


জী ত্বী) জায়তে সন্ন্ধিনী যা, জন-ড টাপ্‌। ১ মাতা। 
২ €দবরপত্থী। 

গবাদি উপপদ পরে থাকিলে জনধাতুর উত্তর ড হয়। যথা 
গবি জাতা গোজ! ইত্যাদি । ৩ জায়মান। "পরিপাহিনোজাঃ” 
(খক্‌ ১।১৪1৩৩) “জা জায়মানঃ অল্মাতিঃ (সায়ণ) 
জাই, বোখাই এ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আস্মদনগর জেলা- 
নিবাসী এক জাতীয় ব্রাঙ্মণ। ইহার! মহারাষ্ট্র মাতার গর্ভে 
্রাঙ্মণ পিতার রসে জন্মগ্রহণ করে এবং জারজ দোষে 
সমাজে পতিত ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য। অন্যান্টত্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে 
স্বণা করেন এবং ইহাদের স্পৃষ্ট অল্প জল গ্রহণ করেন ন|। 
ইহাদের বেশতৃয। প্রান মরাঠী বরাঙ্মণদিগের মত। পৌরোহিত্য 
$ ব্যতীত ইহারা জাদ্মণদিগের আর সকল কর্ধৃই করিয়া থাকে । 
*) সক, বাণিজা, কেরাণীগিরি, চাকরি, ভিক্ষাবৃত্তি এই সকল 
ইহাদের উপজীবিক!। ব্রাঙ্গণাঁদগের স্তায় ইহাদেরও ১০১২ 
'বর্ষীয় বালকের উপনয়নক্রিম! সমাধা হয়, কিন্তু ক্রিয়াকলাপে 


... বেদোচ্চারণ হয় না, অন্তানট মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে । ইহাদের 


মধ্যে বালাবিরাহ, বহুবিবাহ ও.বিধধাবিবাহ প্রচলিত আছে। 
ইহাদের মধ্যে হ্জাতিগ্রেম অত্যন্ত অধিক। কোন ছুন্ধহ 
সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা! করিতে হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
এক হইয়া! স্থানীয় ্রাঙ্গণ 'পশ্ডিতের পাহা্যে মীমাংসা 
করিয়া থাকেন।. ৬ 

জাইস, রা ক 
একটা পরগণা। ,পরিমাণফল ১৫৪ বর্গমাইল। ইহার 
উত্তরে মোহনগঞ্জ পরগণা, ঘপুর্ব্বে আমেদি পরগণা, দক্ষিণে 
শনাদপুর ও অতেহা পরগণা এবং পশ্চিমে রাবেকজলী পর 
গণা। ডি তামা কিন্ত স্থানে স্থানে 


১. 


টি 





সণ্তম ভাগ। 


8876 ৪০০৫ 


4770847 1188451 
8074৫ 8০০ 52০190, 


বিস্তীর্ণ উতরক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। নিষ্নভূমি সকল প্রতি বর্ষেকর্টার 
জলে ডুবিয়া যায় । জাইস নগরের নিকটস্থ ভূমি অতি 
সারধান্‌, তথায় পোস্তগাছ বছ পরিমাণে আবাদ হয়। এই 
পরগণায় মোট ১১০টা গ্রাম আছে। ৫টী পাকা র্রাস্তা এই 
পরগণার ভিতর দিয়া গিয়াছে । 
২ সলোন তহসীলের একটা সহর। অক্ষা ২৬* ১৫/৫৫উঃ, 
জ্রাঘি* ৮১* ৩৫৫৫ পু রায়বেরিলী হইতে স্থলতানপুরের 
: বস্তায় নাপিরাবাদের ৪" মাইল পশ্চিমে ও সলোনের ১৬ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিষে-নৈষধা+"ৰদীতীরে অবস্থিত। পূর্বে এই 
নগরের নাম উদয়নগর ছিল, পরে সৈয়দ সালার মসৌদ 
অধিকার করিয়া! বর্তমান নাম প্রদান করেন। চতুদ্দিকে 
স্দৃশ্ত আত্রকানন-পরিবেষ্টিত একটা উচ্চ ভূখ্ডোপরি এই 
নগর অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১১,৯২৬, তন্মধো হিন্দু 
৬,৩৪৫, মুসলমান ৫১৫৬১ ও জৈন ২*। এখানে একটাও 
হিন্দুদেবালয় নাই। জৈনদিগের নিশ্শিত একটা পার্শবনাথের 
মন্দির, মুসলমানদিগের ছুইটা বড় মসজিদ ও একটা স্থন্দর্‌ 
ইমামবাড়া আছে । শেষোক্ত বাড়ীর স্তম্ভ ও প্রাচীরাদিতে 
কোরাণের ভাল ভাল অংশ সকল খোদিত আছে । মুসলমান- 
দিগের তাতে-বুনা গোড়াকাপড় ও অন্ঠান্ কাপড় নানাস্থানে 





রানী হয়। এখানে ুনামান্য সোরা তৈয়ার হইয়া থাকে । , 


তিনটা বৃহৎ পাক্ষিক মেলা হয়। একটা গবর্ষেনট স্থাপিত 


দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা শিক্া্থ বিদ্যালয় আছে। 


ইহার | জাওর (দেশজ ) উপ কিয়া পুনরায় চিবাঁন। 


জাঁওরা, ১ মধ্যভারতের্‌ পশ্চিম মালব এছেন্সির অধীন একটা *. 


দেশীগ রাজা। এই রাজ্য গুধানতঃ দুইখণড পৃথক্‌ জনপদ লইয়া 


| পিক সমগ্র সাজের পরিমাণফল ৮২ বর্গমাইল । সাধ * 


ভাপ ১ 


শানে সাহাধ্য করিবার জন্য হোলকর পাঠান সেনাপতি 
আমীররখীকে জাওরা! প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃঃ অন্দে তাহার 
সৈন্্দিগের ব্্মনির্কাহার্থ মেহিদপুরের যুদ্ধে যখন ইংরাজেরা 
মালব জয় করেন, তখন জাওরারাজ্য গছুররখথীর অধিকারে ছিল। 


£ ইতরাজ গবর্মেন্ট তীহাকে ও উত্তরাধিকারীগণকে চিরস্থারীরূপে 


এই স্থান প্রদান করেন। জাগর়ার নবাবগণ নামে মাত্র 


রা 


হোলকারের অধীন হইলেও ইংরাজ গবর্মে্টের শীসনভুক্ত। 


প্রকুত উত্তরাধিকারী ন! থাকিলে সুললমান প্রথান্ুসারে ইহার 
উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হয়। সমগ্র মালবের মধ্যে জাওরার 
পোল্তক্ষেতর সর্বোৎকৃষ্ট । প্রবাদ আছে, পূর্ব এখানে রৌপ্যের 
খনি ছিল । এখানকার-নবাব ১৫টা কামান, ৬৯ গোলন্দাজ 
সৈন্ত, ১২১ অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতিক সৈন্য রাখিতে 
রেন। সিপাহীবিপ্রোহের সময় ইংরাঁজদিগকে সাহায্য করায় 
মান্ততোপ বাড়াইয়া ১৩টী কর! হইয়াছে এবং বারধিক 
রাজস্ব কমাইস্মা ১৬১৮১২ টাকা করা হইক্মাছে। রাজপুতানা 
মালব ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়! গিয়াছে। 

২ মধাভারতের পশ্চিমমালব এজেন্দীর অধীন জাওরা 
রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা রাঁজপুতানা মালবষ্টেট রেলওয়ের 
একটা ষ্টেসন। অক্ষা* ২৩+ ৩৭ উঠ ভ্রাধি* ৭৫+৮ পুঃ। 
নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ২১৮৪৪, তন্মধ্যে হিন্দু, ৯৩৫০, 
স্থদলমান ৯৮৯৬, জৈন ১৪০৫, পারসী ১৯, খৃষ্টান ৭। কর্ণেল 
বর্থউইক এই নগরের রাস্তা ঘাট এবং বিখ্যাত প্রন্তর- 
সেতু নির্মাণ করেন। “দক্ষিণে ২* মাইল দুরস্থ রৎলাম ও 
উত্তরে ৩২ মাইল দুরস্থ গ্রতাপগড় পর্য্স্ত রেলওয়ে আছে। 
এখানে আফিম ওজন করিবার একটা আডডা, ডাকঘর ও 
টেলিগ্রাফ আফিস, বিদ্যালয় ও দাতব্য চিক্ত্মালয় আছে। 
পিরিয়! নামে একটা ক্ষত্র নদীতীরে এই নগর অবস্থিত 
বর্ষাকাকে উহাতে ভীষণ বগা হ্য়। 


জাওলি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটা 


গ্রাম। এই নগর জাওলি পরগণার প্রধান স্থান। অক্ষা* 
২৯* ২৫/উঃ, দ্রাধিৎ ৭৭? ৫৫ পু । 

২ রাজপুতানার 'অলবার প্রদেশের একটা শ্রাম। এই 
গ্রাম মথুরা হইতে 'অলবারের পথে মথুরার ৫১ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত । অক্ষা+ ২৭* ৩৩ উঃ, ভ্রাঘি* ৭৬" ৫৬ পুঃ। 

৩ (জাবলি)__বোস্বাইপ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতার! 
জেলার একটা উপবিভাগ। পরিমাঁণফল ৪১৯ বর্গমাইল। 
গ্রামসংখ্য। ২৫২। ইহাতে £টী ফৌজদারী আদালত ও ২টা 
থান। আছে। 


£ কি সেখ) ১দনানাহ। ২দস্ত। 


ডি 


্জাক 1 জাগরিতস্থাস, 


সস 


জ্ীকড়, জব্যাদি পছন্দ করিবার জন স্থানান্তরিত করিলে যত 
ক্ষণ পর্য্যন্ত পছন্দ ও ক্রয় ঠিক না হয়, ততক্ষণ দোকানীর 
নিকট যে জিঙ্গ! রাখিতে হয় তাহাকে জাঁকড় বলে। বিহার 
প্রদেশে ইহ! জমানৎ অর্থাৎ নিরাপদে গবর্মেন্ট কোষাগ্ুরে 
টাকা জম! রাখা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 

জাখর, বর্ণমান দ্বারভাঙ্গা জেলার একটা পরগণা । বাঘমতী ও 
করাইনদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । দ্বারভাঙ্গার 
আদালতে ইহার বিচারাদি নিশপন্ন হয়। দ্বারভাঙ্গা হইতে 
পুশা, নাগর, বন্তী ও রুশেরা পর্যন্ত রাস্তা এই পরগণা দিয়া 
গিয়াছে। 

জাগত (তরি) জগতীচ্ছন্দোহস্ অগ্‌। জগতীচ্ছন্দযুক্ত মন্্রাদি । 
জগত্যাং তবঃ অঞ্্‌.। জগতীচ্ছন্দ। 

জাঁগত্য (তি) পৃথিবীভৰ বস্ত। 

জাগভাট, রাজপুতান! ও উত্তরপণ্চিমপ্রদেশবামী ভাটদিগের 
একটা শীখা । ইহারা তথাকার প্রধান প্রধান রাজপুত ও 
অন্ঠান্ত লোকের বংশবলী ও চরিত লিখিয়! রাখে। 

[ভাট দেখ ।] 

জাগর (পুং) জাগু জাগরণে ভাবে-ঘঞ্‌ ততঃ গুণঃ (জাগ্রো 
হবিচীতি।. পা! ৭1৩৮৫) ১ জাগরণ । (অমর ) ২ অস্তঃ- 
করণের সমস্ত বুত্তিগ্রকীশক বৃত্ভিবিশেষ, যে অবস্থায় 'সন্তঃ- 
করণের (মন বুদ্ধি অহঙ্কারের ) সমস্ত বৃত্তি গুলি, গ্রকাশিত হয়, 
সেই অবস্থার নাম জাগর । *রাত্রিজাগরপরো! দিবাশয়ঃ |” (রদ) 
,  ৩কবচ। 

জাগরক (ছি) জাগৃ,ল্‌ গুগঃ।-নিজ্রারহিত, জাগরণাবস্থ । 
জাগরণ (ক্লী) জাগ্‌ ভাবে লু[ট। ১ নিপ্রাভাব, জাগা!। পরধ্যায়_ 
জাগর্যযা, জাগরা, জাগর, জাগ্রিয়া, জাগর্ঠি। (অমরটা*) * 
জাগরলমুড়ি (চাগরলমুড়ি ) মান্্রাজ প্রেসিডেন্দির অন্তর্গত 
কৃষ্ণ! জেলার একটা প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রাম বাগটুলা। হইতে 
২১ মাইল উত্তরপূর্ব অবস্থিত। এখানে কুএকটা প্রাচীন 
দেবমন্গির আছে। ॥ 

জাগরিত (ব্লী) জাগ্‌ ভাবে ক্তঃ। ১ জাগরণ, নিভ্রীভাব । 
২ সাংখ্য মতে-_যে সমন আম্মা, ইন্রিয়গ্রণালিকা দ্বারা গ্রতি- 
বিশ্বরূপে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করে, সেই অবস্থার নাম জাগরিত । 
বেদান্ত মতে যে সময় সোপধি অস্তঃকরণ ও ইন্জিয়সমূহ 
অনুমেয় ব্যবহারিক স্থু বিষয় সকল অনুভব করে, মই 
অবস্থাবিশেষ এ 
জাগরিত! (রি) জাগৃ-তৃচ্‌ টাপ্‌। জাগরণশীল। 
জাগরিতস্থাঁন (পুং) জাগরিতং স্থানমপ্ত। বেদাস্তমত প্রসিদ্ধ" 
বৈশ্বানর আত্মা । ইহার স্বরূপ মুণওকোপনিষদের ভাস্বে এই 


$₹ জাগীর 


একোনবিংশতিমুখঃ স্থলভূষবৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। (মুগ) 
জাগরিতং স্থানমন্তেতি জাগরিতন্থানঃ। অন্ত স্থানং জাগরিতং, 
ইন্দরিযৈরর্থজানে স্বপ্নদর্শনহেতু র্ক্ষয়ে চ জাগরিতং আগচ্ছন্‌ 
স্বোপধিবস্তঃ করণেক্্িমসচিবস্ত্তদিজ্জিয়বিষয়াননুমেয়ান্‌ স্থুলান্‌ 
ব্যবহারিকান্‌ সর্ববানন্থভবতি ।” 
জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ একেনবিংশতি মুখ, 
স্থলভূক্‌, বৈশ্বানর প্রথম পাদ । উপাধিযুক্ত আত্ম» যে আয্ম। 
আপনার উপাধিতে আপনি 'অলীক স্বপন দৃষ্ট পদার্থের গায় 
অথবা রজ্ছুতে সর্পের স্তায় অস্তঃকরণের সহিত ইন্জরিয় দ্বারা 
ব্যবহারিক অন্থুমেয্ স্থূল বিষয় অনুভব করে, সেই আত্মার 
নাম জাগরিতস্থান, অর্থাৎ আত্মা আপনার মাক্সায় আপনি 
মোহিত হইয়া! যে সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অন্থভব করে। 
জাগরিতাস্ত (পুং) জাগরিতন্ত অস্থঃ তত্র বিজ্ঞেয়ঃ | জাগ- 
রিতমধ্য, জাগরিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার বিষক্স-গ্রহণরূপ 
অবস্থাবিশেষ। 
*ম্বপ্রান্তং জাগরিতান্তঞ্চোতৌ যেনান্ুপন্ঠতি” (কঠোপনিষৎ) 
শ্পরান্তং স্বগ্নমধ্যং স্বপ্নং বিজ্ঞেয়ং* (ভাম্য ) 
জাগরিন্‌ (ত্রি) জাগরে! জাগরণং অন্ত্ন্ত জাগর-ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫২৯১৫) ১ জাগরুক্‌ | (হেম* ) 

জাগ্‌ শীলার্থে ণিনি। ২ জাগরণশীল। 
জাগরিযু) (জি) জাগর-ইফুছ। জাগরণশীল। 
জাগরূক (ব্রি) জাগর্ঠি জাগ্উক (জাগর্ূক। পা ৩২!১৬৫.) 

জাগরণশীল, জাগরণকর্থ।। পর্য্যায়-__জাগরিতা, জাগরী। (হেম') 
"স্বপতো! জাগরূকন্ত যাথার্থ্যং বেদকম্তব” (রঘু ১০২৪) 
২ কর্জব্যপালনাদি অর্থের প্রতি অপ্রমত্ত । 
_ পবর্ণাশ্রমাবেক্ষণজাগরূকঃ।” (রঘু ১৪।৮৫) 
জাগর্তি (স্ত্রী) জাগু ভাবে ক্তিন্। জাগরণ। (রায়সু*) 
জাগর্য্যা (রী) জাগৃযক্‌ (ভাঞ্ো হবিচীতি। পা ৩৩১৯) 
টাপ্‌। জাগরণ । (অমর) 

জাগীর, মান্্রাজ এ্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত চিঙ্গলপত জেলার 
আরতিহাসিক নাম। মুসলমান জম্াটুদিগের নিকট হুইতে 
জমিদারী দান পাইলে উহাকে জাগীর ব| জানগীর বল! হইত। 
তদনুসারে ইহার জাগীর নাম হইয়াছে । আর্কটের নবাবের ও 
তাহার পিতার উপকার করায় ইষ্টইঙ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৯ 
খু: অন্দে সনন্দ দ্বার! এই জায়গীর প্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে 
প্রথমে ইংরাজের! যে সকল স্থান প্রাপ্ত হুন, তন্মধ্যে জাগীর 

_ একটা প্রধান। ১৭৬৩ খুঃ অন্দে সম্রাট শাহ আলম্‌ এ সনন্দ 
অন্থমোদন করেন । 


৩8 
++: 
শ্রকার লিখিক্ আছে--জাগরিতস্থানো৷ বহিঃগ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ | জাগুড় (পুং) জগুড়ে তদাখ্যয়। গ্রসিদ্ধে দেশে ভব, ইতাগ্‌। 


জাঙ্গল 


১ দেশবিশেষ। জাগুড়দেশ। ২ কুস্কুম। 
“অভিটচগ্ভমগাদ্রথে! ইপি শৌরেরবনিং জাগুড়কুস্কুমাভিতাসৈ:। 
(মাঘ ২৯৩) (ত্রি)৩জ্বাগুড়দেশবাসী। 
“জাগুড়ান্‌ রামঠান্‌ মুান্‌ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গনাম্‌” (ভা* ৩।৫১২৪) 


জাগৃবি (পুং) জাগস্থি মাক্ষিম্বরূপতয়! জাগৃ-কিন্‌ (ঞুঁশৃত্ত, 


জাগৃভ্যঃ কিন্‌। উণ্‌ 81৫৪) ১ অগ্ি | (হেম") (তরি) ২ জাগরণশীল। 
“জনন্ত গোঁপ। অজনিষ্ট জাগৃবিরগ্রিঃ” (খক্‌ ৫১১১) “জাগৃবিঃ 
জাগরণশীলঃ সদ। অপ্রমত্তঃ' (সায়ণ) 

(পু) ৩ নৃপ। (উজ্জল) (ব্রি) ৪ সদা নিজকাধ্যে অগ্রমন্ত। 
জাশ্রিয়! (ভ্ত্রী) জাগৃ-ভাবে শঃ রিঙাদেশ: | জাগরণ । (রায়মু") 
জাঘনী (ভ্রী) জঘনন্ত বমীপং জঘন-অথ্‌ ততঃ স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 

৯ উরু। (ত্রিকা* ) জঘনন্তার্ধে জঘনৈকদেশে ভবঃ অগ্‌ ভীপ্‌। 
২ প্রুচ্ছকাণ্ড । “অথ জাঘন্যা। পত্থীঃ সংযাজয়স্তি জঘনাদ্ধং জাঘুনী 
জঘনার্াদ্বৈ যোষাক্ৈ এজ|ঃ প্রজা য়স্তে ৮ ( শত" ব্রা" ৩/৮৫।৬ ) 
“বনিষ্ঠু জাঘনি চাবগ্রি* (কাত্যা*তৌ* ৬।৭।১* ) 

জাঘনী শব্দের অর্থ মতান্তরে অনেক প্রকার । পুচ্ছদণ্ড 
(হরিম্বামী।) বালদও (মাধবাচার্য্য ৷) যাহার দ্বারায় মশক 
দূর করা যায়। (ধূর্তদ্বামী।) বালধি। (জ্ঞানদীপিকা।) 
[জাঘনী দেখ। ] 


'জাঘুরি, আফগানস্থানের জাতিবিশেষ । ইহার! হাজারাদিগের 


এক শ্রেণীমাত্র, এক দিকে কাবুল ও গজনীর সীমা হইতে 
হিরাত ও অন্তদিকে কান্দাহার হইতে বাল্খ এই চতুঃসীমার 
মধ্যে বাম করে। 
জাঙ্গল (ব্লী) জঙ্গলেযু স্থলজপগুবিশেষেঘু ভবং | জঙ্গল-অণ্‌। 
১ মাংস। (হেম”) (পুং) জঙ্গলে ভবঃ জঙ্গল-অগ্‌। ২ কপিঞ্জল 
পঙ্গী। ৩ বাঁরিহীন দেশ। যে স্থলে বৃক্ষ ও পানীয় 'জন্প এবং 
শমী, করীর, বিহ্ব, অর্ক, পীলু, কর্কন্ধু প্রভৃতি নানাগ্রকার 
সুস্থ ফল জন্মে এবং হরিগাদি পশুগণ বাঁস করে, মেই 
স্থানের নাম জাঙ্গল *। 
সেস্থলে উদক ও তৃণ অল্প, বাঘু ও আতপ অত্যন্ত অধিক 
অথচ প্রচুর পরিমাণে ধান্ঠাদি উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নাম 
জাঙ্গল। “ন্বল্লোদক তৃণোর্যস্ত গরবাতঃ প্রচ্রাতপঃ | সজ্ঞেয়ো 
-জাঙগলোদেশঃ বন্ছধান্তাদিসংযুতঃ ॥” 
যে স্থলে চারিদিকে মৃগতৃষ্ণ! ( অর্থাৎ মরীচিকা, বালুকা- 


৪ "আকাশ-শু্র উচ্চশ্চ শ্বলপপানীয়পাদগঃ। 


শমীকরীরবিদ্ব্কপীলুকর্ষনুলকুলঃ ॥ 
ন্ঘ।ছুঃ ফলবান্‌ দেশে! বাতলে! জাঙ্গলঃ স্ৃত:1" ( সুশ্ুত) 


ময় স্থান), বৃক্ষসমূহ অত্যর্থশীল, ুর্ধ্যেয় কি্মশ অতি প্রথর, 


তি 


জাঁজগড় 


পুক্করিণী জলহীন, কৃপ জল দ্বারা সকল কার্য সাধিত হয়, শরীর 
মকল শুদ্ধ শালিশন্ত সকল হিমপতনজাত, সেই স্থানের নামও 
জাঙ্গল। সেই স্থানের গুণ-_বাতপিত্তকারক, রুক্ষ ও উষ্ণ । 
তথাকার জলের গুণ_রুক্ষ, লবণ, লঘু$ পথ্য, অগ্নি ও 
কফবিকারকারক । (জরি) ৪ স্থলজ পশুবিশেষ, ইহা! হরিণাদি 
ভেদে নান! প্রকার। [পণ্ড দেখ । ] হরিণ» এণ, কুরঙ্গ, খষ্য, 
পৃষত, ন্যন্থু, শব্বর, রাজীব প্রভৃতি । 
ইহাদের মাংস গুণ__মধুর, রুক্ষ, কায়, লঘুঠ বল্য, বৃত্হণ, 

বৃষ, দীপন, দোষহারক, মুক গদগদচিত্তবাধির্্যনাশক, রুচি, 
ছর্দি, প্রমেহ, মুখজরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাযুনাশক। 
(ভাবপ্র” ) শীতল ও মন্তুষ্যের হিতনক । (রাজবল্লভ ) 

জাঙ্গলপথিক (ভরি) জঙ্গলম্থঃ পন্থাঃ অচ্সমাসাত্তঃ | ৯ জঙ্গল 
পথ দ্বার আহত | -২ জঙ্গল'পথ-গমনকারক। 

জাঙ্গাল (দেশজ) ১ স্ত,গ ॥২ নদ্যাদদির জলরোধার্থ উচ্চববাধ। 
জাঙ্গিহরিতকি ( দেশজ ) হরিতকী ভেদ । 

জাঙ্গীরপত্তন, চাকানগরের পুরাতন নাম। প্রবাদ সম্রাট 
জাহাঙ্গীর এই নাঁম এদীন করেন । এখানে ঢাকেশ্বরী নামে 
দেবী আছে । [ঢাক দেখ ।.] 

জাঙ্গলিক (পুং) জাঙ্গলী বিষবিদ্যা। তামধীতে ইতি ঠন্‌। 
বিষবৈদ্য, বিষচিকিতসক | 

জাঙ্গুলি (পুং) জাঙ্গুলঃ জঙ্গুলভবঃ যর্পাদিগ্র। হৃতয়। অন্ত্যন্ত 
জাঙগগল-ইঞ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া ৷ 

... পপরীক্ষিতং সমস্বীয়াৎ লাঙ্গলিভিঃ ভিধগূতঃ।” ( বৈদ্যক ) 

জাঙ্গুলী (স্ত্রী) জঙ্গুলন্ত ইং ইতি অণ্‌ ততো ডীপ্‌। বিযবিদ্য]। 
জাঁঙ্বনী (ত্ত্ী)-জজ্ঘা। [জাঘনী দেখ] : 
জাঞজ্জপ্রহতিক (জি) জঙ্ঘ! দ্বারা আঘাতজনক। 

জাঁঙ্বলায়ন (পু$) প্রবরগধিভেদ। 

জাঙ্ঘি (তি) জজ্ঘায়াং ভবঃ জজ্বাইএহ ॥ জজ্যাভূত» 

_ জঙ্ঘাসম্বন্ধী। 

জাঙিবিক (ব্রি) জজ্ঘাভিশ্চরতি ইতি ঠন্‌ (পর্পাদিভ্যষ্টন্। পা 
818১২) ১ উষ্ট। ২ ্রীকারী বৃক্ষ। (রাজনি') জঙ্ঘতি জীবতি 
(বেতনাদিভ্োজীবতি পা” 891১২) ইতি ঠন্‌। ৩ জজ্বাজীবী, 

' ধাবক, যাহার! জঙ্বাবৃত্তি দ্বারা জীবিকীনির্বধাহ করে। 
পর্যায় জঙ্ঘাবরিক | ৪ প্রশস্ত জঙ্ঘাবিশিষ্ট । 

জাজ্ঘিকাহ্বয় (পুং) শ্রীকারী মৃগ। 

জাচন্দার (দেশজ ) ষে যাচাই করে, যাঁচনদার। 

জাচন্দারী (দেশজ ) যাচনদারের কাঁধ্য। 

জাচ। (দেশজ ) ১ যাচাই করা। ২ প্রার্থনা । 

জাজগড় (পুং) অজমীড় রাজ্যস্থিত নগরবিশেষ। এই স্থান 


[৪৭] 


জাঁজিম ॥ 


কোটানগরের জালিমসিংহ ১৮০৩ খুঃ অঙ্ছে উপরপুর হইতে * 
বিচ্ছিন্ন করে । ইহার অধীনে ৮৪ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে 
২২খানি গ্রামে কেবল মীন জাতির বসতি । তাহার! রূপবান্, 
বলবাঁন ও যোদ্ধা। ইহার! অর্থ দ্বারা রাজাকে কর দে না, 
পরিশ্রম দ্বারা শোধ করে। ইহার! হিন্দু, গ্রায় সকলেই 
শিবোপাসক । ] 
জাজপুর (পুং) নগরবিশেষ। কটক রাজ্যে বৈতরধীর 
দক্ষিণদিকে-কটক নগর হইতে ৩৯ ক্রোশ পূর্ব্র উত্তরদিকে 
অবস্থিত |. [যাজপুর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
জাঁজল (পুং) অর্ববেদের এক শাখা । 
জাজলি (পুং) এক খবি। অথর্ববেদবেত্তা পথ্যের শিষ্য ।, 
এক সময় ইনি সমুদ্রতটে ঘোরতর তপন্তার অনুষ্ঠান করেন। 
ক্রমে তপঃগ্রভাবে ব্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, এ জগতে আমিই একমাত্র অদ্বিতীয় তগশ্বী।॥ 
অন্তরীক্ষস্থিত রাক্ষঘগণ তাহার মনোগর্ধ বুঝিতে পারিয়া 
তাহাকে কহিল, ভদ্র! তোমার এইপ্রকার মনে কর! 
সর্ধতোভাবে অন্তায়।  বাঁরাণসীনিবাসী বণিক্‌ তুলাধারও এ 
কথ! বলিতে ষাহ্‌নী হয় না। এ কথা শুনিয়া তিনি তুলাধারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারাণসীতে গমন করেন।. তথায় 
তুলাধারের নিকট বিবিধ মনীতন ধর্খাবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া! শান্তিলাভ করেন। (ভারত শাস্তি) এই জাজলি 
খষিপ্রবরপ্রীবর্তক। ( হেমাজ্রিব্ং) রী 
২ বরক্মবৈবর্ত পুরাপোক্ত জনৈক বৈদ্য ॥ 

৷ জাজল্লদেব, দাক্ষিণাতোর জনক প্রাচীন রাজ্জা। ইনি চেদি- 
বাঁ কোকলের বংশে পৃর্থীশ ব| পূর্থীদেবের রসে জন্মগ্রহণ 
করেন। অনেক শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ 'আছে। 
রত্বপুরে ইহার রাজধানী ছিল। তথাকার ৬৮৬ চেদদিসংবৎ- 
জ্ঞাপক-এক শিলালিপি পাঠে জান! যায়, ইহার মাভাঁর নাম 
াজল্লা। তাহাতে আরও লিখিত আছে, চেদ্দিাজের সহিত 
তাহার সৌহার্দ্য ছিল, কান্ঠকুজ ও জেজাভৃক্কির রাজগণ 
তাহাকে মান্য করিতেন। তিনি সোমেশ্বর নামক জনৈক 
রাজাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া অবশেষে মুক্তি দেন এবং 
দক্ষিণ কোশল, অন্ধ,, খিমিড়ী, বৈরাগড়, লতিক, ভানাড়া, 
তলহারি, দণ্ডকপুর, নন্দাবনী ও কুকুট প্রভৃতি মণলপতিদিগের 
নিকট কর ও উপডৌকনাদি প্রাপ্ত হইতেন।  [হৈহয়- 
রাজবংশ দেখ]. 

জাজল্লপুর, দাক্ষিণাতোর একটা প্রাচীন নগর। জাজল্দেৰ 
এই নগর স্থাপন করেন। 
জাজিম (উদ্দ,) মেজের উপর পাতিবার চিত্রিত বন্্ধিশেষ। 
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চরাচর মোট! দেশী কাপড়ের উপর ছিট্‌ করিয়া! ইহা প্রাস্তত 
হয়। ভারতবর্ষের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, পঞ্জাব গ্রত্ৃৃতি স্থানে 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
জাজদেব, নযচন্জরন্থরিপ্রণীত “হত্ীর-মহাকাব্য” নামক সংস্কত 
গ্রন্থ বর্ণিত রণস্তস্তপুররাজ হন্ধীরের সেনাপতি । 
জাজন (জরি) হজ যোধে তাচ্ছীল্যে ণিনি। বোধশীল, ঘুদ্ধ 
কর! যাহাদের স্বভাব: ২ ১ 
জান্বলামীন (তরি) ভূশং জলতি জল-যঙ্শানচ্‌। অতুযুজ্জল, দেদী- 
: প্যমান। “জাজল্যমানং তেজোভিঃরবিবিস্বমিবান্বরাৎ।” (চণ্ভী) 
জাঝাঁলি (পুং) জঝ মংঘাতে-ঘঙ্‌ তং লাতি-লা-ডি | বৃক্ষভেদ | 
জাট, ভারতবর্ষের একটা বিস্তৃত জাতি। : ভারতবর্ষের উত্তর- 
. পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, শিন্ধু, রাজপুতনা, এমন কি আফ- 
শবানস্থান, বেলুচিস্থান গ্রভৃতি প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই 
জাট জাতীয়। জাট জাতি অতি বহুল এবং ভিন্ন ভিন্ন 
নামে অভিহিত হুইস্স! থাকে । ফল কথা জুতি, জিতি, জিৎ, 
জুট বা জাট যে নামই হউক, তিন শতান্বী পুর্বে ভারতবর্ষে 
অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা সমধিক ছিল। জাট 
জাতির উৎপত্তিতত্ব সন্বদ্ধে সকলে এক মত নহে। কেহ 
বলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে 
বলিয়! এই জাতি জাট নামে খ্যাত । কেহ বলেন, যছ্ুবংশ 
হইতে এই জাতির উদ্ভব এবং যছ্বু অথব! যাদব শবের 


অপভ্রংশ হইতে জাট কথার উৎপত্তি হইয়াছে । আবার কেহ |. 


কেহ বলেন, জ্বাট জাতি চন্ন্ধ্যবংশীর। অধ্যাপক লাসেন- 
প্রমুখ পপ্ডিতগণ বলেন, মহাভারতে যে মদ্র ও জার্তিকগণের 
উল্লেখ আছে, জাট জাতি তাহাদিগের অন্তভূক্ত। আবার 
- কেহ কেহ বলেন, জাটগণ রাজপুত-_-কোন নি্মশরেণীর রাজ- 
পুত শাখা হইতে উৎপন্ন বলিয়া! রাজপুতসমাজে_ ইহাদিগের 
যথোচিত সন্মান নাই । এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন, যে 
রাজপুত ও জাঁটদিগের মধ্যে জাতিগত বিশেধ কোন পার্থক্য 
নাই; তবে ব্যবসায়ের তারতম্যান্থুসারে ইহাদ্দিগের মধ্যে 


সামাজিক গ্রভেদ ঘটিক়্াছে। ৩৬টা রাজপুত বংশের মধ্যে | 


- জাটদদিগেরও উল্লেখ আছে। পুর্বে রাজপুতগণ জাটদিগের 
সহিত পরিণয় স্থত্রে বন্ধ হইতে কিছুমাত্র লঙ্জিত হইত না, 
এখন যদিও ইহাদিগের সহিত রাজপুতদিগের প্রকাশ্ত বিবাহ 
প্রচলিত নাই, তথাপি রাঁজপুতগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। | 
_জাটদিগের উৎপত্তি সনবন্ধে একটা প্রবাদ আছে। একদিন 


একটা খর্জরজাতীয় স্ত্রীলোক মাথায় একটা জলপুর্ণ কলসী 


লইয় যাইতে ছিল। সেই সমন একটা ছিনজ্ছু মহিষ উ্স্বাসে 
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ছুটিয়া পলাইতে ছিল । সেই স্ত্রীলোকটা পায়ে করিয়া মৃহিষের 
গলার দড়ি এমনই জোরে চাপিয়। ধরিল যে মহিষ আর একপদও 
অগ্রসর হইতে পারিল না । একজন রাজপুত রাজা অনতিদূর 
হইতে সেই ভ্ত্রীলোকটার এই কার্ধ্য দেখি! অতি সন্থষ্ট হইয়! 
তাহাকে আপন বাটাতে লইয়া যান। দ্াজপুত ও ই গুর্্জর- 
জাতীয় স্ত্রীলোকের সংমিশ্রাণে একটা নূতন জাতি গঠিত হইল। 


এই জাতিই জাট বলিয়া! প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ জাটই তাহা" * 


দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ বলিয়! থাকে । 

যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, জাটগণ ভারতের আদিম 
অধিবামী নহে। বজ্জিয়ারাজ্যের অধঃপতনকালে অব্যস্‌ 
নদীতীরে বজ্ি,য় ও খোরাসানের মধ্যবর্তী স্থান হইতে শীদীয় 
(শক )-গণ ভারতাভিমুখে 'অগ্রনর্হয়! ইহার! ক্রমে ভারতে 
এবেশ করিয়্াছে। এই সিদীয়গণের এক শাখা সিন্ধুদেশে 
আগমিয়া স্থায়ীভারে বাস করে 'ও মেদ নামক অপর শাখ! 
পঞ্জাবে প্রবেশ করে। কান্পিয়ান্‌ শদের নিকটবর্তী স্থান 
হইতে আসিয়া যাহারা সিঙ্ধুনদের অপর পারে বাস করিয়! 
ছিল, তাহারা অতিশয় বলশালী ও সাহসী। সুলতান মা্গ,দ 
সোমনাথ মন্দির হইতে বহুংখ্যক ধন রত্ব লুষ্ঠন করিকাা যখন 
গজনী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 
একদল জাট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হন। 
৪১৬ হিজরা (১২৬ থুং অন্দে) সুলতান মান্ধদের সহিত 
জাটদিগের একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে অনেক 
জাট নিহত হয়) কতকগুলি পলায়ন করিয়া বিকানের রাজ্যের 
স্ত্রপাত করে। মত্রাট বাবরও জাটগণ কর্তৃক অনেক ক্ষতি- 
্রস্থ হইয়াছিলেন। 

খৃষটীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্জাবে টি বা জাট রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ইহার কতকাল পুর্বে এই জাটজাতি 


- এই প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহা নির্ণয় কর! 


দুঃসাধা। এই জাতি ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন বিস্তারের 
বিরুদ্ধে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিল। প্রথমে কতকগুলি 
একত্রে অবস্থিতি করায় ক্রমে ইহাদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব 
জন্মিলে ইহারা একটা ব্লাজ্য স্থাপন করিবার অভিলাষী হয়, 
পরে চুড়ামণের নেতৃত্বে ইহার! কতকক্কৃতকার্ধ্যও হইয়াছিল * 
এবং ক্ুর্ধ্যমলের অধীনে ইহারা প্রক্কতরূপে ভরতপুরে 
একটা জাট রাজ্য স্থাপন করে। [ ভরতঁগুর দেখ । ] £ 

পাঁশ্চাতা মতে, সিদীয় জাতীয় জাটগণ বোলান্‌ গিরিসম্কট, 
অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদের প্রান্তর ভূমির মধ্য দিয়া সিন্ধু ও" 
পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ) ইহারা» 


হিমালয়ের পার্বতীয় প্রদেশের নি্নভাঁগে ঘাস করে, খই । 


জাট 
পিল্ধু প্রদেশের উদ্ধতাগের অধিকাংশ অধিবাশীই জাটবংণীয় 
এবং ইছাদিগের ভাষাই প্রদেশীয় চলিত ভাষা। পূর্বে 
শিম্বুদেশে জাটগণেরই প্রতভৃত্ব ছিল, কিন্ত এখন আর নাই। 
পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীই ভাট, ইহাদের সংখ্যা ৪* লক্ষ । 
" দোয়ার্ব হইতে সুলতান পর্যন্ত ভৃূভাগ জাটদিগের অধিস্কত । 
পঞ্জাবের অধিকাংশ জাট ক্কষিজীবী। আধুনিক শিখ- 
'গ্রোণের অধিকাংশ জাটবংশ হইতে উৎপন্ন । পঞ্জাবের অনেক 
জাট মুসলমান ধর্মাবলম্বী । ইহারা আরেন, বাগৃরি, মালবার, 
্ঞজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত । পঞ্জাবের পূর্ববাংশে, 
জন্মশালমের, যৌধপুর, বিকানের প্রভৃতি প্রদেশে হিন্দুধর্্মাব- 
লব্বী জাটগণ বাম করে। বরেলি, ফরুখাবাদ, গোয়ালিয়র 
প্রভৃতি প্রদেশেও জাটগণ বিশ্কৃত হইয়াছে। ভরতপুর, দিল্লী, 
দৌয়াব, রোহিলখণ্ড গ্রস্ৃতি স্থানেও জাটগণের বাস দেখিতে 
পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমের জাটঙ্জাতি পচ্ছাদ এবং 
হেলে নামে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । গচ্ছাদ জাটকে পুরাতন 
পঞ্জাববাসীরা স্বণার বাক্যে পপচ্ছাদা” বলিয়া থাকে । কাল 
সাপ এবং বুড়ো মহিষ গাধ। সন্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, পচ্ছাদার 
উপরও সেই প্রবাদ আরোপিত হইয়া থাকে । তাহা। এই-__ 
'বুড়ী ভৈংস পুরাণ! গাড়া। 
কাল! মাংপ ওর সগ! পচ্ছাদা । 
কুচ্ছ লাভ হুআ! তৌ৷ হুআ! ন খাঁদই খাঁদ1।* 
পর্বে জাটগণ সকলেই এক ষাধারণ 'নামে অভিহিত 
হইত। ইহার! আবর নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইহার! 
প্রতিবাসী অথবা অপরের গৃহপালিত পঙ্াদি অপহরণ করিত । 
অনেকেই রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় 
দেয়। বলন ও নোহাল জাটগণ চৌহানবংশ হইতে এবং 
সরবত ও সলফলান জাটগণ তুয়াররংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
থাকে। কোন কোন যুরোগীয় পণ্ডিত বলেন, ভরতপুরের 
জাটগণ ও. সিন্ুপ্রদেশীয় জাটগণ ভিন্ন ভিষ্ন শাখা হইতে 
উদ্ভুত। আবার কেহ কেহ বলেন, জাটগণ সকলেই 
এক ব্ংশোৎপন্ন, তবে জাটগণ প্রথমে সিন্ধুগ্রদেশে 
উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে বজ্ধিস্বাঁ হইতে অনেক জাট 
ভারতে প্রবেশ করিলে তাহার! ক্রমে অগ্রষর হুইয়! 
বাঁজপুতনা্ধ অবস্থিত হইয়াছে । সময়ের অগ্রপশ্চাদ্‌ নিবন্ধন 
এবং আঁবাঁস-পরিবর্তন অন্ত তাহারা গ্রধান 0৭৮০ 
মিশ্রিত হইতে পারে নাই। 
জাটদিগের মধো কতকগুলি হি ও কতকগুলি 
৷ সুসলমান। সুসলমানগণ বলে, তাহারা' গজনী হইতে ভারতে 
র্সামন করিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও সিক্ধপ্রদেশীয় অনেক 
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জাট মুসলমান-ধর্ধমাবলক্বী নহে ; কিন্তু ইহাদের আচার, 
ব্যবহারও সম্পূর্ণ হিন্দুমতাথযান্লী নহে। ইহাদের বিশ্বাস_ 
বিশ্বজননী ভবানী এক জাট কন্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া 
ছিলেন, এই বিশ্বাসে ইহারা সেই ভবানীর আরাধনা! 
ব্যতীত হিন্দুধর্মের অন্ত কোন বিধান গ্রাহ করে না। 
পৌরাণিক আখ্যান্িকায় ইহাদের আস্থা অতি অল্প। এফ- 
মাত্র অনাদি ঈশ্বরের উপসন!' করিতে ইহার! বিশেষ অন্ধরক্ত। 
এই জাটদিগের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। কোন কোন শ্রেণীতে ষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার 
পত্তীকে বিবাহ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিবাহকালে 
পাত্র ও পাত্রীর মন্তকোপরি কেবলমাত্র একটা চাদর 


দেওয়া! হয়, এই নিমিত্ত এই বিবাহপ্রথাকে “চাদর-চলন", 


কহে। এই প্রদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প; অর্থ 
দ্বার পাত্রী ক্রয় করিতে হয়; এই অস্গৃবিধার জন্তই 
বোধ হয় ভ্রাতৃপত্ী-বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। পঞ্জা- 
বের মুসলমান জাটগণ ভটৈচ এবং গণ্ডাল নামক ছুইটা 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত | গুজরাট এবং শাহপুরে গণ্ডাল 
বংশীরদিগের সংখ্যা অধিক-_ইহার! অতিশয় দৃঢ়কায়, সাহুপী 
এবং বলিষ্ঠ, ইহারা দীর্ঘ শ্শ্রু রাখে ও তাহা! নীলবর্ণে রঞ্জিত 
করে। গুজরাট ও তশ্নিকটবর্তী জাটগণ বিতস্তা নদীর 
তীরবর্তী উর্বর! প্রদেশকে “হিরাট” কহিয়্! থাকে । এই 
জন্ত ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহাদের কোন বিবরণ নাই 
দেখিয়া, মুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মধ্য এসিয়ার 
আদিম অধিবাসী বলিয়! স্থির করেন। কিন্তু জাটদিগের 
ভাষার সহিত আর্ধ্যদিগের ভাবার অতিশয় নিকট বন্বন্ধ, ইহা! 
পঞ্জাবী ও হিন্দি ভাষায় কথ! বলে। যদি জাটগণ সিনীগ্জ জাতি 
সমুডূত হয়, তবে তাহাদিগের ভাষ! কিনধপে বিলুপ্ত হইল ? 
মুঘলমান কর্তৃক পরাজিত হইন্মা অন্টান্ত রাজপুতদিগের স্থায় 
জাটগণও রাজপুতানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং তথায় অনেকেই 
ক্কবিব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ভর্তগুর ও ঢোলপুর 
ছুইটীই জাটরাজ্য। পঞ্জাব ও রাজপুতানার অধিকাংশ স্থলে 
হিন্দু ও মুসলমান জাটগণ একত্র অবস্থিতি করে এবং সেই 
জন্তই তাহাদ্দিগের আচার ব্যবহারের কোন কোন অংশে 
সাদৃশ্য দেখা যায়। লাহোর ও শতক্রর উচ্চভাগস্থ জাটগণ প্রায় 
সকলেই হিন্দু। পঞ্জাবের জাটগণের সকলেরই উপাধি সিংহ 
এবং অন্থান্ত প্রদেশের হিন্দু জাঠগণ হইতে তাহাদের পরিচ্ছদ 


বিভিন্ন । ইহারা! প্রাস্গ মকলেই শিখধর্শা বল্বী। দিল্লী, ভরতপুর * 


প্রভৃতি স্থানের জাটদ্িগের সকলের উপাধি সিংহ নহে, 
তাহাদের কাহারও কাহারও উপাধি মল সিদুপ্রদেশীর 


চা 


জাট 


জাটগণ কৌম নামে খ্যাত ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় 
[বিভক্ত । ইহার! অতিশয় পরিশ্রমী ; ভূমিকর্ষণ, পঙ্বাদিপালন 
প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। যাহার নিজের 
জমী না থাকে, সে কোন জমীদারের অধীনে ভূমিকর্ষণ কার্ষ্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া বেতন স্বন্ধপ কিছু কিছু ফসল প্রাপ্ত হয়। 
ইহারা অতিশয় শান্ত প্রন্কৃতি। এই প্রদেশীয় জাটরমণীগণ 
সৌন্দর্ধ্য ও সতীত্বের জন্ত সর্বত্র প্রসিদ্ধ। জাটপুরুষদিগের 
স্টা় জাটরমণীগণও কঠিন পরিশ্রমী । ইহারা সাংসারিক 
অনেক কার্য সম্পন্ন করে। কচ্ছ প্রদেশীয় জাটগণ প্রায় 
সকলেই উ্ট-ব্যবসারী । হিন্দু জাটগণ সাধারণতঃ একটা 
বিবাহ করে, কিন্তু পুত্রাদি না জন্মিলে দ্বিতীয়বার বিবাহ 
করিতে পারে। মিরাট অঞ্চলের জাটগণ অতিশম্ কষ্টসহিফু, 
ধীর ও পরিশ্রমী । সাধারণতঃ ইহারা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু গ্রুতি- 
হিংসাসাধনকালে অতিশয় উগ্রপ্রক্কৃতি ধারণ করে। সর্দারের 
আদেশে ইহার! কোনকার্ধ্য করিতেই পরান্মুখ নহে। ইহাদের 
অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে, সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় স্থুনিপুণ। 
ইহারা হিন্দু বটে, কিন্ত ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে। 
পঞ্জাবের সিংহ-উপাধিধারী জাটগণই জাটদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । ইহারা অতিশয় লম্বা, ইহাদের শরীর প্রশস্ত, 
শ্মশ্র দীর্ঘ ও প্রচুর। ইহাদের মুখত্রী। অতিশয় শোভনীয়। 
পার্ধতীয় পাঠানজাতি অপেক্ষা ইহারা অত্যধিক সাহসী, 
বলিষ্ঠ এবং ংগ্রামকুশল। ইহার! কৃষিব্যবসারী, কঠিন 
পরিশ্রমী ও পরিমিতব্যয়ী। অনেক জাটরমণী লিখিতে ও 


পড়িতে পারে। ইহারা গবাদি পালন করে) একস্থানের বু 


শল্ত শকটে করিয়া, অন্থস্থানে লইয়া! যায়। ইহার! ভূমির 


সত্ব চিরকাল অক্ষ রাখিতে ভালবাসে । যে স্থানে জাটগণ নর 
বাম করে, তথান্ন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আবাদী জমী 2 
আছে। কিন্ধ সকলেই পরস্পর স্বতন্ত্র; তবে পতিত জমী, | 


গবাদির চরিবার স্থানাদি সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য। 


কোন ব্যক্তি বিশেষের আদেশানগুসারে কোন কার্য হয় 
নাঃ গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমস্ত | 
কাধ্যনি্দাহ করে। আধুনিক মরাজরাজ্যের স্তায় পুর্বে (ছু 


রাজপুতানায় জাটগখের মধ্যে সাধারণতন্ত্ প্রচলিত ছিল। এই 
জাটদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত আছে। জাটগণ ভিন্ন 
ভিন্ন শাখায় বিভক্ত ) ইহা'র! নিজ শ্রেণী ব্যতীত অপর শাখায় 
বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। পঞ্জাবেই অধিকাংশ কৃষিব্যবসারী 
জাটের বাম। পঞ্জাবী ভাষায় জাট, জমিদারী ও ক্লুষক এই 
তিনটা শব্দই এবার্খবোধর । টড প্রভৃতি পণ্ডিতদিগেয় মতে 
মহারাজ রণজিৎসিংহ জাটবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


1 %$3 





জাট 

আয়োরদীবংশীয় জাটগণ পাণিপথ ও সোণ্পথ নামক 
স্থানে বাঘ করে) ইহাদের উপাধি মালিক । এই জন্ত এই 
জাতীয় জাটগণ বংশগোৌরবে অন্তান্ত জাট অপেক্ষা শ্রেষ্ট বলিয়া 
পরিচয় দেয়। পঞ্জাব, কাচগন্ধব এবং গঙ্গা! ও যমুনার 
নিকটবর্তী গ্রদেশসমূহে অনেক জাটের বাস আছে এ্ং ইহা- ' 
দের ভাষা অন্তজাতির ভাষা হুইতে দ্বতন্ত্র। জেলপগ্রদেশীয় 
জমিদ্ারগণ জাটবংশীয় । ইহারা কোন স্থানে যাইবার কালে 
অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হয় ও বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অর্দনগ্ন 
তরবারী হস্তে অনেক জাটকে ছ্র্ধল বলীবর্দে আরোহণ 
করিয়। যাইতে দেখা যাক। জাটগণ কাচগন্কবপ্রদেশে 
বহুকাল হইতে বাদ করিতেছে ; এই জন্ত কেহ কেহ ইহা- 
দিগকে এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়! নির্দেশ করেন। 
জাটগণ যে স্থানেই থাকে, ভূমিকর্ষণ মন্বন্ধে তাহার! অতি উচ্চ 
স্থান অধিকার করে । আলিগড়ের জ!টদিগের সহিত রাঁজপুত- 
দিগের জাতিগত বিরোধ দৃষ্ট হয়) ইহাদ্িগের বিরোধ এত 
প্রবল যে, এই ছুই- 
জাঁতি কখন এক গ্রামে 
বাস করে না। অমৃত 
সরের শিখ জাঠগণ 
অতিশয় সাহসী ও 
কাধ্যক্ষম । ইহাদিগের 
স্থায় সাহসী ও যোদ্ধা! 
জগতে অতি বিরল। 
জাটদিগের বীরত্বের 
ছুই একটা বিবরণ 
শুনিতে পাওর! বায়। 
১৭৫৭ খুঃ অন্দে জাট- 
গণ রামগড় অধিকার 
করে এবং উহার নাম 
পরিবর্তিত করিয়া 





4 জাট জাতি। 
একটা মৃগ্ময়দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল । *আফগানস্থানেও 
জাটদিগের বদতি আছে; তাহার! তথায় গুঞ্জর নামে 


পরিচিত। জাটদিগের. সকলে এক : ধর্শীবলদ্বী নহে ; 
ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি মুসলমান ও * 
কতক গুলি শিখ। পঞ্জাবের জাটদিগের ধর্দ স্বন্ধীয় লী 


£ 


৬ 


যা [৮]. জাড়েজা 


১১ 
তত আস্থা! ছিল না বলিয়াই মহাম্ম! নানক অতিসহজেই | জাঠর্য্য (তরি) জঠরে ভবঃ জঠর-এ্য । জঠররোগবিশেষ, 
: তাহাদিগকে শিখধর্থে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
'জাটতুতভাই ( দেশজ ) জোষ্ঠতাতের পুজ। 
জাটতুতভগ্গিনী (দেশজ ) জোষ্ঠতাতের কনা! । 


' জাটা'লি (্ত্রী) কিংগুক বৃক্ষসদৃশ বৃক্ষভেদ, মোখা। 


জাটালিক! (ত্্রী) কুমারাহ্থচর মানতে । (ভারত ৯1৪৭ অ*) 
জাটাস্থরি (পুং) জটান্থুর্ত অপত্যং ইঞ্। ভটান্গুরের পুজ। 


জাঁটি (দেশজ) খাণিযন্ত্েরচুঙ্গি বাঁ নগ। 


“জাটাম্ুরিভৈমসেনিং নানাশন্ত্ররবাকির।” 


(ভারত ১৭৫ অঃ) 


জাটিকায়ন (পুং) অথর্ববেদের এক খষি। 


জারটিলিক (১ স্ত্রী) জাটলিকায়াঃ অপত্যং, শিবাদিদ্বাদ। 


জটিলিকাঁর পুজ্র। ্্রীলিঙ্গে ডীপ্‌। 


জাঠ, ১ বোস্বাই গ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাতারা জেলার একটা 


জায়গীর। : অক্ষত ১৬* ৫৫ হইতে ১৭* ১৮ উঃ, দ্রাঘি* 
৭৫* ১হইতে ৭৫ ৩১/পুঃ। ইহার ভূমি অনেক স্থলেই 
অনুর্বর । মধ্যে এবং পূর্বভাগে বড় নদী তীরস্থভূমি অপেক্ষা- 
ক্কৃত উর্বরা। দেশে কৃষিকার্ষ্যে কাহারও বিশেষ মনোযোগ 
নাই, কিন্তূপশুপালকের সংখ্যা বিস্তর। জাঠনগরে বহু পরিমাণে 
গোমেযাদ্দি বিক্রয় হয়। শশ্তের মধ্যে বাজরা ও জোয়ার 
প্রধান। তত্তিন্ন কার্পাস, গোধূম, ছোলা, কুন্মস্কুল গ্রভূতি উৎপন্ন 
হয় । জাঠ জমিদ্বারীর মধ্যে ৪টা ফৌজদারী আদালত আছে। 
ইহার রাজা মহা াষট্কষত্রিয়। তাহার উপাধি দেশমুখ ও তিনি 
জানগীরদার।  দবাক্ষিণাত্যের সর্দারগণের মধ্যে ইহাকে প্রথম 
শ্রেণীর মধ্যে ধর! হয়। মাতারাস্থিত একজন পলিটিকাল 
এজেন্টের সাহায্যে ইহার শাসনকাধধ্য সম্পন্ন হয়। জাঠের 
জান্ধগীরদার এ্রতিবত্সর ৬৪৮৯২ টাকা! গবর্মেন্টে জমা দিয়া 
£* জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে পারেন । তত্তিন্ন তাহাকে 
সর্দেশমুণী বলিয়া! ৪৪৮০২ টাকা কর দিতে হয়। জাঠ 
পুর্বে সাতারারাজের অধীন ছিল। 

২ পূর্বোক্ত জাঠ জমিদারীর: প্রধান নগর। অক্ষা* ১৭* 
৩উঠ ভ্রাি* ৭৪* ১৬ পুঃ। এই নগর সাতারা হইতে ৯২ 
মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত | 
জাঠর (পুং) জঠরে ভবঃ অগ্। ঠা গাছ সি জে 


৭১০... 


চর 


“জাঠরো! ভগবানগ্রিরীশ্বরোহ্রস্ত পাচক$।” ( সত) 

২ কুমারান্থচর মাতৃভেদ । (ভারত ৯1৪৬ অ*)। জঠরন্ত 
ইমাং তন্তেদং ইতি অপ, স্বিয়াং ভীপ্‌। জঠর সনবন্ধীয়। 
€.. পত্বচং বিচ্ছেদজাঠরীং”। ( মার্ক" পুং ২৩৭1) 


চা 


£ 
৫. 


'উদররোগ, অগ্সি.প্রদীপ্ত থাকিলে এই রোগ হয় না। 
“এতন্নবায়নং এতেন জাঠর্য্যং ন ভবতি সন্সোহগ্সি আপ্যা্যতে” 
(স্থঞ্ত ) 
জাঁড় (দেশজ) ঠা11 শীত। 
জাড়কীটা! (দেশজ ) 9৮৮০7৬618 ইহাতে জিহ্বায় 
কাটা দেয়। ্ 
জাঁড়মোনাল (হিন্দী) তিত্তির জাতীয় বন্ত পক্ষীবিশেষ । 
(0৩৮পরথঘ5 [1074155৩75) ইহাদের বর্ণ ধুনর এবং পৃষ্ঠ ও 
পুচ্ছ ঈষৎ ধুমল রেখাস্গিত। পুচ্ছের অগ্রভাগ ও পক্ষের ক্ষুদ্রপাখা 
প্রভৃতিতে বিন্দু বিন্দু কৃ্ণাভ ধূসর চিহ্ন আছে। কণ্ঠ ও ক'পো- 
লের নিয্নভাগ শুত্রবর্ণ। পক্ষদ্ধয় বিস্তার করিলে প্রায় ৪* ইঞ্চ 
হয়। এক একটা! ওজনে প্রায় ৩/, ৩।* সের হুইয়া থাকে । 
হিমালয়ের পশ্চিম অংশে সর্বত্র ইহারা বাস করে। 
পূর্বে নেপাল পর্যন্ত ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
পর্বতশৃঙ্গে তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশেই ইহার! থাকিতে ভালবাসে । 
শীতকালে অত্যন্ত তুহিনগাতের সময় ইহার! বাস ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র /ইতে বাধা হয়, কিন্ত শীতাবসানে আবার ঠিক পুর্ব্ব- 
নিবাসে ফিরিয়া আইসে। 
এই পঙ্গী ৫টা হইতে ৩০টা পর্য্যন্ত দলবদ্ধ. থাকে । 
কখন ছুই এক জোড়া পৃথক্‌ দৃষ্ট হয়। ইহার! মনুষ্য দেখিলে 
একবারেই ভয়ে উড়িয়া পলায় ন। ইহাদের পক্ষ দৃঢ়, এক- 
কালে বহুদূর উড়িয়া যাইতে পারে। -শিকারীগণ সহজে ইহা- 
দিগকে মারিতে পারে না। 
জাঁড়র (পু. স্ত্রী) জড়ন্তাপত্যং জড়-আরক্‌। জড়ের পুত্। 
জাড়া, কচ্ছগ্রদেশীয় জাড়েজা রাজবংশের জনৈক রাজ|। 
ইহার নামান্সারেই তংপু্ লাখ দি নাম জাড়েজ। 
রাখেন। | কচ্ছ দেখ।] 
২ ব্রন্ষখণোক্ত পূর্ববঙ্গের একটা শ্রাম। 
জাঁড়! (দেশজ ) শীত। ফুরান। 
জাড়ি (দেশজ) ১ শতগ্রকার। ২যুক্ত। 
জাঁড়িথ্য ( দেশজ ) জাড়কাট।। 
জীাড়িবেঙ্গ (দেশজ ) এক গ্রকার ভেক। 
জাড়েজা, কচ্ছগ্রদেশের সর্বপ্রধান রাজপুত রাজবংশ । ইহারা 
আজিও কচ্ছপ্রদেশের নানাস্থানে : রাজত্ব করিতেছেন। 
জাড়েজাগণ আপনাদিগকে ভীন্কষ্ণের বংশধর বলিয়া! পরিচয় 
দেন। ইহাদের পুর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে: শঙ্মাবংশ-সস্ভৃত 
বলিতেন। জাড়েজাবংশ আবার প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
: নামানুসারে দেদা, হোথি, গঞ্জন, অবড়া॥ মোড়, হালা, বুভট্রা 


' জাতক 
গ্রসৃতি বুতর শাখাতে বিভক্ত । জাড়েজাদ্দিগের বংশাবলী 
ও ইতিবৃত্ত [ কচ্ছ শব্দে দেখ ।] 
জাড়েরাণ1, একজন প্রাচীন নৃপতি। থুষ্টীয় ৮ম শতাব্ধীর 
গ্রারস্তে পারসীগণ সর্ধপ্রথম সঞ্জানে আগমন করিয়া! ১৫টা 
সংস্কৃত প্লোক দ্বার এই রাজার নিকট আপনাদিগের ধর্ম 
ব্যাখ্য। করিয়াছিল। পারস্ত গ্রন্থে এই নৃপতির নাম জাড়েরাণ! 
লিখিত আছে। কিন্তু ডাক্তার জে উইলসন্‌ সাহেব অন্ুমান 
করেন, & জাড়েরাণা ১ অগহিষ্নবাড় পত্তনের অবীশ্বর 
জয়দেব বা বাণরাজ! হইবৈন। এই বাপরাজা ৭৪৫ হইতে 
৮০৬ থৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 
জাঁড্য (ল্লী) জড়ন্ত ভাবঃ জড়-য্যঙ। ১ জড়তা, স্তম্ভ । 
পবিন। জাড্যান্ৃভূতিং ন কথঞ্চিছুপপগ্াতে 1” ( পঞ্চদণী ৬৯৬) 
২ মূর্খতা । (হেম)৩ আলম্ব, পরিশ্রমাদি দ্বারা ভূস্তাদিযুক্ত 
শারীরিক অবস্থাবিশেষ | 
প্আলস্তশ্রমগর্ভাস্ৈঃ জাড্যং ভূত্তাসিতাদিক্কৎ।” (সাহিত্যদ') 
৪ অবিবেকরূপ ছুঃখ। 
"ছুঃখাদুঃখং জলীভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ1৮ (সাংখ্াস্থ* ১1৮৪) 
“জাড্যবিমৌকঃ অবিবেক নিবৃদ্তিঃ ছঃখবিমোকঃ+” (বিজ্ঞানভিক্ষু) 
যে আহ্ুষ্ঠানিক অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ণ্মাদি জাড্যবিমৌক অর্থাৎ 
ছুঃখ দ্বার! নিবৃত্তি হইতে পারে না। 
জাড্যারি (পু) জাড্ান্ত অরিঃ-৬তৎ। জন্বীর, জামীর | (রাতনি*) 
জাত (ব্রি) জন-কর্তরি ক্ত। ১ উতৎপন্ন। ২ ব্যক্ত । ভাবে-ক্ত। ৩ 

জন্ম । ৪ পারিভাষিক পুভ্রবিশেষ। জাত, অন্গজাত, অতিজাত, 

ও অপজাত এই চারি গ্রকার পারিভাষিক পুজ্র। 

“জাঁতঃ পুজো হন্থুজাতশ্চ অতিজাতস্তখৈব চ। 

অপজাতশ্চ লোকেহন্মিন্‌ মস্তব্যাঃ শান্্বেদিভিঃ। 

মাতৃতুল্যোগুণোজাতস্তম্থজাতঃ পিতুঃ সমঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ১৪৪১) 

মাতৃতুল্য গুণবিশিষ্ট পুত্রকে জাত বল! ঘায়। 

৫ প্রশস্ত | ৬ যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ 
জাতক (রী) জাতং জন্ম তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ইত্যণ্‌ ততঃ 
স্বার্থে কন্‌ বা জাতেন শিশোর্জন্মনা কায়তি কৈ-ক। জাত 
বালকের শুভাগুভনির্পাপ্নক গ্রন্থ, জাতকদীপিকা, জাতকা মৃত, 
জাতকতরঙ্গিণী, জাতককৌমুদ্ী, জাতকরত্বাকর, জাতকসার, 
জাতকার্ণব, জাতকচন্দ্রিকা, লুজাতক, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি 
জ্যোতিঃগ্রস্থ। এই সকল গ্রন্থে জাত বালকের লগ্ররাশি, 
হোরা, দ্রেকান প্রভৃতি এবং তাহাতে জন্মাইলে বালকের শুভ 
কিছ! অগ্তুত হইবে ইত্যাদি বিষয় পরিস্ব,ট ভাবে লিখিত আছে। 

২ বৌধ্বগ্রস্থবিশেষ। : জাতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের এক 

এক জঙ্বোর বিবরণ । বৌদ্ধগণ বলেন, সমস্ত জাতকের সংখ্যা 
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৫৫০। বুদ্ধদেব স্থয়ং শ্রাবন্তী অবস্থানকালে তাহার শিষ্য- 
গণকে মোক্ষবর্্ম শিক্ষা দিবার নিমিত, ৫৫৯ পূর্ধব জন্মে 
যে যে অলৌকিক কার্ধ্য করিয়াছিলেন, ভাহাই এ ৫৫০ 
জাতকে গন্পচ্ছলে বলিয়া খান। বুদ্ধের মুখনিঃস্যত বলিয়! 
বৌদ্ধগণ এই সকল গ্রস্থকে পরম পবিত্র ধর্্রস্থ বৃলিয়! মান্ত 
করেন। এখন অনেক জাতক বিলুণ্ হইয়াছে । * তন্মধ্যে * 
এখন এই কর়থানি প্রচলিত--আগন্ত্য, অপুত্রক, অধিসহ্ 
শরে্ঠী, আয়, ভদ্রবর্ণীয়, ব্রহ্ম, জাক্ষণ, বুদ্ধবোধি, চন্য, 
দশরথ, গঙ্গাপাল, হংস, হস্তী, কাক, কপি, ক্ষান্তি, কাম্ময- 
পিঙডি, কুস্ত, কুশ, কিন্নর, মহাধোধি, মহীকপি, মহিষ, 
মৈত্রিবল, মত্ত, মৃগ, মঘাদেবীয়, পল্সাবনতী, রুরু, শত্রু, শরভ, 
শশ, শতপত্র, শিবি, শ্রেষ্ী, স্ুভাস, স্থুপীরগ, কৃতসোম, শ্তাম, 
উন্মাদযন্তী, বানর, বর্তকপোত, বিশ, বিশ্বস্তর, বুষভ, ব্যাত্রী, 
যক্ত, বৃঘহরণীয়, লতুব, বিতুর, পু্ধর ইত্যাদি । 

এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত। অনেক- 
গুলির সিংহলী ভাষায় টীকা আছে। অনেকে অনুমান 
করেন, এই সকল জাতক প্রায় ২*** বৎসর পুর্বে রচিত 
হুইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির গল্প পঞ্চতন্ত্রের বাঁ ঈলপের 
গল্পের স্তান্স। অনেকগুলি আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্প- 
খুবিকে বিক্কৃত করিয়া বৌদ্ধদিগের মতান্থুযাঁয়ী করা! হুইয়াছে। 


জাতকন্ম্ম (ক্লী) জাতন্ত জাতে সতি বা যৎকর্ম। দশবিধ 


সংস্কারের মধ্যে চতুর্থ সংস্কার, সন্তানের জন্মকালে কর্তব্য 
কর্ম্মবিশেষ | জীতকর্শোর বিধান ভবদেবে এই প্রকার 
লিখিত আছে। 

পুত্র জন্মিলে, ততক্ষণাঁৎ জাতপুত্রের পিতাকে অংবাদ 
দিবে। পিত! পুত্র জন্ম বৃত্তান্ত গুনিরা, “নাভিং মারুস্তত 
স্তনঞ্চমাদত্ত।” নাভিচ্ছেদ করিও না, স্তন দান করিও 
না, এই কথা৷ বলিয়া সবস্ত্র ক্সান করিবে। কৃতঙ্গান হইয়া 
যথাবিধি যী, মার্কণেয় ও যোড়শমাত্কা পুজা, বন্থধার| ও 
নানীশ্রান্ধ অনুষ্ঠান করিবে। পরে একখানি শিল! উত্তমরূপে 
্রন্ধচারী কুমারী, গর্ভবতী বা ক্রতম্থাধ্যায় শীল ত্রাঙ্গণ 
দ্বারা ধুইয়া ত্রীহি যব দক্ষিণহত্তের অনামিকা ও অঙ্গষ্ঠ 
দ্বারা “কুমারস্ত জিহ্বাং নির্াষ্টি ইয়মাক্ঞা” এই মন্ত্র উচ্চার্ণ- 
পূর্বক স্পর্শ করাইবেন, তৎপরে বর্ণ দ্বারা স্ব লইয়া যথা- 
বিধি মস্ত্রো্চারণ করিয়া বালকের জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, 
তৎপরে পনাভিং ক্স্তত, স্তনঞ্চ দর” নাভিচ্ছেদ কর, ভ্যনদান 
কর এই আজ্ঞা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইবেন । পুত্রের 
পিতা পুত্র জন্মাইবার সময় যদি অন্ত অশৌচ থাকে, তাহ! 
হইলেও ভিনি এই জাতকর্ম্ম করিতে পারিবেন । র্ 


|] 


জাতবেদস্‌ 


“অশৌচে তু সমুৎপন্পে পুত্রজন্ম যদাভবেৎ। 
কর্তব্যাকৌলিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ ॥” (সংস্কারতন্ব ) 
পিতা! পুত্রের মুখাবলোকন করিবার অগ্রে ক্রাঙ্গণদিগকে 
যথাশক্কি দান করিয়া! পুত্রমুখ দর্শন করিবে। জাতকর্ণ্দ 
নাভিচ্ছেদের পুর্বে করিতে হয়। 
€প্রাক্নাভিবর্ধনাত পুংসো৷ জাতকর্ম্ম বিধীয়াত” (মনু) 
“নাভিবর্ধনাৎ নাভিসম্বন্ধাৎ নাড়ীচ্ছেদনাৎ। (টীকা) 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিহিত তিথিনক্ষত্র না হইলেও জাঁতকর্্ম করিতে 
হইবে। আজকাল এই উন্বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা আোতে এই 
সংস্কার লোপপ্রায়। [ সংস্কার দেখ।] 
জাঁতক্রিয়া (্্ী) জাতন্ত ক্রিয়া। জাতকর্মম। [জাতকর্্ম দেখ।] 
জাতকাম (ত্রি) জাতঃ কামঃ ঘন্ত বহুত্রী। জাতকামনা, 
. যাহার কামন! জন্গিয়াছে। 
জাতকোঁপ (ত্রি) জাতঃ কোপঃ যন্ত বছত্রী। জাতক্রোধ, 
যাহার ক্রোধ হইয়ছে। 
জাতপুজ্র (তি) জাতঃ পুত্র: যন্ত বহুত্রী। যাহার পুত্র হইয়াছে। 
জাতমাত্র (তরি) সদ্যোজাত, যে এইমাত্র জন্মিয়াছে, জন্মিবামাত্র, 
জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ। 
“জাতমাত্রং নযঃ শত্রং রোগঞ্চ গ্রশমং নয়েখ॥৮ (পঞ্চত* ১/২৬৪) 
জাঁতরূপ (ক্লী) জাতং প্রশস্তং প্রাশস্ত্যে জাতঃক্দপপ্‌ প্রত্যয়ঃ। 
১ জুবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তরবৃক্ষ। (অমর) (ব্রি) জাতং রূপং 
যন্ত বুত্রী। ৩ উৎপন্নদূপ, উৎপয্ন মুর্তি । 

“ন জাতনপচ্ছদজাতরূপতা” ( নৈষধ ১।১২৯) 
জাঁতরপময় (ব্রি) ্বর্ণময়। ( ত" ক্রা” ৮/১৩) - 
জাতরূপশিল (পুং) একটা স্থবর্ণময় জনপদ । (রামায়ণ) 
জাতবাসগৃহ [ জাতবেশ্খন্‌ দেখ । ] 
জাতবিদ্য। [্্রী) জাতে নিষ্পন্ে হোমাদে বিদ্যা বিদ্যতেহনয়া 

বিগ্যা। প্রায়শ্চিততজ্ঞাপিক! বাকৃ। হোমের পর প্রীক়শ্চিত্- 
বোধক বাক্যবিশেষ। 
প্্রহ্গা তবে! বদতি জাঁতবিদ্যাং” ( খক্‌ ১৭১১১) জাতে 

কর্তব্যে প্রায়শ্চিত্তাদৌ বিগ্তাং বেদস্গিত্রীং বাঁচং বদতি ব্রহ্মা হি 
সর্বং বেদিতুং যোগ্যো ভবতি' (সায়ণ ) 
জাতবেদস্‌ (পুং) বিদ্যতে লভ্যতে, বিদ্‌-লাভে 'ন্গুন্‌ বা জাতং 
বেদো। ধনং যন্মাৎ। অগ্নি। মহাভারতে এই অগ্নির স্বরূপ 
এই প্রকার লিখিত হুইয়্াছে-_-লোকদিগের পবিত্রকারক 
বলিয়া পাবক+' হুব্য বই করে বলিয়া হব্যবাহন, বেদার্থের 
নিমিত্ত জন্মিয়াছে বলিয়৷ জাতবেদস্‌ নাম হইয়াছে । 

পপাবনাৎ পাবকশ্চান্মি বহনাদ্ধব্যবাহনঃ | 

বেদস্থদর্থং জাতাঃ বৈ জাতবেদা। স্ততোহামি॥” (ভাঁ" ২৩১।৪৯) 
॥ ট ! 


)] জাতি ' 
প্জন্মান্‌ জন্নান্‌ নিহিত! জাঁতবেদাঃ 1” (খাক্‌ ৩১২০) * 
জাত মাত্রই জঠরানলরূপে অবস্থিত বলিয়া, অগ্নির নাম জাত- 
বেদা। জাতবিষর সকল যিনি অবগত আছেন। "আদার 
জাতবেদঃ” (খাক্‌ ১1৪৪১) 'জাতবেদঃ, জাতানাং বেদিতঃ” সোয়ণ) 
“জাতবেদাঃ ফন্মাজ্জাতানি বেদ জানাতি বৈনং বিছূর্জাতে 
জাতে বিদ্াতে ইতি বা! জাতিবিত্তো বা জাতধনো! বা জাতবিছ্ধো 
বা জাতগ্রজ্ঞানো! যৎতজ্জাতঃ পশুন বিন্দত ইতি তজ্জাতবেদসে! 
জাতবেদস্বং ইতি ব্রাহ্মণং। তন্মাৎ সর্বানৃতুন্‌ পশবো অগ্নি মভি 
সর্পস্তি।” ৩ জাতগ্রজ্ঞ। ৪ জাতধন। ৫ ুষ্য। “উদ ত্যং জাত- 
বেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ” (খাক্‌ ১৫।২) “জাতবেদসং 
জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতাঁরং জাতগ্রজ্ঞং জাতধনং বা” 
(সায়) “পঞ্চমঃ পঞ্চতপসাং তপনে! জাতবেদসাং”। পঞ্চাগিসাধ্য 
তপস্তার মধ্যে তপনও একটা অগ্নিস্বরূপ। জ!তানি সর্বাণি 
কারণত্বেন বিদস্তি ং, বিদ্‌ জ্ঞানে-অস্কুন্। ৬ অন্তর্যামী পরমেখর। 
“ঙ পরোরজঃ সবিতুতাতবেদে। দেবন্ত ভর্গো, মনসেদং 
জঘান” ( ভাগ* ৫1৭১৪ সী 
জাতবেদস (ব্রি) জাতবেদসঃ ইদং বাসদেবতা| অন্ত তাত- 
বেদস্-অণ্। অগ্গি সম্বন্ধীয় । *গ্রনূনং জাতবেদসমশ্বং” (নিরুক্ত* 
৭1২০) আগ্রিদেবতা সঙ্বন্ধীয় সাম বেদের খক্‌ মন্ত্রভেদ | 
“তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীযু বিগ্যাতে 
যত্ত, কিঞ্দাগ্েয়ং তজ্জাতবেদসাং স্থানে যুজ্যতে ।” 
জাতবেদলী (ভ্্রী) জাতবেদস স্তরিগ্লাং ভীপ্‌। “উত্তরে জ্যোতিষি 
জাতবেদমী উচ্যতে” (ভারত ভীম্ম ) 
জাতবেদসীয় (ক্র) জাতবেদ মন্বন্ধীয়। (শতপ* ত্রা* ১৩।৫।১।১২) 
জাতবেশ্মান্‌ (ক্লী) যে ঘরে পুত্রাদির জন্ম হয়, আতুড়ঘর। 
(কথাসরিৎ ১৭1৬৭ ) 
জাতদ্ষেহ (পুং)জাতঃ স্নেহ: ন্ত বছুত্রী। যাহার স্নেহ জন্বিয়াছে। 
জাতাপত্য (পুং) জাতং অপত্যং যন্ত বছত্রী। যাহার পু 
হইয়াছে। 
জাতায়ন (পুং) জাতন্ত গোত্রাপত্যং। জাত গোত্রের অপত্য । 
জাতি (জ্্রী)জন-ক্তিন্। ১ জন্ম। ২ গোত্র। ৩ অশ্মপ্ডিকা। 
৪ আমলকী। ৫ ছন্দোবিশেষ, ছন্দঃ ছুই প্রকার বৃত্ত ও জাতি, 
অক্ষরের সহিত মিল থাকিলে বৃত্ত হয়, আর মাত্রানুমারে ' 
হইলে জাতি হয়। 
পৰৃত্থমক্ষরসংখ্যাতং জাঁতির্াতরাক্তা ভবেৎ”। (ছন্দোম) , 
হম্ব ও দীর্ঘানুসারে মাত্রা হয়। 
“একমাত্রোভবেৎ হস্থোদ্বিমাত্রো! দীর্ঘ উচ্যতে। 
তরিমাত্ত্ত প্ুতো! জোয়ে! ব্যঞ্জনং চার্দমাত্রকং |” (ছন্দোম'), 
স্বর একমানজ, দীরঘস্বর দবিমাত্, প্,তোস্থর ত্রিমাতর,ব্যঞ্জন অর্দ- 
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শার্শা 
মাত্র। যথ! আর্ধ্যাজাতি প্রভৃতি প্রথম ও তৃতীয়পাদে দ্বাদশ- | প্রভৃতি অপত্য প্রত্যয়াস্ত ব্রিলিঙ্গভাগী শব্ধ সকল জাতিবাচক 


আাত্রা, দ্িতীয়পাদে অষ্টাদশমাত্রা, চতুর্থপাদে পঞ্চদ্শমাত্র! হইলে 
আধ্যাজাতি হয়। ৬ জাতীফল। ৭ মালতী । (মেদিনী) ৮ বেদ- 
শাখাভেদ। ৯ ষড়জাদি সপ্তমন্থর। ১* অলঙ্কারভেদ | ১১ চুল্লী। 
(শব্দার্থচি* ) ১২ কাম্পিলল। (বিশ্ব) 

১৩ ব্যাকরণ মতে কোন কোন শব্দের প্রতিপাগ্ত অর্থকে 
জাতি বলে। টবয়াকরণগণ বলেন শব্দ চারিগ্রকার। তন্মধ্যে 
জাতিবাচক এক প্রকার। ব্যাকরণ শান্ত্রে জাতির লক্ষণ 
এইন্ধপ__ 

“আকৃতিগ্রহণ! জাতিগিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ধভাক্‌। 
সরুদাখ্যাতনিগ্রাহ্থা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ ॥” 

আকুতি দ্বারা যে পদার্থকে জানিতে পার! যায়, তাহার 
নাম জাতি। মনুষ্যত্ব প্রভৃতি আর মন্ষ্য প্রভৃতি এক কথা 
এইরূপ মনে ভাবিয়া লইলে জাতি পদার্থ-টী সহজে বুঝিতে 
পারা যায়। জাতির উদাহরণ মনুষ্য ব! মন্ুয্যত্ব প্রভৃতি হস্ত- 
পদাদি বিশেষ বিশেষ আকৃতি জানিতে না পারিলে মন্ু্য বা 
মনুষ্যত্ব জানিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দ্বার! 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্ঞান হয়, মনুষ্য দেখিয়া! বৃক্ষ জানা! যায় না, 
যেহেতু মন্থর আর বৃক্ষের আকৃতি এক নহে । মনে কর 
যেব্যক্তি কোন দিনও বৃক্ষ কিরূপ তাহা! জানে ন1, তাহাকে 
বৃক্ষ চিনাইতে হইলে বলিতে হুইবে। ্যাহার শাখা, পল্লব ও 
বন্ধলা্দি আছে তাহাকে বৃক্ষ বলে।” স্থৃতরাং সে ব্যক্তি শাখ! 
পল্পবাদি আকৃতি জানিয়াই বৃক্ষ বা বৃক্ষত্ব জানিতে পারিল। 

আকুতি দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্র প্রভৃতি অথবা 
্রাহ্মণত্, ক্ষত্রিযনত্ব, বৈশ্য, শুদ্রত্ব প্রভৃতি জানিতে পারা! যায় 
ন্লা, এই জন্ত দ্বিতীয় লক্ষণ বল! হইতেছে__ 

“জিঙ্গানাঞ্চ ন সর্বভাক্‌।৮ 

যাহার সকল লিঙ্গ গ্রহণ করে না অর্থাৎ সকল লিঙ্গে 
যাহাদের শব্ধরূপ হয় না তাহা রাও জাতি। যথা_ ত্রাঙ্গণত্ব বা 
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। এই সকল শব্ষের কোন পুংলিক্গে আর 


: বস্্রীলিঙ্গেই বূপ হুইয়া থাকে । এই লক্ষণান্থসারে দেবদত্ত কৃষণ- 


দাস প্রভৃতি এক লিঙ্গভাগী সংজ্ঞাশব্দগুলিও জাতিবাচক 
হুইতে পারে, এই জস্ঠ পুর্ববোক্ত উভয় লক্ষণেরই বিশেষণ রূপে 
বলা হইতেছে । পসরুদাখ্যাত নিগ্রণাহা |» 
»... একবার উপদেশ করিলেই নিশ্চয়রূপে কোনও এক 
শ্রেণীর জ্ঞান হওয়া আবশ্তক। দেবদত্ত কৃষ্ণদাস গ্রভৃতি এক 
লিঙ্গভাগী হইলেও কেব্ল এক এক ব্যক্তি কোনও নির্দিষ্ট 
শ্রেণী নহে। 

বেদৈকদেশ ক্রিয়াবাচক ক্ঠাদি শব্দ এবং গার্গ, গার্গী 


করিবার জন্য তৃতীয় লক্ষণ বলা হইতেছে__ 
পগোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।” 
বেদৈকদেশ কঠাদি শব্দ ও অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দও 
জাতিবাচক হুইবে। 
মহাভাষ্যে জাতির লক্ষণান্তর কথিত হুইয়াছে-_-* রি 
পপ্রাহুভাববিনাশাভ্যাং সত্বস্ত যুগপদ্‌গুণৈঃ । 
অসর্বলিঙ্গং বহুবর্থাং তাং জাতিং কবয়ো! বিছুঃ ॥৮ 
কোন পণ্ডিতের মতে সমস্ত যে একটা অনুগত ধর্ম আছে 
তাহাই জাতি এবং ব্রহ্ম । 
“সম্বন্বভেদাৎ সব ভিগ্মাগবাদিযু। 
জাতিরিত্যুচ্যতে তন্তাং সর্ব্বে শব্দ ব্যবস্থিতাঃ। 
তাং প্রাতিপদিকার্থঞ ধাত্বর্থঞণ প্রচক্ষতে | 
সা নিতা! স! মহানাত্মা তামাহুম্বতলাদয়ঃ ॥৮ 
গো প্রভৃতি নিখিল পদার্থ সম্বগ্ধভেদে যে “সত্তা” রূপ 
একটা পদার্থ আছে, তাহারই নাম জাতি, ইহাতেই সকল শব্ধ 
অবস্থিত। এই জাতিই ধাতর্থ ও গ্রাতিপদিকার্থ বলিয়া! বুঝিতে 
হয়। ইহা নিত্য ও আত্ম্বরূপ, ত্ব তল্‌ প্রভৃতি ভাঁবার্থক 
প্রত্যয়ে এই জাতিকেই বুঝাইয়! থাকে । কেবল জাতিই এক 
ও নিত্য, ব্যক্তি অনেক ও অনিত্য। 
“অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ৷ জাতিঃ স্ফোট ইতি স্থৃতাঃ1” 
অনেক ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত জাতিকে স্ফোট বল! হয়। 
শব্দ ছুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্ধ এক মাত্র 
স্ফোট, তত্ভি্ বর্ণাত্মক শব্ধসমূহ অনিতা । বর্ণাতিরিক্ত 
শ্ফোটাত্মক যে একটা নিত্য শব আছে, তদ্বিষয়ে অনেক গ্রন্থে 
অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই, 
স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দ ছারা অর্থ বোধ 
হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া! থাকেন, 
অকার, গকার, নকার, ইকার, এই চারিটী বর্ণ স্বরূপ ষে 
অগ্নি শব্দ, তদ্দারা বহ্নির বোধ হয়। কিন্ত তাহা কেবল 
চারিটা বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ যদ্দি এ 
চাকরিটা বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বন্ছির বোধ হুইত, তাহা! 
হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলে বন্ধির 
বোধ ন! হয় কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ী চারিটা , 
বর্ণ মিলিত হুইয়! বহ্ছির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এ কথা বল! 
নিতান্ত ভুল, যে বর্ণ সকল ভ্/শুবিনাক্ী,( পর পর বর্ণের . 
উৎপত্তিকালে পূর্ব পুর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়), সুতরাং , 
অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্র অবস্থান 
সম্ভবে না। এ চারিটা বর্ণ দ্বারা প্রথমত স্ফোটের অভিব্যক্তি, 


অর্থাৎ স্কুটতা জঙ্মে। পরে স্ক,টভা ( ন্ডোট) সারা বির 
বোধ হয়। 

“কৈশ্চিদ্‌ ব্যক্তয় এবান্ত। ধ্বনিত্বেন প্রকল্লিতাঃ।” 

ব্যক্তি সকল এই জাতির ধ্বনি বলিয়া! কেহ কেহ কল্পনা 
করেন। জাতিকে যে শ্ফোট বলা হইয়াছে, তাহা! বাচ্য বাচকের 
একত্বৎস্বীকাঁর করিয়া বলা হইন়্াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। 

১৪ নৈয়ায়িক মতে যোড়শ পদার্থের অন্তর্গত জাতি একরূপ 
পদার্থ। গৌতম স্থত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হুইয়াছে_ 

“্গমান। প্রসবাত্মিকা।৮ ( গৌ* ২১৩৪) 

“সমানঃ সমানাকারকঃ প্রসম্নে। বুদ্ধিজন ন মাত্মন্বরূপং 
যন্তাঃ সা, তথা চ সমানাকারবুদ্ধিজননযোগ্যত্বমর্থঃ।” 
(গৌ-বু* ২১৩৪) 

ঘে পদার্থ সমান জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। 
উদ্াহরণ-মন্ুম্যত্ব, পণ্ুত্ব ইত্যাদি । 

যনে কর একজন ব্রাহ্মণ আর একজন শুন্র, এই উভয়- 
কেই সমান বা এক বলিতে হইলে কিন্ধপে সমান বা এক 
বল! যায়। ব্রাহ্মণের ধর্থ স্বতন্ত্র, শৃদ্রেরও ধর্ম স্বতন্ত্র । ত্রাহ্মণ 
সন্ধ্যা পুজ1 করেন, শূত্র তাহার সেবা করে। ত্রা্মণের গলায় 
ঘজ্ঞোপবীত, শৃদ্বের গলায় মালা, তবে এই স্থলে মন্স্থত্ব লইয়! 
উভন্নকে সমান বা এক বল! যাইতে পারে, মন্থদ্ত্ব উভণেই 
আছে, সুতরাং মনুষ্যত্ব জাতি হইল। 

সমান জ্ঞান যে জগ্মায়, তাহার নাম জাতি বলিয়াই জাতির 
অপর নাম সামান্ত॥ জাতি বলিলে ঘাহাকে বুঝিতে হইবে, 
সামান্য বলিলেও তাহাকেই বুঝিতে হুইবে। 

এই জাতির অনেক প্রকারলক্ষণ ও নানাগ্রকার ভেদ 
আছে। “সাধন্ত্যবৈধশ্্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।” (গোৌ* 
১1৫৮) পগ্রযুক্জে হি হিতৌ যঃ প্রসঙ্গো জায়তে সা জাতিঃ স 
চ প্রসঙ্গঃ সাধর্শাবৈধস্থ্যাভ্যাং গ্রত্যবস্থানযুপানস্তঃ প্রতিষেধঃ 
ইতি। উদ্াহরণসাধর্শ্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুরিত্যন্তোদাহরণ- 
সাধর্দোণ প্রত্যবস্থানং। উদাহরণ, বৈধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু 
রিতান্ডোদাহরণবৈধর্থ্েণ গ্রতাবস্থানং । প্রত্যনীকভাবাজ্জায়- 
মানোহর্থো জাতিঃ 1 ( বাৎস্তায়ন 1১1২৫৯।) 

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধন্থব্য 'ও বৈধর্দ্টা দ্বারা যে দোষ কথন, 


তাহার নাম জাতি। পছলাদি ভিন্ন দুষণা মর্থ মৃদ্তরং” ছয়্াদি 


ব্যতিরেকে দোষের যে আঘোগ্য, তাহার নাম জাতি |; 


সবব্যাখাতকমুত্তরং*₹ ( গৌর" ১/৫৮) স্বগতিবদ্ধক 


উত্তরের নাম জাতি। , 
বক্তা যে অর্থতাৎপর্যযে যে শব প্রয়োগ করেন, সে 
শব্ের সে অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া যদি তদ্বিপরীত অর্থ কর্ন! 
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পূর্বক, মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে, 








জাতি ' 


যথা-_হিপ্রসাদমহংভক্ষয়ামি। আমি হরির প্রসাদ ভক্ষণ 
করিতেছি, ইত্যাদি স্থলে হরি শব্দের বিকুর্ূপ তাৎপর্য্যার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া বানরবূপ অর্থকল্সনা পূর্বক, “কি! তুমি 
বানরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কর” ইত্যাদি দোষারোপ করা । এই 
প্রকার বাক্ছল, মামান্তচ্ছল ও উপচারচ্ছ রহিত অসছুত্তরকে 
অর্থাৎ বাদি কর্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ, অথব! নিজ 
মতের হানিজনক যে উত্তর তাহাঢক জাতি কহে, এই জাতি 
পদার্থ ২৪ প্রকার । যথা 
“সাধর্শববেধন্থ্যোৎকর্ষ(পকর্ষবণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্তাপ্রাপ্ডি- 
প্রসঙ্গ গ্রতিতৃটস্তান্ুৎপত্ভিসংশর প্রকরণহেত্বর্থাপত্যবিশেষোপ- 
পত্র/ৃপলন্ধান্ুপলন্ধিনিত্যানিত্যকাধ্যসমাঃ॥” (গো" স্থ ৫1১) 
সাধর্শ্যসম, বৈধর্দ্সম, উৎকর্ষঘম, অপকর্ষমম, বগ্যসম» 
অবর্যাসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্রিমম, অপ্রাপ্তিসম, 
প্রসঙ্গসম, গ্রতিদৃষ্াত্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়স্, প্রকারণ- 
মম, হেতুসম, উপপন্ভিঘম, উপলন্ধিসম, অন্ুপলান্ধিপম, নিত্য- 
সম, অনিত্যসম, কাধ্যসম এই চতুধ্ব*শতি গ্রকার জাতি। 
গৌতম সুত্রে, তর্কভাষ। এবং তর্কদীগিতেও উক্কপ্রকার জাতির 
বিররগ লিখিত আছে। 
গ্রভাকর মতে-__আকৃতি দ্বারা ব্যঙ্গপদার্থকেই জাতি বলিষ্ন! 
স্বীকার কর! হয়,.গুণত্বাদির জাতিত্ব স্বীকার করা হয় না। 
নৈয়াগ্িক্দিগের মতে গুণত্ব গ্রভৃতিও জাতি হুইয়া থাকে। 
তর্কগ্রকাশিকাতে এইরূপ জাতিলক্ষণ উক্ত হুইয়াছে__ 
“নিত্যাংনেকলমবেতম্‌।” 
যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস ও প্রাগৃভাবরহিত এবং 
সমবায় সম্বন্ধে পদার্থ সকলে বর্তমান আছে, তাহাকে জাতি 
বলে। যথা দ্রব্যত্ব গুণত্ব, ঘটত্ব, কর্ধন্ব ইত্যাদি 
দেখ--ঘটত্ব অর্থাৎ ঘটগত যে শ্রকটী বিলক্ষণ ধর্ম আছে, 
তাহা! নিত্য, কেন না ঘট বিনষ্ট হইলেও ঘটত্ব নষ্ট হয় না। 
ঘটত্ব নিখিল ঘটেই বিদ্যমান, যেহেতু একটা ঘট দেখিয়! আবার 
আর একটা ঘট দেখিলেও ঘট বলিক্পা বোধ হইগ্পা থাকে ॥ এই 
ঘটত্ব ঘটসমবায় সন্বন্ধে বর্তমান আছে, স্মতরাং ঘটদ্বজাতি 
হইল(১)। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ইদ্*পই জাতিলক্ষণ কথিত 
হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । 
“সামান্তাং দ্বিবিধং প্রৌক্তং পরঞ্ধাপরমেব চ1৮ 
সামান্ত অর্থাৎ জাতি ছুই প্রকার, পরজাতি ও অপর- 


(১) *ঘটাদীনাং কগালাগো যোহু গুণকর্মগো; । 
তেথু জাতেশ্চ নগন্ধঃ সমবায় প্রকীর্তিত:।" ( ভাষাগরিচ্ছেদ ) 


্ 


লারা 





জাতি । ব্যাপক জাতি পরাজাতি বলিয়! নির্দিষ্ট, আর অন্যাঁপি 
জাতি বলিয়া! নির্দিষ্ট দ্রবাগুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ে যে ষত্তা 
আছে, ইহাকেও পরাজাতি বলে। সতাজাতি কখনও অপরা 
জাতি হয় না, ঘটন্ব পটত্ব প্রভৃতি যে জাতি, ইহারা অপরা 
বলিয। নির্দিষ্ট, ইহারা কখনও পরা! হয় না। কিন্তু দ্রব্য 
গ্রভৃতি জাতি গর! অপরা৷ উভয়ই হয়। 

গব্যাদিক্রিকবৃততত্ত সততা পরতয়োচ্যাতে। 

পরভিন্না চয! জাতিঃ সৈবাপরতরোড্যতে | 


দ্রব্যত্বািকজাতিস্ত্র পরাপরতয়োচ্যতে।” (ভাষাঁপরি" ) ৃ 


দ্রবাত্বজাতি সত্াজাতি অপেক্ষা অব্যাপক, সুতরাং 
অপরাপর ঘটত্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক বলিগা পরা হয়। 
.. প্যচ্চ কেযাঞ্চিং কুতশ্চিং ভেদং করোতি তৎসামান্ত- 
বিশেষো জাতিঃ।” (বাৎস্যা* ২২৭১) 
বাৎস্তায়ন মতে, এক পদার্থ অপর পদার্থ হইতে পৃথক্‌ 
এই ভেদ উখাপনের কারণ সামান্যবিশেষের নাম জাতি। 
উদাহরণ গোত্ব, মন্থুম্ত্ব ইত্যাদি ।  বৈশেষিক দর্শনের মতে, 
ছয়টা ভাবপদারেগের অগ্ততম এক পদার্থ জাতি। ( বৈশেষিক ) 
অনুগত একাকার বুদ্ধিজনক পদার্থের নাম জাতি, উহা! 
সামান্য ও বিশেষতেদে দ্বিবিধ। সামান্য আবার পর ও অপর 
ভেদে দ্বিরি। 
জাতি, জাতি বিলে এদেশে ব্রাহ্মপাঁদি বর্ণকে বুঝায়। ভারত. 


বর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে | 
গাই, মেই সেই দেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ৃ 
ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত: হইলেও সকলেই  এ্কজাতি বলিয়া ) 


গুণা ॥ কিন্ত এই ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে প্রধানতঃ 


চারিবর্ণের বাস) এই চারিবর্ণ হইতে অসংখ্য শ্রেণী, অসংখা ৃ 


শাখা এবং জসংখ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 


ধর্ম ও নীতির ভিত্তি হইতে হিন্দুসমাঁজে জাতীয়ত! 


বংগঠিত। উহিক ও পারলৌকিক সকল বিষন্েই হিন্দুগণ 
জাতিকম্খ রক্ষা করিয়া থাকেন। জাতিত্ব রক্ষা করিতে 


বা পারিলে হিন্দুর হিন্দত্ব থাকে ন1। এরূপ অনিবার্ধ্য জাতি- | 
ভেদ প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল, তাহা জানিতে কাহার না | 


ইচ্ছা হয়? 


5. উৎপত্তি খখেদের পুরুষকে, আমর! সর্ধদ প্রথম | 


- চার্সিজাতির উৎপত্তির কথা দেখিতে পাই, তাহা, এই-. 
ণ্যৎগুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকয়ন্‌। নখ 

: সুখং কিমন্ত। কৌ বাহ্‌ কা উরূপাদ উচ্যেতে ॥ ৃ 
উদ্ধ তদন্ত বৈ; পপতযাং শুরা 





ঙ নি 


অজাঁয়ত ।৮(ধক্‌ ১০।৯০1১১-১২) | 
গর ৪ 


[১৩] 


জাতি 


যখন পুরুষ বিভক্ত হইলেন, কত ভাগে তাহাকে বিভক্ত 
করা হইয়াছিল? তাঁহার মুখ কি হইল, বাহু, উরু ও পদদ্বয়ই 
বাকি হইল? ইহার মুখে ্রাঙ্গণ ছিল, বাহ্যুগলই রাজন্ত 
করা! হইল, যাহা হইতে বৈশ্, তাহাই ইহার উরুযুগল এবং 
পদদ্য় হইতে শূত্র জন্ম গ্রহগ করিয়াছিল । বাজসুনেয়সং- * 
হিতা (৩১।১৬) এবং অথর্বাবেদেও(১৯/৬/৬) এ পুরুষস্ক্ত 
আছে এবং মন্ত্রের সকল অংশই খক্সংহিতার সহিত মিল 
আছে, কেবল অথর্ববেদে "উর" স্থানৈ “মধ্য তদন্ত যৈশ্তঃ” 
এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় 

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (কৃষ্ঃ-বুর্কেদে ) একটু বিশেষ 
করিয়া লিখিত আছে--- 

--"প্রজাপতিরকাময়ত গ্রজীয়েয়েতি সমুখতন্তি বৃতং নিরমি- 
মীত তমঘির্দেবভান্বস্থজত গায়ত্রীচ্ছন্দোরথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো 
মনুষ্যাণামজঃ পশুনাং তন্মাত্তে সুখ্যামুখতোহ্স্থজ্যন্তোরসে! 
বাছভ্যাং পঞ্চদশং নিরমি্ীত তমিজ্ছো দেবতান্বস্থজ্যত 
জিষটপ্ছন্দো বৃহৎসাম রাঁজন্তো মনষ্যাণামবি£ গশ্ঠনাং তক্মাতে 
বীর্ধ্যাবাস্তো বীর্য্যাধ্যস্থজ্যন্ত মধাতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং 
বিশ্বেদেবাদেবাতা অন্বস্জ্যন্ত জগতীচ্ছন্দোবৈদ্ধপং সাম বৈশ্তো 
মন্্যাণাং গাবঃ পশুনাং তশ্মাত্ত আগ্া অ্ধানাধা স্যজান্ত 
তক্মাঙুয়াং মোন্োভুয়িষ্ঠাহি দেবত| অন্বস্থজান্ত পত্ত একবিংশ 
নিরমিমীততমন্থষটপৃছন্দঃ অন্বস্থজ্যত বৈরাজং সাম শূতৌ 
মনথয্যাণামন্বঃ পশুনাং তন্মান্তৌ ভূতসংক্রামিণীবশ্বস্ঠ শৃড্রশ্চ 


তস্মাচ্ছুত্রো! যজ্জেনবরুপ্তো নহি দেবতা অন্বস্থজ্যত ত্মাৎ- 


পাঁদাবুপজীবতঃ পত্তোহান্থজোতাং 1৮: (91১1১1৪-৯) 
গ্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন, “আমি জন্মিব”$ তিনি মুখ 
হইতে ত্রিবৃৎ নির্মাণ করিলেন, তৎপরে অগ্িদেবতী। গার 
ছন্দঃ, রথন্তরসাম, মন্ুষাদিগের মধ্যে ব্রাঙ্মণ এবং পশুগণের 
মধ্যে অজ (মুখ হইতে) উৎপন্ন হইল ।. মুখ হইতে ক্ষ 
বলিয়াই: তাহারা মুখ্য । বক্ষ ও বাহু যুগল হইতে পঞ্চদশ 
(স্তোম) নির্মাণ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রদেবতা, ভরিষ্টভ্‌ 
ছন্দ, 'বুহুৎসাঁন, মন্গুয্যগণের মধ্যে রাভন্য এবং পশুগণের মধ্য 
মেষ সৃষ্ট হইল, বীর্ধ্য হইতে উৎপর্ন বলিয়া তাহারা বীধ্যবান্‌। 
মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম ) নির্মাণ করিলেন । তখপরে 


'বিশ্বেদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম মন্ুষ্যগ্রণের মধ্যে 


বৈশ্ত এবং পঞ্ডগণের মধ্যে গোরীগ স্থষ্ট,হইল) অন্নাধার 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহার! অল্লবান্‌) ইহাদের সংখ্যা বছ, 


কারণ বহুসংখ্যক দেবতাঁও পরে উৎপন্ন: হইয়্াছিল। তাহার * 


পা হইতে একবিংশ ( স্তৌম) নির্ঘাগ করিলেন, পরে অন্‌: , 
ছন্দ? বৈরাজসাম, মনযযাগণের মধ্যে শু ও পশ্ুগণের মুখ্য 


অঙ্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শুদ্রই ভূতসংক্রা্ী। (বিশেষতঃ) 
শৃড্র যক্ধে অনুপযুক্ত, কারণ একবিংশ (স্তোমের) পর আর 
-কোন দেবতা স্থষ্ট হয় নাই। প! হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়ে 
(অশ্ব ও শূদ্র ) পত্ত অর্থাৎ পাদদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। 

বাজসনেযসংহিতায় আবার অন্ত স্থলে লিখিত আছে-_ 
০--প্তিস্থভিরস্তবত ব্রঙ্গান্জ্যত ব্রহ্মণস্পতিরধিপতিরাসীৎ” 
১৪1২৮। পঞ্চদশভিরস্তবত ক্ষত্রমস্থজাতেইন্দ্রোহধিপতিরাসীৎ। 
(১৪২৯) নবদশভিরস্তবত শূত্রা্যাবস্থজ্যেতামহৌরাতে অধিপর্ী 
আস্তাম্‌।” (১৪1৩০) 

(প্রজাপতি) (প্রাণ, উদান ও ব্যান এই) তিন দ্বারা 
স্তব করায় ব্রাঙ্গণ স্থষ্ট হইল, ব্রহ্মণম্পতি অধিপতি হইলেন। 
(হস্ত ও পদাঙ্ুলি দশ, করমুগ ও বাহুযুগ এবং নাভির 
উর্ধভাগ এই) পঞ্চদশ দ্বারা স্তব করিলে ক্ষত্রিয় স্্ 
হইল) ইন্র অধিপতি হইলেন । (এবং দশাঙ্থুলি ও শরীরের 
উর্ধীধস্থ ছিদ্রন্ূপ নব প্রাণ এই ) উনিশ দিয়া! স্তব করিলে শুদ্র 
ও নৈন্ত স্থষ্ট হইল। অহোরাত্র অধিপতি হইলেন । (মহীধর ) 
0--অথর্ববেদের একস্থানে আবার লিখিত আছে__ 

“তদ্যন্তৈবং বিদ্বান্‌ ব্রাত্যো৷ রাজ্ঞোতিথির্গ্‌হানাগচ্ছেখ। 
্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েস্তথা ক্ত্রায় না বৃশ্চতে তথ। রাষ্ট্রীয় 
না বৃশ্চতে ॥ অতো! বৈ ব্রন্গ চ ক্ষত্রং চ চোদতিষ্তাং ।” 

(অথর্ব ১৫।৯৯।১-৩) 
যে রাজার গৃহে এইরূপ বিদ্বান ব্রাত্য অতিথিবূপে আগ- 
মন করেন, আপন অপেক্ষা তাহাকে অধিক সম্মান করাই 
শ্রেশ্ন। এরূপ করিলে তাহার রাজসম্মান বা রাজ্যের কিছুই 
হানি হয় না। এই (ত্রাত্য ) হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
হইয়াছিল । 
ঢ-_তৈত্তিরী় ব্রাঙ্গণের মতে-_ 
. শসর্বং হেদং ্রহ্গণা। হৈব সৃষ্ট খগৃভ্যো জাতং বৈশ্তং বর্ণমাছঃ। 
বজুর্বেদং ক্ষত্রিযন্ত।হর্ষোনিং সামবেণো। ব্রাঙ্গণানাং প্রহ্থতিঃ॥” 
(৩১২৯২) 

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে । কেহ 
বলেন, খক্‌ হইতে বৈশ্থাবর্ণ উৎপক্ন। আবার যূর্বেদকেও 
ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান বলে। সামবেদ ব্রাহ্মণ 
দিগের প্রন্থতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রান্মণের উৎপত্তি হইয়্াছে। 

ঘ-_শতপত্রাঙ্গণে লিখিত আছে_ . 

“ছুরিতি বৈ প্রদ্াপতিতর্ধ, অনন্ত, ভুবঃ ইতি ক্ষ 
স্বরিতি বিশম্‌। 08744 চির নি) 


(২৪1১৩) 


ই টা তল ১... 


৮ 
€$ 


[১৪ 


ইঞ্জা ছিলেন, “ভুবঃ' এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং স্ব এই শব্দ 
উচ্চারণ করিয়া বৈশ্তকে সৃষ্টি করিলেন । এই সমস্ত বিশ্ব 
মগুলই ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত। 
জেফ বনে লিরিক বার 
পদৈব্যো বৈ বর্পো ব্রাঙ্মণঃ অন্থুর্য্যা শৃদ্র্ঠ |”. (১২৬৭) 
দেব্গণ হইতে ব্রান্ষণবর্ণ এবং অস্থর হইতে শৃদ্রবর্ণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছে । আবার অন্ত স্থানে লিখিত আছে-- 
"আসতো! বৈ এষ সম্ভূতো যত শৃদ্রঃ।” (৩২৩।১।) 
অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ॥ 
এই ত গেল বেদের: কথা।  মছ্ুসংহিতা, কুর্ম্পুরা ও 
ভাগবতপুরাণেও পুরুষস্ক্তান্থসারে চারিজাতির উৎপন্তি-কথা 
বর্ণিত হইয়্াছে। কিন্ত পৌরাণিক অপরাপর গ্রন্থে মতভেদ 
লক্ষিত হয়। 
নূ- তরঙ্ধাগুপুরাণে লিখিত আছে__ 
প্রদ্ধ স্বয়স্থ ভগবান্‌ দৃষ্ট দিদ্ধিন্ত কর্মজাম্‌। 
- ততঃ প্রস্ৃৃত্যঘৌবধ্যঃ কৃষ্টপচ্যাস্ত জজ্ঞিরে ॥ 
সংসিদ্ধায়াস্ত বার্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়স্ুবঃ। 
মরধ্যাদাঃ স্থাপয়াঘাস ঘথারন্ধাঃ* পরস্পরম্‌॥ 
যে বৈ পরিগৃহীতারস্তাসামাসন্‌ বিবিধাত্মকাঃ | 
ইতরেষাং ক্কতত্রাণান্‌ স্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্‌ ॥ 
উপতিষ্ঠস্তি যে তান্‌ বৈ যাবস্তো নির্ভরাস্তথ] । 
সত্যং ব্রহ্গ যথা ভূতং ক্রবস্তো ব্রাঙ্গণাশ্চ তে ॥ 
যে চান্েহপ্যবলাস্তেষাং বৈশ্যসংকর্মসংস্থিতাঃ | 
কীনাশ। নাশয়ন্তি স্ম পৃথিব্যাং প্রাগতক্দ্রিতাঃ ॥ 
বৈশ্তানেব তু তানাহুঃ কীনাশান্‌ বৃত্তিসাধকান্‌ । 
শোচস্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাস্থ যে র্তাঃ ॥ 
নিস্তেজসোহল্লবীর্যযাশ্চ শৃদ্রান্তানব্রবী্ ভু সঃ। 
তেষাং কর্ম্মাণি ধর্্মাংসচ ব্রহ্গা তু ব্যদধাৎ প্রদুঃ। 
সংস্থিতৌ প্রাক্কতায়ান্ত চাতুবরথন্ত সর্বশঃ॥” (৮১৫৪-১৬*) 
ভগবান্‌ স্বয়ন্তু ্রঙ্ধা সেই ফলমূল কৃষ্টপচ্যারূগে কষ্ট 
করিলেন। এইরূপে প্রজাদিগের বৃত্তি উপায় স্থির হইলে 
স্বয়সূ তাহাদিগের মধ্যে মর্ধ্যাদ। স্থাপন করিলেন। প্রজা" 
সমূহ মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রঙ্ষাকর্তা, 
তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহার! ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া 
কেবলমাত্র "সর্ধতূতেই ্ধবিদ্যমান” এইরূপ চিন্তায় দিন 
পাত করিত, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ) যাহারা অপেক্ষাকৃত ছর্বল 
এবং কৃষিকার্ধ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাদিগকে , 


প্বসু 





* মার্কওেয়পুরাণে যখ| স্ত।যং" কি 


জাতি 
বৈশ্য এবং যাহারা শৌকছুঃখপরারণ, নিস্তেজ, অল্লবীর্ধ্য এবং 


|: 


জাতি 
গণের বংশাবলী পাঠ করিলে নিশ্চয়ই গ্রতিপন্ন হইবে ষে পূর্বব- 


অন্য জাতিত্রয়ের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিত, তাহাদিগকে শুদ্র ; কালে ব্যক্তিগত গুণকর্ান্থসারেই জাঁতি নির্ণীত হুইয়াছিল। 


বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন । 

[বিষুণ, মত্ম্ত ও মার্কতেয়পুরাণেও ঠিক এইক্সপ বধিত 
আছে। হরিবংশে পিখিত আছে-__ 

প্যাতিরিক্তেক্িয়ো বিষ, যোগাত্মা ব্রহ্মসম্তবঃ। 

দক্ষঃ গ্রজাপতির্ভ-্া স্থজতে বিপুলাঃ গ্রজাঃ॥ 

অক্গরাদ্ধাান্ষণঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষত্রিয়রান্ধবাঃ। 

বৈশ্তা বিকারতশ্চৈব শূদ্র।ঃ ধূুমবিকারতঃ ॥ 

শ্বেতলোহিতকৈ বর্ণৈঃ পীতৈ নীঁলৈশ্চ ব্রান্গণাঃ। 

অভিনিবর্তিতাঃ বরণশিন্তানেন বিফুণা ॥ 

ততো। বর্ণত্বমাপন্নঃ গ্রজাঃ লোকে চতুবিধাঃ। 

তরাঙ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্ঠীঃ শুদ্রাশ্চৈব মহীপতে ॥ 

ততো নির্ববাগসন্তৃতাঃ শদ্রাৎ কর্ষ্মবিবর্জিতাঃ। 

তন্মাদ্নার্ৃস্তি সংস্কারং ন হত্র ব্রহ্ম বিদ্যতে ॥” 

--আবার মহাভারতে শান্তিপর্ধে লিখিত আছে_- 

“ততঃ কৃষ্ণ! মহাভাগঃ পুনরেব যুধিষ্ঠির । 

ব্রাঙ্মণানাং শতং শ্রেষ্ঠং মুখাদেবাস্থজৎ প্রাভূঃ ॥ 

বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়শতং বৈশ্ঠানাং উরুতঃ শতম্। 

পঞ্ঠ্যাং শূদ্রশতধৈব কেশবো ভরতর্যত ॥” 

হে যুধিষ্ঠির ! তখন পুনরায় কুচ মুখ হইতে শত শ্রেষ্ঠ 
্রাঙ্মণ, বাহু যুগল হইতে শত ক্ষত্রিয়, উরু হইতে শত বৈশ্ঠ 
এবং পাদদ্স্প হইতে শত শূদ্র স্থষ্টি করিলেন । 

মহাভারতে আদিপর্কর পিখিত আছে, মন্থু হইতেই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
+. উপরে যে সকল মত উদ্ধত হইল, আহার পরম্পর প্রায় 


. বিরোধ, এক্সপস্থলে উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা 


যাইতে পারে না কিন্ধপে চীতুবরয স্থ্ হইল। তবে এইমাত্র 
স্বীকার কর! যাস যে যখন বেদের সংহিতাভাগে চারি জাতির 
গ্রসঙ্গ আছে, তখন বহুপ্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতে জাতি- 


- ভেদ প্রথা এচলিত হইয়াছে, তাহীতে সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ 


শীতাক্জ বলিরাছেন-_ 

- চাতুবরযং ময়! স্থ্রং গুণকর্্মবিভাগসঃ।” গুণ এবং 
কর্খ বিভাগান্থদারেই আমি চারিবর্ণ সথষ্টি করিয়াছি। 

_ খ্াস্তবিক যখন বৈদিক আর্ধাগণ সত্যতার উচ্চাসনে 


আরোহণ করিগ্লাছিলেন, সেই সময় যাহাতে সমাজে কোন 


বিশৃঙ্ছল উপস্থিত না হয়, সকল লোকেই গুণ ও কর্মানথুসারে 


_নিষুক্ত থাকে, এই ভাবিয়াই মঙ্গলাকাজ্জী খষিগণ জাতিভেদ 
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এইকপ নানা পুরাণে ত্রান্ষণ প্রভৃতি চতুবর্ণ হইতে আবার 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সংবাদ পাওয়া যায়। প্রাঙ্গণ হইতে 
থে অপর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার: অনেক প্রমাণ 
আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অপর প্রমাণ আবশ্তক নাই। 
কিন্ত ব্রাঙ্গণেতর ক্ষত্রিয়াদি হইতে আবার বিভিন্নবর্ণের উৎপত্তি 
হইয়াছে, এখানে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি। 

ক্ষত্রিয় হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি। ভগবাঁন্‌ মন্ধুর 
দৌহিত্র পুজূরবা। বিষুপুরাণ মতে, এই পুরূরবার পুত্র 
আমু, আদ্ুর € পুত্রের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ একজন। এই ক্ষত্র- 
বৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, শুনছোত্বের তিন পুক্র কাশ, লেশ ও 
গৃত্মমদ। গৃত্সমদ* হইতে চাতুরধ্-প্রবর্তয়িতা শৌনক 

জন্মগ্রহণ করেন। “গৃৎসমদস্ত শৌনকশ্চাতুবরধ্প্রবর্ত্লিতা- 

ভূৎ।” (বিষুঃপু” ৪1৮1১) হরিবংশের (২৯ অঃ) লিখিত 
আছে, গৃৎসমদের পুক্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনক 
্রাঙ্মণ, ক্ষতির, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চারিজাতি জন্মে । 
“পুত্র গৃৎ্সমদস্তাপি শুনকো ঘস্ত শৌনকাঃ। 
্াহ্মণাঃ কষত্রিয্াশ্চৈব বৈশ্তাঃ শুদ্রান্তথৈব চ।” (হরিবংশ ২৯ অং) 
". ত্রহ্গাগুপুরাণাদিতেও এই শ্লোকটা আছে। হরিবিংশের 
৩২ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 

“বৎসন্ত বৎশ্ঠতৃমিস্ত ভার্গভৃমিস্ত ভার্গবাৎ। 

এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্র জাতা বংশেহথ ভার্গবে। 

্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তাঃ শুদ্রাশ্চ ভরতর্মভ |” 


বৎস্ত হইতে বৎস্তভূমি এবং ভার্গৰ হইতে ভর্গভূমি। ভার্গ- 


* এই গৃৎ্সমদ খখেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের খধি। সায়ণাঁচা্ধা 
দ্বিতীয় মলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন-__ 

"মগুজদ্র্ট] গৃৎসমদঃ ধষি: | সচ পূর্ববমঙ্গিরমকুলে শুনহোত্রন্ত গজ 
মন্‌ যজ্ঞকালেহছছরৈ গৃ'হীতঃ ইন্ত্রেণ মোচিতঃ। পশ্চান্তত্চনেনৈব ভৃষ্- 
কুলে শুনকপুতে! গৃত্মমদনামাহভৃৎ॥ তথ| চানথুক্রমণিকা “যঃ আঙ্গিরস্‌ 
শৌনহোত্রে ভূত ভার্গবঃ শৌনকোহভবৎ স গৃত্সমদে। দ্বিতীয়ং মগুলমপগ্র- 
দিতি। "গৃৎসম্ঃ শৌনকে| ভূঙতভাং গতঃ। শৌনহোতে! এরকৃতা। তু 
যঃ আঙ্গীরস উচাতে।” 

এই মণ্ডল গৃৎ্সমদ্র খষি দেখিয়াছিলেন অর্থ।ৎ তিনিই প্রথম একাশ 
করেন। তিনি পুর্ববে আঙ্গিরসবংশীয় শুনহো জের পুত্র ছিলেন, অহুরের! 
তাহাকে ধরিয়] লইয়া যায়, ইন্্র ঙাহাকে।সুক্ত করেন।পরে সেই দেবতার 
কথামত তাহার ভূগুকুলে শুনকপুত গৃৎ্সমদ নাম হইল। সেইজন্য, 
অনুক্রমণিকায় লাখত আছে 'গৃৎ্সমদ প্রকৃত আঙ্গিরসকুলে ও গুনহোত্রের 

গুজরূপে জগ্ম হইলেও তাৰ ও শুনকপুত্র হইয়1ছিলেন এবং দ্বিতীয় 
মণ্ডল দেখিয়াছিলেন। | ক 


গৃনি্রহণ করেন বিছ্ুপুরাণে লিখিত আছে- 1 


জাতি 


বের বংশে অঙ্গিরস পুক্রগণ্ আব্মণ, ক্ষজিয়, বৈশ্ঠ টি 
জন্মগ্রহণ করেন। 
পুরাগাঁদির মতে আঘুর পুজ্র রাজ। নহুষ, হাতি 
তাহার পুক্র অন্থ, অন্থ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে বলি। 
বিুপুযাণের মতে এই বলির স্ত্রীগর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
নুক্গ ও পুণ্ত, এই পাঁচ পুর জন্মে, ইহীর! বালের ক্ষত্রিয় 
্র্গা্ড ও মত্ভ্রপুরাণ মতে সেই রাজ বলি হইতে চারি বর্ণই 
উৎপন্ন হয়. 
ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ত্রিবর্ণের উৎপত্তি । প্রধান প্রধান 
পুরাণ মতে বিতথের পাঁচ পুত্র স্ুহোত্র, সুহোত্ব, গল্প, গর্গ ও 
মহাত্মা কশিল। ুহোত্রের ছই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎস- 
মতি। এই গৃত্সমতির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ জাতীয় 
ছিলেন। | 
“কাশকশ্চ মহাসত্বস্তথা গৃতৎ্সমতিনৃ পঃ। 
তথ গৃৎসমতেঃ পুক্রা ত্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয়! বিশঃ |” (হরিবংশ ৩২ 'অঃ) 
ক্ষত্রিয় হইতে প্রথম ছুই বর্ণের উৎপত্তি । ব্রঙ্গাগুপুরাঁণে 
লিখিত আছে-_ 
“বেস্থহোতরক্তাশ্চাপি গার্গ্যোনাম। গ্রাজেশ্বরঃ। 
গা্গন্ত গর্গভূমিস্ব বসে বৎসম্ত ধীমতঃ। 
্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয়াশৈচৈর তয়ো পুভরাঃ নুধার্থিকাঃ। 
বেন্গুহোত্রের পুজ্র রাঁজ। গার্গা, গার্গাহইতে গর্গভূমি ও 
বতস্ত হইতে ধীষান্‌ বংস্ত জন্মে । এ উতদ্গেরই পুত্রই স্মধার্মিক 
ব্রাঙ্ছণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ব্রাহ্মণ । লিঙ্গপুরাণে 
লিখিত আছে-- 
“হরিতো! যুবনাশ্বস্ত হারিতা যত আম্মজাঃ | 
এতেহাঙ্গিরসঃ পক্ষে ক্গত্রোপেত। দ্বিজীতয়ঃ ৮ 
.ক্ষত্রিয়রাজ যুবনাশ্বের পুজ্র হরিত, তৎপুভ্রগণ হারিত । 
অঙ্গিরস পক্ষে ইহার! ক্ষত্রোপেত ত্রাঙ্মণ বলিয়! খ্যাত । বিষণ 
পুরাণের (৪।৩1৫ ) টীকাকাঁর, এ হারিত নম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
“যতো হরিতান্ধারিতা অঙ্গিরসে! দ্বিজা হরিতগোব্রগ্রবরাঃ৮ 
হরিত হইতে অঙ্গিরস হারিতগণ,. ইহারাই হারিতগোত্রপ্রবর। 
ভাগবতে লিখিত আছে, পুরূরবার পুত্র আমু, তৎপুত্র 
রাত, ততপু্র রতস, তাহা হইতে গভীর ও অক্রিয় জন্যো। 
তাহার পত্রী হইতে জন্মে। 
পরাভন্ত রভসঃ পুজো গন্ভীরস্চাক্রিয়গ্তরতঃ ॥ 
তদেগাত্রং ত্রঙ্গবিজ্জজ্ঞে শুণু বংশননেমশঃ 1৮ ৯।৯৭1১০। 
পুরু হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে মহারজ অগ্রতিরথ 


দ্বিজ। বৃবুঃ 1” (৪1৯৯২) 

অগ্রতিরথের পু কথ, কথের পু মেখাতিখি; তাহা 
হইতে কাথান ব্রাঙ্গণগণ সমুদ্ূত হন এ সম্বন্ধে ভাগবতেও 
লিখিত আছে 

*সুমতিঞ্জবোহপ্রতিরথঃ কাতরাতে 

ভস্ত মেধাতিথিস্তস্থাৎ প্রস্থথাগ্যা দ্বিজাতয়ঃ। 

পুজোহভূৎস্মতেরেভি ছুর্বস্তত্তৎস্থতোমতঃ |” ৯1২০৭। 

ভাগবতের মতে অজমীড়ের বংশে প্রিয়মেবাদি ব্রাহ্মণগণ 
জন্মগ্রহণ করেন । 

প“অজমীঢ়ন্ত বং্াঃ স্থাস্ প্রিমেধাদয়ে। ছবিজীঃ1” ৯২১।২১। 

বিষণ, ভাগবত 9 মতস্তপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়রাঁজ অজমীঢ়ের 
৭ম পুরুষে মুদগলের জন্ম, তাহা হইতে মৌদগল্য নামক 
ক্ষত্রোপেত ত্রাঙ্মণগণ্রে উৎপত্তি হয়। 

“মুদগলাম্তাপি মৌগশল্য ক্ষত্রোপেত! দ্বিজাতয়ঃ। 

এতেহাঙ্গিরমঃ পক্ষে সংস্থিতাঃ কগমুদগলাঃ ॥* (মত্ত) 
মতস্তপুরাণে আরও লিখিত আছে-_- 

“কাব্যানান্ধ বরাহোতে ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ মহর্যয়ঃ। 

গর্গাঃ সন্কতয়ঃ কাব্যা ক্ষত্রোপেতা। ছ্বিজাতয়ঃ ৮ 

গর্গ, সন্কতি ও কাব্য কবিবংশীক্ম এই ৩ জন মহফি 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া! গণ্য। ভাগবত, বিষুঃ। মত্ভ্ত ও 
বরঙ্ধাগুপুরাণের মতে__ 

“গর্থাচ্ছিনিক্ততো! গার্দ্যঃ ক্ষতরাদ্াহারর্ত।” ভাগ” না২১।১৯। 

গর্গ হইতে শিনি এবং তাহা হইতে গার্খ্যগণ জন্মলাভ 
করেন। সেই গার্গ্যগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন। 

সকল প্রধান, পুরাণেই লিখিত আছে, গর্গের ভ্রাতা 
মহাবীর্ধ্,, তপু উরুক্ষয়। এই উরুক্ষয়ের ভিন পুজ জন্মে, 
্রয্যরুণ, পুদ্ধনী ও কপি, এই তিনজনই  ক্ষপ্রির হইয়া 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 

“উরকষযনতঃ হোতে সর্সে ত্াহমণাতাং গতাঃ ৮ (মত্ভ্তগুরাণ) 
ভাগবতের (৯/২১/১৯) টাকায় শ্রীধরস্ব।সীও লিখিয়াছেন-_ 
*যেহত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাঙ্গণরূপত্াং গতান্তে।” 
এইরাপ অনেক ক্ষতিয়সসতানই পুববকালে ব্রাঙ্ষণ হই়াছিলেন । 
হইয়াছে। বর্তমান ভারতবাসী ব্রাঙ্গণপিগের মধ্যে যে বিশ্বা- 
মিত্র, কৌশিক, কা, আঙ্গিরস, মৌদগল্য, বাধ্য, কাখায়ন, 
শুন, হাতিতপ্রত্ৃতি অনেক গো দু হয়, তাহা ক্ষযোপেত-. 
গোত্র অর্থাৎ সেই সেই 8:45 মকলেই 
ক্ষত্রিয় ছিলেন। 


. এতত্িন্ন ক্ষতিয়ের বৈশ্ঠত্ব এবং বৈশ্তের ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্তির 
কথাও অনেক পুরাণে লিখিত আছে । সকল প্রধান পুরাণ 
মতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিট্ট ব। দিষ্টের পুজ্র নাভাগ । বিষণ ও 
তাগবতপুরাণের মতে নাভাগ বৈশ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
“নাভাগে দিষ্টপুত্রোহস্যঃ কর্শণাবৈশ্ঠাতাং গতঃ।” (ভাগ'নী২া২৩)। 
মার্কত্রেয়পুরাণ মতে, নাভাগ বৈশ্ঠকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া 
বৈশ্ত্ব প্রাপ্ত হন। হরিবংশে (১১ অঃ) লিখিত আছে__ 
“নাভাগারিষ্টপুত্র ছৌ বৈশ্ঠো ব্রাঙ্মণতাৎ গতৌ 1” 
নাভাগারিষ্টের ছুই পুল্র বৈশ্, তাঁহার! ্রান্ণন্ধ প্রাপ্ত 
. হইয়াছিলেন। 
এইক্প ব্রাঙ্গণেতর অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠগণও বেদের 
খধি বলিয়া বর্িত দেখা যায়। মতন্তপুরাণে (১৩২ অঃ) 
বণিত আছে--ভলন্দ, বন্য ও সংকৃতি এই তিনজন বৈশ্ 
বেদের মন্ত্র করিয়াছেন। মোট ৯১জন ব্রাঙ্গগ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত 
হইতে অনেক বেদমন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 
“ভলন্শ্চৈব বন্দাশ্চ সংকৃতিশ্চৈব তে ব্রয়ঃ 
তে মন্ত্রকতো জেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা ॥ 
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্াঃ ঘৈশ্চ বহিদ্কতঃ।৮ 
উপরোক্ত শাস্ত্রীয় গ্রমাণগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যে 
্রক্কৃত গুণব্খানুসারেই জাতিভেদ প্রথ! প্রবর্তিত হইয়াছে। | 
মহাভারতে অন্থশাসনপর্কে (১৪৩ অঃ) লিখিত ' আছে__ | 
"তরাঙ্মণ্যং দেবি ছুশ্প্রাপ্যং নিসর্গাদান্ষণঃ শুভে। 
ক্ষত্রিয়ে! বৈশ্ঠশুদ্রৌ বা নিসর্গা্দিতি মে মতিঃ। 
কর্ম! দুষ্তেনেহ স্থানাদ্তশ্তি বৈ ছ্বিজঃ। 
জ্োষ্ঠং বর্ণমন্থুগ্রাপ্য তশ্মাদ্‌ রক্ষেত বৈ দ্বিজঃ | 
* স্থিতো ত্রাহ্মণধর্শেণ ত্রাঙ্গণ্যমুপজীবতি। 
ক্ষত্রিয়ো বাহুথ বৈশ্ো। বা ব্র্মভূয়্ং স গচ্ছন্তি ॥ 
যন্ত্র রহ্ত্বমুৎস্যজ্া ক্ষাত্রং ধর্মং নিষেবতে । 
্রাঙ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্: ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে। 
. বৈশ্তাকর্্ম চ যো! বিয্রো লৌভমোহবাপাশ্রয়ঃ | 
্রাঙ্গণ্যং ছূর্লতং প্রাপ্য করোত্যল্লমতিঃ সদা । 
স দ্বিজো বৈশহ্ঠতামেতি বৈশ্তো বা শূদ্রতামিয়াৎ। 
্বধন্মাৎ প্রচ্যুতো নিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্র,তে ॥*** 
এতিস্ত কর্মাভির্দেবি গুভৈরাচরিতৈস্তথ। ৷ 
শুড্রে! ত্রাঙ্গণতাং যাতি বৈশ্তঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ 1” 
(মহ।দেব বলিতেছেন ) “হেঃদেবি ! সহজে 
করা নিতান্ত সুকঠিন। আমার মতে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
* শু এই চারিবণই পরক্কতিসিনধ। ১48 
হ্য। এই জন্ত্রাপ্ণ্যলাভ করিয়া, (অতি যত্ে) রক্ষা 
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করা বিধেয় | যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠ ব্রাহ্মণধর্মম অবলম্বন করিয়া 
জীবিক] নির্বাহ করে, সে ব্রাঙ্গগত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্ত যে 
ব্াঙ্গণত্থ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রধর্থ পালন করে, সে আবার 
্রাঙ্গণধর্ম্ম হইতে পরিজ হইয়া ক্ষা্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
এইরূপ যে অল্পমতি ব্রাহ্মণ ছুর্গভ ব্রাঙ্গণ্য লাভ করিয়া 
লোভ ও মোহের বশে বৈশ্যের কর্ম আশ্রয় করে, সে বৈশ্তত্থ 
প্রাপ্ত হয়। বৈশ্ঠাও শুদ্র হইতে পারে।  ব্রাঙ্গগ ্বধর্শচ্যুত 
হইয়া শূদ্রত্থ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। কিন্তু গুভকর্থোর অনুষ্ঠান 
করিয়! শুদ্রও ত্রাক্গণত্ব লাভ:করে এবং বৈষ্ঠও ক্ষত্রিয়ত্ব 
প্রাপ্ত হয়। 
মহাভারতের বনপর্বেও (১৮০ অঃ.) লিখিত আঁছে__ 
প্সর্প উবাচ । 
্রাঙ্মণঃ কো! ভবেৎ রাঁজন্‌ বেগ্ধং কিঞ যুধিষ্টির | 
ব্রবীহাতিমতিং দ্বাং হি বাঁক্যেরম্থমিমীমহে ॥ 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 
মত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্তং তপো! দ্বণ।। 
দৃশ্তস্তে যত্র নাগেন্জ্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্থৃতিঃ ॥ 
বেগ্ঠং সর্প পরং ব্রহ্ম নিছু 2খমন্তুখঞ্চ যৎ্। 
যত্র গত্ব। নশোচস্তি ভবতঃ কিং বিবঙ্ষিতম্‌ ॥ 
সর্প উবাচ। 
চাতুব্ধাং প্রমাণ সত্যঙ্চ বরহ্মটৈর ছি। 
শুত্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।॥ 
আন্ৃশংস্যমহিংস! চ স্বণা চৈব যুধিষির | 
বেগ্ভাং যচ্চাত্র নিছুখমস্ৃথঞ্চ নরাধিপ ॥ 
তাভ্য।ং হীনং পদপ্ধন্তক্নতদন্ভীতি লক্ষয়ে। 
ঘুধিষ্ঠির উবাচ। 
শূ্রে তু যন্তবেল্লক্ষ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
ন বৈ শৃদ্রো ভবেচ্ছদ্রো ন চ ত্রাক্মণো ত্রাঙ্গণঃ ॥ 
যটব্রতল্লক্ষাতে সর্প বৃত্ং স ত্রাঙ্গণঃ স্থৃতঃ। 
য্রৈতন্ন ভরেৎ সর্প তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 
যৎ পুনর্ভবত। প্রোক্কং ন বেদ্যং বিদাতীতি চ। 
তাভ্যাং হীন্মতোহন্তাত্র পদং নান্তীতি চেদপি ॥ 
এবমমতন্মতং অর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদাতে। 
যথা শীতোষয়োর্মধ্যে ভবেনোষ্ণং ন শীতত ॥ 
এবং বৈ সুখছুঃখাত্যাং হীনং নানি পদং কচিৎ। 
এয! মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্থতে ভবান্‌। 
সর্প উরাচ । 
যদি তে রৃত্ততো! রাজন্‌ ত্রাঙ্গণঃ গ্রসমীক্ষিতঃ। 
বৃথা জাতিত্তদায়ুস্সন্‌ ক্কতির্ধাবন্ন বিদ্যতে। 
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যুধিষ্টির উবাচ। 

জাতিরত্র মহাসর্প মন্ুয্যত্বে মহামতে । 

সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং ছুষ্পরীক্ষোতি যে মতিঃ ॥ 

সর্বে সর্বান্বপত্যানি জন্যন্তি সদা নরাঃ। 

বাক্মিখুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌॥ 

'তাবচ্ছদ্রসমো! হোষ যাবদ্ধেদে ন জায়তে ॥” 

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাতেই আমি 
বুঝিয়াছি, তুমি বুদ্ধিমান, আমায় বল কে ত্রাঙ্ণ? আর 
জানিবারই বাকি আছে? ঘুধিষ্টির কহিলেন, নাগরাজ ! 
স্থৃতির মতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, নির্দোষ, তপ এবং স্বৃণা, 
যাহাতে দেখা! যায়, সেই ত্রাঙ্গণ। ছুঃখস্থখবর্জিত ব্রহ্গই 
জানিবার জিনিষ, যে ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে 
হয় না। আপনার আর কি বলিবার আছে? সর্প বলিলেন, 
চারি বর্ণের পক্ষেই বেদই একমাত্র প্রমাণ ও সত্য বলিয়া গ্রাহা। 
শৃদ্রেও সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্ত, অহিংসা এবং দ্বণা দৃষ্ 
হয়। আর জানিবার মধ্যে যাহাতে জুখ দুঃখ নাই, এই ছুইপদ- 
বর্জিত (ব্রহ্ম ব্যতীত) কিছুই দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির 
কহিলেন, কোন শুদ্রে যে যে লক্ষণ আছে, দ্বিজেও সেই সেই 
লক্ষণ আছে বটে। এক্সপ স্থলে শুদ্রবংশ হইলে যে শূড্র এবং 
্রাহ্মণবংশ হইলেই ব্রাক্মণ বল! যাইতে পারে না, যে ব্যক্তিতে 
বৈদিকাচারাদি দৃষ্ট হয় সেই ব্রাঙ্গণ; যাহাতে তাহা নাই, 
তাহাকে শুদ্র বলিয়া নির্দেশ করা! যায়। আর আপনি যে 
বলিলেন, স্থুখছুঃখ হীন কিছুই জানিবার নাই তাহা যথার্থ । 
যেমন শীত ও উষ্ণ মধ্যে উষ্ণ ও শীত হইতে পারে না। 
এইন্নপ কোন পদই স্থুখছ্ঃখ হীন হইতে পারে নাঁ। আমারও 
এই মত । আপনি কি বিবেচনা! করেন ? 

সর্প কহিলেন, ব্বাজন্‌! যদি বৃত্তি অন্ুসারেই ব্রান্ষণ হইল, 
তবে সে কৃতি ন৷ হইলে তাহার জাতি (জন্ম ) বৃথ!। 

যুধিষির কহিলেন, হে মহাসর্প! এই মন্থস্যজন্মে সকল 
বর্ণের সঙ্করত্ব হেতু জাতিনি্ণয় করা অতি কঠিন। সকল 
বর্ণের লোকেরাই সকল বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করি- 
তেছে। সকলের ভক্ষ, সকলের মৈথুন, সকলের জন্মমৃত্যু 
এক প্রকার। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত না মানবের বেদাধিকার 
জন্মে, সে পর্য্যন্ত শুদ্রই থাকে | 


পদেন ব্র্গাবিদং বিবক্ষিত্। শৃ্।দেরপি ব্রা্াগৃহৃসভ্যুগগম্য গারিহর়তি শৃ্ে- 
তিতি। শুদ্রলক্ষ্যকামাদিকং ন ব্রাঙ্গণেহত্তি ন ব্রাঙ্গণলঙ্গ্যকামাদিকং 
শৃজেন্তি ইতার্খ:। শৃত্রোপি কাসাছাগেতে| ত্রাঙ্মণঃ। ব্রাঙ্মণোংপি 
কামাছাগেত) শৃদ্ধ এব ইত); 1" 
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আবার শান্তিপর্ষে (১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে) লিখিত 'আছে__ 
প্অস্থজদ্বযাক্গপানেবং পূর্ব ব্রদ্ধা প্রজাপতীন্‌। 
আত্মতেজোহভিনিবৃত্তান্‌ ভাস্করাগ্িসম প্রভান্‌ ॥ 
ততঃ সতাঞ্চ ধর্ম তপো৷ ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্‌। 
আচারকব শোচঞচ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ ॥ 
দেবদানবগন্ধর্বা! দৈত্যান্থরমহোরগাঃ | 
যক্ষ রাক্ষদনাগাশ্চ পিশাচ। মন্জান্তরথ! ॥ 
্রাঙ্গণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্তাঃ শৃদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম | 
যে চান্তে ভৃতসত্বানাং বর্ণাংস্তাংস্চাপি নির্ঘমে ॥ 
্রাঙ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতম্‌। 
বৈশ্তানাং পীতকো। বর্ণঃ শুদ্রাণামপিতস্তথা ॥ 
ভরদ্বাজ উবাচ। 
চাতুবপ্যন্ত বর্ণেন যদি বর্ণে বিভিদ্াতে । 
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশুতে বর্ণসন্থরঃ ॥ 
কামঃ ক্রোধে ভন্বং লোভে শোক শ্চন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ | 
সর্ধেষাং ন প্রভবতি কম্মাদ্বর্ণে! বিভিদ্তাতে ॥ 
ন্বেদমাত্রপুরীষাণি শ্লেম্স পিত্বং শোিতম্‌। 
তন্থঃ ক্ষরতি সর্কেষাং কম্মাদ্র্ণো৷ বিভিগ্তে ॥ 
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ | 
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো৷ বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ 
ভূগুরুবাচ । 
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রাঙ্গমিদং জগৎ । 
্রহ্মণা পূর্ব স্থষ্ং হি কর্মমভিবর্ণতাং গতম্‌ ॥ 
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ 
ত্যক্ত। স্বধর্মম রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোভ্যো বৃত্তিং ষমাস্থাস্ন পীত। কৃব্নৃপদ্ীবিনঃ | 
্বধর্মানান্থতিষ্ঠস্তি তে দ্বিজা বৈশ্ততাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃতপ্রিয়া লুন্ধাঃ সর্বাকর্শোপর্জীবিনঃ । 
ককষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্ান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভি্বযস্তা দ্বিজ! বর্ণাস্তরং গতাঃ। 
ধর্ম যক্তক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধাতে & 
ইত্যেতে চতুরে। বর্ণ। যেষাং ব্রাঙ্গী সরস্বতী । 
বিহিত! ত্রহ্মণা! পুর্ববং লোভাত্বজ্ঞ/নতাং গতাঃ ॥ 
রহ্মণা ব্রহ্গতনস্থাস্তপন্তেষাং ন নশ্ততি । 
রঙ্গ ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥ ৬ 
্রঙ্গচৈব পরং স্থষ্টং যে ন জানস্তি তেহদ্বিজাঃ | 
তেঘাং বহুবিধাস্বনতান্তর তত্র হি জাতয়ঃ॥  . 
পিশাচ! রাক্ষদ। প্রেত বিবিধ! শ্লেচ্ছজাতন়্ঃ | 
প্নষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥ 
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ভরদ্বাজ উবাচ । 
ব্রাঙ্গণঃ কেন ভবতি ক্ষতরিয়ে। বা দ্বিজোত্তম | 
বৈশঃ শৃদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ব,হি বদতাং বর ॥ 
ভূগুরুবাচ। 

জাতকর্মাদিভিরযন্ত সংস্কারৈঃ সংস্কতঃ শুচিঃ ॥ 

বেদাধ্য়নসম্পন্নঃ যট্ন্‌ কর্খন্ববস্থিতঃ | 

শৌচাচারস্থিতঃ সমাগ্‌ বরঙ্গনিষ্ঠঃ গুরুপ্রিয়ঃ | 

নিত্যত্রতী সত্যপরঃ সবৈ ব্রাঙ্গাণ উচাতে ॥ 

সত্যং দানমথে। দ্রোহ আনৃশংস্তং ত্রপা দ্বণা । 

তপশ্চ দৃশ্ততে ঘত্র স ব্রাঙ্মণ ইতি স্থাতঃ ॥ 

ক্ষেত্রজং সেবতে বর্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ। 
দ্ানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচতে ॥ 

বিশত্যাণ্ড পশুভ্যশ্চ রুষ্যাদীনরতিঃ শুচিঃ। 

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্তঃ ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥ 
সর্ধভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্ধকর্মকরোহশুচিঃ। 
ত্যক্তবেদন্ত্রনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ 

শৃদ্রে চৈতন্তবেল্ক্ষ্যং দ্িজে তচ্চ ন বিদ্াতে । 

স বৈ শুদ্রো ভবেচ্ছদ্রো ্রাঙ্গণো। ব্রাঙ্গণো ন চ ॥” 

ভগবান্‌ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজ হইতে ভাস্কর ও 

নলের স্যাম প্রভাশালী ব্রঙ্গনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি গ্রজাপতি- 
দিগের স্ষ্টি করিয়! স্বর্গলাভের উপায় স্বর্ধপ সত্যা, ধর্ম, তপস্তা, 
শাখত বেদ, আচার ও শৌচের দৃষ্টি করিলেন। পন্পে দেব, 
দানব, গন্ধ, দৈত্য, অনুর, যক্ষ, রাক্ষল, নাগ, পিশীচ, 
এবং ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্র এই চতুধিধ মনুষ্যজাতির স্থষ্টি 
হইল । তখন ব্রাহ্মণের! শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ব গুণ ), ক্ষত্রিয়েরা 
'লোহিতবর্ণ (অর্থাৎ রজোু৭), বৈশ্তগণ পীতবর্ণ (অর্থাৎ 
রজ ও তমোগুণ) এবং শূদ্রগণ কৃষ্চবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন 
তমোগগ) প্রাপ্ত হইল।  ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজন্! সকল 
মন্থষ্যেইত সর্বপ্রকার বর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব 
কেবল বর্ণ (বা গণ) দেখিয়া মন্ুয্যগণের বর্ণ ভেদ করা 
যাইতে পারে না। দেখুন, সকল লোকই কাম, ক্রোধ, ভয়, 
লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম দ্বার। ব্যাকুল হয় এবং 
সকলের দেহ হইতেই স্ষেদ, মুত্র, পুরীষ, শ্লেম্সা, পিত্ত ও 
শোণিত নির্গত হইয়া থাকে । অতএব গুণ দ্বার! কিরূপে 
বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে। ভূপ্ড কহিলেন, ইহলোকে 
. বাস্কতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগত্ই ব্রদ্গময়। 
মনথস্যণ পর্বে ব্রা হইতে স্থষ্ট হই! ক্রমে ক্রমে কার্ণ্য দ্বার! 
ভিন্ন ভিগ্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাঙ্গণগণ রজোগুণ 

গ্রভাবে কামভোগপ্রির, ক্রোধপরতন্ত, সাহসী ও তীক্ষ হইয়া 
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স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাহ।র! ক্ষত্রিয়ত্ব; ধাহারা রজ ও 
তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্ধ্য অবলগ্ন করিয়াছে, 
তাহার! বৈশ্তত্ব এবং যাহার! তমোগুণগ্রভাবে হিংসাপর, লু্ধ, 
সর্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচন্রষ্ হইয়া উঠিয়্াছে 
তাহারাই শৃত্রতথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
কার্য দ্বারাই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ লাভ করিয়াছেন * অতএব 
সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। 
পুর্বে ভগবান্‌ ব্রহ্ম ধাহাদ্দিগকে স্ষ্টি করিয়! বেদময় বাক্যে 
অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই লোভ বশত শুদ্রন্থ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

ব্র।ঙ্গণগণ সর্বদা বেদীধায়ন এবং ব্রত ও নিয়মা মুষ্ঠানে 
অনুরক্ত থাকে, এই জন্ত তপন্ত! নষ্ট হয় না। ব্রান্ষণগণের 
মধ্যে ধাহার! পরমার্থ ব্রদ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, 
তাহার অতি নিকষ্ট বলিয়া গণ্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানহীন 
শ্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষম ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ 
শ্লেচ্ছজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শৃদ্র এই চারিবর্ণের লক্ষণ কি? তাহা আমার নিকট কীর্তন 
করুন্‌। ত্ৃ্ড কহিলেন, ধাহার। জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, 
পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অন্ুরক্ত হইয়! প্রতি দিন সন্ধ্যা- 
বন্দন, ক্গান, তপ, হোম, দেবপুজ| ও অতিথিসৎকার এই যট্- 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ধাহারা শৌচাচারপরাক়ণ, নিত্য 
্রন্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইস্!ব্রাঙ্গণের তুক্তাবশিষ্ অন্ন 
ভোজন করেন, আর ধাহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, 
ক্ষমা, দ্বণা ও তপন্তায় একান্ত আমক্ত দেখ! যায়, তাহারাই 
্রাঙ্গণ। ধাহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধকাধ্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্গণ- 
দিগকে ধন দান এবং প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, 
তীহার! ক্ষত্রিয়। যাহার! পবিত্র হইয়া বেদ।ধ্যয়ন ও কৃষি- 
বাণিজ্যাদি কাধ্য সম্পাদন করেন, তাহার! বৈশ্ত এবং যাহারা! 
বেদবিহীন ও আচারব্রষ্ট হইয়! সর্বদা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান 
ও সর্ব্ব বস্ত ভক্ষণ করে, তাহারাই শুদ্র। যদি কোন ব্যক্তি 
ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। শৃদ্রের স্তায় ব্যবহার করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে শুদ্র এবং যদি কোন ব্াক্তি শুদ্রবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়! ত্রাঙ্গণের সভায় নিয়মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
্রা্মণ বলিয়! নির্দেশ করা যাইতে পারে ॥ 

উপরোক্ত মহাভারতীয় প্রমাণ ও পৌরার্ণিক বংশবিবরণ দ্বার! 
স্পষ্টই জানা যাইতেছে অতি পুর্ববকালে এখানকারমত জাতি-, 
ভেদ ছিল না। কোন ব্যক্তির গুণ ও কর্পদ্বার! তাহার জাতি ব! 
বর্ণ নির্ণীত হইত। পূর্ববকালের লোকেরা! পিতৃপুরুষের গুণ ও, 
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বংশ বহুপুকুষ ধরিয়া একপ্রকার কর্ধ ও গুণশীলী হইগ্লা একটা 
পৃথক্‌ জাঁতি বলিয়া! গণ্য হইল। এইবণে চাতুবর্ণের উৎপত্তি 
হইয়াছে । কিন্তু পরবর্তিকালে বৈদেশিক আক্রমণ এবং প্রক্কৃত 
গুণকর্ম্ম অভাবেও নীচজাতির উচ্চবংশীয় বলিয়া পরিচয় 
প্রদানেও সমাজে বিশৃঙ্ছল উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতে 
ভারতে জাতি ধর্শের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই জন্তই এখন 
চাতুবর্শের মধ্যে পূর্ধ্বকাঁলের শাস্তরনির্দিষ্ট আচার ব্যবহারের 
অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । [ কোন্বণস্থ ও পুর ব্রাহ্মণ 
এবং পঞ্চালর শব দ্রষ্টব্য ৷] 
ভগবান্‌ মন্গর মতে-_ 
গত্রাক্গণঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্থনত্রয়ো বর্ণ! দ্বিজাতয়ঃ। 
চতুর্থঃ এক জাতিস্ত শূদ্রাঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥৮ (১০৪) 
্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি, 
এ. ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। মন্ুটীকাকার কুল্ল-কভটট 
লিখিয়াছেন__পপঞ্চমঃ পুনর্বর্ণে! নাস্তি সংকীর্ণজাতীনাং ত্বশ্থত- 
রব মাতপিতৃজাতিব্যতিরিক্ক-জাত্যন্তর-স্থাক্স বর্ণত্বম্‌।” 
পঞ্চমবর্ণ আর নাই। সংকীর্ণ অর্থাৎ ছুই ভিন্ন বর্ণের মিএণে 
উৎপন্ন জাঁতিকে অশ্বতরাঁদির ন্যায় মাত গিতা ছাড়া অন্য 
জাতিত্ব প্রযুক্ত তাহাকে বর্ণ মধ্যে গণ্য করা যায় ন|। 
মনুর মতে--( ১০২০) 
পদ্বিজাতয়ঃ অবর্ণান্ জনয়স্তাব্রতীংস্ত যান্‌। 
তান্‌ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্‌ ব্রাত্য ইতি বিনির্দিশেৎ 1” 
সবর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজ।তিগণ নিযমাঁদিহীন ও গাস্িত্রী পরিভ্রষ্ 
হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলে। শক, কষ্োজাদি পতিত ক্ষত্রিয়কে 
ত্রাত্য বলা যায়। [ক্রাত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 
আবার মন্থ প্রকাশ করিয়াছেন__ 
প্মুখবাইরূপজ্জানাং বালোকে জাতিয়োবহিঃ। 
স্লেচ্ছবাশ্চার্ধ্যবাচঃ সর্কে 'তেদস্তবঃ স্থৃতাঃ |” (১০1৪৫) 
্রাঙ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাঁদি কারণে যাহার! 
বাহাজাতি বলিয়৷ গণ্য হয়, সাঁধুভাষীই হউক, আর শ্েচ্ছ- 
ভাবীই হউক, তাহার! সকলেই দস্থ্য নামে গণ্য। 
মন্থাদি স্তিকাঁরগণের মতে উচ্চবর্ণের পিতা ও 'নীচ 
বর্ণের মাত! হইতে যে যস্তান জন্মে, তাহাকে অন্গুলোম এবং 
নীচবর্ণের পিতা এবং উচ্চ বর্ণের মাত হইতে যে গুল জন্মে 
তাহাকে শ্রতিলোম বর্ণ স্কর বলে, জন্থুলোম অপেক্ষা গ্রৃতি- 
লোম অতি হেয় বলিয়। গণ্য । ভগবান্‌ মন্ুর মতে অন্গুলোম- 


রণ মাতানো যে ছষ্ট বণিয়া মাতৃজাতির সংঙ্কারযোগ্য হয়। শৃ্ 
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নাই। এজন্য ইহার! নরাধম বলিয়! গণ্য। ত্রাত্যগণ প্রতিলোমজ 
পুত্রের স্।য় উর্ধটদহিকাদি পিভৃকার্য্ে অধিকারী হয় না। 

আঙ্লায়ন স্মৃতি এভৃতি গ্রন্থে অন্গুলোমজ ও প্রতিলোমজ 
অনেক প্রকার জাঁতির উল্লেখ আঁছে। সেই সকল সন্কর জাতি 
হইতে আবার ভারতবর্ষে অসংখ্য গ্রকার জাতির আবির্ভাব 
হইয়াছে । [ সঙ্কর ও ভারতবর্ষ শবে সেই সেই জাতির নাম 
এবং সেই সেই শব্দে তাহাদের উৎপত্তি ০০7০1 
দ্রষটব্য। ] 

পাশ্চাত্য মানবত্তত্ববিদ্গণ বর্তমান চি রী, 
জাবিড় ও মোঙ্গলীয় এই তিন প্রধান বর্ণে বিভক্ত করেন। 
তাহাদের মতে বৈদ্দিককালে ভারতে আর্থ্য ও অনার্ধ্য এই ছুই 
জাতির বাস ছিল। আর্ধ্যগণ ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয্ন ও বৈশ্ঠ এই তিন 
বর্ণ এবং অনার্ধ্য বা! ক্কষ্ণবর্দ আদিম. অধিবানীগণ শুদ্র আখ্যা! 
গ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তি সমীচীন 
বলিয়| বোধ হইল না।  আধ্যগণ আর্ধ্যাবর্ত অধিকার করিলে 
অনেক আদিম অধিবাসী তাহাদের সহিত মিলিত হুইয়া'ছিল। 
তাহারাও কর্ধান্ুধারে চাতুবর্ণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে 
ঘন্দেহ নাই । কিন্ত. যে সকল ক্কঞ্চবর্ণ আদিমজাতি আর্ধ্যগণের 
বিরোধী হইয়াছিল। তাহার! সকলেই শৃদ্র বলিয়া গণ্য হয়। 
[ বর্থ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

এইরূপ আর্ধা হইতেও অনেক অনার্ধ্জাতির উতৎগন্তির 
কথা শুনিতে পাই। খখ্েদের তরেয়ত্রীক্গণে (৭1১৮) লিখিত 
আছে--“তন্ত হু বিশ্বামিত্রস্তৈকশতং পুজা আশুঃ পঞ্চাশদেব 
জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ তদ্যে জ্যায়াংসো। ন 
তে কুশলং মেনিরে। তানন্থ ব্যজহারাস্তান্‌ বঃ গ্রজ। ভক্ষীষ্ঠেতি 
ত এতেদ্ধাঃ পৃঃ শবরাঃ পুণিন্দা। মুতিবা ইনট্ুস্তযা। বহবে) 
ভবস্তি-বিশ্বামিত দন্গ্যনাং ভূরিষ্ঠাঃ 1” 

সেই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে গঞ্চাশজন 
মধুচ্ছন্দা অপেক্ষ। বয়সে জোষ্ঠ এবং পঞ্চাশজন তাহা অপেক্ষা 
ছোট। জোষ্ঠ পুত্রগণ তাহাতে (শুনঃশেপের অভিষেকে) ভাল 
বোধ করিল না। তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ 
দিলেন, “তোদের বংশধরেরা সকলেই নীচ জাতি হইবে ।”* 
তজ্জন্য বিশ্বামিত্রবংশীয় অন্ধ, পুঙড,, শবর, পুলিন্দ ও মুভিবগণ 
আর্ট ও বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ দন্ধ্য ভূরিষ্ঠ বপিখা গণ্য |. 

শবর প্রভৃতিকে পাশ্চাতাগণ দ্রাবিড় শাখাসন্ভৃত অনার্য্য 
জাতি বলিয়! স্থির করিয়াছেন, কিন্ধ। ইহার! আর্্যজাঁতি হুই- 
তেই উদ্ভৃত হইয়াছে। [[ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, ১দ-% 
শব্দে অপরাপর বিবরণ রষ্টব্য ।]  : 


টড » ৮ 


৫৫: ৮৫০ গা ৫০ 


জাতি 
পাশ্চাতা মানবতত্ববিদ্গণ এইরূপে জগতের বর্ণনির্ণয় করিম! 
খাকেন। এই পৃথিবীস্থ মানববর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
তাহাদের সুখত্রী, দৈহিক উন্নতি, মন্তক-গঠন প্রভৃতি বাস 
আকারের অনেক বৈষমা দৃষ্ট হয়) কিন্তু কৃপা দৃষ্টিতে দেখা যায় 
যেস্থানবিশেষের যাবতীক্ম লোকের অনেক বিষয়ে যাদুর 
আছে। এই বৈষম্য ও সাদৃশ্য উৎপত্তিমূলক বলিয়াই বোধ হয়, 
যে সকল মানব যেরূপ আক্কৃতিবিশিষ্ট লোক হুইতে জন্ম পরি- 
গ্রহ করিয়াছে, ভাহাদিগ্ের আকারও তৎস্দূশ হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? বৈষম্যপ্রযুক্ত মানবগণ সাধারণতঃ 
পাঁচটা প্রধান জাতিতে বিভক্ত হুইয়া থাকে ১ যথা ককেসীয়, 
মোঙ্গ লীয়। ইথিওপীয় বা কাফ্রিজাতি, আমেরিক ও মলয়। 
কেহ কেহ শেষোক্ত জাতি ছুইটাকে মোঙ্গলীয় জাতির অস্ত- 
ভূর বলিয়া নির্দেশ করেন। ক্ঠাহারা বলেন, ককেসীয় 
জাতীয় লোকগণ পূর্ব কাম্পীপ্ন সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধা- 
বর্তী পর্বতসম্থুল স্থানে বাঁস করিত; মোঙ্গলীয্গণ আল্তাই 
পর্বতের ভূভাগে এবং ইথিওপীক্স অর্থাৎ নিগ্রো। জাতি আত- 
লাম্‌ পর্বতশুঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। এই সমস্ত 
জাতির আদিম বাসভূমি প্রক্ৃতদ্ধপে নির্ণ্ কর! অতি 
দুঃসাধা ৷ যাহা হউক পণ্ডিতগণ বলেন, ককেসীয় জাতি 
হইতে প্রধান দুইটা বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার 
এক শাখ! আর্য, অপর শাখা সমিতিক (9919610) নামে 
প্রমিদ্ধ। হিন্দু, পাঁরশিক, আফগান, আর্মীণী এবং প্রধান 
গ্রধান যুরোপীয় জাতি আরধ্যশাখা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
এইদপে সিরীয় ও আরবীয় জাঁতি সমিতিক শাখোৎপন্ন। আর্ধ্য 
ও সমিতিক জাতীয় লোকদিগের শারীরিক উজ্জ্বল বর্ণের 
সাঁদৃশ্ত আছে বটে, কিন্তু ইহাদের ভাষার কোনরূপ সাদৃশ্ত 
লক্ষিত হয় না। শ্রই জাতীয় লোকদিগের ধর্মজ্ঞান অতি 
উচ্চ। ইহাদিগের মস্তকের গঠন সস্তবমত পূর্ণ । ইহাদিগের 
শারীরিক আভ্যন্তরীন যন্্রগুলি পুর্ণভাবে কার্ধ্যকরী। 'আরবী- 
গণ অতিশয় কার্ধ্যকুশল, ইহাদের রঙ্‌ ঈষৎ পিঙ্গল, কপাল- 


দেশ উচ্চ, চক্ষু ভুইটা বৃহ; নাসিকার অগ্রভাগ হুক্ম এবং ৷ 8 
আরবীগণ সাধারণতঃ অতিশয় ভ্রমণশীল। | 


ওষ্ঠ পাতল!। 
কেহ কেহ বলেন, আরবীয় কালদী-শাখা হইতে গ্লিভ্দিদিগের 
উৎপত্তি হুইয়াছে এবং আফ্রিকার মুরগণ ও কানানাইট 
(08081186) নামক জাতি ও আরবীয় শাখা হইতে উদ্ভূত হ্ই- 
যাছে। আত্লাস্‌ পর্বতের উভয়পার্খে তুয়ারিক নামক জাঁতি 
বাস করে। ইহারা যদিও আরবীয় অপেক্ষ। ছুর্দাস্ত এবং ইহাঁ- 
" দিগের রং ময়লা, তথাপি অন্ঠান্য রিম ইহাধিগকে রবী 
শীখোতপন্প বলিম্বাই বোধ হয়্। 


৫1 ৬ 


[হঠ 





রি জাতি 


আর্ধ্যশাখোৎপন্ন মানবগণ প্রথমতঃ অন্সস্‌ নদীর তীরে 
বাস করিতেন। তীহারা তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
গমন করিয়াছেন! একাংখ পারস্ত দেশে ও অপরাংশ 
ঘুরোপভূমে ঘাইয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা 
কাশ্মীরের উত্তরে মধ্যএসিয়ার : মধ্যে বাস করিতেন। 
তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিস্ত হওয়ায় কতক ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করেন। ুরোপীয়্ পণ্ডিতগণ শব্দবিদ্যান্ুশীলন দ্বার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, হিন্দু, পারসিক, শ্রীক প্রত্কৃতি প্রধান 


প্রধান ঘুরোপীয়গণ সকলেই এক আধ্ধ্যবংশসম্ভৃত। আর্ধ্য-: 


শাখার যে সমস্ত লোক মযুরৌপথণ্ডে প্রবেশ করেন, 
তাহাদিগের মধ্যে এক দল মুন্নোপের পশ্চিম প্রান্তে যাইয়া! 
উপনিবেশ স্থাপন করেন, তীহারা কেপ্ট নামে প্রসিদ্ধ । 
আধুনিক আইরিস্‌, স্কট, ওয়েল্স্‌ ও 'আরমৌরিকগণ কেপ্ট 
জাতি সমূৎ্পর্ন। আর একদল উত্তরথণ্ডে অবস্থিতি করেন, 
ইহার! জন্দাণ নামে বিখ্যাত। এই ভর্দ্ণ জাতি দুইভাগে 
বিভক্ত-_একভাগ হইতে নরওয়ে, সুইডেন ও দেনমার্কের 
অধিবালিগণ উদ্ভূত হুইয়াছেন। অপরভাগ হইতে টিউটন্‌ 
জাতির উৎপত্তি। আধুনিক জর্শণ, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি 
টিউটন্‌ শাখা হইতে উৎপন্ন। আর একদল লাটিন নামে গ্রনিদ্ধ 
হইয়া মুরোপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই লাটিন জাতি 
হইতেই ইতালীয়দিগের উৎপত্তি। চতুর্থশাখা স্াভোনীয় 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া! যুরোপের পূর্বপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। 
এই শাখা আবার ছুইভাগে বিভক্ত, একভাগ হইতে খোল, 
বোহিমীয় প্রভৃতির উৎপত্তি, 'অপরভাঁগ হইতে রুষ ও সর্তীয়- 
দিগের উৎপত্তি। পূর্বোক্ত সমস্ত জাঁতিই এক ককেশীয় 
জাতি হইতে উৎপন্ন। ককেসীয়দিগের সাধারণ বর্ণ ধবল, 
কেশ কুষ্ণবর্ণ, মন্তক ও মুখাঁকৃতি অপেক্ষা বৃহৎ, মুখ ডিম্বাক্কৃতি, 
ললাট প্রশস্ত, নাসিক সরু । ইহা 
দিগের নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধি শক্তি 
অতি প্রথর। ইহার অতিশয় উন্নতি- 
দি শীল। অন্ঠান্ত জাতীয় লোক অপেক্ষ! 
: ইহারা অতিশয় উন্নত। 
মোঙ্গলীক্গণও পুর্বে ককেসীয় 
জাতির নিকট আলতাই পর্বতে বাস 
করিত। এই জান্ত্রীয় লোকও অতি 
ভ্রমণশীল। তাঁতার, মোঙগলীয়, এসিয়াস্থ রুষিয়া প্রভৃতি দেশের 
অধিবাসিগণ মোঙলীয় জাঁতি-সম্ভূত 1 তুর্কাগণও এই জাতির 
এক শাখা হইতে উৎপন্ন | চীন, জাপান ও উত্তর মহাসাগরের 


ককেমীয় জাতি। 


উপকূলের অধিবান্লিগণও মোঙ্গলীন্স জাতির অস্তভূ্। সুধা 


জাতি 


[২২ 1] 


জাতি, 





রণতঃ মোঙ্গলীয়দিগের রঙ্‌ অপক জন্লাইফলের স্তায়, কাহারও 
কাহারও রঙ্‌ গ্রায় পীতবর্ণ) ইহাদিগের চুল কাল সোজ! ও 
লম্বা, দাড়ি অতি অল্প পরিমাণেই জন্মে । ইহাদিগের নাসিক। 
স্থল, ক্ষুদ্র ও চেপ্টা। ইহাদিগের 
মস্তক আয়তাকার, পার্খদেশ কিঞ্চিৎ 
চৌরস্‌ এবং ললাটদেশ নিম্ন, চক্ষু ঈষৎ 
অসমান্তরাল, কর্ণ বৃহৎ, ওষ্ঠ পুরু। 
এই জাতি অতিশয় অন্ুকরণপ্রিয় ; 
নিজ বুদ্ধি বলে নৃতন কোন কার্য 
করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। 
ইহার! কৃষিকার্ধ্যে অতি পটু । নীতি- 
জ্ঞানে অতিহীন। এই জাতির ভাষ। অন্থশীলন করিলে পরি- 
জ্ঞাত হওয়া যায়, যে এই জাতিও ককেনীয় জাতির স্থায় ছুইটা 
শাখায় বিভক্ত। এক শাখা হইতে চীনদিগের উৎপত্তি 
চীনদিগের ভাষায় বিশেষত্ব এই থে ইহাদ্বিগগের সমস্ত কথাই 
একবর্ণিক। 

ইথিওপীয় অর্থাৎ কাক্রিজাতি। আফ্রিকার সর্বত্রই এই 
জাতির বাস; কেবলমাত্র ভূমধ্যঘাগরের উপকূল প্রদেশে এই 
জাতীয় লোকগণ তত অধিক দেখিতে পাওয়া! যায় না। 
আফ্রিকা মহাদেশের এ অঞ্চলে ককেসীয় জাতির বাস 
দেখিতে পাওয়া! যায় । কাফ্রিজাতীয় লোকগিগের বর্ণ ও চক্ষু 
উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদিগের চুল কাল, মস্তকের পার্খদেশ চাপা 
এবং সন্মুখদেশ বর্ধিত, ললাটদেশ অপ্র- 
শস্ত ও ক্রমনিয়্, কপোলদেশ স্ফীত ও 
নিঃসারিত, নাঁসিকা স্থল ও চেপ্টা, চক্ষু 
কুটিল ও ওষ্ অতিশয় পুরু । 

পৃর্ধে আক্রিকা৷ ইথিওপীয় নামে 
অভিহিত হইত, এই জন্তই এই স্থানীয় |), 
লোক ইথিওপীয় নামে খ্যাত হইয়াছে। এই জাতি নিগ্রো 
নামেও খ্যাত। দাস-ব্যবসারী নিগ্রোগণ যেন্ূপ আক্কৃতি ও বর্ণ- 
বিশিষ্ট বলিয়! বর্ণিত আছে, সেইন্ধপ নিগ্রো গিনি প্রদেশ ব্যতীত 
অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না । আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তনিবাসী 
হটেন্টট্গণের আকুতি অনেকাংশে চীনদিগের সদৃশ) ইহাদিগের 
মুখারুতি অতি কদর্ধ্য এবং শরীর অদৃঢ়॥ উত্তরপ্রান্তবাসী 
কাক্কিগণ অপেক্ষারুত“লম্বা, বলিষ্ঠ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। একমাত্র 
হুটেন্টট্প্রদেশ বাতীত আফ্রিকার সরকারই ভাষার সাদৃশ্ঠ 
লক্ষিত হয়। কাফ্রিজাতির বুদ্ধি অতিহীন, ইহা্দিগের আবিষ্কৃত 
কোন অক্ষর নাই, ইহাদিগের ধর্শজ্ঞান অতি নিট । এই 
জাতীয় লোকগণ ক্রমশ;ই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে । 
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আমেরিক জাতিগণের আবাসভূমি পুর্বে অতিশয় বিস্তৃত 
ছিল। এখন উহাদ্দিগের অধিকাংশ স্থান ককেসীগদিগের 
অধিকারভুক্ত হইয়াছে । ইহারা আমেরিকার রক্তবর্ণ আদিম্‌ 
অধিবাসী নামেও খ্যাত । ইহাদের 
রং ক্ষণ, কিঞ্চিৎ রক্তাভ, চুল কাল, 
সোজা! শ শক্ত। ইহাদের অল্প ও 
ক্ষুদ্র শ্বশ্র জন্মে। কপাল দেশের 
অস্থি উন্নত, নাসিক! সু্গাপ্র, মস্তক 

া্িস্টি ক্ষুদ্র, অগ্রভাগ; উন্নত, পশ্চাত্ভাগ 

চেষ্টা মুখ বৃহৎ 3 ওষ্ঠ পুরু  ই্হাদিগের শিক্ষাশক্কি 
অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। 
ইহার! প্রতিহিংসা-পরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিক্স। কেহ কেহ 
এই আমেরিকদিগকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। মেক্াকো, 
পেরুবীয় ও বসোটবাসী আমেরিকগণ অপেক্ষ।কৃত উন্নত। 
এই আমেরিকদিগের সকলের 'আক্কৃতি সমান নহে, কিন্ত 
ইহারা সকলেই প্রায় একরূপ গুণবিশিষ্ট এবং ইহাদের ভাষাও 
একন্ূপ। এই জাতীর লোকগণ ক্রমেই ক্ষয্ন হইতেছে। 

মলয় জাতি ন্থুমাত্রা, বণিও, যব, ফিলিপাইন: প্রস্ৃতি 
দ্বীপে বাস করে। ইহার্দিগের শরীর তাত্রবর্ণাভ, ইহাদ্দিগের 
চুল ক্ৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু দেখিতে কদর্ধ্য, 
মুখ বৃহৎ, নাসিকা স্থল ও ক্ষুদ্র, 
মুখদেশ প্রশস্ত ও চেপ্টা, দস্তগুলি 
বৃহৎ। ইহাদের মস্তক উন্নত ও 
গোলাকার, ললাটদেশ নিয় ও প্রশস্ত । / % 
ইহাদিগের নৈতিকজ্ঞান অতি নিকষ্ট। //ি 
ইহারা নিথ্ো অথবা আমেরিকদিগের তায় « অলদ অথবা 
সমুদ্রভীরু নয়। ইহারা অনেক সময় কার্য্য কালে বুদ্ধির পরিচয় 
প্রদান করিয়। খাকে। 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া! যায় ষে, প্রত্যেক 
এদেশ আদিম অধিবাসীশৃন্ঠ হইয়! নূতন লৌক কর্তৃক উপ- 
নিবেমিত হইয়াছে। যুরোপথণ্ডের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিলে 
ইহা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে। যুরোপের প্রত্যেক প্রদেশেই . 
কেণ্ট, জর্দাণ, লাটিন প্রভৃতি জাতির শাখার ঘাত গ্রতি- 
ঘাতে এক একটা নূতন জ্বাতি সংগঠিত হুইয়াছে। কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন, কেপ্টজাতি পৃথিবীর প্রার্গ- সর্বত্র ' 
বিশ্বৃত। এই জাতি মধ্য-এধিয়া হইতে ছুই শাখায় বিভক্ত 
হইয়া যুরোপে এ্রাবেশ করিয়াছে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
মুরোপের সকল জাতিই ককেসীয়-কেপ্ট শাখা হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে । বাস্তবিক পৃথিবীর সর্বত্রই ককেসীম্জাতির ব্আধি- 
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পতা দেখিতে পাওয়া ষায়। আমেরিকায় সেখানকার আদিম 
নিবাদীদিগের সহিত ক্কেসীয়জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে 
নৃতন নৃতন জাতি উৎপন্ন হইতেছে। 
এইরূপে যুরোপীক়্ ও নিগ্রো! জাতির সংমিশ্রণে মুলাটো 
(019185০), নিশ্রো। ও আমেরিক জাতির সংকবে জন্বো 
(27৮০৪) প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইতেছে । 
পুর্বে লিখিয়াছি, পাশ্চাত্যমতে, মানবগণ পাঁচটা প্রধান 
বিভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে ককেসীয়গণ শ্বেতবর্ণ, মোঙ্গলীয়গণ 
শীতবর্ণ, ইখিওণীমগণ কুষ্ণবর্ণ ও আমেরিকগণ তাত্রবর্ণ। কিন্ত 
শারীরিক বর্ণ বারা সকল সমক়্ে জাতিবিশেষ নির্বাচিত হইতে 
পারে না। একজাতীয় লোকও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইতে পারে। 
হিন্দুগথ ককেসীয় জাতিতুক্ত, কিন্তু ইহাদের বর্ণ যুক্বোগপীয় 
ককেসীয় জাতির তুল্য শ্বেত নহে। ক্কষ্ণবর্ণে অধিক উত্তাপ 
সহা করিতে পারে, এই জন্তই নিগ্রো জাতীয় লোকের বাস 
উষ্ণপ্রধান দেশে । ইহা্দিগের শরীরও উত্তাপ সহ্য করিয়া 
নির্মিত হইগ্লাছে। কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট লোকদিগের শরীর- 
সংস্থান বিষয়ে এই প্রভেদ লক্ষিত হয় যে এক শ্রেণীর লোৌক- 
'দিগের আঠামজ়্ চক্দেই রক্তের উপকরণ মিশ্রিত থাকে, অন্য 
শ্রেণীর তাহা থাকে না । 
ভিন্ন ভিন্ন মন্ুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেশ লক্ষিত হয়। কেহ 
কেহ বলেন, কেশের মুলদেশে শীরীরিক বর্ণের উপাদান 
রিনাস্ত আছে। নিগ্রোদিগের পসমের গ্যায় কেশও কৃষ্ণ বর্ণ 
এবং আমেরিকদিগের খাড়া চুল ও রক্ত বর্ণ দেখিলে শারীরিক 
বর্ণের সহিত কেশের সন্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সেইন্নপ 
. চক্ষুর সহিতও ইহাদের সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ সুন্দর বর্ণ- 
বিশিষ্ট লোকের চক্ষু উজ্জল এবং কেশও শোভনীয়। ভিন্ন 
'ভিন্ন জাতীয় লোকের মন্তকের গঠন বিভিন্ন প্রকার এবং 
এই জন্তই তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তিরও পার্থক্য হইয়া থাকে । 
সাধারণতঃ ককেসীয় জাতির মস্তক প্রায় গোলাকার, 
ললাটদেশ মধ্যমাকার, কপোলাস্থি ক্ষুদ্র, সম্মুখের দস্তগুলি 
লঙ্গভাবে অবস্থিত। মোঙ্গলীয়দিগের মস্তক আয়তাকার, 
কপোলাস্থি নিঃসারিত, নাসারন্ধ, অপ্রশস্ত, নাসিকা চেপ্টা। 
ইথিওপীয় জাতির মস্তক ক্ষুদ্র ও পার্খবদেশে চাঁপা, ললাটদেশ 
ঈষৎ নু, কপোলাস্থি উর্ধপ্রমারিত ও নাসারন্ধ, বিস্তৃত । 
আমেরিকদিগের গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়দিগের ন্তায়, 
কেবল ইহাদিগের উর্ধাদেশ গোলাকার এবং পার্শদেশ মোঙ্গ- 
_লীয়দিগের স্তায় তত চাপা নহে। মলয়দিগের তালুদেশ ক্ষুদ্র । 


সুখের ও মন্তকান্থির দৈর্ঘ্যবশতঃই ককেসীক্সগণ বুদ্ধি বিস্যা ] 


প্রভৃতি বিষয় তন্ঠান্ত জাতি অপেক্ষ। অনেক উন্নত। এই 


" জাতিকোৰী 


ককেসীয় জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখোৎপন্ন জাতিবিশেষের শিরো- 
স্থির তারতম্য জন্ত বুদ্ধিবৃত্তির ন্যুনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে । 
মুরোপীয় জাতিসমূহের শিরোস্থির বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। 
মানবজাতিবিভাগ সম্বন্ধে যুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধোও 
মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । লেব্নিজ ও লেসপিড 
(0০1৮916 ০০৫ 15০০০) মানবজাতিকে যুরোপীযঁ, লাপ্‌- 
লণ্ভীয়, মোঙগলীম্ম এবং নিগ্রো এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেন। লিনিয়স্‌ 0,01224১) বর্ণভেদে শ্বেত, গীত, রক্ত ও. 
কৃষ্ণ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কান্ত (0870) মানব- 
সমূহকে শ্বেতবর্ণ, তাঅবর্ণ, ক্ুষ্ণবর্ণ ও জল্লাই ফলের বর্ণ এই 
চারি বর্ণে বিভক্ত করেন। ব্লুমেনবক (3199৩015801) ককে- 
সীম, মোঙ্গলীয়, ইথিওপীর, আমেন্রিক ও মলয় এই পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত করেন। বাফুন (3897) মানবমগুলীকে উত্তর- 
প্র্েশীয়, তৎপর প্রদেশীয়, দক্ষিণ এসিয়, কৃষণবর্ণী্, মুরোপীন্ন 
এবং আমেরিক এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রিচার্ড 
বলেন, মানবগণ ইরাণ (ককেসীয়), তুরাণ ( মোঙ্গলীয়), 
আমেরিক, হুটেন্টট্‌, নিগ্রে', পাপুয় ও আলফোরা (অস্ট্রেলীয়) 
এই কল্প শ্রেণীতে বিভক্ত । পিকারিং (710157198) শ্বেত, 
মোঙ্গলীন্প, মলয়, ভারতীয়, নিগ্রো, ইথিওপীয়, হাঁব্সী, পাপুর, 
নিষ্রিতো, অস্ট্রেলীয় এবং হুটেন্টট্‌ এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। পিশ্চেলের (১৪5০1) মতে মানবগণ সাত 
শ্রেণীতে বিভক্ত যথা_-(১) অদ্ট্রেলীয় ও তাসমণীয়, (২) 
পাপুর, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) দ্রাবিড়ীয়* (ভারতবর্ষের পশ্চিম- 
প্রান্ত নিবানী অনার্যযগণ এই বংশসন্ভৃত), (৫) হটেন্টট ও 
বুসম্যান, (৬) নিগ্রো, (5) ভূমধ্যসাগর গ্রদেশীয় । এই 
ভূমধ্যসাগর গ্রদেশীয়গণই ব্লুমেনবাঁকের মতে ককেসীয় জাতি। 
জাতিকোশ (ক্লী)জ্বাতেঃ কোশমিব। জাতীফল। 
জাতিকোষ (ক্রী ) জাতেঃ কো।শমিব । জাতীফল। (ভাঁবগ্র* ) 
চলিত কথায় জায়ফল। “জাতীফলংজ!তিকোষঃ মালতীফল- 
মিত্যপি।” ইহার গুণ রস, তিক্ত, তীক্ষ, উষ্ণ, রোচন, লঘুঃ 
কটু, দীপন, শ্লেম্মা ও বাযুনাশক, মুখের বিরসতানাশক, মল- 
কারক, কৃমি, কাস, বমি, শ্বান ও শোষনাশক এবং স্থুলকার্ক। 
জাতিকোধী [নী জাতিকো যমন্তাঅন্তীতি অচ্‌ (অর্শ আদিভ্যো 
অচ্‌। প| ৫1২।১২৭)ততঃ ভীপ্‌। জাতীপত্রী। (রাজনি') জয়িত্রী। 
* দ্রাধিড়ীয় জাতির মণ্তক ঈবৎ চেপ্ট|॥ নাসিক! অনুচ্চ ও প্রশস্ত, 
মুখকোণ অপেক্ষাকৃত হৃন্ব, ওষ্টাধর স্থুল। মখমগুল প্রশস্ত ও মাংদল। 
ইহাদের মুখী সোটের উপর কদর্য ও অসমাম। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন, 
শাখার গড় উচ্চত! ৬১.৪৯ ইঞ্চ হইতে ৬৩.৮২ ইঞ পর্ধান্ত হইয়। থাকে । 


শরীর স্বুল এবং জঙ্গপ্রতাজ সফল দৃঢ়। হাটি গুমবর্ণ হইতে 
থা ঘোর কৃ হই থাকে । 





জাতিধর্মম 
জাতিধর্্ম (পুং) জাতীনাং ধর্পাঃ। ব্রাহ্মণাদির ধর্ম । 
“উৎসাগ্যস্তে জাতিধর্্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাঙতাঃ।” (গীতা) 
মহাভারতে শাস্তিপর্কে জাতিধর্শের বিষয় লিখিত হুই- 
য়াছে। যুধিষ্ঠির ভীম্মকে জাতিধর্শের বিষয় ছিজ্ঞাসা! করিলে 
ভীন্ম এই প্রকার বলিয়াছিলেন। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্য- 
প্রয়োগ, সমাক্্ূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পরীতে পুত্রো্ 
পাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা! ও ভৃত্যের ভরণ- 


. পোষণ, এই নয়টা সর্ধবর্ণের সাধারণ ধর্শ। ব্রাহ্মণের ধর্শ 


ইন্দ্রিরদমন ও বেদাধ্যয়ন। শাস্তত্বভাব জ্ঞানবান্‌_ ক্রাঙ্গণ 
যদি অসৎকার্ধ্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক সৎপথে থাকিয়। 
ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা! হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া 
সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্টান কর! তাহার অবশ্ত 
কর্তব্য।, ব্রাহ্মণ অন্ত কোন কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করুন আর' 
নাই করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই 
ত্রাঙ্গণ বলিয়! গণ্য হন। 

ধনদ।ন, হঙ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যক্সন ও প্রীজাপালনই ক্ষত্রিয়ের 
প্রধান ধর্ম । যাজ্জ!, যাজন বা! অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্থ্যবধে উদ্যত হওয়া ও যুদ্ধস্থলে পরাক্রম 
গ্রাকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্ঠ কর্তব্য। যে সকল ক্ষত্রিয় 
যক্তণীল, শাক্তরজ্ঞানসম্পন্ন ও মমরবিজনী তাহারাই করত্রিক্ 
বলিয়া! বিখ্যাত হন। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধস্থল হইতে অক্ষত শরীরে 
এ্রতিনিরৃত্ত হন, তিনি ক্ষত্রিয়াধম। দাঁন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ 
দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন । অতএব ধর্থার্থা 
নরপতির ধৰলাভার্থ যুদ্ধ করা অবস্তা কর্তব্য । সর্বদ! ক্ষত্রিয়গণ 
প্রজাদিগকে স্ব স্ব ধর্ে অবস্থানপুর্ববক, যাহাতে তাহার! শাস্ত- 
ভাবে ধন্মান্ুষ্টান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত্রিয় অন্য 
কোন কার্ধ্য করুন্‌ আর নাই করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া 
গ্রজাপালন করিলেই ক্ত্রিয় বলিয়! পরিগণিত হইতে পাঁরেন। 

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সছুপায় অবলক্বনপূর্ববক ধন- 
সঞ্চয়, বাগণিজযাদি এবং পুত্রনির্বিশেষে পশুপালন করাই 
বৈশ্তের নিত্যধর্্ম। এতদ্বাতীত অন্ত কোন কার্যোর অনুষ্ঠান 
করিলে বৈশ্ঠকে অধন্ম্ে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্‌ ব্রহ্ধা 
জগত স্থষ্টি করিয়া ব্রাপ্ধণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে মনুয্যরক্ষা ও 
বৈশ্তকে পশুরক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং বৈশ্তাগণ 
পণুগালন করিলেই মঙ্গললাভ করিবে । বৈশ্ত অন্তেরও একটা 
ধেস্গুর রক্ষক হইলে ছুগ্ধ, শতধেনুর রক্ষক হইলে: সম্বৎসরে 
একটা গোমিথুন, অন্ঠের ধন লইয়া বাণিজো প্রবৃত্ত হইলে 


. লন্ধধনের সপ্তমভাগ এবং কৃষিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে সপ্তমাংশের 


একাংশ না পাগলা? পশুপালন 


৬ রঙ 
চা হ ৪ 


[২৪] 


বিষয়ে অনাস্থাপ্রদর্শন বৈশ্ঠের নিতান্ত অবর্তব্য। বৈশ্য 
পশ্ডপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্তের হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার নাই। ও 

ভগবান্‌ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া 
শু্রের স্থষ্টি করিয়াছেন; অতএব তিন বর্ণের সেবাই শুদ্রের 
প্রধান ধর্ম । ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শুদ্রের পরম স্মৃথ- 


লাভ হয়। শুক্র অর্থ সঞ্চম করিলে ত্রাঙ্গণ প্রভৃতি উৎকষ্ট 


জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তজ্জন্ত পাপগ্রস্ত 
হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় কর! 
নিতান্ত নিধিদ্ধ। কিন্ত রাজার আদেশান্ুসারে ধর্মমকার্ধ্যের 
অনুষ্ঠানের জন্য অর্থসঞ্চয় কর! শূদ্রের অবিহিত নহে । বর্ণ 
রয় শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, 
পাছকা, চামর, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবেন । শুদ্রের এই 
সমস্ত দ্রব্য ধর্পালন্ধ ধন। শুদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার 
পিগুদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ কর! 
গ্রভূর অবশ্থাকর্তব্য । শূদ্র প্রভুর বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে অথব! 
ধনক্ষয় হইলে কখন প্রতুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে 
না। ত্রাহ্গণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় শুদ্রের যজ্ঞে অধিকার আছে, 
কিন্তু স্বাহা ব্যট্‌ প্রভৃতি ও বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই, এই 
জন্য শূত্র হ্বয়ং ব্রতী ন| হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিতে পারিবে, এ যজ্ঞের দক্ষিণা পুর্ণপাত্র। 

ভগবান্‌ মন্গু জাতিধর্্বের বিষয় এই প্রকার বলিয়াছেন, 
যন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় 
প্রকার ব্রাঙ্গণের জাতিধর্মা। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, 
অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ক্ত্রিয়ের জাতিধর্ঘ্ম । পশুপাঁজন, 
দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুনীদ (সুদ) ও কৃষি বৈশ্বোর 
জাতিধর্্ম। এই তিন বণের শুশ্রাষা ও. অনন্থয়া শৃদ্রের 
জাতিধর্খা। 

“অপায়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা । 

দানং গ্রতিগ্রহঞ্চেব ত্রাহ্মণানামকন্পায়ৎ ॥ 

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্ায়নমেব চ। 

বিষয়েঘ্রসক্কিশ্চ ক্ষত্রিয়ন্ত সমাসতঃ ॥ 

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 

বণিকৃপথকুলীদঞ্চ বৈত্তস্ত কষিমেব চ ॥ 

একমেব তু শূড্রন্ত প্রভুঃ করস সমাদিশেৎ। 

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রাযামনন্থয়য়া ॥* (মন্থু ১৮৮৯১) 


জাতি(তী)পত্রী (ভ্্রী) জাতেঃ (জাত্যাঃ) পত্রী ৬তৎ : 


গৌরাদিত্বা ভীষ্‌। 


গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জয্িত্রী। জাতিফলের 
ত্বগ্বিশেষ। চাড়া 


জাতিফল 


প্জাতিফলন্ত ত্বক্‌ প্রোক্তা জাতিপত্রী ভিষগ্ৰরৈঃ। 
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটুষণ! রুচি বর্ণকৃৎ ॥ 
কফকামবমিশ্বাসভৃষ্ণারুমিবিষাঁপহা ॥৮ (ভাবপ্র*) 
ইহার গুণ লঘু, স্বাছু, কটু, উষ্ণ ওর্রচিকারক, কফ, কাস 
বমি, শ্বাস, তৃষা কৃমি ও বিষনাশক। 
জাতি(তী)ফল (ক্লী) জাত্যাধ্যং ফলং মধ্যলো* করা । 
জাতীফল, সুগন্ধ ফলবিশেষ, জায়ফল। সংস্কত পর্যযায়__ 
জাতীকোষ, ফলংজাতি, ফলঞ্জাতী, কোষক, কোশ, জাতি- 
কোষ, জরাভোগ্য, জাতীকোশ, জাতিফল, জাতিশন্ত, শালুক, 
মালতীফল, মজ্জসার, জাঁতিসাঁর, পপুট, সুমনঃফল। 
ইংরাজীতে ইহাকে নাটমেগ (8:88) কহে। ইহার 
বৈজ্ঞ।নিক মাইরিষ্টিকা ফ্রেগ্রান্স (11)17150108 0267805), 
তত্তিক্ন 2. ০7710172175) 1. 25050150211, 8707081108 
গ্রভৃতিও কহে। 
জাতিফল বা জায়ফল একরপ বৃক্ষের ফল। এই মনোহর 
বৃক্ষ চিরকাল উজ্জল শ্তামবর্ণ নিবিড় পত্রারৃত থাকে এবং 
প্রায় ৪৯1৫০ ফিটু পর্য্যস্ত উচ্চ হয়। এই জাতীয় বহুবিধ 
বৃক্ষের ফল দেখিতে জাতিফলের সম্পূর্ণ অন্রূপ, কিন্ত 
উহাদের গুণের বিস্তর তারতম্য আছে এবং উহারা প্রকৃত 
জায়ফলের ন্যায় সুগন্ধি নহে। প্রক্কৃত জায়ফল ১২৬ 
হইতে ১৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাস্তর পর্য্স্ত এবং ৩ হইতে 
৭* উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে জন্মে। 
মলক্কাস্‌ ভ্বীপপুঞ্জ, জিনোলো, সেরাম, আস্বোয়ানা, দন্মা, 
নিউগিনির পশ্চিমাংশ প্রভৃতি কতক স্থানে এই বুক্ষ বস্তা- 
বস্থায় দৃষ্ট হয়। এই সকল দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও এই 
গছ সত্বর জন্মে না, তবে মনুষ্যাগণ নানাস্থানে ইহার চারা 
রোপণ করিয়াছেন এবং জাতীফলভূক্‌ পর্ষীগণ ইহার 
বন্ধ বহুদূরে লইয়! গিয়া সেই সেই স্থানে এই গাছ বিস্তার 
করিতেছে । জল বায়ু ও মৃত্তিক! উপযোগী হইলে এই বৃক্ষ 
সহজেই বদ্ধিত হয়। শিঙ্গাপুরের সম-অক্ষান্তরবর্তী তার্ণেত- 
দ্বীপে প্রথমে জাতিফল জন্মিত, ওলন্দীজগণ উহার উন্নতির 
জন্ত ১৬৩২ খৃঃ অন্দে তার্পেত হইতে বান্দ! স্বীপপুঞ্জে ইহার 
উদ্যান স্থাপন করেন। তদ্বধি এখন পর্যন্ত বান্দা হইতে 
বিস্তর জায়ফল নানাস্থানে রপ্তানী হইতেছে। 
খৃষ্া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা বেস্কুলেন 
-ও প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপে ইহার আবাদ করেন) তৎপরে 
জমে মলয়, শিক্গাপুর, পিনাঙ্‌ ও তথা হইতে ব্রেজিল ও 
* ভারতী দ্বীপপুঞ্জে ইহার চাঁদ হইতে 'লাগিল। কলিকাতার 
উদ ্িজ্ান বিষয়ক-উদ্যানেও ইহার বৃক্ষ উৎপন্ন হই়াছে। 
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বেস্কুলেনদ্বীপে আজিও এচুর পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হই- 
তেছে। এখন প্রধানতঃ বান্দা ও বেগ্কুলেন এই উভয় স্থান 
হইতেই অধিকাংশ জাতিফল নানাদেশে রপ্তানী হয়। বর্তমান 
শতাব্দীর গ্রারস্তে পিনাঙ্‌ ও শিঙ্গাপুর দ্বীপেই অধিক জায়ফল 
জন্মিত। বান্দা! হইতেও অধিক পরিমাণে জাতিফল উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু ১৮৬* খুঃ অন্দে এ সকল উদ্যান একবারে নখ হইয়া 
যায়। চীনগণও সম্প্রতি স্বদেশে ইহার আবাদ করিতেছে । 
ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বতে ও সিংহলে ইহার চাস হইতেছে । 
অনেকের আশা ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে জামেক। দ্বীপেই ভবি- 
য্যুতে এচুর জাতিফল উৎপন্ন হইতে পারে ॥. 

জন্স্থানে এই সকল বৃক্ষ নবম বর্ষে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় 
এবং প্রায় ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাচিয়। থাকে । পক্ক জাতিফল 
দেখিতে আখ্রোটের স্ায়। ইহার উপরিভাগে খোসা, 
পরিপক ও শুষ্ক হইলে উহা! সমান সমান খণ্ডে ফাটিয়া যায়। 
খোসা ছাড়াইলেই কোমল প্রকৃতি স্তরবদ্ধ দল বাহির হয়, 
টাটুক। হইলে এই দল ঘোর রক্রবর্ণ থাকে । ইহাই জয়িত্রী, 
জয়িত্রীর পর জায়ফল। ইহার উপর আবার ছুইটী আবরণ 
থাকে । উপরের আবরণ অপেক্ষাকৃত মস্থণ ও কঠিন, ভিতরের 
আবরণ পাতল! এবং ধূমলবর্ণ, ইহাই স্থানে স্থানে শস্তের ভিতর 
পর্য্যস্ত ভেদ করিয়া থাকে ; তজ্জন্যই জাতিফল ছেদন করিলে 
উহ্থাতে মার্ধলের স্ায় ছিটা ছিটা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। জয্িত্রীর 
পরিমাণ সমস্ত শুকষফলের প্রায় একপঞ্চমাংশ । 

জয়িত্রী ও জায়ফল এক বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। 
এই ছুই বস্ত বহু কাল হইতে এসিয়া ও যুরোপে বহু সমাদরে 
মসলারূপে ব্যবহৃত হইয়! আসিতেছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
যে সকল দ্বীপে ইহারা উৎপন্ন হয় এ দ্বীপবাসিগণ 
আদৌ ইহাদের মর্খ জানে না এবং কখন মসলারূপে ব্যবহার 
করে না। 

বান্দাধ্ীপে বৎসরে তিনবার জাতিবৃক্ষে ফল ধরে। 
১ম আাবথমাসে,, ২য় কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ও শেষবার 
চৈত্রমাসে & সকল ফল পরিপক্ক হয়। ফল আনত. হইলে 
খোস। ছাড়াইয়! জয়িত্রী বাহির করে এবং উহা! পৃথক্‌ শুষ্ক 
করিয়া লয়। জাঁতিকোষ আবরণের মধ্যে দুইমাজ ধরিয়। 


'কাষ্ের ধূমে শু করিতে হয়, নতুবা কীটে শন্ত নষ্ট করিয়া 


ফেলে । বান্দীবাসিগণ প্রথমে দিন কএক বৌদ্রে শুষ্ক 
করিয়া অবশেষে ধুম দেয়। যখন শল্ত খোলার মধ্যে নড়িতে 
থাকে, তখন ভাঙ্গিয়া বাহির করা হয়। অনেক সময় কীট 
হইতে রক্ষা করিবার জন্ত জাতীকোষকে চুণে ডুবাইগ্জা লওয়া 
হয়। কিন্তু ধুমশ্ুফ জাতীকোধই অনেকের ভাল লাগে। 


জায়ফল হুইতে ছুইগ্রফার তৈল বাহির হগ্জ। ১ম 
উদ্বাপ়্ী তৈল, ২য় স্থায়ী তৈল। তনাধ্যে প্রথম প্রকার শুত্র 
শু জাগনফলের অতিশক্প তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকার 
তৈল কঠিন, পীতাভ ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট । শেষোক্ত 
তৈল অকর্শাণা জাতীফল চূর্ণ ও বাঁস্পের তাঁপে উষ্ণ করিয়া 
এবং ততপরে নিষ্পীড়িত করিয়া বাহির করা হয়। শীতল 
হইলে এ তৈল কঠিন, দানাকাত ও পাঁটলবর্ণে পরিণত হয়। 

জলের সহিত চৌয়াইগ়! জঙ্বিত্্রী ও জায়ফল উভয় হইতেই 
ইহাদের গন্ধব পদার্থ বাহির করিগ্না লওয়া যায়। এ 
পদার্থ তৈলময় ও অতিশয় উদ্ধান্ধী। ও পদার্থকে জয়িত্রী ও 
জা়ফলের আরক বলা যাইতে পারে । জক্িত্রীর আরক 
ঈষৎ গীতাঁভ, জীয়ফলের আঁরক প্বচ্ছ। এই উতভক্ন প্রকার 
আরকই সাবান সুগন্ধি করিতে প্রীভৃত পরিমাখে বাবহৃত 
হয়। এই জঙ্তই বিলাতৈ জক্বিত্রী ও জীয়ফলের কাঁটুতি 
এত অধিক । পিস্‌ (2155৫) সাহেব তীহার “আঁট অব্‌ 
পার্ফিউমারি” নামক ্রস্থে উল্লেখ করেন যে, ইতলগড ও 
স্কটলগ্ডে প্রতি বৎসর ১৪০,৯০* পৌণু অর্থাৎ প্রান ১৭৫০ মণ 
জায়ফল খরচ হয়। আবার সিমণ্ডস্‌ (3+010735) সাহেব 
লিঘিয়াছেন, ১৮৭৯ খৃঃ অন্ধ হইতে পূর্ব পাঁচ বতপরে গড়ে 
প্রতি বৎসর প্রারন ৫৯২,৭৩৬ পৌগু জায়ফল কেবল ইংলশু ও 
স্টটূলঙ্ডে খরচ হয়। ইহা পূর্ব পরিজাণের চতুপ্তণের অধিক। 

বহুবিধ ইংলভীয় শন্ধদ্রবো জায়ফলের আরক মিশ্রিত 


খাকে। অল্প পরিমাণে মিশ্রিত কৰিলে ইহা দ্বারা লীভেগ্ার,: 


বার্গামট প্রভৃতির গন্ধ আরও মনোরম হয়। 

পূর্বে বান্দার সাবান খলিগ্জা জায়ফলের স্থীরী তৈল 
হইতে একরূপ সাবান তৈয়ার হুইত। এখন জায়ফলের 
'আরক দিয়া সাবান সুগন্ধি করিবার প্রথা হশুয়্ায় উহার 
বাবসা লোপ হইক্সাছে। 

অনেকানেক প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে জাতীফলে লামোল্লেখ 
ও উহার শুণাগুণের বিষয় বর্িত আছে। স্ৃতরাং জাভীফল যে 
কতকা'ল হইতে ভারতবর্ষে ্াবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহ! 
নির্ঘয় করা ছুষ্ষর। ঁমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, খুন ৬১ 
শতাব্ধীতে আ'রবদেশীয় বণিকগণ পর্ব হইতে জাতীফল 
আমদানী করিয়া মুরোপে প্রেরণ করিতেন । শ্ই সময়ে 
পারস্ত ও আরবদেশীগ, বৈদযাগণ ইহার গুণাগুণ জানিতেন। 
হিদুবৈদ্য ও খুলমান হাকিমগণ জাঁযফষাকে উদরামন্ প্রভৃতি 
রোগে অতি উৎরুষ্ট উঁষধ বলিয়া ধাকৈন । হাঁকিমদিগের 
মতে, ইহা উত্তেজক, মাদক, পাঁচক, বলকারক -ও উপদংশ- 
কৌগে হিতকর |. 
€ 


[২৬] 





জাতিবাধক 

মূরোগীয় চিকিৎপকমণ্ডলীও গরচুর পরিমাণে জাতীফলের 
আরক প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তীহাদের মতে, উহা 
উত্তেজক, বাধুনাশক এবং বহুবিধ উদরাময়রোগে ফলগ্রদ। 
অধিক মাত্রায় মেঝ: করিলে ইহা নিদ্রাকর॥ ইহার মাত্রা 
সচরাচর ১* হইতে ২০ শ্রেণ পর্যাস্ত। জাতিফল-ভিজান-জল 
খাওয়াইগে ওলাউঠা রোগীর শান্তি হয়। জাতীফল হইতে 
তিন শ্রকার দ্রব্য ওষধ জন্য প্রস্তত হয়, ১ উদ্ধায়ী তৈল, ২ 
আরক ও ৩ স্থায়ী তৈল। শেষোক্ত দ্রব্য বাত, পক্ষাঘাত ও 
অন্তান্ত বেদনায় গ্রলেপন্ধপে ব্যবহৃত হয় । 

দেশীয় কবিরাজগণ নিম্নলিখিত উপায়ে জাতীফল হইতে 
উদরাময়ের একন্সপ উষধ প্রস্তত করেন। একটী জাতী- 
ফলে একটা গর্ভ করিয়া উহাতে কিঞ্চিং আফিম (রোগীর 
অবস্থা ও বরসান্্যাযী মাত! ) পূরিয়! উহার গুঁড়া ছার! ছিদ্র 
বন্ধ করিতে হইবে । পরে এ জাতীফল কিঞ্চিৎ ময়দার আটার 
ভিতর পুঁরিয় উষ্ণ ভগ্যে দগ্ধ করিতে হইবে | পরে এ কোষ ও 
আফিম চূর্ণ করিম্বা রোগীর বয়সান্গুষা়ী মাত্রা খাওয়াইতে 
হইবে । ইহা বলকারক ও বাতনাশক | জলে বাটিয়া ইহা ফুলা- 
স্থানে লাগাইলে উপকার হয়। ছি ও চিনি মিউিত করিয়া 
জায়ফল শিশুদিগের উদরাময়রোগে শ্রযুক্ত হইয়া থাকে । 

এতভিন্ন জয়িত্রী ও জাক্নফল উভয়ই রন্ধন ও পাণ গ্রভৃতির 
মসলানপে প্রচুর পরিমাণে সর্ব বাবহৃত হইতেছে। 
".. বৈদাক মতে, ইহার 'ুণ-_কষায়, কটু, উ, গলরোগ, 
রক্তাতিসার ও মেহনাশক, বৃষ্য, দীপন, লঘু। (রাজনি" ) 
রস তিক্ত, তীক্ষ, রোচন, গ্রাহক, স্বরহিতকর, শ্লেম্সা, বায়ু 
ও মুখের বিরসভা-নাশক, মল, দৌর্ন্ধয, কৃষ্ণতা, কলমি, কাস, 
বমি, শ্বাস, শোধ, পীলস ও হাদ্রোগনাশক । (ভাকপ্র ) 
ভৃষ্ণাশূলনাশক | (বাজব* ) 


[ জাতিফলাদিচুর্ণ, বৈদ্যকোক্ত উ্ধধবিশেষ । প্রস্থত প্রণালী-_ 


জায়ফল) বিড়ঙগ, 'চিতামূল, তগরপাদুক| (অভাবে - শিউলী 
ছোপ, অথবা পাভাড়ি, ) তালিশপত্র, রক্তচন্দন, গুঠী, লবঙ্গ, 
ক্ষষ্জীরা, কর্পূর, হর্ধিতকী, আমলা, মরীচ, পিপল, বংশলোচন 
গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ ২ তোবা, দিদ্ধিচর্ণ ৭ পল এবং সকলের ষমান সমান 
চিনি একত্র ভালরূপ মর্দন করিয়া! লইবে। গ্রহুণী, অতিার, 
অগ্রিমান্দয ও প্রতিন্তাপ্ প্রভৃতি রোগে ব্যাবন্ৃত হুয় |. 
জাতিবাধক (বি) জাতে বাঁধকঃ ৬তৎ। প্রাচীন দৈঙ্াপ্মিক- 
দিগের মতে ব্যক্তির অভেদ। 

“ব্যক্েরভেদস্তল্যন্বং জাতিবাধকসংগ্রহঃ 1” ( ভাষাগি* 7 
(জাতি শব্দ দেখ। ] 


"". জাতিশক্তিব!দ [ ২৭] * ** জাতী 
৫ লল5)8877 সি ললল_্আ  া্ঙ্শ্্গী 
জাঁতিধ্বংস (পুং) জাতেঃ ধ্বংসঃ ৬ভৎ। জাতিভ্রংশ, জাতি | জাতিশব্দ (পুং) জাঁতিবাচকঃ শব্ধ মধালো" । এ্রকার বিষগ্নক, 






নষ্ট হওয়া । বিশেষ বিষিয়ক্ষ, জাতিবাচক শব্দ, হংসমৃগাদি। [জাতি দেখ ।] 


জাতিত্রাঙ্গণ (পুং) জাত্যা জন্মনা ত্রাঙ্গণঃ ৩তৎ। তপঃ | “চিইৈর্যক্ের্বেছাক্তে াতিশব্দোহপি বাচকঃ” (হেম" ৯1১৪) 


স্বাধ্ায়াদিরহিত ব্রীক্গণ। তপক্তা, বেদাধায়ন ও ধোনি এই | জাতিশস্ (ক্লী ) জাতেঃ শঙ্টং ৬তৎ। নুগন্ধ গন্ধদ্রবাবিশেষ, 
এই তিনটা ত্রাঙ্গণত্বের কারণ, তপন্তা ও বেদাধাক্সনরহিত | জায়ফল। (শন্দার্থচি” ) 

ত্রাঙ্গণ জীতিব্রাঙ্গণ বলিয়া! অভিহিত । 
পতপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ত্রাঙ্গণকারণম্‌। পরস্পরাভাবসমানাধিকরণয়োঃ সন্করঃ ৬তত। বর্ণসন্কর, বিভিন্ন 
তপঃশ্রুতাত্যাং যে হীনে। জাতিত্রাঙ্গণএব সঃ ।” (শন্দার্থচি') | জাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্জ। [ সঙ্কর দেখ।] 

জাতিভ্রংশ (পুং) জাতেঃ ভ্রংশঃ ৬তৎ। জাতিধ্বংস, জাতি | জাতিসম্পন্ন (ভ্বি) সন্ধংশজাত, উচ্চরংশীয় । 

জাতিসার (ক্লী) জাতেঃ সারং ৬তৎ বা জাতা৷ স্বভাবতো! 


নষ্ট হওয়া । 
মারোহ্ত্র। জাতীফল, জায়ফল। (রাজনি* ) 


জাতিভ্রংশকর (ক্লী) জাতে্র্ংশং করোতি ক-ট। নববিধ 
পাপের অন্তর্গত পাঁপবিশেষ, যাহা অনুষ্ঠান করিলে জাঁতি নষ্ট ; জাতিস্ফে(ট (পুং) বৈগাকরখমতগ্রসিদ্ধ আট প্রকার স্ফোটের 
হয়। ভগবান্‌ মঞ্জু জাতিত্রংশকর পাঁপের বিষ্ন এই প্রকার ] মধ্যে একটা । [ক্ফোট দেখ। ) 

বলিয়াছেন । শ্রাক্ষণের পীড়া, অগ্রেক়, লগুন, মগ্য প্রভৃতি | জাতিম্মার (পুং) জাতিঃ স্বর্ধযতে হত্র স্গানাদিন! স্থ আধারে, 

ভক্ষণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার, পুরুষে সস আচরণ ) বাছুলকাথ অপৃ। তীর্থতেদ, জাতিম্মরহদে স্নান করিলে 

জাতিভ্রংশকর । মনুষ্য পৃর্ব্ব জন্ম ক্মরণ করিতে সমর্থ হয়। 

প্রান্মণন্ত রুজঃ কৃত্যা আাতিরপ্রেকসমদ্যায়োঃ | “ততো! দেবহৃদেখরণ্যে কৃষ্ণবেখা জলোস্তবে। 

জৈঙ্গাঞ্চ মৈথুনং পুংপি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্)” (মন্থু ১১।৬৮) জাতিম্মরহ্বদে ন্সাত্ব। ভবেজ্জাতিম্মরোনরঃ |” (ভা* ৩1৮৫ অঃ) 

এই পাতক্‌ জ্ঞানকুত হইলে সাস্তপন শ্রা়শ্চিন্ত এবং | জাতিং পূর্ববজন্মবৃ্বান্তং স্মরতি, স্থ-অচ্। (জি) পুর্বজনা- 
্জ্জানকৃত হুইলৈ গ্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হয়। ৃসতান্তস্মারক | সর্বদা বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্তা ও অহিংসা 

“জাতিত্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্ততম মিচ্ছয়! । ছারা পুর্ব জন্মবৃত্তাস্ত স্মরণ হয় । 

চরেৎ সাস্তপনং কৃচ্ছং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়! ॥” (মঙ্গু ১১৯২৫) | “বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ। 

[ শ্রীক্শ্চিত্ত দেখ । ] আদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতি স্মরতি পৌর্বিকীস্‌ ॥” (মনু ৫১৪৮) 
জাতিমৎ্ (ব্রি) উচ্চপদাভিষিক্ত | জাতিম্মরত| (জী) জাতিন্দরস্ত ভাবঃ তল্-্মিয়াং টাপ্‌। পুর্ব 
জাতিমই (পুং) জন্মোত্সব। (ব্যু*) জন্স-্মরণ । 
জাতিমাত্র (ক্রী) জাতিবেব, এবার্থে জাতি-মাত্রছ। স্থাধ্যায়াদি : জাতিস্মরত্ব (ক্লী) জাতিগ্মরস্ত ভাবঃ তারে ত্ব। পুর্ববনা 


হীন জন্মমাত্র । ৃত্বান্ত-ন্মরণ। 
"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রৌপজীবিনাম্‌। জাতিম্মরত্থ্দ (পুং) জাতিন্মরো নাম হ্রদ: তীর্থাবিশেষ । 
নৈষাং পরিগ্রহো দেয়ো ন শিল! তাঁরয়েচ্ছিলীষ্‌ ॥৮ (মন্থু) [জাতিম্মর দেখ। ] 

জাঁতিবচন (পুং) জাতিজ্ঞান। জাতিশ্মারণ (ক্লী) পূর্বজন্মের স্মারণ। 


জাতিবৈর (ক্লী) জাত্য স্বভাবতো বৈরং শতৎ। স্বাভাবিক | জাঁতিহীন (ভি) জাত হীনঃ ৩তৎ। 'জাতিরহিত, নীচজাতি ॥ 
শক্রাতা । ইহা ই শকার-_্্ীকৃত, বাস্তজ, বাগ্জ, সাপদ্ধ ও | জাতী (স্ত্রী) জন-ন্কিচ্‌ ততো! ভীপ্‌। জাতীপুষ্প, হিন্দীয়তে 
অপরাধজ। যেমন কৃষ্ণশিশুপাল-নত্রীকত, কুরুপাগুব-- | চামেলী বলে। সংস্কত পর্য্যায়__ন্ুরভিগন্ধা, ক্ছমনস্ ্থরপ্রিয়া, 
বাস্তজ, দ্রোণজ্রপদ--বাক্জ ; মুধিকনকুল-_সাপদ্ধ এবং | : চেতকী, স্থকুমারা, সন্ধা পৃষ্পী, ননোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, 
পৃজনী ব্রঙ্গদত্ত-অপরাধ্জ। (ভারত ) | মালতী, তৈলভাবিনী, সবদাগন্ধা এই,পুঙ্প সকল পুষ্প অপেক্ষা 


জাতিব্যহবিধান (লী) জাতিব্যহস্ত জাতিসমূহত্ত বিধানং ৬তৎ। | শ্রেষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । . * 

বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের পরস্পর বাবহারবিষয়ক নিয়ম পপুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্ষী।” (উদ্ভট) এ 
*জাতিশক্তিবাদ (পুং) শব্ষের জাতিশক্তিসমর্থক: কথা | মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি অনেক ফুণগাছ এই জাতীর 
বিশেষ। টড দেখ। 3 "কিক সমজাতীয় । এই সকলের মধ্য জাতীফুলই শ্রেষ্ঠ । এই গাছ * 


জাতিসঙ্কর (পুং) জাত্যোঃ বিরুদ্ধয়োঃ পরস্পরকিরুদ্ধায়োঃ 


[ হী] 


 কমান্ৃতি এবং ভারতবর্ষের সর্ধর্জই দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের | কারক, জীর্ণাতীসার, আখান, আক্ষেপ, শুল ও আমবাতনাশক, 


উত্তরপশ্চিম সীমায় ছই সহজ হইতে পাচ সহ কিট উচ্চে 
বন্তাবস্থার এই বৃক্ষ জন্সিস্া থাকে। গ্রীগ্ন ও বর্ধাকালে এই 
বৃক্ষে স্বেতবর্ণ, বড় বড়, অতি সুগন্ধি মনোহর পুষ্প হয্ক। 
শুঁকাইলেও উহাদের গন্ধ বাক্স না, এজন্ত অনেকে উহা! গন্ধ- 
জব্য*্জন্ত রাখিয়া দেয়। জাতীফুল হইতে মনোরম এক 
প্রকার আতর প্রস্তত হয়। 
সন্ত গ্রশ্ক,টিত জাতীফুলের সহিত তিল ছড়াইয়া৷ রাখিলে, 
তিলফুলের গন্ধ হরণ করে। প্রতি দিন নূতন নূতন ফুল দ্বার! 
তিল উত্তমন্ধপ সুগন্ধ করিয়! তৈল বাহির করিলে উৎকুষ্ট 
ফুলেল তৈল প্রস্তত হয়। 
যুরোপে স্পানিস্‌ জযাস্মির্ন (98015 1457175) নামক 
পুষ্প জাতীফুলের অনুরূপ । ফ্রাব্সদেশে উহা! অপর্য্যাপ্ত 
ভন্মো। তথায় এক পর্দা শূকর বা গোরুর চর্বির উপর 
ক্রমাগত নুতন নুতন ফুল ছড়াইর এ চর্ষিকে সুগন্ধ করা 
হয়। এই চধিবির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে স্পিরিট মিশাইয়া 
কিছুদিন রাখিয়া দিলেই সুগন্ধি পমেটম্‌ প্রস্তুত হয়। চর্বির 
পরিবর্তে একটা পরিদ্ধার কাপড়ে তৈল মাথাইয়! উহাতে ফুল 
বাধিয়া রাখিলে তৈল সুগন্ধি হয়। কিছুদিন এইরূপ করিয়া 
নিংড়াইয়া লইলে জাতীকুন্থমের তৈল প্রস্তত হইতে পাঁরে। 
মনোহর গন্ধের জন্ত মুরোপ ও ভারতবর্ষে সর্বত্র ইহার বিশেষ 
আদর। 
বৈদ্যক মতে, ইহার ফুলের গুণ শ্রীতল। ইহার পত্রের 
রস পান করিলে বহুবিধ চর্মরোগ, মুখক্ষত, কর্ণজরাব প্রভৃতি 
আরোগ্য হম্ন। মহগ্মদীয্ হাকিমদিগের মতে, জাতীবৃক্ষ মৃছূ- 
বিরেচক, ক্কমিনাশক, মুক্রকারক ও রজোনিঃসারক। কেহ 
কেহ বলেন, ইহার ফুলের প্রলেপ কামোদ্দীপক । উত্তরপশ্চিম 
গ্রদেশে ইহার ফুল ও তৈল চর্মরোগ, মস্তকবেদনা, এবং দৃষ্টি 
শক্তির দৌর্বল্যে এবং পত্র দস্তশূলে প্রযুক্ত হুইয়৷ থাকে । 
ইহার পত্র চর্ধণ করিলে মুখের শ্নৈম্মিক বিল্লিগত ক্ষত 
আরোগ্য হয়। ঘ্বতে ইহার পত্র ভাজিয়া লাগাইলেও উক্ত 
রোগ ভাল হয়। সুস্থ শরীরে ইহার তৈল মাথিলে চর্ম 
কোমল ও নিরাপদ থাকে । 
ইছার কুঁড়ির গণ__নেত্ররোগ, ব্রণ, বিশ্ফোট ও কুষ্ঠনাশক। 
(রাজনি') ২ আমকার্কী। ৩ মালতী । 
জাতীফল (ক্লী) জাত্যাখ্যং ফলং। 
[জাতিফল দেখ ।] 


লরি আারা। 


জাতীফলতৈল (ক্লী) জাতীফলন্ত তৈলং ৬তৎ। জাতীফল- বেদব্যাসস্তথা জন্তে 


 -ল্লেহ, জাতীফলের, তৈল ইহার 


বল্য, দত্তবেষ্ট ও ব্রণরোগহারক । 
“তৈলং জাতীফলোত্ভৃতং সমুত্তেজনমগিদম্‌ । 
জীর্ণ আশ্মানাক্ষেপশূলনৎ ॥ 
আমবাঁতহুরং বল্যং দস্তবেষট্ণান্তিস্থৎ।” (আত্রেরসংহিত1) 
জাতীয় (তি) জাতৌ ভব-ছ (বুদ্ধাচ্ছ: | পা ৪।২/১১৪) জাতি- 
ভব, জাতিস্বন্ধীর়, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ইত্যাদি। ২ তদ্ধিত- 
প্রত্যক্বিশেষ, প্রকারার্থে জাতীয় প্রত্যয় হয়। (মুগ্ধবোধ ) 
পাণিনি মতে জাতীয় প্রত্যন্ন হুয়। 
জাতীয়ক (ব্রি) জাতীয়-স্বার্থে কন্‌। জাতীয়। 
জাতীরস (ক্লী) জাতা! রস ইব রসো! যস্ত। বোল নামক 
গন্ধদ্রব্যবিশেষ | (রাজনি* ) 
জাতু (অব্য) জন্ক্,ন্‌ পৃযোদরাৎ সাধুঃ। কদাচিৎ। 
“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” (মন্তু ২৯৪) 
২ সম্ভাবিতার্থ। “কে! জাতু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিৰ 
স্থিতাং” (ভারত ৫1১৭৯।২২। ) 
৩ নিন্দার্থ। (শব্দর' ) 
“জাতু তত্র ভবান্‌ বৃষলং যাজয়তি।” গাহাধাদ হুখখের 
যোগে সকল কালে লট্‌ বিভক্কি হয়। 
“জাতু নিনদসি গোবিন্দং জাতু নিন্দসি শঙ্ষরং» ( মুগ্ধঝোধ ) 
জাতুক (ক্লী) জাতু গঠ্ঠিতং নিন্দিতং কং জলং যন্াৎ। হিচ্গ, 
হিং। (শব্দর*) 
জাতুকপর্ণিকা (স্ত্রী) শাকজাতীয় বৃক্ষতেদ। (স্থশ্রত ) 
জাতুকপর্ণী (ত্র) বৃক্ষবিশেষ। ( জুত্রত ) 
জাতুজ (পুং) জাতু-জন্ড। গর্ভিণীর অভিলাষ, সাধ । 
জাতুধান (পুং) ধীয়তে সন্ষিধীয়তে ইতি ধানং সন্গিধা্মন্ত 
জাতু গহিতং ধানমভিধানমন্ত ব1। রাক্ষস। 
“জাতুধানাঃ পিশাচাস্চ কুক্া ও ভৈরবাদয়:1” কোলিকান্তো") 
জাতুষ (তরি) জতুনোবিকারঃ, ইতি অণ্‌ যুক্চ (ত্রপুজতুনোঃ 
যুক। পা! ৪1৩/১৩৮) জাতুবিকার, জতুনির্মিত। (জটাধর.) 
“্যদাহশৌষং জাতুষাদেশ্নস্তান্‌” (ভারত ১।১৩ অঃ) 
জাতু (কলী) জান্‌ তূর্বতি হিনস্তি তূর্ব-কিপ্‌ পূরবপদদীর্ঘঃ। বজ। 
“স জাতৃভ্্বা শরদ্দধানঃ” ( খ্বক্‌ ১১৯৩২) 
'জাতু ইতাশনিমাচক্ষতে (মাযণ) 
ঁ (পুং) খবিভেদ। ইনি অষ্লাবিংশতিতম_ দ্বাপরযুগে 
উৎপন্ন ভ্ইয়াছিলেন। 
“নবমে দ্বাপরে বিষ্ণোরষ্টাবিংশে পুরাভবৎ। 
জাতৃকর্ণপুরঃসরঃ ॥” ( হরিব* ৪২ অঃ)" 


25: অগ্নি | ইনি একজন উপস্থতিকর্তা |. 





শব্য রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতৃকর্ণ: কপিগ্রলঃ 1... 
উপস্বতয় ইত্যোতাঃ প্রবদস্তি মনীষিণঃ।” ( হেমাপ্রিদা* ) 
জাতক (পুং সী) জাতুকর্ণ অপত্যং পুমান্‌ অপতো হঞ১ । 
জাতুকর্ণের অপত্য। ক্রিয়া বুঞুলোগে। জাতুকর্ণের 
অপত্যাস্বন্ীয়। স্ত্রী । 
জাতুভর্ান্‌ (জি) জাতুপং তর রর বস্ত বছত্রী। ১ 
সি ২ জাতগ্রজার্‌ ভর্তা । 

“স জাতৃত্মা শ্রদ্ধধান 'ওজঃ পুরো! বিভিদ্দন্‌” (খক্‌ ১৯১৩৩) 
'্দাতৃইত্যশনিং আচক্ষতে ভর্্ম আমুধং 'অশনিরূপং ভর্মম আবুধং 
যস্ত। স তথোক্তঃ ষদ্া, জাতানাং প্রজানাং ভর্তা ।' ( সাক্সণ) 

জাতু্ঠির (ব্রি) জাতু কদাচিৎ স্থিরঃ সন্ত যত্বং দীর্ঘশ্চ। সর্বদা 
অস্থির, চঞ্চল । “জাতুষ্টিরস্ত গ্রবয়ঃ সহস্বত+” (খাক্‌ ২১৩১৯) 
“জাতৃষ্টিরন্ত সর্বদাস্থিরন্ত” (সায়ণ) 
জাঁতেষ্টি (জ্্রী) জাতে পুত্রজননে ইঞ্টিঃ ৬তৎ। পুত্রের জন্ম 
হইলে যে যাগ করিতে হয়, জাতকর্্ম। [জাতকর্ধট দেখ। ] 
জাঁতেষিন্ায় (পুং) জৈশিনি-প্রদর্শিত পিতৃক্ত হজ্দদ্বার 
পুক্রগত ফলন্চক একের কাম্য ও নৈমিত্তিকদূপ ন্যায়ভেন। 
[স্তায় দেখ।] 
জাঁতোক্ষ (পুং) জাতঃ প্রাপ্তদম্যাবস্থঃ উক্ষ| টছ্‌ সমা*। (অচ- 
তুরেত্যাদি | পা! ৫18)৭৭ ) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ ৷ যুবাবৃষ, 
বলদ । উৎপন্ন উক্ষা। (অমর) 
জাত্য (তরি) জাতৌ ভবঃ ইতি যৎ। ১ কুলীন। ২ শ্রেষ্ঠ । (মেদিনী) 
ওন্থন্দর। (জটাধর) 
“কিং ব! জাত্যাঃ স্বামিনে। হ্রেপয়ন্তি” (মাঘ ) 
৪ কাস্ত। “অতীব স জ্ঞায়তে জ্ঞাতিমধ্যে 
মহামণির্জাত্য ইব গ্রসন্নঃ 1” (ভার* ৫।৩৩।১২২) 
জাঁত্যরিভূজ (পৃঃ) যে ত্রিদুজ কষে একটা সমকোণ থাকে । 
(0২10108-8770190 107180815,) 
জাত্যন্গ (তরি) জাত্যা জন্মন্যেবান্ধঃ। জগ্মান্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। 
“অনংশে ক্লীবপতিতৌ জাত্যদ্ধবধিরৌ তথা ।” (মনু ঈ/২০১) 
জাতাসন (ক্লী) জাত্যং জাতিম্মারকং আসনং। যোগাঙ্গ 
আসনবিশেষ, যে আনে হস্ত ও অজ্বি,দবয় ভূমিতে রাখিয়। 
গমনাগমন করা ধায়। তাহাকে জীত্যাসন কহে, এই 
জরাত্যাসনে সিদ্ধ হইলে পুর্ব জন্মবততন্ত স্মরণ হয়| . 
পথ জাত্যাসনং বক্ষ্যে যেন জাতিম্মরে] ভবে । 
_ হস্তাজ্বিযুগাং ভূমৌ। চ গমনাগমনং ততঃ ॥” ( রুদ্রজামল ) 
০০১০১২৮৬5১1 
(কারক্রিত ১) ॥ এই ১ ৯8 
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জাদর 








জাদর, বোম্বাই প্রেসিডেঙ্সির অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার একটা 
জাতি। ইহার! চারি শাখায় বিভক্ত, পাঠশালী, সোমেম্বার, 
কুরিন্বার ও হেলকার। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহা্ি 
হয় না এবং মঠ বা গুরুর নিকট ভিন্ন অন্যত্র একত্র আহারাদি 
করেনা । ইহার! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, সরল, স্টায়পর, 
মিতব্যরী, শান্তপ্রক্ুতি ও আতিথেয়। বন্ত্রবয়নই ইহা'দিগের 
উপজীবিক1; তত্তিন্ন অনেকে বস্ত্রের ব্যবস। ও গোঁ, মেষ, 
অশ্থাদি চরাইয়া থাকে। ভ্ত্রীলোকের! ইহাদের বগ্রবয়ন কাধে 
বিশেষ সাহায্য করে, এই জন্ত অনেকে গৃহকার্ষে/ সুবিধা 
হইরে বলিয়া একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে। বালিকাদের 
বিবাহের নির্দিষ্ট সময় নাই । অনেকের যুবতী অবস্থাতেও 
বিবাহ হন্স। বরকে অনেক. সমন পণ দির বিবাহ করিতে হয়। 


ইহাদের মধো বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে । বিধবার বিবাহ- . 


কালে কন্যার পিতা প্রথমবারের দ্বিগুণ পণ গ্রহণ করে। 
বিধবার প্রথম পক্ষের কন্ঠাপুত্রগণ উহীদিগের পিতার আত্মীয় 
বান্ধবা্ির তত্বাবধানে থাকে । ইহাদের ভাষা কণাড়ী। 

ইহারা হিন্দুধর্্মাবলদ্বী। তন্মধ্যে কতক শৈব ও অপর 
সকলে বৈষ্ণব । শৈবের! মৃতদেহ প্রোথিত করে। বৈষ্ণবের! 
দাহ করিয়া থাকে । জঙ্গমগণ জাদরদিগের পুরোহিত। 
[জঙ্গম দেখ । ] কোন জাদর মরিলে পুরোহিত আমিয়৷ উহার 
মন্তকে পদস্থাপন করেন। পরে তাহার পদধৌত জল শবের 
মুখে দেওয়! হয়। তাহার পর কাষ্ঠের সিন্দুকে পুৰিয়! বাদা- 
ভাগ সহকারে বন্ধুবান্ধবগণ এঁ শব প্রোথিত করিয়া আসে। 
ইহাদের মধ্যে একটা নূতন প্রথা আছে, তাহা ভারতবর্ধে আর 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা শব সমাধিস্থ করিয়৷ উহার 
বস্ত্াদি বাটাতে ফিরিয়া আনে এবং তাহার পুজা করিতে থাকে । 
ইহাদের মুখ্য ব্যক্কিকে শেঠজী কহে ॥.. ব্যক্তি অন্তান্ঠ 
মাতব্বর ব্যক্তির সহিত সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা করে। 

জাদরগণ কি শৈব কি বৈষ্ণব সকলেই বাদামিস্থ বাণশঙ্কর 
গ্রামের বাণণস্করী দেবীর পুজা করিয়া থাকে । দেবীর 
মন্দিরের নিকট ছুইটা সুন্দর পুফরিণী আছে। প্রতিবৎসর 
তথায় একটা মেলা হয়। জাদরদিগের পীড়া হইলে এই 
দেবীর নিকট মানিক়্া রাখে এবং রোগমুক্ত হইলে এই 
দেবীর নিকট মানসিক শুপিয়া যায়। মানঘিক শুধিবার 
সমজ্স প্রত্যেককে কলার মান্দাসে চড়িয়া পু্করিনী পার হইন্ডে 
হুয়। জঙ্গমগণ এই দেবীর পুরোহিত. ৮. 

বিলাত ও বোন্বাইয়ের প্রতিছন্থিতায় জাদরদিগের বাবসা 
অনেক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার্দিগকে অন্গ” 
বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয় না, বরং অনেকে সঞ্চয় করিতে পারে । 


*... জানকীপ্রসাদণকবি , 


জাদ! (পারসী ) পুত্র । 

জাছু (পারসী ) মোহ, মায়া, তেক্ী। 

জারীর (লালী) মোংবদ, কী, বাহ তব 
জাছুগরী (পারসী ) ৩৭, কুহক্ষ, যাছু, মায়া, ভেন্বী। 
জাদে! (ত্রি)[ প্রা]জাত। (প্রাকৃত-লক্কেখবর ) 


জান (পুং) জন ভাবে ঘঞচ, বেদে বৃদ্ধিঃ। ১ উৎপত্তি। “কো! 
বেদ জানমেষাং” (খক্‌ ৫1৫৩৯) “জানমুৎপত্তিং' (সায়ণ ) 


জনস্ত ইদং জন-অণ্‌। (তরি) ২ জন সম্বন্ধীয় । 
“মহতে জানরাজ্যায়ে্স্তেজ্িয়ায়” (শুরুষজূঃ ৯৪) স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 


জান (দেশজ জ্ঞাধাতুজ ) ১ সর্বজ্ঞ । ২ দৈবজ্ঞ। (জীবন শবজ) 


৩ সঙ্গীতে যে রাগের যে ন্ুর্টা প্রধান তাহাকে সেই রাগের 
জান কহে, যেমন মালকোষের জান মধাম। ৪ প্রাথ | ৫ পুত্র। 


জাঁনক (ত্রি) জনকম্ত পিতুঃ তন্নামনৃপন্তেদং জনক-অণ্‌। 


পিতৃসন্বন্ধীয়, জনকসম্বদ্ধীয় ৷ 


জানকি (পুং) জনকম্ত অপত্যং জনক-ইঞএ্‌। ভারতগ্রসিদ্ধ 


নৃপভেদ। (ভারত ১৬৭ অঃ) 


জানকী (ভ্ত্রী) জনকন্ত অপত্যং স্ত্রী, জনক-অথ্‌ স্িয়্াং ভীপ্‌। 


সীতা, জনকনন্দিনী, রামপত্থী । 
প্মুমোচ জানন্নপি জানকীং নয়ঃ1” (মাঘ) 


জানকীকোট (গড়) দারণপুর জেলাম্ম একটা প্রাচীন গড়। 


ইহা বেতিয়!, কেশারিয়! ও বেসাড় অর্থাৎ বৈশালী হইতে 
নেপাল খাইবার প্রাচীন রাস্তার পশ্চিমে অবস্থিত। তরাইএর 
এক উপনদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্বপাদদেশ দিয়া প্রবাহিত। 
এখন এই গড় ধ্বংস হইয়াছে। কেবল কতকগুলি ভগ্ন 
মন্দির ও ছু্গপ্রাকারাদির চিন দৃষট হয়। 


জানকীতীর্ঘ, অধোধ্যানগরের সন্নিকট সরযুনদীর একটা 


ঘাট। এই ঘাট ধর্মহপ্সির ঈশানকোণে অরস্থিত ও হিন্দু 
দিগের একটা তীর্থ । শ্রাবণমাসের শুরুপক্ষে এই তীর্থে শ্নান, 
দান, পুজ। ও ত্রাঙ্গণভোজনাদি করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। 


জানকীনন্দন কবীন্দ্র, বৃতদর্পণ নামে ছন্োগ্রস্থপ্রোণেতা। 


ইনি ব্বামানন্দের পুত্র ও গোপালের পৌত্র। 


জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চুড়ামণি-_স্তারসিদধন্তম্নী নামক 


্তায়গ্রস্থ প্রণেতা । 


জানকীপ্রসাদ কবি, ১ বারাণসীধামের জনৈক কবি। ইনি 


৯৮৯৪ থৃঃ অন্দে প্রাছুভূতি হন। ইনি কেশবদাস প্রণীত 
রামচক্্রিকা নাষক গ্রস্থের টীকা করেন। হিন্সীভাষায় যুক্কি- 
রামাপ্ধণ নামে অপর একখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত। 

২ রায়বরেলি জেলার একজন বিখ্যাত কবি। ইনি 
পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৮৮৩ খৃঃ অন্দে ইনি 


€ € 


[৬] 


জানজী ভোন্সে 


৫ 


জীবিত ছিলেন। পাঁরসী ও সংস্কত উভয় ভাষাতেই তাহার 
বিলক্ষণ বুাৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দ,ভাষায় সাহনাম! নামে 
ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন। তন্তিন্ন হিন্দীভাষাস় 
রঘুবীরধ্যানাবলী, রামনবরতন, ভগবতীবিনয়, রাষনিবাস- 
রামায়ণ, রামানন্দবিহার, নীতিবিলাস এই করখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ইহার রচন! অতি বিশদ ও সুন্দর | 
, বেরারের একজন মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা। 
ইহার পিতার নাম রঘুজী ভোন্সে, তাহার উপাধি সেন! 
সাহেব স্থবা। ১৭৫৩ খৃঃ অন্দে রঘুজী ভোন্সরে পিভৃসিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং পেশবা! কর্তৃক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হুই- 
বার অভিপ্রায়ে পুণ! যাত্র! করেন। তিনি পেশবাকে সাঁতার! 
রাজ্যের বন্দোবস্ত জন্য বাধিক ৯ লক্ষ টাক এবং মহারাষ্ট্র 
রাজ্যরক্ষার্থ ১* সহ অশ্বারোহী দিয়া সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রুত হন। তৎপরে পেশবা জানজ্বীকে সেনা সাহেব স্থুরা 
উপাধি প্রদান করিয়! যথারীতি স্বপদে গ্রাতিষ্ঠিত করিলেন। 
ইতিপূর্বে ১৭৫১ খুঃ অন্ে জানজী আলীবদ্ধী খাঁর সহিত সন্ধি 
করেন যে, যহারাষ্ট্রগণ উড়িষ্মার রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অংশ 
পাইবে । পেশব! বালাজীরাও এ সন্ধি অনুমোদন করিলেন । 
৯১৭৬৩ খুঃ অন জানজীর প্রতারণায় গোদাবরীতীরের 
যুদ্ধে নিজাম পরাদিত হুইয়া জানজীকে অনেক স্থান ছাঁড়িয়া 
দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৭৬৬ খৃঃ অন্দে নিজাম ও:পেশবা 
মিলিত হইয়! প্রায় উহার & অংশ পুনরধিকার করেন । 
১৭৬৯ খৃঃ অন্ধে পেশবা মাধবরাও রঘুনাথরাওকে সাহায্য 
কর! অপরাধে জানজীকে শান্তি দিবার অভিগ্রায়ে যাত্রা! 
করিলেন। পেশবা বেরার অভিমুখে উপস্থিত হইলে জানজী 
পশ্চিম দিক্‌ দিয়া গিয়। লুণন করিতে করিতে পুণাভিসুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুণায় উপস্থিত হইলে অধিবাসিগণ 
জানজীকে সমস্ত অর্থসম্পত্ভি প্রেরণ করিল । তাহার পর 
মাধবরাও নিজামের সাহায্যে জানজীকে পরাজিত করিলে 
জানজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। তদন্থসারে _তাহাকে 
প্রভারণালন্ধ সমস্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে হইল এবং তিনি 
পেশবার অধীনে পুণার রাজগ্রতিনিধি নিযুক্ত সিল, 
৯৭৭২ খুঃ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। 


জানজী নিম্বল্কার, কর্ধালার মহারাষ্ট্রশাসনকর্তা ॥ ইনি 


নিজামের পক্ষ ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহার 
পিতার নাম রস্তাজী বাবাজী, তিনিই কর্মমালা-নগর স্থাপন ফরেন 
ও তথায় একটা ছুর্গ আরম্ভ করিয়া যান। জানজী এ ছূর্গের 
নির্মাণ কার্ধ্য সমাধা করেন । ১৬177 ২ 


জানন (দেশজ) জানা । 


“.. জাননাহেব 


জানভ্তপি (পুং) অত্যরাতের বংশোপাধি | (ক্ত* ব্রাৎ ৮।২৩) 

জানন্তি (পুং) খখেদীয়দিগের তর্পনীয় খবিবিশেষ। 
পজানস্তি বাহবিগার্গ্যগৌতমশীকল্যবান্রব্যমাগব্যমার্কণডেয়াঃ 
তে সর্ষে তৃপ্যন্ত” ( আশ্বগৃ* ৩।৪1৪) 

জানপদ (পুং) জানেন উৎপত্তয1! পদ্ভতে পদ-অপ্‌। ৯ জন, 
লোকমাজ্র। 
প্রত প্রজ্ঞন্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ” (ভারত ১২1৮২ অঃ) 
জনপদ্এব স্বার্থে অ ্‌। ২ দেশ । ( মেদিনী ) জনপদাদাগতঃ 
জনপদে ভবঃ বা অগ্‌। ৩ জনপদ হইতে আগত, দেশাস্তরাগত | 
৪ দেশস্থ, জনপদবাসী । 

“স যথা মহারাজ! জানপদান্‌ গৃহীত্থা স্বে জনপদে যথা- 
কামং পরিবর্ততে” ( শত* ব্রা” ১৪1৫।১।২০ ) ৫ জনপদে।তপন্ন | 
পদেকং চৌরন্ৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞ| জানপদায় তু” (যাজ্ঞ* ২৩৬) 

জানপদিক (ত্রি) জনপদ সন্বন্ধীর়। 
“ন জানপদিকং ছুঃখমেরুং শোচিতুমর্থতি* (ভারত ১১।৭১।১২) 
জানপদী (ক্্ী) জনপদন্ত ইয়ং, জনপদ-অথ স্ত্িয়াং ভীষ্‌। ১ বৃত্তি। 

“রহুত্রিবর্ষস্ত জানপদী ত্রিবংস ইতি” (লাট্যায়ন ৮।৩৯ ) 

২ অগ্গরারিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র গোতম শরদ্ধানের কঠোর 
তপ দর্শনে ভীত হইয়া ইহাকে তাহার তপোভঙ্গ করিতে 
নিযুক্ত করেন। জানপদীকে দেখিয়! শরছানের চিত্তবিকার 
উপস্থিত হর, তাহাতে রেতঃ স্মলিত হইয়া! কূপ ও কৃপীয় জন্ম 
হইল। (ভারত আদি) [কপ দেখ।] 

জানরাজ্য (লী) রাজত্ব, আধিপত্য । (শুরু যুঃ ৯1৪০) 
জাঁনবাদিক (তরি) জনবাদে ভবঃ জনবাদন্ত ইদং বা, জনবাদ- 
ঠক্‌ (কথাদিভাযষ্ঠক্‌। পা 8181১০২ ) জনবাদ সন্বন্ধীয় কথাদি। 
জানুপহ্চান্‌ (হিন্দী ) পরিচয়, জানাগুনা, চেনা । 
জানবর (পারসী ) জন্থ, প্রাণী । 
জানবাজ (পারমী ) দতেজ, চালাক, সাহসী । 
জানফ্থিত (দেশজ ) জানাশুনা, পরিচিত । 
জানবিহারীলাল, বিজ্ঞানবিভাকর নামে হিন্দী নাটক- 
প্রণেতা । 
জানশ্রগতি (গং) জনঞ্ুতেঃ খষেরপত্যং। জনশ্র্ত খধির 
". পুত্র। (ছান্দোগ্যোপ ) 
জানশ্র্তেয় (পুং) জনশ্রতেঃ খষেরপত্যং ইতি ঢক্‌। জন- 
শ্রুতির পুত্র ওগবি নামক রাজর্ধি। 
“গুপবিনৈব জানঞ্রতে়েন প্রত্যবরোচং” (শত* ব্রা" ৫1১।১।৫) 
জানসাহেব, ইহার প্রকৃত নাম মিঃ জন খুষ্টিযান (5. 7০100 


5:015050180) ইনি হিন্দীভাবায় বহুমংখ্যক খৃষটীয় গীত রচনা 


*. করেন। ত্রিহত জেলায় অনেকে এ নকল গান গাই! থাকে । 


[৩১] ক 


জানেক1! ** 
সুক্তিমুক্তাবলী নামে তিনি ছন্দোবন্ধে বীশুধৃষ্টের একখানি 
সুন্দর জীবনী লিখিয়া যান। 
জানান! (যাবনিক ) জ্ত্রীজাতি। 
জানানি (দেশজ ) জানান। 
জানামি (দেশজ ) গণ, কুহুক, যাছু। মায়া, তেক্কী। 
জানাঁয়ন (পুং জী) জনম্ত তন্লামকর্ষেগ্গো ত্রাপত্যং অশ্বুদিত্বাৎ 
ফঙ.। জন নামক খধির গোত্রাপত্য। 
জানাল! (পর্ত,গীজ 747৩1 শব্জ ) বাতায়ন, গবাক্ষ। 
জানিব্‌ (আরবী) অংশ। 
জানিবদার (আরবী) প্রতিপালক, সাহায্যকারী । 
জানিবদারী (পারসী ) সাহাধ্য। 
জানী (আরবী ) ১ বেশ্তাসক্ত ॥। ২ চক্ষুর পাতা। 
জানু (ক্লী) জায়তে ইতি+জন-এণ (দৃপণিজনিচরিচটিতেযা 
এুণ্‌। উপ্‌ ১/৩) উরুসন্ধি, উরুজজ্ঘার মধ্যভাগ, হাটু। সংস্কত 
পর্ধ্যায়_-উরুপর্বব, অগ্ীবৎ, অগ্ঠীবান্‌, চক্রিকা । (রাজনি' ) 
প্তন্ত জান দদৌ ভীমে জগ্মে চৈনমন্বত্িনা” (ভারত ৪1৩২।৩৯) 
জানুক (দেশজ ) জান্ু-্থার্থে কন্‌। জান্থ। 
জানুকারক (পুং) হর্যের পাশ্বগামি বিশেষ (শব্বার্থচি' ) 
জানুজঙ্ৰ (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১৩১৬৫ অঃ) 
জানুপ্রহ্নতিক (রী) জানুন প্রন্ধতং প্রহারন্তেন নিবৃ তং 
অক্ষদ্যুতাদিত্বাৎ ঠক্‌। মন্লযুদ্ধবিশেষ, যে মলপযুদ্ধ পরস্পর জান 
দ্বারা কৃত হয়। 
জানুমানু (দেশজ) জান ও মান্থ। চম্পানগরনিবাণী ছইঞ্রন 
মন্সার ভক্ত । 
জানুবিজানু (কী ) খল্গাযুদ্ধের প্রকার ভেদ । ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, 
আবিদ্ধ, প্রবিদ্ধ, বুনিঃস্থত, আকর, বিরুর, ভিন্ন, নির্শরধ্যাদ, 
অমানুষ, যন্কুচিত, কুলচিত, সব্য, জানত, বিজা্গ, আহিত, 
চিত্রক, ক্ষিপ্ত, কুদ্রব, লবণ, স্বৃত, সর্ববাহু, বিনির্বাহ, 
সব্যেতর, উত্তর, জ্রিবাহ, উক্ভঙ্গবাছু, সব্যোক্নত, উদাপি, 
যৌধিক, পৃষ্টপ্রথিত, গ্রথিত, এই ৩২ প্রকার খড়াযুদ্ধ । 
“তত্র তাবসিনা যুদ্ধং চক্রতুরযুদ্ধলালমৌ ।:"" 
ইতি প্রকারান্‌ দ্বাত্রিংশচ্চক্রতুঃ খড়গযোধিনৌ ॥” 
(হরিব* ৩১৬ অঃ) 
জানুছিত (জি) জনৈঃ হিতং পরিকল্পিতং পৃষোদরাপিত্বাৎ 
সাধুঃ। জনপরিকল্িত । 
«“এতদ্ধি বা! অন্ত জান্ুহিতং প্রজ্ঞাতঈবসাঁনং।” ( শতপথব্রা* 
২৬২৭ ) 'জানুহিতং জনৈঃ পরিকল্পিতং' (ভাষ্য) 
জাঁনেক! (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষ | (81,01৭ 
00569 ) - ১3০ 


জাগার **. * 






জান্য (পু) খবিবিশেষ (হযিব' ২৯ অঃ) 
জান্নাঠ, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের মুজাফরনগর জেলার দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত একটা তহসীল। এই তহসীল গঙ্গ! ও হিন্দান 
লামক নদীদ্ধয়ের মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী 
রেলওয়ে এই তহসীল দিয়া গিম়্াছে | এই তহসীলে জৌলি- 
জান্াঠ, খটোি, ভূকরছেড়ি ও ভূমাসম্থলহেড়ি এই চারি 
পরগণা আছে । পরিম(ণফল ৪৫৩ বর্গ মাইল, তন্মাধ্যে ২৮৭ 
মাইলে চাস হয়। 
এই তহদীলে ৩টী ফৌজদারী আদালত আছে। দেওয়ানি 
বিচার মুজফরনগরের মুন্সেফের নিকট হয়। ইহা! চারিটা 
থানায় বিভক্ত, যখা-__জান্সাঠ, ভোপা। মিরামপুর ও খটোলি। 
২ উপরোক্ত জান্মাঠ তহুমীলের সদর ও নগর। অক্ষা” 
২৯* ১৯৫ উঠ দ্রাঘি' 5৭*:৫৩২০%পুঃ। এই নগর একটা 
প্রান্তরের নিয়ভাগে সুজ্জাফরনগরের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত। এই জান্স।ঠেই দিল্লীরাজসভাসদ বিখ্যাত 
সৈয়দদিগের বাদস্থান ছিল.। ১৭৩৫ খুং অন্দে উজীর কমার- 
উদ্দীনের আদেশে রোহিলামৈস্ত_জান্দাঠ আক্রমণ ও লুঠন 
রুরে। যুদ্ধে অধিকাংশ সৈন্নদ হত বা পরাজিত হন। 
যাহা হউক আজিও এখানে অনেক সৈয়দ বাস করিতেছে। 
এখানে থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে। 
'জাপ (পুং). জপন্ঘঞ্‌ বা জপে মন্ত্রোচ্চারণে কর্ধগ্যুপপদে অণ্। 
৯ অন্ত্রপারদি। ২ মন্ত্রপকর্থা। ৩ জাপানের অধিবানী। 
[জাপান দেখ।] 
জাপক (ব্রি) জপতি জপ-ধ,ল্‌। জপবর্তা। (ভারত ১২।১৯৬।৩) 
জপেন কৃত জপজন্তৎ জগ-অণ্‌। (ত্রি) জপজন্থয | 
“অথবা! সর্বমেবেহ মামিকং জাপকং ফলম্” (ভারত ১২/১৯৯/৪৯) 
জাপন (ক্লী) অপন্থার্থে ণিচ্‌ ভাবে ল্য । নিরসন, গ্রত্যা- 
খ্যান। ২ নিবর্তন, নিষ্পাদন। ৩জপ। 
“মুচ্যতে সর্বপাপেজ্য গ্রায়ত্রযশ্চৈৰ জাঁপনাৎ 1৮ ৮৫৪ ২৯৯) 


জাপান, একটা বিশ্থীর্ণ রাজ্য । এসিয়! মহাদেশের পুর্বসীমায় | 


গ্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম্প্রাস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ 
আছে, এই দ্বীপগুলি লইয্জাই জাপানগাত্র।জ্য সংগঠিত হই- 
য়াছে। জাপান সাম্রান্গাতুক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে একটা মাগর 
আছে, উহা জাপান সাঁগর নামে খ্য/ত। জাপান্‌ সাগর ভিন্ন 
ভিন্ন প্রণালী দিয়! প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত মিপিত 
হইগ্লাছে, এই জন্ত জাপান সাআ্জাজোর ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপগুলি 
পরম্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ও 

থে সমস্ত দ্বীপ লইগ্া জাপান গঠিত, (অপনক 

জেলে অতি বৃহৎ/ এই ছুই ্বীপের মধ্যে সঙগরপ্রণালী গরবাহিত। 








"১২৯" হইতে ১৫০ ড্রাধিমার মধ্যে জাপান অবস্থিত। 


এই সাত্রাজ্য সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত--জাপান 
এবং অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ । জাপান বলিতে কিন্তু, নিফন এবং 
সিট্‌কফ এই তিনটা বৃহৎ এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ 
বুঝায়। জাপানের পশ্চিমপ্রান্তে কিন্তু দ্বীপ অবস্থিত, ইহা 
দৈর্ঘ্যে ২** মাইল এবং প্রস্থে ৮* মাইল। কিন্তু এবং সিট্‌- 
রূফের মধ্যে বুলঙ্কু প্রণালী। সিটুকফের দৈরধ্য ১৫ মাইল 
এবং প্রস্থ ৭* মাইল। সিটকফ্‌ ও নিফনের মধ্যে কিন্তু এবং 
ওসাকাপগ্রণালী দয় গ্রবাহিত। নিফনের দৈর্ঘ্য ৯** মাইল 
এবং প্রস্থ ১০০ মাইল। | 

অধীনস্থ ্বীপপুঞ্জের মধ্যে জেসো, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং 
তারাকৈ প্রধান। জেসে দ্বীপ ৩০ মাইল দীর্থ, ইহার পরি- 
মর সর্বত্র সমান নহে; কোন স্থানে বৃহৎ, কোন স্থানে ক্ষুদ্র, 
সথলতঃ ইহার গ্রন্থ ১** মাইলের ন্যুন নহে। কিউরাইল 
দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তর দ্বীপগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণপ্রাস্ত- 
স্থিত কুনাসির ও ইযুত্তারাপ জাপানসাত্রাজ্যতুক্ত ১ অন্তগুলি 
রুষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাটৈ দ্বীপের দক্ষিণাংশ 
চৈনকা। নামে প্রসিদ্ধ; ইহা জেসো! দ্বীপ হইতে পিরৌজ 
প্রণালী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তারাকৈ স্বীগে জাপান 
অধিকার কতদূর পর্যন্ত বিশ্বৃত, তাহা! নির্ণীত ভূয় নাই ।. 

জাপান সাআজ্যের পরিমাণ ১৬০,০০৯ বর্গমাইল আবার 
কেহ কেহ বলেন, জাপান যাত্রাজ্যের পরিমাদ ইহাপেক্ষ 
অনেক অধিক, প্রায় ২৬*,০০৯ বর্গমাইল হইবে | ১৮৯* খবঃ 
অন্দে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪৯*৭২৬৮৪ ছিল । তন্মধ্যে 
৬১৮৭ জন বিদেশী । জাপান সাত্রাজ্যর টোকিয়ো সহরের 
১৮৮৯ খুষ্টান্বে লোকসংখ্যা ১৩৭৮,১৩২ ছিল। টোকিয়ো 
পরেই ওসাকা বড় সহর; ইহার লোকমংখ্যা ৪৭৩৪১৭। 

সাধারণতঃ নিফন দ্বীপই জাপান নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। চীনদেশবানিদিগের নিকট এ দ্বীপ হী অথ্বা 
জিহ্ন্থ নামে পরিচিত । 


$১71 মিঃ 


অধিক গভীর নয়) এই জন্তই জাপানীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাঞ্জ * 
নির্মাণ করিয়! প্রাদেশিক বাণিজ্য ব্যবহার করে জাগা. 
নের নিকটস্থ সমুদ্রাংশ যেমন পর্বতবহল, মেইন্ধপ আনেক 
স্থান অতি ভীষণ লাবর্তঙ্কুল। : নিফনের দরক্ষিণাংশে ও 
সাকা ও মিয়া উপসাগরের মধ্যে এবং আযাকুদা দ্বীপের 
নিকটে ছইটা ভয়ঙ্কর জলাবর্ভ আছে। 891 


সমুদ্র তত প্রখর নহে। , 





৮ 


চে 


". জাপান 


. সাগালিন হ্বীপ পুর্বে জীন ও জাপানবাসিগণ বিভক্ত 


করিয়া স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। এই দ্বীপের উত্তরাংশ 
জাপান সাঘ্রাজাভুক্ত ছিল; সেখানকার অধিবাঁসিগণ কিউরাইল 
নামে খ্যাত। ইহারা অতিশয় লোমশ, অসভ্য এবং অশিক্ষিত । 

জেসোর প্রধান নগর মাট্সমৈ। জাপানের সম্রাট 
সময সময় এই সহরে বাস করেন ) এই সহরটা ক্রমনিয়। এই 
সহরের নিকটেই কতকগুলি ক্ুত্ ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই 
সকল পাহাড়ে দেবদারু, ওক, ঝাউ, পিপল প্রভৃতি বৃক্ষ 
জনো। নিফন দ্বীপন্থ হাদ! নামক বন্দরটা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত এবং কাষ্টনির্মিত কপাট দ্বার পরস্পর বিচ্ছিন্ন । 

জাপানের উত্তরাংশ সমতল বটে, কিন্তু সমুদ্র-সয়িকটস্থ 
ভূমি পর্দমতসম্কুল। যদিও জাপানে বৃহৎ পর্ধত নাই, কিন্ত 
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পাহাড় আছে। ক্ষুদ্রতম পাহা- 
ডের প্রায় উপরিভাগ পর্য্যস্ত চাস কর! হয় এবং যে স্থানে 
চাম করা হয় না, তাহা৷ অন্ুর্ববর বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়। 
তোমিয়! উপসাগরের অনতিদূরে ফুদসি জাম্মা নামে একটা 
উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আছে। নিফন দ্বীপের উত্তরাংশ পর্ববত- 
শৃঙ্খলময়। জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে) ইহার 
কতকগুলি হইতে অঞ্চযদগম হইয়া থাকে । 

জাপানের ভূ-ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যে, 
এ স্থানে কোন বৃহৎ নদী নাই। কিন্তু জাপানের কতকগুলি 
নদীর বেগ এত প্রবল যে তছৃপরি কোনরূপ সেছু নির্মাণ 
কর! যায় না) কতকগুলির উপর দিম্মা নৌক| করিয়। যাওয়া 
আসা চলে। জেদে'গোয়া নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই 
নদীটী নিফন দ্বীপের মধ্যে ওইতিজ হৃদ হইতে উৎপন্ন 
হ্য়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৬* মাইল। এই নদীর সর্বত্রই 
নৌকায় গমনাগমন করা যাইতে পারে । উজিনগাভা, উমি ও 
আকফ্ফাগাভা নামক নদীখুলিও ক্ষুদ্র নয়। 

জাপানের দক্ষিণাংশে সময় সময় বরফ পতিত হয়, কিন্ত 
অতি অল্পদিন মধ্যেই উহা দ্রবীভূত হই যায়। অল্প শীত হইলে 
তাপমানযন্ত্র ৩৫* (ফারেণ*) নিক্নগাঁমী এবং গ্রীষ্মকালে উহ] 
৯৮* উর্ধগামী হইতে পারে। জাপানে গ্রীষ্মের উত্তাপ তত 
গ্রথর নহে, কারণ দিবাভাগে দক্গিণদিক্‌ হইতে এবং রাত্রি- 
কালে পূর্বদিক্‌ হইতে বাস ্রবাহিত হয়। জাপানের খতু 
“অতিশয় পরিবর্তনশীল এবং বারমাসই বেশ বৃষ্টি হয়। সাতকসী 


: অর্থাৎ বর্ষাকালে এখানে অত্যধিক বৃষ্টি ও গ্রায়ই ঝড় হয়। 


জাপান লাআাজ্যের নিকটস্থ সমুদ্রসমূহে যেনধপ জরস্তন্ 


* দৃষ্টিগোচর হয়, অন্ত কোন স্থানেও সেন্পপ নহে। ভূমিকম্প ও 


বঙজপতন এ স্থানে নিত্য ব্যাপার মধ্যে গণ্য। জাপানে 


৮৮ ্‌ | তি 
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জাপান 


প্রায়ই এমন একটা মাঁস অতিবাহিত হয় না যে মাসে 
একটা না একটা ভূমিকম্প হইয়াছে। জাপানের ভূমিকম্প 
অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অতিশয় অনিষ্টকারী । 
ভূমিকম্পে আলোকমঞ্চ পর্য্যস্ত উৎপাটিত হয়। সেই জন্য 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে আলোকমঞ্চ এন্প ভাবে স্থাপিত হইতেছে 
যে সমস্ত কম্পিত হইলেও সেই মঞ্চ স্থির থাকিবে। ঞ্জাপগণ 
ভূমিকম্পের আধিক্যবশতঃ কি কৌশলে শরীরসংস্থান করিলে 
কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, তাহ! শিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। 
প্রথম কম্পনেই তাহার! গৃহ হইতে বাহির হইয়া! আইসে, 
কিন্ত যদি ভূকম্পকালে বিশেষ কারণে সহজে গৃহ হইতে 
বহির্গত হইতে না পারে, তবে নিতান্ত শিশু ব্যতীত 
বয়োপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাপই: এক একখানি বাঁলিদা৷ উঠাইয়! 
মন্তকোপরি স্থাপন করে এবং জ্রমে নিকটস্থ শৃন্তস্থানে আসিয়! 
সেগুলি মাটিতে রাঁখিয়! তাহার মধ্যস্থানে বসিয়া! পড়ে । পুর্বে 
জাপানীদিগের বিশ্বাম ছিল যে পৃথিবীর নীচে একটা বৃহৎ 
তিমি আছে, এর তিমিটা নড়িলেই পৃথিবী কম্পিত হইয়া 
উঠে এবং যেষে স্থান কম্পিত না হয় তথায় দেবগণের 
বিশেষ অন্ধগ্রহ আছে। 

জাপানে অনেক আগ্েয়গিরি থাকাঁতেই ঘন ঘন ভূমিকম্প 
হয়। সিকুফেন নগরে পূর্ব্বে একটা কয়লার খনি ছিল, খনক- 
দিগের অনবধাঁনতায় এক দিন হঠাৎ আগুন লাগিয়! 
যায়; তদবধি সে স্থান হইতে অনবরত অগ্গদগম হইত। 
ফেসি নামক পর্বত হইতে ছূণন্ষময় কৃষ্ণবর্ণ ধুম নির্গত হই- 
তেছে। উন্যেম পাহাড় হইতেও অনবরত ধুম নির্গত হয় 
এবং তাহা এত ছূর্গন্ধময় যে কোন পাথীও তাহার নিকট 
যাইতে পারে না । ঘখন বৃষ্টি হয়, তখন এই পর্বত অতি ভয়ঙ্কর 
দেখায়; বৃষ্টির জল পড়িতে থাকে আর বোধ হয় যেন সমস্ত 
পর্বতটা আগুনে সিদ্ধ হইতেছে । এই পর্বতের নিকট একটী 
্গানকুণ্ড আছে, সেই উষ্ণ গ্রজবণে ক্সান করিলে উপদংশ- 
সন্বস্বীয় গ্রায় সকল রোগই আরোগ্য হয়। 

এই প্রত্রবণে স্বান করিবার পুর্বে ওবামা প্র্রবণে স্নান 
করিতে হয়, শ্লানাস্তে গরম থাগ্য আহার করিয়া গরম কাপড় 
গাঁয়ে দিয়া শুইতে হইবে। গরম কাপড় দিয়া এরূপভাবে গ! 
ঢাঁকিয়! রাখিতে হইবে, যেন ঘাম বাহির হয়। 

পুর্বে যাহারা স্বধর্্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্ধর্ম অবলম্বন 
করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিষিত্ত পপমাটের আদেশে 
উষ্ণপ্রত্রবণে নিক্ষেপ করা হইত |. ফিজেন এবং উরিফুনো , 
গ্রামে যে উঞ্ণ প্রবণ 'আছে, তাহাতেই অধিকাংশ ন্বধর্স- 
ত্যাণীকে ফেলিয়! দিত। 


জাপান টা ৫ 


জাপছগতি যেরূপ ক্কষিকুশপ পৃথিবীতে আর কোন জাতিই 
মেন্ধপ নহে। তাহারা সমুদ্র উপকৃলভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পাহাড়ের অতি উচ্চস্থান পরাস্ত প্রত্যেক স্থানই অতি যত্তপূর্বক 
কর্ষণ করে। ধান্তের চাষেই ইহাদের মনোযোগ বেশী, 
যব, গম প্রভৃতি অন্যবিধ শন্তও উৎপাদন করে. তাহার! 
মাথম অথবা চর্ধিি ব্যবহার করে না, ততপরিবর্তে নানাবিধ 
তৈলাক্ত উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করে । 

জাপানে আনু, কাফি, মূল, শষা, তরমূজ এবং নানাবিধ 
খাদ্যোপযোগী শাক সবজি, তৃণ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
পাট, পশম, তুলা, তুতগাছ, ওক, দেবদারু প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন 
হয়। নেবু, কম্লা, আঙ্গুর, দাঁড়ি, আখ্রোট, পেয়ারা, পিচ, 
চেরি প্রভৃতি স্থুখাদ্য ফল প্রচুর জন্মে। জাপগণ উত্তমব্ূপ 
চাচাষ করে। প্রাক্মই দ্বেখা যায়, পতিত জমিতে ও ধানের 
জমীর চারিপার্খে চা-ক্ষেত্র। জাপদিগের গৃহে কোন বন্ধু 
আিলে অথর! যাইবার কালে তাহাকে চা পান করিতে দেয়। 

জাপানে চার যথেষ্ট আবাদ থাকিলেও চীনের সায় তত 
প্রচুর নহে। ইহাদিগের চা বিদেশে প্রেরিত হয় না। 
জাপানে তুতগাছ অধিক পরিমাণেই জন্মে এবং তাহা হইতে 
নানাবিধ পশমী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এ স্থানে একপ্রকার 
বার্ণিশ গাছ আছে, এই গাছ হইতে ছুগ্ধের ন্যায় এক- 
প্রকার শাদা রস নির্গত হয়। এই রস দ্বারা নানাবিধ 
আসবাবের চাকচিক্য অম্পাদিত হইয়া থাকে। জাপানের 
কোন অধিবাসীই বার্ণিসের কার্ধ্য করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত 
হয় না।. অতি দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে অতি ধনী সম্রাট 
পর্য্যস্ত সকলেই বার্ণিসের কাজ করেন। সম্রাট্-প্রাষাদে ব্বর্ণ 
ও. রৌপ্যপাক্র অপেক্ষ! জাপান-বার্ণিস দ্বারা চাক্চিক্যমন্ন 
পাত্রই ষঘমধিক আদৃত। সেখানে কৃষিকার্য্যের যথে্ট 


- সমাদর । কৃষিকার্য্যের উৎসাহ্বর্নার্থ ৰ্টের এরূপ আদেশ 


ক 


ছিল যে, যে ব্যক্তি কোন পতিত জনী চাস করিবে, 
ছুই বৎসর পর্য্যন্ত সেই জমীর সমস্ত ফসল সেই ব্যক্তিই 
ভোগ করিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি এক বৎসর কোন 
জমী চাঁদ করিবে না, সে জমীতে তাহার কোনবূপ সত্ব 
থাকিবে না। 

জাপানের অশ্বগুলি মধ্যমাকার, কিন্তু অতিশয় বলিষ্ঠ, 
ইহাদের মংখ্যা অতিশয় অল্প । সচরাচর আরোহণ করিবার 
জন্যই জাগগণ'অঙ্থ ব্যবহার করিয়া! থাকে। গাড়ী টানিবার 
জন্য ও জলমগ্ন জমী চাস করিবার জন্য মহিষ ও গবাদি ব্যবহৃত 
হয়, জাপগণ ইহাদের ছধ অথবা মাংস খায় না। জাপানে 
সি কুনুট, ডাক, ভরতপাথী প্রভৃতি দেখ| যায়। শশক, 


[৩৪ ] 


জাপান 


হরিণ, ভল্লুক, শূকর গ্রতৃতি বন্তজন্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
পুর্বে জাপানে কুকুরের অতিশয় সম্মান ছিল। সম্রাটের 
আদেশান্থসারে প্রতোোক রাস্তায় কতকগুলি করিয়া কুকুর 
রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি বিশেষকে কতকগুলি করিয়! কুকুরের 
আহার ঘোগাইতে হয়। কথিত আছে যে, একজন জাপ 
একটা কুকুরের মৃতদেহ গাহাড়ের উপর কবর দিবার জন্ত 
লইয়্! যাইতেছিল, কিন্তু মে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জাপান 
মঘ্রাুকে অভিশাপ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গী বলিল, 
“ভাই চুগ কর, সম্রাটকে তিরস্কার করিও না, বরং জগদীশ্বরকে 
ধন্যবাদ দাও, যে সতাট্‌ অশ্বচিহ্নিত সময়ে জম্মেন নাই, কারণ 
তাহা হইলে আমাদিগের বোঝা আরও ভারী হইত।+ পূর্বের 
জাপগণ বৎসরাঙ্ক বারটি চিহ্কে চিহ্নিত করিত এবং তাহার যে 
চিহ্নিত অস্কে লোক জগ্মিবে তদন্থুষারে মন গঠিত হইবে 
এইরূপ বিশ্বাস করিত। 

জাপানে উই বড় বেশী, ইহার দৌরায্মো জাপান 
ব্যতিব্যস্ত । জিনিষের নীচে এবং তাহার চারিদিকে লবণ 
ছড়াইয়া দিলে কতকট। উদ্ধার পায়। জাপগণ উইকে 
দোতুম্‌ বলে। জাপানে সর্প অতি কম। স্থানে স্থানে 
তিতাকাজ্য এবং ফিনাকারি নামে সর্প দেখিতে পাওয়া 
যাক্স। এই জাতীয় সাপ অতিশয় ভয়ানক ; এই সাপে কাহাকে 
দংশন করিলে নিশ্চই মৃত্যু হয়। ক্ুর্য্যোদয়কালে দষ্ট হইলে 
্্যাস্তের পূর্বেই দষ্ট ব্যক্তিকে পঞ্চত্ব পাইতে হয়। জাপানী 
সৈশ্যগণ এই মর্পের মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদিগের বিশ্বাস 
ছিল যে এই ষর্পের মাংস তক্ষণ করিলে তাহারা অতিশয় সাহসী 
ও কষ্টসহিষ্ণ হইবে। জাপানে আর এক প্রকার সাপ আছে, 
তাহাকে জামাকাগাটো অথবা! দোজ। বলে । অনেক জাপ এই 
দাপ দেখাইয়! অর্থ উপার্জন করে। 

জাপানে নানাগ্রকার মতস্ত পাওয়া যায়, জাপগণ মত্ত 
ভক্ষণ করিয়াই একরূপ জীবনধারণ করে । তথায় ইরাকিউ 
নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহা বিষাক্ত । 
সতর্কভাবে উত্তমরূপে ধৌত না! করিয়! ভক্ষণ করিলে 
ভক্ষণকারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এই মাছ আম্মহ্ত্য। 
করিবার সহজ উপায়। এই মাছ খাইয়। অনেক সময় 
অনেক জাপ পঞ্চ প্রাপ্ত হইক়্াছে, তথাপি জাপগণ- এ মাছ 
ত্যাগ করিতে পারে না। সৈনিকগণ সম্রাটের আদেশান্- 
সারে এ মাছ খাইতে পারে না । এ মাছের যুল্যও অধিক । 


'জাগান সাগরে আর এক প্রকাঁর আশ্চর্য্য মস্ত দেখিতে 


পাওয়া যায়, ইহা! দেখিতে দশবর্ধ, বয়স্ক বালকের স্তায়, 


ইহার মস্তক বৃহৎ, বক্ষস্থলে এবং মুখদেশে কোনরূপ শক্ক - 


নাই। ইহার পেটটা বৃহৎ এবং অধিক পরিমাণে জলধারণো- 
পষোগী। এ মতস্তের পা 'আছে এবং বালকের যেরূপ আঙ্গুল, 
এ মতন্তের পায়েও মেইরূপ আঙ্গুল আছে। এই মাছ জেড! 
উপসাগরেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। তেই নামক আর 
একপ্রকার মত্ত পাওয়া যায়; ইহার রং অতি উজ্জল, পুর্বে 
জাপগণ এই মত্ম্তকে অতিশয় শুভ বলিয়! মনে করিত । বক 
এবং মুকি নামক কুরে জাপগণ অতিশন্স শুভ বলিয়া মনে 
করে। জাপানের অধিকাংশ অরধিবাসীই আপনাদিগের 
আহারের জন্ট মাছ ধরে । মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে। 
জাপানের সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া! যাক্স। জাপগণ মুক্তাকে 
কৈনাতান্মা কহে। পূর্বে জাপগণ মুক্তার ব্যবহার ও মূল্য 
জানিত না, তাহারা চীনদিগের নিকট হইতে ইহা! শিক্ষা করি- 
য়াছে। মুক্ত! ধরিবার জন্য কাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে 
হয় না। প্রত্যেক জাপেরই মুক্ত! তুলিবার অধিকার আছে। 
বড় বড় মুক্তাকে জাপানী ভাষায় আকোজা কহে। পুর্বে 
জাপেরা বলিত, এই মুক্তার একটা বিশেষ গুণ আছে যে, ইহা 
একটী জাপানী চিক বার্ণিসপুর্ণ বাক রাখিলে এই মুক্তার 
পার্খে ছোট ছোট ছুইটা যুক্ত! জন্মে। তকারাগৈ নামক শুক্কি 
হইতে এই বার্ণির প্রস্তত হয়। সামুদ্রিক প্রবাল, পাথর 
প্রন্ৃতি জাপানের সমুদ্রে পাওয়া যায়। একপ্রকার বৃহৎ 
গুক্তি পাওয়া যায়, তাহাতে হাতল লাগাইয়! চামচ প্রস্তত হয়। 
জাপানেন্বর্ণ, রৌপ্য, তা, লৌহ ও টিন উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
স্তাগ্রই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্রাটের বিনান্থ 
মতিতে স্বর্থথনি খনন করা! যাইতে পারে না । যে প্রদেশে 
হ্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রদেশীয় শাসনকর্তা সমাটুকে 
স্যংশ প্রদান করিয়া! অবশিষ্ট নিজে ভোগ করেন। বহু বৎসর 
অতীত হইল, একটি পর্বত পড়িয়া! যাওয়ায় একটি ন্বর্ণথনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুর্বে জাপগণ অতিশয় কুসংস্কারাপন্ 
ছিল) কএকটা ন্বর্ণথনি খনন করিবার সময় ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় 
ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনে করিয়া সে সমস্ত খনি পরিত্যক্ত 
হুইয়াছিল। বিজ প্রদেশীয় টিন রৌপ্যের স্তায় অতিশয় 
উদ্জল। জাপানে লৌহ অপেক্ষাক্কত বহমূল্য বলিয়া! অস্ত্রশস্ত্র 
ও বাসনাদি তামায় প্রস্তত হয়। এখানে একনপ সুন্দর 
মৃত্তিক। প1ওয়। যায়, তাহাকেও চিনামাটি বলে, তাহা ছার! 
উৎকৃষ্ট বাষন প্রস্তত হয়। 
জাপানের নগর ও গ্রাম মকল বহুজনাকীর্ণ। জাপানের 
_ক্ষুড ক্ষুদ্র সহরেও ৫০* ঘর লোকের বাস এবং বৃহত্তর সহরে 
" ২০** অধিক ঘর লোকের বাম। এখানকার ঘর সাধারণতঃ 
সত রসিক বাদক 
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জাপান সাত্রাঞ্জের কিউসিউ দ্বীপ অতিশয় উর্বর এবং 
ইহার অনেক স্থলেই চাষ হয়। 

নাগাসিকি, সঙ্গ এবং কোকুরা এই তিনটা প্রধান সহর। 
নাগাসিকি বন্দরে বৈদেশিকগণ বাণিজ্য করিতে পারে। 
এ স্থানের গৃহগুলি অতি স্ুচারুরূপে নির্ষ্িত। এই নগরের 
মধ্যে ও বাহিরে অনেক ধর্খমন্দির আছে । এই* সহরের 
ঘরগুলি সাধারণতঃ একতল! । ঘরের কাঠাম কাঠে তৈয়ারি, 
অন্তর প্রদেশ মাঁটিলেপা এবং সমস্ত ভাগ কাই ও মসলা দিয়া 
আটিয়া দেওয়া হয়। প্রতি ঘরেই একটা করিয়া বারান্দ! 
আছে। সঙ্গনগরে নানান্ূপ মনোহর বাসন প্রস্তত হয়। 

নিফনের অতি অল্প স্থলই 'অনুর্বর, এই স্থানের কারুকার্ধা 
অতি উৎক্কষ্ট। পিমনমেকি, ওসাকা, মিয়াকো, কোয়ানো 
এবং জেড! এই গুলিই নিফনের প্রধান সহর। ওসাক! 
বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এই স্থানে কতকগুলি নদী আছে 
এবং প্রত্যেক: নদীর উপরে অতি জ্ন্দর সেতু দৃষ্ট হয়। এই 
সহরের বাস্তাগুণি অগ্রশন্ত, কিন্ত অতি পরিফার। এখানকার 
ঘরগুলির কাঠাম কাঠের, তাহাতে চুণ ও কাঁদালেপা । 
এই স্থানের অধিবাদিগণ অতিশয় ধনাঢ্য । জাপগণ ওসাক! 
সহরকে প্রমোদভবন বলিয়া অভিহিত করে । এই সহরের 
নিকটে এক স্থানে চাউল হুইতে একপ্রকার উৎকৃষ্ট মদ গ্রস্ত 
হয়, উহার নাম সাকি। মিয়াকো সহরে প্রধান ধর্শযাজক 
বাস করেন; তিনি সাধারণতঃ দৈরি নামে খ্যাত। এই 
সহরের পশ্চিমাংসে একটী প্রন্তরনির্দিত প্রাচীন ছর্গ আছে। 
রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত ও বহুজনাকীর্ণ। দৈদস্থ হইতে জাপগণ 
একন্প মদির! প্রস্তত করে, তাহাকে সয় কহে। 

জাপান সাম্রাজ্যে বিদেশীয়দিগের যাতীয়ত অতি বিরল। 
যাহারা বিদেশ হইতে জাপানে আগমন করে, তাহাদিগকে 
সহজেই নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং তাহা- 
দিগকে নগরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেও 
সর্বত্র তাহার! যাইতে পারে না। পুর্বে একমাত্র ওলন্দাজ- 
গণই জাপানের নাগামিকি বন্দরে বাণিজ্য করিতে পারিত, 
কারণ জাপগণ বিশ্বান করিত মুরোপীর়গণ অন্ান্ত জাতি 
অপেক্ষা সৎ ও সরল। ওলন্দাজদিগকে গ্রতিবৎমর সমাটু 
দরবারে তাহার সন্মানার্থ একজন দূত পাঠাইতে হইত। 
কিন্তু সম্প্রতি জাপান সাত্রাজোর সুহিত কুষিয়া ও মাফিণ 
বাজোর যে সন্ধি হইয়াছে, তদন্থুসারে গ্ানেক বৈদেশিক 


জাতি জাপানের কএকটা সহরে বাণিজা করিবার * 


অধিকার পাইয়াছে। ষৌড়শ শতাব্ী হইতে ইংরাজগণ 


জাপানের দংআবে আসিয়্াছে। ১৬১৩ হইতে ১৬২৩ খৃঃ অন্ধ ', 
চে 





জাপান € 


পর্যন্ত জাপানে ইঞ্ ইঙডয়া কোম্পানির একটা বাণিজ্য কুঠী 
ছিল। ক্রমে ক্রমে জাপগণ সমস্ত জাতির সহিত সাস্থষ্ 
হইতেছে । তাহার! সমাজ, রাজ্যশীমন ও ধর্ম্মীবিষয়ে অতি 
শীদ্রই আশ্চর্যজনক উন্মতিলাভ করিয়াছে এবং তাহাদিগের 
পুরাতত্বাদি আবিষ্কৃত হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করি- 
তেছে। জাপগণ যুরোপ ও মাঞফ্চিনদিগের নিকট : হইতে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিগ্না এত উন্নতিলাভ করিয্মাছে 
যে তাহা দেখিলে মকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। 

যে.সহরে বিদেশীয়দিগকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়, 
যাহাতে বিদেশীয়গণ অধিব।পিদিগের সহিত অধিক মিশিতে ন! 
পারে, তজ্জন্য সে মহরের চারিদিক তক্ত। দিয়া ঘেরিয়া রাখ! 
হয় এবং ২টা মাত্র দরজ। থাকে ;একটা সমুদ্রের দিকে, অপরটা 
মহরের দিকে । দিবাভাগে গ্রহবিগণ অতি সতর্কভাবে এই 
দরজাগুলি রক্ষা করে এবং রীত্রিকালে দরজা বন্ধ থাকে । 

জাপানে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও ফুল দেখা যাঁয়। এ স্থানের 
ফুল ও উদ্ভিজ্জ দেখিতে অতিশয় মনোহর। ওসাকা সহরে 
নানাপ্রকার ফল জন্মে । উদ্যানে এবং ধর্দমন্দিরের চারিদিকে 
তি যত্্পূর্বক ফুলের গাছ রোপণ করা হয়। 

মিয়াকে। সহর সাহিত্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান স্থান । 
এই মহরে প্রধান বিচারপতি বাস করেন। জেডে৷ জাপানের 
রাজধানী, এই সহর বাণিজ্য প্রধান) এ স্থানের নদীগুলির 
উপর সুন্দর সুন্দর সেতু আছে। প্রধান সেতুটার নাম নিফ- 
বস। জেডোর সাধারণ গৃহগুলি ওসাক1 সহরের গৃহের স্যার । 
রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদিগকে এই সহরেই বাস করিতে 
হয়, এই জন্ত এই সহবে সুন্দর সুন্দর বহুসংখ্যক গ্রাসাদও 
লক্ষিত হুয়। সহরের নিকট যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার 
উভয় পার্ে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত আছে। রাঁজ-ভবন সহরের 
মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্্রাটু পৃর্কে কিউবো উপাধি ধারণ 
করিতেন। তাহার বাঁশের জন্য বড় বড় পাচটি প্রাসাদ আছে 
এবং পশ্চাৎভাগে কতকগুলি বড় ঝড় উদ্যান আছে । জেসো 
সহরে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ধত আছে। এই সহরের 
পূর্বাংশে বহুসংখাক লোকের বাস। এই স্থানে ধান, যব, 
পাট, তামাক এবং নানাবিধ ফল জন্মে। রুষগণ কিউরাইল 
দ্বীপের কতকাংশ অধিকার করিলে জাগগণ জেমে! দ্বীপ 
অধিকার করিয়াছে ।, এই প্রদেশে ইহাদিগের নিজ ধর্ম ও 
আইন প্রচলিত আছে। জাপান-সআাটের সম্মতিক্রমে তথায় 
রাজপুরুবগণ নিধুক্ত হইয়। থাকেন । 

মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি বৃহৎকাঁয় ও কতক- 
গলি কষুতরকায়। এই কষুতরকায় নঙ্গোলীদ জাতি হইতে জা বা 
ঞ . ॥ 
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জাপান 
জাপানীদিগের উৎপত্তি। ইহার! প্রথমতঃ চীনবাদিদিগের 
নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহারা ধাতু, পশম, 
তুলা, কাচ, কাষ্ঠ প্রতৃতি দ্বারা অতি আশ্চর্য্য পদার্থ প্রস্তত 
করিতে পারে। জুন্দর সুন্দর ঘড়ি, জপুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত 
এবং ভাপমানবন্ত্র নিম্মীণ করে। চিত্র, ভাঙ্ধ্য প্রভৃতি 
নুকুমান্ন বিদ্যা ও সর্বপ্রকার কারুকা্য্য শিক্ষা করিবার জন্ত, 
জাপানের নানা স্থানে বিদ্যালয় পগ্রতিঠিত আছে । ইহার 
অতি সুন্দর প্রতিমূর্তি প্রস্তত করিতে পারে । ইয়োকাহামার 
১৫ মাইল দুরে কাঁমাকার! নামক স্থানে ৫* ফিটু উচ্চ একটা 
ধ্যানী বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি পাওয়৷ গিয়াছে । আর এক স্থানে 
৬৩ ফিট উচ্চ একটা পিত্তলের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হুইস্সাছে। 
জাপগণ সুন্দর বৃণ্ময় পাত্র নির্শাণে অতি সুদক্ষ । 
ইহাদিগের মৃত্শিল্পের উৎপত্তি-সন্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। 
কেহ কেহ বলেন, যে ইতিহাসের বহুযুগ পূর্বে স্মরণাতীতকালে 
ও নামুচিমিকোটের সময়ে এই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে 
আবার কেহ কেহু বলেন যে, পুর্বে জাপানে এইব্বপ নিয়ম ছিল 
যে সম্রাট্‌ বা স্াজ্জীর মৃত্যু হইলে তাহাকে একাকী সমাধিস্থ 
না করিয়৷ জীবিতকালের ন্যায় সহচরপরিবৃত করিবার জন্য 
তাহার সহিত অন্ত কতকগুলি লোককে সমাধিস্থ কর! হইত. 
এই নিয়ম জাপানে ম্মরণাতীতকাল হইতে গ্রচলিত ছিল। পরে 
খুষ্ট জন্মোর ২৯ বৎসর পুর্বে এক সনতরা্জীর মৃত্যু হইলে তাহার 
সহিত সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত তাহার কতকগুলি প্রিয় 
ক্রীতদাসীকে মনোনীত করা হইয়াছিল । সেই সময় ইদ- 
শৌনী প্রদেশ হইতে নমিনৌসাউকাউলি নামে এক ব্যক্তি 
কতকগুলি মৃত্তিকার প্রতিমৃর্থি লইরা সম্রাটের সম্গুখে 
উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্জীর শ্রিয়ান্ুরীগুলির গবিরর্তে 
সেই মৃত্তিকার প্রতিমুন্তিগুলি র্ান্জীর সহিত সমাধিস্থ করিতে 
সম্রাটকে প্রবর্তিত করিলেন। সেই অবধি সেই নৃশংস ও 
গঠিত নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে, এবং মান্থযের পরিবর্ডে 
গ্রতিমৃষ্ঠি প্রোথিত করা হয়। নমিনোযাউকাউলিকে হাজি 
নামক মান্যহূচক উপাধি প্রদান করা হইল। হাজি শব্দের 
অর্থ মৃত্তিকার কারিকর। সেই অবধি মৃত্তিকা দ্বার! সুন্দর 
সুন্দর জব্য নির্মাণ করিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে । উতৎ্সব- 
কার্ধ্যে জাপানে রাকু দ্রব্য বাবন্ৃত হয়, ইহা দেখিতে “চীনাঃ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে । কথিত আছে ১৫০৯ খু; অন্ধে আমিয় : 
নামক একজন কোরিয়াবামী পিসের স্ঘায় চাকচিকাশালী 
এক ব্ধপ মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন) পরে তাহার সন্তান সম্ততি- 
গণ, জাপানে আসিয়াই উক্তন্প কার্ধ্যে টি 
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জাঁগগণ খর্ধাক্কৃতি। 
জাপানের স্ত্রীলোকগণের হাত এবং পা অতি ক্ষুদ্রৎ তাহাদের 
্ন্ধ ও গলদেশের গঠন অতি ুন্দর। পশুজাতিকে ইহারা 
অতিশয় দয়া করে, কিন্তু ইহারা! স্বভাবতঃ কপট ও স্বার্থপর 
গ্রীষ্মকালে জাপ পুরুষ ও রমণীগণ নগ্মাবস্থায় ভ্রমণ করে। 


। ইহানের জ্ত্রীগণ অতিশয় স্বাধীন। জাপগণ অতি মিথ্যাবাদী 


ও ভ্র্টচরিত্র | 

জাপানে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে যে কোন উচ্চ 
বংশীষ্ন ভদ্রলোক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হুইলে প্রথমে আপনা" 
আপনি অন্ত্রাধাতে আহত হন, পরে তাহার কোন মনোনীত 
বন্ধ াহার শিরচ্ছেদন করে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এই 
নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 

অতি পূর্বে জাপানে সিপ্টো-গ্রবস্ঠিত ধর্ম প্রচলিত ছিল। 
কথিত আছে, সিণ্টো সর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং তিনিই জাপা- 
নের প্রাচীন রাজবংশের আদিপুকুৰ। জাপানের অধিকাংশ 
ব্যক্তিই বৌদ্ধধর্মাবল্বী। এতগ্যতীত চীনদেশীয় দার্শনিক 
কন্ফুচি-প্রবন্তিত ধর্মাবলম্বী লোকও জাপানে অনেক আছে। 
ফ্রান্সিসজেভিয়র সাহেব অনেক জাপকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 
করিয়াছেন। অধুনা জাপানে বৌদ্ধধর্মইি অধিক প্রচলিত। 
ন্দাপদিগের ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের ও খৃষ্টধর্মের কোন কোন 
সম্প্রদায়ের সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়! যায়। 

পুর্বে জাপগণের মধ্যে জাপান স্বীপের উৎপত্তি ও তথায় 
লোকের বসতি সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য উপাখ্যান গ্রচলিত ছিল। 


: ভাহার! বলিত স্বর্গে সাত জন দূত আছেন, তন্মধ্যে প্রধান দূত 


ঙ 
। 


পৃরিবী স্থষ্ট হইবার পুর্বে যখন সমস্তই মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, 


-তখন একটা দণ্ড দ্বারা সেই মিশ্রিত পদার্থ আলোড়িত করিয়া 


দণ্ড উঠাইলে তাহা হইতে মৃত্তিকার গাদ ক্ষরিত হইল, 
তাহা একত্র হইয়! জাপান দ্বীপগুলি স্থষ্ট হইল। তাহারা 
জানিত না যে পৃথিবীতে আরও স্থান আছে অথবা 
অন্ত লোক আছে; লোকস্থিতি সম্বন্ধে ছুইটা প্রবাদ 
গুনা যায়। কোন সময়ে চীনদেশের. সম্রাটের বিরুদ্ধে 
এখানকার কতকগুলি লোক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়যন্ত্র 
প্রকাশ হইন্ী পড়িলে সম্রাট বড়মন্ত্রকারী প্রতোকেই 
'অবিলদ্ষে বিনাশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু 
এত অধিক লোক তাহাতে জড়িত ছিল যে ঘাতক্গণ 
হত্যাব্যাপারে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সআাটকে 
জানাইলে তিনি অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে জাপানে নির্কা- 
নিত করিলেন। তাহাপ্দিগের বংশেই আধুনিক জাগগণের 


উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলে বে, একজন চীনদেশীয় 
রর ১৩ 


ঘা... 


সম্রাট সিংহাসনে অধিরূড় হইয়া যাহাতে সুখে পতিত 





হইয়। তাহার সমস্ত বিলাস ও এরশ্বর্য্য ভ্রষ্ট না হয়, তজ্জন্ত 
অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন $ অমর হইতে পারেন 
এরূপ কোন ষধ পাইবার জন্ত পৃথিবীর 'নানাদেশে উপযুক্ত 
চিকিৎসক প্রেরণ করিলেন। তাহার ভিতর একজন চিকিৎসক 
বলিলেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন, এই উধধের উপকরণ জাপান 
স্বীপে আছে, কিন্তু ইহার এই একটা বিশেষগুণ আছে যে 
কোন ভ্রষ্ট চরিত্র লৌক ইহাস্পর্শ করিলে এই উধধের গুণ 
নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উপকরণ খুলি শুকাইয়া যাইবে । তিনি 
সম্রাটের আদেশান্ুসারে ৩০* বলিষ্ঠ যুবক ও ৩০* যুবতী সম- 
ভিব্যাহারে জাপানদ্বীপে আগ্রমন করেন। উক্ত চীনসমাট 


অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন ; াহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাই- 


বার নিমিত্ত পূর্বোক্ত চিকিৎ্মক এই উপায়ে চীন হইতে 
আসিয়া জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ওধধ লইয়া! 
যাইবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না। 

কোন কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, চীন হইতে 
জাপানীদ্দিগের উৎপত্তি হয় নাই। পূর্বকালে চীন ও জাপা- 
নের ধর্ম ও তাহাদের ভাষারও কোন সাদৃশ্ত ছিল না৷ উভয় 
জাতির মনের গতি ও চরিত্র ভিন্নরূপ। সম্ভবতঃ বাবিলন 
হইতে ভাষা-বিত্রাটুকালে যাহার! পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়িয়! ছিল, তাহাদিগের এক শাখা জাপানে আসিয়া 
অবস্থিতি করে। মধ্যে মধ্যে চীন ও কোরিয়া! হইতে অনেকে 
আনিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। এই সমস্ত জাতির 
সংমিশ্রণে জাপদিগের উৎপন্ধি হইয়াছে । জাপানের সকল 
অধিবাসিদিগের আকৃতি একরূপ নহে। নিফনের সাধারণ 
লোক খর্ধারুতি ও ইহাদের নাসিকা চেপ্টা। ইহারা ভাঁমবর্ণ। 
কিন্তু উক্ত স্থানের উন্নত প্রাচীন বংশীয়দিগের আকৃতি অনে- 
কাংশে যুরোপীয়দিগের ্তায়। নিফনের পূর্বপ্রান্তবত্তী লোক- 
দিগের মস্তক বৃহৎ ও নাসিক! চেপ্টা । ইহার! অতিশয় বলিষ্ঠ । 

জাপদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিত, পৃথিবী সৃষ্টির পুর্ববা- 
বস্থায় দেবগণের জন্ম হয়। জাগানের স্থষ্টি হইলে তাহারা 
তথায় রাজত্ব করেন। বহুবত্সর পরে সেই দেববংশে অদ্ধদেব ও 
অর্দমানবধর্ধমাবিশিষ্ট একজাতীয় মানবের উৎপ্তি হয়। তাহারা 
বহুবৎসর জাপান শাসন করেন; পরে আধুনিক জাপগণের 
সষ্টি। জাপানে দ্যোষ্ঠের মান্ত অধিক ছিল; গ্থম-জাত পুজের 


উপাধিও ভিন্ন ছিল । পূর্বকালে জাপানের মজাটের শরীর , 


অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করা হইত; কেহ তাহা! স্পর্শ 
করিতে পান্সিত না৷ সত্াট্‌ মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেন না । কোন 
স্থানে যাইবার কালে মন্স্েরস্বন্ধে চড়িরা যাইতেন। সরা্টেরু 


ক 
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জাপান 


শরীরের প্রত্যেক অংশ এত পবিত্র বিবেচিত হইত যে, তাহার 


নখ, দাড়ি, চুল পর্যন্ত কেহ কর্তৃন করিতে পারিত না; তবে 
তাহার নিদ্রিতাবস্থায় কর্তন করিলে কোনরূপ দোষ বিবেচিত 
হইত না__কারণ তাহার নিপ্রিতাবস্থায় এরূপ কার্য করাকে 
চৌর্্যবৃন্তি মধ্যে গণ্য করা হইত এবং চৌর্য্য হেতু তাহার দেবস্ব 
নষ্ট হইত না। প্রথমে জাপানে এই নিয়ম ছিল যে রাজাকে 
মুকুট পরিয়া নিশ্চল অবস্থায় প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া 
থাকিতে হইত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রাজ! মুকুট পরিয়া 
যদি নড়েন, তবে দেশের অমঙ্গল হইবে ) এই জন্ত শেষে 
মুকুট পিংহাসনের উপর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। সম্রাটের 
ভক্ষ্য. প্রত্যহ নূতন পানে রন্ধন করা হইত এবং রন্ধনাস্তে 
মে পাত্র ভঙ্গ কর! হইত; কারণ. তাহাদ্দিগের বিশ্বাস 
ছিল, সআট্-ব্যবহ্ৃত পাত্র অন্ত কেহ ব্যবহার করিলে 
সত্রাটের শারীরিক অন্ুখ উৎপন্ন হইবে । আরার জাপ- 
দিগের এই কুসংস্কার ছিল যে দৈরির পবিঅ পরিচ্ছদ অন্ত 
ফেহ পরিধান করিলে তাহার অন্থখ হইবে। সম্রাট 
মিকাডো৷ নামে অভিহিত হইতেন, তিনি বারটা বিবাহ করি- 
তেন, কিন্তু একজনের পুর সন্রাটের উত্তরাধিকারীদ্ধপে 
নির্ধাচিত হইতেন। কোয়ানমিকু, মাকোয়ান, দৈরো, কাঁমি 
গ্রভৃতি ভিন্ন মান্তস্থচক উপাধি ইহাদিখের মধ্যে এখনও প্রচ- 
লিত। যাজকমগুলীর পোষাক সাধারণ লোকের পোষাক 
হইতে বিভিন্ন) ধর্মশান্ত্র ও সঙ্গীতালোচন। ছার|. ইহাদ্দিগের 
অধিক সমস্ম ব্যয়িত হয়। জাপরমণীগণ সঙ্গীতে বিশেষ 
পারদর্শিনী। ইহাদ্িগের বর গণন৷ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইত । 
ইহাদিগের নিনে। নামক যুগ খৃষ্ট ৬৬* বৎসর পুর্ব্ব হইতে 
আবস্ত: হইয়াছে । .নেনগো নামক একপ্রকার 'অবও 
প্রচলিত আছে। বিশৈধ প্রসিদ্ধ ঘটন| অন্ধ দ্বারা নির্ণীত হয়। 

ঘতকৃতৈসের সময় জাপানে পৌন্তলিকতার বৃদ্ধি হুইয়া- 


ছিল। তৎসম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। একদিন: 


রাত্রিকালে তাহার মাত। স্বপ্ন দেখেন যে, হূর্য্য কিরণের স্ায় 
উজ্জল মৃদু স্বর্গীয় কিরণ উহার চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে 
এবং গুফোবোফাৎ তাহাকে বলিতেছেন, ধর্মাশিক্ষ। দিবার 
নিমিত্ত আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।  নিদ্রাভঙ্গ 
হইলে তিনি আপনাকে অস্তঃসত্বা দেখিতে পাইলেন এবং 
দ্বাদশ মাসে বিন! কষ্টে ফাঁতফিফিনো নামে পুত্র প্রসব করি- 
লেন। সেই পুত্র দতক্তৈস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
সিপ্টো। ধন্াবলম্বীদিগকে সিন্জু বলে। মিয়া সিয়া 
নামে ইহাদিগের অনেক মন্দির আছে। বেগি এবং 


' কানিফি নামে বিরাহিত লোকগণ এই মন্দিরের মেবক। 
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 ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল, অধার্ট্িকগণ মরিলে শুগালযোনি 


প্রাপ্ত হয়। প্রতি মাসের ১ম, ১৫শ এবং ২৮শ দিবসে ইহারা 
' কোনরূপ কার্ধ্য করে না, উপাসনা! ও আমোদে অতিবাহিত 
করেন। ইহাঁদিগের বৎসরের ২য় পর্বে আশ্রিকক শাখ! 


ব্যবহৃত হয়॥। রিনফাগাঁভার নিকট একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি - 


বা করিতেন। তাহার কন্যা সম্তানাদ্দি না হওয়ায় কামির 
নিকট প্রার্থনা করার শীঘ্রই অস্তঃসত্বা হইলেন। কালে 
উক্ত কন্ত! এক সময়ে ৫** অগ্ড প্রসব করিলেন এবং ভয়ে 
সেগুলিকে বাক্সে বন্ধ করিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন ) 
বাক্সের উপর ফস্জোরু কথাটি লিখিয়৷ দিলেন। এক 
ধীবর সেগুলিকে পাইয়! বাটী লইয়া গেল এবং সময়ে তাহা! 
হইতে ৫০০্টা শিশু জন্মিল। ধীবর কিছুদিন তাহাদিগকে 
পালন করিলে ভাহারা বড় হুইয়৷ উঠিল। ধাবর তাহাদিগের 
আহার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলে তাহারা এক ধনাঢা 
জ্ীলোকের বাটা আসিয়া আহার প্রার্থনা করে। তিনি 
তাহাদিগের জন্যবৃত্তান্ত ও বাক্সোপরি লিখিত কথ। অবগত 
হইয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন। 
তখনই নানাবিধ খাছ্ে তাহাদিকে ভোজন করাইলেন ১ 
সেই সময় আপ্রিকক শাখা ব্যবন্ধত হুইয়াছ্িল। পরে এই 
ঘটন! একটা পর্কের মধ্যে পরিগণিত হইল । 

সিঞুগণ তীরথবাত্রাপ্রিয়। ইহাদিগের টুপি যুরোগীয়দিগের 
্তায়। ইহাদিগের টুপিতে এবং গাত্রে নাম, ধাম প্রভৃতি লেখা 
থাকে) কারণ যদ্দি পথিমধ্যে ইহাদের কাহারও মৃত্যু হয়, 
তাহা হইলে তাহার পরিচয় গাইতে কাহারও কষ্ট হইবে না। 
অনেক পরে জাগগণ বৌদ্ধধর্মারলদ্দী হইয়াছে । চীনদেশ 
হইতে বৌদ্ধধর্মের তরঙ্গ জাপানে গ্রবেশ করিয়াছে । চীন 
ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছিল, 
তাহাই আবার জাপানী ভাষায় অন্গবাদিত হইয়াছে । ইহার 
'অধিকাংশ অন্থ্বাদই ভ্রমপূর্ণ। জাপানে নংস্কৃত চর্চা অতি 
বিরল। দ্জাপান হইতে যে ছুই যুবা ইংনণ্ডে গমন করেন, 
তন্মধ্যে বন্য়িউ নন্জিও (98014 23819) ভ্রিপিটকান্তর্গত 
পুস্তকাবনীর একটা তালিক! প্রস্তত করিয়াছেন। ব্রিপি- 
উকের অন্তর্গত ১৬৬২ সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন স্পুস্তক আছে। 
প্রকৃত পক্ষে চীনদ্দিগের নিকট হইতে জাপানীগণ বিগ্তা, 
শিল্প, ধর্ম, সভ্যত! প্রভৃতি শিক্ষা! করিয়াছে । 

বৌদ্ধধর্মের কএকটি অনুশাসন জাপানে এ্রবল দেখা যায়,_ 
(সেসিত) অর্থাৎ কাহাকেও হিংস! করিও না, (ফুলতা) অর্থাৎ 
চুরি করিওন1। (দিজেন ) অর্থাৎ চরিত্র দুষিত করিও না। 
(মেখো) অর্থাৎ মিখ্যাকথ| বলিওন|। (অন্ফিন) অর্থাৎ মাদক 
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দ্রবা সেবন করিওনা। কিন্ত জাপানীগণ প্রায়ই উক্ত নিয়ম 
খুলি পালন করেনা । জাপানের ৩৪ লক্ষ লোক বৌদ্ধ ; ইহার 
মধ্যে ১*লক্ষ সঞ্জু সম্প্রদায় ভূক্ত । ইহারা বলে ৩৮১ খৃঃ অন্দে 
চীনদেশীয় পর্তিত হুইউয়েন একটা মঠ স্থাপন করেন) সেই 
মঠ হইতে শ্বেতপপ্ধ মত প্রচারিত. হয়) ইহারা সেই মতান্গু- 
সাব কার্য্য করে। এই অত সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে 
প্রথম প্রচারিত হয়। ৯১৭৪ খৃঃঅন্দে সিন্জু সম্প্রদায়ের 
থষ্টি হইয়াছে। বন্প্রতি জাপানে মহাযানন্ত্রের একখানি 
হাতের লেখা সংস্কত পুথি পাঁওয়। গিয়াছে । ইহাতে বৌদ্ধ 
ধর্মের সরল ও অবিকৃত মত লিখিত আছে । 

জাপানে পুরাতত্ব অনুসন্ধানের জন্ত কোহাট জুটক নামক 
একটা সমিতি আছে। এই সমিতিতে ২* জন ষভ্য 
আছেন) ইহারা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাজধানী 
জেডো নগরে মিলিত হন; অন্ত সময়ে ইহারা ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন। জাপানের উচ্চ শ্রেণীস্থ গণ্য 
। মান্ত ধনী, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও পুরোহিতগণ এই সভার 
সভ্য । খ্ুরৌহিতগণ দ্বারাই এই সভার অধিক উপকার 
হইতেছে । ধর্-মন্দির মধ্যে এবং ব্যক্তিবিশেষের গৃহে যে 
সমস্ত পুরাকালীন দ্রব্যাদি আছে, তাহা পুরোহিতগণই 
সকলকে অবগত করাইতেছেন। এই সমিতি হইতে তালিকা! 
মুদ্দিত হইয়াছে; এই প্রস্তকখানি পড়িলে ধারা বাহিকরূপে 
ও শুঙ্খলভাবে জাপানের পুরাতত্ব অবগত হুইতে পারা যায়। 
এই ইতিহাসে তাহা্দিগের সম্রাটুদিগের নামও লিখিত আছে। 

পূর্ব্বে জাপানের মত্রাটের অগ্রতিহত ক্ষমতা ছিল, 
কোনন্ধপ বাধা দিতে সাহসী হুইত না। জত্রাটু সাক্ষাৎ 
দেবতা হুইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! রাজ্যের কোন 
প্রধান ব্যক্তিও সম্রাটের ইচ্ছার বিপরীত কার্য করিতে 
সাহমী হইতেন না। সম্রাট সহজে ও স্থথে সাত্রাজ্য শাসন 
করিতে পারেন, অথচ রাজ্যের কোনরূপ গোলযোগ ন! হয়, 
এই জন্ত সাআজাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক 
এক প্রদেশ শাসন করিবার জন্ত রাজবংশীয় লোক নিযুক্ত 
করিতেন। তাহারা বংশানগক্রমে সেই সেই স্থানে, রাজত্ব 
করিতেন। ধাহারা বৃহৎ প্রদেশ শাসন করিতেন, তাহাদিগকে 
দৈমিও অর্থাৎ উচ্চ উপাধিবিশিষ্ট বলিত, আর বাহার! 
অপেক্ষারুত ক্ষুদ্র প্রদেশ শাসন করিতেন তাহাদিগকে সিও- 
মিও বলিত। সিওমিওগণ ৬মাস তাহাদিগের রাজধানীতে 
স্থিতি করিতেন, অবশিষ্ট ৬মাস সমাটের দরবারে থাকিতে 
হইত। তহাদিগের স্ত্ীপুতরাদি বার মামই প্রতিভ্‌ স্বরূপ 
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রাজধানীতে বাস করিতেন । জাপানে শাসন ব্যাপারে 
সম্রাটের যেরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল, ধর্মবিষয়ে দৈনির 
সেইরূপ একাধিপত্য ছিল। কোন সময়ে দৈরি অতিশয় 
ক্ষমতাশালী হুইয়া শাসন বিষয়ে নিজ ক্ষমতা পরিচালিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কুতকার্য্য হইতে ,পায়েন 
নাই) তাহাকে সম্াটের অধীনেই থাকিতে হইয়াছে । 
জাপানে সকলের ক্ষমতাই বংশান্ুক্রমিক ; সকলের জোষ্ঠ 
পুত্রই পিতার পদ প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল জাপান সম্রাটের 
উপাধি কিউবো৷ সোম ছিল। কিউবে। সোম! উপাধিধারী 
সমরাটুগণ শাসন ব্যাপারে ইচ্ছান্গুসারে কার্ধ্য করিতে পারিতেন 
বটে, কিন্তু তাহার! বহুদিন, প্রচলিত নিয়মাবলী ভঙ্গ করিতে 
মাহমী হইতেন না । 

জাপগণকে সাধারণতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা! 
শাসনকর্তা, উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, যাজক, সামরিক কর্মচারী, 
বিচারবিভাগীয় কর্মচারী, বণিক, শিল্পব্যবসায়ী এবং মজুরগণ। 

জাপান অতিশয় উন্নতিশীল রাজ্য । অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই জাপানীগণ যেবধপ উন্নতিলাঁভ করিয়াছে, তাহা চিন্তা 
করিলে অতিশয় আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। জাপান এসিযার 
বুটনদ্বীপ। জাপানীগণ আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই ইংরাজদিগের অন্থকরণ করে। 

১৮৮৪ সালে মুতস্ুহিতো। জাপানের সম্রাট হন । খুঃঅবের 
৬৬০ বৎসর পুর্বে জিম্মুতেক্ো যে বংশ স্থাপন করেন, মুৎস্থ- 
হিতো সেই বংশসম্ভৃত। এই বংশ এ পর্য্যন্ত জাপানে 
রাজত্ব করিতেছেন । সুৎস্থহিতো জিন্মুৃতেয়ো হইতে ১২৩ 
পুরুষ অধস্তন। ইনি এখনও জীবিত । এ সম্রাটের উপাধি 
মিকাডো'। সম্রাট দৈজোকোয়? অর্থাৎ প্রধান সভার সহিত 
পরামর্শ করিয়! রাজকাধ্্য নির্বাহ করেন। এই রাজবংশ 
স্থাপনের প্রাকালেই এই সভার সুত্রপাত হইয়াছিল । যুরো- 
পীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, এই সভার প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণও সেই সেই কাঁধ্য নিষ্পন্ন করেন। ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দে জাপানে জেনরোইন নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, এই সভায় তর্কবিতর্কের পর ঘে সমস্ত আইন 
সথিরীকত হয়, মন্ত্রীসভাদ্বারা সমর্থিত এবং সম্রাট কর্তৃক অন্থু- 
মোদিত হইলে তাহা! আইন বলিয়া, পরিগণিত হয়। এই 
সভায় ৩৭ জন সভ্য আছেন । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সান্জিইন্‌ 


নামে একটা রাজকীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হুইগ্লাছে। এই সভার , 


সভযগণ আইনের পাুলিপি প্রস্তত করেন এবং কার্্যনির্বা- 
হুক রাজপুক্রষগণের বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য বিচার করেন। 
এই সভ্যগণ বিচারসনবস্ীয় অভিযোগও মীমাংসা করেঠঞ 


জাপান ৪৭টা ভি বিভাগে বিভজ, প্রতি বিভাগে এক 
একজন শাসনকর্তা আছেন। প্রত্যেক বিভাগে কতকগুলি 
সহর ও গ্রাম আছে। প্রতোক স্থানে স্থানীয় কার্ধ্যনির্ব্বাহ 
হেতু এক একজন লোক আছেন) তাহাকে চো কহে। 
জাপান এসিস্নাখণে একটা পাশ্চাতা গঠনে গঠিত রাজ্য । 
ইহা'র সৈনিক বিভাগ জন্ম্ণ আদর্শে গঠিত, প্রতি জাপকেই 
ুন্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় । ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের 
সামরিক বিভাগ নিম্মলিখিত রূপ ছিল; ৪৪ বিভাগে ৩২,৯৬৪ 
জন পদাতিক, ১দূলে ৪৮২ জন অশ্বারোহী, গদলে ২৬৮গজন 
গোলন্দাজ সৈম্ত ছিল। 

ভবিষ্যতের জন্ত প্রথম বিভাগে ৪২,৬৯৬ জন ও দ্বিতীয় 
বিভাগে ১৬*৮*জন সৈন্য ছিল এবং সাহাব্যার্থ ৬০৩৩ জন 
সৈন্ত ছিল । ১৮৮৩ খুষ্টা্ধে জাপানের মোট সৈন্য সংখ্যা 
১৫১১০ ছিল। জাপানের সাংগ্রামিক বিদ্যালয়ে ১২** ছাত্র 
আছে। ১৮৮৩ খুষ্টান্দে জাপানে বড় বড় ২৮খানি রণতরি 
ছিল এবং যুদ্ধ জাহাজে ১২২টি কামান থাকিত, এত্ত 
ফুদ্র রণতরী অনেক ছিল। সম্প্রতি চীনের সহিত সংগ্রাম 
জন্য সৈন্য ও যুদ্ধসক্ষ! বুদ্ধি কর! হইগাঁছে। 

ুষ্টান্দের ৩** বৎসর পুর হইতে জাপানীদিগের ইতিহাস 
একরপ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীগণ অতিশয় 
বাণিজ্যপ্রিয়, যুরোগীল্মদিগের ন্তাঁয় বাণিজ্য দ্বারা তাহার! 
অতিশয় সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে । তাহাদিগের প্রাদেশিক 
বাণিজ্যই বেশী। তাহাদিগের রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি বন্দর 
আছে। সহরগুলিতে প্রশস্ত রাস্তা আছে এবং রাস্তাগুলি 
প্রাঙ্গ মকল সময়েই গাড়ী ঘোড়া ও মানুষে পরিপূর্ণ থাকে। 
বাস্তাগুলির উভয় পার্শে ই বৃক্ষাবলী রোপিত আছে। 

জাপান হইতে তাত্র, কপূর, বাণিসদ্রব্য, পশমীবন্ত্র 
চাউল, সাঁকি এবং সয় নাঁমক মদ্দির| বিদেশে রগ্ানী হয়। 
চিনি, গজদস্ক, টিন, সীপক, লৌহ, পশম, লবঙ্গ, ঘড়ি, 
চলম! প্রভৃতি ড্রবা বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী হয়। 
পূর্বে জাপানে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর ভাগ অধিক 
ছিল) কিন্তু এখন গড়পড়তা জাপানে আমদানী হয় 
১৬ কোটা টাকার দ্রব্য, আর রপ্তানী হয় ১৫ কোটা 
টাকার দ্রব্য। জাপানের গড়পড়ত! রাজন্বও অধিক নহে। 
প্রতোক জাপীনীর গড়পড়তা আয় ৬২ টাকা আর তাহাকে 
রাজন্য দিতে হয় ৪১ টাকা । জাপানে বাণিজ্যার্থ যাহার! 
গমন করে তাহার! সর্বত্র যাইতে পারেনা, এমন কি চীন- 
« বাসিদিগকেও, সর্বত্র যাইতে দেওয়া হয় না। কেহ ভ্রমণ 





] জাফ্নাপত্তন 





হইতে জরস্থালে বাহিবার অধিকার পাই শ্রুতি চীনজাপান 


যুদ্ধে জাপানীদিগের বীর্ধাবহ্ছি সম্যক্রূপে প্রকাশিত হ্‌ইয়া 
পড়িয়াছে। যে চীন সে দিন যুরোপের একটা প্রবল জাতিকে 
(ফরাসীদিগকে ) পরাজিত করিল, সেই চীন একটা ক্ষত 
দ্বীপবাসী জাপানীদিগের নিকট বার বাঁর পরাজিত, লাঞ্চিত 
ও বিশেষ অবমানিত হইয়া সন্ধি ভিক্ষা! করিল। প্রতোক 
যুদ্ধেই চীন জাপানের নিকট পরাজিত হইয়াছে। 

জাপান সাধারণতঃ “হূর্য্যোদয়ের স্থান” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । দিন দিনই জাপগণ উন্নতির যথেষ্ট পরিচয় গ্রদান 
করিতেছে । এসিয়! খণ্ডে জাপান একটা ক্ষুত্র রাজ্য হইলেও 
শৌর্বা, বীর্ধ্য ও উন্নতিতে একটা প্রধান রাজ্য । জাপান সম্রাটের 
বিনান্গমতিতে কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে 
পারেনা । জাপানে চাউলই প্রধান থাগ্য ৷ সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ 
আছে, কেহ বিদেশে চাউল পাঠাইতে পারিবেনা, এই কার- 
ণেই ছুণ্ভিক্ষ নাই এবং এই কারণেই জাপান দিন দিন উন্নত 
হইতেছে । জাপগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের 
শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিরাছে। বর্তমান জাপান- 
মত্রাট অতি শিক্ষিত ও জ্ঞানী। ১৮৯* সালে জাপানে 
প্রথম পার্লামেন্ট সভা আহত হয়। জাপানের শাসনগ্রণালী 
সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইলেও মিকাডো! অর্থাৎ সম্রাটের ক্ষমতা! 
অধিক পরিমাণেই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । জাপানের প্রায় সকল 
স্থলেই লোঁহবত্ম্ প্রস্তুত হইতেছে । ১৮৯০ খুষ্টান্মে ১২১৩ 
মাইল রাস্তায় বাদ্পীয় শকট গমনাগমন করিত। জ্বেভো। 
অথবা টোকিয়ো, কানাগা ওয়! অথবা ইয়োকোহামা, হিয়োগো, 
ওসাকা, হাকাদেৎ, নিয়াইগাতা এবং নাগাসাকি এখন্‌ এই 
কএকটা স্থানে বিদেশীয়গণকে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হয়। 
জাপানের অনেক জায়গায় টেলিগ্রাফ তার বসান হুইয়াছে। 

জাপিন্‌ (ভরি) জপ শীলার্থে ণিনি। জপকারক। 
জাঁপ্য (ব্রি) জপণ্যৎ। জপযোগ্য। 


জাবট (দেশজ) বৃন্দাবনের অন্তর্গত স্থানবিশেষ, ইহার নামান্তর 


জাঁওগ্রাম, এই স্থানে আয়ানের মাতা, রাধিকার শব্ধ জটিল! 
বাস করিত। [ জটিলা দেখ ।] 


জাপ্টাজাপৃটি (দেশজ ) পরম্পর বেগে জড়াইয়া ধরা। 


জাফ্নাপত্তন, সিংহ্লদবীপের উত্তরাংশস্থিত একটা নগর) . 
এই নগর সমুদ্রকূল হইতে কিছু দুরে একটা খাড়ীর প্রান্তে, 
অক্ষা+ ৯* ৩৬উ+, ভ্রাঘি* ৭৯* ৫পুঃ অবস্থিত। এ খাড়ী 
দিয়! বাণিজ্যতরি সকল নগর পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। এই 
নগরে একটা ছুর্গ আছে। ছূর্গের আকুতি পঞ্চকোপ, 


2717785 ব্যতিরেকে এক স্থান | চতুদ্দিকে গভীর পরিখা ও তৎপরেই বহুদূর পর্যন্ত দুর্গ হইতে 


জাসদ 


ক্রমনিম় প্রান্তর ॥ দুর্গের প্রায় অর্ধমাইল পুর্বে ইংরাজ, 
ফরাসী, ওলন্দাজ, সিংহলী প্রভৃতি নানা জাতীয় ও নান! 
ধন্ধাবলদ্বী জনসমাকীর্ণ নগর। এই স্থানের জলবামু অতি 
্বাস্থাকর এবং তক্ষ্য সুলভ, এজন্ত অনেক ওলন্দাজ এখানে 
আসিয়া বাস করিতেছে । এখানে রুষিকার্্যেও বেশ উন্নতি 
হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তামাক প্রধান। তত্ভি 
তাল ও শঙ্খ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাফ্নাব নিকট সমুদ্রকূলে 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বীগ আছে । ওলন্দাজগণ হলণ্ডের 
নগরগুলির নামানুসারে এ সকল দ্বীপের ডেপ্ট, লিডেন, 
হার্লেম, আমগ্টার্ডেম প্রভৃতি নাম র1থিয়াছে। সমস্ত গিংহলের 
মধ্যে এই প্রদেশ অধিক জনাকীর্ণ। বহু পুর্বে মিসনরীগণ 
এখানে গির্জা নির্মাণ করিয়াছিল। তাহার অনেকগুলির 
তগ্নাবশেষ আজিও পড়িসা আছে। 
জ।ফরগণ্জ, ত্রিপুরা জেলার গোমতীতীরস্থ একটা সহর ও 
ব্যবসার আড্ডা। একটা সেতুবিশিষ্ট রাজবত্ম্ দ্বার! এই সহর 
৯২ মাইল দুরস্থ জেলার সদর কুমিল্লা নগরের সহিত 
সংযুক্ত হইয়াছে । 
জাফরআলিখী, ইনি সচরাচর মীরজাফর নামে পরিচিত। 
১৭৫৭ খুঃ অন্দে ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে 
পরাজিত করিয়। ইহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার নবাব 
করেন। ১৭৬* খৃং অন্দে রাজকাধ্যে অবহেলা! জন্য ইংরাঁজগণ 
ইহাকে বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করেন এবং ইহার জামাতা 
মীরকাশিমআলিখীকে বাঞ্গালায় নবাব করেন। মীরকাশিম 
ইংরাজদিগকে বাঙ্গাল! হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
৯৭৬৩ খৃঃ অন্ষে উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পদচ্যুত 
হাঁন। তৎপরে জাফরআলিখা ( মীরজাফর ) পুনর্ধার নবাব 
হন।, ১৭৬৫ খুঃ অন্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি তাহার মৃত্যু হয়। 
মুর্শিদাবাদে ইহার কবর আছে । [মীরজাফর দেখ |] 
জাফর, ইহার গ্রক্ুত নাম বুশিদকুলিখা। ইনি এক 
্াহ্মণের পুক্র, শৈশবাবস্থাক্ন একজন মুসলমান কর্তৃক গ্রাতি- 
পালিত ও শিক্ষিত হুয়েন। সম্রাট আলমগীর ১৭*৪ খৃঃ অন্দে 
ইহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত! করিয়া! পাঠান। ইনি নিজ 
নামানুসারে বাঙ্গালার রাজধানী মুশিদাবাদ নগর স্থাপন করেন। 
১৭২৬ খৃঃ অন্ধ ইহার মৃত্যু হয়। [ সুশিদকুলিখা দেখ।] 
_জাফরবাঁল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার উত্তরপূর্ব অংশের 
একটা তহদীল। ইহার অধিকাংশ উর্কার! এবং পর্তনিঃস্যত 
অসংখ্য নির্বরিণীবিশিষ্ট। পরিমাণফল ৩৯২ বর্গ মাইল। 
ী রা? ১1 ; ছুইটা দেওয়ানী আদালত ও ছুইটী 


টা ী়্ 1 


1, 8৯ 7. 






5১ 


র্‌ জাফর শাদিক 


২ পূর্বোক্ত জাফরবাল তহসীলের সদর। অক্ষা* ৩২*.২২ 
উঠ) দ্রাঘি' ৭৪* ৫৪4পুঃ। এই নগর দেঘ নদীর পূর্ববকূলে 
শিয়্ালকোট হইতে ২৫ মাইল অগিকোণে অবস্থিত। প্রবাদ 
আছে, বজব! জাট বংশীয় জাফরখ! নামে এক ব্যক্তি গ্রার 
চারি শতাব্দী পুর্বে এই নগর স্থ'পন করেন। চিনি ও শস্তাদি 
স্থানীয় দ্রব্জাতের কিছু কিছু ব্যবসা হয়। এই নগরে '্তহসীল, 
থানা, ডাকঘর, বিদ্যালম্ব ও পথিকদিগের জন্ত ডাকবাঙ্গালা 
ইত্যাদি আছে! 

জাফরবেগ (আসফখী), সম্রাট অক্বরের একজন সভাঁসদ ও 
কবি। ইহার পিতার নাম মির্জাবাদি উজমান। ইহার খুন্প- 
তাত আলি আসফ খা! সম্রাটের নিকট জাফরকে লইয়া 
আমেন। অকবর তাহাকে ২* জন সেনার জমাদার নিযুক্ত 
করেন। কিছুদিন পরে জাফর & নিক্ষ্টপদে অসন্তষ্ট হইয়া 
পদত্যাগপুর্ববক বাঙ্গালায় প্রস্থান করেন এবং তথাকার নুতন 
শাসনকর্তা মুসাফরখার সহিত বাঁস করিতে লাঁগিলেন। অনতি- 
কাল পরে বাঙ্গালায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় জাফর শত্রহস্তে 
পতিত হইলেন । যাহা হউক জাফর স্বীয় চতুরত! বলে মুক্তি- 
লাভ করিক্ন! পলায়ন করিলেন। ফতেপুরে আফিলে তিনি 
অকৃবর কর্তৃক ছুই সহজ সেনার অধিনায়ক ও আসফ্থা 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

জলাল রৌসানি, বরাক্জাই ও আফ্রিদি আফ্গাঁনদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, আসফৃর্থা তাহাকে 
দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনখা! কোকার 
সাহায্যে আসফ্জলালকে পরাজিত করেন। 

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে আসফখ! রাজপুজ্র পার্কিজের 
আতাঁলিক অর্থাৎ উজীর নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি উকীল 
উপাধি ও পাঁচ মহ সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর তিনি রাজপুত্র পাধ্বিজের সহিত দাক্ষিণাত্য 
জয় করিতে যাত্রা করেন। কিন্ত পরাজিত হইয়া ফিরিয়া 
আসেন । বুর্ান্পুরে তাহার মৃত্যু হয়। 

আসফ্খ! অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার ন্যায় সুদক্ষ 
রাজস্ব মচিব ও হিসাব রক্ষক অতি অন্লই দুষ্ট হয়। এাবাদ 

ছে, তিনি এক পৃষ্ঠা একবার মাত্র নেত্রপাত করিয়া পৃষ্টার 
সমুদ্বায় হিসাব বলিয়া দিতে পারিতেন। নে তাহার 
বিলক্ষণ সথ ছিল। আসফের বহুষংখ্যকা স্ত্রী ছিল। 
ধর্ঘ্মবিষয়ে তিনি অকবরের শিষ্য ছিলেন। কবিতারচনায় 
তাঁহার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। তিনি অকবরের সমকালীন * 
একজন শ্রেষ্ঠ কবি মধ্য গণ্য । 
জাফর শাদিক, সুমলমানদিগের ১২ জন ইমামের মুখ্য 
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জাফরাবাদ 
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৬ ইমাম, মদদিনানগরে ইহার জন্স্থান। ইনি মহম্মদ | ট্রঙ্ক রোডের ধারে অবস্থিত। কুড়মিগণ এখানকার প্রধান 
বেকারের পুল, আলি জৈন্উল্‌ আবেদীনের পৌন্র ও ইমাম- অধিবানী। এই নগর জরিপের একটা আড্ডা । 


হোসেনের গ্রুপৌন্স । ইহার! সকলেই ইমাম ছিলেন। জাফর- 
শাদিক (অর্থাৎ সাধু জাফর) মুসলমানদিগের মধ্যে একজন 
তত্বজ্ঞানী মনীষী বলিয়! বিখ্যাত । কথিত আছে, একদা! খলিফ 
অল্দন্শূর সছুপদেশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জাফরশাদিককে 
রাজসভায় আহ্বান করিয়া! পাঠান। জাফর তাহাতে এই উত্তর 
দেন যে, সংসারে উন্নতিলোলুপ ব্যক্তি তীহাকে প্রকৃত উপদেশ 
দিবে না, আর যে বাক্কির সংসারে স্পৃহা নাই পরকালের 
মঙ্গলেচ্ছু, সে সম্রাটের নিকট যাইবে কেন? ১৭৬৫ থৃঃ অন্দে 
৬৫ বৎসর বয়সে মদিনা! নগরে ইহার মৃত্যু হয়। মদিনার 
অল্বকিয়! নামক গোরস্থানে ইহার এবং ইহার পিতা ও 
পিতামহের কবর আজিও বর্তমান আছে। 
কেহ কেহ বলেন, জাফরশাদিক পঞ্চশতাধিক মুসলমান 
ধর গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। “ফালনাযা” নামক অদৃষ্টব্যাপক 
্রস্থ ইহার রচিত বলিয়া খ্যাত । 
জাফরান্‌ (আরব্য) ১ আফগানস্থানের জাতিবিশেষ। ইহারা 
তাতার বংশসম্ভৃত। ২ স্থগন্ধিপুষ্প, কুন্থমফুল । [কুন্ছস্ত দেখ।] 
জাফরাবাদ, ১ বোগ্াই গ্রেসিডেহ্সির অন্তর্গত কাঠিগ্াবাড় 


এজেন্সির শাসনাধীন একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা* ২** ৫০ 


হইতে ২০ ৫৯উঃ, দ্রাঘি” ৭১* ১৮ হইতে ৭১* ২৯পুঃ। 
পরিমাণফল প্রায় ৪২ বর্গমাইল গ্রামসংখ্য। ১২। এখানে 
অষ্টালিক-নির্্াণোপযো গী গ্রস্তর পাঁওয়। ঘায়। উৎপন্ন দ্রব্যের 


মধ্যে কার্পাস ও গোধুম প্রধান।. মোটা কাপড় কিয়ৎ 
পরিমাণে প্রস্ত হয়। 
জাফরাবাদ রাজ্য জঞ্জীরার অধীনস্থ সর্দারের অধীন । 


২ উপরোক্ত জাফরাবাদ জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা* 
২০* ৫২ উঠ, দ্রাথি* ৭১*২৫পুঃ। ইহার সমগ্র নাম মুজাফরা- 
বাদ, উহার সংক্ষেপ করিয়! জাফরাবা'দ হইয়াছে । এই নগর 
সমুদ্রকূল হইতে এক মাইল দুরে কণাই নামক নদীভীরে 
অবস্থিত. নদ্দীমুখ গভীর এবং চড়াশূন্য বলিয়া! বাণিজাপোত 
যাভায়াতের বিশেষ সুবিধা । কেবল দীউ নগর ব্যতীত গুজ- 
রাটের মধ্যে জাফরাবাদ সর্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। 
জাফরাবাদ, বেরারের ইলিচপুর জেলার একটা মহর। অক্ষা* 
২৮ ১৩ উঠ, ড্রাখি* ৭৮ ১৪৫পুঃ। এই নগর জৌল্না নগরের 
২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন গড় আছে। 
' জাফরাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর 


তহঙীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৬* ৪৪উঃ, দ্রাঘি' ৪**:৩৩ 
$পুঃ। এই নগর ফতেপুর নগরের ১* মাইল দুরে গাঁও | 


৬ 





ফু, নেপালের নেবার জাতির এক শাখা। ইহারা আবার 
উপজ্জীবিক ক্মনুপাে ছস্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত । সকলেই প্রায় 
ক্কধিজীবী। এক সম্প্রদায় কুস্তকার ও আর এক যশ্প্রদায় জমি 
মাপ প্রভৃতি করিয়া! থাকে । ইহার! নেবার সমাজে অতি 
মাননীয় এবং অপর সকল জাতি অপেক্ষা! সংখ্যা অধিক। 
সমস্ত নেবার জাতির প্রায় অর্ধেক জাফ্ফু। ইহারা বৌদ্ধ" 
মতাবলম্বী, কিন্তু অনেক হিন্দু দেবদেবীর পুজাও করিয়। 
থাকে । পুজা ও বিবাহাদির সময় একজন বৌদ্ধযাজক্‌ ও 
একজন ব্রাঙ্গণ পুরোহিত উভয়ে মিলিয়! কার্ধ্য সমাধা করে । : 
নেপালে জাফ্‌ছুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের স্তায় আরও প্রায় ২৪টা 
সম্প্রদায় বুদ্ধদেব ও হিন্দুদেব দেবীর একজ্র উপাষনা করে। 
ধর্মুবিষয়ে সমান হইলেও সমাজে তাঁহার! জাফ্ুর্দিগের 
অপেক্ষ। হীন। জাফ্ফুদিগের ছয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান 
প্রদান ও একত্র ভোজনাদি প্রচলিত আছে। 
জাব (দেশজ ) ১ গবাদির খাগ্য। ২ আর্র। 
জাঁবন| (দেশজ ) ১ জাব। ২ মাছ ধরিবার চার। 
জাঁবাবাঁশ (দেশজ) বাশবিশেষ, এই বাশ অতান্ত মোটা 
ও লম্বা) প্রায় ৩* হাত পথ্যন্ত হয়। এই বাশের কষ্চি, বড় : 
হয় না, ভিতর ফাঁফা, ইহাতে উত্তম ছেচা হয়। 
জাবাল (পুং) জবালারাঃ অপত্যং পুমান্ইতি অগ্‌। মুনি 
বিশেষ, সত্যকাম, জবালার পুত্র । জবালা অনেক পুক্রষের 
সহবাস করিাছিলেন। তাহার পুত্র সত্যকাম খধিগণের 
নিকট বেদ শিক্ষা করিতে গেলে তাহার তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম আপন গোজ ভ্বানিতেন না, 
তিনি মাতার নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন। -তাহার মাতা 
বলিল-_"অনেকের সহিত আমি সহবাস করিয়াছি, তুমি 
কাহার $রসজাত তাহা আমি জানি না । তুমি গুরুর নিকট 
“সত্যকাম জাবাল' বলিয়! পরিচয় দিও ।” তদন্ুসারে সত্য- 
কাম জাবাল নামে খ্যাত হইলেন। (শতপথব্রা", বীতত্রা' ও 
ছান্দ্যোগ্যউ*) ইনি একজন স্থৃতিকার। ৯ মহাশালের উপাধি 
৩. বৈগ্ক গ্রস্থভেদ । ৪ অজাজীব । (অমর ২১০১১।) ৫ 
উপনিষদ্‌ বিশেষ । "ব্রহ্ম কৈ বল্যজাবালশ্বেতাশ্ো। হংসআকণি:।* 

.. (ঝক্তিকোপনি') 

৬ দূর্শনশান্ত্রবিশেষ। 4 

“অীত্য কূটজাবালং শার্গালিং যোনিমাপু,যাৎ।”(রামদত্তশাপ') 


জাবালায়ন (পুং) একজন বৈদিক আচার্ধ্য। (বৃহদা* ৪1৬৬) 


লি (পুং) অবালায়াঃ অপত্য পুযান্‌ ইনিইছ। ক্ঠপ- 


প্রা” 


[৪৩ ] 


জামপুর 


লুল লঁশঁঁঁ7-78998977ঁঁ ট্ট 
বংশীয় একজন মুনি | ইনি দশরথের গুরু ছিলেন। ইনি | আপনার ক্ষমতা বিস্তার করেন। শিদ্ধিয়ার পাঁচটা গ্রাম 


চিত্রকূটে রামকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অশেষবিধ যুক্তি, প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। (রামা* ) ইনি ব্যাস কথিত বৃহদ্ধশ্্পুরাণের 
শ্রোতা । (ক্রক্মবৈ") 

জাঁবালিন্‌ (পুং) বেদের এক.শাখা। 

জাব্দ। (আরবী ) খরচের খাতা । 

জাঁম (দেশজ, জঘশন্দের অপভ্ংশ ) জন্মু। [ জন্ব, দেখ। ] 

জামজহরী (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ । 

জাম্-জো-তন্দে, বোঙ্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিদ্ধ প্রদে- 
শের হায়দরাবাদ জেলার একটী নগর | অক্ষা* ২৫ ২৫৩০উ+, 
দ্রাঘি' ৬৮ ৩৪৩৮ পুং। অধিবাসী মুসলমানদিগের অধি- 
কাংশ নিজামানি, সৈয়দ বা! খাস্কেলি সম্প্রদায়তৃক্ত, হিন্দুগণ 
অধিকাংশ লোহানো। তালপুরের মীরবংশীয়গণ এই নগর 
স্থাপন করেন। এ বংশের খানানিগণ এখন৪ এথানে বাস 
করিতেছেন । হায়দরাবাদ হইতে অলহিয়ার-জো-তন্দে। দিয়া 
মীরপুরথাশ পর্য্যন্ত রাস্তায় এই নগর অবস্থিত। তন্দো! 
শব্দের অর্থ বেলুচী ভাষায় নগর। 

জামতারা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ইহা জামতারা থানা লইয়া গঠিত। অক্ষা* 
২৩:৪৮১৫৫হইতে ২৪* ১৯৩৮ উঃ, দ্রাঘি* ৮৬" ৪১হইতে 
৮৭* ২০৩০৫ পুই।  পরিমাণফল ৬৯৬ বর্ণমাইল। ইহাতে 
একটা ফৌজদারী, একটা দেওয়ানি ও একটা সাঁওতালদিগের 
জন্য দেওয়ানী ও কালেক্টরী আদালত আছে। 

জামদগ্ন (পুং) চতুরহ যাগভেদ। 

জামদগ্রিয় (তি) জমদগ্নি সন্বস্থীয় । 

জামদগ্রেয় (পুং) জমদগ্নেরপত্যং, প্রত্যয়বিধৌ তদন্ত গ্রহণন্ত 
প্রতিষেধেহপি আর্ত্বৎ ঢক্‌। (অগ্নি-কলিভ্যাং। পা) পরশু 
রাম, ভার্গব। 
“ভার্গবং জামদগ্রেয়ং রাজা রাজবিমর্দনং ।” (রাঁমা" ১।৮৪ অঃ) 

জামদগ্ন্য পুং) জমদগ্ণেরপত্যৎপুমান্ইতি-ঘঞ গর্গ।দিভ্যোঃ যঞ। 
পা ৪১১৫) জমদগ্রিপুজ, পরশুরাম, ভার্গব | (রামা* ১৭৭।১২) 

জামনি, মধ্যভারতে বুন্দেবখণড প্রদেশের একটা নদী। এই 
নদী মধ্যভারতে উৎপন্ন হইয়া! বুন্দেলখণ্ড ও চন্দেরী এদেশ 
দিয়া প্রায় ৭* মাইল গম্ঘনর পর বেতব| নদীতে মিশিয়াছে। 

জামনিয়া, (দবীর) মধ্যভারতের মানপুর এজেন্দীর একটা 
ঠাকুরাত অর্থাৎ সর্দারী জমিদারী । সর্দারের উপাধি ভূমিয়া। 


, ঠীকুরগণ সকলেই ভূলাল-জাতীয়। প্রবাদ এই ভুলাল 


জাতি রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । জাম্নিয়। নগরে 


লইয়া এই ঠাকুরাত সংগঠিত । ততিন্ন খেরী, দাঁভর ও ৪৭ 
ভীলপাড়। ইহার অন্তর্গত। পরিমাণফল প্রায় ৪৬,৫৭৫ বিঘা! । 
মাঁনপুর হইতে ধাঁরানগরের রাস্তা পরায় ৭ মাইল এই জমি- 
দারীর ভিতর দিয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান সদর কুঞ্রোড়। 
জামনের, ১ বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার 
একটী উপবিভাগ। অক্ষা* ২০* ৩২৩০ হইতে ২** ৫২২৮ 
উঃ। দ্রাঘি* ৭৫* ৩৪ ৫০৮ হইতে ৭৬* ৩ ৪৫% পুঃ। 
পরিমাণফল ৫২৫ বর্গমাইল, ইহাতে ২টা নগর ও ১৫৬টা 
গ্রাম আছে। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত 
নিয়স্থান দিয়া, উভয় তীরে ঘন বাবলাবৃক্ষপমন্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নদী সকল প্রবাহিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণপূর্বাভাগে তরুণ 
শালবনভূষিত অন্ুর্ধবর ভূধরমালা বিরাজিত। এখানে 
জল সর্বত্র প্রচুর। বার্ধিক গড় বৃষ্টিপাত ৩* ইঞ্চ। নদীর 
মধ্যে বাঘের ও উহার উপনদী কাগ, স্থুরি, হর্কি ও ফোনিজ 
প্রধান, তস্তিক্ন ইহাতে বিস্তর কুপ'আছে। ইহার ভূমি মোটের 
উপর অন্ুর্বর। পুর্ব্বে ইহা! হাদরাবাদের নিজামের অধি- 
কাঁরভূক্ত ছিল। ১৭৯৫ খুঃ অন্দে খর্দার যুদ্ধের পর ইহ! 
মহারাষ্ট্রগণ প্রাপ্ত হয়। ১৮১৮-১৯ খুঃ অন্দে এই উপবিভাগ 
ইংবাজ অধিকারভুক্ত হয়। উৎপন্ন দ্রবোর মধো জোয়ার ও 
বাজরা প্রধান, তত্তিন্ন তঙ্ুল, গোধূম, ভুট্টা, কলায়, কার্পাস, 
শণ, পাট, তামাক, চিনি ও নীল উৎপন্ন হয়। ইহাতে ২টী 
ফৌজদারী আদালত ও ১টা খানা আছে। 
২ উক্ত জাম্নের উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা* ২০* 
৪৮ উঠ, দ্রাঘি” ৭৫* ৪৫পুঃ । এই ন্গর ধূলিয়ার ৬* মাইল 
অগ্নিকোগে কাগ নামে ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত । এক সময়ে 
এই নগর চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
এখন ইহার পূর্ব বাণিজ্যশিল্পাদি লোপ পাইয়াছে। নগরের 
বাহিরে ,রামমন্দির নামে রামচন্ত্রের একটা মন্দির এবং 
পুণাঅশ্বারোহী সৈন্দলের একটা সৈম্তাবাস আছে । এখানে 
ডাকঘর ও একটী গবর্মেন্ট স্কুল আছে। 
জামপুর, ৯ পঞ্জাবের অন্তর্গত দেরা-গাজি খা জেলার একটা 
তহসীল। এই তহনীল সিন্ধু নদী ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে 
অবস্থিত। পরিমাণফল ৯১২ বর্গমাইল। নগর ও গ্রাম 
সংখ্যা ১৪১। অধিবাসিদিগের প্রায় ঈ*মুমলম$ন। উৎপন্নদ্রব্য 


_জোয়ার, বাজ্রা, গোধুম, তুল, কার্পাস ও নীল। একজন $ 


তহসীলদার, ১ জন নুন্দেফ ও ওজন অনরারি মাজিষ্টেষ্ট, এবং 
৪টী ফৌজদারী ও ওটী দেওয়ানি আদালত আছে। 
২ পূর্বোক্ত জামপুক্ তহসীলের সদর নগর । অগা 
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জাম সাতো।জী 

২৯*৩৮/৩৪ উঠ) জ্াখি” ৭০* ৩৮৬ ৫পুঃ | এই নগর দেরা- 
গজি খা নগরের ৩২ মাইল দক্ষিণে রাজন্পুর ও জাকুবাবাদ 
নগরের পথে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই নগর জনৈক জাট 
সর্দার স্থাপন করেন। তহসীল কাছারী ব্যতীত এখানে বিদ্যা- 
লয়,, ডাকবাঙ্গলা, দাতব্য উবধালয়, সরাই, মদের ভাটা ও 
একটা মিউনিপিপ।লটা আছে। এখানকার নানাবিধ কাঠের 
খোদাই জিনিস অতি প্রশংসনীয় । তাহাই অধিবাসিদিগের 
প্রধান ব্যবসায় । এ 

জামরি, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ভাগারা জেলার একটা ক্ষুদ্র 
জমিদারী। অক্ষা* ২১* ১১/৩*উঠ ভ্রাঘি*৮০৫০পুহ। ইহা! 

. গ্রেট ইষ্টারণ রোড নামক রাঁজপথের উত্তরে সাকোলির নিকট 
অবস্থিত। পরিগাণফল ১৫ বর্গমাইল, উহার ১ মাইলে মাত্র 
চান হয়। অধিকারী গৌড় জমীদার জঙ্গলের কড়ি কাঠ 
বিক্রয় করিয়া অনেক লাভ করেন। 

জামরুল (দেশ ) ফলবিশেষ। [ জঙ্ব, দেখ। ] 

জামর্ধ্য (জি) [ বৈ ] প্রাণীদিগকে আমরকারী। 

প্জামর্যেণ পয়সা পীপায় (৮ (খক্‌ ৪1৩1৯) 

জ।মল (ক্লী) আগমশীন্ত্রবিশেষ, কুদ্রজামল প্রভৃতি। 

জামলি, মধ্যভারতে ভোগাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয্া 
রাজ্যের একটা সহর। ইহা সর্দারপুরের ২৪ মাইল উত্তরে 
ঝাবুক্া নগর হইতে ৩* মাইল ঈশীণকোণে অবস্থিত । এখানে 
ঠাকুর উপাধিধারী একজন ওমরাহ বাম করেন। 

জাম সাতোজী, কচ্ছপ্রদেশের জাড়েজা বংশীয় একজন 
প্রাচীন রাজা । ধ'ত-পার্কর অধিপতি সেঢ়ার সহিত তাহার 
বিবাদ ছিল। কৃুর্যাবংপীক্ন বীরবলের পুত্র কাঠির/জ বালাজীর 
সাহায্যে তিনি পার্কর জয় করিয়া লুণ্ঠন করেন। স্বদেশে 
প্রত্যাগমনকালে একদিন বাঁলাজীর কাঠি-সৈন্তগণ প্রথমেই 
আসিগ্জ। নিগালা সরোবরের তীরে বৃক্ষতলে শিবির সংস্থাপন 
করিল। তীরে অননমাত্র বৃক্ষ ছিল, সুতরাং কিরৎক্ষণ পরে 
যখন জাম সাতোজী আসিয়া! দেখিলেন যে, কাঠিগণ সমস্ত 
তরুতলই অধিকার করিয়াছে, তাহার জন্ত একটাও রাখে নাই। 
তখন তিনি কুন্ধ হুইয়া বালার্ীকে তাদু উঠাইতে কহিলেন। 
বালাজী এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়! 
তৎক্ষণাৎ কাঠিসৈন্ত সহ প্রস্থান করিলেন। জাম সাতোজী 
বিপদ্‌ ভাবিক্া! অর্নেক অস্থনয় দ্বারা তাহার ক্রোধ শাস্তির 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালাঁজী গুনিলেন না। কিছুদিন 
পরে বালাজী রাত্রিযোগে অত্িত ভাবে জাড়েজাদিগকে 
আক্রমণ করিয়া পঞ্চভ্রাতার সহিত জাম্‌ সাঁতোজীকে বিনাশ 

,ক্ষরিলেন । কেবল কনিষ্ঠ মহোদর জাম অবড়া! রক্ষা পাইলেন। 
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জামালগড়ী | 


তিনি বালাঁজীকে অনেকবার পরাজয় করিয়া অবশেষে 
থানের যুদ্ধে পরাপ্ত হইলেন। প্রবাদ এই যুদ্ধে ুর্যাদেব 
স্বয়ং শ্বেতাশ্থে আরোহণ করিয়। বাঁলাজীর পক্ষে যুদ্ধ করেন। 


জাম (ত্্রী? জম-আদনে অণ্‌ ততঃ স্থিযাং টাপ্‌। কন্ঠা, ছুহিতা। 


প্ন্তত্র জাময়া সার্দং প্রজানাং পুত্র ঈহাতে।” (ভা ১৩1৪৫ অঃ) 

জামা (পারসী) বেনিয়ান্‌, কুর্তি, কোট, পিরান্‌। 

জামাই (দেশজ ) জামাতা, কন্ঠার পতি। 

জামাইপুলিশিম (দেশজ ) একগ্রকার শিম। 

জামাত (পুং) জায়াং মাতি, মিমীতে, মিনোতি বা, (নগ্চুনেষ্ট 
তু হোতৃপোতৃত্রাত্জামতৃইতি | উ৭্‌ ২৯৬) ১ ছুহিতাঁর পতি, 
জামাই। পবিষুণং জামাতরং মন্তে” (যাঁজ্* ) ২ সূর্য্যাবর্ত। 
(ত্রিকা* )৩ ধব। ৪ বল্লভ। (হেম*) 

জামাতৃক (জি) ১ জামতাসন্বন্ীয়। (পুং)২ কন্তার পতি। 

জামাতৃত্ব (ক্লী) জামভুর্ভাবঃ জামাতৃ-ত্ব। জামাতার কার্য্য। 

জাঁমালগড়ী, ম্বাৎ ও সিদ্ধুনদের মধ্যবর্তী পর্বাতশ্রেণীর দক্ষি- 
ণাংশকে সাধারণতঃ যুন্্ুফজাই কহে। এই যুস্থফজাই এদেশস্থ 
পাঁজ। পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণাংশে জামালগড়ী গ্রাম অবস্থিত । 
জামালগল্ভী মরদাঁন হইতে ৮ মাইল উত্তরে, তফ্তিবহি হইতে 
উত্তরপূর্বকোণে, শাহবাজগড়ী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে, 
অবস্থিত। উক্ত তিনটা স্থান হইতেই প্রায় সমদূরবর্তী । 

পূর্বে কোন্‌ সময়ে এই স্থানে বৌন্ধধর্থের অতিশয় প্রাছ্‌- 

ভাব ছিল; এই স্থানের প্রায় সর্বত্রই বৌদ্ধদিগের প্রাচীন 
কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও এই 
গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপরিভাগে, বৌদ্ধদ্িগের নির্শিত 
মন্দির ও প্রতিমুষ্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। নিকট* 
বর্তী অন্থান্ত স্থানের গৃহ হইতে এ স্থানেব_ প্রাচীন কীর্তির, 
ধ্বংসাবশেষের ভাম্বরকার্্য সাতিশয় গ্রশংসনীয়। এ স্থলের 
ধ্ংসন্ত,পের মধ্যে অনেক প্রতিমুদ্তি পাওয়া যায়_-অনেক 
গ্রতিমুষ্ঠিই অবিকৃত অবস্থায় 'আছে। এই স্থানের স্তপ - 
খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রাচীরবেষ্টিত কৃতকগুলি বৌদ্ধমঠ বাহির 
হইয়া! পড়িয়াছে। এই মঠগুলির প্রত্যেক কামরায় বুদ্ধদেবের 
এক একটা মুর্তি উপবিষ্ট আছে। এই মন্দিরগুলির অনেকস্থলই 
পাথরে নির্মিত) সম্মুখভাগ অতিশয় মনোহর এবং বুদ্ধাদেবের : 
প্রতিমূর্তি দ্বারা অলম্কত। এক স্থানে দেখিবে বুদ্ধদেব সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া যোগে নিমগ্ম আছেন, আবার এক স্থানে 
দেখিতে গাইবে, তিনি ধর্ষোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই ছুই 
প্রকার মূর্তির মধাস্থলে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষত 
মুঠি রক্ষিত হইস্াছে। এই মঠগুলির দেওয়ালের গায়েও 'অনেক : 
গতিমুর্তি বসান ছিল। এই বিধ্বস্ত স্তপের মধ্য হইতে অনেক- 


চে 





অনেক গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মঠখুলির নিকটে 
প্রাচীরের মধ্যেই একটা বৌদ্ধপ্রাঙ্গণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই প্রাঙ্গণে অনেক রাজার প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। 
এই গ্রতিমৃষ্ঠিগুলির স্বন্ধদেশ ও বাহুর উর্ধদেশ রত্বে মঙ্ডিত 
এবং পদ্দে বিনামা। এই প্রাঙ্গণ “বিহার-প্রাঙ্গণ নাঁমে 
'অভিহিত। এই প্রা্গণটি ৭২ ফিট লঙ্গা এবং ৩৩ ফিট চৌড়া) 
ইহার চারিদিকে ২৭টা এবং মধ্যদেশে ৯টা ধন্মমঠ আছে। এই 
প্রাচীর মধ্স্থ গৃহগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত এবং প্রতি 
বিভাগই প্রায় আয়তাকার । ইহার একস্থানে বৌদ্ধ-সন্গ্যাসী- 
দিগের সঙ্ঘারাম ছিল। এই প্রদেশে জল প্রাক্স ছুশ্রাপ্য ; 
এই জন্য জামালগড়ীর নিকটস্থ পর্বতোপরি মঠে যে সমস্ত 
সন্ন্যাসী বাস করিতেন, যাহাতে ত্তাহারা সহজে জল পাইতে 
, পারেন, তজ্জন্য ক্লৃতিম জলাধার প্রস্তত ছিল, এই আধারে 
বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইত এবং বারমাঁসই ইহাতে জল থাকিত। 
জামালগড়ী গ্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, 
তাহার অধিকাংশই ধর্মামঠাদির | ইহ দ্বার! খুঃ আব্দের প্রারস্তে 
কাবুল উপত্যকাবাসী বৌদ্ধগণ স্থাপত্যবিদ্যায় যে কতদূর উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। 
জামালপুর, ১ ময়মনসিংহ জেলার একটী মহকুমা, ২৪* ৪৩ 
হইতে ২৫* ২৫৪৫ উত্তর অক্ষা* এবং ৮৯* ৩৮হইতে ৯০* 
২০৪৫ পূর্ব ড্রাঘিমায় অবস্থিত। জামালপুরের ভূ-পনিমাণ 
১২৪৪ বর্গমাইল, গৃহসংখ্যা ৬৫৪০২ এখানে প্রতি বর্গমাইলে 
গড়পড়তা ৪০ জন লোকের বাস, গ্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা 
১৫টা পল্লীগ্রাম, প্রতি পন্নীগ্রামে ২৬৫ জন লোকের বাস। 
জান্লালপুরে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং অন্তান্য জাতীয় 
লোকের বাস আছে। এই মহকুমার অধীন জামালপুর, 
সেরপুর এবং দেওয়ানগঞ্জে তিনটা পুলিশ থানা, একজন 
ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ২ জন মুন্সেফ আছে। 
২ উক্ত ষন়্মনসিংহ জেলার অধীন জামালপুর মহকুমাস্থ 
সদর। এখানে ডেগুটমাজিষ্ট্েট থাকেন। উক্ত মহকুমার 
মিউনিসিপাল কার্যযালয্ও এই স্থানে আছে। স্থানটা ব্রহ্মপুত্র 
নদের পশ্চিমতীরে ২৪* ৫৬১৫ উত্তর অক্ষাঁ* এবং ৮৯* ৫৮ 
৫৫: পুর্ব জ্রাখিমায় অবস্থিত। ১৮৯১ খৃষ্টানের আদমন্থ্মারিতে 
লোকসংখ্যা ১৫৩৮৮, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৭৩৩ জন এবং মুসলমান 
৯০৬৫৫ জন। জামালপুর সহর্টা ৯৩১৮ একর বিস্তৃত। 
জামালপুর হইতে ৩৫ মাইল দুরে নসিরাবাঁদ পথ্যস্ত একটী 
*প্রশস্ত রাস্তা আছে। ব্ষপু্রনদের উপর একটা সেতু আছে। 


গুলি প্রতিদষঠ বাহির হইলে বর্ন সুগলমানগণ তাহার | জামালপুর, সের পাহাড়ের পাদদেশে ২ ১৮৪৫৮উততর 





চর্চা 


অক্ষা* এবং ৮৬* ৩২৯ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে জামালপুর 
অবস্থিত। জামালপুর মুঙ্গের জেলার একটী সহর, এথানে 
একটী মিউনিসিপালিটি আছে। জামালপুর ইষ্ট-ইগ্ডিয্জ 
রেলওয়ের একটা ষ্টেসন, কলিকাতা! হইতে ২৯৯ মাইল ব্যব- 
ধান। লৌহ-কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে ৩" 
একর বিস্তৃত জমীতে ইঠ্-ইগ্ডিয়ান্রেলওয়ে কোম্পানীর 
কতকগুলি লৌহ-কারখানা৷ আছে। এই সমস্ত কার- 
খানায় ৫** যুরোপীয় ও ৩*** দেশীয় লোক নিষুক্ত থাকে । 
বেহার হইতে অনেক লৌহ-কর্মাকার এখানে আপিয়া বান 
করিতেছে । কোম্পানী কারখানার কর্মকার সংগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত দালাল নিযুক্ত করেন । ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে 
১৮১৮৯ জন লোকের বাস ছিল; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১১২, 
মুসলমান ৩২৯*, খৃষ্টান ৬৮৭ জন। গড়পড়তা প্রতি 
প্রজাকে বার আনা হইতে ১২ টাকা করিয়! মিউনিসিপাল 
কর দিতে হয়। 

মুরোপীয কর্মচারীগণ রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট সদর 
রাস্তায় বাস করেন। তাহাদের গৃহগুলি পরিদ্ষার পরিচ্ছন্স ও 
সুন্দর। দেশীয় লোকদিগের আবাস, হাট বাজার প্রভৃতি 
যুরোপীয় পল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন । দেশীয় ও যুরোপীয় পল্লীর 
মধ্যে একটা রেলের রাস্তা আছে। জামালপুরে একটা পুস্তকা- 
গার ও. পাঠাগার আছে । এখানে নাট্যশালা, গির্জা, কতক গুলি 
বিদ্যালয়, ঘোঁড়দৌড়ের মাঠ, ক্রিকেট খেলিবার স্থান এবং 
যুরোপীয়দিগের একটা সম্তরণস্থান আছে। এগুলি সমস্তই রেল- 
ওয়ে কতৃপক্ষদিগের ব্যয়ে সংরক্ষিত হইতেছে । ুঙ্গের পাহা- 
ডের নিয্নদেশে একটা খাল কাটান হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
ঘে জল আসে, তাহাই জামালপুরের লোকেরা ব্যবহার করে। 

জামি (ভ্ত্রী) জম.ইঞ। ইন্‌ নিপাতনাঁৎ সাধুরিত্যেকে | 

১ ভগিনী। ২ কুলন্ত্রী। ৩ ছুৃহিতা। ৪ পুত্রবধূ। ৫ 
নিকট সন্ধন্ধ সপিগ্ড ভ্ত্রী। (শব্দার্থচি') ৬ বন্ধু। “জামি 
সিদ্ধুনাং ভ্রীতেব” (খক্‌ ১।৬৫।৭ ) 'জামিবদ্ধু' (সায়ণ ) 

“জাময়ো যানি গেহানি শগস্তাগ্রতিপুজিতা” 

“শোচস্তি জাময়ে। যত্র বিনশ্রন্ত্যাণ্ড তৎকুলং” (মন্ু) 

“ভগিনীগৃহপতিসংবর্ধনীয়সন্পিহিতসপিও্তিয়স্চ পরীদুহ্িতি- 
মযাদ্যাঃ।" (কুল্লক) ভগিনী, গৃহপৃতি ও সন্মিহিত সপিও 
পত্ী, পন্থী, ছুহিত!, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে জামি*কহে। যে গৃহে 
জামি অপমানিত বা লাঞ্ছিত হুয়, সে গৃহের কখনও মঙ্গল 
হয না। যেখানে ইহার! পুদ্দিত হন, সেই স্থানে সকল 


- ১৮৫৭ খৃষ্টান পর্য্স্ত এখানে একটা ছিল। 
ঈসা চা -১১৪৮ )ঃ 


সিন 


কার জখ বর্ধিত হা উফ ৮ গছুলি। (লিসা) 


৬৪ 


জাম্খেড় 


[ ৪৬ ] 


জাম্খেড় 


িটিিি/888868 রাবার াস্প্াদবগার 


জামি, একজন পারসী কবি । ইহার প্রন্কত নাম মৌলানা 
সুরুদ্দীন্‌ আব্দর্-রহমন্‌। ১৪৯১ খৃঃ অন্দে হিরাঁটের নিকট- 
বন্তী জাম নামক একটা ক্ষুত্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। তদগু- 
সারে সকলে ইহাকে জামি কছে। তাহার সমকালে ত্তাহার 
তুলা বৈগ্নাকরণিক, দার্শনিক ও কবি আর কেহ ছিল ন1। 
বাল্যকাল হইতেই তিনি স্থফির দর্শনশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ 
করেন এবং জীবনের শেষভাগে সাংসারিক সকল কার্ধ্য 
হইতে অবসর লইয়াছিলেন । 
জামিকৃ (ছি) জামিং করোতি জামি-কৃ-ক্ষিপ্‌। সন্বদ্ধকারী। 
জামিত্র (রী) বিবাহাদি শুভকর্্মকালীন লগ্ন হইতে সপ্তম স্থন। 
পজামিত্রং সপ্তমং স্থানং।” (জ্যোতিষ) 
জামিত্রাবেধ (পুং ) বিধ-ঘঞ্‌ জামিতরস্ত বেধঃ ৬তৎ। শুভকর্ধা- 
বিষ্নক যৌগবিশেষ। যদি কর্ম্কালীন নক্ষত্রঘটিত রাশি 
হুইতে সপ্তম রাশিতে র্যা কিম্বা শনি অথবা! মঙ্গল থাকে, 
তাহ! হইলে জামিত্রবেধ হয় । কাহারও মতে সপ্তমে পাপগ্রহ 
থাঁকিলেই জামিত্রবেধ হয়। তাহাতে বিশেষ এই চক্ত্ঃযদি 
আপন মুলক্রিকোণে কিম্বা আগন ক্ষেত্রে থাকে, অথবা 
পুর্ণ চক্র হয়, অথবা পুর্ণচন্দ্রে শুভ গ্রহের বা নিজগ্রহের ক্ষেত্রে 
থাকে, তাহ! হইলে জামিত্রবেধবিহিত যে দোষ থাকে, তাহা 
নষ্ট হয়। তাহাতে অশেষ অঙ্গল হুইক্স! থাকে । 
জামিত্ব (রী) সন্বন্ধ। 
জামিন্‌ (আরবী) গ্রতিভূ। কাহারও জন্য দাঁত স্বীকার । 
কাহারও হইয়! কোন ভ্রবা আবদ্ধ বা! গচ্ছিত রাখা। 
জামিন্দার (আরবী ) ১ জামিন্‌। ২ যে জামিন দেয়। 
জামিনী (পারসী ) জামিন। প্রতিভূ। 
জামিশংন (পুং) ভগিনী ভ্রাত। কর্তৃক যে অভিশাপ দেওয়া হয়। 
জামী (তরী) জামি-ভীফ্‌। জামি, ভগিনী গ্ভৃতি। [জাম দেখ |] 
জাঁমীর (দেশজ) নেবুবিশেষ। [ জবন্বীর দেখ। ] 
জামুখা, (জুম্থ। ) গুজরাটের রেবাকাস্থার একটা ক্ষুদ্র জমি- 
দ্বারী। পরিমাণফল এক বর্গমাইল । 


জামুড়া (দেশজ) ত্রগকিণ, সর্বগ! অস্ত্রাদি ব্যবহার জন্ত হত্ত- 


পদাদিতে কঠিন মাসরূপ রোগ । ২ অপক্কাবস্থায় আঘাতাদি 
দ্বারা ফলাদি কঠিনত্ব। 

জামেয় (পুং) জাম্যাঃ তগিন্তাঃ অপত্যং (স্ত্রীভ্যোঢক্‌। প1 
৪1১1১২) ইতি ঢক্। ভাগিনেক, ভগিনীপুজ। 
জামৃখেড়, ১ বোশ্াই প্রেমিডেন্দির আদ্ষদনগর জেলার অগ্নি- 
কোণে স্থিত একটা উপবিভাগ | ইহাতে ৭৫টা গ্রাম আছে । 
পরিমাণফল ৪৮২ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের গ্রামণ্ডলি 
কোপা বা পরার বং ঢাকলাব। কোগাগ নাহ এক 





এক স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের চতুর্দিকে নিজামের 
অপ্বিকার। ইহার অধিকাংশ স্থান উচ্চ মালভূমি । নাগর ও 
বালাখাটপর্বতশ্রেণী ইহার মধ্য দিয়! বিস্তৃত। ইহার 
মৃত্তিক। কোমল ও উর্ধ্বরাঁ। উত্তরভাগের জলবাঘু, অপেক্ষা- 
কৃত ভাল, কিন্তু সন্নিকটে বৃহৎ সগরাদি না থাকায় ব্যবসায়ের 
বিশেষ কষ্ট হক্স। উচ্চ পর্বতের সন্নিহিত বলিয়া এখানে প্রচুর 
বৃষ্টি হইস্! থাকে । ধান্য, গোধুয, বাজরা, দেখান, জনার, 
সুগ, মস্থুর, মটর, তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 
ততিন্ন তামীক, শণ ও পাট প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে । 
জাম্খেড় নগর হইতে আঙ্গদনগর পর্য্যস্ত ৪৬ মাইল 
বিস্তৃত একটা পাকা রাস্তা, আছে । এই রান্তা কতক ইংরাজের 
রাজ্য দিয়া ও কতক নিজামের রাজ্য দিয়! গিয়াছে। জাম্‌- 
খেড় ও আন্ষদনগরের বাঁণিজা এই রান্তা দিয়া সম্পন্ন 
হয়। নিজামের রাজা দি জিনিস লইয়া! গেলেই নিজামকে 
কর দিতে হয়, তজ্জন্ ব্যবসার বিশেষ অস্থবিধা হইতেছে । 

& রাস্তা ভিন্ন জাম্খেড় হইতে খর্দা, কাজরাত ও 
কর্মালা পর্যান্ত আরও ৩টা রাস্তা আছে। এ গুলির একটাও 
ভাল অবস্থায় নাই। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৫টা হাট 
হইয়। থাকে। অকোলা ও খেড়া নগরে রবিবারে, 
খর্দ নগরে মঙ্গলবারে এবং জামখেড় ও ডঙ্গর-কিহ্নি নগরে 
শনিবারে হাট বসে। বহুদুর হইতে ব্যাপারিগণ জামখেড়ে 
বেচ। কেন করিতে আসে । এখানে ছাগমেযাঁদি অতিশয় সস্তা! । 

শিল্পের মধ্যে এখানে কতক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। 
খর্দ নগরই ইহার প্রধান স্থান। অনেক স্থানে সামান্ পরি- 
মাণে পিত্তল ও কাসার বাসন তৈয়ার হয়। ডঙ্গর-কিজ্ছি নগরে 
তৈলঙ্গদিগের একটা চুড়ির কারখানা আছে। পুর্বে এখানে 
বহুপরিমাণে কাচের চুড়ি হইত। 

এই উপবিভাগের অধিকাংশ গ্রামই পুর্বে পেশবার 
অধিকারভূক্ত ছিল। ১৮৯৮-১৯ খৃঃ অন্দে ইংরাজগণ পেশবার 
নিকট কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পরে জাম্খেড় ও আর 
আর পীচটা গ্রাম নিজামের নিকট গ্রহণ করা হয়। ক্রমে 
আরও কএকটা গ্রাম ইংরাজ রাঁজাতুক্ত হুইল। এই উপবি- 
ভাগ অনেকবার কর্্মালার সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত করা 
হইয়াছে। অবশেষে ১৮৩৫-৩৬ খুঃ অন্দে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করিয়া 
আন্ষদনগর জেলাভুক্র হইয়াছে । 

২ আন্ষদনগর জেলার অন্তর্গত জাম্খেড় উপবিভাগের 
সদর ও নগর। অক্ষা* ১৮* ৪৩উ$, দ্রাঘি* ৭৫ ২২পুঃ। 
এই নগর আঙ্গদনগর হইতে ৪৫ মাইল দুরে অগ্সিকোণে 
অবস্থিত, মধ্য দিয়! একটা পাকারাস্ত। গিয়াছে । এই নগরে 


॥ 
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হেমাড়পন্থীদিগের একটা মল্লিকাঙ্জুন মহাদেব ও অপরটী 
জটাশঙ্কর মহাদেবের মন্দির আছে। মল্লিকাঙ্ছুন মহাদেবের 
মন্দিরের কেবল লিঙ্গমূর্তি ও ভগ স্তত্ত সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
আছে। জটাশঙ্করের মন্দির বহুকাল মাটিতে প্রোথিত ছিল। 
প্রতি শনিবারে এখানে একটী হাট বসে। জাম্খেড়ের 
ঈশানকোণে ৬ মাইল দুরে নিজামরাজ্যতুক্ত সৌতরা গ্রামের 
নিকট ইঞ্চ্ণ নদীতে ২০৯ ফিটু গভীর একটা জলপ্রপাত 
আছে। বর্ষাকালে এ প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা দর্শক- 
দিগের ডষ্টব্য বটে। 

জামৃকি, পঞ্জাবস্থ শিয্পালকোট জেলার শিয়ালকোট তহসীলের 
একটা সহর। অক্ষা* ৩২* ২৩ উঃ, জাঘি* ৭৪” ২৬৪৫ পুঃ। 
প্রবাদ আছে, প্রায় ৫।৬ শতাব্দী পুর্বে শাহুবাল হইতে জাম 
নামে একজন চুনা জাট পিখি. নামে জনৈক ক্ষত্রিয়ের 
সাহায্যে এই নগর স্থাপন করেন। ইহাকে পূর্বে পিওি- 
জাম বলিত, পরে তাহা হইতে জাম্কি নাম হইয়াছে। 
এখানে চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। 

জামদানি (উর্দ.)১ চিকণ কাধ্যযুক্ত বন্ত্রবিশেষ। সচরাচর 
তার কাপড়েই নানারূপ ফল ফুল পত্রার্দির প্রতিকৃতি 
ভুলিয়া জাম্দানি গ্রস্ত হয়। ঢাকানগরে অতি উৎকৃষ্ট জাম- 
দানি প্রস্তত হইয়া থাকে । তথায় ফুলের নামানুসারে উহার 
করল্লা, তোড়াদার, বুটিদার, তেড়চা, জালয়ার, .পাক্সাহাজারা, 
তৃরিয়া, গেঁদ। প্রভৃতি বহুপ্রকার জামদানি দেখিতে পাওয়া 
যায়। [চিকণ শব্ধ দেখ । ] 

২ বন্ত্রাদি রাখিবার ধাতুনিশ্মিত পেটিকা। 

জাম্পুই, বাঙ্গালার অন্তর্গত পার্ধত্য ত্রিপুরার একটা প্রধান 
প্ুহাড়। এই পাহাড় দেবওলুঙ্গাই নদীদ্ধয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে 
বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম বেতলিঙ্গ শিব, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ৩২** ফিট্‌ এবং জাম্পুইশৃঙ্গ ১৮৬* ফিট উচ্চ। 

জাম্বব (ক্লী) জবাঃ ফলং অণ্‌ (জন্ব বাব1। পা ৪)৩/১৬।৫) ইতি 
অ৭্‌ তন্তাবধানাৎ ন লুক্‌। জন্ব.ফল, জাম। [ জঙ্ব দেখ।] 
২ স্ুবর্ণ। ৩ আসব । ( লুশ্রুত ) 

জান্মবক (জি) জান্ববেন নিবৃত্ধং অরীহণাদিস্বাদ্‌বুঞ্‌। জ্,ফল। 

জান্ববতী (জী ) রুষ্ণের পরী জাম্ববানের কন্ঠা, প্রীরুষ্ণ স্তম- 
স্তক মণির অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া! জাম্ববান্‌ ভবনে 
উপনীত হুইয়াছিলেন। তথায় মণির সন্ধান পাইয়া, জান্ব- 
মানকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক মণির সহিত জাম্ববতীকে লাভ 
করেন। [স্তমস্তক দেখ।] ইহার গর্ভে সান্ব, সমিত্র, পুরু- 

» জিৎ, শতজিত, সহিত, বিজয়, চিত্রকেতু, বস্থমান্‌, ড্রবিণ 
ও কেতুর জন্ম হয়। (ভাগবত ) 
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জান্ববান্‌ (পুং) জান্ব-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। এক খক্ষরাজ, স্ত্রীবের 
মন্ত্রী, লঙ্কার যুদ্ধে রামের সহাক্ত! করিয়াছিলেন । ইনি পিতামহ 
্রহ্মার পুক্র। দ্বাপর যুগে সিংহ বিনাশ করিয়া তাহার 
নিকট হইতে স্তমস্তক মণি আনয়ন করেন । সেই সুত্রে ইহার 
কন্। জান্ববতীর সহিত শ্রীরুষ্ণের বিবাহ হয় । (ভাগবত ) 
জান্ববি (পুং) জান্বব-ইচ্। বজ। ৪ 
জাম্ববী (জী) জান্ববং তদাকারে! হস্তান্তাঃ অগ্‌ ভীপৃ। নাগ- 
দমনীবৃক্ষ। (রাজনি* ) 
জাম্ববৌষ্ঠ (ক্লী) জান্গবমিৰ ওঠোহস্ত। ব্রণ দগ্ধ করিবার 
সুক্ম অন্তরভেদ। ইহার অপর নাম জাদ্বৌষ্ঠ, জন্থোষ্ঠ। 
জান্বীর (ব্লী) জন্ীরস্ত ফলং জন্গীর-অণ্‌। জন্বীর ফল। 
জান্বীল ( ব্লী) জন্বীর-অণ্‌ বেদে রস্ত বা লঃ। ১ জন্বীর ফলাকার। 
২ জানুমধাভাগ । "জান্বীলেনারণাং” (শুরুষজুঃ ২৫1৩) 'জান্বীরং 
জন্বীরতরোঃ ফলং রলয়োরভেদঃ। তদাঁকারেণ জান্ুমধ্য- 
ভাগে জান্বীলন্তেনারণ্যদেবং গ্রীণামীতি' (বেদদীপ ) 
জান্বুঘোরা, বোদ্বাই এ্রেসিডেক্সীর অন্তর্গত পাচমহাল জেলার 
নরুকোট রাজ্যের প্রধান সহর | অক্ষা* ২২* ১৯7 ৩০ উঃ, 
ড্রাঘি” ৭৩ ৪৭4পৃঃ। ১৮৫৮ খৃঃ অবে এই নগরে নায়কড়া 
জাতি দেশীয় সৈন্তবিভাগের ৮ম দলকে আক্রমণ করেন । 
পুনরায় ১৮৬৮ খুঃ অবে কাঠিক়াবাড় গ্রদেশস্থ জোরিয়া হইতে 
একদল দস্থ্য আসিক়! লুণ্ঠন করে। তদবপি এখানে 
৪২৭০৭ টাক! ব্যয়ে একটা পুলিস ষ্টেসন নির্মিত হইয়াছে । 
এ পুলিশ ্টেসন একটা ক্ষুদ্র দুর্গের মত। নরুকোটের 
রাজ। অর্ধমাইল দুরে ঝোতবার নামক স্থানে বাদ করেন। 
এখানে একটা বিদ্যালয় ও দাতবা-চিকিৎসালয় 'সআছে। 
জান্বুব (জান্বু ) বোস্ধাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত গুজরাট প্রদে- " 
শের একটা নদী । বরদারাজ্যে দেবলিয়ার নিকট উৎপন্ন হুইয়া 
মকরপুর নগরের নিকট দিয়া ২৫ মাইল গমনের পর খলিপুরের 
নিকট সাগরে মিশিয়াছে | ইহার উপর ছুইটা প্রস্তরনিশ্মিত 
সেতু আছে, একটা কল্যাণপুরে অপরটা মকরপুরের নিকট । 
জান্বুবৎ (পুং) জাম্ববৎ পৃষোদরাদিত্বান্সিপাতঃ। খাক্ষরাজ | 
[ জান্ববান্‌ দেখ ।] 
জান্ুমালী (পুং) গ্রহত্তের পুত্র । সীতান্বেষণ সময়ে যখন 
হন্যান্‌ রাবণের ক্রীড়াকানন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল, সেই সময় রাবণ ইহাকে অন্যান্য বীরের সহিত তাহার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। জামুমালী হচ্ছমানের হস্তে স্তস্তাঘাতে 
নিহত হয়। (রামায়ণ) ? 
জান্মুনদ (লী) জঙ্গনদ্যাং ভবং ইত্যণ্‌। নুবর্ণ, এই স্বর্ণ 
জদ্ুনদ হইতে উৎপন্ন হয়। মেরুমন্দর পর্বদতন্থ জন্,বৃক্ষের ফলের 
চা 
ও :% 


রসে জন্ুনামে যে এক নদ উৎপন্ন হইয়া! ইলাৃতবর্ষ দিয়া 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহার উভরপার্থস্থ মূর্তভিকা জদরস 
সম্পর্কে বায়ু ও সূর্ধ/কিরণে বিপ।চিত হইনা স্বর্থরূপে পরি- 
রর্তিত হয় বলিয়া স্বর্ণের এই নাম হইন়্াছে। (ভাগবত ) 
মহাভারতে লিখিত আছে__উ ভ্তরকুরুদেশে ভদ্রান্খ নামে এক 
প্রধার বর্ষ আছে, নীলপর্ববতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তর 
সুদর্শন নামে এক সনাতন জগ্ুবুক্ষ আছে। এই নিমিত্ত এই 
স্থান জঙ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ । এই জ্ববৃক্ষ সকলকেই অভি- 
লফিত ফল প্রদান করে এবং দিন্ধচারণ প্রভৃতি নিরন্তর এই 
বৃক্ষের সেবা! করিম থাকেন। এই বৃক্ষ শতমহজ যোজন 
উন্নত, উহার ফলের দৈর্ঘ্য ছুই সহশ্র পাঁচশত অরদ্ধি। এ 
জন্বফল রসতরে বিদীর্ঘ হইয়া গতনকালে অতি গভীর শব্দ 
উৎপন্ন হয়। এ ফল হইতে স্ুবর্থসন্সিভ রস নির্গত ও নদী 
রূপে পরিণত হুইয়! স্থমেরুকে প্রনক্ষিণপূর্ববক উত্তরকুরুতে 
প্রবাহিত হইতেছে । জন্বফলের রস পান করিলে জন্বদ্বীপ- 
বাঁপিদিগের অন্তঃকরণে শান্তিমর্ধার হয়, পিপাস!ও জরা" 
জনিত রলেশের লেশও থাকেনা । সেইস্থলে দেবগণের ভূষণ 
জান্বুনদ নামে অত্যুত্তম কনক উৎপন্ন হয়। (ভারত শাস্তি) 
২ ধুক্ত,র, ধুতর! গাছ। 

জান্বু* নদেশ্বরী (জী) জান্বুনদন্ত ঈশ্বরী ৬তৎ। দেবীভেদ, 
ছা নদের অধিষ্ঠাত্রী এর) ( শব্দার্ঘচি* ) 

জাম্বোতি, ১ বোম্বাই প্রেসিভেন্দীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলার 
একটা পাহাড় । এই পাহাড় বেল্পংরের প্রায় ৬'মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত এবং সহি হইতে পূর্ববদিকে বিস্তৃত। 

২ উক্ত বেলগাম্‌ জেলার একটা ক্ষুদ্র সহর। এই সহর 
বেলগাম্‌ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সহরটা 
ছই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগের নাম কস্বা, ইহাতে দেশাই 
বাস করে; অপর ভাগের নাম পেট, ইহাই বাজার এবং 
কস্বা হইতে প্রায় ১ মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা পুর্বে 
মহারাষ্ট্র সরদেশীইদিগের অধিকারে ছিল। তখন এখানকার 
অবস্থ! সন্গিহিত অনেক নগর অপেক্ষা উন্নত ছিল। সরদেশাই 
তাহার দখলী জমিদারীতে স্তায়সঙ্গত অধিকার দেখাইতে ন! 
পারায় জাঙ্োতি গ্রভৃতি অক্ধিকাংশ গ্রাম ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বাঁজেগাপ্ত করিয়া! লন এবং তাহাকে ছুইখানি গ্রাম ও বাধিক 
৬***২ টাকা বৃত্ধি দেন। জান্োতি হইতে অনেক,.অধিবাসী 
উঠিয়া! গিয়াছে। পেট অর্থাৎ বাজার অংশে এখনও অনেক 
বদ্ধিফু লিঙ্গায়ত বাস করে। ততথাম্ন প্রতি মঙ্গলবারে একটা 
হাট বসে। জাদ্বোতির সঙ্গিহিত জঙ্গলে শিকার বিস্তর । 

ব্যান প্রানমই দেখিতে পাওয়া যার । 


[৪৮] 
জাম্বোষ্ঠ (লী) জাঙগমিৰ গঠোহন্ত। জাঙ্ববৌঠ, জাঙ্বোঠ, 








নী 


জায়. 


ব্রণ দগ্ধ করিবার স্ুঙ্ম অস্ত্র ভেদ। 

জয় (পারসী ) লেখা, বিবরণ । 

জায়ক (ক্লী) জয়তি অপরং গন্ধং জি-ধুল্‌। 
গীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ |: (অমর ২৬১২৫) 

জায়গ। (পারসী ) স্থান, ভূমি। 

জায়গীর (পারসী) রাজার দত্ত পুর্ধার স্বরূপ নিপর তুসম্পত্তি। 

জায়গীরদার (পারসী) যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান 
রাজগণ কাহার প্রতি কোন কাধ্যে সন্তষ্ট হইলে, তাহাকে 
নি্কর ভূসম্পত্তি দান করিতেন। বাহারা এই নিষ্ধর ভূমি 
গাইতেন, তাহার! জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন। 

জায়দ।দ (পারসিক) সম্পত্তি, কোন কার্ষ্যের ব্যয়নির্বাহার্থ 
ভূসম্পত্তির দান । 

জায়ফল (দেশজ) জাতীফল। [ জাতিফল দেখ। এ 

জায়! (ভ্ত্রী) জায়তে পুত্ররূপেণাত্মাহন্তাং জন-যক্-আত্ব্চ । 
পরী, যথাবিধি পরিণীতা! ভার্ধ্যা। পতি শুক্ররূপে ভার্ধ্যার 
গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পুনরায় নুতন হুইয়া জন্মগ্রহণ করেন, 
এই জন্ত পরীর নাম জায়! ।* অথবা ভার্যাকে রক্ষা করিতে 
পারিলেই পুত্রকে রক্ষা! করা হয় এবং পুত্র রক্ষিত হইলে 
আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভা্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। এইজন্য পত্ীর নাম জায়! বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ 
করিয়। থাকেন। অপরিণীতা ভার্য্যাকে জায়! বলা যাঁয় না, 
কারণ তাহার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তাহার পিগুদানের 
ক্ষমতা থাকে না এবং সে জারজ বলিয়া অভিহিত হয়। 
একটা পুরুষের অনেকগুলি জীয়! হইতে পাঁরে। 

“একন্ত পুংসো বহ্ব্যো জায়! ভবস্তি” (শতপথত্রা" ৯181১1৬) 
তাহার মধ্যে চারিটী মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্কা, পালাগ্গী 
এই চারিটা অভিমত । পচতজে! জায় উপক,গা। ভরস্তি 
মহিষী বাবাতা পরিবৃক্ত! পালাগলী” ( শতগথব্রা* ৯৩1৪১/৮) 
২ জ্যোতিঘোক্ত লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। এই বপ্তম স্থানে 
জায়াবিষয়ক সমস্ত গুভাগুভ গণন! করিতে হয় ! 


কালীয়ক, 





*. গপতির্ভীর্ঘা।ং সংগ্রবিষ্ত গর্ভে! ভূত্বেষ জাঁয়তে ৷ 
জায়ায়ান্তদ্ধি জায়াত্বং যদন্ঞাং জায়তে গুনং।" (মনু) 
*পতিঃ শুক্ররূপেন ভারাং সংপ্রবিষ্ঠ গর্ভতামাপদ্দা তক্তাং ভাঙাাং 
পুত্ররূপেণ জাতে । আত্ম! বৈ পুত্র নামাসীতি” (শ্রুতি ) 
“জায়ায়। স্তদেব জায়াত্বং যতোহস্তাং পতিঃ পুনর্জায়তে 1”... 
(বু তে) "পাতি পরবিশতি গর্তোহ্েহ মাতরস। 
তন্তাং পুনর্ননে তু দমে সাসি জায়তে। 1 
তচ্ছায়। পতি যদগ্াং জাগতে পুনঃ ।” (কুক)... 


চঃ 


জায় (গং) জায়াং হস্তি, জায়া-হন-টকৃ। ১ পত্ধীনাশক যোগ- 
যুক্ত পুরুষ, যে পুরুষে পর্থীনাশক যোগ থাকে । ২ তিলকাঁলক । 
(পি* কৌ*) ৩ জ্যোতিযোক্ত যোগবিশেষ | লগ্রাপেক্ষা সপ্তম 
স্থানে যদি মঙ্গল অথবা রাহুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই যোগ 
হয়। যাহার এই যোগ, তাহার অবশ্থাই জায় নাশ হইবে। 
জায়াজীব (পুং) জায়য়া-তন্নর্তনবৃত্ত্যা জীবতী, ব। জায়! আজীবঃ 
জীবনোপায়্ঃ যন্ত, জীব-অচ্‌। ১ নট, নাট্যকারক, বেস্ঠাপতি। 
২ বকপক্ষী। 
জায়াত্ব (ক্লী) জাগ্নায়াঃ ভাবঃ জায়া-হ। পত্ীত্ব। [জায় দেখ] 
জায়ানুজীবিন্‌ (পুং) জায়য়া সঙ্গীতনর্তনাদিনা অন্জীবতি, 
অণুজীব-ণিনি । ১ নট, বেশ্তাপতি, যাহারা জায়া দ্বারা 
জীবিকানির্ধাহ করে। ২ দরিদ্র । ৩ বকপক্গী। 
জায়াপতী (পুং) জায় চ পতিশ্চ তৌ ছন্দ: । স্বামী ও স্ত্রী ছন্দ 
সমাসে জায় ও পতির সমাস হইতে তিনটা পদ হয়__জায়া- 
পতী, দম্পতী, জম্পতী। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনাস্ত। 
জায়িন্‌ (রি) জৈ-ণিনি। ১জয়যুক্ত। (পুং) ২ ঞ্রবকজাতীয় 
তালবিশেষ। 
“জায়ীতি নামা ঞ্বকো দ্বাবিংশত্যক্ষরান্থিতঃ। 
সন্িপাতেন তালেন শুঙ্গারেইভীষ্টদোরসে ।” 
( সঙ্গীতদামো”) 
জায়ু (পুং) জয়তি রোগান্‌ জি-উণ্‌। ৯ উধধ, ভেষজ। ২ জায়- 
মান। “বনেষু জায়ুঃ” (খক্‌ ১/৬৭।১ ) “বনেষু জায়ুঃ অরণোষু 
জান্সমানঃ (সায়ণ) ৩ জেতা । “তে সন্ত জায়ব” (খক্‌ ১/৩৫।৮) 
“জায়বো। জেতারঃ১ (সায়ণ) (তরি) ৪ জয়শীল। “অমিতো 
জায়বো রণে” (খক্‌ ১১১৯৩ ) 'জাঁয়বো জয়শীলাঃ, ( সায়ণ ) 
জায়েন্য (পুং) জিন্তণ্। জায়ন্ত, জরণীল। (তৈত্তিরীয়) 
অথর্কাবেদে জায়ান্ট পাঠ আছে। 
“যে! হরিম! জাগ্মান্তোহঙ্গতেদ! বিশল্যকঃ” (অথর্ব্” ১৯1৪৪।২) 
জার (পুং জীর্ধাতি স্রিয়াঃ সতীত্বমনেন করণে জৃ-ঘঞহ। ১ উপপতি। 
পশুড্রো যদর্য্যা্স জারো ন পোষ মন্ুমন্ততে” (শুরুযজুঃ ২৩)৩১) 
২ জরগ্মিতা! | “জারকনীনাং পতিজনীনাং” ( খক্‌ ১৬৬1৮ ) 
“কনীনাং কন্যকানাং জারঃ জরয়িতা। যতো! বিবাহমময়ে 
অগ্ৌৌ৷ লাজাদিদ্রব্যহোমে সতি তাসাং কন্তাত্বং নিবর্ভুতে। 
অতো! জরয়িতেত্যুচ্যতে' ( সায়ণ) ৩ পারদারিক | “জারকনীন 
হব” (খক্‌ ১১১৭৮) 'জারঃ পারদারিকঃ' (সায়ণ ) 
জারক (ছি) জীধ্যতি, ভূ-খ.ল্‌। যাহা জীর্ণ করে, পরিপাচক | 
জারজ (পুং রী) জারাৎ উপপতে ায়তে জার-জন-ড। উপ 
]. পতিজাত পুত্র, বেজন্মা। & 
"অমৃত জারজঃ কুণডে। মৃতে ভর্তরি গোলকঃ।” (অমর) 
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১৩ ট 


জারণ 


জারজপুত্র কোন ধর্শাকার্য্যের অধিকারী হয় না এবং 
তাহার! পিগাদি দান করিতে পারে না। 
জারজযোগ (ং) জারজন্ত স্থচকোযোগঃ। জ্যোতিযোক্ত যোগ- 
বিশেষ । জন্ম সময়ে যদি লগ্মে ও চন্দরে বৃহস্পতির দৃষ্টি নাথাকে, 
অথবা! রূবির সহিত চন্দরযুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের 
সহিত যদি রবিষুক্ত হন, তাহা হইলে সেই বালকের ঞ্রারজ- 
যোগ হইবে । দ্বাদশী, দ্বিতীয়া কিন্বা সপ্তমী তিথিতে রবি শনি 
বা মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ধন্থ, উত্তরফন্তূনী, চিত্রা, 
বিশাখা, উত্তরাধাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ, ইহাদের কোন 
এক নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালকের জারজযোগ হয় (১)। 
ইহাতে বিশেষ এই, ধন্থ কিম্বা মীন রাশি হইলে যদি অন্য 
কোন গৃহে চন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির যৌগ থাকে এবং চন্দ্র 
বা ধুহম্পতির দ্রেক্কানে বা নবাংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাত 
বালকের জারজযোগ থাকিলেও সে পরজাঁত নহে জানিবে। 
জাঁরজাঁতি (পুং) জারাৎ উপপতে ভাতঃ জার-জন-ক্ত। উপ- 
পতি-জাত পুত্র । 
জারজাতক (পুং) জাঁরাৎ জাতঃ স্বার্থে কন্‌। উপপতিপুত্র। 
ওগুরুজন দ্বারা আদিষ্ট ন! হইয়! কোন স্ত্রী যদি অপর দ্বার! 
সম্তানোৎ্পাদন করে, কিম্বা পুত্র সত্বে দেবর দ্বার! 
সম্তানোৎপাদন করায়, তাহা! হইলে এঁ উভয়বিধ সস্তানই 
জারজাতক বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে ন1। 
“অনিযুক্তা সত শ্চৈব পুত্রিণ্যাগ্তশ্চ দেবরাৎ। 
উভো তৌ নাতো ভাগং জারজাতককামজৌ ।” (মন্থু ৯/১৪৩) 
জারণ (পুং) জারয়তি, ভূ-পিচ্‌-নুু। ১ জারক দ্রব্যভেদ। জার্যযতে 
হনেন জূ-পিচ্করণে লুট ।২ জারণ-সাধন দ্রব্যভেদ। কর্তরি ল্যু। 
৩ জীরক | (রাজনি') ভাবে লুযুট্‌। ( ব্লী) ৪ জীর্ণতা-সম্পাদন। 
1*। বৈদ্যকমতে ধাতু জরব্যাদি ভন্মবৎ ও চূর্ণাকৃত করাকে 
জারণ কহে। কবিরাঁজগণ প্রথমে স্বর্ণ, রৌপা, তাত, রঙ, 
অত্র, হীরক প্রভৃতি শোধন করিয়া পরে নানাবিধ দ্রব্য. 
সংযোগে ও প্রক্রিয়ায় পুট পাকদ্বার৷ উহ্াদিগকে পুনঃ পুনঃ 
দগ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপ কএকবার করিতে করিতে 
& সকল দ্রব্যের স্বরূপত্ব লোপ হইয়া যায় এবং উহ্থার৷ 'ভদ্মে 
পরিণত হয়। এই ভম্মকে দ্রব্যের নামানুসারে জারিত স্বর্ণ, 
জার্দিত অন্র ইত্যাদি বলিয়া থাকে । 

(৯ *ন লগ্রমিনদু্ণ গুরু নিরীক্ষিতে ন হা শশাঙ্কং রাবিণা সমাধুতস্। 
সপাপকোহর্েণ যুতে! হখব! শশী পরেণ জাতং প্রবদাস্ত নিশ্চয়।ৎ॥ 
ছাদগ্ঠাত্ত দ্বিতীয়ায়।ং সপ্তষ্যাং ভগ্ন গক্ষকে। 
রবিসঙ্দগকুজে বারে জাতে! ভবতি জারজ:। 
গুক্ষকেত্রগতে চন্ট্রে তছাক্তে বাস্যবেশ্ানি। 


তদ্জ্েক্কানে লবাংছে ব| জায়তে ন পরে সঃ" (জ্যোতি') & 
চে 


জারদগবী 
জারিত ধাতু ইত্যার্দিকে মারিতও বলা হয় এবং ভম্মীভূত 
২ হইলে ধাতু ইত্যাদিকে জীর্ণ বা সৃত বলা যায় । [ উহাদিগের 
বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ও গুণাগুণ তত্তৎ শব্দে দষ্টব্য। ] 
এই জারণ প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে ক্যাল্সিনেশন্‌ (0910178- 
1০0) বা অক্মিডেশন্‌ (0৮108007) বলা! যাইতে পারে। 
ধাডুদ্রবাকে বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে, ধাতু বাযুস্থিত অন্নজান 
আকর্ষণ করিয়া এ ধাতুর মড়িচায় পরিণত হুয়। আবার 
অগ্লাদির সহিত সংযুক্ত হইলেও খ্াতু প্রভৃতি পরিবষ্িত হইয়া 
এক নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তখন আর তাহাকে ধাতু বলিয়া 
মনে হয় না। ইহাই ধাতুজারণের মূল স্ত্র। আবার 
প্রবালাদি কোন কোন বস্ত উত্তপ্ত করিলে উহা! হুইতে 
ান্নাঙ্গারক বাপ্প বাহির হুইক্সা যায় এবং কঠিন প্রবালাদি 
ভন্মে পরিণত হুয়। কবিরাঁজগণ যে উপায়ে জারণ করেন, 
তাহীতেও নিঃসন্দেহে এই সকল মুল ক্রিম্।া হয়। তবে 
তাহাতে আনুষঙ্গিক ও অপরাপর কিছু পরিবর্তন ঘটে। 
বিলাতে ধাতুর জারণাঁদি সহজে রাসায়নিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। 
কিন্তু তাহা যে কবিরাজী জারণের সমগুণসম্পন্ন হইবে তাহ! 
বল! যায় না । 
জারণী (স্ত্রী) জারণং স্রিাং ভীষ্‌। স্থবজীরক, মোটাজীরে। 
(রাজনি' ) 
জারতা! (স্ত্রী) জারম্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ্‌। 
“শচীপতেরহুলায। জারতা |” 
জারতিমেয় (পুং জ্বী) জরত্যা অপত্যং ঢক্‌ ( কল্যাণ্যা- 
দীনামিনড্‌। প| ৪1১।৯২৬) ইতি ইনঙ্। জরতীর পুত্র। জরজি- 
নোহ্পত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্‌। জরতির পুত্র । 
জারৎকারব (পুং) জরৎকারোরপত্যাং শিবাদিত্বাদণ্‌। জরত- 
কাকুর পুজ্র। 
জারদ, বোদ্াই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত বরদার একটা উপ- 
বিভাগ । ইহার উত্তরে রেবাকাস্থা এজেন্সী, পশ্চিমে বরদ! 
উপবিভাগ, দক্ষিণে দাই উপবিভাগ এবং পুর্বে হালোল 
জেলা। পরিমাণফল ৩৫* বর্গমাইল। ইহার ভূমি মমতল ও 
জঙ্গল পূর্ণ। বিশ্ব মিত্র, সত্য ও জান্গুনদী ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত। এখানকার মৃত্তিকা! কৃষ্ণ অথবা পীতবর্ণ। কার্পাস, 
বাজরা ও জোনার প্রধান উৎপর দ্রবা। যাঁবলি নগর এই 
উপবিভাগের,সদর।" 
জারদগৰী [(ত্ত্রী) একটা বীথি। ইহাতে বিশাখা, অন্থ্রাধা 
ও জোঠ্ঠা নক্ষত্র আছে। (বিষুপু* টা' ২1৮1৮*) বরাহ- 
মিহিরের মতে, এই বীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষ| 
এক খাকে। (দৃহতস" ৯৩) 


উপপতিত্ব। 


চ৫%*: 


জার্ধ্যক 
জারভর (পুং) জারং বিভর্তি পৌষক্সতি, ভূ-পচাদ্িত্বাদচ। 
জারপোষক। 

জার! (দেশজ ) ক্ষয়প্রাপ্ড। 

জারাশঙ্ক (শ্রী) জারন্ত আশঙ্কা! ৬তৎ। উপগতির আশঙ্কা । 
জারিণী (স্ত্রী) কামুকী, ্বৈরিণী। "এবাং নিষ্কৃতং জারিণীব” 

(খ্ঝক্‌ ১০৩৪৫) 'জারিণীব যথ! : কামব্যলনেনাভিভূয়মান! 

স্বৈরিণী' ( সায়ণ ) 

জারিত (তি) ভূণিচ্ক্ত। ১ শোধিত। ২ মারিত। 
জারী [স্ত্রী) জারয়তি জু-ণিচঅচ গোৌরাদিদ্বাদ্‌ ভীষ্‌। ওষধ- 
ভেদ। ( মেদিনী ) চলিত কথায় জাড়ী। 
জারী (আরবী ) ঘোষণা, প্রকাশ, বিজ্ঞাপন, সমাচার । 
জারু (পুং) জূ-উণ্‌। ১ ্দরাযু। (ত্রি)২ জারক। 
জারুজ (তরি) জারৌ জরায়ৌ জাত; জা-জন-ড। জরাঘুজাত, 
মনুষ্য প্রভৃতি । “বীজানীতরাণি চেতরাণি চাওজানি চ জারু- 
জানি চ স্ষেদজানি চোস্তিজ্জানি” (ীতরেয় উপ* ৫।৩|) 

“জারুজানি জরামুজানি মন্থুষ্যাদীনি।' (ভাষ্য) 

জারুধি (পুং) জারু জারকো দ্রব্যভেদো ধীয়তেহস্মিন্‌ ধা- 
আধারে কি, উপস*| ন্থুমেরুর কণিকাকেশর্ভূত পর্ধ্বত- 
বিশেষ । ( ভাগ" ৫1১৬।২৭ ) 

জারুল ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ | (15887559078 79108) 
এই কাঠে অনেক আসবাব প্রস্তত হয়। 

জারী [ত্্রী) জনখেন অন্গুরবিশেষেণ নিৰৃত্বা, অণ২ভীপ্‌। 
নগরীবিশেষ। “জারথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালম্চ নিঞ্িতঃ।” 

(হরিবংশ ১৬ অঃ) 

জারথ্য (হি) জন্ধথং মাংসং স্তোঅং বা তদর্থতি এগ । 

১ মাংদদানপুষ্ট | ২ স্তোত্রার্থ। ৩ জিগুণ দক্ষিণাযুক্ত ফঞ্ঞ 
“ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমন্ু। 
দশাশ্বমেধানাজহে জারখ্যান্‌ স নিরর্গলান্‌ ॥” 

(ভারত ৩।২৯০।৭ ) 

কোন কোন পণ্ডিত জারবখ শব্দ কল্পনা! করিয়। থাকেন, 

কিন্ত তাহা প্রামাদিক, কারণ “ভূ বৃত্যামুখন্‌” এই উগাদি্থত্ে 

ভূধাতুর উত্তর উন্‌ করিয়া জরথ এই পদ হয়, পরে জরূথ হইতে 

জারূথ হইয়াছে, এবং ইহার সহিত বৈদিক প্রয়োগেরও মিল 
আছে, যথা__'জবখোহক্ুরবিশেষঃ' ( বেদভাস্ম) ইত্যাদি । 

জাতিক (তি) জর্তিকদেশ বা তক্নামক জাতি সমন্ধীয়। 

জার্ধ্য (জি) ভূ-্যৎ। স্বত্য। “শেবং হি জাধ্যং বা বিশ্বাস” 

(খক্‌ ৫1৬৪।২ ) “জার্য্যং স্তত্যং (সায়ণ) 

জার্ধ্যক (পু$) জার, স্বার্থে কন্‌। মৃগভেদ । : “কালাগেক্ষী, 
ক্ষিতিপতিঃ শরীরমিব জারধ্যকঃ0” (রাজত" ৫৩২১) । 


জাল 


জাল (পুংক্লী) জলঘাতে জলাদিত্বাৎণ। মৎস্তাদি বা পণ্ড- 
পক্ষার্দি বন্ধনার্থ হ্ত্রাদিনির্ষিত যন্ত্র, ফাদ। 
“অভ্যাযযুশ্চ তং দেশং নিশ্চিতা জালকর্ম্মণি | 
জালং তে যোজয়ামাস্থ নিঃশেষেণ জনাধিপঃ ॥৮ 
(ভারত ১৩।৫* অঃ) 

২ গবাক্ষ। ৩ সমূহ। ৪ক্ষারক। ৫ দস্ভ। (মেদিনী) 

৬ ইন্দ্রজাল। ৭ গবাক্ষছিদ্র। 
“গবাক্ষজালৈরভিনিষ্পতস্ত্যঃ* (ভট্ট ১৪ ) 

৮ পুষ্পকলিকা, কোরক। জালয়তি শাখাগ্রশাখাদিভিঃ 
সংবূণোতি জল গিচুঅচু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) 
৯ কদস্ববৃক্ষ । 

গর" কাহাকেও বঞ্চনা! করিবার জন্য যদি কোন মিথ্যা 
দলীল প্রস্তুত কর! হয়, অথব! দলীল কিন্বা তাহার কোন অংশ 
পরিবর্তন কর! হয়, কিন্া যদি কাহারও হুস্তাক্ষরের অন্রূপ 
লেখা হয়, তবে তাহাকে জাল বলে। উত্তমরূপ জানিয়া 
শুনিয়াও যদি কোন মিথ্যা দলীলকে প্রকৃত বল! হয়, তবে 
তাহাকেও জাল কহে। দলীলের সমস্ত অংশ অপরিবর্তিত 
থাকিলেও এমন কি স্বাক্ষর পর্য্যস্ত প্রকৃত লেখকের হইলেও 
বদি কোন একটা সাঁরবান্‌ কথা পরিবর্তিত করা হয় কিন্বা 
অসনভিপ্রায়ে যদি কিছু নূতন লেখ! হয়, কিন্বা যদি একট 
কথা কাটিয়া! অথব! উঠাইয়! দেওর! হয়, তবে তাহাকেও জাল 
বল! যায়। কোন জীবিত ব্যক্তির নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তত 
করিলে যেরূপ জাল হস», কোন মৃত অথব৷ কাল্পনিক ব্যক্তির 
নামে মিথ্যা দলীল প্রস্তত করিলেও ঠিক সেইন'প জাল 
হয়। সাধারণতঃ যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের সত্ব নষ্ট করি- 
বীর জন্ত যে অসদভিপ্রায়ে তাহার মোহর স্বাক্ষরাদির অনুকরণ 
অথবা তাহার লিখিত শীলের কোন পরিবর্তন করা হয়) 
অথবা কাহারও ক্ষতি করিবার জন্ত তাহার সহির অন্করণ 
করা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও জাল কহে। যাহার 
নামে জাল করা হয়, তাহার হস্তাক্ষরের সহিত যদ্দি জাল 
দলীলের লেখার সাদৃশ্ঠ থাকে এবং সাধারণ বুদ্ধি ও কোন 
অভিজ্ঞ লোকের মনে ছুই দলীলের লেখ! একজনের হইতে 
পারে, এরূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, এমন হয়; যদি 
বঞ্চন! করিবার ইচ্ছা! থাকে, তাহ! হইলেই জাল করা হইল। 

যদি কোন ব্যাক্তি অপর পক্ষকে ঠকাইবাঁর জন্ত দলীলে 
নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া পূর্বের তারিখ লেখেন, তাহ! 


হইলে তিনি জাল অপরাধে 'অপরাধী। যদি কোন ব্যক্কি, 


কাহারও ইচ্ছাপত্র (71) প্রস্তত কালে তাহাকে 


_ পকসপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ না করিয়! অথবা করিয়া নিজের 
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ইচ্ছান্ুারে দলীলে কিছু লেখেন, তাহা! হইলে তাহার জাল 
কর! হইল। মোটামুটা বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা। করিয়! উক্তব্ূপ 
কোন কার্ধা করিলেই জাল করা হয়। 

পূর্বে ইংলগুদেশে যদি কেহ জাল দলীল প্রস্তত ও ব্যবহার 
করিত কিন্বা জাল উইল বা কোন আদালতের জাল-দলীল 


সাক্ষ্য স্বরূপ উপস্থিত করিত, তবে ৫ এলিজাবেণ, সি১৪ " 


বিধি অনুসারে সেই ব্যক্কিকে গ্রতিবাদীর ক্ষতিপূরণ করিতে 
হইত এবং তাহার খরচের দ্বিগুণ টাকা! দিতে হইত। 
জাল অপরাধীর ছুই কাণ কাটিগ্া! নাসারন্ধ, পুড়াইয়া 
দেওয়া হইত। এ প্রদেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধির 
সহিত যখন লিখিত কাগজপত্রে অধিক: পরিমাণে কার্ধ্য 
হইতে লাগিল, তখন জাল নিবারণ করিবার জন্য আইনে 
নানাবিধ বিধান হইতে লাগিল। ২ আইন চতুর্থ জর্জ এবং 
এক উইলিয়ম (৪র্থ) সি৬৬ বিধি অনুসারে যদি কেহ রাজকীয় 
মোহরের জাল করিত, তবে তাহাকে রাজদ্রোহিতা অপরাধে 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর! হইত) পরে কেবলমাত্র ইচ্ছাপত্র ও 
বিনিময়পন্জ (9111 ০1 ০%০/৪০৫০) জাল করিলে মৃত্যুদণ্ডে 
দর্ডিত কর! হইত। এখন ৭,৪র্থ উইলিয়ম এবং ১ বিক্টোরিয়া 
৮৪ ধার! অঙ্গারে জালিয়াতকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত হইতে 'অব্যা- 
হতি দেওয়া হইয়াছে । কারণ দোষ নিবারণ করিবার নিমিত্ত 
আইনের বিধান) লোককে ফাঁসি দিবার জন্ত নহে। 

এখন জালিয়াতদিগকে কারাকুদ্ধ করিয়! রাখ! হয়। যাহার 
অপরাধ যত অধিক, বিচারকের বিবেচনান্থসারে তাহাকে 
সেই পরিমাণে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়, কাহাকে বা 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত কর! হয । কেহ ব। এক বৎসরের জন্য 
কারারুদ্ধ থাকে । 

বহপূর্ব্বে যাহার নাম জাল কর! হইত, এহাতের লেখা 
তাহার কি না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে সাক্ষী মধ্যে 
গণ্য কর! হইত। কিন্তু সকল দমম্ন হাতের লেখা দেখিয়া 
জাল ঠিক করা যায় না। একই ব্যক্তির হাতের লেখা কোন 
কোন সময় অন্তর্ূপ হইতে পারে। যদি কলম ও কাগজ 
খারাপ হয়, যদি তাহাকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে হয় 
এবং যদ্দি কোন কারণে তাহার হাত তখন কীপিয়া যায়, তবে 
তখন তাহার লেখ! অন্যর্ূপ হইতে পারে । এই জন্ত হাতের 
লেখার সাদৃস্ত বিশেষ মনোযোগ সহরারে পরীক্ষা! করিতে হয়। 

যাহারা জালের সহায়তা করে, তাহাঁদিগকে হই বসর 
পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ কর! যাইতে পারে। 

জাল নানাবিধ-_দলীলপত্রাদদি জাল, টাকা জাল, লোক 
জাল, ষ্ট্যাম্প জীল ইত্যাঁদি। ্‌ 


জাল 


ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মুদ্র প্রচলিত ; রাজার 
দেশানুষারে মুদ্রা গ্রস্তত ও ব্যবহৃত হয়। যে প্রদেশে 
যেন্ধপ মুস্রা গ্রচলিত, যদি কেহ রাজার অজ্ঞাতসারে সেইন্ধপ 
মুদ্রার জন্থকরণ করিয়া! বাবহার করে, তবে তাহার টাক! 
জাল করা হয় । নোট জালও সেইরূপ । যে জালমুড্র প্রস্তত 
করে* অথব! যে জানিয়! শুনিয়াও জাল মুদ্রা ব্যবহার করে, 
বর্ডমান আইনান্থসারে *্তাহাকে ৭ বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত কর! যাইতে পারে ॥ যদি কেহ জালঘুদরা প্রস্তত অথবা 
গ্রচলিত করিবার জন্য কাহাকে প্রবর্তিত করে, তবে তাহাকেও 
জালিয়াতি অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। 

রাজন্মের জন্ত রাজার আদেশে যেরপ ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি 
ব্যবদ্ৃত হয়, যদি কেহ গবর্মেন্টকে ঠকাইবার জন্ত ঠিক 
সেইকপ ষ্ট্াম্প নিজে প্রস্তত করে অথব! ব্যবহার করে, তবে 
ভাহাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 

্রক্কৃত একব্যক্তি এই দলীল খানি লিখিয়াছেন এই বিশ্বাস 
করাইয়! কাহাকে ঠকাইবার জন্ত যদি কোন মিথা! দলীল 
প্রস্তুত করা হয় অথবা অমুক মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে এই 
দলীল খানি লিখিযাছেন, এই বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছা! করিয়। 
যদি কোন মিথ্যা দলীল গ্রস্ত করা! হয়, তবে তাহাকে জাল 
কহে । কোন ব্যবসামীর ক্ষতি করিয়া! নিজের লাভ করিবার 
জন্ত যদি তাহার ব্যবসা-চিহ্ন (17800-0171) ব্যবহার করা 
হয়, তাহা হইলেও জাল অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। যদি 
কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি ঠিক 
বাঁখিবার জন্য যে চিহ্ধ (:০2০11)-1911) ব্যবহার করেন, 
তাহার অপব্যবহার করে, তবে তাহার জাল করা হয়। 
যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া! অপর 
কোন ব্যক্তি বলিয়! পরিচয়, দিয়! কাহাকে বঞ্চিত করে 
কিম্বা জানিয়! শুনিয়া নিজকে অগবা অন্ত কোন ব্যক্তিকে 
অপর কোন ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচয় দেয়, তবে তাহার লোক 
জাল কর! হইল। যাঁছার নামে পরিচয় দেয়, প্রন্কত পক্ষে 
সেলোৌক না থাকিলেও জাগ কর! হয়। যদ্দি কোন ব্যক্তি 
দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকালে নিজের 
প্রক্ুত পরিচয় গোপন করিয়! মিথ্যাপরিচ় প্রদানপূর্ববক 
আন্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্ধ্যে লিপ হয় 
এবং আপনাকে যে ব্যক্তি বলিয়া! পরিচয় দেয় তাহার নামে 
কোন বর্ণনাদি দেয়, তবে তাহাকে তিন বৎসরের জন্ত কারা" 
দণ্ড দণ্ডিত করা যাইতে পারে। 

ঘে গ্রদেশের লোক যত 'অধার্টিক ও নষ্টচরিতর, সে প্রদে- 
শের লোক্‌ তত জালিয়াত। পুর্বে ভারতবর্ষে জালের 
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জালকারক 


নামও কেহ জানিত না। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক জাতির 
সংঅবে বগদেশে জালিয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 
বঙ্গদেশে মহারাজ নন্দকুমারই প্রথম জাল অপরাধে দণ্ডিত 
হন। উৎকোচগ্রাহী ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের বড়যন্তরে মহারাজ 
নন্দকুমীর জাল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং এই 
অপরাধে তীহার ফীসি হয়। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের 
গবর্ণর হইস্া দেশীয় ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট হইতে 
অনেক উৎকোচ গ্রহণ ও অনেকের ধনরভ্থাদি লুষ্ঠন 
করিতে লাগিলেন । মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের পক্ষ 
অবলম্বন না করিয়া! তাহার ছুই একটা কুকীর্তি প্রকাশ 
করিয়া দিলেন। তাহাতে হেষ্টিংসের মনে বিজাতীয় ক্রোধ 
উৎপন্ন হইল, তিনি মহারাজের বিনাশের উপায় দেখিতে 
লাঁগিলেন। হেষ্টিংস মহারাজ ননাকুমারের লামে এক জাল 
দলীল প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার বিচারার্থ স্ুপ্রিমকোর্টে 
পাঠাই দিলেন। হেষ্টিংসের প্রিস্বব্ধু সর্‌ ইলাইজ! ইম্পি তখন 
সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বিচারফল 
যাহা হইবে, তাহা৷ পূর্বেই স্থিরীক্কৃত হইয়াছিল। মহারাজের 
ফাঁসির হুকুম হইল। তখন বঙ্গদেশে ফাঁদি কথাটাও 
নূতন। বহুদূর হইতে লোকগণ ফাঁসি দেখিতে আদিল 
এবং যখন তাহারা ফাসি কি তাহা দেখিতে পাঁইল, তখন 
তাঁহারা ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গঙ্গান্নান করি গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল। 


জালক (ক্লী) জল সংবরণে ভাবে ঘঞ্‌, জালেন ঈষদাবরণেন 


কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক স্বার্থে কন্‌ বা। অন্ফটকলিকা, 

ফুলের কুঁড়ি। 

পপ্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈ ালটক মালতীনাম্‌।” (মেঘদু*৯৯) 
২ কুম্মাগাদি ক্ষুদ্র ফল । পর্য্যায়_ক্ষারক । ৩ কোরক। 

৪ দস্ত। ৫ কুলায়। ৬ আনায়। 

*দৃষ্টিভূপিং বিহ্বলতি দ্বিতীয়ং পটলং গতে। 

মক্ষিকান্মশকান্‌ কেশান্‌ জালকানি চ পশ্তি॥” নু শ্রুত ৫1গঅঃ) 
৭ সমুহ | (শব্ধর* ) 

দ্বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধিবদনে ঘর্ধান্তসাং জালকম্‌।” (শকুস্তলা) 

৮ বংশলোহাদিনিশ্মিত জীলাককতি ভ্রব্যবিশেষ । “ততো হষটং 

শলাকাঞ্চ জালকং পঞ্জরং তথ 1” ( পঞ্চত* ৩৯৭1৯) ৯ ভূষণ- 

বিশেষ, সীতি। ১* মোচকফল। (মেদিনী) (পুং) 

১১ গবাক্ষ ৷ (হেম 819৮) জানালা । 


জালকারক (পুং) জালং করোতি ক্ব-থল্‌, জালস্ত কারকো বা। 


৯ মর্ষটক, মাকড়সা। (হেম ৪1২৭২) (তি) ২ জালকারী, 
জালিয়াৎ, যে শঠত। দ্বার! ক্কত্রিম দলীলাদি প্রাস্তত করে 


৬ 


জালন্ধর, 
জালকি (পুং) আযুধজীবিভেদ, শন্সব্যবসায়িবিশেষ । 
"ক্রো্ট,কির্জালমালিশচব্হ্ধগুখ্োইথ জালকি: ।” (সি* কৌ") 
জালকিনী [্্ী) জালকং লোমমমুহস্তদস্তিঅন্তাঃ ইনি (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫1২১।১৫ ) ততো ভীপ্‌। মেষী, ভেড়ী । 
জালকীট (পুং) জালে পতিতঃ কীটোইস্ত | ১ ম্কট, লৃতা, 
মাকড়সা । ২ মাকড়দার জালে পতিত মশকাঁদি কীটবিশেষ। 
জালকীয় (পুং ) জালকি স্বার্থে ছ। জালকি, শন্সব্যবসায়ী । 
জালক্ষীর্য্য (ক্লী) জালে জালকে ক্ষীরং তত্র সাধুঃ যৎ। 
ক্ষীরবিষবুক্ষ ভেদ । 
জিরার তকীিনিীদিনিনদিবনি 
(সুশ্রুত কল্প" ২ অঃ) 
২) রোগবিশেষ, ক্ষতঘা গ্রভৃতি। 
০০৯ ৯৯৯ 
দাহজরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ে! জালগ্দভঃ |” [ক্ষুদ্ররোগ দেখ ।] 
জাঁলগোঁণিকা! (ভ্্রী) জালবৎ গোণা। ছিন্নবস্ত্রেণ কায়তি কৈ-ক 
ততো হম্বঃ ৷ দধিমন্থনের ভাগ বিশেষ, পর্য্যায় কগডাল!। (শবার*) 
জালজীবিন্‌ (রি) জালেন জীবিতূং শীলমন্ত জাল-জীব-ণিনি। 
ধীবর, জেলে। 
জালধকা| (জলধাক্া ) উত্তর বঙ্গের একটা নদী । এই নদী 
ভূটানে উৎপক্প হইয়া! ভূটান রাজ্য ও দাঞ্জিলি্গ জেলার 
সীমান্তগ্রদেশ দিয়! প্রবাহিত হইতে হইতে জল্লাইগুড়ী 
প্রবেশ করিয়াছে । তথা হইতে পুর্বমুখে কোচবেহারের 
মধ্য দিয়া ধরলা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এই নদীর 
গোড়া হইতে কতকদুর ডি-চু ও শেষভাগ সিঙ্গীমারী নামে 
অভিহিত। উপনদী পরালং-চু, রং-্চু ও মা-চু দাঞ্জিলিঙ্গে ; 
মৃত ও দীনা জন্লাইগুড়ীতে এবং মুজ্নাই, সতঙ্গ, ছুছুয়া, 
দোলঙ্গ ও দালখোয়! কোচবেহারে প্রবাহিত । এই নদী অতি 
প্রশস্ত, কিন্ত অগভীর | 
জালন্ধর, শতদ্র ও টযতাখা মী যান বোদাবের 
উদ্ধাংশ। পূর্বকালে এই প্রদেশের নাম ত্রিগর্ভ ছিল। এ 
প্রদেশের প্রধান সহর জালন্ধর। কোটকাঙ্গড়ী (অথবা 
নাগর কোট ) নামক স্থানে একটা দৃঢ় ছর্গ ছিল, বিপদ্কালে 
জালন্ধরের অধিবাঁসিগণ সেস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিত । 
পদ্মপুরাণে জালন্ধরের উৎপত্তিসস্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প 
আছে--এক সময়ে সাগরের রসে গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামক 
এক দানবের জন্ম হয়। তাহার জন্মমাত্র পৃথিবীদেবী কাদিয় 
উঠিলেন। স্বর্গ মর্ত্য ও রসাতল প্রকম্পিত ও প্রতিধবনিত 
"হইতে, লাগিল। ব্রদ্ধার ধ্যানভঙ্গ হইল। ব্ক্ষা ব্রিলোকের 
৮১৬৮৮ ভীত হইয়া! হংসে আরোহণপুর্বক 


..। ৪. 


[৩ ] 


১৪ 


জাঁলন্ধর 

সাগরের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “হে সাগর ! তুমি কেন বৃথা এরূপ গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর 
গর্জন করিতেছ।' সাগর উত্তর করিল, “হে দেবাদিদেব ! এ 
আমার গর্জন নয়; আমার পুত্রের গর্জনে এরূপ শব্ধ উৎপন্ন 
হইতেছে” ব্রন্ধা সাগরপুত্রকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত 
হুইলেন। সাগরপুত্র ব্রন্জাকে দেখিবামাত্র জোরে” তাহার 
দাড়ি ধরিয়া টানিল। বর্গ! কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে 
পারিলেন না। তখন সাগর হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হুইয়। 
পুত্রের হাত ছাড়াইয়া দিল। প্র্ধা সাগরশিগুর পরাক্রমে 
অতিশয় সন্তপ্ট হইয়া বলিলেন, এই শিশু আমাকে অতিশয় 
দুঢ়ভীবে আকর্ষণ করিয়াছিল, এই জন্ত জগতে জলন্ধর 
নামে খ্যাত হইবে। ব্রন্ধা! তাহাকে আরও এই বর প্রদান 

রলেন যে, এই বালক দেবগণেরও অজেয় এবং 
আমার অনু গ্রহে ত্রিলোকের প্রভূ হইবে। 

সেই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন দৈত্যগুরু শুক্র 
সাগর সমীপে উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, “হে সাগর, তোমার 
পুত্র ভুজবলে ভ্রিলোৌকের রাঁজ| হইবে, অতএব তুমি পুণ্যাত্মা- 
দিগের আবাসস্থল জন্ধুদ্বীপ হইতে কিছু দুরে সরিয়! 
যাও এবং তোমার পুজের বাসোপযোগী কিছু স্থান দিয়! 
সেই স্থানে তোমার পুভ্রকে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান 
কর।” দৈত্যগুরু শুক্র এই কথা৷ বলিলে সাগর ৩** যোজন 
পথ সরিয়। গেল। সেই জলনিমুক্ত স্থান পরে জালন্ধর 
নামে খ্যাত হইয়াছে । (পদ্মপুরাণ উত্তর* ) 

উক্ত আখ্যানটা কাল্পনিক বলিয়। একেবারে পরিতাজ্য 
নহে, ইহার সহিত একটা গ্রাককৃতিক পরিবর্তনের সম্বন্ধ 
আছে। জালন্ধরগ্রদেশ গঙ্গা! ও সি্ুনদের উপত্যকা- 
প্রদে শাস্তর্গত) পুর্বে উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রের মধ্যে 
ছিল, পরে সমুদ্র সরিয়া! যাওয়ায় মানুষের আবাসভূমি হইয়াছে। 

জলন্ধর দানবের মৃত্যাবৃত্বাস্ত অতিশয় শোচনীয়। জলদ্ধরের 
এইরূপ বর ছিল, যতদিন তাহার স্ত্রী বৃন্দার চরিত্র নিফলঙ্ক 
থাকিবে, ততদিন তাহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। 
কিন্ত বিষণ, জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে বঞ্চনা করেন। 
এই হেতু পরে শিব জলন্ধরকে পরাজয় করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় এই, পরস্পর যুদ্ধকালে শিব যতবার জলন্ধরের 
মন্তক ছেদন করিতে লাগিলেন, এততবারুই আবার তাহার 
মাথা জোড়া লাগিতে লাগিল ॥ পরিশেষে শিব আর অন্য 





উপায় না দেখিয়া! কাট! মুণ্ড মাটিতে পুতিয়া ফেলিলেন। * 


দানবের শরীর এত প্রকাও ছিল যে, তাহাকে কবরিত করিতে 
৩২ ক্রোশ পরিমিত স্থান আবশ্তক হুইম্াছিল। সেই জ্ত্যুই 


ক 


জালহ্ধর 
আধুনিক জালন্ধরতীর্থও ৩২ ক্রোশ ব্যাপী । জালন্ধর জেলার 
প্রধান সহরকে হিন্দ্গণ জীলন্ধরপীঠ কছে। জালন্ধরবাসী 


হিন্দুগণ বলেন, যে জলম্বর দানবকে কবগ্সিত করা হুইলে 


তাহার মণ্তক বিপাঁসা নদীর উত্তরদিকে এবং তাহার মুখ 
জালামুখী নামক স্থানে বিস্ন্ত হইয়াছিল) তাহার শরীর শতক্র 
ও বিপাস! নদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভৃভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। তাহার 
পিঠ জালদ্ধার জেলার ঠিক তলদেশে এবং তাহার পা মূলতাঁনে 
পড়িযাছিল। এই প্রদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বুঝা যাইবে যে এই আখ্যানটার লহিত এই প্রদেশের 
আক্কৃতির সামঞ্জন্ত আছে। নদক্মোন নামক স্থান হইতে 
শতক্র ও বিপাসানদী ২৪ মাইল অগ্রসর হুইগ্না দানবের পৃষ্টা- 
কারে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে নদী পৃথক্‌ হইয়া ৯৬ মাইল 
পর্য্যন্ত ঘাইকা স্বন্ধদেশের স্থষ্টি করিয়াছে। এখন এ ২টা নদী 
ফিরোজপুরে পরম্পপ্ন মিলিত হই্সাছে, কিন্তু কএক শতাব্দী 
পুর্বে ১৬ মাইলের অধিক দুরে মিলিত হইক্জা দানবের কটি- 
দেশের স্থষ্টি এবং মূলতান পর্যন্ত সমান্তরাল রেখায় ছই নদী 
প্রবাহিত হইয়া পাদদেশের উৎপত্তি করিয়াছিল। 

জীলন্ধর নামের উৎপত্তি মন্বন্ধে আর একটা উত্তম গল্প 
আছে। জলন্ধর নামে একটা রাক্ষপ ছিল। যখন ভগবান্‌ 
আন্তর্বেদী স্থষ্টি করেন, তখন এই রাক্ষস অতিশয় বাঁধা প্রদান 
করে। তখন ভগবান্‌ বিষু। বামনদ্ধপ ধারণ করিয়া সেই 
রাক্ষদকে নিহত করেন। বাক্ষম আহত হইলে উপুড় হইয়! 
মাটিতে পড়িগা! গেল এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটা নগর 
নির্শিতহইল | এই নগর জালন্ধর নামে খ্যাত। রাক্ষসের দৈর্ঘ্য 
তাহার পৃষ্ঠদেশের মধাস্থল হইতে উভগ্নদিকে ১২ ক্রোশ বিস্তৃত 
ছিল। প্রথমে এই স্থানে নগর নির্মাণ হয়; পরে অন্তান্ত স্থান 
অধিকৃত হইয়াছে। কতদুর ব্যাঁপিক্স' এই রাক্ষস নিপাতিত ছিল 
তাহ! নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য । কেছ কেহ বলেন, নিল নদীর 
উপর জিজ্ররাঙ্গল নামক স্থানে নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের 
নীচে জালম্ধর রাক্ষসের মস্তক নিহিত আছে। এই স্থান ও 
পালাম্পুরের মধ্যবর্তী জঙ্গল্মন্ধ প্রাদেশকে জালন্ধরের রী 
বন্দীর নামানুসারে বৃন্দাবন কহে। এই রাক্ষসের মন্তক 
বৈগ্যনাথের ৫ মাইল উত্তরপূর্ববকোণে সুন্সোলে মুক্তেশ্বরের 
মন্দিরের নীচে নিহিত আছে ।॥ একহাত নন্দিকেশ্বরে এবং 
অপর হাত বৈদ্যনাখে স্থাপিত। ইছার পদদ্বয় জালামুখ্বীর 
দক্ষিণে বিপাশ! নদীর পশ্চিমপ্রান্তে কাণপুরে অবস্থিত । 

শতদ্র ও চন্দ্রভাগ! নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ ত্রিগর্ত অথবা 
ত্ৈগর্ডদেশ নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শতক্র, 


ভুপাশী ও চন্ত্রভাগা এই তিনটা নদী প্রাবাহিত, এইজন্ক ইহাকে 


[৫৪] 


্রিগর্ভ বলা যান । মহাভারত, পুরাণ ও কাশ্মীরের ইতিহাস 
রাজ-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে ত্রিগর্ত লাম দেখিতে পাওয়। 
যায়। হেমচন্দ্রও “ক্রিগর্ভ' জালন্ধরের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । 

জালন্ধরের রাঁজবংশ অতি প্রাচীন ।: রাজবংশীক্লগণ বলেন, 
সাহারা চক্দ্রবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিক্সাছেন ৷ ইহাদিগের 
পূর্বপুরুষ সুশর্্া আধুনিক মূলতানে রাজত্ব করিতেন 
এবং তিনি কৌরব-পাওব-মমরে_ ছূর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ইহারা সর্বব্বাস্ত হইন্সা সুশর্্দা- 
চন্দ্রের অধীনে জীলন্বরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন 
এবং কোটকাজড়ায় একটা দৃঢ় ছূর্গ নির্মাণ করেন । 
জালন্বরের রাজগণ চন্দ্রবংণীয় বলিয়া চন্দ্র উপাঁধি ধারণ 
করেন। তাহার! বলেন, তাহাদদিগের পূর্বপুরুষ জুশর্্মারাজার 
সময় হইতেই তাহার! চন্জ্র উপাধি ধারণ করিয়া! আদিতেছেন। 
প্রাচীন তাত্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি এবং কোন. কোন 
মুসলমান গ্রন্থকারের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে জালন্ধরের 
রাজগণ বহুপূর্ব হইতে চক্র উপাধি ধারণ করিয়া আসিতে- 
ছেন। ৮০৪ খুঃ অন্দে জালন্ধরের রাজার নাম গয়চন্দ্র ছিল। 
কহুলণ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে _ত্রিগর্ত- 
রাজ পৃথ্থীচন্ত্র শঙ্ষরবর্্মার ভয়ে পলায়ন করেন। ১৯৪৭ খৃঃ 
আবে ইন্দুচক্্র জালন্ধারের রাজা! ছিলেন । 

ত্রিগর্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্যের সীম! নির্দেশ করা অতি- 
শয় ছুর্ূহ । কোন সময়ে নিকটবর্তী দক্ষিণ গ্রাদেশীয় রাজগণ 
ত্রিগর্ভের কোন কোন স্থান অধিকার করিয়! লইয়াছেন ১ 
আবার ত্রিগর্ভরাজগণ প্রবল হইয়! স্বরাজ্য পুনরায় আধিকার 
করিয়াছেন। যখন শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া. 
অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়, 'তখন ত্রিগর্ভ-রাজগণ 
তাহাদের মমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত হন নাই) তাহারা 
শকদিগের অধীনে করদ রাজা! ছিলেন এবং ঘখনই স্থবিধা 


পাইক্জাছেন, তখনই তাহাদ্দিগের প্রাচীন ছুর্গ কোটকাঙগড়া 


অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক নময় মহম্মদ 
তোগলক এই ছুর্গ অধিকার করিয়া! লইয়াছিলেন, কিন্ত তাহ! 
আবার রাজা রূপষ্টাদের হস্তে পতিত হুয়) পুনরায় ফেরোজ- 
শা তাহা অধিকার করেন । পরে তৈমুরের আক্রমণের সময় 
ত্রিগর্ভরাজ এই ছুর্গ পুনরায় হস্তগত করেন এবং লঘরাটু অক- 
বরের সময় পর্যন্ত এই ছুর্গ তাহাদিগেরই অধীন ছিল। 
অকবরের সময় রাজা ধর্ণচন্ত্র দিল্লীর অধীনত! স্বীকার করেন । 
রাজ! ব্রৈলৌকাচজ্জর জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহী হন) কিন্ত ' 
পরাজিত হইয়। অধীনতা! শ্বীকার করেন। কিন্ত কালক্রমে 


জালদ্ধর 
রাজা মংসারচন্দ্র কোটকাঙগড়া দুর্গ হস্তগত করেন এবং সমস্ত 
_জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু 
শেষে গোরাঁসৈন্ত কর্তৃক প্রতিরদ্ধ হুইয়া রণজিৎনিংহের 
সাহাঘাপ্রার্থী হইয্াছিলেন। সাহাহ্য প্রদত্ত হইল বটে, কিন্ত 
€কোটকাক্গড়া দুর্গ সেই অবধি জালন্ধর রাজাদিগের হস্ত হইতে 
চিরকালের জন্ত বিচ্যুত হুইল? 

চীনত্রমণকারী হিউএনসিক্সাং ভারত হইতে প্রত্যাবর্ভন- 
কালে জালন্ধর-রাঁজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । 
তিনি জালন্ধররাঁজকে উতিতো! নামে অভিহিত করিয়া- 
ছেন। সম্ভবতঃ রাজা আদিমকে তিনি উতিতো (উদ্দিত) 
নামে উল্লেখ করিযাঁছেন। ৮০৪ খুঃ অন্দে জয়চন্ত্র ত্রিগর্তের 
দ্বাজা ছিলেন । জয়টঙ্জ্রের পর ক্রমান্বয়ে ১৮ জন রাজ! রাজত্ব 
রূরেন, পরে ১০২৯ খৃঃ অন্দে ইন্দ্রচন্ত্র জালন্ধর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার পর হইতে রাজ! ব্বপচন্দ্রের 
সময় পর্য্স্ত ৩৪ জন রাজা হুন। রাজা বূপচন্ত্রের 
পর ৪৭ জন রাঁজা জালদ্ধরে রাজত্ব করেন। ১৮৪৭ সালে 
রণবীরচন্ত্র রাজা ছিলেন, তিনি সিংহাসন হইতে বিতাড়িত 
হন। দ্ূপচন্দ্রের বংশে হরি ও কর্প নামে ছুই ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করেন। হুরি জ্োষ্ঠ বলিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি একদা হরসর নামক স্থানে একটা কূপের 
মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া যান, অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে পাওয়া 
গেল না) সুতরাং তাহার ভ্রাতা কর্ম রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ২ দিন কি ৩ দিন পরে এক ব্যাপারী তাহাঁকে কূপ 
হইতে উদ্ধার করে। কিন্তু পূর্বেই তাহার প্রেতক্রিয়৷ সম্পন্ন 
হুইয়! গিয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন না, 
তাঁহাকে গুলার নামক ১টা ক্ষুদ্র রাজা প্রদত্ত হইল। সেই 
অবধি গুলারেও জালন্ধররাজের একবংশ রাজত্ব করিতেছেন । 

প্রাচীন ত্রিগর্তরাজ্যে জালন্ধর, পাঠানকোট, ধরমেরি, 
কোটকাঙ্গ ডা, বৈস্বনাথ. এবং জালামুখীর দেবমন্দির এই 
কএকটাই প্রসিদ্ধ । 

৯. অধুনা জালন্ধর বলিতে পঞ্জাবের একটা রাজস্ব বিভাগ 
ধুঝায়। ইহার অধীনে জালন্ধর, হুসিয়ারপুর এবং কাঙ্গড়া এই 


তিনটা জেলা! আছে। জালন্ধর বিভাগ অক্ষা* ৩০* ৫৬৩০৮ 


হইতে ৩২+ ৯৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫*৬৩৫৫হইতে ৭৭*৪৯ 
১৫৫পু$।  জালন্ধরের নিম প্রান্তরভূমি মুসলমান কর্তৃক 
অপিক্কত হইলে এখানকার প্রাচীন রাজবংশ পার্ধতীয় গরাদেশে 
যাইয়া বাস করিতে থাকেন এবং প্রসিদ্ধ ছ্র্গ কাঁক্ষড়ীর 
নামানুসারে সে স্থানও _কাঙ্গড়া নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 
এস্থানক্ষে কেহ কেহ কতোচ বলিয়া থাকেন। 


[৫₹ ] 


জালম্ধর 


বুটাশ অধিকারভুক্ত জালন্ধর গ্রদেশে হিন্দু ও শিখ- 
ধর্মাবলম্বী জাট, রাজপুত, ত্রাহ্গণ, গুর্জর, পাঠান, সৈয়দ 
প্রভৃতির বাস।  জালন্ধবের উচ্চপ্রদেশে অনেকশুলি কৃপ 
আছে, এই সমস্ত কূপের জলে বছু পরিমাণে খনিজ পদার্থ 
মিশ্রিত। এই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটী উষ্ণপ্র্রবণ আছে; 
ইহার জল ৫৫৮৭ ফিট উর্ধে উতক্ষিপ্ হয়। মণিকর্ণের নিকট 
পার্বতীয় তুষারজোত প্রবাহিত । এই স্থানে বিস্ৎ নামে 
একটা গন্ধকগর্ভ উষ্ণপ্রঅঅবণ আছে। 

জালন্ধবের কোহিস্থান, স্থুখেত- ও মন্দি উপতাকায়:এবং 
মন্দিনগরের নিকটবর্তী পল্লীগ্রামগ্ুিতে যদি কোন বিদেশীয় 
ব্যক্তি গমন করে, তখন সেই সেই পল্লীবামিনী স্ত্রীলোকগণ 
তাহার অভ্যর্থনার্থ ভিন্ন ভিগ্ন দলে তাহার নিকট উপস্থিত 
হয়। জ্ত্রীলোকগণ সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণ পরিধান করিয়া. 
তাহার অভ্যর্থনান্থচক গীতি গান করে । এই উপলক্ষে সেই 
আগন্তককে প্রতি দলে একটা করিয়া টাকা দিতে হয় । 

জালন্ধর বিভাগের ভূপরিমাণ ১২৫৭১. বর্গমাইল । 
এই বিভাগে ৩১টী প্রধান সহর ও ৩৯৫৯ খানি গ্রাম 
আছে। এই বিভাগের সহরগুলিতে ২৩৫৬৭৬ জন লোকের 
বাস এবং গ্রামগুলিতে ২১৮৬১৫ জন লোকের বাঁস। অতএব 
দেখা যাইতেছে সহরের লোকংখ্যা/ মোট লোকষংখ্যার 
৯৭ অংশ । 

৭৪০৫৫৯৪২ একর জমীর মধ্যে ২০৫৮৭৯৬ একর জমি 
আবাদ কক্স! হয় । ৫*২৮৮*৫ একর জমি আবাদ কর! যাইতে 
পারে না। এই ভূমির প্রায় ৯১ অংশ পর্ধতসঙ্ুল। 

এই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের মাধ্যে যব, ধান, গম, 
তিল, জোন্নার, ছোলা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, নীল, পেন্তা 
ও নানাবিধ শাকসবজিই প্রধান। খাল, বন, লবণ 
ও অন্তান্ত কর বাদে এই বিভাগের রাজস্ব ১৮৮১ থুষান্দে 
৪৩,৪৫৯, টাকা ছিল। জ্রালন্ধর বিভাগ একজন কমি- 
সনরের অধীন। বিচারকার্ষ্যের জন্য এখানে একজন 
সহকারী কমিসনর আছেন। এই বিভাগে ৩ জন ডেপুটি 
কমিমনর এবং কার্ষ্য নির্বাহের জন্ গ্রত্যেকরই এক এক 
সহকারী আছে । এ ছাড়া ৩ জন সহকারী কমিসনর, ৮ জন 
অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর, ১ জন সেনানিবাসের মাজি- 
ট্রে, ১৩ জন তহুদীলদার, ১৩ জন মুঙ্দেফ, এবং কতকগুলি 
অধীনস্থ কর্চারী আছে। 

২ বুটীস অধিকারভক্ত জালদ্ধর জেল! পঞ্জাব গরর্মেণ্টের 
অধীন। অক্ষত ৩০* ৫৬৩৮৮ হইতে :৩১* ৩৭ উঃ এবং 
জাখি* ৭৫ ৬৩৮ ও ৭৭* ৪৯৯৫ পৃঃ | এই ফলা 


জাঁলদ্ধর 
জালদ্ধর বিভাগের দক্ষিণসীমায় অবস্থিত। ইহার উত্তর 
পুর্বকোণে হুসিয়ারপুর, উত্তরপশ্চিমে কপুরথল! মিত্ররাজ্য, 
ও দক্ষিণে শতদ্র নদী। জালন্ধর বিভাগের লোকসংখ্যার 
শতকর1 ৪.১৯ জন এবং সমস্ত ভূপরিমাঁণের শতকরা ১:২৪ 
বর্গমাইল ভূমি জালদ্ধর জেলায় আছে। এই জেল! ৪টা তহসীল 
অথবা মহকুমায় বিভক্ত । জালন্ধর তহসীলের উত্তরাংশ নবসহর 
ফিল্লৌর এবং দক্ষিণাংশ নাকোদর। এই জেলার ভূপরিমাণ 
১৩২২ বর্গমাইল। রাঁজ্যসংক্রান্ত প্রধান কর্খুচারিগণ জালন্ধরে 
অবস্থিতি করেন। শতত্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী একটা 
ত্রিকোণাকার ভূমি জালন্ধর অথব! বিস্থদোক্াব নামে খ্যাত। 
এই ভূখণ্ডের কতকাংশ কপুরথল! রাজ্যের অন্তর্গত ও কতক 
অংশ বুটাশ অধিকারভূক্ত। গঞ্জাবের মধ্যে এই দোয়াবই 
সর্ধ্।পেক্ষা উর্বর! । ইহার কোন কোন স্থান বালুকাস্তরাবৃত 
দেখা যায়, কিন্তু বালুকাবীর্ণ স্থান অতি বিরল ইহার প্রায় 
সকল স্থলেই নানাগ্রকার উন্ভিজ্জ জন্মে। এই দোয়্াবের 
মধ্যবর্তী স্থানে কোন পাহাড়াদি নাই । ইহার রাহণ মালভূমিটা 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯১২ ফিটু উচ্চ, কিন্তু হিউন্‌ সহরের দিকে 
ইহা অতিশয় নিম্ন । এই প্রদেশের নদীর গভীরস্থানে শীতকালে 
১৫ ফিট জল থাঁকে । মাঝারি নৌকা এই নদীতে বারমাস 
গতাঁয়াত: করিতে প্রারে। ফিল্লৌলের নিকট শতদ্র নদীর 
উপর পঞ্জাব ও দিল্লী রেলের একটা সেতু আছে। গ্রাগট্রান্ব 
রাস্তায় মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর জন্য শীতকালে নদীর 
উপর নৌকার সেতু প্রস্তুত হুয়। হুসিয়ারপুর জেলায় শিবা'লিক 
পাহাড় হইতে ছুইটা ক্ষুদ্র জোত নির্গত এবং ক্রমে মিলিত 
হুইয়! ছুইটা বড় নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। একটা শ্বেত 
অথব! পর্ববেন, অপরটা রুষ্ণ অথবা পশ্চিম-বেন। দ্বিতীয়টী 
কপুরথল! ও প্রথমটা জালন্ধরগ্রাদেশে প্রবাহিত । এই জেলায় 
কতকগুলি ঝিল আছে; তাহছ!তে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়। 
গ্রীক্মকালেও মেই জল একেবারে শুকাইয়া যায় না। রাহুণের 
নিকটের ঝিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা ৮৬৫* ফিট দীর্ঘ এবং 
৩৯০৮ ফিট্‌ প্রস্থ ।  ফিলৌরের নিকটবর্তী ঝিলটাও অতিশয় 
বুহৎ। এই সকল ঝিলে নানারূপ জলচর পক্ষী বাস করে। 
জালন্ধরে বুপরিমাঁণে কঙ্কর পাওয় যায় |. এস্থানে হিং 
পণ্ড বিরল। 
সম্রাট অকবরের-সময় জালদ্ধর সরকার প্রদেশের অস্ত- 
ভূর্ক্তি করা হইয়াছিল। এই প্রদেশের শাসনকর্তাগণ দিল্লীর 
সম্াটুকে কিছু কর দিয়া কতক স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতেন। এই প্রদেশের শেষ মুসলমান শাসনকর্তা 
$আদিনাবেগ ইতিহাসে সুপরিচিত । মুসলমান অবনতিকালে 
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কতকগুলি শিখ সর্দার অন্ত্রবলে জাঁলম্ধরের স্থানে স্থানে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন । ১৭৬৬ খৃঃ অবে এই প্রাদেশ 
ফরজ্উল্লাপুরিয়া শিখ মিশিলের (দলের ) হস্তগত. হয়) সেই 
সমক্ষে খুসালসিংহ এই মিশিলের সভাপতি ছিলেন ॥ খুসালের 
পুত্র ও উত্তরাধিকারী বুধসিংহ এই বহরে একটা ছুর্গ নির্মাণ 
১৮১১ খুঃ অন্দে রূণজিৎসিংহ দেওয়ান 
মোকামচাদকে ফয়জ্উল্লাপুরিয়। রাজ্য অধিকার করিতে 
প্রেরণ করেন। বুধসিংহ ভয়ে পলায়ন করেন ।. সেই 
অবধি এই জেলা রণজিৎসিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত 
এবং সর্দারদিগকে তাহাদিগের অধিকার হইতে বিচ্যুত 
করা হয়। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে শতক্র ও বিপাশ! 
নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ বুটাশ সাস্রাজ্যতূক্ত হয় এবং একজন 
কমিসনর এই প্রদেশের শামনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ 
খুঃ অন্দে এই প্রদেশ পরোক্ষে লাহোরস্থ বুটাশ রেমিডেণ্টের 
শামনাধীন কর! হয়। পরে সমস্ত পঞ্জাবগ্রাদেশ ইংরাজা- 
ধিকারভূক্ত হইলে এই প্রদেশের শীসনকার্য্য সাধারণ নিয়ম 
অন্থসারেই চলিতে থাকে । জালম্কর কমিসনরেপ্প বসতিস্থল 
রূপে নির্ধারিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশ জালম্ধর, হুসিয়ারপুর 
ও কাঙ্গড়া এই ৩ তিন জেলায় বিভক্ত কর। ছইয়াছে। এই 
প্রদেশ যখন লাহোর দরবারের অধীন ছিল, তখন গোলাম 
মোহিউদ্দীন্‌ অত্যধিক রাজস্ব আদায় করিয়া! অধিঝাসি- 
দিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, ইংরাঁজগণ সেন্ধপ 
নীতি অবলম্বন করেন নাই। পুর্বে ফয়জ্উল্লাপুরিয়। মিশিলের, 
অধীনে অতিশয় দয়ালু ও স্যায়বান্‌ শিখশাসনকর্তা দূপলাজ 
যেরূপ ভাবে কর আদায় করিতেন, ইংরাজগণও সেইক্সপ 
ভাঁবে কার্ধ্য করিয়া আসিতেছেন। 

জালন্ধর প্রদেশে ১৪টা প্রধান নহর--জালন্ধর, কর্তারগুর, 
আলবালপুর, আদমপুর, বঙ্গ, নবসহর, রাহণ, ফিল্লোর, 
নুরমহল, মহাতপুর, নাকোদর, বিলগা জানদিবাল!) রুর্কা ও 
কলন। সাধারণতঃ এই প্রদেশে পঞ্জাবী ভাষা প্রচলিত » 
নিম্মশ্রেণীর লোকগণ হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা কহে। - 

প্রদেশের ১৩৬৬৩২৮৩ একর আবাদী জমীর মধ্যে ২২৫৭২২ 
একর জমীতে জলপিঞ্চন করিতে হয়।  জলসিঞ্চনের 
জন্ঠ স্থানে স্থানে কুপ আছে। এই প্রদেশে ইক্ষু অধিক 
পরিমাণে জন্মে এবং তাহ! বিক্রয় করিয়াই চাষী প্রজাগণ 
তাহাদিগের রাঁজকর পরিশোধ করে। এখানে গাভী, 
কুষ, অশ্ব, অশ্বতরী, গর্দভ, ভেড়া ও. ছাগল যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। কোন জরমী চাস করিবার জন্ত যে সমস্ত চাকর নিযুক্ত ' 
হয়, তাহার! বেতন স্বরূপ কিঞিৎ ফসল পাইয়া থাকে। 
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- ব্যবসায় বাণিজ্য-_লুধিয়ানা, ফিরোজপুর এবং নিকটবর্তী 
স্থান হইতে জালন্বরে শন্তাদি আমদানী হয়, কিন্তু সময় 
সময় জালন্ধর হইতেও চাউল প্রভৃতি আগ্রা ও বঙ্গদেশে 
রপ্তানী হইয়া থাকে । এখানকার ইক্ষুদণ্ডই প্রধান পথ্য দ্রবা। 
এস্থানের চিনি ও গুড় বিকানের, লাহোর, পঞ্জাব এবং সিন্ধু 
গ্রদেশে রপ্তানী হয়। অগ্রহায়ণ হইতে মাথমীস পর্যন্ত 
ইক্ষু মাড়ার শব্দ অনবরতই শুনা যায়। ফোন কোন গ্রামে 
৫৭টারও অধিক আক মাঁড়িবার কল আছে। জালন্বরের 
'অধিবাসিগণ আকের রস বাহির করিয়া লইয়া, যে অংশ 
ফেলিয়া দেয়, তাহা দ্বার! দড়ি প্রন্তত করে। জালন্ধর 
রাহণ, কর্তারপুর এবং নুরমহলে এক প্রকার কাপড় 
প্রস্তত হয়। জালন্ধরের ঘাঁটি নামক বস্ত্র অতিশয় সুন্দর ও 
চাকচিক্যময়। এখানকার স্থুসি নামক বসনও মন্দ নয়। 
এখানে একশতের অধিক তাত চলিতেছে; এই সমস্ত 
তাতে নানাবিধ পশমি কাপড় বোনা হয্। এখানে 
সচরাচর পাগড়ির জন্ত লুঙ্গি ব্যবহৃত হয়। রাহণে একপ্রকার 
চাদর ও মোটা কাপড় প্রস্তত হয়; জালম্ধরের কাপড়ের 
মধ্ো তাহাই অতি প্রসিদ্ধ । 

জালন্ধরের দারু-কার্ধ্য অতিশয় মনোহর; কাষ্ঠের উপর 
অতি সুন্দর চিত্র থাকে । ইহাকে সাধারণতঃ “কামাগরি' 
কহে। ইহা এত সুন্দর যে এক একটার মুল্য ২২ টাকা! 
পর্যন্ত হইতে পারে। একপ্রকার সুন্দর চেয়ার প্রস্তত হয়) 
শিশু ও তুণ কাঠে এই চেয়ারের হাতল প্রস্তত করা হয়। 
খান্থানানের কাটের কার্য্য বিশেষ গুসিদ্ধ । 

জালন্ধরে রৌপ্যের পাত ও একপ্রকার মনোহর সৌণার 
জরি প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃগ্নককার্ধ্যও মন্দ লয়) 
ধূমপানের ভন্ত একপ্রকার ছিলম্‌ ও মর্ভবান্‌ প্রস্তত হয়; 
তাহার মূল্যও অধিক । 

জালন্ধর জেলায় ৪৯ মাইল রেলপথ আছে। ফিল্লৌর, 
ফগবারা, জালন্ধরসৈন্নিবাসের নিকট ও জালম্ধার সহরে 
লিন্ধু-পঞ্জার ও দিল্লী রেলওয়ের &্টেসন আছে। গ্রাওট্ঙ্ক 
র্রাস্তার শতদ্রনদী পর্যান্ত এবং পরপারেও রেলের রাস্তার 
সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। হুসিয়ারপুর 
হইতে কাঙ্গড়া পর্যন্ত একটা ৮৬ মাইল পাকা রাস্তা আছে। 
রেলপথে ও গ্রাওট্যঙ্ক রাস্তায় তার বসান হইয়াছে । 
জালদ্ধর জেলায় একজন ডেপুটিকমিসনর, একজন কি 
ছইজন সহকারী এবং ছই কিন্বা ততোধিক অতিরিক্ত সহকারী 
কমিসনর থাকেন। অতিরিক্ত কমিসনরদিগের মধ্যে 
একজন যুরোপীয় হওয়া চাই। এতসতি্ন রাজস্ব ও চিকিৎসা- 
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বিভাগের কর্পাচাক্লিগণ্ড তথাপ্ অবস্থি্ি করেন। পুলিশে 
৩৬৪ জন স্থা্লী কর্ণচারী খাকে। মিউনিসিপাল পুলিশে 
১০* জন এবং দেনানিবাসের পুলিশে ৫৬ জন কনষ্টেবল 
আছে। এই প্রদেশে ১১৭৯ জন গ্রাম্য চৌকিদার। গবর্মেন্ট 
ও সাহাষাপ্রাপ্ত স্কুলের সংখা! ১৫৭। এছাড়া আর আর কতক- 
গুলি ক্ষুতর ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে। রাঞ্জন্ম আদায়ের স্থবিধার 
জন্ট প্রত্যেক জেল! ৪টী তহষীল এবং ৯টা থানায় বিভক্ত । 
জালন্ধর প্রদেশের জলবামু তেমন স্বাস্থ্যকর নহে। 
এখানকার গড়পড়তা বাৎসন্সিক বৃষ্টিপাত ২৮.৪৯ ইঞ্চি। এখানে 
ম্যালেরিয়া জরের প্রকোপ অগ্দিক। ময় সময় বসস্তপ্পোগে 
অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। প্রাক্ম অধিকাংশ 
অধিবাসীই উদরাময় রোগাক্রান্ত। জালন্ধর জেলায় স্থানীয় 
লোকগণের চাদায় ৭টা দাতব্য চিকিৎসাঁলয আছে। 

ও জালন্ধর জেলার উত্বরাংশের তহমীলটা জালন্ধর নামে 
খ্যাত। অক্ষা* ৩১* ১২হইতে ৩১* ৩৭” উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৫* 
২৮১৫হইতে ৭৫* ৫১৩৭ পৃঃ । এই তহসীলের অধীনে 
২৭৫ গ্রাম আছে । এই প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই 
অধিক । গম, তৈল, যব, জোয়ার, ছোলা, তুলা, পাট, 
ধান, ইক্ষু ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ প্রচুর পরিমীণে জন্মে । এই 
তহুসীলের শাসনকার্ধ্যনির্বাহার্৫থ একজন ছোটআদালতের 
জজ, একজন তহুসীলদার, ২জন মুম্নেফ এবং ৩ জন অবৈ- 
তনিক মাজিফ্ট্রেট আছেন । এই ত্হুমীলের অধীনে ৪টা থানা, 
১৪৪জন স্থায়ী পুলিশ কর্মচারী এবং ৩৭৪জন চৌকিদার আছে। 

৪ জালন্ধর পঞ্জাব প্রদেশস্থ জালন্বপ্ন জেলার প্রধান সহর ; 
এখানে মিউনিসিপালিটি ও নৈষ্তাবাস আছে। অক্ষা* ৩১* ১৯ 
৩৬ উঃ ও দ্রাি* ৭৫* ৩৬৪৮ পুঃ। গ্রাপুট্রাঙ্ক রোড এবং 
সিদ্ধুপঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এই সহরের মধ্য দিয়! গিয়াছে । 

জালন্ধর পুর্বে কতোচের রাজপুত রাজাদিগের রাজধানী 
ছিল। চীনভ্রমণকারী হিউএন্সিক্সাং লিখিয়াছেন যে, এই 
সহরের পরিধি প্রায় ২ মাইল। এখানে ২টা অতি প্রাচীন 
যরোবর আছে। গজনীর ইব্রাহিমশাহ এই স্থান মুসলমান- 
দিগের অধীন করেন। মোগল সত্রাটুদিগের শাসনকালে 
এই সহর শতদ্র ও বিপাশ! নদীর মধ্যবর্তী দোয়াবের রাজধানী 
ছিল। এখানে প্রাচীরবেষ্টিত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মহল 
আছে। সহর হইতে এক মাইল কি ছুই মাইল দূরে অনেক- 
গুলি বসতি এবং একটা সুন্দর সরাই 'আছে & কথিত আছে, 
ইমাম্উদ্দীনের প্রতিনিধি সেখ করিমবক্স সেই সরাই নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । ১ 

জালন্ধর সহরে ২৩০১৫ জন হিন্দু, ৩৮৯৯৪জন মুসলমান, 


জাল রা ] রি র্‌ 


১৫৬১জন খৃষ্টান, ৩৪৭জন জৈন, ২২৭৪জন শিখ এবং তিন 
জন পারসীর বাস। মোট লোকসংখ্যা ৬৬২০২। এখানে 
আমেরিকার প্রেদ্বিটেরিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের একটা স্কুল আছে । 
এখানে উক্ত পাদরিদিগের একটা স্ত্রবিদ্যালয়ও আছে। এই 
সহরে একটা দরিদ্র আশ্রম আছে, আশ্রম হইতে সর্ধশ্রেণীর 
দরিদ্রগণই সাহাধ্য পাইয়। থাকে । সহর হইতে ৪ মাইল দুরে 
সৈন্াবাস স্থাপিত। ১৮৪৬ খৃঃ অব ইহ! প্রথম স্থাপিত হয়। 
এই দৈস্তাবাসের ভূপরিমাণ +$ বর্মাইল। জালন্ধর ছূর্গে 
একদল যুরোপীন্ পদাতিক, একদল গোলন্দাজ ও একদল 
দেশীয় পদাতিক সৈম্ত আছে। 

ইহা একটা পীঠস্থান, এই স্থানে ভগবতীর বামস্তন পতিত 
হয়্। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুররমালিনী, মহাকালের নাম 
ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখীমুদ্তি এই স্থানে বিরাজিত আঁছেন। 
.“জালন্ধরে বিশ্বমুখী তার! কিন্বিন্ধপর্ব্বতে” (দেবীভাগ' ৭৩1৭২) 

৫ জালন্ধরদেশবাসী। ৬ দৈত্যবিশেষ। 

'পগুর! জালন্ধরং দৈত্যং মমাপি পরিকম্পনং । 
পাদাস্ৃ্ন্ত রেখাতশ্চক্রং সু! হরোহ্হরৎ।” (কাশীখণ্ড ২১/১০৬) 
৭ খ্ধিবিশেষ। (ব্যাকরণ ) 
জালন্ধরায়ন (পুং) জলন্ধরের অপত্য। 
জালম্ধরি (পুং) একজন প্রাচীন বৈদ্য । 
জালপাদ্‌ (পুং) জালমিব পাদ যন্ত। হংস। 

প্টিট্িভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুনধুটং তথা ।” (সন্র্ত ) 

ইহার মাংস ভক্ষণ করিলে মহাপাতক হয়, তজ্জন্য প্রায়- 
শ্চিত্ত না করিলে পাঁতিত্যদোষ জন্মে । 

“হংসং পারাবতষ্ব ভূক্।1 চাক্জায়ণঞ্চরেৎ।” (স্থতি ) 

জালপাঁদ (পুং) জালমিব পাদোহন্ত | হংস। 
"জালপাদভূজৌ তৌ তু পাদযোশ্চক্রলক্ষণ |” 
(ভারত ১২১৩৪ অঃ) 

২ শরারি পক্ষী। 

৩ যে সকল পণ্ডর পদ ত্বকে আবৃত হুইয়! মতন্তের ডানার 
যায় কাধ্য নিশ্পক্প করে (০177০9৫18)। যথা সিক্কুঘোটক, 
সীল প্রভৃতি । 
জালপদ তন্ত! অদুরোভবদেশে বরণাদি্বাদণ্‌ পৃষোদরাদিস্বাদস্তয- 
লোপঃ। ৪ জনপদবিশেষ। 

জালপ্রায়। (রী) জালন্ত প্রায়ে! বাছুল্যং যত্র বছুত্রী। লোহময় 
অঙ্গরক্ষিণী, বর্ম, লোহার সাজোয়! | 

ৃ জালভুজ (বি) যাহার অঙ্গুলি জালবৎ ত্বকে আটা 
জালমানি (পুং) ১ শন্ত্বাবষার়িবিশেষ | ২ ত্িগর্ভের অধি- 
বাসিভেদ। [জালকি দেখ। ] 
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[৫৮] 
জালবৎ (ব্রি) ১ তন্তব | ২ সীজোয়! ছারা ঢাকা । ৩ কপট । 
জালবরুরক (পুং) জালাকারো বরধুরকঃ। দৃঢ় স্থল কণ্টক- 





জালালপুর 


ুক্ত ক্ষুদ্র কষুত্র শাখাবিশিষ্ট ছত্রপর্ণ বর জাতীয় বৃক্ষ 
ভেদ পর্য্যায়ব__ছত্রাক, স্থুলকণ্টক, স্থুক্মশাখ। তন্ুচ্ছায় ও 
ঘন্্রকণ্ট। চলিত্ত কথাক্স কাটা"বাবল!। ইহার গুধ_-বাঁতাময় ও 
কফনাশক, পিত্বদাহকারক, কষায়, উষ্ণ । (রাঁজনি' ) 
কোথায়ও বজ্ঞকণ্ট স্থানে রন্ধ,কণ্ট পাঠ দেখ! যায়। 


জালবাল ( পুং) মৎস্তভেদ, বাদাল। 
জালহ্দ (ভ্রি) জলপ্রচুরো৷ দঃ তল্সেদং বা, শিবাদিত্বাদণ্‌। 


জলবহুল হৃদদোৎপন্ন, জল ্রচুরহদসন্বন্ধীয় । 


জাল! (দেশজ ) অপিঞ্জর, জলাদি রক্ষণার্থ বৃহৎ পাত্রবিশেষ । 


জালাক্ষ (পুং) জালমিবাক্ষি-ষচ্‌। গবাক্ষ, জানালা । 
"হেমজালাক্ষ নির্গচ্ছ্ধ,মেনাগুরগন্ধিনা ।” ( ভাগ" ৮৯৫।১৯) 

জালালখেরা', ধ্যগ্রদেশের নাগপুর জেলার একটা সহর। 
অক্ষা* ২১* ২৩৫উ$১ দ্রাখি* ৭৮" ২৭৭পুঃ। কাতোলের ১৪ 
মাইল পশ্চিমে জাম ও বর্ধানদীদ্ধয়ের সঙ্গমের নিকট 'অব- 
স্থিত। অধিবাগিগণ অধিকাংশ কৃষক। প্রবাদ আছে, এই 
নগরে এক সময়ে ত্রিশ হাজার লোকের বাস ছিল, পরে পাঠান- 
সৈন্টের অত্যাচারে এই যহুর বিধ্বস্ত হয়। এখনও. সহরের 
চতুর্দিকে প্রাক ২ বর্গমাইল স্থানে গ্রাচীন নগরের ৬লাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেহ কেহ অন্থমান করেন, আমনের ও 
জালালথের! পুর্ব একটা বৃহৎ নগর ছিল। 


জালালপুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সুরাট জেলার 


একটা উপবিভাগ । উত্তরে পূর্ণানদী, পুর্বে বরদা উপবিভাগ, 
দক্ষিণে অদ্বিকা নদী, পশ্চিমে আরবসাগর। দৈর্ঘেঃ ২* মাইল, 
্রন্থে ১৬ মাইল, পরিমাণফল প্রায় ১৮৯ বর্গমাইল । গ্রাম 
সংখ্যা ৯১। ইহার ভূমি সমতল পলিমস্স এবং সমুদ্রের দিকে 
ক্রমনিক্ন হুইয়া লবণময় জলায় পরিণত, হুইয়াছে। সমুদ্র- 
কুলে লবণভূমি ব্যতীত ইহার সর্বত্র উর্ধবরা এবং সন্মর- 
দ্ধপে কর্ষিত হইক্স! থাক । নানাবিধ ফলের বাগান ও অরণ্য 
আছে। গ্রামগ্ুলি বৃহৎ ও বর্ধিষুখ। সমুদ্রকূল ব্যতীত 
পূর্ণ ও অশ্বিকা নদীতীরে বিস্তীর্গ লব্খময় জলা আছে। 
১৮৭৫ খৃঃ অবে' জলাভূমির প্রীয় আর্দেক অংশে আবাদ করি- 
বার চেষ্টা হয়। তদবধি উহাতে অল্প পরিমাণে ধান্ত জন্মি- 
তেছে। জোপ্নার, বাঁজ্রা। ও তুল প্রাধান শস্ত। তন্ন নানাবিধ 
কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, ইচ্ষু, কলা গ্রতৃতি উৎপন্ন হয় 
জলবায়ু নাতিশীতোষ ও স্বাস্থ্যকর । বাধিক গড় বৃষ্টিপাত ৫৪ 
ইঞ্চ। ইহাতে ২টা ফৌজদারী আদীলত ও ১টী থান! আছে। 

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হামিরগুর জেলার একটা 


 জালালগুর দেহী 
তহনীল | বেতবা নদীর দক্ষিণকৃলে বিস্তৃত। এখন ইহাকে 
সুস্করা কহে। [মুস্করা দেখ।] 
৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাট জেলার গুজরাট তহসীলের 
একটা সহর | অক্ষা* ৩২* ২১০৩৫ উঃ, দ্রাি* ৭৪* ১৫ 
পৃং। এই সহর গুজরাট নগর হইতে ৮ মাইল দূরে ঈশান- 
কোণে অবস্থিত। এখানে চতুদ্দিকে উর্বর! শহক্ষেত্রের মধ্যে 
একটা চতুষ্পথ আছে। ইহা হইতে চারিটা রাস্তা চারিদিকে 
শিক্পালকোট, বিলম্‌, জন্মু ও গুজরাট নগরে গিয়াছে। সুন্দর 
বাজার ও অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি আছে । এখানে 
কাশ্দীরীশালের বিস্তীর্ণ ব্যবসা! চলে। পূর্বে এ ব্যবসার খুব 
উন্নতি ছিল। কিন্তু ফরাসীগ্রসীয় যুদ্ধের পর ফ্রাম্সদেশে 
সালের কাটুতি কম হওয়ায় এখানকার ব্যবসারও অনেক 
ক্ষতি হইক্সীছে। এখানে একটা ভাল গবর্মেন্ট স্কুল, টাউন 
হল, সরাই, বাঙ্গলা ও ষধালয় আছে । 
৪ পঞ্জাবের মূলতান জেলার লোধরান্‌ তহঙীলের একটা 
ক্ষুদ্র সর । অক্ষা* ২৯* ৩৮ ১৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭১* ১৬পুঃ। 
শতদ্র ও ভ্রিমাব নদীদ্বয্ের সঙ্গমস্থান হইতে ১২ মাইল উপরে 
অবস্থিত। এখানকার অধিক।ংশ গৃহ ইষ্টকনির্মিত, বন্যা 
হইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত চতুর্দিকে বাধ আছে। এখানে 
সৈয়দ সুলতান আঙ্গদ নামক ফকিরের কবর আছে। প্রবাদ 
এইরূপ, ইহীর ভূত ছাড়াইবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, এখানে 
উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তত হয়। 
৫ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম্‌ জেলার ঝিলম্‌ তহসীলের 
একটা পুরাতন সহর | অক্ষা* ৩২* ৩৯৩০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৩" 
২৭ পৃঃ। এই সহর বিতস্তা নদীর দক্ষিণকুলে অবস্থিত। 
জেনারেল কনিংহাম বলেন, পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে বিপাশা 
নদীতে আলেকজাগুারের প্রিয় অশ্ব হত হইলে, তাহার 
ল্মরণার্থ আলেক্ষান্দার যে নগর নির্মাণ করেন, ইহা সেই 
প্রাচীন বুকেফল নগর। অগ্যাপি ইহার সন্নিহিত ১*** ফিট্‌ 
উচ্চ পর্বতচূড়ায় প্রাচীন প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। 
এই সকল ভ্ন্ত,পের মধ্যে গ্রীকৃ-বক্ষি,য রাজাদিগের সম- 
কালীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অকবরের সময়েও ইহার 
বিস্তার বর্তমান সহরের চতুণ্ডণ ছিল। পরে বিতন্তানদী 
পূর্বদিকে ২ মাইল সরিয়া গিয়া ইহার পূর্বগোরব লুপ্ত 
করিয়াছে । বর্তমান অধিবাসিগণ কৃষিজীবী | 
জালালপুর দেহী, 'অযোধ্য গ্রদেশে রারবরেলী জেলায় 

দল্মৌ তহসীলের একটা সহর | অক্ষা* ২৬* ২উ$ দ্রাি* 
০৮১ ৯২পু। এই সহর দল্মৌ হইতে ৮ মাইল পুর্বে 
ঢ মারা 75 বৃক্পি্ দ্েহী নামক 
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জালালাবাদ 


এক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের নিকট অবস্থিত । এখানে 
প্রতি পক্ষে সহরের কিছু দুরে একটী হাট বসে। 

জালালপুর নহবী, অযোধ্যাপ্রদেশে ফয়জাবাদ জেলার 
একটা মহর। অক্ষাঁ* ২৬* ৩৭১০ উঃ, দ্রাঘি* ৮২৯ ১০৩০৮ 
পৃঃ। এই সহর ফয়জাবাদের ৫২ মাইল দূরে তমসা নদীতীরে 
অবস্থিত। তমস| এখানে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের মধ্য, দিয়া 
অগ্রশস্ত গভীর খাত মধ্যে কুটিল গতিতে প্রবাহিত । এখানে 
বিস্তর তত্তবায় বাস করে। শ্রীয় এক শতাব্কী পুর্বে এখান- 
কার তন্তবায়গণ এ্রতোক কাপড়ের উপর মিকি পয়সা চাদ 
তুলিয়া চারি হাজার টাকা বায়ে নগরের পূর্বদিকে একটা 
ইমামবাড়! নির্াণ করে । 

জালালাবাদ, ১ আফগানস্থানের কাবুল বিভাগের অন্তর্গত 
একটী নগর । আক্ষা” ৩৪* ২৪উ$, দ্রাঘি' ৭** ২৬ পুঃ। 
এই নগর কাবুল হইতে ১** মাইল পুর্বে এবং পেশাবর 
হইতে ৯১ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাবুল নদীর উত্তর ও দক্ষিণ 
কুলে বিস্তীর্ণ শন্তক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। জালালাবাদ ও 
পেশাবরের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার প্রভৃতি গিরিবত্্স এবং 
জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যে জগ্দলক্‌, থুর্দকাঁবুল গ্রভৃতি 
গিরিবত্ঝ আছে। ১৮৪ খুঃ অন্দে প্রথম কাবুল যুদ্ধের সমগ্গ 
নগর-প্রাচীর ২১০* গজ দীর্ঘ ছিল। এসময়ে প্রাচীর মধ্যে 
৩০০ গৃহ ও ২*** অধিবাসী বাস করিত। এই প্রাচীরের 
বাহিরে অসংখ্য কবর, উদ্যান এবং পুর্ব প্রাচীরের 
ভগ্নাবশেষ থাকাগ্স শক্রদিগের আশ্রয় পাইবার বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছিল। বিখাঁত পর্যাটক বার্ণেস সাহেবের মতে, 
জালালাবাদ নগর প্রাচা অপরিষ্কার নগরগুলিরই একতম। 
বাবসা সম্বন্ধে ইহার অবস্থান স্থবিধাজনক। পেশীরর হইতে 
কাবুলের ব্রাস্তা এই নগর দিয়! গিয়াছে, ততিম্প জালালাবাদ 
হইতে দেরবন্দ, কাশ্মীর, গজনী, বামিয়ান্‌ ও ইয়র্কন্দ পর্যন্ত 
রাস্তা আছে। 

জালালাবাদে আমীরের নিযুক্ত একজন হাকিম অর্থাৎ 
শাসনকর্তা ও একজন মোল্লা বা কাজি একত্র বিচারকার্য্য 
সম্পন্ন করেন। এখানে স্তায়বিচারের তেমন স্ুবাবস্থা নাই। 
১৫৭০ খুঃ অন্দে কাবুল হইতে ভারতবর্ষ প্রত্যাগমন-কালে 
সম্রাট অকবর এই নগর স্থাপন করেন । ১৬৩৮ খুঃ অব 
মন্টু শাহজহানের সমগ্জ এখানে ছূর্গ নিশ্মিত হয়। 
জালালাবাদ নগর ছুইবার ইংরাজসৈস্ত কর্তৃক অধিকৃত 

হয়। প্রথমবার ১৮৩৯-৪২ খৃঃ অন্দে ১ এই সময়ে সর্‌ রবার্ট 
সেল সসৈন্ে এই নগরে আশ্রয় লন এবং অবরোধকারী 
মহম্মদ অকবরখার সহিত ১৮৪১. খুঃ অব্দের নবেম্বর হইতে 


জালাগাবাদ. * (৬ 


১৮৪২ খুঃ অন্ধের এগ্রেল পর্যন্ত বিপুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া 
নগর রক্ষা করেন। পরে জেনারেল পলক যাইয়া তাহাকে 
উদ্ধার করেন। জেনারেল এলফিন্ষ্টোন কাবুল যুদ্ধে সদলে 
নিহত হুইলে একমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন এই নিদারুণ সংবাদ 
পাই! ১৮৪২ থুঃ অন্ধের এখমেই জালালাবাদে পৌছেন। 

৭ দ্বিতীয়বার ১৮৭৯-৮* থৃঃ অন্ষে আফগান যুদ্ধের সময় 
জালালাবাদে পুনরায় ইংরাজ সৈন্ভের সমাবেশ হুয়। এই 
সময় এখানকার বালা-হিসার অর্থাৎ দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে সংস্কত 
এবং দুর্গ মধ্যে গৃহ ও হাস্পাতালাদি নির্মিত হয়। যুদ্ধের 
সময় এখানে রসদ থাকিত। 

২ অযোধ্যার হ্র্দোই জেলার একটা সহর। মল্লান্বান্‌ 
নগরের ৬ মাইল দক্ষিণপূর্বেে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসি- 
গণ অধিকাংশই কনৌজ ব্রাদ্ণ। এখানে পক্ষান্তরে একটা 
হাট বসে। 

৩ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজাফর নগর জেলার একটা 
সহর। অক্ষাণ ২৯* ৩৭“ উ$) দ্রাঘি* 9৭* ২৮৪৫ পৃঃ । এই 
মহর মুজাফর নগরের ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে দিল্লী হইতে 
শাহরণপুরের পথে কৃষ্ণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে 
বি ও শুক্রবারে বৃহৎ হাট বমে। সহরের অনতির্দুরে 
রোহিলাসেনাপতি নাজিব খাঁ-গ্রতিষ্ঠিত ঘোষগড় নামে ছুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ আছে। এ ছূর্গে ১৫ ফিটু ব্যাসবিশিষ্ট একটী 
কূপ ও একটী মস্জিদের ভগ্নাবশেষ 'আছে। জাবিতা খার 
রাজত্বকালে মহারাষ্্রণ এই নগর অনেকবার লুষ্ঠন করে। 
আজিও জাবিতার বংশোত্তর এক ব্যক্কি সহরের নিকট নিফর 
ভূমি ভোগ করিতেছে । শিখগণ ঘোষগড় ভাঙ্গিয়৷ এই স্থান 
জয় করে। এখানে স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হুয়। 
১৮৫৭ খুঃ অবের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এখানকার পাঠানগণ 
শাস্ত ছিল। 

৪ উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের শাহজহানপুর জেলার একটা 
সহর | অক্ষা' ২৭* ৪৩২৯ উঃ, প্রাঘি ৭৯* ৪১৫৩ পৃঃ । 
এই সহর জালালাবাদ তহুসীলের সদর |. শাহজহানপুরের 
১৯ মাইল দক্ষিণে রামগঙ্গ৷ হইতে ২ মাইল দুরে অবস্থিত | 
অযোধ্যা! ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে হইয়া ইহার বাণিজ্য 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । সোমবার ও বৃহস্পতিবার এখানে 
ছুইটা পাক্ষিক মেলা! হয়। তহুসীলপ্লারের আদালত, থানা, 
ডাকথর ও দেশী ভাষা শিক্ষার্থ বিদ্যালগ্ধ আছে। এই নগরের 
অবস্থা অতি হীন। বাস্থার দুর, দোকানের সংখা! অয় এবং 
রাস্তা সকল বাঁধান নহে। 


৫ উক্ত জেলার একটা তহদীল, দার উদ দি | 


রামগঞ্গা ও সোত নদী ইহার মধ্য দিয়া গরবাহিত। এই তহ-. 
সীলের ভূমি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ॥ সর্ব পুর্বভাগে 
প্রায় ৪* মাইল স্থান অধিকাংশ বালুকাময়, তথায় অত্যা্প . 
গম বাজরা ভিন্ন আর কিছুই উৎপর হয় না। মধ্যভাগ 
রামগঙ্গ। ও রহ্‌গুল নদীর তীরবর্তী ৯২৮ বর্গমাইল পরিমিত - 
পলিময় জমি. অতিশয় উর্ধরা, এব* অল্লায়াসে প্রচুর শব্ত 
প্রমব করে। 

৩. রামগঞ্জ ও গঙ্গার মধানর্ত প্রা ২ 
ভূভাগ। ইহার মৃত্তিকা! অতিশয় কঠিন। সর্বদা জলসেচন 
না করিলে কোনরূপ শস্ত হয় না, মাটি ফাটি যায়। ছুইটা 
পাকা! রাস্তা এই স্থান দিয়া গিয়াছে, ত্তিন্ন যে সকল কীচ! 
রাস্তা ও শকরাট আছে, বর্ষ! ও শীতকালে তাহা! খাল ও 
কর্দমাদিতে প্রার অগম্য হইয়া! উঠে। ইহাতে ২টী ফৌজদারী 
আদালত আছে। তিলহারের মুন্সেফের কাছে এখানকার 
দেওয়ানী বিচার হয়। 

জালালি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলিগড় জেলার কোইল 
তহসীলের একটা হর । অক্ষা* ২৭* ৫১ ৩৫% উঃ, দ্রাঘি* 
৭৮* ১৭৩৫ পুঃ। এই সহর আলিগড় হইতে ১৪২ মাইল 
দুরে বুদাউন যাইবার রাস্তার উচ্চ স্থানে অবস্থিত। নগরের 
ছুই পার্শ দিয়া গঙ্গার ছুইটী খাল গিয়াছে। নগরের 
অধিবাঁিগণ প্রধানতঃ সৈয়দবংশীয় ও সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত 
মুসলমান । ইহাদের অনেকে ইংরাজ সরকারে গৈনিক ও 
বিচারাদ্দি বিভাগে চাকরী করেন। ইহারাই এখানকার 
জমীদার। নগরে ৮*টা মস্জিদ আছে, তন্মধ্যে ৩০্টী বৃহৎ 
ও স্থন্দর। রাস্তা বাধান নহে, অতি অপ্রশস্ত । এখানে ভাল 
বাজার নাই। ব্যবপ1 বাণিজা নাই বলিলেই হয়। অধিবাঁসি- 
গণ সকলেই কৃষিজীবী। নগরের অদ্ধমাইল দুরে 0 
স্থাপনের মাঠ আছে । 

জালাষ (ক্লী) শাস্তিকর উষধবিশেষ । 

"্জালাষেগাভিবিঞ্ত জালাযেখোপসিঞ্চত। জালাবমুগ্রং 

ভেষজং তেন নো মূড় জীবথ ।৮ (অথর্ব ৬৫৭২) 

জালি, ধান্তবিশেষ। নদীয়া! জেলায় এই খান্ত বৈশাখমাসে 
রোপণ করে এবং কান্তিকমাসে কাটিয়া লয়। 

জালিআ। [ জালিয়া দেখ ।] ] 

জালিক (পুং) জালেন জীরতি (এনানিাীরতি। 
পা ৪81১২) ইতি ষ্ঠন্‌। (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ন্‌। পা ৪181৯): 
১ জালজীবী, ধীবর, জেলে । [ জালিয়! দেখ । ] ২ মাকড্‌স!। 
৩ বাগুরিক, ব্যাঁধ, ঘে জালদ্বারা মুগ বধ করে। (বি) 
৪ কূটলেখক, জালকারী, প্রতারক, এক্জালিক 


। কি 
জালিকা! (স্ত্রী) জালং জালবদাকতির্তি অন্তা:। জাল-ঠন্‌ তত- 
্টাপৃ। ১ ভ্্রীলোকদিগের মুখাবরক বন্ত্রবিশেষ । ২ গিরিসার । ৩ 
জলৌকা।৪ বিধবা । ৫ অঙ্গরক্ষিণী, সীজোয়।। ৬ ক্ষারক। (শব্দার্থ') 
জাঁলিনী (স্ত্রী) জালং চিত্রকর্মবস্তসমূহো বিগ্যাতেহস্তাং জাল- 
ইনি স্ততো! ভীপৃ। ১ চিত্রশালা, চিত্র লিখিবার গৃহ । (হেম) 
২ কোধাতকী, ঝিঙ্ষে। ৩ ঘোধাতকী, ঘোষাল | ৪ পটোললতা। 
(রাজনি* ) ৫ প্রমেহরোগীর পীড়কভেদ। [ প্রমেহ দেখ । ] 
“জালিনী তীব্রদাহাতু মাংসজালসমাবৃতা |” (স্থ্ুত ) 
অতান্ত দাহ্যুক্ত ও মাংসসমূহ দ্বারা আবৃত হইলে 
জালিনী হয়। 
জালিম (আরবী ) ক্রুর, অত্যাচারী। 
জালিয়া (দেশজ ) ধীবর, জেলে। যাহার! মাছ ধরিয়া বিক্রয় 
. করে, বঙ্গদেশে তাহারা সাধারপতঃ জালিয়া প্রভৃতি 
নামে খাত । 
জালিয়। শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয করা অতি কঠিন। কেহ 
কেহ বলেন, জাল দ্বারা মৎস্ত ধৃত করে বলিয়া ইহার্দিগকে 
জালিয়া কহে, আবার কেহ কেহু বলেন জলে মাছ ধরে 
বলিয়া! ইহার! জাঁলিয়া নামে খ্যাত। যাহ! হউক, জালিয়! 
বলিতে কোন বিশেষ জাতি বুঝায় না; মালো, তিয়র, 
কৈবর্, বাউড়ি, বাগ্দী, রাজব-শী প্রভৃতি সকল মতস্তা- 
বাবসাগ়িগণকেই বুঝায়। কোন কোন স্থানে জালিয়! 
বলিতে মুসলমান মধস্তব্যবসায়িদিগকেও বুঝায়; আবার 
কোন কোন স্থলে মুসলমান ধীবরগণ নিকেরি নামে 
পরিচিত। নোয়াখালি জেলায় জালিয়া বলিলে চাট্গীয়ে 
জালিয়া, ভুলুয়া জালিয়া, ঝাল! জালিয় এবং কৈবর্ জালিয়া 
এই*চারি শ্রেণী বুঝায়। 
ব্জদেশের জালিয়াগণ অতিশয় 'সাঁহসী. বলি ও কষ্ট- 
সহিষ্ণ। হুগলি জেলার জালিরাগণ অপেক্ষা ঢাকাজেলার 
জালিয়াগণ অধিক বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী । 
জালিয়াগণ জাল দিয়! মাছ ধরে। ইহারা টানাজাল, ক্ষেপলা 
জাল, বেড়া জাল গ্রভৃতি বিবিধপ্রকার জাল ফেলিয়! মাছ ধরিতে 
ভালবাসে ; কিন্তু কৈবর্তগণ বেড়া জাল ব্যবহার করে ন1। 
বঙ্গদেশের জালিয়াগণ সাধারণতঃ নিয়লিখিত আটগ্রকার 
জাল বাবহার করিয়া থাকে-_:১) ঝাকি বা ক্ষেপলা, (২) উঠার 
ব! গলতি (৩), সাংলা, (৪) বাওতি, (৫) চাঁদি, (৬) বেড়, (৭) 
বেলাল বা খাড়া, (৮) কোণ|। 
,. বঙ্গদেশীযষগগ প্রাণীতব্বপ্রিয় নহে) কিন্তু ধীবরগণ এ 
' বিষয় কতক কতক জানে। ইহারা মতন্তের রীতি নীতি 
উত্তমরূপ জ্ঞাত. আছে। জালিয়াগণ জানে মাছ ধরিতে 
177 রদ . | 
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জালু বসম্তগড় 


হইলে নিস্তন্ধতার আবশ্তক, এই জন্যই ইহার! বাত্রিকালেই 
মাছ ধরিতে বাছির হয়) ইহারা আরও জানে যে সধ্যাস্ত ও 
সুধ্যোদয়ের সময় এবং ভর! জ্যোৎমার সময় জাল ফেলিতে 
: পারিলে অনেক মাছ পাওয়া যায় | 

ইংলগুদেশীয় ধীবরদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় ধীবরদিগের 
এক বিষয়ে সাদৃশ্ঠ আছে। ইংরাজ জালিয়াগণ 'জাল 
ফেলিবার সময় একখানি কাঠ দিয়! তাহাদের নৌকার 
তক্তায় আঘাত করিতে থাকে । এদেশীয় জালিয়াগণও 
জানে যেজল ঈষৎ আন্দোলিত হুইলে মত্ত সমস্ত ভীত 
হইয়া নড়িতে আরম্ভ করে এবং ষখন তাহারা জাল টানিতে 
আরস্ত করে, তখন একজন লোক তাহাদের নৌকায় আঘাত 
করিয়া শব্দ করিতে থাকে । 

অশৌচকালে জালিয়াগণ মাছ ধরে না বাবিক্রয় করে ন|। 
কোন জালিয়াই সাগু, পাঙ্গাস, গরুয়া ও গাগর মাছ 
কাটিয়া বিক্রয় করে না। অনেক জালিয়া আইস-শুগ্ঠ মাছ 
ঘ্বণা করে, এমন কি সিঙ্গি মাছ স্পর্শও করে না। মুসলমান- 
দিগের হানিফী সম্প্রদায় কাকড়া প্রভৃতি খায় না। 

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক বাগীী ও বাওড়ীরা 
মাছের ব্যবসা করে। দিনাজপুরের অধিবাসী রাজবংশী 
জালিয়াগণ অনেকে পান্ধিবেহারার কার্ধ্য করে। 
জালিয়। অমরাঙ্ী, বোস্াই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের উন্দসব্র্বায় জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পালিতান! 
হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । এই রাজ্য 
একটী মাত্র গ্রাম লইরা গঠিত। এখানকার সামস্তরাজ 
সব্ব্বায়রাজপুতবংশোস্তব । 
জালিয়াৎ ( দেশজ ) যে জাল করে। [জাল দেখ ।] 
জালিয়াদেওয়ানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কাঠিয়া- 
বাড়ের হালা জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে ১*টা 
গ্রাম আছে । 
জালিয়ামনাজী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কানঠিয়া- 
বাড়ের উন্দসব্বীয় জেলার একটা ক্ষুদ্র রাজা । একটা মাত্র 
গ্রাম ইহার অন্তর্গত। 
জাঁলী (ন্ত্রী) জালমস্ত্যন্তাঃ অচ্‌ গোরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ জ্যোৎল্ী, 
বিঙ্গা।। ২ পটোল। (রাজনি' ) 
জালীপড়া (দেশজ ) জালের ন্যায় নিশি, জারাবৎ ॥ 
জালু বসম্তগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা 
জেলার একটা পর্ধত। এই পাহাড় সহাদ্রির একটা শাখ। 
এবং করাড়ের নিকট কোয়না ও কৃষ্টাসঙ্গমের ৪ 
মাইল উত্তর-পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া! ১২ মাইল বিভ্ৃত। * 


জাল্না € 
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জালেকরুছ, উড়িম্মার একজন 
প্রধীত মগধরাজবংশাবলী-চরিতে ইনি 


রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 
জালোর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর বা মাড়বার রাজোর 
একটা প্রধান নগর । অক্ষা" ২৫* ২২উঃ, ভ্রাঘি” ৭২" ৫৭ 


$৫৫পুঃ। মাড়বারের মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে এই নগর 
অবস্থিত। প্রমারবংশীয় জনৈক রাজা খৃষটয় প্রথম শতাব্দীতে 
এই নগর স্থাপন করেন। ইহার প্রাচীন নাম জলন্ধর দেশ । 
নগরের অধিকাংশ প্রস্তরনির্টিতি এবং অক্ষু্ণ অবস্থায় 
আছে। এখানে ঠঠেরাগণ কীসার ফুলকাটা নানাবিধ 
সুন্দর সুদ্দর পানপাত্র প্রস্তুত করে। জালোরের দুর্গ বছু 
প্রাচীনকাল হইতে সুদৃঢ় বলিয়া পরিচিত । এই ছুর্গ নগরের 
নিকট .প্রায় ১২** ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য 
৮** ফিট, বিস্তার ৪** ফিট্‌। ভূরগমধ্যে ২টা পুক্করিণী আছে। 
জালোরি, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলার একটা পর্বত । 
এই পর্বত হিমালয়ের একটা শাখা!। ছুইটী পথ এই পর্ধ্রতের 
উপর দিয়া দিয়াছে, একটা ১০৯৮ ফিট্‌ উচ্চ জালোরি- 
গিরিবস্ম্ণ দিয়া লিমলায় গিম্লাছে, অপরটা ১০৮৮ ফিট্‌ 
উচ্চ, রামপুর অভিমুখে গিয়াছে। 

জালজাল (দেশজ ) জালের স্যায় নির্শিত, জালবৎ। 
জাল্তি (দেশজ) মুখস, যাহাদ্ধারা পণুদিগের মুখ বদ্ধকরা! যায়। 
জাল্ন!1) দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের 
অন্তর্গত আরঙ্গাবাদ জেলার একটা সহর ও সেনানিবাস। 
অক্ষাণ ১৯৫৮৩০% উঃ) দ্রাঘি* ৭৫* ৫৬ পৃঃ । এই নগর 
আরঙ্গাবাদের ৩৮ মাইল পূর্বে কুগুলিকা! নদীতীরে অবস্থিত । 
নগরের পূর্বে হায়দরাবাদ-সৈন্তের এক দলের ছাউনি আছে। 
প্রবাদ, পুরাকালে সীতাদেবী এই স্থানে কিছুদিন বাস 
করিক্মাছিলেন। তখন ইহার জানকীপুর নাম ছিল। প্রসিদ্ধ 
মুসলমান ইতিহাসলেখক 'আবুল-ফজল কবরের রাজসতা 
হইতে নির্বাসিত হইয়া কিছুকাল এই নগরে বাম করেন; 
তখন জাল্না একজন মোগল সেনাপতির জায়গীর 
ছিল। ১৮৩ খৃঃ অব মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কর্ণেল ষ্টিভেন্দন- 
চালিত সৈল্ঠদল এইখানে আড্ডা করেন। প্রস্তর নির্ষিত 
সরাই, একটা মন্জিদ, তিনটা হিন্দু দেব্মন্দির এই কএকটা 
নগরের প্রধান অষ্টালিকা। এখানকার বাণিজ্যের বিস্তর অব- 
নতি হইয়াছে । এখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি এবং বস্ত্র অল্প 
প্রস্থত হয়। গড়ের উত্তরভাগে বিস্তৃত উদ্যান আছে। 
এখানকার ফল বহুপরিমাণে বোম্বাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি 


« দুরদেশে প্রেরিত হয়। নগরের অর্ধমাইল পশ্চিমে মতিতলাও 


হন লহ তারানাথ- | নামে এক বিস্তীর্ণ সরোবর আছে, ইহারই জল নগরে 
উড়িব্যার পরাক্রান্ত | সরবরাহ হয়। জাল্নায় ডাকঘর, ডাকবাঙ্গলা ও ছইটা 


গির্জা আছে। 
জালা (হি) জালয়তি দুরীকরোতি হিতাহিতজ্ঞানং জল-গিচ্‌ 
বাছুলকাৎ মঃ। ১ নীচ ব্যক্তি, ইতরলোক, অবিবেচক, এ 
মূর্খ, জড়, ক্রুর, পামর। 
পক্ষণং বিআাম্যতাং জানব স্বন্ধত্তে যদি বাধতি । 
ন তথা বাধতে স্বন্ধং যথা বাধতি বাধতে ॥” (উদ্ভট ) 

২ যাহারা গুরুর নিকট খট্রাদিতে আয়োহণ করে। স্িক্াং ভীষ্‌। 
পনত্বেব জান্ধীং কাপালীং বৃত্তিমেবিতুমর্থসি” (ভারত ১২৯৩২) 
জাল্মক (তরি) জান্স-্থার্থে কন্‌। মিত্র ব্রাহ্গণ ও গুরুত্বেধী । 
“মিত্রতরক্মগুরুদ্বেষী জানসকন্থৃবিগরহিতঃ।” (ভারত ৭।১৯৬অঃ ) 
জাল্য (পুং) জল্যৎ। ১ শিব । “মতস্তো জলচরো! জাল্যোহ- 
কলঃ কেলিকলঃ কলিঃ” (ভারত ১২২৮৬ অঃ) 

(ত্বি)২ জলে ধারণযোগ্য। 
জাবজী, বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আদ্ষদনগর জেলার 
একজন কোলি সর্দার। ইহার পিতার নাম হীরাজী। 
হীরাজীর মৃত্যুর পর জুনারস্থ পেশোবার কর্মচারী জাব- 
ভীকে পৈভৃকপদে স্থাপন না করায়, জাবজী পেশোবার 
শাসন অগ্রাহথ করিয়া বহুসংখ্যক লোকমংগ্রহপূর্বাক নুষ্ঠন 
বৃত্বি অবলম্বন করেন। তখন জাবজীকে পর্বত ছাড়িয়া 
পেশোবার সৈন্তদলে মিলিতে আদেশ করা হইল, কিন্ত 
জাবজী প্রতারণা ভাবিয়া খান্দেশে পলায়ন করিলেন । 
রামজী সামন্ত নামে জুনারের জনৈক কর্মচারী জাবজীর শক্র 
ছিল। সে জাবজীকে ধরিয়া দিবার জন্য কতক সৈন্য চারিদিকে 
প্রেরণ করিল এবং নিজেও কতক সৈন্য লইয়া তীহার 
অনুসন্ধান করিতে লাগিল । জাবজী হঠাৎ একদিন রামজজী 
ও তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়া! ফেলিল। পেশোবা ঘোষণা! 
করিলেন, “যে জাবজীর মুগ্ড আনিতে পারিবে, সে উপযুক্ত 
পারিতোঁষিক পাইবে ।” জাবজী রুনাথ রাওয়ের আশ্রয় লইয়া 
তাহাকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করিজেন। দাজীকোকাত 
নামে একজন কোলিসর্দার জাবজীকে ধরিবার জন্ নানা 
ফড়নবিস্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইল। একদিন অরণ্যে দাজী ও 
জাবজীর সাক্ষাৎ হইল। দাঁজী জাবজীর বন্ধু বলিয়া! পরিচয় 
দিল। পরে উভয়ে স্নান করিতে গেলে জাবজীন্প একজন 
লোক দাজীর বস্ত্রের পৌটলায় নানা-ফড়.নবিসের ঘোষণাপত্র 
দেখিয়! জাবজীকে বলিয়। দিল। সেই রাত্রিতেই দাজী ও 
তাহার তিন পুত্র বিনষ্ট হইল। ইহার পর জাবজ্ীকে ধরি'বার, 
জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।  জাবজী নাসিকের 


[৬৩] 


জাহাঙ্গীর 


কার্টার লললালর্ল্লাললললললললল্্্ে ল্য 
শাসনকর্তা! ধুক্ধুগোপালের পরামর্শে সমস্ত ছ্র্গাদি তকাজী | জাম্পতি (পুং) জায়তে জন-ড জায়াঃ ছুহিতুঃ পতিঃ বেদে 


হোলকরকে অর্পণ করিলেন । হোলকরের মধ্ন্থতায় জাবজীর 
সমস্ত অপরাধ মার্জনা কর! “হইল এবং তাহাকে বাজুরের 
৬*টা গ্রামের স্ুবাদার করা হইল। জাবজী এই পদে ১৭৮৯ 
খুঃ অন্ধ পর্যাস্ত থাকিয়া তাহারই একজন অন্ুচরের আঘাতে 
প্রাণভ্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগে জাবজী অনেক 
ভাকাইতি নিবারণ করিয়াছিলেন । 
জাবজীর যুব! বয়সের এইক্প বর্ণনা আছে, ইহার শরীর 
দোহার!, কর্ধঠি, দেখিতে ন্মুপ্ী। তিনি অতিশর চঞ্চল 
প্রতি ও দুর্দান্ত ছিলেন। 
জাবড়, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্দীর অধীন 
গোয়ালিয়র রাজ্যের ন্তর্গত একটা সহর | অক্ষা* ২৪* ৩৬: 
উঠ, ভ্রাঘি" ৭৪* ৫৪৭পৃঃ। এই সহর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে -১৪*০ 
ফিট্‌ উচ্চ । ১৮১৮ খুঃ অন্দে ইংরাজের! এইস্থান আক্রমণ 
ও অধিকার করিয়া দৌলতরাও সিদ্ধিয়াকে অর্পণ করেন। 
নগরের চতুদ্দিকে একটা প্রাচীর আছে। এই নগর নীমচ 
হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাণিজ্য এবং রক্তবর্ণ 
বস্ত্রের জন্ট বিখ্য/ত। 
জাবন্য (ব্লী) জবনন্ত ভাবঃ দৃঢ়াদি* বা য্যঞ্‌। বেগ, দ্রুতগতি । 
জাবাড়ি, মাক্জাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সালেম জেলার 
তিরুপত্তুর তালুকের একটা গিরিমালা। এই গিরি প্রায় 
৩৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কোথাও উচ্চ শূর্গ, 
কোথাও উচ্চ মালভূমি, কোথাও আবার অন্ুচ্চ প্রবণ উপ- 
ত্াক!। ইহার উপরে প্রায় ১৩৪টা ক্ষুদ্র ্ুদ্র গ্রাম আছে। 
পাহাড়ের গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩** ফিট। গিরিমালার 
পূর্বাংশ শিখরদেশ পধ্যন্ত শ্তামল তরুলতাকীর্ণ। এখানকার জল- 
বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে । ঘুরোপীয়দিগের অনুপযোগী । অলঙ্গায়মের 
নিকটস্থ রাঙ্গিউর মালভূমিতে স্থন্দর শস্তাচ্ছাদিত প্রান্তর ও 
তাহার মধ্যে মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী আছে। বোম্মাই- 
কুপ্পম্‌ ও মত্রপল্লীর দিকে গিরি-পার্ে একটা অদ্ভুত নির্বরিণী 
আছে। উহার জলের আশ্চধ্য গুণ এই যে-_তাহাতে পত্র, কাষ্ঠ 
প্রন্থৃতি কোন ভ্রব্য ডুবাইলে প্রস্তরীভূত হইয়! যায় । পাহাড়ে 
উঠিবার পথ অতি কুটিল ও. ছুর্গম। কড়িকা্ঠ ও চন্দন 
প্রস্থৃতি বৃক্ষের কতকটা বন গবর্মেন্ট খাসে রাখিয়াছেন। 
পর্বতে অধিকাংশ বেল্লালর ও পচাই বেল্লালর জাতির বাস। 
জাষর (কী) জন্ততি মুঞ্চতি বাণন্ধাদিকং জস-থ.ল্‌, পৃযোদরা- 
দিদ্বাৎ সন্ত যত্বং। কালীয়ক, কালীয়ানামক স্গন্ধি_কাষ্ঠ। 
: অনিরুবা জামা গৃতরাঃ শ্তেনাঃ পতত্রিণঃ 1” (থর ১১1৯/১) 


নিপা*। কন্ঠার পতি, জামাতা) জামাই। “সদভিজ্জাম্পতিং বা” 
(খক্‌ ১৯।১৪৫।৮) “জাঃ পুত্র্যঃ তাসাং পতিং জামাতরং' ( সায়ণ ) 

জাম্পত্য (ক্লী) জায় চ. পতিশ্চ জায়াপতী তয়োর্ভাবঃ কম্ম বা 
পৃষোদরাদিত্বাৎ ঝ্ঃঞ.।: জাক্মাপতীর কার্ধ্য, স্বামী স্ত্রীর কর্মু। 
“সং জাম্পত্যং জুয়ম! রুণুশ্৮” ( খক্‌ ৫1২৮৩) * 
“জাম্পত্যং জায়াপত্যোঃ কর্ম” (সায়ণ ) 

জাম (আরবীজ ) অতি দক্ষ, নিপুণ, চতুর 

জাহ, তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ, অক্ষি, ওঠ, কর্ণ, কেশ, গুল্ফ, দস্ত, 
নখ, পাদ, পৃষ্ঠ, তর, মুখ, শৃঙ্গ এই সকল শব্দের উত্তর জাহ 
প্রতায় হয়। যথা কেশজাহ প্রভৃতি । ৮ 

জাহক (পুং) দহন, পৃষোদরাদিস্থাৎ সাধু$। ঘোথ্, ঘোঘ, 
বিড়াল-কারুণ্ডিকা, মওলাকাঁর চিন্রবিশিষ্ট শরীর-সঙ্কোচি 
বহুরূপী বিলেশয় প্রাণীবিশেষ। পর্য্যায়__গাত্রসঙ্ষোচী, মগুলী, 
বহুরূপক,. কামরূপী, বিরূপী,. বিলাবাস. (রাজনি') 
[ঘোগ দেখ।] 

জাহাঙ্গীর, (জাহাগীর, জহান্গীর ) সমাট্‌ অক্বরের জোষ্ঠ 
পুত্র । ১৫৬৯ খৃং অন্দে ২র! সেপ্টেম্বর, অক্বরের প্রিয় 
মহ্ষী জয়পুর-রাঁজ-ছুহিতা৷ মারিয়ম্‌ জমানির গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। মহারাজ্জী সুসলমানসাধু সলিম চিত্র বরে এই 
পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার “মহম্মদ নূরউদ্দীন্‌ 
সলিম্‌ মির্জা” এই নাম রাখেন। সম্রাট অকবর পুত্রের জন্ম 
উপলক্ষে বিবিধ উৎসবাদি করিয়াছিলেন । এই পুত্রও 
সম্রাটের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 

১৫৮৫ খুঃ অন্দে সলিমের সহিত অস্বন্ূরাজ ভগবান্‌ দাসের 
কন্া ও প্রথিত-নামা রাজ। মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর 
বিবাহ হয়। 

১৫৮৭ খুঃ অন্ধ রায়সিংহ কুমার সলিমের সহিত নিজ 
কন্যার বিবাহ দেন। 

সম্রাট বাল্যকালে সলিমকে বিবিধ শিক্ষা দান করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহাকে সচ্চরিত্র করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন 
নাই। কিন্তু সম্রাটের চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় 
নাই ॥ সলিম নানাবিধ কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। 
তিনি যুদ্ধবিষ্ঠাশিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহাকে রাজ! 
মানসিংহের সহিত বীরকেশরী মহারাণা, গ্রতাপসিংহের 
বিরুদ্ধে বিখ্যাত হুল্দীঘাটের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
সে যাত্রায় অতি কষ্টে সলিমের জীবনরক্ষ। পাইয়াছিল। 

অক্বর শেষাবস্থায় প্রিয় পুত্র সলিমের জন্ত মানসিক কষ্টে 
পীড়িত হুইয়াছিলেন + কিন্তু শেষে সণিম নিজের অপর & 


জাহাঙ্গীর 


বুঝিতে পারিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়াছিলেন । 
১৬০৫ খুঃ অন মৃত্ুশয্যায় শরিত হইয়! অক্বর পুত্রকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। রাজের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাদিগের 
সাক্ষাতে সলিমকে স্রাট্পদে মনোনীত করিয়া ঠাহাকে রাজ- 
কীয় পরিচ্ছদ, উ্ীষ ও তরবারী দ্বারা সজ্জিত করিতে অন্ু- 
মতি দিলেন।. 

১০১৪ হিজর! ৮ই জুমাদসানি (১৬০৫ খুঃ অধ ১২ই অক্টো- 
বর) বৃহস্পতিবার সলিম ৩৮ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আগ্রাছুর্গে 
“জাহাঙ্গীর” অর্থাৎ “বিশ্ববিজন্মী” 
উপাধি ধারণ করিলেন । আগ্রা" 
দুর্গে দিল্লী-দরজায় একখানি পাথরে 
জাহাঙ্গীরের অভিষেক ঘটনা 
লিখিত। শেষ ছত্রে লিখিত আছে, ূ 
"আমাদের রাজ! জাহাঙ্গীরজগতের 
রাজ1 হউন ১*১৪।৮ জাহাঙ্গীরের অভিষেক উপলক্ষে যাহারা 
আনন্দস্চক কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন, সেই কবিদিগকে ও 
দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ কর! হুইয়াছিল। 

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিরপক্ষতাবে ও 
শান্তিময়ী রাজনীতিতে শাসন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করি- 
লেন। কিন্ত তাহার অসৎ চরিত্র এ বিষয়ে তাহার প্রধান 
অন্তরায় হইল। তীহার আস্তরিক ইচ্ছ। স্বত্বেও তিনি স্থন্দর ও 
সুশৃষ্খলভাবে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
শাঁসনকার্ধ্যে বিশৃঙ্খল হইলেও অকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি তখনও অতিশয় দৃঢ় ছিল। যাহা হউক, জাহাঙ্গীর 
সম্রাট্‌ হই! সুশাসনের কতক আভাস দিলেন। 

পূর্বে মকলের ভাগ্যে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না 
কোন বিচারপ্রার্থী সম্রাটের সশ্মুথে যাইতে পারিত না। 
কর্শচারিদিগকে যৌতুক অথবা! উৎকোচ না দিলে কাহারও 
অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচরও হইত না। এই অন্থৃবিধা 
দুর করিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে সকলেই সহজে সুবিচার 
পাইতে পারে, তজ্জন্ত নবীন সম্রাট একগাছি সোণার 
শিকল প্রস্তুত করাইলেন। তাহার একদিক্‌ রাজপ্রাসাদে 
বপ্রের সহিত, অপর দিক্‌ নদীতীরস্থ একথানি প্রাস্তরের সহিত 
সম্বন্ধ ছিল।' এই শিকলগাছি ৩* গজ লম্বা! ও ইহাতে ৬*টা 
সোণার ঘণ্টা বাধা। এই ঘণ্টাগুলি সম্রাটের গৃহের 
ঘণ্টাগুলির সহিত সংযুক্ত ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই 
শিকল ধরিয়া ঘণ্টা নাড়িলেই সম্রাট জানিতে পারিতেন এবং 
,৭, লস সুখে নীত হইতেন। যে কোন ব্যক্তি ঘণ্টা নাডিযা 


তে 


[৬৪]. 











জাহাঙ্গীর. 


সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিতেন। স্থতরাং 
কর্মঢারিগণ উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কোনরূপ 
উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিত না এবং উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ 
ক্চারিদিগের অনিচ্ছা হইলেও সম্রাটের নিকট উপস্থিত 
হইতে পারিতেন। 

বাঁদশাহ শুক্ধ আদায়ের অনেক দোষ সংস্কার করি- 
লেন। তিনি তম্থা ও মীরবাড়ী নামক কর উঠাইয়া 
দিলেন এবং জায়গীরদারগণ গএ্রজাদিগের নিকট হইতে থে 
সমস্ত অন্তায় কর লইতেন, তাহাও রহিত করিলেন ॥ 
লোকালয় হইতে দূরবর্তী পথে ও যে সমস্ত পথে চোর 
ডাকাইতের উপদ্রব ছিল, সেই সকল স্থানে সরাই নির্মাণ 
ও কৃপ-থনন করিতে জাক্গীরদার দগকে আদেশ করিলেন 
এবং খালিসা জমীর নিকটবর্তী স্থানে সরাই নির্মাণ ও কুপ 
খনন করিবার জন্ত রাজকর্শাচারিদিগকে ও আদেশ দিলেন। 
বণিকদিগের বিনান্থমতিতে কেহ তাহাদিগের পণ্য জরব্য 
খুলিতে পারিবে না, কোন সৈন্ত অথবা রাজকর্ধচারী গৃহে 
বাস করিতে পারিবে না, কেহ মাদক দ্রব্য প্রস্তত, ব্যব 
হার ও বিক্রয় করিতে পারিবে না, €কোন জায়গীরদার কোন 
প্রজার সম্পত্তি বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পারিবে না, অথবা 
সম্রাটের বিনান্ুমতিতে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে 
পারিবে না। এই সকল নিয়ম হইল । 

পূর্বে সম্রাটের আদেশে সময় সময় অপরাধিদিগের নাক 
কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। জাহাঙ্গীর সে প্রথা একবারে 
রহিত করিলেন । 

তিনি প্রধান প্রধান মহরে হাসপাতাল স্থাপন করিলেন 3 
উত্তমর্ূপ চিকিৎঘার জন্ত উপযুক্ত চিকিৎসক নিথুক্ত করিয়া 
দিলেন। প্রতি সপ্তাহে তাহার অভিষেক দিরসে ( বৃহ্ষ্পতি- 
বার) শু তাহার পিতার জন্মদিনে (রবিবার) পণুহত্যা 
নিবারিত হইল। 

তিনি তীহার পিতার কর্শচারিদিগের গুণান্থারে অন্মব ও 
জার়ণীর কিছু কিছু বুদ্ধি করিয়া দিলেন। বহুদিন পথ্যন্ত 
যাহার! কারারুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া! দিলেন। 
তাহার পিতার কর্মচারিদিগের অধিকাংশকেই স্বপদে রাখি- 
লেন) কিন্তু বাহার! অক্বর প্রবপ্ঠিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া- 
ছিল, তাহাদিগকে পদচাত করিলেন। পূর্বে যেরূপ ইস্লাম্‌ 
ধর্শের আচার ব্যবহার ছিল, সেই নিয়ম অন্ুারে গ্রজাদিগকে 
চলিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহার প্রিয়বন্ধু সরিফ- 
খীকে প্রধান মন্ত্রী ও সৈয়দর্খাকে পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত . 


জাহাঙ্গীর 

বাদশাহ হরিদাস রাঁয়কে বিক্রমজিৎ উপাধি প্রদান করিয়া 
গোলন্দাঁজ সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং রাজা মানসিংহের পুত্র ভাও- 
মিংহকে একজন মন্সবদার করিলেন। পরে গাফুরবেগের 
পুজর জমানাবেগ মহাবত্খ|! উপাধি লাভ করিয়া একজন 
মন্সবদার হইলেন। 

রাজ! নরসিংহ দেব নামে জনৈক বুন্দী রাজপুত বিখ্যাত 
,সেখ আবুলফজলের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া! জাহাঙ্গীর 
তাহাকেও উচ্চপদ প্রদান করেন । [ আবুলফজল দেখ । ] 

রাজ! মানসিংহের ভগিনী যোধাবাইএর গর্ভে সলিমের 
খস্র নামে এক পুল্র হয়। অকবরের শেষ দশায় ইহাকে 
সামাজ্যে অভিষিক্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা 
বিফল হয়। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া খস্রুকে কারারুদ্ধ 
করিলেন, কিন্ত ছয় মাস পরে একদিন রাত্রিকালে তিনি সম্রাট 
অকবরের কবর দেখিতে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায্জ প্রকাশ 
করেন। জাহাঙ্গীর অনুমতি প্রদীন করিলে খস্রুর সহিত 
৫* জন অশ্বীরোহী অগ্ুচর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। থস্কু 
তাহাদের সহিত পঞ্জাব অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
খস্রু বিদ্রোহী হইয়! পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ সম্রাটের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি সেই রাত্রিতেই সেখ ফরিদ বোখারিকে 
তাহার অন্থসরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন প্রত্যুষে 
স্বয়ং তাহার অন্ুসরণ করিলেন। খস্রু পথিমধ্যে হাসেন্বেগ 
খার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি নিষুক্ত করিলেন 
এবং বণিক ও পথিকদিগের সর্বপ্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন । 

জাহাঙ্গীর আগ্রা ত্যাগ করিয়া আিবার সময় ইতিমাদ্‌ 
উদ্দৌলার উপর সমস্ত ভার্‌ দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্ত 
হিন্দাল নামক স্থানে আমিয়া তিনি দোস্ত মহম্মদকে আগ্রায় 
প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে দিলাবার খা খস্রুর 
আগমন-সংবাধ পাইন! নিজ পুত্রকে মুনানদী পার হুইয়। 
অগ্রসর হইতে বলিয়! পাঠাইলেন ও নিজে লাহোর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। দিলাবারখা! অতি দ্রুত লাহোরাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে সকলকেই খস্রুর 
বিদ্রোহ সংবাদ দিয়! সতর্ক করিয়া দিলেন। 

২৪ জেলহজ্জ, খস্রুর পাচ জন অনুচর ৃত হইয়া সমর 
সন্থুথে নীত হইল। মগ্রাটু ছুই জনকে হস্তীর পদতলে 
নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। অপর তিন জনকে কারারুদ্ধ 
*করিয়া রাখিলেন। দিলাবার খা অগ্রসর হুইয়! লাহোর 
' ছর্গে প্রবেশ করিলেন এবং যুদ্ধের জনয প্রস্তুত হইলেন। 
ইহার ছু দিবস পরে খস্র প্রায় ১২০* সৈম্য সমভিব্যাহারে 
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জাহাঙ্গীর 


লাহোর ছুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি তাহার অন্ুচর- 
দিগকে নগধ়ের একদ্বারে অগ্নি প্রদান করিতে অস্থমতি 


দিলেন এবং প্রকাশ করিলেন, নগর অধিকৃত হইলে সৈন্তগণ 


সাত দিন পর্ধান্ত এই নগর লুঠ করিতে পাইবে। মীর্জা হুসেন, 
দিলাবাঁর বেগর্থা, হুপেনবেগ দিবান এবং নূরউদ্ীন্‌ কুলি এই 
কয়জন নগররক্ষার্থ সৈশ্ঘঘমাবেশ করিয়াছিলেন । এদিকে 
সৈয়দ্খ! চন্ত্রভাগাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; 
খস্রুর বিদ্রোহসংবাদ তাহার নিকট পৌছিলে তিনি অবি- 
লঙ্গে লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং শীপ্রই সম্রাটের 
সৈম্ভের সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে জাহাঙ্গীর আগা- 
কুলির উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে সংবাদ পাইলেন যে 
সেই রান্রিতেই খস্রু সম্রাট্‌সৈম্ আক্রমণ করিবে। যীহ! হউক, 
সম্রাট কতকগুলি সৈন্য সেখ ফরিদখখখীর অধীনে লাহোরাভি- 
মুখে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্ত নগর সম্মুখে উপনীত 
হইলে খস্রুর সহিত ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল খস্রু পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করিলেন। সম্রাট ফরিদকে অগ্রে পাঠাইয়া 
পর দিন যখন স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে 
বিজগ্নবার্তা প্রাপ্ত হইলেন। 

গোবিন্দবাল সেতু পার হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে 
সম্নের নামক জনৈক তোষাখানার ভৃত্য আঘিয়! সম্রাটুকে 
বিজয় সংবাদ প্রদান করিলে জাহাঙ্গীর তাহাকে খোসখবরথা 
উপাধি প্রদান করিলেন। 

সম্রাট খস্রুকে বশে আনিবার জন পূর্বে মীরজমাল্‌- 
উদ্দীন্কে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি এই সময়ে আসিয়া বলিলেন 
যে, খস্রুর সৈম্যবল এত অধিক ও তাহারা 'এত সাহসী যে 
ফরিদের অন্পসংখ্যক সৈন্ কিছুতেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে 
পারে নাই। বাদশাহ সম্সেরের সংবাদ প্রথমে বিশ্বাস করিলেন 
না; কিন্ধ পরে খস্রুর যান আনীত হইলে তিনি বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন । এই যুদ্ধে ফরিদ বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিল। সৈফ খার শরীরে আঠার স্থান আহত হইয়াছিল। 

খস্রু পরাজিত হুইয়া কাবুলাভিসুখে পলায়ন করিলেন । 
সমু তাহাকে ধরিবার জন্ত মহাবতর্খা এবং আলিবেগকে 


. প্রেরণ করিলেন। খস্রু বিতস্তাতীরে উপস্থিত হইলে তাহার 


অন্ুচরদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ 
বলিল, হিন্দুস্থানে থাকিয়া! রাজ্যে গোলযোগ উৎপাদন করাই 
শ্রেয়, আবার কেহ কেহ বলিল, কাবুলে গমন করাই উচিত। 
খম্ক হাসেন্বেগের সহিত একমত হুইয়! কাবুলে যাওয়াই 
স্থির করিলেন। ইহাতে হিন্দুস্থানী ও আফগানগণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল। * 


জাহাঙ্গীর 


খস্কু শাপুর নামক স্থানে পার হইতে লা পারায় শাহ্ধরা 
নামক স্থানে গমন করিলেন। তিনি পরাজিত হইবার 
পূর্বেই গঞ্জাবের জামনগীরদার ও খেয়ারক্ষকদিগকে খস্র স্বন্ধ 
সতর্ক হইতে আদেশ কর! হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিযোগে 
যখন খসরু পার হইতেছিলেন, তখন শাহ্ধরার একজন 
চৌধুরী দেখিতেপাইয়া সম্রাটের আদেশ তাহাকে স্মরণ করাইয়া 
দিলেন এবং নৌকা আটক করিলেন। পারঘাটের অধাক্ষ 
আবুল কাশিমর্খা এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি অন্ুচর ও 
অশ্বারোহী সৈন্ত সমেত তথায় উপস্থিত হইলেন। হুমায়ুন 
বেগ চারিখানা নৌকা লইয়! পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 


হইয়াছেন শুনিয়! তাহাকে আনিবার জন্ত আমীরউল্‌ ওমরাকে 
প্রেরণ করিলেন । তিনি মীর্জা কম্রাণের উদ্ানে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন $ খস্রু তথায় আনীত হইলেন। সে দৃস্ত 
অতি শোচনীয়, অতি ভয়ানক । যুবরাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহার 
দক্ষিণে হুমামুন বেগ, বামে আবছুল আজিজ । কুমার তাহা 
দিগের মধ্যে ধীড়াইয়। কীপিতে লাগিলেন । থস্রূকে কারা- 
রুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়! হইল। হুমায়ুন ও আবছুলকে 
গোরু ও গাধার চামড়ায় আবৃত করা হইল) তাহাদিগকে 
গাধায় চড়াইয়! লেজের দিকে মুখ রাখিয়া নগরের চারিদিকে 
ঘুরাইয়! আন! হুইল। গোরুর চামড়া শীঘ্রই শুকায়, এই জন্য 
হুমাছুন শীপ্রই পঞ্চত্ব পাইল; আবছুল একদিন ও একরাজি 
পরে ইহলীল! সম্বরণ করিল। এদৃশ্ঠের এখনও শেষ হয় 
নাই। সম্াটের প্রতিহিংসা এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি 
লাহোরে প্রবেশ করিলেন। নগরঘার হইতে কমারণের উদ্যান 
পর্যযস্ত ছুই সারে শল পৌতা৷ হইল । সমাট্‌ ৭০* বন্দীকে 
শূলে আরোপিত করিলেন। হতভাগ্যগণ মৃত্যুবস্তরণায় ছট্ফট 
করিতে লাগিল। তাহার! শুলযসণায় একান্ত অস্থির হইয়া 
পড়িল। হুতভাগ্যগণের শেষ দশা দেখিবার জন্ত থস্রুকে 
হন্তীতে আরোহণ করাইয়া! তথায় আনা হইল ।* 


__০৮০৯ শী শশা াশীী 
* পঞ্জাবের ইতিহাসলেখক সৈয়দ মহম্মদ লতিফ লেন, যে 

খস্রুর মাত! ভাহার ছুর্দশ| সহা করিতে ন। পারিয়। বিষ খাইয়। প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অকবরনাম|লেখক খলেন যে, মানসিংহের 
ভগিনী ও খস্ঞর মাতা, যোধাবাই সলিমের প্রিক্ততমা ভার্ধা ছিলেন। 
তিনি অস্তপুরস্থ কোন স্ত্রীর প্রাধান্ত মহা করিতে গপরিতেন না। একদিন 
সলিষ মৃগয়। করিতে বহির্গত হইলে পরে অন্তঃপুরস্থ কোন স্ত্রীর সহিত 
হোধাবাইএর কলহ হয়। যোধাবাই অপমান সহা করিতে ন! গারিয়। 

« আহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করেন। জাহাঙ্গীর সৃগয়া! হইতে 
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সেখ ফরিদকে পুরস্কার শ্বন্ধপ সুরতাজাখ! উপাধি প্রদান 
কর! হইল। বিপাশার নিকটবর্তী যে সমস্ত জাম্নগীরদার 
খস্রুকে অবরুদ্ধ করিতে সহায়ত! করিয়াছিলেন, তাহার! 
আবার জায়গীর গাইলেন । এই জমীদারদিগের মধ্যে কমাল 
চৌধুরীর জামাতা কনানই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 1 
শিখদিগের চতুর্থ গুরু অর্জুনমন্ত (আদি ্রস্থসন্কলস্নিতা ) 
বিদ্রোহী খস্রুকে ধর্শাবলে বলীয়ান্‌ করিয়াছেন বলিয়া 
অভিযুক্ত হইলেন। তাহাকে নির্জনে কারারুদ্ধ রাখিয়া বিশেষ 
যন্ত্রণা দিয়া বিনাশ কর! হইল। কিন্ত তাহার মৃত্যু সঙ্গন্ধে 
কিন্বদন্তী অন্তর্ূপ--একদিন তিনি চন্্রভাগায় ক্সান করিবার 
কালে হঠাৎ অনৃষ্ হইয়া যান। শিখদিগের মতে অঙ্ছুনমল্লই 
তাহাদিগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রাণগুরু এবং তাহার মৃত্যুতেই 
এই শীস্তিপ্রিয় জাতি সংগ্রামপ্রিয় হইয়া! উঠিয়াছে। 
খস্রুকে দুরে কোন কারাগারে পাঠান হইল না; সম্রাট 
তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাঁখিলেন। 
জাহাঙ্গীর লাহোরে অবস্থিতিকালেই সংবাদ পাইলেন যে 
ফজল বাসিস্‌ কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছে । তিনি গাজিবেগ 
খীর অধীনে একদল সৈশ্য প্রেরণ করিলেন। কিছু দিন পরে 
তিনি খিলজিখী, মিরণ সদর ও জহান্‌ নীর মরিফের উপর 
লাহোরের রক্ষ। ভার দিয়া স্বয়ং কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
১৬০৬ খু: অন্দে (১০১৫ হিজরা) সম্রাট কাবুলাভিমুখে 
যাত্র! করেন। জাহাঙ্গীর দিলামেজ উদ্যানে চারিদিন কাটা- 
ইয়া হরিপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তথা হইতে জাহা- , 
ঈগীরপুরে আসিলেন। এইখানে জাহাঙ্গীর পূর্বে মৃগয়া করি- 
তেন। এই গ্রামের নিকট সআা্টের আদেশে এক মুগের 


পাপা তা 
ফিরিয়। আনিয়া আর তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না। তিনি 


প্রিয়ার শোফে অনেক দিন পর্ধান্ত নিতান্ত অভিভূত ছিলেন। পরে 
অকবর আ(মিয়। পুত্রফে সান্তনা! করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর ডাহার 
হ্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যোধাবাইএর স্বৃতার কারণ অস্রূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, উহার রাজা প্রাপ্তির পূর্বে খন্ক্ণর মাতা! 
গাহার পুত্রের অনৎ বাবহায়ে নিতান্ত মর্্াহত হইয়। অহিফেন খাইয়। 
প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তিনি জাহাজীরকে প্াণাপেক্ষ! ভালবাসিতেন | 
এমন কি সলিমের একগাছি কেশের জন্ত তিনি শত শত পুজ ও 
ভ্রাত। পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেন ন1। তিনি নর্ঘবদাই 
খস্রুকে ভাহার পিতার অনুগ্রহের বিষয় ঝলিতেন; কিন্ত কুমার তাহাতে 
আদৌ কর্ণপাত করিতেন না। যখন দেখিলেদ। ডাহার পুত্রের চিত 
কিছুতেই পরিবর্িত হইবে ন1;. তখন ভাবিলেন যে, হয়ত তিনি মরিলে 
খস্রু সমস্ত বুঝিতে পারিয়। নিজের দোষ সংশোধন করিবেন। এই ভাবিয়া 
জাহাঙ্গীর মুগয়ায় বহি্গত হইলে এক দিন তিনি অপরিমিত মাত্রায়, 
অহিফেন সেবন করিয়। প্রাণত্যাগ করেন। ( ১০১৩ হিজর, ২৬ জেলহজ্জ ) 
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কবরোপরি একটা মদ্জিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই মৃগটা 
জাহাঙ্গীর নিজে ধরিয়্াছিলেন এবং শীব্রই তাহার অতি- 
শর প্রিয় হইগ্লাছিল। সেই মৃগটা অন্ত মৃগ ভুলাইয়া আনিত। 
উক্ত মস্জিদের গায়ে মোল্লা মহম্মদ হোসেন কর্তৃক 
নিক্মলিখিত কএকটা কথা লেখা ছিল-_-“এই আনন্দময় 
স্থানে সম্রাট নূরউদ্দীন্‌ মহম্মদ জাহা্সীর কর্তৃক একটা 
মুগ ধৃত হয় এবং সে মৃগটা একমাস মধ্যে পোষ মানিয়া 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আদর করিয়া 
ভাহাকে রাজ! বলিয়া! ডাকিতেন।” যাহা! হউক সম্রাট মৃত 
মুগের স্মরণার্থ এবার এখানে আসিয়! শিকার করিলেন না। 
তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া! জৈনখা! কোকার পুজ্র জাফরখাকে 
আমরাদি ও আটকের সরকার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, সম্রাট্সৈন্ঠ 
লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই যেন থাতুরের সপ্দার- 
দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! কারারুদ্ধ করা হয়। সিদ্ধুনদের 
তটে পৌছিয়! মহাবত খাঁকে ২৫০* সৈন্ঠের অধিপতি নিযুক্ত 
কর! হইল। সম্রাট পেশাবরে পৌছিয়া সরদারখীর 
উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে যুসফ্জাই আফ- 
গানগণ আসিয়া! তীহার বশ্ততা স্বীকার করিল। সেরখা৷ 
নামক একজন আফগানকে উক্তপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হইল। ৩র! সফর তারিখে রাজ! বিক্রমজিতের পুত্র 
কল্যাণ গুজরাট হইতে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
ইহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছিল। ইনি একজন 
মুসলমানী বেশ্তাকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার 
পিতামাতাকে হত্যা! করিয়৷ নিজ গৃহেই কবরিত করিয়াছিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার জিহ্বা কর্তন করিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ 
করিয়। রাখিতে আদেশ দিলেন। সম্রাট্‌ খস্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিয়া কাবুলে. লইয়া! আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া 
তিনি তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেন। খস্রু ফতেউল্লা, নূরউদ্দীন্‌, 
'আসফর্থ। এবং সরিফখ। প্রভৃতি প্রায় ৫০০ লোকের সাহায্যে 
সম্রাটুকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একজন ষড়যন্ত্র 
কারী কুমার খুরমের (পরে শাহজহান ) দেওয়ান খোজ! 
কুরাইফির নিকট তাহাদের অভিমন্ধি প্রকাশ করিয়! দিল। 
খুরম্‌ সমাটকে জানাইলে তিনি ফতেউল্লার্খীকে কারারুদ্ধ 
করিলেন এবং ৩।৪ জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করিতে 
আদেশ দিলেন। 

১৬৮ খুঃ অন্দে অম্রাটু রাজ মানসিংহের জোয্ঠপুত্র 
জগৎসিংহের কন্ঠার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া ব্যয়- 
নির্ধাহার্থ ৮****২ টাকা প্রেরণ করিলেন। ৪ঠ1 রবিউল 
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আববল্‌ তারিখে জগৎসিংহের কন্তা সম্রাটের অন্তঃপুরে 
প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর চিতোরের রাণ! 
অমরসিংহের বিরুদ্ধে মহাবত থাকে প্রেরণ করিলেন। 

দিল্লীশ্বর দেখিলেন ভারতের কি হিন্দু.কি মুসলমান সকল 
নরপতিই তাহার অধীনতা! শ্বীকার করিয়াছে, তখন এক 
বাণাই কি উন্নত মস্তক থাকিবে? কাপুরুষ অমরসিংহ* যুদ্ধ 
করিতে অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিলে সর্দারকুলতিলক চন্দাবৎ 
ও শালুন্বাবীরগণ বলপূর্ববক তাহা দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করাইলেন 
এবং সে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর ব্যর্থ মনোরথ হইলেন । যাহা হউক, 
যুবরাজ খুরমের কনিষ্ঠ মাতুল এই যুদ্ধে সম্রাটুপক্ষে বিশেষ 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় (১৬০৯ খুঃ 
অন্দে) সম্রাট কুমার পারবিজকে তথায় পাঠাইতে মনস্থ 
করিলেন। এই সময় ইংলণ্ডের বণিকসম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য 
করিবার অধিকার পাইবার জন্য হকিনস্কে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে দৃতস্বরূপ প্রেরণ করেন। 

হৃকিনস্‌ ১৬০৮ খুঃ অন্দে ১৬ এপ্রিল তারিখে স্থুরাটে 
আগমন করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তিনি যাহা! যাহ! 
প্রার্থনা করিলেন, সম্রাট তাহাই স্বীকার করিলেন, এবং 
হকিনস্‌কে বার্ষিক ৩২০**২ টাকা বেতন দিয়! ইংরাজদিগের 
দূত স্বরূপ তাহার দরবারে রাখিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। 
হৃকিনন্‌ অর্থলোভে কার্ধ্য গ্রহণ করিলেন । তিনি সম্রাটের এত 
্রিষ্পপাত্র হইলেন যে সম্রাট তাহার সহিত দিল্লীর অন্তঃপুরস্থ 
কোন মহিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। তদন্থসারে এক 
আর্মাণী স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। যাহা হউক, ভারতের 
পর্ভ,গীজগণ সম্রাটের সহিত ইংরাজদিগের যে যন্ধি হইল, 
তাহা ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং 
কর্মমচারিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া! এ বিষয়ে কৃতকার্য 
হইল। কর্খচারিগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইয়। দিল যে, ইংরাজদিগের 
সহিত সন্ধি হইলে যেরূপ স্থফল হুইবার সম্ভাবনা, পর্ত,গী্- 
দিগের সহিত অমিল হইলে তাহাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবন1। জাহাঙ্গীর সেইরূপ বুঝিয়া হকিনস্‌কে শীঘ্রই 
ভারত ছাড়িয়া! যাইতে আদেশ দিলেন | 

১৬১০ খুঃ অন্যে কুতব নামক একজন ফকীর পার্টনার 
নিকট উজ্জপ্ষিনীতে আসি! বাম করেনে। তথায় বহুসংখ্যক 
অসখলোকের সহিত মিলিত হইয়া! আপনাকে খস্রু বলিয়। 
পরিচয় দেয়। মে বলে যে কারগার হইতে পলাইয়! আসিয়াছে 
এবং কারাগারে বাস করিবার কালে তাহার চক্ষুদেশে গরম 
বাটা বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এই জন্ত চক্ষুদেশে দাগ হইয়াছে ! 

রঙ 


জাহাঙ্গীর 


সেক্ধপ পরিচয় পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার 
সহিত যোগ দিল। এই সমস্ত লোক লইয়! সে পাটনায় প্রবেশ 
করিয়া ছুর্গ অধিকার করিল। সে সময়.পাটনার শাসনকর্তা 
আফ্জলর্থা সেখ বানারসী ও গয়াদ্‌ জেলখানির উপর নগর 
রক্ষার ভার দিয়া গোরক্ষপুরে তাহার নূতন জায়গীরে গিয়া- 
ছ্িলেন। বিদ্রোহিগণ ছুর্গে প্রবেশ করিলে ছুর্গরক্ষকগণ 
পলায়নপূর্বক আফ্জলরখার নিকট গমন করিতে চেষ্টা করিল। 
. এ দিকে, আফ্জল্থা বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। অতি শীঘ্র 
পাটন1 অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই খস্রু প্রকৃত খস্রু 
নয, তাহ! বারবার সকলকে জানান হইল । প্রতারক আফ্জল- 
খার আগমন সন্জাদ পাইয় বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল, কিন্ত শেষে পরাজিত হইয়া 
পলাস্সন করিল। কিন্ত আবার তাহার! আফ্জলের গৃহ অধিকার 
করে। শেষে প্রতারক কুতব তাহার সঙ্গীগণ ক্রমে ক্রমে নিহত 
হইল দেখিয়া! নিরুপায় হইয়া আফ্জলখার সম্মুথে উপস্থিত 
হইল। আফ্জল তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করিলেন। 
সম্রাটের নিকট এই সদ্ধাদ পৌছিলে তিনি সেখ বানারসী 
গয়াস্রিহানী এবং অন্যান্ত কর্মচারিদিগকে আহ্বান করিয়া 
পাঠাইলেন। সেই বিদ্রোহিদিগের দাড়ি ও মস্তক মুণ্ডন এবং 
হীনবেশ পরিধান করাইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরাইয়া 
আনিতে আজ্ঞ! করিলেন। 

১৬১০ খৃঃ অন্দে আন্গদনগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
খান্থানান্কে কুমার পারবিজের সহকারী নিযুক্ত করিয়া 
দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি বুর্থান্পুরে 
পৌছিয়। সৈন্যদিগকে বালাঘাটে প্রেরণ করিলেন । এখানে 
আসিলে কর্খচারিদ্িগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
সৈম্তগণ অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়িল। চাউল এবং খাদ্য 
দ্রব্যেরও অভাব হইল। এইজন্ঠ পুনরায় বুর্থান্পুরে সৈন্/- 
দিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করা! হইল। এই সমস্ত 
অন্থৃবিধার জন্য শত্র্দিগের সহিত কিছু দিনের জন্ত সন্ধি ঝরা 
হইল। থান্থানানের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ হইতে 
লাগিল। সম্রাটু তখন খান্থানান্কে স্থানান্তরিত করিয়া 
খাজহানকে প্রেরণ করিলেন। 

১৬৯১ খুঃ অন্যে জাহাঙ্গীরের মহিত মীর্জা গল্াস্বেগের 
কন্তা নূরমহলের (বৃরজহানের ) বিবাহ হইল। 

ইয়াজাবাদের উজীর খোজামহম্মদ সরিফের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র মীর্জা গয়াদ্বেগ অতিশয় দারিদ্র্য পীড়িত হইয়া! 
২টা পুত্র ও একটা কন্ঠ! সমভিব্যাহারে হিন্দুস্থান অভিমুখে 

* আসিতেছিলেন) এই সময়ে তাহার স্ত্রী অন্তঃস্ত্বা ছিলেন, 
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এই গর্ভে ভারতের ভাবী সাম্রাজ্জীর জন্ম হয়। তাহারা যে 
পথিকদিগের সহিত আমিতেছিলেন সেই দলে মালিক মন্দ 
নামে একজন উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালিকার 
অসামান্ট, সৌনার্য্যে অতিশক্ বিশ্মিত হুইয়৷ ও তাহাদিগের ; 
ু্দশায় অতি ছুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়! গেলেন। 
সম্রাট অকবর এই ব্যক্তিকে অতিশয় সম্মান করিতেন । 
মন্থুদ মীর্জা গয়াস্‌কে সম্রাটের মহিত পরিচিত করিয়া! দিলেন ॥ 
সম্রাট গয়াসের পিতা! হুমাযুনের ছুরাবস্থার সময় তাহার অনেক 
উপকার করিয়াছিলেন, তাহা৷ অবগত হইয়া এবং গয়াসের 
আচরণে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া অকবর তাহাকে দেওয়ান পদে 
নিযুক্ত করিলেন। তাহার পত্বীর সহিত অকবরমহিষী সলিমের 
মাতা মরিয়াম্‌ জমানীর বিশেষ মিত্রতা। জগ্সমিল। গয়াসপত্থী 
তাহার কন্ঠা মেহেরউন্নিশাকে সঙ্গে লইয়। অনেক সময় সলি- 
মের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মেহেরউন্লিশ। 
নৃত্যগীত ও নানাবিধ বিদ্যায় স্থচতরা, দ্দপে অলোক সামান্তা, 
ইহার স্তায় রূপবতী কামিনী ভূমগ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, ইহার শরীর উন্নত ও সুন্দর, যেন ছবিখানি। ইহার 
রূপে গুণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। এক দিন মেহেরউন্লিশা 
তীহার মাতার সঙ্গে মরিয়াম্‌ জমানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়া সাম্রাজ্্ীর চিত্তবিনোদনার্থে নৃত্য করিতেছিল, এমন 
সময় কুমার সলিম তথায় উপস্থিত হইলেন । চারি চক্ষু মিলিত 
হুইল, সলিম তাহার রূপে বিভোর হইয়া পড়িলেন। উভয়ে 
উভয়ের প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। সলিম তাহাকে বিবাহ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আলিকুলিরখা! নামক জনৈক 
ইরাক্প্রদেণীয় ভদ্রলোকের সহিত তাহার বিবাহ সন্বন্ধ পুর্ধরেই 
স্থিরীকৃত হইয়াছিল । আবছুল রহিম (পরে খান্থানান্‌ ) 
মূলতানের যুদ্ধকালে আলিকুলির বীরত্বে সাতিশয় সন্ত 
হইস্জা সম্রাট অকবরের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়! দ্েন। 
বাহা হউক, সলিম মেহেরউন্নিশাকে পাইবার জন্য একাত্ত 
আকুল হইয়া পড়িলেন; তিনি সময় সময় তাহার সহিত 
প্রেমসস্তাষণ করিতে লাগিলেন । মেছেরের মাতা তাহাতে 
বিরক্ত হইয়! মহারাণীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়! দিলেন 
এবং তিনিও সম্রাট অকবরকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। সম্রাট 
এনপ অন্তায়ের প্রশ্রয় না দিয়া আলিকুলির সহিত মেহেরের 
বিবাহকার্ধ্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য গয়াস্‌কে বলিয়া 
পাঠাইলেন। মেহেরউন্নিশার সলিমকে বিবাহ করিতে একান্ত 
ইচ্ছাসন্বে৪ও আলিকুলির সহিত তাহার বিবাহ দেওয়! হইল 
এবং সম্রাট আলিকুলিকে শাসনকর্তা! করিয়া ব্জদেশে * 
পাঠাইয়া দিলেন । 7202 





হইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন । 
আলিকুলি অতিশয় সাহসী ও ধনাঢ্য আমীর, তাহাকে হত্যা 
করিতে সম্রাটের সাহস হইল না; তিনি কৌশল-জাল বিস্তার 
করিতে লাগিলেন । আলিকুলিকে হত্যা করিবার জন্য সআাট্‌ 
এত স্বণিত ও ভীষণ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন 
যে তাতকালিক গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে লিখিত না হইলে 
ইহা কেহই বিশ্বাস করিত না । সম্রাটের আজ্ঞায় একটা ব্যাস্ত 
আনীত হইল। আলিকুলিকে আদেশ করা হইল) তোমায় 
এই ব্যাঘ্বের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট ন্বয়ং তাহার 
মৃত্যু দেখিবার জন্ত দর্শক হইয়া বদিলেন। প্রকাণ্ড 
ব্যাপ্র ইহার সহিত যুদ্ধ সম্ভব নয় | কিন্তু অস্বীকার করিলে 
কে কর্ণপাত করে? এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু অনিবার্ষ্য 
জানিয়াই আলিকুলি একখানি অসিহস্তে অগ্রসর হইলেন। 
অতুল সাহস ও অদম্য বিক্রমে ব্যাপ্রকে আক্রমণ করিয়া 
আশ্চর্য্য শিক্ষায় তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। 
সকলেই তীহার শরশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট লোক 
দেখাইবার জন্ত তাহাকে সেরআফগান অর্থাৎ সিংহখাতক 
উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, জাহাঙ্গীর 
তাহাকে এ উপাধি দেন নাই। সম্রাট অক্বর তাহাকে 
এ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, জাহাঙ্গীর 
মনে মনে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য 
একটা মত্তহস্তরী আনাইলেন। এক দিন হঠাৎ তাহার 
শরীরোপরি এই হস্তীকে চালিত করা হইল। বীরবর এক 
আঘাতে সেই হৃস্তীর গুণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নরাধম 
নৃশংস সন্রাটু অন্ত কোন উপায় না! দেখিয়া! একদিন রাত্রিকালে 
আলিকুলির শয়নগৃহে ৪০ জন গুপ্তথাতককে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্ত ইহারাও কার্ধ্য সিদ্ধি করিতে পারিল না। সমস্ত চেষ্টা 
বার্থ দেখিয়া সমাটু কুতবউদ্দীন্‌কে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে এই বলিয়! দিলেন যে আলিকুলি সহজে মেহেরউন্নি- 
শীকে পরিত্যাগ না করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন করিবে । 
কৃতব্উদ্দীন্‌ সম্রাটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আলিকুলি 
দ্বণাঁর সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরিশেষে রাজ্য দেখিবার 
ভান করিয়া উহাকে আহ্বান করিলেন। সের আফগান 
ছলন! বুঝিতে পারিয়া একখানি শাণিত তরবারী বস্ত্র মধ্যে 
লুকাইয়া রাখিলেন। কুতব পুনরায় মেহেরউন্লিশার কথা 
*উদ্থাপিত করিলে বাদান্গবাদে সেরআফগান তীহার বক্ষে 
অসি বিদ্ধ করিলেন। কুতব চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
পীর মহম্ষর অগ্রসর হইয়া সেরের মস্তক লক্ষ্য করিয়! অসি 


ছা ুঠ 


প্রহার করিল, অব্যর্থ সন্ধানে তাহা নিবারণ করিনা পে 


পীরের মন্তক চূর্ণ করিলেন। প্রহরিগণ সকলে মিলিয়া 
অগ্রসর হইলে সের ক্ষিগ্র হুস্তে চারি জনকে ভূমিশামী 
করিলেন। কিন্ত তিনি একা কি করিবেন? তবুও 
বীরের উতৎমাহু কমে নাই, সাহসহীন হন নাই। অবশেষে 
গ্রহরিগণ দূর হইতে গুলির আঘাতে তাহাকে ভূত্লশামী 
করিল। এইর্ূপে অসম বীর কাপুরুষ দ্বণিত ব্যক্তিদিগের 
হস্তে নিহত হুইলেন। যাহা হউক জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নি- 
শাকে রাজদ্রোহিতা৷ ও ফড়যন্ত্র অপরাধে বন্দিনী করিয়া! আগ্রায় 
আনয়ন করিলেন। কুতবের সমস্ত সম্পত্তি রাজকোবভূক্ত 
হইল। মেহেরউন্নিশাকে আগ্রায় আনীত হইলে জাহাঙ্গীর 
তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করিলেন, কিন্তু মেহের পতি- 
হস্তারকের বিবাহ-গ্রস্তাব ঘ্বণার সহিত অগ্রাহ্া করিলেন। 
জাহাঙ্গীর তাহার ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইলেন, তাহাকে 
রাজমাতার কিন্করী নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার বায় স্বরূপ 
প্রত্যহ এক টাক! করিয়। দিতে আজ্ঞা করিলেন। জাহাঙ্গীর 
মেহেরউন্নিশাকে কিছুদিন ভুলিয়। রহিলেন। পরে নৌরো- 
জার দিন অন্দরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
দেখিলেন, মেহের শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, তাহার 
রূপরাশি উথলিয়! উঠিয়াছে, দেখিয়। জাহাঙ্গীরের পুর্ব পিপাস! 
দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল। সম্রাট সহা করিতে পারিলেন না, তৎ- 
ক্ষণাৎ নিজ গলার হার খুলিয়া তাহার গলায় পরাইয় দিলেন । 

অতি জাকজমকের সহিত পরিণয়কার্ধ্য সম্পন্ন হইল। 
সম্রাট তাহার হস্তে পুত্তলিক! স্বরূপ হইলেন। তাহাকে 
প্রথমে নূরমহল (অন্দরের আলোক ) এবং অতি শীঘ্রই নুর- 
জাহান ( পৃথিবী-ন্ুন্দরী ) উপাধি প্রদান করিলেন। সআট 
তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্ধ্যই করিতেন না। 
সম্রাটের সমস্ত স্থুখ ও সান্ত্বনা নূরজাহান । 

ক্রমে ক্রমে নূরজাহান সাম্রাজ্যের প্রধান ক্ষমতা অধিকার 
করিলেন; কোন সাম্রার্জীই তীহার গ্ায় ক্ষমতাশালিনী হন 
নাই। তাহার নামে নূতন মুদ্রা! মুদ্রিত হইল। জাহাঙ্গীর 
বাল্যকাল হইতেই অহিফেন ও মদ্ধে বিশেষ অভ্যন্ত ছিলেন ) 
প্রায় পর্বদাই তিনি মদ্যপান করিতেন। নূরজাহান তাহার 
মদ্যপানের মাত্রা কমাইলেন এবং তাহারই যত্ে সম্রাট সর্ব- 
সাক্ষাতে মদ্যপান করিতে ক্ষান্ত হইলেন । নূরজাহান রাজ- 
দরবারের বাহা আড়ম্বর ও অপব্যয়্ অনেক কমাইলেন। 
১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্ষ্যে ও অন্যান্ত বিষয়ে নূরজাহানের 
অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। ১৬ বৎসর পধ্যন্ত নূরজা- 
হানের জীবনবৃত্তই জাহাঙ্গীরের ইতিহাস। নূরজাহানের'* 


পিতাকে প্রধান উজীর্প ও তাঁহার ভ্রাতা আবুল-ফজলকে 
ইতিমাদখা উপাধি প্রদান করা হইল। : 
_ মহন্মদ হাদি (জাহাঙ্গীরের ইতিহাষ-লেখক ) বলেন যে, 
কএক বদর মধ্যে এইরূপ হুইল যে, সমাট্‌ রাজকীয় সমস্ত 
ভার নূরজাহানকে প্রদান করিলেন। নূরজাহান যাহা! ইচ্ছা 
কাঁরিতেন, তাহাই হইত। জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলিতেন, প্আমার 
সাআাজ্য আমি নূরজাহানকে প্রদান করিয়াছি, আমার নিজের 
জন্ঠ কিছু যদ্য ও মাংস পাইলেই যথেষ্ট।” 
সম্রাট্দিগের এইন্ধপ নিয়ম ছিল যে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
তাছার৷ ঝরকার (বাতায়ন) সম্মুখে উপবেশন করিতেন ও 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নি্ে দীড়াইয়! তাহাদিগের 
প্রতি মান্য প্রদর্শন করিতেন। সত্রাট্‌ নূরজাহানকেও উক্তরূপ 
মান্য প্রদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আমীর 
ওমরাহগণ তাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। নূরজা- 
হানের নামে যে টাকা গ্রস্ত হইত, তাহার উপর নিম্নলিখিত 
কথাগুলি লেখা থাকিত, “জাহাঙ্গীরের আদেশে টাকার উপর 


ন্রজাহানের নাম মুদ্রিত হইয়া ইহার সৌন্দধ্য লহগুণে 


বৃদ্ধি করিতেছে।” সমস্ত রাজকীয় আদেশ-পত্রে নূরজাহানের 
নাম অঙ্কিত থাকিত এবং তাহার মোহরের নিম্নে এই কথা- 
গুলি লিখিত হইত “যে মাননীয়! মহারাণী নুরজাহান বেগমের 
আদেশে ।” সমাট্‌ নূরজাহানের বিরহ ক্ষণেকও সহ করিতে 
পারিতেন না। যখন তিনি রাজদরবারে বসিতেন, তখনই 
তাহার পার্থে আবরণ দেওয়া হইত এবং তাহার অন্তরালে 
নূরজাহান বেগম উপবেশন করিতেন। নুরজাহানের জনক 
সম্রাটের কিছুই অকরণীয় ছিল না। কোন কোন ইতিহাস- 
লেখক বলেন, সম্রাট নুরজাহানের জন্য মুসলমানদিগের একটা 
চির প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন-_-ভিনি নূরজাহা- 
নের সহিত খোলা শকটে আশ্রার রাজপথে ভ্রমণ করিতেন । 
সম্রাট ১৬১১ খৃঃ অন্দে সীমান্ত প্রদেশীয় আমীরদিগের 
প্রতি কতকগুলি আদেশ প্রদান করেন, তন্মধ্যে এইগুলি 
প্রধান-_(১) কেহ ঝরকার সম্গুথে বমিতে পারিবে না, 
(২) অপরাধীকে শাস্তি 'দিবার কালে কাহাকে অন্ধ করিতে 
পারিবে না ব! কাহারও নাক কাঁণ কাটিতে পারিবে না, (৩) 
অন্থুচরবর্গকে কোনরূপ উপাধি দিতে পারিবে না, (৪) তাহা- 
দিগের বহির্মমনকালে কোনরূপ চক্কা বাজাইতে পারিবে না। 
তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন সেগুলি আইন-ই- 
জাহাঙ্গীরি নামে খ্যাত। 
২ মরা অক্বর বঙ্গদেশে ওসমানকে দমন করিবার জন্য 
« , কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্ত কৃতকার্য হইতে 


চর 
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চর 


পারেন নাই। জাহাীর ইসলাম্থাকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ 


' ক্ষরেন। ইস্লাম্থার অর্ধীনে সুজাত নামে একজন সাহসী 


€মনাপতি ছিলেন। তাহার সাহস ও যুন্ধকৌশলে ইস্লামখ! 
এই যুদ্ধে জঙ্লাভ করেন:। ওসমান্‌ একটা অভ্ঞাতগুলি দ্বারা , 
আহত হইয়া প্রাণত্যাগ্গ করিলে তাহার পুর্রগণ সআাটের 

অধীনতা স্বীকার করিলেন। | 

১৬১২ খৃঃ অন্দে ইস্লামর্থ৷ সম্রাটের নিকট বিজয়বার্তা 
প্রেরণ করিলে সম্রাট তাহাকে ছয় হাজারী মন্বদারপদে বরণ 
করিলেন এবং স্থৃজাতর্থ'কে রম্তম উপাধি প্রদান করিলেন । 

এ বর্ষে সম্রাট নিজ হস্তে মৃত রার়সিংহের পুল্র দলপৎ- 
সিংহের কপালে রাজটীক! প্রদান করিলেন। 

পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে যে, ১৬১০ খুঃ অন্দে আক্গদ- 
নগরে মালিক অস্বর বিদ্রোহী হইয়া সম্রাট্সৈন্য পরাস্ত 
করেন; দেই সময় থস্কু বিদ্রোহী ছিলেন ও দিল্লী সৈম্যগণকে 
পরাস্ত করিয়া লিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
মোগলগণ তখন আন্গদনগরে ছিল। স্থৃতরাং মালিক অন্বর 
দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া! স্বাধীনভাবে রাজকাধ্্য 
পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। 

জাহাঙ্গীর মালিকঅন্বরকে দমন করিবার ভন্ট খা! জাহান্‌ 
লোদীর সাহাধ্যার্থ একদল সৈন্ আবছুল্লার্থার অধীনে প্রেরণ 
করিলেন। কিন্তু আবছুল্লা কাহারও সহিত পরামর্শ ন৷ 
করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে মালিক অম্বর প্রচণ্ড 
বিক্রমে তাহার সম্মুখীন হুইয়া সম্রাটসৈন্ত পরাস্ত করিলেন। . 
আবছুল্ল! মহারাষ্ট্রগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন 
করিলেন। খীজহান্‌ সাহসী হয! তাহাকে আর আক্রমণ 
করিলেন ন|। 

১৬১৩ খৃঃ অবে স্মুরাট ও আন্গদাবাদের শাসনকর্ভাগণ 
কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হইয়! সম্রাট ইংরাজদিগকে ভারতে বাণিজ্য 
করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন এবং তাহার্দিগকে দ্ুরাট, 
কান্ধে, গোগা এবং আন্ষদাবাদ এই চারিস্থানে কুঠী নির্মাণের 
অধিকার দিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নিকট একজন দূত 
চাহিলেন এবং ১৬১৫ খুঃ অবে সার্‌ টমাস রো দূত হুইয়া 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার 
ও চরিত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি 'লিখিয়াছেন, 
জাহাঙ্গীরের এইরূপ প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল; “গ্রথমে 
উপাসনা করেন, পরে তাহার নিকট ৪1৫ প্রকার সুন্বাছু ও 
স্থপক মাংস আনা! হয়) তাহার ইচ্ছান্থুদারে একটু খান এবং 
একটু মদ খান। পরে খাস-কামরায় যান, তথায় বিনান্ুমতিতে 
অন্যের প্রবেশ নিষেধ । এখানে বসিয়া ৫ বাঁটী মদ্যপান 


ক্করেন) পরে অহিফেন সেবন করেন। কলে প্রস্থান 
করিলে ২ ঘণ্টা নি্রা যান । ২ ঘণ্টা পরে তাহাকে ঘুম হইতে 
উঠাইসা খাস্ধ খাওয়াইয়া দিতে হয়; অবশিষ্ট রাত ঘুমাইয়া 
কাটান।' রে! আরও বলেন, ঘে যখন তিনি প্রথম আইসেন, 
তখন রাজকার্ষ্যের প্রতি বিভাগেই যথেচ্ছাচার ও বিশৃঙ্খল! । 
সুরাটে আপিদ্া! দেখিলেন, তথাকার শাসনকর্তা বণিকদিগের 
পণ্যন্রব্য কাড়িগা লইতেছেন এবং অতি সামান্ত মূল্যে তাহার 
নিকট তাহাদের সমস্ত জিনিষ বিক্রর করিতে বাধ্য করিতে- 
ছেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে সব্ধত্রই ধবংসের চিহ্ন বর্তমান । 
কিন্ত তিনি জাহাঙ্গীরের দরবার দেখিয়া অতিশয় বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর সার্‌ টমাস রোর সহিত অতি 
অমায়িক র্যবহার করিতেন । প্রায় সর্বদাই সম্রাট তাহাকে 
সঙ্গে রাখিতেন। ১৬১৩ খুঃ অন্ষে ৬ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজ- 
দিগের সহিত যে সন্ধি হয়, সার্‌ টমাস রো আনিয়া তাহাই 


- দৃঢ়তর করিম যান। এই সন্ধি বেষ্টের সহিত হুয় এবং: 


ইহার নিয়মান্থুপারেই ইংরাজদিগকে শতকরা ৩॥ টাকার 
অধিক আমদানী শুক্ষ দিতে হইবে না, এইন্দপ স্থিরীকৃত হয় । 

সম্রাট চিতোর জয় করিবার জন্য ১৬১* খুঃ অন্দে 
ঘে সৈল্ট প্রেরণ করেন, তাহারা অক্ুতকাধ্য হইলে কুদ্ধ হইয়া 
সৈন্তসংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ১৬১৩ খুঃ অন্দের শেষ- 
ভাগে নিজ পুত্র খুরমের (পরে শাহজহান ) অধীনে একদল 
বুহতী মেন! প্রেরণ করিলেন। 

জাহাঙ্গীর বার বার রাণা অমরমিংহ কর্তৃক পরাজিত 
হুইয়া ১৬১৩ খুঃ অবে প্রতিজ্ঞ! করিলেন যে, আজমীড়ে 
পৌছিয়াই তাহার বিজয়ী পুক্র খুরমকে রাার বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিবেন ও কার্ধ্েও তাহাই হইল। রাণা নিঃসহায়, হিন্দু- 
স্থানের কি হিন্দু রি মুসলমান সকলেই সম্রাটের পদরজঃ- 
প্রার্থী। একমাত্র শিশোদীয়কুল জাতীয় গৌরবে উন্নত- 
মন্তক। কণ্তকাল ইহার! মহাবল পরাক্রান্ত দিলীশ্বরের 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন ! অবিরাম মুসলমানগিগের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া ইহার! ক্রমেই হীনবল হইতেছেন, ইহাদের 
সৈশ্যসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ওদিকে দিল্লীর সম্রাট বার 
বার পরাস্ত হইরা অগণ্য সৈন্ত সমভিব্যাহারে কুমার খুরমকে 
মেবার-গৌরব ধ্বংস করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন। রাণা 
অমরসিংহ তাদৃশ কষ্টসহিষ্ ছিলেন না, যাহ! হউক অতুল 
বীর প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়াই এতকাল দিল্লীর সম্রাটের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়'ছিলেন। এবার আর পারিলেন 


লা. ১৬৯৪ খুঃ অন্দে রাণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের 
স্বীকার করিয়া খুরমের নিকট শুপকর্ণ ও হরিদান: 


[9১] 


জাহাঙ্গীর 


-ঝ্বাল।কে প্রেরণ করিলেন । জাহাঙ্গীর খুরমের নিকট হইতে 


রলাগার অধীনতা স্বীকারের সংবাদ পাইয়া রাণাকে অভ 
প্রদান করিয়! লিখিক্স। পাঠাইলেন | তাহাকে দিল্লীর অধীন 
নরপতি মধো গণ্য করিয়া তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর! 
হইল। রাণ! তাহার পুত্র কর্ণকে খুরমের সহিত সম্রাটের 
নিকট পাঠাইয়। দিলেন। সম্তাট্‌ তাহাকে পাচ হাজারী 
মন্সবদারী প্রদান করিলেন । 

১৬১৫ খুঃ অন্দে একদিন সম্রাট খুরমের সহিত « একত্র 
মগ্চগান করিলেন। খুরম্‌ পূর্বে মদ খাইতেন না; জাহা- 
ঙ্গীরের অন্তুরোধে তাহাকে এই গ্রথম মগ্তপান করিতে হইল। 
উক্ত বৎসর মালিক অন্বরের সহিত তাহার কএকজন পারি- 
ষদের মনোমালিন্য হওয়ার তাহার! আসিয়। সআাটের অধীনত 
ক্বীকার করিল। প্রত্যাগমনকালে মালিক অশ্বরের একদল 
সৈন্তের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়, মালিক অন্বরের সৈন্যগণ 
পরাজিত হই গলায়ন করে। কিছুদিন পরে মালিক 
অন্বর অগ্রসর হুইয়৷ ষাটের সৈম্ত আক্রমণ করিলে উভয় 
দলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্রাট্পক্ষ জয়লাভ করিল। 

জাহান্গীরের রাজত্বের দশম বর্ষে পঞ্জাবে একটা মহামারী 
উপস্থিত হয়) ইহাতে অনেক লোকের গ্রাণবিয়োগ হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে নামল প্রভৃতি ৭জন দস্থ্য কোতোয়ালির অথ 
অপহরণ করে। ইহারা ধৃত হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা 
হুইল। ৯৬১৬ খৃঃ আন্দে কুমার খুরমকে ১০*** অশ্বারোহী 
সৈম্তের অধিপতি এবং তাহাকে শাহজহান অর্থাৎ পৃথিবীর 
রাজ উপাধি প্রদান করির! সগ্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়। 
মনোনীত করা হইল। এবার জাহাঙ্গীর শাহ্জহানকে 
সেনাপতি করিয়া মালিক অন্বরকে উপযুক্ত শান্তি প্রদান 
করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট মা 
পর্যন্ত তাহার সহিত গ্রিয়াছিলেন। মালিক অন্বর পরাজিত 
হুইয়া আঙ্গদনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিলশাহ্‌ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার 
করিলেন। শাহজহানের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে মোগল 
্রতৃত্ব স্থায়ী হইল। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সমরাট্‌ সন্ধ 
হুইয়৷ তাহাকে যম্রাটের সিংহাসনের পার্খে ভিন্ন আসনে 
বমিবার অধিকার প্রদান করিলেন এবং তাহার অর্ধীনে 
২০০০০ অশ্বারোহী সৈন্ত রাখিবার ক্ষমতা দ্বিলেন। 

এই সমরে জাহাঙ্গীর প্রচলিত স্বর্ণ-ুদ্রার ২*গুণ ভারী , 
বর্ণ ও. রৌপ্যের তঙ্কা প্রস্তত করিতে আদেশ প্রদান করেন। 
এই মুদ্রা ইনিই প্রথম প্রচলিত করিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর- 
তদ্কা নামে খ্যাত হইল। উড়িস্ার শামনকর্তা মুয়াজিমধুর 





পুর মক্রামণ| খুরদার রাজাকে পরাজিত করিয়! ভাহার 
রাজ্য দিল্লীর অধীন করিলেন । ১৬১৭ খুঃ অবে সম্রাট 
গুজরাট অধিকার করেন । 

পূর্বে ুদ্রার একদিকে সমাটের নাম অদ্ধিত হইত, অপর 
দিকে স্থান, মাস ও বৎসরের নাম লেখা থাকিত। ১৬১৮ 
থৃঃ অন্ধ জাহাঙ্গীর মাসের পরিবর্তে সেই মাসের রাশিচিহু 
(মেষ, বৃষ ইত্যাদি) মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা দিলোন। 
এই বৎসরে জাহাঙ্গীর একজন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ 
করেন; কিন্তু এই আজ্ঞা প্রদানের কিছুক্ষণ পরে 


তাহার একজন প্রিয় পারিষদের একান্ত অঙ্গরোধে প্রাণ | 


দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া হতভাগার পদদ্ধ় কর্তন করিয়া 
ফেলিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই আজ্ঞা পৌছিবার 
পূর্বেই সেই হতভাগ্য বন্দীর মস্তক তাহার পুর্ব আদেশাম্থসারে 
দ্বিখণ্ডিত হইয়্াছিল। এই জন্য সম্রাটু এই নিয়ম করিলেন 
যে, এখন অবধি কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সুষ্যান্তের 
পুর্বে তাহাকে বধ করা হইবে না! এবং সৃর্্যান্তের সময় পথ্যন্ত 
দণ্ডের কোনরূপ পরিবর্তন না! হইলে তদন্ুসারে কার্ধ্য হইবে। 

১৬১৯ খুঃ অব বিখ্যাত পণ্ডিত সেখ আবছুলহুক দিলামী 
সম্রাট দরবারে আপিয়া' বাম করিতে লাগিলোন ) জাহাঙ্গীর 
তীহার এতি অতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন । 

১৬২৮ খুঃ অন্ে কৃষ্ণবারের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়া 
তথাকার শাযনকর্তা নস্রুখাকে :গ্রিরাজর করেন। সম্রাট 
এই মন্বাদ পাইয়া দিলাবররার পুক্র জালালকে তথায় প্রেরণ 
ন্মরিলেন। খুরম কাঙ্গড়া দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার 
করিলেন। এই ছুর্গটী অতি প্রাচীন ও পূর্ববে কোন সম্ত্রাটুই 
ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই । এই সময় দাক্ষিণাত্যে 
আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মালিক অন্বর বহুমংখাক 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়! দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন । সময় সময় 
অতর্কিতভাবে সম্রাটের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহা- 
দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই সময় কুমার খুরম্‌ 
কাঙ্গ ড়া অবরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার সহিত প্রধান 
বোদ্ধাগণ যোগ দিয়া ছিলেন, স্থৃতরাং জাহাঙ্গীর বিদ্রোহি- 
দিগকে দমন সম্বন্ধে কি উপায় অবলন্গন করিবেন, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে বিদ্রাহিগণ বালাঘাট 
ও মা পর্যাস্ত অগ্রাসর হইয়া! অরধিবাসিদিগকে উৎপীড়িত 
করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে কাঙ্গড্রাববিজয়বার্তা শীঘ্রই 
সম্রাটের কণগোচর হইল। সমাট্‌ যুবরাজ খুরম্‌কে দাক্ি- 
গাত্য বিজয় জন্তয প্রেরণ করিলেন । খুরম্‌.উপযুক্ত কর্মচারী 


০০:৬০ 
. বিদ্রোহিগণ ভীত হইয়! পড়িল। তিনি অটল 








র্‌ 





উৎসাহ ও অদম্য 
সাহসে অগ্রমর হইয়া বিদোহিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করিলেন। মালিক অন্বরও তাহার অধীনত স্বীকার করিলেন। 


যুদ্ধের ব্যস স্বরূপ তাহাকে ৫* লক্ষ টাকা। সত্রাটের . 


কোষাগারে পাঠাইতে হুইল। এই সময় খুরমের অনুরোধে 
মনা খস্রুকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাহার শূল- 
বেদনায় মৃত্যু হইল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, 
সম্রাট কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে লাহোরে শিবির 
সংস্থাপন করেন, এই স্থানে ১৬২২ খুঃ জন্দে খস্রুর মৃত্যু হয়। 

নূরজাহানের পিতা অতিশয় সুদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ 
ছিলেন। নূরজাহান পিতার পরামর্শান্ুসারে চলিয়াই রাজকার্ষেয 
বিশেষ ক্ষমতাশালিনী হুইয়াছিলেন । ১৯৮২২ খুঃ অন্দে তাহার 
পিতার মৃত্যু হয়! নূরজাহান তাঁহার উপদেশ না৷ পাইয়। 
নিজ ইচ্ছান্থুসারে কর্মী করিতে গিয়। জাহাঙ্গীরের শাসনবিধি 
অতিশয্র শিথিল করিয়া তুলিলেন। তিনি সম্রাটের 
কনিষ্পুত্র শাহরীয়্ারের সহিত তাহার পূর্বস্বামী সেরআক- 
গানের রসে যে কন্তা! জন্মিয়াছিল, তাহার বিবাহ দেন এবং 
শাহরীয়ারকে মাআাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা, করেন । 


কিন্ত পূর্বে তিনিই উদ্দেঘাগী হুইয়৷ সম্রাটের মত করাইয়া. 


শাহজহানকে ভাবী সত্রাট মনোনীত করিয়াছিলেন । যাহা 
হউক, এখন শাহজহানকে স্থানাস্তর করিতে না! পারিলে 
তাহার উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া স্থযোগ 
অন্থন্ধান করিতে লাগিলেন। সুবিধাও উপস্থিত হইল । 


১৬২১ খুঃ অবের শেষভাগে পারন্তরাজ শাহ অব্বাস . 
_ কান্দাহার আক্রমণ করিয়াছিলেন । নুরজাহানের প্ররোচনায় 


বাদশাহ কুমার শাহজহানকে সেই প্রদেশ 'সধিকার নিমিত্ত 
অবিলম্বে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। শাহজহান 
এই চাতুরীর মর্ম অবগত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভবি- 
ধ্যতে তীহার সিংহাসনপ্রাপ্তির কোনরূপ গোলযোগ হইবে 
না, ইহার কোনরূপ সন্তোষজনক নিদর্শন না পাইলে তিনি 
তথায় যাঁইবেন ন1। সম্রাট তাহার মে কথার কোনরূপ 
উত্তর প্রদান করিলেন না। বরং তাহার অধীনস্থ প্রধান 
প্রধান সৈন্ঠ ও কম্চারিদিগকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ 
করিলেন। ১৬২২ খুঃ অন্দের প্রারস্তে শাহজ্রহান. শাহ- 
রীয়ারের কএকটা জায়গীর অধিকার করিয়া লইলেন এবং 
তাহার কর্মচারী আস্রাফ উল্মুলুকের সহিত একটা খণ্ড যু 


করিলেন। জাহাঙ্গীর এই সংবাদ পাইয়! তাহাকে বিদ্রোহী 


বলিয় তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার সমস্ত সৈল্ট * 


ঠা // 





॥ ** সমভিব্যাহারে দাক্সিণাত্যে যাত্রা করিলেন তাহার আগমনে : 


_. শাহদরহান আগ্রা অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। খান্‌- 
_. খানান্‌ শাহজহানের সহিত যোগ দিয়া দেশ লুঠ করিতে আরস্ত 
করিলেন। স্রাটু মহাবতর্থ৷ ও আবছুল্লার্থাকে বিদ্রোহি- 
দিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আবছুল্প! শত্রদিগের 
নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিলেন। 
পুর্বে সরা অক্বরের জীবিতকালে সলিম যখন আজ- 
মীড়ের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি একবার দিল্লীসিংহাসন 
অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকবর যখন 
দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত রাজধানী হইতে 
কিযৎদিবস অন্কুপস্থিত ছিলেন, তখন সলিম আজমীড় 
হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যেই অকবর 





তাহার বৃদ্ধ পিতাকে নিতান্ত ক্রেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
এখন আবার তীহার প্রিযপু্র শাহ্জহান বিদ্রোহী 
হইয়া তাহাকে সেইরূপ অত্যন্ত কষ্ট দিতে জাগিলেন। 
(১৬২৩ খুঃ অন) সম্রাট স্বয়ং লাহোর হইতে তাঁহার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজপুতনার নিকট উভয় সৈন্যের 
তুমুল সংঘর্ষ হইল। শাহজহান পরাজিত হুইয়! মাঙু 
অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সম্রাট আজমীড় পর্যাস্ত তাহার 
.. পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কুমার পারবিজকে প্রধান সেনা- 
. পতিপদ্ে নিযুক্ত করিয়া মহাবতর্খা,মহারাজ গজসিংহ, ফজলর্খা, 
রাজ! রামদাস গ্রত্ৃতি সুদক্ষ কর্মচারীর সহিত একদল 
সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। নর্র্দানদীর তীরে কালিয়া নামক 
স্থানে উভয় পক্ষের শিবির সংস্থাপিত হইল এবং মহাবতর্থার 
1. খস্ছে যুদ্ধকালে শাহজহানের বিশ্বস্ত অন্থচরগণ আসিয়| 
পারবিজের সহিত যোগদান করিল। এদিকে গুজরাটের 
শাসনকর্তা শাহজহানের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে 
শাহদহান ভীত হইয়া বঙান্পুরে পলায়ন করিলেন । এখানে 
_ আমিলে খান্থানান্‌ মহাবতের সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
একজন দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত শাহজহানের অন্চর 
কর্তৃক ধৃত হয়। শাহজহান দ্ধ হইয়া খান্থানান্ফে বন্দী 
_ করিয়া রাখিবেন। কিন্তু পরিশেষে অতিশয় ছুর্দশায় পতিত 
হইয়া তাহাকে মুক্ত.করিলেন। খান্ধানান্‌ উভয়পক্ষে সন্ধির 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন রান্রিযোগে রাজকীয় 
, কতকগুলি সাহসী সৈন্য হঠাৎ বিজ্োহিদিগকে আক্রমণ 
*. ও পরাস্ত করিয়া খান্থানান্কে মহাবতের সঙ্ুখে উপস্থিত 






[৭৬] * 





হইতে ১৬২৪ খুঃ অন্ধে তিনি বঙ্গদেশে আমিলেন। স্থানীয়: 
শাসনকর্তীগণ তীহার সহিত যোগদান করিলে তিনি রাজ- 
মহলের শাসনকর্তীকে পরাজয় করিয়া! সে প্রদেশ অধিকার 
করিয়া লইলেন। এদিকে পারবিজ ও মহাবত তীহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিলে শাহজহানের সহিত যুদ্ধ 


_ হুইল। কিন্তু তিনি শেষে পরাজিত হুইয়! দাক্ষিণাত্যে পলায়ন 


করিলেন। এস্থানে আসিয়া মালিক অন্বরের সহিত মিলিত 
হইলেন। মালিক অস্বর়ের সহিত তিনি বুর্ঠান্পুর অবরোধ 
করিলেন, কিন্তু সরবুলন্দরায়ের বীরত্বে তাঁহার! উক্ত প্রদেশ 
অধিকার করিতে পারিলেন না । এদিকে পারবিজ ও মহাঁবত- 
খা নর্খদা পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। শাহজহান এই সংবাদ 
পাইয়। অতিশয় ভীত হইলেন এবং ১৬২৫ খুঃ অন্দে পিতার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থন! করিয়! পাঠাইলেন। সম্রাট তাহার পুত্র 
দারা ও অরঙ্গজজিবকে প্রতিতু শ্বরূপ রাখিয়! তীহার সমস্ত দোষ 
ক্ষমা করিলেন। শাহজহান তাঁহার অধিকৃত গ্রদেশ ছাড়ি! 
দিলেন। সম্রাট বালাঘাট প্রদ্দেশ তাহাকে অর্পণ করিলেন। 

এদিকে মহাবতর্থ৷ সাম্রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিলেন। তাহাতে নূরজাহানের অতিশয় ঈর্ষা ও আশঙ্কা 
হইল। বঙ্গদেশে থাকিতে মহাঁবতের নামে অনেক অভিযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। তিনি সম্রাটের অর্থ অপব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন ও রাজধানীতে সম্রাটের প্রাপ্য হস্তী প্রেরণ করেন নাই । 

১৬২৬ খৃঃ অন্যে মহাবতকে আগ্রায় আহ্বান করিয়া 
পাঠান হইল । মহাবতর্থা বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাণী 
নূরজাহান ও আসফর্থার প্রারোচনায় তাহাকে অপমানিত 
করিবার জন্ঠই আহ্বান করা হইয়াছে ; এই জন্ত তিনি ৫*** 
রাজপুত সমভিব্যাহারে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
যোগলদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, রোন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কন্তার বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে স্াটের 
অন্থুমতি গ্রহণ করিতে হয়। মহাবতথ্থী তাহা না করিয়াই 
বরকরদারের সহিত নিজ কন্ঠার পরিণয়কার্য্য স্থির করিরা- 
ছিলেন। মহাবত রাজাক্ঞা পাইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত: 
হইলেন। সম্রাটু তখন নূরজাহানের সহি কাবুলে গমন 
করিতেছিলেন। বিপাশা! নদীর তীরে তাহার শিবির সংস্থা- 


_ তাহাকে একটা ক্শ অঙ্খে আরোহণ করাইরা লেজের দিকে 
সুখ রাখিয়া! চারিদিকে ঘুরাই়া আন! হইল।, যা হার 
অমস্ত সম্পত্তি রাজকোবভুক্ত করিয়া ইলেন। 
মহাবত অগ্রসর হইলে তাঁহাকে শিবিরাত্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া! হইল না । মহাবত- এইব্ধপে অবমানিত 
হইয়া এবং নিজের প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া। সম্রাটুকে 
আযত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। সম্াটু পার হইবার জন্য 
বিপাশা নদীর উপর যে যেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা! নষ্ট 
করিতে তাহার অগ্গচরবর্গকে আদেশ করিলেন এবং রাত্রিকালে 
১০*জন অন্ুচর সহ সম্রাট-শিবিরে প্রবেশ ক্রিলেন। সম্রাট 
নিত্রিত ছিলেন, জাগরিত হুইয়! দেখিলেন মহাবতের সৈন্য 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়! আছেন; তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বিশ্বাসঘাতক, তোর অভিপ্রার কি?” মহাবত উত্তর 
করিলেন, "আমার নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ 


করিয়াছি 1” যাহা হউক তিনি সম্রাটকে বিশেষরূপ সম্মান প্রদর্শন 


করিয়া! তাহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া শিবিরে আনয়ন 
করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গ্জপতিসিংহ সম্রাটের 
নিজ হস্তী আনয়ন করিলেন। সম্রাট তাহাতে আরোহণ 
১০ পিএ কন সম্রাট 
কোনরাপ বাঁধা প্রদান না করিয়া মহাবতের সহিত চলিলেন। 
এদিকে নূরজাহান ছস্সবেশ পরিধান করিয়া জবাহিরর্থার সহিত 
নরীর অপর পারে রান্মকীয় সৈশ্ত-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। 
নূরজাহান তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সআাটের 
উদ্ধারার্থ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন, পেনাপতির দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে) কারণ 
সম্রাটের রক্ষার্থ সৈন্তদিগকে শিবিরে না রাখিয়া নদীর অপর 
পারে রাখ। হইয়াছিল এবং এই জন্যই মহাবত বিন! বাধায় 
সম্রাটুকে আয়ত্ত করিতে. সদর্ঘ হইয়াছে যাহা হউক যে 
রাত্রিতে সম্রাট মহাবতের হস্তে বন্দী হইলেন, তাহার পর 
দিন প্রত্যুষে নূরজাহান রাজকীয় সৈন্যের অগ্রভাগে যাত্রা 
করিলেন ১ কিন্তু তাঁহার! নদী পার হইতে পারিলেন না, 
কারণ মহাবতের "আদেশে পূর্বেছি সেতু ভঙ্গ করা হইয়াছিল 
নূরজাহান হাটি! পার হইতে আদেশ দিলেন এবং তিনি 
নিজেই প্রথমে জল মধ্যে নামিলেন ) কিন্তু 'অপর পারস্থিত 
শক্রগণের নিক্ষিপ্ত তীরে পার হইতে পারিলেন না ফিদাই 
খু মহাবতের সৈন্যদিগকে আর একবার আক্রমণ করিলেন, 
কিন্তু তাহাও নিক্ষণ হইল। নূরজাহান সম্রাটের উদ্ধার- 
নি $০8851:5710 
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_ এখানে জাহাঙ্গীর মহাবতের সহিত স্নেহন্থচক ব্যবহার করিতে : 












লাগিলেন। নুরজাহান সত্াটের উদ্ধার মঙ্ধন্ধে গোপনে 
তাহাকে ঘাহ। বলিতেন, তিনি প্রায়ই তাহা মহাবতকে বলিয়া 


দিতেন। সারস্তার্থার ভ্্ী ঘখনই স্থুনিধ! পাইবে, তখনই তাহাকে 


গুলির আঘাতে হত্যা! করিবে, একথাও সম্রাট তাহাকে বলিয়া 
দিলেন। এই সকল কারণে মহাবতর্থী সম্রাটের কারাবাস 
শিথিল করিলেন। এদিকে রাজপুতগণ বিদেশে উপস্থিত, স্থানীয় 
লোকগণ সম্রাটের প্রতি সদয় । এই ন্গযোগে নুরজাহান 
স্বপক্ষণ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হুমিয়ারখী৷ নামে তাহার 
একজন অন্ুচর লাহোর হইতে ২০** সৈন্ভ সমভিব্যাহারে 
কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । কাবুলে বহুসংখ্যক সৈন্য 
সংগৃহীত হইল। সম্রাট একদিন মহাবতের নিকট স্বাদ 
পাঠাইলেন যে, তিনি নুরজাহানের সৈন্ত পরিদর্শন করিবেন 
এবং সে দিন যেন মহাবতের সৈল্তগণ কুচ কাওয়াজ না 
করে) কারণ তাহা হইলে ছুই পক্ষে সংঘর্ষ হইতে পারে। 
নুরজাহানের সৈল্তগণ সআাটের দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর 
হইল যে, ম্হাবতের রাঁজপুত-রক্ষকগণ সম্রাট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িল। নূরজাহানের ভ্রাতা 'আসফখ। মহারতের হস্তে 
বন্দী ছিলেন, এই জন্য তাহাকে আক্রমণ ন! করিয। জাহাঙ্গীর 
তাহার নিকট ৪টা লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন__ 
(১) মহাবত শাহজহানের বিরুদ্ধে গমন করিবেন। (২) আসফ, 
খা ও তাহার পুত্রকে সম্রাটের নিকট পাঠাইবেন। (৩) 
যুবরাজ দানিয়লের পুত্রর্থিগকে গ্রাত্যর্গণ করিবেন। (৪) 
লম্করীকে তাহার প্রতিভৃম্বরূপ রাজদরবারে পাঠাইবেন। 
তীহাকে ইহাও জানান হইল যে, আসফর্থীকে পাঠাইতে 
বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত. হইবে । গম 
কাবুল হইতে লাহোরে আগমন করিয়া আদফর্খাীকে পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন । 

লতা: ২১০:১১৯৭ 
চর সহ আজমীড়ে গমন করিলেন। পারন্তপাজ শাহ অববা- 
দের সহিত তাহার মিত্রতা ছিল ; আশ! করিয়াছিলেন যে 
তথাগ্ন পৌঁছিতে পারিলে হয়ত তাহার ছুর্দশা শেষ হইতে, 
পারে) এই মনে করিয়াই তিনি আজমীড়ে গমন করিলেন । 
তথায় পৌছিলে শাহ্রীয়ারের একজন বিশ্বস্ত অন্ুচর সরিফ্‌- 
উল্মুলুক তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন । কিন্ত 
ভন্ন পাইগাই হউক অথবা অন্য কোন কারণে আক্রমণ না 
করিয়া ছ্ মধ্যে আশ্রম গ্রহণ করিলেন। শাহজহানের নিষেধ , 
স্বত্বেও তাহার কএকজন অন্ুচর দুর্গ আক্রমণ করিলেন । 


_. শাহজহান গ্রক্কতপক্ষে তখন বিদ্রোহী ছিলেন না। তাহার 
_৯*** মাত্র সৈন্য ছিল। তীহার বন্ধু রাজ। কৃষ্ণসিংহের তখন 
_- স্ৃতযু হইয়াছে। শাহজহান অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াই পারস্তে 

গমন করিতেছিলেন, যাহা হউক আজমীড় ছুর্গ আক্রমণের 

সন্ধাদ পাইয়। সম্রাট মহাবতকে শাহজহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
আদেশ করেন। শাহজহানের সৈন্ভগণ যখন ছূর্গ জয় করিতে 
অসমর্থ হইল, তখন তিনি পারস্তাভিমুখে যাত্র! করিলেন) কিন্তু 
পথিমধ্যে তাহার ভ্রাতা পারবিজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার 
মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই ছুরবস্থায়ও তাহার 
রাজ্যলাভপিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে 
নাসিকে প্রস্থান করিলেন। মহাবত সম্রাট কর্তৃক শাহজহানের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হইর়াছিলেন, কিন্ত শাহজহান দাক্ষিণাত্যে 
গ্রমন করিলে মহাবত তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
তাহারা কি করিবেন ইহা! স্থির করিবার পূর্বেই কুমার 
শাহরীয়রের পীড়া-সংবাদ ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুসংবাদ 
প্রাপ্ত হইলেন। শাহজহান সিংহাসন অধিকার করিবার 
জন্য অবিলঘ্থে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
কাশ্মীরে অবস্থানকালে সত্তরাটু অতিশয় অসুস্থ হইয়া! 
পড়িলেন। সে প্রদেশের বায়ু তাহার সহা হইল না) এই 
জন্ত ১৬২৭ থৃঃ অন্দে তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
জাহাঙ্গীর মৃগয়! করিতে অতি ভালবাদিতেন, কিন্তু এ 
এ ষষয়ে অনেক দিন পর্যন্ত শিকার করেন নাই। তিনি 
লাহোরে যাইবার সময় বৈরামকাল! নামক স্থানে আগমন 
করিয়া একদিন শিবিরদ্ধারে বসিয়া আছেন, এমন সময় 
দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি স্থানীয় লোক কএকটা 
হরিণ তাড়াইয়া লইয় যাইতেছে । সম্রাট একটী হরিণকে 
গুলি করিলেন) আহত মুগ দৌড়িয়া মুগীর নিকট যাইয়! 
প্রাণত্যাগ করিল$ মেই সঙ্গে একটা লোকও পঞ্্ব প্রাপ্ত 
হইল। এই লোকটা মগের পশ্চাতে ছিল এবং বন্দুকের শবে 
উচ্চস্থান হইতে গড়াই! নিষ্কে পড়ির! গিয়াছিল। সম্রাটু 
স্বত বাক্তির মাতাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন, কিন্তু এই লোকটার 
সৃ্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত হুইয়! পড়িলেন। তিনি 
তথা হইতে রাজপুরে গমন করিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবার কালে মস্ত পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
লেন, কিন্ত মদ্য আনীত হইলে তাহা পান করিতে পারিলেন 
না। তাহার শরীর ক্রমশঃই অন্থু্থ হইতে লাগিল। তিনি 
বনে হতাশ হয়৷ পড়িবেন। ূ 
*.. ১৭৩৭ হিজরা, ২৮ সফর তারিখে প্রাত:কোলে ভারতের 





একি, 


রর জাহাঙ্গীর 
করিলেন। এই রোগে তিনি বনুদ্দিন অবধি কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন। পরদিন তাহার মৃতদেহ লাহোরে প্রেরিত হইল 
এবং নুরজাহান যে উদ্যান প্রস্কত করিয়াছিলেন, তথা 
তাহাকে সমাধিস্থ করা হইল। তিনি তাহার নিজের জন্ত 
একটা সমাধিস্থান পূর্বেই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপ 
সম্রাট জাহাঙ্গীর ২২ বত্যর রাজত্ব করিয়া ৫৯ বৎসর বয়:ক্রম- 
কালে ১৬২৭ থৃঃ অন্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হইলেন । 

নাহাঙ্গীর অতিশয় স্বেচ্ছাচ'রী ও ভ্রষ্টচরিতর ছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে অতিশয় বিশৃঙ্খল] উপস্থিত হয়; তাহার 
পিতাকে আপামর সকলেই ভক্তি ও মান্য করিত বলিয়াই 
তিনি সুখে রাজত্ব করিতে সবর্থ হইয়াছিলেন। 

জাহাঙ্গীর বাল্যকাশ হইতেই বিবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে 
অভ্যন্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু যাহাতে অন্য কেহ এই দোষে 
দুবিত না হয়, তজ্জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
ঘুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ বলেন, জাহাঙ্গীর অতিশয় শিষ্টাচার 
ও মিষ্টভাষী সম্রাট ছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম 
জেমসের সমসাময়িক) আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাদের 
উভয়েরই রাজত্ব প্রায় সমকালব্যাপী এবং চরিব্রও প্রান 
সদৃশ। উভয়ই কৌতুক ও আমোদপ্রিয় ॥ জাহাঙ্গীর ১৬১৭ 
খুঃ অন্ধে তামাক মেবনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন) ঠিক 
এ সময়েই ইংলতওও সেই এন্ধপ ব্যবস্থা হয়। জাহাঙ্গীর ক্ষমাগ্ুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী কুমার খস্রুকে অনেকবার 
ক্ষমা করিয়াছেন এবং মাননিংহ ও খান্থানানকেও যথেষ্ট 
ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে আবার তিনি 
নৃশংস মৃষ্তি ধারণ করিতেন, যাহার উপর তাহার ক্রোধ হইত, 
যেন্ধপে হউক তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেন। 
প্রথমে তিনি অক্বর প্রবর্তিত ধর্মমত অবলম্বন করেন; কিন্ত 
সম্রাট হইয়! ইসলামি ধর্শে গোড়া হইয়্াছিলেন। অস্তিমকালে 
আবার এ ভাব দৃরীভূত হইয়াছিল। তাহার ভজনালয়ে 
বুদ্ধ ও থৃষ্টধর্মের ছবি দেখা যাইত। 

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যবিপ্যা ও ভাস্করকার্ষ্ের অনুরাগী 
ছিলেন। তিনি সত্রাট অক্বরের একটা সমাধি-মন্দির্‌ নিশ্মীণ 
করাইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সেই মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সর্ক্দোৎ- 
কষ্ট করাইবেন, কিন্তু তিনি থস্রুর ধিদ্রোহে ব্যস্ত থাকার 
এই মন্দির তাহার আশান্থরূপ হয় নাই। যাহা হউক, ভিনি 
কয়েক স্থান ভঙ্গ করিয়া পুনরায় নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন। 

যাহারা সুন্দর ছবি প্রস্তত করিতে পারিত, সম্রাট তাহা- 
দিগকে যথেই পারিতোবিক প্রদান করিতেন । তাহার কাব্যে” 


৬৬ 





সভাসদ্‌ গজল লিখিয়া হার নিকট আবৃত্তি করিতেন। তাহার 
রাজত্বকালে ফলকর গৃহীত হয় নাই। তিনি এইরূপ আদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন যে, ঘদি কেহ আবাদী জমীতে ফল বৃক্ষ 
রোপণ করে, তবে তাহাকে কোনরূপ কর দিতে হইবে না। 


জাহাঙ্গীর একটা আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া ফলকর রহিতের 
আন্ত দেন। গল্পটা এই--একদিন কোন রাজ। কুর্য্যকিরণে 


অতিশয় উত্তপ্ত হই! নিকটবর্তী এক ফলের বাগানে গ্রবেশ করি- 


লেন। সেখানে উদ্ানপালকে দেখিতে পাইয়া রাজ! জিজ্ঞাস! 
করিলেন, এখানে দাঁড়িত্ব পাওয়া যায় কি ন11 উদ্যান- 
পাল তীহাকে দাঁড়িত্ব গাছ দেখাইলে তিনি একবাটা দাঁড়ি 
রস প্রার্থনা করিলেন । উদ্যানপালের কন্যা নিকটে ছিল। 
তাহাকে বলিলে সে শীঘ্রই একবাটা রস আনিয়া! আগন্বককে 
: প্রদ্ধান করিল। পরে সেই বাজ! জিজ্ঞাস! করিলে উদ্যানপাল 
বলিল যে, এই ফলবিক্রয় দ্বারা তাহার বাৎসরিক ৩** দীনার 
লাভ হয় এবং ইহীর জন্য তাহাকে কোনরূপ রাজকর দিতে 
হয় নাঁ। এই কথা গুনিয়! রাজ! মনে মনে ভাবিলেন, তাহার 
রাজ্য মধ্যে বহুসংখ্যক ফলের বাগান আছে? যদি প্রতি 
উদ্যানের লাভের দশমাংশ রাজকর নির্ধারিত হয়, তবে তাহার 
অনেক লাভ হইতে পারে। ইহার পরেই তিনি আর একটী 
বাঁটা রস প্রার্থন! করিলেন ) কিন্ত এবার রস আনিতে বিলম্ব 
হইল এবং অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল। রাজ! ইহার 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, নেই কন্যা উত্তর করিল, পুর্বে একটা 
দাড়িঙ্বের রসেই বাটা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এবার অনেক 
গুলির রসেও সে পরিমাণ হইল না। ইহাতে আগন্তক 
অতিশয় বিস্মিত হইলে উদ্যানপাল বলিল, রাজাদ্িগের ইচ্ছা 
থাকিলেই ফসল প্রচুর হয়। মহাশয় বোধ হয় এই দেশের 
রাজ হইবেন। সম্ভবতঃ এই উদ্যানের আয়ের কথা 
শুনিষ্ক। আপনার মনের গতি পরিবন্তিত হইয়াছে। এই জন্যই 
বাটাপরিপূর্ণ রস পাওয়া যায় নাই। রাজা অগ্রতিত হুইরা 
এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদ্দি ইহা সত্য হর, 
তবে কখন ফলকর গ্রহণ করিব না এবং কিছুক্ষণ পরে 
তিনি আর এক বাটা রস আনিতে বলিলেন । দেই ভ্ত্রীলোকটা 
অভিমীপ্রই পরিপূর্ণ একবাটী রদ আনিয়া রাজাকে অর্পণ 
করিল। সুলতান উদ্যানপালের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রশংসা 
করিয়া তাহার নিকট আত্ম-পরিচর প্রদান করিলেন। তিনি 
 লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও এই ঘটনা! চিরশ্মরণীয় করিবার জন্য 
, তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। স্রাট জাহাঙ্গীর এই 
৫ * আখ্যািকা।নিয়াই ফলকর গ্রহণ করেন নাই। 


ও সংস্তত গ্রস্থ অনুবাদে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাঁহার অনেক ৃ 


জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহান ও তীহার মাতা! 
আতর আবিষ্কার করেন। রা 
জাহাঙ্গীর দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি 
দেখিতে লা, তাহার বক্ষস্থল অতিশয় প্রশস্ত, তুর লম্বিত 
এবং তাহার বর্ণ রক্তাভ ছিল। কর্ণে সুবর্ণ কুগুল থাকিত ॥ 


তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিন্দুস্থানে নানাগ্রকার মুভ 


প্রচলিত করাইয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে রাজ- 
দরবারে পারন্তভাষ। ব্যবন্থত হইত। সাধারণ লোকে 
হিনুস্থানী ভাষায় কথ! কহিত। সম্রাট ও তাহার কএকজন 
অমাত্য তুফ্ি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে জাহাঙ্গীরের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং জাহাঙ্গীর তাহার রাজত্বের 
১৮ বত্মরের ইতিহাস স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার 
অবশিষ্ট কএক বৎসরের ইতিহাস মহম্মদ হাদি কর্তৃক লিখিত 
হইগাছে। জাহাঙ্গীর চাগতাই তুকি ভাষায় লিখিতেন। 


জাহাঙ্গীর কুলিখ৷ কাবুলী, সম্রাটের জাহাঙ্গীরের রাঁজ- 


সভাস্থ জনৈক আমীর । ইনি পঞ্চ সহন্ম সেনার অধিনায়ক 
ছিলেন। ১৬*৭ ৃঃ অন্ধে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহা'কে বাঙ্গালার 
শাসন কর্তা করিয়। প্রেরণ করেন। ১৬৯৮ খৃঃ অন্দে বাঙ্গালায় 
ইহার মৃত্যু হয়। 
জাহাঙ্গীর কুলি, সযাই অক্বর ও জাহানদীরের অনৈক 
কর্মচারী । ইনি খা আজিম মীর্জা আজিজ কোকার পুত । 
১৬৩১ খুঃ অন্দে শাহজহানের রাজন্বের পঞ্চম বর্ষে ইহার 


মৃত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর মীর্জা, দিল্লীশ্বর ২য় অকবরের জোষ্ঠপু্র। ইনি 


দিল্লীর রেসিডেন্ট মিঃ সিটন সাহেবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ 
করেন বলিগা রাজকীয় বনদীরূপে আলাহাবাদে নীত হন৷ এবং 
তথায় সুলতান খস্রুর উদ্যানে বন্দীভাবে কএক বর্ষ বাস 
করেন। ১৮২১ খুঃ অন্দে ৩১ বর্ষ বয়সে সেই উদ্যানেই 
সাহার মৃত্যু হয়। তাহাকে গোর দিবার নময় আলাহাবাদের 


ছুর্গ হইতে ৩১টা তোপধ্বনি হুইয়াছিল। প্রথমতঃ রঙ 


উদ্যানেই তাহাকে কবর দেওয়া হয বটে, কিন্ত পরে তাহার 
কঙ্কাল দিল্লীতে আনিয়া নিজাম্উদ্দীন্‌ আলিয়ার গোরস্থানে 
প্রোথিত হয়। ১৭ 
জাহাঙ্গীরাবাদ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বুলনাঘহর জেলায় 
অন্থুপসহর তহসীলের একটা সহর। অক্ষা* ২৮* ২৪ উঃ, 
ভ্রাঘি” ৭৮* ৪৫% পৃঃ । বুলন্দসহর হইতে ১৫ 'মাইল 
পূর্বে অবস্থিত। বড়গুজরের রাজা অনুর এই নগর 
স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভু জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার 
নাম জাহাঙ্গীরাবাদ রাখিয়া যান। এখানে ছিট, গাড়ী ও 
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হি টিন দি 
. হইতেছে। এখানে বিদ্যালয়, সরাই, থানা ও ডাকঘর আছে। 
নগরের চতুদ্দিকের ভূমি উর্ধ্বরা, তথায় গ্রচুর পরিমাণে কুম্থম 
ফুল ও তিল সর্ধপাদি জন্মে 
জাহাঙ্গীরাবাদ, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটা সহর। 
এই সহর সীতাপুর হইতে ২৯ মাইল পুর্বে বরাইচের উচ্চ 
॥ পথপ্রান্তে অবস্থিত। এখানে অনেক জ্কোল্হা অর্থাৎ মুসলমান 
তন্তবায় বাস করে। প্রতি পক্ষে একটী করিয়া হাট বসে। 
জাহাজ (আরবী জহাজ ) পোত, অর্ণবযান। [ পোত দেখ। ] 
জাহাজগড় ( দর্জগড় ) পঞ্জাবের রোহতক জেলার ঝাঝরের 
সন্নিহিত একটা ছুর্গ । অক্ষা* ২৮৩৮ উঠ দ্রাঘি* ৭৬* ৩৭ পৃঃ। 
থর্ণ টন সাহেব বলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জ টমাস 
নামে জনৈক ব্যক্তি এই প্রদেশে কিছুকাল আধিপত্য করিয়া 
নিজ নামানুসারে এ দুর্গ নির্মাণ করেন। দেশীয় লোকে জর্জগড় 
হইতে জাহাজগড় করিয়া লইয়াছে। ১৮০১ খুঃ অন্দে মহারাষ্ট্র 
গণ এ দুর্গ আক্রমণ করে, জর্জ টমাঁস বহু কষ্টে পলায়ন করিয়! 
শেষে হীনীনগরে পরাজিত হুন। 
জাহাজপুর, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটা 
সহর। ইহার নিকট পর্বতের উপর একটা দুর্গ আছে। দুর্গ 
ছুই প্রস্থ পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত এবং একটা গিরিপথে 
অবস্থিত । এই নগর জাহাজপুর. পরগণার রাজধানী । পরগণার 
১** গ্রাম আছে। অধিবাসিগণ প্রায় সমস্তই মীনাজাতীয়। 
জাহাজী (আরবী) নাবিক, খালাসী। 
জাহান্আর! বেগম, সমাট শাহজহানের রসে তাহার 
উদ্ধীর আসফ্খার ক্ঠা মাম্তাজমহলের গর্ভে ১৬১৪ খৃঃ 
অন ২৩এ মার্চ তারিখে বুধবার জাহান্আরার জন্ম 
হয়। তৎকালীন ভ্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রাজকুমারী 
এবং অতিশয় সুন্দরী বলিয়া! বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১০৫৪ 
| হিন্ধিরা, ২৭এ মহরম তারিখে রাত্রিকালে যখন তিনি তাহার 
পিতার নিকট হইতে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, 
তখন অকস্মাৎ তাহার দোছুল্যমান পরিচ্ছদ প্রাসাদ নিকটস্থ 
কোন প্রদীপের শিখায় জলিয়া উঠিল। তখন তিনি মস্লিন্‌ 
নির্সিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন । দেখিতে দেখিতে 
তাহার পরিচ্ছদের সর্বাংশ জলিয় উঠিল, তাহার জীবন 
সুখশ্জাপন্ধ হইল। তিনি কোনন্ধপ শব্দ করিলেন না। 
চল 
৪ এ 





. আশঙ্গার লা জানিয়াও তিনি কোনয়প ভীথকার 
করিলেন না। বেগে অস্তঃপুর অভিমুখে অগ্রঘর হইলেন 
এবং তথায় উপস্থিত হুইয়া প্রায় অচৈতন্তাবস্থায় পতিত হুই- 
লেন। অনেক দিন পথ্যন্ত তাহার জীবনের কোনরূপ আশা 
ছিল না। বহু চিকিৎসায় কোন ফল না পাইয়া সম্রাট শাহ- 
জহান বাউটন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসককে আহ্বান 
করিলেন। তিনিই রাজকুমারী স্বাস্থ্য বিধান করেন। সআটু 
এই উপকারের পারিতোধিক স্বরূপ উন্নতহ্ৃদয় ডাক্তার বাউ- 
টনের প্রার্থনা! অনুসারে ইংরাজ বণিকদিগকে মোগল সাস্ত্রাজ্য 
মধ্যে বিনা শুন্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ গ্রদান করেন্‌। 

১৬৪৮ খুঃ অবে' (১০৫৮ হিজিরা।) জাহান্আরা। বেগম 
অন্যুন ৫ লক্ষ টাকা ব্যযজে আগ্র। ছুর্গের নিকট একটা লাল 
প্রস্তরের মস্জিদ নিশ্মিত করেন। তীহার ভ্রাত। আলম্গীরের 
রাঁজত্বকালে ১০৯২ হিজিরা, ওর! রোমজান তারিখে (১৬৮০ খুঃ 
অন্ধ ৫ই সেপ্টেম্বর) তিনি ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। জাহান্‌- 
আরার পিতার প্রতি একাস্তিকী ভক্তি ছিল এবং তিনি 
অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ৷ ছিলেন। তাহার ভগিনী রসন্আরার 
চরিত্র ইহার জম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। রসন্আর! তীহার 
পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার নিমিত্ত অরঞ্জজেবকে প্রোৎ- 
সাহিত করেন। পক্ষান্তরে জহান্আর! তাহার বুদ্ধ পিতার 
কারাবাসকালে সান্না ও শুশ্রধ! করিবার নিমিত্ত সর্বদাই 
পিতার নিকট অবস্থিতি করিতেন। জাহান্আরার কবরো- 
পরি একটা শ্বেতবর্ণ মারবল প্রস্তরের মস্জিদ নিশ্মিত হই- 
মাছে এবং তছ্পরি পারস্তভাষায় নিয়লিখিত মর্খে লিখিত 
আছে, "কেহ আমার কবরোপরি_ সবুজবর্ণ পত্রা্ি ভিন্ন অন্য 
কিছু বিকীর্ণ করিবেন না, কারণ নিরভিমান ব্যক্তির কবরে 
ইহাই শোভা! পায়।” পার্খে লিখিত আছে-_"চিস্তির 
পুণ্যাত্মাদিগের শিষ্য ও শাহজহানের কন্তা বিলাসী ফকির 
জাহান্আর! বেগম ১০৯২ হিজিরায় মানবলীলা শেষ করেন ।” 

জাহান্থাতুম, একজন প্রসিদ্ধা রমণী। ইহার প্রথম স্বামীর 

মৃত্যুর পর সিরাজের শাসনকর্তা সাহ আবু ইসাফের সচিব 
আমিন্‌ উদ্দীনের সহিত পরিণয় হয়। ইনি অতিশয় জুন্দরী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং উত্তম কবিতা! রচন! করিতে 
পারিতেন। 


জাহান্বানো বেগম, মা কবরের পদের কা 


, জাহাঙ্গীরের পুজ কুমার পারবিজের সহিত তাহার বিবাহ 


হয়। পারবিজের রসে নদিয়! বেগম নামে তাহার এক 
খা 


ৰ মেকোর সহিত সেই কন্তার পরিণয় হয়। 2৮8 


৩৬ 


জাহান্শ! তক, ফরাইন্ছক তুফির পুত্র ও সিকন্দর তুফির 
ভ্রাতা । ১৪৩৭ খৃঃ অন্দে (৮৪১ হিজিরায় ) সিকন্দরের মৃত্যুর 
পর জাহান্শা আমীর তৈমুরের পুত্র শারুক্‌ মীর্জা কর্তৃক 
আজরবিযানের সিংহাসনে অভিবিক্ত হন । ১৪৪৭ খুঃ অন্দের 
(৮৫* হিজিরা) পরে জাহানশা পারন্তেরাঅনেক অংশ স্বাধিকার- 
ভুক্ত করেন এবং দায়রবিকার পর্য্যস্ত অগ্রসর হয়েন, কিন্তু 
১৪৬৭ খুঃ অন্দে ১*ই নভেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম- 
কালে হাসনবেগের সহিত যুদ্ধে নিহত হুন। 

জাহান্‌ সজ্‌, ক্ছলতান আলাউদ্দীন্‌ হোসেন ঘোরী জহান্‌ স্‌ 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


জাহানাবাঁদ, ১ বাঙ্গালার গয়! জেলার একটা উপবিভাগ । 


পরিমাণফল ৬*৭ বর্গমাইল গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট 
১৪৫৯। ইহাতে অরবাল ও জাহানাবাদ এই ছুইটী থানা ও 
ছুইটী ফোজদারী আদালত আছে। 

২ গয়! জেলায় জাহানাবাদ উপবিভীগের সদর। অক্ষা* 

২৫১ ১৩১০৫ উঠ, ভ্রাধিণ ৮৫* ২ ১০৫ পৃঃ এই সহর 
গার ৩১ মাইল ঠিক উদ্ধরে পাটনার শাখা রাস্তায় মুরহর 
নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, হাস- 
পাতাল, হাজত ইত্যাদি আছে। এই নগরে পুর্বে বৃহৎ বাণিজ্য 
স্থান ছিল, আজিও ওলন্দাজদিগের তিনটা কুঠীর তগ্নাবশেষ 
ইহার পূর্ব সমৃদ্ধির কতক পরিচয় দিতেছি । ১৭৬৯ খৃঃ অন্দে 
এই নগরে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা-কাপড়ের একটা 
কারখানা ছিল। পূর্বে এখানকার অধিবাসীরা সোরা প্রস্তুত 
করিত। মাঞ্ে্টরের গ্রতিগ্ন্িতায় এখানকার বস্ত্রের ব্যবসা 
লোপ পাইয়াছে। এখনও ইহার চতুঃপার্থে বছুসংখ্যক জোল্হা 
তন্তবায় বাস করে। 
জাহানাবাঁদ, ১ বাঙ্গালার হুগলী জেলার একটা উপবিভাগ । 
পরিমাণফল ৪৩৮ বর্গমাইল । গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৬৪৯। 
ইহাতে জাহানাবাদ, গোঘাট ও খানাকুল এই তিনটা থানা 
এবং হটা ফৌজদারী ও ২টা দেওয়ানী আদালত আছে। 

২ হুগলী জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগের সদর ॥ অক্ষা* 
২২, ৫৩ উই) দ্রাথি* ৮৭* ৪৯৫০পৃঃ । এই ষহর দারকেশ্বর 
নদীতীরে অবস্থিত | 
জাহানাবাদ কোরা, উ্দনচিন তারের 'কতেগুর জেবা 
একটা নগর 1 অক্ষা* ২৬* ৬২ উই, ভ্রাঘি* ৮** ২৪4১৮ 
পৃঃ। এই নগরের প্রাচীন অট্রালিকাদি অতিশয় বিখ্যাত। 
তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে অযোধ্যার উজীরদিগের 
, তত্বাবধানে নির্ধিত রাওলাল বাহা ছুক্পের বিলাষগৃহ, বারছারী 


৫ পন ও ঠাকুবদ্ধার নামক একটা আধুনিক প্রাসাদ, নগরের 


হ 


[৮] 


এক মাইল পশ্চিমে একটী গোরস্থান, প্রাচীন প্রাচীর ও তোরণ 
বিশিষ্ট একটা সরাই গ্রাধান। 


জাহানাবাদ, উত্পস্চম প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের 


বিজনৌর জেলার দারানগর পরগণার একটা সহর। এই 
নগর বিজনৌর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এথানে 
নবাব সৈয়দ মহম্মদ স্ুজায়েতখার দারা 
স্থান আছে। 


জাহানাবাদ, রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত জেলার পিলি- 


ভিত তহসীলের একটা সহর.। ইহা সদরের ৪ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। জাহানাবাদের নিকটে বলিয়! বা বলাই-পশিয়াপুর 
গ্রামে বলাইখের! নামে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে । 
এই বলিয়া গ্রামে বহুসংখ্যক বৃহৎ প্রাচীন ইষ্টক বাহির হুই- 
য়াছে। এ সকল ইষ্টক বাহির হইলেই জাহানাবাদে লইয়া 
আসে, সুতরাং বলিয়াতে সম্প্রতি বিশেষ কিছুই নাই । ঘাহা 
হউক, ইষ্টক দেখিয়া বলিয়া গ্রাম প্রাচীন অনুমিত হয়। তথায় 


_ প্রবাদ, এই গ্রাম দৈত্যরাঁজ বলির স্থাপিত । 
জাহানাবাদ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজমগড় জেলার মহম্মদা- 


বাদ তহুসীলের একটা প্রাচীন সহর)। ইহ্থার বর্তমান; নাম 
মাউনাটভঙ্জন ৷ অক্ষা* ২৮* ৫৭ উই) ড্রাি* ৮৩” ৩৫ পৃঃ । এই 
সহর আজমগড় অপেক্ষাও প্রাচীন। কোন্‌ সময় ইহা স্থাপিত 
হয় তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, এখানে এক দৈত্য 
বাষ করিত, পরে মালিক তাহির নামে জটনক ফকির দৈত্যকে 
দুর করিয়া এখানে বাস স্থাপন করেন। তদনুারে ইহার নাম 
মাউনাটভঞ্জন অর্থাৎ দৈত্যদূরকারী নগর হইয়াছে । আজিও 
এখানে দেই মালিক তাহিরের কৰর আছে ।. আইন-ট-অক- 
বরীতে ইহার উল্লেখ আছে। সম্রাট শাহজহানের সময় এই 
স্থান অত্রাট্ছৃহিতা জাহান্আরা বেগমকে অর্পিত হয়। তদনু- 
সারে ইহার নাম জাহানাবাদ হইয়াছে। 

বেগমের আদেশে তথায় একটা কাটরা! অর্থাৎ চান্দনী 
তৈয়ার হইয়াছিল, এখন তাহার তগ্মাবশেষ আছে। পুর্বে এই 
নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কথিত আছে, তখন ইহাতে 
৮৪টা মহল্লা ও ৩৬০টা মস্জিদ ছিল। 


জাহান্দীরশীহ, দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরশাহের জোষ্ঠ পুজ। . 


১৭১২খৃঃঅন্দে বাহাছুর শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য লইয়া 
তাহার চারি পুক্র জাহান্দার, আজিম উশ্শান, রফি উশ্শান 
ও খোজান্তার মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। আজিম 
উ্পান বাহাছুরের ২য় পুত্র পিতার অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং, 
বাহাদুরের ভীবিত্তকালে তিনি অনেক সময় রাজকার্যে 
ঝাপৃত থাকিতেন। সঙ্াটের মৃত্যুর পর আজিম$উশৃশান্‌ 


ঠা 


জাহান্দারশাহ 


সিংহাসন অধিকার করিলে অপর তিন ভ্রাতা একত্র হইয়া 
_স্াহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তীহাদ্দিগের মধ্যে 
এই সন্ধি হইল যে আব্দিম উশ্শান্কে পরাজিত করিয়া 
স্তাহার! তিন ভ্রাতা সাত্তরাজ্য সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
লইবেন । আমীরউল্ওমরা জুল্ফিকারখ' ভাহাদিগের প্রধান 
পরামর্শদাতা ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাহার! 
লাহোরে শিবিরস্থাপন করিলেন । আজিমউশ্শান্‌ অতিশয় 
বীর ও সাহ্‌নী ছিলেন; তিনিও ভ্রাতাদ্িগকে বাধ! দিতে 
অগ্রসর হইলেন । ৫ দিন ধরিয়া! গোলাগুলি দ্বারা যুদ্ধ হইল। 
৮ম দ্রিবসে আজিম উশ্শানের সৈন্ঠ বিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত 
হইল। মৌকামটাদ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজ| ও রাজসিংহ 


নামক.একজন জাটরাজ! উশ্শানের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে 


অমানুষ বীর প্রদর্শনপূর্বক এই যুদ্ধে নিহত হইলেন । সন্ধ্যা- 
কালে আজিমের সৈন্ঠ লাহোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
পরদিন প্রাতঃকালে আজিম উশ্শান স্বয়ং এক হস্তীতে 
'আআরোহণপূর্বক শক্রগণের সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু ঠাহার 
অনেক সৈন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এমন সময় 
রাজা জয়সিংহ আসিয়া! তাহার সহিত যোগদান করিলেন । 
কিন্ত সেই সময় একটা প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হইল, তাহাতে 
ইহারা; অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন । যুদ্ধে তিন ভ্রাতার জয় 
হইল। আজিম উশ্শান আহত হইয়া হস্তীর সহিত জল মধ্যে 
_ পতিত হইলেন, তাহাকে আর পাওয়া গেল না। 
পূর্বসন্ধির নিয়মানুষারে দক্ষিণ রাজ্য সমান তিন ভাগ 
.. করিয়া লইবার কথ! উঠিল। কিন্তু জুল্ফিকারখীর কূটমন্্রণা- 
বলে জাহান্দারশাহ £ অংশ দাবী করিলেন। ইহাতে তিন 
ভ্রাতার মধ্যে গোলমাল বাধিক্াা গেল, খোজস্ত| আখ্তর 
জাহানশাহ উপাধি ধারণ করিয়া আপনাকে রাজ। বণিগ্না 
ঘোষণা করিলেন। জাহান্দারের মহ্ছিত যুদ্ধ হইল, আখ্তর 
পরাস্ত ও নিহত হইলেন। রফি উশৃশান্‌ এতক্ষণ পর্য্যস্ত 
উদাসীন ছিলেন। ভুল্ফিকারের সছিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহার ছুই ভ্রাতায় যুদ্ধ করিয়৷ ধিনি জয়ী 
হইবেন, জুল্ফিকারের সহায়তায় তাহাকে পরাস্ত করিয়া! যেন 
সাত্রাজ্য অধিকার করিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তিনি 
জাহান্দারকে সহায়তা করিতেছেন, তখন প্রবল_ বিক্রম 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাছিত হইয়া তিনিও 
নিহত হইলেন। 
চি জাহান্নারশাহের পূর্বে নাম ছিল মৌ উদ্দীন্‌। : তিনি 
_ শিংহামনে আরোহণ করিয়া জাহান্দারশাহ নাম গ্রহণ 
ঃ কারন বদন আরোহন কি এসেই রনী 


[৭৯ ] 


জাহান্দারশাহু 


দিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন, আজিম উশ্শানের পুত্র 
স্থলতান করিস্উদ্দীন, আজিমশাহের পুজ আলি তাবর, কম 
বক্সের ছুই পুত্র প্রভৃতি রাজবংশীয়দিগকে হত্যা করিয়া 
লাহোর হইতে দিল্লীতে আগমন করিলেন । 

জাহান্দার তাহার ভ্রাতাদিগের মৃতদেহ ছুই দিন পর্যন্ত যুদ্ধ 
স্থলে রাখিতে আদেশ করেন ।: পরে দিল্লীতে আনিয়া হুমাযুন 
মস্জিদে গোর দেওয়া হয়। 

এই মন্ত্রাটু অতিশয় বিলাসী, অলস, লষ্ট চরিত্র, ব্যমনা! 
সন্ত ও দুর্বল ছিলেন। তিনি সম্রাট হইবার একাস্ত অনুপযুক্ত । 
তিনি একজন বারাঙ্গনার আজ্ঞধীন ভৃত্য স্বরণ ছিলেন । 
এই স্ত্রীলোকটার নাম লালকুমারী । জাহান্দার নিজের কর্তব্য 
ভূলিয়া সর্ধদাই এই গণিকার সহিত বাস করিতেন; জাল- 
কুমারী ক্রমে এত ক্ষমতাশীলিনী হইয়! উঠিরাছিল যে, সা 
তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তণিকা স্বরূপ ছিলেন। সত্রাটু লাল- 
কুমারীকে ইম্তিয়াজ্‌ মহল বেগম নাম গ্রদান করিলেন এবং 
তাহার হাত-খরচের জন্ত বাধিক ২ কোটী টাকা! দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়া! দিলেন। রাজবংশীয় ব্যতীত অন্ত কেহ সম্রাটের পার্থ 
হস্তীর উপর বদিতে পারিত না) সম্সটু নেই গণিকাকে সে 
অধিকারও প্রদান করিলেন। কোকাল-তাস্থাকে আমীর-উল্‌ 
ওমরা পদ এবং খী! জাহান বাহাছুর উপাধি প্রদান করিলেন। 
লালকুমারীর ভ্রাতা খুসালকে ৭** অশ্বারোহী সৈস্ভের ফেনা- 
পতি ও তাহার খুড়া নিগনামতকে ৫০** অশ্বারোহী সৈন্যের 
সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। এমন কি লালকুমারীর একজন 
ঘনিষ্ঠ সী জোরাকে ও একটী জায়গীর দেওয়া! হইল । রাজোর 
প্রধান প্রধান লোকেরা সম্রাটের অনুগ্রহ পাইবার জন্ত 
জোরার তোবামোদ করিতেন। সত্রাট্‌ প্রায় সর্বদাই 
জালকুমারীর সহিত একজ্র শকটে ভ্রমণ কাযা বেড়াইতেন। 
একদিন সঞ্রাট্‌ সঙ্গিনীগণ সহ মগ্পানাদি দ্বারা এত জ্ঞান- 
শৃন্ঠ হুইয়া পড়িলেন যে, গ্রাসাদে ফিরিতে পারিলেন না 
রাত্রিকালে জোরার সহিত যাপন করিলেন | কিন্তু সম্রাটের 
কিছুতেই লজ্জ। হইত না। সম্রাট এত লজ্জাহীন ও ভ্রষচরিঅ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দরিদ্র লোকদিগের ভ্্রীকন্তা৷ তাহার 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না । সম্রাটের প্রণয়িনী বলিয়া! 
লালকুমারী এত গঞ্রিতা হইয়া উঠিয়াছিল যে, একদা সম্রাট, 
অরঙ্গজিবের বিছ্ষী কন্ঠা জেব্‌ উল্নিশাঁকে অধিমানিতা। করিতে 
কিছুমাত্র লজ্জিত বা দন্কুচিত হইল না। 

জাহান্ারশাহের রাজত্বকালে ভুল্ফিকারখাই সর্কেধর্কা 
ছিলেন। তাহার ইচ্ছান্ুসারেই শাসনকার্ধ্য সম্পন্প হইত। 


: সামাজ্যের এই. গোলয়োগের সময় আজিম উশ্শানের পু 





হা হালে ও হোসেন আলি নামক ক্খ্য যব এপ জা 
ভ্রাতার সাহায্যে পাটনায় যত্রাটের বিরুদ্ধে বুদ্ধার্থ প্রস্তুত লজব! খুষ্টানদিগের, হুতম। স্ষিহদীদিগের, সের সাবিয়ানদিগের, 
হইতে লাগিলেন এবং নিজের নামে সুস্া প্রচারিত করিলেন। | সগ্র পারমির অগ্ন,্পাসকদিগের, সন হীন 
সম্গাট্‌ আজ্উদ্দীন, খোজা! আসানখ! এবং খাঁ ছুরানের অধীনে এবং হিয়া কগটা দিগের জনি । 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধ স্াটের সৈন্য পরাস্ত হইল । জাহির (আরবী) গুপ্ত বিষয় প্রকাশ। 
তাহাতে সম্রাট জুল্কিকারখাকে সেনাপতি করিয়া ৭০*** জাহির! (আরবী) প্রকাশ্ত ভাবে, স্পষ্ট। 
অশ্বারোহী, বহুসংখযক পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া | জানুষ (পুং) রাজভেদ । “পরিশিষ্টং জাভ্ষং বিশ্বতং” (কৃ 
দ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ১৭১২ খবঃ অন্দে আগ্রায় যুদ্ধ হইল, | ১/১১৬২৯ ) “জাহষঃ কশ্চিৎ রাজা” :(সায়ণ ) 
কিন্তু জয়াশ! না দেখিয়া! লালকুমারীকে লইয়া সম্রাট হস্তী | জাহ্চব, জনপদবিশেষ | 
আরোহণে আগ্রায় পলায়ন করিলেন। এখানে আপিঞা দাড়ি | জাহ্ৰবী (দ্ত্রী) জহ্োরগত্যাং স্ত্রী জন্ক,-অগ্‌ ভীগ্‌। জহুতনয়া, 
গোঁফ কামাইয়! ছগ্মবেশ ধারণ করিলেন। ছগ্মবেশে দিল্লী | গঙ্গ!। পুর্বে জু, মুনি কোপপরবশ হুইয়! গঙ্গাকে পান করি- 
নগরীতে প্রাবেশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরাতন উঞ্জীর আসদ্‌ | যাছিলেন, পরে ভগীরথের স্তবে সন্ত হইয়া জানু দিয়া বাহির 
উদ্দৌলার বাটা গমন করিলেন। 'আআসদ্‌ তাহাকে কারারুদ্ধ | করিয়া দেন, এই জন্য ইহার জাহ্নবী নাম হইয়াছে । | 
করিয়৷ ফরুথ্শিয়ারের হস্তে অর্পণ করিলেন । ইহাতে ক্সান করিলে সকল প্রকার মহাপাতক নাশ হয়। 
১৭১৩ খু; অন্দে ফরুথৃশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, | [গঙ্গা দেখ।] 
কিছু দিন পরে শ্বাসরোধ করিয়া জাহান্দাকে হত্যা কর! হইল। ; জাহ্নবী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্যের একটা নদী 
জাহান্দারশাহ ১১ মাস মাত্র সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । [ ও গঙ্গার শাখা। ইহা অক্ষা* ৩০* ৫৫ উ+, দ্রাপি* ৭৯* ১৮ 
'জাহান্দারশাহ্‌ (জবান্‌ বথ্ত্‌) বাদশাহ শাহ আলমের জ্যোষ্ট | পুঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমমুখে ৩* 
পুক্র। তাহার পিতার কাধ্যগতিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি; মাইল গমনের পর ভৈরবঘাটার নিকট গঙ্গায় মিশিয্াছে। :: 
দির হইতে লক্ষৌ নগরে পলাইয়া আসেন । এই মময় আস্ফ্‌; জি (ত্রি) জয়তি জি বাহুলকাৎ ডি। ১ জেতা। ২ পিশাচ। 
উদ্দৌলার সহিত ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কার্ধ্য নির্ব্বাহের জন্ত ; জিআদ। (আরবী ) অধিকতর। 
হেষ্টিংস্‌ লক্ষৌয়ে উপস্থিত ছিলেন। জাহান্দার হেষ্টিংসের | জিআন ( দেশজ ) বাচান। 
সহিত কানীধামে আগ্রমন করেন এবং এখানে বাস করিতে ; জিউলি (দেশজ) মধন্তবিক্রেতা, : যে বিক্রয়ের জন্ত মত্ত 
থাকেন।  হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ৌএর নবাব-উজীর | বাঁচাইয়া রাখে। 
জাহান্দারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি স্থির করিয়া | জিউলী (দেশজ ) গুড়ীকাষ্ঠ। (94804 9০০৫৩.) * 
: দিলেন । ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ১ল! এপ্রেল জাহান্দার কানীধামে ইহ-; জিওল ( দেশজ ) গুড়ীকাষ্ঠ । 
লোক পরিত্যাগ করেন। তাহাকে কাশীস্থ একটা ন্থন্দর | জিওলমাচ (দেশজ) কচ্ছপ। 
. স্জিদে গোর দেওয়া হয়। গোর দিবার সময় তাহার । জিকন (প্রং) একজন প্রাচীন স্মৃতিকারক, ইনি অন্তোষিিধি, 
সম্মানার্থ কল মান্তগণ্য ব্যক্তি ও ইংরাজ রেসিডেপ্ট উপস্থিত | অন্ুমরণবিবেক প্রতৃতি গ্রন্থ লিখিগ্রাছেন। 
ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ঠাহার তিন পুত্রকে ইংরাজরাজের ; জিকর (আরবী ) কথাবার্তা, কথোপকথন । 
 তত্থাবধানে রাখিয়া যান, ইংরাররাজ এখনও তাহার বংশধর- ; জিকরমজগুর (আরবী) কথোপকথন, খোস গল্প। 
দিগকে সাহাধয করিয়া থাকেন। জিগু (পুং) গচ্ছতি গমদুঃ সম্ষচ্চ (গমেঃ মন্বঙ্চ। উপ. 
জাহান্দার একজন স্পগ্ডিত ছিলেন। তিনি “বয়াজ্‌ নিত অন্দাত্তোপদেশে ইত্যাদ্দিনা মলোপঃ।.:১ প্রাণ) 
ইনায়েৎ সুর্শিদ্জাদা” নামে একথানি উত্কষ্ট পারসী গ্রন্থ; (উজ্জ্বল) (ব্রি) ২ গমনগীল। “জিগন্ধবোহ্ীনাং* (কৃ, 
লিখিয়া গিয়ছেন।' হেষ্টিংস্‌ বাঙ্গালার অবস্থা সমালোচন! |. ১১৭৮৩) 'জিগত্ববো গমনশীলাঃ' (সায়ণ) 
করিয়া যে গ্রস্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে স্কট সাহেব যে প্রাবন্ধ | জিগমিষ! (স্ত্রী) গন্ধমিচ্ছা গম-সন্‌ তত ষ্টাপ্‌। ৫1 
লিখিয়াছেন, তাহাই জাহান্দার রচিত একখানি পারমী | বার ইচ্ছাঁ। 
পুস্তকের কিুদংশের অন্ধুবাদ। 1... | জিশমিস্তর (তরি) গম-সন্‌ উঃ। লগ 
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নিচ ৃ 


' জিগা (পারসী ) মুকুট, রাজার মস্তকাভরণ। 

জিগির্‌ (আরবী ) চীৎকার, স্পষ্ট কাশ, প্রত্যক্ষ 
'জিগ্তি (পুং) গু বাহুলকাত-তি দ্বিতব্চ। আচ্ছাদক । “জিগর্তি- 
মিন্রো অপজগু রাণঃ” (খক্‌ রা গা 2: 1 
দয়ন্তং ( সায়ণ ) 

জিগীষ! (স্ত্রী) জেতুমিচ্ছা জি-সন্‌ ভাবে অ। ১. জয়েচ্ছা, 
জয় করিবার ইচ্ছা । ২ প্রকর্ষ। ৩ উগ্ভম । 
জিগীষু (ত্রি) ি-দন্‌ তত উ। ১ জয়েচ্ছু। ২ উৎকর্ষ লাভেচ্ছু। 
৩ উদ্যমশীল। 

জিগ্নি, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্দীর অধীনস্থ একটা 

/ দেশর ক্ষুদ্র রাজা । পরিমাগফল ২১২৮ বর্গমাইল । হামীর- 
পুর জেলার উত্তরপশ্চিমে দান ও বেতবা নদীর সঙ্গমের 
সন্নিকটে এই রাজ্য অবস্থিত। প্রধান নগর জিগৃনি। 
অক্গা* ২৫" ৪৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭৯* ২৮ পুঃ। 'জিগৃনির রাজ! 
এই নগরেই বাস করেন। ইনি বুন্দেলা জাতীয় হিন্দু। 
বার্ষিক রাজদ্ব গ্রাক্স ১৪০০২ টাকা। রাজার দত্তক গ্রহণের 

. অধিকার আছে।  বুন্দেলখণ্ড. ইংরাজ _রাজ্যতুক্ত হইবার 

সময় এই রাজ্যে ১৪টা গ্রাম ছিল, কিন্তু রাজার স্ষেচ্ছাচারিতার 

জন্য সেই সমস্তই বাজেয়াপ্ত হয়, পরে ১৮১৭ খুঃ অন্ধে ৬টা 

গ্রাম রাজাকে পুনরায় দেওয়া হইয়াছে । রাজার ৫১ জন পদী- 

তিক ও ১৯ জন অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা আছে। 

গয (ব্রি) [বৈ] জয়শীল, বিজয়ী। 

জিঘত্ব, (পুং) হন পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ॥ জিঘাংসা, হননেচ্ছা। 
প্যোনঃ সন্ত্য উতবা জিঘন্র,:” (খক্‌ ২৩০1৯) “জিঘত্,জিঘাংস্থ” 
(সায়ণ ) 

জিঘ£সা! (স্ত্রী) অত,মিচ্ছা, অদ্-সন-ঘসাদেশঃ ভাবে অ। তক্ষ- 

গেচ্ছা, ক্ষুধা । ( হেম") ও 

'জিঘতুস্থ (তরি) অদ-সন্‌ ঘসাদেশত্তত উ:। ভোজনেচ্ছু,বুদুকষু। 

ভিঘাংসক (ঘি) গ্রতিছিংসক, হননেচ্ছু। : 

জিঘাংসা (শ্রী) ১ হনন করিবার ইচ্ছ1। ২ প্রতিহিংসা । 

'জিঘাংসিন্‌ (ভি) জিঘাংসাকারী। 

জিঘাংস্থ (ত্রি) হস্তমিচ্ছূঃ ছন-সন্তত উ। হুননেচ্ছু। 

জিম্ৃক্ষ (রী) গ্রহীতুমিচ্ছা, গ্রহ-সন্‌ ভাবে অ। গ্রহ্ণেচ্ছা। 


] 




















জিত্র (জি) জিন্রতি স্াকর্তরি শ। (পাদ্রাগ্মাধেট্দুশঃ। : পা 


,বিধিলিঙের বিভক্তিতে দ্রাধাতুন্থানে জিদ্র আদেশ হয়। 
ঃ টি 8731২ 





জিদ্ৃক্ষু (ত্রি) গ্রহ-সন্‌ তত উ। গ্রহণেচ্ছ, গ্রহণাভিলাধী। . 
১/১৩৭) ১ আগকর্তা। ২ প্রত্যয়বিশেষ, লট লো লঙ. 
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জিজিঃ 


জিঙ্গি (ভ্্রী) মঞ্রিষ্ঠা। (শবর*) 
জিঙ্গিনী (তরী) জিগি গতৌ ণিনি। শানসলী জাতীয় বৃষ্ষ- 
ভেদ, কৃষ্ণশাম্মলী, চলিত কথায় কাকশিমূল। ইহার নির্য্যাস 
অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত । পর্য্যায়__বিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, স্ুনির্যযাসা, 
প্রমোদদিনী । ইহার গুণ__-মধুর, উষ্ণ, কষায়, যোনিবিশোধন, 
কটু, ব্রণ, হৃর্রোগ, বাত ও অতীমার-নাশক | (ভাবপ্র* 
জিঙ্গী (স্ত্রী) জিগি গতৌ-অচ্‌ গৌরা* ভীপ্‌। সঞ্রিষ্ঠা। 
[জিঙ্গিনী দেখ।] 
জিজ| (হিন্দী) ভগিনীপতি। 
জিজিয়! (হিন্দী) ১ ভগিনী । (আরব্য )[ অধিকার, বশীভূত- 
করণ বা ক্ষতিপূরণবোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন ।] ২ মুসলমান- 
দিগের প্রবন্ডিত অধীনস্থ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্্মাবলম্্ী 
ব্যাক্তিমাত্রের উপর মুগডকর। 
আইন-ই-অকবরীতে উল্লেখ আছে যে খলিক ওমার মুসল- 
মান ব্যতীত অপর সকল জান্তির উপর এক কর স্থাপন 
করেন। উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার হার ৪৮ দাম, 
মধ্যবিত্তগণের ২৪ দর্থীম এবং অপেক্ষান্কত হীনাঁবস্থদিগের 
পক্ষে ১২ দর্হাম ছিল। 
কোন্‌ সময়ে ভারতবর্ষে ইহা প্রথম প্রবন্িত হয় ঠিক বল! 
যায় না। টড্‌ সাহেব অন্্মান করেন, সম্রাট বাবর শাহ তম্থা 
করের পরিবর্তে ভারতবর্ষে ইহা! প্রথম স্থাপন করেন। কিন্ধু 
কাহার বহুপূর্বে আলাউদ্দীনের সময় হইতে ইহার নামো- 
ল্লেখ পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী ও ফেবিস্তা-লিখিত 
পুস্তকে আলাউদ্দীন্‌ ও তাহার কাজি সুঘিস্উদ্দীনের কথোপ- 
কথন এইবপ বগিত আছে। আলা কহিল; “কোন্‌ প্রকার 
হিন্দু হইতে বশ্ঠতা ও কর গ্রহণ করা ধর্শাসঙ্গত ?” নীচমন! 
কাজি উত্তর করিল, “ইমাম্‌ হানিফ কহিয়াছেন যে কাফের- 
দিগকে মৃত্ার পরিবর্তে মৃত্যু সদৃশ গুরু জিজিয়া করভারে 
প্রপীড়িত করাই ধর্মসঙ্গত | এই জিজিয়া উহাদের রক্ত 
" শোষণ করিয়। যতদুর সম্ভব কঠোররূপে আদায় করিতে হইবে, 
কেন না এই দণ্ড যাহাতে মৃত্যু দণ্ডের প্রায় তুল্য হয়, তাহার 
বিশেষ চেষ্টা করা উচিত” 
যাহা হউক এই সময় বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর ষক- 
লের উপরই এই কর স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহার পরও 
ফিরোজশাহের সময় পর্যন্ত এই কর হইতে মুক্ত ছিলেন । 
শমসি সিরাজ লিখিত পুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহাতে লিখিত আছে, সম্রাট ফিরোজশাহ নিম্নলিখিত কথা 
বলিয়া ব্রা্গণদিগেঁর উপর সর্বপ্রথম জিজিয়া স্থাপন করেন । 
“উপবীতধারী ব্রাঙ্গণগণ এ পর্যান্ত জিয়া হইতে মুক, 


আছে পুর্ব পূর্ব মুসলমান যমাট্গণ, মন্ত্রী ও ছুষ্ট গুরুগণকে 


... উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই ত্রাঙ্মণগণই জধিবাসি- 


দিগের প্রধান, স্থৃতরাং জিনিয়া ইহাদেরই নিকট গ্রে 


আদায় করা উচিত ।” ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ফিরোজ- 


_ শাহই প্রথম ব্রাহ্মণদিগের উপর জিদধিযা ধারধ্য করেন। ঘাহা 


ছউক, ব্রাহ্ষণগণ এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের প্রাসাদে একত্র 
হইল এবং জিজিয়। হইতে মুক্তি ন| দিলে সেই স্থানে অগ্নিতে 
প্রাণত্যাগ করিবার ভয় দেখাইল। অবশেষে দিল্লীর অপরাপর 
হিন্দুগণ আসিয়া ব্রাঙ্মণদিগের এ করভার নিজেরাই বহন 
করিতে স্বীকার করিয়া ব্রাঙ্মণদিগকে মুক্তি দিল। ও সময়ে 
সর্বোচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের জিজিয়ার হার গ্রাত্যেক জনের ৪২ 
তক্কা, মধ্যমশ্রেণীর ২০২ ও তৃতীয়শ্রেণীর হার ১০২ তথ স্থির 
হুইয়াছিল। ব্রাঙ্মণদিগের হার উক্ত হাঙ্গামার পর সর্ধবাপেক্ষা 
স্বাস হইল । 

অন্র তাহার রাতের বর্ধে এই ক রহিত করেন 
কিন্তু ভিন্নধরখন্ধেধী ঘোর পক্ষপাতী অরঙ্গছ্েব অক্বরের এ 
উদার নীতির অন্ুষরণ ন! করিঝ! তীহার রাজত্বের ২২শ বর্ষে 
এ কর পুনরায় প্রচলিত করিলেন। তিনি কেবল করস্থাপন 
করিরাই ক্ষান্ত হইলেন না, করদাতাগণ যাহাতে লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হয়, তাহারও যথাসাধ্য উপায় করিলেন । জুবদাৎ 
উল্‌ অথ্বারাৎ পুস্তকের একন্থানে লিখিত আছে, অরঙ্গজেব 
নিয্মলিখিতরূপে জিজিয়া আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। 
করদাতা! স্বননং পদব্রন্মে জিজিয়া লইয়া আদায়কারীর নিকট 
ফ্াড়াইত। আদাক্রকারী বসিয়া থাকিত এবং করদাতার 
হ্ত হইতে কর তুলিয়া লইত। কর্‌ স্বয়ং দিয়া যাইতে 
হইত, ভূত্যাদি দ্বারা পাঠান চলিত না। ধনী ব্যক্তিকে 
সমস্ত কর এক কিস্তিতেই দিতে হইত। মধ্যবিত্তগণকে ছুই 
এবং অপেক্ষাকৃত হীনস্থ- থ্যক্তিকে চারি কিস্তিতে দিতে 
হইত। মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিলে কিন্বা মৃত্যু হইলে কর 


হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। এই মময় হইতে জিজিয়া 


্ 
ছা. 
চর 
চা 


রীতিমত আদায় হইয়া আমিতে লাগিল । 
ফরুকৃসিয়ার সম্রাটের সময় ভূততপূর্ব্ব অরগজেবের পরিষদ 
নীচমনা। ইনায়েত-উল্ল! ব্বাজন্ব ষচিব হইলে এই কর চুড়ান্ত 


উৎগীড়ন ও অত্যাচার সহকারে আদায় হইতে লাগিল । পরে |. 


রাফিউদ দূর্জাতের ষময় সৈয়দ্রগণ - এই কর রহিত করেন। 
অনেক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইক্লাছিলেন। রতনচীদের মৃত্যুর 
পরআর একবার এই কর স্থাপিত হষট। গরে মহম্মদশাহ 
মহারাজ জয়সিংহ সি বহার আন নিসা |. 
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জিজীবিষু, 


উঠাইক়! দেন।  অহম্মদের পর আর কোন সম্রাট নিজ 
স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই । 
আরও জানা বায় থে বহুলোল ও সেকন্দর লোদির সময় 
এই কর অভি কঠোর উপায়ে আদায় কর! হইত এবং সেই 
জন্তই মোগলগণ এত সহজে পাঠানদিগের হস্ত হইতে স্াজ্য 
কাড়িয়া লইতে ষমর্থ হইগ্লাছিলেন। 
এই কর এদেশে বহুকাল প্রচলিত ছিল । রবাহলা, 
হিন্দুগণ ইহার জালায় অস্থির. হইয়াছিল এবং এই পক্ষ- 
পাতিতায় সকলেই মুসলমান সম্রাট্গণের প্রতি বিশেষ 
বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্ব পুর্ব মোগল সম্রাট্গণ 
যথাসাধা অপক্ষপাত প্রদর্শন করিয়। সাধারণের অন্প্লাগ আকর্ষণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য ও 
হইম্মাছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ & নীতির গুড় কর্ম বুঝিতে 
না পারিয়! তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল । . যতদ্দিন 
নয়াট্গণ তেজন্বী ও মহাবল ছিল, ততদিন কেহ কিছু 
করিতে পারে নাই, কিন্তু উহাদিগের ক্ষমতা হ্বাফ হইবামাজ 
বিবির পাজি হাানি রে 
কারণ হইয়! উঠিল। 
২ সাগর জেলায় কৃষিকার্ধ্যহীন নাইনিনিতের গৃহের 
উপর কর বিশেষ । 
জিজিবাই, আনীত ইহার 
স্বামী শাহাজী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে িজি- 
বাইকে এক ছুর্গ হইতে অপর ছুর্গে আশ্রয় লইতে হয় । এই 
সময়ে ১৬২৭ থৃঃ অন্দে জুনার সন্লিহিত শিবনের ছুর্গে শিবজীর 
জন্ম হয়। একদা! জিজিবাই মোগল কর্তৃক বন্দিনী হন, কিন্ত 
পরে মুক্ধ হুইপ পিংহগড়ে আগমন করেন । [ শিবজী 'দেখ। ] 
শাহাজী দক্ষিণাপথে গমন করিলে, জিজিবাই পুত্রমহ 
পুণায় বাস করিতে লাখিলেন। দাদাজী কোগুদেব নামে 
তাহাদের ত্রাঙ্মণ কশ্মচারী ভ্রিজ্িবাই ও শিবজীর বাস জন্য 
তথাক্থ রঙ্গমহ নামে একটা সুন্দর প্রাসাদ নির্ধাথ করেন। : 
জিজি বেগম, অক্বরের ধাত্রী এবং মীর্জাআজিজ কোকার 
গর্ভধাক্লিণী। অক্বর কোকাকে খাআজিম উপাধি দিয়া 
উচ্চপদে নিযুক্ত করেন॥ ১৫৯৯ থুঃ অন্দে দ্বিজিবেগমের মৃত্যু 
হুয়। 8104593884২ 
টান মস্তক ও শ্মক্রমুণনাদি করিয়াছিলেন। 
জিজীবিষা!(দ্রী) জীবিতুমিচ্ছ! জীব-দন্‌ ততঃ হান লি 
জীবনেচ্ছা, বাচিম' থাকিবার ইচ্ছা । 
দির লীবসন্কতউ॥ শীৎ 
নেচ্ছু, ঝাচিতে ইচ্ছুক, জীবনাভিলাধী। & 


জিজুরি, (জে্গুরি) বোস্বাই প্রেষিডেন্সির অন্তর্গত পুণ! 
_ জেলায় পুরন্দরপুর উপবিভাগের একটা নগর । অক্ষা* ১৮* 
১৬উই, দ্রাি* ৭৪+ ১২ পৃঃ | এই স্থান হিন্দুদিগের একটা 
- ভীর্থ। ভীর্ঘযাত্রিদিগের প্রত্যেকের উপর %* ছুই আনা 
করিয়া কর আদায় হয়, উহু দ্বারাই মিউনিসিপালিটার অধি- 


কাংশ বায় নির্বধাহ হইয়া থাকে । 
_জিজ্ছোতি (জঝোতি ) বুন্দেলখণ্ডের একটা প্রাচীন নাম। 
ইহার প্রন্কৃত নাম জেজাকতৃক্তি। আবু র্িহান ও হিউয়েন্‌- 


_ সিক়াংএর গ্রন্থে জঝোতি প্রদেশ ও উহার রাজধানী থাজুরাহুর 

উল্লেখ আছে। 

জিঝোতিয়া, কনৌল ব্রাহ্মণদিগের একটা শাখা। কাহারও 
মতে, যন্ধুর্হোতা শব্দের অপত্রংশ । ইহারা বুন্দেলখণ্ডের নানা- 
স্থানে বাস করে। কাশীতেও অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়। 

[ জজ্হোতী দেখ। ] 

কাহারও মতে, বারাণসীর জিঝোতিয়!_ ব্রাহ্মণের! 
তাহাদের নামোৎপত্তির বিবরণ এইরূপ বলে-_বুন্দেলখণ্ডে 
জঝুত নামে বাঘেল বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তিনি 
নানাস্থান হইতে ব্রাঙ্গণ আনাইয়া। বহুসম্মানে কঠাহাদিগকে 
সাদরে নিজ রাঙ্ো স্থাপন করেন এবং ব্যয়নির্ধাহার্থ বহু অর্থ 
বম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই ক্রাঙ্মণগণ একটা পৃথক্‌ 
অেণী হুইয়৷ পড়িল এবং আশ্রন্নদাতা জঝ্ুতের নামানুসারে 
আপনাদ্িগকে জঝোতিয়া ব। জিঝোতিয়া। নামে আখ্যাত 
করিল। এই উপাখ্যান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
] চন্দেরীতে একদল বণিক বান করে, উহারা আপনাঁ- 
দিগক্ষে জঝোতিয়! বণিক কছে। ইহাদের উপাধি ফজুর্থোতা 
 শঞ্চের অপত্রংশ হইতে পারেনা, সুতরাং অনুমান করা যাইতে 
পারে যে, যখন জঝোতি বা জিঝোতি বলিয্ব। এক প্রদেশ ছিল 
_ স্থসারে মৈথিলী, গৌড় হইতে গোঁড়ীয়, রাড় হইতে রাট়ীয় 
ইত্যাদি নাম হইস্সাছে, সেইরূপ এই জঝোতি প্রদেশ হুইতেই 
 জন্ষণ ও বণিকদিগের জিঝোতিয়! উপাধি হুইয়া! থাকিবেক। 
_ আরও দেখ! যাইতেছে যে এই জিঝোতিয় ত্রাঙ্ষণগণ গঙ্গ। ও 
যসুনার দক্ষিণ ্রদেশে পশ্চিমে বেত্রবতী নদী হইতে পূর্বে ীর্জা- 
বাস করিত। যমুনার উত্তরে, বা বেত্রবতীর পশ্চিমে ইহার! বাস 
করে না। আবার হিউয়েন্সিয়াং প্রভৃতির বিবরণ পাঠে জানা 
বার, ঠিক এই তৃভাগই অর্থাৎ বর্তমান প্রায় সমগ্র বুন্েলখও্ 
পূর্বে জঝোতি নামে খ্যাত ছিল। যদি জিঝোতিয়া উপাধি 
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জিজ্ঞাস্তমৃন 

বিভাগ হইত, তাহা! হইলে জিঝোতিয়াগণ জিঝোতি প্রদেশ 

ব্যতীত অন্তত্রও দৃষ্ঠ হইত । কিন্তু ইহারা যখন জিষে।(তিতেই 

আবদ্ধ, তখন এঁ অন্কুমান আরও দৃঢ়তর হইতেছে । 
জিঝোতিয়াদিগের আচার ব্যবহারাধি অপরাপর কনৌ- 

জিয়া ত্রাঙ্গণদিগের স্তায়। নিয়ে ইহাদিগের কতিপয় প্রধান 


প্রধান শাখা গাঞ্জি গোত্র ও উপাধি দেওয়া গেল। * 


বাসস্থান (গাঁঞ্চি) গোত্র উপাধি । 
রোরা উপমন্জা পাঠক । 
বিনবের উপমন্তা বাজপের়ী। 
শায়পুর কাশ্ঠপ পতেরীয়। 
বঙ্গব কাশ্তপ পল্তোড়। 
বূপনৌবল গৌতম চৌবে। 
মরই গৌতম গঙ্গেল। 
হামিরপুর শাগ্ডল্য মিশ্র । 
কোৎকে শাগিল্য অজেরীয়। 
কোরিয়া মৌনস মিশ্র। 
উজীক ভারদ্বাজ তেবারী। 
উদ্াষেন ভারদ্বাজ ছুবে। 
পাদ্রলি বাহ্্ত তেবারী। 
পিপরি বশিষ্ঠ নায়ক | 


২ বুন্দেলখগ্ুবাসী বণিক দিগের শাখাবিশেষ । 
জিজ্ঞাপয়িযু ( ব্রি) জ্ঞাপয়িতুমিচ্ছুঃ জ্ঞাংণিচ সন্‌ তত উ। 


জানাইতে ইচ্ছুক । 


জিজ্ঞাসন (ক্লী) জ্ঞা-সন্‌ ততো-লুাটু। কথন, জানিবার নিমিত্ত 


ইচ্ছুক হইয়া বল!। 


জিজ্ঞাসা! (রী) জ্ঞাতুমিচ্ছা, জঞা-সন্‌ তত-অ। জানিতে ইচ্ছা, ন্- 
যন্ধান করিবার ইচ্ছা । “অথাতে! ধর্ম্মজিজ্ঞাসা” (জৈমিনিস্থ* ১১) 
জিজ্ঞাসমান (তরি) জিজস-শানচ্‌। যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 
জিজ্ঞান্ু, অন্থসন্ধিতক্ু। 
জিজ্ঞাসিত (ত্রি) জিজ্ঞাস-ক্ত। যাহাকে জিজ্ঞাসা কর! গিয়াছে। 
জিজ্ঞান্থ (তরি) জ্ঞাত শিচ্চ্ঃ জ্ঞা-সন্উ | জানিতে ইচ্ছুক, ুমুক্ষু। 
প্চতুর্কিধধা ভজস্তে মাং জনাঃ ন্রুতিনেহজ্জুনঃ। 
আর্োজিজ্ঞান্ত্রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ |” (গীতা), 
£ ভিজ্ঞাসা রাজনস্তাদিত্বাৎ পর্নিপাতঃ 
মালোগশ্চ। অস্থিজিজাসা। 
জিজ্ঞান্ত (ব্রি) জিজ্ঞান্ততে, জ্ঞা-সন্‌ পরান জিজ্ঞাসি- 


জিজ্ঞাস্থি (লী) অস্থ 


তব্য, জিজ্ঞামনীয় 


| জিন) লিলা নে বি বাদ 
7 সাহা ল্ল বস সাইজে এটা মিঃ 





জিজ্ঞু (জি) ছিজঞা। 155774189৯5 481 
জিপ্মির (পারী) শৃঙ্খল । 
জিঞ্রিরাম, আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত ব্র্পুত্ের 
একটা উপনদী। ইহা'আগিয়াগ্রাম ও লখিমপুরের মধ্যবর্তী জলা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া! পশ্চিমমুখে মাণিকচরের নীচে ব্রহষপুত্রে 
গড়িয়াছে। 
জিপ্ভীরা, বোদ্ধাই প্রেসিডেজীর একটা ক্ষুদ্র হাব্সি রাজ্য। 
[ জগ্মীর! দেখ। ] 
জিটুয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার খলিশাখালি চাকলার একটা 
গ্রাম ও বাজার। 
জিৎ (ত্বি) জি-কিপ্‌। জেতা, যে জয় করে। কোন শব্দের পর 
ব্যবহৃত হয, যথ! ইন্ত্রজিৎ, শক্রিৎ প্রভৃতি । 
জিত (বি) দি-কর্মণি-ক্ত। ১ পরাজি, পরাভূত, স্বায়ত্ীরুত, 
বনশীরূত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ জয়। ত্াস্তা স্তি ইতি অচু। 
৩ অর্হছপাঁসকভেদ । 
জিতকর্ণ, চৌহান্বংপীয়পৃ্থীরাজের বংশধর একজন রাজা । জয়- 
সিংহদে গ্রতিঠিত গুজরাটের আয়সী আক্মনগ্রামের (বর্তমান 
নিহানি উমরবান) শিলালিপিতে ইহার নামোল্লেখ আছে। 
জিতকাশি (পুং) ছিতেন জয়োগ্তমেন কাশতে গ্রকাশতে, 
কাশ-ইন্‌, বা! জিত; আভ্যাসপুটুতয়া দৃচকৃতঃ কাশি: মুষ্টি 
ধেন। দৃঢ়মুষ্টি যোক্কুেদ, যাহারা ঘুসি দ্বারা যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ। (নীলকঠ) 
জিতকাশিন্‌ (ব্রি) দিতেন জয়েন কাশতে কাশ-ণিনি। 
জয়ঘুক্ত, জয়গর্ব্বিত। 
“অনিকুদ্ধং রণে বাণো! জিতকাশী মহাবলৈঃ |” 
(হুরিব* ১৭৫।১৪১। ) 
জিতক্রোধ (তি) জিতঃ ক্রোধ যেন বহত্ী। ১ ক্রোধশূন্ত। 
(পুং)২ বিষ 
“মনোহরো জিতাক্রোধো বীরবাছুবিদারণঃ।” ( বিষুঃস* ) 
জিতনেমি (পুং) ছিতা নেমির্দেন বহুত্রী। ১ অশ্বখ নির্মিত 
দন্ত। (ব্রি)২ ক্রোধশূন্ত ॥ ( পুং) ৩ বিষণ 
“অনস্তরূপোহনন্ততীর্জিতমন্থার্ভরাবহঃ।” (বিষুণস" ) 
জিতল, মুসলযান সম্রাট্দিগের সনক়ে প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ 
ইহার মূল্য ১৭০ রতি, তন্কার ৪ অংশ। 
জিতলোক,.(জ্ি) জিতঃ আয্নতীক্কতঃ কর্মাদিছারা লোকঃ 
্বর্গাদির্যেন । বিনি পুখ্যাদি কর্ম্ম দ্বার! স্বর্গাদি লোক জয় 
করিম্বাছেন। “স একঃ পিতৃণাং জিিতলোকানামানন্দঃ অথ যে 
ৃ টিসি রুটির 
(ব্রি) অভিভূত লোক । 5 


[৮৪ ] 


* "ইযেমাম্তসিতে পক্ষে অষ্টমী ঝা! তিথির্ভবেৎ । 


জিতবৎ (বি) জি-ক্র সতৃপ্মন্ত বঃ। ক্কৃতজয়। 
জিতবতী (শ্রী) জিতবকু্তরিয়াং ভীপ্‌। রাজা! উদীনরের 
দুহিতা। নরদেবাত্মজার প্রিয়নবী । (ভারত ৯৯৯ অঃ.) : 
জিতত্রত (জি) জিতং আয়তীক্কতং ব্রতং যেন। আয়তীক্কত- : 
ব্রত, ধিনি ব্রতকে আয়ত্ত কৰিয়াছেন। পৃথুবংশীয় হবিদ্ধান 
রাজার পুত্র । (ভাগবত ৪1২৩৮ ) 
জিতশক্রু (পুং) জিত: শত্র ধেঁন বুতরী। বিজয়ী, যে শত্রুকে 
পরাজপ্ন করিয়াছে। 
জিতাক্ষর (ত্রি) ছিতানি অক্ষরাণি শীঘং তদ্বাচনপাঠনাদির্যেন 
বছুত্রী। উত্তমপাঠক, যে অক্ষর দেখিলেই পড়িতে পারে । 
জিতাত্বন্‌ (জি) জিতঃ বশীকত আত্মা ইল্জিয়ং মনো বা! যেন। 
১ জিতেন্দ্রিয়। ২ শ্রাদ্ধভাগার্থ দেবভেদ। 
জিতামিত্র (জি) জিতা অমিত্র! রাগঘ্ধেযাদয়ো! বাহ্াবরণীদয়স্চ 
যেন বছুত্রী। ১ শক্রপরাজয়কর্তা। ২ কামাদি রিপুজেত|। 
(পুং)৩ বিষুঃ। (ভারত ১৩১৪৯/৬৯) 
জিতামিত্র মল্ল, নেপালের ঠাকুরীরংশীয় একজন রাজা । ইনি 
জগণপ্রকাশ মল্লের পুত্র। ইনি ১৬৮২. খুঃ অনে' হুরিশঙ্কর দেবের 
একটা মন্দির এবং ১৬৮৩ খৃঃ অন্দে একটা ধর্থশাল! প্রতিষ্ঠা 
করেন। তভিন্ন আরও অনেক মন্দিরাদি নির্মাগ করেন । 
জিতারি (পুং) জিত! অরয়ো আত্যন্তরা রাগাদয়ো৷বাহ্াম্চ 
রিপবে যেন বনুত্রী। ১ বুদ্ধ । (ত্রিকা* ১।১।৮) ২ বৃত্ধাহথৎ পিতা! | 
(হেম ১1৩৬) (ব্রি) ৩ জিতশক্র, শক্রপরাজয়কারী | ৪ কামাদি 
রিপুজেতা | ৫ অবিক্ষত নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ১৯/৯৫।৫০ ) 
জিতাফটমী (ত্ত্রী) দিতা! পুত্রসৌভাগাদানেন সর্ধোৎকর্ষেণ 
স্থিতা যা! অষ্টমী কর্খ্থা। গৌগাশ্িন কৃষ্ণাষ্টমী, ইহার অপর নাম 
জীমূতাষ্টদী। ইহাতে নারীগণ পুক্রসৌভাগ্য কামনা“করিয়া 
প্রাঙ্গণে পুক্ষরিণী নির্্মাণপূর্ববক গ্রাদোষ সময়ে শালিবাহনরাজ- 
পু জীমূতবাহনের পুঁজ করিম! থাকেন। অষ্টমী যে দিন 
প্রদোষব্যাপিনী হয়, সেই দিনেই এই ব্রত করিবে । যদি ছুই 
দিনই প্রদোষ-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন. করা বিধেয়। 
যদি কোন দিন প্রদদোষ ন! পায়, তাহ! হইলে যে দিন উদক্স 
পাইবে, অর্থাৎ যে দিনের তিথিতে সুর্ধ্য উদিত হইবে, সেই 
দিন করিবে। থে স্ত্রীলোক এই জিতাষ্টমী তিথিতে অন্ধ 
ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই মৃত্তবৎসা ও বৈধব্য লাভ করে।* 


পুঞ্তমৌভাগাদ। স্ত্রীণাং খ্যাতা। ন। জীরপুত্রিকা ॥ ঠ 
শালিবাহনর। মস্ত পুত্রে! জীমুতবাহন: ৷ 

তন্তাং পুজাঃ স না রীভিঃ পুত্রমৌভ।গালিপ্ায়! । 918৯ 
পু্রিনীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরত্রিকাম্‌ (" াহ3 
“আাস্বিনস্তাসিতাষ্টম্যাং হাঃ স্ররিয়োহনং হি ভুগতে 

ম্বৃতষত্ম! তথয! বৈধব্যথ তবেদঞ্র্ং 1 সরি), 
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র জিনকীর্ডি 


7 শীট 
এবং বাহার! এই অষ্টমী তিথিতে সায়ংকালে জীমৃতবাহনের | জিতেক্দ্রিয়াহব (পুং) জিতেক্রিয়ং আহ্বয়তে স্পর্ধতে আ-ছেব 


পুজা করিয়া থাকেন, তাহারা অশেষবিধ সৌভাগ্য লাভ 
করেন। তাহাদের কখন মৃতবৎসা দোষ হয় না এবং বৈধব্য 
ছুঃখও ভোগ করিতে হয় না।' 
জিতাহব (পুং) জিতঃ শক্ররাহবে যেন বহুত্রী। বিজয়ী, যে 
যুদ্ধ জয় করিয়াছে, জিতকাশী। (হেম*) 
 জিষ্ভাহার (পুং) জিতঃ আহারঃ থেন বনথত্রী। যিনি আহারকে 
জয় করিয়াছেন, আহারজেতা।। 
জিতি (স্ত্রী) জি-ক্ষিন্। ১ জয়। ২ লাভ। 
জিতিহরিণ (দেশজ) হরিণবিশেষ, কন্তরী মৃগ। 
জিতী (দেশত্ব) বক্ষভেদ, ইহার ছালে ধন্থুকের ছিলা প্রাস্তত 
হয়। (50160183 (61801551779) 
(পুং) মিথুনরাশি। (জ্যোতি* ) 
জিতেক্জ্রিয় (ভ্রি) জিতানি বশীক্কতানীক্জরিয়ানি শ্রোত্ার্দিনি 
যেন বন্ত্রী। ইন্দ্রিয়জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, শব্ধ 
স্পর্শ দ্ূপ রম গন্ধ বিষয় সকল ধাহাকে বিমোহিত করিতে 
পারে না, তিনিই জিতেন্ট্রিয়। 
“্রন্থা স্পৃষ্ট।থ দৃষ্ট1 চ ভুক্ত! স্তাত্বা চ যো নরঃ। 
ন হয্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্্রিয়ঃ।” (মধু ১০ অঃ) 
পাতঞ্জলে ইন্দ্রিয়য়ের বিষয় এইরূপ লিখিত হুইয়াছে। 
“সত্বশুদ্ধিসৌমনন্তৈকাগ্রোক্জিযজয়াত্মদর্শনযোগ্াত্থানি চ।” 
(পাত* কু" ২1৪১) 
আত্মার বিশুদ্ধি সাধিত হইলে সত্ব গুগ প্রকাশিত হয়, 
তখন আত্মা বিশুদ্ধ অর্থাৎ সন্বগুণাক্রান্ত হইয়া রজঃ ও তমো- 
সুখে অভিভূত হইতে পারে না। কারণ ব্যতীত কার্য অস- 
: স্তব, এই ন্যায়ে চিত্তপশুদ্ধির কারণ রজঃ ও তমঃ সন্বগুণাক্রান্ত 
হইলে তমঃ ও রজঃ নিজেকর ধর্ম চিন্তচাঞ্চল্যাদি কিছুই প্রকাশ 
করিতে পারে না, বাস্তবিক সন্বপ্জণেরই সহায়তা করে । 
তখন সর্বদা মনে প্রীতির অনুভব হয়। কখনও কোনরূপ 
খেদ থাকে না। নিয়ত বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে 
. অর্থাৎ অস্তঃকরণ (বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন) বর্ধদ] ধ্যেয় বিষয়ে 





















. লা। তখন ইন্জিয়গণ পরাজিত হয়, এই জিতেঞ্জিয় অবস্থা 
হইলে আত্মদর্শনে ক্ষমতা জন্মে। এইন্ধপ অবস্থা প্রকৃত 

জিতেক্জিয পদবাচ্য। 

* ২ শাস্ত। (পুং)৩ কামবৃদ্ধি বৃক্ষ। (হেম*) 


অন্থক্ত থাকে । কখনও বিষয়াস্তরে চিত্তের অনুরাগ জন্মে | 


ক। কামবৃদ্ধি বুঙ্গ। (রাজনি* ) 
জিত্তম (পুং) জিৎতমপ্। ১ জিতুম, মিথুন রাশি। (জ্যোতি') 
: ২ জয়শীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
জিপাল, তোমর বংশের স্থাপয়িত! মালবের রাজ1। বিক্রমা- 
দিত্যের বংশধর গ্রামার (পুয়ার ) বংশীয় শেষ রাজ! জয়র্চীদের 
মৃত্যুর পর জিৎপাল মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইহার বংশীয়ের! ১৪২ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
জিত্যা! (স্ত্রী) জি-ক্যপ্‌ টাপৃ। (বিপুষ্ব-বিনীয়-জিত্যা মুঞ্জকক্ষ- 
হলিষু। পা ৩/১।১১৭ ) বৃহদ্ধল, লাঙ্গলভেদ । সিদ্ধান্তকৌ মুদ্দীর 
মতে এই শব্ধ পুংলিঙ্গ--জিত্য। 
জিত্বন্‌ (তরি) দ্ি-কনিপ্। জয়শীল। কর্ণাদিত্বাৎ চতুরগথ্যা 
ফিও.। অদুরদেশাদি। 
জিত্বর (ত্রি) জয়তি জি-করপ্‌ ( ইণৃনশজিসর্তিভ্যঃ ক্করপ্‌ ॥ পা 
৩২।/১৬৩।) জেতা । 
জিত্বরী (ত্ত্রী) জয়তি সর্কোৎকর্ষেণ বর্ডতে জি-করপ্-ভীপ্‌। 
কাশী। (ত্রিকা*) 
জিদ্‌ (আরবী) ১ বিরোধ । ২ বিরুদ্ধ মত। 
জিছুপালঙ্গ ( দেশজ ) একপ্রকার গাছ (591০038 1711108.) 
জিন (পুং) জি-নক্‌। ১ বুদ্ধ। (অমর) অর্থৎ। 

ইহার! জিনেশ্বর, অর্থ, তীর্থস্কর, সর্বজ্ঞ ও ভাগবত নামে 
বিখ্যাত। [জৈন দেখ।] ৩বিষু। ( হেমচ*) 

৪ (জি) জিত্বর। (মেদিনী) 
জিন ( ইংরাজী ) বন্ত্রবিশেষ। জিন কাপড় । 
জিন (দেশজ ) বন্য বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ সুন্দরবনের সকল 
স্থানে বিশেষতঃ বাকরগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর জন্দিয়া। থাকে । ইচ্ছার 
কাষ্ঠ কোমল ও বটবৃক্ষের ন্যায়, ইহা! কেবল জালানি জন্য 
ব্যবন্ৃত হয়। শুঁড়ির গড় পরিধি ৪ ফিট ও উচ্চতা ২* ফিট। 
জিন্‌ (আরব্য) দৈত্য, অপদেবতা। মুষলমানশান্ত্র মতে, 
ইহার! কাক্‌ পর্বতে বাদ করে এবং কুন্ধুর, শৃগাল, সর্পাদির 
আকার পরিগ্রহ করিয়া মানবের ইঠ্টানিষ্ট সাধন করে। 

ইহাদের একজন নেষ্নাস্‌ অতি ভীষণমূর্তি ; ইহার শরীর 
দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুইটা জিন্‌ হইয়াছে। প্রত্যেকের 
: এক চক্ষু এক কর্ণ অর্ধ-মস্তক অর্ধ-উদর, এক হস্ত এবং এক 
পদ, কিন্তু উহ! দ্বারাই লাফাইয়া! লার্কাইয়া প্রুতবেগে গমন 
করিতে পারে । . 
জিন্‌ (পারসী) ঘোড়ার পিঠে বসিবার পালান বা গ্দি। 
জিনকীর্তি, দোখস্ছন্দরের জটনক শিক্য। ইনি চম্পকশ্রেষ্ঠী- 
কথানক, ১৪৯৭ সঙ্গতে গন্তশীলিচরিত্, দানকক্রম এবং» 


২২ * 


জিনগর রি 
 প্ীপালগোপালকথা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া ১৪৯৭ 
সন্বতে ইনি স্বরচিত নমস্কারত্তবের টাকা লিখিয়া যান। : 
জিনকৃশল, একজন জৈন গ্রন্থকার । জিনবল্লভ, জিনদত্ত ও 
জিনচন্ত্রের বংশে খরতরগচ্ছে ১৩৩৭ সম্বতে জন্ম গ্রহণ 
এবং ১৩৮৯ সম্বতে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি তরুণগ্রভকে 
আঁচার্ধ্যপদ প্রদান করেন। চৈত্যবন্দনকুলবৃত্তি নামে ইহার 
রূচিত একথানি গ্রন্থ আছে। 
জিনগর (পারসী) জিন-নির্্াতা। বোগ্বাই প্রেসিডেন্দীর 
অন্তর্গত পুণা, বেলগাঁ, বিজাপুর প্রভৃতি জেলার জাতিবিশেষ | 
জিন অর্থাৎ অশ্খের পালান প্রস্তুত করে বলিয়া পারসী ভাষাক্ম 
ইহাদের নাম দ্রিন্গর হইয়াছে । দেশীয় ভাষায় ইহাদের নাম 
চিত্রকর । ইহার! আপনাদিকে আর্য ও সোমবংণীয় ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দেয়। জিন্গরের! বলে, ব্রক্মাগুপুরাণে তাহা- 
দিগের উৎপত্তির বিষয় এইন্ূপ লিখিত আছে-_পুরাকালে 
একদ! দেব ও খধিগণ বৃহদারণো এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, 
ৃতরান্থুরের পৌত্র ছূর্ধঘ জন্থুমণ্ডল নামে এক দানব ব্রঙ্জার নিকট 
অমরত্ব ও অজেযত্ব বর প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করিবার নিমিত্ত 
স্থানে উপস্থিত হইল। দেব ও খধিগণ ভয়ে মহাদেবের স্মরণ 
লইলেন। দানবের এই অত্যাচার দেখিয়া ক্রোধে মহাদেবের 
ললাট হইতে একবিনদ ঘর তাহার মুখবিবরে পতিত হইল। 
ঘর্বিদ্ু হইতে মৌক্তিক বা মুক্তাদেব নামে এক বীর জন্মিল। 
মুক্তাদেব জন্ুমগ্ডলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দেব খধিগণকে 
অভয়দান করিলে তাহারা গ্রীত হইয়! তাহাকে ও স্থানে রাজা 
প্রদান করিলেন। সুক্তাদেব ছর্বাপার কন্ঠা প্রভাবতীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। গ্রাভাবতীর গর্ভে মুক্তাদেবের ৮*টা 
রাজ্যভার প্রদান করিয়া সপত্বীক বানপ্রস্থ 'বলম্বন করিলেন। 
কিন্তু পুত্রগণ গৌরব-মদে মত্ত হইয়া একদিন লোমহর্ষণ খষির 
অবমাননা করিল। খাষি ক্রোধে অভিষম্পীত করিলেন, “যেমন 
তোরা রাজ্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমানন! করিলি, সেই 
অপরাধে রাজাত্রষ্ট ও বেদবিধিরহিত হইয়া! মহাকষ্টে কালাতি- 
পাত করিতে থাকিবি।” মুক্তাদেব পুত্রগণের উপর এই দারুণ 
রহ্ষশাপ শ্রবণ করিয়! অতিশয় ছুঃখিত হইয়া! শিবকে সমস্ত 
জানাইলেন। শিব কহিলেন, ব্রহ্ম শাপ অব্র্থ। তবে আমি বলি- 
তেছি, তোমী' পুশ্রগণ গোপনে বেদ্‌বিধির অনুষ্ঠান কবিৰে এবং 
'আর্্ক্ষত্রি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া! চিত্রকর, স্বর্ণকার, শিল্প- 
কার, পটকার (তস্তবায়), রেসম-কর বা পাটবেকার, লোহার, 
মৃত্তিকাকর ও ধাতুমৃত্তিকীকর এই আট নামে অভিহিত 
হইবে এবং বৃত্তি অবলক্বন করিয়া জীবিক! নির্ধাহ করিবে। 
ঞ 
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_. ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ নাই। সকলের মধ্যেই 
পরস্পর আদান প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। চবান, ধেংলে, যাদব, 
মলোদকার, কান্বলী, নবগীর, পোবার গ্রভৃতি ইছাদিগের 
প্রধান প্রধান উপাধি। আঙ্গীরস, ভারদবা, গৌতম, কথ, . 
কৌত্ডিন্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ইহাদের আটটা গোল্র।  পুরুষগণ 
সুগঠিত ও শ্তামবর্ণ। জ্্রীলোকগণ কৃশাঙ্গী, গৌরবর্ণ। ও 
বেশ সুন্দরী। পুরুষগণ মস্তকে শিখাধারণ করে এরং 
সপ্তাহে একবার করিয়৷ মস্তক মুণ্ডন ও ললাটে চন্দন 
লেপন করে। স্ত্রীলোকের! কপালে সিন্দুর দেয় এবং মন্তকের 
গম্চাতে একটা খোঁপা বন্ধন করে। কুলাঙ্গনাগণ পরচুল বা 
পুষ্পাদি দ্বারা মস্তক শোভিত করে না, বলে যে, এ সমস্ত 
বারবিলাদিনী বা নর্তকীদিগেরই উপযুক্ত ! 

ইহাদিগের ভাষ! মরাঠী, তবে কণাড়ী ভাষাতেও কথাবার্তা 
কহিয়্া থাকে। ইহার! পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, সুদক্ষ, স্থা বলঙ্বী, 
শান্তপ্রক্কতি, আতিথেয় ও শিষ্ট। পেশবাগণ শিল্পকার্যের 
পুরস্কার স্বরূপ ইহাদের অনেককে গৃহ ও ভূমিদান করিয়া 
গিয়্াছেন। জিন্‌, ঘোড়ার অপরাপর সাজ প্রভৃতি তৈয়ার 
করাই ইহাদিগের পৈত্রিক উপজীবিকা। এখন অনেকেই 
হুতরধার, স্বর্ণকার, লৌহকার, চিত্রকর প্রভৃতির কর্ম করিয়া 
থাকে। অনেকে পুণ্তক বাধে ও খেলনা গ্রস্তত করে। 
কেহ কেহ ঘড়ি মেরামত প্রভৃতিও করিয়া থাকে । ইহার! 
গৃহে গোমহিষ অশ্াদি পালন করে। ছাগমেযাদির মাংন 
খাইতে ইহাদের আপত্তি নাই, গোপনে দেশীমদাও পান করে। 

জিন্গরগণ দাক্ষিণাত্যের ত্রাহ্মণদিগের সায় ধুতি, চাদর, 
কোর্ডা, পাগড়ী ও জুতা ইত্যাদি পরিচ্ছদ ধারণ করে। পুরুষ- 
গণ দোকানে নিজ নিজ কর্ধব করে। ভ্্রীলোকেরাঁ গৃহ- 
কার্ধ্য করিয়া! কখন কখন পুকুষদিগকে সাহায্য করিয়া 
থাকে। বালকেরা ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে পিতার কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হয় এবং ১৭১৮ বর্ষের সময় পাকা! কারিগর হইয়া 
উঠে। ইহার! বৈষ্ণব-ধর্্মাবলক্বী, কিন্তু গৃহে গণপতি, বিঠোবা, 
ভবানী প্রভৃতির মৃষ্তিও রাখিয়া থাকে। ব্রাহ্ষণ পুরোহিত 
ইহাদের যাজকতা করে। ক্রিয়াকলাপ ও ব্রত উপাদনাদি 
হিন্দুমতেই সম্পন্ন হয়। স্তানাদি জন্মিলে যচীপৃজ! হইয়! 
খাকে। বালকের ১১ মাস হইতে ৩ বতমর বয়সের মধ্যে 
চুড়াকরণ এবং ৫ম, ৭ম বা ৯ম বর্ষে উপনয়নক্রিয়| সম্পন্ন হয়। 
ইহার! ৩* বর্ষ পরত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিতে গারে, কিন্ত 
১২ বৎসরের পূর্বেই কন্ঠার বিবাহ দেয়। 

এই জাতি শবদাহ করে। অগলিসংকারের সমস তলের 
ভোজ্য উৎদর্গ করিতে হয়। সামাজিক কোন বিষয় মীমাংস॥ 


চে 
চর 
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করিতে হুইলে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সভা করিয়া 
তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা আপনার্দিগকে সোমবংশীগ্ 
ক্ষত্রিয় কহিকা থাকে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত 
_ ন্আচারাদি অনুষ্ঠান করে। সকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে 
বটে, কিন্ত হিন্দুসমাজে ইহারা! নিয়স্থানীন্। উচ্চশরেণীস্থ হিন্দুগণ 
ইহাদিগকে স্বণা করেন। একবার পুণানগরে হজাম অর্থাৎ 
নাপিতগণ অপবিত্র জাতি বলিয়া ইহাদিগের ক্ষৌর করিতে 
অন্বীকার করে। জিনগরের নাপিতের নামে অপবাদের অভি- 
যোগ আনয়ন করে। বল! বাহুল্য, আবেদন অগ্রাহা হইয়া- 
ছিল। পুখাবাফিগণ বলে, জিনগরগণ চর্খ দ্বারা অশ্বসজ্জ! 
নিম্মাণ করে বলিয়া অপবিভ্র। আবার অনেকে বলে যে 
কোন লাভজনক বৃতি পাইলে ইহারা স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না, তজ্জন্তই সকলে ইহাদিগকে দ্বণা করে। 
ইহার! পুত্রর্দিগকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করে বটে, কিন্তু শিক্ষার দিকে তাদৃশ মনোযোগ নাই। 
নচরাচর ১১।১২ বৎসর বয়স হইলেই ইহারা পুত্রদিগকে নিজ 
নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করে। ইহাদের বাসস্থানগুলি পরি- 
কার পরিচ্ছন্প এবং নানাবিধ সুন্দর গৃহ সামগ্রীপূর্ণ। 
জিন্গরদিগের আর একটা নাম পাচচাল। অনেকে 
বলে ইহারা পাচ প্রকার চাল অর্থাৎ কর্খ দ্বারা জীবিক! 
নির্ব্বাহ করে বলিয়া ইহাদের এ নাম হইয়াছে। অনেকে বলেন, 
পাচচালগণ পুর্বে বৌদ্ধ ছিল এবং আজও গোপনে বুদ্ধের 
উপাসনা করিয়া থাকে । সেই জন্তই ইহাদের অবস্থা 
সমাজে এত নিয়। যদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে পাঁচ চাল 
শব্দ, বৌদ্ধদিগের প্রাচীন উপাধি পঞ্চশীল অর্থাৎ পঞ্চ ধর্শ- 
নীতিজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অন্থমান করা যাইতে পারে। 
জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছতৃক্ত জিনেশ্বরের শিষ্যা; কাহারও মতে 
বুদ্ধিসাগরের শিষ্য । ইনি সন্বেগরঙ্গসাল! নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। 
জিনচন্দ্রগণি, উকেশগচ্ছদুক্ত ককস্ছরির শিশ্বা, নবপদ- 
প্রকরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি পরে দেবগুগুক্থরি নামে 
পরিচিত হইয়াছিলেন; এই নামে ১০১৩ সম্বতে তাহার নিজ 
গ্রন্থ নবপয়ের শ্রাবকানন্দ নামে একথানি টাকা প্রণয়ণ করেন। 
ইনি পরে কুলচন্ত্র নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনদত্ের শিষ্য ; জন্ম ১১৯৭ সন্বৎ, মৃত্যু 
১২২৩ সম্বৎ। ১২৮৩ সম্বতে ত্বীক্ষা এবং ১২১১ সম্বতে 
»আঁচারধযপদ গ্রহণ করেন। 
জিনচন্দ্র, নেমিচন্তের শিল্বা, আত্রদেবস্থরির গুরু । 
জিনচন্দ্র, খরতরগচ্ছ জিনগ্রবোধের শিব্য । জন্ম ১৩২৬ সন্বৎ, 


[ ৮৭ ] রর 


জিনপু 


মৃত্যু ১৩৭৬) দীক্ষা ১৩৩২ ও পদমহোত্সব ১৩৪১ সম্বং। ইনি 
চারি জন রাজাকে জৈনধর্শে দীক্ষিত করেন | ইহার বিরন্দ 


জিনচন্দ্র সূরি (৫ম), খরতরগচ্ছসস্্রদায়ভূক্ত একজন খ্যাত 
জৈনাচার্ধ্য। ইনি শান্ত্রবিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলৌন। 
একদিন সম্রাট অক্বর তাহার খ্যাতি শুনিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার মদ্‌গুণে মোহিত হইয়া তাহাকে 
'সন্তমস্রীযুগপ্রধান' উপাধি প্রদান করেন। তাহার প্রার্থনানতু 
সারে অকৃধর আধাটঢ়ের ৮ দিন প্রাণীহত্য। ও কাঞ্থে উপমাগরে 
(ত্তত্ততীর্থ-সমুদ্রে ) মতত্তধারণ বন্ধ করিয়া দেন। অকৃবরের 
আদেশে তিনি ১৬৫২ সংবতে মাধীশুরুদ্বাদদণীতে যোগবলে 
পঞ্চনদ পার হুন এবং৫টা পীরকে আবিভূতি করেন। আচার্য্য 
জিনসিংহ নামে ইহার একজন শিষ্য ছিল। তাহারই পরামর্শে 
অণহিল্লবাড়পত্তনে বাড়ীপুর পার্শনাথের মন্দির নির্শিত হয়। 

জিনদত্ত সুরি, খরতরগচ্ছভূক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার । 

জিনবল্লভ খরতরগচ্ছের পরবর্থী গুরু। মূল নাম মোমচন্ত্র। 

ইহার ১১৩২ সম্তে জন্ম ও ১১৪১ সম্বতে দীক্ষণ হয়। দীক্ষা- 
নাম প্রবোধচজ্্রগণি। ইনি ১১৬৯ সম্বতে চিন্রকৃটে দেবভদ্রা- 
চার্য্যের নিকট স্থরিপদ প্রাপ্ত হন। পরে নানাস্থানে অদ্ভুত 
কার্ধা দ্বারা জৈনধর্মা প্রচার করেন। ইনি সন্দেহদোলাবলী 
প্রভৃতি কএকথানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন । ১২১১ সন্বতে 
অজমীরে ইহার মৃত্যু হয়। 

জিনদত্ত দূরি, ভজিনেন্্রচরিতপ্রণেতা অমরচ্জের গুরু । ইনি 
বিবেকবিলাস নামে প্রসিদ্ধ জৈনতত্বগ্রস্থ প্রণয়ন করিস়্াছেন। 
১২৭৭ সম্বতে বস্তপালের তীর্থযাত্রাকালে জিনদত্বস্থরি বায়ড- 
গচ্ছ উপস্থিত ছিলেন । 

জিনদাস গণি-মহুত্তর, অস্থযোগচুণিগ্রণেতা ; নিশীথবৃহত- 
কল্পভাষ্মাবস্তকাদিচুণিকার গ্রছ্ায়ক্ষমাশ্রমণের শিষ্ু। 

জিনপতি, ছিনচন্দরের শিষ্য এবং জিনেশ্বর খরতরগচ্ছের গুরু, 
জিনেশ্বর প্রণীত পঞ্চলিঙ্গি প্রকরণের টাকাকার । জন্ম ১২১* 
সন্বৎ, দীক্ষা ১২১৮ সন্থৎ ও মৃত্যু ১২৭৭ সঙ্থৎ। য়দে বাচাধ্য 
কর্তৃক ১২২৩ সম্বতে স্রিপদ লাভ করেন। কথিত আছে, 
জিনপতি ১২৩৩ সম্বতে বিক্রমপুর বাস্তব কল্যাণ নগরে মহা- 
বীরের একটা প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন ইনি চর্চরী, 
সামাচরীপত্র এবং বৃদ্ধটীকা-প্রণেতা । ইনি বষ্টিশতকপ্রণেতা 
নেমিচন্জ্রকে জৈন ধর্খে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 

জিনপুভ্রৎ একজন জৈন যতি ও যোগাচার্-ভুমিশাস্ত্কারিকা 
নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৬ * 


[৮৮] 





জিন প্রভ সুরি, জিনসিংহ হরির শিষ্য এবং ন্ঠায়কন্দলীপঞ্জিকা- 
প্রণেত! রত্বশেখর করির গুরু। ১৩৬৫ সন্বতে সাকেতপুরে আব- 
স্থান কালে ভয়হরস্তেত্রের এবং নন্দিষেণ প্রণীত অজিতশাস্তি- 
স্তবের টাকা প্রণয়ন করেন। ইনি সুরিমন্্রপ্রদেশবিবরণ, 
তীর্থকলপ এবং পঞ্চপরমেষ্টিস্তব প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । 
ইহার গুরু জিনসিংহ স্থুরি ১৩৩১ সম্বতে লখুখরতরগচ্ছ শাখা 
স্থাপিত করেন। 

জিন প্রভ, রুত্রপন্লীয়গচ্ছভুক্ত একজন জৈন গ্রন্থকার । ১৪০ 
স্বতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সম্যক্সপ্ততিকার টাকা-প্রণেতা 
সঙ্ঘতিলকের বিদ্যা-গুরু। ইনি দিলীশ্বর যহম্মদ তোগ্লকৃকে 
জৈনধর্শে দীক্ষিত করেন। জিনপ্রভগ্রণীত সদ্র্শনীর অন্গ- 

| গে তাহার লি রাজলেখর সপসিযু্তর নামক শর প্রগয়ন 
করিয়াছেন। 

জিন প্র বোধ, খরতরগচ্ছভূক্ত জিনেশ্বরের শিশ্া। ১২৮৫ সম্বতে 
জন্ম, ১২৯৬ সন্বতে দীক্ষা, ১৩৩১ সম্বতে পদস্থাপন এবং ১৩৪১ 
সন্বতে মৃত্যু হয়। ইহার দীগ্ষানাম প্রবোধসুর্তি। ইনি ভ্রিলোচন- 
দাস প্রণীত কাতন্্বৃত্তিবিবরণপঞ্জিক! নামক গ্রন্থের পঞ্জিক- 
ছুরগপদগ্রবোধ নামে একখানি টাকা রচন! করিয়াছেন । 

গন প্রবোধ সূরি, ইহার পর্ব নাম পর্বত । ইনি জের পু 
এবং জিনেশ্বরের শিষা। ১২২৯ সন্বতে জন্ম, ১২৮৭ সম্বতে মৃত্যু 

জিনভক্তি সূরি, জন্ম ১৭৭৯, দীক্ষা! ১৭৭৯, ১৭৮০ সন্বতে 
স্থরিপদলাভ এবং মৃত্যু ১৮*৪ সম্বতে হয়। ইহার দীক্ষা নাম 
ভক্তিক্ষেম। ইনি জিনসৌখ্যস্থরির শিষ্য এবং খরতরগচ্ছীয় 
জিনলাভ স্থরির গুরু । 

'জিনভদ্র, খরতরগচ্ছ জিনেশ্বরের শিল্কা, সুরস্ন্দরীকথাপ্রণেতা । 
ইহার মূল নাম ধানেশ্বরমুনি । 

জিনভদ্র, জিনদত্ত খরতরগচ্ছের শিষ্য, জিনচক্র্রের বংশে জন্ম । 

জিনভদ্র গণি ক্ষমা শ্রামণ, যুগপ্রধান, ইনি মহাশ্রুত হইতে 
সংক্ষিগুজিতকল্প এবং বৃহৎসংগ্রহিণী নামে আর একথানি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। ৫৮৫ সন্ধতে জন্ম ও ৬৪৫ সম্বতে মৃত্যু ৷ 

জিনভদ্রে মুনীব্দ্র, শালিভদ্রের শিব্যা। ১২৭৪ সম্বতে অর্দ- 
মাগী ভাষায় মালাপগরণকহা৷ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 

জিনভাদ্রে সূরি, জিনরাজস্ছরির শিক্য। 

জিনযোনি (পুং ) মৃগ, হরিণ । (শব্ধর* ) 

জিনরত্ব সুয়ি, একজন জৈনাচারয্য। জিনরাজন্থরির শিক্যু এবং 
জৈনচন্্রক্করি খরতরগচ্ছের গুরু । ১৬৯৯ সন্বতে স্থুরিপদ 
লাভ করেন এবং ১৭১২ সম্বতে আশ্রয়-জীবন ত্যাগ করেন। 
ইহার পূর্ব নাম রূপচন্্র রা মাত৷ জৈনধর্শে 

5৭ দীক্ষিত হইস়াছিলেন। জর 


রঙ 
/ 


জিনরাজ সুরি, একজন জৈনাচার্্য। ১৬৪৭ সম্বতে জন্ম এবং 
১৬৯৯ লম্বতে পাটনায় মৃত্যু হয়। ১৬৫৬ সন্বতে দীক্ষ। এবং 
১৬৭৪ সন্বতে স্থরিপদ লাভ করেন। দীক্ষাকালে রাজসমুদ্র 
নাম হয়। ইনি জিনসিংহের শি্বা এবং জিনরদ্ব খরতরগচ্ছ 
ও জয়সাগরের গুরু ॥ ইনি ১৬৭৫ সম্থতে শক্রঞ্জয়ে ৫*১টা 
খবভ এবং অন্যান্ত জিনের গ্রতিমুর্তি স্থাপন করেন॥ জৈন- 
রাজী নামে নৈষধকাব্োর একখানি বৃত্তি এবং “আরও কাতক- 
গুলি গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন। ১৬৮৬ সম্বতে সময়ন্থন্মর ইহার 
গাথানহজ্রী সংগ্রহ করেন। 

জিনরাজ সরি, জিনবর্ধনের গুরু, সপ্ুপদার্থী টাকা+প্রগেতা। 
১৪*৫ সথতে ইহার মৃত্যু হয়। 

জিনলাভ, একজন জৈনাচার্ধ্য। ১৭৮৪ সম্বতে জন্ম, ১৭৯৬ 
সন্বতে দীক্ষা, ১৮০৪ সন্বতে পদস্থাপন এবং ১৮৩৫ সম্বতে মৃত্যু 
হয়। দীক্ষাকালে লক্মীলাত নাম গ্রহণ করেন। ইহার আদি 
নাম লালচন্দ্র। বিকানেরে ইহার জন্ম হয়। 

১৮৩৩ সন্বতে শ্রীমনিরাখাবিন্দিরে আত্মবোধ নামক শ্রন্থ 


রচনা করেন। ১৮১৯ সম্বতে ৭৫ জন সাধুর সহিত গোঁড়ী - 
পার্খেশের মন্দিরে এবং ১৮২১ সম্বতে ৮৫ জন সাধুর সহিত 


অর্ধ,দ তীর্থঘে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

ফির নূরি, জিনযাজন্থরির শিষ্া। ইনি ভাগবতালন্কার 
টাকা ও সপ্ডুপদাবলী টাকা! প্রণয়ন করেন । 

জিনবল্লভ, অভয়দেবস্রির শিষ্য এবং জিনদত্তস্থরি খরতর- 
গচ্ছের গুরু। ইহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এই 
কয়খানি প্রধান--পিগবিসতদ্ধিগ্রকরণ, যড়শীতি, কর্ধগ্রন্থ, 
কল্মাদিবিচারসার ও বদ্ধমানম্তব | ১১৬৭ সম্বতে দেবভদ্রাচার্য্য 
কত্তুক স্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ৬ মাস পরেই” গ্রাণ- 
ত্যাগ করেন। ইহার শি্য রামদেব ১১৭৩ সন্ধতে বড়শীতিক- 
চুরি রচনা করেন এই গ্রন্থে লিখিত আছে জিনবল্লত 
চিত্রকূটের বীরটৈতোর প্রস্তরে তাহার চিত্রকাব্যগুলি অস্কিত 
করিয়াছেন এবং মেই চৈত্যের দরজার উভয় পার্শে ধর্মশিক্ষ 
ও সঙ্বপট্টক অদ্ধিত করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে জিন- 
বল্পভপ্রশন্তি অথবা অগ্রমপ্ততিকা এখনও খোদিত আছে । 
শেষোক্ত গ্রন্থ ১১৬৪ সন্বতে রচিত হ্য়। 

জিনশেখর সূরি, জিনবন্পভের শিশ্য এবং পল্চন্্ের গুরু। ইনি 


১২০৪ সম্বতে রুদ্রপল্লীতে কুদ্রপল্লী খরতরগচ্ছ শাখা স্থাপন করেন। রা 


জিনস্রী, একজন গ্রাধান বৌদ্ধযান্ক। ভগ্রকল্লাবদান, ব্রতাব- 
দানমালা প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রস্থে ইনি: মহারাজ অশোকের “গুরু 
উপগুপত বত ধরব জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং বুনধগয়াবাসট . 
জয়ী ভাহার যথাযথ উত্ধর দিতেছেন ।.. 


চর 


নী 


জিনেশ্বর 


জিনসঘন্‌ (কী) জিনন্ত সংঘ ৬তৎ। জিনগৃহ, চৈত্য, বিহার। (হম) 
জিনসাগর. একজন জৈনাচার্ধ্য। জিনচন্ত্রের শিষ্য । ১৪৯২ 
নন্বতে ধর্ম্শিক্ষ! প্রদান করিতেন । 

জিনসিংহ সূরি, পুণিমাগচ্ছ মুনির সথরির শিব্যা॥ ইহার শুরু 
১২৫২ সম্থতে অন্মস্বামিচরিত্র রচনা করেন, জিনসিংহ উক্ত 
পুস্তকের গ্রশস্তি লিখিয়াছেন। 

জিনসিংহ সূরি, জিনরাজন্থরি খরতরগচ্ছের গুরু। ইহার ১৬১৫ 
সম্বতেঃজন্ম, ১৬২৩ সম্বতে দীক্ষা, ১৬৭০ সম্বতে স্রিপদ এবং 
১৬৭৪ সঙ্ধতে মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অক্বরের পরামর্শান্ু- 
সারে জিনচন্ত্র লাহোরে গ্রজাদিগের- ধর্মাশিক্ষার ভার জিন- 

-. সিংহের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন) এই উপলক্ষে বিশেষ 
ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছিল । 

জিনস্তন্দর, সোমস্থন্দরের শিষ্য এবং রদ্ধশেখরের গুরু । [ইনি 
দীপালিকাকর এবং একাদশানীস্থত্ার্থধারক নামে ২ খানি 
জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

জিনসেন সুরি, স্ভদ্র, যশোভদ্র, যশোবাহ এবং লোহার্ঘোর 
পরবর্তীকালে ইহার স্তায় জৈনধ্্শাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন না। ইনি জৈন আদিপুরাণ ও ৭*৫ শকে হরিবংশ 
প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। 

জিনসৌখ্য সুরি, একজন প্রধান জৈনাচারধ্য। জিনচন্দ্রের শি্ 
এবং জিনভক্তির গুরু। ইহার জন্ম ১৭৩৯, দীক্ষা! ১৭৫১, সুয়িপদ 
১৭৬৩ এবং ১৭৮০ সন্বতে মৃত্যু হয়। চোপড় গোত্রের পারিষসামী- 
দাস ইহার পদ মহোৎসবে ১১০০৯ টাকা! ব্যয় করিয়াছিলেন। 

[জিনহর্ষ, একজন জৈন গ্রন্থকার । কনকবিজয়গণির অনুরোধে 
শুভশীলগণিলিখ্ত স্বাতৃপঞ্চাশিকার বালাববোধ নামে টাক! 
প্রণয়ন করেন। 

জিনা্উন্সিসা, সা আলম্গীরের এক কন্যা । ১৭১০ থুঃ 
অন ইহার মৃত্যু হয়। ইনি দিল্লীর অন্তর্গত শাজহানাবাদের 
দকিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনাতীরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের জিনাৎ 

_ উল্মস্জ্িদ্‌ নির্মাণ করেন । এ স্থানেই তাহার কবর আছে। 

জিনাধার (পুং) এককন বোধিসত্ব। 

জিনিস (আরবী ) জবা, বস্ত, গদার্থ। 

জিনেন্দ্রবুদ্ধি, কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা বা কাশিকা ৃত্তিন্তাস 
নামক গ্রন্থরচয়িতাঁ। কাশ্মীরে বরাহমূল (বর্তমান বারমূল ) 
নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন। : 

জিনেক্জ (পুং) জিনানামিজ্ত্রঃ জিন ইন্দ্র ইবন? ১ বুদ্ধ । 
, ২ তীর্ঘন্কর। (কবিকরজ্রম ) 

ব্জনেশ্বর গং) জিনানাং ঈ ভতৎ। বুদ্ধ। (হেম”) 

নীতা, হজ বর কাই স্থুনিরদ্ব 


[৯৯] 


স্থরি কর্তৃক ১২৫২ সম্বতে ইনি স্থরপ্রতের অধিকারি-রূপে 


মনোনীত হন। . .. 
জিনেশ্বর, জিনপতির শিষ্ঠ ও জিনপ্রবোধ খরতরগচ্ছের গুরু। 
১২৪৫ জন্ম, ১২৫৫ দীক্ষা, ১২৫৮ কুরিপদ এবং ১৩৩১ সম্বতে 
মৃত্যু হয়। দীক্ষাকালে বীরপ্রভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইনি চন প্রতন্বামিচক্লিত্র রচনা করেন। ইনি লঘু খরতরশাঠার 
প্রধান ব্যক্তি । ইহার শিষ্য জিনমিংহস্থরি ১৩৩১ সন্ত উক্ত 
শাখা স্থাপিত করেন। এ) 
জিনেশ্বর সূরি, চান্্রকুলজ বর্ধমানের শিষ্য এবং জিনচক্জ, 
অভয়দেব ও জিনভদ্ব্রের গুরু। বুদ্ধিসাগর ইহার বন্ধু ছিলেন। 
খরতর-সাধু-সস্ততি ইহা হইতে উড্ভৃত। ১*৮* সম্বতে জাবাল- 
পুরে অবস্থান কালে অষ্টকবৃত্তি প্রণয্ধন করেন। চৈত্যবাসি- 
দিগের সহিত বিচার করিবার জন্ বুদ্ধিসাগরের সহিত গুর্্জর- 
দেশে গমন করেন; । উক্ত সন্বতে অণহিলপুরের ছুর্লভরাজের 
সভায় সরম্বতীতাগাগার হইতে যে দশবৈকালিক সুত্র আন! 
হয়, তাহা হইতে সাধবাচার সম্বন্ধে কএকটা শ্লোক পঠিত হইলে 
চৈত্যবাসিদিগের সহিত তাহার বিচার হয়; তাহাতে জয়লাভ 
করিয়! রাজার নিকট হইতে তিনি খরতর বিরুদ লাভ করেন। 
উক্ত গুজরাট রাজের রাজপ্বকালে ইনি পঞ্চলিঙ্গিগ্রকরণ, 
১৭৯২ -সম্বতে আশাপন্লীতে লীলাবতীকথা, দিন্দিয়ানক গ্রামে 
কথানককোষ এবং বীরচরিত রচনা করেন। ইনি ব্রাহ্মণ 
মোমের পুজ, আদি নাম শিবেশ্বর, দীক্ষাকালে জিনেশ্বর নাম 
প্রাপ্ত হন। 
জিনেশ্বর সুরি, অভয়দেব সথরির শি্ এবং অজিতসেন সুরি 
রাজগচ্ছ বজ্রশাখ কোটিকগণের গুরু। মাণিকাচন্ত্র হইতে 
উদ্ধতন সপ্তম পুরুষ; রাজ সুঞ্জের সমসাময়িক (১১৫* খুঃ অঃ)। 
ক্লাট সাহেব বলেন, এই জিনেশ্বরস্থরি_ও অজিতসিংহ্থুরির গুরু 
মুঞ্জরাজ সভাস্থ ধানেশ্বরস্থরি. একই ব্যক্কি। 
জিনোত্তম (পুং ) জিনানাং উত্তমঃ ৬তৎ। বুদ্ধ। 
জিন্দগানী (পারসী) জীবন। 
জিন্দুক, মঙ্থের সমসামগ্নিক একজন মীমাংসক | 
জিন্দ পীর, একজন মুসলমান ফকির। সিন্ধুপ্রদেশে বাখর 
নগরের কিছু উত্তরে নদী মধ্যস্থ একটা দ্বীপে ইহার কবর 
আছে। সিন্ধু প্রদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই এই 
পীরের পুজা দিয়া থাকে । ইহার পুজকগণ বুব্যয়ে কবরের 
উপর এক প্রকাণ্ড মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। এ মঠে 
হিন্দু মুসশমান উভয়, প্রকার বছুনংখাক যাত্রী আসিয়া! থাকে । 


জিন্ধর, গুজর রাজপুতদিগের একটা শাখা । . 
জিব ('দেশদ) লিষা। 54 ঢা * 
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] _ জিরাফা 


জিবছোলা! (দেশজ ) যাহ! দিয়া জিহবা পরিক্ষার করা ঘায়। | জিরাণকাটা! (দেশজ ) খেজুর গাছের প্রথম বার রস লইয়া 


জিবল (দেশজ ) বাহাছুরী কাঠের গাছ। 
জিরাইশ (পারদ) অনস্ধার, গহনা, ভূষণ, আভরগ। 
_জিবাজিব (পুং স্ত্রী) চকোর পক্গী। (শন্দরদ্র'), 
জিমূরু, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাহিত রাণ্তীর একটা শাখা নদী। 
জ্জিল্ম! (আরবী ) কএদ, অধীন, গচ্ছিত করণ । 
'জিয়ল (দেশজ ) বাহাছুরী কাঠের গাছ। 
'জিয়লমাছ (দেশজ ) কচ্ছপ। 
জিয়াউদ্দীন্‌ নকৃসবী, বিখ্যাত তৃতিনামা অর্থাৎ গুকসারীর 
উপন্যাস, গুলরেজ প্রভৃতি পারন্তগরস্থ-রচয়িত| । 
জিয়াউদ্দীন্‌ বরণী, একজন মুসলমান-ইতিহাসলেখক | ইনি 
স্থলতান মহম্মদ তোগলক ও ফিরোজশাহ তোগলকের সময়ে 
প্রাছুভূতি হন। বরণ অর্থাৎ বর্তমান বুলন্দসহরে ইহার জন্ম 
: হয়, তদনুসারে ইনি আপনাকে জিয়াইই-বরণী নামে পরিচয় 
দিয়াছেন। ইনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামে স্থুলতান 
গিয়াস্থদ্দীন্‌ হইতে ফিরোজশাহ তোগলক পর্যন্ত ৮ জন রাজার 
ইতিহাস লিখিয়াছেন। 
জিয়াগঞ্জ, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার একটা সহর। এই 
সহর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং 


আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের ঠিক পরপারে অবস্থিত । অক্ষা* ২৪* ১৪ 


৩ উঠ, ভ্রাঘি ৮৮" ১৮ ৩১ পৃঃ। নবাবদিগের সময় 
এখানে বহু পরিমাণে চিনি, তুল, কার্পাস, রেসম, সোর! 
গ্রভৃতির বাবসা হইত। 

জিয়াজীরাও সিদ্ধিয়। (জয়জী) গোয়ালিয়রের বর্তমান রাজ1। 
ইহার পুরা নাম মহারাজ আলিজ! জিয়াজিরাও মিদ্ধিয়! । 
জনকরাও সিদ্ধিয়ার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর ইনি দত্তক 
গৃহীত হন এবং গোয়ালিয়রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
জিয়াধনেশ্বরী, আসামের দরঙ্গ জেলার একটা নদী এবং ব্রন 
পুত্রের উপনদী। বতমরের সকল সময়েই এই নদীতে নৌকাদি 

যাতায়াত করিতে পারে। 

জিরঙ্গ, আদামের খাসি পর্বতের একটা ক্ষুদ্র রাজা । এখানকার 
সর্দারের নাম মৈতমিংহ । এখানে তঙুল, লঙ্কা, মরিচ, রবর 
প্রসৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার বনে উৎকৃষ্ট শাল বৃক্ষ 
পাওয়া যায়। 

জিরঙ্গ, বোম্থাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের রেবাকাণ্থা 
জেলার মধ্যবর্থী ক্ষুদ্র রাজা। অধিকার্সিগণ সংখেরা! মেহবা। 
জিরঙ্গগড়, জুনাগড়ের প্রাচীন নাম । [জুনাগড় দেখ।] 
জিরণ (দেশজ ) বিশ্রাম করা। . 


,জিরাগ (দেশ) পরিষ্রমের পর শরা্তিদুর করা, বিশ্রাম করা। 
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গাছকে তিন দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। তাহার পর কাটিগ্া 
যে রস বাহির হুয়, তাহাকে জিরাণকাটা বলে। 
জিরানিয়! (দেশজ) বিআম। 
জিরাপোশ ( পারসী ) বর্ধ-পরিধান। 
জিরাফ! (আরব্য) রোমস্থক পণুদিগের মধ্যে সচরাচর ২টা 
শ্রেণী দেখিতে পাওয়া! যায়। এক শ্রেণী শৃকঙ্গবিশিষ্ট অপর শ্রেনী 
শৃঙ্গহীন। জিরাফ! উক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই প্রাণীর 
শৃঙ্গ কেশাচ্ছাদিত চর্ম আবৃত এবং শৃঙ্গের অগ্রভাগ কেশগুচ্ছ- 
মণ্ডিত। আক্রিকা-খণ্ডে এই প্রাণী বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। উক্ত থণ্ডে আরবা ভাষায় ইহাকে জিরাফা, 
জোরাফ, জেরাফে বা জেরাফৎকহে। ইহার অবয়ব: উষ্টের 
্তায় এবং বর্ণ ব্যাগে স্তায়। এই জন্য কোন কোন মুরোপীর 
পঙ্ডিত ইহাকে ক্যামেলোপার্ড (04771087) অর্থাৎ উউ্ট- 
ব্যান্্র বলিয়া থাকেন। 
ভূমগ্ডলে যত প্রকার পঞ্জ আছে, তন্মধ্যে জিরাফাই বর্ব্বা- 
পেক্ষা উচ্চ, ইহাদিগের খোবনা নিক্প নহে, কিন্ত কেশে আবৃচ্ত 
এবং নাসারন্ধ, সম্মুখে কিঞ্চিৎ বর্ধিত। ইহাদিগের জিহ্বা 
অতি আশ্চর্য্য, ইচ্ছা করিলে প্রসারিত ও সম্কুচিত ক্সিতে 
পারে। গল! লম্বা, শরীর ক্ষুদ্র, পশ্চাঙ্দিকের পা ছোট, 
লেজ লক্ব! এবং তাহার শেষভাগ ঘন কেশগুচ্ছবিশিষ্ট। 
এই প্রাণীর অবয়ব-সংস্থান অন্ঠান্ পশুর মত নহে। ইহার 
শ্রীবাদেশ অতিশয় লক্ব! এবং তাহার উপর শরীর হইতে অতি . 
উচ্চে মস্তক সংস্থিত। ইহার গ্রীবাদেশের সন্ধিস্থল গলদেশ 
হইতে অতি উচ্চে। অন্য অপ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সরু ও লম্বা। 
ইহার মাথার খুলি অতি পাতল!। ইহার শৃষ্গ-নির্্াণ'কৌশল 
অতি আশ্চর্ধ্য। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্থি দ্বার! গঠিত । এক- 
থানির করোটি দ্বারা এই অস্থিগুলি কপালপার্শস্থ অস্থির 
সহিত সংঘুক্ত। কি পুরুষ কি স্ত্রীউভয় জাতীয় 'জিরাফার 
ললাটাস্থির সহিত উক্তরূপ একখানি অতিরিক্ত আস্ছি সন্বদ্ধ 
আছে। এই অস্থিথানি মূলদেশে একটা নুতন শুঙ্গের 
মত দেখায় । ইহাদিগের মন্তকের উপরে অনেকগুলি তাজ 
আছে এবং এই জন্যই ইহাদিগের মন্তরকের পশ্চান্তাগ কিছু 


উন্নত। ইহার! পশ্চাদ্দিকে মস্তক ফিরাইতে পারে এবং 


আবার গ্রীবার সহিত এক রেখায় রাখিতে পারে ।  ইহা- 
দিগের মেরুদণ্ডের ত্রিকোণাস্থির নিকটে একখানি অস্থি 
আছে, সেই অস্থিখানি পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত 
জাগা নাডালোর 
মন্তকের পশ্চাদ্ধেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 


চর 


এ. 


[৮১:) 


জিরাফা 


৬. টং এ শ 


রস কা সঃ তগ্ারা 
টা আশ্বাদদ গ্রহণ করে এবং হস্তী শুও দ্বারা যে কার্ধ্য 
_ক্ষরে, জিরাফাগণ জিহ্বা দ্বারা তাহাই করিতে পারে। 
ইহাদিগের জিহ্বায় কাটা উঠিবার পূর্বে অতিশয় মন্যণ থাকে । 
ত্বাহা একপ্রকার চর্খস্তরে আচ্ছাদিত । এই জন্তই রৌদ্রে ইহ্থা- 
দিগের জিহ্বায় কোনন্ধপ ফোস্কা পড়ে না। প্রসারিত করিলে 
জিহবা ১৭ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বর্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা- 
- দদিগের জিহ্বার নিকট একটী আধার আছে, ইহাঁদিগের 
ইচ্ছান্ুষারে তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং সেই জন্তই অন্ন 
বল প্রয়োগ করিলে ইহারা জিহ্বাকে সন্কুচিত বা প্রসারিত 
করিতে পারে । কেহ কেহ বলেন, এই জন্তর জিহ্বা একটা 
রেখ। দ্বার লম্বভাবে ছুই ভাগে বিভক্ত । মধ্যস্থলে কতক- 
সুলি পেশী আছে, তাহাতে পার্শের রক্তপ্রবাঁহক নাড়ী হইতে 
রক্তসঞ্চিত হইয়া জিহ্বার আয়তন প্রসারিত করে। রক্তাধার- 
খুলি পরিপূর্ণ থাকিলে দ্রিরাফাদিগের জিহ্বা ইচ্ছা হইলে 
বর্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি শৃন্ঠ হইলেই আবার সন্কচিত 
হুইয়া পড়ে । তাহার! জিহ্বা দ্বারা নাসারদ্ধ, পরিফার করে। 
[জিহবা এত ছোট করিতে পারে, যে একটা সুক্ষ ছিদ্রের মধ্যে 
অনায়াসেই প্রবেশ করাইতে পারে। 

উদ্্াদি শুঙ্গবিশিষ্ট পশুদিগের পাকস্থলীতে যেরূপ জলাধার 
আছে, জিরাফাদিগের পাকস্থলীতে সেরূপ কোন জলাধার 
নাই । জিরাফার বৃহৎ নাড়ীও মৃগ প্রভৃতির নাড়ীর ন্যায় 
পেঁচাল। আর একটা সরল নাড়ী আছে, তাহা ২ ফিট ২ 
ইঞ্চ লম্বা। ইহাদিগের মুত্রাশয় গোলাকার নহে। নাসারন্ধে, 
একপ্রকার চর্ম আছে, তাহাতে ইহারা ইচ্ছান্থসারে নাসাপথ 
ক্ষুদ্ধ করিতে পারে। ইহার! মরুপ্রদেশে বাস করে এবং 
ঝটিকাকালে যখন বালুকণা উড়িতে থাকে, তখন ইহাদিগের 
নাসারন্ধে, যাহাতে বালি ঢুকিতে না পারে, তজ্জন্যই বোধ হয় 
জগদীশ্বর উক্ত চর্্মাবরণের স্থষ্টি করিয়া! ইহাদিগকে নাসারদ্ধ, 
রোধ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জিরাফাদিগের 
চক্ষু খুব বড় এবং এন্সপভাবে অবস্থাপিত যে ইহার! চারিদিকে 
কি হইতেছে সমস্তই দেখিতে পায়। এমন কি মাথা না 
ফিরাইয়াও পশ্চাদ্দিকের সমস্ত দেখিতে পারে। ইহাদিগের 
চক্ষুর কিয়দংশ চক্ষুকোটর হুইতে বহির্গত। অতি সন্তর্পণে 
ইহাদিগের নিকটবর্তী হইতে হয়; হঠাৎ ইহাদিগকে আক্রমণ 
করিলে বা অনুমরণ করিলে ইহার! শক্রকে অতি বেগে 
স্দাঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করে। ইহাদিগের ক্ষুর বিভক্ত 
+ এবং রোমন্থক পশুদিগের পায়ের পার্খে যেরূপ ছোট ছোট 


চিট দি্াকাদিগের তাহ নাই। 


হু ৬. 


৭ ০ ৯ ০০০৬৬ 


ভূ্ধি ভাষায় এই জন্তকে জুরনাপা, জুরনেপা অথবা 
স্ুরনাপা কহে। 

পূর্বে আফ্রিকা! ব্যতীত অন্ত কোন স্থানেই জিরাফ 
পাওয়া যাইত না। জুলিয়াস্‌ সিজারের শাসনকালের পূর্বে 
এই প্রাণী ইতালীপ্রদেশে দেখা যাইত না । 

কাষ্টাইলরাজগপ্রেরিত দূত যখন পারশ্যারাজদরবারে 'গমন 
করিতেছিলেন, তখন বাবিলনে ন্ুলভানের দূতের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়; তাহার সহিত একটা. জিরাফ! 
ছিল। মুরোপীয় দুত সেই পণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন৷ 
করিয়াছেন_-ইহার শরীর অশ্বের স্টায়, গল! অতিশয় লঙ্গ! 
এবং সম্মুখের পাদদ্বয় পশ্চান্দিকের গাদন অপেক্ষ! উচ্চ । 
ইহার ক্ষুর গবাদির ন্যায়। মন্মুখের পায়ের ক্ষুর হইতে 
স্ন্ধ পর্য্যন্ত এই প্রাণী ১৬ হাত উচ্চ এবং স্বন্ধ হইতে 
মস্তক ১৬ হাত। গলদেশ মৃগের স্ায় পাতলা । এই 
প্রাণীর সম্মুখ ও পশ্চাতের পাদদ্ধয়ের উন্চতার তারতমা 
এত অধিক যে, হঠাৎ দেখিলে দীড়াইয়। আছে কি বসিয়া! 
আছে, তাহা ঠিক করা যায় না। ইহার শ্রোণিদেশ 
ক্রমনিয় | রঙ স্বর্ণের স্তায় এবং শরীরে বড় বড় শাদ! 
শাদা! ডোর!। ইহার মুখের নিয়ভাগ হরিণের স্টায়। 
ললাটদেশ উচ্চ, খুব বড় ও গোল এবং কর্ণ অশ্ের স্তায়। 
ইহার শ্ঙ্গের অনেকাংশ কেশযুক্ত। গলা এত উচ্চ ষ্ষে 
অনায়াসে বড়গাছের উচ্চশাখার পাত! ভক্ষণ করিতে পারে। 
অন্যান্ত পশু যে দকল বন অথব! মরুগ্রদেশে যায় না, জিরাফা- 
গণ সেই সমস্ত স্থানে গোপনে বাস করে; নম্কুষা দেখিবামাত্র 
বেগে পলায়ন করে। 

জিরাফ! যখন ছোট থাকে, শিকাঁরীগণ তখন তাহাদিগকে 
ধরিতে পারে। বড় হইলে ইহাঁদিগকে ধৃত করা অতি ছুগ্ধর। 

জিরাফাগণ অতি উচ্চ, কোন কোন জিরাফা এত উচ্চ 
যে, এক ব্যক্তি অশ্ে আরোহুণ করিয়া ইহার পেটের তলদেশ 
দিয়া গমন করিতে পারে। জিরাফার শৃঙ্গ হরিণের শুঙ্গের 
সায় কঠিন বটে, কিন্তু গঠন একনূপ নহে । বড় জিরাফাগুলির 
কপালের মধ্যস্থলে একটা কড়া আছে, তাহ! দেখিলে বোধ হয় 
যেন সেই স্থান দিয়! একটা শৃঙ্গ উঠিবার উপক্রম হইয়াছে । 

এই পণ্ড দৌড়িবার কালে খঞ্জভাবে গমন করে না, এত 
বেগে গমন করে যে অতি দ্রুতগামী অশ্ব সকল সময় 
ইহার অন্থুদরণ করিতে পারে না। দ্রুতগমনকালে কখন 
বা হাটিয়! চলে, কখনও ব| লাফাইয়া চলে, সম্গুখের পাঁদদ্বয় 
উঠাইবার কালে গ্রতিবার পশ্চাদ্দিকে ঘাড় ফিরার। মৃত্তিকা 
হইতে থাম খাইবার কালে অঙ্ের স্তায় জিরাফাও একখানি 







পায়ের দিকে আনয়ন করে। আফ্রিকার 
মজ্জা বড় ভালবাসে এবং তজ্জন্যই বি 
ইছাপ্দিগকে শিকার করে। তাহার! 
ভঁভূতি তরল পদার্থ রাখিবার একপ্রকার আধার গ্রস্ত করে । 

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিৎ লে ভেলাণ্ট (1.০ ৮৪81) বলেন, 
জিরাফার একুত শৃঙ্গ নাই, ইহাদের উভয় কর্ণের মধানস্থলে মন্ত- 
কের উদ্ধভাগে ছুইটা মাংসপেশী ক্রমশঃ বদ্দিত হইয়া! ৮1৯ 
ইঞ্চ লন্ব! হয়। এই ছুইটা- পেশী পরস্পর মিলিত হয় না, 
ইহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ গোল এবং লোমে আবৃত হুয়। 
ইহাকেই সকলে সাধারণতঃ জিরাফার শিং বলে। স্ত্রী 
ভিরাফাগুলি পুকুষদিগের ন্যায় উচ্চ হয় না। উক্ত প্রাণিতত্ব- 
বিৎ বলেন যে পুরুষগুলি সাধারণতঃ ১৫১৬ ফিটু আর 
সত্রীগুলি ১৩ ফিট্‌ ১৪ ফিট্‌ উচ্চ হয়। কোন কোন ভ্রমণকারী 
বলেন, পুরুষ ও স্ত্রী জিরাফ! দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। 
পুরুষগুলির শরীর ধুসর বর্ণ, তাহার উপর পিঙ্গলবর্ণের 
ডোর! এবং স্ত্রী-গুলির ধৃমরবর্ণ শরীরে তাত্রবর্ণের ডোরা। 
জিরাফার শাবকগুলির বর্ণ প্রথমতঃ মাতার তায় হয়, পরে 
বয়স অঙ্গসারে পিঙ্গলবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত 
. ফরাসী ভ্রমণকারী বলেন, জিরাফাগণ সাধারণতঃ গাছের পাতা 
খাইয়া জীবন ধারণ করে) ইহারা তুলসীজাতীয় গাছের 
পাতা অতিশয় ভালবাসে এবং যে স্থানে এই গাছ অধিক 
পরিমাণে জন্মে, সেই প্রদেশেই বাস করে। এই জন্ত 
ঘাসও খাইয়া থাকে । ইহার! রোমন্থন ও নিদ্রাকালে শয়ন 
করে, সেইজন্য ইহাদের বক্ষের অস্থি দৃঢ় ও জান্গুদেশ কঠিন 
চর্ম আবৃত। ইহারা অভিশয় শান্ত ও ভীত। ইহার! অতি 
দ্রতবেগে পলায়ন করিতে পারে এবং পদীঘাতে সিংহকেও 
পরাস্ত করিতে সমর্থ। পেনান্টা (2৫704019) স!হেব বলেন, 
দুর হইতে দেখিলে জিরাফা৷ চিনিতে পারা! যায় না। ইহার! এরূপ 
ভাবে দাঁড়ায় যে দুর হইতে একটা জীর্ণ বৃক্ষের স্ঠায় বোধ হয়, 
শিকারীগণ দুর হুইতে জিরাফ! বণিয়া চিনিতে পারে না, 
তক্জস্ই ইহারা অনেক সময় মন্ুষ্যের হত্ত হইতে রক্ষা পায়। 

ওগিলবি (81. 0৫0৮) সাহেব রোমস্থক পশুদিগকে পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) ক্যামেলিভি (091৩1100), 
(২) সারভিডি (0০7৬0), মসিডি ()1051140) (৪) ক্যাপ্রা- 
ইডি (01792) (৫) বৌভাইডি (73০%132)। তিনি বলেন, 
.. উক্ত ২য় বিভাগ হইতে ক্যামিলোপার্ডের উৎপত্তি । তিনি 
ও বলেন, এই জাতীয় গরাণীরসত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীর 











শৃঙ্গ আছে, তাহা সরল এবং চর্ষে আবৃত। তাহা আবার 
ছুই ভাগে বিভক্ত । 

সর্বপ্রথম জুলিয়াস্‌ সিজারের সময় রোমে জিরাফ! মা 
হয়। ইহার বহুশতান্দী পরে ডামাস্কামের রাজা সম্রাট 
দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে একটা জিরাফা পাঠাইগ! দিয়াছিলেন। 
১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রাণী ইংলগ্ডে ও জ্রান্দে প্রথম 
আনীত হয়। 

১৮৩৬ খুঃ অন্দে লগ্ুনের প্রাণিতত্বসমিতি হইতে ৪টী 
জিরাফ ক্রীত হয় । এম থিবো! (14. 11১79) এই জিরাফা- 
গুলিকে ধৃত করিয়! আনিয়াছিলেন। 

এম থিবো (8. 1158৮55) আগষ্ট মাসে ডঙ্গোলায় যাইয়। 
আরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া জিরাফ। শিকার করিতে 
বহির্গত হইলেন। প্রথম দিন কর্ডফনে যাইয়া অনেক: অন্ধু- 
মন্ধানের পর তাহারা ছুইটা জিরাফ! 
দেখিতে পাইলেন, কিস্কু তাহাদিগকে ধৃত 
করিতে পারিলেন না। - আরবগণ দ্রুত 
অনুসরণ করিয়া স্ত্রী জিরাফাটীকে হ্তা! 
করিয়া আনয়ন করিল। পরদিন প্রাতঃ- 
কালে তাহারা আবার শিকারে  বহির্গত 
- ঠ হইয়া ১টা জিরাফাকে আবদ্ধ করিলেন । 
গিরাফা পোষ মানাইবার জন্ত তাহার! তথায় ৩৪ দিন অপেক্ষা! 
করিয়া রহিলেন। এই সময়ে একজন আরব জিরাফার গলায় 
দড়ি বাবিয় লইয়া বেড়াইত। ক্রমে ক্রমে একটা পোষ মানিল 
এবং ইচ্ছা! করিয়। মানুষের নিকট আসিত। মধ্যে মধ্যে থিবে। 
ইহার মুখ মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। তাহার! আরও 
৪টা ছ্বিরাফা ধরিয়াছিলেন ; কিন্ত ১৮৩৪ খৃঃ অন্দে ডিসেম্বর 
মানে শীতে €টী জিরাফার মধ্যে ৪টা মরিয়া গেল।- একটা 
মাত্র জিরাফা রহিল। তাহাতে সন্ষ্ট না হইয়া থিবে! 
বনপরিশ্রম ও কষ্ট সহা করিয়া আর তিনটা জিরাফ! গৃত 
করিলেন। ৪টী জিরাফ! লইয়! তিনি লগুনে আগমন. করেন 
এবং পশুশালার কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বিক্রয় করিলেন। 
ট্রিডম্যান সাহেব (87. 9:9০) বলেন, জিরাফাগণ দল 
বাধিয়া বাস করে এবং এক এক দলে ৬টা হইতে ১০টী 
পর্যাস্ত থাকে । 

লিটাকৌ হইতে কএক দিবসের পথ উত্তরে গেলে জিরাফ! 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিরাফা বমতল ক্ষেত্রে বাস 
করে। পুর্বে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বিস্তর জিগ্াফা 
দৃষ্ট হইত, কিন্তু কএক বৎসর হুইল, নসর 
দেখা যায় না। 


জিরাফার শূঙ্গন্বয় সুগাচ্ছাদিত, পাকস্থলী জলাধারবিহীন 
এবং অন্তান্ত অস্তরেক্জিয় হরিণের তুলা । এই নিমিত্ত কোন 
কোন প্রাণিতত্ববিৎ পপ্ডিতগণ এই প্রাণীকে হরিণ ও কাল- 
সারের মধ্যে এক পৃথক্‌ শ্রেণীতে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। 
পুর্বে উল্লিখিত হুইগাছে কেহ কেহ বলেন, এই গণ্ডর 
পশ্চাৎপদ অপেক্ষা সন্মুখের পদ দীর্ঘ। কিন্তু উহা ভ্রম 
মাত্র, অন্ান্টয পশুর ন্যায় ইহাদের পশ্চাতের পদ অপেক্ষাক্কত 
কিছু দীর্ঘ । 
এই পশুর দন্ত সংখ্যা ৩২, তন্াধ্যে চর্ধণদস্ত ২৪ এবং 
ছেদন-দস্ত ৮টা। উপরের মাড়ীতে এই পশুর ঈীত জন্মে না) 
.. ইহাদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয় 
যেন শাখাগ্র ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই ইহাদিগের 
সৃষ্টি হইয়াছে । ভূণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে ইহাদদিগকে 
একটু ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ সম্মুখে পদছয় প্রসারিত অথবা! 
জানুদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত না করিলে ইহাদের যুখ ভূমি স্পর্শ 
করিতে পারে নাই । 
এই পণ্ড দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহার! স্বভাবতঃ ধীর । 
এক একটা ধাঁড়ি জিরাফ! ১৭| হাত উচ্চ হয়। 
'জিল ( দেশজ) ১ তীক্ষদ্বর, উচ্চন্বর । ₹ তান বেহালাদি 
যন্ত্রের তীর, 'গুথ। 
'জিলমরিচ (শব) অক বৃক্ষধিদেষ। (915৩7০14 
76015010.) 
জিল| (আরবী) প্রদেশ। [ জেলা দেখ | ] 
'জিলাঁদার (পারসী) জেলারক্ষক, শাসনকর্তা । 
'জি্কাবন্দী (পারসী ) 'আক্র বায় সন্বন্কীয় হিসাঘ। 
'জিলিঙ্গ1, ছোট নাগপুরের অন্তর্গত হাঁজীরিবাগ জেলার শ্রফটা 
পাহাড়। উচ্চতা সমুদ্র হইতে ৩০৫৭: ফিট এবং পরবর্তী ভূমি 
হইতে ১*৫* ফিটু। ইহার দক্ষিণ পাশ্থে উপত্যকায় চা 
আবাদ হইতেছে। 
'জিলিঙ্গ'সিরিং, 'ছোটমাগপুরেন্স একটা গহর। এই সহর 
লোহারঙাগ! নগরের ৭১ মাইল দক্ষিণপূর্ষে অবস্থিত । অক্ষাৎ 
২৩" ১১উ$ ভ্রাঘি* ৮৫* ৬১ পৃঃ । 


জিলিপি (শি খাধাাহিশয। [লেস দেখ) 


'জিলিপুরটা ( দেশজ ) মতশ্তবিশেষ। 
'জিলেপ (আরবী) দৃত, সংবাদবাহক, ধাবক। 
প (দিলাপী ) শিষ্াকঈবিশেষ । নি 
পা 
হইল। ধোগা রহিত ভিজা কলাম উত্তমন্ণপ বাটিয়া উহার 
সহিত সমপরিমাণ পরিষ্কার মিহি সবেদা অর্থাৎ আতগ 
1... 


[ ৯৩] 


নানাপ্রকার। “নিম্নে একগ্রকা' প্রক্রিয়া লিখিত 


জিত্রা 
তঙুলের গু'ড়ি মিশাইয়! অনেকক্ষণ হস্ত দ্বারা! ফেনাইতে হয়। 
সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে একটা ছিত্রযুক্ত পুরু নেকড়ায় 
কিন্বা নারিকেলের খোলার কৃতকটা লইয়া তণ্ড স্মতৌপরি 
ঝাঝরার উপর কুণুলিত আকারে ছাড়িতে হয়। রীতিমত 
ভাজা হইলে উহা! গরম গরম তুলিয়া ক্সসে ছাড়িলেই 
জিলেপি হইল। অনেক স্থলে সবেদার পরিবর্তে যয! দে, 
পরিমাণেরও তারতম্য আছে। 

জিলো, জিলোপত্তন, রাজপুতানার ন্তর্গত জয়গুর রাজ্যের 
তৌরবত্তী জেলার একটা সহর। 

জিক্কা, আন্মদাবাদ জেলার একটা নদী । ইহা তীরে প্রাীন 
ভীমনাথ মহাদেব অবস্থিত। এএই স্থটনে অনেক প্রাচীন 
মন্দিরাদি আছে। 

জিল্দ (আরবী ) পুস্তকবন্ধনবিশেষ, পুস্তকের এক খঁ। 

জিল্দগর (পারসী ) পুন্তকবন্ধনকারী, দণ্তরী। 

জিন্লীআমৃনের, বরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার মোর্সি 
তালুকের একটা গ্রাম। এই গ্রাম জাম ও রর্দানদীর সঙ্গম 
স্থলে জলালখেড় মহরের পল্পগারে অবস্থিত । ইহাকে আম্‌- 
নেরও কছে। 

জিল্প! (আরবী ) প্রভ1, শোভা, কাস্তি, দ্যুতি, তেজ, চাঁকচিক্য। 
জিল্লাদার (আরবী) দীপ্ত, শৌভক, পধর্ঘযমুক্ত, জীকাল। 
জিলিক (পুং) দক্ষিণস্থিত দেশভেদ । সোংভিজনোহস্ত অণ্‌ 
তন্ত রাজ বাঁ। ভদ্দেশবাপী বা দেই দেশের রাজ! । 

_ শজিল্লিকা: কুস্তলাশ্চৈব সৌন্ৃদাননকাননাঃ” (ভারত ৬।৯ অঃ) 

জিল্লেল্ল, মাক্রাজ প্রেসিডেব্দীর অন্তর্গত কড়াপা জেলার 
প্রোদ্দাতুরু তালুকের একটা গ্রাম । এখানে খালের তীরের 
নিকট এক প্রাচীন অস্পষ্ট শিলালিপি আছে । 

জিল্লেল্, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রাচীন রাজা। মাজ্জাজ 
গ্রেলিডেঙ্দগীর রাবুতুংপল্লী, পামুলপাড়, প্রনভৃতি স্থানে ইহার 
উৎকীর্ঘ দানপত্র পাওয়া! যাঁয়। 

'জিল্লেল্লমুড়ি (জিলামুড়ি ) মাক্জাজ প্রেপিডেঙ্গীর অন্তর্গত 
-নেক্লুর 'জেলার কন্দুকুড় তালুকের একটা গ্রাম । গ্রামের 
উত্তরে একটা জনার্দনদেব ও অপরটা 'আঞ্জনেয় দেবের প্রাচীন 
মন্দির আছে । 

| 'জিত্রা, সুরোপীয় প্রাণিতত্ববিৎ পিতগণ 'জিত্রাকে ইক্ুইডি 
(৭৭1৫) জাতির 'অন্তভূর্তি করিয়াছেন।* এই জাতীকস 
পশুদিগের প্রত্যেক পার প্রান্তসীমায় তীক্ষ শ্ষুরে আচ্ছাদিত 
একটা অঙ্গুলিবৎ' পদার্থ আছে এবং করত ও পদতলের প্রতি 
পার্খে দুইটা ছোট ছোট অস্কুলির চিহ্ন আছে। ইহাদিগের 

- দন্ত সংখা! এই গ্রকা্-. £ এ 
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জিত্রা 


_ ছেদনদস্ত $, তীক্ষদত্ত 48, পেষণদস্ত উ$-৪২। 

_. ইকুইডি জাতির অন্তভূর্ত পণ্ড সকল পৃথিবীর সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত নহে। কেহ কেহ বলেন এই জাতির অন্তর্গত অশ্ব 
প্রভৃতি যে সমস্ত চতুষ্পদ জন্ত অধুনা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, 
পূর্বে তাহারাও জিব্রা কোয়াগ! গ্রভৃতির ন্তায় স্থান বিশেষে 
নিবদ্ধ ছিলি। 

ইকুইডি (29412) জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইকুয়াস 
(ছ0818$) এবং অসিনাস (85183) 1 

অসিনাস্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণুদিগের লাঙ্গুলের উদ্ধভাগ 
সুম্জ লোম ও অধোভাগ দীর্ঘ লোমে আবৃত এবং লাঙ্গুলের 
খরাস্তদেশ কেশগুচ্ছযুক্ত । ইহাদিগের শরীর কি ক্ষণ 
ডোবাবিশিষ্ট। অঙ্খের সম্মুখের পদে যে স্থানে উপমাংস 
আছে, ইহাদিগেরও সেই স্থানে তীক্ষ কঠিন আঁচিল আছে) 
কিন্তু পশ্চাতের পদের নিয়ভাগে নাই। 

ইহাদদিগের শরীরের বর্ণ নর্বস্থানেই গ্রায় একরূপ; পৃষ্ঠো- 
পরি দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের ডোর! আছে। স্থান অন্ুমারে এই 
'শ্রেণীর জন্তদ্দিগের আক্কৃতির হ্ুস্থ দীর্ঘ হইয়া থাকে । শীতপ্রধান 
দেশের জিত উদ্ঃপ্রধান দেশবানী জিত্রা অপেক্ষ] ত্রম্বকায় ও 
অধিক লোমযুক্ত। 

জিব! অনিনাদ্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত পণ্ড । ইহাদিগের 
বর্ণ শ্বেত; মস্তক, শরীর এবং পদের ক্ষুর পর্যন্ত কাল 
রেখাবিশিষ্ট) নাসিকাদেশ রক্তাভ, পেট ও হাটুর ভিতর 
দিকে কোনরূপ রেখ! নাই, লেজের শেষভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহা- 
দিগের ক্ষুর অপ্রশস্ত ও ক্ষুরের তলদেশ ফাঁফা! ও কুর্পৃষ্ঠাকার। 
ইহাদিগের মস্তকের খুলি কিঞ্চিত গোলাকার । জিত্রার 
লেজের,শেষভাগে দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং পশ্চাতের পদদ্য় 
উপমাংসশূত্ত । ইহাদের গ্রীবাদেশ অর্দগোলাকার_ .এবং 
কেশরগুলি খাঁড়া। পদ হইতে ত্বন্দ পধ্যস্ত ১২ হাত 
উচ্চ। ইহারা স্থলকায় নহে এবং দেখিতে স্ত্রী। জিত্রা 
দিগের কাগ লম্বা ও প্রসারিত। ইহাদিগের গলদেশ ও 
শরীর আড়ভাবে ডোরাবিশিষ্ট, মন্তকের ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
রেখা. পদের ডোরাখুলি আড় ভাবে ও অনিয়মিত। 
জিত্রাগণ দক্ষিণ আফ্রিকার পার্বত্য প্রদেশে বাম করে। 
. ইহারা কু ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া নির্জন গ্রদেশে বাস করিতে 
_ ভালবামে।' যে সমস্ত স্থানে অন্ত কোন জীব গতায়াত করে 
না, জিত্রাগণ সেই স্থানে বাস করে। 

উর্ারিতার কন জাবি ডি 
সাষান্ত শব্দ হইলেই ইহারা সন্কুচিত হুইয়া পলায়ন করে। 


/, ইহারা অতিশয় ভীত জন্ধ; পলার়নকালে কাণ ও লেজ খাড়া 
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জিনা 


করিয়া অতি জ্রুতবেগে দৌড়িয়! পর্বতের ছুরারোহ স্থানে গমন 
করে। যে স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; সে স্থানে শিকারি- 
গণ গমন করিতে পারে না। ইহার! দল বাধিয়! বিচরণ করে ; 
তখন যদি কেহ ইহার্দিগকে আক্রমণ করে, তবে দলস্থ জিবরা- 
খুলি খেঁসাথেসি হইয়! দীড়াক্স; সকলের মন্তক একদিকে 
রাখে এবং পদ দ্বারা আক্রমণকারীকে আঘাঁত করিতে থাকে । 
ইহারা এত সাহস ও বেগের সহিত শক্রকে আঘাত করে বে 
তাহাকে পরাজিত হ্ইক্াা পলায়ন করিতে হয়। ইহার! 
পদাঘাতে সিংহ ব্যান্রকেও দূরীভূত করিতে পারে। : অন্নবয়স 
হইতে প্রতিপালন করিতে পারিলে জিব্রা৷ মানুষের বন্ঠ হয় 
বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গবাদির গ্ায় 
ইহারা সম্পূর্ণরূপে মন্ম্যের বশবর্তাঁ হয় ন|। যাহা হুউক,জি্রা 
গণ ভারবাহী পণুর কার্ধ্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাঁসি- 
গণ ও সেখানকার শিকারিগণ জিত্রার মাংস ভক্ষণ করে ! 
জিত্রার সহিত গর্দভ ও অঙ্খের 
সংমিশ্রণে একপ্রকার নূতন জীবের 
স্থষ্টি হয়। জিব্রাদিগের প্রকৃতি 
গর্দভের স্যায়) অশ্খের সদৃশ নহে। 
অশ্বের লেজ হইতে জিব্রার. লেজ 
ভিন্নরূপ--অশ্বের লেজের সর্বাংশ বড় বড় লোমে আবৃত ১ 
জিব্রা গ্রভূতির লেজের শেষভাগে দীর্ঘ রোমাবৃত।. আবার 
অশ্বের কেশর লক্বা ও দোছুল্যমান; জিত্রার কেশর ক্ষুদ্র ও 
সরল। ইহাদের বর্ণ সন্বন্ধেও পার্থক্য দৃষ্ট হয় । অশ্বের শরীরে 
ত্বকের সাধারণ যে রঙ. তাহাপেক্ষ। ভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষ্তর 
গোলাকার চিহ্ছের ক্রম আছে, কিন্তু জিব্রার শরীরে সর্বদাই 
ডোরার আভাস দেখা যায়। র্‌ 
জিত্রাগণ সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। ইহার! ঘাস 
খাইয়৷ জীবন ধারণ করে। এ 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরভূমিতে এক গ্রকার জিব্রা পাওয়া 
যায়। কেপ্টাউন প্রদেশের অধিবাঁসিগণ ইহাদের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়! বিক্রয় করিতে বাজারে লইয়া আইসে। 
এই স্থানের জিত্রা অতিশয় দুষ্ট ও চঞ্চল । 
পরিদধ মুরোগীপ্রাণিতন্বিৎ বাফন বলেন, চতুষ্পদ অন্তর 
মধ্যে জিত্রা সর্বাপেক্ষ। সুন্দর । ইহার আকার অশ্বের ন্যায় 
সী, গতি মৃগের স্ঠায় ক্ষিপ্র এবং স্বক্‌ সাটনের স্তায় মন্থগ । 
পুরুষ জিত্রাগুলির শরীরের ডোরাগুলি কাল ও পীতবর্ণ, কিন্ধ 
অতিশয় উদ্দছল) স্ত্রী জিত্রার রেখাগুলি কাল ও স্বোতর্ণ। 
জিব্রাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত- পার্বত্য প্রদেশের জিব্রাুলি 
সর্ঝাপেক্ষা সুন্দর, ইহাদের সর্বশরীরে ডোরা। ইহারা দক্ষিণ 


জিহাদ 


_. শক্রিকার পর্বতে বাস করে, ইহারা প্রায়ই দমতল ভূমিতে 


আসে না। এই জিব্রাগুলি অতিশগ্ন বন্য । ইহারা দুরারোহু 
পর্বতে বিচরণ করে, যখন ইহারা দলে দলে পর্বত হইতে বহি- 
খত হইয়া বিচরণ করে, তখন কোন শক্র আমিতেছে কি ন 
তাহা দেখিবার জন্ত এক একটা জিব্রা প্রহরী স্বরূপ উচ্চ 
স্থানে দীড়াইয়া থাকে এবং কোনরূপ সন্দেহ হইলেই সেই 
প্রহরী জিত্র! একপ্রকার শব্ধ করে। শব্ধ গুনিবামাত্র দলস্থ 
সমস্ত জিত্রা এত বেগে পলায়ন করে যে, তাহাদিগকে আর 
কিছুতেই ধরিতে পারা! যায় না। অন্যবিধ জিত্রাকে বার্চেল-জিত্রা 
(891০861152078) কহে। এই শ্রেণী কেপ্টাউনের নিকট- 
বর্তী মালভূমিতে বাস করে। ইহাদিগের শরীরের ডোরাগুলি 
শ্বেত ও পিঙ্গল বর্ণ । পিঙ্গল বর্ণের ডোরাগুলি দেখিলে বোধ 
হয়, যেন ইহার ছুইটার মধ্যে একটা করিয়া ধূসরবর্ণের ডোরা 
আছে। এই জিব্রাগুলির পদ শ্বেতবর্ণ। অন্যান্ত অংশে 
পাহাড়ী জিব! ও বার্চেল-জিত্রা প্রায় একরূপ। 
জিত্রাগণ সৃর্য্যাস্ত ও হৃর্য্যোদয়ের মধ্যবর্তী কালে ঝরণায় 
জলপান করিতে যায়। এই সময়ে ঝরণার নিকটবর্তী স্থানে 
লুকাইয়া থাকিয়া সিংহ জ্রিত্রাদিগকে আক্রমণ করে। কথিত 
আছে, জ্যোত্নাময়ী রাত্রিতে সিংহ জিত্রা শিকারে বহির্গত হয় 
নাঃ কারণ তখন তাহারা দুর হইতে সিংহ দেখিতে পাইয়া 
পলায়ন করে। 
জিঝুঃ (পুং) জয়তি জিষ্গ্ল্, (লাজিনশচগৃল্ন:। পা! ৩২১৩৯ ) 
১ বিষু। ২ ইন্ত্র। (ভারত ৫1৭%1১৩) ৩ অঙ্জুন, যুদ্ধস্থলে সাহ্‌স- 
পূর্বক কেহ অর্জুনের সন্মুথে আগমন করিতে পারিত না এবং 
অতি দুদর্য শক্রকেও য় করিতেন এই নিমিত্ত অঙ্জুনের নাম 
ছিষু হইয়'ছিল। ৪ হুর্য্য। ৫ বন্থু। (তরি) ৬ জয়শীল, জেত|। 
(শ্ুং) ৪ ভৌত্য মন্থর এক পু্র। (হরিবংশ ৭1৮৮) 
জিফুঃগুণ্ত, নেপালের একজন রাজা। ইনি সম্ভবতঃ অংগু- 
বল্মার বংশধর এবং অব্যবহিত পরবর্তী রাজা। তাহার 
সময়ে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তৎ- 
পাঠে জানা ঘাক্স যে, জিফুগুপ্ত নেপালের স্বাধীন রাজ! ছিলেন 
না। তিনি লিচ্ছবিবংশীয় মানগৃহাধিপতি ঞ্বদেবকে আপনার 
প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, 
এই সময়ে নেপাল রাজা ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে 
লিচ্ছবিবংণীয় রাজগণ এবং অপরদিকে অংশুবর্থা ও জিফুগপ্ত 
প্রভৃতি তাহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। 
জিন দেশজ) জিনা, িভ। 


৯৫] 


জিহীর্ষা 
থে জাতির সহিত ধর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অগ্রে তাহা 
দিগকে মতা ধর্শে (মুসলমান ধর্শে ) দীক্ষিত হইতে আদেশ 
করা কর্তবা। তাহারা মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত হইতে কিন্বা 
জিজিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে মুসলমানগণ উহা 
দিগকে আক্রমণ করিয়া উহাদের সর্বস্ব লইতে পারেন। 
পরাজিত অবিশ্বাসিদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিজেতা| মুলমান- 
দিগের ইচ্ছাধীন।. তাহার! ইচ্ছা করিলেই ধর্মান্থুসারে 
বিধর্শিদিগের প্রাণ লইতে পারেন। এই ধর্শাযুদ্ধে কোন 
মুসলমান মরিলে তাহার অক্ষয় ন্বর্গলাভ হয়। 

কিরূপ স্থলে জিহাদ ঘোষণ! করা উচিত, তাহা লইয়া! 
মতভেদ আছে। বিধর্শিগণ মুনলমান হইতে বা জিজিয়! 
দিতে অস্বীকার করিলে এবং শক্রকে পরাজয় করিবার 
উপযুক্ত সৈন্য থাকিলে, যদি অন্য কোন সন্ধি না থাকে, তবে 
শত্রর সহিত জিহাদে প্রবৃত্ত হওয়। স্কুক্লিদের মত। কিন্তু 
সিয়াগণ বলেন, এ সকল সত্বেও ইমাম্‌ কিম্বা তাহার নিয়ো- 
জিত কোন বাক্তি উপস্থিত না থাকিলে জিহাদ ঘোষিত হইতে 
পারে না। তীহারা এখন অদৃশ্য আছেন, সুতরাং বর্তমান 
কালে জিহাদ অসম্ভব । ইমামগণ মুসলমান-সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে এক হস্তে শাণিত অসি লইয়া বাহুবলে মুসলমান 
ধর্ম বিস্তার করেন। এরূপ বলপুর্ববক ধর্শ-বিস্তার আর কোন 
ধর্শেই দৃষ্ট হয় না। 

মুসলমানগণ সমস্ত পৃথিবীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। 
মুঘলমান-অধিক্কৃত ভূভাগ দর্-উল্‌-ইস্লাম, এবং অবশিষ্ট 
দর্-উল্-হার্ব নামে খ্যাত। যে ভূভাগ এক সনক্গে দর্‌- 
উল্‌-ইস্লাম ছিল, এখন বিধর্সী রাজার হস্তগত হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাইতে পারে ন!। 

ভারত গবর্মেন্টের সহিত আরব, পারস্ত, আফ্গান স্থান 
গ্রভূতি মুসলমান রাজ্যের পরম্পর সন্ধি বন্ধন থাকায় ভারতের 
উপর কোন মুসলমান রাঁজার জিহাদ ঘোষণা নিষিদ্ধ । সুতরাং 
জিহাদের নিয়মান্ুসারে সমগ্র মুসলমান জাতি উহাতে যোগ- 
দান করিতে বাধ্য নহে। বল! বাহুল্য ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ 
ইংরাজরাজো সুরক্ষিত হইয়া বাস করিতেছে, সুতরাং তাহারা 
জিহাদ ঘোষণা করিলে বাজদ্রোহী হইবে মাত্র। 
জিহান (ব্রি) গমনীয়, প্রাপণীয়। 
জিহানক (পুং) জহানক, জগতের বিনাশ । 
জিহাদ! (ভ্্ী)হা-সন্ভাবে অ। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা। 
জিহান্থ (রি) দাতুমিচ্ছুঃ। হা-দন-উ। ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। 


হা, জহাদ (গার) ইস্লাম ধর্ধের বিস্তার অন্ত ; জিছি (দেশ) নিতবা, জিত। 


: বুমধকে সুসবমানেয়া ছিহাদ কহে। দুললমান শাস্্াহসারে | জিহীর্য (রী) রতিঙছা ন্‌ ভাবে অ। হরণেচ্ছা। 
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জিহীর্য (বি) হি, স্‌ ভাবে উ। হণ করিতে ইচ্ছুক, 


ছিলেন। পঞ্জাবের রাবলপিপ্ডির নিকটস্থ মাণিক্যাল নামক 
স্থানের কিছুদূরে জিহোনিয়ার নামাঙ্ছিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 
জিন্ষ (তরি) জহাতি হা-ন্‌, সন্থদালোপশ্ঠ ( জহাতে সন্বদালো- 
' পশ্চ। উণ্‌ ১/১৪। ১ কুটিল, কুঞ্চিত, মন্দ। “আর্জবং 
ধর্শমিত্যাহুরধর্্ো জিদ্ষউচ্যতে ।” (ভারত ) 

(ক্লী) ২ তগর পুম্প। (মেদিনী) (ভরি) ৩ বক্র। “জিন্ষং- 
মুন্থদে” (খক্‌ ১৮1১১) “জিঙ্গাং বক্জৎ তির্ধ্যধ' (লায়ণ) 
৪ অধর্ধম। ৫ অগ্রসন্ন। “বিধিসমননিয়োগান্দীপ্রিসংহারজিদ্ষং” 
(কিরাত) “জিদ্গং অপ্রসন্নং (মল্লিনাথ )। 

'জিক্ষগ (পুং স্ত্রী) জিদ্গং কুটিলং মন্দং বা! গচ্ছতি, জিদ্মং-গম-ড। 
জাতিত্বাৎ ভীপৃ। মন্দগতি। 

জিন্গগতি (পুং স্ত্রী) গম-ক্ষিন্‌। ১ সর্প, ভিঙ্বগ। জিদ্ধং 
কুটিলং গচ্ছতি । ২ বক্র গমন। 

জিক্মগামিন্‌ (রী) জিদ্গং গন্ধশীলমন্ত গম-ণিনি। বন্রগামী, 
মুছ গমনশীল। 

জিদ্মত। (স্ত্রী) জিক্ষন্ত ভাব, ভাবে তল সিয়াং টাপ্‌। ১ কুটি 
লতা, বক্রত1 | ২ সর্প । (রামায়ণ ২৪৩২) 
জিদ্মবার (জি) ১ অংস্তাৎ বর্তমান, নিয্দেশে থাকা। “উচ্চা 
বু চক্রতুঞ্জঙ্মবারং” ( খক্‌ ১/১১৬৯ ) “জিদ্গমধন্তাত্বর্তমানং 
(সায়ণ) ২ পিহিত দ্বার, আচ্ছাদিত দ্বীর। “অর্ণবং জিদ্ষ- 
বারমর্পোণুং” (খক্‌ ৪৪৭৫) “জিদ্ষাবারং আচ্ছাদিতদ্বারং 
অর্ণবং।” (সায়ণ ) 

জিঙ্গমেহন (পুং স্ত্রী) জিঙ্ষং মনাং মেহতি মিহ-ল্যু। ভেক। 
জিক্ষমোহন (পং) জনগংকুট মুত সহ (নিপ্রহীতি। 
প! ৩1১।১৩৪ ) অথবা, জিঙ্গন্ত কুটিলন্ত সপন্ত মোহনশ্চিত্ত- 
মোহনঃ। ভেক। (শবার*) 

জিন্ষশল্য (পুং) ছিদ্ষং কুটিলং শলাং হন্মাৎ, বহতী। 
খদিরবৃক্ষ। (জটাধর ) 

. জিন্ষশী (অি) জিনগত বক্রং শেতে-শী-কিপ্‌। বক্রভীবে শয়িত, 
কুটিল শগিত।- পজিদ্ধান্তে চরিতবে মধোন্তা” ( খাক্‌ ৯১১৩) 

 শজঙাণ্ে জদ্াং বকতং শয়ানায পুকুষায়' ( সা়ণ) 
জিক্মাশিন্‌ (তি) জিদদংমন্ধং অঙ্জাতি অশ্‌ণিনি। ম্দভোজী। 
যাঁহার। আস্তে আস্তে ভোজন করে। 

ৃ ততঃ অপতো শুভ্রাদিত্বা ঢক্। জৈদ্জাশিনেকস। 
তা) নই ১ ঘুর্বিত।, ২চজীকত। 


রি 


সি 






জির্গীকর (ত্রি) বক্রকর। 
জিহব (পুং স্ত্রী) হয়তে আহ্মতেৎনেন, বাহলকা, (হেড 
দবিত্বাদৌচেতি সাধুঃ। ভিহ্বা। 


শবিসহজরেণ জিহ্বেন বাস্থৃকিঃ কখরিযাতি 1” (হরিব* ১১২৬৫) 
জিহ্বল (ব্রি) জিহ্বেন জিহ্বায়! লীতি গৃহ্বাতি পরপ্রব্যানীতি 
ভরিহ্ব-লা-ক। লুন্ধ, ভোজনলোলুপ। ৃ 
সশরন কৃত্ব! পরশ্রাদ্ধে তুঞ্জতে যে চ জিহ্বলাঃ। 
পতস্তি নরকে ঘোরে নুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়] ।” (স্থৃতি ) 
জিহবা (তরী) জয়তি বসমনয়া জি-বন্‌ ( শেবষহ্বজিহ্বাত্রীবা 
পৃ্মীরাঃ। উ৭্‌ ১/১৫৪) বন্‌ প্রত্যয়েন হুগাগমে লিপাতনাৎ 
সীধুঃ। রসজ্ঞানেকিয়, যে ইন্জরিয় দ্বারা কটু, অন্ন, তিক্ত, 
কষায় মধুর প্রভৃতি রসাম্বাদন করা যায়, তাহাকে রসনেজ্ি়্ 
অর্থাৎ জিহ্বা কহে। চলিত কথায় জিব । সংস্কৃত পর্যযায়-_ 
রসজ্ঞা, রসনা, রসাল, সাধুকবা, রসিকা, রসাঙ্কা, রসন, জিহ্ব, 
রসালোলা, রসালা, রসলা, ললনা। ইহার অধিষঠান্রী দেবতা! 
প্রচৈতা। জিহ্বা সাত প্রকার-_কালী, করালী, মনোজবা, 
সুলোহিতা, নুধূবরণা, স্ক,লিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী। 
পকালী করালী চ মনোজবা চ স্ুলোহিতা যা চ ধরণ, 
স্কুলিঙ্গিনী বিশ্বরূগী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বা 
(মুণ্ডকোপনি* ) 
অধিকাংশ গ্রাণীরই পাঁচটা প্রধান ইন্দ্রিয় আছে; ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্জরিয় দ্বারা 'ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য নিপ্পন্ধ হুইয়। থাকে । এই 
পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্ব! একটা; ইহ! দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা : 
যায়। মন্থুষ্যের জিহ্বা মাংসময় এবং মুখের বিবর মধ্যে 
স্থাপিত; ইচ্ছান্থারে ইহার কতকাংশ এক দিক্‌ হাতে অন্ত 
দিকে সঞ্চালিত করা যাইতে পারে । কোঁন জরধ্য আহার করি- 
বার কাঁলে অথবা! সুখের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য রাখিলে 
এবং কথা কহিবার কালে জিহ্বার গতি নানাদিকে চালিত হয় । 
জিহ্বার কার্ধ্য অন্ঠান্ত ইঞ্জিয়ের কার্ধ্যাপেক্ষা। কিছু জটিল ; 
ইহা দ্বারা দুইটা কার্য সম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা 'আমরা আঁশ্বাদ 
গ্রহণ করি এবং দ্রব্যস্পর্শ করিতে পারি । জিহ্বার উপরি- 
ভাগ একখানি সুঙ্ বক বারা আবৃতি । এই স্থান হইতে কোন 
দ্রবোর আস্বাদগ্রহণ অথবা স্পর্শন দ্বার৷ 'তাহীর শুগাগুণ 
বুঝিবার শক্তি জন্মে এবং জিহ্বার মাংসপিণ্ডের অভ্ান্তর : 
প্রদেশ হইতে ইহার চাঁলনা-শক্তি উদ্ভূত হয়। 169 
দর্শনের সাহাধ্যে জিহ্বার বাহ আকৃতি প্রক্কৃতি, পরীক্ষা 
করা যাইতে পারে । জিহ্বার প্রায় সকল অংশই অভি 
মাংসপেণী বরা নির্মিত, এই মাংসপেশীগুলি বিভিন্ন দিকে 
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ক অধিকাংশ দ্বারা জিহ্বা শরীরের অন্তান্ত অংশের 
: সহিত সংখুক্ত হইগ্সাছে। ইহার উপরিভাগ চর্াচ্ছাদিত 
।* এবং নিয়ভাগ মুখ ও কপোলের চর বারা আরৃত। ইহা! এক- 
_ খানি অতি সুঙ্গত্বকে আচ্ছাদিত, এই ত্বকৃখানি রসনানিংস্কত 
লালা! দ্বারা সর্বদাই আর্্র থাকে । নিষ্মপ্রদেশের চ্মখানি 
অতিশয় পাতলা, মন্যণ এবং স্বচ্ছ। মধ্যস্থান হইতে জিহ্বার 
অগ্রভাগ পর্যাস্ত একটা উন্নত ভাঁজ আছে। জিহ্বার 
উপরিভাগের ও পার্শের ত্বক্‌ পুরু এবং নিয়্প্রদেশ অপেক্ষা 
অধিক কোযময়। এই ত্বকেই জিহ্বার কাটা থাকে এবং 
এই অংশেই সমস্ত দ্রব্য আমাদিগের ইন্্রিযগোচর হয়। 
জিহ্বার নিম্নদেশ কতকগুলি মাংসপেশী দ্বার! অন্থান্ত অংশের 
সহিত সংযুক্ত আছে বলিয়াই ইহা! নিক্লমিতরূপে সঞ্চালিত 
এবং ইচ্ছান্থুমারে বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত করা যায়। 
মাংসপেশিগুলি বিভিন্ন ্তরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বমাময় 
অংশ ও শ্বেত পীতবর্ণের পেশী আছে, ইহা! আবার কতকগুলি 
শিরা স্সায়ু ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত । 
যতই জিহ্বার শেষ ভাগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই 
ইহার উপরিভাগের দিকে কীটাগুলি ক্রমশই কম দেখা যায় 
এবং একেবারে অগ্রভাগে ও পার্খে আদৌ কাটা! দেখা যায় 
না। এই কাটাগুলি তিন প্রকার। এক রকম কাঁটা আছে, 
তাহা সাধারণতঃ ৭টা কি নটা দেখ যায়। ইহা ২*টার অধিক 
বা ৩টার কম হয় না। ইহা কোণাকারে ছুই শ্রেণীতে 
বিন্তস্ত। এই গুলি ত্বকের যে যে স্থানে সংস্থাপিত সেই সেই 
স্থানে ত্বক অপেক্ষাকৃত নিয় । এই প্রকার কীটাঁকে যুরোপীয় 
পণ্ডিতগণ ম্যাগনি (1879০) কহেন । 
গদ্ধিতীয় প্রকার কীটাগুলি প্রথমপ্রকার অপেক্ষা সংখ্যায় 
অধিক) কিন্তু তাহা অপেঞ্ষা ক্ষুদ্র । এই কাটাগুলির আকৃতি 
একরূপ নহে--কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার, কতকগুলি নলাকার, 
আবার কতকগুলি অতি স্থস্মাকার । এই গুলি কিছু চেপ্টা এবং 
ইহাদিগকে লজেপ্টিকুলার ([.০06০8187) কহে | জিহ্বার অবশিষ্ট 
প্রকার কাটাকে কনিকাল (0০1০41) অর্থাৎ শিখাকার কহে । 
জিহ্বার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন পেশী ও স্থঙ্ম সুক্ষ পেশীসথত্ 
ব্যতীত কতকগুলি পেশীগুচ্ছ আছে। ইহার উপর মাংস 
পেশীর ক্রিয়া হইলে জিহ্বার মূলদেশের অস্থি সঞ্চালিত 
হুয়। জিহ্বা ভিন্ন ভিন্ন তিন জোড়া ন্সাযুর সহিত সংশ্লিষ্ট 
আছে। ১ম, জৈহব-্নাযু, এগুলি জিহ্বার মাংসপেশীর সর্ব 
, ইহা দ্বারা সঞ্ালনশক্তি জন্মে। এই স্গায়ুগুলি 
ছি অথবা বিচ্ছি হইলে জিহ্বা নাযাসাহারী। কিন্ত 
2 ই রা। ূ 
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জিহ্বা 


২য়, জৈহব-শাখা-ন্লাযু (সময় সময় ইহাকে স্পর্শ-সাঘুও কহে) 
এই ্গায়ুগুলি দ্বারা শীত উষ্ণ জ্ঞান ও স্পর্শজ্ঞান জন্মে । 
এগুলি জিহ্বার অগ্রভাগের নিকট অধিক পরিমাণে বিন্যস্ত 
এবং এই অংশের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অন্থান্ত স্থানাপেক্ষা। অধিক । 

ওয়, আস্বাদক্নাযু-_-ইহা কতকাংশ জিহ্বার সহিত মিলিত । 
এই স্ামু দ্বার! জিহ্বার আস্বাদ জ্ঞান জন্মে । - 

দ্রব্যের কোন্‌ গুণে আম্বাদ জান জন্মে, তাহ! এখন পর্যাস্ত 
নির্ণাত হয় নাই। স্বাদেক্্রিয়ের সহিত আঁগেক্রিয়ের কতক 
মিল আছে। উত্তেজক দ্রব্য হইলেই ইন্জিয়শক্কি বৃদ্ধি হয়। 
অধিক পরিমাণে আস্বাদ পাইবার জন্ত মানুষ ওঠ্ের সহিত 
জিহ্বা চাপিয়া ধরে ও একপ্রকার শব্দ করে। ভিন্ন রকম 
দুইটা জিনিষ ভক্ষণ করিলে, শেষকালে যেটা ভক্ষণ করা যায়, 
তাহার আম্বাদ অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। 
আমাদিগের চক্ষুর কার্যাও এরূপ । প্রথমে একটা রঙ. 
দেখিয়া পরে যদি অন্য আর একটী রউ. দেখা যায়, তবে 
শেষকালে যেটা দেখা যায়, তাহাই অধিক পরিমাণে নেত্র 
অক্ষিত হয়। 

জিহ্বার উপরিভাগ পার্খ্ব এবং নিয়ভাগের রী অংশ 
অন্য কোন অংশের সহিত সংযুক্ত নহে, কিন্তু অন্ঠান্য অংশ 
্লেম্সময় সুঙ্গাত্বক্‌ দ্বারা নিকটবর্তী পেশীর সহিত সংযুক্ত। 
যে যে স্থানে উক্ত সুক্ষত্বক্‌ দ্বার! মুখ মধ্যস্থ অন্ান্ত স্থানের 
সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতকগুলি ভাঁজ 
আছে। এই ভীজে অতি সুক্ম পেশীস্থত্র আছে) এই স্থত্র- 
খুলি জিহ্বাকে অন্ স্থানের সহিত ষংযুক্ত কনিবার বন্ধনস্থ্র 
স্বরূপ । প্রধান ভীজটাকে জিহ্বার বন] (77৩1 ১141০) 
কহে। এই ভীজ থাকিবার জন্যই জিহ্বার অগ্রভাগ 
মুখের ভিতরে পশ্চাদ্দিকে অধিক দুরে ফিরান যাইতে পারে 
না। কাহারও কাহারও এই বন্ধনস্থত্রটী জিহ্বার অগ্রভাগ 
পর্যাস্ত বিস্তৃত হয়। যে বালকের এরূপ হয় সে কথা কহিতে 
পারে না এবং দন্ত দ্বারা চর্বণ করাও তাহার পক্ষে 
সুছদ্ধর হয়। উক্ত বল্গা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে বালকের 
জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রথাকে 
সাধারণতঃ জিহ্বা-কর্তন করা বলে। অন্যান্ত ভীজগুলি 
উপজিহ্ব। পর্যন্ত বিস্তুত। উপজ্রিহ্বা একখানি. পাঁতল! 
কুত্রোপাস্থিময় পত্র, ইহা শ্বাসনলীর কপাট স্বরূপ, স্বাসপ্রন্তুণের 
সময় একটু সরিয়া যায়, পুনরায় আবীর ও স্থানেআইসে। 
পার্থ ছুইখানি ভাজ আছে, তাহাদিগকে নলী দ্বারের স্মস্ত , 
কহে; এই স্থানে মুখবিবর অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত । জিহ্বাঁ- 
কণ্টকের পশ্চাদ্ভাগে নিয্ব প্রদেশে কঙ্পেকটা বড় বড় 


চি 
রঙ 





ধারণ, নিষ্ঠীবনপরিত্যাগ এবং শ্বাস গ্রহণ করে। £ 


পর্যাস্ত বিশ্তৃত। এই স্থান হইতে লাল! নির্গত হইয়া জিহবাকে 


. সর্ধদা আরজ রাখে । নিয্নভাগে জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে 


বঝ। পর্থাস্ত যে দীর্ঘ থাতটা আছে, তাহ! উপরিভাগ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ গভীর ; ইহার উভয় পার্খে কতকগুলি শির 
আছে এবং জিহ্বার অগ্রভাগের ঠিক নিয়ে একটা শ্লৈস্সিক 
্রস্থিগুচ্ছ আছে । মুরোপে এই গ্রস্থিগুচ্ছ নাক-গুচ্ছ নামে 
কথিত হয়, কারণ ১৬৯৯ খুঃ অন্দে নাক (৫০০) সাহেব ইহার 
আবিষ্কার করেন। জিহ্বার পশ্চা্দিকের শেষভাগ চেপ্ট। 
এবং পার্খদেশে মুলাস্থির নিকটে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত । জিহ্বার 
পেশীগুলি ছুই প্রকার; প্রথম বাহৃপেশী, ইহাদ্বারা জিহ্বার অন্য 
স্থহের সহিত যন্বন্ধ আছে এবং ইহা! দ্বারা জিহ্বা সেই সেই 
প্রদেশে সঞ্চালিত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তর পেশী, 
ইহ! দ্বারাই জিহ্বা! প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছে এবং ইহ! দ্বারাই 
জিহ্বার এক অংশ অন্ত অংশের উপর সঞ্চালিত কর! যায়। 

মনুষ্য-জিহবার সহিত পশুদিগের জিহ্বার কতক সাদৃশ্ঠ 
আছে। যে সমস্ত প্রাণী চর্বগ করিয়। ভক্ষণ করে, 
তাহাদ্দিগের জিহ্বার আক্কৃতি কামলার স্তায়। জিরাফা ও 
পিপীলিকাতুকের জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। জিরাফাদিগেগ 
জিহ্বা! তাহাদিগের খাদাদ্রব্য ধারণের একটা প্রধান ও বিশিষ্ট 
উপায়। . পিপীলিকাভূক্দিগের জিহ্বা অতিশয় আটাল, 
ইহারা পিপীলিকা-্তপের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়। দেয় 
এবং আটানু জিহ্বায় সংশ্লিষ্ট হইয়। পিপীলিকাগণ তাহাদের 
মুখ মধ্যে ্রবিষ্ট হয়। 

মার্জার জাতীয় পণুদিগের জিহ্বায় শিখাকার কণ্টক নাই) 
ইহাদিগের কণ্টকগুলি বক্র, বড় ও শক্ত । তন্দার! উক্ত জাতীয় 


প্রাণিগণ অস্থি ভঙ্গ এবং গান্রলোম পরিঞ্ীর করিতে পারে। 


স্তন্তপারী জীব ভিন্ন অন্ত প্রাণিদিগের জিহব! স্বাদেক্্রিয় নহে। 
শদ্বক জাতীয় প্রাণিদিগের মধো এক প্রকার ক্ষুদ্র স্কুল 
শক আছে। ইহাদিগের জিহ্বা একখানি পাতলা, দীর্ঘ ও 
অপ্রশস্ত ত্বক্‌ নির্মিত) ইহার পূর্ববর্তী অগ্রভাগ নলের স্তায়। 
এই ত্বকৃখানির উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র দীতের ন্তাঁয় উন্নতি 
দেখা যায়। এই দীতগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ হইয়া থাকে । 
, জিহ্বা ছারা! স্বাদগ্রহখ, চর্ধ্ণ, তক্ষ্যদ্রব্যের সহিত লাল? 
মিশ্রণ, গলাধঃফরণ এবং বাকাকখন প্রভৃতি কার্ধয সম্পঙ্ন হয়। 
মনুষ্য ও বানর ব্যতীত অন্ঠান্ত প্রাণী জিহবা দ্বার! দ্রব্যাদি 


৮৮ 
 ঈ্িক শ্ষ্থি আছে। এই শরস্থ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত নলী 


লশষুকগণ 


জিহ্বা 


জিহ্বায় দাহ নামে একপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে । এই 
রোগ হইলে দিহুব! ফুলিয়া! উঠে, জিহ্বার সহিত কোন দ্রব্য 
সংশ্লিষ্ট হইলে অতিশয় অসহা বোধ হয় এবং কথা বলিতে ও 
কোন জিনিষ ভক্ষণ করিবার কালে অতিশগ্ন কষ্ট হয়। পূর্বে 
কোন রোগ না হইলে এই ব্যারাম বড় একটা হয় না জিহ্বা- 
প্রদ্ধাহ হইলে অত্যধিক পরিমাণে লাল! নির্গত হয়।  সামান্ত 
খাদ্য আহার এবং অতি বিরেচক ও কুলি করিবার উধধ বাব- 
হার করিলে এই রোগ উপশম হয়) জিহ্বা চিরিয়া দিলে 
শোণিত মোক্ষণ দ্বারা কখন কখন উপকার হয়। : সময় সময় 
এ্রদাহের কোন উপসর্গ থাকে না, অথচ জিহ্বা! অতিশয় ফুলিয়! 
উঠে, এত ফুলিঙ্ন! উঠে, যেন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় | 
সময সময় জিহ্বা প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলে তাহা 
হইতে জিহ্বা-বিবৃদ্ধি রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্ত অধিকাংশ 
স্থলেই এই রোগ শিশুর জন্মকালে উৎপন্ন হুয়। কাহারও 
কাহারও প্রথম ২১ বৎসরের মধ্যে এই রোগের কোনরূপ 
সথচনা! দেখা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত একটা 
শিশুর বিধস্ধ বলিয়াছেন যে, শিশুর জন্মকালে তাহার জিহবা 
মুখ হইতে কতকটা বাহিরে ছিল এবং শিশুর যতই বয়স বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল তাহার জিহ্বাও তত বাড়িতে লাগিল) এবং 
শেষে একটা গোবৎসের হৃৎপিণ্ডের আকারের স্তাঁয় বড় 
হুইল। নিম্নলিখিত কারণে জিহ্বায় সাধারণতঃ ক্ষত হইয়া! 
থাকে। (১) একটী জীর্ণ দস্তের হিত কোন অসমান স্থানের 
উত্তেজনা হইলে, (২) উপদংশ হইলে, (৩) পরিপাক যন্ত্রের 
বিশৃঙ্খলা ঘটিলে। প্রথমস্থলে দীত তুলিয়া! ফেলিলে, দ্বিতীয় 
স্থলে সারসাপারিলার মহিত. পোটাসিয়্াম্‌ আইয়োডাইড 
(০৫1৩ ০£ ৮১০551) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার রিলে 
এবং তৃতীয় স্থলে নিয়মিত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে আহার 
করিলে এবং শয়নকালে স্ষস্থির থাকিলে উক্ত রোগের যন্ত্র! 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। সারসাপারিলার 
কাথের সহিত মুসব্বরের কাথ মিশ্রিত করিয়! দিবসে ৩বার 
সেবন করিলে এবং শয়নকালে ৪ রতি পরিমাণ হাওসাম়্া- 
মাস (8)০১০৭:7১) ঘেবন করিলে উপকার হইতে পারে । 
জিহ্বার কঠিন অথৰা! বহিস্থকের উপর ক্ষত হয়। লোকের 
এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ভগ্ন দত্তের উত্তেজনায় এবং মৃৎ নলে 
ধুমপান করিলে এই রোগ বৃদ্ধি হয়? কিন্তু ইহা! সম্পূর্ণ 
মিখ্যা। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়! দ্বার! জিহ্বার যে স্থানে ক্ষত 
দিযে ক ল্তগাখ সা হা 






বি ল্ একটা 
- সুদ্রার আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষত অংশ কাটিয়া দিলে 
অধ্যাপক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্ত একমাসের মধ্যেই 
- পুনরাক় সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে কবলিত 


হইলেন। এই রোগের প্রারস্তেই ঘদি ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ 
কর্তন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উপশমের আশা! কর! 
যাইতে পাঁরে। 

শারীর-স্থানে জিহ্বাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে__ 
(১) মূলপ্রদেশ, (২) মধাপ্রদেশ, (৩) অস্ত্যপ্রাদেশ। মুখবিবরের 
মধ্যে অগ্রভাগকে অন্তযপ্রদেশ কহে । ইহা মুখ মধ্স্থ 
কোন স্থানের সহিত সংযুক্ত নহে। মুলপ্রদেশ ও অস্ত 
প্রদেশের মধ্যবর্তী অংশকে মধ্যগ্রদেশ কহে। এই অংশ 
পুরু ও প্রশস্ত । মুখ বিবরের মধ্যে পশ্চাঁৎদিকের অংশকে 
মুলগ্রদেশ কহে। এই প্রদেশ জিহ্বা'র মূলাস্থির সহিত 
সংযুক্ত । জিহ্বাসূলাস্থি ঘোটকের নালের ন্যায় বক্র এবং 
জিহ্বামূলে অবস্থাপিত। এই জন্য যুরোপীক্স ভাষায় ইহাকে 
লি্গুয়াল অস্থি কহে। িহ্বা! দেখিয়া মানুষের রোগনির্ণস 
করা যায় এবং কি ওধধ ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া 
যাইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। 

জিহ্বার উপরে কণ্টক আছে বলিয়াই ইহা খস্‌ খসে 
ও অমস্যণ। শরীরে যেরূপ অমস্থণ উপত্বক্‌ আছে, জিহ্বায়ও 
সেইরূপ আছে, কিন্ত জিহ্বাঁয় খুব কম। 

জিহ্বার ঠিক কোন্‌ স্থানে আস্বাদ গ্রহণ করা হয় এবং 
আস্থাদনের প্রত দ্গাসুগুলি কোন স্থানে অবস্থিত, এ সম্দ্ধে 
অনেক মতভেদ 'আছে। জিহ্বার মুলদেশে যে স্থানে 
মাণগনি (01481০) কণ্টকগুলি বিন্যস্ত আছে, সেই কেন্ত্র 
হইতে বৃত্ত পরিমিত স্থানে আমর! তীব্র-স্াদবিশিষ্ট বস্ঘর 
'আস্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা কটু মিষ্ট ও 
তীব্র জিনিষের স্বাদ সহজে জানিতে পারা যায়; কিন্তু পশ্চাৎ 
ভাগের মধ্যস্থানে কোনরূপ স্বাদজ্ঞান হয় না। বোম্যান 
_. (89%1887.) সাহেব বলেন, কাহারও কাহারও কোমল 
তানুতে দ্বাদ-জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাদের গলকোষ ও দস্তমাড়ী 
আস্মাদ-শক্তিশূন্ত | 
ক রাসায়নিক অথবা অন্ত কোন প্রকরিযাহেতু ্ায়ুমণডলী 
_.. দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদ অনুভূত হয়, সেগুলি উত্তেজিত হইলে 
_ আমরা দ্রব্যের আন্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বার অগ্রভাগে 

হঠাৎ মৃদভাবে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

আস জিহ্বার মূলদেশে উগরি- 
ঘা ক্যা পপ 
পন ্ সং 
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জল রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা একটু তীৰ স্বাদ 
পাই। জিহ্বায় শীতল বাতা লাগাইলে কিঞিৎ লবণাক্ত 
আস্থা অন্ভূত হয় । ১২৫* তাপের জলে এক মিনিট 
জিহবা ডুবাইয়া! রাখিয়! যদি শর্করাদি ভক্ষণ করা যায়, তাহা 
হইলে কোনন্ধপই আস্বাদ পাওয়া যায় নাঁ। সুস্বাছু ব্য 
গলিয়! জিহ্বার. কাটা ভেদ করিয়া আস্বাদবহনকারী" সামুর 
সহিত সংস্থষ্ট হইলে আমরা তাহার আন্বাদ পাই। আর যে 
সমস্ত দ্রব্য দ্রবীভূত হয় না, স্পর্শ দ্বার আমর! সে সকল দ্রব্য 
অন্গভব করি। অতি স্ুস্থাছ দ্রব্য হইলেও যদি তাহা শুদ্ধ- 
হয় এবং জিহ্বার কোন শু অংশে সংলগ্ন করা হয়, তবে 
আমরা তাহার কোন আন্বাদ পাইনা। জিহ্বার কাটার 
উপর রাখিলে অথবা তাহার উপর দিয় নাঁড়িলে আমর! 
দ্রবোর স্বাদ শীপ্রই পাইতে পারি। মুখের মধ্যে আমর যে 
স্থানে আম্বাদ পাই, সেই স্থানে তরল পদার্থ নাড়িলে তাহার 
স্বাদ বুঝা যাইতে পারে। শ্বাদবিশিষ্ট দ্রব্য গলাধঃকরণ 
করিবার কালে আমাদিগের দ্বাগ-বহনকারী ন্গাযুমণ্ডলী অল্প 
বিস্তর উত্তেজিত হয়। কোন উত্তম দ্রব্য আহার অথব! 
পান করিবার কালে আমর! তাহার স্বাদ ও গন্ধ উভয়ই 
অনুভব করি এবং এই উভয়ের মিশ্রণ হেতু আমর! এক 
নৃতন আস্বাদ প্রাপ্ত হই। শিশুকে কোন অরোচক দ্রব্য 
পান করাইবার কালে যাহাতে কোন রূপ আস্বাদ প্রাপ্ত ন! 
হয়, তজ্জন্য তাহার নাসারন্ধ। বন্ধ করিয়। ধরা হয়। কোন 
জিনিষ ভক্ষণ করিবার পর যে আম্বাদের অংশ থাকে, তাহা! 
সাধারণতঃ তীব্র; কিন্তু অল্প ও মক্ষোচক ওষধ বিশেষের 
পরবর্তী আস্বাদ মধুর । 

জিনিষের আস্বাদ দ্বারা আমর! থাগ্য দ্রব্য পছন্দ করিয়া 
লই এবং আস্বাদ কালে লাল! নির্গত হুইয়! পরিপাক কার্ধ্যর 
সহায়তা করে। সাধারণতঃ ুম্বাদু দ্রব্যই আমাদিগের পক্ষে 
উপকারী । 

জিহ্বাকে বাগিন্্রিয় বলিলেও কোন দোষ হয় না) জিহর! 
আছে বলিয়াই আমর! কথ! কছিতে পারি এবং অন্ঠের নিকট 
আমাদিগের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। জিহ্বা না 
থাকিলে মানবগণ কখনই এত উন্নতিলাভ করিতে মম্্থ 
হইত লা। যদিও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ কর হয় বটে, 
তবু কথ! কহিবার নিমিত্ভই জিহ্বাকে_ই্জিয় মধ্রে-উচ্টাসন 
প্রদান করা ঘাইতে পারে। এই জিহ্বার স্যবহার কর! 
কর্তবা | জিহ্বা হেতুই কত লোক জগতে প্রিয় ও কত লোক 
জগতে অপ্রিগ্ হইতেছে। বধ ও সকলের বিরক্তিজনক 
কটুকথা ন! বলিল প্রিয় ও শিষ্টকথা বলাই কর্তব্য। ধরি 


নং 





_ জিহ্বাই বৃখা। বস্ততঃ যে জিহ্বা দ্বারা ধর্মাবিষগ্িণী কথ! 
উচ্চারিত ন! হুইয়া কেবল পরনিন্দা ও ধর্মবিগঞ্িত কথা 
প্রচারিত হয়, সে জিহ্বা! মাংসপিও মাত্র। 

গোসাপ প্রস্থতির জিহ্বা ভিন্নরূপ); তাহা! ছুই ভাগে 
বিভক্ত । সেই জিহ্বা লঙ্কা লঙ্ব() গোসাপ অনবরতই জিহ্ব! 
একবার মুখের বাহির করে, আবার মুখের ভিতর টানিয়া 
লয়। ইহাদিগের জিহবা দ্বার! স্পর্শজ্ঞান জন্মে । ইহাদিগের 
[জিহ্বা অতিশয় সরু এবং অগ্রভাগ ছুইটা নলীতে বিভক্ত । 


বারি রি জা হোপিরিক্ল বণ বিকার রিল তি ছি 





সরু কিন্বা৷ পাতল| হয়, এবং তাহাতে উথা'র মতন ধার হয় 
অথচ স্ফোটকযুক্ত হয়, তাহা হইলে রোগ বায়ুজ, জিহবা 


_ হইতে রক্তত্রাব হইলে পিন্তজ এবং শ্বতবর্ণ অল্নরসান্ৃভূত ও 


জলনিঃস্থত হইলে শ্্রেম্জ বলিয়া বুঝিবে। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ 
হইয়। আলজিহ্বাভিমুখী হইলে সান্সিপাতিক জানিবে । &ঁ অব- 
স্থায় মুখ হইতে বাহির হইয়া! উলটিয়! পড়িলে রোগীর মৃত্যু 
নিকট হইয়াছে বুঝিবে। (সার* কৌ* ) 

জিহ্বা মল (ক্লী) জিহ্বায়াঃ মলং ৬তৎ। জিহ্বাস্থিত মল (তরিকা) 


কফাদি দোষ ছুষ্ট হইলে, ইহার লক্ষণ ভাবগ্রকাশে এই ; জিহ্বামূলীয় (পুং) জিহ্বামূলে ভবঃ জিহ্বামূশ-্ছ (ভিহ্বাসলা- 


প্রকার লিখিত হুইয়াছে। জিহবা! বায়ু দুষিত হইলে শীক- 
পত্রের স্তায় গ্রভাবিশিষ্ট ও রূক্ষ হয়, পিত্ত দূষিত হইলে রক্ত ও 
শ্যামবর্ণ হয়, কফ দুষিত হুইলে ধবল আর্জ ও পিচ্ছিল হয়, 
ত্রিদোষাস্থিত হইলে খরস্পর্শ, কৃষ্ণবর্ণ ও পরিদগ্ধ হয়। 
“শা কপত্রগ্রভা রুক্ষ স্ক,টিতা রসনাহনিলাৎ। 
রক্তা শ্যামা ভবে পিত্তাল্িপ্ডার্ী ধবল! কফাৎ। 
পরিদগ্ধা খরম্পর্শ! কষ! দোত্রয়েহধিকে।” (ভাবগ্র") 
জিহ্বার উৎপত্তি বিষয় সুশ্রতে এইপ্রকার লিখিত হইয়াছে । 
উরে পচ্যমান কফ-শোধিত-মাংসের আগ্মান জন্য রুক্মসারবৎ 
সার ভাগই জিহ্বানধপে পরিণত হয়। 
“উদরে পচামানানামাগ্নানাক্রক্মসারবৎ। 
কফশোণিতমাংসানাং সারে! জিহ্বা প্রজায়তে |” 
(সুশ্রুত শা" ৪ অঃ) 
জিহ্বা গ্র (লী) জিহ্বায়াঃ অগ্রং ৬তৎ। জিহ্বার অগ্রভাগ । 
“দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরন্বতী 1” (উদ্ভট) 
জিহ্বাজপ (পুং) জিহ্বয়! জপঃ ৩তৎ। তন্ত্রসারোক্ত জপভেদ। 
যে জপ কেবল জিহ্বা দ্বারা কর! যায়। 
শজিহ্বাজপঃ সবিজ্ঞেগঃ কেবলং জিহ্বা বধৈঃ।” (তন্ত্রসার) 
[জপ দেখ।] 
জিহবাতল (ক্লী) জিহ্বায়৷ তলং ৬তৎ। জিহ্বার পৃষ্ঠভাগ । 
জিহ্বানি্লেখন (কী) জিহ্বা নি্িখ্য হনেন জিন্বায়া নির্লেখনং 
সংস্কারং নির্লিখ-ল্ুট । জিহ্বা-মার্জন, জিবছোল|। স্থবর্ 
রজত, তান্র অথবা! লৌহ নির্মিত দশাঙ্গুলপরিমিত সুক্ষ অথচ 
কোমল মার্জনীতে জিহ্বা মার্জন করিবেক। জিহ্বা মার্জনে 
মুখৈর-.ন্রিসতৃ! এবং জিহ্বা ও দস্তাশ্রিত ক্লেদ দুর হইলে 
আরোগ্য, রুচি ও মুখের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। (রাজব*) 
_জিহ্বাপ (পুং) ছিহ্বয়। পিবতি পাঁক। (আতো হ্ুপসর্গে 
১1808 1২/৮১/৮১71 
১৫পরর') ৫ চিন্বযাম। (বিশ্ব) 
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স্থুলেশ্ছঃ ৷ পা ৪1৩।৬২) বজ্ঞারৃতিবর্ণ, অযোগবাহান্তর্গত বর্ণ- 
ভেদ$ ক, খ, পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জিহ্বমূলীয় হয়, 
জিহ্বামূলীয়ের চিহ্ন এই প্রকার, যথা, হরিঃ কাম্যঃ হরি ॥ কাম্যঃ॥ 
ইহার উচ্চারণ বিনগেঁর ন্তায়। “জিহ্বা ূলীয়ন্ত জিহ্বানূলং” 
(পাণিনি) 
“অধোবিরেকযুক্তাগ্রামাত্রবন্ায়র্ূপকঃ। 
জিহ্বামূলীয় ইত্যেব গজকুস্তোপমোইপরঃ॥” (স্পন্মব্যাকরণ) 
: ক, খ, গ, ঘ, ও, ইহাদের উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল, এই 
জন্ঠ ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বলে। 
জিহ্বারদ (পুং) জিহ্বা এব রদে। দস্ত ইব যন্ত। পক্ষী । (হারা*) 
জিহবারোগ (পুং) জিহবায়া রোগঃ ৬তৎ। মুখরোগাস্তর্গত 
রসনাজাত ব্যাধি। স্ুশ্রুতের মতে জিহ্বাগত রোগ পাঁচ 
গ্রকার-ত্রিদোষ জন্য তিন প্রকার কণ্টক এবং অলাস ও 
উপজিহ্বিকা' এই পাচ গ্রকার। বামুজ জিহ্বারোগে জিহ্বা! 
ফাটিয়া যায়, রসজ্ঞ/নের অভাব এবং শাকপত্রের ন্যান্স বর্ণ হয়, 
পিত্ত জন্য গীতবর্ণ, দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বার! বেষ্টিতণ্হয়। 
কফ জন্য হইলে ভারবোধ, জিহ্বার মাংস উন্নত এবং শিসুল 
কাটার ন্যায় অধিক সংখ্যক উন্নতি দেখা যাঁয়।  জিহ্বাভলে 
যে প্রগাঢ় ফুল! জন্মে, তাহাকে অলাস বলা যায়। ইহা কফ 
রক্ত হইতে জন্মে। সেই ফুল বৃদ্ধি হুইয়া৷ জিহ্বাকে স্তব্ধ 
করে এবং জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে। জিহ্বার অগ্রভাগ 
ফুলিয়া উন্নত হইয়া থাকে ও তাহা হইতে লালাজ্রাব, 
ক ও দাহ জন্মে, এই প্রকার অবস্থা হইলে উপজিহ্বিক! 
হয়। (সুরত) ৃ 
জিহ্বারোগের মধ্যে অলাস অসাধ্য । (ভাবগ্রকাশ।) 
এই রোগে বৃহত্খদ্িরবটিক! একট উত্তম উষধ। এই বাটিক 
মুখে ধারণ করিলে গল, ওঠ, জিহবা, দস্ত ও তালু সন্বস্ধীয় 
রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, স্ুরম ও দস্ত সকল দৃঢ় হয় 
. ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে কুচি বৃদ্ধি হয়, 
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জিহ্বারোগে দস্তকাষ্ঠ, গান, অল্প, ড্রবা, মত্ত, দি, ছুগধ, 
গুড়, মাসকলাই, রক্ষা, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, 
গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিব! নিদ্রা এই সকল পরিত্যাগ 
করিবে। [ মুখরোগ দেখ । ] 

_জিহ্বাগত রোগ হইলে রক্তমোক্ষণই শ্রেষ্ঠ উপায় । গুলখ, 
পিপপলী, নিষ্ব ও কটকীর কাথ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে কুলি 
করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হুয়। পিত্তজ জিহবারোগে পত্র 
দ্বার জিহবা ঘর্ষণ করিয়া দুষিত রক্ত নিঃসারণ করিবে । 
ফাকোল্যাদদিগণক্কত অতিসারণ, গণ্ডষ, নম্ত ও মধুর দ্রব্য 
প্রয়োগ করিবে ।  কফজ জিহ্বা মগ্ডলাদি অস্ত্র দ্বারা নির্লেখন 
করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অঙ্গুলি দ্বারা মধুসংযুক্ত 
পিপ্পল্যাদিগণ চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে । উপজ্িহ্বরোগে কর্কশ 
পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়৷ ঘবক্ষার দ্বার! গ্রাতিবারণ করিবে। 
শিরোবিরেচন, গণ্ডষ এবং ধূমগ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বারোগ 
প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরিতকী 'ও চিতা, এই 
সকল চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া ঘর্ষণ করিলে কিন্বা &ঁ সকল 
দ্রব্যের কক্ক ও চতুগুণ জলদ্বারা তৈল পাক করিয়! প্রয়োগ 
করিলে উপজিহ্বারোগ ভাল হয়। 

জিহ্বালিহ্‌ (পুং) ছিহবয়া লেড়ি জিহ্বা-লিহ্‌কিপ্‌। কু্ুর। 
জিহ্বালোল্য (্ত্রী) পেটুকতা, উদারিকতা। 
জিহ্বাবৎ (পুং) ১ যভূর্বেদীয় বংশান্তগ্ঁত খাষিবিশেষ | 
পজিহ্বাবতো! বাঁধ্যোগাজ্জিহবাব! বাধ্যোগঃ 1” (শত ব্রা 
১৪1৯।৪।৩৩ ) 
(ত্রি)২ জিহ্বাঘুক্ত | 
জিহ্বাঁশলয ( পুং) জিহ্বার! শল।মিব । খদির বৃক্ষ । (রাজনি*) 
জিহ্বীস্বাঁদ ( পুং) জিহ্বয়। শ্বাদঃ এতৎ। লেহন, চাটা । 
জিহিবকা! (ভ্ত্রী) জিহ্বা । 
জিহ্বোল্লেখন (ক্লী) ভিহ্বা! টাচা। 
জিন্বোল্লেখনিকা! | স্ত্রী) জিবছোল!। 
জী (দেখজ) ১ জীব। (হিন্দী) ২ মাল্তক্ছচিক পদ । মহাশয় । 
জীঅক (দেশজ ) সজীব, সতেজ। 
জীআ1 (দেশজ ) সজীব । 
জীআপিগীড়া (দেশজ ) একপ্রকার পিপীড়া। 
জীআপুতা (দেশজ ) বৃক্ষ বিশেষ (94918 [১0787201/8) । 
জীআশিম ( দেশক্ধ ) একপ্রকার শিমগাছ। 
জীউ (দেশজ) ১ জিহ্বা, জিব, রদনা। ২ জীর। 
নী, গোয়্ালিয়র রাজ্যের একটা সহর। জআক্ষা* ২৬* ৩৩ 
১ জ্রাঘি* ৭৮. ১% পুঃ। এই সহর কুমারী নদদীতীরে 
৮58: উঁধ 
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জীতল, একপ্রকার গ্রাচীন তাত্রমুদ্র|।. [দ্বিতল দেখ।] 

জীতি (জী) জি-ক্তিন্‌ বেদে দীর্ঘঃ। ১ জয়। “অন্বীতয়েহহতয়ে 
পরস্ত স্বস্তয়ে” (খক্‌ ৯/৯৬।৪) “অঙ্গীতয়ে অজয়াক়্' ( সায়ণ ) 
“অচঃ” ইতি সম্প্রসারণন্ত দীর্ঘ । ২ হানি। 

জীন্‌ (পারসী) ্িন্। [ দিন দেখ।] 

জীন (ত্রি)জ্যা-ক্ত সম্প্রনারণস্ত দীর্ঘঃ। জীর্ণ, গ্রাচীন, বুজ। 
“জীনকার্মা,ক বন্ত্রাদীন্‌ পৃথক্‌ দদ্যাদ্বগুদধয়ে” । (মন্ছু ১১১৩৮) 

জীমুত (পুং) জয়তি আকাশমিতি জি-ক্র, (জেসূ্টুচোদাতঃ 
দীর্ঘশ্চ। উণ্‌ ৩৯১ ) মুড়াগমোধাতোদীর্ঘস্চ। জায়তে অনিলেন 
বা জীবনন্ত উদকন্ত মৃতং বন্ধে! যন্তেতি বা, জ্যানং জীর্ণং জ্যা- 
কিপ্‌, জিয়। বয়োহান্ত। মূতো বন্ধ ব1। ৯ পর্বত। ২ (মেঘ । 
৩ মুস্তা । ৪ দেবতাড় বৃক্ষ । (অমর) ৫ ইন্ত্র। ৬ ভূতিকর। 
৭.ঘোষালতা | (হেম* )৮ হুর্য্য। 

“বরুণঃ সাগরোহ্শ্রশ্চ জীমূতে। ভ্বীবনোহরিহা! 1” (ভা* ৩।৩।২২) 
৯ খবিবিশেষ। (ভারত ৫।১১৯।২৪) 
“জীমূতৈরপিহিতান্থুরিজ্রকীলঃ” (কিরাত) “জীমুতন্তেব 

ভবতি প্রতীকম্‌।” ( খক্‌ ৬।৭৫।১) 
১ মল্লবিশেষ, ইনি বিরাটরাজ সভায় থাকিতেন। বল্পভ- 
বেশী ভীমের সহিত দন্দযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত ৪।১২।১২) 
১১ ক্বনামখ্যাত দশার্ডের পৌজ্রু। (হুরিরংশ ৩২২৫ ) 
১২ বপুষ্মৎ পুর, ইনি শাল্সলী দ্বীপের রাজ্জা ছিলেন, 
ইছার ৭টা পুত্র হয়। | 
“লানলন্তে্বরাঃ অপ্ত স্থৃতান্তে তু বপুঙ্সতঃ |” (আগ: ৩১) 
১৩ শান্সলী দ্বীগের একটা বর্ষ। ১৪ ছুন্দোবিশেষ। 
১৫ দগুকভেদ । 
জীমূতক (পুং) জীমূত-্থার্থেকন্‌। [ জীমুত দেখ ।] 
জীমূতকূট (পুং) দবীমূতঃ মেঘঃ কুট শিখরে যন্ত। ক্ষুজ্শৈল, 
পাহাড়। 
জীমৃতকেতু (প্ুং) হিমালয়স্থিত বিগ্তাধররা ভেদ, জীমূত- 
বাহনের পিত্বা। [ জীমতরাহুন দেখ ।] 
জীমৃত মুক্তা, জীমূত অর্থাৎ মেঘ, তাহা হইতে উৎপন্ন মুক্ত । 
প্রাচীন রত্বশান্ত্রদিতে এই অত্ন্কৃত মুক্তার বিষয় রর্ণিত 
আছে, কিন্ত মেঘে 'কিনপে মুক্তা জন্মে, তাহা! বুঝা! যা 
ন|। মেঘ হুইতে মেঘান্তরগত তড়িৎগ্রভা কিনব সথয্য- 
কিরণে বিভাসিত নানাব্্ণ দীপ্তিমানু বিমানস্থ স্থ জুলুুণা 
বা করকাখও দ্েখিয়! প্রাচীন শাল্কারগাণ মেঘমুক্তার 
অস্তিত্ব অস্থমান করিগাছিলেন, না! উহা! এক কবি কল্পনা . 
মাত, ন! মেঘ মুক্তা! মত্য তাহা! বলিতে পারা যায় না। 
রে ইহা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। খাহারা! মেঘগুক্তার 
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বিষয় বর্ণন! করিয়াছেন, তাহারাই বলেন, উহা মে হইতে |. 
মুক্ত হইবামাত্র দেবগণ কর্তৃক অপসারিত হয়। হুতরাং 
এরূপ থাঁক! আর না থাক1 সমান কথা। ৬8 
_.. যাহা হউক প্রাচীন শান্ত্রকারগণ শুক্কি, ধা রাহ 
লাক মেঘমুক্তারও নির্দেশ করিঙ্লাছেন। যথা__ 
গমৎ্তা হিশঙ্খবারাহবেণুজীমৃতগ্তক্তিতং ৷ 
জাতে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত,ানতবং স্থৃতং |” 
অর্থাৎ মত্ত, সর্প, শঙ্খ, বরাহ্‌, বংশ, মেঘ ও শুক্কি হইতে 
সুক্ত! হয়, তথ্মাধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অধিক । 
“দ্ধিপত্ুজগুক্কিশঙ্খাভরবেগুতিমিশুকরপ্রন্থতানি | 
লা রং ডিপ জাত 
(বুহুৎসংহিত|। ) 
হস্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, মেঘ, বাশ, তিমি মৎস্য ও শুকর 
হইতে মুক্ত! উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শুক্কিজ মুক্তাই উত্তম ও গ্রচুর 
এতন্ডিন্ন গর্ুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাঁণ, যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি 
্রাস্থে মেঘমুক্তার বিষস্ব উল্লিখিত আছে। শাল্্রকারেরা ইহার 
আকার ও গুণাগুণ সন্বদ্ধেও বর্ণন। করিয়াছেন । বৃহসংহিতাক়্ 
লিখিত আছে-_ 
শ্বর্ষোপলবজ্জাতং বাুস্বনধাচ্চ সপ্তমাদ্ত্রষ্টম্‌। 
তিয়্তে কিল খা্দিব্যোস্তড়িৎপ্রতং মেঘসম্ভৃতম্‌ ॥” 
মেঘে যেমন বর্ষোপল অর্থাৎ করকা৷ জন্মে, সেইক্ধপ 
ক্তাঞ্জ জন্মে। করকা সকল যেমন মেঘ হইতে পতিত হয়, 
মেবমুষ্টা্'লেইরূপ সপ্ত বায়ুর সবন্ধ হইতে জর্ট হইগ়া পতিত 
হকি তাহা পৃথিবীতে আইসে না, আকাশ হইতেই 
ৃ দেবগণ সেই তড়িৎগ্রভামক় মেখমুক্তা হরণ করিয়া লয়। 
গ্রস্থান্তরে লিখিত আছে-_ 
এধারাধরেষু জায়েত মৌক্িকং জলবিসুভি:। 
ছর্লভং তশ্বন্থয্যাণাং দেবৈস্তৎ হরিতে হস্বরাৎ ॥” 
জলবিন্দুর বিকার বিশেষ দ্বারা মেঘ ও মুক্তা জন্মে । তাহা 
মন্য্োর ছুর্লভ। আকাশ হইতেই দেবগণ তাহা হয়ণ করেন। 
“কুকুটাওসমং বৃত্তং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু। 
ঘনজং ভান্কুপ্জাশং দেবতোগামমানুযং ॥৮ / 
মেথজাত মণি কুকুটাণ্ডের ন্যায় গোল, নিবিড়, ওজনে 
ভারি এবং সূরধ্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশীল। ইহা! দেবতাঁদিগের 
ব্য ইহা পারা? 
গরুদপুবীণে এইবপ কথ! লিখিত আছে। ঘখা-_ 
(লা বিষাগতং তৎ বিরুধা হস্ত 
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দেবতার! তাহা হরণ করেন। ইহা! তেজ ও প্রভা দ্বারা দিঙ. 


: মগ্ুষ উদ্ভাসিত করে। ইহা আদিত্যের ন্যায় ছুমিরীক্ষা। 


চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও তিরস্কার করিয়া 


প্রকাশ পা এবং দিবারাজি উভয় ভাবেই সমান দপ্তর । 

ইহার মূল্য সমন্ধে উক পুরাণকর্তা ই 
*বিচিত্ররতবদ্যতিচারুতোয়চতুঃসমুদ্রাভবনাভিরামা! | 
মূল্যং ন বা স্তাদিতি নিশ্চয়ো মে কথা হক 


আমার বিশ্বাস, এই চতুঃসমুদ্র তবনাদিযুক্তা নবর্পর্ণ। 


সমগ্রা পৃথিবীও এ মুক্তার সম মূল্য হয় কিনা সন্দেহ। 


তিনি আরও পিখিয়াছেন, «নীচ ব্যক্তিও যদি উহা কখন 
মহত পু্যবলে প্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি শক্রহীন হইয়! যসগ্রা 


ৃথিবী ভোগ করিতে পারে ।. উহা! যে কেবল রাজা!দিগোর 


গুভকারী এমন নহে, প্রজাদিগেরও যৌভাগ্যের কারণ । 
উহ চতুদ্দিকে শতযোজনপরিমিত স্থানের -আনিষ্ট নিবারণ 
করে। জল, জোতিঃ ও বায়ু হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, সুতরাং 


মেঘজাত মুক্তাও তিন প্রীকার। জলাধিক মেঘজাত হইলে 


তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ :3 অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতিঃ- 


প্রধান মেঘ হইতে জন্মিলে তাহ! স্থগোল, স্ুকাস্তি ও স্র্যা- ! 


কিরণের স্তায় কিরণশালী, স্থতরাং ছুণিরীক্ষ্য হন্ব। বাযুং 
প্রধান মেঘন্ধাত হইলে তাহা সর্ধবাপেক্া বিমল ও লু হয়। 


জীমূতমূল (রী) জীমূতন্ত সুস্তায়া মূলমিব মূলমন্ত। শঠী। 


(শন্দর' ) 


জীমূতবাহুন (পুং) জীমূতো! মেঘে বাহনমন্ত । ১ মেঘবাহন, 


ইন্দ্র। ২ শালিবাহনের পুক্র, গৌণ আশ্গিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে 
স্্রীগণ জীমৃতবাহনের পুজা করিয়া! থাকে । [জিতাষ্টমী ঠৈখ |] 
৩ বিস্তাধররাজ জীমৃতকেতুর পুত্র, ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের 
নায়ক। জীমুতবাহন যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ক হুইয়! পিভার 
অন্থমতিগ্রহণপূর্বক রাজাস্থ সমস্ত গ্রজা ও অন্ঠান্য বাঁচক- 
দিগকে দারিজরশুন্য এবং ইহার জ্ঞাতিগণ রাজ্যলোলুপ হইলে 
ইনি যুদ্ধ না করিয়! তাহাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে, 
তিনি পিতামাতার সহিত মলয়পর্বতের নিকট দিদ্ধাশ্রমে 
গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে মলয়পর্কতবাসী সিদ্ধরাজ বিশ্বাবস্থুর পুজ- 


-. মিত্রাবন্থর সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল! একদিন ইনি বন্ধুতগিনী 


মলয়বতীকে দেখিয়| তাহাকে আপন জনমের া্দী বলিয়া 
চিনিতে গারিলেন এবং হার প্রতি ্রণযাসক হইব 
ইহার পর একদিন মিত্রাবন্ ্রস্তাব করিলেন, সখে! মী: 
ভগিনী মলবতীকে তোমার, কে পর্ণ করিতে ইচ্ছা ক 


2) 






চে 


: খিদ্যাধর ছিলাম, একদা ভষণ করিতে করিতে হিমালশৃঙ্গ 
উপস্থিত হইলে জরীড়ারত হরগৌরী আমাকে দর্শন কবিয়া 
শাপ প্রদান করেন, সেই শাপে আমি মন্ুষ্যজন্ম পরিগ্রাহ 
করিয়! বল্লভীনগরবাসী এক ধনী বণিকের পুত্র হই 
বন্থদত্ত নামে বিখ্যাত হই। একদিন আমি বাণিজ্যার্থ 
গমন করিলে একদল দক্জা আমাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী 
: করিল এবং চণ্ডীর মন্দিরে বলি দিবার জন্ত লইগ্া! চলিল। 
চওডালরাজ পূজায় বসিয়া ছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়! 
মুক্ত করিয়া দিলেন এবং আমার: পরিবর্ডে নিজ শরীর 
দেবীকে উৎমর্গ করিতে উদ্ভত হইলেন। এমন সময়ে দৈব- 
বাণী হইল। “তুমি ক্ষান্ত হও, আমি গ্রীত হইয়াছি, বর 
প্রার্থনা কর।” শবররাজ বর প্রার্থন। করিলেন, আমি 
জন্মান্তরে যেন এই বণিক তনম্বের বন্ধুহই। কিছু গিন পরে 
দস্থাবৃত্ির অপরাধে রাজার নিকট সেই শব্ররাজের প্রাপ- 
দণ্ডান্ঞা হইল। আমি রাঁজার নিকট আমার প্রতি তাহার দয়া- 
বর্ণনা-করিয়! প্রাণ ভিক্ষা লই। তিনি অনেক দিন আমার 
আলয়ে ছিলেন, পরে আপনার পত্থীকে-আমার আলয়ে রাখিয়া 
নিজ দেশে গমন করেন। 
একদিন তিনি মৃগান্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহান়! 
এক কন্যা দেখিলেন, তাহাকে আমার অন্ধরূপ মনে করিয়া 
আমার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কুমারী 
আমাকে দেখিতে চাহিল, তদনগষারে বন্ধু আসিয়া আমাকে 
লইয়া গেলেন। _কুষারী আমাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে 
. সম্মত হইল। তখন আমরা সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেশে 
_আগসিলাম, আমার ভাবিপত্থী বন্ধুকে ভ্রাভূসন্বোধন করিলেন। 
শুভদিলে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সেই সভায় সিংহ 
শ্বদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য মনতয্যাকার ধারণ করিয়। বলিল, 
আমি চিত্রাঙ্গদ নামে বিদ্যাধর, এইটা আমার কন্যা, ইহার 
 শীম মনোবতী॥ আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিত্য বনে বনে 
_বেড়াইতাম, একদিন আমি ইহাকে লইয়া! ভাগীরণীর উপর 
. দিয়া গমন করিতেছি, এমন সমর আমার মন্তকের মাজা জলে 
পতিত হইল, দৈববশে দেবধি নারদ সেই জলে ঙ্গান করিতে- 
. ছিলেন ॥ মারা তাহার মন্তক কঙগর্ণ মাত্র তিনি শাপ দিয়া 
. আমাকে এক সিংহ রূপে 
. এই কন্যা লইয়া এইরূপে ছিলাম। আমার শাপের সীম! 
নি 'অস্তহিত হইলেন । কালে আমার এক পুত্র হইল, 


. 








সীুতবাহন [১০৩] 
_ শগীনৃতবাহন বলিলেন, লখে | পু্বজন্মে আমি ব্যোচারী |. 


করেন। আমি তদবর্ধি, 
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দিয়া মিত্র ও পত্ী মনোবতীর সহিত কালঞ্জর পর্বতে গমন 
করিলাম । তথায় আগার বিদ্যাধরত্ব লাভ হইলে মন্তুযাদেহ 
ত্যাগ করিবার সময় মহাদেবের নিকট প্রার্থন! কন্ধিলাম, পরে 
যেন ইছাদিগকে বন্ধুরূপে ও এই মনোবাতীকে পন্ধীরূপে প্রাপ্ত 
হুই। তখন উচ্চস্থান হইতে পড়িগ্লা এই দেহ পরিত্যাগ 
করিলাম । সথে ! তূষি সেই বন্ধু, তোমার এই ভগিনী জামার 
ূ্বজন্োর সহচরী, অতএব ইহাকে আমার বিবাহ করিতে 
আপত্তি কি? অনন্তর ইহার সহিত মলয়ব্তীর বিবাহ হইল। 
একদিন ইনি বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় 
কোন ব্যক্তি একটা যুবাকে জঅত্যু্চ শিলার উপর রাখিয়া 
চলিয়া! গেল। যুব! ভয়ে কাদিতে লাগিল-। ইনি তাহা দেখিয়া 
দয়ার্জ হইয়া তাহার নিকট গিয়া! তাহার পরিচ্স 'জিজ্ঞ/প! 
করিলেন। যুব! বলিল, আমার নাম শঙখচূড়) গরুড় আমাকে 
ভক্ষণ করিবে বলিয়া আমি এখানে রহিয়াছি। ইনি বলিলেন, 
সখে! তুমি গৃহে যাও, আমি তোমার পরিবর্তে গরুড়ের ভক্ষ্য 
হইব। এই বলিয়া শঙ্খচুড়কে বিদায় করিলেন এবং তাহার 
পরিবর্তে নিজে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুড় 
আপিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই 
সময় সহসা পু বৃষ্টি হইতে লাগিল। গরুড় বিন্মিত হই 
ইহার পরিচ্ গ্রহণ করিলেন এবং ইহার অন্গুরোধে সমস্ত 
মৃত জীবকে জীবিত করিয়! দ্িজেন। অনস্তর ইহার 
জ্ঞ।তিগণ ইহার মহত্ব জানিতে পারিয়া রাজ্য গ্রত্যপর্ণ করি ॥ 
ইনি স্থখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। (কথা সন্ধিৎযাগর ) 
৪ ধর্শরত্র নামক স্থৃতি সংগ্রহ্কর্তা 
জীমূতবা হিন্‌ (পুং) জীমৃতং মেহমুদ্িপ্ত বতি উর্ং গচ্ছতি, 
বহ-ণিনি। ধূম। (হেম*) 
জীমূতাফ্টমী (ভ্ত্রী) গৌণ আঙ্িন মাসের অষ্টমী । 
[ছ্দিতাষ্টমী দেখ। ] 
জীর (পুং) জবভীতি জু-রক্‌ (জীরী চ। উণ্‌ ২২৩) ঈশ্চাস্তাদেশ;। 
১ জীরক। ২ খড় । ৩ অথু। (মেদিনী) (জি) ৪ জবশীগ। ৫ 
ক্ষিগ্র। (উদ্জল) “উত নঃ স্ুদ্যোস্মা জীরাশ্বঃ” (খেক ১।১৪১।৯২) 
'দীরাখঃ ক্ষিপ্রাঙ্থঃ' (সারণ) ৬ শক্রর বয়োহানিক্র ॥ 
*গ্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্াং” (খক্‌ ১1৪৪1১৯) : দলজীবং 
শ্ণাং বয়োহানিকরংগ (সারণ) ৭ বিদযাযক্ত। "রং বিদযাবন্তং 
ষ্য ) 
জীরক (পু€) জীর-সং্ায়াং কন্‌। স্বনামগ্রি্ধ জবযবিশেষ, 
জীরা। পর্ধ্যার--জরণ, জঙ্গালী, কণা, জী, জীর, দীপ্য, 
জীরণ, অজাজিকাঁ, বহ্ছিশিখ, মাগধ, দীপক। ইহার গুণ__ 
কট, উ্ণ। দীপন, বাত, গর, আমান, জভীসার, গ্রহণীও 
/$ চ) 
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জীরক. 


টন 
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ক্কমিনাশক। (রাজনি+) রুচি ও স্বরকর, গন্ধযুক্ত, কফবাত- 
নাশক, পাকে কটু, তীক্ষ, লঘু ও পিতবদ্ধীক। (ক্লাজব*), 
জীরক তিনপ্রকার-__শ্েতজীরক, কৃষ্ণজীরক ও বৃহৎ জীর!। 
শুক্বর্ণ জীরকে জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক 
বলে, কুষ্জজীরকে সুগন্ধ, উদগারশোধগ, কণ|, অজাজী, 
সু্সবী, কালিকা, উপকাণিকা. পৃণ্থিকা, কারবী, পৃথী, পৃথু, 
কৃষ্ণা, উপকুণিক1 এবং বৃহৎ জীরাকে উপকুর্ধী ও কুক্চী 
বলে। পারন্ত ভাষায় জীরক ও জির, হিন্দি ও বাঙ্গাল! ভাষায় 
জীরা, আরব্য ভাষাগু কমুন, ইংরাজী ভাষায় কিউমিন 
(041)10)-ও ব্রঙ্গ ভাষায় জীয় কহে। 
জীর! গাছে জন্মে। ইহা! প্রধানতঃ ছুই প্রকার--শাদ। ও 
কাল। এদেশে কালকে কালজীর! ও শাদাকে শাজীর! 
বলে। দাক্ষিণাত্যে শাজিরা অর্থে শাদা ও কাল উভয়বিধ 
জীরাই বুঝায়। 
জীরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বই অল্প-বিস্তর উৎপন্ন হইয়া 
থাকে; বঙ্গদেশে ও আসামে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে। 
শাদা জীর! বঙ্গদেশের অতি অল্প স্থানেই জন্মে। কোন 
কোন যুরোগীয় পণ্ডিত বলেন, পুর্বে ভারতবর্ষে জীরার গাছ 
ছিলনা, পারস্ত দেশ হইতে এখানে আনা হই্নাছে এবং ভার- 
তের অনেক স্থানে উক্ত গাছের আবাদ হইয়া থাকে । আবার 
কেহ কেহ বলেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূল প্রদেশ হইতে এই 
গাছের আমদানী হুইয়াছে। এই জীরার রঙ ধূসর, দ্বাদ 
উত্তম কিন্তু মৌরির স্ায় নহে ও কিছু তীব্র । মুরোপে এবং 
সিসিলি ও মাল্টা দ্বীপে ইহার আবাদ হইরা খাকে। শতক্র 
নদীর নিকটবর্তী প্রদেশে বু পরিমাণে জীরা উৎপন্ন হয়। 


ভীরা দ্বারা একপ্রকার রোগ-উপশমকারী তৈল (আরক )| 


প্রস্তত হয়। এই তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ ও পরিদ্ধার ) কিন্ত 
ইহার আস্থা কটু ও কথায় গুণযুক্ত এবং স্রাণ বিরক্তিজনক । 

জীরা সাধারণতঃ বাতন্র ও বাযুনাশক, ্গন্ধযুক্ত ও 
উত্তেজক । উদরাময় ও অজীর্ণরোগে জীরা ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে ; ইহা! সক্কোচক । ভারতবর্ষের প্রতোক স্থানের 
বাজার়েই জীর! পাওয়। যায়) ইহা মসলারপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহার তৈল বায়ুনাশক। জীরা ও তাহার তৈল উভয়েরই 
ধনিগার ন্যায় বাযুনাশক গুণ আছে) কিন্তু উধধার্থে ভারত- 
বর্ীদগঞ ই৮২য, পুরিমাণে ব্যবহার করেন, যুরোপীয়গণ সেরূণ 
ক্রেন না। ইহার শৈত্যগুণ অধিক ; এই জন্ত মেহরোগে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা! বাটিয়! প্রলেপ দিলে উপদাহ ও 
বন আরোগ্য হয়| গ্লিহ্দীগণ দ্বক্চ্ছেদনকালে জীরার 
8৯8 মুমলমানগণ জীরার অতিশয় 
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প্রশংসা করেন ) তাহার! পিষ্টকের মসলারূপে বাবহার করেন। 
আরব ও পারন্ঞদেশীয় গ্রন্থে ৪ প্রকার জীরার উল্লেখ দেখ) 
যায়) যথা-_ফরসি, নবতি, ০851: 
শানু অর্থাৎ সিরীয় জীরা ॥ 

বৈদ্যক মতে বিছায্ কামড়াইলে মধু, লরপ এবং দ্বতের 
সহিত জীরা মিশ্রিত করিয়া প্রলেগ দিলে যন্ত্রণা 'নিবারিত 
হয়। ডাক্তার র্যাটন বলেন, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পিত্ব।ধিক্য 
হেতু বমনকালে নেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়! জীরা 
সেবন করাইলে বমি নিবারণ হয়। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরে 
প্রশ্তিকে ছুগ্ধ বৃদ্ধির জন্ট কালজীর! খাওয়ান হইয়! থাকে। 
অমন পরিমাণে দ্বত মাখিয়। নলে সাজিয়। জীরার ধুমপান 
করিলে হিকা সরিয়া যায়। .জীরার দ্বার! অনেক রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ডাইমক সাহেব প্রণীত চিকিৎদাতক্কে 
ইহার বিশেষ বিবরণ আছে । 

জীরা অনেকাংশে সলুফার স্ঠায়) কিস্তু সনুফাগেক্ষা 
কিছু বড় ও রঙ্‌ উহাপেক্ষা কিছু ফিকে। পুর্বে মুরোপীয়গণ 
জীরা মসলারপে ব্যবহার করিত, কিন্তু তৎপরিবর্তে এখন সলুফ! 
ব্যবহার করে। বঙ্গদেশে জীরা মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ও 
ইহা দারা একরপ স্থস্বাছ আচার গ্রস্ত হয়। 

জীর! বহুপূর্বকাল হইতেই এ্রচলিত আছে। অতি প্রাচীন 
পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে যুরোপে এই 
মগলা অতিশয় প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে 
ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হইত। : এখন মুরোপে সলুফা 
অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়্। মাপ্টা, সিসিলি এবং মরকো! 
হইতে জীরা ইংলণ্ডে রপ্র/নি হয় ; ভারত হইতেও গল্প পরি- 
মাণে যায়। ১৮৭৫ খুষ্টান্বে ভারত হইতে জীরার রপ্তানী 
উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন পারন্ত, তুরকষ প্রভৃতি দেশ হইতে 
জীরা ভারতে আমদানী হই»! থাকে এবং ভারত হইতে 
ইংলও, জ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্ত/নী হইয়া থাকে । 

ভারতে জীরার প্রাদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য 
অপেক্ষা প্রায় ৪৩৭ অধিক কিন্তু কোন্‌ প্রদেশে কি পরি- 
মাখে-জীরা ব্যবহৃত হয, তাহা! এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই ॥ 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে অধিক পরিমাণে জীরা উৎপন্ন 
হয়। বোম্বাই প্রদেশে জববলপুর, গুজরাট, রতলম এবং 
মন্বট হইতে জীর! আমদানী হয়। পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, 
জীরার ধূষপান করিলে সুখ বিবর্ণ হয়। [[ক্বঞ্চজীরক দেখ ] 

এ দেশীয় বৈদ্যক মতে তিন প্রকার জীরক কক্ষ, 
উদ্চবীরঘ্য, অগ্সিপ্রদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্ধক, 
গর্ভাশয়শোধক,জরনাশক,পাচক, ৭ দি 
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জনক, কফনাশক, চক্ষুর ছিতকারক এবং বায়ু, উদরাখ্ান, 
: খুক্স, বমি ও অতীসারনাশক। (ভাবপ্র*“) ইহা হইতে 
- যে তৈল প্রস্তত হয়, 8215 
_ উষ্ণকারক । 
জীরকাদিমোদক (পুং) জীরক আদির্যস্ত সঃ তাদৃশঃ মোদকঃ 


, কম্ধ্ধা। বৈদ্যকোক্ত মোদক 'উষধ বিশেষ । ইহার প্রস্তত ;. 


প্রণালী এইরূপ-শ্রক্ষ চূর্ণিত জীরা! ৮ পল, ঘ্বতভ্জিত ও 
এ ৪ ৯০3 বঙ্গ, অজ, নি 
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জীরা 


 কোক্ত মোদক ওঁধধ বিশেষ । ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ-_ 


জীরা ৮ পল, ওঠ ৩ পল, ধনিয়! ৩ পল, গুল্ফা, যমানী, 
ক্ষ্ণজীর! প্রত্যেক -১. পল, ছুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬০ সের, ঘ্বুত ৮ 
পল, গ্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, 
চই, চিতামূল, সুতা, লবঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল। 

ইহা! সেবনে সুতিক! ও গ্রহ্বীরোগ নষ্ট হয়। ইহা*অতি- 
শয় অগ্নিবৃদ্ধিকর । (ভৈযজ্যরদ্বাবলী ) 


নাগাল ইযোদযাবিরাধ কার নীতি চিনি? 





পত্র, রা কা রর শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, 
জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার থই, কুন্দুরখোটা, বষ্ঠীমধু, 
বংশলোচন, কাকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, 
বেলশুঠ, অজ্জুনচ্ছাল, শুল্ফা, দেবদারু, কপূর, প্রিয়ঙ্গ, 
জীরা, মোচরস, কটুকী, পদ্মাকাষ্ঠ, নালুকা ইহাদের প্রত্যেক 
চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষে 
কিঞ্চিৎ ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তত করিবে। 
১ তোল! পরিমাণে দেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সর্ধ- 
প্রকার গ্রহণী ও অশ্নপিত্তাদি নান! রোগ নষ্ট হয়। 
( ভৈষজ্য-রত্বাবলী গ্রহণ্যধিকার ) 
আরও একপ্রকার জীরকাদি যোদক 'আছে, তাহার 
প্রস্থত প্রণালী এই প্রকার। জীরক, ত্রিফলা, মুস্ত, গুড়, 
চীত্বক্‌, অভ্র, নাগকেশরপত্র, নাগকেশরত্বক্‌, এলাচ, লবঙ্গ, 
টি উস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ। সকলের 
সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাক শেষ হইলে কিঞ্চিত বত ও মধু 
দরিয়া মোদক প্রস্তত করিবে । ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে 
সেবনীয় । ইহ! সেবনের পর শীতল জল ফেবন করিতে হয়। 
এই মোদক জীর্ণজর, বিষমজর, ল্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা 
এবং পাুরোগনাশক । এই মোদক -স্বরং মহাদেব প্রস্তত 
করিয়াছিলেন । ( কালী* চিকিৎসাসারস* জরাধিকার ) 
জীরকা দাযচুর্ণ (কী জীরকাদ্যং চূর্ণং কর্্রধা। বৈদ্যকোক্ত উধধ- 
বিশেষ ইার প্রস্তত প্রশালী এইনূপ-_জীরা, সোহাগার 
: খই, মুতা, আকনাদি, রেলশ্ত'ঠ, ধনিয়া, বালা, গুল্ফা, দাড়িম 
ফলের ছাল, কুড়চি মূলের ছাল, বরাক্রাস্তা, ধাইফুল, ভ্রিকটু, 
শুডত্বক, তেঙ্পত্র, এলাইচ, মোচরষ, ইন্দ্র, অভ্র, গন্ধক, 
পারদ গ্রত্যেক মমভাগ চূর্ণ, সমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ, এই 
সমুদয় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে । এই 


জীরা, 


১ লীগ্ঘ দান। পবিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং” (ধাক্‌ ১।১৬৬/১৫) 
'জীরদান্থ জবশীলদানং” (সায়ণ ) “জীর দ্ানুরেতো! দধা- 
ত্যোবধীযু” ( খক্‌ ৫1৮৩।১ ) “জীরদান্গুঃ ক্ষিগ্াদানঃ, (সায়ণ) 
২ ক্ষিগ্রদাতা। 


জীরা, ১ আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটা গ্রাম। 


এখানে প্রতি সপ্তাহে একটা হাট বসে। হাটে .সন্লিহিত 
গারোগণ লাক্ষা গ্রভৃতি পর্ধতজাত দ্রব্য বিনিময়ে বস্ত্র, লবণ, 
তঙুল ও শুদ্ধ মতস্াদি লইয়! যায়। এ গ্রামের নামান্ুসারে 
জীরাদ্ধার নামে এখানে উৎকৃষ্ট শালতক্ুসন্বলিত একটা বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ আছে। 

২ গুজরাটের একটা সহর। ইহু। রাজকোটের দক্ষিণ. 
পুর্ব্বে ৭১ মাইল দুরে এবং বরোচের দক্ষিণপশ্চিমে ১৩২ মাইল 
দূরে অবস্থিত। অক্ষা* ২১* ১৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭১* ৪4পুঃ। 

৩ রেবারাজ্যের অন্তর্গত বাঘেলখণ্ডের একটা সহর। 

ইহা সাসিরাম হইতে ১২৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । 
অক্ষা* ২৩* ৫৮ উঃ, দ্রাঘি* ৮২* ২৭ পুঃ। 
১ পঞ্জাবের অন্তর্গত ফিরোজপুর জেলার একটা তহ- 
সীল। পরিমাণফল ৫** বর্গ মাইল। গ্রাম ও নগরের 
সংখ্যা ৩৪৪ । এই তহসীলের ভূমি সর্ধাত্র সমান, একটা 
বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গিরিগহ্বরাদি নাই। বন্যাজল 
থালে আিয়া পড়ে, তাহাতেই কৃষি সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রব্য 
ধান্ট, কার্পাস, গোধুম, ছোলা, জনার, তামাক, শাক ও 
ফলমূলাদি। একজন তহসীলদার ও একজন মুন্সেক্চ -১টা 
দেওয়ানী ও ২টী ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্যা অন্পন্ন 
করেন। এখানে ৫টী থানা আছে। 

হ গঞ্জারের ফিরোজপুর জের লবািখান 


নগর ও সদর | অক্ষা" ৩০* ৩৮ উঃ, দ্রাঘিৎ 9৫ ২২৫ পু 


চরণ দেবনে গ্রহণী, অতীসার পজ্সাানুল। ইহা ফিরোজপুর হইতে লুধিয়ানা যাইবার পথে ফিরোজপুর * 
_$ ইারসজাবলী গ্হশ্যধিকার ) | নগর হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটা ক্ষুদ্র 
জীরকাদযামোদক! পু) শীরকাঘঃ হোক করা হইলেও চুদদিকে মনোহর উদযানপ্রেনী পরিরেটিত এবং 


সি... ২৭ রর 


চু 


রথ 


স্থনার রূপে নির্ট্িত। একটা খাল ইহার নিকট দিয়া গিয়াছে । |. 


ইহাতে দুইটা বাজার আছে । এখানে তহ্সীলদারের কাছারী, 
খানা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মিউনিসিপালহল সরাই, 
বাঙ্গলা প্রভৃতি আছে। 

জীরাগুড় (ক্লী) জীরাযুক্তং গুড়ং মধ্যলো” । বৈদাকোক্ 


ওধধবিশেষ, ইহার প্রস্তত প্রণালী এইক্ূপ-_ক্ষেৎপাপড়1, 


গুড়ুচী ও বাসকের কাথ বা! ভ্রিফলার রস, জীরা, গুড়, 
মধু ও সেফালী পত্রের রসের সহিত একত্র করিলে জীরাগুড় 
হয়, এই ওধধ ভক্ষণ করিলে শ্সেশ্সযুক্ত বিষমজ্র ও সাধারণ 
বিষমজর বা! সর্বপ্রকারজর বিনষ্ট হয়। ইহা! অগ্নিবৃদ্ধিকর ও 
সর্বপ্রকার বাতরোগনাশক । ( চিকিৎসাসারস' জরা*) 
অপর আর একপ্রকার জীরাগুড় আছে, গুড়, জীর! ও 
অরিচ একত্র করিলে তাহা প্রাস্্ত হয়, এই জীরাগুড় প্রকাহিক 
জরে আশুফলপ্রদ। , 
“জীরকং গুড়মংযুক্তং কিঞিন্মরিচসংযুতম্‌ ! 
জয়দেকাহিকং সদ্যো রণে বীররিপূনিব ॥” (চিকিৎসাসারস') 
জীরাধ্বর (বি) [ বৈ] বিশ্্ বা বিপদ্‌-রহিত। 
জীরাশ্ব (তরি) [ বৈ] ক্ষিপ্রগতি অশ্বযুক্ত। 
জীরি (পুং) জীর্ধযতি ভূ-বাহুলকাৎ রিক্‌। ১ মন্ম্য। প্রক্ষস্তি 
জীরয়ো৷ বনানি” (থাক্‌ ৩।৫১।৫) 'জীর্য্যস্তি ইতি জীরয়ো মন্থুয্যাঃ” 
(সোয়ণ) (ত্রি) ২ জারক। ৩ অভিভাবক | প্প্রজীরয়ঃ সিত্রতে 
সধাক্‌ পৃথক্‌” (খক্‌ ২।১৭।৩ ) “জীরয়ে! জরয়িতারঃ” (সায়ণ) 
জীরিক! (কী) জীধ্যতি ভূ-রিক্ঈশ্চান্তাদেশ: ততঃ স্বার্থে 
কন্‌। বংশপত্রী ভূখ। (রাজনি ) 
জীর্ণ (তরি) ভূক্ত তন্ত নিষ্ঠা নত্বং (গত্যর্থাকর্মবকক্লিষেতি। 
পা ৩।৪।৭২) ১ বয়ঃগ্রকারভেদ, বৃদ্ধ, জরাযুক্ত। ২.পুরাতন। 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথ। বিহ্ায়” ( গীতা৷ ) 
(পুং)৩ জীরক | (রাজনি*) & শৈলজ । (রাজনি*) 
(তরি) ৫ উদরাগি দ্বার! যাহার পরিপাক হইয়াছে, পরিপক্ক । 
পজী্ণমন্নপ্রশংসীয়াৎ শল্তঞ্চ গৃহমাগতং।” (চাণক্য ) 


কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের সহিত কোন্‌ দ্রব্য মিশ্রিত হইলে: 


জীর্ণ হয়, তাহার বিষয় জীর্ণমঞ্জরীতে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে। নারিকেলের সহিত তগুল, ক্ষীরের সহিত রসাল, 
জন্বীরোথ রস ও মোচাফলের সহিত স্বত, গোধূমের সহিত 
কৰটাটস্বংফর.জহ্িত কাঞ্জিক, নারঙ্গের সহিত গুড়, পিওা- 
,. ব্লকে কোদ্রব, পিষ্টায়ে সলিল, পিয়াল ফলে পথ্যা, ক্ষীরভবে 
খণ্ড ও তত্র, কোলম্বজে ঈবছুষণ জল, এবং মতন্তে আত্মফল 
শীত্র জীর্ণ হয়। জলপানের পর মধু, পৌন্ধরজে তৈল, পনসে 
দল, কদলে স্ব, স্বতে জুরস, নারিকেল ফল-ও তালবীজে 


€ 
€ 
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জীর্ন্বরাঙ্কৃশরস ৷ 


তগুল; দাড়িম, আমলক, তাল, তিন্দুকী, বীজপুর ও লবলী 
বকুলফলের সহিত $ মধূক, মালুর, নৃপাদন, পরা, খঙ্চুর ও 
কপিখ পিছুমর্দ বীজের সহিত, স্বতের- সহিত তক্র ; মাতুল- 
পত্রকের সহিত গোধৃষ, মাধ, হুরিমস্থ, সতীন ও মুগগ ; শূঙ্গাটক 
ও মধুফলের সহিত মুস্ত, মাংস ও পনসের সহিত আত্রবীজ, : 
সৈন্ধবের সহিত ক্শর (তিলযাউ); মহিষিছুগ্ধ পিগলী ও 
দিগপ্নকের সহিত চিপিট$ কর্পূর, সুপারি, নাগবল্লী, কাশ্মীর, 
জাতিফল, জাতিকোশ, কস্ত,রিকা, সিহলক ও নারিকেলজল: 
সমুদ্রফেনের সহিত) শ্ামাক, নীবার, কুলখ, যী, চিঞ্চা ও 
কুলখ তিলতৈলের সহিত $ কশের, শৃঙ্গাট, মৃণাল ও খষ্জুর- 
খণ্ড নাগরের সহিত, অয্ন বা ঈষছুষ্ণ অল্পের সহিত: দ্বত, 
কাঞ্জিকের সহিত তিলতৈল; পনস ও আমলক সর্জমজ্জার 
সহিত, মত্ন্ত ও মাংস শুক্তের সহিত এবং বহ্ছিপক্ মাংসের 
সহিত মৎস্ত জীর্ণ হয়। কপোত, পারাবত, নীলকণ্ঠ ও কপি- 
জলের মাংস ভক্ষণ করিয়া কাশের মূল উষ্ণ করিয়া ভক্ষণ 
করিলে জীর্ণ হয়। শঙ্ঘচূর্ণের সহিত হয়ারি, নারী, দ্বত, দি 
ও ছগ্ধ জীর্ণ হয়। মুদগযুষের সহিত পায়স, বার্তাকু, বংশান্ুর, 
মূলক, উপোদক, অলাবু এবং পটোল মেঘবরের সহিত জীর্ণ 
হয়। তিল-নালজের সহিত সকল প্রকার শাক জীর্ণ হয়। 
চ্ণক, সিদ্ধার্থক ও বাস্তক গায়জরিসারের কাথে শীগ্র জীর্ণ হয়। 
শ্রমজে মৃগমাংস হিতকর, স্থরতাবপানে স্থুনিদ্রা, অতি ব্যবায়ে 
ছাগাও হিতকর এবং তিলতৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে 
কর্ণরোগ ভাল হয়। 

জীর্ণক (তরি) জীর্প্রকারঃ স্থুলাদিত্বাৎ কন্‌। জীর্ণপ্রকার। 


জীরন্বর (পুং) জীর্ণ; পুরাতনে! জরঃ কর্ধধা। পুরাতন জর, 


১২ দিনের অধিক হইলে জর জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন হম্। এই 
জরের বেগ মন্দগামী। 
“যো দ্বাদশভ্যো দিবসেভ্য উর্ধং 
দোষত্রয়স্তদ্‌ছ্িগুণেভ্য উদ্ধীমূ। 
নৃখাং তনৌ তিষ্ঠতি মন্দবেগে! 
ভিষগৃভিরুক্তো জরএষ জীর্ণঃ 1» (বৈদ্য) 
পুরাতন জরে উপবাস অহিতকর, উপবাসে শরীর দুর্বল হয়, 
শরীর হুর্বল হইলে জরের তেজ: বৃদ্ধি হয় । [ অর দেখ।] 


জীপন্বরাস্ক,শরস (পুং) জীর্ণজরে অন্কুশ-ইব যোরসঃ কর্মধা। 


বৈদ্যকোক্ত ধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইকপ-_ 
রস, রসের দ্বিগুণ গন্ধক ও টঙ্কণ, রসের সমান বিষ, বিষের 
পঞ্চগুণ মরিচ, , ফট্‌ফল ও দততীবীজ, মরিচের সমান এই লক 
ড্রব্য একত্র করিয়া এই উষধ প্রস্বত করিবে। জীর্ণজরে 
এই উঁষধ অতিশয় উপকারক, ইহার রা + 


চু 
৪ 


জীর্ণা 


[ ১০৭ ] 


জীর্ণোদ্ধার 


এই ওধধ ত্রিদোষজ সকল প্রকার জর বা উৎকট জর, বিজর | জীর্ণাস্থিম্বতিকা (রী) কৃত্রিম মৃত্তিকাভেদ, ্কজিম মৃত্তিকা 


জর প্রভৃতি সকল প্রকার জরকে আস্ত বিনাশ করে এবং 
কাশ শ্বাস অরোচক প্রভৃতিকেও নষ্ট করে। 
(চিকিৎসাসারস' জরাধিকার ) 

জীর্ণতা (স্ত্রী) জীর্ণ ভাব: জীর্দ-তল্‌ টাপ্‌ । জীর্ণ, পুরাতন 
ভওয়া। 

জীর্ণদারু (পুং) জীর্ঘমিব দার ধর্ত | বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, বিধারা। 
রধ্যার_জীর্ণফজী, স্থপুশ্পিকা, অজরা, সুঙ্াপ্ণা। ইহার 
গুণ__গৌল্য, পিচ্ছিল, কফকাস ও বাতদোষনাশক এবং 
বল্য। (রাজনি*) 

জীর্ণদেহ (পুং) জীর্ণ: দেহঃ বন্ত বহুত্রী। জীর্ণকলেবর, বৃদ্ধ 
শরীর, যাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে । 

জীর্ণপন্র (পুং ) জীর্ণং পত্রমন্ত বহুত্রী। ১ পটিকালোপ্র, পাঠিয়া- 
লোধ। (ভাবপ্র*) (ব্রি) ২ জীর্ণপত্রযুক্ত ! 

জীর্ণপত্রিকা (ভ্্রী) জীর্ণানি পত্রাণান্তাঃ বনত্রী কপ্‌ ততষ্টাপ্‌ 
অত ইত্বং। বংশপত্রী তৃণ। (রাজনি" ) 

জীর্ণপর্ণ প্র) জীর্ণানি পর্ণানি যন্ত বনুত্রী। ১ কদন্ব। (রাজনি”) 
(ক্লী) জীর্ণং পর্ণং কর্ধাধা। ২ পুরাতন পত্র, জীর্ণ পাতা । জীর্ণং 
পর্ণং তান্বলং এইকপ সমাস বাক্যে পুরাতন তান্বল। 

পপর্থমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ | 
জীর্পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিবিনাশিনী ॥” (বৈদ্য) 

তালের অগ্রশিরা বাদ দিয়া তক্ষণ করিবে । 

, জীর্ণফন্ভী (ভ্ত্ী) জীর্ণ ফঞ্জী কর্মধা। বৃদ্ধদারকবৃক্ষ, বিধারা। 
(রাজনি' ) 

জীর্ণবুধু (পুং) জীর্শোহদৃড়ো বুগ্নোমুলমস্ত বহত্রী। পষ্টিকা- 
লোগ্ত। (রাজনি* ) 

জীর্ণবুধনক- (ব্লী) জীর্োবুপ্রোমূলং যন্ত বনুত্রী, ততো-কপ্‌। 
৯ পট্টিকালোপ্র। (রাজনি* ) ২ পরিপেল, কেউটামুতা। 
জীর্ণব্জু (ক্লী) জীর্ণং পুরাতনং বজ্ঞং হীরকমিব | বৈক্রান্ত- 
মণি। (রাজনি*) 

জীর্ণবন্ত্র (লী) জীর্ণং ব্ত্রং কর্ধরধা। পুরাতন বস্ত্র, পর্য্যায়_ 
পটচ্চর। (অমর ) 

জীর্ণসীতাপুর, মাজ্াজ প্রেসিডেন্দীর একটা প্রাচীন নগর । 
একজন জৈন রাজ। এই নগর স্থাপন করেন। বর্তমান বেলগঁ 
ও শাপুর যে স্থলে অবস্থিত জীর্ণসীতাপুর সেই স্থানে অবস্থিত 


ছিল। আজও ইহার ছুর্সপ্রাটীর ও পুষ্করিণী প্রভৃতির 


বিদ্যমান আছে। 
জীর্ণ। (স্ত্রী) ভূ-ক্ত টাপ্‌। ১ স্থৃলজীর!। (রাজনি") (ক্রি) 


ঢ 


9. 


বিষয় শব্যার্থচিস্তামণিতে এই প্রকার লিখিত আছে । শিলা- 
জতু স্থলে মনোহর দীর্ঘ গর্ত করিবে । সেই গর্তে দ্বিপদ ও 
চতুম্পদদিগের অস্থি দ্বারা পূর্ণ করিবে । পরে সর্ধিক্ষার, মহা- 
ক্ষার, মৃত্ক্ষার, লবণ, গন্ধক ও উষ্ণজল নিক্ষেপ করিবে, এই- 
প্রকার ৬ মাস করিয়া পাষাণ মৃত্তিকা! দিতে হইবে। এইরাপ 
তিন বর্ষে সকল বস্ত একত্র হইয়া প্রস্তর সদৃশ হয়। পরে সেই 
গর্ভ হইতে তাহা তুলিয়া চূর্ণ করিয়া পাত্র প্রস্বত করিবে । 
এই পাত্রে ভোজন অতি প্রশস্ত, ভোজন জব্য যদি বিষদৃষিত 
হয়, তাহা হইলে এই পারে দিলে জানিতে পারা যায় । এই 
পাত্রে যদি মহাবিষ সংযুক্ত হয়, তাহ! হইলে ভাঙ্গিয়! যায়, 
দুষীবিষাদির সংযোগ হুষ্টীলে ক্ফোটাক্কতি চিন্ন হয় এবং ক্ুদ্র- 
বিষ সংযুক্ত হইতে রুষ্ণবর্ণ হয়। 

জীর্ণসংস্কার (পুং) জীর্ণস্ত সংস্কারঃ ৬তৎ। মেরামত, ভাঙ্গ! 
দ্রব্য লারা । 

জীর্ণসংস্কত (তরি) জীর্ণন্ত সংস্থতঃ ৬তত। যাহার মেরামত কর! 
হইয়াছে। 

জীর্ণি (স্ত্রী) জূক্কিন্। জীর্ণতা। (অমর) 

জীর্ণোদ্ধার (পুং) জীর্ন্ত পূর্ব প্রতিষঠাপিতলিঙ্গাদেরুদ্ধার: 
৬তৎ। পূর্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির উদ্ধার, ভগ্ন মন্দিরাদির 
সংস্কার, যে বস্ত জীর্ণ হুইয়! অকর্শণা হইয়াছে, সংস্কার দ্বারা 
তাহা পূর্বববৎ সম্পাদন। পূর্ব প্রতিষ্ঠাপিত লিঙ্গাদির জীখো- 
দ্ধারের বিষয় অগ্নিপুরাথে ৬৭ অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে-_ 

মূর্তি অচল হইলে গৃহে রক্ষা করিবে, অতি জীর্ণ 

হইলে পরিত্যাগ করিবে, ভগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে সংছার 
বিধি ছ্বারা পরিত্যাগ করিবে। নারসিংহ্মন্ত্রে সহত্র 


হোম করিয়া গুরু রক্ষা করিতে পারেন। লিঙ্গাদি কার্ঠ- 
নির্টিত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হয়। প্রান্তরনির্শিত 
হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে। ধাড়ুজ বা রদ্রজ হইলে 


সমুদ্ধে নিক্ষেপ করিবে | যে পরিমাণ মৃষ্ধি পরিত্যাগ করিতে 
হয়, সেই পরিমাণ মূর্তি শুভদিনে স্থাপিত করিতে হয়, কুপ, 
বাপী ও তড়াগাদির জীর্ণোদ্ধার মহা ফলজনক । 

অনাদি পিদ্ধপ্রতিষিত লিঙ্গাদি (অর্থাৎ যে হিঙ্গ কেহ 
গ্রতিটিত করে নাই) তথাদি হইলে প্রতিঠািণজীদোদধীর 
করিবার আবস্তক করে না, কিন্তু সেই মূর্তির মহাতিষেক 
করিবে। “জীর্পোদ্ধারং করিষো,” এইরূপে সন্বল্প করিবে । *গ 
ব্যাপকেশরশিরসে স্বাহা" এই মন্্ দ্বারা বড়ঙ্গন্ঠাস করিয়! শক্ত 
অঘোর মন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে অমি স্থাপিত করিগা ॥ 


-জীর্ণোদ্ধার 


[ 04৫ 4 ] 


'জীব 





স্বত ওসর্ষপ দ্বার সহ হোম করিবে | পরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে 

ৰলি প্রদান করিবে। জীর্ণদেবকে প্রণব দ্বারা পুজা করিয়া 

্রঙ্মা্দি দেবতাদিগের হোম করিবে । পরে কৃতাঞ্জলি হুইয় 

'এই মন্ত্র বলিয়া! প্রার্থনা করিতে হইবে- 
প্জী্ভগ্রমিদং চৈব সর্বাদোষাবহং নৃণাং। 

*.. অস্টোদ্ধারে কৃতে শাস্তিঃ শাস্ত্র হশ্মিন্‌ কথিত। ত্বর] ॥ 
জীর্ণোদ্ধারবিধানঞ্' নৃপরাক্ট্রহিতাবহুম্‌। 
তদধস্তিষ্তাং দেব ! প্রহরামি তবাজ্ঞয়। |” 

হোমাদি মস্ত কাধ্য সম্পন্ন করিয়া আবার এই মন্ত্র দ্বারা 
প্রার্থনা করিবে । 

“লিঙ্গরূপং সমাগত্য যেনেদং সমধিষ্টিতম্‌। 

- - যাত্সাস্্ং সম্মিতং স্থানং সম্তাজ্যৈব শিবাজ্ঞয়া॥ 

'অত্র স্থানে চ যা! বিদ্যা সর্ধাবি দ্যশ্বটরযু তা । শিবেন সহ সংতিষ্ঠ।” 

এই মন্ত্র বলিয়। মন্ত্রিত জলদ্বারা অভিষেক করিয়া বিসঙ্জন 
করিবে। যুষ্তি কাষ্ঠ নির্মিত হইলে মধু মাখাইয়া দগ্ধ 
করিবে। হেম ও রদ্ধাদি নির্মিত হইলে পূর্বোক্ত বিধি 
দ্বারা স্থাপিত করিতে হইবে, পরে শাস্তির নিমিত্ত অঘোর মন্ত্র 
ছারা সহজ্র তিলহোম করিয়। এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিবে__ 
“ভগবান্‌ ভূতভব্যেশ লোকনাথ জগৎপতে। 
জীর্ণলিঙ্গসমুদ্ধারঃ কৃতন্তবাজ্ঞয়া ময়া ॥ 

অগ্রিন! দারুজং দগ্ধং ক্ষিপ্তং শৈলাদিকং জলে । 

প্রাক্শ্চিত্তায় দেবেশ! অঘোরান্ত্রেণ ভর্পিতং ॥ 

জ্ঞানতো ইজ্ঞানতো! বাপি ষথোক্তং ন কৃতং যদি । 

তত সর্বং পুণমেবাস্ত ত্বতপ্রসাদান্মাহেশ্বরি ॥৮ 

এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে, 
পুনরার বদ্ধাঞ্লি হইয়া এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে 
হইবে। 

“গোবিপ্রশিল্পিভূতানা মাচার্য্যস্তা চঈ বজনঃ। 

শান্তির্ভবতু দেবেশ ! অচ্ছিদ্রং জায়তামিদম্‌ ॥” 

নৃতনমূর্তি স্থাপন করিলে এই মাত্র বিশেষ-_ 

“ত্বতপ্রসাদেন নিষিগ্ধং দেহং নিম্ধমীপয়তাযসৌ । 

বাসং কুরু সুরশ্রেষ্ঠ ! তাবন্বং চাল্পকে গৃহে ॥ 

বসন্‌ ক্েশং সহিত্বেহ মুর্তিং বৈ তব পুর্বববৎ। 

যাবৎ কারয়েৎ ভক্তঃ কুর তশ্য চ বাঞ্চিতম্‌ ॥” 

না করিয়া যথাবিধি অচ্ছিদ্রাৰধাযথ করিয়! 

কাযা সম্পন্ন করিবে। 
২ জীর্ণ মন্দিরাদির সংস্কার। যে রাজার রাজ্যে দেবগৃহ 
প্রভৃতি ভগ্ন হয়, এবং রাজা যদি ইহার সংস্কারাদি না করেন, 
তাহ। হইলে তাহার রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। যে সকল 


লোক ভগ্ন দেবালয় প্রৃতি-সংস্কার করে, তাহার! দ্বিগুণ ফল 


লাভ করে। যাহার! পতিত এবং পতমান দেবগৃহার্দিকে রক্ষা) 
করে, তাহার! অস্তে অক্ষয় বিষুঠলোকে গমন করে। নুতন 
দেবগৃহ গ্রতিষ্ঠাদি অপেক্গা জীর্ণসংস্কার শতগুণ পুণ্যদায়ক । 
“মূলাচ্ছতগুণং পুণ্য প্রাপ্ুয়াজীর্ণকারকঃ।” (বিষুরহস্ত ) 

বাপী, কূপ, তড়াগ, নদী প্রভৃতির সংস্কার করিলেও 
অশেষ পুণ্যলাভ হয় । (স্থৃতি) 


জীর্বি ( পুং) জীর্যযতি ছি্নী ভবত্যনেন ভূ-কিন্‌ (ভূশৃ্ত, 


জাগৃভ্যঃ কিন্‌। উ৭্‌ ৪1৫৪) ১ কুঠার | ( উজ্জল ) ২ শকট। 
৩কায়। ৪ পণ্ড । (সংক্ষিপ্তমার উগাদিবুত্তি ) 


জীব (পুং) জীবনমিতি জীব-ঘঞ (হুলশ্চ। পা -৩)৩।১২১) 


বা জীবতি জীব-ক। ১ প্রাণী। ২ জীবস্তীবৃক্ষ | :৩ বুহম্পতি। 
৪ কর্ণ। ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ। পর্য্যায়__আত্মা, পুক্রষ, পুদগল, 
অন্তর্যামী, ঈশ্বর। (ত্রিকাণ্ড) ৬ প্রাণধারণ। ৭ বুভি, 
আজীবিক। (মেদিনী) জীব জীবের জীবন বলিয়া! কথিত 
হইয়াছে, অর্থাৎ জীব সকল জীব দ্বার! জীবিকানির্বাহ করিয়া 
থাকে। সহস্ত জীবের অহস্ত জীব জীবিকা, চতুষ্পদ জীব- 
দিগের অপদযুক্ত জীব জীবিকা, অতএব জীবই একমাত্র 
জীবের জীবন, জীব ভিন্ন জীবের জীবন রক্ষা হইতে পারে ন!, 
একটু মনোনিবেশপূর্বক দেখিলেই বিশেষ রূপে হৃদয়জম 
করিতে পার! যায়। 
“অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্‌। 
ফল,নি তত্র মহতাং জীবে জীবন্ত জীবনং (ভাগ” ১১৩৪৭), 
৮ মন্থুয্যাদি কীট পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্র । ৯ কার্ধ্যকারগ সমূহ | 
সুক্ম জীবের পরিমাণ কেশাগ্রকে শতভাগ করিবে, পুনরায় 
তাহাকে সহস্রভাগ করিলে যত সুক্ষ হয়, ইহার পরিমাণ তত 
স্থক্ম । “বালাগ্রো শতশো ভাগঃ কল্পিতস্ত সহক্রধা । -তন্তাপি 
শতশোভাগো জীবঃ সথস্ম উদাহ্ৃতঃ 1” (শঙ্খ) [ জীবাত্মা দেখ ] 
১৬ বিষুণ। 
“জীবে বিনয়িতা সাক্ষীঃ মুকুন্দোহমিতবিক্রমঃ।” 
(ভারত ১৩।১৫৯।৬৮ ) 
১৭ অশ্নেষা নক্ষত্র। ( জ্যোতিঃ) ১৮ মহা! নিষ্ববৃক্ষ । 
“মহানিবঃ স্মতোর্জেকা রম্যকো! বিষমুষ্টিকঃ | 
ফেশামুষ্টিনিপ্বকণ্চ কার্পা,কো জীব ইত্যপি ॥” (ভাবগর* পুর্ব"), 
জগতে কেহই জীবহিংসা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতে 
সমর্থ হন না। লাঙ্গল কর্ষণ করিলে ও ত্রীহি প্রভৃতি ভক্ষণ 
করিলেও কত জীবহিংস/ হুয়। জলপান ও.. 
ভক্ষণ করিলেও কত জীবহিংসা হয়। প্রত্যেক পদার্থই 
জীবযুক্ত, প্রতি পদবিক্ষেপে কত জীবহিংসা হইয়। থাকে, কে 
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তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই জীবহিংসা জন্যই জীব- "বালাগ্র শতভাগন্ত শতধা কলিতন্ত চ। 


বিমুক্ক-হুইতে পারে না । এই সমস্ত জগৎ জীব পরিব্যাপ্ড। 
“জী বৈর্রস্তমিদং সর্বামাকাশং পৃথিবী তথা ।. 
অরিজ্ঞানাচ্চ.হিংসস্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥. 
অহিংসেতি যহুক্ষং হি পুরুষৈধিস্মিতৈ; পুরা! । 
কেন হিংসন্তি জীবান্‌ বৈ লোকেহন্মিন্‌ ছিজসত্তম ॥৮ 


(ভারত বনপর্ক ২০৭ অঃ) | 

১* অনেকান্তবাদিদিগের পারিভাষিক জীবাস্তিকায় (অর্থাৎ? 
জীবসংভ্ঞক ) পদার্থভেদ, ইহা তিনগ্রকার অনাদি দিদ্ধ, মুক্ত, | 
বদ্ধ। আদি হইতেই দিদ্ধ, ঘিনি সাধনাদি দ্বারা সিদ্ধ. 


নহেন, তিনিই অনাদি সিদ্ধ এবং ইহার নাম জীবাস্তি কাঁয়। 
যাহার বদ্ধ অর্থাৎ আবরণ উপাধি জপগত হইক্সাছে, যিনি 
ভ্রিবিধ ছুঃখের অতীত এবং যাহার বন্ধের কারণ অজ্ঞানাদি 
বিমুক্ত হইয়াছে ভিনিই মুক্ত । যিনি সর্বদা মোহাদি আচরণ 
বিশিষ্ট হুইয়! নিরন্তর ভরিবিধ ছুঠখ দ্বারা অভিভূত হইতেছেন, 
তিনিই বদ্ধ অর্থাৎ অন্মদাদির সদৃশ সাধারণ সংসারী জীব। 
১১ উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রক্গ.অর্থাৎ বাকৃমন অন্তঃকরণসমূহের মধ্যে 
ন্থ প্রবিষ্ট ব্রহ্ম, বাক্‌ মন অস্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে ুক্মভাবে 
প্রবিষ্ট হইলে জীব পদবাচ্য হুন্‌। 

১২ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় শরীরব্রয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ঠ ; 

ত, মাতৃপিতৃজ ও লিঙ্গ এই তিনটা; শরীর আকাশ অতিশয 

রা কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন ঘটগ্রবিষ্ট হইলে যেমন পরিমিত হয়, 
সেই প্রকার ব্র্মশরীরজ্রয়ে অবস্থিতি করিলে জীবপদবাচ্য হন, 
ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে লীন হয়, সেই 
প্রকার,এই শরীরত্রয় বিনষ্ট হইলে জীবও ত্রহ্ছে লয় হয়। 

১৩ দর্পণস্থিত মুখ প্রতিবিস্বের স্থায় বুদ্ধিস্থিত চৈতন্-প্রাতি- 
উর নানার, 84 তিনি জীব 
বলিয়! অভিহিত হন। 


১৪ প্রাণাদিকালের ধারয়িত!, যতদ্দিন প্রাণ থাকে ততদিন 


তাহাকে জীব বল! বায় । : 

*গ্রাণান্‌ ক্ষেজ্ঞরূপেণ ধারয়ন্‌ জীব উচ্যতে ।” (ভাগবত) 
১৫ লিঙ্গদেহ। 

“এবং পঞ্চবিধং কিঙ্গং ত্রিবৃৎ যোডশবিস্তৃতঃ । 

এব চেতনকক! যুক্কো! জীর ইত্যভিবীয়তে ।” ( ভাগরত ), 

পঞ্চ তন, শব্দ; স্পর্শ, রূপ, রর, গন্ধ, ওগ, ম্, রজ, তম, 

যোড়শ বিরতি, একাদশেক্দি় ও গঞ্চমহাতূত, ইহাদিগের 

সভভিত অর্থাৎ চতুর্কিংশতি তত্বের সত যুক্ত হইলে জরীবপদ- 


চক এই জীবের, পরিপাষ ফেশাগের সর ভাগের | 
পি ১৮৯ 


১৮৮৬ « 


ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স.চীনস্তায় কল্পতে ॥” (আরতি) 

জীব-উদ্নিশা! বেগম, সম্াট আলমগীরের কন্তা। ১০৪৮ 
ঞ ১*ই সবাল: তারিখে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৯ খুঃ 

) ইহার জন্স হয়। আরবা ও গারন্ত.ভায়ায় স্থগঞ্জিতা 

ডে সমগ্র কোরাণ তাহার কগস্থ ছিল, ইনি জীব-উল 
তফশীর নামে কোরাণের একখানি টাকা প্রণয়ন করিয়া 
ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর ও পরিফ্ণার ছিল। 
ইনি, উত্বম কবিতা; রচনা করিতে. পারিতেন এবং পারস্ 
ভাষায় একটা দিঝান: লিখিয়াছেন।। ইনি, চিরকুমারী ছিলেন; 
১১১৩ হিজিরায় (১৭৭২ খুঃ অন্দে) প্রাণত্যাগ করেন। 
দিল্লীর কাবুলী দরজার, নিকট: ইহাকে, সমাধিস্থ কর! হয়? রা্- 
পুতানায় লৌহ্বস্ম্ নিষ্মাগকালে ইহার, সমাধিমন্দির ভঙ্গ কর! 
হইয়াছে। জীব-উন্নিশ! বেগম মথুফী নামেই খ্যাত, ছিলেন,। 

জীবক (পুং) জীবয়তি আরোগ্যং করোতি জীব-গিচ্‌ল্‌। 
জীববৃক্ষ, অস্টবর্থাস্তর্গত উধ্ধবিশেষ। পর্য্যায়__নুষ্চণীর্ষ, মধুরক, 
শৃঙ্গ, ত্বস্থাঙ্গ, জীবন, দীঘামু$, প্রাণদ, জীব্য, ভূঙ্গাহব, 
প্রিয়, চিরগ্রীবী, মধুর, মঙ্গল্য, কৃুর্চদীর্যক, বৃদ্ধিদ, আয়ুদ্মান্‌, 
জীবদ, বলদ। ইহার ওগ-__মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, বায়ুরোগ, 
ক্ষয়, দাহ ও জরনাশক। (রাজনি') বলকারক, কৃশতা ও 
বাতনাশক । ইহা ষেবন করিলে জীবন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এই 
জন্য ইহাকে জীবক কছে। জীবক, কনা, কিন্তা কৃষ্চশীর্ষ 
জাতীয়, খবভক হইতে ক্ষুদ্র, ইহার মস্তক. হইতে, কৃষ্চাকার 
শীষ্‌ বাহির হয় (যেমন নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের মন্তকে 
মোচ বা শীর্ষ বাছির হয়, ইহা! তদ্রপ)। জীবক.ও খষভক 
উভয়ই একজাতীয় এবং উভয়েরই কন্দ রসালবৎ। পত্র অতি 
সুক্ষ, তন্মধ্যে জীবকের শীর্ষ কুচ্চাকার ও. খষভের শীর্ষ বুষ- 
শৃঙ্গবত। ইহাতে বোধ হয় 0414585 নামক এক প্রকার 
সকণ্টক শৃঙ্গাকৃতি বৃক্ষ আছে, তাহার স্বরূপ গোলাঙগুলাক্ৃতি 
পত্রাদি দেখা যায় না। গাত্রের চতুষ্পার্খ্বে দীর্ঘভাবে শির 
তোলা । ২ পীত-সালর্ক্ষ | (ভাবপ্র* ) (পুং) ৩ ক্ষপণক | 
(মেপ্িরী) (ব্রি) ৪ প্রাণধারক। ৫ দেবক। ৬ বুদ্ধি জীরী, 
স্থখোর। ( পুং) 9 অহিভুগ্ডিক, সাপুড়ে। (মেদিনী ) 

জীবগোন্বামী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ছয় গোস্থামীবর, 
মধ্যে একজন। বৈষ্ণবদিক্দর্শনীতে ইয়ার স্বন্মান্দির তাঁরিখ 
এইরূপ লিখা আছে__ 


জন্ম--১৪৪৫ শক।. (মতান্তরে ১৪৩৫ শক) 
গৃহবাষ-_২* বত্মর | গা 
বন বাদ ৯ পট ছক 


২৮ 


ষ্ঠ 





অন্তর্ধান ১৫৪* শক। আবির্ভাব পৌষী শুরা তৃতীয়া । 
তিরোভাব আশ্গিনের শুর তৃতীয়া । 
পিতার নাম বল্পভ। চৈতন্থদত্ত নাম অন্থুপম ৷ জীবের 
বাসস্থান তিনটা ছিল, একটী বাকলা! চন্্র্বীপে, অপরটা 
,ফেতেয়াবাদে, আর একটা রামকেলি গ্রামে। রামকেলিতেই 
ক্রীজীব (জোোষ্ঠতাত রূপ সনাতন সহ) অধিক সমক্ম বাঁস 
করিতেন । সাহার জ্যোষ্ঠতাত হুসেনশাহের মন্ত্রী স্ুপ্রসিদ্ধ 
: সনাতন ও শ্রীরূপ। | 
মহাপ্রভু খন রামকেলিতে আগমন করেন, শ্রীজীব তখন 
বালকমাত্র, তিনি গোপনে শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। 
বস্ত শক্তি সময় বা অবস্থার অপেক্ষা করে না। নিমাইর 
দর্শন প্রভাবে সাধারণতঃ লোকের যাহা হইত, বালকেরও 
তাহাই হুইল, চৈতন্যে অনুরাগ জন্মিল, বালক খেল! ছাড়িয়। 
ধৈর্যো মতি দিল। 
ইহার পর রূপ সনাতন, আর তাহার পিতা বল্পভ চলিয়া 
গেলেন। বৃন্দাবন হইতে তাহার পিতা ও শ্রীরূপ (নীলাচল 
যাইবার সময়) একবার বাড়ী আগমন করেন, সেই সময় বল্পভের 
মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীজীব বুন্দাবনে যাইবার জন্ 
ব্যাকুল হুইক্স! উঠিলেন। ভক্কিরদ্লাকরে লিখিত আছে )-_ 
*যে হৈতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে । 
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ 
নানারত্ব ভূষা অপূর্ব হুক্ম বাস। 
অপূর্বব শয়ন শধ্যা ভোজন বিলাস । 
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি তার চিতে। 
রাজ্যাদি* বিষয় বার্তা ন। পারে শুনিতে ॥” 
তার পর লিখিত আছে ১__ 
প্গঙ্গাতীরে বল্পভের হৈল পরলোক । 
অল্নকালে শ্রীজীব পাইল! মহাশোক ॥ 
শ্রীজীবের এ হেন এ্শ্বর্য্যে নাই মন। 
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥” ভণ্-র*। 
শ্ীজীবের এন্ধপ সংসারে বিরাগ দর্শনে এরতিবেশিগণ 
চিন্তিত হইল, ভাবিল শ্রীজীবও তবে কি গৃহত্যাগ করিবেন? 
ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। কেননা প্রীজীবের-__ 
*» অপু বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর । 
আমস্তাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ 


* রূপ সনাতন রনাজকারধা স্বীকার করায় জায়গীর স্বরূপ যে ভূমস্পত্তি 
শ্রাপ্ত হন, তাহারই বিষয় বলিতেছেন । এ জায়গীরের কথা গ্রন্থে আছে 
“রাজা ভোগ করয়ে কিঞিৎ কর দিয়।” ভক্কি"রতাকর। 
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সদ! ক্ুষ্ণকথা সুখসমুজ্জে সাঁতারে । 
অন্ত কথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥” ত"র* 
একদিন রাব্রিকালে জীব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। স্বপ্নেও 
শ্রীমহাপ্রভূ ও নিত্যানন্দ তাহাকে দর্শন দেন। ইহার পর 
দিনই শ্রীজীব নবন্ধীপে যাত্রা করিলেন। লোকের এবং 
আত্মীয়বর্গের কাছে কহিলেন যে, তিনি পড়িতে যাইতেছেন। 
“রামকেলি গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে__ 
সেইন্দপ দেখে গৌরচন্দ্রে গণ সনে ॥ 
স্বপ্রভঙ্গে জীবের আকুল হৈল প্রাণ।” 
তখন জীব চন্ত্রত্বীপে ছিলেন, একটা ভূত্য সঙ্গে ফতয়াবাদ 
আগিলেন ও তথা হইতে নবদ্বীপ চলিলেন । যথা-_ 
পনিদ্রাভঙ্গ হৈলে দেখে নিশি পোহাইল। 
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপ যাত্রা! কৈল॥ 
চন্ত্রত্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে। 
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ 
ভ্ীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া। 
ফতয়া! হইতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া॥” ভ*-র*। 
ভ্রীজীব পরম গ্ুন্দর পুরুষ ছিলেন। পথের লোক বলিতে 
লাগিলেন__ 
প্দেখ দেখু এহো৷ কোন রাজার কোঙর। 
কনক চম্পকবর্ণ অতি মনোহর ।” ইত্যাদি 
শ্রীজীব যথাসময়ে নবদ্বীপ পৌছিলেন। নিত্যানন্দ প্রত 
তখন নবদ্বীপ । তিনি শ্রীজীবের প্রতি গ্রভৃত কপ! প্রদর্শন, 
করিলেন। শ্রীবাসাদি অপরাপর নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দও 
ভ্রীজীবকে যথাযোগ্য প্রীতি ও ন্রেহ করিতে লাগিলেন। 
শ্রীজীব কৃতার্থ হইলেন । যথা__ 
*নিত্যানন্দ প্রভূ মহা বাৎসল্যে বিহ্বল । 
ধরিল শ্রীজীব মাথে চরণ যুগল ॥ 
ভ্ীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা] গ্রকাশিলা ॥” ভ*-র* 
নিত্যানন্দ প্রভূ সঙ্গে করিয়া শ্রীজীবকে নবন্ধীপের প্রতি 
লীলাস্থান দেখাইলেন। তখন শ্রীজীব বলিলেন যে, তিনি 
নীলাচলে যাইবেন অথবা চিরদিন যদি কৃপান্গমতি করেন, 
তবে তাহার সহিত থাকিবেন। নিত্যানন্দ একথা অন্থুমোদন 
করিলেন না। তিনি বলিলেন ষে, তুমি বৃন্দাবনে গমন কর ১- 
«প্রভু কহে শীপ্র ব্রজে করহ পয়াণ। 
তোমার বংশেরে প্রভূ দিয়াছে সে স্থান ॥” ভণ্র* । 
প্রীজীবের প্রতি তিনি আর একটী আদেশ করিলেন, 
তাহা এই-_ 
পীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সহিত বান্থুদেব সার্বতৌমের ষে 
চর 
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ভর্ক হয়, যাহাতে সার্কাভৌম পরাজিত হন, সেই প্রতৃর মত, 
জার্ধতৌম আপন প্রিগ্মশিষ্য মধুস্দন বাচল্পতিকে শিখা- 
: ইঞ়্াছেন, বাচস্পতি এখন কাশীতে। তুমি তাহার কাছে 
বেদাস্তাদি দর্শন শিক্ষা করিয়া যাইবে। শ্রীজীব যে আজ্ঞা! বলিয়া 
বিদায় লইলেন এবং যথাসময়ে কাশীতে পৌছিয়! তপনমিশ্রের 
'আবাসে গেলেন । সেখানে মধুস্থদন বাচস্পতিকে দেখিতে 
পাইলেন ও তাহার নিকট বেদাস্ত স্যায় প্রভৃতি শিক্ষ। করি- 
'লেন। অতএব শ্রীজীবের বৈদাস্তিক গুরু মধুস্থদূন বাচম্পতি। 
“তেঁহো রহে প্রীমধুস্দন বাচস্পতি 
সর্ধশান্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥ 
তেঁহে। শ্রীজীবের দেখি অতি স্বেহ কৈলা। 
কতদিন রাখি বেদাস্তাদি পড়াইলা॥” ভণ্-র* । 
কাশীতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শ্রীজীব বৃন্দাবন চলিলেন ও 
যথাসময়ে তথায় পৌছিলেন। তাহাকে পাইয়া তাহার জোষ্ঠ- 
তাতদ্ব় আনন্দিত হইলেন। শ্রীন্মপ জ্রীজীবকে মন্ত্র দান 
করিলেন। 
শ্রীজীব এখন বুন্দাবনে, অগাধ বিদ্যা, অপ্রতিহত পাণ্ডিত্য,__ 
পন্তায়বেদাস্তাদি শাস্ত্রে ছে কেহ নাই ।” ভ-র* 
বুন্দাবনে তিনি নিয়লিখিত ( সংস্কৃত) গ্রস্থগুলি প্রণয়ন 
করেন। যথা__ 
১। যট্সন্ধর্ভ (দার্শনিক গ্রন্থ) 
২। গোপালচম্পু। ৩ গোবিন্দবিরুদাবলী | 
৪। হরিনামামৃত ব্যাকরণ (গয়া৷ হইতে আসিয়া মহাপ্রভু 
ঘে প্রণালীতে অরিন মাত্র শিষ্ঠাদিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়া- 
ছিলেন, এই ব্যাকরণের সুত্রাদদির সেইন্দপই ব্যাখ্যা আছে, 
ইহাঁ পাঠে যুগপৎ ব্যাকরণ ও ভক্তিতন্ শিক্ষা হইস্! থাকে) 
€ | ধাতুহ্ত্রম'লিক। (এর) ৬। মাধবমহোত্সব | 
৭ সম্বপ্পকল্পভূঙ্গ।  ৮। শ্রীরাধারুষ্েরকরপদচিহ- 
বিনির্ণ় গ্রন্থ । ৯ উজ্জ্রলনীলমণির টীক|। 
১০ ভক্কিরসামৃতমিন্ধুর টাকা । 
১১।  গোপালতাপনী উপনিষদের টাকা। 
১২।  ব্রঙ্গনংহিতোপনিষদের টীক1। 
১৩।  অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীভাত্ত | 
৯৪ । বৈষ্ণবতোষণী (ভাগবতের টাক!) 
১৫। রূপসনাতনের ইচ্ছায় ভাগবতসন্দর্ভ। 
১৬। ফুক্তাচরিত্র। ১৭ সারনংগ্রহ। 
এই করখানিই প্রধান ও গ্রসিদ্ধ। তদ্যতীত ক্ষত ক্ষু 
+ম্তবাদিও আছে। শ্রীজীব প্রতি গ্রন্থ শেষে গ্রস্থসমাপ্থির 
_ শক লিখিয়া গিয়াছেন। 


৬ 


5 ঠা 


জীবগোস্থায়ী: 


তিনি বৃন্দাবনে ছুইজন অতিগ্রসিদ্ধ দিগ্বিজযী পঙ্ডিতকে 
শাস্্রবিচারে পরাজয় করেন। একটার কথা ভক্তমালে আছে। 
অপরের নাম ূপনারায়ণ, প্রেমবিলাসে তাহার দিখ্িজয় বার্তা 
বর্ণিত আছে। 

বল্লভভট্রের সহিত শ্রীজীবের আর একটা বিচার হুয়। যে 
বল্পতভট্ট “বল্লভী” নামক একটা বৈষ্ণবশাখা মন্প্রদায়ের জা, 
উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক ধিনি অবতার বলিয়া! পরিকীর্িত, যিনি 
নীলাচলে গর্ব করিয়া মহাপ্রভূকে বলিয়া ছিলেন থে, “আমি 
শ্রীযপ্ভাগবতের নূতন একটী টীকা করিয়াছি, শ্রীধরত্বামীর 
টাকার দোষ ধরিয়াছি” মহাপ্রভু যাহার বিদ্যার খর্ব করিয়া- 
ছিলেন, ইনি পণ্ডিতপ্রধান সেই বল্লভ। 

শ্রীবূপ তক্তিরসানুতসিদ্ধু লিথিতেছেন, এমন মমস্ধ বল্লভ 
আমিয়। বসিলেন, শ্রীরূপের হাতে কাগজ ছিল, তাহা! লইয়া 
পড়িলেন। পড়িগ্না একটা শ্লোকের ভূল দেখাইয়া! দিদ্না 
চলিয়া গেলেন । 

শ্রীজীবের আর সহিল না। কিন্তু গুরু ধাহাকে মান্ত 
করেন, গুরুর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিলেন না। জল 
আনিবার ছলে কলসী লইয়া পথে আলিলেন এবং বল্লভ 
চলিয়া যাইবার সময় (সেই শ্লোক লইয়া) বিচার আর্ত হইল, 
বহু ষময়ব্যাপী বিচারের পর বল্পভ পরাজিত হুইলেন। 

পর দিন বল্লভ শ্রীরূপের নিকট আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন 
“সেই অল্পবয়স্ক বালকটা এখানে ছিল, ওটী কে?” শ্রীন্নপ 
বণিলেন, “ও আমারই ভ্রাতৃপ্পুত্র ও শিষ্য ।” বল্লভ শ্রীজীবের 
প্রশংসা করিয়া চলিয়া গেলেন। 

বল্লভ চলিয়! গেলে শ্রীন্ূপ প্রীজীবকে ডাকিঙ্স! আনিম্সা 
বলিলেন,“এখনও তোমার মন স্থির হয় নাই, এখনও অভিমান 
রহিয়াছে। অতএব তুমি যথ! ইচ্ছ! যাও, মন স্থির হইলে 
আসিও।” 

“গুরু আদেশ অবিচারে পালনীয়।” শ্রীজীব চলিয়া 
বৃন্দাবনের একটা বন প্রান্তে (বৃন্দাবন তখন সহর ছিল না) 
পড়িয়া, রহিলেন, আহারক্সানাদি ত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা 
এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিবেন । 

৭৮ দিন মধ্যে সনাতন গোস্বামী শ্রীরূপালয়ে আমিলেন। 
ভক্তিরসামূতের রচনা কতদূর পর্যাস্ত হইল, জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীরূপ উত্তর দিলেন, “ভ্ীজীব থাকিলে, এতদিন 
হইয়া যাইত, এখন একাকী পারিয়া উঠিতেছি না, মে বড় 
সাহায্য করিত।” সনাতন শ্রীজীবের কথা জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। শ্রীন্নপ সমুদনঞ্ বলিলেন । তখন সনাতন কহিলেন, 
“আমি আপিবার কালে বনের ধারে একটা বালককে দেখিয়! 


ক 
চ 





শিক্ষা! হইয়াছে, আর না, তাহাকে আনগনন কর 1. 
সনাতন শ্রীবূপের গুরু, গুরুর আদেশে তিনি স্্রীজীবকে 
ক্ষম] করিলেন। পুনর্ববার গুরুশিষ্যে মিলন হুইল ॥ 
পুর্বে যে ছইটা দিগ্রিজরীর কথা, বলিয়াছি, তাহাদের 
স্াহিতও এইরূপেই শ্ীজীবের তর্ক বাধে। 
দিখিজযী পঙ্ডিত রূপ সনাতনের নাম শুনিয়া মহা, আস্দা- 
লন পূর্বক আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেড়া ঝ্কঁথা গ্ৰায় 
: ছুইটা বৈরাণী। দেখিয়া তাহাদের আর তেমন ভক্তি বা] 
সন্ত্রম থাকিল না। অগ্রাহা ভাবেই শাস্ত্রবচার করিতে 
চাহিলেন। রূপ সনাতন ভক্তিরসে নিমঞপ্প-_স্বভাব দীনহীন । 
বাদবিতওা করিতে ইচ্ছা! নাই। বলিলেন দ্বাবা! আমর! 
মূর্খ বিচারতর্ক করিতে পারিব না, তুমি কি চাও ।” পণ্ডিত 
-"শান্ত্র বিচার করিতে পার না? তবে জয়পত্র লিখে 
দাও।” “তথাস্ত”__রূপসনাতন জয়পত্র লিখিস্স। দিলেন। 
পণ্ডিত মহাদস্তে সঙ্গী সঙ্গে গর্ব ভরে কথা কহিতে 
কহিতে চলিলেন। ্রীর্ভীবের মহিল না, কলসী লইয়া পথে 
বা যমুনাঘাটে আসিলেন, দাম্ভিক দিখ্রিজরীর সহ বিচার 
' আরম্ভ হইল, তাহাকে পরাস্ত করিলেন, তবে ক্ষান্ত ছিলেন । 
এইরূপ একদা একটা পঙডিতসহ ক্রমাগত সাত দিবস বিচার 
হইয়াছিল। 
শ্রীজীবের বংশ তালিকা । 
জগদ্গুরু ( কর্ণাটের রাজা! ১৩৩ শক) 
সক (১৩৩৮ শকে রাজ! হন ) 


টি ] 


/ হরিহর। 
পদ্মনাভ (১৩০৮ শকে জন্ম ) 
? ! 


- - | 
গরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ. . মুরারি 


গাম (বার)? সনাতন ১৯০ রা 


জীবগৃভ টব) জীবস্তে গ্রহণ। - 
জীবগ্রৃহ (পুং) [বৈ] টাটকা সোষপূর্ণ। 
জীবগ্রাহ (পুং) বন্দী। 


জীবঘন (পুং) জীবএব নো সৃষধরন্ত বছতী।  হিরণাগর্ড, | 


বরদ্ধা। “সএতম্মাজ্জীবধনাৎ পরাৎপরম্” ( প্রাশ্নোপনি*) .. ; 
বা ও 


ন 


পু ুপঞ ; 








জীবঘোষন্ামিন্, একজন সংস্ত বৈয়াকরণ ॥ ৯ 
( জীবজ (জরি) জীবজাত, যে জীবনাদি জন্মগ্রহণ করে ।, 


৷ জীবজীব (পু) জীবেন ভগ্য কষু্রকীটাদিনা লীবয়তি জীব- 


অচ্যদ্ধা জীবঞ্জীব পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবঞজীব, পঙ্গী॥ 
(শব্যর' ) ভ্্রীলিঙ্গে জাতিবাচক শব গ্রযুক্ত ডীব্‌ হয়। 
জীবজী বক (পুং) জীবঞীরঃ স্বার্থে কন্‌। চকোর, ভরীবন্ধীব পক্ষী । 
“হৃত্বা রক্তানি মাংসানি জায়তে জীবজীবকঃ।” (মনু ১২৮৬) 
জীবঞ্জীব (পুংস্্রী) জীবং জীবয়তি ব্ষিপ্দোষং নাশয়তি, 
বাছুলকাৎ থচ্।. ৯ চকোর পক্ষী । (অমর ২/৫।৩৫) ২ অপর 
পক্ষিবিশেষ, কোন, লোক বিষমিশ্রিত অল্লাদ্ধি দিলে এই 
পক্ষী সন্গিকটে থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হয়। 
“হতযঃ প্রন্থলতি গ্লানি্জীবন্তীবন্ত জায়তে। 
চকোরস্তাক্ষিবৈরাগ্যং ক্রৌধাস্ত স্তান্মদোদয়ঃ1৮ 
(বাভট্‌ সৎ ৭১৬) 
৩ বৃক্ষবিশেষ। (ক্ত্রিয়াং জাতিত্থাৎ, ডীষ, স্বার্থেকন্‌। 
“জীবঞ্জীবিক সঙ্জাশচাপ্যন্ুগচ্ছন্তি পণ্ডিতান্।” (ভারত উ*) 
জীবতত্্ (ক্লী) জীবন্ত তত্বং যত্র, বুত্রী। যে শাস্ত্রে জীব- 
দিগের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া এবং চরিত্র প্রতৃতি বধিত আছে। 
জীবভোকা| (স্ত্রী) জীবৎ তোকং অপত্যং -ব্তাঃ বহরী। 
জীবৎপুত্রিকা, জের্মোৎপোয়ার্তী, যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত 
থাকে। জীবস্থ। (হেম) 
জীবৎপতি (স্ত্রী) জীবন্‌ পতির্যস্তাঃবন্ত্রী। সধবা, যে স্ত্রীর 
পতি জীরিত আছে। 
জীবুপিতর্‌ (জরি) যাহার পিতা জীবিত । " 
জীবৎপিতৃক (পুং) জীবন্‌ পিতা বঙ্গ বনী । যাহার পিত। 
জীবিত আছে, বিদ্যমানপিভৃক জন। পিতা জীবিত -থাঁকিলে 
অমাঙ্ান, গয়াশ্াদ্ধ ও. দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, যে 
অমান্গানাদি করে সে পিতৃহস্তা হয় । 
“অনাঙ্গানং গয়াআ্ধং দক্ষিণাসুখভোঞ্জনম্‌ ) 
ন জীবৎপিতৃকঃ কৃরধ্যাৎ কুতে তু পিতৃ! ভবেৎ॥” (তিথিতন্ব) 
জীবৎপিতৃক সান্সিক ্রাঙ্মণ হইলে শ্রাদ্ধ বিশেষে অধিকার 
আছে, নিরগ্রি হইলে পারিবে না। 
“ন জীবৎপিতৃকঃ কুধ্যাৎ আদ্ধমসিসূতে দ্বিজঃ। 
ঘেভ্য এব পিতা৷ দদ্যান্তেতাঃ কুবর্বীত দাগ্সিকং |" (নির্ণরসিদ্ধ) 
পিতামহ জীবিত থাকিরেও আদ্ধ গ্রভৃতি-করিতে, পারে । 
কিন্তু প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পারিবে না... 
“পিতামহেহপ্যেবমেব কৃষধ্যাজ্জীবতি সাঞ্সিক£). 
সাগ্িকোহপি ন কুবর্বীত জীবতি ্রপিতামছে ॥৮. ৯ 
পয়োগপারিজাত গ্র্থৃতি স্থতিনিবন্ধকারদিগের তে 


৬ 


[১১৩] 


- সাগ্সিক জীবৎপিতৃকই শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পিতৃকার্ধয করিতে | জীবধানী (ক্র) জীবা বীয়স্তে হন্তাং অধিকরণে ধা-লুট্-ভীপ্‌। 


পারিবে, নিরগ্সি পারিবে না। কিন্ত এই মত বিশুদ্ধ নয়। 
নিরপ্সি জীবৎপিতৃক হইলেও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু 
অন্য শ্রাদ্ধ করিতে পারে না। 
*অনগ্রিকোৎপি কুবর্বীত জন্মাদৌ বৃদ্ধিকর্শাণি। 
যেভা এব পিত। দদ্যাত্তানেবোদিহ্া ত্পয়ে |? (হারীত) 
এই বচন আর অন্তান্থ বহুল গ্রমাথ আছে, যাহাতে 

জীবৎপিতৃক নিরগ্রি হইলেও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে পারে। 
এই সকল বচনের একবাক্যত| করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, যেসাগ্সিক জীবৎপিভৃক সকল শ্রাদ্ধই করিতে পারে, 
নিরগ্নি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারে না। 
জীবৎপুত্রিক1 (ক্্রী) জীবন্‌ পুত্রো মন্তা, বহুত্রী, জীবৎপুত্ 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ ইত্ব্চ । যাহার পুত্র জীবিত আছে। 
জীবত (ক্লী) জীবন্ত ভাবঃ| জীবের ভাব। 

জীবথ (পুং) জীবত্যনেন জীব-অথ ( শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবি- 
প্রাণিভ্যোহথঃ। উপ্‌ ৩/১১৩) ৯ প্রাণ। ২ কুর্ম। ৩ মুর । 
৪ যেঘ। (ব্রি) ৫ ধার্টিক। ৬ দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী । ( উজ্জ্বল ) 

জীবদ (পুং) জীবং জীবনং দদাতি উধধাদিস্থৃপ্রয়োগেণ, 
জীব-দা.ক। ১ বৈদ্য । ২ জীবক বৃক্ষ । ( মেদিনী ) ৩ জীবস্তী 
বৃক্ষ । (রাজনি') জীব-দোক। ৪ শত্র। (তরি) 
(মেদিনী) ৫ জীবনদাতা। । 

জীবদা| (ভ্ত্রী) জীবদ-টাপ্‌। জীবস্তী বৃক্ষ । (রাজনি*) 

জীবদাতৃ (তরি) জীবং জীবনং দদাতি দা-তৃচ। জীবনদায়ী। 

জীবদাত্রী (স্ত্রী) জীবদাতৃ-ভীপৃ। ১ খবদ্ধি নামক ওষধ। ২ 
ক্ীব্ড়ী বৃক্ষ। 

জীবদান (ক্লী) জীবন্ত দানং ৬তৎ। প্রাণদান। 

জীবদান্ু (তরি) জীবং দদাতি দা-বাহুলকাৎ থু । জীবকে যিনি 
ধারণ করেন। “বিরপৃসিক্প,দাদায় পৃথিবীৎ জী বদদান্ং” ( য্জুঃ 
১৪।২৮) 'জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবন্ত ধাত্রীং।” (মহীধর) 

জীবদাসবাহিনীপতি, জনৈক কবি। ইনি পদ্যাবলী নামে 
একথানি সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 

জীবদেব, আপদেবের পুত্র। ইহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক 
গুলি পাওয়া যায়--অশৌচনির্ণয়, গোত্রগ্রবরনির্ণয় ও সংস্কার- 

. কৌস্তভের অন্তর্গত ভাটভাস্করী। 

জীবদৃষ্টা( স্বী) জীবায় জীবনায় দৃষা। জীবস্তীবৃক্ষ। (রাজনি') 

জীবদ্দশ! (তরী) ৬তৎ। জীবনকাল, যে পর্যান্ত প্রাণধারণ 

' এক্ষরা যায়), ৃ 

'জীবধন (ক্লী) জীবএব ধনং রূপককর্পরধা। জীবরূপধন, 

গো» মহিষ, মেষ গ্রতৃতি।, 
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র্বজীবের আধারজূপ! পৃথিবী। 
“দদর্শ গাং তত সুযুগ্স,রগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভাধত্ত | 
(ভাগ* ২১৩।২) 
“জীবধানীং সর্ববীজাধারভূতাং মহীং 1 (ভ্রীধর ) 
জীবন (ক্লী) জীব-ভাবে লুাট। ১ বৃত্তি। ২ প্রাগধারণ। 
করণে লুট । ৩ জল (মেদিনী)। জল ভিন্ন প্রাণরক্ষা 
হয় না, এই জন্ত জল জীবন বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। 
“অন্নময়ং হি সৌমা ! মনং আপোময়ঃ প্রাণঃ 1” (ছান্দোগ্য* ) 
জল তিন ভাগে বিভক্ত জলের স্থুলধাতু মুত্রব্ধপে, 
মধাম ধাতু রক্তরূপে ও অন্ু-ধাতু প্রাণরূগে পরিণত হয়। 
*আপঃ পীতাস্ত্রেধ! বিধীয়ন্তে তাসাং ঘঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তস্ম/ং 
ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং ভবতি যোহণিষ্ঠঃ স গ্রাণ:” 
“পীয়মানানাং যোহণিমা স উর্ধঃ সমুদদীতি স প্রাণো৷ ভবতি” 
পষোড়শকলঃ সৌমা ! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামময়ঃ 
পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো! বিচ্ছেতস্াতে” ( ছান্দোগযউ' ) 
(ব্রি) ৪ জীবনসাধন। "সর্বোহচ্ঠ্েজীবনঃ পাতা” (মুগ্ধবোধ ) 
৫ হৈয়ঙ্গ বীন, সদাপ্রস্ত্রত ঘ্বত। শ্রুতিতে আছে, “আযমুদ্ব তং” গ্বতই 
আম্মু, ঘ্বৃতভোজনই আযঘুরুদ্ধিকর, এই জন ঘ্বত জীবন বলিয়। 
অভিহিত হইগ্সাছে। ৫ মজ্জা। ( পুং) ৬ বাঁত।৭ জীবকৌধধ। 
(রাজনি*) ৮ ক্ষুত্রফলবৃক্ষ । ( শব্দ" ) ৮ পুত্র। (হেম) 
জীবয়তি জীব-পিচ্‌ কত্বরি লাু। ১* পরমেশ্বর । 
*সর্ববাঃ গ্রজাঃ প্রাণরূপেন জীবয়ন্‌ জীবনঃ।” (ভাগ' ) 
১১ গঙ্গা।“জীবনং জীবনপ্রায়া জগজ্জঞেষ্ঠা জগন্ময়ী।” (কাশীথ২৯।৬৫) 
১২ বৃত্তি, জীবিকা । 
প্কৃষিঃ শিল্পং ভূতিবিদ্যা কুশীদং শকটং গিরিঃ । 
সেবারূপং নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ৷ জীবনানি তু ॥” (যাজ্জবন্ধ্য) 
১৩ জীবনদাতা!। “শীতত্তত্র বৌ বাযুঃ ্ুগন্ধিংজীবনঃ শুচিঃ1” 
( ভারত ৩।১৬৮ অঃ) 
জীবন, জনৈক হিন্দী কবি, ১৫৫১ খুঃ অন্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। 
জীবনক (ক্লী ) জীব্যতেহনেন জীব করণে লুট ততঃ স্বার্থে 
কন্‌।  ১অন্প। (হেম*)২ হরিতকী। (রাজনি' ) 
জীরনশর্ম্মন্‌, গোকুলোৎসবের পুত্র, বালকষণচম্পু নামক গ্রন্থ 
প্রণেতা। 
জীবনবাজার, ইহার অপর নাম গোরাঘাট ৷ দিনাজপুর 
জেলার একটা বন্দর। করতোয়া! নদীর উপর -সংস্থাপিত। 
এই বন্দর হইতে দিনাজপুরের চাউল অন্ত স্থানে রপ্তানী হইয়া 
থাকে। (0) ০ 
জীবনমোল্লা। ইহার প্রন্কৃত নাম সেখ আদ্দাদ। ইানি সাই 


২৯ রঃ 





আলমগীরের শিক্ষক ছিলেন ও তফসীর-আন্ষদী নামে কোরা- 
ণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ১১৩৯ হিজির! (১৭১৮ 
খুঃ অন্দে) ইহার মৃত্যু হয়। ইনি মোল্লা জীবান জৌনপুরী 
নামেও পরিচিত । 
জীবনযোনি (শ্রী) জীবন্ত যোনিঃ কারণং ৬তৎ। স্তায়োক্ 
দেহে প্রাণসঞ্চারকারণ যন্ববিশেষ, এই যদ্ অতীন্িয়। 
“যন্থো৷ জীবনযোনিস্ত সর্াদাতীন্তরিয়ো ভবেৎ। 
শরীরে প্রাণসঞ্চারকারণং পরিকীর্ভিতম্‌।” ( ভাষাপ" ) 
জীবনসাধন (ক্লী) জীবন্ত সাধনং ৬তৎ। জীবনের সাধন, 
জীবন হেতু । 
জীবনস্থা! (ভ্রী)[ বৈ ] জীবনের ইচ্ছা, থাচিবার ইচ্ছা । 
জীবনহেতু (পুং) জীবনস্ত হেতু উপায়ঃ ৬তৎ । জীবন সাধন, 
জীবন রক্ষার উপায়। গরুড়পুরাণে বিদ্যা, শিল্প, ভূতি, সেবা, 
গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা! ও কুণীদ এই দশ প্রকার 
জীবনোপায় লিখিত আছে। 
“বিদ্যাশিল্পং ভূতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কুষিঃ। 
বৃত্তি্ৈক্ষাং কুশীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।” (গরুড়পু*২১৪ অ+) 
জীবন! (কী) জীবয়তি জীব-ণিছ্‌ যুচ্‌ বালু তত ষ্টাপ্‌। 
১ মহৌধধ। ২ জীবস্তীবৃক্ষ। (অমরটা”) 
জীবনাঘাত (ক্লী) জীবনং আহন্ততেহনেন করণে আ.হুন-ঘঞ্‌ 
বা জীবনস্যাঘাতো হন্মাৎ। বিষ। ( শব্ষচ*) 
জীবনাথ, একজন হিন্দি কবি। অযোধ্যার অন্তর্গত নবলগঞ্জে 
১৮১৫ খৃঃ অন্দে অযোধ্যার দেওয়ান বালক্কষ্ণের বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বসস্তপচিণী নামে একখানি উৎকুষ্ট 
হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 
জীবনাথ, ১ অলঙ্কারশেখরপ্রণেতা। 
গ্রন্থ রচয্মিত। । ৩ তত্বোদয়প্রণেত! । 
জীবনাবাস (পুং) আবসত্যন্মিন আ-বস-ঘঞ. জীবনং জলং 
আবাসোহস্ত বা। ১ বরুণ। (শব্দর") (তরি) ২ জলবাসী। 
জীবনস্ত আবাসঃ ৬তৎ। ৩ জীবনাতন, দেহ। 
জাবনিকা! (ভ্ত্রী) জীবন ঠন্‌ টাপ্‌ বা জীবনী সংস্ঞায়াং কন্‌ 
হস্বশ্চ। হরিতকী। (রাজনি”) [হরিতকী দেখ। ] 
জীবনী (স্ত্রী) জীবত্যনেন জীব করণে লুঘ্্‌-ভীগ্‌। ১ 
কাকোলী। ২ ডোড়ী। ৩মেদ। ৪ মহামেদ। (রাজনি*) 
৫ যুখী। (শব্ষচ*) ৬ জীবস্তী। পর্ধ্যায়-_জীবা, জীব- 
নীলা, মধুজবা, মঙ্গলা, শাকশ্রেঠ! ও পযস্থিনী। (ভাবগ্র* ) 
জীবনীয় (লী ) জীব্যতেংনেন অন্মাদ্বা করণে অপাদানে বা 
জীব-অনীয়র্। ১ জল। (হেম+) (ত্ত্ী) ২ জয়্তীবৃক্ষ। (অমর) 
 *কার্মণি অনীয়হ। ৩ উপজীবা। (তি) তাবে অনীগ্ন। $ বর্ড- 


২ কএখানি চিকিৎস!- 





নীয়। শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি দশ প্রকার জীবনোপায়। “এভির্র্শভি- 
রাপদিজীবনীয়ং* (কুল্পক ) ৫ জীবন প্রদ। 
পগোক্ষীরমনভিষ্যন্দি ক্িগ্ধং গুরু রসায়নং । 
-জীবনীয়ং যথা বাতপিত্ন্বং পরমং স্থৃতং ।” (নুশ্রুত-১৪৪) 
জীবনীয়গণ (পুং) জীবনায়ানাং ওষধীনাং গণঃ ৬তৎ 1 বল- 
কারক উধধবিশেষ। মিলিত ভৈষজবৃক্ষসমূহ। অস্টবর্গ পর্ণিনী, 
জীবস্তী, মধুক, জীবন, ইহারা জীবনীয়গণ বলিগ্না কথিত, কেহ 
কেহ ইহার নামান্তর মধুকগণ বলিয়া থাকেন । 
পষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্টো জীবন্তী মধুকত্তথা। : 
জীবনীয়গণঃ প্রোক্কো৷ জীবনস্ত পুনস্তথা ॥৮ (বৈদ্যকপরি* ) 
জীবস্তী, কাকোলী, মেদ, মুগ, মাষপর্নী, খাধভক, জীবক 
ও মধুক ইহারাও জীবনীয়গণ | (বাভট স্ুত্রস্থান ১৫ অঃ) 
ইহার গুণ-শুক্রকারক, বুংহণ, লীতল, গুরুগর্ভপ্রদ, 
স্তনছুগ্ধদায়ক, কফবদ্ধক, পিত্ত ও রক্তশোধক, তৃষ্ণা, শোষ, 
জর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। 


জীবনীয় (জ্ত্রী) জীব-অনীয়নথ স্তিয়াং টাপ্‌। জীবস্তীবৃক্ষ । 


[জীবস্তী দেখ।] 

জীবনেত্রী (স্ত্রী) জীবং নয়তি জীব-নী-তৃচ্‌-ভীপ্‌। সৈংহলী 
বৃক্ষ । (রাজনি*) 

জীবনোপায় (পুং) জীবনন্ত উপায় ৬তৎ। জীবিকা, যাহা 
দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়। জীবনৌষধ। 

জীবনৌধষধ (ব্লী) জীবনস্ত ভ্রিয়মাণপ্রাণন্ত রক্ষণার্থং উষধং 
৬তত | উবর্ধবিশেষ, যে ওধধ দ্বার ভিক্নমাণ ব্যক্তিও জীবিত ' 
হয়। (অমর ২৯১২০ ) 

জীবন্ত ( পুং) জীবয়তি জীবাতে হনেন বা জীব-ঝচ্‌ (রুহিনন্দি- 
জীবিপ্রাণিভাঃ ধিদাশিষি। উ্‌ ৩১২৬) ১ উষধ। ২ প্রাণ। 
৩ জীবশাক। (রাজনি") ৪ (ব্রি) আমু্বিশিষ্ট। (উজ্জল) 

জীবস্তিক (পুং) জীবাস্তকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জীবাস্তক। 

জীবস্তিকা (স্ত্রী) জীবয়তি জীব-ঝচ্‌ কন্-টাপ্‌, কাপি অত 
ইত্বং। ১ বন্দা। ২ বৃক্ষোপরিজাত বৃক্ষ, চলিত কথায় পরগাছ। 
৩ গুড়ুচী। ৪ জীবাখ্যশাক। ৫ জীবস্তী। ৬ হুরিতকী। 
(রাজনি* ) ৭ শমী । 

জীবস্তী (ত্ত্রী) জীব-ঝচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীহ্‌। ১ লতাবিশেষ, 
চলিত কথায় জীব্ই, জীয়াতি। পর্য্যায়-__জীবনী, জীবনীয়া, 
জীবা, মধু, জীবনা, মধুজ বা, অবা, পরস্থিনী, জীব্যা, জীবদা, 
জীবদাত্রী, 'শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, কষুত্রজীবা,, 
যশস্তা, শৃঙ্গাটা, জীববৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিষ্িকা, স্ুপিক্গজ, 
মধুস্থাসা, জীববৃষা? স্থথস্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীবপুষ্পা।। 
কেহ কেহ মধুস্াসা হইতে জীবপুষ্গ পর্যন্ত এই কয়টা শব্ধ 


্ 


পর্ষ্যায় অতিরিক্ত ধরেন । ইহার গুণ__মধুর, শীতল, রক্তপিত্ত, 


বায়ু, ক্ষয়, দাহ, জরনাশক, কফ ও বীর্ধ্যবদ্ধীক। (রাজনি*) 
স্বাছু, ন্নিগ্চ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষৃছিতজনক, 
গ্রাহক, লদু। (ভাবগ্র* ) ২ সুরাপট্রদেশজ স্বর্ণ বর্ণ হরিতকী, 
এই হরিতকী ন্গেহপাকে অতি প্রশস্ত, ইহা সকল জীর্ণ- 
রোগনাশক। (রাজব" ) (১) 
“জীবস্থী স্বর্ণ বর্ণিনী” "জীবস্তী সর্বরোগন্থৎ।” (ভাবগ্র* ) 
৩ শমী। ৪ গুড়ুচী। € বন্দা, চলিত কথায় পর্গাছা। 
৬ ডোড়ী। (রাজনি* ) ৭ শাকবিশেষ। ৮ শর্করার স্তায় 
অধুরপুষ্পলতা । 
“জীবস্তী জীবনী জীব! জীবনীয়া মধুঅব!। 
মজল্য নামধেয়্া চ শাকশ্রষ্ঠা পর়ম্থিনী।” (ভাবপ্র*) 
জীবন্ত্যাদাদ্বত (ক্লী) জীবস্ত্যাদ্যাং যতঘ্বতং। চক্রদত্বোক্ত 
পক্ধত্ুতভেদ। ভৈষজারদ্রাবলীতে ম্বতপাক প্রণালী এই প্রকার 
লিখিত আছে । গ্বত ৪ সের, জল ১৩ সের, কন্কার্থ জীবস্তী, 
বষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ভ্রিফলা, ইন্্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, 
গোক্ষুর, বেড়েলা, ভূ'ইআমলা, বল!, ডুমুর, ছুরালভা, পিগ্ললী 
মিলিত ১ মের। এই দ্বত-যক্মারোগের একটা উৎকুষ্ট উষধ, 
এই দ্বত পান করিলে ১৯ প্রকার উগ্র যক্ারোগ ভাল 
হয়।-( ভৈষজ্যর* ) 
জীবন্মুক্ত (ব্রি) জীবন্নেব মুক্তঃ আত্মস্ঞানেন মায়াবন্ধরহিতঃ 
কর্মধা। তত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, যাহার তত্বজ্ঞান জঙ্মিয়৷ জীবদ্দশাতেই 
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হুইয়াছে। যিনি অজ্ঞানরূপ 
তমঃ ভেদ করিয়। স্রথ ছুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। জীবনুক্তের 
লক্ষণ বেদাস্তমারে এই প্রকার লিখিত আছে, অখণ্ড চৈতন্য 
এপ ক্রন্ষজ্ঞন লাভের পর অজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্বব্যাপী 
স্বরূপ চৈতনত ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানের 
কার্ধ্য পাপ পুণ্য এবং সংশয় ভ্রমা্দির নিরৃত্তি হেতু সমুদয় 
সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই জীবনুক্ত হয় । * 
“কারণ না! থাকিলে কার্য হইতে পারে ন1।৮ এই 
স্কায় অনুসারে যাহারা স্থথ ছুঃখাদি বা সংসারের কারণ অজ্ঞান 
দূরীভূত হইছে, তাহার কি প্রকারে অজ্ঞানের কার্য সংসার 





(১) এদেশে বেণের দোকানে যেরূপ জীবন্তী পাওয়! যায়, তাহা! স্বর্ণবর্ণ 
ও তৃগজাতীয়, প্রথমোক্ত সপুস্পকলত! বোধ হয় ন। ইহাতে অনুমান 
করা বায়, খাহা তৃণ জাতীক্ন, তাহাই স্বর্ণ জীবস্তী হইবে। 
2. * শীবগুকো। নান স্বধরূপাওতুস্কব্ষজ্ঞানেন তদজানবাধনহার! 
স্বশবরূপাখণ্ে বরদ্ণি সাক্ষাৎকৃতে বতি অজ্ঞান তৎকা ধর্মাধিত কর্দ- 
িগরায়াধীনাষণি ববিতা শিব হিতে। ্র্নি্টঃ।" (বেদাস্তার ) 


[55৫] 


জী বন্মুত্ত 


বন্ধন প্রভৃতি হইতে পারে ? ইহাতে এই গ্রাকার ক্রুতি প্রমাণ 
প্রদর্শিত হুইয়াছে__ 
"ভিদ্যতে হদয়গ্রন্থিশ্ছিন্দান্তে সর্ববসংশয়াঃ। 

ক্ষীয়ন্তে চান্ত কর্ম্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে 1” ( শ্রুতি) 

সেই পরব্রদ্ধ সাক্ষাৎকার হইলে অস্তঃকরণের ভ্রম সকল 
নষ্ট হয়, সংশয় সকল দুর হয় এবং সদনৎ কন্ধব সকল ধ্বংস 
হয়, এই প্রকার অবস্থা হইলেই জীব জীবন্ত হয়। এই 
প্রকার জীবনুক্ত পুরুষ জাগ্রাংকালে রক্ত মাংস বি মুত্রাদির 
আধাররূপ যাটুকৌশিক শরীর দ্বারা, আন্ধা মান্দ্য অপটুতাদির 
আশ্রয়রূপ ইন্জরি়সমূহদ্বারা, বধিরতা, কুষ্ঠতা, অন্ধত্ব, জড়তা, 
জিদ্রতা, মুকতা, কৌণা, গঙ্থত্ব, ক্লৈবঃ, উদ্াবর্ভ, মন্দতা এই 
১৯টী ইন্দ্রিয় বধ দ্বারা এবং অশন, পিপামা, শোক মোহাদদির 
আকাররূপ অন্তঃকরণ দ্বার! পূর্ব পূর্ব বাসনাক্কত ষংস্কার 
দূর হুয়। 

“নাতৃক্ং ক্ষীয়তে কন্মু কল্পকোটাশতৈরপি |” ( শ্রুতি) 

শত শত কল্প অতীত হইলেও কর্ম্রভোগ না৷ করিলে মেই 
সংস্কার বিনষ্ট হন্ধ না, এই জন্ত শাস্ত্রে নিষ্ধাম কর্মের বিশেষ 
গ্রশংসা আছে। যে কামন! রহিত হইতে পারে, তাহার আর 
এন্প সংস্কারের বশীভূত হইতে হয় না। কর্ম দ্বার! যদি পূর্ব্ব 
সংস্কার সকল ক্ষয় হইতে লাগিল এবং কাম ভিন্ন নিষ্কাম 
কর্মদ্ধারা নৃতন সংস্কার আর সঞ্চিত হইতে পারিল না । তখন 
জ্ঞানের অবিরোধি প্রারন্ধ কর্ম সকল ভোগ করিয়া দৃশ্যমান 
এই জগৎ যথার্থ সত্য বস্্ব নহে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া 
থাকেন। যেমন কোন এন্ত্রজালিকের ইন্দ্রজাল দেখিয়! 
ইন্ত্রজাল-দর্শক ইহা বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই স্থির 
করেন। “সচক্ষুরচক্ষুইৰ স্কর্ণোহকর্ণ-ইর সমনা অমনাইব 
সপ্রাগো প্রাণইব” (আতি ) বাহ্‌ বিষয়ে চক্ষু থাকিয়াও 
চক্ষৃহীন, কর্ণ থাকিয়াও কর্ণ হীন, মন সত্বেও মন 
রহিত, প্রাণ সন্থেও প্রাণ রহিত, যিনি এই প্রকার জ্ঞান 
করেন ও জাগ্রদবস্থাতে যিনি স্ুযুণ্ডের ন্থায় বাহ বস্ত দেখেন 
না, আর দ্বৈত বস্তকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, বাহিরে কন্ধ্ 
করিয়াও যিনি অন্তঃকরখে নিচ্ছি,য়, তিনিই জীবন্ুক্ত |. তর্ডিন 
ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে । জীবগ্মুক্তির উত্তরকালে জীবগ্মুক্ত 
পুরুষের তনজ্ঞানের পূর্বে ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যে 
প্রকার অন্ুবৃত্তি হয়, তদ্রপ গুভকর্ম্শ সকলেরই বাসনার 
অন্ধবত্তি হয়, তখন অগুভকর্ষ্বের বাসনা হয়না এবং পরে , 
গুভাশুভ উভয়বিধ কর্মের প্রতি ওদাসীন্ত জন্মে । অদ্বৈত 
তন্বজ্ঞান হইলেও যদি যথেচ্ছাচরণে বাসন! হয় তবে অণুচি 
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অতএব জ্ঞান হইলেও যে ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণ অন্বৃত্ত 
হয়, তিনি জীবন্মুক্ত নহেন, তাহাকে আত্মজ্ঞ বলা যাক্স ॥ জীব- 
স্ুক্তি সময়ে অনভিমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞানসাধন গুণ সকল ও 
অন্বেটত্বাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের ন্টায় সেই জীবন্মুক্ত 
পুরুষে অনুবর্তিত হয়। অগ্বৈততত্বস্ঞা নিপুরুষের অসাধন 
রূপ অথেষট ত্বাদি সদ্‌গুণ সকল অন্ধ স্ুলভে অন্ুবর্তিত হয় 
এই জীবন্ুক্ত পুরুষ দেহযাত্র! নির্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা, 
অনিচ্ছা, পরেচ্ছা, এই: তিনপ্রকার আরন্ধ বর্ম্দনিত জুখ ও 
হুঃখ ভোগ করিয়া সাক্ষিচৈতন্তম্থরূপে বুদ্ধযাদির অবভাসক 
হই প্রারন্ধকর্মের অবসানে প্রত্যেক আননস্বন্ধপ পরব্রন্ধে 
লীন হয়; পরে অজ্ঞান ও তৎকার্ধ্যক্ূপ সংস্কার সকলের 
বিনাশ হয়। তৎপরে পরমকৈবল্যরূপ পরমানন্দ, অদ্বৈত 
অথগ্ড ব্র্গস্বরূপে অবস্থিত হইয়! কৈবল্যানন্দ ভোগ করে। 
দেহাবসানে 'জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ লোকান্তর গমন ন! 
করিরা পরব্রক্ে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
পরম্রদ্ধে কৈবলানুখে নিমগ্র হইরা থাকে । (বেদাস্তদর্শন ) 
সাংখাপাতঞ্জল মতে, প্রক্কৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে 
জীবন্মুক্তি হয়। "ইয়ং প্রক্কতিঃ জড় পরিণামিনী ব্রি গুণময়ী” 
এইপ্রক্কতি জড়! ও পরিণামশীলা, সত্বরজঃস্তম গুণময়ী, অর্থাৎ স্থুখ 
ছুঃখমোহময়ী, আমি নির্জর, চৈতন্ট-স্বরূপ, এই জ্ঞান যখন 
জন্মে, তখন পুরুষ জীবনুক্ত হয়। পুরুষ নিরন্তর ছুংখ ভোগ 
করিতে করিতে এমন এক সময় আসিয়! উপস্থিত হয়, যে এই 
ছঃখ নিবৃত্তির কি কোন উপায় নাই, এইরূপ জানিতে ইচ্ছ! 
হয়। পরে শাস্তজ্ঞানেচ্ছ! জন্মে। পরে বিবেক শাস্থান্থসারে যোগ 
প্রস্ততি অবলম্বন করিয়৷ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 
তখন প্রকৃতি ইছাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। প্রকৃতি 
পুরুষের অপবর্গ সাধন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, 7... আর 
তাহার সহিত সংযুক্ত হয় ন!। 
“প্রকুতেঃ সুকুমারতরং নকিঞ্িদস্তীতি মেতিরবতি। 
যা ৃষটান্দীতি পুনর্ন দর্শনসুপৈতি পুরুষস্ত ॥* (তন্বকৌমুদদী ৬১) 
প্রকৃতি হইতে স্ুকুমারতর আর কিছুই নাই, পুরুষ কর্তৃক 
একবার দৃষ্ট হইলে পুনর্ধার আর দর্শন দেয় না। তখন 
পুরুষ আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে ও অজ্ঞান নাশ হইয়! 
বায়, তখন সুখ ছুঃংখ মোহের অতীত হইয়া জীবন্মুক্ত 
হয়। [ জীবাত্মা দেখ।] 
জীবন্মুক্তি (ত্র) জীবতো! মুক্তিঃ ৬তৎ। তব্ঞান জন্মিয়া 
জীবদ্দশাতেই সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ, কর্তৃ, ভোর্ভৃন্ 
প্রভৃতি অখিলাভিমান ত্যাগ হইলে, তখন ব্রিবিধ ছুঃখ নিবৃত্ত 


র্‌ হই! যায়, নঃ পুনঃ নম, মৃতু গ্ন্থতি ক্েশরাশি' ভোগ: 
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করিতে হয় না। জীবন্মক্তির উপায়, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্য- 
সন, যোগ প্রভৃতি ! “জীবন্মুক্তাবুপায়স্ত কুলমার্গো হিনাপর$”। 
(তন্রসার )[ জীবন্ুক্ত দেখ। ] 
জীবন্মত (তি) জীবস্স্েব মৃতঃ মৃততুল্যঃ। জীবিতা বস্থায় 
মৃতকল্ল, বেঁচে থেকে মরা, যাহারা কর্তব্য ক্ার্ষ্য বিষুখ, 
তাহার! সর্বদাই ছুঃখ অনুভব করে, তাহারাও জীবন্ম ত। 
যাহারা আত্মস্তরি, অনেক কষ্টে আত্মাকে পৌধণ. করে, বৈশ্ব- 
দেব অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সৎকার করিতে সমর্থ হয় না, 
হিন্দু ধর্মশান্ত্র মতে সেও মৃতের সায় বাস করে। 
“জীবাস্তোমৃতকাশ্চান্তে য আত্মস্তরয়ো নরাঃ1” (দক্ষ) 
জীবন্যাস (পুং) জীবন্ত স্তাস ৬তৎ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সন্ত 
যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয় । 
জীবপতি (ক্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পতিরস্তাঃ বহুত্রী। যে নারীর 
পতি জীবিত আছে, সধবান্ত্রী। *ন্ত্রীচৈতদাস্থায় লভেত সৌতগং 
শ্রিয়ং গ্রজাং জীবপতির্যশোগুণম্‌।” ( ভাগ" ৬১৯।২) 
জীবপত্বী (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পতিরযন্তাঃ বহুত্রী । জীবৎপতিকা, 
সধবা, যে রমণীর পতি জীবিত আছে। 
“ত্রাঙ্গণ্যাশ্চ বৃদ্ধায়াঃ জীবপত্ধ্যাঃ জীব প্রজায়া৷ অগারে এতাং 
রাত্রিং বসেৎ।” ( আশ্ব* গৃ* ১৭1২১) . 
“তমেতমবেক্ষিতরুশরং বীরমূর্জবন্ঃ জীবপত্থীতি ব্রাঙ্গণো! 
মঙ্গল্যাদিভিবাগ্ভিরুপাসীরন্” (স* ত* গোভিল ) 
জীবপত্রপ্রচায়িকা (স্ত্রী) জীবন্ত জীবপুত্রকন্ত পর্রাণি গ্রচী- 
যস্তেখন্তাং। জীব-প্রচি-ভাবে থ,ল্‌। উত্তরের ক্রীড়াবিশেষ। 
ভীবপত্রপ্রচায়িক! উদ্দীচাং ক্রীড়া” ( সি কৌ") 
জীবপত্রী (স্ত্রী) জীবন্তী | [ জীবন্তী দেখ ।] ঃ 
জীবপুত্র (পুং) জীবঃ জীবকঃ পুত্রইব হর্হেতুত্বাৎ। ইনুদী বৃক্ষ 
জীবপুত্রক (পুং) জীবপুত্ঃ ইবার্থে কন্‌। ইচ্ুদীবক্ষ, জীয়াপুতা । 
জীবপুত্র! (স্ত্রী) জীবঃ জীবন্‌ পুত্রো যন্তাঃ বছত্রী। যে নারীর 
পুত্র জীবিত আছে । 
“মা জীবগুত্রা সুভগ! ভবত্যমরবর্ণিনী 1” ( হরদিব* ১৩৮ অঃ) 
জীবপুষ্প (কী) জীব; জন্তঃ পুষ্পমিব রূপককর্পাধা"। জন্তরূপ পুষ্প। 
“অন্মাকং শিবিরে তাবস্লিশিতাঃ শন্ত্রপাণরঃ। 
শত্রণাং জীবপুষ্পাণি বিচিন্বস্ত নগেছিব ।” (রামা* ৫18৩/১৩) 
জীবপুষ্পা (ত্্রী) জীবয়তি জীব ণিচ্‌ অচ্‌, জীবং জীবকং পুষ্পং 
যন্তাঃ। বৃহজ্জীবস্তী। (রাজনি* ) 
জীবপ্রিয়া (স্ত্রী) জীবানাং প্রাণিনাং প্রিয়! হিতকারিদ্বাৎ জীবং 
প্ীণাতি গ্রী-ক-টাপ্‌।১ হরিতকী | (রাজনি') (ত্রি) ২ ভীববল্পভী,। 
জীবভদ্র! (রী) জীবানাং গ্রাণিনাং ভদ্রং মঙ্গলং ন্তাঃ বহুত । 
৯ নীবন্তীলতা। (রাজনি') (লী) জীবের কুশল 
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জীবমন্দির (ক্লী) জীবন্ত আত্মনো মন্দিরং গৃহমিব | শরীর, 
দেহ, আত্মা যাহাতে থাকে, শরীর আত্মার আধার। 
জীবমাতৃকা! (তরী) জীবন্ত মাতৃকা ৬তৎ। কুমারী, ধনদা, 
নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পল্মা, এই ৭ জন জীবযাতূক1। 
“কুমারী ধনদা নন্দ! বিমল মঙ্গল বলা । 
পদ্ম! চেতি চ বিখ্যাতাঃ সপ্ৈতাঃ জীবমাতৃকাঃ ॥ 
(বিধানপারিজাত ) 
এই ৭ জন সর্বদ! মাতার স্তায় জীবের মঙ্গল বিধান করেন, 
এই জন্ত ইহারা জীবমাতৃকা। বলিয়া! অভিহিত হন। 
জীবযাজ (পুং) জীবৈঃ পণুভিঃ যাজঃ যাজনং বজ-ণিচ্‌ ভাবে 
অচ্। পণ্ড দ্বারা যাজন। 
পজীবযাজং যজতে সোমপাদিবঃ৮ ( খাক্‌ ১/৩৩।১৫) 
“জীবৈঃ পশুভির্যাজনং জীবযাজঃ” (সায়ণ ) 
জীবযোনি (ন্ত্রী) জীব! জীবনবতী যোনিঃ কর্পু্ধা। সজীব জ্ত! 

“তির্ধাঙ্মনথষ্যাবিবুধাদিযু জীবযোনিযু” ( ভাগ" ৩৯/১৯ ) 
জীবরক্ত (ক্লী) জীবোৎপাদকং রক্তং শীকত'। স্ত্রীদিগের 
আর্তব শোণিত গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়া ইহাকে জীবরক্ত 
বলা যায়, গর্ভের অগ্লীযোমত্ব হেতু অর্থাৎ শীতোষ্ণ উভয় গুণ 
থাকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবর্ভ শোণিত আগ্নেয়। জীবরক্ত 
পাঞ্চভৌতিক অর্থাৎ যে পঞ্চৃতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, 
তাহ! জীবরক্তে আছে। মাংসগদ্ধবিশিষ্ট তরল রক্তবর্ণ ক্ষরণনীল 
এবং লঘু। শোশিতের এই গুণগুলিকেই পঞ্চভূতের গুণ 
বল! যায়। (স্থৃশ্রুত ১৪ অঃ) 

জীবরত্ু (ক্লী) পুস্পরাগ। 

জীবকলাজদীন্ষিত, একজন সঙ্গীতশান্ত্রকার । রাঘবের অন্ধু- 
রোধে রাগমাল! নামে একথানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছেন । 

জীবরাজ, ১ লঘুচিজালক্কার-প্রণেতা। 

২ সেতুবন্ধরসতরঙ্গিণী-টাকাকার । 

৩ ইহার পিতার নাম ব্রজরাজ, পিতামহের নাম কামরূপ- 
স্থরি। ইনি গোপালচম্পূটাকা' এবং তর্ককারিক! ও তাহার 
তর্কমঞ্জরী নামে টীকা রচনা করেন । 

_ জীবরাম, ১ সামগ্রীবাদ-প্রণেতা।২ স্বস্তিবাচনপদ্ধতি-প্রণেতা। 
জীবলা! (তত্র) জীবং উদরস্থ কষিং লাতি গৃহ্বাতি নাশয়তি.লা- 
ক (আতোহম্ুপসর্গে কঃ | পা ৩২)৩) সৈংহলী । (রাজনি") 
মিংহপিপ্ললী। (রাজব*) 

জীবলোঁক (পুং) জীবানাং লোকঃ ভোগসাধনং ৬তৎ।. ১ 
সংসার, প্রাণ ও চেতনবিশিষ্ট পদার্থের বাসস্থান, মর্ত্যলৌক । 

"বি্রমৃক্ষনৃশ: খনু আরবিলোকঃ1” (উন্তট), 

স]] 


৬] 


জীবসু 


শমমৈবাংশে জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ |” (গীতা ) 

২ জীবরূপ জন। 

শতদ! বীরো৷ ভবতি জীবলোকে 1” (ভারত বন ৩৪ অঃ) 

জীববর্গ (পুং ) জীবানাং বর্গঃ সমূহঃ ৬তৎ। জীবসমূহ। 

জীববন্লী (স্ত্রী) জীবরতীতি জীবা! প্রাণদাত্রী লা চাসৌ বৃল্লী 
চেতি কর্মাধা*। ক্ষীরকাকোলী। (বাজনি*) 

জীববিবুধ, নলানন্দ নাটকগ্রণেতা। 

জীবরৃত্তি (ভ্ত্রী) জীবএব বৃত্তিঃ কর্শ্ধা*। পপ্তপালন-ব্যবসায়। 
(হেম*) জীবে বৃত্তিস্থিতিরন্ত বন্ুত্রী। জীবনিষ্ঠ গুণ, যে সকল 
গুণ জীবে থাকে । “জীববৃত্তী ত্বিমৌগুণৌ।” (ভাষাপ*) 

জীবশংখ (পুং) ক্কমিশংখ। 

জীবশংস (পুং ) জীবৈঃ গরাণিভিঃ শংসনীক্ঃ শন্ স্তৌ কর্মাণি 
ঘঞ্‌। জীব কর্তৃক কামন|। 
“অগ্দ,নাগান্ব আ ভজ জীবশংসে* (খক্‌ ১/১৭৪।৬) 
'জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতব্যে।* (সায়ণ) 

জীবশর্্মান্, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতি্বি্দ। 

জীবশাক (পুং) জীবে হিতকরঃ শাকঃ কর্মধা”। মালবদেশীয় 
প্রসিদ্ধ শীকবিশেষ, চলিত কথা খোস্নে! শীক ।॥ পর্য্যা-_ 
জীবন্ত, রক্তনাল, তাত্রপণ, গ্রারাল, শাকবীর, সুমধুর, মেক । 
ইহার গুণ__ন্থুমধুর, বৃংহণ, বস্তিশোধন, দীপন, পাচন, বল্য, 
বুষ্য ও পিত্তাপহারক | (রাঁজনি' ) 

জীবশুুক্ল1 (ত্ত্রী) জীব! হছিতকরী গুর্লা গুভ্রবর্ণলতা । জীবযতি 
জীব গিছ অচু। ক্ষীরকাকোলী। (রাজনি* ) ক্ষীরকাকলা। 

জীবশুন্তা ( লী) জীবৈঃ শৃন্তং ৩তৎ। জীবরহিত, জীবহীন । 

জীবশেষ (পুং স্ত্রী) মুমুযু, যাহাদের জীবনমাত্র অবশিষ্ট আছে। 

জীবশোপিত (ব্লী) জীবোৎপাদকং শোণিতং, শাক' ত*। 
স্ত্রীদিগের আর্বর শোণিত, ইহা৷ গর্ভধারণের উপযুক্ত বলিয়! 
জীবশোণিত নামে কথিত । [ রজম্‌ দেখ । ] 

জীবশ্রেষ্ঠা (ত্ত্রী) জীবায় জীবনায় শরেষ্ঠা ৪তৎ। বৃদ্ধিনামৌষধ। 

জীবসংক্রমণ (ক্লী) জীবানাং সংক্রমণং ৬তৎ। দেহাস্তরপ্রাপ্তি। 

জীবসংজদ্ধ (পুং) জীব ইতি সংজ্ঞা যন্ত বহুত্রী। কামবৃদ্ধিবৃক্ষ । 

জীবসাধন (ক্লী) জীবন্ত জীবনস্ত মাধনং ৬তৎ। ধান্ত, ধান। 

জীবস্থৃতা (ভ্্রী) জীবঃ স্ৃতঃ যন্তাঃ বহুত্রী। যাহার পুত্র 
জীবিত আছে, জীবপুত্র! ৷ 

প্মৃতগ্রজা জীবস্থৃতা ধনেশ্বরী”। ( ভাগণ ৬।১৯/২৬ ) 

(স্ত্রী) জীবং গ্রাণিনং ক্থৃতে সথ-ক্ষিপ্‌। জীবতোকা, 

ষে নারী জীবস্ত সম্তান প্রসব করে। 

“জীবস্থবীরহূর্ভদ্রে ! বনুসৌধখ্যগ্ুণাম্বিতা। 

স্থগা ভোগসম্পন্না বক্ঞপত্থী পতিব্রতা ॥” (ভারত ১/১৮৯৭) ? 


৩০ 


(রগ [৯১৮] 


জীবস্থান (ব্লী) জীবন্ত জীবনন্ত স্থানং ৬তৎ। মন্খী। (হলাযুধ) 
যে স্থানে জীবায্ব! অবস্থান করে, মর্শস্থান, জীবাত্মার অবস্থিতি- 
স্থান। [ জীবাত্ম। দেখ। ] 
জীব! (ত্ত্রী) জীবয়তে জীব-ণিচ্‌ অচ্‌ বা টাপ্‌ জ্যাককিপ্‌, সং- 
. প্রনারণে দীর্ঘঃ সা অন্ত্যন্ত ব। ১ ধন্থুকের ছিলা, জ্যা। ২ 
জীবস্তিকা নামৌষধ। ৩ বচা। ৪ শিঞ্জিত। ৫ ভূমি । ৬ 
জীবনোপায়। জীব-ভাবে অ-্টাপ্‌। ৭ জীবন । ( জটাধর ) 
জীবাতু (পুং ব্লী) জীবত্যনেন জীব-আতু (জীবেরাতু। উপ 
১1৮০) ১.ভক্জ, অন্ন । ২ জীবনৌষধ। জীবিত, জীবন । 
"রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতন্ত শিশোর্িজস্ত 

জীবাতবে বিস্যজ শূদ্রমুনৌ ক্ুপাণম্‌।” ( উত্তরচরিত ২ অন্ধ) 
জীবাতুমৎ (পুং) জীবাতু-মতৃপ্। আম়ুফামঘজ্ঞে দেবতা- 
বিশেষ, যজ্ঞ করিয়া যে দেবতার নিকট আযুদ্ধামন1! করিতে 
হুয়। “আম্ুষ্ধামেষ্্যাং জীবাতুমন্তৌ” (আশ্ব* শো" ২১*।২) 
জীবাত্মন্‌ (পুং) জীবন্ত জীবনন্ত আত্মা অধিষ্ঠাতা ৬তৎ বা 
জীবশ্চাসৌ আত্ম! চেতি কর্মধা'। দেহী। পর্য্যায়__পুনর্ভবী, 
জীব, অস্থমান্‌, সত্ব, দেহভূৎ, জন্ত, জন্থা, প্রাণী, চেতন। যাহার 
চৈতন্ত আছে, সেই আত্মা! পদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দরিক্ম ও 
শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই 
কোন কার্যযই সম্পন্ন হইত না। যেমন রথ গমন দ্বারা 
সারধির অন্থমান করা! যায়, সেইরূপ জড়াত্মক দেহের 
চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অন্থমিত হইতে পারে। চৈতন্ত- 
শক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি এঁ শক্তি শরীর ও 
ইন্জ্রিয়া্দির থাকিত, তাহা হইলে ম্ৃৃত ব্যক্তির শরীরেও উপ- 
লন্ধি হইত, সন্দেহ নাই। যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, 
আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে, আমি সুখী ও ছুঃখী হইয়াছি, 
এইরূপ সকল লোকেরই গ্রতীতি হইতেছে, তখন আত্মা যে 
শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে * | 
আত্ম। দ্বিবিধ__জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ 
প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদবাচ্য। পরমাত্মা এক মাত্র 
পরমেশ্বর । ঘিনি স্থখ ছুঃখাদি অন্কুভব করেন, তিনিই জীবাত্মা 
পদবাচ্য, এই জীবাত্বার গুণ চতুর্দশ প্রকার-__বুদ্ধি, স্থখ, 
ছংখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, ষংযোগ, 
বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্ধ্ম। 

পবৃদ্ধাদি ষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথ|। 
ধর্্ধান্মো গুণাএতে আত্মনঃ স্থাশ্ততুর্দশ ।” (ভাষাপরি 

* *শরীরত্ত ন চৈতন্তং মৃতেছু বাভিচারতঃ ॥ 

তথাত্বকেদি্রিয় মামূপক্ষয়ে কথং স্মৃতিঃ.।" ৪৮ 


“বৃত্ত দাসথমেক্োহষং রখগত্যেব সারথি: ! 
৫... অহস্কারস্তাজয়োহযং মনোমাজন্ত গোচর;॥" (ভাষাগ' ৫০ ) 


রঙ ৩২) 


জীবাত্বন্‌ 
জীবাত্মার যেষে গুণ আছে, পরমাত্মারও প্রায় সেই সকল, 
গুণ আছে, কেবল দেব, সুখ, দুঃখ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্্ম এই 
কএকটা নাই। পরমাস্মার জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন প্রভৃতি কএকটা 
গুণ নিত্য । 

জীবাত্মাতিরিক্ত ঘে একজন পরমেশ্বর আছেন, তত্ধিষয়ে 
শান্্কারেরা অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থলে 
কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। 

এ জগতে যে যে বস্ত নয়ন পথে পতিত হয়, তাহার একজন 
না একজন কর্তা আছে, কর্তা ভিন্ন কোন কাধ্যই সম্পন্ন 
হইতে পারে না, যেমন ঘট দেখিলেই বুঝিতে হুইবে যে ইহার 
কর্ত। একজন কুস্তকার আছে। পট দেখিলেও এই এ্রকার 
বুঝিতে হইবে, ইহার একজন কর্তা আছে। অগম্য অরণাস্থ 
বৃক্ষাদিও কার্ধ্য বটে, কিন্ত তাহারও একজন কর্। আছে 
বলিতে হইবে, কিন্ত তদ্বিষয়ে আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভবে না। 
যেহেতু তেমন স্থান আমাদের অগম্য, সুতরাং সেখানকারও 
স্থাবরাদির কর্তা একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পরমেশর 
আছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহাদি হইতে পারে ন!। 

“এতেন ঈশ্বরে প্রমাণমপি দর্শিতং ভবতি যথ৷ ঘটাপিকার্য্যং 
কর্তৃজন্তং তথ! ক্ষিত্যন্থুরাদিকমপি ন চ তৎকর্তৃত্বং অল্মদাদীনাং 
সম্ভবতি অতস্তৎকর্তৃত্বেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ* (মুক্তাবলী ) 
পগ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব এক আস্তে 
বিশ্বস্ত কর্তা ভৃবনন্ত গোপ্তা” ( শ্রুতি") 

পরমেশ্বরের ভোগসাধনশরীরে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদ্ি কিছুই ' 
নাই। কেবল নিত্জ্ঞান ইচ্ছা ও যত্বা্দি কএকটা গুণ আছে। 
জীবাত্ম! নানা অর্থাৎ এক একটা শরীরের অধিষ্ঠাত। স্বরূপ 
এক একটা জীবাস্মাঁ আছে, যদি সকলেরই আত্মা এক হুইত, 
তাহা হইলে একজনের স্থখে বা! ছঃখে জগৎ সুখী বা ছুঃখী 
হইত। যেহেতু সুখ ছুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এক ব্যক্তির 
আত্মাতে সুখ বা! ছুঃখাদির সঞ্চার হইলে সকল ব্যক্তির 
আত্মাতে সুখ বা ছুঃখের অসভ্ভাব থাকিত না। নয়নাদদি 
স্বরূপ ইন্জরিয়কে যে আত্ম! বলা, তাহাও ভ্রান্ত ব্যক্তির সিদ্ধান্ত 
ভিন্ন, আর কিছুই বলা যায় না। কারণ যদি চক্ষুরাদি 
ইন্জিতন স্বরূপই আত্মা হইত, তাহা হইলে “আমি চক্ষু ইত্যাদি 
ব্যবহার হইত এবং চক্ষুরাদি ইন্জিয় বিনষ্ট হইলে আত্মাও 
বিনষ্ট হইত । যেমন অন্ ব্যক্তির দৃষ্ট বন্ত অপর ব্যক্ছি স্মরণ 
করিতে পারে না, সেইরূপ চক্ষু বিনষ্ট হইলে র্ট পদার্থ 
সকলের স্মরণ হইত ন1। 

আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থল,:আমি কৃশ, ইত্যাদি 
ব্যবহার হইতেছে বলিয়! শরীরকে আত্ম! বল! স্থলদর্শিতার 


জীবাত্বন্‌ 
- কর্খ বলিতে হুইবে। কারণ ঘদি শরীরই আত্ম হইত, তাহা! 
হইলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম ও অধর্শের ফল ্বনপ স্র্গ ও নরক 
ভোগ করিত না। যেহেতু শরীর বিনষ্ট হইলেই আত্মাও 
বিনষ্ট হইত, সুতরাং আর কোন্‌ বাক্তি স্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিবে? স্বর্গ বা নরকার্দিকে অলীক বলিয়াই বা কি 
প্রকারে স্বীকার করা ধাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে 
কোন ব্যক্তিই শারীরিক ক্লেশ ও অর্থ ব্যক়্ করিয়া যাগাদিবূপ 
ধর্ম কর্ম করিত না, পরদার প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম হইতে 
নিরৃত্তি হইত না, বরং এহিক স্থখাভিলাষে প্রবৃত্ত হইবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । আরও একটু মনোনিবেশ করিয়া! দেখ, 
যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহ! হইলে সদ্যপ্রক্থত বালকের 
হর্ষ, শোক, ভয়াদি বা স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইত না। 
কারণ তৎকালে এ বালকের হর্যাদির কোন কারণ নাই, 
এবং স্তন্যপান করিলে যে ক্ষুধা নিবৃভি হয়, তাহাও তাহার 
জানা নাই। তবে কেন তাহার স্তনাপানে প্রবৃত্তি হয়? সে 
তো কাহারও নিকট উপদিষ্ট হয়নাই । অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে যে ইহলোক ও পরলোকগামী স্ুখছ্ঃখাদি- 
ভোক্তা নিত্য এক অতিরিক্ত আত্ম আছে, কারণ এ 
বালকের পূর্ববজন্মান্ভৃত হ্র্ধাদি কারণের স্মৃতি হুইতেই 
হর্যাদি হইয়া থাকে এবং পূর্বান্থৃত স্তন্তপানের সংস্কার 
দ্বারাই তৎকালে স্তন্তপানে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি গৌর, 
কঞ্চ ইত্যাদি যে, শরীরভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম 
ভিন্ন আর কিছুই বল! যায় না। 

নাস্তিক চার্কবাক দেহাতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার করেন না। 
চার্ক্কমতাবলগ্বিগণ বলেন, পুরুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, 
ততকাল ন্থুখের উপায়ই চেষ্টা করিবে । যখন সকল ব্যক্তিই 
কালগ্রামে পতিত হইতেছে, আর মৃত্যুর পর বান্ধবের! শবদেহ 
তন্মমাৎ করিয়া ফেলিলে উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
না, তখন যাহাতে স্গখে জীবন অতিবাহিত করা! যায়, 
তাহার চেষ্টা করা! সর্দতোভাবে বিধেয়। পারলৌকিক ন্ুখ- 
লিগ্গায় ধর্মোপার্ভনে আত্মাকে কষ্টভাগী কর! নিতান্ত মৃঢ়- 
তার কার্য, কারণ ভন্ীভূত দেহের পুনর্জন্ম কোন প্রকারেই 
সম্ভাবিত হইতে পারে না। তাঁহারা পঞ্চভৃত শ্বীকার করেন 
না। তন্মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ 9 বায়ু এই চারিভূত হইতে 
দেহের উৎপত্তি হয়। অচেতন হইতে সচেতন কি প্রকারে 
: সন্তাবিত হইতে পারে? তাহার উত্তরে এই প্রকার মীমাংসা 
করেন যে, যদিও ভূত সকল অচেতন তথাপি তাহারা মিলিত 
হইয়া দেহরপে পরিণত হুইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে। 
দন রা পিতবর্ ও রদ বর কিন্তু উভয়ে মিলিত 


[১১৯ ] 


জীবাজন 


হইলে তাহাতে রক্তিমার উৎপত্তি হয়, গুড় ও তওুল প্রভৃতি 
দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্ত এ সকল দ্রব্য দ্বারা স্থুরা 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই 
দেহ অচেতন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্ত 
স্বরূপ ব্যবহারিক আত্মার উৎপত্তি অমস্ভাবিত নহে । আমি 
স্থল, আমি রুশ, আমি গোৌরবর্ণ, আমি শ্টামবর্ণ ইত্যাদি 
লৌকিক ব্যবহারেও আম্মাই স্থুল কৃশাদি ভাবে হৃদয়ক্ষম 
হইতেছে, কিন্তু স্থুলত্বাদি ধর সচেতন ভৌতিক দেহেই 
লক্ষিত হুইয়া থাকে । অতএব ই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, সচেতন দেহই আত্মা, তদতিরিক্ত আস্থা নাই। ইহারা 
আরও একটা প্রমাণ দিয়াছেন যে, ধেমন লৌহ ও চুন্বক 
ছই-ই অচেতন, কিন্তু উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে উভয়েই 
ক্রিয়াশক্তি জন্মে, সেই গ্রকার পরস্পর ভূতসমূহ এক হইলে 
তাহার চৈতন্তত্বরূপ একটা শক্তি জন্মে । [ চার্বধাক দেখ ।] 
বৌদ্ধমতে সকল বস্তই ক্ষণিক, প্রথমক্ষণে উৎপত্তি ও 
দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানস্বরূপ, 
ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্ম! নাই । [ বৌদ্ধ দেখ ।] 
বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতাবলম্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাও স্বীকার করেন না তাহার! কছেন-_কিছুই নাই, সকলই 
শৃস্ঠ কারণ যে সমস্ত বন্ত ্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদ- 
বস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সমুদয় বস্ত জাগ্র- 
দবস্থায় দৃ্ হয, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ 
সুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তই দেখ যায় না। ইহাতে বিলঙ্ষণ 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বন্ততঃ কোন বস্তই ঘত্য নহে, সত্য 
হইলে অবশ্তই সকল অবস্থাসনদৃষ্ট হইত। যোগাচার-মতাধল- 
স্বীরা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্ম! শ্বীকার করিয়া থাকেন। & 
বিজ্ঞান ছুই প্রকার--প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান, জাগ্রৎ 
ও স্থপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, 
আর স্মুঘুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলম 
বিজ্ঞান। এ্ীজ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া! 
হইয়া থাকে । আহত মতাবলক্বীরা প্রতি শরীরে এক একটা 
আত্মা স্বীকার করেন, প্রতি দেহে যদি পৃথক্‌ আত্মা! ন!থাকিত, 
তাহা হইলে এঁহিক ফলসাধনের নিমিত্ত ক্লষি বাণিজ্যাদি 
কর্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। 
কারণ আপনার ফলভোগের নিষিত্ত সকলে উপার্নানুষ্ঠান 
করে, য্গি উপায়ান্ষ্ঠানকর্তা যে আত্ম! দে ফল ভোগকালে 
উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত 
অপরের প্রবৃত্তি কি-প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? জ্আামি কৃষি- 
বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমিই তাহার ফলতোগ করি- * 






তেছি, নকল এই প্রকার অন্থভব হুইয়! থাকে, 
স্থতরাং জাত্মাকে চিরস্থারী বলিতে হইবে । (আহতদ* ) 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মতে, জীবাত্ম। ও পরমাত্মাঁ একই 
. অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্ম!, তবে যে পর- 
শ্পর ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র, জ্বীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অন্ুমানসিদ্ধ। অন্ুমান- 
প্রণালী এইন্প-_যাহার জ্ঞান ও ক্রিঘ্াশক্তি আছে, সেই পর- 
মেশ্বর, যাহার নাই তিনি পরমেশ্বর নহেন) যেমন গৃহাদি। 
দেখ, যখন জীবাত্মার ঁ শক্কি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা 
যে ঈশ্বর বা পরমাম্মা হইতে অভিন্ন, তাহার আর 
সন্দেহকি? এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়। 
থাকেন যে, যদি জীবাত্মার ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঈশ্বরতা 
স্বরূপ আত্মপ্রত্যভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি? যেমন জল 
সংযোগা'দি হইলে মৃত্তিকায় পতিত বীজ ভ্ঞাতই হউক বা 
অজ্ঞাতই হউক, অঞ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে, বিষ জানিয়া 
বা ন! জানিয়! ভক্ষণ করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেই প্রকার 
জীবাত্মা ঈশ্বরের স্তায় জগ্লিন্্াণাদি করিতে ন| পারে কেন? 
এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন 
কাজেরই নয়। দেখ কোন কোন স্থলে কারণ খাকিলেই 
কার্ধ্য হইয়! থাকে, আর কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত 
হইলেও কাধ্য হয়, যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না| হয় ততক্ষণ 
সে কারণ দ্বারা কাধ্য নিষ্প্ন হয় না। যেমন এই গৃহে 
পিশাচ আছে, এইরূপ ন| জানিলে তাগ্হস্থিত পিশাচ হইতে 
ভীরু ব্যক্তিরও কোন ভয় জন্মে না, কিন্তু এ্দ্দপ জ্ঞান 
হইলেই ভয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার জীবাত্মার পরমাত্মত্ব 
খাকিলেও উহ জ্ঞাত না হইতে পারিলে পরমাত্মার স্তায় 
জীবাত্মারও ক্ষমতা! জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও 
তাহা জানা না থাকিলে গ্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার 
অপরিমিত ধন আছে, এন্সপ জ্ঞান হইলে অলীম আনন্দ 
হইয়া থাকে । সেইরূপ আমিই ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা, এই 
প্রকার জীবাস্মার ঈশ্বরতা-জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ প্রীতি 
জন্মে, এজন আত্মগ্রত্য ভিজ্ঞা অবশ্য কর্তব্য । 

দর্শন মতে পরমাত্মা স্বতঃগ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা 
আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন আলোকসংযোগাদি 
না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ 
পরমাত্মার প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি 
সর্বত্র সর্বদ1 প্রকাশমান রহিয়াছেন। এ্রস্থলে কেহ এইরূপ 
আপত্তি কৰিয়! থাকেন যে, জীবাস্মার ও পরমাস্মার পরষ্পর 
" , অভেদ আছে এবং পরমাস্মা সর্বদ! পরমাত্মা-্ূপে সর্বাত্ 








গ্রকাশমান আছেন এনূপ স্বীকার করিলে জীবায্মাও 
পরমাস্থা-ূপে সর্বদা প্রকাশযান আছেন, স্বীকার করিতে 
হইবে, নতুব! কখনই জীবাত্মা! বা পরমাত্মার পরস্পর অভেদ 
থাকিতে পারেনা । কারণ যে বস্তর অভেদ যে বস্ত 
হয়। সে বস্তর প্রকাশ কালে অবশ্যই সে বন্তর প্রকাশ 
হইবে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু পরমায্মা-রূপে: জীবাত্মার্‌ 
যে প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার কর! যাইতে পারে ন!, 
কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার এরূপ প্রকাশের নিমিন্ 
আত্মগ্রত্যভিজ্ঞার কি আবশ্তক ছিল? জীবাত্মার রূপ 
প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধ বিষয় সাধনে বুদ্ধিমান কোন 
ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইগ্রকার আপত্তি করিলে 
এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কোন কামাতুর! কামিনী 
ঞ বাটাতে এক ম্ুরসিক নায়ক আছে, তাহার স্বর অতি 
মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহান্তবদন, এই উপদেশ পাইয়! 
দেই বাটাতে যেই নায়কের নিকট গিয়া তাহাকে দর্শন 
করিয়াও যতক্ষণ তাহার এ সকল গুণ দৃষ্টিগোচর না করে, 
ততক্ষণ যেমন আহ্লাদিত হয় না, মেইরূপ পরমাক্মা-্ূপে 
জীবাত্মার প্রকাশ থাকিলেও যতদিন পর্য্স্ত পরমাত্মার 
পরমাত্মতাদি গুণ আমাতেই আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, 
ততদিন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একভাব অর্থাৎ পূর্ণভাব হইরার 
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ, মনন ৪ নিদি- 
ধ্যাসন করা যায়, তখন জীবাত্মার সর্ধজ্ঞতাদিনূপ পরমাত্মার 
ধর্ম আমাতেই আছে, এরূপ জ্বানের উদয় হয়। তখন ' 
পূর্ণভাব হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্ম! এক হুইয়া যায়। 
( প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন।) 
সাংখ্যদর্শনের মতে আত্ম! ( পুরুষ ) নিতা । সাংখ্যবাদীর! 
আত্মাকে পুরুষ বলিয়৷ অভিহিত করেন লিঙ্গশরীরে অবস্থান 
করেন বলিয়া আত্মার নাম পুরুষ ॥ . আত্মা! সন্থাদি ত্রিগুণশূন্য, 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ হইতে অতীত, চেতন্‌- 
স্বরূপ, সাক্ষী, কুটস্থ, ভরা, বিবেকী, স্থখ ছুঃখাদিশ্ল্ট। মধ্যন্থ 
ও উদ্ামীন পদবাচ্য । ইনি অবর্তা। অর্থাৎ কোন কার্ধ্যই 
করেন না, 'সকলই প্রকৃতির কার্ধ্য, তবে যে আমি 
করিতেছি, আমি স্থ্থী বা ছুঃখী ইত্যাদি প্রভীতি হইতেছে, 
সে ভ্রমমাত্র। বস্ততঃ স্থখ ছুঃখ ব! কর্তৃত্ব আমার নাই» 
সুখ ছুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্। দেখ, কখন পরম স্থখজনক সামগ্রী 
পাইলেও স্থুখ হয় না, কখন বা অতি মামান্, বিষয়েও 
পরম সুখলাভ হয়, আর কাহারও রাজ্যলাভে ও পর্য্যন্ক শয়নে ও 
স্থখবৌধ হয় না। কেহ ব! তিক্ষালীভে ছিন্নশধ্যায় শয়ন 
করিয়া পরম সুখে অনুভব কীরে। অতএব ইহা অবস্তই 


জীবাস্মন্‌ 


স্বীকার করিতে হুইবে, যে সুখকর বা ছুঃখকর বলিয়া 
কিছুই অনুগত নাই। যখন যে বস্তকে সুখকর বা ছুঃখকর 
বলিগ্না বোধ হয়, তখনই তাহা দ্বারা যথাক্রমে সখ বাঁ ছুঃখ 
ভোগ হইয়া থাকে । অতএব সুখ ছুঃখাদি বুদ্ধির ধর্মী 
সায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে স্থুথ ছুঃখ ভোক্ু্ব প্রভৃতি 
জীবাস্মার ধর্ম, অর্থাৎ জীবাত্মাই স্থুখ ছুঃখাদি ভোগ করে। 
সাংখা, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের সহিত এই বিষয় লইয়া 
মতভেদ আছে। বেদাস্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে __ইহা' বুদ্ধির 
ধর, বুদ্ধিই সুখ ছুঃখাদি ভোগ করে, আত্মা! বুদ্ধিগ্রাতিবিদ্বিত 
হইলেই আমি স্ৃখী আমি ছুঃথী ইত্যাদি অনুভব করে বটে, 
কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের স্যাক্স তাহা অলীক । 
*বন্ধমোক্ষং স্থথং ছঃখং মোহাগন্ভিশ্চ মারয়]। 
স্বপ্নে বথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্তির্ন তু বাস্তবী॥” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্মা মাক্সাখ্য প্ররৃত্যুপাধি দ্বার! বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, ছুঃখ 
গ্রভৃতি প্রতিবিশ্ব্ূপে অনুভব করে। 
বাস্তবিক ইহা? আত্মার স্বরূপ নহে । এই প্রকার অনেক 
প্রকার সুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । 
“প্রক্কতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্াণি সর্শঃ | 
অহঙ্কারবিূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥” (সাংখ্য ভাষ্য) 
প্রক্ৃতিমন্তুত গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্য সকল আত্মা 
অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া আমিই কর্তা এই প্রকার বিবেচনা 
করিয়া থাকে । বাস্তবিক আত্মার স্বরূপ ইহা নহে। 
*নির্বাণময় এবাযমাত্মা জ্ঞানময়োহমলঃ। 
ছঃখাজ্ঞানময়া ধর্ধা প্ররুতেস্তে তু নাত্মনঃ।” (সাংখ্য ভাষ্য) 
আত্মা, নির্বযাণময়, জ্ঞানময়, অমল । প্রক্কতির ধর্ম সকল 
ছংখময় ও অজ্ঞানময়, ইহা! আত্মার নহে। কিন্তু ন্যায় ও 
বৈশেধিক মতে, জীবাত্মাকে ঘদি প্রকৃতি স্থানীয় করা যায়, তাহা 
হইলে ছুই মতের উত্তমরূপ সামঞজন্ত হইতে পারে। সাংখা- 
মতে প্রস্কৃতিকে জগতের আদিকারণ বলিয়া! কথিত হইয়াছে । 
'“প্রক্কতিঃ প্রকরোতি ইতি প্রকুতিঃ আদিকারণং 1” (সাংখাদ') 
্রন্কৃতির পরিণাম ছুই প্রকার, স্বরূপ পরিণাম ও বিন্ধপ 
পরিণাম। স্বরূপ পরিণামে প্রক্কতির বিকৃতি হয় নাঁ। যখন 
বিদ্ধপ পরিণাম হয়, তখন প্রথমে প্ররুতির ৭টা বিকৃতি জন্মে। 
৯৬টা বিকার পদার্থ, এই ১৬টা হইতে কোন প্রকার 
বিকার জন্মে না। পুরুষ ইহার অতীত । পুরুষ বা আত্মা 
পরক্কতিও নয় বিক্কতিও নয়, এই প্রক্কতিই আত্মাকে 


[ ১২১] 
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ও জীবাস্মার ধন্ধ একই [ গ্রক্কতি দেখ ।] ন্যায় ও বৈশেধিক 
মতে জীবাস্মা আর সাংখ্যাদি মতের প্রক্কৃতি একই বস্ত। 

আত্মা শরীরভেদে নানা, অর্থাৎ একটা শরীরের অধিষ্ঠাত! 
আত্মা স্বরূপ একটা পুরুষ আছেন । যদি সকল শরীরের অধি- 
টাতা এক হইত, তাহা হইলে একের জন্মে বা মরণে সকলেরই 
জন্ম বা মৃত্যু হইত এবং একের সুখে বা! ছুঃখে জগন্মগুল গ্থী 
বা ছঃখী হইত, যখন ন্গখছুঃখের এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হুইবে পুরুষ বা আত্মা নানা এবং যে 
আত্মায় যে যে প্রকার কার্ধ্য করে, তাহাকে তন্থর্ূপ ফলভোগ 
করিতে হয়, যদিও আত্মার সুখ ও ছুঃখাদি কিছুই নাই, ইহা 
গৃর্বেই বলিয়াছি, আত্ম অনেক ইহা! সাধিত হইলে একজনের 
খে জগৎ সুখী না হয় কেন? এ প্রকার আপত্তি উ্িত হইতেই 
পারে না। তথাপি যেমন জবাপুষ্পের নিকট অতি শুভ্রক্ষটিকও 
রক্তের স্তায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মার স্বীয় বুদ্ধি 
স্থখ ছুঃখাদিকে আত্মগত বিবেচন। করিয়! আমি স্থৃথী আমি 
ছঃখী এইরূপ বোধ হয়। সকল বাক্তির একাস্মপক্ষে একজনের 
ধরন্ধপ বোধ হইলে কলের না! হয় কেন, এরূপ আপত্তির খণ্ডন 
হয় না এবং আমি ভোজন ও শয়ন করিতেছি ইত্যাদি যে 
বাবহার হইতেছে, তাহা শরীরের ক্রিয়া! লইয়াই সমর্থন 
করিতে হইবে, যেহেতু আত্মার ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই। 
আত্মার খন কিছুই নাই,তখন আত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অসম্ভব, 
কিন্তু এক্ূপ হুইলে প্রত্যক্ষের যহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, 
প্রত্যেক শরীরের অধিঠাত! যখন এক একটী আত্মা বেখ! 
যাইতেছে, তখন বন্ধ মোক্ষ আত্মার না হইবে কেন?- কিন্ত 
ইহাতে একটু মনোনিবেশ করিলেই বুঝিতে পারা! বাক যে, 
ইহা আত্মার নহে। 
“তম্মাক্স বধ্যতে হলো ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি চিৎ; । 
নংসরতি বধাতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া গ্রক্কতিঃ ॥৮ 

ৃ (সাংখ্যতত্বকৌ” ৬২ কু*) 

আত্মা বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় না, গ্রকৃতি নানাদ্ধপ ধরিয়া 
বন্ধ ও মুক্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতি পুরুষ সাক্ষাৎ 
কার ( অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেকজ্ঞান ) না হয়, ততদিন 
বিরত হয় না। 

নর্ভকী যে প্রকার নৃত্য দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে সন্ত 
করিয়া নৃত্য হইতে নিবষ্ঠিত হয়, যেই প্রকার প্রকৃতি 
আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া নিবর্তিত হয়, অর্থাৎ তখন আত্ম! 


: মুক্ত হয়। আত্মা যে শরীর অবলম্বন করিয়া! স্থখ বা! ছুঃখ প্রাতি- 


বিশ্ব রূপে ভোগ করে, মেই শরীর দ্বিবিধ, স্থল ও সুঙ্ষ। স্থূল 


শরীর দাতা ও পিতা দ্বারা উৎপন্ হয়। মাতা হইতে লোম, + 


[১২২] 


শোণিত ও মাংস এবং পিতা! হইতে গান, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। 
এই ৬টা বস্তঘটত স্থূল শরীরকে ঘাটুকৌশিক এবং উক্ত 
রীতি ক্রমে মাতা পিতা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে এই শরীরকে 
মাতাপিতৃজ বলিয়! নির্দেশ করা যায়। এই শরীরের উৎপত্তি 
ও বিনাঁশ হয়, এই শরীরও ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র । 
ঠ্ বন্ত ভক্ষণ করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় এবং অসার 
ভাগ মল ও মৃত্ররূপে নির্গত হইয়া যায়, রম হইতে শোৌণিত, 
শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেধ, মেধ হইতে মজ্জা, 
মজ্জ! হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে গর্ভ উৎপত্তি হয়। এই যাট্‌ 
কৌশিক শরীরই অস্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভম্ম, অথবা 
শৃগাল কুক্ুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবে। যিনি যতই 
যত্র করুন না কেন, কেহই এই শরীরকে অজরামরবৎ 
করিতে পারিবেন না, সকলই কিছুদিনের জন্, অস্তে 
আর দ্বিতীয় পথ নাই। পৃথিবীশ্বরেরও যে গতি, দরিদ্রেরও 
সেই গতি। এইস্থুল শরীরাতিরিক্ত একটা শরীর আছে, 
তাহাই সুক্ম শরীর। 
প্হুঙ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈক্ত্িধা বিশেষাঃ থা: | 
সুঙ্মান্তেষাং নিয়ত! মাতাপিতৃজ! নিবর্তাস্তে॥” (সা*ত* কৌ*৩৯) 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ বর্শেক্ররিয়, মন ও পঞ্চ 
তন্মাত্র এই অষ্টাদশ তত্বের সমষ্টি এই হুক্মশরীর নিত, অর্থাৎ 
মহাপ্রলয় পর্যাস্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অগ্রতিহত গতি । 
সুগম শরীর শিলামধ্যে, অনল মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকে 
যাইতে পারে; সক্ষম শরীর কখনও নর, পণ্ড, পক্ষী, শিলা ও 
ৃক্ষাদি স্বরূপ স্থল শরীর ধারণ করে এবং কখন স্বর্গীয় কখন 
বা নারকীয় স্থূল শরীর আর কখন পুনর্ববার মন্গুষ্যাদি শরীর 
গ্রহণ করে। এই শরীরে সুখ ছুঃখভোগ হয়। আত্ম! (জীবাস্মা) 
মৃত্যুর পর অর্থাৎ ষাট কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করিলে অষ্টা- 
দশ তত্বের অবয়ব-সমষ্টি-ব্ূপ লিঙ্গশরীর লইয়া স্বর্গ ও নর- 
কাঁদি ভোগ করে, পরে পাপ বা পুণ্য ধ্বংস হইলে আবার 
পুনরায় স্বীয় কন্ধান্থরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে। শ্রুতি প্রসৃতিতে 
সুক্ষ শরীরের পরিমাণ অঙ্গু্ঠ মাত্র নির্দিষ্ট আছে । 
“অঙ্গষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাস্মা 
সদ! জনানাং হৃদি সন্গিবিষ্টঃ1” ( কঠোপনি* ৬২৭ ) 
জীবাত্মার পরিমাণ অস্গুষঠ পরিমিত। এ সম্বন্ধে সাংখাদর্শনের 
ভাম্তাকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন, “অঙগষ্ঠমাত্রেণ হুক্ষতামু 
পপাদয়তি” (সাংখাদ* ভা* ) জীবাত্মার পরিমাণ অঙ্গষ্ঠ 
মাত্র হওয়া! অসম্ভব, তবে অন্ুষ্ঠ মাত্র এই কথা বলায় ক্ষ 
প্রতিপন্ন হইতেছে । কোন মতে কেশাগ্রকে শতভাগ 
- কন্সিলে যত স্ক্্ম হয়, ইহার পরিমাণ তত ুক্ম | প্রন্কতি 


জীবন 


সৃষ্টির আদিতে এক একটা পুরুষের এক একটা হজ্জ শরীর 
নির্মাণ করিয়াছেন, ক্ষ শরীর অধুন! আর জন্মে না? সকল 
পুরুষই জীবাত্মা। সাংখ্যমতে জীবাত্মাতিরিক্ত পরম পুরুষ 
পরমাত্ম! কোন প্রমাণ নাই বলিয়াই স্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু 
কপিলদেবের অভিপ্রায় কি তাহা! নির্ণর কর! অতি ছুরূহ, 
কপিলদেব “ইঈশ্বরাসিদ্ধে১” (সাংখ্যনথ* ১৯২) এই সুত্র দ্বারা 


'নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে ষড় দর্শন টাকাকার 


বাচস্পতিমিশ্র তন্বকৌসুদী গ্রন্থে অনেক যুক্তি দিয়াছেন 
এবং পরমাজ্মমাধক যুক্তি সকল খণ্ডন করিয়াছেন ১ সর্বদর্শন- 
সংগ্রহকার মাধবাচার্ধাও অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্ত 
সাংখাভাষ্যকাঁর বিজ্ঞানভিক্ষু কহেন, কপিলদেবের মতেও 
পরমাত্মা বা! ঈশ্বর আছেন, তবে যে “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ”এই সুত্র 
রচনা করিয়াছেন, তাহা বাদীকে জয় করিবার আশয়ে প্রো়ি- 
বাদ মাত্র। অতএব “ঈশ্বরাভাবাৎ” এইরূপ স্থত্র রচনা না 
করিয়! "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” এই স্থত্র রচন! করিয়াছেন। ইহার 
তাৎপর্য্য এই__ 

কগিলদেব বাদীকে কহিতেছেন, তুমি যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর 
সিদ্ধি করিতে পারিলে ন1 এই মাত্র, ফলতঃ ঈশ্বর আছেন । 
পরমায্মা বা ঈশ্বর নাই, ইহা কপিলদেবের অভিপ্রেত নহে । 
যেমন ঘট, পট প্রভৃতি জড়াত্মক বস্ত কোন চেতন পদার্থের 
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্ববার্্যান্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও শক্ত হয় না, 
কিন্তু যখন সচেতন বস্তু অধিষ্ঠাতা হইয়। উহাদিগের আন- 
য়নাদি করে, তখনই এ ঘটপটাদি স্বকার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত ও 
সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রক্কতিও জড়, সুতরাং ক্ষিূপে তিনি 
কোন সচেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে কার্ধ্যকরণে প্রবৃত্ত বা 
শক্ত হইবেন ? অতএব শ্বীকার করিতে হইবে যে গ্রন্কতিরও 
একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্ত জীবাত্মাকে 
প্রন্কৃতির অধিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না, কারণ জীবগণ 
স্থুলদর্শী ও অসর্বস্ত্বাদি দোষে দূষিত, জীবের এমন কি শক্তি 
আছে, যে জগৎকরণে প্রবৃত্ত গ্রক্কৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে 
পারে। স্থতরাং তাদৃশ শক্কিসম্পন্ন সর্বারাধ্য পরমাত্মার 
সত্তা স্বীকার করিতে হইবে এবং তিনিই প্রক্কৃতির 'অধিষ্ঠাতা, 
এই যুক্তি দ্বারা পরমাত্ম! বা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে । 

যেমন কাক তোমার কর্ণ লইয়! গেল, এই বাক্য শ্রবণ 
করিবামাত্র নিজ কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়াই কাকের প্রতি ধাবিত 
হওয়া উপহাসনীয়, সেইরূপ কারণ চেতনের অধিষ্ঠান র্যতি- 
রেকেও অনেক জড় বস্তর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দেখা 
যাইতেছে, যেমন নবজাত কুমারের জীবনধারণার্থ জড়াস্মক 
গ্ধগরবত্ধি হম এবং জনগণ্রে উপকারার্থ সময়ে সময়ে অতি 
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বড় মেঘ হইতে বুষ্টযৎপন্ভি হয়। অতএব জীবের কল্যাণার্থ 
ড়ায্মক প্রতিও জগরিন্াণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্লিমিতত ঈশ্বর বা 
পরমাত্ম! স্বীকারে প্রয়োজন কি? যদি পরমাত্মা সংস্থাপনের 
আশায় বল পরমাত্মা জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে 
জগনিপ্মাণে প্রবৃত্ত করেন ব! স্বয়ংই প্রবৃতত হন, এই কথ! 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঈশ্বরষাধক না হইয়। পরমাত্মার 
বাধক ' হুইয়া উঠে। দেখ, করুণ! শব্দে পরের দুঃখ. 
নিবারণেচ্ছা বুঝায়, সুতরাং পরমাত্ম। জীবের প্রতি করুণ! 
করিয়া স্থষ্টি করেন। ইহার অর্থ এই হইল, পরমাত্বা জীবের 
ছঃখ নিবারগেচ্ছায় স্ষষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে কাহারও 
ভুঃখ ছিল না। ছুঃখও পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহ! 
গ্রতিবাদীরাও স্বীকার ধরিয়া থাকেন। তবে পরমাত্মা 
প্রথমতঃ কাহার নিবারণাশয়ে স্থষ্টিকার্ষ্য প্রবৃত্তি হইলেন, 
আর কিহেতুই বা সর্বজ্ঞ পরমাত্মার এইরূপ অনৎ ছুঃখের 
নিবারণে ইচ্ছা হইল? যদি রোগ থাকে, তবেই তত্ি- 
বারণার্থ উষধ সেবন করিতে হয়, নতুবা কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি সুস্থ থাকিয়া ওষধ সেবনে ইচ্ছা করে? বরং 
তাহার প্রতি সর্বতোভাবে দ্বেই প্রকাশ করিয়া থাকে। 
আর যেমন সুস্থ বাক্তির ওষধ সেবনে রোগ হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা! বলিয়৷ যদি কোন স্ষুস্থ ব্যক্তি ষধ সেবন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তবে সকলেই তাহাকে অজ্ঞ ও অবিবেচক বলিয়া 
থাকে, সেইনপ যদি পরমাত্মা জীবগণের দুঃখ না থাকাতেও 
তন্সিবারণে সমূৎস্থক হইয়া! স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে 
কোন্‌ ব্যক্তি না স্বীকার করিবে যে, পরমাত্ম! বা ঈশ্বর 
অজ্ঞ ও অবিবেচকের ন্যায় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
এবং পরমাত্মার সর্বজ্ঞতা ও বিবেচকতাদি ঈশ্বরত্ব শক্তিই 
বা কোথায় রহিল, বরং পরমাত্মা আমাদের অপেক্ষা অজ্ঞ হইয়া 
পড়িলেন। এই দোষ পরিহারের'নিমিত্ত, জীবের ছুঃখ- 
সঞ্চারের পর পরমাত্মা করুণ করিয়া স্বষ্টি করিয়াছেন, 
এই কথা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে হুইবে। 
কারণ তাহা হইলে জীবগণের দুঃখের আবির্ভাব হইলে 
পরমাত্মা তক্লিবারণের আশয়ে স্থ্টি করেন, এ জন্ত স্থষ্ট 
ছুঃখকে অপেক্ষা করিতেছে এবং কৃষ্টি হইলে দুঃখের 
আবির্ভাব হয়, এজন্ত ছুঃখও স্থষ্টিনাপেক্ষ, এই পরস্পর 
: সাপেক্ষতারূপ অন্োন্াশ্রযদোষ ঘটে । আরও দেখ, যদি 
' গরমাত্মা করুণা করিয়াই স্থষ্টি করিতেন, তাহা হইলে 
কখন কেহ জ্বী বা ছুঃখী হইত না, যেহেতু সকলেই 
পরমাত্মার কৃপার পাত্র এবং পরমাত্মা পক্ষপাত প্রভৃতি 
দোধশুন্ট। অতএব ডি গ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, 
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পরদায়া বা পরমেশ্বর নাই, কেবল অচেতন প্রন্কৃতিই জগন্জি- 
্াণে প্রবৃত্ত হইতেছে । 

যেমন নির্ব্যাপার আযস্কান্তমণির লন্গিধানে জড়াত্মক 
লৌহেরও ক্রিয়া হইতেছে, সেইব্ূপ জীবাত্মক পুরু সন্নিধানে 
জড় স্বরূপ প্রকৃতিরও জগনির্মাণার্থ ক্রিয়! হওয়া! অসস্ভাবিত 
নছে। যেমন অন্ধ বাক্তি পঙ্গুকে নিজ স্বন্ধে আরোহণ 
করাইয়। গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে, এই প্রকার অচেতন! 
প্রক্কতি জীবাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জগন্িম্্াণ করে, জীবাস্ম। 
প্রক্কৃতির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যাহা নিক্সের ধর্ম নয়, প্রকৃতির 
ধর্ম, তাহাই আপনার ধর্ঘম বলিয়া বিবেচনা করে । এ জন্ত 
প্রক্কৃতি পুরুষ ( জীবায্মা ) পরস্পর সাপেক্ছ। এই জীবাত্মার 
অদৃষ্ট (ধর্ম অধর্থ) জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগা, অবৈরাগা, ইশ্্ধ্য 
ও অনৈ্য প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম আছে, ইহা বীনঙ্ুর- 
স্তায়বৎ অনাদি। যতদিন পর্যন্ত পুরুষের আত্মখ্যাতি না হইবে, 
ততদিন প্রকৃতি বিরত হইবে না। এই আত্মখ্যাতির জন্য তত্ব- 
জ্ঞান আবশ্াক। তত্বজ্ঞান হইলেই মুক্কি হয়। "ল্জানান্মক্তি” 
(সা"দ+) এই জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবস্তক | 
অবণাদি সাধিত হইলে জীবাত্ম। মুক্ত হয়, যতদিন পর্যাস্ত বাসন! 
(সংস্কার) অপনীত না৷ হইবে ততদিন জীবাত্মার উদ্ধারের উপায় 
নাই। (সাংখ্যদ* ) পাতঞ্জলদর্শনের সহিত সাংখ্োর জীবাত্মার 
একমত আছে। 

ধোগ্থত্রকার জীবাত্মাতিরিক্ত পরমাস্মা স্বীকার করেন। 
তাহার মতে-_-অবিদ্য।, অন্মিতা, দ্বেষ, অবিনিবেশাখা 
পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম ও কর্মফল বাসনা দ্বার! অপরামৃষ্ট পুরুষ 
বিশেষকে পরমাত্মা! বা ঈশ্বর বলা। যায়, অর্থাৎ যে অনির্বচনীয় 
পুরুষের কোনরূপ ক্লেশ নাই, তিনি সর্বদা পরমানন্দ স্বরূপে 
সর্ব বি্যমান আছেন, ষিনি কোনরূপ বিহিত বা অবিছিত 
কর্ম্ম করেন না, ধাহার কোনরূপ কর্ফলের বাসনা নাই এবং 
এইব্ধপে ধিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়েই সর্ব 
বিষয়ে নিপ্িপ্ত, সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরমপুরুষই ঈশ্বর 
বা! পরমাত্ম। সেই পরমাস্ম! সর্ধপ্রকার পুরুষের মধ্যে বিশেষ 
গুণশালী, তাহার সদৃশ আর কেহ নাই, তিনি ইচ্ছামাতরেই 
অনন্ত জগতের স্থষ্ট স্থিতি ও প্রলয় করিতে পারেন । পাতঞ্জলের 
মতে-_পরমাত্মসাধক যুক্তি এইরূপ, সমুদয় বস্তই সাতিশয়, 
অর্থাৎ তারতম্যরূপে অবস্থিত, বস্ত সকলের শেষ সীমা আছে, 
যথা অন্নত্ব ও অধিকত্ব, পরিমাণের শেষসীমা যথাক্রমে পরমাণু 
ও আকাশ, অতএব যখন কাহাকে ব্যাকরণ মাত্রে, কাহাকে 
অলগ্কারে, আর কাহাকে বা তত্তৎ শান্তর এবং দর্শনশাস্তে 
অভিজ্ঞ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভ্ঞানাদিও 
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মাতিশর পদার্থ, তখন অবস্ই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানাদি 
কোথাও শেষ সীম! লাভ করিয়া নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
ঘে পদার্থ যাদৃশ গুণের সম্ভাব ও অভাবে বথাক্রমে উৎরুষ্ট ও 
'অপকষ্টরূপে পরিগণিত হয়, সেই পদার্থের সর্ধতোভাবে 
তাদবশ গুণবত্তা রূপ অতুযতষ্টতাকে নিরতিশয়তা কহে। 
আণুর পরম অগুতা, স্থুলের পরম স্থৃলতা, মূর্ের অত্য্ত মুর্খত|, 
এবং বিদ্বানের বিগ্াবত্তাই অতযাত্রুষ্টতা বলিতে হইবে। 
নতুবা তদ্ধিপরীত স্থুলত্বাদি অগু গ্রভৃতির উৎকুষ্টতা হইবে 
না। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ও অপকুষ্টতা বিবেচনা করিতে 
হইলে অধিক বিষ়তা ও অল্প বিষয়তাই লক্ষিত হইবে। 
এই জন্যই কিঞ্ম্মাত্র শাস্তজ্ঞানীকে অপরুষ্ট জ্ঞানী আর 
অধিক শান্তজ্ঞানীকে উৎকৃষ্ট জ্ঞানী বলা যায়। এরূপে 
যখন অধিক বিষয়তাই জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ইহা সিদ্ধ 
হুইল, তখন অপরিচ্ছননব্রহ্মাওস্থ খেচর অরণ্যচর ও আমাদিগের 
চক্ষুর অগোচর সর্বাবস্তবিষয়তাই যে জ্ঞানের অত্যুতুষ্টতা- 
দ্ূপ নিত্য নিরতিশয়তা, তাহা, আর বলিবার অপেক্ষা কি? 
এঁ নিত্য নিরতিশয জ্ঞানস্বব্ধপ সর্ববক্ঞতা জীবাত্মার সম্তবে না, 
যেহেতু জীবাত্মার বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা 
কলুষিত থাকাগ্ম দৃক্শক্তিপরিচ্ছিন্/, এই দৃক্শক্তির দ্বারা 
কখনই সর্বগোচরজ্ান স্ম্ভবে না। মৃতরাং অপরিচ্ছন্ন 
দৃক্শক্তিমানকেই তাদৃশ মর্ধজ্ঞতার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এরন্ধপ অপরিচ্ছন্ন 
দৃক্শক্তিমান ঘিনি, তিনিই যোগস্থত্রকারের অভিমত পরমাত্মা। 
এই প্রকারে যখন পরমাত্মার সত্ব! সিদ্ধ হইল, তখন পরমাত্ম! 
বা পরমেশ্বর নাই বলিয়া! কেবল বাগাড়ম্বর কর! অজ্ঞানের 
বিজ্ম্তপ্রলাপ মাত্র। এই পরমাত্ম! জগনিশ্মাণার্থ স্বেছান্থুষারে 
শরীরধারণপূর্ববক ষংসারপ্রবর্ভক ও সংসারানলে সন্তপ্যমান 
ব্যক্তি সকলের অন্ুগ্রাহক, অনীমক্ুপানিধান এবং অন্তর্যামি- 
রূপে সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তীহারই ইচ্ছায় এই 
প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতেছে । যোগস্থত্রের আত্ম! (জীবাম্ম) 
ও পরমাত্মা ভিন্ন জগতের সকল বস্ত পরিণামী । 
“পরিণামন্বভাবাহি গুণাঃ ন। পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে।” 
( তকৌ" ) 
গু৭ সকল পরিণাঁমশীল, ক্ষণকাল পরিণত না হইয়া 
থাকিতে পারে না। জগতের যে বস্তই পথ্যবেক্ষণ কর না কেন, 
গ্রতিক্ষণই পরিণাম হইতেছে, কেবল অপরিণামী আত্মা । 
শপরিণামিনোহিভাবাঃ খতে চিতি শক্তে।” (সা"্ত'কৌ+ ) 
চিংশক্কি অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত সকলই পরিণামী । (পাতঞ্জলদ) 
বেদান্ত মতে, একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাই সত্য, আর সমুদয় 
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জগৎই মিথা।। আত্মা বা ব্রঙ্গজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। জীব 
( হীবাস্মা, প্রত্যগাত্মা বা উপাধিযুক্ত আত্ম! ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
করিবামাত্রই ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সংসারছ্ঃখ অতিক্রম 
করে, এই নকল শ্রতিপ্রমাণে ব্রহ্গাম্মজ্ঞান ব্যতীত ছুঃখাতীত 
হইবার অন্য কোনই উপায় নাই। ক্রক্জই আমি ইত্যাকার 
অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রঙ্গাত্মজ্ঞান, এই জ্ঞামের প্রধান 
উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শাস্ত্র কথা শুনিলেই 
অবণ হয় না, গুকুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিয়া মনোমধ্যে 
তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ এবং সাক্ষাৎ অথবা : পরম্পরায় 
ত্রন্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এন্সপ বিশ্বাদ করিবে» 
এই কল একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হুইবে। 
আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আন্মঢ় হওয়াই তত্বজ্ঞান। 
ঘেমন মরুমরীচিক! জলতভ্রাস্তি, তেমনি বন্ধে দৃশত্রান্তি, অর্থাৎ 
এই পরিদৃশ্তমান জগৎ যাহা। দেখা যাইতেছে, তাহা মকলই 
রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় মিথ্যা, যাহা৷ দেখিতেছ, তাহা ব্রহ্ম বা 
আত্মা, কিন্ত অবিদ্যামোহিত হইয়া আও্মার স্বরূপ ন! দেখিয়। 
পরিদৃষ্তমান জগৎ দেখিতেছ। সুতরাং দৃষ্তপরপঞ্চ মিথ্যা, ত্রচ্মই 
সত্য, প্রথমে এই জ্ঞানলাভ অর্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনস্তর 
আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইঞ্জিয়, মন, সমস্তই 
্রান্তিবিশেষের বিলাস, স্থৃতরাং আমি (আত্ম!) জ্ঞান ও আমি 
জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রন্গে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই 
জ্ঞান যখন বিচলিত হয়, তখন আপনাআপনি অহং অর্থাৎ 
আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রন্দে 


গিয়। অবগাহন করিতে থাকে, অহংজ্ঞান ব্রদ্জাবগাহী হইলেই ' 


তববজ্ঞান, ত্রঙ্গজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়। অবধারণ 
করিবে। এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবাধ্য । ইহাকে 
মোক্ষবল, জীবত্বনাশবল, জীবন্মুক্িবল, তুরীয়প্রাপ্তিবল, আর 
্রহ্ষগ্রাপ্তিবল, যাহা! ইচ্ছা তাহা! বলিতে পার, সে জরস্থা 
সাত্বিক, রাজসিক ও ভামসিক মনোবৃত্তির অতীত |. এখন 
যাহা স্ুখদুঃখ বলিয়! জান, ফে অবস্থা স্ুখছুঃখের অতীত। 
তাহা৷ নির্ভ়, অদ্বয়, ঘন, আনন, একরস ও কুটস্থ নিত্য । 
একই চৈতন্য আমাতে তোমাতে ও অন্যান্য জীবে 
বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড আস্মাই ( চৈতন্য) ব্রশ্গ, 
এবং দেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্গ চৈতন্য উপাধি ভেদ্দে অর্থাৎ 
আধার দেহাদ্দি ভেদে বিভিন্ন ভাক প্রাপ্ডের ন্যায় রহি- 
য়্াছে। বস্ততঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি 
অন্তহিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মত্ত, পাতাল এই 
লোকক্রয়্ সেই ব্রঙ্গচৈতন্যে প্রতিভাসিত অথবা, মায়িক- 
রূপে দৃষ্ট হইতেছে। কার সকল, ব্যক্তির জ্ঞানই 
& 1 
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ররর রর, এই জানেয়ই নামান্তর চৈতন্য । চৈভ 
০৯ পৃথকৃভূত নহে এবং এই জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যই 
আত্মা, আত্ম! চৈতন্য ভিন্ন নহে । অতএব যখন জ্ঞানের এঁক্য 
সিদ্ধ হইতেছে, তখন আত্মা সকলের পরস্পর এক্য এবং পুর্ণ 
চৈতনা স্বরূপ ত্রন্মের সহিত জীবাত্মারও যে এঁক্য দিদ্ধ 
হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্ঠক কি? এই জীব ব্রন্মের 
একাই “তত্বগপ্ি শ্বেতকেতো” ইত্যাদি ক্তিতে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । আত্মার জন্মা, স্থিতি, পরিণাম, বৃত্তি, অপচয় ও 
বিনাশরূপ বড়.বিধ বিকারের মধ্যে কোন বিকার নাই । 
,"ন জায়তে ত্রিয়্তে বা কদাচিন্নাপ্ং ভৃত্ব! ভবিতা! বা ন ভূয়ঃ। 
অজোনিত্যঃ শাঙ্বতোহয়ং পুরাণে! ন হুন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥৮ 
(শীতা ২২৯) 
ইহার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপকন বা 
বদ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য শ পুরাণ, শরীর বিনষ্ট হইলেও 
ইহার বিনাশ নাই । আযম! সর্বাত্র সর্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়া- 
ছেন এবং আত্মাই পরম আনন স্বরূপ। যেহেতু আত্মাই ঘক- 
'লের নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র । দেখ আত্মার গ্রীতির 
_নিষিতই পুত্র কত্রাদিতে দ্গেহ জন্মে। অন্যের প্রীতির 
নিমিত্ত আর ফেহই কোন কালে আত্মাতে স্নেহ করে না। যদি 
আত্মার আননদরূপতা৷ গ্রতীতি না৷ হয়, যদি আত্মার আনন্দ- 
রূপতা৷ অজ্ঞাত রহিল, সুতরাং তাহাতে ন্নেহ হুইবার সম্ভাবনা 
- কি? এই দোষপরিহারার্৫থ যদ্দি আম্মার আনন্দন্ধপতার 
প্রতীতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে আত্মস্থ পুর্ণানন্দ 
: থাকিতে. তুচ্ছ বিষয়্ানন্দ পাইবার মানসে কোন্‌ জীব অকৃ- 
চন্দনীদি উপতোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? সিদ্ধ বস্বর নিমিত্ত কি 
লোকের প্রবুত্তি হইয়া থাকে ? অতএব আত্মার আনন্দরূপতার 
প্রতীতি বা অপ্রতীতি উভয়পক্ষই সর্দোষ হইতেছে, কিন্তু এই । 
আপত্তি বদ্ধমূল হইত বি ্াত্মার আনন্দরূপতায় সম্পূর্ণ গ্রতীতি 
এইড ১১ বাস্তবিক ্স্মার 
5৯ নাহ সাদি দানার এ ২ 
 নভেছে বটে, কিন্ধ বিশেষতঃ প্রীতি হইতেছে না । ইহার |. 


অবিকল দৃষ্টান্ত অধায়নদদীল ছাজ মধাস্থিত চৈত্রনামক ব্যক্কির |. 


ধারন পদ । অই স্থলে অন্ঠান্ট বালকের অধায়নন্ধপ প্রাতি-. 
বক বা: এইটার থান শষ এই বিশেষ জানা 
[ শিলা বে কিছ সামার টাল সায়, বেবহার 

































কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকুতিও রলা যায়, এই “অজ্ঞানের আব- 
রগ ও বিক্ষেপ ভেদে ছুইটী শক্তি আছে । যেরূপ মেঘ পরি- 
মাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়। বু 
যোজন বিস্তৃত সুর্যযমগ্ডলকে যেন আচ্ছার্দিত করিয়াছে 
বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি ছাত্র! 
দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন 
আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এ শক্তিকে 
'আবরণশক্তি কহে । এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হুইলেও 
অরস্থাভেদে ফিবিধ, মায়! ২. আবিদ71।. বি অর্থাং রজে। 
বা তমোগুণ দ্বার! অনভিতূত অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন 
অর্থাৎ রজো বা তমোপ্ুণ দ্বারা অভিভূত সত্বগুণপ্রধানকে 
অবিদ্যা কছে। এই মায়াতে পরমায্মার যে গ্রতিবিস্ব, হয়, 
এ প্রতিবিশ্বই এ মায়াকে স্থায়ন্ত করিয়া জগৎ ্থাষ্টি করেন, 
এই কারণ এ গ্রতিবিদ্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌ ও অস্তর্যামী- 
স্বরূপ ঈশ্বরপদবাচ্য । 'আর অবিদ্যাতে যে পরর্রদ্ধের গ্রাতি- 
বিশ্ব গতিত হয়, এই প্রাতিবিদ্বই এ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া 
মনুয্যাদি সমস্তই জীব পদবাচ্য হুয়। অবিদা! নানা, সুতরাং 
তৎগতিত প্রতিবিষ্বও নানা বলিয়৷ জীবও নান! । স্তায়ও বৈশে- 
ধিক মতে জীবাত্মা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকুতি ও বেদান্ত 
মতে অবিদ্যা বা মায়া প্রায়ই এক জিনিস, কিন্তু পরজ্পরের 
সহিত 'এই বিষয় লইয়। বিশেষ মতভেদ ও তর্ক উ্বাপিত 
ক্সাছে। যেহেতু স্যার ৪ বৈশেষিক মতে জীরাম্মা জগতের 
কারণ, সাংখা ও পাতঞ্জল মতে প্ররুতিই জগতের কারণ এবং 
বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মায়া জগতের কারণ। এই জন্ট এই 
তিনই এক পদার্থ বলিয়া অনুমিত হওয়া অসঙ্গত নহে। 
কিন্ত প্রাত্যেক দর্শনকার প্রত্যেকের মত খণ্ডন করিয়া নিজ 
মত সংস্থাপন করিয়াছেন । ৃ 

বাস্তরিক পরমাত্মা (ত্রঙ্গ) ভিন্ন সরল র্তই গা, 
এ জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, ততসমুদয় রজ্ছুতে সপ্পত্রম- 
বৎ কল্পিতমাঁজ। জীবাম্মাই পরমায্মা! আর পরমাত্মাই জীবাস্মা 
অভএর এই জগতের হ্থষ্টিক্রম এবং জীবায্মা, ও পরমাস্মার 
বিভাগ করা বন্ধ্যাপুত্রের নামকরণের ন্ায় উপহাষ়াস্পর। 

. যদি পরমাস্মার (ব্রন্দের) সহিত জীবের বাস্তবিক 


ভেদ না থাকে, জীবই পরমান্মস্থরূপ হয়, তরে জীবের অন- 


থর নিবৃত্তি এবং ্রহ্মভাবপ্রাপ্তিকূপ পরম মুক্তি ্বতসিদ্ধই 
শশা, তয়িমিত তানের 'আবহাকাতা থাকেনা সিদ্ধ থর 





: উপারাস্তর অবলম্বন করিতে হয্ব। দৃষ্টান্ত দিতেছি--দরশজন 
মুড বাক্তি নদী পাঁর হইয়া সকলই আপনাকে পরিত্যাগ- 
পুর্ষক গণনা করিস! দেখে ৯ জন ভিন্ন ১* জন হয় না, 
তধন তাহারা অত্যান্ত উৎকঠিত হইপ্না চিন্তা করিতে লাগিল, 
*এএকজনকে নিশ্চয় কুস্তীরে লইয়া গিয়াছে । কিন্ত যখন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক “দশম তুমি” এইন্ধপ উপদিষ্ট 
হইল, তখন আপনাকে লইয়া! গণনা করাতে দশ জনই আছি, 
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অলন্ধ বস্তর লাতে পরম আনন্দিত 
হইল। আর প্রায়ই এইরূপ ঘটিগ়া থাকে, অন্যমনস্ক 
অবস্থায় নিজ স্বন্ধে গাত্রমার্জনী রাখিয়া! অন্ত স্থানে অন্বেষণ 
করিতে হয়। অতএব জীব পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্ত উপায়াবলগ্বন করায় হানি কি, বরং উক্ত যুক্তি- 
ক্রমে অবশ্ত কর্তব্ই হইতেছে । 
বুদ্ধি জ্ঞানেক্দ্রিযপঞ্চক সহিত বিজ্ঞ।নময়কে'য, মন কর্মে 
জ্রির সহিত মনোময়কোধ, এবং কর্শেক্রিয় সহিত প্রাণ গ্রাণময় 
কোষ বলিয়া গণ্য । এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ 
জ্ঞানশক্কিমান্‌ ও কর্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন । মনোময়কোধ ইচ্ছা- 
শর্তিশীল ও করণম্বরূপ এবং প্রাণময় কোষ: ক্রিয়াশক্তি- 
শালী ও কার্যন্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় পঞ্চ কর্শেন্র্িয 
পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সগ্রদশ মিলিত হইয়! সক্ষম শরীর 
হয়, এ সুক্ শরীরকে লিঙ্গশরীর কহে। এই লিঙ্গশরীর 
ইহুলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্যযস্ত স্থামী। এই লিঙ্গ- 
শরীরের যখন স্থুলশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত 
হয়, সেই সময় যেমন জলোকা! একটা তৃণ অবলম্বন না করিয়! 
পূর্বাশ্রিত তৃণাদি পরিত্যাগ করিতে পারে : না, সেইব্প 
আত্মার (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরৈর ) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
একটী ভাবনাময় শরীর হয়। “ই শরীর হইলে যাবজ্জরীবন- 
ব্যাপী কর্মরাশি আসিয়া! উপস্থিত হয়। তখন কর্ধান্থসারে 
যে কোন মন্থুষ্য পশু পক্ষী কাঁট প্রভৃতি একটা আশ্রয় করিলে 
আত্ম! লিঙ্গশন্রীরের সহিত সেই দেহ আশ্রয় করিয়া পুর্বা- 
দেহ পরিত্যাগ করে। [ব্রহ্ম দেখ।] প্রাণ: নির্গত হইবার 
সমর নবদ্ধার দিয়া নির্গত হয়। 
জীবাদান (ক্লী) জীবানাং আদানং ৬তৎ। বৈগ্ক ও রোগীর 
অজ্ঞতায় বমন ও বিরেচনের পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদূ ঘটে, 
তাহার মধ্যে জীবাদান একটা । ন্ুশ্রতে ইহার বিষয়. এই 
প্রকার লিখিত আছে-_-বিরেচনের অতিযোগে প্রথমে শ্লেম্মসহ 
জল, পরে মাংসধৌত জলের স্যায় জল, পরে জীবশো ণিত, 


পরে খুদস্থান (গোগোল ) পর্য্যন্ত নির্গত হয় এবং কম্প ও: 


সার বকে খিদে অধোভাগে গুদনিঃস্থত 


[ ১২৬) 


জীবিত 


হইলে স্বতে অভ্যক্ত ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট 
করাইবে, অথবা ক্ষুত্ররোগের প্রণালী অনুসারে চিৎ 
করিবে। [ক্ষত্ররোগ দেখ। ] 
কম্প হইলে বাতব্যাধির প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। 
[বাতব্যাধি দেখ।] জীবশোণিত অধিক নির্গত হইতে থাকিলে 
কাশ্মরী ফল, বদরী ও দূর্ববার ভাটা দিয় ছুপ্ধপাক করিয়া 
শীতল হইলে দ্বতমণ্ড ও অঞ্জন যোগে আস্থাপন করিবে । 
স্যশ্রোধাদ্দিগণের কাথ, ছুগ্ধ, ইক্ষুরম ও ঘ্বত এই সকল শোপিত 
সংস্থষ্ট করিয়া বস্তিতে প্রয়োগ করিবে। উদ্ধীশোণিত নিঃস্থাত 
হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের স্টায় প্রতীকার করিবে। 
স্তগ্রোধাদিগণের ক্াথও্ড প্রয়োগ কর! যায়। ঘে শোণিত 
নির্গত হয় তাহ! জীবশোণিত। রক্ত কি পিত্ত ইহা জাঁনিবার 
জন্য তাহাতে কার্পাস বস্ত্র ডুবাইয়া উ্ণ জলে প্রক্ষালিত 
করিবে । যদি রঞ্জিত থাকে, তাহ! হইলে জীবশোণিত বণিয়! 
জানিবে। অথবা সেই শোণিত অস্নে মাখাইয়! কুন্কুরকে দিলে 
যদি ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে জীবশোণিত বলিয়া! জানিবে। 
(করত চিকি* ৩৪ অঃ) 
জীবাধান (ক্লী) জীবন্ত ক্ষেব্রজ্ঞন্ত আধানং ৬তৎ। শরীর, দেহ। 
জীবাধার (পুং) জীবন্ত ক্ষেরজ্ঞন্ত 'আধারং আশ্রয়স্থানং ৬তৎ। 
হৃদয়। ( হেম*) “হৃদ্যয়ং ত্মাচ্ছুদয়ং” (ছান্দোগ্য* উ+) 
“জীবন্ত হৃদয়াধারোক্তে স্তথাত্বং (ভাষ্য ) 
হৃদয়ে জীব (জীবাত্মা ) অবস্থান করে, এই জন্য হৃদয়ের 
নাম জীবাধার । 
জীবাস্তক (পুং) জীবং অন্তয়তি নাশরতি জীব-শিছুল্‌/ ১ 
শাকুনিক, ব্যাধ। (ত্রি) ২ জীবননাশক। 
জীবাদ্ধপিগুক (পুং) চক্রস্থিত রাশিকলার ১৮** ভাগের 
অষ্টম ভাগ । ( সুরধ্যাসি*) 
জীবালা! (ত্ত্রী) জীবং উদরস্থকমিং আলাতি গৃহ্বাতি_নাশর- 
তীত্যর্থঃ আ-লা-ক টাপ্‌। সৈংহলী | (রাজনি') 
জীবান্তিকায় (পুং) অর্থন্মত প্রসিদ্ধ জীবভেদ, ইহা তিন 
প্রকার, অনাদিসিদ্ধ, নুক্ত ও বদ্ধ। অনাদিসিদ্ধ অর্ধ, যিনি. 
সকল অবস্থায় অবিদ্য। প্রভৃতি ছুঃখরহিত, অণিমাদি প্রভৃতি 
সকল এখর্ধ্যসম্পন্ন। [ জীবাস্ম! দেখ। ] 
জীবিকা! (স্ত্রী) দীব্যতেহনয়া ( গুরোশ্চ হলঃ | পা ৩৩।১*৩) 
জীব অ-কন্‌ অত ইত্বং। ১ জীবনোপায়। পর্য্যায়-_আজীব, 
বার্থা, বৃত্তি, বর্তন, জীবন। (অমর) ২জীব। (শবর* ) 
_ “আজিঙ্গামশঠাং শুদ্ধাং জীবে ব্রাহ্মণজীবিকাং।” ( মন্থু 8১১) 
৩ জীবস্তী। (মেদিনী) 


জীবিত (ক্রী) জীব ভাবে ক্ত। জীবন, আপবারণ। (হে 


্লীবোহপতিবাঁদ 


_ পন্ং জীবিতং ত্বমমি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং” (উত্তর রামচ* ১ অং) 
কর্তরি ক্র। (ত্রি) ২ জীবনযুক্ত; যে প্রাণধারণ করিতেছে । 
কজীবিতকাল (পুং) জীবিতন্ত জীবনন্ত কালঃ ৬তৎ। জাঘুঃ, 
প্রাথধারণ সময় | ( অমর ) 
জীবিতদ্ব (ব্রি) জীবিতং জীবনং হস্তি জীবিত হুন-টক্‌। প্রাপ 
নাশক, যে জীবন নষ্ট করে। 
জীবিতজ্ঞাঁ (স্ত্রী) জীবিতস্ত জীবনস্ত জ্ঞা জ্ঞানং যন্তাঃ। 
নাড়ী দেখিয়! জীবের জীবনকাল জান! যায়, এই জন্য ইহার 
নাম জীবিতজ্ঞা বলে । 
জীবিতনাথ (পুং) জীবিতন্ত নাখঃ 
প্রাণনাথ। [জীবিতেশ দেখ ।] 
জীবিতাস্তক (পুং) জীবিতন্ত অস্তকঃ ৬তৎ। ১ জীবনাস্তক, 
যম। [জীবান্তক দেখ।] (ঝি)২ প্রাণীহিংলাকারী। 
জীবিতেশ (পুং) জীবিতন্ত ঈশঃ প্রসঃ ৬তৎ। ১ প্রাণনাথ, 
'প্রাণেশ্বর। ২ যম। ৩ ইন্দ্র। ও সুর্য । & দেহমধ্যস্থিত চন্দ্রকথ্য্য- 
'্ধপ ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, দেহে স্থিতি জন্ত ইহারা জীবিতেশ বলিয়! 
অভিহিত। [নাঁড়ী দেখ । ](ত্রি) ৬ জীবিতেশর। ( মেদিনী ) 
জীবিতেশ্বর (পুং) জীবিতন্ত ঈশ্বরঃ ৬তৎ । জীবিতেশ, প্রাণে- 
শ্বর। [ জীবিতেশ দেখ।] 
জীবিন্‌ (ব্রি) জীব অন্তান্তরীতি জীব-ইনি। ১ প্রাণধারক, 
প্রাণিমাত্র | :২ জীবনোপায়যুক্ত । স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 
“পুরুঘায়ুষজীবিন্তো নিরাতক্কা নিরীতয়ঃ।” (রঘু ১ অঃ) 
জীবেন্ধন (ক্লী) জীবন্ধপং ইন্ধনং দূপককর্মরধী। জীবরূপকাষ্ঠ। 
জীবেষ্টি (তরী) জীবোদ্দেশিকা! ইষ্টিঃ। বৃহস্পতিসত্র, যে 
যজ্ঞ বৃহস্পতির উদ্দেশে করা যায় । 
জীবোৎপত্ভিবাদ (পুং) জীবন্ত সম্কবর্ণাভিধস্ত উৎপত্তৌ উৎ 
পত্তিবিষয়ে বাদঃ প্রতিবাদঃ ৬তৎ। জীবের উৎপত্তি বিষয়ক 
প্রতিবাদ । পঞ্চরাত্র গ্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে জীবের উৎপত্তি বিষয় 
_ এই প্রক্কার লিখিত হুইয়াছে। ভগবস্তক্তেরা বলেন, ভগ- 
বান্‌ বান্গদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই 
পরমার্থতত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়! 
বিরাজিত আছেন এবং এই চ'রিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াই 
_ জীবোৎপত্তি করিয়াছেন । 
ৃ বাক্থুদেবব্যৃহ, সন্র্ষণব্যৃহ, প্রছয়ব্যহ, অনিকদ্ধব্যুহ এই 
চারি প্রকার ব্যহ তাহারই স্বরূপ । 
_. শত্রঙ্গণে। বানুদেবাখ্যাজ্জীবঃ সক্কর্ষপাভিধঃ | 
জায়তে চ মনস্তম্মাৎ গ্রদ্ান্মাখ্যং ততঃ পুনঃ ॥ 
 'অহঙ্কারো। হনিরদ্ধাখ্যশ্চত্থারো| বিশ্বরূপকাঃ। 
রানা ( পঞ্চরান্জ) 


১81. 


জীবিতেশ, 


৬তৎ। 


[১২৭] 


বজীবোৎপত্তিবাঁদ 


বাঁ্ুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সন্ধর্ষণের অন্ত নাম জীব, 
প্রছথায়ের নামান্তর মন এবং অনিরুদ্ধের নামান্তর অহঙ্কার । 
এই চারি প্রকার ব্যহের মধ্যে বাস্ুদেবব্যৃহই পরাপ্রক্কতি 
অর্থাৎ মুলকারণ, বাস্গদেবব্যহ হইতে এই সকল জীবেক্ধ 
উৎপত্তি হইয়াছে, সঙ্ধর্ষণ প্রভৃতি তাহা হইতে সমুৎপন্ন। 
সুতরাং তাহা সেই পরাপ্রককৃতির কার্ধা। জীব দীর্ঘকাঁল 
অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে* রত 
থাকিলে নিষ্পাপ হয়, পরে পাপরহিত হইয়া পরা প্রকৃতি 
ভগবান্‌ বান্ুদেবকে প্রাপ্ত হয়। (বাস্থদেব নামক পরমাস্মা 
হইতে সঙ্বর্ষণসংজ্ঞরক জীবের উৎপত্তি) ভাগবতদ্িগের এই 
মত শারীরক হ্যত্রভাষ্যে খণ্ডিত হইয়াছে । ভগবস্তক্তগণ 
যে বলেন, নারায়ণ গ্রক্কৃতির পর, পরমাত্মা। নামে প্রসিদ্ধ 
ও সর্ধাত্মা ইহ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাপনি 
অনেক প্রকারে বা বা (সমুহ) ভাবে অবস্থিত বা 
বিরাজিত তাহাও অবিরুদ্ধ অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে । অতএব 
ভাগবতমতাবলদ্বিদের এই মত নিরাকরণীয় নহে। কেন 
না পরমাত্সা একগ্রকার ও বনুপ্রকার হন। “মস একধ! 
বা ত্রিধা ভবতি” (শ্রুতি) ইত্যাদি শতিতে পরমাত্মার 
বনুভাবে অবস্থান কথিত হুইয়াছে। নিরম্তর অনন্তচিত্ব 
হুইয়! অভিগমনাপিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে । 
ইহাদের মতে এ অংশও নিষিদ্ধ নহে। .কারণ শ্রুতি ও স্মৃতি 
উভয় শান্ত্রেই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। সুতরাং 
পঞ্চরাত্র মত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ুতিবিরুদ্ধ নহে । 

তাহারা যে বলেন, বান্গদেব হইতে লক্ষর্ষণের, মন্কর্ষণ 
হইতে প্রছ্যয়ের, গ্রছাক্স হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম অর্থাৎ উৎপদ্ধি 
হয়। এই অংশের নিরাকরণ করিবার জন্য শারীরকভাম্মকার 
বক্ষ্যমাণ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন । জীব যদি উৎপত্তি: 
মানই হয়, তাহা! হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ থাকিবেক, 
জগতে যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা অনিত্য । উৎপত্তি- 
শীল পদার্থ অনিত্য ভিন্ন নিত্য হইতে পারে না । জীব অনিত্য 
অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবতগ্রাপ্তিবূপ মোক্ষ হওয়া! 
সম্ভবপর নহে। কারণের বিনাশে কার্যের বিনাশ অব্থাস্তাবী। 

*নাক্মাশ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভাযঃ 1” (শা' থু" ২৩) 

আত্মা আকাশাদির ন্তায় উৎপন্ন পদার্থ নহে। কেন ন! 
শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার উৎপত্তি হয় নির্নীত নাই । 
বরং. অজ জন্মরহিত ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিত্যতাই , 


৯ আতিগমন অর্থাৎ তগ্গ তভাবে ও কায়মনোধাকো ভগবদগ,তে গমন 
প্রভৃতি উপাদান অর্থ1ৎ পঙ্জাব্যাধি আহরণ বা আয়োজন। ইজা| অর্থাৎ 
পৃজ। যজ প্রভৃতি। স্বাধা।য় অথৎ আষ্টাক্ষযাদি মঞ্্রের জপ। ৪৪ 
অর্থাৎ ধ্যানা[দ। 


. হধিত হইন্াছে। উত্যক্ত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্মফলভোক্কা 
জীবনামক আত্মা আছেন। তিনি আকাশাদির স্থাক ত্রক্ 
_ হইতে উৎপন্ন অথ ব্রন্ধের স্তার নিতা এরূপ সংপয় হইতে 
“পারে । কোন কোন শ্রুতি অগ্নিশ্ফ,গিঙ্গ দৃষ্টান্ত দিদা বলিয়াছেন, 
জীবাগ্মা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। আবার. কোন শ্রুতি 
বলিয়াছেন, অবিকৃত পরই স্বস্থষ্ট শরীরে প্রবিষ্ট ও জীব 
ভাবে বিরাজিত আছেন। সংশয় হইলেই পূর্ববপক্ষ তাহাতে 
'পাওয়! যায়, জীবও উতপন্ন হয়, এ পক্ষের পোষক প্রমাণ 
শত্যুক্ত প্রমাণের বাধক নহে*। 
অবিকৃত পরমাত্মই যে শরীরে জীব্ভাবে বিরাজিত 
আছেন, ইহা কিসে জানা যায়? তাহ! সহজে জানা যায় না। 
কার! পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমায্মাই জীব 
এ তন্ব ছুধিজ্ঞেন। পরমাত্ম। নিষ্পাপ, নিধর্শক, নিচ্ছি,য়, জীব 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। [জীবাত্মা! দেখ।] বিভাগ থাকিলেও 
জীবের বিকারত ( জন্মমরণ ) জান! খায় । আকাশাদি যে কিছু 
বিভক্ত বস্ত সমস্তই বিকার, জীবও পুণ্যপাপকারী সুখছুঃখ- 
ভাগী ও প্রতিশরীরে বিভক্ত, এ জন্য জীবেরও জগছুতৎগন্তি- 
কালে উৎপত্তি হইগ্নাছিল, এই কথাই সঙ্গত, আরও দেখ 
ষেমন অক্মি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফ,লিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি 
পরমাত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ জগ্মলাভ করে। শ্রুতি এইদ্ূপে 
জীবভোগ্য প্রাণাদির সৃষ্টি উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন-_-“এই 
সকল আত্মা তাহা! হইতে ব্যুচ্চারিত হস্স।” শ্রুতির এই 
উক্তিতে ভোগাস্মগণেন্র স্থাষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে । যেমন 
শদীপ্ত পাবক হইতে পাবকন্ধপী সহন্র সহজ স্ক,লিঙ্গ 
জম্মে। সেইরূপ এই অক্ষর ব্রদ্ধ হইতে অক্ষর সমাঁনরূপী 
'বিধিধ পদার্থ জন্মে, আবার অক্ষরেই লয় প্রাপ্ত হয়। 
আতিতে সমানরূপী এই শব্দ থাকান্জ জীবাত্মার উৎপত্তি বিনাশ 
কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। শ্ফুঘিঙ্গ ও অগ্নি সমান 
বূপী। জীবায্মাও পরমাত্ম। সমানরূী, উভয়ই চেতন, সুতরাং 
সমানরূপী। এক শ্রণতিতে উৎপত্তি কথন লাই, তাই বলিয়া 
অন্ত শ্রত্যুক্ত উৎপত্তির নিষেধ হইবে, তাহা বলা যা না। অন্ত 
শ্রুতিস্থ অতিরিক্ত পদার্থ সর্ধত্র সংগৃহীত হয় ॥ পরমাস্থা স্স্থষ্ট 
শরীরে অগুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্ুপ্রবেশ 
শব্দের বিকার অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। অভিপ্রাদ্দ এই যে 
শরীরে অবিকৃত ব্রন্গের প্রবেশ নহে। কিন্তু তাহা রহ্ের 





[১২৮] 


অর্থাৎ আতি যে এক বিজ্ঞানে সর্ধাবিজ্ঞা প্রতিজ। কারক়াছেন, 


. এককে জানিলেই সকলকেই জান। যায়। জীব যদিক্রক্গপ্রভব নহয়, 


ক্র পৃথক পদার্থ হয়, তাহ! হইলে ব্রদ্ধ ল/নিলে জীব জনি টা 


কাজেই সর্বলিজ।ন-প্রতিজ্ঞাঙঙ্গ হইবে। 


জীবোৎপত্ভিবাদ 


'বিকার। বিকার ও উৎপত্তি সমানার্থক, ইহ। সর্ধন্র এরসিদ্ধ। 
পুর্বপক্ষের উপসংহার এই ঘে, উল্লিখিত যুক্তিতে জীবও ব্রহ্ম 
হইতে আকাশাদির ন্তায় জন্মে। কিন্ত আত্মা অর্থাৎ জীব 
উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে, শ্রত্যুক্ত উৎপত্তি গ্রকরণের 
বহু স্থানে জীবের উৎপত্তি অন্ুক্ত আছে। এক স্থানে অশ্রবণ 
থাকিলে তদ্দার! শ্রত্যান্তর কথিত উৎপত্তি নিবারিত হয় না 
যতা, কিন্তু জীবের উৎপত্তি অসম্ভব ॥ কেন না৷ জীব নিত্য । 
শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দ দ্বারা জীবের নিত্যত৷ গ্রতীত হয়। 
অজত্ব অবিকারিত্ব, অতএব অবিক্কৃত ব্রন্ধেরই: জীবভাবে _ 
অবস্থান ও জীবের ব্রন্ধত্ব শ্রুতি দ্বারা বিনিশ্চিত হয়।  আত্ম- 
নিত্যত্ববাদিনী শতিনিচন্ধ এই, “জীব মরেনা, তিনিই এই» 
ইনি মহান্‌ জন্মরহিত, আত্ম অজর, অনর, অভয় ও  রজ্ধ 
বিপশ্চিৎ অর্থাৎ আত্মা জন্মেন না ও মরেন না, এই আত্মা 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহাতে 
অন্ধগ্রবি্ট আছেন,” “জীব নামক আংত্মা হইয়া অন্ুগ্রবেশ- 
পূর্বক নামন্ধপ ব্যক্ত করিব” “সেই পরমাত্মা৷ এই শরীরে নাসাগ্র 
পর্যস্ত আবিষ্ট আছেন” এ মকল শ্রুতি জীবের নিত্যাত্বের 
বাধক। জীবকে বিভক্ত বলিয়াছিলে তাহাও বলিতে 
পার না। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকার (জন্ম 
বিশিষ্ট), বিকারত্ব নিবন্ধন উৎপতিমান এ কথাও সঙ্গত নহে, 
কারণ জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য ) লাই । 


“একোদেবঃ সর্ধভূতেষু গৃড়ঃ সর্বব্যাপী সর্বতৃতান্তরাত্মা।” (শ্রুতি) 


সেই সর্বব্যাপী একই দেব সর্বভূতের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত । 
স্থতরাং তিনি সমুদয় ভূতের অন্তরাত্মা এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ । 
আকাশ যেমন ঘটাদি সন্ন্ধাধীন বিভক্তব্ূপে (পৃথৰ্‌ পৃথক্‌ 
রূপে) প্রতিভাত হয়, পরধাত্মাও তেমনি বুদ্ধযাদি উপাধি 
মন্বন্ধ দ্বার! বিভক্কের ন্টায় প্রতিভাত হুন । 

এ বিষয়ে শাস্ত্র এমাণ আছে--“মেই এই ব্রহ্ধ আম্মা 
বিজ্ঞানময়, মনোমন়, গ্রাণময়, চক্ষু, আোত্রময়” ইত্যাদি। এই 
শান্ত্রদ্ধার একই ব্রন্ষের বহুত্ব ও বুদ্ধযাদিময়ত্ব বলা হইয়াছে । 
জীবের বাহা৷ যথার্থরূপ তাহা! বিস্পষ্ট বা বিজ্ঞানগোচর. ন! 
হওয়ায় বৃদ্ধাদির সহিত একীভাব প্রাপ্তিনিবন্ধন তত্তাবাপভি 
ঘটে। যেমন স্ত্রীময় ইত্যাদি। কোন 'কোন ক্রুতিতে ঠঘ 
যে জীবের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইয়াছে, তাহাও উপা- 
ধিক অর্থাৎ শরীরাদি উপাধি-নিবন্ধন । উপাধির উৎপত্তিতে 
উপহিতের (উপাধিবিশিষ্ট দেহাদি উপহিত আত্মার) উৎপত্তি ও 
উপাধির বিনাশে উপহিতের বিনাশ কথিত হইস্ থাকে । 
উপাধির বিনাশে যে বিশেষ, বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা! শ্রুতি- 


প্রমাণে প্রমাণ করা হইয়াছে ২ বিজ্ঞানঘন গা 


জীবোৎপত্তিবাদ 


_ এই সকল ভূত হইতে উখ্থিত হইয়া আবার ভূতের বিনাশে 
- বিনষ্ট হয় এবং উপাধির বিনাশ হওয়ায় সংজ্ঞা অর্থাৎ বিশেষ 
বিজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ বিনাশ উপাধির বিনাশ, 
আত্মার বিনাশ নহে। তাহাও এই শ্রতি-প্রমাণে নিরাক্কৃত 
হইয়াছে । “ভগবন্! আত্ম! বিজ্ঞানঘন কেবল বিজ্ঞান অথচ 
সংজ্ঞা থাকে না, আপনার এই কথা 'আমি স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে 
পারিলাম না।” ইহার প্রতুাত্তরে খষি বলিলেন, "আমি 
ভ্রান্ত কথ! বলি নাই। আত্মা অবিনাশী আত্মার উচ্ছেদ ও 
পরিণাম হয় না। তবে কিনা তাহার সহিত মায়ার অর্থাৎ 
বিষয়ের সম্পর্ক হয়। বিষয় সম্পর্ককালে বিধয়নূপী হয়, 
আবার বিষক্-বিগমে কেবল হন ।” অবিকৃত ব্রক্মই শরীর 


সম্পর্কে জীব, ইহা! স্বীকার করিলেও এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান- |. 


প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না। উপাধি-নিবন্ধন লক্ষণের প্রভেদ হই- 
স্বাছে অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ একরূপ আর জীব লক্ষণ অন্যরূপ। 
এখন আত্মার যে উৎপত্তি হয় না, তাহা বোধ করি সহজেই 
অন্থমিত হইতে পারিবে। পূর্বোক্ত ভাগবতদিগের যে এঁ 
কল্পনা তত্প্রতি আরও অনেক হেতু দর্শিত হইয়াছে । 

“ ন চ কর্তঃ করণং” ( সা* সথ* ) 

লোক মধ্যে দেবদত্াদি কর্তা হইতে দাত্রাদিকরণের 
(ক্রিয়া-নিষ্পাদক পদার্থের) উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ 
ভাগবতের| বর্ণন করেন, সন্কর্ষণ নামক কর্তা জীব প্রদান 
নামক করণ মন জন্মাইয়৷ থাকেন। আবার সেই কর্তৃজন্ম! 
গ্রদধ্যক্স (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহস্কারের ) উৎপত্তি হয়। 
ভাগবতদ্দিগের এই কথা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করা কাহারও 
সঙ্গত নহে। ভাগবতদ্দিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে 
যে উক্ত নঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহে। উহারা সকলেই 
ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি ও এশব্যযশক্তিযুক্ত বল বীধ্য ও 
তে্ঃসম্পন্ন, সকলেই বান্থদেব-নিরধিষ্টিত ও নিরবদ্য *। 
সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নাই। এই 
অভিগ্রায়ের উপর বলা যাইতেছে, তাহাদের . উক্ত অভিপ্রায় 
থাকিলেও উৎপত্তি-সম্ভব দোষ নিদ্ধীরিত হয় না। অর্থাৎ 
অন্ত প্রকারে দোষ আগমন করে। তাহার প্রকার এইদ্প, 
সন্বর্ষণ গ্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ ইহার! পরস্পর ভিন্ন একাত্মক নহে 
অথচ সকলেই সমধর্্মা ও ঈশ্বর এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে 
অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার 
নিপ্রয়োজন। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই 
ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ভগবান্‌ বাস্থদেব এক অর্থাৎ 


| হ নিয়ত প্রাকৃতিক, 1ৎ প্রকৃতি সম্ত,ত নহে। নিকধধা 
নাশাদিরহিত। নির্ধ ৮৯০০৮ ] 
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অদ্বিতীয় ও পরমার্থ তত্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা! থাকায় সিদ্ধান্তহানি 
দোষও ঘটে । 

&ঁ চতুবূর্ণহ ভগবান্ই এবং তাহারা সকলেই সমধর্থ, 
এরূপ হইলেও উৎপত্বিসস্ভব দোষ তদবস্থ থাকে । যেহেতু 
অতিশয় (ছোট বড় তর তম) না৷ থাকায় বাস্থদেব হইতে 
সন্কর্ষণের, সন্কর্ষণ হইতে গ্রছ্যায়ের ও প্রদথ্যয় হইতে অনিরুদ্ধের 
জন্ম হইতে পারে না। কার্ধ্যকারণের মধ্যে অতিশয় 
থাকাই নিয়ম । যেমন মৃত্তিকা! ও ঘট । অতিশয় ন| থাকিলে 
কোনটা কার্ধ্য কোনটা কারণ তাহা নির্দেশ করিতে পারিবে 
না। আরও দেখ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীর! বাস্থদেবাদির জ্ঞানাদ্ি 
তারতম্যক্কত ভেদ মানেন না। বাস্তবিক ব্যৃহচতুষ্টয়কে 
অবিশেষে বাস্্দেব বলিয়া! মান্য করেন। ভগবানের ব্যৃহ 
(ভিন্ন সংস্থান) কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্যাপ্ত হুইস্জাছে? তাহা! 
নহে। ব্রহ্গাদি সত্ব পর্যাস্ত (ত্তম্ব-তৃণগুচ্ছ) সমুদয় জগৎই 
ভগবদ্ধবাহ। ইহা শ্রুতি স্থতি প্রভৃতি সকল ধর্ঘশান্ত্ররই 
মত। ভাগবতদিগের শাস্ত্রে গুণ গুণিভাব প্রভৃতি অনেক 
প্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা আছে। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, 
ইহা! অবশ্তাই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলিয়! থাকেন, জ্ঞানশক্তি, 
শব্যাশক্তি, বল, বী্ধ্য, তেজঃ এ সকল গুণ এবং গ্রছায়াদি 
ভিন্ন হইলেও আত্মা ও ভগবান্‌ বাস্ছদেব। আরও দেখ 
তাহাদের শান্ত্ে বেদনিন্দা আছে। 

“চতুষুবেদেষু পরং শ্রেয়োহলব্ধা শাঙডিল্য ইদং শাস্তরং 
অধিগতবান্।” ( শা" হু" ভা*) শাগিল্য চারিবেদে পরম 
শ্রেয়োলাভ না করিয়া অবশেষে এই শাস্ত্র প্রাণ্ড হুইয়া- 
ছিলেন। যে ধর্মগ্রস্থে -বেদনিন্দা দেখা যায়, তাহাও ধর্খ- 
জিজ্ঞান্থুর গ্রহণীয় নহে। এই কারণে ভাগবতমতাবলশ্বী- 
দিগের জীবোৎপন্তি বিষয়ে এই প্রকার কল্পনা অসঙ্গত ও 
নিতান্ত অগ্রাহা। 

কণাদের মতে-_-আত্ম! আগন্তক চৈতন্ত অর্থাৎ স্বতঃচেতন 
নহে। নিমিত্ত বশতঃ তাহাতে চৈতন্ নামক গুণ জন্মে। 
আবার সাংখ্দর্শনের মতে আত্ম! নিত্য চৈতনারূপী। এই 
ছুই বিকুদ্ধমত দৃষ্টে সংশয় উপস্থিত হয়, আত্মার স্বরূপ কি? 
তিনি কি বৈশেষিকদিগের ন্যান্গ আগন্তক চৈতন্ঠ ? না সাংখোর 
অভিমত নিত্য চৈতন্তরূপী? কিন্তু সাধারণ যুক্তিতে আগ-. 
ভ্বক চৈতন্য পাওয়া যায়। যেমন অগ্নির সহিত ঘটের 
সংযোগ হইলে ঘটে লৌহিত্য গু জন্মে, তেমনি মনের সহিত * 
আত্মার সংযোগ হুইলে আত্মার চৈতন্তগুণ জন্মে। আত্মা! 
নিতা চৈতন্তরূপী হইলে অবস্থাই স্থপ্র, 





জীবোপাঁধি 
থাকে না, চৈতন্তের অভাব হয়। তাহা এ সকল অবস্থার 
পর তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। আত্ম কখন চেতন, 
কখন অচেতন, এতদুষ্টে স্থির হয়, আত্মা নিত্যোদদিত 
চৈতন্য নহে। কিন্তু আগন্ক চৈতন্ত, এই পুর্বপক্ষের 
বদ্ধান্ত করা যাইতেছে, আত্মস্থ নিত্যোদিত চৈতন্য, 
পূর্বোক্ত হেতুই তাহার হেতু অর্থাৎ যেহেতু আত্মা 
উৎপন্ন হন না। অবিকৃত পরক্রঙ্গই দেহাদি উপাধি সম্পর্কে 
জীবভাবান্বিত আছেন, সেই জন্য তিনি নিত্যটৈতন্তরূপী, 
আগন্তক চৈতন্ত নহেন। প্ূর্বরপক্ষ বলেন, যে সপ্ত পুরুষের 
চৈতন্য থাকে না। শ্রুতি তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন, 
আত্ম! সুযুপ্তিকালে দেখেন না, এমত নহে। দেখেন অথচ 
দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন ন|। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, অর্থাৎ 
জ্ঞানের জ্ঞাতা, তিনি অবিনাশী। সেইজন্ত তখনও তাহার 
বিলোপ হয় না। তৎকালে দ্বিতী্ থাকে না, কেবল 
তিনিই থাকেন। অন্ত সময়ে তাহা হইতে এ সকল (দ্রষ্টব্য ) 
বিভক্ত হয়। তাই তিনি তাহা! দেখেন। শুতি ইহাই বলিয়া- 
ছেন। পুরুষ সুপ্তিকালে অচেতন হন না, অচেতন প্রায় হন, 
অর্থাৎ সে অবস্থা চৈতন্যাভাববশতঃ ঘটে না, বিষগাভাব 
বশতঃই ঘটিয়া থাকে । যেমন প্রকাশ্ত বস্তর অভাবে প্রকা- 
শক পদার্থের অনভিব্যক্তি ঘটে, তেমনি দ্রষ্টব্যের অভাবে 
দরষ্টারও অনভিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং তাহার স্বরূপের অভাব 
- হয় না।  বৈশেষিক স্তায় প্রভৃতির এই কথ স্থুসঙ্গত 
নহে। [ জীবাত্ম! দেখ।] 
জীবোপাধি (পুং) জীবন্ত উপাধিঃ ৬তৎ। স্ব, হুযুখি জাগ্র- 
দবস্থা এই তিনটা জীবের উপাধি। স্থযুষ্তি অবস্থায় কোন 
বস্তর জ্ঞান হয় না, তখন উপাধি কি-প্রকারে সম্ভবে? ইহ! 
সত্য, কিন্ত সুযুণ্তি অবস্থাতে বুদ্ধযাদিতে (অর্থাৎ বুদ্ধি, মন, 
অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে ) সংস্কারবাঁসিত অজ্ঞানন্ধপ উপাধি 
খাকে।. যে প্রকার বস্ত্র স্থগন্ধি পুষ্প বন্ধন করিয়া রাখিয়া! 
পরে পুষ্প ফেলিয়া দিলে যেমন পুষ্পবামিত বস্ত্র সুগন্ধ 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, সেই প্রকার জীবেরও 
বুদ্ধাদি সংস্কারবাসিত অন্ঞনরূপ উপাধি তিরোহিত হয় না। 
অতএব সুষুণ্িতেও জীবের উপাধি থাকে। স্বপ্নাবস্থাক় জাগ্র- 
দবাসনা (সংস্কার ) রূপ লিঙ্গশরীর উপাধি (বুদ্ধি, ক্হক্কার, 
একাদশেক্রিয়। পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ 
শরীর) অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাতেও লিঙ্গশরীরসমূহে বাসনা (সংস্কার) 
সকল পরিস্ফ,ট থাকে । জাগ্রদবস্থায় সুক্্মশরীরের সহিত স্কুল 
শরীর উপাধি, এই উপাধিই জীবের ছুঃখের কারণ, জীব 
উপ ছকে পারল সব ছন হক সু 


[১৩ ) 


জুগুপ্নন 


স্থল শরীর বিনষ্ট হইলে এই উপাধি বিনষ্ট হয় না। এই 

উপাধি দূর করিতে হুইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 'আব- 

শ্তক, ইহাতে ক্রমে ক্রমে অখিল সংস্কাররাশি বিদুরিত হইয়া 

যায়। তখন জীব অনায়ামে উপাধিরছিত হইতে পারে। 

এই উপাধি অজ্ঞান বা মায়া হইতে হয়। [ জীবাম্ম দেখ। ] 

জীবোর্ণ (ত্ত্রী) জীবন্ত উর্ণ। ৬তৎ। জীবিত মেধাদির রোম। 

প্পবিত্রমন্মিন্‌ করোতি শুরুং জীবোর্ণাণাং” ( কাত্যা* ৯২১৬ ) 

“জীবদ্মেষরোমনির্শিতকুত্রনির্শিতং।” (কর্ক) 

জীব্য! (স্ত্রী) জীবায় জীবনায় হিতায়, জীব-যৎ। ১ হরিতকী। 

২ জীবস্তী। ৩ গোক্ষুরছুপ্ধ । (রাজনি*) (ব্রি) ৪ জীবনো- 

পাক । “জীব্যোপায়ং তু ভগবান্‌ মম কিঞ্চিৎ করোতু সঃ।” 
(হরিবংশ ২৬৩ অঃ) 

জুআ! (হিন্দী) জুয়াখেলা, দাতক্রীড়া । 

জুআচোর ( দেশজ ) ধূর্ত, বঞ্চক, শঠ, প্রতারক । 

জুআচোরি (দেশজ) প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, খেলিবার 

সময় ঠকান। 

জুআঁর (হিন্দী) ১সমুদ্ব হইতে আগত জললোতঃ, জলোচ্ছাস। 

[ছুয়ার দেখ।] 

জুআরিয়া৷ (হিন্দী) জুয়াখেলা সন্বন্ীয়। 

জুআরী (হিন্দী) ১ দ্তক্রীড়ক। ২ জুয়াচোর। 

জুআল (দেশজ ) ১ যে জুয়া খেলিয়া বেড়ায়। ২ লাঙ্গল দিবার 

সময় যে কাষ্ঠ বা বংশখও গবাদির পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে । | 

জুই (দেশজ ) পুষ্পবিশেষ | (10 (০080959) [যুখী দেখ 1] 

জুইপাশ! (দেশজ ) ক্ষুদ্র বুক্ষবিশেষ | ()501018 1785015.) 

জুই ( দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (043210আ1) 8710818.) 

ভুইয়া! (দেশজ) একপ্রকার কীট, এই কীট কলাগাছ 

প্রভৃতিকে নষ্ট করে। 

জু'কি (দেশজ) ওজন । “কাঞ্চন ভূ'কিয়া লয়ে হইল বিদায়।” 
(কবিকস্কণ চণ্ডী) 

জুকুট (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ | 

জুখ (দেশজ) পরিমাণ। 

“দর করে এক মুলে জুখে লয় ছুন! তুলে।” 

জুগৎ ( দেশজ ) পরামর্শ, যুক্তি। হস্তে ভেক্কি দেখান। 

জুগুপিযু (অি) গোপিতুমিচ্ছঃ। গুপ-সন্.উ:। নিন্দুক । 

জুগুপ্লক (ভরি) গুপ সন্‌ ভাবে অ-,ল্‌। যে অকারণে নিন্দা 

করে, পরের নিন্দা কর! যার ব্যবসায় 

জুগুপ্নন (ক্লী) গুপ-মন্‌ ভাবে লুট ॥ ১ নিন্দন। (অমর ) 

(তরি) কর্তরি যুচ। ২ » নিন্দক | ১১: 

অন্সন্ধান করিয়া যে স্থলে করাযায়। 


জুজু ২৩১) জুমাগড় 
পপ ্াপরগাাস 
পদদোষেক্ষণাদিভিগর্হ ছুগুপ্স! বিষয়োস্তবা।” (সাহিতাদ" ৩প') | জুটক (ক্লী) জুট সংহাতৌ জুট-ক (ইগুপধেতি । পা! ৩।১।৯৩৫) 


জুগুপ্না (স্ত্রী) গুপ-সন্‌ ভাবে অ'্টাপ্‌। নিন্দা। (অমর ) 
বীভৎন রষের স্থায়িভাব, শান্তরসের ব্যভিচার ভাব 
[বীভৎসরস দেখ । ] 
“ুগুপ্া স্থায়িভাবস্ত বীভৎসঃ কথ্যতে রসং” (সাহিত্যদ* ৬।২৩৬) 
দেহ-জুগুগ্সার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এই প্রকার লিখিত 
আছে। 
“শৌচাৎ স্থাঙ্গে জুগুপ্নাপরৈরসংসর্থঃ 1” ( পাত” ২।৪* ) 
' স্বাহার শৌচ সাধিত হয়, কারণ স্বরূপ তাহার স্বীয় অঙ্গ 
প্রতাঙ্গেও ঘ্বণা জন্মে । আত্মা গুচি হইলেই শরীরকে অশুচি 
জ্ঞান করিয়া তাহাতে আগ্রহ বা যত্ব থাকে না এবং স্থীয় 
শরীরের প্রতি জুগুণগা! (দ্বণা ) বোধ হয়, এই কারণে অন্যান্ত 
শরীরীদিগের সহিত সংসর্গ করিতেও ইচ্ছ! হয় না । যাহার 
নিজ দেহের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে, তাহার ঘে অপর শরীরীর 
সহিত দ্বেষ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। আত্মশৌচবান্‌ ব্যক্তি 
অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এই জন্ত সাধু যোগীদিগকে 
প্রায় লোকালয়ে দেখা যায় না। দেহের প্রতি সর্বদা 
জুগুগ্াা করিবে, শরীরের প্রতি ভুগুগ্পা হইতে বৈরাগ্য 
উপস্থিত হুম্ন, যদি বিবেচনা কর! যায় এই দেহ অনিত্য, 
ইহা রসাস্ত, তন্মাস্ত বা! বিষঠান্ত হইয়া যাইবে। এই মাতাপিতৃজ 
বাটুকৌধিক শরীরভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, অতএব 
ইহাতে আস্থ। প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, এই নিমিত্ত সর্বদা 
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের পৌষ অনুসন্ধান করিবে । 
“জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোবানুদর্শনং ॥” (গীতা) 
জুগুন্পিত (ব্রি) নিন্দিত, যাহার স্বণ। জনবিযাছে, স্বশিত। 
জুগুগন, (জরি) নিন্ুক। 
জুগর্বণ (ব্রি) গৃ-স্ততৌ গৃণতে যঙ্‌ লুগস্তাৎ ক্কিপিচ্ছান্দসীরূপ- 
সিদ্ধিঃ। স্তোতৃদিগের সংবিভক্ত, স্তবকারীদিগকে যিনি 
বিভাগ করেন। 
পমজ্জজিহ্বাজুগুর্বনী হোতারঃ” (খক্‌ ১১৪২৮) 'জুগুবণী 
ভূশং গৃণতাং স্তবতাং ষজমানানাং সংভক্তারৌ' (সায়ণ) 
 জুগোপিষ! (ত্্ী) গুপ-গোপনে খুপ-সন্টাপ্‌। গোপনেচ্ছা, 
: গোপন করিবার ইচ্ছা । 
ভুঙ্গ (পুং) জুগ-অছ। বৃদ্ধদারক, বিধারক গাছ। স্‌ জুজক। 
জুস (স্ত্রী) জুঙ্গ-অচ্‌টাপ্‌। বৃদ্ধদারক। 
নুদিত (বি) জগক। পরিত্যক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত । 
, নিরুষ্ট জাতিবিশেষ । 
হাত » কল্পিত 
ভৃতযোনি প্রস্থৃতি। 


ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। জট! । (শব্দর" ) 
জুটিক (স্ত্রী) ভুটক টাপ্‌ অতইন্বং। শিখা । ( শব্ধ") 
চলিত কথায় ঝুটী, টিকী, শিখা । শিখা বন্ধন না করিয়া কোন 
প্রকার ধর্মকার্ধ্য করিতে নাই। + 
“ভুটিকাঞ্চ ততো বন্ধা ততঃ কর্ম মাচরেৎ।” (আহ্মিকতক) 
[শিখা দেখ ]২ গুচ্ছ। ৩ কপ্ূরবিশেষ। 
জুড়ন (দেশজ) ১ মিলন। ২ শীতল করণ। 
জুড়নিয়া ( দেশজ ) যে শীতল করে। 
জুড়ান (দেশজ ) শীতল করান । 
জুতন (দেশজ) বিনামা প্রহার, জুতামাযা । 
জুতনিয়! (দেশজ ) বিনাম! গ্রহারকারী। 
জুতল (দেশজ) সুন্দর, নুরী, ুসজ্জিত। 
জুতা (দেশজ ) চর্ম্পাছকা, উপানৎ। [পাছক! দেখ। ] 
জুতাজুতি (দেশজ ) পরম্পর বিনামা ছার । 
জুতী ( দেশজ ) বিনামা। 
জুন, ৫০০) যুরোপীক্ এক মাসের নাম। প্রাচীন রোমের ৪র্থমাস, 
ও ইংঞগু প্রভৃতি দেশের ঘষ্ঠমান। কেহ কেহ বলেন, 
লাটিন জুনিয়রিস্‌ ([4910118) অর্থাৎ যুবক কথা হুইতে এই 
নামের উৎপত্তি হইগ্নাছে। আবার কেছ কেহ বলেন, স্বর্গের 
ঈশ্বরী জুনোদেবী, তাহার নামের রূপান্তর 'লাটিন জুনিয়াস্‌ 
কথা হইতে এই নামোৎপত্তি হুইস্মাছে। এই মাস ৩* দিনে 
শেষ হয়। এই মাসে স্র্ধ্য কর্কটরাশিতে সংক্রমিত হয়। 
জোষ্ঠমাদের শেষ ও আবাঢ়মাসের প্রথম লইন্ষা হ্ুনমাস চলিয়! 
থাকে। 
জুনবক ( দেশজ ) এক জাতীয় বকপক্ষী। 
জ্নাগড়, বোম্বাই বিভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের 
একটা দেশীয় করদরাজ্য । এই রাজ্যে বুটীশ গবর্মে্টের এক- 
জন উচ্চ কর্শচারী (১০110০৭18৩০) অবস্থিতি করেন। 
অক্ষা* ২০* ৪৮হইতে ২১* ৪৮ উঃ এবং দ্রাখি* ৬৯৮৫৫ 
হইতে ৭১* ৩৫৭ পৃঃ পর্যযস্ত। ইহার ভূপরিমাণ ৩২৮৩ 
বর্গমাইল। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, 
য়িহুদি প্রভৃতি জাতি বাস কলে। জুনাগড়ে গ্রির্নর নামে 
একটা উচ্চ পর্ঝতশ্রেণী আছে। ইহার উচ্চ শুঙ্গের নাম 
গোরখনাথ ! এই শৃঙ্গটী সমুদ্রের উপকূল ভাগ হইতে প্রায় 
৩৬৬৬ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে “গির নামে একটী অংশ 
আছে, ইহার অধিকাংশই ঘন জঙ্গলারৃত। কোন কোন 
স্থলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; আবার কোন কোন স্থান 


. এত নিম্ন যে বর্ষাকালে জলমন হুইন! থাম এই রাজ্যের 


চা 


ভুনাগড় 
সৃত্তিকার রঙ্‌ ষাধারণত; কাল? কিন্ত স্থানে স্থানে অন্ত বর্ণ 
দেখা যায়। এই স্থানে চাসীগণ ক্ষেত্রের নিকট পর্যন্ত 
খাল কাটিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং আবশ্তক মত সেই 
জল অথবা কূপ হইতে অল তুলিয়৷ মশকে পরিপূর্ণ করিয়! 
ঞ্জমীতে সিঞ্চন করে। 

মোটের উপর এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক, কিন্তু 
কেবলমাত্র গির্নর পর্বতোপরি স্থান ব্যতীত আর সকল 
স্থানই চৈত্রমাসের মধ্যকাল হইতে শ্রাবণমাসের প্রথম পর্যযস্ত 
অতিশয় গরম। 

এই রাজ্যে জর ও উদরাময় রোগ অতি প্রবল। 
এখানে পর্য্যাপ্ত.পরিমাণে প্রস্তর পাওয়া যায় এবং অধিবামিগণ 
তাহ! দ্বার! বাসগৃহাদি নিম্মাগ করে। 

জুনাগড়ে তুলা, যব এবং ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
বেরাবল বন্দর হইতে তুলা বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইয়! 
থাকে । এখানে দেশীয় এবং মরিচসহরের ইক্ষুদ্ উভয়বিধই 
জন্মিয়া থাকে । তৈল ও মোটাকাপড় এখানে গ্রস্তত হয়। 

দেশীয় বাণিজ্যের জন্য উপকূলভাগে কতকগুলি বন্দর 
আছে। এই বন্দরগুলিতে যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় না, তখন 
নৌকাদি নিরাপদে রাখ! যাইতে পারে। যতগুলি বনার 
আছে, তাহার মধ্যে বেরাবল, নব-বন্দর এবং স্ুতরাপাড়া এই 
তিনটাই প্রধান। 

রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় রাস্তা আছে। 
কুনাগড় হইতে জেতপুর ও ধোরাজীর দিকে এবং বেরাবল 
অভিমুখে যে যে রাস্তা গিয়াছে, সেইগুলিই প্রধান ও বড়। 
আর ষে রাস্তাগুলি আছে, তাহা তত বড় ও প্রধান নহে, 
তবে বর্ধাকাল ভিন্ন অন্ত সময়ে সে সমস্ত রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া 
চলিয়া থাকে, সামান্ঠ সামান্ত পণান্রব্য বোঝাই গাড়ী এই 
রাস্তার উপর দিয়া চলে। জুনাগড়ে ৩৪টা বিদ্যালয় 'আছে। 

জুনাগড় অতি প্রাচীন স্থান; এখানে অনেক পুত্জাতন 
কীর্তি পড়িয়! আছে। গির্নর পর্ধতের উপরিভাগ বভ্সংখ্যক 
জৈনমন্দির শোভিত । বেরবল বন্দর এবং সোমনাথের 
প্রভাসের ভগ্নমন্ির বিশেষ বিখ্যাত। 

কাঠিয়াবাড়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য আছে; 
তন্মধ্যে জুনাগড় একটা প্রধান । ১৮৯৭ থৃঃ অব জুনাগড়ের 
শামনকর্ত! ইংরাজদিগের সহিত প্রথম সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। 
ভুনাগড়ের রাজা মুসলমান; তাহার “নবাব' উপাধি । নবাব 
ইংরাজদিগের নিকট হুইতে ১১টা মান্ততোপ পাইয়া থাকেন। 


১৮৮২ খৃঃ অন্দে বাহাছুর খাঁজি জুনাগড় সিংহাসনে অভি. 


« ধিক্ত হন। তাহার উর্ধতন নবম পুরুষ সের খা বাবি এই (5 পু ২ 


[ ১৩২ ] 





জুনাগড় 


বংশের আদিপুরুষ। জুনাগড়ের নবাব বৃটাশ গবর্মেন্ট ও 
বরদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ৬৫৬৪২ টাকা কর প্রদান 
করেন। নবাবের ২৯৮২ জন সৈন্ঠ আছে । এখানকার নবাবের 
জোষঠপুত্রই রাজাপ্রাপ্ত হইস্না থাকেন। ইহার্দিগের দত্তকপুজ- 
গ্রহণের ক্ষমতা আছে। নবাবই তাহার গ্রজাবর্গের দণডমুণ্ডের 
কর্তা*। তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এইরূপ সন্ধিতে 
আবদ্ধ আছেন যে, তাহার রাজ্যে সতীদাহ গ্রথা রহিত করিবেন 
এবং ঝড় বৃষ্টি অথবা অন্ত কোন প্রকার বিপদ্‌ হেতু যে সমস্ত 
জাহাজ তাহার বন্দরে প্রবেশ করিবে, সে সমস্ত জাহাজের 
কোন শুন্ধ আদায় করিবেন ন|। 

মুসলমানদিগের গ্রভৃত্বের পূর্ব্ব নিদর্শন এখনও এই রাজ্যে 
বর্তমান। যদিও জুনাগড়ের নবাব বরদার গাইকবাড় ও বুটাশ 
গবর্মেন্টের অধীন, তথাপি তিনি কাঠিয়াবাড়ের অনেকগুলি 
কষদ্ররাজোর শাসনকর্তাদিগের নিকট হইতে জোর-তলবি 
পাইয়া থাকেন। এই জোর-তলবি তিনি নিজের কর্শাচারী 
দ্বারা আদায় করেন না । কাঠিগ্নাবাড়স্থিত বড়লাটের ইংরাজ 
প্রতিনিধি তাহার কর্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া নবাবের 
নিকট প্রেরণ করেন। 

পূর্বকালে জুনাগড় স্থরাষ্্র বা আনর্ভের হিন্দুরাজগণের 
অধীন ছিল। চুড়াসমাবংশীয় রাজপুতগণ বছদিন এই 
প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৪৭২ খুঃ অবে আঙ্গদাবাদের 
স্থলতান মহম্মদ বেগরা এই প্রদেশ অধিকার করেন। সম্রাট 


অক্বরের রাজদ্বকালে তাহার গুজরাটস্থ প্রতিনিধি এই 


রাজ্য দিল্লীাভ্রাজোর অন্তভূক্তি করেন। খা আজম্‌ সম্রাট 
অকবর কর্তৃক গুজরাটের শাসনকর্তা নিধুক্ত হইঠো তিনি 
জুনাগড় অধিকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জুনাগড়ের 
ছর্গ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। পুর্বে কেহই সাহস করিয়। 
আক্রমণ করে নাই। খ| আজম্‌ আক্রমণ করিলেন বটে; 
কিন্তু ছৃর্গে প্রচুর খাগ্দ্রব্য সংগৃহীত ছিল, ছুর্গও অজেয় 
বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল ১ এই নত ছুর্গরক্ষীরা প্রথমে 
আক্রমণকারীদিগের অধীনতা স্বীকার করিল ন1। ছুর্গের মধ্যে 
১০*টী কামান ছিল প্রত্যহ অনেকবার তাহারা গোলাবর্ষণ 


করিতে লাগিল । খাঁই-আজম্‌ অন্ত কোন উপায় না দেখিয়। 


একটা উচ্চস্থানে কতকগুলি কামান প্রেরণ করিলেন এবং 
দেই স্থান হইতে ছুর্গোপরি গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ 
দিলেন । অনবরত গোল! বর্ষণে ছুর্গবাসিগপের মনে ভয় 
হইল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। সেই অবধি জুনাগড় 
মোগলদিগের অধিকারভূক্তুহইল। 


* 


১৭৩৫ খুঃ অকের প্রারস্তে গুজরাটের মোগলসক্তাট্‌- 
ফুলেল এই সমগ্ধ তাহার 
অনবীনস্থ জটনক বিশ্বাসঘাতক সৈন্ট ক্ষমতাশালী হইয়া গুজরাট 
হইতে তাহাকে দুরীতৃত করিল ও তথায় নিজ অধিকার 
স্থাগন করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণই নবাব উপাধি 
ধারণ পূর্বক জুনাগড়ের রাজত্ব করিতেছেন । 

প্রবাদ এইব্ধপ, পূর্বে যখন জুনাগড়ে হিন্দুরাজ্য ছিল। সে 
সময়ে গির্নরের উগ্রসেনের কন্যা ও অরিষ্টনেমির স্ত্রী রাজী- 
মতীর বাসগৃহ ছুর্গের নিকটই ছিল। নেমিলাথ এক দিন 


তীহার জ্ঞাতিভ্রাতা ক্ষষ্ণের অতি প্রকাণ্ড শঙ্খ বাজাইয়া | 


ছিলেন। কৃষ্ণ তাহার সামথ্যে ঈর্ধাপরবশ হইয়া তীহার 
দৈহিক বল হরণ করিবার জন্ঠ নেমিনাথকে ১৯০ গোপী 
বিবাহ করিতে বলেন এবং রাজীমতীর সহিত নেমিনাথের 
বিবাহ সন্ধন্ধ স্থির করেন। 

কথিত আছে “বালা! বংশীয়গণ পুর্বে জুনাগড়ে রাজত্ব 
করিতেন । এই বংশীয় রামরাজ নিঃসন্তান ছিলেন। নগর- 
ঠঠার রাজার সহিত তীহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল, 
সেই রাজা সম্মাবংশীয় ছিলেন। রামরাঞ্জ তাহার ভাগিনেয় 


রা গারিওকে নিজ রাজস্ব প্রদান করেন। রা গারিও জুনা- 


গড়ের চুড়াসমাবংশীয় রাজাদিগের একরূপ আদিপুরুয | 


রা গারিওর যৃত্যুর পর ছুইজন রাজা জুনাগড়ে রাজখ্থ |: 


করেন।: পরে রা দয়াস্‌ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই 
সময় প্টনরাজ একবার জুনাগড় অধিকার করেন। পষ্টনের 
রাজকুমারী োমনাথ দর্শনে আগমন করিলে রায়'দয়।স্‌ তাহার 
সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়। বলপূর্ববক তীহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা 
করেন। পষ্নরাক্ এই বিবরণ অবগত- হুইয়া জুনাগড়- 
রাজকে দমন করিবার জন্ঠ একদল সৈন্: প্রেরণ করিলেন । 
রায় দয়াস্‌ গিল্নর দুর্গে আশ্র গ্রহণ করিলেন পট্টনরাজ 
বহুদিন. অবরোধের পরও ছুর্গ- অধিকার করিতে না পারিয়া 
ভগ্মমনোরথ-হইয়। শ্বরাজ্যে গ্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন । 
এমন সময: বিজল: লামক একজন চারণ আসিয়া তাহার 
সহিত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বিজল পারিতোধিকের লোভে 
: ্লাঞ্ দাসের মস্তক পট্টনরাজকে আনিয়া দিতে স্বীরূত হইল। 
_ সে জানিত রায়'দয়াস্‌_ কর্ণের-ন্যায় দাতা। বাস্তবিক প্রার্থনা 
করিবামাত্রই তিনি নিজমন্তক অর্পণ করিলেন । যে গিন চারণ 


রাজার নিকট গমন করিল; তাহার পুর্বরাজে ফোরঠযলাীস্বপর 
_দেখিলেন যেন একটা মন্তকহীন মন ভীহার নিকট রহি- | 
॥ স্ছে। জ্যোতির্বি্গণ বলিলেন) শিমই তাহার স্বামী নিজ 
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হইয়া রাজাকে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু নরকলঙ্ক বিজ্লল 
রাজার ওপড বাস-স্থল অবগত হইয়া তাহার নিকটে আঁসিয় 
সঙ্গীত আরম্ভ করিল। রাজা! একগাছি দড়ি ও লাটি ঝুলাইয়া 
দিয়া তাহাকে নিজের নিকট আনয়ন করিলেন । সেই পাপাশয় 
রাজার মস্তক প্রীর্থনা করিলে তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান 
করিতে স্বীরুত হইলেন । সোরঠরাণী চারণকলঙ্কের মত পরি- 
বর্তনের সন্ত অনেক অনুরোধ করিলেন । কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হইল নী; রাজার গ্রতিজ্ঞাও কিছুতেই বিচলিত হইবার 
নহে। রাজ! তাহার মস্তক ছেদন করিয়! সেই চারণকে দিতে 
আদেশ করিলেন। রাজারমৃত্যুর পর প্টনরাঁজ সহজেই 
জুনাগড় রাজা অধিকার, করিলেন এবং থানদারকে তথান্স 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া স্বরাজ প্রস্থান করিলেন। 
রাক্স'দয়াসের প্রথমা! স্ত্রী সহমূতা হইলেন, তাহার দ্বিতীয়। 
স্ত্রী রাজবাই স্বীয় পুর নোঘাণের সহিত বাস্থলী নাষক স্থানে 
বাস করিতেছিলেন। রাজবাই পুত্রকে দেবৈৎরোদর নামক 
আলিদর-বোড়ীধরের জনৈক আহীরের বাটাতে লুকাইয়া 
রাখিলেন। দেটৈতের ভ্রাতার নিকট শুনিক্মা, থানদার 
দেবৈত্ক ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নোঘাণকে অর্পণ করিতে 
আদেশ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “আমি'তাহার 
বিষয় কিছুই জানিনা, তবে আমার গৃহে থাকিলে তাহাকে 
পাঠাইবার' জন্ত লিখিতে পারি।” দেবৈতের পত্র পাইয়! 
চারিদিক্‌ হইতে আহীরগণ মিলিত হই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল ।. 
এদিকে নোঘাণের আগিতে বিলম্ব দেখিয়া থানদার 
কতকগুলি সৈন্য ও দেবৈৎবোদরকে সঙ্গে লইয়া আলিদর 
বোড়িধরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবৈৎ দেখিলেন, 
বাধা প্রদানে কোন ফল হইবে না। তিনি অন্ত কোন 
উপায় না দেখিয! নিজ পুত্র উগকে আনিয়া থানদারের সঙ্গুখে 
উপস্থিত করিলেন । উগ নোঘাণের সমবযস্ক । নরপিশীচ থান- 
দার উগকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া ফেলিল। দেবতুলা উদার- 
হ্বায় বোদর“একবিন্দু, অশ্রপাত করিলেন: না; রাজকুমার 
নোঘাণকে রক্ষা করিতে পারিগ্াছেন বলিয়া, বিশেষ গ্রফুল্প 
হুইলেন। তিনি: তাহার জামাতা সংস্তিওকে আনাইয়া 
সকল জানাইলেন এবং জুনাগড়: সিংহাসনে লোঘাণকে 
অভিষিক্ক করিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। বোদরের-কন্ঠার 
বিবাহ উপলক্ষে থানদারকে নিমন্ত্রণ করা হইল:। সেই 
রক্তপিপান্থ নরকুলকলঙ্ক আগমন করিলে গুপ্রস্থান হইতে 
আহীরগণ বহির্গত হইয়া সৈল্ সমেত' তাহাকে বিনাশ করিয়া 
পাপের উপযুক্ত: প্রতিফল প্রদান করিল। ৮৭৪ সম্বতে 


ভুনাগড় ৃ্‌ 
রাও চূড়াটাদ নামে একজন রাজা ছিলেন; তাহার লমন় 
হইতেই এই বংশীয় রাজগণ চূড়াসম! নামে খ্যাত হুইয়া 
আসিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত রাও গারিও চুড়াসমাবংণীয় 
দ্বিতীয় নরপতি। 
, চুড়াসমাবংশীয়গণ সময় সময় নিকটবর্তী দেশ জয় করি- 
তেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জুনাগড় ব্যতীত অন্ত স্থানে 
তাহাদিগের ক্ষমতা স্থায়ী ছিল না। 

চোর্বাড় (জুনাগড়), পুরন্দর (কাস্তেলা) প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত বহুসংখাক উতৎকীর্ণলিপি দেখিতে পাওয়! যায়। 

গহেলোট ইতিহাসে এই স্থান অসিলছুর্গ (আমিলগড় ) 
নামে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, কুমার অমিল তাহার 
পিতৃবাপত্রীর সম্মতি অন্থুসারে গির্নরের নিকট একটা ছ্র্গ 
নিশ্মাগ করাইগ্সাছিলেন। এই ছুর্গ তাহার নামান্থুসারে 
আপসিলগড় নামে খ্যাত হয়। এই স্থানের ২* মাইল 
পশ্চিমে প্রাচীন বলভীপুরের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। 
জুনাগড়ের রা-খেনগড় গুহায় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌- 
সিয়াং আগমন করিয়াছিলেন । ততকালে এই স্থানে ৫০টা 
বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিত । 

২ বোম্বাই বিভাগে কাঠিয়াবাড়ের অস্তভূক্ত জুনাগড় 
নামক করদরাজ্যের প্রধান নগরের নাম জুনাগড়। এই 
নগরটা অক্ষা* ২১* ৩১উ: ও ভ্রাঘি* ৭০* ৩৬৩০ পুঃ। 
, রাজকোট হইতে ৬* মাইল দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। 
এই স্থানে হিন্দু, সুসলমান, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
লোক বাস করে। 

জুনাগড় নগর গির্নর এবং দাতার পর্বতের সান্ুদেশে 
অবস্থিত। ইহ! ভারতবর্ষের মধ্যে একটা পরম রমবীগ্ন নগর । 
এই স্থানে অন্যান্ত স্থানাপেক্ষ। অত্যধিক পরিমাণে পুরাতন্ব ও 
প্রতিহাসিক রহস্ত আবিষ্কৃত হইতেছে । 

উপারকোট অর্থাৎ প্রাচীন দুর্গের অনেক স্থলে 
বৌদ্ধদিগের নির্মিত অতিশয় সুন্দর খোদিত কৃত্রিম গহ্বর 
দেখা যায় এবং ছুর্গের পরিখার সর্ধস্থানে অনেকগুলি গুহা! 
আছে। খোদিত গুহা! দ্বারা স্থানটা যেন মধুচক্রে পরিণত 
হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রাচীন গুহার ধ্বংসাবশেষ পূর্ব 
গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খাপ্রাফোড়িয়ার গুহাটা 
অতিশয় রমণী; দেখিলেই বোধ হয় যেন পূর্বে এই 
স্থানে একটী দ্বিতল কি ব্রিতল মঠ ছিল। সম্পূর্ণরূপে 
পাহাড় কাটিয়া এই গ্রহাটী নির্সিত এবং ছূরগরক্ষার 
একটী উত্তম উপায়স্বরূপ। পূর্বকালে হখন চূড়াসমা- 
, বংশীরগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন এক- 
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জন রাজার ছুইজন বালিকা দাসী কর্তৃক উপরকোটে ছুইটা 
বাগী নির্শিত-হুইয়াছিল। এই স্থানে সুলতান মাক্গ,দবেগর! 
একটী মসজিদ নির্শাণ করাইয়াছেন; এই মস্জিদের 
নিকট ১৭ ফিট লক্বা একটা কামান আছে। 

শক্রগণ উপারকোট অনেকবার অবরোধ এবং অনেকবার 
অধিকার করিয়াছে । সেই বিপদ্কালে রাজা! এই স্থান 
পরিত্যাগপূর্বক গির্নরের উপরিস্থিত ছুর্গে যাইয়া! আশ্রন্ধ 
গ্রহণ করিতেন। গির্নর ছুর্গ অতিশয় ছুরারোছ ১ তজ্জন্তই 
শক্রগণ তাহা সহজেই জয় করিতে পারে নাই। 

সম্প্রতি এখানে একটা সুন্দর হাসপাতাল ও রাজকার্ষ্যের 
জন্ত কতকগুলি গৃহ নির্মিত হইগ্নাছে। 

অনেক গণ্য মান্ত প্রধান ব্যক্তি সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ 
নির্খাণ করিয়া সহরটাকে স্থুরম্য করিয়া তুলিয়াছেন। 

নবাবের বাসভবনের সম্মুখে কতকগুলি দোকান আছে। 
সেইগুলিকে মহাবৎচক্র কহে। এই স্থানে একটা বড় মন্দির 
ও তাহাতে একটী ঘড়ি আছে। 

প্রাচীন জুনাগড় এখন উপারকোট নামে খ্যাত। 
বর্তমান সহরের প্রকৃত নাম মুস্তকাবাদ। এই নগরটা গুজ- 
রাটের সুলতান মাঙ্গ,দবেগরা স্থাপন করিয়াছিলেন । 

জুনাগড় সহর হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বাদিকে দামোদর- 
কুণ্ড নামক পবিত্র তীর্থ। একটা ক্ষুদ্র নির্বরিণীর জলে এই 
কুণ্ড সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে । এই কুণ্ডের উত্তর ও দক্ষিণ 


উভয় পার্খেই কতকগুলি ঘাট আছে। উত্তর ঘাটের নিকট , 


ক্ষমতাশালী নাগর ব্রাঙ্মণদিগের শ্বশীনমন্দির এবং দক্ষিণঘাটের 
নিকট দামোদরজির মন্দির নির্মিত হুইয়াছে। এই,মন্দিরটী 
অতিশয় পুরাতন ; কিন্ত এখনও প্রায় নূতনের মত দেখায়। 
কথিত আছে, বজ্নাভ এই মন্দিরটী নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
তিনি কৃষ্ণের তিন পুরুষ পরেই জন্মগ্রহণ করিয্নাছিলেন। এই 
মন্দিরের দিকে যে প্রান্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০৯ ফিট ও 
প্রস্থ ১২৫ ফিটু। এই স্থানে ধর্মশালা ও বলদেবজীর 
একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরের উপরিভাগে অনেক 
গুলি পৌরাণিক মৃষ্তি খোদিত। দামোদরজির মন্দিরপ্রাঙ্গণ 
রেবতীকুণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে ছুই খানি প্রাচীন 


শিলালিপি ও কতকগুলি মূর্তি আছে । এখানে প্যারা বাবা _ 


মঠের নিকট নয়টা কৃত্রিম পর্বতগুহা আছে। এই গুহাগুলি 
এখন তৃণাচ্ছাদিত হইয়া! রহিয়াছে। এই পর্বতের দক্ষিণদিকে 
আরও ৭টী গুহ! আছে। প্রথানকার জমামস্জিদ, আদি 
চড়িবাৰ এবং নোথাণকৃপ বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

এই গুহাটার উপরিতল ও কিউ লা এবং ৩ ফিট চৌড়া 


চর 


জুনাগড় 
_ ইহার স্তস্ত ছয়টা এবং স্তস্তগুলির উপরিভাগে অনেকগুলি 
মূর্তি খোদিত আছে। ইহার নিয়তল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৪9 
ফিটু। এই গুহাটা ২৯ ফিট গভীর । উর্ধাদেশে একটা ছিদ্র 
"আছে? সেই ছিদ্র দিয় আলো! প্রবেশ করে। 

আহ্গদর্থাজির মূকোর্বা মুসলমান রীতি অন্ুসান্সে নানাবিধ 
তাস্কর কার্থো ্থশোভিত; কিন্তু ইহার তাস্করকার্ধ্য বাহাছুর- 
খাজি ও লাডুলি বিবির মুকোর্বার গঠন হইতে অন্তবিধ । 

মৃগীকুণ্ড বা ভবনাথ সরোবর এবং তাহারই তীরে ভব- 
নাথের পুরাতন প্রস্তরময় মন্দির দণ্ডায়মান । এই মন্দিরের 
'চৌকাঠে একটা প্রাচীন লিপি আছে। 

গির্নর পাহাড়ের সান্থদেশে বোরদেবীর মন্দিরও বিখ্যাত । 

জুনাগড়ের ছয় মাইল পশ্চিষে খেঙ্গারবাব। ইহার 
অধিরোহিণীর নিম্নভাগ দ্বিতল । এখন এই বাটা ধ্বংসপ্রাগ্ন। 

জুনাগড় ও দামোদরকুণ্ডের মধ্যবর্তী পাহাড়ে অশোক, 
স্বনদগুপ্ত: এবং কুদ্রদামার তিনখানি প্রাচীন শিলালিপি 
উৎকীর্ণ আছে। জুনাগড়ের উত্তরাংশে মাই-ঘধেচি নামক 
স্থানের মধ্যে দাতার নামে একটা ক্ষুদ্র গুহা আছে, ইহার 
নিকটে ৩৯ ফিট্‌ লম্বা একটা মস্জিদ্‌ আছে। ইহার দ্বারের 
ভাস্করকার্ধ্য এবং স্তস্তের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
বোধ হয় যে পুর্বে এখানে মহাদেবের একটা মন্দির ছিল। 
মাই-ঘধেচি স্থানের নিকট খাপ্রাকোড়িস্ার পাঁচটা গুহা । 
ইহার প্রত্যেকটা ভন্ঠান্ত গুলির সহিত সংযুক্ত । খাপ্রা- 
কোড়িয়াগুহার বিষয় পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । এই গুহা- 
শুলিতে ৫৯টা স্তত্ত 'আঁছে এবং স্তম্তগুলির অগ্রভাগে সিংহ 
প্রভৃতি পণ্ুর প্রতিদূর্তি খোদা আছে। ইহার তৃতীয় গুহাটার 
'প্রাচীরে পারস্ত ভাষায় খোরদিত একথানি লিপি আছে। 

বামনস্থলী ব! বাস্থলীতে কুর্য্যকুণ্ড। জুনাগড় ও নিকট- 
বর্তী স্থানের অধিবাঁসিগণ পর্কবোপলক্ষে এই ূ্য্যকুণ্ডে আলিয়া 
ক্সান করে। কুণটা দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩২ ফিটু। 

পূর্বে ঘে জমা-মস্জিদের বিষয় উল্লিখিত হুইয়াছে, তাহা! 
প্রথমে হিন্দুদিগের একটা মন্দির ছিল এবং বলিরাজের সভা 
বলিয়া সাধারণের পরিচিত । ইহার অনেকাংশ মুসলমানগণ 
ভঙ্গ করিয়া মস্জিদে পরিণত করিয়াছে । এই মস্জিদের 
ক্ষিণভাগে একটা অন্ধকারময় কক্ষ আছে। সেই কক্ষের 
র একটী স্তন্তে ১৪০৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি সংস্কৃত 
শিলালিপি আছে । 

জুনাগড়ের মান্দোল নামক নগরেও একটা জমামস্জিদ্‌ 
আছে, এই গৃহ পূর্ষে ১২০৮ সন্বতে জেঠবা-রাজগণ নির্মাণ 





[১৩৫ ]. 


জুনাগড় 


পরিণত করেন। এখানকার একটা_ প্রাচীন দেবমন্দিরও 
বাবলী মস্জিদ্‌ নাম ধারণ করিয়াছে। এই মস্জিদে ১৪৫২ 
সন্তে উতকীর্দণ শিলালিপি আছে। দেলবাড় ও. উনার 
নিকট গুপ্ুপ্রয়াগ, ব্র্চগয়া, কুদ্রগয়।! ও বিজয়া প্রস্থৃতি 
কএকটা তীর্থ আছে। 

তুলসীস্তামের হুইমাইল পূর্বে ভীমচাস নামে একটা 
পরিখা আছে। ১২ ফিট উচ্চ হইতে জামেরী নদীর জল এই 
স্থানে পতিত হইতেছে । কথিত আছে, একদিন ভীমজননী 
কুস্তীদেবী পিপাগাতুরা হইয়৷ ভীমের নিকট জল প্রার্থন! 
করিলে, ভীম লাঙ্গল দ্বারা জমি বিদ্ধ করিলে যথেষ্ট পরি- 
মাণে জল বাহির হইল। এই জন্তই এই পরিখা ভীমচাস 
নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নিকটে কুস্তীর নামে একটা 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হুইয়াছে। স্থৃত্রাপাড়া। গ্রামে চরণেশ্বর 
কুণ্ডে অনেক লোক পর্রোপলক্ষে স্নান করে । এই কুণ্ডের 
অল্প দুরে একটা স্থ্ষ্যের মন্দির আছে। এই মনিরের দ্বার- 
দেশে একখানি থোদিত লিপি আছে । 

চক্রতীর্থঘে ( বিষুলগয়া) একখানি প্রস্তর-লিপি পাওয়া 
গিয়াছে। এই লিপিখানি বালবোধ অক্ষরে লিখিত। জুনা- 
গড়ের নিকটবর্তী গির্নর পর্বত পূর্বে উজ্জয়ন্ত নামে কথিত 
হইত। [ উজ্জয়ন্ত দেখ। ] গির্নর পাহাড়ের ২৭০০. ফিটু 
উচ্চে অনেকগুলি অতি প্রাচীন জৈনমন্দির আছে । 

গির্নরের ভবনাথ-সঙ্কটের নিকট ছুইটা ক্ষুদ্র নদী 
আছে) ইহার একটার লাম পোগারেখা। এই স্থানের 
নিকট একটা প্রাচীন বাধের রেখ! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এই বাধটা দামোদরকুণ্ডের অনতিদূরে মুসলমান ফকীর 
জরাসার মসজিদের ঠিক বিপরীতদিকে | ক্ুদ্রদামার যে 
খোদিতলিপি পাওয়া! গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে 
এই বাধ রা! রুদ্রদামার রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে ভগ্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন কোন প্রন্ধতত্ববিৎ রুদ্রদামার 
রাজত্বকালে এই বীধটা যে ছিল, তত্ধিষয়ে সন্দেহ গ্রকাশ 
করেন।. তাহারা বলেন, ইহা রুদ্রদামার পরে নির্মিত 
হুইয়্াছে এবং খোদিতলিপিতে যে সময় বর্দিত আছে তাহা! 
ক্ষত্রপ গুদ্রার প্রচারকাল। 

পৃস্যগুপ্ত গির্নরের পাদদেশে সুদর্শন নামে একটা বাপী 
খনন করাইয়াছিলেন। একদিন. অকম্থাৎ বৃষ্টি হওয়ায় 
ইহার জল এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়।ছিল যে জলের গতিতে একটা 
বাধের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুনাগড়ে নুদর্শনকুণ্ডের 
নাম এখন বিলুপ্ত । 


র্‌ করেন, 'আপারে ১৫৮৫ খু : সমন্থা উহা মস্জিদে ! জুনাগড়, কালাহান্দি (অথবা খরোন্দ) মির সানী রা 


জুনার, (কনর) বোস্বাই বিভাগের অন্তত গুধা জেলার একটা 

উপবিভাগ। জুনার সহরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম কোণে 
শিরনেরি নাক. একটা ছুর্গ আছে, এই ছর্গের. নাম 
অনুসারে প্রাচীনকালে জুনার শিবনেরি নামে খ্যাত ছিল। 
পুগা কালেক্টরীর অধীনে কতকগুলি তালুক আছে; জুনার 
ত্ানুক সকলের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার ভূ-পরিমাণ 
৬১১ বর্গমাইল। জুনারে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষারুত 
অধিক। জুনার উপবিভাগে একটা দেওয়ানী ও ছুইটা ফৌজ- 
দারী বিচারালয় ও একটা থান আছে। 


ভুনারে কএকটা নদী পর্বত হইতে নির্গত হইয়! ঘোড়ে ূ 


পতিত হইয়াছে, এই ঘোড়টা দেখিতে একটী কাটার 
স্তায়) ইহার অগ্রভাগ স্ুষ্ম ও তিনদিকে বিস্বৃত। 
সর্বাপেক্ষা দক্ষিণে যে নদীটা তাহার নাম মীনা। প্রতি 
বৎমরেই এই নদীর জল বঙ্ধিত হইয়া ১* মাইলের মধ্াবর্তী 
শস্তক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। এই স্থানের 
মৃত্তিকাস্তর অতিশয় নরম) জলের গতিরোধ করিবার কোন 
রূপ কার্য্যই হইতে পারেনা ॥ অধিবাসিগণ নদীর ও মৃত্তিকা 
প্রকৃতি বিশেধরূপ পরিজ্ঞাত আছে, কিন্ত কিছুতেই তাহারা 
স্থানপরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করে না। মাধাজি সিদ্ধিম্ধার 
জনৈক কর্শচারী হিন্দুস্থান লুঠনকালে সঙ্গতিপন্ন হুইয়! 
উঠিয়াছিলেন। তিনি. (কুলকরণী বংশীয়), নিগুড়ি গ্রামে 
একটা সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কএক বৎসর 
খত হুইল) মীনানদী সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দির- 
টাকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হুইয়াছে। 

১৬৫৭ থৃং অন্ধে শিবজী যেস্থানে নদী পার হইয়! জুনার 
দুর্গ আক্রমণ করিয়/ছিলেন, উক্ত মন্দিরের অনতিদুরেইী নদীর 
সেই অগভীর প্রদেশ । নিগু'ড়ির ছুই মাইপ নিয়দ্দিকে 
প্রসিদ্ধ মোগল বাধ। পুর্বে এই স্থান হইতে শিবনরি ছুর্গের 
“বাগলছোর” উগ্ভান পর্যন্ত একটা খাল প্রবাহিত ছিল 
এখন আর এখানে জলের চিহ্ছও নাই। পুণা এবং 
নাসিক রাস্তার নিকট নারায়পগ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে 
একটা বছুকালের বাধ আছে। : বর্তমান: গবর্মেন্ট ইহার 
জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই বীধ থাকায়, ৮*** 
একর ভূমির জলমিঞ্চনকার্ধ্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। 
নারাম়গগ্রামের অনতিদূরে মীন! নদীর উপর একটা সেতু 
নির্ষিত হইয়াছে এবং পিম্পলেখার নিকট “মীনা” ঘোড়ে 

. গতিত হইয়াছে। ইহার বামদিকেই নারায়গগড়। 


[১০৬] 


নানাথাটের উপত্যকা পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানটা 
কোঙ্কণ এবং দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক নীম স্বরূপ। কথিত, 
আছে, পুর্বে ঘাটগড় এবং কোম্কণের অধিবাসিদিগের মধ্যে 


এই স্থানটা লইয়া অতিশক্ বিবাদ ছিল। একদা উভয়গক্ষ 


একত্র হইয়া সীমা স্থির করিবার জন্য নানারূপ বাদানবাদ 
করিতে লাগিল। অবশেষে ঘাটগড়ের মীমান্তরক্ষক৷ মহার 
বলিলেন, তিনি নীচে লাফাইয়া পড়িলে যেখানে নিশ্চল অব- 
স্থায় থাকিবেন, যেই স্থানটী উভয় পল্লীর সীমারূপে গৃহীত 
হুউক। উভয়পক্ষ স্বীকার করিলে যে পাহাড়ের উপরিভাগে 
ছইপক্ষ সম্মিলিত হইয়াছিল, তথা হইতে মহার লক্ষ প্রদান 
করিলেন। যেস্থানে তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হুইয়৷ গেল, 
সেইস্থান ঘাটগড় ও কোম্কণের সীমারূপে স্থিরীক্কৃত হইল। 
পূর্বে জুনারে ৭টা ছুর্গ ছিল। যেগুলি এরূপ ভাবে স্থাপিত 
ছিল যে, আকাশস্থ সপ্তনক্ষত্পুঞ্জের আক্কৃতির স্যাঁয় দেখাইত। 
সেই সাতটা ছুর্গের নাম চাবন্দ, শিবনেরি, নারায়গগড়, 
হরিচন্ত্রগড়, জীবধন, নিমগড় এবং হর্ষগড় । 
জুনারে বৌদ্ধদিগের নির্মিত অনেক গুহা দেখিতে পাওয়। 
যায়, কিন্তু অগ্তান্ঠ স্থানের বৌদ্ধগুহার ন্যায় জুনারের গুহাগুলি 
খোদিত মুর্তিশোভিত নহে । গুহানিম্্াণের অনেক পরে 
এই স্থানে বুদ্ধদেবের গ্রতিমূর্তি ও অন্যান্ঠ বৌদ্ামুর্তি 
স্থাপিত হইয়াছে। জুনারের গুহাগুগির নির্াণ-কৌশল অতি- 
শয় বিস্ময়জনক । এই গুহাগুলির স্থানে স্থানে উৎকীর্ণলিপি' 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিগুলি সমস্তই এক সময়ের 
নহে; মোটের উপর মহারাজ অশোকের সময়ের পুর্বে 
এগুলি খোদিত হইয়াছিল । রঃ 
কোন কোন গ্রত্থতত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, যে. প্রাচীন 
তগর অধুনা জুনার নামে খ্যাত হইয়াছে । প্রাচীন তগরের, 
শিলাহারগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া! ভিন্ন ভিন্নস্থানে বিস্তৃত 
হুইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্বে তগরপুরবরাধীশ্বর_ উপাধিটা 
বিশেষ গ্রচলিত ছিল । 
এই প্রদেশে মুসলমানদিগের প্রাথম আধিপত্যকালে জুনারে 
রাজধানী ছিল এরং কোম্কণের কিয়দংশ জুনার রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। জুনার হইতে নারার়ণপ্রামে যে রাস্তা 
শিয়্াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মুসলমানদিগের নিশ্ষিত একটা 
সুন্দর ছূর্থ আছে। এ 

জুনার, উ্ত ভুদায় উপবিভাগের ধান দর! অক্ষা* ১৯, 
১২৩০ এবং জাঘি” ৭৩* ৫৮৩৮ পৃ ।, জুনার সহরের 
উত্তরাংশে একটা নদী এবং দক্ষিণে [ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ] 


হরি নদী ফোলীপ্জির নিকট হইতে নির্গত হইয়া | শিবলেি হর্দ। পরলো হার. 


জুনার 


_ উপবিভাগের রাজকীয় সমস্ত কার্ধাই এই স্থানে সম্পন্ন হয়। 
এইথানে একটা মিউনিসিপালিটি, একটী সবজজ আদালত, 
একটা ডাকঘর ও একটা দাতবা উষধালয় আছে । মুসলমান. 
দিগের সময় হইতেই ভুক্সর নগরের আয়তন কমিয়৷ গিয়াছে 
এবং মহারাষ্্রাগণ প্রবল হইয়া! যখন বিচার ও শাসনালয়গুলি 
পুণানগরে স্থানাস্তরিত করিল, তখন হইতে জুনারের খ্যাতিও 
যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেল। যাহ! হউক, অধুনা জুনার 
নিতান্ত নগণ্য সহর নয়-__নানাঘাট হইয়া যে সমস্ত শস্ত ও 
বাণিজ্যদ্রব্যাদি কোক্কণে প্রেরিত হয়, তাহা জুনারে সঞ্চিত 
হইয়! থাকে। পূর্বে এখানকার কাগজ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল; 
কিন্ত আজকাল যুরোপীয় কাগছের প্রতিছন্দিতায় জুনারের 
কাগজ দিন দিনই বিলুপ্ত হইতেছে) এখন অতি অল্পই 
্রস্তত হয়। 
মহারাষ্ট্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে জুনার ছর্গ 
১৪৩৬ খৃঃ অবে মালিক-উল্-তিজর কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । 
১৬৫৭ খৃঃ অন্যে শিবজী এই নগর লুঠন করিয়াছিলেন। 
১৫৯৯ খৃঃ অন্দে শিবজীর পিতামহ শিবনের ছুর্গের অধিকার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই ছৃর্গে ১৬২৭ খৃঃ অন্দে শিবজীর 
জন্ম হয়। মহারাষ্রীয় যুদ্ধকালে এই ছূর্গ অনেকবার শত্র- 
দিগের হস্তগত হইয়াছিল। এই স্থানে কতকগুলি উৎস 
আছে । অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জুনারে মোগলসৈন্যের 
বারিক ছিল এবং সময় সময় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং এই 
স্থানে আমিয়! বাম করিতেন। 
পুর্বে এই সহরের নাম জুনানগর ছিল; ইহার অপভ্রংশে 
ভুনা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জুনার নগরের 
চারিদিকে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলি বৌদ্ধদিগের সময়ে 
নির্িত। গণেশগুহাটা অতিশয় প্রসিদ্ধ। যে পাহাড়ে 
এই গুহাটা নির্টিত, তাহার নাম গণেশ পাহাড় ও নিকটস্থ 
সমতলভূমির নাম গখেশমল। জুনারে গণেশদেবই অধিক 
পরিমাণে দেখা যায়। গণেশলেনাগুহা ও তুলসীলেনার 
নির্মাণপ্রণালী অন্তান্ত গুহার নির্দাণপ্রণালী হইতে পৃথক্‌। 
বারাকোটরীতে বারটা গুহা 'আছে। জুনারের পূর্ববাংশে 
মানমোরী পাহাড়েও কতকগুলি গুহা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 
ভীমশঙ্করগুহা৷ ভীম কর্তৃক নির্শিত হইয়াছে। 
মানমোরী পাহাড়ের উপরিভাগে ফকিরের মসজিদের 
নিকট যে জলাশয়টা নির্মাণ করা হইস্নাছিল, তাহা কখনও 
শু হয় না। জুনারের পাহাড় বহুসংখ্যক গুহাময়; এই 
 সুহাতে বাজ, চিল, পারাবত, যৌমাছি গ্রত্ৃতি বাস করে। 
এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে টা দ্বার আছে, সে দ্বারগুলি পর- 
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জুনার 


স্পর একক্ুত্রে গ্রথিত। পাহাড়ের উপরিভাগে যতগুলি হম 
আছে, তাহার মধ্যে পীরজাদার সম্মানার্থ নিশ্মিত ইদগ! 
ও একটা কবর, এই ছুইটাই প্রধান। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্ন- 
দেশে একটী জলাশয়ের নিকট যে মস্জিদ আছে, তাহার 
নির্্াণপ্রণালী অনন্যসাধারণ। এই মস্জিদটা চাদবিরির 
স্বরণার্থ নির্শিত হইয়াছিল। ভুনার সহরে মুসলমানদিগের 
পূর্বকালীন জীকজমকের অনেক চিহ্ন বিগ্কমান আছে। 
আটটা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এই নগরের জল সংগৃহীত হইত। 
কথিত আছে সেই আটটি স্থানের যে কোন স্থান হইতে 
জুনারের ছুর্গপরিখা! জলপুর্ণ করা যাইতে পারিত, কোন এক 
স্থান হইতে মৃত্তিকার নিয়দেশ দিয়া নগরের ছুর্গের মধ্যে 
জল প্রবেশ করিত। জুনার সহরের হর্শ্রেণীর মধ্যে জমা 
মস্জিদ এবং বাবণচৌরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাবণ- 
চৌরীর সম্মুখভাগে একটা অখিলিস্‌ খাঁর গোৌরবার্থ খোদিত- 
লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। 

জুনার পূর্বে অতি সুন্দর নগর বঙ্গিয়া গণ্য ছিল, এখন 
যদিও এখানে ছুই একটা প্রাচীন ধরন্মমাল ও নুন্দর উদ্যান 
দেখিতে পাওয়া! যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর এই সহরের 
অবস্থা শোচনীয় ও দরিদ্রভাবাপন্ন। ১৬৫৭ খৃঃ অন্দের 
ধ্বংসের পর জুনার আর তাহার পূর্বসৌন্দ্য্যে ভূষিত হইতে 
পারে নাই। 

এখানকার মুসলমান অধিবাঁসিদিগের মধ্যে সৈয়দ, পীর- 
জাদা এবং বেগ এই তিন বংশ গ্রধান। মহরমকালে ইহার! 
অতিশয় উদ্ধত হুইয়া উঠে। কাগজী নামক মুলমান সম্প্র- 
দার জুনারের কাগজ গ্রস্ত করে। 

জুনারের মুসলমানগণ অতিশয় কলহপ্রিয় ও দুর্দান্ত । 

এখানে শিয়া ও সুন্নী উভয় শ্রেণীর মুসলমান বাস করে। 
দাক্ষিণাত্যে জুনার ইস্লামধর্মের কেন্তরস্থল বলিয়া গণ্য হইয়! 
থাকে । এখানকার মুসলমানগণ যে মত প্রচলিত করেন, 
সকল মুসলমানই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

জুনারে প্রাচীন মিংহবংশীয় রাজাদিগের অনেক যুদ্র! 
পাওয়! গিয়াছে । 

এখানে ১৪০টা পর্বতগুহা! আছে এবং সেগুলি ছয়টা 
বিভাগে বিভক্ত । 

সহরের ছুই মাইল পূর্বে আফিজবাঁগ নামক উদ্যান। 
সুরোপীয় পঙ্ডিতগণ বলেন, হাবনি হইতে আফিজ 
নামের উৎপত্তি হুইয়াছে। জুনার কিছুদিন আন্মদনগর 
রাজ্যের রাজধানী ছিল, কিন্তু অন্থুবিধা হওয়ায় শেষে আদ্গদ- 
নগরেই রাজধানী স্থাপিত কর! হয়। 


জুবা, মতি, জুম 





জুনিদ খা, সম্তা 'অকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ দায়ুদ খা 
নামক জনৈক পাঠানবংশীয় নরপতির শাসনাধীন ছিল । তিনি 
বিদ্রোহী হইলে মতা তাহাকে দমন করিবার জন্ত সুনিম 
খাঁর অধীনে একদল সৈন্ঠ প্রেরণ করিলেন। দীযুদর্খ' কয়ে- 
*কটা যুদ্ধের পর রিনফেসারি নামক স্থানে পলায়ন করেন । 
সম্রাটের সেনাপতি রাজ! টোডরমল তাহার অনুসরণ করি- 
লেন। কিছুদুর অগ্রসর হুইয়! শুনিলেন, দায়ুদ যুদ্ধার্থপ্রস্তত 
হইয়াছেন এবং জুনিদ খা* বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে 
দায়ুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। 
মুনিম খর নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হুইলে তিনি 
টোডরমলের সাহাধ্যার্থ একদল সৈগ্ঠ পাঠাইয়া দিলেন । রাজ 
টোডরমল আবুলকাশিমের অধীনে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য জুনিদ 
খার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন । জুনিদ খা! 
অতিশয় সাহসী ও বীরপুরুধ ছিলেন । সামান্য যুদ্ধের 
পরেই সম্রাট্সৈন্ঠ ছিন্ন ভিন্ন হুইপ পলায়ন করিল। রাজা 
টোডরমল তাহার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্ঠ লইয়া জুনিদ খার 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জুনিদের অধীনস্থ পাঠানগণ 
টোডরমলের বহুসংখ্যক সৈন্ঠ দর্শনে ভীত হুইয়া জঙ্গলের মধ্যে 
প্রবেশ করিলও পর দিন জুনিদের ষহিত তাহার! দাঁমুদ খাঁর 
সহিত মিলিত হইল। কিন্তু দাযুদ খ। কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন ও অবশেষে সম্রাটের অধীনত! 
স্বীকার করিলেন। 
সুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট হুসেনকুলি খাকে বঙ্গ- 

দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এদিকে দায়ুদ খা 
আবার বিদ্রোহী হইলেন। 

-. বাজমহলের নিকট যে যুদ্ধ হইল ভ্ভাহাতে দায়ুদ খ! কররাণী 
বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে জুনিদ খ! বিশেষ সাহসিকতার 
পরিচয় দিয্াছিলেন। কিন্তু মোগলসৈন্ঠ-নিক্ষিপ্ত একটা 
গোলার আঘাতে তিনি সাজ্বাতিকদ্ধপে আহত হইলেন এবং 
ইহাতেই ১৫৭৬ খৃঃ অন্দে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। 
জুপি (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস । 

জুফ! (দেশজ ) ওধধার্থ ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। 

জুবড়ন (দেশজ ) কোন তরল দ্রব্যে ডুবান। 

জুবা, ছোটনাগপুর বিভাগে সরগুজা রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
পরিত্যক্ত ছূ্গ। যানপুরপল্লি হইতে ছুইমাইল দক্ষিণপূর্বকোণে 
একটা পর্বতের উপর অবস্থিত। ছুর্গটার পাদদেশে একটা 


* টেলর-গ্রমুখ ইতিহাস লেখকগণ বজেন। জুনিদ খা দার়,দ খার পুর; 
আবার যার্ট সাহেব ্ব্ীত বঙদেশের ইতিবৃত্ত লিখিয়্।ছেন জুনিদ খ| 
“ ছায়দ বার আতা। / 





গভীর গিরিদরী আছে। এখানকার জঙ্গলের মধ্যে স্থানে 
স্থানে পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধ্বংসাবশেষের উপর অনেক বৃক্ষ গুন্সাি জন্মিয়াছে। মদ্দির 
গুলিতে নানাবিধ খোদিত সুর্তি ও লিঙ্গশোভিত ছিল। 
জুম, চট্টগ্রাম পার্ধত্য প্রদেশের এক প্রকার কৃষিকার্ধ্য। 
যে মকল পার্বত্যজাতি প্রধানতঃ এইরূপ কৃষি করে, উহ্া- 
দিগকে জুমিয়া এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
স্থানে পোড়া ও দাহন ইত্যাদি বলে।  পার্বত্যগ্রদেশে 
প্রায় কল জাতিই এই প্রণালীতে শন্তাদির চাস করে। 

শ্রষ্মের প্রারস্তে জুমিয়াগণ পর্বতপার্থে একখণ্ড জঙ্গল 
বাছিয়া লয়। এ সকল জঙ্গল সচরাচর অতিশয় নিবিড় ও 
দুর্গম। জুমিয়ারা কঠিন পরিশ্রম করিয়া জঙ্গল কাঁটিতে থাকে । 
জঙ্গল কাটা হইলে কিছুদিন শুকাইবার জন্য ফেলিয়৷ রাখে । 
পরে একদিন আগুন লাগাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, মেই আগুনে 
তথাকার বৃহৎ বুহৎ বৃক্ষগুলি ব্যতীত আর মকলই ভম্মপাৎ 
হয়। নীচে ৩৪ অঙ্গুলি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পড়িয়া যাঁয়। ভল্মাদি 
সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে । এইরূপ করিলে দগ্ধভূমির 
উর্বরতা বহুগুণে বদ্ধিত হয়। আবার যদি বাশের জঙ্গল 
হয়, তবে উহার ভম্ম জমির উৎপাদ্দিকাশক্তি আরও বদ্ধিত 
করে। সময় সময় সেই অগ্নি অত্যন্ত বিপজ্জনক হুইয়। উঠে, 
তাহাতে হয়ত গ্রামাদি একবারে নষ্ট হইয়! যায়। 

বন দগ্ধ হইলে অবশিষ্ট অদ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠাদি সরাইয়! তদ্দার! 
একটা বেড়া প্রস্তত করে। ইহার গর জুমিক়াগণ গ্রামে 
চলিয়া আসিয়! বর্ষার প্রতীক্ষ। করিতে থাকে এবং যেমন নীল, 
নভোমগুলে তড়িত-বিজড়িত নবজলধরপটল গম্ভীর 'নির্ঘোষে 
বর্ধার আগমন ঘোষণা করে, অমনি জুমিয়াগণ দলে দলে স্্ী 
পুত্র কন্ঠাদি সহ নিজ নিজ জুম ক্ষেত্রে আদিয়! উপস্থিত হয়। 
উহারা প্রত্যেকে হস্তে এক একখানি দ! বা কাস্তিয়া 
এবং কোমরে ধান্, বজরা, কার্পাস, লাউ, কুমড়া, 
তরমুজ প্রভৃতির এক এক থলি বীজ বীধা থাকে। 
জমিতে লাঙ্গল বা কোদাল কিছুই দিতে হুয় না, কাল্তিয়া 
দ্বারা ৬৭ অঙ্গুলি গর্ভ করিয়া উহাতে এক এক সুটা 
সকল রকম বীজ ফেলিয়া! মাটি চাপা দেয়। ইহার পরই 
যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে & সকল বীজ হইতে অতি 
শীঘ্র গাছ জন্মে এবং জুমিয়াদিগকে পরিশ্রমোচিত শল্য 
পরদ্দান করে। বলা বাহুল্য রীতিমত উৎপন্ন হইলে ইহারা! 
যে পরিশ্রমে ছুই টাকা উপার্জন করে, সমতলের ক্ষক- 
গণকে এক টাক উপার্জন করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক কষ্ট পাইতে হয়। ৬. 


জুমিয়ামগ [ ১৩৯ ] জুমিয়ামগ 


বীজ অস্কুরিত হইবামান্র জুমিয়াগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
শস্তক্ষেত্রের নিকট কুটার বাধিয়া বাদ করে এবং বন্ত জন্ত 
প্রভৃতির উপত্রব হইতে শন্ত রক্ষা করে। সর্ব প্রথমেই শ্রাবণ 
মাসেযেমন বাজরা পাকিয়া উঠে, অমনি সংগৃহীত হয়। 
তাহার গর নানাবিধ তরকারী ফল শাকাদি জন্মে। শেষে 
ধান্য ও অন্তান্ত শন্ত পাকে) সর্বশেষে কার্তিকমাসে তুলা জন্মে । 
শল্তাদি ক্ষেত্রেই মাড়িয়া গ্রামে লইয়া যার়। এই ভুম চাসে 
৯২ রিঘা জমিতে ৪৫ মণ ধান, ১২ মণ কার্পাম, ইহা! ভিন্ন 
বাজরা, তরকারী প্রভৃতি উৎপন্ন হুয়। 
. জুম ক্ষেত্র সচরাচর একত্র অনেকগুলি থাকে। ক্ৃষিকার্যেযের 
অময় প্রতিবেশী জুমিয়াগণ পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে খাটিয়া 
দের। একস্থানে একটা মাত্র জুম অতি বিরল। 
সম্প্রতি গবর্মেন্ট অরণারক্ষায় মনোনিবেশ করায় জুমিয়া- 
গণকে ভূমপ্রথা ছাড়িতে হইতেছে। এখন কেহ কেহ লাঙ্গল 
ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
জুমা, বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত একটা ক্ষুত্্ করদ 
রাজা। এই রাজ্যের পরিমাণ এক বর্গমাইল; আয় প্রায় 
১১০২ টাকা | ভুম্থার রাজ! বরিয়বিছরসিংহ। ইনি বরদার 
গাইকবাড়কে কর দিয়া থাকেন। 
জুমরনদ্দি, রাটবাসী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি 
সংক্ষিপ্তসারের সংস্কার এবং ধাতুপারায়ণ নামে একখানি 
ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জুমল্‌ (আরবী ) মোট, সমগ্র। 
জুমিয়ামগ, চট্টগ্রামের পর্বভবাসী মগজাতি। ইহাদিগকে 
থিংখা বা খংখা কহির। থাকে। ইহা্দিগের আরও একটা 
নাম থিয়োক্ষথা অর্থাৎ নদী-তনয় । এই জাতি ১৫শ সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত; প্ী সকল বিভাগ অধিকা*শই ইহাদের বাসস্থানের 
পার্খবর্তী নদী সকলের নামানুসারে হুইয়াছে। 
ইহারা সকলেই ক্র ক্ষুদ্র পল্লীতে রোজ! অর্থাৎ গ্রাম- 
মগ্ডলের অধীনে বাস করে। সেই রোজা রাজস্বাদি আদায় 
করেন । কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণন্ছ জুমিয়াগণ সঙ্গৃতীরবর্তী বন্দার- 
খন-নিবানী বোহ-সং নামক জনৈক সর্দারের অধীন । এ নদীর 
উত্তরপ্রদেশরাসিগণ মংরাজাকে ন্সাপনাদিগের অধিপতি বলিয়! 
স্বীকার করে। নিয়মিত রাজস্ব ব্যতীত বয়স্থ জুমিয়াগণ সর্দারের 
জআদেশানুসারে বরে তিনদিন বিনা বেতনে তাহার কাজ 
করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন সর্দার ক্ষেত্রজাত সর্বপ্রথম ফল ও 
শশ্তাদির নজর পাইয়া থাকেন। রোজাগণ যে কেবল থাজন! 
প্রতিপত্তি আঞ্ে।  .* 


জুমিয়াদের শারীরিক আকৃতি রখেয়াং ( রসাঙ্গ) মগদ্দিগের 
মত। উভয়েই মোঙ্গলীয় আকৃতির আভাস পাওয়া যায় । গঠন 
খর্ব, মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও চেপ্টা, গণ্ডাস্থি উচ্চ, নালিক। চেপ্টা, 
এবং চক্ষু ঈষৎ বক্র। ইহাদের শ্মঞ্র বা গুন কিছুই নাই। 

ইহাদের পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্ত, পুরুষগণ স্ব স্ব গৃহজ্াত 
ধুতি ও একটা কোর্তী পরিয়া থাকে । অপেক্ষাকৃত সন্নাস্তগণ 
রেসম কিন্বা উৎকৃষ্ট সত্রবন্ত্র পরিধান করে। ইহারা! হিন্দস্থানী- 
দিগের মত মাথায় পাগড়ী পরে, কিন্তু তাহ! মাথায় দিরার 
ধরণ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ । সচরাচর ভুত! বাবহার করে না। স্ত্রী 
লোকেরা প্রায় আধ হাত চৌড়া একখণ্ড কাপড়ে বক্ষ 
বাধিয়। রাখে এবং একটা অঙ্গরাখা গাঁয়ে দেয়। স্ত্্ীপুরুষ 
উভয়েই ন্বর্ণরৌপ্যের মাকড়ী, বলয়, তাড় প্রস্থতি পরিস্! 
থাকে । তত্তিত্ন ভ্রীলোকেরা কর্ণে ধুতুরাফ্ুলের মত একন্প 
অলঙ্কার পরে। তাহাতে ফুল গু'জিয়! রাখে। প্রবালের 
কঞ্ঠহার ইহাদের বিশেষ আদরধীয় । 

কেহ কেহ বলেন, জুমিয়াদিগের দাম্পত্যপ্রেম অত্যন্ত 
অধিক । বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রী কখন ছাড়াছাড়ি 
হয় না, অথচ প্রেম ও আদর সমান থাকে। 

ইহার! মৃতের অগ্নিসৎকার করে । কেহ মরিলে আত্মীয়- 
গণ সমবেত হইয়া কেহ আস্ত্ো্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে, 
কেহ বা কাষ্ঠাদি বহন ও শবযান প্রস্তত করে। এই সকল 
কার্ষ্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে আত্মীয়গণ 
শ্মশানে শব লইয়া! আসে । অগ্রে অগ্রে যাজক ও অন্তান্ত ব্যক্তি 
গমন করে, পশ্চাতে আত্মীয়গণ শব ও নূতন বন্ত্রাদি লইয়! 
যায়। মৃত ব্যক্তি ধনবান্‌ হইলে তাহার দেহ গাড়ী করিয়া! 
আন! হয়। ভ্ত্রীলোকের চিতায় চারি থাক এবং পুরুষের 
চিতায় তিন থাক কাষ্ঠ দেওয় হয়। জুমিয়ারা শবদাহ হইলে 
ভম্ম লইয়। যততপূর্ববক একত্র করিয়া একস্থানে প্রোথিত এবং 
তছৃপরি একটা পতাকাযুক্ত বংশ পুতিয়! রাখে । 

জুমিয়াদিগের ভাষা! আরকানী। ইহাদের লিখিবার অক্ষর 
ব্রহ্গবাসিদিগের স্তায়। 

ভুমিয়াগণ হিন্দুদিগের নিকট অতি নীচ বলিয়া পরিগণিত। 
ইহাদের কোনপ্রকার খাদ্য বিচার নাই__গোরু, শুকর, মুর্গী, 
সকল রকম মাছ, ইন্দুর, রুকলান, সাপ, অনেক রকম কীট 
কিছুই বাদ যায় না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মধ্য পান করে। 
আবার ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে, ইহারা কোন মগধীবর, 
বা মালো ধীবরের ছ'কা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। ইহার! 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগকে পবিত্র বলিয়া! মান্য করে এবং তাহা" 
দের বাড়ী জল খাইয়া! থাকে । 





_. জুমিক্সাগণ প্রধানত; কৃষিকার্ধ্য করিয়া জীবিকানির্ববাহ 
করে। ইহাদের: কৃষিকার্ধা অতি বিচিত্র এবং পার্ধাভ্য- 
প্রদেশের উপযুক্ত। [জুম দেখ। ] কৃষিকার্ধ্য ব্যতীত ইহার! 
অরণ্য হইতে বন্ কদলী ও অন্তান্ত বহুগ্রকার ফলমূল পাইয়া 
থাকে । ইহারা নদীতীরে তামাকের চাসও করিয়! থাকে । 
ক্কষিকার্ধ্য ভিন্ন প্রাত্যেক ভুমিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিয়াও কিছু 
উপার্জন করে। ইহাদের অবস্থা সাধারণতঃ বেশ স্বচ্ছল। 
সহজে কাহাকেও অন্ন কষ্ট পাইতে হয় না। কেনন! 
ইহাদের বিলাসিতা নাই। বাঙ্গালী ব্যবসাদারগণ জুমিয়াদের 
নিকট যাইয়! পণ্য বিনিময় করে। 
[ খেয়োজ থা শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ । ] 

জুয়াঙ্গ (পাতুয়! ) সিংহভূমের দক্ষিণস্থ উড়িস্বার কেওঝর ও 
ও ধেঁকানলবাসী অসভ্য বন্য জাতি। ইহাদের ভাষা দেখিয়! 
অন্থুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ কোল জাতিরই কোন শাখা হুইবে। 
প্র ভাষা অনেকাংশে খরিয়াদিগের হ্যায়, তবে উহাতে বছ্‌- 
সংখ্যক উড়িয়া ও অন্ঠান্ঠ শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে । 

ইহাদের শরীরায়তন ওরাওন্দিগের সায় হস্ব । পুরুষগণ 
গড়ে ৫ ফিট এবং স্ত্রীগণ ৪ ফিট্‌ ৮ ইঞ্চির অধিক উচ্চ নহে। 
ইহাদের মুখমগুল চেপ্টা, গণডাস্থি উচ্চ, ললাট অগ্রসর অন্ুম্নত 
ও নাসিক হইতে উচ্চ, নাসিক! বৃহৎ রন্ধ,বিশিষ্ট, মুখ- 
বিবর বৃহৎ, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং হন্গ ও নিয় দস্তপংক্তি হন্ব। 
ইহাদের কেশ বিশ্রী ও সাধারণতঃ কপিশবর্ণ, গাঁয়ের রঙ্‌ 
উড়িয়া চাসাদিগের মত। দিংহভূমবাসী হো-রমণীগণ জুয়াঙ্গ 
রমলীগণের তুলনায় অনেক বড় । হো পুরুষগণও জুয়াঙ্গ 
পুরুষ অপেক্ষা দীর্ঘাকার। জুয়াঙ্গগণের পুরুযানুক্রমে ভার- 
বহনই খর্বা হইবার কারণ হুইতে পারে। হোগণ সহজে 
ভারবহন করিতে চায়ন1। 

জুয়াঙ্গ-রমণীগণ মুড ও খরিয়াদিগেয় ন্যায় ললাট ও 
নাসিকায় তিনটা তিনটা দাগ দিয়া উল্থী পরে এরং জুয়াঙ্গ 
গণ খরিয়ািগের স্টায় উই-টিবিকে দেবতা! বলিয়া মান্ত করে। 
ইহাতে অনুমান হয়, জুয়াঙ্গগণ খরিয়া, মুড প্রভৃতির সমজাতীয় 
হইবে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি এখনও ঠিক হয় ন!। 

জুয়াঙ্গগণ বলে, কেঁওঝড়ই তাহাদের আদিম বাসস্থান । 
একদা স্বর্গীয় দেবগণ গুপ্তগঙ্গা নামক পর্বতে পত্রপরিবৃত। 
যানব-কুষারীগণের সহিত বিহার করেন। এ কুমারীগণের 
গর্ভে দেব ওরে ভুয়াঙ্গগণ জন্মগ্রহণ করে। গোনাশিকা 
গ্রামে ইহাদের প্রধান আড্ডা, এখানে বহুসংখ্যক জুয়াঙ্গ 
বাস করে। 1 


চর 


1 জুয়া 
 শীর্ঘে ৮ ফিট্‌ও গ্রন্থে ৬ ফিট্‌, উহা আবার ভাগ্ডার ও শয়নাগার 


ইহাদের বাসগৃহ কু ক্ষু্কুটার মাত্র। জাধারণতঃ 





এই ছুই গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত । গৃহ্থামী স্ত্রী ও কন্যাগণ সহ শয়ন- 
ঘরে নিদ্রা যায়। গ্রামের সমস্ত বালক গ্রামের এক 
প্রান্তস্থিত এক সাধারণ গৃহে একত্র থাকে । এই-গৃহ্রই 
একাংশ অভ্যাগতাদির জন্ঠ নির্দিষ্ট হয়। 1 

অনেকে বলেন, ভুয়াঙ্গদিগের ন্যায় বন্য ও অসত্য জাতি 
ভারতবর্ষে আর নাই। অতি অল্পদিন পূর্বে ইহারা 
লৌহাদি কোন ধাতুরই ব্যবহার জানিত না এবং কৃষিকার্য্যে 
অনাস্থা গ্রদর্শন করিয়! মৃগয়ালন্ধ মাংদ ও অনাযসাসলন্ধ বন্ 
ফলমূলে জীবনধারণ করিত। ইহার! প্রস্তরনির্মিত অন্ত্রাদি 
ব্যবহার করিত। অদ্যাপি উহাদের বাসভূমে & সকল 
অন্ত্রাদির নমুন! দেখিতে পাওয়া যায়। যাহ! হউক, সম্প্রতি 
ইংরাজ রাজত্বে ইহারা লৌহাদির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে 
এবং কৃষিকাধ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে । 

ইহাদের মধ্যে কেহই লৌইহ প্রন্তত করিতে বা কোন 
গ্রকার মৃগ্নয়পাত্র কিম্বা বন্ত্রবয়ন করিতে জানে না। 

ইহার! এক গ্রামে সর্কাদা বাস করে না, প্রায়ই রুষি- 
কার্য্ের সমস প্রত্যেকে নিজ নিজ জমির নিকট গিয়া 
বাস করে। ইহাদের কৃষিপদ্ধতি খরিয়াদিগের ন্যায় 
বৎসরের অধিক সময়েই বন্য ফলমূলাদির উপর নির্ভর 
করিতে হয়। ক্ৃষিলন্ধ শন্তে অতি অন্পদিনই চলিয়া 
থাকে। কর্ণেল ডাল্টন সাহেব বলেন, বাস্তবিক উহা- 
দিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। অতিরিক্ত পানদোষেই 
এরূপ ছুর্গতি ঘটে । ইহার! জমির খাজনা দেয় না, তাহার 
পরিবর্তে রাজার গৃহাদি মেরামত করিয়া দেয়, ভারাম্ি' বহন 
করে এবং রাজ! মৃগয়ায় বাহির হইলে জঙ্গলে তাড়া দিয়া 
শিকার বাহির করে। ধেঁকানলের রাজার আদেশে ইহার! 
গোহত্যা করেনা । তত্তিক্ন সকল প্রকার প্রাণীরই মাংস খায়। 
এমন কি ইন্দুর, বানর, ব্যা, ভল্লুক, ভেক ও সর্পাদি ইহা- 
দের খাদ্য। জঙ্গলে নানারূপ উদ্ভিদ জন্মে, এ সকল হইতে 
ইহারা অনায়াসে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিকারক খাদ্য বাছিয়! লইতে 
পারে, বিষাক্ত অনিষ্টকর গুল্মাদি ভ্রমক্রমে ভক্ষণ করে না। 
শিকারে ইহাদের অতিশয় নৈপুণ্য ; কোন শিকার 
তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেও শু্ষপত্রাদির উপর চিহ্ন ধরিয়া! গমন- 
পথ বাহির করিয়া যাইতে পারে। ধন্থতে ইহাদের সন্ধান অবার্থ। 
৮* গজ দূরস্থ একটা ক্ষুদ্র লক্ষ্য ইহার! অবলীলাক্রমে বিদ্ধ 
করিতে পারে। ধাবমীন শশক বা উড্ডীয়মান পক্ষী বিদ্ধ কর! 
ইহাদের বিবেচনায় বড় বেশীকাজ নহে। ইহাদের বংশনির্টিত 
ধন্থুর এমনই তেজ যে, প্রক্ষিপ্ত তীর বন্ত মৃগ বা! শৃকর ভেদ 





করিয়। অপরদিকে বাহির হই যা়। শিকারে এইবপ পটু 
হইলেও ইহার! বৃহৎ স্বাপদ সকলের নিকটবর্তী হয় না, ব্যা্রকে 
ইহার! বড় ভয় করে । ইহাদের খাদ্য দেখিয়া অতি নিষ্কষ্ 
বলিয়া! অন্মান হয়, কিন্তু জুয়াঙ্গ পুরুষগণ বেশ হাপুষ্ট, 
তবে স্ত্রীদিগের আকৃতি অপেক্ষান্কত ক্ষীণ ও ভুর্ববল। ইহারা 
তীব্র সুরা পান করিতে বড় ভালবাসে, আয়ের অধিকাংশই 
: এই স্ুরাপানেই ব্যয় করে। ইহান্সা কোলদিগের ন্যায় চাউল 
ৰা মুল হইতে মদদ প্রস্তত করিতে জানে না, স্তরাং লমস্তই 
ক্রয় করিতে বাধ্য হুয়। 

জুয়াঙ্গ পুরুষগণ পাশ্ববর্তী অন্তান্ত বন্তজাতির ন্তায় কৌপীন 
পরিধান করে। ১৮৭১ খৃঃ অন্ধের পূর্ব পর্যাস্ত স্্রীগণ কটি- 
তটে দশুখে ও পশ্চাৎভাগে কেবলমাত্র গুচ্ছবন্ধ পত্র-বিলম্িত 
করিয়া লজ্জা নিবারণ করিত। রন্ধলরজ্জুগ্রথিত মৃগ্ময়- 
টিকার মালা ২০৩, ফের দিয়। এ সকল বৃক্ষ-পল্পব কৌদরে 
স্বাধা থাকিত, তদন্সায়েই ইহাদিগের নাম পাতুরা অর্থাৎ 
পত্রপরিহিত জাতি হইয়াছে । এই সকল পত্র-বসন লঘু এবং 
জুয়াঙ্গ রমণীগণের নৃত্যকাঁলে সহজেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া অনেক 
সমর দর্শকদিগের সশ্মুখে নগ্া জুয়াঙ্গ-যুবতী মৃত্ভি প্রদর্শিত হয়। 
ইহা বিজাততীয়দিগের চক্ষে কুরুচিপূর্ণ হইলেও জুয়াঙ্গগণ সেব্ধপ 
মনে করে না । নৃত্যকালে পুক্কষগণ মাঁদোল ও নাগর! বাঁজা- 
ইতে থাকে এবং রমণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়। হাত ধরাধরি করিয়া 
সম্মুখে হেলিয়। তালে তালে নৃত্য করে। নৃত্যকালে এক 
বারে ২৭।২৫জন জুয়াজরমণীর পত্রপুচ্ছের ঝটিতি উত্থান পতন 
বড়ই হাক্টোক্ধীপক । ইহারা কণ্ঠদেশে কাচের মালা কএক- 
এফ্কের, দিয়া পরিধান করে, সম্মুখে হেলিয়! নৃত্য করিবার 
কালে মালা ভূমি স্পর্শ করে, ভখন ইহার! বামহস্ত দিয়া 
মালার অগ্রভাগ ধরিয়া থাকে । পন্র-বসন বিষয়ে ইহার! বলে 
এক সমস্স ইহাদের অতি উৎকৃষ্ট বন্ত্াদি ছিল, পাছে এ সকল 
'অয়লা হয়, এই আশঙ্কায় ইহার! গোশালা পরিষ্কার ও অন্ঠান্ত 
- কাধ্যকালে উৎকষ্ট বস্্গুলি খুলিক্' রাখিয়া এইরাপ পত্র 
_পরিত। একদিন এক ঠাকুরাণী, কাহারও কাহারও. মতে 


: সীতাঠাকুরাণী আসিয়া তাহাদিগকে খাই বেশে দেখিতে | 


পান, এবং এই বলিয়া শাপ দেন, ঘে তোরা চিরকাল 
এইরূপ গন্ধ পরিবি, নিব গস 
প্রাণ ফাইবে। ১ 

ন্‌ ৭ এগ ভন বধ রী 
পু গা ক স্পা 
একদল তাণুবমগ্জ নগ্ন ঝুয়াঙ্গ দেখিতে পান এবং ত্াহা- 
রি জলা সিল 






[১৪১] 


৩৬ 


আবেশ দিয়া অভিশাপ করেন, “তোরা চিদ্ষকাল এ পরিষ্ছদ 


পরিবি, ইহার অন্যথা করিলেই মৃত 'ঘটিবে ।”. 


১ বরাবর জুয়া রমণীগণ কী আষ্ঞা পালন করিয়া আসিতে 
-ছিল। পরে ১৮৭১ খৃঃ অন কেওবঝড় রাজ্যের স্ুপারি- 


স্টেণ্ডণ্ট এফ্‌ জে জনষ্টন্‌ সাহেব জুা্গ রমণীগণকে বং 
বন্্ প্রদান করিয়া! পরিতে আদেশ করেন এবং & শপ 
মোচন ঝরেন। এখন ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, 
পিতলের তাড়, বলয় ও কর্ণভূষণাদি পরিধান করে। 
সকল অলঙ্কার জুম়াঙ্গরমণীদিগের অতি প্রিয় । 

জুয়াঙ্গদিগের মধো জাতিবিভাগ নাই, ভবৈ ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ 'আছে। সফচলৈরই মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ইন, 
বিস্ত কেহ নিজ শ্রেণীতে বিবাই করিতে পাঁরে না। অতি 
নিকট সম্পর্কীয় হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ । পণ্ড, পক্ষী ও বৃক্ষাদির 
নামে ইহাদের শ্রেণী সকলের নাম হইয়াছে । 

কন্ধা বয়স্থ। না হইলে ইহারা সচক্বাটর বিধাহ দেয় ল!। 
বিবাহের পুর্কেই বরকণ্ঠার একক্র সহবাস করিতে বিশেষ 
কোন আপত্তি নাই। বিবাহপ্রথা 'অতি সহজ । কৌন যুব! 
কোন কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার পিতার 
নিকট কয়েক জন বন্ধু বাদ্ধবকে প্রেরণ করে। তাহাদের 
প্রস্তাব গ্রা্থ হইলে বিবাহ-দিন স্থির হয় এবং বর পণ স্বরূপ 
কন্ঠার পিতার নিকট একগীড়ী ধান পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ 
দিবসে বন্ঠা। বরের বাড়ীতে আনীত হয় এবং তথায় তাহাকে 
নূতন পিতলের অলঞ্কার ও বন্ত্রাদি পরিধান করাইয়া! বা- 
রীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে পুরোহিত প্রয়োজন হয় লা, 
তবে অনেক সমন গ্রামের টেড়ী আসিয়া! নব দম্পতির মঙ্গ- 
লার্থ উহাদের মন্তকে তঙুল ও হরিজ্রা দিয়! আশীর্ধবীদ করে। 
বিবাহের পর আত্মীয় কুটুদ্বের ভোজ দেয়। পরদিবস 
প্রাতে প্রত্যেককে তুল ও ধান্ঠ দিয়া বিদায় করে। বহু- 
বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সচরাচর প্রথম! ভ্ত্রী অসতী বা 
বন্ধ্যা না হইলে জুয়াঙ্জগণ দ্বিতীয় বিবাহ করে না। স্বামী 
মনরিলে বিধবা দেঁখরকে সাঙ্গা করিতে পারে, তবে বাঁধা- 


-বাধকত! নাই । আন্ত স্থামীগ্রহণ করিতে হইলে এক বসব 
অপেক্ষার প্রয়োজন। এরূপ সাঙ্গায় বর কেবলমাত্র রুহ্যাকে 


একসাট পিতলের গহনা ও নূতন কাপড় দেয় এবং বন্ধু বান্ধ- 
বকে ভোজন করায় । স্ত্রী অসচ্চরিত্র! হইলে ইহারা পঞ্চণ- 
যোহ ডাকিয়! তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে । অনেকে 

কোন দোষ না পাইলেও স্ত্রী পরিত্যাগ করে, এনপ স্থলে 
কন্তার পিতাকে একটা গাভী ও কিছু টাকা দিতে হ্য়। 


_পরিত্যক্।স্্ী পিতৃগৃছে বান করে এবং বিধবার স্টায় পুনরায় » 





_.. ইহাদের ভাষার ঈশ্বর, বর্গ ও নরকের নাম নাই। ইহারা ৷ জুরি, (ইংরাজী 38, লাটিন 'ুরেটা ঃআ)- (র্থৎ 


চার গর দেবতার উপাসন! করিয়া থাকে | যথা 
বরাম অর্থাৎ বনদেবতা, খানপতি গ্রামদেব, মাঁসিমূলী, কাল! 
পাট, বাণুলী এবং বন্থুমতী অর্থাৎ পৃথিবী। এ সকল দেব- 
ি০...১২:০:৩৮০ দুগ্ধ ইত্যাদির নৈবেগ্য 
প্রদান করে । রা 
ইহার রগ রারদদজ ফরে। শবকে দক্ষিণশিকরে 
চিতার উপর রাখে। চিতাভম্ম নদীতে ফেলিয়। আসে। 
কার্তিরমাসে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিও দেয় । 
- ইহাদের নাচে একটু জাতীয় বিশেষত্ব আছে। এ নাচ 
কতকট! সাঁওতাল ও কোলদিগের মত। -ইহার। কপোত, 
কুকুর, বিড়াল, শকুনি, ভল্লংক গ্রভৃতির অন্গুকরণ করিয়া 
অনেক এ্রকার অঙ্গতঙ্গিসহ নৃত্য করে। এ প্রকার নৃত্য 
দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক, অনেক আবার অতি অন্লীল। 
ভূ ইয়াগণ জুকাঙ্গদিগকে স্বণ। করে। জু়াঙ্গগণ ভূ'ইয়া- 
দিগের পাক করা অন্ন বাঞ্জনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু ভূ'ইয়াগণ 
ইহাদের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত খায় না। ইহারা সম্প্রতি হিন্দু 
দেবদেবীর পুঁজ! করিতে আরস্ত করিগ্মাছে, বোধ হয শীঘ্রই 
ইহারা জনসমাজে অপেক্ষাক্কত উদ্ষন্থান অধিকার করিবে । 
জুয়ার (হিন্দী) জলোচ্ছাস, সমুদ্র হইতে আগত .জলজ্বোত । 
জুয়ার (জোয়ার) পশ্চিম ও উত্তর ভারতের প্রধান একগ্রকার 
শস্ত। - এই শস্ত উৎপাদন করিতে হইলে আধাঢ়মাসের প্রায় 
মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে জমী বিভক্ত করিয়। লইয়! 
যাহাতে মাটির নীচে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্স্ত জল প্রবেশ করিতে 
- পারে, সেইনূপ বন্দোবস্ত: করিতে হয়। জমী: উত্তমরূপ 
'শুকাইলে বীজ ছড়াইয়! দিতে হয়, তৎপরে জমী চাস করিতে 
হয় যাহাতে বীজ্গুলি সম্পূর্ণূপে মাটির নীচে যায় এবং 
পাখী গ্রস্থতি সেগুলি থাইয়! ফ্লিতে ন! পারে, তজ্জন্ত কখন 
কখন মই দেওয়া! হইয়া থাকে। পরে আবার জমীতে ছোট 
বাধ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া আবস্তক মত 
জলনিঞ্চন কর। হর।- মাটি যাহাতে ভিজা থাকে, সর্ধদদাই 
তাভার জন্ত সতর্কতা আবশ্তক । সাধারণতঃ যে মাসে বীজ 
বপন করা! যায়, সেই মানে জমীতে ছুইবার জল দেওয়া হয়) 
. তাহার পর তিন সপ্তাহ অন্তর একবার জল পিঞ্চন করা হইয়া 
থাকে। যে পর্য্যন্ত জুয়ার বড় হইয়া কাটিবার উপযুক্ত না 
হয়, সেপর্ান্ত জল দিতে হয়। ২ ২২. 


শপথ কথা হইতে জুরিক্বথার উৎপত্তি হইগ়্াছে।) জুরি 
বলিতে অভিযোগ স্ব্ীর কোন বিষয়ের তথ্য ।অন্থসন্ধান 


করিবার অথবা কোন বিষয় মীমাংসা করিবার, 


ক্ষমতা আছে এবং নিজ কর্তব্যকার্ধ্যন্যার়পুর্বক- পালন 


_ করিতে যাহারা শপথ করিয়াছেন, এইকপ নির্দিষ্ট সংখ্/ক 


কতকগুলি ব্যক্তিকে বুঝায় । দঃ 
বিচারকার্ষে/ জুরি (সভ্য) বিচারকের সহায়ন্বরূপ । বিচারক 
সমস্ত কথ! অন্ধাবন করিতেন! পারিস! হয়ত অন্তায় বিচার 
করিতে পারেন) বাদী প্রতিবাদীর সমস্ত কথার প্রতি লক্ষ্য 
না রাখিতে পারিয়। হয়ত অভিযোগের সমস্ত, বিষগ্ন আলোচনা : 
করিতে না পারেন; হয়ত সময় সময় বিশেষ কারণব্শাতঃ 
ইচ্ছাপুর্বক অন্যান বিচার করিতে পারেন। যাহাতে পূর্বোক্ত 
কোনরূপ দোষ না ঘটে এবং বিচারক কুপ্মভাবে বিচার 
করিতে পারেন, জুরিগণ তাহারই সহায়তা করেন 
ইংলগুদেশে কোন্‌ সময় জুরি-বিচার-প্রথ প্রথম_ প্রবর্তিত 
হয় তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । কেহ কেহ বলেন, আংগ্ে! 
সাঝনদ্দিগের (87810 54০7) সময় হইতে এই প্রথ! আরস্ত 
হইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলেন, নর্ম্াগগণ (23০708803) 
ইংলণ্ড এই বিচার প্রথার স্থ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, 


দ্বিতীয় হেন্রির রাজদ্ের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জুরি বিচার-গ্রাথা 


সম্পূর্ণরূপে ও সর্বাঙ্গীনূপে প্রচলিত হয় নাই। প্রথম 
প্রথম জুরি বিচীর দ্বারা গ্রক্কৃত অভিযোগের তথ্য নির্ধারিত 
ইজ ধা লহদ বেরি িরখকাপ সভার 
সাক্ষীর বিচারের নামাস্তরস্বরূপ ছিল. 
অভিযোগ শুনিবার পূর্ব জুরিদিগকে শপথ করিতে 


হয়। সপ্তম হেন্রির সময় পর্য্যন্ত জুরিগণ সত্যকথা বলিবেন 


বলিয়া শপথ করিতেন; সাক্ষা অন্গুসারে উচিত অভিমত 
৮৬৭1০). প্রকাশ করিবেন, এরূপ কোন বাক্যের উল্লেখ 
করিতেন না। বিচারালয়ে জুরি প্রথা প্রবর্তিত হইবার বহু 
পূর্ব হইতেই রাজবার্ধ্যমনবন্বী় কোন বিশেষ অন্ুসন্ধান 
জন্ত জুরিপ্রথ! প্রচলিত ছিল। আজকাল দেওয়ানী ও. 
ফৌজদারী উভয্ববিধ মোকদদমায় জুরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এক একটা জুযিতে ১২ জন করিয়া সভ্য নির্বাচিত হয় এবং 
সকলকেই সাক্ষ্য অন্সারে মোকদমার তথ্য ওর প্রকাশ 
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20০০ না নারদ কারান 
- স্পেসাল (8০০11) অর্থাৎ বিশিষ্ট জুরি । সচরাচর ফৌজ- 
: স্বারী মোকদ্দদ। বিচারকালে প্রধান জুরি গঠিত হয়। ২৬ 
- পরের অক কোন ব্যক্ত জুরির ক্াসন পাইতে পারে 
- না এবং ৬* বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকেও সাধারণতঃ 
-জুরিতে বসান হয় না! 
_ ইংলগুদেশে যাহার বাধধিক ১৯২ টাকা আয়ের কোন 
অন্প্থি থাকে, অথবা ২০৯২ টাকা আয়ের কোন সম্পত্বি- 
অধিকারের ২১ বৎসর অথবা তদুক্ধকালের জন্ত পাটা থাকে, 
অথবা! ১৫টী অথবা অধিক বাতায়্নবিশিষ্ট আবাসগৃহ থাকে, 
তিনিই জুরির সভ্যন্ধপে নির্বাচিত হইতে পারেন। লগুন- 
. অগরে আবাসগুহ, দোকান এবং ব্যবসায় স্থলের স্বত্বাধিকারী 
ও বাধিক ১***২ টাকা আল্নশীল যে কোন বাক্তি জুরি 
সইতে পারেন | বিচারক; পাদরী, রোমানকাখলিক 
সম্প্রদাগ্নভূক্ত যাজক, ». উধধবিক্রেতা, নৌ- 
সেনানী, ভূত্য, সেরিফের কর্মচারী ও কনষ্টেবল প্রভৃতি 
জ্কুরির সভান্ধপে নির্বাচিত হইতে পারে না! । 
-. - প্রত্যেক গির্জার অধাক্ষগণ সেই গির্জার অন্তভূক্তি ভুরি 
হুইবার উপযুক্ত লোকদিগের একটী তালিকা গ্রস্তত করিয়া 
েঁপটম্বর মাসের (ভাদ্র-_আওখিন) প্রথম তিন রবিবারে গির্জার 
দরজায় টাঙাইয়া দেন। এই তালিকায় কাহারও কোনরূপ 
আপত্তি থাকিলে শান্তিরক্ষক বিচারকগণ (7450০6০1৪০০) 
. তাহা মীমাংসা করিয়া তালিকার নাম স্থাক্ষর করেন। সেপ্টে- 
২ স্বর মাসের শেষ সপ্তাছে এই কার্য নিষপন্ন হইয়া থাকে । 
২. তালিকায় নাম স্াক্ষর করা হইলে কেরাণীগণ ডকযোগে 
তাহা সেরিফের কেরাণীর নিকট প্রেরখ করে এবং নির্দিষ্ট 
পুস্তকে লেখা হইলে ফেরিফের নিকট প্রদত্ত হয়। নির্দিষ্ট 
পুস্তকে ঘাহাদের নাম লেখ! হয়, পরবর্তী বৎসরে তাহারাই 
ক্ুরি নিযুক্ত হইয়া থাকেন । সা আবনয়ারী হইতে এই 
 কালিকান্ুসারে কার্য আরম্ত হয়। $:৮৬, 
২. সাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও গণ্যমান্ত ব্যবসায়ী তাহাঁদিগের 
আনাম এক ভিন্ন তালিকায় লিখিত হয়। সেরিফ এই 


- ভালিক। বাঁছিয়া বাছিয়া বিশিষ্ট ভুরির (9০০81 74 ) 
টস রাড. তখন 





| এল ২০5 ভাল নজরল মোকদ্দম! 


বিচারের ৭ দিন পুর্ব সেরিফের কার্ধ্যালয়ে যাই ুরির 
তালিকা দেখা যাইতে পারে এবং যাহাদিগের নাম জুরির 


: তালিকায় দেওয়া হুইয়াছে, কোন কারণবশতঃ বাদী 


গ্রতিবাদীর অমত হইলে তাহারা জানাইতে পারেন এবং 
উপযুক্ত কারণ হইলে যে জুরিদিগের সম্বন্ধে অমত হইতেছে 
তাহা'দিগের নাম কর্তন করিয়া অন্ত লোক নির্বাচিত কর! 
যাইতে পারে । যখন 'মোকদ্দমার বিচার আরস্ত হইবে, তখন 
সেরিফ জুরির তালিকা বিচারকের কর্মচারীর নিকট প্রদান 
করেন। সচরাচর সাঁধারণ জুরির তালিকাই প্রস্তত হইরা! 
থাকে) কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর যে কেছ বিশিষ্ট জুরির জন্ত 
প্রার্থনা করিতে পারেন। বিচারক ষ্দি এই মোকদামায় 
বিশিষ্ট জুরির আবশ্তক এরূপ কোন মস্তব্য প্রকাশ না করেন, 
তবে ধিনি বিশিষ্ট জুরির জন্ট প্রার্থনা করিবেন, তাহাকেই 
অতিরিক্ত বায় বহন করিতে হয় । 

বিশিষ্ট জুরি আহ্বান করিবার কালে বিশিষ্ট জ্ুরির 
তালিকা হইতে ৪৮টা নাম মনোনীত করা হয়) ইহার মধ্যে 
যে কোন ১২টা নাম বাদী প্রতিবাদীর ইচ্ছান্থুদারে কর্ন 
করা হয়। অবশিষ্ট ২৪ জনের নাম এক একথানি টিকিটে 
লিখিয়। একটা বাক্স অথবা কাচ নির্শিত পাত্রবিশেষের মধ্যে 
রাখ! হয়। পরে সেগুলি বাহির করিবার কালে যে ১২ 
জনের নামীয় টিকিট প্রথম বাছির হয়, তাহাদিগকে মনোনীত 
করিয়! আহ্বান করা হয় ।  ইহাঁদিগের মধো কেহ অগ্পন্থিত 


থাকিলে অথবা কোন কারণে জুরি হইবার অন্ুপধুক্ত হইলে 


তাহার স্থানে অন্ত লোক নিযুক্ত কর! হয়। 

মনোনীত জুরি তালিকাম্ম ছুই প্রকার আপত্তি হইতে 
পারে। ১ম. মনোনীত ভুরিসমূহের প্রতি আপত্তি; ২য় 
পর্যায়ক্রমে উপস্থিত জুরিদিগের মধ্যে এক কিস্বা বহুজনের 
প্রতি আপত্তি । ইংরাজি ভাষায় প্রথমটাকে 08114 
6০ 109 জাজ এবং -দ্বিতীয়কে 010811689৮০ 01৩ 09115 
বলিয়া থাকে। 

সেরিফ অথবা তাহার অধস্তন কর্মচারীর দোষে প্রথম 


- প্রকার আপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার. আপত্তি 


৪ প্রকার-_১ম) কাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্ত পা 
মেন্টের কোন লর্ড সভ্য জুরি মনোনীত হইলে 7.২, জুরি 
হইবার উপযুক্ত আয় না! থাকিলে / ৩য়, পক্ষপাতিতার আশঙ্কা 
জন্মিলে এবং ধর্থ, চরিত্রগত দোষহেতু মনোনীত, 'জুরির 
অখ্যাতি হইলে এবং তাহার, স্কায়পরতার গ্রৃতি আস্থা না 


_খাকিলে।. পানির হইতে বাদ দি বি 


সি) 
১১:৮৫ 





- প্রস্থত তালিক! হইতে যে কোন বাক্তিকে উপযুক্ত লংখা। 
পুর্ণ করিবার দন্ত আহ্বান করা যাইতে পারে॥ নিয়মিত 
সংখ্যক জুরি পুর্ণ করিবার জগ্ঠ. রিচারালয়ে উপস্থিত যে 
-&কান ব্যক্তিকে আহ্বান কর! যাইতে পারে ) যদি তিনি 
হ্ুরির আমনে না বসেন কিন্বা ঘর্দি তিনি আন্গৃত হইলে-বিচা- 
র।লয় হইতে বিনান্কুমতিতে প্রস্থান করেন, তবে বিচারক 
ইচ্ছামত তাহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে গারেন। জুরি 
_হুইবাঁর জন্য কাহাকেও আহ্বানলিপি (517/)08$) (প্ররণ 
করিলে, যদি তিনি তাহা৷ অগ্রাহ্থ করিয়৷ উপস্থিত না হন, 
- তবে তাহার অর্থ দণ্ড হইতে পারে। 
7 জুরিগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে মোকদ্দমার তথ্য 
প্রকাশ ও দাক্ষ্য অন্ধুমারে উচিত মত র্যক্ত করিরেন বলিয়া 
পৃথকৃভাবে শপথ করিতে হয়। তৎপর বাদীর পক্ষীয় 
_ঝারহারোপজীব জুরিদিগের নিকট  মোকদাম। উত্থাপিত 
করেন, স্থপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আবহাক বুঝিলে 
পুর্বে বিস্তৃতভাবে যাহার আলোচন| করিয়াছেন পুনরায় 
সংক্ষেপে তাহা ভুরিদিগের নিকট বর্ণন করেন। ইহার 
গর এতিবাদীর উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। 
প্রতিবাদীর উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে বাদীর উকীল 
তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। পরে বিচারক মোকদ্দমার 
মশা _জুরিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন এবং সাক্ষ্যের 
এ্রতি লক্ষ্য রাখিয়! স্বীয় মন্তব্য গ্রকাশ করেন.। তখন 
জুরিগণ তাহাদিগের আসন পরিত্য।গপুর্বক নির্দিষ্ট মন্ত্রভরনে 
হএ্রবেশ করেন এবং পরস্পর তর্কবিতর্ক: করিয়া উপস্থিত 
বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন। পরে তাহাদিগের অভিমত 
প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় বিচারালরে গ্রাবেশপুর্বাক প্ স্ব 
আমন গ্রহণ করেন। যাহাতে জুপ্সিগণ শীদ্র শীগ্র সিদ্ধান্তে 
_ উপনীত হুইতে পারেন, তজ্ন্ঠ-তাহার! মন্ত্রভরনে কোনরূপ 
ভোজ্য বা পানীক্গ ব্যবহার করিতে পারেন :না। যে সময় 
উপস্থিত থাকিতে হয়। স্ুরিগণের মধ্যে একজন প্রধান 


(979৫) থাকেন) তিনিই: তাহাদিগের মত ব্যক্ত করেন | । 


রবি 57521:5-6-8২ তাহীর! 
স্থান পরিত্যাগ করেন। 47৮119%8 টা 


দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারে সুখ বেয়া মিন | 
ফৌজদারী যোকন্দমায়ও যেইরপ। গুরুতর অপরাধে আপ- | 


ঞ 


_জুরিদিগের মধ্য হইতে কোঁন নির্দিষ্ট সংখ্যক জুি বাদ 
দিবার কালে অপরাধী (কানদ্ধূপ কারণ দেখাইল কি না, 
তাহার গ্রতি কোনব্ধগ ক্ষ্য রাখা হন লা 
বিদেশী বিচারকালে অর্ক: বিদেশীয় ৪৭৯০০ 
হইয়া থাকে। দি অর্ধেক বিদেশীয় না পাওয়া যায়, 
তবে ঘত জন পাওয়া যায় তত জনই মনোনীত হইয়া থাকে । 
ছুরি হইবার উপযুক্ত আর নাই বলিয়! বিদেপীক্ক জুরির নাম 
তালিকা হইতে কর্তন করা যাইতে পারে না) অন্ত কোন 
রূপ আশঙ্কা! থাকিলে বাদ দেওয়া যাইতে পারে । 
পুর্বে ইংল্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি জুরি- 
দিগের বিচার অন্তায় হয়, তবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে 
হইবে এবং তাহাদিগের সম্পত্তি রাজ্কোষতৃক্ত হইবে । 
জুরিগণ অপরাধীকে অপরাধী বলিলে তাহাকে দণ্ডিত 
করা হয়, অন্যথা ছাড়িয়া! দেওয়া হয়। 
আদালতের আদেশানুসারে হি কোন জুরি উপস্থিত না 
হন, তবে তাহার ১**২ টাক! পর্যন্ত অর্থ দণ্ড করা যাইতে 
পারে, দণ্ডের টাকা না দিলে ১৫ দিনের জন্য তাহাকে 
দেওয়ানী জেলে প্রেরণ করা' যায় । * 
সেসন মোকদ্দমার বিচারকালে বিচারক ্ুরিদিগের 
নিকট অভিযোগগুলি এক এক করিয়! লিখিয়া দেন 
হাইকোর্টে অথবা, সেসন আদালত মুরোপীয় বুষটাশ . 
গরজার বিচারকালে ভুরি মনোনীত হুইবার পূর্বেই যদি অপ- 
রাখী ইচ্ছা করে, তবে মুরোপীয় এবং আমেকিকীয় মিশ্র রি 
দ্বার। তাহার বিচার. করা হইয়া, থাকে। বিযোড় স্ুরি 
মনোনীত করা হয়) সুতরাং মিশ্র নির্ববাচনকালে- এক- 
জাতীয় জুরি অবস্তই অধিক হইয়া থাকে । 
গা 
সারে মিশ্র জুরি দ্বার! বিচার হইতে পাকে। --. : 
স্থানীয় গবর্মেন্ট সময় সময় সরকারী সংবাদপত্রে: টা 
কোন্‌ মোকদ্দম! জুরির দ্বারা বিচার্যয তাহা! স্থির করিতে পারেন 
এবং ইচ্ছা করিলে যেরূপ মোকন্দমা-জুরির সাহায্যে বিচার্যা 
বলিয়া স্থিবীকৃত জাছে, সে আদেশ রহ্িতও করিতে পারেন । 
হাইকোর্টের সমস্ত সেসন-অভিযোগই জুবির- সাহায্যে 
. বিভারিত হয়। হাইকোর্টের আদেশান্থসারে সময় সময় 
বিশেষ বিশেষ করাও হি পারা রা 
কাইয়ত গত? 5532 151::% স ত::4১ 
শা দান আজ 
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জ্বলা সহ 
অপরাধী প্রথমে দোষ অস্বীকার করিয়া যদিও শেষে স্বীকার 
রগ েলগাজধাররা চারি কাকির বাক 
২, টগর 
; অএাজউিডিন ডিন ্শ্ন 

গাজী পারেন। ঘিচারক যদি বিবেচনা করেন যে, যে 
অন্ত কোন স্থগে জুরিদিগের দেখা আবস্তক ; তাহা হইলে 
আদালত একজন কর্মচারীর সহিত তাহাদিগকে সেই স্থানে 
প্রেরণ করিবেন । আদালত হইতে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি 
_ জ্কুরিদিগকে সেই স্থান দেখাইবে এবং 'আদালতের বিলান্ু- 
_নষতিতে যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন জুরির মহিত কথা বলিতে 
না পারে, তাহার প্রতি সেই বাক্কির বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
যদি কোন জুরি অভিযোগের বিষয় অবগত থাকেন ; তবে 
তিনি বিচারককে তাহ! জানাইবেন এবং তাহাকে সাক্ষীর 
_ স্টায় প্রশ্ন করা যাইতে গারে। 


- যোকদামার বিচার স্থগিত হইলে নির্দিষ্ট দিবসে জুরি- 


 দিগক্ষে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হয় । 
বাদী এতিবাদী উভয় পক্ষের বাদান্ুবাদ শেষ হুইলে 
বিচারক জুরিদিগের নিকট অভিযোগের মর্ম ও সাক্ষ্য 


জে ধাপ সি হাইকোর্টের আদেশান্ুগারে | 


বিচটুরের শেষ পর্যন্ত ভুরিদিগকে একজ থাকিতে হয়। 


ই. জুরিদিগের জানা কর্তব্য-_১ম, কোনটি সত্য ঘটনা এবং 


বিচারকের আভাষ অনুসারে প্রকৃত মত গ্রাকাশ । 
২২ ই, লিল ও অন্ত বিষয়ে 'আইন-বিষয্নক ব্যতীত জন্য 
গং ওপার সাজিদ কখন ব্যবহৃত হয, 








: দিগের সফলের এক যত না হয়, তবে টা তাহাদিগকে 






পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্ট প্রেরণ করিতে পারেন। খদি 


তখনও তাহাদের একমত না হয়, তবে তাহার! ভিন্ন ভিন্ন 


অভ প্রকাশ করেন। : 3. 
যোগের উপর একটা মত প্রকাশ করেন। বিচারক জুরি- 
দিগকে তাহাদের মত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং ই 
প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবেন। 
- জয় অথবা হঠাৎ কোন কারণে জুকিদিগের মত আল্লা 
লে রাালিহিত বদর বি গতইাডিহারাবনাা 
করিতে পারেন। 

হাইকোর্টে বিচারকালে যদি জুরিদিগেন্ মধ্যে ৬ জনের এক 
মত হনব) কিন্তু বিচারক যদি অধিকাংশের সহিত এক মত না 
হইক্া ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জুরি 


পরিত্যাগ করিতে পারেন । এক জুরি পরিত্যাগ করিয়! 


বিচারক ইচ্ছ! করিলে অন্ত জুরির সাহায্যে বিচার করিতে 
পারেন। জুরিদিগের মত যদি এনপ অন্যায় হুয় যে সামান্ 
একটু অন্থধাবন করিলেই তাহা! বুঝিতে পারা যায়, তবে সেদন 
জন্বও তাহা'দিগের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে পারেন। 
হাইকোর্ট জুরিদিগের সকল প্রকার বিচারেই হস্তক্ষেপ করেন 
না। সেসন জজ যদি হাইকোর্টে তাহাদিগের মতের বিরুদ্ধে 
কার্ধয করিতে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া লিখিলে হাইকোটের 
জজগণ বিচার করিয়া কখনও বা জুরিদিগের সহিত কখনও বা 
সেন জজের সহিত এক মত প্রকাশ করেন। 

 জুরির সাহায্যে বিচার্ধ্য মোকদ্দম যদি আলেসর সাহাযো 
বিচারিত হয় এবং আদেশ লিখিত হইবার পুর্বে যদি সে 
বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি টিপার বাদ সা 


 অগ্রাহ্‌ হইবে ন1। 


উপাসনা 
গ্রাড়বিবাকের সাহায্যের জন্য সভ্য বা আসেষর নিযুক্ত 
হইতেন। সভ্যোরা প্রায়ই শ্রেঠী ব! ব্যবসাদার। [সত্য ঘেখ।] 

এখন এ দেশে সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচারকালে 


স্করি শাখা গচলিত নাই। সাধারণতঃ সেসন: (95510%) 


লাগ 


৫ এরতোক ৬০০০৭১৮4৮০১ ] রি 
অন্তর্গত ভুরিদিগের নাম স্থির করেন।  মোকদমা বিচারের ; ট্রাম হস রর 





_ পুর্বে জুরির তাপিকা জজ সাহেবের নিকট প্রেরিত হয় এবং 
তাহার কয়েক দিবস পুর্বে মনোনীত হক টড 
হুইবার জন্য আহ্বান-লিপি (94800) প্রেরিত হয়। 

২ জুরিগণ উপস্থিত না হইলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয়: হইতে 

_বিচারিত হয় না। যদি একই অপরাধী একই সময়ে এই- 

_- ক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয় যে তাহার কতকগুলি 

_ শতিযোগ ভু ছা বিচা্া, অপরগুলি জুরি ছারা বচা্য 7 

_ নহে, তাহা হইলে উত্ত-অপরাধীর বিচার জুরির সাহাধ্যে 
_ সম্পগ্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সাধারণ শাস্তিভঙ্গ, মিথ্যা- 


[  লাঙী। অহা বা তাহার চেষ্টা, কাহারও ব্যবসায় চিন্ক'বা ; 


_ দলীল জাল প্রভৃতি অভিযোগ জুরির দ্বারা বিচার্ধয। আসাম 


পেশ তো গে ছি সাহাযোই দোল বিচা-; 


/1৭ চর 


৩৯৭৬ টি চি নোজানি। _ তঞ্জোর, 


পস্দেশ্‌ নট তান 
এবং; ভাবত সকণ আলাম তাহিনোর | 


ছুরি, ভাকাইতি 
চারি মামাতো বিচাগ/471 ও 


শিক 471 


(জাই বিভাগে গুণ দেদন বিচাাপরে হওবিধিই- ্‌ 
৭ পার কা ছু 


(1. শিাচিত করি লা হয. টা ্ 





প্রেপিডেন্দি সরে যদদি কোন ব্যক্তি ন'অপ- 
কালি জান লি খাবেন) উন না 
 সেসন জজ মোকদ্দমা আরস্ করিবার পুর্বে হি ৫ 


ডাকার পুস্তকে লিখিয়া রাখেন: 
- কোন জুরির বিরুদ্ধে আপত্তি হয়,তবে আপবির বাপ টের 
নাম এবং তাহার সিদ্ধান্ত সেই পুস্তকে সপ 
৬ প্রত্যেক জুরি মনোনীত: হইলেও: অভিযুক্ত -ব 
নীরা গারিা+ ডি ০ 
হাইকোর্টে উভয়পক্ষ হইতেই ৮জন করিয়া ক 
দেওয়া যাইতে পারে। কোন ভুরির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত 
ওর সীল পে পালা 
পাইলে জুরি তালিক! হইতে তাহার নাম কর্তন করা! হইকা 
থাকে । (১ম) পক্ষপাতিতা) (২য়) ২১ বর্ষের অনধিক বস) 
| চারিগা স্বভাব তঃ অথবা! ধর্ম চরণপ্রযুক্ত সংসারচিস্তা-পরিত্যাগ ) 
_ &) আদালতের অধীনে চাকরী) (৫) পুলিশের কর্মচারী ? 
(৬) পুর্বে কোন অপরাধে দ্ডিত) (9) সাক্ষীর ভাষা বুঝিতে 
মদ (৮) কি সঙ্গ কোনপরকার সাস্তোবদনক: 


৮ 




















| হয়। (৬১৮৮০ নস 
ছউকিরাইতবরা' হয়। এই হইলে বিচার বরা থম 
হইতে আর্ত করিতে হইবে। 3. 
১5 হাইকোর্টে বাহধিনগান বাদ বিকার 
লিখিত হইগাছে, আন্ত -কোন -সমকে তাহাদিগকে আহ্বান 
করা হয় নাঁ। এক সময়ে বিশিষ্ট জুরির তালিকায় ২০* 
নামের অধিক লেখা হয় না। হাইকোর্টের নিয়মানুসারে বাঁজ- 
ক্ষীর কেরাণী প্রতি বৎসরে ১লা এগ্সেলের পুর্বে সাধারণ ও 
_ বিশিষ্ট জুরির তালিকা! প্রস্তুত করেন। মনোনীত ভুরিদিগের 
লাম সরকারী গেজেটে মুদ্রিত কর! হন এবং জুরির তালিকা 


বিচারালয়ের কোন বিশেষ স্থানে টানাইন্জা রাখা হয়্। 


শ্প্রতোক বিভাগীয় গ্রধান সহরে সেবন-বিচার-কালে অন্ততঃ 
|:১১৯৯01গলএ 
- হইয়া থাকে । পারবী3৫1% ॥ 

(সি বিপেষ কা নিযুক থাকি হাতত ২১ হইতে». 
বৎসরের সধ্াবর্তী বরন্ব সকল: পুরুষকেই জেলার সেসন 















প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আমি-. 









_ জুরির কাধ্য করিয়! আদিতেছেন। ঢগত বৎসর (১৩০১ 
_ সালে) জুৰি-বিচার লইয়া দেশে এক ভুল আোণন 
হি হইরাছিন। 'াকিালিকি 2 

ছোট লাট জুরির বিচার তুলিয়া “দিতে বিষাছিলেন। 

_ কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার কগণ ছুরির বিচারের উপযোগিতা ও 
ককতকার্য্যতা সন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রাকাশ করিয়া বঙ্গে 

- শ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। চনত 

পরিশেষে বঙ্গের গণা মাগ্ত ব্াক্তিদিগের যঞ্কে ব্ষলাট 

জুরি প্রথ! রহিত করিলেন না) ৫১ 

জুল (দেশজ ) কটাক্ষ । [ 

জুলফিকার আলি, মন্ত নামে পরিচিত। তু, 
বিফাক নামে একখানি তজ্্কির লিখিস্বাছেন। এই পুস্তকে 

কলিকাতা ও বারাণসীস্থিত যে সমস্ত কবি পারন্ত ভাষা 
কবিত! 'লিখিতেন, তাহাদিগের জীবনবৃত্ব লিখিত -হুইক্সাছে। 
১৮১৪ খৃঃ অন্দে বারাণমী নগরে এই পুস্তকখানির লেখ! শেষ 
হয়। এই ব্যক্তি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 

জুলফিকার আলিখাঁ। বান্দা প্রদেশের নবাব । বুন্দেবখণ্ডের 
শাসনকর্তা আলি বাহাছুরের পুজ। (৯৮২৩ খুঃ অব :৩০ 
- আগস্ট তারিখে") ইনি ইহার ভ্রাতা সমসের বাহাছরের পিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। ইহার ভাালি বাহন 
পদে অভিবিক্ত হইয়াছিলেন। 

জুলফিকারজঙ্গ, সলাবতখার একটা উপাধি। 

জুলফিকার খা, (আমির-উল-উম্রা) 'আসদখার পুজ। 

১৬৫৭ খুঃ অন্যে (১*৬৭ হিজর) জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম 
নসরত জঙ্গ এবং প্রথম উপাধি যাতকদরখী | ইনি সম আলম- 
গ্ীরের রাজত্বকালে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধোয নিমুক্ত হইক্াছিলেন। 
কার খাকে (১৬৯১ খুঃ অব ) উক্ত দুর্গ অবরোধ করিতে 








জ্ রতা করিতে লাগিলেন ॥ 
নি 

: হইল। যুদ্ধের প্রাককালে বিপরীত দিক্‌ হইতে প্রচণ্ড ঝড় 
- উখিত হইন্পা আজিমের সৈম্ভগণকে ধিশেষ ব্যতিবাস্ত করিয়া 
তুলিল, বছদর্শী জুলফিকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আঙ্সিমকে 
পরামর্শ গিলেন। কিন্তু আদিম তাহ! গ্রহ না করায় জুলফি- 
কার তাহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন । মুয়াজিম “বাঁহাঁছুরশীহ” 
উপাধি ধারণ পূর্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জুলফিকারের 
অপরাধ মার্জনা করিলেন ও তাহাকে আমীর উল্-উমরা 
- উপাধি গ্রদান করিলেন (১১১৯ হিজরা, ১৭০৭ খৃঃ অব্দ )। 
কিছুকাল পরেই বাহার শাহ ইহাকে দাক্ষিণাত্যের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ইহার পরামর্শ ব্যতীত 
রাজকার্ধ্য স্থবিধারূপ চলিবে না বলিয়া শীঘ্রই ইহাকে 
রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। দায়ুদর্খা পুণিকে জুলফি- 
কারের প্রতিনিধি করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। 
বাহার শাহের মৃত্যুর পর তাহার দ্ধিতীগ্ন পুত্র আজিম 
উশ্শান্‌ বাদশাহ হইলে জুলফিকার তাহার অপর তিন 
ভ্রাতাকে তাহার বিরদ্ধে উত্তেজিত করিলেন । 

- যুদ্ধে ছই ভ্রাতার মৃত্যু হইলে মৌজউদ্দীন্‌ ও রফি উশ্‌- 
শানের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। 

রফি উশৃশানের সহিত সুলফিকারের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। 
_রফি উশ্শান ইহাকে মাম! বলিয়া যন্বাধন করিতেন এবং 
কুলফিকারও কুমারকে সাহাময করিবেন বলিয়া শপথ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কথায় নির্ভর করিয়াই রূফি উশ্শান মৌজ- 
উদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হুইয়াছিলেন ) কিন্ত 
যুদ্ধের প্রান্তালে দেখিলেন, তাহার বন্ধু ও হিতৈষী আমীর-উল্‌- 
উমর! মৌজউদ্দীনের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং মৌজ 
: উদ্দীনের সৈশ্তদিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। জুলফি- 
কার রফি উশৃশানের একজন বিশস্ত অন্থচরের সহিত ষড়মন্ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন । যুদ্ধকালে এই পাপাশয়ও কুমারের 
বিরূদ্ধে অস্ত্র ধার করিল । যুদ্ধে মৌজউদ্দীন্‌ জয়লাভ করি- 
(কিন তিন রা 


খানি বারা বাধিয়। ফরুণৃশিয়ায়ের নিকট জাসিলা। উপস্থিত. 




















কিতেন। কিছুকাল পরে লালকুমারীর জ্রাতার উস 
উলঙ্গ তাহার সহিত আমীর উদউরার মনোনাণিজ 
উপস্থিত হইল । 
একদিন কার বানানের রা 
বীণ! ও ৭*** মুদজ চাহিলেন। সয়া আমীর-উল্-উমরাকে 
ডাকাইয়া অবমাননার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর 
উত্তর করিলেন, নর্ভক ও গায়কগণ ভদ্রলোকদিগের অধিকার 
আত্মসাৎ করিলে তাহাদিগের জীবিকানির্বাহের জন্য কোন 
উপায় নির্ধারিত কর! উচিত। এই বাগ যন্ত্গুলি স্াটের 
কর্মচারিদিগের মধ্যে বিতরিত হইরে। জুলফিকার সঞ্জু 
অথব৷ তাহার প্রিয়পাত্রদিগকে কোনরূপ ভয় করিতেন ন|। 
১৭১২ খুং অন্দের শেষভাগে অন্বাদ আমিল যে, ফরুখ্‌-. 
শিয়ার দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। 
জাহান্দার এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার গতিরোধ করিবার 
নিমিত্ত জুলফিকারের সহিত আগ্র! অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
আগ্রার নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। জাহান্দার প্রথম 
যুদ্ধের পর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। জুলফিকার বহুক্ষণ 
বিশেষ মাহপিকতা ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিজোন ।. শেষে , 
জয়ের কোনরূপ আশা নাই দেখিয়! সৈম্তগণের সহিত সুশৃঙ্খল 
ভাবে যুদ্ধক্ষেতর পরিত্যাগ করিলেন এবং দিলীতে, আলিয়া 
ত্বাহার পিতা আর্থার গৃহে আশ্রয় লইলেন |... ১ 
জুলফিকার দেখিলোন, জরা ক 
আমিয়! আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সত্রাটুকে 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিতে ইচ্ছ! এ্রকাঁশ করিলেন । 
আসদ খা জজবঞ্উ১২ ৮77১4... 1 
স্বীকার করিতে বল্সিলেন। ৪ রি 
জুলফিকার ছারখার পরাজারলাজে এ 


হইলেন । আসদখ তাহার সহিত আসিয়া নবীন, সম্রাটের 








আসদর্খাকে « 
_ শিখিরে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন এখানে কতক- 
-ুলি লোক 'আসিয়! আমীর-উল্‌-উমরাফে অতিশয় বিজ্ধপ 
- করিতে আরস্ভ করিল এবং আজিম উশৃশানের মৃত্যুর কারণ 
বলিয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। জুলফিকার কর্কশ 
ভাবে তাহাদিগের কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহারা 
: ইহাতে সাতিশয় কুদ্ধ হইয়! স্টাহার গলার উপর একটা চর্্- 
বন্ধনী নিক্ষেপ করিল এবং দৃঢ়ভাবে টানিয়! তাহার শ্বাস 
-. রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । 
আমীর-উল্উমর! সেই গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
- করিলে তরবারি হস্তে কতকগুলি লোক আসিয়। তাহাকে 
চারিদিকে ঘিরিয়! ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহ 
হুইতে বিচ্ছিন্ন করিল। 
_. জুলফিকারের দেহ হস্তীর লেজে বাঁধিয়া নগরের চারি- 
_ দিকে বৃরাইয়। আনিতে সম্রাট আদেশ করিলেন ;__-সআাট্‌ 
. আরও আদেশ করিলেন যে জুলফিকারের পদদ্বয় উর্ধাদিকে 
এবং মস্তক নিম্নদিকে যেন রাখা হয়। ডিভি 
সম্পত্তি রাজকোষভূক্ত হইল। 
| জবার মালে রক নিনতা। 
জুলফিকার খা আমীর-উল্-উমরার মাতার নাম মেহের 
_ উদ্নিশা বেগম, ইবি ইমিন-উদ্দৌলা আসফর্থীর কল্ঠা। আসফ 
মিনু ানিতা নং দুজকিকারের খর ছিলেন । 
খাঁ, সম্রাট শাহজহানের সময়ের জনৈক গণ্যমান্ট 
ব্বাক্তি। ইহার পুত্র আসদবা। আসদর্থার পুজ্রও জুলফিকার 
শ্বী উপাঁধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৭ হিজরা মহরমে 
8 ১৬৫৯ খুঃ জনে) ইহীর প্াণবিয়োগ হু়। , 
, যুরোপীক্মদিগের বৎসরের সপ্তম মাস। প্রাচীন রোমক- 
গর পঞ্চম মাস। ্ রোমে এই মাসকে: কুইন্টিলিস্‌ 
'কেছাস্‌ ভুলিযস সিজর যখন 
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বির লাখ আর 
[নী ) বদ) এ | 
রক্িণ আকিকা ফারিজাতির একটা শাখা। 
জাতি নেটাল ও তাহার উত্তর-পূর্বব প্রদেশে বাস করে। 
ইহাদের মুখী, নিগ্রো! ও যুরোপীয় জাতির মধ্যবর্তী । ঠিক 
নিশ্রোর মত পশমের তায় চুল, কিন্তু অনতি উচ্চ মুখ্‌ ও 
অরোরা সুজানার কক জিরা 
দিগের অনুরূপ । 
-. ইহারা অতি তীষণ প্রকৃতি, দলপতির আদেশ পাইলে 
নরহত্যা, চৌর্ধ্য, লুঠন কোন নৃশংস কার্য্যেই গশ্চাৎপদ হয় 
না। তাহা হইলেও ইহার! কাক্রিজাতির 'অন্ান্ত শাখা 
অপেক্ষ! শান্তিপ্রিয় এবং কৃষিকা্য্যাদি দ্বার। জীবিক! নির্বাহ 
করিতে ভালবাসে । সাধারণতঃ জুলু শান্ত, অমাক্জিক, সরল 
ও প্রফুল্লচিত । ইহারা কতক পরিমাগে আতিথেয় ও ন্যায়গর 
বটে, কিন্ত অতিশয় লোভী ও কৃগগ। ৃ 
ইহার! প্রধানতঃ ৪ চারিশাখায় বিভক্ত, যখ!__আমাজুলু, 
আমাহুট্‌, আমাজাজি ও আমাটেবেল। ইহাদের অনেক 
ক্ষুদ্র ্ষুত্র দ্ূল উত্তর ও দক্ষিণদিকে গিয়! বাম করিতেছে 
জুলুদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নেটাল উপনিবেশের উত্তর-পূর্ব 
স্থিত প্রদেশ । এই প্রদেশে স্বাধীন জুলুদিগের বাসস্থান । 
ইহার পূর্ব অর্থাৎ উপকূলভাগে নিমপ্রান্তর, পশ্চিমভাগে (প্রান 
৬।৭ সহ ফিট্‌ উচ্চ মালভূমি । এই ছুইভাগের মধা দিয়! 
একটা পর্বতঞ্রেণী বিস্তৃত । উপকূলভাগে কোথাও. অরণা 
নাই, কেবল স্থদীর্ঘ তৃণপূর্ণ প্রান্তর আছে। সেপ্ট.লুসিয়া নদী 
ও দেলগোয়া! থাড়ীর মধ্যস্থ ভূভাগ যমতল জালাময় ও 
অস্বাস্থ্যকর । ততিন্ন উপকুলভাগের অধিকাংশ নেটালেন 
তায় স্বাস্থ্যকর ও উর্বর! ৷ ইচ্ষু, কার্পীস প্রভৃতি শ্রীন্মগ্রধান 
দেশের সমস্ত উৎপন্ন ফলমুলাদি এখানে জন্মে। হৃস্তিদস্ত ও 
- গগ্ডারের শৃঙ্গ চর্্মাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য । দেলগোয়া 
খাড়ীতে যে সকল নদী পতিত হুইয়াছে, এ সকল নদী দিয়া 
কতকদুর বাণিজ্য-নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। 
: খুষ্টান মিশনরীগণ এ দেশে বছকাল হইতে বসবাস. করিয়া 
আসিতেছে । বল! বাহুল্য, তাহাদিগের যত্বে জুলুগণ অনেক 
পরিমাণে সভ্য হুইয়াছে। 11:81 
১৮৬৬ খুঃ অন্ধে করেকদল ওলনাজ কুক এই দেশে 
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গিক়্া বাস করে। ভুলুরাজ প্রতারণাপুর্বক তাহাদিগকে 


নিহত করে । 4 ই. 





ঘ্‌ (দেশ ) ভুষ, ঝোল।:. ,. 3২২. 
মি টা 
 জুঙ্চ (পৃং) কাশ্মীরের একজন রাজা । ভিউ 

সহিত একত্র কাশ্মীরের লিংহাননে আরোহণ করেন। ইহারা 
সকলেই স্থ স্ব নামে এক একটা নগর স্থাপন করেন। 
(0১8৮8 কিন্তু বৌদ্ধ ধর্শের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
এবং অনেক ধর্দশালা প্রস্তুত করেন। [কাশ্মীর দেখ। ] 

ুষ্কক (পুং) ভুষ-ককৃ, ততঃ সং্ঞায়াং কন্‌। যু । (শনচ') 

ট (ক্লী) জুষ্বাতে জ্ষ-ক্ত। ১ উচ্ছিষ্ট। (জি) ২ মেবিত। 
মি দিনভর গার বরেখ্যঃ।» 

 (ভ্টি ১৪।) 
ক্রি থা জি খাম 
: (খক্‌ ১০১১৪।১) “য়ে! জুষ্টিং রাগ ারাং 
. শ্রীতিং (সায়ণ ) 
না 
(জী) অবস্ত দেবন। | 

ছুহ দেখ।] 
হন বো বপন ক 
: শট্চ। উদ ২৮৮) ৯ চন্ত্র। (উজ্জল) (জরি) ১ কৌটিল্য- 
_ ক্ষারী, যে অত্যন্ত কুটিল ব্যবহার করে। যুযোধান্মর্ছহুরাণ- 
নং” (বৃহ' উ') “জুছরাণং কূটিলকারিণং* (ভাস্ত') 
্‌ ই (গং) হয়তে করনি কানছ। ১ ন্ি। ই ৃক্ষ। 
৩ কঠিন হৃদয়। (সংক্ষিপ্রলার উপাদিবৃত্তি) বান এই 
রাই বাধা বোবা ১১০০১ 
এই পাঠ সঙ্গত। ৪ 
জী) যাতনা হুক জব ৯২০) 





খাজা অর্দচন্্রাক্তি যজ্ঞ- 


ক ॥ রি. ঙ্্ রও - 
শ্রৌ" ১২1৭) 'উপবিষ্টেন কর্তা হোছো চে 







হোমাঃ স্বাহাকারেণ প্রদাঁনং যেষু তে স্বাহাকার 
উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানাশ্চ তে জুহোতরঃ 1” 
হাস্য (প€) জুহরামবানত। ছুহৃপ সুখযুক দি 
বহ্ছি। “হব্যবাড়, জুহ্বান্তঃ” (খক্‌ 4: কাজে 
জুহ্বূপেণ সুখেন যুক্তঃ।+ (সায়ণ) . ২৭ 
জু ত্্ী) জুগতৌ যখাযখং কাবা কগয [কচি 
্রচ্ছিত্রীতি। উ৭্‌ ২৫৭) ক্কিপি দীর্ঘোইসম্পরপারণঞ্চ ( ১. 
আকাশ । ২ গরস্বতী। ৩ পিশাচী। ৪ জবন। (শমর") (ভি), 
৫ জবযুক্ত | (বিশ্ব ) ৬ ত্বরাগমন। ৭ গমন (মেদদিনী ) রড 
পা থা যো রারহাগাং্তি বে বারো বে 
১/১৩৪।১) “হে বায়ে তব! ত্বাং জুবে! গমনশীলাঃ” (সায়ণ) 
জুআ| (পালি জূতম্, জূতো) দাতকরীড়া। পণরাণি়া খেলা 
স্রতি খেলা। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, “জুআ বড়া 
বেওযার যো. ইসমে হায় ন হোত" রা ভূজাখেলার হা লা 
হইলে ইহা! সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবসা হইত | দ্র ব 
জুআখেলায় লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু ইহা। দ্বারা কোটিগতিও 
অতি অগ্লকাল মধ্যে একবারে পথের ভিখারী হইয়া 
যাক্ন। ইহার এমনই মোহিনী শক্কি যে, যে ব্যক্তি একবার 
ভূআখেলায় পণ দিগনছে, সে সহজে ইহার প্রলোভন এড়াইতে 
_ পারে না। হারিয়াও পুনঃ গুন; ধরতে ইচ্ছা কযে। ইহা 
_ ছারা লোকে নিয়মিত ও স্তায়নঙ্গত উপার্জন শরন্ধাহীন হঃ ৃ 
_ এবং সমাজে নানারপ বিশৃঙ্খলার উৎপাদন করে ॥ এই সকল 
কারণে ইত গবষন্ট ইংরাজ রাগে সর্বপ্রকার । 
জুক (শ্রীক 14155) ভুলারাশি। দ'17-:78 


িটাসংহতি বন্ধ ২ জটা। (শর) ৩ : 



























(তরে ক ৫২ রঃ নর 
রাজা 
(ত্র) ভৃত্য কাযতি কৈ-ক, ততটা রং 
(কাজনি*) | 
| (পারসী ) পৃথক্‌, আলাহিদা। 
ন, শিচ্ধু ওশতদ্র নদীর মধ্যবর্তী মরুবানী জাতিবিশেষ । 
শিরা; করম্‌ও কাঠি লাডিও, ই প্রবেশে বাস করে। 
.. ক্কাঠিবাড়ের কাঠি ও এই জুন উতমই দীর্ঘ্কতি, স্ত্রী এবং 
_. সবীর্ঘবেণী-ধারণকারী। ইহারা বহু সংখ্যক উদ্র ও গোমেযাদি 
পালন করে। 
হু রাপুতানার অন্তত মাড়বার রাজ্যের একটা 
শ্রাচীন নগর ।॥ এই নগর নদোলার কিছু পূর্বে একটা উচ্চ- 
_.. বভুমে অবস্থিত । বহুদুরব্যাপী ভগ্ন ই্ক-ন্,প দেখিয়া! ইহার 
প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও অনেক 
_ অন্দিরাদদির ভগ্জাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ৪টা প্রধান। জুন- 


খেড়ার অর্থ জীর্ণ নগর | প্রবাদ নদদোলা নগরের পুর্বে ইহা |. 


ডিউটি অধিবাসিগণ গিরস নদোল! স্থাপন 
_ক্করে। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহার পুর্ব্ব অধি- 
বাগ নক খোনীর কোলে পঠিত হব হার শাপে 


উন তব পরিণত হই যা 
_ জনাপাঁদর, বোম্বাই গ্রেসিডেক্দীর অন্তর্গত কাঠিবাড়ের 
নি বার উপবিভাগের একটা ক্ষুদ্র:তালুক। তালুকদার 















রস. ০ সপ একটা প্রাতীরের 


লে 
আছে। এক সময় বাতি জে দি র্‌ 
সহিত সংযুক্ত ছিল। 122 


| জু (নেশন) ছল, ওষর। 


জ্রগড়, রা প্রদেশের অপর বুলানা জেলায় একটা 
ঞ্রাচীন গ্রাম । এই গ্রাম চিকণীর নিকট অবস্থিত । এখীনে 
. একটি হেমাড়পন্থী মন্দির আছে। ৪ 
জূর্ন (পু) জ্র-ক। তৃগতেদ, চলিত কথা ৬4 ৬ 
মালায় জূর্ণাখ্যের সহিত ক্র পর 
এই অর্থ ধরিতে হইবে । 
জূ্নাখ। (পুং) রতি খা যর ভমিলেষ, উপ 
শিরা হুচা্র,স্থূলক, দর্ড, ম্বরচ্ছদ । (বত্ধমাল!) উলুক, 
উলপ, এই ছুইটা শব্ও কেহ কেহ পর্যায়স্থ করেন। 

[ৃহ্বয় (পুং) জূর্ণইতি আহঃ আখ্যা যন্তা বহুত্রী। দেবধান্ত, 
চলিত কথায় দেধান। (হেম*) 
জর্ণি (ত্বী) অনি (বীজ্যাজরিভ্যে নিঃ। ৮৮১ (জর 
ত্বরেতি। পা! ৩1৪২৭) ইত্যুট্চ। ১ বেগ । (উজল) ২ স্ত্রীরোগ । 
৩ আদিত্য । ৪ দেহ। £ ক্রক্গা। (সংক্ষিপ্তসার উপাদি* ) 
জুর কোপে নি। ৬ ক্রোধ । (নিঘণ্ট,) ৭ বেগযুত | ৮ জ্রবযুত 
পক্ষিপ্ জূর্ণি ন বক্ষতি” ( খক্‌ ১১২৯৮) 

“জূর্ণি ্বতী, জুর্ণি জবতে দ্রবতে বাঁ, ছনোতে্ব।” (যাঙ্ক 
নিরুক্ত ৬৮।) ৯ তাপক। ১০ স্ততিকুশল ।- 

“খযূণাং জুর্ণিহোত খযুণাং” (খাক্‌ ১/১২৭1১%) 

ূর্ণি স্বতিকুশলঃ (সায়ণ ) ০৫ 
ন্‌ (ক্রি)-বেগযুক্ত। “রাতি রেতি জূর্ণিনী দ্বতাচী” (খব্‌ 
৬/৬৩।৪) 'জুর্ণিনী প্রগামিনী” (সায়ণ) 
জূর্তি(ত্্ী) জর-ভাবে-ক্কিন্। (জবত্বরেতি। সা 
“উট্‌চ জর। (অমর) 
জর্যয (ব্রি) জুর-কর্তরি-পাৎ। ১ জীর্ণ। “রথ: পুরীব ভুরধাঃ |” 
নখক্‌ ৬২৭), ভূরঘ্যঃ জীর্ণ (সারণ ) ২ বৃদ্ধ । 
জ্ষ (কী) যুহ-পৃযোদরাদদিদবাৎ সাধ । যুধ, চলিত কথায় ঝোল, 
ইনিরিধকডিক দর রগ পরিক্যাও কা 
ভাগ থাকে, তাহাকে যুষ কহে, বাথ, নির্যাস । 








: পবিদৃ্তগে দেবদন্ঃ শত্ধশ্ফটিকমনসিভ: 1” ( যোগার্ণ ):. 
হাচি হী গড়া ও হাইভোলাহ মুড়ি দিত হর 
কোন স্বতি মতে যে না দে, সে বদ্ধ হয়। 131 
খাতা ীবোতযাুলিখানিং। 
.শুরোরপি চ কর্তব্যন্থা ব্গহা ভবেৎ।” (তিথিতন) 
. সছবেগ (উপস্থিত হইলে উত্তম শধ্যায় শয়ন করিবে, 
_অথবা। কটু তৈল মর্দন করিবে। .স্থাছ ্রব্য ক্ষণ বা! ভাঙ্গল 
ভক্ষণ করিবে। : ইহাতে দ্ৃত্তবেগ প্রশমিত হয়| (ইক) 
তক (বি) জুস্ত-থল্‌।.- ১ ভূম্তাকারক, যে জূম্তন করে, 
(হে হাই ভুলে, সর্ধবদ| যাহার হাই উঠে। ২ রুদ্রগণভেদ । 
কারান াবদাকব রা গলা) 
. দ্ত্তয়তি ভুভি-ল্‌। ৩ অন্ত্রবিশেষ। রাম কর্তৃক 
তাড়া প্রভৃতি ক্ষণ হত হইলে মহর্ষি বিখামিজ রামের 
প্রতি অতি সন্বষ্ট হইয়া সমস্ত এই অন প্রদান: করিয়া- 
কট হইতে লাভ করেন ॥ : এই অক্্ প্রয়োগ করিলে সকল 
. আক নিজিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রেক বরে রামতনয় 
_ লব কুশেরও এই আন্ত্র আপনা হইতেই আমন হইয়াছিল । 
. কলাফচজের অশবমেদীয় আশ লব রুশ কর্তৃক নষ্ট হইলে, পরে 











অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। 3 


এ 


(পঞ্চবাহূর সধ্যে দেবদত্ত এক বাধুর নাম )। [নিজ দেখ।] 


“গুটি মা না শক ] 
জৃস্তিক সতী ভূ স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অত ইত্বং। ১ ভূন শের) 


জেস্কের (যাবনিক ) এরসঙগ, কীর্তি) 


লৈ যান না রা ৃ 


হল ৮ 






২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিদ্রাবেশ হইলে 
তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হুয়, 
তখন অত্ন্ত হাই উঠিতে থাকে ॥ (বাট কসথান ৪ আঃ) 


ভারী নাহল এলাপর্ণী । (শব্ধচ*) ্‌ 


[ এলাপর্ণা দেখ । 3. ৮ 


ত্তিত (জি) সৃিক। ১ চেষ্টত। 5. 


ক্ত। ৩ভ্ভ্ভা। ৪ স্ফুটন। (হেম*) ৫ স্্রীদিগের 
পো কিংবা কবীলিংহএ) 


জেঙ্লাই, বৃন্দাবনের অন্তর্গত 'অঘবনের সিহিত একটা 


শ্রাম। কু কর্তৃক অথাস্থুর বধের পর গোপবালকগণ এই : বৃ 
স্থানে থাকিয়া তাহার প্রশংস! গান করিয়াছিল । (বৃণলী” ২৮ অঃ) 








































. লকপির এবং ১১ ঘপুযোহিত বাস করে। এখানেও 
/ বিস্তর যাত্রী আপিয়! থাকে। 
2. এখন বেখনে নূতন সি পে গরাচীন জের গ্রাম 
খ্স্থানে ছিল। বর্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। 
: পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোবা বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটা 
ই স্বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল দ্বার! বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্র 
 জলসেচন হয়। সরোবরে ক্সান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর- 
 নির্শিত হুদ অর্থাৎ চৌবাচ্ছা এবং গণপতিদেবের এক 
 মুর্থি আছে। ইহার কিছু নিয়ে পুক্ষরিণী-নিঃস্ঘত জলের 
_ একটা ঝরণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্থ বলে। 
নৃতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর 
- একটী পুঙ্ষরিণী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে 
নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়া- 
ছেন। এই পুষ্রর্িণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোল- 
করের ম্মরণার্থ একটা শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে. লিঙ্গের 
. পশ্চাতে মলহররাও এবং তাহার তিন মহিবী বনাবাই, 
স্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর জগ্নপুরের মর্শরপ্রস্তরনির্মিত 
_: গ্রতিমৃত্তি আছে। 
মোন ও মৃত বনে নয বসাক মনি ও 
পবিত্র স্থান আছে | একস্থানে পর্বতে একটা গর্ত দেখাইয়া 
পার সহারাবিাডিক 
_খণ্ডোবার মন্দিরে উঠিবার পূর্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে 
জিনা লোপনশরে আছে । পূর্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান 
বড় একটা! ব্যবহৃত হয়না । উত্তরদদিকের সোপানই সর্বযাপেক্ষা 
_ প্রশস্ত ও স্ন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাদনী 
_ আছে।  সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খখ্ডোবার ছুই 
- অহিষী বানাই ও মছালসার প্রতিমূর্তি 'আছে। গ্রাচীরের গাত্রে 
- একস্থানে একটা গর্ভ আছে) প্রবাদ-_মুসলমানেরা মন্দির 
ভাঙ্গতে গেলে গর্ত হইতে অসংখ্য তীমরুল বাহির হয়, 
হাতে সুমলমানের ভীত হইয়া পলাইয়া যায়, অরঙ্গজেব 
কন হীরক া্িরেই ছিল, পরে5১খ পা, 















রা গোল পণ করেন। সাসবড়ের বিঠলরাও 
_ দেব ১৮৫৫ খুঃ অন্দে এখানে পঞ্চলিঙ্গমন্দির নির্খাণ করেন। 


উট ২:১৯১ পন লা 


হরিদ্রাচুর্ণ ছড়াইবার মন্দির আঙ্ষদনগরের এগুণ্ী-নিবামী 
দেবজীচৌধুরী কর্তৃক নির্শিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অন্দে তকাজী 
মলহ্ররাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন। 

খণ্ডোবা খড্গাধারী অশ্বারোহী মুর্তি। মন্দিরে ইহার ও 
মহালসার তিনটা যুগলমুদ্তি আছে। এক ধুগলমুদ্তি স্বর্ণ 
নিশ্মিত, ইহা পূবার-বংশীয় রাজগণ প্রদান করেন । আর/এক- 

যোড়া রৌপ্যনির্টিত, এ যুগলমৃষ্তি জনৈক পেশোবা প্রদত্ত । 
অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্মিত এবং গ্রাঁচীন। বিরহের সেবার 
জন্ত বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব যানাদি আছে । 

প্রতিদিন দেব দেবীকে গঙ্গাজলে স্সান, চন্দন, আতর 
ইত্যাদি স্ুগন্ধে চচ্চিত এবং মণিরত্ধে ভূষিত করা! হয়। 
মন্দিরের ব্যয় বার্ষিক প্রায় ৫* সহ্ত্র টাকা! ইহার আক 
প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন । 
ত্তিন্ন অনেক নিষ্ঠাবান্‌ ভক্ত দেবসেবার্থ তাহাদের বিষয়াদি 
দেবোত্তর করিয়া গিয্াছেন। মন্দিরে ছুই শতাখিক "মুরুঞ্ী'- 
কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা খণ্ডো- 
বার সহিত ইহাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন এবং তাহার সেবার 
নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্ত বিবাহ করিতে পাম না। 
যাহ! হউক, মন্দিরে থাকিলেও এ সকল কুমারী দ্বার! বরং 
আয় হইগ্না থাকে। ইহারা ও বাধিয়! অর্থাৎ খণ্ডোবার দাপগণ 
একত্র খণ্ডোবার মহিমা! ও অন্ঠান্ত গান গাহিয়! অর্থ উপার্জন 
করে। ততিয় মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক স্ক্ি 
ত্রাঙ্মণাদি বাস.করে। 

খণ্ডোবা জারি তত... 
এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ব্রাঙ্মণগণ মণিমালমলল বাঁ মন্লান্গুর 
নামে এক দৈত্য কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়! মহাদেবের স্তব করেন। 
মহাদেব খণ্ডোবাঁর মুর্ভিতে আবিভূতি হইয়া দৈত্যকে বিনাশ 
করিলেন । মৃত্যুর পুর্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাঁভ করে। তজ্জন্ত 
এখনও খণ্ডোবার মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনিশ্মিত মল্ল মুর্ঠির 
পুজা হইয়া! থাকে। হরিজ্রা ও চম্পকপুষ্প খণ্ডোবার শ্রিষ্ক ॥ 

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটা উৎসব হয়|; প্রথম 
অগ্রহায়্ণের শুরু-চতুর্থা হইতে শুক্ল-সপুমী পর্য্যস্ত। অপর 
তিনটা পৌষ, পতি: 
হইয়া থাকে। এ সকল উৎসবের সময় খান্দেশ, বরার, 







তত্তিক্স সোমবতী-অমাব্তা এবং বিজয়া-দশমীর দিন 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলা হর, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই 
আসিয়া খাকে। সোমবতী অমাবন্তার দিন পান্ধী করিয়া 
জেন্কুরির পৃজারিগণ বিগ্রহকে ছইমাইল উত্তরে কড়! নদীতীর- 
বর্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথাম্ন 
নদীতে ন্গানাদি করাইয়! ফিরিয়া আসে । বিজয়াদশমীর দিন 
ঘটা করিয়! পান্কীতে ঠাকুর বাহির হয়, ঠিক সেই সময় 
কড়ে পাথর মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর ন্ধপ ঘটা করিয়া 
বাহির হন। উভয় দল পরস্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, 
পরে মধযপথে মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ পরস্পর অভিবাদনের 
পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। 

পূর্বে অগ্রহীয়ণ মাসের উৎসবে একজন ভক্ত বাঘিয়া 
উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও 
অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেব- 
তার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্মাণ, ব্রাহ্মগভোজন, নগদ 
অর্থনান, মেষবলি এবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন 


- খণ্ডোবার সেবায় নিযুক্ত করে ; তাহারই পুত্র হইলে বাঘিয়া ও 


কন্ঠা! হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেষবলি এখানে এত 
অধিক হয় যে, কৌন কোন বৎসর ২*।৩* হাজার পর্ধ্যস্ত 
মেষবলি হইয়া থাকে। 

খণ্ডোবার পাগাগণ গুরব। যাত্রিগণ আসিয়া সহরে 
গুরবদিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহার! ছুইদিন 
বাস করিয়! যথারীতি সমস্ত পৃজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় 
দিবসে মানসিক শোধ কর! হয়। শ্রাঙ্গণভোজনের মানসিক 
খাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। মেষ- 


.. বলি দিলে তাহার মুণ্ড অর্ধেক ঘাতকের এবং অর্ধেক মিউনিসি- 


পালটার প্রাপ্য। বলির মাংস ঘাত্রিগণ বাসায় আনিয়া ভোজন 
করে। এ সময় তাহাদের সহিত ২৪ জন বা'ঘিয়া ও মুরুলী 


. খাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে যাতিগণ মশাল জালিয় 
- মন্দির প্রদক্ষিণ করে। 


১১৪18 ৮র 


ডাই নারিকেল, শত ও হরিজা বিতরণ করে এবং কতক 
প্রসাদ রাখে। সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত 


থাকে, তাহারা জনকয়েক বাছিয়! ও মুরুলী কুমারী বাসায় 


গাজা ইহাদের একদলকে ৯/* পাচসিকা 


দিতে হয়। 


রা ০ 





৪:৬1 


নগর প্রবেশ করিতে পারে। িউনিসিদাি 
টার এই অর্থ যাত্রিগণের স্থৃবিধার্থ নগর ও অন্ান্ত স্থান- 
পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে বায়িত হয়। ১১ 

মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের 
তত্বাবধারকগণ পাইয়া খাকেন। অল্লাংশ (197. 
রের অন্ান্ত সেবকগণ প্রাপ্ত হয় । 

যাত্রিগণের মধ্যে যাহারা ধনবান্‌ তাহার ই রর 
আরও দুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও 
মলহর ব! মল্লার তীর্ঘ দেখিতে যান। যাত্রিদিগের খাগ্া ও দেব- 
সেবার উপকরণ বাতীত মেলায় যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, 
তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর দ্রবোর মধ্যে পিত্তলের 
বাসন ও নানারূপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ 
খেলানা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্ত।দির 
জন্থ সাধা ও স্বেচ্ছামত ছুই চারিটী সৌথিন দ্রব্য এবং পাথেয় 
খাগ্ঠ ক্রয় করিয়! বাড়ী প্রত্যাগমন করে। 

মেলার সময় নগরের স্থব্যবস্থা জন্য ১৮৬৮ খৃঃ অবে 
জেভুরিতে একটা মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। মেলা! শেষ 
হুইলে পর কর্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাট্তি 
অন্থ্সারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটা ট্যাক্স আদায় 
করেন। প্র ট্যাক্সের হার ১২, ॥০,1* ও %* হুইয়! থাকে । 
জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুত বংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান 


কাঠিয়াবাড়ের) উপকূলভাগে ইহার! পুর্বে বাস করিতেন । 


অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিষ্মানি এবং নাভির মধায্থ , 


ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন! পরে মুসলমান কর্তৃক 
উপকূল ভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোৌগল- 
দিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব অধিকারের অধিকাংশই 


পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইগ্নাছিলেন। অতি পুর্ব ইহারা 


আবপুরের পার্বত্য প্রদেশে বাদ করিতেন। মোধি ইহাদিগের 
একটা প্রাচীন রাজধানী । পূর্বে কাঠিয়াবাড়ে জেঠবা, 


চূড়াসমা, সোলাঙ্কী_ এবং বালা এই চারিটা রাজপুত 


জাতির প্রাধান্য ছিল। 


কিন্তু ঝালা, জাড়েজ। প্রভৃতির 


আধিক্য ও ্রতুদ্ে উতত চারি জাতি করমশঃই কমি গিয়াছে, 
এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব অধিকার কাঠিগ্নাবাড়ের, . 
পশ্চিম ও উত্তরতাগ হইতে বিতাড়িত হয বৃ পার্কত্য- 





ঠর 


ধারণ করিবেন না এই নিক়মে, সঙ্গজী রুষণীকে মুক্ত করিয়া- | জেতৃমল, রাণা দরমলের পুত্র । পিতাপুজ তুরসঙ্গম হইতে 
ছিলেন.।: ৫মই অবধি পুরবন্দররাজ রাণ। উপাধি ধারণ করিয়া 


আসিতেছেন। : 
(জেঠা (দেশজ ) পিতার জো্ঠ ভ্রাতা। 
জেঠাই (দেশজ । জোষ্টতাতের পন্থী । 
জেঠামী (দেশজ) অলপ বয়স্ক হইয়া বয়োবৃদ্ধির স্তায় বেণী 
কথা বল।। 
জেঠ্‌শুরথাচর, সৌরাস্ট্ের অন্তর্গত আআনন্দপুরের একজন 
প্লাজা ॥ চোটিলার কাঠিজাতীয় খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
দিশ্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুজরাটের স্ুল- 
তানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আনন্দপুর জনশৃন্ত অরণ্য 
_ হুইয়া পড়ে । & সময় বুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণ-মষ- 
- পালক মেষ আন্বেষণ করিতে করিতে আনন্দপুর দেখিয়া! গিয়া 
কাঠি-স্দীর জেঠ্শুরখাচর ও মিয়াজনথাচরকে মংবাদ দেন। 
তদন্থসারে ইহারা! ঠচ্গ। পর্বত হুইতে পুর্ববাম পরিত্যাগ 
করিয়া আসিয়া শুন্ত নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে 
ইহারা! ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনস্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা 
মুলুনাগ্াজনখাচর কত্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হন। আজও অনি- 
ফালি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। 
মুলুনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া ২২৫ 
দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একখানি প্রস্তর 
একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়। মাথায় পড়ে, এই 
ভয়ে জেঠশুর ও মিয়াজন যখন এ দ্বার পার হইতেন, তখনই 
' , রেগে অশ্বচালনা করিতেন । মুলুনাগাজন ইহাদ্দিগকে প্রাণ- 
] : ভয়ে এইকপ ভীত. দেখিয়া ভীরু ও কাপুরুষ স্থির করিলেন 
:. এবংএকদিন পঞ্চশত অঙ্ারোহী সমেত নগর আক্রমণ করি- 
লেন । জেঠশুর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিসহ রজনীযোগে 
-পলায়ন করিলে খাচরযুলু ও তাহার ভ্রাতা, লাখে ৯৬৯১ সংবতে 
২ (পৌষ শুক্ু-দ্বিতীয়া রবিবারে আনন্দপুর আঁবকার করিলেন । 
 অজেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয় জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাচীন 
আরাম) ইহার গ্রক্কত নাম ঘষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর 
২ একটা বাশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জখুটবন বলে । 
| ব্তথাকার লোকে এঁ দকল বাশ কাটিয়া গল্াতে বিক্রয় করে। 
হইতে ১৪ মাইল দয তপোবন নামক স্থানে ছুইটা 


৯ 









দি পাছে উপর ধাপ হন ছে যান। 


88, তিনি গকদিদেন,। মাজারে জা রাদযানী, পি 





রায়গণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়! দাস্তায় পাইয়া আসেন। 
এখানে শক্রগণ তাহাদিগের অন্গদরণ করিলে তাহারা মাতা 
জীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণ! 
জয়মলের মৃত্যু হইল। রাণার মৃত্যুর পর জেতমল মাতাজীর 
মন্দিরে “হত্যা, দিলেন, অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি 
মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্ত 
কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উতৎ্পাটন করিয়! 
তন্দারা মাতাজীর অর্না করিতে উদ্যত হুইলেন। এই 
সময় মাতাজী তাহার হস্তধারণপুর্ববক কহিলেন, “ব্ৎস! ক্গাস্ত 
হও; তুমি এখনই স্ীয্ অশ্থে আরোহণ করিয়! শক্রদিগের 
বিরুদ্ধে যাত্র/ কর, আমি তোমার মহায় হইব। আজ 
থরধ্যান্তের পুর্ব যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে 
গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করায়ন্ত 
হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, 
সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্ধারিত হইবে ।” 
এই কথ। গুনিয়৷ জেতমল কৃতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে 
অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাহারা প্রথমেই 
রেহুজুরদিগের নিকট আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
দুর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুমংখ্যক অশ্বারোহী সৈল্ 
তাহাদ্দিগের/অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ) দেখিয়াই তাহারা 
ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করিল। পরে জেত- 
মল মেঘ! যাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন 
. পর্বতের নিকট প্রত্যেক. ঝোপে এক একজন অশ্বারোহী 
সৈনিক পুরুষ দপ্াক্সমান রহিয়াছে ।  দেখিয়াই ভীহার! : 
পলায়ন করিল । মেঘাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিস হত্যা করা 
হইল। পরে জেতমল অগ্রনূর হইয়া তুরসঙ্গম, ঘোড়ার এবং 
হুড়ার হইতে শক্রদিগকে দুরীভূত করিলেন । লমানে 'আসিয়া 
জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হই! পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে 
নামিতে উপক্রম করিলেন। তাহার অন্থচরগণ তাহাকে অব-. 
রোহুণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, 
"আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আর 
কিছুতেই অঙ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।” স্ৃতরাং, 
তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং নেই স্থানেই 











শা নিক সী গল বার বাক 


_ করিয়াছিলেন । 

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা লগা একটা 

-. প্রধান পর্লীগ্রাম। এই স্থানটী কাকড়া ও ছীরী নদীর সঙ্গমে 
; ব্ুঙ্গপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত । এই স্থানে একটা বাঁজার 

- *আছে এবং নানাবিধ শশ্ত বিক্রয় হয়। - 

'জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রাবন্তীর একটী উপবন। 
এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রস্থ- 
সমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব 
বহুকাল বাস করিয়া শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শান্ত্রাদির 
উপদেশ দিতেন । 

জেতব্য (ব্রি) জি-কর্ম্মণি তব্য। জেয়। (অমর ) 

-গজেতব্যমিতি কাকুৎস্তথ্ে। মর্তব্যমিতি রাবণঃ1” (রামা* ৬৯১1৭) 

জেতারাম ( পুং) জেতরন। [ জেতবন দেখ । ] 

,জেতালপুর, ১ আঙ্গদাবাদের ১* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 
একটা গ্রাম । এখানে রাণীর বাড়ী নামে একটা প্রাযাদ আছে। 

জেৎপুর, ১ বুন্দেলখগ্ডের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। তূঁ- 
পরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল । এই রাজ্যের অধীনে ১৫০ খানি 
গ্রাম আছে। রাজার ৬০্জন অশ্বারোহী এবং ৩০* পদাতিক 
সৈন্ আছে । ১৮১২ খৃঃ অবে বুটাশ গবর্মেন্ট বুন্দেলখণ্ডের 
স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই 
রাজ্য প্রদান করেল । ১৮৪২ খুঃ অন্দে রাজ! বিদ্রোহী হুইয়া 
ইংরাজ রাজযলুঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্ত তাহাকে 
পদচ্যুত করিয়া -ছত্রশালের অপর. বংশধর ক্ষেতসিংহকে 
রাদ্যে অভিষিক্ত কর! হইল। ১৮৪৯ খুঃ অন্দে ক্ষেতসিংহের 
মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-মাম্রাজ্যের অন্ততূর্ত হয়। 

২ ছেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কালী হইতে ৭২ মাইল 
: দক্ষিণে এবং জামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটা বৃহৎ 
ঝিলের পশ্চিম পার্খে ২৫* ১৬ অক্ষাংশ এবং ৭৯৩৮ দ্রাখিমায় 
গবত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটা বাজার 
আছে। দিদ্ধরাজ জয়সিংহের আদেশে এখানে খানেরাতলাও 
নির্মিত হইয়াছিল । 
জেতৃ (ত্রি) জি-তৃছ্‌। ১ জয়শীল। জিকা 
(খক্‌ ১/৩৮।৩) “জেতারং জয়শীলং' (সায়ণ) 
(পুং)২ বিষ্কু। “আনঘো বিজয়ে! জেতা” (বিষুঃস* ) 
জেত্ব (ব্রি) জি-বনিপ্‌ বেদে নি" দীর্ঘস্তাপি তৃকা। জেতবা। 
“আস্থাত৷ তে জয়তু জেত্বানি” (খক্‌ ৬৪৭২৬) “জেত্বানি 
_৫জতব্যানি' (সায়ণ). 


৮৯ ৭ 


সাবু বিশ 
উপাস্ধ বিশেষ । ইহাকে চলিত কথায় ভাবরা লওয়া বলে) 
ইহার বিষয় চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে-- 
রোগীকে জেস্তাকম্থেদ দিতে হুইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা কর! 
উচিত। পুর্ব বা উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কৃফব্ণ সৃত্ভিকাবিশিষ্ট 
প্রশস্ত ভূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন 
নদী দীর্ঘিক| ব! পুফরিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা! গশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ত হয়। এই স্থান নদী” 


' প্রভৃতির ৭৮ হাত অন্তর হুওয়া উচিত, তাহার উত্তরে পূর্ব- 


বারী অথবা উত্তর-দ্বারী একটা গৃহ প্রস্তত করিবে। সেই 
গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই: গৃহের 
মধ্যে চতুপ্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উতসেধসম্পর  একটী 
আল প্রস্তত করিবে । বধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত 
উচ্চ কন্দু (পাওরুটা প্রস্তত করার উনানের মতন উনান ) 
প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিন্র করিয়া দিতে হইবে 
এবং তাহাতে: আবরণাও প্রস্তত করিবে । পরে নেই 


উনানে খদির বা অশ্বথকাষ্ঠ জালাইবে, যখন সেই কাষ্ঠগুলি 


জলিয়া অঙ্গার ও ধুম শূন্ত হইবে, যখন মেই গৃহের মধ্যভাগ 
স্বেদযোগ্য উদ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে 
বাতম্ব তৈল বা! স্বত মাথাইয়৷ বন্ত্রাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করাইবে। এই -গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ 
সাবধান করিয়া বলিবে, "আরোগের জন্ এই গৃহে প্রবেশ 


করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্বোক্ত পিডিকাতে আরোহণ ৃ 


করিয়! এক পার্খে ব তোমার যাহাতে ভাল বোধ হুয় এরূপ 
ভাবে শয়ন করিবে । সাবধান ! যেন অতিশ্গ ঘর বা মুচ্ছায় 
আক্রান্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি ঝঁর-তাহা। 
হইলে ততক্ষণাৎ স্বেদমুচ্ছা গ্রস্ত হইয়! তোমার প্রীণবিয়োগ 
হইবে । অতএব কদাচ ইহা পরিত্যাগ করিও না।» এইক্সপে 
বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিবে।  এইরূপে রোগী 
স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় আোতবিমুক্ত হইয়া ঘর 
্রান্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দে।ষ সকল নির্গত হইবে ও নিজের, 


শরীর লঘুঃ অসাড় ও বেদনা শুন্য বোধ হইবে, সেই সময় 


পিপ্ডিকা হইতে নির্গত হইয়া ছারে উপস্থিত হইবে । 
তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্ত তাহাতে শীতল জল দিবে, 


এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উঞ্চছ্লে স্নান করাইয়া . 
বথোচিত আহার প্রদান করাইবে। এইবপ স্বেদ দিবার 


নাম জেন্তাক | (চরক হুতরস্থান) [স্বেদ দেখ |]. 
জেন্যাবন্থ (জি) ৯ বাহার প্রক্কত ধন আছে। 


| (পু)২ 
॥ আোস্তাক (পং) ছোবিশেষ। হা র্ধপে |. ইন, অমি ও জঙগিন্যগলের নামান্তর। . ....; 


জেন্যা (জি) জি-জন-শিচ্‌ বাহ" ডেন্ত। ১ জয়ণীল। "অগ্িরধজঞেযু 
জেন্তো ন বিশ্পতিঃ1” (খক্‌ ১১২৮৭ )।  “জেন্াঃ জয়শীলঃ 
(সায়ণ) ২ উৎপাদ্য। "্জনিষ্ট হি জেন্তো আগ্রে অহ্ছাং” 
(খক্‌ ৫১৫) “জেন্ঠ উৎপাগ্ঃ' (সায়ণ ) ৩ জেতব্য ॥ ”ছুগ্ধং 
- পয়ো বুষণা জেন্যাবস্থ” (খক্‌ ৭981৩) “জেন্তং বন্থধনং যয়োঃ, 
:-পুর্ববপদদীর্ঘঃ, জেন্তাবস্থ জেতব্য-ধনৌ' (সায়ণ) 

জেব (আরবী ) জামার পকেট। 

জেমন্‌ (অ্রি)জি-মনিন্।. ১ জন্ণীল। প্উদন্যাজেব জেমন! 
মদেরূ” (খাক্‌ ৮/৩৮৭) “জেমনা জয়শীলৌ ওস্থানে আচ্‌, 
ছান্দসোদীর্ঘাভাবঃ লোকে তু জেম জেমানৌ ইত” (সায়ণ) 
জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্‌ তূণো লোপঃ। (পুং) ২ জেতুর্ভাব, জয় । 
৩জয় সামর্থ্য । "জেমা চ মহিমা চ” ( শুরুষজুঃ ১৮1৪) 
জেমন (ক্লী) জিম-ভাবে লুাট। ভক্ষণ। (অমর) 

জেয় (জি) জীয়তে ইতি ( অচোষৎ। পা ৩।১।৯৭ ) জি-কর্মাণি- 
যৎ। জেতব্য। 
*তন্মাৎ কামাদয়ঃ পৃর্ববং জেয়াঃ টানার টি ২৭১২) 
জের্‌ (পারসী )১ নিয়, নীচ। ২ হিসাবে পর পৃষ্ঠায় পূর্বব 
পাতের জমা খরচের মোট । 

জেরবন্দ, (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী । 
জের্বা'র ( পারসী ) ভারগরাস্ত ) দায়িক। 

জেরম্বাদ (পারসী) উবধ-বৃক্ষবিশেষ | (21721১৩ ?৩87)৩.) 
জেরা ( দেশজ ) যথার্থ কথা জানিবার জন্য অপর পক্ষ কর্তৃক 
সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন । 

জেরাদখানা, সুন্দরবনের একটা অংশ। শাহস্থজার সংশো- 
 ধিত রাজন্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখানা ব| জেরাদখানা নামে 
উক্তপ্ছইয়াছে । এই অংশ বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
ছিল।  শাহস্থুজার সময় ইহার রাঁজপ্ব ৮৪৫৪২ টাক! ছিল। 
জেরুপালেম, ভূমধ্যসাগরের পূর্ববর্তী খুষ্টানদিগের ধর্শা- 
. ভূমি পালেন্তিনের প্রাচীন নগর |. অক্ষ ৩১* ৪৬৪৩৮ 

উঠ ভ্রাঘি* ৩৫" ১৩ পুঃ॥ এই নগর ভূমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে 
:২***ফিটু উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল 
পূর্ব ও মরুসাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহানা হইতে ২১ মাইল 
- পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্বে এই নগর হিন্ধদিগের বাষস্থান 
ছিল এই নগরই প্রাচীন গ্নিহ্দিদিগের ধর্ম ও রাজনীতির 
কেন্্রস্থল বলিয়! গণ্য হইত। 

৮ কেক সাহোখের গর হি, 

এবং ইহাই প্রাীন মেল্চি-জের্দেক অর্থাত ধর্ম-পরায়ণ রাজার 

__ রাজধানী সালেম নগর | . জেরুসালেম নামের শেষভাগ 

_ হইতেই ইহা প্রমাণিত, হয় ১১৯ “অঙ্গীরুত ভূমে” 


টায় 


দি (4 


[১৫৭ ] 


টি ০, 


জেরুসালেম 


 আসিবার-৫০* বৎসর পর পর্যাস্ত এই নগরের সমগ্র কিন্ব। 


কতক অংশ জেরুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর 
বেঞ্জামিনগণ ইহাকে এ ছুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম 
অর্থাৎ শান্তিনিকেতন নাম প্রদান করিল। 

খুষ্টীয় ধর্-পুস্তক বাইবেলে পবিজ্রপুর. বলিয়! ইহার ভূয়ো- 
ভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিওয়িহুদিগণ ইহাকে “এল্‌কোয়োর্তাস্” 
অর্থাৎ পবিত্র, কিন্বা “আস্-সরিফ্‌্* অর্থাৎ সাধু$: ক্র 
বলিয়া! থাকে । মুসলমানেরাও ইহাকে “বেট-উল্-মকদ্দস্‌ঠ 
অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন। 

জায়ন, মিনো, অক্রা, বেজেথা, মোরিয়। ও ওফেল এই 
ছয়টা পর্বতের মধাস্থলে জেরুসালেম নির্ষিত। উ পর্বাত- 
গুলি নগরের চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে । নগরের ভূমি 
পূর্বদিকে ঢালু, তজ্জন্য পূর্বদিকের পর্বত হইতে নগরের 
উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একবারে দৃষ্টিপথে 
পতিত হয়। ইহার গৃহ সকল অধিকাংশ অন্থুচ্চ। সমতল 
ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খুষ্টীয় ধর্খু- 
শালা সকলের চূড়া ও মস্জিদের উচ্চ গুন্বজ সকল দেখিতে 
পাওয়া যায়। নগর মধ্যস্থ রাস্তাগুলি অগ্রশস্ত এবং ভূমির 
প্রক্কতি অনুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ম। বাজার 
ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে। 

মুসলমানগণ সলোমান-গ্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্শামন্দিরকে 
আপনাদের মস্জিদে পরিণত করিয্নাছে। ইহাতে খলিফ্‌ 
ওমার নির্মিত আয়তাকার হারাম-এস্-সরিফ নামক প্রাচীর- 
বেষ্টিত মস্জিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে 
সুন্দর স্থচিক্ণ মর্খরপ্রস্তর থচিত। ইহার পরিমাণ দৈর্ধ্যে 
১৪৮৯ ফিট্‌ ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিটু। 

জেরুসালেমের অবস্থান একটা চতুরআাক্কৃতি মালভূমির 
উপর। ১৫৪২ খুঃ অন্দে সুলতান সুলেমান নগরের চারিদিকে 
প্রস্তরনির্শিত প্রাচীর নিম্মাণ করিয়! দেন। 

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অর্ধেক মুসলমান | অব- 
শিষ্টের অর্দেক খুষ্টান ও অপরাদ্ধ রিছুদী । রিহুদিগণ 
নগরের এক অংশেই 'বাস করে। খুষ্টানগণ অধিকাংশ 
খুষ্টের গৌরস্থানের গির্জার নিকটস্থ খৃষ্টানপল্লীতে বাস করে । 
নগরের উত্তরে একটা পর্বতের উপত্যকায় প্রাচীন রাজাদিগের 
ভাস্কর বা চিত্রকার্য্যবিরহিত গ্রস্তরনির্মিত গোরস্থান সকল 
বিগ্কমান আছে। ইহাদের কোন কোনটাতে পুরাকালের 
্রস্তরনির্টিত শবাধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়। 528 
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. ব্লাক লা শাটল 
জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭* “বৎসর এইন্ূপ | পর জেরুসালেম অপ্িকার করেন। ১৮৭৬ খবৃঃ অন্দে তুকিগণ 
'পর্াধীবভাবে কালযাপনের পর, মিদো-পারস্ুপতি সাইন্বাস্‌! ' মিষরের খলিফের 'নিকট হইতে জেরুয়ালেম জয় করিয়া 

- তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া জেরুপালেম নির্ধাপ কক্ধিতে আদেশ ; এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ গভ্যাচার করে। : এই 
দেন। তাহারা তদনুষারে তথায় গিয়া পুনরায় নগর নিষ্াণ | সকল অভ্যাচার-কা হিনী অলস্ভ ভাঙায় বিমিয়ন-ও পিটার বদি- 
-ক্কারে। ২১৫ খুষ্ট পুর্ববান্ধে দরাযুসেক্র তত্বাবধানে ইহার | হারমিট কর্তৃক সুরোগেও এ্রচারিত হইলে -ৃষ্া়'্মাবোধগণ 

" ইয় মন্দির নির্মিত হয়। ইহার পরও এই নগর বছুক্কাল | তাহাদের এই পুণ্যতূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন) তদনুষারে . 
সপর্যাস্ত পারস্ঠাধিপতির শীসনাবীন খাকে, তৎপরে ৩৩২ খৃঃ ; সমগ্র মুরোপের সর্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্শযুদ্ধে যোগান করি- 
পুর্ধান্ধে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকপান্দারের হপ্তগত | লেন। এইরূপে গডক্রে-ডি-বুণিয়নের আনীনো রায় ৭ লক্ষ খুৃষ্টয 
হয়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী |. ধর্জরোধ (০7858405) আলিয়া বহুকাল যুদ্ধের পর ১৯৯৯ 

- টলমী ও 'সিরি্নীরপিলিউকিদ্দিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় | খুষ্টাবে-নেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিরাসীকে 
ইন্থার অনেক উদ্নতি ষাগ্রিত হু । ক্লিছুদ্িগণ 'অনেক অধিকার | রিনষ্ট করিলেন1 -তাহার পর তীহারা এ স্থানে এরুজন 
লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা! অস্তিওকাস্‌ এ্রপিফেনিসের ; থুষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রত্যাগমন করিলেন । গমনক 

. অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিটুরতার সহিত ম্নিছদদিগণকে ! খান প্লাজা এখানে প্লাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খুঃ আবে 

পীড়িত -ও _ নগরপ্রাচীর - ভগ্ন করে এবং ইহার পরম ; মুসলগ়ানগণ পুনর্বার এই 'নগর অধিকার করেন।  ইংবাীয় 

: পবিত্র ধর্ম-মন্দিরের রহুগুল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া ; বীর রিচার্ড কুর-ডি-লায়ন (০০১০7-৫৩--০7) ও ফিলিপ অগষ্টে 
উহাতে গ্রীক দেব দেবী-্থাপন ও প্রতিদিন শুকর-বলি দিরার ; : ধর্মযুদ্ধে আর একবার -জেরুসালেম থুষ্টানরাজ্যতূক্ত হয় রটে, 
বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্ধ্ান্দে রোমকগণ এই | কিন্তু এ রাজগণ নামে মাত্র রাজ! ছিলেন । অবশেষে ১২৪৪ 
নগর "অধিকার করে। ৬৩ খুষ্ট পূর্বান্ধে গম্পি এই নগর | খুঃ অন্যে খোরাসানের তুফ্ষিগণ জেরুসালেম অধিকার করি- 

: অধিকার করিয়। পুরর্ধার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়ফেলেন। | লেন। তদবধি এই স্থান মুদলমানদিগের অধিকারেই আছে । 
ইহার পর হেরদ রোমরুমভা কর্তৃক এখানকার রাজ! এই নগর অতি গ্রাচীনকাল হইতে বন্ুধ্্ীয় বহু লোকের 
নির্বাচিত হুইয়৷ আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জেরু- | অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিগর্যযয় প্রাপ্ত হুইয়া কালচক্রের 
সালেমের ধণ্ম'মন্দির পুনঃ ষংস্কৃত হয়, এই-সময় -রোমকপ্রথা |; 'আবর্ভনে এখন ষমগ্র সভ্য জগতের অতি পুজ্য ও রক্ষণীয় 
অনুসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্দিত হয়। তৎপরে | হুইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হুইয়াছে:। .জেরুসালেম 
ুডিয়া প্রদেশ বহুকাল রোম রুর্ভূক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা | _নাম খুষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত। .. 

শাসিত হয়। এইরূপ শাসনকর্তা পত্তিয়াস্‌ পাইলেটের সময়েই | জেল, (ফরামী ভেল-0%০1 কথা হুইতে বাঙ্গাল! জেল, কথার 
(২৬০৬ খুঃ অন্দের) খুষ্টধন্প্রবর্তক বীশুপুষ্ট ছুবৃত্ভ িছধিগণ |]. উৎপত্তি হইয়াছে।)হিন্দিভাষায় 'জেলকে কয়েদথানা কছে।এসতি 

: ক্র্ডুক ব্যালভেন্সি পর্বতে ক্ুশাহ্ত হুন। এই পল্তিয়াস্‌ পাইলেট | প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। 

- হিনম্‌ উপত্যকার উপরিস্থ রর্ভমান সেনু নির্মাণ করিয়া উহার ; রণজিৎ সিংহের ক্বাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইবামাত্রই তথায় 
উপরিস্থ পর়্ঃপ্রণালী দ্বারা বেথলহেমের ছুই মাইল সক্ষিণস্থ ; 'জেল-নির্ঘাণের কথা উত্থাপিত হুইল। ভারতে সুলমান- 
এমাম -অর্থাৎ লোমানের জলাশয় হইতে বৃহৎ মসজিদে জল ; দ্িগের রাজত্বকালে একক্সপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও 
আনয়ন করেন। ইহার পর - ৭* পৃষ্টান্দে রোম-সেনাপতি ; আধুনিক-জেলের ন্ায় নহে । একসময় কতকগুলি অপরাধীকে 
টাইটম্‌ নগরের উত্তরস্থ হেরদের প্রাসাদ ও উহার সঙ্গিহিত ; কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের : 
কয়েকটা মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস -করেন& গ্িহুদীগণ | প্ঠায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতে মহারাজ জরাসান্ধের যে 
আলিয়! পুনর্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬* বৎসর কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিদিগের 'জন্য 
পরে হা্রিগান এই নগর পুনর্ব্বার নির্মাণ করেন এবং মন্দির, ] ব্যবহৃত হইত না। বর্তমান জেলপ্রথা যুরোপীয় ।.... 
'গিগেটার (রঙ্গমঞ্চ), এপ্র।সাদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন । অপরাধিগণের দোষ-মংশোধন করিবার. নিমিত্বই তাহা* 
সম্রা্ভী হেলেনা -এখানে গির্জা নির্াগ করিয়া! দেন। | দিগকে শান্তি দেওয়া হুয় এবং সেইজন্তই তাহাদিগকে -কারা- 

৩৩৬ শুঃ অন্দে খুষ্টের পবিজ্র গোরস্থানের উপরে গির্জা; গারে লিক্ষিপ্ত করা হয্স। পুর্বে মুরোপে অনেক অপরাধীকে 

_ ননির্সিত হয়। ৬৩৪ খৃঃ অন্দে খলিফ ওমার.৪ মাস আররোধের | নির্বাগিত করা হুইত ) কিন্তু এখন নির্বাসিত ও স্থানাস্তরিত 





লু 


জেল! 
 স্্রকি ভাঙ্গা, খানী টানা ইত্যাদি । ছানা রী 
_ অনেক আল হুয়। 
এ দেশে মুরোপীয় করেদীদিগের জন্ত ভিন্নন্বপ বন্দোবস্ত 


'আছে। তাহাদিগকে: যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে 
দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অদ্ধীংশও :দেওয়। হয় না। 


বগল 10১৫৯] 1 
২ক্ষরিবার পরিরর্তে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রাচীন 
_ক্কীলে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বা না হউক তাহার 
- শ্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি 
» স্্রদান করা হইত )--শী্তিগ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম 
£ ছিল লা ।  কারাগারগ্রথা এরচলিত হইবার পরেও মুরোপে 


: ক্ষগনেদীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইভ। 'যুরোপের 


- জেলগুলি এক একটী নরক স্বরূপ ছিল। বন্দিগণ যেরূপ: 


- উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাভীত | বিশ্বপ্রোমিক জন হাউ- 
কার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম 'ক্লেশসহিফুণতা গুণেই উক্ত 
বীভতদ নরকগুলি সংস্কৃত হুইত্জাছে। উক্ত মহাত্মার অটল 

যনে ১৭৭৩ খৃঃ অন্দে কারাগারের স্থাস্থ্যবিধান সঙ্গন্ধে একটা 

-আইম বিধিবদ্ধ হইল। এই রষয়েই কারাগারে অতিনিক্ত 
শাস্তিদানের 'প্রথ। রহিত হইল । পুর্বে নকল গ্রকার রষ্ে- 
দ্লীকেই একত্র রাখা হুইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারা- 
গার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীভৎস কার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান 

-ক্করিত, ইহাতে '্অপরাধিদিগের দোষাবলী দূরীভূত না হইস্কা 
বরং বদ্ধমূল হইত । 

জেলখানায় বামুষঞ্চালনের প্রশস্ত পথ ন! থাকায় এবং 

: বিবিধ অপরিচ্ছন্পতা বশতঃ একপ্রকার জরের উৎপত্তি হইত 
দে জরে অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন যাইত। 
ক্রমে ক্রমে এই 'অন্গৃবিধাগুলি দূরীভূত হইতে লাগিল । 
অনেক মহাত্মা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার 

: জ্জন্তয প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত এখনও পর্য্যন্ত দোষগুলি 
অন্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই | 

স্ত্রীও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হুয়। 
_স্তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্তা 
কহিতে দেওয়া! হয় নাঁ। 
প্রত্যেক কয়েদীর "যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে 
ক্ষাহাকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান না হয়, 'ততগ্রতি 

. জেলাধাক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্ত এক 

একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন । 

গুরুতর 'অপরাধিদিগকে সময় 'সময়নির্জন কারাবাসে 
তত কর! হয়। এই 'সমজ় ইহাঁদিগকে কাহারও সহিত 
কথা বলিতে দেও হয় না, অন্য লোকের নিকটও ইহা'দিগকে 
যাইতে দেওয়া হন্ষ না। কয়েদীগণ নিঝ্জন কারাবাসের 

_ 'নিরমভঙ্গ করিলে পুর্ব তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 


জেলখানায় যুরোপীয় কয়েদীদিগের- নীতিশিক্ষার জট লাক 
নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য মেনূপ কোন বিশেষ 
বন্দোবস্ত নাই । 

অল্প বয়স্কদিগের জন অন্টরূপ বন্দোবস্ত । যে সমস্ত 
বালক বালিরা কোন আইন বহিভূতি কাঁর্য্ের জন্য জেলে 
প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনন্ধপ গুরুতর পরিআম 
করিতে দেওয়া! হয় না। তাহাঁদিগের জন্য নির্ধারিত জেলকে 
সংশোধনাগার (২9091888101 -1811) কছে। 

তাহাদিগকে শিক্ষ। দিবার জন্ত তী জেলে শিক্ষক নিযুক্ত 
আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ 
করিবার জন্ মাটা প্রস্তত কর! ও ফুলের গাছে জল দেওয়া 
প্রসৃতি কার্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়। 

কিন্তু অন্ত।ন্ত কয়েদীদিগের জন্ত যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
আছে, গ্রান্মই তাহার অপবাবহার হয়। করয়েদীদিগকে যে 
পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্ররুতপক্ষে কার্যে তাহ! 
দেওয়া হয় না। বিশেষ একটা কুৎসিত নিয়ম এ দেশের 
প্েলথানায় প্রচলিত আছে, রাজ্রিকালে কোন কয়েদীকে মল- 
পরিত্যাগ করিবার জন্ত বাহিরে যাইতে দেওয়! হয় না-রাত্রি- 
কাঁলে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দিবাভাগে 
তাহা৷ স্বহস্তে পরিফ্চার করে। 

যে উদ্দেশ্তে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা ব্ুপিদ্ধ 
হইতেছে না। আজকাল থ্ৰায়ই দেখা যাইতেছে, জেলথান! 
হইতে মুক্ত হুইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার 'অতি শীঘ্রই 
কুক্ার্ষ্য প্রবৃত্ত হইতেছে । 

ভারান্তীয় জেলে স্থাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি স্ুন্দররূপে প্রতি- 
পালিত হয় নাঁ। কয়েদীদিগের স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য তত যদ্ধ 
লওয়৷ হয়না । এখানকার জেলে প্রায় দ্বাদশাংশ লোক 
অনেক সময়ে পীড়িত থাকে । ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক 
বিভাগেও প্রতি উপবিভাগে এক. একটা জেল স্থাপিত হুই- 
ফ্লাছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা! বিভাগীক্ক জেলে অধিক 
সংখ্যক -কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের গেলটাই 


: প্রদান করা হইত এবং আইনান্দারে এই শাস্তির বিরুদ্ধে 
 কৌনন্ধপ আবেদন চলিতে পারিত না। 
হত নানাদ্ধপ ক! করান হদর_-যথা 
2 না 


অর্বাপেক্ষা বৃহৎ: 
জেলা (পারসী-লিলা)-বিচায়ফার্য,ও রাজস্ব আদার 
ইংরাজাধিক্ূত ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ বিভাগ। : এই শব্ধ 





৮১১০ 
৪০৪ 


জৈগীষব্য 


আরবী “কিল” শব্ধ হইতে উৎপন্ন । “জিল' শবদ্দের অর্থ | 


পঞ্জর, পার্খ, তাহ! হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে । পূর্বাধিকৃত 
প্রদেশ সকলে প্রতোক জিলায় একজন কালেক্টর, একজন 
'মাজিষ্রেট, একজন সেশন জজ প্রভৃতি থাকেন । কোন 
কোন জেলায় মাজিষ্টরেট কালেক্টরেরও কার্ধ্য করেন । পঞ্জাব, 
বর্ষ গ্রভৃতি নবাধিরুত প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় একজন 
করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাঁকেন। 

জেসাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওর1 পরগণার 
একটা গ্রাম । এখানে একটী হাট বসে। 

জেহুলি, বহার প্রদেশে চল্পারণ জেলার একটা সহর। 
জেশর (ল) পীর, কচ্ছ প্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্থ্য। 
এই ব্যাক্তি শেষ অবস্থাক্ন তুরী নাম! জনৈক কাঠি রমণী কর্তৃক 
উপদিষ্ট হইয়া দস্গাবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভূজ নগবের ২২ 
মাইল দক্ষিণপূর্বববর্তী অঞ্জার নগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির 
স্থাপিত আছে। 

জেসর, কচ্ছ প্রদেশের ধঙ্গ জাতিবিশেষ। ইহার! প্রধানতঃ 
নবিনাল ও বেরাঁজার চতুর্দিকে বাঁস করে। 

_জেহেল ( ইংরাজী 781 শব্দজ ) কারাগার, জেল। 
'জৈগীষব্য (পুং) জিগীষৌরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। যোগবিদ্‌ 
সুনিবিশেষ। “অমিতে! দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তন্ববিদ্‌।” 
(ভারত শা* ১১ অঃ)। 

মহাভারতের শল্যপর্কে লিখিত আছে--পূর্বকালে অসিত 
দেবল নামে এক তপোধন গাহঁস্থধর্মট আশ্রয় করিয়। আদিত্া- 
ভীর্থে অবস্থান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে 
এক মহর্ষি এ তীর্থে আগমন করিয়! দেবলের আশ্রমে বাস 
করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই দিদ্ধিলাভ করিলেন । 
মহাত্ম! দেবল মহুধি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্ত 
* স্থয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইব্ূপে কিছুদিন অতীত 
হইলে একদ| মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে 
দেখিতে পাইলেন না। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে: জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে 

দেবলের নিকট সম্ধাগত হইলেন ॥ দেবল তাহাকে সমুপ- 
স্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্র্বক যথাশক্তি পুজা করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে -একদ দেবল 
মহধি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 
আমি এতকাল ধরিয়! ইহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি 
লন, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটা কথাও কহি- 

: লেন না। দেরল এইক্প চিন্ত! কন্সিতে করিতে কলস লইয়া 
শূন্তপথে স্ানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া 





[১৬০ 


ম্চ 77৭ 


21 ০৬৭ রন 
। ত্দর্শনে দেবল বিস্মিত 


দেখিলেন, ইনি: 
হইলেন এবং সমাপন করিয়া ইহাকে দ্গান করিতে 
দেখিয়া! পুনরায় আকাশপথে দা শ্রমাতিদুখে চলিলেন। আশ্রমে 


উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে স্থান্ুবৎ উপবিষ্ট দেখিয়! আরও 
আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন। অনস্তর ইহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার 
নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উখিত হইয়! তথায় দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী 
যাবতীয় পিদ্ধগণ সমাহিত হইয়| জৈগীষব্যের পুঁজ! করিতেছেন, 
তিনি তদ্র্শনে কুদ্ধ হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগী- 
বব্যকে তথ। হইতে পিতুলোকে গমন করিতে দেখিলেন। 
তৎপরে ইহাকে যমলোক হইতে সোমলোকে, সৌমলোক 
হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, (অমাবস্তা পুর্ণিম! ) পপ্তষজ্ঞ, 
চাতুস্মান্ত, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্ভ, বাজপেয়, রাজহুয়, বহুন্বর্ণক» 
পুগুরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্বমেধ, সৌত্রামণি, ছাদ্শাহ 
প্রভৃতি বিবিধ সত্রধাজিদিগের লোকসমূছে, তৎপরে মিত্রা 
বরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বন্ুস্থান, বৃহস্পতির স্থান; গোলোক, ত্রহ্ম- 
সত্রীদিগের লোক ও তদনস্তর অন্ঠ তিনলোক অতিক্রম 
করিয়! পতিব্রতাদিগের লৌকে গমন করিতে দেখিলেন, 
তথ! হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে 


" গাইলেন না। তদ্র্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইহার 


তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার! বলিলেন, জৈগীষব্য সারস্বত 
ব্রঙ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন; 
করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্তব হইলেন । 
আমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ব স্থানুর ন্যায় 
রহিরাছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইহার শিশ্্থ স্বীকার করিলে ইনি 
তাহাকে মোক্ষ ধর্সগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়। শান্তাম্থমারে 
যোগবিধি, ও কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ দিয়! তৎকংলোচিত, 
ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহধি জৈগী- 
বব্যের ক্কপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন 
বৃহস্পতি প্রভৃতি স্থুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া 
মহর্ধি জৈগীষব্য দেবলকে বিল্ময়াবিষ্ট করিয়া বলেন, 
“উহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।” তখন দেবগণ গালবকে 
কহিলেন, হে মুনিবর! ওন্ধপ কথা বলিংেন না॥ মহাত্মা! 
জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্তা, বা যোগবল৷ 
নাই। মহায! জৈগীষব্য এই আদিত্যতীর্থে যোগানু্ঠান করিয়! 


এইন্ধপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইহাকে সামান্ত। বিবেচনা.করিও 


না। ইহার স্টায় যৌগবলসম্পন্ন তপন্বী অতি বিরল.।”. একদ। 
মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান্‌ জৈদীষব্যকে কহিলেন, “মহর্ষে ! 
আপনি স্বতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা জুদ্ধ হননা, 
অতএব জিজ্ঞাস! কি আপনা জা কিরপ: 

৯১), কটা 


৫৮১১০ 


হিতে 
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নব হা বু 


"8৯710" ০ জৈন, নিউ ০২ ৩127৮০- 


হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি 1” ভগবান্‌ 
_জৈগীষর্য এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হুইয়া অসন্দিপ্ধ ও পবিজ্র 
বাক্যে তাহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্‌ বাক্তিরাই 
শত্রু কর্তৃক নিন্দিত হুইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না 
এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। 
অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত 
কার্যোরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন 
ধর্ম্পথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া! নিন্দুক 
বাক্তির উপর ঈর্ধান্িত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর 
প্রতি পরিতুষ্ট হইব। 
জৈগীধষব্যায়ণী (ত্র) জৈগীবব্য-লোহিতাদিত্বাৎ নিত্যং ক্ষ 
বিত্বাৎ ভীম । জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য। 
জৈতাপুর, বোষ্াই প্রেষিডেন্দীর অন্তর্গত আদ্মাদাবাদ জেলার 
মুদ্রকূলস্থিত একটা বন্দর ও ছুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর 
কুলে মোহানা হইতে ২ মাইল দুরে অবস্থিত। রাজপুর 
যাইতে বাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ পথ। 
জৈতুগি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাঁজ1। ১১৭১ 
শকে উৎকীর্ণ কনার নৃপতির তাত্রফলকে ইহার নাম প্রথমেই 
উল্লিখিত আছে । 
লৈৎপুর, বন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কুলপাহাড়ের নিকটবর্তী 
একটা প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং 
একটা প্রাচীন ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে 
ভাক্করকার্্যুক্ত প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া 
এই স্থান বহু প্রাটীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ 
বুহৎ রোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটা অন্থুচ্ পর্ব্ত- 
শ্রেণী গিয়াছে । ইহার উপর একটী প্রাচীর নির্ষিত 
আছে। বোধ হন এইস্থানে পূর্বে চন্দেল রাজাদিগের ছ্্গ 
ছিল প্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিগ্সা উহ! মহারাষ্ট্রি- 
দিগের পূর্বতন বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত 
অহারা্রদিগের যুদ্ধকালে এ ছুর্গ ভগ্ন হুইয়! থাকিবে । 
জৈত্র (জি) জেতৈব জেতৃণগ্রজঞাদিত্বাদণ,। ১ জেতা, জয়শীল। 
২3. শশরীরিগা জৈত্রশরেগ যত্র” ( মাঘ ৩1৬৯) 
২৯ সষধবিশেষ | (রাজনি ) (পুং) ৩ পারদ। 
জৈত্ররথ (তি) জৈত্রো জয়শীলো! রথো ঘন্ত বছুবরী। জয়শীল। (হলা*) 
 জৈত্রী [ত্ত্ী) জতি রোগাদিনাশকতয়া সর্ববোৎকর্ষেণ বর্তৃতে 
-জেত্‌ স্বার্থে-অপুক্িয়াং ভীপ্‌। ১ জয়স্তীবৃক্ষ, চলিত কথায় 
ধনচে। (শন্বর") ২ জাতীকোব, চলিত কথায় জৈযিত্রী। 
জন পু) মিন জিনোগাসক, আর্ত ভারতবর্ষের 





[১৬১] 


জৈন. 


শ্রেণীতে বিভক্ত । এখন ভারতের সর্বত্রই সকল প্রধান নগরে 
এই সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কতদিন হুইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহ! 
নির্ণয় কর! অতি কঠিন॥ বিখ্যাত পণ্ডিত উইল্সন্‌ সাহেবের 
মতে, বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ খর্ব হইলে খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে 
জৈনধর্শ প্রচারিত হয় (১)। আবার অন্ত একস্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন, থৃষ্টায় ২য় শতাবেই জৈনধর্শা দাক্ষিণাত্যোে দেখা 
দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্‌ বেনফাই ষাহেবের মতে খুষ্টায় 
১*ম শতাৰে ্রাঙ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন- 
ধর্টের উৎপত্তি হয় (৩) | মহাত্ম! টড্সাহেব লিখিয়াছেন, 
বলভীবংশের মহাসমৃদ্ধির সময় খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাবন্বে বলতী- 
পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ 
আহত হইতেন (৪)। গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলক্রকের মতে, 
শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর বৌদ্ধধন্ম-গরচারকের গুরু ছিলেন 
(৫)। তৎপরে ট্টিভেন্সন্‌ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ 
আপনার অনাধারণ প্রজ্ঞবলে আপনার গুরুফে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হুইফ্জাছিলেন। তীহারই জ্ঞানোপদেশ গুণে 
মহাবীরের মত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে 
পশ্চিম ভারতে জৈনধর্মের ক্ীণালোক প্রকাশিত হয় (৬)। 
্রত্থতত্ববিদ্‌ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে । কারণ জৈন ও অর্থ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। 
জৈনদের যেমন ২৪জন তীর্ঘস্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রস্থেও সেইদ্প 
২৪জন বুদ্ধের গ্রাসঙ্গ আছে। যদিও এ ২৪জনের নামের 
পার্থক্য আছে বটে, কিন্ত তাহাতে কিছু আসিয়! ঘায় না। 
জিনের অপর নাম স্থগত ও সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামা- 
স্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্ঘ্য বা তীথিক নামে 
উল্লেখ করেন, কিন্ত জৈনগণ আপনাদের প্রধান আরাধ্য 
দেবাধিদেবকে তীর্থঙ্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে 
প্রায় ব্রাঙ্গণদিগেরই অন্থকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন 
তাহাদের আচার্ষ্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্বা করিয়া 
থাকেন, জৈনদের মধোও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা- 
ধর্-পালন সন্ধন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা! বরং কঠিন নিয়ম 
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জৈন 


ধর্াত্ম। পথে চলিবার সময় পাছে কোন কীটাদি মাড়ি 
ফেলেন, এই জন্ত যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই 
স্থান ঝাড় দিতে দিতে গমন করেন । বৌঁদ্ধেরা যেমন অসংখ্য 
নুগ-পরধ্যানের অবতার! করিক্জাছেন, সেইরূপ দৈনেরা ও বৌদ্ধ 
গণকে অতিক্রম করিয়া! উতসপিণী ও অবস্পিণীর কল্পন! 
করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন স্্ধ্যবংশের ইতিহাস 
আপনাদের  ইচ্ছান্থুধারে সংশোধন করিয়া লইগ্নাছেন, 
তাহার! যেমন রাজ! মহাসম্মতকে পৃথিবীর আদ্দিরাজ এবং 
তৎগরে ২৮ বংশের পর ইক্ষাকু পর্যান্ত অসংখ্যে় যুগ নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন, ত্তাহারাও যেমন মহাসম্মত হইতে ইক্ষাকু 
পর্মযস্ত ২৫২৫৩৯ বা ১৪৯৩০০ পুরুষ গণন! করিয়া থাকেন, 
- জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ এীক্য দেখা 
যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম হইতেই 
জৈনধর্খের স্থষ্টি।. এতত্তিন্ন জৈনের! ব্রাক্মণগণের আগম 
পুরাণাদির নামের ন্ুকরণে বহুবিধ আগম ও পুাগাদি 
ুষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে খুষ্টা্ন ১ম বাংয় 
শতাঁবে জৈনধর্থের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে 
দৈন সম্প্রদার বৌদ্ধদ্দিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। 
অবশেষে বহু গবেষণা ছারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রাপ্ন 
ু্টপূর্ব ২৫* অন্দে জৈনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)। 
আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্মাকে 
নিতান্ত আধুনিক বশিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না । বিষণ 
প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্মের উল্লেখ আছে। 
শ্বেতাগ্বর ও দিগন্বর জৈনদিগের বছুতর গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায় যে, শকরাজের ৬১৫. বর্ষ পূর্বে (অর্থাৎ খৃঃ পুঃ 
৫২৭ অন্দে) শেষ তীর্ঘস্কর মহাবীর বা বর্ধমান নির্বাণলাভ 
করেন (১০)। 
মথুর। হইতে জৈনমন্ত্রদায় কর্তৃক খুষটীয় ৯ম শতাব্দীতে উৎ- 
কীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
জৈনদিগের কল্পস্ত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) 
এতস্তিক্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপর- 
(91759555015 153750053165109080894810. হা, ৮:7096 
(৮) ৩১৩৮৮ [591801)9 86001৩0,, ০. ১৮1, 41. 
(৯) 199100. 4১710100007) স্ব, এ, 9, 946. 
(৯) গৈন গ্রন্থ ভ্রিলোকগারে লিখিত 
"পণ্ছ০ সযবস পণষানজুদং গমিয় বীরণি9 বুইদে। সগরাজে1|” 


এসম্বন্ধে অপর|পর গ্রপ্থের মতামত-174180. £249985) 8০), 
0], 0210. জঙ্টা। 





. পানন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা |. 





কোট হুইতে কডদামারণু পূর্ববর্তী যে প্রাচীন শিলালিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে *, তৎপাঠে অবশ্থাই ৬-২৩৭ 
জৈনসম্প্রদায বছ প্রাচীন: ..:.: ২7338 

আমাদের বিবেচনায় জানালার নম গ্রহণ করেন 
নাই, তাহারও অনেক পূর্ব হইতেই জৈন ০ 
হুইয়াছে। প্রাচীনতম জৈন অঙ্গে স্পষ্টতঃ বা। বুদ্ধ- 
দেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্ত ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধ 
গ্রন্থে নিগ্র্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে 3 

বৌদ্ধ ও দৈন ধর্দের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসা- 
দৃশ্ত থাকায় দৈনকে বৌদ্ধধর্খের পরবর্তী বলা যুক্রিসঙ্গত 
নহে। পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ ছার! _বৌদ্ধধর্ 
হইতে জৈনধর্ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন; সেই সেই 
প্রমাণ দ্বারাই জৈন ধর্ম হইতেও. বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি প্রতি- 
পাদন করা যাইতে পারে। 

জৈন ও বৌদ্ধধর্ধপ্রচারকগণ সকলেই ত্রান্গণ্যধর্থে লালিত 
পালিত হইয়াছেন, এরপ স্থলে বরং 048৮3৫% জং 
বৌদ্ধধর্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত। ৮ 

যখন কোন নূতন ধর্ম গঠিত হয়, সেই গস) ০৭ 
পূর্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন 
না, বছুবর্ষ পরে পুনঃ পুনঃ সংস্কার দ্বারা পুর্ব গ্রথা অনেকাংশে 
পরিবর্তিত হুইয়া যায় । জৈন ও বৌদ্ধধর্ম -সন্থন্কেও শিইরপ 
ঘটিয়াছে। 4 

বৌধায়নোক্ নীতি বহনের হিস, + 
এই মুলযন্ত্র অবলম্বন করিয়া জৈনধর্শোর ্থষ্টি। যে সময়ে 
ভারতে যাগযজ্ঞদিতে পণুবধ প্রথ! বিশেষ প্রবল চিল সেই 
সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার হইয়া ১০ পর 
'অভিনব ধর্মপ্রচারে অগ্রসর হইলেন ১১ ু 

এই অভিনব উত্থানে বাসি ১ 
বেদে যজ্ঞ।রে৫থে পশুহিংসা নির্দিষ্ট আছে, কিন্ত অহিংসা-প্রচারক- 
গণ আবিভূ্তি হইলে বেদমার্গাবলক্ধী হিন্দুগণ সকলেই তাহা- 
দের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্মত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া! তাহা- 
দের নিন্দা করিতে লাগিলেন । বিষুঃপুরাণে 'অলক্ষিতভীবে সেই 
পরিচয় পাওয়া যাগ্ন |: কিন্ত প্রথমতঃ: অহিংসাধর্ম-প্রচারক- 
গণ গাদা রর 
রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্বপালিত, অপরাপর: ধর 
শান্ত্রাদি একবারে পরিত্যাগ রি 
কাল হইতে চলিগা! আসিতেছে, দিন ] 
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- পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্তই জৈনধর্ষ্ের 


- ভিতর ব্রান্মণাধর্মের স্পষ্ট সংত্রব লক্ষিত হয়। 


সেই জন্যই 


» ইঞ্জনগণ তাহাদের পূর্বপুক্জিত কোন কোন দেবদেবীকে পরি- 
ত্যাগ করিতে গারেন নাই । জৈনশান্ত্রকারগণ ক্রাঙ্গণদিগের 


অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণার্দি প্রচার করিয়া 


_গিয়াছেন । 


বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্্ম অপেক্ষা পরবর্তা। : বরং একথা বল! 
যাইতে পারে, জৈনধর্শের "অছিংদা। পরম ধর্ম” রূপ মূলমন্ত্র 


. গ্রহণ করিয়ই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয় । শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা 


- বুদ্ধিতে মহোথকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ত্রাহ্মণ- 


গণের অথবা জৈনগণের গ্রবন্তিত শাস্ত্ার্দি অথবা উপঞেশদি 


দ্বারা কোন ফুল: হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে 
ইন্ধন-প্রচারকদিগের স্ায় ছুই নৌকায় পান! দিয়া স্বতন্ত্র 


ভাবে ধর্ধগ্রচার করাই কর্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানব- 


করিতে পারে নাই। 


মণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের ছুঃখ দূর হইতে পারে, 
তাহা তীহার পক্ষে ভাল €বাধ হুইল নাঁ। তিনি “অহিংসা 
পরম রং মন্ত্র লইয়া চিরছুঃখ-বিমোচনের জন্ত সহজ সছৃপ- 

[করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া যাহারা 


-অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হুইয়াছিল) এখন তাহাদের 


মধ্যে অনেকে আনিয়াই নির্বাণ-ধন্ম-গ্রচারকের লহিত 
মিলিত হইলেন । এজন্য সে সময়ে জৈনধর্্মও হীনগ্রভ 
হুইয়। পড়ে । 

বৌদ্ধধর্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্ধী ধরিয়া! পূর্ণ 
প্রতুপ বিস্তার করিগ্লাছিল, দ্ৈনধর্্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ 
. বরং যে. সময়ে বৌদ্ধপর্্ম বিশেষ 
প্রবল, সে সমগ্ম জৈন ধর্শলুপ্ত-হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
এই জন্তই পরবর্তী জৈনশাপ্রে মধ্যে মধ্যে জৈনদিদ্ধান্ত-ুপ্ত 
হইবার কথা আছে এবং বৌদধধর্শের উপর টি প্রতিপাদও 


 আক্ষিত হয়। 


টা 


জৈনশান্ত্র। এখন টৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া 


খবাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা ছাদশ অঙ্গ, ছাদশ উপাঙ্গ, দশ 


পর (প্রশ্ন), ছয় ছেবস্ত, ছুইখানি স্থত্র এবং এ: 
_্থুলনথত্র। | 
[1 সহ খান আনে নাফ_-আগা, সুত্রকূত, স্থান, (ফমবার, 





উজ [৯৬5] 
২ ইৈনগণ ত্রাঙ্গণদ্িগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার এককালে | 





জৈন 


 প্রজ্প্রি, নিরয়াবলী, কল্মাবতসিকা, প্ুশ্পিক!, পুম্পচুলিক1, 


বুষ্দশা । 
৯ খানি পয়নের মাম- চুঃশণ/মংজার, তুর, প্রতা- 
খ্যান, ভক্রপরিজ্ঞা, তগুলবৈতালী, চননাবীজ, দেবেস্্রস্তব, 
গরনিবীজ, মহাপ্রত্যাথ্যান ও-বীরন্তব |. 

৬ খান্ছি ছেদ্ত্রের নাম--নিশীথ, মহািনীধ, বাবহার, 
দশা ক্রতম্বন্ধ, বুহতকলপ ও পঞ্চকল্প। 

৪ খানি মুল্ুত্রের নাম উত্তরাধায়ন, সাব, ষ্শ- 
বৈকালিক ও পিওনির্ষ,ক্তি । 

এতভিক্ন অপর দুইথানি স্তরের নাম নন্দী ও অন্থযোগদ্ধার । 

বিধিপ্রপা ও তাহার টাকায় এইবূপই আছে। রত্বসাগরও 
উব্প ৪৫. খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেরুল পয়ন্জ 
ও ছেদস্থতের নামের স্থানে নথ ও মুলন্থুত্রের নাম!প্রিবর্জন 
করিয়া! উল্লেখ করিগাছেন।. আবার্‌ দিদ্ধান্তধন্খপারে সর্ব- 
শুদ্ধ ৫* খানি আগম ও কুল্লনজ নির্দীত হইয়াছে । এ গ্রন্থে 
১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানের ১১শ ও ১ম অঙ্গ এবং ১৯২শ 
উপাঙ্গ বুষিদশার পরিবর্তে তাহ!তে নব উপাঙ্গ করিয়া 
(কর্িকা ) (১২) স্তরের উল্লেখ আছে। 

এতস্তিন্ন উক্ত সিদ্ধাস্তধন্ধারে আবন্তক, বিশেষাবশ্বাক, 
দশট্বকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মুল সুত্র, উত্তরা 
ধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই ৫ খানি কর- 
সুত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্ধাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচন!» 
পিগুনিষুক্কি, ওঘনিখুকি ও পর্য,াষণাকল্প এই ছয়খানি সর 
এবং চতুঃশরণ, গ্রতা!খ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাধ্যান, 
তগুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গরণি-বিপ্যা, মরণনমাধি+ দেবেক্- 
স্তবন ও সংস্থার এই ১* খানি পযন্নের উল্লেখ আছে। কিন্ধ 
ৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইস্াছে। এ সকল, সিদ্ধান্ত বা আগম অন্ধ 
মাগবী ভাষায় রচিত । জৈনশাস্তর বিদ্গণের মতে সর্বপ্রথম অঙ্গ 
গুলি রচিত হু, তৎপরে অপরাপর দিদ্ধান্ত প্রকাশিত হই- 
স্াছে। উ সকল সিদ্ধান্ততত্ব বুঝ|ইবার জন্য শ্বেতাদ্বর ও 
দিগম্বর জৈনদিগের. মধ্যে সহজ্র সহত্র মূল সংস্কত ও প্রাকৃত 


প্রস্থ, এতত্ি্ শত শত ভাত্ম, টাকা, চুর্ণী ও নিযুক্তি রচিত 


হুইয়্াছে। 

বর্তমান জৈনগণ নন্দীশ্ছুতরের প্রমাণ দেখাইয়া বলি 
থাকেন, আদিজিন ধবভদেব হইতেই প্রথম অন্জ্ঞ। প্রকাশিত 
হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত 





(১৯) বিখিখ্রপার টাকাকরের মতে দির়াবণীরই রহ টা 
বা কল্লিক|। 





| . আছে যে, বদ্ধমান বা মহাবীর ৮৪***** পয়ন্নবিশিষ্ট দ্বাদশাগ 
এচার করেন, কিন্ত তাহার টাকাকার বদ্ধমানের স্থানে খযত- 
স্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)। 

প্রা্কতভাবায় রচিত নেমিচন্ত্রের প্রবচনসারোদ্ধারে 
লিখিত আছে, খবভ হইতে স্বিধিনাথ এই নয় তীর্থন্করের 
সমর কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না।  স্ুবিধি 
হুইতে শান্তিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ তীর্থস্কর ) পর্যন্ত দ্বাদশাঙ্গ 
বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শাস্তি হইতে মহাবীর (৯৬শ হুইতে 
২৪শ তীথস্কর ) পথ্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানাস্তরে 
আবারলিখিত আছে, এবুচ্ছিক্পো দিটৃঠিবাও তহিং” অর্থাৎ 
পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল । 

ওঘনিযুক্তির অবচুরি-প্রণেত| লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন 
শিশ্যকে বে ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দশ পর্ব- 
বাদ__ও দ্বাদশীঙ্গের অন্তর্গত। তাহার শিষ্য ১ ন্ুধর্ম, তচ্ছি্য 
২ জঙ্থু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শয্যস্তব, তৎপরে 
৫ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভ.তিবিজয়, ততপরে ৭ ভদ্রবাহু এবং 
অবশেষে ৮স্থুলভদ্্র শিশ্াপরপ্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দশপূর্বদ 
জানিতেন, তাহার! শ্রুতকেবলী ও চতুর্দশ-পূর্বধারী নামে 
অভিহিত হইম্মাছেন। স্থুলভদ্রের পর আর কেহ চতুদ্দশ 
পূর্বববাদ জানিতেন না । তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দশ পূর্ব 
বিলুপ্ত হয়। ননদিসুত্রে স্থলভদ্রের পর মহাগিরি ও সুহ্স্তী হইতে 
বজ্জ পর্য্যন্ত মাতজন কেবল দশপুববী নামে পরিচিত হুইয়াছেন। 
এইরূপে পরবর্তিকালে ক্রমেই পুর্বববাদ গুলি লুপ্ত হইতে থাকে। 
অন্ুযোগঘারস্থত্রে নবপুবর্বার উল্লেখ আছে, এমন কি বীর- 
নির্ধাণের ৯৮০ বর্ষ পরে দেবদ্ধিগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র 
পুর্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শাস্তিচন্জ ভন্তরপ্রজ্ঞপ্তির টাকায় 
লিখেন, মহাবীরের ১*০* বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) 
দৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল । 
_ হেমাচার্য্ের স্থবিরাবলীচরিত গাঠে জানা বায়, বীর- 
নির্ব্মীণের ১৭* বর্ষের কিছু পর্বে পাটলীপুত্রনগরে ভ্ষজ্ঘ 
হয়, সে সমর জৈনশান্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 
প্ীসজ্বে ৫** শত ভিক্ষু মিলিয়! শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। 
একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর 
কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না । তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে 
গমন করিতেছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে ছুইজন মুনি তাহাকে 
আহ্বান করিতে গেলেন ; কিন্তু তিনি দাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানা- 
'. বলস্বন করিয়াছেন বলিয়! ্ীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন 
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০০ 
করিবার ভয় দেখাইলেন |. 
আচার্য্য ১০ পুর্ব অবগত হইয়াছেন, এখন কুদ্ধ হইয়া! তাহাকেই 
অবশিষ্ট ারিপু্ প্রধান কৰিয়া বলিলেন, ঘেন জার কাহাকে 
জিনএই ভীম সনবা দ 
স্থলভদ্র প্রধান আচার্ষ্য হইলেন। 

শি িরাচাখয বিলাল রিনি 
ছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, দ্বাদ- 
শাঙগ ও উপাঙ্গুলি তাহার শিষ্য গৌতম কর্তৃক প্রচারিত 
হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীন্র পূর্বে জৈনবর্খ গ্রচা- 
রিত হইয়াছিল, কিন্তু ছুই একখানি ভিন অধিকাংশ 
দ্ৈনশান্ত্র মতেই শেষ তীর্থস্কর মহাবীর হইতেই প্রাীনতম 
জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়। * মূল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরু- 
পরম্পরায় মুখে মুখেই চলি! আমিতেছিল। সেই বহুগরসথ 
মুখে মুখে থাকার বিস্থৃতি হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে গজ 
ও নিহৃব হইত । 

গণ উহা দি, লট 
বীরের জীবদ্দশায় দুইটা, তাহার নির্বাণের ২১৪ 


(১০) হেখচশ্র লিখিয়াছেন--"বীরঙেক্ষাঘর্াশতে সপ্ততাগ্রে গতে মতি । 

ভগ্রব/হরপি স্বামী যযৌ দ্বর্গং সম[ধিন। 8". ( গ্থাবরাবলী ৯/৯৯২।) 
অথাৎ মহাবীরের নির্ব।ণের ৯৭* ব্য গত হইলে ভদ্রধাহম্থামী সমাধি 
দ্বার। স্বর্গ গমন করেন। এরাপৃঙ্থলে ৩৫৩ পৃঃ পূরধবন্দের গু জীসজ্বে 
ঈৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়ছিল। 

0৬) "আবণন্তাসিতে পক্ষে নক্ষবেহভিজিতে প্রভুঃ) 
গুতিপদাহছি পুর্ধ্বা্কে শাসন এঁমুদ|হরৎ ॥ $ 
অ।চারাজন্ত তন্বার্থং তখ। শু্রকৃতন্ত চ। 
জগ।দ ভগব।ন্‌ বীরঃ সংস্থানসমবায়য়ো:॥ 
ব্যাখা প্রজ্ঞপ্তিহাদং জ্ঞাতৃধন্দ্রকথ।শ্রিতমূ। 
অনুত্তরদশন্তাখং প্রশ্মবাকরণন্ত চ। 
তথ। বিগাকসুতরন্ত পবিত্রার্থং ততঃ পরম্‌ & 
তি ত্রিশতী বত দৃষ্টানামতিখীয়তে। 
ৃষ্টিবাদস্ত অঙ্ঞার্থং পঞ্চভেদন্ত সববদৃক্‌॥ 
জগাদ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকন্দ্রণঃ। 
হু্রত্াদযানুযেগসা তথ। পূর্বগতসা চ॥ 
উৎপাধপুরব পূর্বসা পরমা ং ততঃ পরম্‌। 
অথ সপ্তর্ধিসম্পন্নং শ্রতার্থং জিনতা ॥ 


ছাপা! দ্ধ সোগাং গৌওমো বাখাৎ॥+ (হার পুহাগা ; 





ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, স্থুলভদ্র 


অর্থাৎ. 


১) জৈন 
, ৩১৩ খুষ্টপুর্বানে ) তৃতীয়বার, বীর-নির্বাণের ২২* বর্ষ গতে 
: চতুর্থ বার, বীরনির্ববাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, 
বীরনির্বাণের ৫৪৪ বর্ধ গতে হষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত 
বর্ষে সপ্তমবার এবং বীর হইতে ৬+৯ গতবর্ধে অষ্টম নিব 
হইয়া ছিল (১৭)। 
শেষ নিহাবের স্থান মথুরা। হকি ও মথুরায় 
জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা! কঙ্কালী-তিল! হইতে আবিষ্কৃত সেই 
.. সময়ের শিলালিপি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়্াছে। দিগন্বর জৈন- 
দিগের মতে-_বীরনির্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১৯৭ 
- হইতে ১৫৭ খৃষ্টাবের ) মধ্যে পুষ্পদস্ত নামে একজন আচার্য্য 
সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)। 

কোন কোন জৈনশান্ত্রক।রের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধা- 
স্তই মাগী ভাষায় ছিল, সাধারণের ন্মুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ 
হইবার সময় অদ্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়। 

জৈন সিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গ 
_ সুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরা- 
বিদ্গণ বলিতে চাছেন যে খুষ্টান্স ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর 
মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচা- 
নিত হয়, কিন্ত জৈনদিগের মুল অঙ্গে শরীক জ্যোভিষের 
কিছুমাত্র আভাস লাই, তাহা বিখ্যাত জর্ণ-পণ্ডিত বেবর 
মুক্তকণ্ঠে দ্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। 
বেদসংহিতার যেরূপ পঞ্চবর্ধাত্বক যুগ ও কুত্তিকা হইতে 
- নক্ষত্রের গখন। দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইন্ধগ 
কাল নির্ণীত হইয়াছে । এক্সপ স্থলে এ সকল অঙ্গের বিষয় 
যে বু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রস্থরচনার 
_ পুর্বে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [ বৌদ্ধ দেখ।] 
- অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের 
প্রধান, শিষ্চ/ গৌতম কর্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত 
আছে বটে, কিন্ত কোন কোন খানি নিতান্ত প্রাচীন হইলেও 
 কোন.কোন খানি নিতান্ত অগ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা 
হইতে আরম্ত, উপাঞ্গে ভরণী হইতে এবং 


[১৬৫] 


্রাহ্মণগণের [.. 


(৯৭) লগ্মীবললভের উক্ত সুআর্থদীপিকার ওয় অধ্যয়নে ৮টা নিহনবের । 


1ন, কাল, গা ও বিষয়াদি বিভ্ৃতব্ূপে বর্ণিত আছে। 
0৯৮) আবার কাহারও: মতে ৯৯৩ বীরগতান্দে পরীদবন্দিলাচার্যের 
_ বঅধিনায়তায় মধুরাসজেব জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। িন্ত-জৈন- 
দিগের মমবায়াঙ্গ, গ্রজ্ঞ।পন| উপ ও জন্ুযোগন্বারসুত্রে স্পষ্ট লিপি- 
না পদ্ধতির উদ্লেণ থাকায় শ্বীকার, করিতে হইবে, যে সময়ের ধছ পুর্বেই 
৬ কি লিপি হইছিল ৯৪৮ বীর গতান্দে বলভীয়াজ, ঞ্ধ- 
। আদেশ কিয় ছিলেন যে সাধারণে তরকান্ঠে কসূ পাঠ. করিবে। 
) ০00710996৪5 চা, আগা, 0,236... 







জৈন 


অভিজিৎ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরস্ত হইয়াছে। কোন 
উপাঙ্গে বব বালব প্রভৃতি অগ্রাচীন শবেরও উল্লেখ আছে. 
আধার প্রজ্ঞাপন! উপাঙ্গে লিখিত আছে যে শ্যামার্ধয 
ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীর 
নির্ববাণের ৩৭৬ ধর্ষ পরে ্ঠামার্ধ্য বিদামান ছিলৈন, এনপস্থলে 
রন্তাপন! প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খ্ৃষ্টীয় পুর্ব ১ম ব২য় 
শতাবে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
শ্বেতান্বরেরা শর সকল ধর্শগ্রস্থ বিশেষ ভক্কিশ্রদ্ধা করিয়া 
থাঁকেন। দিগম্বরেরীও উহার কোন কোন খানির মত 
মানিয়া চলেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ধর্শপুস্তক 
পরবর্তিকালে সংস্কৃত ভাষীয় রচিত। 
্রাঙ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রস্থে 
যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশান্ত্েও সেইরূপ ২৪ 
জন তীর্ঘস্করের বিবরণ বর্ণিত হুইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীন- 
তম সিদ্ধান্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমর! এ ২৪ জন 
তীর্থস্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনঘতিগগণ বলিয়া থাকেন-_ 
“অন্তরাঁয়দানলাভবীধ্যভোগোপভোগগাঃ। 
হাসে! রত্যর্তীভীতির্ভুগুপ্ণা শোক এব চ ॥ 
কীমে! মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্র! চাবিরতি স্তথ|।, 
রাগো দ্বে্চ নো দৌষাস্তেযামষ্টীদশাপ্যমী |” (ক্তাদ্বাদর*) 
দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্যাগত অন্তরায়, ভোগা- 
স্বরায়, উপভোগাস্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সগ্প্রকার 
ভয়, দ্বণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, 
রাগ ও দ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ যাহার নাই, এইরূপ 
ব্যক্তিই জিনপদ বাচ্য। তাহীকেই জৈনের! অর্হন্‌, জিন, 
পরমেশ্বর, ভগবান্‌ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। এ 
১৮টার মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীথস্কর- 
পদবাচায হইতে পারেন নাঁ। [ তীর্ঘঙ্কর দেখ। ] 
জৈনাগমে বর্তমান অবসপিণীর পুর্বে উৎসপ্সিণীতে যে 
২৪ তীর্থস্কর-হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম--১ম কেবলজ্ঞানী, 
২য় নির্বধানী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাঁযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ সর্ব" 
স্ুভৃতি, ৭ম ভ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সতেজ, ৯১ 


- স্বামী, ১২শ মুনিম্থব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ 


অন্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ 
ক্কতার্থ, ২*শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ১২শ শিবকর, ২৩শ 
স্তন্দন এবং ২৪শ সংগ্রতি। 

বর্তমান অবসগপিণীতে এই ২৪ টািন১:০ 


১ম খাবভদের *, হয় অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ধর্থ অভিনপান, 
তিশা পাটা টিটি 


৪২ 


* আমন্ভাগবতের মতে ইনি প্রথম বিফুর অধত!র । 
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হম ক্ষতি, ৬ঠ পন, ৭ম পার, ৮ম চর, ৯ম ক্ুবিধি 


অপর নাম পুষ্পদস্ত, ১*ম শ্ীতলনাথ, ১১শ শ্রেক়্াংসনাথ, 


: ৯২শ বান্গুপুজা, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনস্তনাথ, ১৫শ 


. ধর্মনাথ, ১৬শ শাস্তিনাথ, ১৭শ কুম্কনাথ, ১৮শ অরনাথ, 


ঠা 
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১৯শ ল্লিনাথ, ২*শ মুনিন্থৃত্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ 
নেমিনাথ বা অরিষ্ঠনেমি, ২৩শ পার্শখবনাথ এবং ২৪শ মহাবীর 
বীর বা বর্ধমান। 

বর্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ ভীর্থক্করকেই যথেষ্ট ভক্তি 
করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ 
ও শিষ্যা্দির কথ! বর্ণিত আছে। দিগম্বরের! এ ২৪ জনের 
চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুধিংশতি 
জৈন পুরাণ নামে খ্যাত *। অদ্ধমাগঘী ভাষায় রচিত আগম 
ও সংস্কৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্ঘস্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ 
লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রদত্ত 
হইল। [ পূর্ব পৃষ্ঠায় জিনমালা! দ্রষ্টব্য ।] 

বর্তমান জৈনগণ এ ২৪ জনের পুজাদি করিয়া থাকেন। 
তন্মধ্যে অস্তিমজিন মহাবীরের পুঁজোৎসবই মল জাকজমকে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্মের উপর প্রাচীন 


_জৈনাগম মহাবীর কর্তৃকই ব্যক্ত হুইয়াছিল। প্রথমে তাহার 


প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্ত্রভৃতি ও সুধর্প্থানী মহাবীরের 
নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন । 
মহাবীর ও ইন্ত্রভৃতির দেহপরিত্যাগের পর স্থধর্্বামী 


আবার জঙ্্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইন্ধপে জঙ্মূ 


প্রভবকে, গ্রভব শব্যস্তবকে, শখ্যস্তব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র 
সম্ভৃতিবিজয়কে এবং সন্ভৃতিবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন । 
এই কয়জনই: শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে 
পাটলীপুত্রের ভ্রীসজ্ে স্থুলভদ্র পট্টধর বা সর্বপ্রধান আচাধ্য- 
পদ্দে অভিষিক্ত হছন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থুলতদ্রের 
চরিলীরিকা ও পরবর্তী প্টধরগণের পর্ধ্যায়ক্রমে অভি- 
_ থেককার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে । তৎপাঠে- আমরা অনেক 
 ্রতিহাসিক তত্ব জানিতে পারি । উদাহরণ স্বরূপ পর পৃষ্ঠায় 
বৃহৎ খরতরগচ্ছ প্টাবলী উদ্বত হইল এবং নিয়ে তপাগচ্ছ 
.প্টাবলী হইতে রতিহাসিক অংশের সারমগগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল। 


দা, শ্েতাগ্বর ও দিগন্বরদিগের ্রান্থে ছুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ 


ৰা 





৪৩ 


বা অধিকাংশে প্রন্কত। পূর্ববন্তী ঘটনা অলৌকিক বলিয়া! 
তাহাতে বিশ্বীসযোগ্য কৌন কথা নাই। এ জন্ত অলৌকিক: 
অংশ পরিত্যক্ত হইল। 

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রস্থ ও তপাগচ্ছপট্রাবলীবর্ণিত ইতিহাস। 

শ্বেতাম্বর জৈনের! বলিয়া থাকেন যে আবশ্ঠকন্থত্র, বীর- 
চরিত্র ও বৃহদ্কল্লাি শান্তে মহাবীরের সময়কার আচার 
ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে। 

মহাবীরের পর তীহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভৃতিই 
পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্বাণ লাভ 
করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
কেবলী হইলে তীহার পাঁটে বসিবার অধিকার নাই, 
কারণ কেবলী যখন যাহা! বলেন, তাহা! আপন জ্ঞানান্থমারে 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ববর্তী তীর্থস্কর কি বলিয়াছেন, 
একথা তিনি বলেন না । সেই জন্য তীহার পরিবর্তে মহাবীরের 
অপর শিষ্য গণধর ন্ুধর্শস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই 
জৈনদিগের পট্টাবলীতে ন্দৃধর্শের নাম প্রথম দেখিতে পাই। 

শ্বেতান্বরদিগের ধর্মগ্রন্থ লিখিত আছে, সুধর্মের শিষ্য জ্দ- 
স্বামীর সময় ১ মনঃপর্ধ্যায় জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাক- 
লব্দি, ৪ আহারকশরীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ 
জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরিহারবিশুদ্ধিচারিত্র, কুক্ষ্রসম্পরায় ও 
যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান 9 ১০ 
মোক্ষ এই দশবস্তর বিচ্ছেদ হুইয়াছিল। 

৫ম পট্টাচার্ধ্য শখ্যস্তবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দশ- 
বৈকালিকন্থত্র প্রণয়ন করেন। 

৬ পষ্টথর ও শেষ শ্রতকেবলী ভদ্রবাছ (১ম). আবগ্তক- 
নি্ুক্তি,। দশবৈকালিকনিুক্তি, উত্তরাধ্যয়ননিুক্কি, 
আচারাঙ্গনিরুক্কি, ক্ত্ররুদঙ্গনিযু'ক্তি স্ৃর্য্যগ্রজ্ঞপ্তিনিযুক্তি, 
খধিভাষিতনিযুক্তি, কর্পনিধুক্তি, ব্যবহারনির্ুক্ি ও 
দশানিধুক্তি এই ১*খানি নিযুক্তি এবং করস্থতর, ব্যবহারস্তর 
ও দশাক্রতত্বন্ধ নামে ধর্শান্ত্র, ভদ্রবাহুসংহিতা নামে একখানি 
বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের 
যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পষ্টধর স্থুলভদ্রের 
সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যা- 
ভিষেকানি সম্পন্ন হয় । উত্তরাধ্যরনবৃত্তি, আবশ্তাক্বুত্তি এবং 
পরিশিষ্টপর্ধেে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। 
এই স্থুলভঞ্জের পর শেষ চারিপূর্ব, প্রথম সংহনন ও প্রথম, 
সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয় । 

». ৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বাতী তত্বার্থাদিস্থত্র এবং তাহার শিষ্য 
্থাম।চার্য্য (কাঁলিকাচীর্ধয) পন্নবণানত্র ( গ্রজ্ঞাপনান্থত্র ) প্রণ- 
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কিছু জানা ঘায় নাই। 


ইহাদের নাম ভিন্ন আর 


| শক্ত পাখা ধম রর 
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ধন করেন। 


বীরনির্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্ঠামাচার্েযের 
মৃত্যু হয়। 


রী পরিশিষ্ট পর্ব লিখিত আছে, মহারাজ অশোকের পৌন্র ও 


_ কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ণ বহবিস্থৃতি লাভ 


: প্রচার করেন। 


করিয়াছিল । মহাঁবীরের সময় অতি অবস্থানেই জৈনধর্ গ্রচা- 


বরিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজ! লোক পাঠাইরা সমস্ত 
ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্ত ও শক ঘখনদেশেও জৈনমত 
নডৌল, গিরনার, শক্রঞ্জয় ও রতলাম 
প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজা ছাবিবশ হাজার জিন মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। -*- 

৯ম পষ্টাচার্ধ্য স্ুহত্তী স্কুরি 'উজ্জপ্মিনীতে গিয়া আবস্তী 
স্ুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই জ্ৰবস্তী স্থকুমারের পুত্র 
মহাকাল। 

মহাকাল এক জিনমন্দির নিম্মীণ করিয়া আপন পিতার 
নামানুসারে অবস্তীপার্শবনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে 
ব্রাহ্মণের! সেই মন্দির 'অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির 'মহাকালের নামে 
খ্যাত হইল। 

পুর্ন কুধর্ন্থামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যন্ত অনগার "ও নিগ্রস্থ 
নাম ছিল, স্ুহস্তী, স্থস্থিত ও তৎপরে ন্তপ্রতিবদ্ধ এই তিন 
জনে কোটিবার ুরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পি (পষ্ট) 
কোটিক নামে খ্যাত হইল। 

সুস্থিতস্থরির পাটের উপরে ইন্্রদিক্ন সরি উপবেশন 
করেন। তীহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দভিল্লরাজ- 
উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচাধ্য আবিদ্ভূতত হন। এই বর্ষে 
ভূগুকচ্ছে (বর্তমান বরৌচে ) 'আধ্যখপটাচারধ্য বিদ্যাচক্র- 
বর্তী পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিস্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্তক- 
টাকায় উর সময়ের বিবরণাদি বিস্কৃন্তভাবে বর্ণিত আছে। 


: অহাবীরের নির্কাণের ৪৮৪'বর্ষ পরে খপটাচার্ধ্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে 


আর্ধামঞ্গু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্ধ্য ও সিদ্ধ- 


সেন দিবাকর এবং ৪৭* বর্ষ পরে সন্বৎপ্রবর্তক বিক্রমাদিত্য, 


. আবিতৃতি হন। 


মহাবীর খেদিন নির্বাণ লাভ করেন, 'সেই 'দিন -উদ্জ- 


 ক্িনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চন্জপ্র্তোত, 










কেন পুত্র কৌনণিক ও কৌণিকের পুত্র উদায়ী মোট ৬* 
করিয়াছিলেন । দামী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার 
নন্ধ পর্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্্রশুণ, বিন্দুসার, 
কুণাল ও সংগ্রতি এই কন্মজনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব 
| সংপ্র্থ 8/১87১0 ১ 





১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভান্গুমিত্র দুইজনে ৬* বর্ষ, নভবাহন 
৪* বর্ষ, গর্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জঞ্িনী 
শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য 
রাজা হন, ইনি লিদ্ধসেন দিবাকর লামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর 
নিকট জৈনধর্ট্ে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন 
কল্যাণমন্দিরন্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শনাথ 
মুর্তি আবিভূ্ত করিয়াছিলেন। সিদ্ধষেন জৈনাঙ্গমমূহ সংস্কৃত 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিরারিত 
হওয়ায় বহ্বর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রমিদ্ধ (১৩শ) 
পর্টাচার্ঘ্য বজ্ন্ামী জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতে বজশাখ! 
উৎপন্ন হুয়। তাহার সময়ে দশম পূর্ব চতুর্থ সংহনন এবং 
চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়। 

বজন্বামীর পর যথাক্রমে গুণস্থন্দর, কালিকা চার্ধ্য, স্কন্দিলা- 
চার্যা, রেবতমিত্র, ধর্্, ভদ্রগুপ্ত ও প্রীগুপ্তাচার্ধ্য যুগগ্রধান 
হইয়াছিলেন। ব্বীরগতে ৫৩৩ বর্ধে আর্ধ্যরক্ষিতক্থরি 
কালিকশ্রুত, খবিভাবিত, স্ৃর্্যপ্জ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপদ এই চারি 
ভাগে সকল শাঙ্জের অনুযোগ পৃথক্‌ করিয়া দ্েন। আর্য 
রক্ষিত ও ছূর্বলিকা-পুষ্পমি্র যুগগ্রধান হইয়াছিলেন। 
ব্রৈক্লাশিকজিৎ ্গুপ্তাচার্ধায বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে স্ুরিপদ লাভ 
করেন। শ্রীগুপ্তাচার্ধ্যের শিষ্য উল্ল'কগোত্র রোহগুপ্রই 
ব্রৈরাশিক মত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাজিত 


হুইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই | রোহগগ্ই সন্তরঞ্জিক 


নগরীর বলগ্রীরাজকে রাজা হইতে বাহির 'করিয়া দেন 
এই রোহগুপ্ের শিষ্ের নাম কণাঁদ, ইনিই ভ্রব্য, গুণ, কর্ণ, 
সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় এই যট্পদার্থ নিরূপণপুর্বা কু” 
বৈশেবিকন্থত্র প্রচার করেন । নদ 
্বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিহ্ৃব হুইগাছিল। আর্য্যরক্গিত 
তাহার মাতুল ও প্রধান শিব্য গোষ্টামাহিলকে ক্রিয়াবাদি- 
গণকে পরাজয় করিবার জন্থ দশপুরে প্রেরণ করেন। -ঠাহার 
অন্থুপস্থিতকালে আর্ধ্যরক্ষিত অপর শিবা ছুর্বলিকাপুপ্পমিত্রকে . 
পট্টধর করিলেন। গোষ্টামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া 
ফিরিয়া আসিয়া দেখিলোন ছুর্বধলিকা পট্টধর হুইয়াছেন। 
তাহার পট্টথর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি ছূর্বলিকার উপদেশ 
না গুনিয়া তাহার শিষা বিস্বোর কথা গুনিতেন। একদিন : 
বিদ্ধোর মহিত মতভেদ হওয়ায় গম নিহ্ৃব_ঘটে। এই সমস্ধে 
রুষ্ স্থুরি আবিভূতি'হন। বীরগতে ৬৭৯ বর্ষে রুষ্ণথরির শিক 
শিবভূতি কর্তৃক দ্িগন্থরমত প্রবর্তিত হুয়। : 00 








স্থরি পষ্রধর হইলেন। তাঁহার নগেন্্র, চক্র, নিবৃত্ত ও বিগ্তাধর 
এই চারি শিষা হইতে নাগেন্তর গ্রভৃতি চারিটা গচ্ছ উৎপন্ন 
হুয়্। চন্্র্থরির পাটে সামস্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি 
'সর্বদ|! বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়! চন্ত্রগচ্ছের অপর নাম 
বনবাসীগচ্ছ হয়। 
সামস্তভদ্র স্থরির পর বুদ্ধদেবস্থরি পট্টধর হইয়াছিলেন। 
ইহার সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্ি 
বর নাহড় জজ্জকস্থুরি দ্বারা মহাবীর প্রতিম। প্রতিষ্ঠা করেন, 
এ মুর্তি “জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ” নামে জৈনসমাজে খ্যাত । 
বৃদ্ধদেবের পর প্রদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। 
তপাগচ্ছপট্রাবলীর মতে -পদ্মা, জয়, বিজয়! ও অপরাজিত! 
এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন । স্থরিপদ স্থাপন 
কালে ইহার উত্তর স্বন্ধোপরি লক্ষী ও সরস্বতী আবিভ্ভূতি হইয়া- 
ছিলেন | ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনপাধু ভক্কিমান্‌ গৃহস্থের 
ভিগ্গালন্ধ ছৃগ্ধ, দর্ধি, ঘ্বত, মিষ্ট ও তৈলপন্ক কোন প্রকার খাদ্য 
গ্রহণ করিবেন না। তাহার সময়ে তক্ষশিল। নগরে শ্রাবক- 
দিগের মধ্যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হুয়। সেই উপত্রব দূর 
করিবার জন্ত মানদেব নডোল নগরে শান্তিত্তোত্র রচনা! করেন । 
তৎপরে মহাপপ্ডিত মানতুঙ্গস্থরি পষ্টাভিষিস্ত হইলেন । 
গ্রভাবকচরিত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
মানতুঙ্গের পর ২১শ বীরস্থরি, তৎপরে ২২শ জয়দেবস্থরি, 
ততৎপরে ২৩শ দেবানন্দস্থরি পট্টধর হন। এই সময়ে বীরগতে 
৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যস্থিতি এবং ৮৮৬ 
- বর্ষে ব্রহ্মদীপিক। প্রস্বত হয় । 
দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমস্থ্রি, তৎপরে ২৫শ সস 
ক্কুরি, তৎপরে ২৬শ সমুদ্রস্থরি (২৯), ২৭শ ততৎপরে মানদেব 
(২২)। কোন কোন পট্টাবলী মতে, এই মানদেবেরও অপর 
নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক (২৩)। 
তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক বাক্তি যুগপ্রধন ছিলেন । 


বীরগতে ৯০০০ বর্ষে এ সতামিত্রের সহিত সকল পূর্ব্ব ব্যবচ্ছিন্ন 


(২৯) "নরমিংহরিরামীদহখিলগ্রস্থপারগে! বেন। 
যক্ষে! নরসিংহপুরে মাংসরতিংস্তাজিতান্দ গির| ॥ 
গোমীণ-রাজফুলজোপি সমুদ্র গচ্ছং শশাস কিল বঃ প্রবণ: প্রমাণী। 
জিত্ব। তদ। ক্ষপনকান্‌ স্ববশংবিতেন নাগহুদে ভূজগন!থ নমন্ত তীর্থমূ ॥" 
(২২) "বিদাসমুদ্রহরিভদ্রমূনীল্্ সিং সু ির্বভূষ পুনরেব ছি মানদেব;। 
মান্দ্যাৎ প্রযাতমপি যে|হনঘমন্ত্ং 
লেভেহ্থিক| মুখগির! তপসোজ্জয়ণ্ে ।” 
খে১) কোন কোন তগগচ্ছীয় পটাবলীতে বীরস্থুরির গুরু মানতুঙ্গকে 
পি ুদ্ধতোজ মান ও যুরের সমস!মরিক লিখিত হইয়াছে।, ফি 








হুয়। পষ্টধর বজ্জসেন স্থুরি ও সতামিত্রের মধ্যে নাগহন্তী, 


রেবতীমিত্র, ব্রঙ্গদ্বীপ, নাগাঙ্ছুন, ভূতদিন্ন ও কালকনথরি এই 
কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন । 

পর রানদেবোরীধির বাদি গাগা 
ও বনুগ্রস্থকার হুরিভদ্রন্থরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে 
স্বর্গারোহণ করেন। -বীরগতে ১১৯৫ বর্ষে জিনভদ্রগণ্ি যুগ-: 
প্রধান হইয়াছিলেন। 

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ সুরি, তৎপরে ২৯শ য়া- 
নন্দক্থরি এবং তৎপরে ৩৭ রবিপ্রভক্থরি প্রস্থ হন। 
৭০০ বিক্রমসন্বতে রবিপ্রভ নডোল নগরে নেমিনাথের মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১৯৯০ বর্ষে উমাম্বাতি 
যুগপ্রধান হুইয়াছিলেন। 

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিগ্রভ স্থানে ৩১শ ঘশোদেব রি 
প্টধর হইলেন। তাহার ডুই বর্ষ পুর্ব ৮০৮ সগ্গতে প্রসিদ্ধ 
জৈনাচাধ্য বগ্পভট্র জন্মগ্রহণ করেন । গৌড়রাজ ধর্শের চিরশক্র 
গোপনগররাজ আম বগ্নভট্রের নিকট. জৈন্ধর্খে দীক্ষিত 
হন। ৮*২ বিক্রম সন্বতে জৈনধর্মী বনরাজু, অপহলপুর- 
পত্তন স্থাপন করেন। 

যশোদেবের পর ৩২শ প্রছ্ায়স্থরি, তৎপরে ৩৩শ মাগি 
সরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচা গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন । 
মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্ত্রক্রি এবং ততৎপরে ৩৫শ 
উদ্যোতন স্থরি পট্টথর হইলেন । উদ্যোতন অর্বা,দাচলে গিয়া 
এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্ভে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ , 
পাটের উপর সর্বদেব প্রমুখ ৮ আচার্য স্থাপন করিলেন, সেই 
অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহদগচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪ )।. 

উদ্যোতনস্থরির পর হুইতে খরতরগচ্ছ ও তগাগচ্ছে 
প্রভেদ লক্ষিত হয় । খরতরগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর 
বদ্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে উদ্যোতনের পর সর্ব- 
দেবস্থুরি পধর হুইয়াছিলেন । [পুর্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের 
পট্টাবলী দ্রষ্টব্য ।] 

কোন কোন পষ্াবলীতে পগ্রছায়স্থরি ও উপধান্রন্কর্তা 
মানদেবন্থরি পট্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তন্মতে সর্ব" 
দেবস্থুরি ৩৪শ পট্টধর। ইনি ১*৯* সম্বতে রামসৈন্পুরে 
খষভটৈত্য ও চন্্র প্রভচৈত্য প্রতিষ্ঠা, চন্দ্রাবভীনগরে কুঙ্ষণ 
মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথাক্ম জিনতবন প্রতিষ্ঠা করেন । 

১০২৯ সন্বতে জৈনপপ্ডিত ধনপাল দে্ীনামমাল! রচনা 
করেন। সর্বদেবন্ছরির পর ৩৭শ দেবস্ছরি (রাজ যা 
রানি কা ৯১০, 









বিক্রম সন্বতে তক্ষশিলার গজনী নাম হয়। 
 উত্তরাধায়ন-টাকাকার বাদী বৈতাল গ্রীশান্তি থিরাপদ্রীয় গচ্ছে 
. স্ুরিপদ্দ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্বদেবস্থরির পর যশোভদ্র 


স্বর্গারোহণ করেন। 


.দেবেন্্রহ্থরির শিষ্য হেমচন্ত্রন্থরি আবিভূতি হন। 


প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬ বর্ষে অর্থাৎ ১৭২৬ 


১০৯৬ সম্বতে 


এবং তৎপরে (বিক্রমমং ১১৩৫) নেমিচন্ত্র আচার্য্য হন । 

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাঙ্গ-বৃত্তিকার 'অভয়দেবস্থরি 
৪২শ পট্টধর মুনিচন্্রস্থরি তাঁফিক- 
শিরোমণি বলিয়া জৈন সমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রস্থরিকৃত 
অনেকান্তজয়পতাকা! প্রভৃতি গ্রন্থের টাকা, উপদেশপদবৃত্তি, 
যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৯৫৯ 
বিক্রম স্বতে চন্দ্র গ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত প্রচার করেন, তাহার 
প্রতিবোৌধনের জন্য ঘুনিচন্ত্র পাক্ষিকসপ্তুতিকা প্রণয়ন করেন। 

৪৩শ মুনিচন্ত্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, 
১১৫২ সন্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে স্থরিপদ এবং ৯৯২৯ সন্বৎ 
আবণ কৃষ্ণসপ্তমী গুরুবারে ইহার স্বর্গ লাভ হয়। ইনি 
অগহলপুরপন্তনে জয়সিংহ পিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে 
পরাজয় করেন । এ সভায় দিগম্থর-চক্রবর্তী কুমুদন্্র অজিত- 
দেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্তনরাজ অণহলপুরে 
দিগন্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অনিতদেব চৌরাশী 
হাজার গ্লোকময় স্তাদ্বাদরত্বাকর প্রণয়ন করেন। অজিত 
হইতে ২৪টা শাখা বাহির হয়। 

আজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শান্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা 
হেমচন্দ্রের 
১১৪৫ সম্থতে জন্ম, ১১৫০ সম্বতে দীক্ষা, ১১৬৬ সন্বতে সথরিপদ 
এবং "১২২৯ সন্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কণিকালে সর্বজ্ঞ 


» উপাধি প্রাপ্ত হন। জৈন মতে-_হেমচন্দ্র যে শত শত গ্রন্থ রচনা 


- করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে। প্রবন্ধচিন্তামণি ও 


2, 


কুষারপালচরিতে হেষচন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
পঞ্টধর অজিতদেবের সময় ১২,৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের 


উৎপত্তি, ১২৩৩ সন্বতে আঞ্চলিক মতোতৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে 


সাদ্ধপৌণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫৭ সন্বতে আগমিক 
. তোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সন্থতে 
_বাগ্তটমন্ত্রী কর্তৃক শক্রঞ্য়তীর্ঘের উদ্ধার-সাধন হয়। 

৪২শ পট্টধর বিজয়সিংহ স্থরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী 


উস জ্বল ৪৩শ-_সোমগ্রভ স্থরি ও মণির স্থরি। 
| সিংহের শিষ্য । সোমএভ বিবেকমঞ্জরীর গ্রত্যেক 
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ইনি বৈরাগ্যবল- 





ছিলেন। রযামপাগ বধ অন্য দাগ নি 





সমুদ্র চৈত্রপালগচ্ছীয় দেবভদ্র উপাধ্যায়ের সাহাযো জৈন- 
ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন! চিতোর রাজধানী অঘ।ট অর্থাৎ 
অহড়মে ইহার সহিত দিগন্বরাচার্ধেোর বাদ প্রতিবাদ হয়, 
তাহাতে ইহার মত হীরার মত অভেগ্য থাকায় চিতোরে- 
শ্বর ইহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইনি ৯২ বর্ষ 
আচাম্নতপ অভিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ১২৮৫ সম্বতে 
রাণ। “তপা” বিকদ প্রদান করেন। তথন হুইতে বৃহুদগচ্ছ বা 
বড়গচ্ছ “তপাগচ্ছ” নামে খ্যাত হইল। এখানে পষ্টাবলীতে 
বিখিত আছে_-এইরপে স্থুধর্মস্বামীর সময় নিগ্রস্থ। সস্থিত- 
শরির সময় কোটিক, চন্দ্রস্থরির সময চন্দ্রগচ্ছ, সামস্তভদ্রের 
সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্ধদেব স্রির সময় বুহদগচ্ছ এবং বর্থমান 
জগচ্চন্ত্র ুরির সময় হইতে তপাগচ্ছ নাম প্রচলিত হইল। 

৪৫শ-_দেবেন্ত্ুহ্বরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী 
নগরে জিনচন্ত্র বড়শেঠের পুত্র বীরধবল ও পরে বীরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষ! দেন, তছৃপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল । 
এই সময়ে মন্ত্রী বস্পালের দফ্তরী বিজ্য়চন্দ্রের অভভাদয়। 
বিজয়চন্্র কোন দোষে কারারুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র 
উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীরূত হওয়ায় তাহাকে 
ছাড়িয়। দেওয়! হয়। বিজয়চন্ত্র অতি বুদ্ধিনান্‌ ছিলেন । 
কিন্ত তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্তপাল 
তাহাকে হরিপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু 
জগচ্চন্ত্রক্থরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিগ! স্ুরিপদ দেওয়া 
ইলেন যে, বিজয়চন্্ক্থরি হইলে দেবেন্রের অনেকট! 
সাহায্য হইবে। কিন্ত অভিমানী বিজয়চন্্রস্থরি হইয়! আর 
দেবেন্দ্রকে বড় একটা! গ্রাহহ করিতেন না। দেবেন্দস্থরি 
যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চন্ত্র তাহার 
বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেন্্র্থরি বলিয়া! পাঠা- 
ইলেন যে তুমি ১২ বর্ধ একম্থানে কি করিতেছ? বিজ্য়চন্্ 
উত্তর করেন যে, শান্ত দান্ত সাধুর এক স্থানে বাস করায় 
কোন দোষ নাই। দেবেন্্রস্থরি সশিষ্া সাধু সম্প্রদায়ের 
সহিত উপাশ্রয়ে রহছিলেন। বিজয়চন্ত্র বড়শালায় ছিলেন 
বলিয়া! সাধারণে তাহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপৌশালিক 
এবং দেবেন্ন্থরির গণ সমুদায়ুকে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান 
করিল। তৎপরে বি্য়চন্ত্র শ্ুস্ততীর্থে গিয়া! অনেক কুমত 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

দেবেজস্থরি মাঁলব, গুর্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন 
করিয়। স্তস্ততীর্ঘে ( বর্তমান কান্মে) আগমন করেন॥ 

ইনি পূর্বেই বস্তপালকে চারিবেদের নির্ণযজ্ঞান নাই 


ঠঃ 


পি 





জৈন | 
বি 


করিয়া প্রহলাদনপুরে ( পাহ্লণপুরে ) আগমন করেন। 


এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ সম্বতে 
তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয় স্থরিপদে এবং তাহার 
অনুজ ভীমপিংহকে ধশ্মকীর্তি নাম দিয়া উপাধ্যায় পদে বরণ 
করিলেন। বিদ্যানন্দস্থরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব 
বাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬)। বিদ্যানন্দের অনতি পরে 
বারড়গচ্ছীয় জিনদত্তক্ছরি কর্তৃক বিবেকবিলান রচিত হয়। 

দেবেন্্রহুরিও আদ্ধদিনরুত্যন্থুবৃত্তি, নব্যকর্মগ্রস্থপঞ্চক- 
সুতরবৃতি, মিদ্ধপঞ্চশিকাস্থত্রবৃত্তি, ধর্থারত্ববৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, 
ব্রিভাষা, বুন্দারবৃত্তি, খাষভবর্ধনপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা! 
করেন। ১৩২৬ সব্বতে মালবদেশে দেবেন্্রস্থরি স্বর্গলাভ 
করেন, তীহার ১৩ দিন পরে বিগ্যাঙ্থন্দর বিগ্যানন্দ দেহ- 
বিসর্জন করেন। তীহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভাই 
ধর্মকীর্তি ধর্মঘোষ নামগ্রহণপূর্ববক সরিপদে অভিষিক্ত হন। 

৪৬শ ধর্ম্মঘোষস্কারি। ইনি সঙ্ঘাচারভায্যবৃত্তি, স্ুঅধ- 
শ্্ঁতি স্তব, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্ঘস্করের স্তবাদি 
রঙনা করেন। ইহার সময়ে মণ্ডপাচল-রলাজমন্ত্রী পৃর্থীধর 
৮৪ জিনমন্দির, জৈনধর্মপুস্তকরক্ষণার্থ সাতটা জ্ঞানভাগার 
ও শক্রগ্জয়তীর্ঘে এক বৃহৎ রৌপ্যময় '্ীষভমূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহার পুক্র জাঞ্জন উজ্জয়ন্তগিরির উপর এক অতি 
উচ্চ স্ুবর্ণময় ধ্বজ স্থাপন করেন। 

১৩৫৩ সম্বতে ধর্মঘোষস্থরির স্বর্গ লাভ হয়। 

৪৭শ সোমপ্রভস্থরি। ১৩১০ সন্বতে জন্ম, ১৩৩২ সম্বতে 
দীক্ষা ও সুরিপদ এবং ১৩৭৩ সন্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি 
আরাধনাহ্থত্র ও জ্রিনকল্পস্থত্র প্রস্ৃতি কয়েক খানি ধর্মগ্রন্থ 
রচনা করেন। 

৪৮শ সৌমতিলকম্থরি। ১৩৫৫ সম্বতে মাঘমাসে জন্ম, 
১৩৬৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সম্বতে সুরিপদ এবং ১৪২৪ সম্তে 
ইহার হ্বর্গলাভ হয়। ইনি টু ও অনেকগুলি 
স্তবের বৃত্তি রচন। করেন । 

সোঁমতিলকের পর ষথাক্রমে পঞ্মতিলক, চন্দ্রশেখর, 
জয়ানন্দ ও দেবসুন্দর স্থরিপদ প্রাপ্ত হন। পগ্মতিলক সোম- 
তিলক অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ, তিনি স্থরি হইয়া! একবর্ষ মাত্র 
জীবিত ছিলেন। চন্ত্রশেখর স্কারির ১৩৭৩ সদ্বতে জন্ম, ১৩৮৫ 
সঙ্গতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সম্বতে স্রিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি 

(২৬) শব্দ্যাননা।ভিধং যেন কৃতং বাকরণং নধস্।  . ;: 

গতি অর্ক আবত্রসহবর্সংগ্রহ।॥.... 
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তুল মা সানি 


_ প্রত্ৃতি গ্রস্থ গ্রণগ্নন করেন। 


জয়ানন্দের ১৬৮ সম্বতে জন্ম, ১৩৯২ সম্বতে আধা শুরু- 
সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগর্ীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২* সম্বতে কুক্সি- 
পদ এবং ১৪৪১ সম্বতে স্বর্গলাত হয়। ইনি ব্রিজ ও 
অনেক জিনম্তব রচনা করেন। 

৪৯শ পট্টথর দেবসুন্দরস্থরি । ১৩৯৩ ঈম্বতে জন্ম, 
১৪০৪ সম্বতে দীক্ষা! এবং ১৪২* সপ্বতে অণহলপুরপত্তনে স্থরি- 
পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্ত্ী স্থাবরজঙ্গম- 
বিষাপহারী, অতীতানাগতনিমিত্তবেত্তা ও প্রধান রাজমন্ত্রী 
বলিয়া তপাগচ্ছসমাজে বিশেষ পৃঁজ্য। 

দেবনুন্দরের পাঁচ জন প্রধান শিষা-_জ্ঞানসাঁগর, 
কুলমণ্ডন, গুণরত্ব, সোমস্থন্দর ও সাধুরদ্র। জ্ঞানসাগরের 
১৪০৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে 
স্থরিপদলাভ এবং ১৪৬ সম্বতে দেহত্যাগ হয়। ইনি 
আবগ্তক ও ওঘনিযুক্ত্যাদি নান! গ্রন্থের 'অবচুরী, ৬৮ 
স্তবন ও পার্খবনাথস্তবন প্রতৃতি গ্রন্থরচয়িতা। 

কুলমগুনের ১৪০৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা, 
১৪৪২ সংবতে শুরিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাভ হয় । 
ইনি সিদ্ধান্তালাপকোদ্ধার, অষ্টাদশারচক্রস্তব, গরীয় ও হার- 
স্তবাদি রচন। করেন। 

গুণরব্সথরি ক্রিয়ারত্রসমুচ্চয়, যট্দর্শনসমুচ্চয়বৃহ্দত্তি এবং 
সাধুরত্স্থরি যতিক্সীতকল্পবৃত্তি রচনা করেন । - 

৫*ম-__সোমলুন্দরস্থরি, ১৪৩০ সংবতে জন্ম, ১৪৩৭ সংবতে 
দীক্ষা, ১৪৫* সংবতে বাচকপদ, ১৪৫৭ সংবতে স্থরিপদ এবং 
১৪৯৯ সংবতে দ্বর্গলাভ। 

ইনি যোগশান্ত্র, উপদেশমাল1, ষড়াবসশ্তক, নবতত্বাদি- 
বালাববোধ, ভাষ্যাবচূর্ণী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদি প্রণয়ন এবং 
রাঁণকপুরে চৌহয় বিহারে অনেক খঁধভবিষ্ব প্রতিষ্ঠ! করেন। 
সোমস্ন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য-_সুনিক্গন্নরস্ুরি কৃষ্ণ 
মরস্বতী, জয়সুন্দরস্থরি, মহাবিদ্যাবিড়ন্বনাদিটিপ্লনকারী ভুবন- 
সুন্দরস্থরি এবং একাদশাঙ্গ-সুতরার্থধারী জিনন্ুন্দরস্থরি | 

৫১ম__সুনিস্ন্দরস্থরি। ১৪৬৬ সংবতে জন্ম, ১৪৪৩ 
সংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কান্তিক. 
মাসে ইহার ন্বর্গলাভ হয়। ইনি ব্রিদশতরক্গিী নামে: 


সর্বপ্রকার জিনচক্রাদি, নির্ণায়ক ১০৮ হাত লা পিকা, 











55: ২ম-_রদ্রশেখরক্থরি | ১৪৫৭ সম্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সং 
তে দীক্ষা, ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ ষংবতে বাঁচক 
. পদ, ১৫০২ সম্বতে স্রিপদ এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃষ্ণ- 
. বীতে স্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তস্ততীর্থে বাস্বীভ্ কর্তৃক বাল- 
 সরস্বতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রাদ্ধবিধিস্থতর 
 লথুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রদ্ধশেখরস্থরির সময়ে ১০৮ সংবতে লুম্পক নামক মতের 
উৎপত্তি হয়। 

৫৩শ-_লক্মীসাগরস্থরি । ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, ১৪৮ 
সংবতে দীক্ষা ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৮ সংবতে স্থরি- 
পদ প্রাপ্ত হন। লক্ষীসাগরের. পর ৫৪শ স্থুমতিসাধুস্থরি, 

.. তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলস্থরি প্টধর হইলেন । 


খযিহরগিরি, খবিক্রীপতি, খধিগণপতি প্রভৃতি অনেক-- 


ব্যক্তি লুম্পক মত পরিত্যাগ করিয়া হেমবিমলস্থরির নিকট 
দীক্ষিত হছন। এই সময়ে ১৫৬২ সম্তে কড়,য়ে নামে এক 
বণিক কড়,য়! মত প্রচার করেন। তাহার মতে এই কলি- 
কালে সাধু নাই। 
৫৬শ-__পট্টধর আনন্দবিমলম্থরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, 
৯৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সুরিপদ এবং ১৫৯৩ 
সম্বতে ৯ দিন অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ববক ্বর্গলাভ করেন। 
ইহার সময় ১৫৭* সম্বতে বীজ! নামে এক বেশধর লুম্পক 
মত ছাড়িয়া! বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্ষিগণ 
বিজয়গচ্ছ নামে খাত । 
১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্খচন্ত্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ 
হুইতে বাহির হইয়! নিজ নামে পাসচন্দীয় মত প্রচলন করেন। 
আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিথিলাচার পরিহারব্বপ ক্রিয়া 
উদ্ধার করেন। 
মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মক্ষদেশে জল ছুর্লভ বলিয়া 
সোমপ্রভস্থরি আবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। 
কিন্ত আনন্দবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধর্ম প্রচার করিবার 
, জন্তা মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। 
এইন্ধপে তিনি খরতরকে জন্মশালমের 'ও বিজয়মতিকে মেবাড়ে 
. এবং মোথীে লুম্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্ত শ্রাবক 
. নিযুক্ত করিলেন । 
:৫৭শ বিজয়দানস্থরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলায়ি জন্ম, 
৯৫৬২ সাবতে দীক্ষ। ও ১৫৮৭ সংবতে সুরিপদ লাভ এবং 
৯৯২২, সংবতে বটপ্লীতে আনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি 
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জৈন 
গলরাজ ইহারই উপদেশে শক্রঞ্জয়ে এক মহাসভা আহ্বান 
করেন । ইহারই সময় শক্রঞ্য়, গির্নর প্রভৃতি স্থানের শত শত 
মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জর, মালব, কচ্ছ, মরুস্থলী, 
কোঙ্বণ প্রভৃতি স্থানে গিয়! ধর্মমোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

৫৮শ হরিবিজয়স্থরি। ১৫৮৩ সম্বৎ অগ্রহায়ণমাসে, শুরু 
নবমীতে প্রহলাদনপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সম্বতে কার্তিকমাসে পত্তন 
নগরে দীক্ষা, ১৬*৭ সম্বতে নারদপুরে খষভমন্দিরে পণ্ডিত- 
পদ, ১৬*৮ সন্বতে মাধীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্খবনাথ 
সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১৯ সন্বতে সিরোহীনগরে হরিপদ 
প্রাপ্ত হন। 

তপাগচ্ছীয়েরা বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়ন্থরির ন্যায় পট্টধর 
ইদনীস্তনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং 
অক্বর বাদশাহ ইহাকে আহ্বান করিয়া! লইয়। গিয়া ইহার 
মুখে ঈশ্বরতত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি 
দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্না- 
সুসারে উত্তর করেন--যাঁহার ১৮প্রকার দৌষ নাই, তাহাই 
ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, 
আত্মার শুদ্ধন্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রবূপ তাহাই ধর্ম । 
অকবর তাহার কথায় অতিশয় ন্ট হইয়া জীবহিংসা 
পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাগ দেন, 
এই ফরমাণে লিখিত আছে,_সিদ্ধাচল, গির্নর, তারন্দা, 
কেসরিয়, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় 
সমেতশিখর বা পার্খনাথ পাহাড় এবং মোগল সাআাজোর 
মধ্যে অন্থান্ত স্থানে যে সকল শ্বেতান্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, 
ধঁ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার জীব- 
হিংসা করিতে পারিবে না এ ফরমাণখানি এখনও 
তপগচ্ছীয় শেতাম্থর পট্টধরের নিকট আছে। তগাগচ্ছহীক্ 
পট্টাবলীতে লিখিত আছে-হরিবিজয় ্রির ইচ্ছা মতই 
অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কৃষ্চদশমী হইতে শুরুয্ী পর্য্যন্ত 
১২দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন । 

নারদপুর, মিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন- 
মন্দির ও জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুম্পকা চার্য্য 
মেঘজী লুম্পক মত ও নিজ আচার্ধ্যপদ পরিত্যাগ করিয়! 
পঁচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন । 

৫৮শ বিজয়সেনন্থরি। . ১৬৪ সংবতে জন্ম, ৯৬১৩ 
সংবতে. পিতামাতা সহ দীক্ষা, ১৬২৬ সন্বতে পণ্ডিতপদ, 
১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে স্থরিপদ, ১৬৫২ -সংবতে 
ভট্টারক পদ এবং ১৬৭১ সংবতে স্তস্ততীর্থে স্বর্গলাঁভ হয়। 


ইহার ই শিল্প বেখ্হরখ ও পরমাননদ। এই দুইজন যতি, 


র্‌ ২ 


ির১:৪] 


$ নন 
৫৪ 


৬৯ বিজয়দেবন্থরি । ১৬৩৪ সন্বতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে 


দীক্ষা ১৬৫৬ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৬৮১ সংবতে_ প্রথমে 


-. উপাধ্যাম্ম পরে স্থরিপদ এবং: ৯৬৮১ সংবতে স্বর্গলাভ হুয়। 


৬১ বিজয়সিংহস্থরি। ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪-সংবতে 
দীক্ষা, ১৬৭৩. সংবতে বাচকপদ্দ, ১৬৮২ সংবতে; স্থরিপদ 
এবং ১৪৮ সংবতে স্বর্গলাভ হুয়.। 

৬২ বিজয়প্রভন্রি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে 
দীক্ষা, ১৭০১ সংবতে পণ্ডিত পদ, ১৭১* সংবতে, উপাধ্যায় 
গদ, ১৭১৩ সংবতে ভট্টারক পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাভ 
করেন ইহার-সময় চুণটীক মত প্রচলিত হুয়। 

৬৩. বিজয়রত্বস্থরি, ৬৪. বিজয়ক্ষমাস্থরি», ৬৫. বিজয়দয়া- 
সরি, ৬৬ বিজয়ধর্শস্থরি, ৬৭: জিনেক্জ্্থরি) ৬৮ দেবেজ্্রক্থরি, 
৬৯.বিজয়ধরণেন্্স্থরি । : শেষোক্ত স্থরিই: তপাগচ্ছীক্স শাখার 
বর্তমান পষ্টধর । 


৬২ম-পষ্টধর বিজয়গ্রীভন্থরির-সময় যে চুণ্টীয় মত প্রচলিত 


হয়, ততসন্বন্ধে এইন্দপ বিবরণ-পাওয়া। যায় । 
স্থুরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাস করিতেন, 


, তাহার ফুল নামে এক, বাল-বিধবা! কন্তা ছিল। তাহার 


(তর: 


লব নামে এক. পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে 
পাঠান হয়।. সেখানে সাধুসঙ্গে তাহার: হৃদয়ে বৈরাগ্য 
জন্মে। পরে সে লুম্পক-ঘতি ব্রজরঙ্গের শিষ্ত্ব গ্রহণ করে। 
ছুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, "শান্ত্ে যেঙ্গপ 
সাধবাচার নির্দিষ্ট আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন 
না কেন ?” যতি উত্তর করিলেন, “এই-পঞ্চমকালে শাক্তোক্ত 
স্কল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।” গুরুর কথায় অমন্ধষ্ট হইয়! 
লব ভূগ! ও স্থখজী নামক ছইজন যতির সহিত গুরু ও লুষ্পক 
মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং ম্মুখের 
উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ 
দৃষ্টে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে 
ট,ড়িয়। বেড়াইতে লাগিলেন, সেই জন্ট তাহার. মতের নাম 
চূণটীক়্ হইল. অল্পদিন পরেই অনেকেই'লবের শিষ্য হইল, 
তন্মধ্যে কালুপুরনিবাসী উসবাল সোমজী প্রধান । অপরাপর 


শিল্কের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কান এবং ভ্রীপাল, |. 
: অমীপাল, ধর্মনিংহ, হর, জীবাজী সমরা্ম প্রভৃতি লুষ্পক মতা- | 


বর্বীও অনেকে দুণ্ঠীয়া মত গ্রহণ করিয়াছিল। 
পট গাল মাল পা লাগল 


8০৫, 


00 


_: সুখে জাহাক্গীর জৈনধর্্ের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উভয়ের | পাট বাঁধিয়া আপনাপনি/দুণ্টী মত প্রচার করেন। হারও 
প্রতি অতি সন্ধষ্ট হয়! ফরমাণ দিযাছিলেন, সেই ফরমাণেও | অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব ৪5: 
জৈনতীর্থ:ও জিনসন্দিরের নিকট জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। | দাসের, মতাবলম্ী শিষ্াগণ দৃষ্ট হয়। 


গড়, কোটা, বুঝ, দি এৃতি-নাবাহানে পন বান 


করিতেছে। পূর্বোক্ত ধর্ম্মদাস ছীম্পিকার চেল! ধনজী, ধনজীর 
শিষ্য ভূধরজী, ভূধরের শিল্ত, রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শি্য 
ভীখমজী হইতে ১৮১৮ সম্বতে তেরাপস্থ মত প্রবন্তিত হয় । 

দিগম্বরসম্প্রদায়। দিগম্বরের! গুরুপরম্পরা সন্থন্ধে ভিন্নমত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । যথা-_ 


১। কেবলী। 

১ গোতম ১২ বর্ষ বীরগতে ১২ পর্যাস্ত 
২ সুবর্্মা ১ তা নি 
৩ জঙ্ব, ৩৮ ৪ 0৬1 

২। শ্রুতকেবলী। 

১ বি ১৪ বর্ষ বীরগতে ৭৬ পর্যাস্ত 
২ নন্দী ১৬৯ হু 
৩ অপরাজিত ২২» ৮২858 

৪ গোবর্ধন ১৯. ০ ০৯৩৩, 

৫ ভদ্রবাহ ১ম ২৯ এ নরীচিং 

৩।  দৃশপুবর্বী। 

১ বিশাখ ১০ বর্ষ বীরগতে ১৭২ পর্য্যন্ত 
২. প্রোষ্টিল ১৯৬ ৯১ 
৩ ক্ষত্রিয় লি আইচ 

৪ জয়সেন ২১ দা 

৫ নাগসেন ৯৮৯ ২৪৭ ৯ 

৬ সিদ্ধার্থ ৯৭. ৮ ৮2৬95 

৭-ধৃতিসেন ১৮০ ৯7:২৮ এ 
৮ বিজয় ১৩৯ »::২8৫.. 

৯ বুদ্ধিলি গত ৯3৪১৫ ৯ 
১০ দেব ১ম ৯৪ » 5 কেক 215. 
১১ ধরসেন ১৪৯. ০৩৪৩ » রা 

৪. একাদশাঙী। 4 

১ নক্ষত্র ৯ বর্ধ 

২জয়পালক . ২৯.» 





কহিল জৈন ১ 

৩ পাগুৰ ৩৯ বর্ষ বীরগতে ৪২০ 
৪ ফ্রবসেন এ+ এব ১১৪৩৪ 
& কংস ৩২ ৯ ১৮৪৬৬ 

2 ৫ |. উপাঙ্গী। 
১ সুভদ্র ৬বর্য  '; ১১২ ৪৭২ 
২ যশোভদ্র ১৮ ১, ৯১২ ৪৯০ 
৩ ভদ্রবান ২য় ২৩ ১১ ১৮৫৯৩ 
৪ লোহাচার্য্য ৫২:১১ ১ ৫৬৫ 
৬। একাঙ্গী। 

১ অর্হদ্বলী ২৮ বর্ষ ১১. ৫৯৩ 
২ মাঘনন্দী ২১ ১১ ৬১৪ 
৩ ধরসেন ১৯১ ১ ৬৩৩ 
৪ পুষ্পদস্ত ৩০ ১১ 5১ ৬৬৩ 
৫ ভূতবলী ২* ১১ ১ ৬৮৩ 


দিগন্বরের! উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাু হইতেই আপনাদের 
পট্টধরগণের পট্টাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। [ উদাহরণ স্বরূপ 
পরপুষ্ঠায় দিগন্থরের প্রধান শাখ! সরন্বতীগচ্ছের পট্টাবলী 
উদ্ধৃত হইল।] 

দিগম্বর-শীঞ্স। দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্সগ্স্থ 
* এইন্ধপে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত-_জঙ্গ, পূর্বব ও অন্ত্ববাহা। 
অঙ্গ। যথা ১ আচারাঙ্গ__-এই পুস্তকে যতি অথব! 


সন্ন্যামীদিটগের করণীয় কার্ধ্য লিখিত হইয়াছে। 

২ হুত্ররুতাঙ্গ_-এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার 
ক্ষমা! ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে। 

৩ স্থানাঙ্গ--এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তর বিচার কর! 
হইয়াছে 


৪ অমবায়াঙ্গ-_একই প্রকার গণন। দ্বার! দ্রব্য ক্ষেত্র, কাল 
এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই পুস্তকে 
১৬৪০০০ পদ আছে। 


£ ব্যাথ্যাপ্রজঞপ্তাঙ্গ_জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই | 


সম্বন্ধে গণধর [জিনেন্্রকে ৬*০* প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই 


পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ২২৮*** 
পদ আছে।, 1 জীব ও অন্ঠান্ত পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ওহি ভি 


এ লিখিত হুইয়াছে। পদসংখ্যা ১*,০০০৯০০ । 





[১৭৯ 2]: 


রা ৯৬০০০০। 


জৈন 


ব্রত এবং করণীয় কার্য ও তাহাদের ধর্সঙ্গত আচরণের বিষয়... 
বিশেষনূপে প্রকাঁশ করিয়াছেন। পদসংখ্যা ১১৭০০০০। 
৮ অস্তরৃঙগশীঙ্গ_২৪জন তীর্ঘস্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি 


- অনুসারে ১*জন কেবলীর ইতিবৃত্ধ বর্ণিত হইগ্াছে। 


৯ অন্ুত্তরৌপপাতিকাঙ্গ _-.প্রোতি তীর্থদ্ধরের নিয়মান্থসারে , 


' ১*জন যোগীর ইতিহাস লিখিত হইগনাছে । ইহারা পঞ্চ 
_ অন্ত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 


ইহাতে ৯২৪৪৪ 
পদ আছে। তি 

১০ প্রক্নব্যাকরণাঙ্গ_অন্তের প্রশ্্ের উত্তর। পদসংখ্যা 
৯১৩১৬০০০ | 

১১ বিপাকস্ত্রাঙ্গ--মানবের সৎ ও অসৎ কর্মমফলের 
ব্যাখা।। পদসংখা] ১৮১৪০৯১৯০৯৪ | 

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১১,৫৯২** গুলি পদ আছে। 

১২ দৃষ্টিবাদ__ক্রিয়াবাদী ও অন্ঠান্তদিগের ইতিবৃত্ত । দৃষ্টি- 
বাদাঙ্গ বলিতে ৫খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝ|য়__-পরিকর্ধম, সুত্র, প্রথম] 
সুযোগ, পূর্বগত ও চুলিকা। 

পরিকর এই গুলি । ১ চন্দ গ্রজ্ঞপ্তি_-এই পুস্তকে জিনেশ্বর- 
গণ চন্দ্রের তেজ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের 
বিষয় বর্ণনা! করিয়াছেন । পদসংখ্যা ৩,৬০৫১০০০ | 

২ সুর্য গ্রজ্ঞপ্রি-_হুর্যা সম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে । পদ- 
সংখ্যা ৫০৩,০০০ । 

৩ জন ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি__জন্ব,দ্বীপের পর্বত, নদী, মৃত্তিকা 
প্রভৃতির বিষয় লিথিত। পদসংখ্যা! ৩২৫০*০। 

৪ স্বীপবাদ্ধিপ্রজ্ঞপ্টি__-বহুসংখ্যক পর্বত, নদী ও দ্বীপের 
বর্ণনা । পদসংখ্যা ৫,২৩৬ । 

৫ ব্যাথ্যাপ্রজ্ঞপ্তি__ছয়প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি, তাহা 
দিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাধ্যা। পদসংখ্যা ৮,৪৩৬%০০ | 
পরিকর্শে মোট ১৮,১০৫০০* পদ আছে। 

সুত্র__মানবগণ নিজেরাই কার্ধ্য করে, তাহাদিগের কর্ধের 
জন্য তাহারাই দায়ী, স্থুতরাঁং তাহার্দিগের রুতকর্টের ফল 


ভোগ করিতে হুইবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা 
৮১৮০০০। 

প্রথমান্থযোগ-_-৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা 
পুস্তক । পদসংখ্যা ৫০০* | রঃ 


পূর্বগত ১৪ খানি, তাহাদের নাম থা--৯ উৎপাপূ্-- 
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৯ ন্‌ 
** ১৩ 
৯ ২৪ 
১১৬ 
৫ ৫ 
৩ ৩ 
৪8 ১৪ 
১১ ১৩ 
৮ ১৭ 
৩ ৭ 
৬ ১২ 
৫ ১৫ 
৩ ২৪ 
৪ ৫ 
দু ৯. 
৮ ৯ 
++ ২৯ 
চর ৫ 
৩ ১২ 
৫ ১৯ 
চু ঠ 
৬ ২১ 
5৯:১৪ 
২ ৯৮ 
তু ১ 
৪ ৩ 
খা ৬৯ 
৯৮ 
৯৮৯ ৯৯৪ 
৪৪ 





(পাঠাস্তর বিগ্যানন্দী ) 
(পাঠাস্তর বীরচন্ত্র ) 


(গাঠাস্তর অভয়েন্দু) 
( মতান্তরে শু ১১পট্স্থ।) 


(পাঠাস্তর নয়নন্দী। ) 


(মতান্তরে ৯৭২ জং পট্টস্থ।) 
(পাঠাস্তর মাঘবেন্দু) 


(ইহার পর গুণকীর্তি। ) 
(৪৬ ও ৪৮শের মধো 
বাসবেন্দু। ) 


এই পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীতে পট্ট 
বারানগরে পষ্ট। 
(পাঠাস্তর ব্রহ্মনন্দী পট ) 
বারানগরে পট্ট । 
বারা । (পাঠাস্তর বিশ্বচজ্জ) : 
বার1। 
বারা। 
বারা ।(পাঠান্তর শুরকীর্ডি) 
বারা । 
বারা । 
বার । 
বারা । 
বার! । 
গোয়ালিয়র । 


(পাঠাস্তর চারুনন্দী) 
(পাঠন্তর নেমিনন্দী ) 


(গাঠাস্তর নরেজ্রাদিযশ£ ) 


রী 
৭* শ্ীচন্্র ২য় 
৭১ পন্মকীন্তি 
৭২ বর্ধমান 
৬৩ অকলম্কচন্দ্র 
৭8 ললিতকীন্তি 
গ৫ কেশবচন্দ্র 
৭৬ চারুকীন্তি 
৭৭ অভগ়কীর্তি 
৭৮ বসস্তকীর্তি 
৭৯ প্রখ্যাতকীর্তি 
৮* শাস্তিকীর্তি 
৮১ ধর্শাচন্দ্র ১ম 
৮২ রত্বকীর্তি ২য় 
৮৩ প্রভাচন্দ্র ২য় 
৮৪ পদ্মনন্দী 
৮৫ শুভচন্দ্র 

৮৬ প্রভাচন্ত্র ৩য় 
৮৭ জিনচন্দ্র ২য় 


৮৮ ধর্শচন্্র ২য় 


৮৯ ললিতকীর্তি ২য় 
৯* চন্দ্রকীর্তি 

৯১ দেবেন্ত্রকীর্ডি 
৯২ নরেক্ত্রকীর্তি 
৯৩ স্ুরেন্্রকীর্তি 
৯৪ জগতকীন্ডি 

৯৫ দেবেন্রকীর্তি ২য় 


পটবন্ধ সন্বৎ 


১২৪১।ফা শু ১১ 


হি 


চা 


১২৪৮।আবশ্বি শু ১২ ১০ 
১২৫৩/আশ্ষি শত ১৩ ১৮ 
১২৫৬আশ্ি শু ১৪ ১৪ 


১২৫৭।কা পুর্ণি 
১২৬অগ্র কৃ ৫ 
১২৬২।জ্যে শু ১১ 
১২৬৪।আশ্বি কও 
১২৬৪।মা শু ৫ 
১২৬৬।আষ শু ৫ 
১২৬৮কা কক ৮ 
১২৭১ পুর্ণি 
১২৯৬।ভা স্ক ১৩ 
১৩১০।পৌ শু ১৪ 
১৩৮৫।পৌ শু ৭ 
১৪৫৭০।মা শু ৫ 
১৫০৭/জ্যে ক ৫ 
৯৫৭১।ফা কৃ ২ 


১৫৮১।আ। ক ৫ 


গটবন্ধ সন্বৎ। 
১৬০৩।চৈ শু ৮ 
১৬২২।বৈ কক 
১৬৬২।ফ। কু 
১৬৯১।কা ক৮ 
৯৭২২আ ক ৮ 
১৭৩৩।এা ক ৫ 
১৭৭।মা কু ১১ 


৯৩ 


১২ 
১৫ 


1৯৮২] 
দীক্ষারর্ষ পটন্থ বর্ষ 
7. 2576+ 
হি ..১+৮ ০৯ ৬ ৩ ২৪ 
২২ ** ৪ ১১ ২৫ 
8 ০১৮ ++ ২১১ ২৮ 
৩৩ ** ক ১ ৩ ২৪ 
২৪ 859 872-88 
৩৪ ৬ ১৫ 
২ এ ০২ 
চে ৫ তথ *৯% ৪ ১১ 
২৩. ৩১০ ০৪ ১ ৪ ২২ 
১৪ ৪৫ ৬৪ চু ৩ ১৯ 
২৩ 5 চর নী ঘ 
২৪ 5৪ ২ ৫ 
২৫ ১৪ ৪9 ১৩ 
১২ ** ৭8 ১১ ১৫ 
হও ৫ ৬৫ ১৮ 
২৪ তি ৫৬ ৩ ৪ 
১৫ *** ০০০ ৬৪ ১৭ 
ত৫ * নী ৪ ২৫ 
৩১ ২১ ৮১৩ 
৯৬ মহেন্দ্রকীর্তি ১ম 
৯৭ ক্ষেমেস্ত্রকীর্তি 
৯৮ স্থুরেন্কীর্তি 
৯৯ স্ুখেন্্রকীর্ডি 

১০* নৈণকীর্তি 
১*১ দেবেন্্রকীর্তি 


১*২ মহেন্ত্রকীর্তি 


বা ৫ খা খাত ০০৩৫৮ ৩০৪ ৫ এ বিরহদিন 


৬৮: ৯ 
রদ :57:7 


৮ মন্তব্য - 
৮ & 
8৮. ৪ ৯ 
উরি) 4,1 
২৬৬. 2.23:7$ 
৪৮ ৪ ১ 
83.০০০:74 
৪৫ ৬ ২১ 
৪৭ ৩ ৯ 
৪১ ১১ ১৮ গোয়ালিয়র। 
৩৩. ৫ *** আজমীরে পট্টগ্থল। 
২৮ ৩ ২৩ আজমীর । 
৪৩ ১৫ (পাঠাস্তর বিশালকীর্তি | 
৬৫ ১৩ আজমীর 
৫৮ ৪ ১৬ আজমীর। ং 
৯৮ ১১ ২৩ সরন্তীমূর্তি প্রতিষ্ঠা । 
৯৯ ২৮ দিল্লী। 
৯৬ ৩ ১৫ দিল্লী। 
৯১ ২৭ দিললী। (পাঠান্তর গ্রতাগ) 
৫৯ ৫ ৩ ১৫৭২ সম্বঘতৈে চিতোরে 
গচ্ছভেদ হয়। এক দল 
চিতোয়েই থাকে, এআপর 
দল নাগরে গিয়া পৃথক্‌ 
সরি গ্রহণ করে। 
৬১. ৮ ১৮ চিতোরে পষ্ট। 
পটবদ্ধ সন্বৎ। 
১৭৯২।পৌ শু ১০ 
১৮১৫।আশ্বি শু ১১ 
১৮২২।বৈ কক 
১৮৫২। 
১৮৭৯।আশ্বি কু ১৯ 
১৮৮৩/আশ্ি শু ১০ 
১৯৩৮।ফা শু ২ 


৯ জৈন 


৪ অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব-দ্রবোর অন্ততূক্ত পঞ্চ অস্তি- 
কায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচন1। ৬*০৯৮৪০ পদ । 

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব-_পাঁচগ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার 
অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ | 

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব--বাগৃগুপ্তির বিষয় বণিত হইয়াছে। 
৯১০১০০৯১০৯৬ পদ । 

৭ আত্মগ্রবাদপূর্ব-_আত্মার কর্তৃত্ব ও তাহার স্থখ ছঃখ- 
ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,৯**১০০৬ পদ । 

৮ কর্মপ্রবাদপূর্ব__মানবের কার্শের বিষয় বগিত হুই- 
কাছে । ১৮,০৯০১০০* পদ । 

৯ প্রত্যাখ্যানপূর্ব-_মাস্মার বন্ধনাবস্থা, কর্শোর উদয় ও 
শমাবস্থা, 'অনৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহ্যাচারের প্রক্কৃতি 
কথিত হুইয়াছে। ৮৪***** পদ । 

১* বিদ্যানুবাদপূর্ব-_বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের 
বিচার । ১১*০০০০* পদ। 

১ কল্যাণপূর্ব-_৬৩ জন শলাকাপুকুষের গুভকাধ্যের 
পুনরালোচন!। ২৬০,*০৯,*** পদ । 

১২ প্রাণাবার়পূর্ব-__ওষধের বিবরণ । ১৩০****** পদ । 

১৩ ক্রিয়াবিশালপুর্বব_ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা! প্রতৃতি 
নির্ণায়ক গ্রন্থ । ৯*,০০,০** পদ। 

১৪ লোকবিন্দুসারপূর্ব--এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত 
অন্ন বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে । ১২৫*০*১০০* পদ । 
পুর্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০**,*০৫ পদ আছে। 

পুর্ব" গ্রস্থগুলি দিগন্থরদিগের  ধর্শান্ত্রের একটা 
প্রধান বিভাগ? কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের 
আন্তভূক্তি। 

চুলিকা ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম 

১ জলগতা-_জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র গ্রভৃতি দ্বারা জলের 
গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা । ২*,৯৮৯১২** পদ । 

২ স্থলগতা- স্থলে ভ্রমণ জন্ মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা। 
২২০১৯৮৯১২০০ পদ । 


৩ মায়াগতা_উন্রজালিক পদার্থের ৃষ্টির জন মনত 


: শ্রাভৃতি। ২৭,৯৮৯,২০০। 


৪ রূপগতা-_ইচ্ছান্ুমারে যে কোন মূর্তি গ্রহণ 


করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 





[ ১৮৩] 


্ _ ৩ বীধ্ধপ্রবাদপূর্ব--ডক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা 
জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭****** পদ । 


ন্‌ 


জৈন 


৫ আকাশগতা-আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্য মন্ত্র 

গ্রভৃতি শিক্ষা। পদ ২*,৯৮৯১২৯৯। 
সর্ব চুলিকায় মোট ১৯৪৯৪১৬৭*৪ গুলি পদ আছে। 

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পঞ্চ বিভাগে 
মোট ১*৮৬,৮৫৬০*৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে 
৯,১২৮,৩৫৮*০৫ গুলি পদ । তন্মধ্যে জিন উচ্চারিত পদ মৌট 
১৬৩৪৮৩৯৭৮৮৮ | 

১ম পুর্ব ১৭টী বস্ত, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, 
পঞ্চমে ১২১ ষণ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, আষ্টমে ২৯, নবমে ৩৯, দশমে 
১৫, অবশিষ্টগুলির প্রতোকে ১*টা করিয়া বস্ত বা বিষয় 
আছে। ১৪ পুর্ধে মোট ১৯৫ বস্ত আছে। প্রতি বস্ততে 
২্টা প্রাভৃত আছে; সুতরাং মোট প্রাভূতের সংখ্যা ৩৯*০। 

আঙ্গবাহা ১৪ খানি। তাহাদের নাম বথা-১ মামাফ়িক, 
২ চতুর্ধিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয্ধিক, ৬ 
ক্কৃতিকর্শ, ৭ দশটবকালিক, ৮ উত্তত্লাধ্য়ন, ৯ কল্পব্যবহার, 
১* কল্লাকল্পবিধানক, ১১ যহকল্প, ১২ পুগুরবীক, ১৯৩ মহা- 
পুণুরীক, ১৪ অনীতিকসম। 

অল্পধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত 
১৪ খানি অঙ্গবাহা রচিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৮*১৮১৭৫ 
গুলি পদ আছে। 

জাতিভেদ। অঙ্গা্দি প্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জান! যায় যে, 
ৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, শুক্র এই চাতুবর্ণের 
বিধান আছে। তীহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণ ধর্ম 
উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অসি, মসী, কৃষি, 
বিদ্যা, বাণিক্জা, শিল্প এই ৬টী বৃত্তি দ্বার! জীবিকানির্বাাহু 
করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও ছুঃখিতের দুঃখ 
মোচন করিবে, একমাজ শন্ই ইহাদের উপজীবিকা। 
বৈশ্ঠর্দিগের ক্কষিবাণিজ্য পণুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। 
শূত্র, তিন বর্ণের ফেব! করিবে। ক্গত্রিয়কুমারগণের মধ্যে 
যাহারা! পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ত্রাঙ্গণ করিয়া 
পশ্চাতে স্থষ্টি করিলেন (৩)। অধায়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি- 
গ্রহ, ইজ, তৎক্রিয়! অর্থাৎ বাজন, এই ৬টা ব্রাঙ্গণের ধর্মী 





(১) “বর্থাশ্োৎপাদিতান্তেন তদানীনাদিবেধসা ।”জিনমং ৪1১৪। 
(২) “অসির্মবিঃ কৃবিধধিদ্যা বাণিজ্যাশিল্পমিত্যপি । 
কর্মাণি ষড়বিধানি স্গযঃ গ্রজাজীবনহেতব£ ॥ ঃ 
কত্রিযবিটশূদ্র ক্ষতত্রাণাদিভিগু পৈঃ ।”জিনসং ৪1১২। 
(৩) “ক্ষত্রিয়েমু কুমারেযু যেহগুররতপরায়ণাঃ | 
টান্তে ত্ান্ধণা পশ্চান্তরতেনাস্তযবেধস |” ৪1১৮। 


+& রঃ 


ইন 
প্রত্যেক ব্রাঙ্গণ শিখা ও যক্ঞোপবীত ধারণ করিবে। 
শিখা ও ব্রাহ্মণের চিচ্নম্বরূপ (৪)। জৈন শান্তর 
মতে, শুড্র ছই প্রকার__কারু ও অকারু, রজক চর্ম্মকার 
প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার ছুই 
প্রকার এক ম্পৃশ্ত অপর অন্পৃশ্ত, অশ্পৃষ্তগণ সমাজবাহ অর্থাৎ 
'অব্যবহার্ধা এবং স্পৃশ্তগণ ব্যবহার্য (৫)। 
আবার জৈনশান্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি 
এক, কেবল বুত্তিভেদ অস্থুসারে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধি- 
কারী এবংপরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে 
পারে। শুদ্রগণ অভূমি, সেই জন্ত সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা 
আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্য বর্ণে বিবাহ. করিতে 
পারিবে ন1 (৭) 
শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে 
সকলেরই অশোৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, 
রাঙ্মণের দশদিন, বৈশ্তের বারদিন এবং শুদ্রের ১৫ দিন 
মাত্র। রাজ! ও তপস্থিগণের অশৌচ হয় না । আর্তি, দু্ভিক্ষ- 
অস্ত্র, অগ্মি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও 
স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অন্পৃশ্ত লোকের 
সংশ্রবে থাকিলেও চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অশ্ুচি হয় না। খতুমতী 
জ্্রীচারি দিনে ঘে পধ্যস্ত নাক্গান করে, সে পর্য্যন্ত অশুচি 





(৪) “অবীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজা! চ ততক্রিয়! । 
শিখা যক্তোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং গ্রকল্পিতম্‌ ॥” ৪1১৯ । 
(৫) “তেষাং শুঞ্জষণে শুদ্রান্তে দ্বিধা কার্বকারবঃ | 
কারবো রজকাদ্যাঃ স্থ্যস্ততোন্টে স্যারকারবঃ ॥ 
কারবোপি মত! দ্বিধা! ্পৃসান্পশ্ত বিকুনতঃ। 
: সত্রাহস্পৃষ্ঠঃ গ্রজা বাহাঃ স্পৃনতাঃ সথার্কর্ভকাদরঃ ॥৮ ৪১৬-১৭। 
এ “্মন্কয্যজাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োডভবা। 
বৃত্তিভেদ! ছি তডেদা চাতুবিধ্যমিতিশ্রিতাঃ॥৮ ৪1২০ 
(৭) “নীচাঃ স্থারবগস্তব্যাঃ শৃদ্রা' এতে হাভূময়ঃ | ২৪ 
শুদ্রাণাসুগনীত্যাদিসংস্কারে! নাভিসম্মতঃ 
যরেতে জিনদীক্ষার্। বিদ্যাশিল্লোচিতান্য়াঃ ॥ ২৬ 
অযোগাতা৷ চ তা্রৈষামতৃমিত্বাৎ স্ুসংস্কাতেঃ | 
নীচান্য়ে হি সংভূতিঃ শ্বভাবাত্রদ্বিরোধিনী ॥ ২৭ 
জৈবণিকেন বোবা স্তা্রৈবর্ণিককন্তকা। 
শৃ্রেরপি পুনঃ শুভ্রাম্থাপবান্ঠ। ন জাতুচিৎ ॥৮ ২৯।. 
... দ্দগস্বরাচার্ধ্য চন গ্রভকরিক্ৃত জিনসংহিতা! ৪ পরি" 


এদুদ 


[১৮৪] 


নে নি 
থাকে (৮) এতসিন্ন প্রাতোখান, শৌচ, আচমন ও জঙ্গন্যাসাদি 
হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের স্তার় গোময়াদি 
দ্বারা! পুজাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে (৯)। রি 

জিনপুজক লক্ষণ । জিনসংহিতায় লিখিত আছে, সুন্দর, 
সমাগৃদৃ্টি, পঞ্চরতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্‌ ও বিদ্বান এইরূপ 
তিন বর্ণ জিনদেবের পুঁজায় অধিকারী। কিন্তু শূত্র, মন্দ, 
প্রকৃতি, অন্তকপরিদূধিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দীর্ঘপ্রবানী, 
মূর্খ, তন্ত্রালু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুক্ধগ্রক্কতি, ছষ্টাত্মা, দাস্তিক, 
মাগ্িক, অশুচি, বিরূপাঙ্গ এবং যাহার! জিনসংহিতা অবগত 
নহে, তাহার! জিনদেব পুজার অনধিকারী। জিনপুজক 
মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্দ প্রকুতরূপে অবগত হওয়া আব- 
শ্ক।  অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পুঁজ! করে, 
তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গল হয় এবং সেই দেশের 
বাজার মৃত্যু হয়। এইজন্ঠ বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিয়া জিন- 
পৃূজক নিযুক্ত করিবে (৯*)।- সংগুণশালী পুজ্জক নিযুক্ত 
করিয়! পুজ! সম্পন্ন হইলে নানাগ্রকার স্থথ ও সমৃদ্ধি লাভ 
হুইয়! থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়। 





(৮) “হুতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাগ যাৎবান্ধবানগ্ি। 
ক্ষতরিয়াণাং তদাশোচমিম্মাতে পঞ্চবাসরান্‌ ৩৯ 
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্তান্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ। 
শুদ্রাণামদ্ধমাসং স্তান্নৈতন্নপতপন্থিনোঃ ॥ ৪৯ ॥ 
আর্তিছুিক্ষশস্ত্াগ্রিজলপাতাদিনা মতৌ । 
নাশৌচং গোত্রজানাং স্তান্দেশাস্তরসূতাবপি | ৪১ 
তখৈব ন ভবেচ্ৌলাৎ পূর্ববং বালমৃতাবপি । 
অন্পৃশ্তজনসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশু? ॥ ৪২ 
আল্গানাদ শুচিঃ পুষ্পবতী তদর্শনাৎ পরম্‌। 
নানং চার্ভবসংদৃষ্টিদি বসাত্ত,্যবাসরে |” ৪819৩ । 

(৯) “গোময়ৈক্ন,তনৈঃ শুদ্ধৈঃ সমার্জিতমহীতলে |” ৮1৪ । 

(১০) “জ্ৈবণিকো হভিরূপাঙ্গসমাগ্দৃষ্টিরুরতী । 

চতুরঃ শোৌচবান্‌ বিদ্বান্‌ যোগাঃ স্তাজ্জিনপুজনে। 
ন শূদ্রঃ স্াছুদৃষ্টির্ন পাপাচারপণ্ডিতঃ | এ 
ন নিক ক্রিয়াবৃততিন্নস্তকপরিদৃষিতঃ ॥ 
নাধিকাঙ্গে! ন হীনাঙ্গে! নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ ॥ 
নাবিদ্ধো ন তন্ত্রানু নাতিবৃদ্ধো৷ ন বালকঃ ॥ 
নাতিলুদ্ধো৷ ন ছুষ্টাত্ম। নাতিমানী ন মায়িক। ১ 
নাগুচি বিরূপাঙ্গো নাজানন্‌ জিনসংহিতাং॥ 
নিধিদ্ধঃ পুরুযোদেব যদ্য্চে ভ্রিজগৎ প্রভুং। .... 
রানা র্াকযোরপ "(নিন 
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_. জিলপ্রতি্ঠাবিধি। 


উহার অধিবাস করিবে। 


টন 


- প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে বিশুদ্ধ জলে 
পুজিত পীঠ গ্রক্ষালিত করিবে। সমস্ত দিন অনশন থাকিয়া 
পরে এ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা 
পরিশোভিত এবং চতুর্দিকে দীপ সকল প্রজলিত করিবে। 
দর্তমালা পুষ্পমগ্ডপে প্রদান করিবে । পরে এই পুষ্পমণ্ডপে 
'জিনমৃষ্ধি স্থাপন করিরে। প্রতিমা যদি অচলা! হয়, তাহা 
হইলে তাহার উপরি সরন্ধ,ক জলপুর্ণ একটা ঘট স্থাপন 


করিবে । আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুস্তের 'মাধোভাগে 


প্রতিবিদ্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুদ্দিকে যথাবিধি অগ্নি 
গ্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (৯৯)। 
তাহার পর দর্ড প্রভৃতি দ্বার! অগ্সিতে হোম করিবে। 
তদনস্তর অগ্রিত্রয়কে অর্চনা করিবে। এইরূপ পূর্বক্রিয়] 
সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনস্তর এই মন্ত্র দ্বারা 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। 
- পপ ভূত্বিবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি- 
রন্ধগ্রভাপটলপাটলিতাজ্বি,যুগং । 
নত্বা জিনেন্ত্রমথ তৎ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা 
প্রন্নাবনায় কুস্তুমাঞ্জলিমুক্ষিপামি ॥” 
এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিরে। পরে ভূমি শুদ্ধি 
করিয়। ও হ্বাং অহস্তাঃ স্বাহা, ও হ্বীং সিদ্ধেভাঃ স্বাহা ও হ্রীং 
সুরিভ্যঃ স্বাহা, ৩ হৌং পাবকেভ্যঃ স্থাহা, ও ত্রীং সর্ব- 
সাধুভাঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টী 
গত্রে জয়া, জলা, বিজয়, মোহা, অজিত, স্তস্তা, অপরাভিতা, 
স্তস্তিনী এই ৮টা লিখিবে। 


মহামানসী, রোহিণী, গ্রজ্ঞপ্ডি, বঙ্জশৃঙ্খলা, বজাক্কুশ1, অগ্রতিচক্রা, 


প্ুরুষদত্তা ১৬টা পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত 


(১১) “ততপ্রতিষ্ঠাপনাৎ পুর্বদিনে শ্ুদ্ধজলে ততঃ । 
অগ্চিতাং ক্ষ!লিতাং গীঠাং সোপবাসে! হধিবাসয়েখ॥ 
প্রাগেবোপরি তত্রার্য্যঃ কল্পয়েৎ পুষ্পমগুপং। 
দর্ভমালাবৃতং দীপদীপ্রং যবনিকান্থিতং ॥ 
গ্রতিমাচেদচাল্যান্তাদুপধ্যন্তাঃ সরন্ধ,কং | 
লম্বমানঘটং স্থরিবরধীয়াদদ্ুপুরিতং ॥ 
সৌবী চে এতিম! শ্রেয়ং সংক্রান্তগ্রতিবিস্বকং। 


_. র্পণং সংবদ্ধ।রি কুস্তন্তাধো নিবেশরেৎ ॥ 


চে 





অগরিঞ্চ ভুহয়াৎ দিক্ষু প্রোক্ষণাদান্ত তদ্দিধৌ। 
 তঃ তষ্ধৈঃ পুরস্তস্তাঃ পাকা: ভুহয়াৎ কুশৈ:। 

পা পরার পি পরমেটিনং।” 
৯000 (জিনষংহিতা ৬ প' ১৬) 


[১৮৫ ] 


কালী, মহাকালী, গৌরী, | 
গান্ধারী, জালা, মালিনী, মানবী, বৈরাটা, অচ্যুতা, মানসী, ; 





জৈন 


করিবে । পরে ২৪টা পব্ধে মরুদেবী, বিজয়া, স্ুষেণ, সিদ্ধার্থা, 
মঙ্গলা, স্ুসীমা, পৃথিবী, লক্ষণ, জয়রায়া, জনন্দা, নন্দা, জয়া- 
বতী, শ্তামা, স্ুপ্রভা, স্ুবৃতা, অচিরা, শ্রীকাস্তা, মিত্রসেনা, 
গ্রভাবতী, সোমা, পিপ্লল1, শিবদেবী, বাঁমা, প্রিয়কারিণী এই 
২৪টা জিনমাতৃক! প্রতিষ্ঠাপিত করিবে । ৩২টা পত্রে অস্থুর, 
নাগ, স্বর্ণ, দ্বীপ, উদধি, গুনিত, বিছ্বাৎ, দিক্‌, অগ্নি, বাু, 
কিন্নর, কিম্পুরুষ, গরুড়, গন্ধব্্ব, যক্ষ, রাঞ্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্দ্র, 
আদিত্য ইত্যাদি ৩২টা দেবেন্ত্রকে গ্রাতিষ্ঠাপিত করিবে । 
প্রতোক দেবতার আদিতে গকার ও অস্তে স্বাহা এবং নাম 
চতুর্থী বিভক্ত্ন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে 
আকরশুদ্ধি করিবে। স্থগন্ধি পুষ্পবাদিত অগুরু চন্দন 
প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসদ্বার! “ন্স।পয়ামি দ্বাহা” বলি! 
স্নান করাইবে। 

“গু কালাগুরুকপূরশর্করাহুরিচন্দনৈ:। 

কলিতেন স্ুধূপেন পুজয়ামি জগদ্‌গুরুং ॥” ইত্যাদি মন্্রবার! 
পুজা করিবে । 

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠ।। করিবে । জিনদেবের 
প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাহার পুর! কলিতে হুয়। জিন- 
সংহিতার মতে-_যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, মে সকল ছুঃখ 
হইতে বিষমুক্ত হয় এবং অশেষ.সুখমম্গদ লাভ করে (১৩)। 

এতত্তিন্ন জিনসংহিতায় সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপূজ1, হোম, 
আরতী, বলি, বিসর্জন, নিত্যপুজা, ক্গান, কলসম্থাগন, 
কার্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব, 
অস্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্শোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, 
ভূমিপরীক্ষা, বাস্ধাগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, এ কল 
ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাঙ্গণদিগের ক্রিয়াকাঁণ্ডের অনুরূপ । 

দিগন্থর-মত।-_মহাবীরের নির্ধাণের ৬০৯ বৎসর পরে 
(৮৩ খুঃ অন্দে ) ঞঁদিগন্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই 
মম্প্রদারভূক্ত ব্যক্তিগণ কুন্দকুন্দাচা্ষে/র গ্রস্থাবলী গ্রমাণরূলে 
গ্রহণ করিয়া থাকে । 

কুন্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রন্থখানি দিগন্বর-সমাজে অতিশগন 
গ্রপিদ্ধ। জিন-ধর্শ-গ্রচারের জন্য কমলপালের অন্রোধে 





(১২) “গুকার পূর্ব স্বাহান্তং নাম চতুর্থান্তং স্থাপয়েত।” 
(১৩) “স্বস্তি সথথসিদ্ধিবৃদ্ধিবিভবপ্রখ্যতে ষঃ পূজ্যতা 


কীর্তিঃ ক্ষেমমগণাপুণামহিম! দীর্ঘাযুরারোগ্াবৎ ॥ 

সৌভাগ্যং ধনধান্সম্পদচন্বং ভদ্রং শুতং মঙ্গলং 

ভুয়াদ্ভব্যজন্ত ভাস্থতি জিনাধীশে প্রতিষ্ঠাপিতে ॥” 
(ভ্বিনসংহিতকা ৬প') ৬ 


_ ছেমন্নাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টাকা প্রণয়ন করেন। 

সটাক প্রবনসার, সকলকীর্তি-রচিত প্রশ্নো জর়োপাসকাচার, 
 ত্ধার্থপার, উমাশ্বামি-রচিত তত্বার্থাধিগম বা গৈনসূত্র দিগন্বর- 
_দিগের মত-প্রতিপাদা প্রধান গ্রন্থ । 

দিগন্থরদিগের মতে তীর্থস্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতি- 
শয় মান্য করা কর্তব্য। পরমেষ্ঠিদিগকে অঙ্চন! করিয়া! সাম্যা- 
বন্থ! প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয় । যাহার! সম্যগৃদর্শন ও বিশুদ্ধ 
জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারাই. এই আবস্থ। প্রাপ্ত হইতে 
পারেন। জীব আত্মচাগ্সিত্ দ্বার! দেব, অস্থুর ও মানবর্দিগের 
উপর প্রতৃত্ব ও নির্বাণ লা করিতে পারে (১)। এই চারিত্র 
সাম্যদর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তন্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
হেমাচার্য্য শ্রবচন-টাকান্ধ লিখিয়াছেন চারিজ দ্বিবিধ--বীত- 
ঝাগ অর্থাৎ কামনাশূন্ত এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম 
গ্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং দ্বিতী্ন প্রকারে গ্রতৃত্ব লাভ হয়। 
চারিত্র এবং ধর্ম এক পদার্থ। ধর্ঘ বলিতে সাম্য বুঝায় । 
মন্থয যখন মোহ ও ক্ষোভাধিকারের অনেক উত্দে 'অবস্থিতি 
করেন, তখন আত্ম! কিন্বা! আত্ম।র পরিগ।ম সাম্যাবস্থ। প্রাপ্ত 
হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্ম! তিন গ্রকার--বহিরাত্মা, 
অন্তরাত্ম। ও পরমাত্মা। মুর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, 
ও সংসারাক্ত ব্যক্কির আত্মাই বহিরা্মা । বিশ্বাসী, তিস্তা- 
শীল ও ধার্ষ্িকগণের আত্মাই অন্তরাগ্মা। এবং মুক্ত সাধুগণের 
আত্মাই পরমায্মা। 
কোন বস্ত্র পরিণত অবস্থ। সেই বস্ত্র ধ্বংস পর্যন্ত বিদ্য- 

মান থাকে, অতএব আত্মানন ধর্ম অবস্থা পরিণত হইলে আত্মা 
ও ধর্খে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্মই আত্মার 
উন্নত বা পরিণত "অবস্থা (৩) । 

আত্মার তিনপ্রকান্ন উন্নতি ব1পরিখতি | জীব উন্নতিশীল ও 
ও পরিবর্থনশীল। দান, অষ্চন! ও উপবাসাক্ষি আচব্থ দ্বার! 
ক্রমে শুভ হয় এবং দ্বিপরীত আচরণ দ্বারা ক্রমে তাগুভ ঘটে । 

(৯) “তেষিং বিশুদ্ধদংসণণাণপধাণাপমং সমাসিজ্জ। 
২... উ্ধমংপয়ামি সন্মং জত্তে। নিববাণসংপত্থী ॥ ১1৫ 1 
অংপজ্জদি নিববণং দেবান্থুরমণুয়রায়বিহবেছিং। 


তত্বার্থশদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্‌ |” জৈনস্থ* ১২ 
৬) “ডাবিত্তং খলু ধন্মে। ধন্মে। জো! সো! সমো। তি শিদ্দিটঠো। ॥ 
মোহখুক্ষো হবিষ্থূণো পরিণামে! অঞ্লীগৌধ সমৌ$”শ্রাব* ১৭। 
(৩) স্পরিণমদ্দি যেন ঘব্বং তক্কালং তচ্পবং ত্তি পঞ্জতং । 
_ হম্হা ধন্মপন্জিণদে! আদ! ধদ্যো মুণেয়বেরা ॥” ১/৮। 


(৯৬) 











রী বসনাপরিশ হই উন ও পিরিত হইলে পি ও 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। : 

জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, ধাহার কালক্রমে কোন 
প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণীম নাই যাহা 
পদার্থ বহিভূতি। কোন বস্তর অস্তিত্ব বলিলেই কোন 
বা, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুধাকজ (8) 1 

জীব যখন 'অস্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন 
আত্ম। ধর্দে পরিণত হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্ম! 
শুভ ভাব অগ্ভব করে অর্থাৎ যখন ধর্খু সদনুষ্ঠানে: পরিণত 
হয়, তখন ন্বর্গনুথ অনুভূত হুইগন। থাকে (৫)। 

আত্মার পরিণাম অশুভ ও দোষযুক্ত হইলে জীব অতি- 
শয় নীচ, পণ্ড অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে 
এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রষণ করিয়া অত্যন্ত ম 
ভোগ করে (৬)। 

অত্যুন্নত পন্লিণাম ও তাহার ফল।--শুদ্ধ আচরণ ছার! 
আত্ম অত্যুন্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্জিয়্াতীত নানা- 
বিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর সুখ অন্থতব করে (৭)। 

শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইহারা 
গ্রত্যেক বস্ত্র ও ভাহার কাঁরণ সম্যক অবগত আছেন । ইহার! 
ইন্জ্িয় বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহা করিতে 
অভ্যান্ত হইয়াছেন । ইহারা নিফষাম, ইহাদিগের নিকট সুখ ও 
ছুঃখ উভয়ই সমান। 

যিনি পবিত্র আচরণ ছার! অন্তরে সর্বদা! শুদ্ধভাব অনুভব 
করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ হইতে বিসুক্ এবং 
তিনিই সর্বজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে মম্র্থ। 

ষে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ দ্বারা আত্মার চরমনপরিণাম 
প্রাপ্ত করিয়া সর্ধজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি ত্রিভূবনের রাজা- 
দ্িগেরও নিকট মান্ত প্রাপ্ত হন। এই অবস্থার তিনি 


্বয়মাত্মা। এবং স্বয়স্ত, নামে পরিচিত হন ৮)। 


(৪) ণখি বিণ! পরিণামং অখে| অথং বিণেহ পরিণামে! | 
দব্বগুণপজ্জয়খো! অখো! অখিত্তণিববত্তে! ॥ ১১৯ ॥ 

(৫) প্ধন্মেণ পরিণদপ্জা অগ। বদি সুদ্ধসংগণ্ডগজদে! । 
পাবদি নিববাণস্থহং স্থুহোবজ্ুতে! ব সগৃগন্ুহং॥” ১1১১1 

(৬ “অস্থহোদয়েন আদা কুণরো তিরিও ভবিয় শেরইয়ো। ... 
১৬১১৬০১১৮১৯ ৯২. 
) "অপ্দিলক্মাদসমুখ্যং বিসঙ্থাতীদং অগোবমমশংতং। 
: বনু হংহন্ধবগগসিদ্ধাপং ॥* ৯৯৩1, রং 
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ইিরইজন 


.... এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সংগ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃই 
সি প্রাপ্ত হর, কিন্ত র্য্যা়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বার! সেগুলির 
নাশ হয় না এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ 
_বিজক্স প্রাণ হয়,_তাহার্‌ স্কুরণ হয় না। এই অবস্থায় 
জীবের মানিক উৎপত্তি ও বিলগন উভম্ ক্রি একজ কন্ণীল 
হুইয়। তাহার অপরিবর্তনীয় সন্ধা উৎপাদন করে। 
কোন বস্তর পরিণামের সহিত দেই বস্তর যুগপৎ 
উৎপত্তি ও বিল সন্বন্ধ। সেই বস্তর কোন বিষয়ে উন্নত 
পরিণাষ ও তদহিভূতি বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি 
দ্রব্যেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই ভ্রব্যের 
পরিণাম, পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায় । বস্তর উন্নতি বা 
পরিবর্তন হইলেও স্থুলতঃ বস্তা একক্সপই থাকিয়া যায় (৯)। 
জীবের ঘাতিকর্ম* দূরীভূত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও 
ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাহার জ্ঞান ইন্জি়পাপেক্ষ 
থাকে না; ইন্জরিয়গোচরীভূত ন! হইলেও তিনি সকল বিষয় 
'আবগত হইতে পারেন। এইকাজে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও 
সুখে পরিণত হুন (১) । 
পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্‌ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর ) কোন 
গ্রকার দৈহিক সুখ বা ছুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাহার 
জ্ঞান ইন্জিয়মাপেক্ষ ন্__তিনি ইন্জিয়াতীত হইয়া পড়েন। 
তাহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১৯)। 
পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং 
বর্তমান সাক্ষাত্ভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের গ্থায় 










৯) “উষ্লীদে। য.বিখামে! বিজ্ঞদি সববদ্স অখজাদস্স । 
পজ্জাএণ ছু কেণবি অখো খলু হোদি সব্ভূদে। ॥” 
(প্রবচনসার ১।১৮।) 
* কর্ম ছুইভাগে বিভক্ত) ঘাতী_ এবং. আঙাতী। ঘ।তিকর্প 
পঞ্চবিধ_-১ আঞানাবরলীয় অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের প্রতিবদ্বাক। ২ দর্শলা- 
ঝরজীয় অর্থাৎ জৈনমত-সিদ্ধ এববীকাধ্যে অবিশ্বাসত ৩ মোহনীয় 
 আর্ধাৎ বিভিন্ন আচাধা কর্তৃক প্রচারিত মত নির্ববচনে লন্দেহ ও 
অগ।মর্থা উৎপাদক ;৪ আগ্ধ অর্থাৎ চিরনুখপথের ক্ণ্টক। 
ব্সঘ(তী কর্দও চতুর্ধিধ ।: ১জ বেদনীয় অর্থাৎ জোর বগ্তর জন্তিত্ব 
সথপ্ধে বিশ্বাস ; ২ নাসিক অর্থাৎ পৃথক্‌ নামবিশিষ্ট বাক্চির সন্থায় বিশ্ব; 
* গোজিক অর্থাৎ অর্থৎদিগের শিষাসন্পরধায় ভুক্ষিতে জ্ঞান । ॥ যু 
৭, অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্ত প্রক্ধোজনীর কাধা। (গোবিন্দ!লন্দ ) 
প্পথ্কীণঘাদিকন্মে। অনস্তবরবীরিও অধিকতেজো। 
যো অগিনিও সো গানং নোখ্‌কংয পরিপমদি ॥” ১৯ 
) এসোখ্রং বা! পুগ ছুধ্কং কেব্লণাণিস্স পথি দেহগদং। 


অলিক জা তং শেছং৮১৯-। 






[১৮৭ ) 


জৈন 


তাহার অবগ্রহ প্রভৃতি এ্রকরণ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
লাভ করিতে হুয় না (১২)। 

যে বাক্কি পবিজ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন এবং যাহার 
ইন্জিনবশক্তি থাকা সন্ধে ও ইক্জিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় 
না, তাহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় নছে। 

আত্ম! জ্ঞানময় ও ব্যাপক | জ্ঞান বস্তব্যাপক | জ্ঞে বসত 
লোক এবং অলোক (শৃন্ত )। সুতরাং জ্ঞান সর্বব্যাপী (১৩) । 

যাহার! আত্মাকে জ্ঞানের স্যার ব্যাপক বিবেচনা করেন না, 
স্তীহাদের মতে আত্ম! হয় জ্ঞানাপেক্ষ। ক্ষুদরতর নতুবা বৃহতর | 
যদি আযম! জ্ঞানাপেক্ষ। শুর হয়, তবে জ্ঞান নিজে কিছুই 
জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন । 
জ্ঞান বড় হইলে আত্ম। বাতীত আন্ত স্থানেও জ্ঞান খীঁকিবার 


- সম্ভব । আর জ্ঞানাপেক্গ আত্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত 


অন্তত্র আত্মা থাকিবার সন্ভাবন| | কিন্তু তথায় জ্ঞান থাকিবার 
কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইবপ মনে 
করিতে হুইবে যে, যে যে স্থানে জ্ঞান নাই, সেই গেই স্থানে 
আম্মা অচেতন, অন্যত্র চেতন (১৪)। 

গিন-সাধুগণ সর্ব বিরাজিত এবং জাগতিক পর্ব দ্রবাই 
তাহাদিগের নিকট বর্তমান । 

গ্রবচনসারে লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্ম ॥ কারণ আস্মা 
ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বলিতে 


জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে! যথা 
সুখ, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)। 
কর্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্ধা করে। কর্ম করিলে 


অবন্ঠই তাহার ফল ভোগ করিতে হুয়।- যদি কর্পুফলে 
ভ্রমেচ্ছা। অথবা দ্বণার উদ্লেক হয়, তাহ! হইলেই করছ শৃঙ্খল 
অথব| বন্ধের কার্ধা করে $ আর যদি উক্ত রূপ কোন ফলোৎ- 
5 পরিণম্ো খনু গাণং পচ্চধ্কা! সবরদবরপজ্জাযা। 

সে! ণেদ তে বিজাণদি ওগ্গহপুববাহিং কিরিয়াছিং॥* ১২৯। 
(১৩) “আদ। গাগপমাণং গাণং ণেয়গ্রমাণমুদ্দিট্‌ঠং | 

ণেম্বং লোগালোগং তম্হ। গাণং তু মব্বগন্ধং |” ১২৩ । 
(১৪) “গাগগমাণমাদ| গ হুরদি জস্পেহ তদ্স গো! আদা । 

হ্বীণো বা! অধিগে| রা গাণাদে! হবদি ধুবমেব ॥ 

হ্ীণে! জদি সে! আদা তগাণমচেদণং এ জাণাদি। 

'অধিগো বা পাণাদো গাণেণ বিণা কছুং গাঁদি ॥” ৯ ২৬। 
(১৭) “ণাণং অগ্রন্ভি মদং বষ্টদি গাণং বিণ! গ অগ্রাগং । ১ 

তম্হা গাণং অগ্পা অগা! গাণং য অঞ্জং বা! ॥ ৯৯৭ 

পরিগণমদ্দি গেযমট্ঠং াদা। জদ্দি ণেব থাইয়ং তস্স। 

পাশ, তি তং জিশিল্াং খবযন্তং কলমমেবু্া | ৯/৪২। 








$- বুকাসি। ১.০ 
(১৬) “দেবদজদিগুরুপুজান্থু যেব দাণন্মি বা! স্ুসীলেস্থু। 


গন 


 পত্তি না হয়, তবে কর্ণ হেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর 


সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক 
ভ্রীবকেই কোন না কোন কার্ধা করিতে হয়? এমন কি 
আহংদিগকেও দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্মশিক্ষা প্রভৃতি 


:একার্ঘা করিতে হয়। কিন্তু এ কার্ধাগুলি স্বাভাবিক ; ইহা 


ছার! তাহাদিগের মনে কোনব্ূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হুয় না। 
স্থতরাং এই কম্ম তাহাঁদিগের বন্ধন স্বব্ধপ হইতে পারে না। 
যদ্দারা ভূত, ভবিষ্থাৎ এবং বর্তমান বস্তর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান 
জন্মে, তাহাকে গ্ষায়িক কহে, (কারণ কর্মের ধ্বংস ক্ষমতা 
অথব! ক্ষয় হইতে উৎপক্ন হয্স।) কিন্তু যে জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন 
হয় না, ক্রমানুসারে একটার পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, 
তাহাকে ক্ষান্সিক অথব! অবিনশ্বর কিছ সর্বব্যাপী বল! 


যাইতে পারে না। 
_কেবলীর সুখ ইন্জ্রিমগত নহে। এই সুখ শুভোপযোগ 
অর্থাৎ মানসিক শুভাম্ুভব হেতু উৎপয় হয়। 


যাহার| দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চনা করে, ধর্ম্ান্- 
টানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাগাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে 
শুভৌগযোগী বল! হইয়া থাকে । শুভৌপযোগ অনুষ্ঠান 
করিলে আত্মা পশ্ববস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই 
তিন অবস্থাই ন্ুখান্ুভব করিতে পারে। এই সুখ শরীর- 
নিবদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা! ছুঃখের 
পহিত সংস্থঃ । এই স্গখান্থভব করিলে বাসনা গ্রজলিত 
হইগ্লা উঠে এবং আত্মা! তৃপ্তিলাভ না৷ কৰিয়া! বরং অস্থির হইয়া 


পড়ে। ন্ৃতরাং এই প্রকার সুখ ও অস্তভোপযোগ হেতু 


গাপ-পরিণামে বে ছুঃখ এই উভয়ের মধ্যে অল্প গ্রাভেদই 
লক্ষিত হয়। উক্ত গ্রকার সুখ ও ছুঃখ কিছুই মানবের 
কাঁমনা খিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে। যেব্যক্তি সর্বপ্রকার 
মোহ, রাগ ( বাঁসন। ) ও দ্বেষ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই প্ররুত স্থখ ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জিন- 
প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্ররুত জ্ঞান- 
ময় চেতন আত্মাক্মপে অন্তান্ত অচেতন পদার্থ হুইতে পৃথক্‌ 
করিতে পারেন, তিনিই প্রক্কত স্ুখভোগ করিতে সমর্থ । 

নিগম্বর-মতাবলঙ্থী কুন্দকুন্াচার্ধ্যের মতে জ্ঞে় বলিতে 
সপ ভ্রব্য এবং তাহার পর্যায় অর্থাৎ পরিণতি বাঁ পরিবর্তন 
বুঝায়। 


উববাসাদিস্ু রত! স্ুহৌবওগপ্পগে! অগা ॥ ১/৬৯। 


টন জুতো! ন্ুহেণ আদা তিরিয়ো বা মাণুসো ব দেবো বা। 





দুদ তাবদকালং লহদি সুহিন্দিয়ং বিবিহং ॥” ১৭৯ । 


[১৮৮ ) 








খুণ ড্রবোর সহিত সংশ্লিষ্ট, ড্রবা হইতে পৃথক্ভাবে গুণ 
গাকিতে পারে না। গুণই দ্রবোর বিস্তৃতি। পরিণাম বা 
পরিবর্তন কালের সঙ্ছিত সম্বদ্ধ। সামগ্রিক পরিণামই দ্রব্যের 
দৈর্ঘ্য ও চরম ফল। দ্রব্য এবং গুণ উভয়ই পরিরর্ভনশীল । 
অনেকগুলি দ্রব্যের সংখোগে- উৎপন্ন পরিবর্তনকে দ্রব্য- 
পর্যায় -কহে। দ্রব্যপর্যায় ছুই প্রকার; ১ম সদৃশ 
সংযোগহেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের 
সংযোগহেতু পরিণাম । 

সদৃশ পদার্থের আগবিক মিআগে প্রথম প্রকার পর্যযয় 
উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্বন্ধ কহে যথা দ্বাণুক, রসরেণু (১৭) 
প্রভৃতি। জীব এবং পুদগলের মিএণে দ্বিতীয় একার: পরায় 
উৎপন্ন হয়, যথা-_মন্ুখ্য, দেবতা ইত্যাদি । ] 

গুণের বিকার বা পরিবর্তনও ছুই প্রকার। ১ম, একই 
দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা ন্যুনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিষদুশ 
পদার্থের গুণের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার ॥ 

স্বভাবতঃ জরব্য স্ডণ ও পরিবর্্নশীল এবং যুগপৎ উৎ- 
পত্তিবিনাশশীলও বটে । এইদ্ধপ অবস্থাকে সত্তা কহে (১৮)। 
যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পন্িগাম 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহার্দিগকে একই 
পদার্থবপে গণা করা উচিত; কারণ একটার অভাবে. 
অন্তটার সত্তা উপলন্ধি হয় না। একটা পুরাতন হৃগ্রয় 
পাত্র ভাঙ্গিয়া একটা নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই 
মৃত্তিকা দেখিতে পাই। পদার্থ ছুইগ্রকার। দ্রব্যার্থিকনয় , 
এবং পর্ধায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে 
আমরা বিবেচনা করি যে কথিত মৃৎ্পাব্রটা নির্মাণে যাহা 
পূর্বে ছিল না তাহা নির্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পথ 
বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রথম: গ্রকারে_ দেখিলে 
আমরা এই বিবেচন| করি যে পুর্বে যাহ| ছিল না, এমন 
কিছু নির্মাণ করা হয় নাই অর্থাৎ জরব্যটা নূতন পদার্থ নহে! 
সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ কার্ধ্য দ্বারা বন্ধ 
অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, 
তখন যদি আমরা পূর্বোল্লিখিত এ্রথম প্রকারে ততগ্রাতি 
দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি কিন্ত 


দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায়... 


ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়! গণ্য করি। অভএব একই সমক্কে 
একই জ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় স্বীকারও কর! [ডঃ 
(১৭) *অণবঃ স্বন্ধাশ্চ 1৮: 74 
(১৮) ১০৩৭7 - | 






১... গাহি পাথিব 





নপক ইহা হইতে সপ্তভঙ্গী 
লগের (সাত প্রকার স্বীকারবাদের ) উৎপত্তি হইয়াছে সাদ- 
_স্তিবাদে কোন বস্তর আস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে ; 
স্তাক্সান্তিবাদে আবার সেই বস্তরই অস্তিত্ব অদ্বীকার করা 
-স্বাইতে পারে। স্তাদস্থিনান্তিবাদে ভিগ্ন ভিন্ন সময়ে কোন 
বস্ত্র সন্ধা ও অসত্বা গ্রচার করা যাইতে পারে। একরূপ 
বিচারকালে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে 
- চিন্তা করিলে সেই বস্তকে স্তাদবাক্তব্য বল! ঘাইতে পারে না। 
সেইন্ূপ কোন কোন সময় স্তাদন্তি-অবক্তব্য, স্তান্নাস্তি 
: 'অবক্রবা এবং স্তাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য সমভাব হুইতে পারে 
না। উক্ত সপ্ততঙ্গীনয়ের অর্থ এই ঘে একই বস্ত সর্বত্র 
সর্ধকাঁজে সর্বপ্রকারে এবং -সর্ববস্তর. আকারে বিগ্কমান 
থাকিতে পারে না। একই বন্ক এক স্থানে থাকিলে অন্যত্র 
_খাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে খাকিলে অন্ঠ সময়ে থাকে না। এই 
মত দ্বারা এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, দ্রব্যের কোন 
[নিশ্চগ্নত। নাই, কেবল মাত্র সমভাব্য লইয়া 'আমাদিগের কাল 
কাটাইতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে 
হইবে থে কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি 
সত; সর্বত্র, সর্বাপ্রকারে ও সর্ব্কালে নহে। 
দবাধিশেষ ও তাহার গুগ। ত্রব্য জীব এবং অন্দীব 
এই ছুইভাগে বিভক্ত । জীব চেতন অর্থাৎ ভ্ঞানময়, আর 
অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্ঠ। অচেতন পঞ্চবিধ যথা__ 
পুধগল, ধর্ম, অধর্থা, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ ছুই ভাগে 
বিভক্ত--লোক এবং 'অবোঁক। লোক জীব এবং প্রথম 
'চারিগরকার অচেতন পদার্থ-পরিপুর্ণ; অলোক শৃণ্ঠময় | 
কতকগুলি গুগকে মূর্ত অর্থাৎ ইন্জরিাহ, অপরগুলিকে 
মূর্ত অর্থাৎ ইঞ্জিক়াগ্াহ কনে। পু্গলের দ্রব্যের গুণা 
. সবল :মুর্থ। অপর দ্রব্যের গুণর!শি-.অমূর্ত । আকাশের 
শ্রফটা বিশেষ গু আছে, তাহাকে 'অবগাহ কছে (২৯)। 
কোন ভ্রবোর অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অন্য 
সত অবস্থিতি করিতে পারে । ধর্দ্তণে জীবের সহিত সংস্থট 
পুল প্রচালিত হয়। অবর্থ গুণে জীব পুধগল স্থানবিশেষে 
২ আবদ্ধ হইয়া খাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিণাম উৎপন্ন 
হজ জীব অথবা! আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ, পূর্ব 


॥ (১ 








জৈন 


১. ইন্জরিয়প্রীণ, ২ বলপ্রাণ, ৩ আমুঃগ্রীণ, ৪ প্রাণাপান- 
প্রাথ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটা পঞ্চ ও দ্বিতীয়টা ভ্রিবিধ। 
সর্বশুদ্ধ ১* প্রকার প্রাণ। পুগল হেতু চারিপ্রকার প্রাণের 
উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং 'দ্বেষ 
থাকায় পুদগল জাত কর্থে ও বিবিধ প্রাণে "আবদ্ধ হয় এবং 
কর্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্মফল ভোগ রুরিবার 
কালে অন্ঠান্ত কর্বন্ধন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলো। যে পর্যাস্ত 
আত্ম। শরীর এবং অন্যান্ত বাহা ভ্রব্যের সব পরিত্যাগ কৰিতে 
না পারে, সে পর্য্যন্ত কর্শ্ধারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ 
পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুদগলজাত কর্দ্দ এবং 
নাম হেতু আত্ম! দেব, মন্তয্য, পণ্ড প্রভৃতি অবস্থাস্তর প্রাপ্ত 
হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাকা সকলই পুলের ফল 
এবং পুগলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুল হইতে 
কর্মের উৎপত্তি এবং কর্ম আত্মার বদ্ধনদ্বরূপ) কারগ আত্মা 
পুদগলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুবগল স্থষ্ 
জরবোর প্রতি কামন! বা দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫) । 

আত্ম তাহার নিজের আবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎ- 
পাদন করে। যদিও আত্মা! পু্গলের মহিত সংস্ষ্ট, তথাপি 
আত্ম! দ্বার! পুদগলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৯)। আত্মা 
কামনা অথবা দ্েষ জন্ত জ্ঞানাবরণাদি দ্বারা শুভ অথবা অপ্তভ 
অবস্থায় পরিণত হইলে পুধগল অষ্টবিধ কণ্ধে পরিবর্ধিত 
ই (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংস্থষ্ট হওয়ায় কর্দে 
আত্ম। আবদ্ধ হুইগ্া পড়ে। রাগদ্ধেষমোহযুক্ত পরিণামই 
আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুধগলের ক্রিয়া । 
টি... ০১৪ 
(২২) *শরীরবান্মনঃ গ্রাণাপানাঃ পুধগলানাং।” দৈনস্থ* 81১৯ । 
(২৩) “আদ! কন্মমলিমসো। ধারদি পাগে পুণো। পুণো অঞ্জে। 

ণজহাদি জাব মমস্তিং দেহপধাণেন্থ বিসয়েন্ ॥” 

গ্রুব' ২২৪ । 

(২৪) প্গরণারয়তিরিয়ুরা সংঠাণাদীহিং অহ! জাদে। 

পজ্জাগা জীবাণং উদয়াছু হি খামকম্মস্স ॥” ২1২৭ | 
(২৫) প্সুত্তো রাবাদিগুণে। বঙ্থাদি ফাসেহিং অ্মঞ্জেহিং । 

তবিবিবরীদো অঙ্গ! বন্ধদি কিধ পুগ্গলং দব্বং ॥ ২1৪৭ 

ক্ষবাদিএহিং রহিদো পেচ্ছদি জাপাদি রূবমাদীশি। 

দববাণি গুণে ব জধা তধ বন্ধো তেশ জানাহি 1// ২৪৮। 
(২৬) “কুবেৰ সহাবমাঁদা হবদি হ কত্তা সগস্স ভাবস্স॥ 

পোগ্গলদব্বমক়্াণৎ প ছু কত্তা সববভাবাণৎ ॥” ২৫৮ 
(২৭) সপরিণমদি জবা অগা সুহক্সি অন্হন্মি রাগনোসঙুদো । 





৮১৯ 


(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিজ অধিকৃত ভ্রব্যের মায় মমতা! 
নগরিত্যাগ করিতে না পারে, 


বরং আমিত্ব (এই আমি 
অর্থাৎ নিজের পৃথক্‌ অস্তিত্ব) এবং মম্ব (এইটা আমার, এই 


ব্য অন্ত কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি রূপ) বিষয়ে 


সর্বদা চিন্তা করে, মে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া 
কুপথগামী হয়। আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, 
আমি জ্ঞানমাত্র; যে ব্যক্কি এইকপ বিবেচনা! করেন, তিনিই 
আপনাকে আস্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে 
দর্শনভূত অথচ ইন্জিয়াবিষণীভৃত, শন্বীর, ধন, রর্ধ, সখ, ছুঃখ, 
মিত্র, অমিত্র গ্রতৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিস্বাবস্থা 
অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্কিকে অবিনশ্বর মনে করেন, তিনিই মোহ- 


বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহ্বন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, 


বাসনা গ্রস্ভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণপপরক্কৃতি 


. প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাহার সুখ ছুঃখে সমান জ্ঞান 


জন্ো) তখন তিনি অক্ষগ সুখ ভোগ করেন (২৯)। 
বিভিন্ন প্রক্রিয়। গ্বার| জ্ঞান, ভক্তি, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য 
লাভ হইয়া থাকে । জ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের উপায় আটটা। 
বীর্ঘযাঢার দ্বার! আত্মার ক্ষমত! পরিস্ক,ট ও বিকপিত হয়। 
শ্রমণ হইতে ধাহ।র ইচ্ছ! তিনি যথাজাত রূপ ধারণ করি- 
বেন। জৈনশান্ত্রআদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শা ও ও্ক 


: আগুন করিবেন) তিনি কোন প্রকার ধন রত্ব রাখিবেন নাঃ 








হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ কন্সিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন 
না, তিনি পর্থিব সকল একার দ্রবোর মমতা! ও সংঅব ত্যাগ 
করিবেন, উপযোগশুদ্ধি_ অর্থাৎ শ্রক্কৃতির পবিত্রতা সাধনে 
সর্ববদ। রতখখকিবেন ; তাহার কার্ধ্য সর্বদাই পবিজ্র হইবে) 
তিনি আতম্মপর কোন দ্বা ব! ব্যক্তির উপর কোনকালে 


(২৮) "পরিণামাদে। বন্ধে! পরিণামো। রাগদোসমোহজুদে| | 
অন্থুহে। মোহপদেসো! স্থুছো। ব অস্গৃহে! হবদি রাঁগো| ॥”২।৫৪ 
(২৯) "এসে! বন্ধমমাসে! জীবাণং ণিজ্ছএণ নিদ্দিটঠো। 
অরহস্তেণ জদীণং ব্যবহারে! অগ্নহা ভগিদে! ॥ 
এ জহদি জো! ছু মমত্তিং অহং মমেদত্তি দেহদবিণেস্। 
সে! ষামঞ্রং চত্তা পড়ি বঞ্ধে। হোই উন্মগ্গং ॥ 
শাহং হোমি পরেলিং ণ মে পরে মস্তি ণাণমহমেকো।। 
ইদি জেছ্থায়দি ঝাণে স অগ্পাগং হবদি ঝাঁদা ॥ 
এবং গাণগ্াণং দংসণভূদং অতিন্দিয়মহখং | 
ধুবমচলমণালম্বং মঞ্জেহিং অপ্লগং জুদ্ধং ॥ | 
দেহা৷ ব! দবিণা বা সুহছুখ্কা বাঁধ সত্তুমিততজগা। 
: জীবস্স ন মস্তি ধুবা ধুবৌবওগঞ্পগে! অগ্লা ॥ 


৯৯৯11 ১. 


নির্ভর করিবেন না (৩)। পরে তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ 
মত সংকার্্ের অনুষ্ঠান করিবেন এবং প্রত শিক্ষ। করিবেন । 
এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত 
হন। জৈন সাধুগণ শ্রমণের -অবপ্তকর্তব্যের বিষ লিপিবদ্ধ 
কৰিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতায় ভঙ্গ হইলে 
শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হন্ধ। নিয়মগুলি এই. 
১ম ব্রত (কা, ২ ব্রতরক্ষার জন্ত সমিতি (খ), ৩ ইঞ্জিয়রোধ, 
৪. কেশমুণ্ডন, ৫ আবশ্তকাচার (গ), ৬. আচেল। ৭ 
অন্গান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ আনন্তধাবন, ১* স্থিতিভোজন ও 
১১ একাহার। সর্বশুদ্ধ ২৮টা বাহা আচার আছে (৩১)। য্দি 
দৈহিক আচার অন্থুষ্টিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম 
ভঙ্গ হত্ব, তবে বিবিধপ্রক্রিয়! দ্বারা এই দোষ দুর করিতে 
হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটীকে আলোচনা কছে। বদি 
মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ত্রতা-: 
চারী শ্রমণ অপেক্ষ।কৃত অধিক পরিমাণে শান্ত্রজ্ঞ কোন 
শ্রমণের নিকট যাইয়! তাঁহার দোষ স্বীকার করিবেন এবং 


সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে কার্ধ্য করিবেন। যখন কোন 


জে! এবং জাণিত্ব। স্থাদি পরং অগ্লগং বিশুদ্ধগা। 
সাগারো পাগারো খবেদি সো মোহদুগ্গংঠিং ॥ 
জো! ণিহদমোহগংগী রাগপদোসো! খবিয় সামগ্জে। 
হোঁজ্জং সমস্থৃহদ্খ্কে সো সৌথ্‌কং অথ্কয্ং লহদদি ॥ 
জে খবিদমোহকলুসে! বিসয়বিরত্তো! মণে! নিরুক্ধিত্ত | 
সমবট্ঠিদে! সহাবে সো অগ্লাণং হবদি ছাদ 0২।৬৩-৭*। , 
(৩০) *জধ জাদরূবজাদং উপ্পাড়িদকেসমংসুগং সদ্ধং। 
রহিদং হিংসাদীদে! অগড়িকন্ম হবদি লিঙ্গং॥ ৩1৪ । 
মুচ্ছারস্তবিজুত্ং জুত্তং উব গজোগন্থুদ্ধীহিং। 
লিঙ্গং ৭ পরাবেখ্কং অপুণব্ভবকার্ণং জেনং ॥” ৩৫। 
(ক) ব্রত অথব| মহাত্রত পঞ্চবিধ যখ|_১ অহিংয।,২ হুনৃত (সঙা ও 
প্রিয় কখা) ৩ আস্তে, ৪ ব্ক্ষচর্যা (সচ্চরির), ৫ আকিঞন্ (দরি্রত!। ) 
(খ) ৯ ইব্যামমিতি অর্থাৎ মন্থুষা, পণ্ড, শকট প্রভৃতি যে পথে যায় 
সেই পখ দি়। গমন এবং কোন পাীর মৃত্যু যাহাতে ন। ঘটে তদ্দিষয়ে 
সতর্ক; ২ ভাবাসমমিতি অর্থাৎ মৃদু, প্রিয়, স।ধু ওশ্থা।যা কথ! কহা। 
৩ এবণ।সমিতি অর্থ।ৎ ৪২ প্রকার পাপক্ষ/লনের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে 
ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ আদাননিক্ষেগণামসিতি অর্থ।ৎ বিশেষ পরীক্ষাপূর্ধক 
ধ্দাচরণের জন্য জবাগ্রহণ ও রক্ষণ; € পরিস্থাপনসমিতি অর্থাৎ লিঞ্জন 
(গ) আবশাক আচার ছয়টা_-১ সামাস্িক। ২ চুবিংপতিতবব, 





& 





পপ অন্ত শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন 
যাহাতে তাহার ব্রত ভঙ্গ না হয়, তদ্ধিষয়ে বিশেষ মনোষোগী 
.. হইবেন এবং তাহার পবিজ্র আত্ম! বাতীত অন্ত কোন বিষয়ে 
». আসক্ত হইবেন না। যখন শ্রমণ সর্বপ্রকার আনক্তি পরি- 
ভাগ করিয়! প্রকৃত ধর্শ ও জ্ঞানশিক্ষান়্ রত হন এবং অষ্টা- 
বিংশ প্রকার অবশ্ত কর্ডব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি 
'ভাহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইব্প মনে করা যাইতে পারে । 
শুদ্ধ আত্ম! ব্যতীত অন্ত বিষয়ে আসক্তি বন্ধনস্বরূপ; ন্মৃতরাং 
অমণগণ সে সমস্ত পরিতাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ 
করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিজ্র 
না হইলে কর্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবন! কোথায়? কিন্ত 
এই সাধারণ স্ুত্ধের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে 
ঘেস্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের গ্রাতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিয়া! যাহাতে তাহীর উন্নত পরিণামের কোনদ্ধপ 
অন্তরা না হগ্ন, এরাপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের 
অনুকূল দৈহিক ক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং স্থত্রাধায়ন 
শিক্ষা কর! কর্তবা; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে 
না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হন, তাহ! 
পরিত্যাগ করিবে না। শরীর ন! থাকিলে উন্নতির সহায় 
সর্বপ্রকার বিনয় শিক্ষ। করা যায় না) স্ৃতরাং শরীর রক্ষা 
কর! কর্তব্য এবং তজ্জন্ত আহার গ্রহণ করা উচিত । 
জৈনশান্থে কথিত ৪২ গ্রকার পাপ না করিয়া যদি ভিক্ষ| 
-. দ্বারা খাপ্ত লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার থাস্ভ 
ভোজন করেন, তাহ! অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া 
থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অন্গুমারে আহার বিহার 
ফরেন ও কষায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তরতে প্রেম ও দ্বণা) 
হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা! পরলোক বিষয়ে চিন্তা" 
“কুল হুন লা। একমাত্র শরীরই শরমণদ্িগের সম্পত্তি এবং 
এই সম্পন্ভিতেও তাহারা -বীতন্পৃহ | : 
মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটা বিষয়ের প্রয়ো- 


জন । যিনি একটা মাত্র দিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাহাকে শ্রমণ 





.. সন করা অতিশয় কর্তব্য । 


-বলাযায়। দ্রবোর প্রকৃতি সঙ্গন্ধে যাহার নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মি- 


 স্মাছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাধিস্থ থাকিতে পাঁরেন। 


এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ কর! যায়) ন্থতরাং আগম অধা- 
যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন 
 এদে খলু মুলগুণ! সমণাণং জিনবরেহিং পন্নসতা। 
চোখা অংগোবাধ ৮: 
সী তও তড়িছগা সমণ|। 

] নানার ২৭) 
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জৈন 


নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রকৃতি এবং আত্মেতর বস্ত্র 
প্রকৃতি অবগত হইতে পাঁরেন না। দ্রব্যের প্রক্কৃতি অবগত 
না হইলে কেহ কর্ম বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না । দ্রব্য ও 
তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষদ্ধপে বর্ণিত হইয়াছে ) সুতরাং 
অমণগণ আগমপাঠে তাহা জানিতে পারেন । ৮ 

আগমে যেরূপ ভাবে বর্ণিত হুইয়াছে সেইনধপ ভাবে 
দ্রব্য বুঝিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংঘম লাভ 
করিতে পারেন না এবং সংঘম না হইলে কিরূপে শ্রমণ 
হওয়! যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিজেই কেহ 
পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না_মাগমে বস্ত সধ্বন্ধে যাহা 
কথিত হইয়াছে, তাহ! বিশ্বাস কর! গ্রায়োজন। আবার 
কেবল 'আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস করিলেও কাহারও 
নির্বাতি হয় না, এই জন্ত সংযম শিক্ষা! করা কর্তবা। এই 
জন্যই জৈনশান্ত্ে ব্রিরদ্ধের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
১মজ্ঞান অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তর জ্ঞান। ২য় দর্শন ভার্থাৎ 
আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ওয় চারিক্র অথব। ধর্মী অর্থাৎ 
নৈতিক শিক্ষা ( সংযম )। 

যদি কাহারও শরীর অথবা অন্ত কোন ড্রবো ঈষৎ 


আসক্তি থাকে, তাহা হইগেও সমর আগম শিক্ষা! করিলেও 


তিনি পুর্ণত। অথব! নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ 
পঞ্চসমিতি এবং তিন গুপ্তি সম্যক আচরণ করিয়াছেন, 
পঞ্চেক্রিয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং 
সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সংযত বল! 
যাইতে পারে । শক্ত, মিত্র, সুখ, ছঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, সুবর্ণ, 
মৃত্তিক! তাহার নিকট মকলই সমান । থিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান 
এবং চারি পূর্ণত। প্রাপ্ত হইগ্লাছেন, তিনিই একা গ্রত| লাভ 
করিতে পারেন এবং তিনিই শরমণের যথার্থ প্রকৃতিসম্পঞ্প । 
গুভোপযে'গী শ্রমণগণ আন্রব+সম্পন্ধ ) শুদ্ধোপযোগীগণ 
আজ্ব-বিমুক্ত । গুভোপযোগী  শ্রমণদিগের কর্তব্য কার্ধা 
এইরূপ-_অর্হৎদিগের উপাসনা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, 


প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্না, তাহাদিগকে অভার্থনা-. 
কালে অগ্রসর হুইক্া বিশেষ সন্মান প্রদর্শন এবং তাহাদিগের 


প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন গ্রচার+ 


শিল্গ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে 
অর্ভন। করিরার নিমিত শিক্ষাবিস্তার, চারিস্রেণীর আব, 


আবিকা, যতি, আর্ধা এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য 
উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিন- 


ধর্দাবলব্বী_ ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার গ্রতযাশ! 
না করিয়া সকলকে দয়! এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা , 


১, 


কক্কত 'পাওব-পুরাণে দিগন্বরদিগের মত সম্বন্ধে অনেক কথা 
বর্ণিত হইয়াছে ।” 


_ক্ষবে ), ৫ম অন্ততথানুপ্রেক্ষা (শরীর, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলই 


 প্রেক্ষা বা! চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিভ্যানকুপ্রেক্ণ 
(প্রত্যেক দ্রবাই অনিতা চিন্তা), ২য় অশরণান্ধৃপ্রেক্ষা ( নিরা- 


রহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং জাত]! শরীরের সহিত 


:. পুর্ব্বক একমাত্র 'আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয় ), 
_ ধম আঙ্বানুপ্রেক্ষা, ৮ স্বরানপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জরান্থপ্রেক্ষা, 


. ঝুক্ষিত নয়, ইহা! অনাদি, ) ১১শ ছুলভাক্কপ্রেক্ষ। (আত্মা ভিন্ন 


শষ ছবাহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কষ্টকর, সুস্থশরীরে সুস্থ ও 
7 শবিত্র ১১৯7 হয 





পপ পরিশ্রান্ত দেখিলে তাহার যথাসাধ্য 
 সাহায়্য কার! কর্তব্য । এইরূপ আচরণ অমণদিগের পক্ষে 
রি? কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্ঠক এবং এই 
আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পরোক্ষ ভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন । 
শ্রুবচনসারের উপসংহারভাগে পাচটা রদ্বের বিষয় লাখত 
ইইয়াছে__১ মসারতত্ব, ২ মোক্ষতত্ব, ৩ মোক্ষতত্বসাধক, 
৪ মেক্গতত্বপাধন, ৫ শাস্ত্রফললান্ড | 

যেবাক্তি জিনধর্শামত ধারণ। করিতে অক্ষম এবং তাহার 
নিজের মতকেই প্রক্কতধর্ম্মমত, বলিয়! বিশ্বাস করে, সে পুনঃ 
পুনঃ মংসারে জন্মা গ্রহণ করে । যে বাক্তির আচরণ সৎ, ধর্ে 
দুঢ়বিশাস ও যাহার মন সর্বদা শাস্ত) তিনি শীঘ্রই শ্থফল লাভ 
করেন । যে ব্যক্তি সকল বিষয় প্রকৃতরূপ অবগত আছেন, 
আক্মেতর বাহ ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত 
এবং যাহার ইন্দিয়-সুখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বল! 
ৃইয়। থাঁকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই শ্রন্কত শ্রমণ ; 
কেবলমাত্র তিনিই প্রত মত ও '্রকুত জ্ঞান অবগত আছেন 
এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। 

পঞ্মাগ্রভমলধারিদেব কৃত “নিয়মসার” আশাধর কৃত 
ধধর্্ামূত', ঘকলকীন্ভি-রচিত “তত্বার্থমারদীপক' এবং শুভচন্জ্র 


- শেষোক্ত পুস্তকে অনিতান্থপ্রেক্ষাদি_ দ্বাদশ প্রকার অন্ধ 


শয়ত। সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারা ম্থপেক্ষা (আত্মা অনবরত মৃত্যুর 
গর জন্মগ্রহণ করিতেছে,) ৪র্থ একত্বান্প্রেক্স। ( একমাত্র 
আত্মাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, জায্মাই ন্মুখ ও ছুঃখ ভোগ 
আ্মাহইতে পৃথক্‌), ৬ অশুচিত্বানতুপ্রেক্ষা (শরীর রক্রমাংসের 


মিলিত হওয়ায় অপবিত্র হয়, ন্গুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ 


১০ম লোকানুপ্রেক্ষা (হরি কিন্বা' হর কর্তৃক লোক সৃষ্ট বা 


ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাঁস করে । মানব-শরীর ধারণ অতি- 





























পরক্ত্রীরঙ্গ, মৃগয়া, চৌর্ষ্য, পলা ইত্যাদি । 10: 
ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনগ্রকার ব্রতাচরণ করিয়। থাকেল_- 
৯ পঞ্চ অগুরত, তিন গুণত্রত, চারি শিক্ষান্রত। ৪১ 
পঞ্চ-অগুব্রত । যথা-_-অহিংসা আস্তে, নৃত, ব্রত ও 
আকিঞচন্য বা অপরিগ্রহ ৷ (শ্বেতান্বর মতে ইাইপঞ্ মহা ) 
[পরে শ্বেতাম্বর মত দেখ। ] 
গুণব্রত--১ম দিশ্রিরতি অথাৎ নি্দি সীমা অতিক্রম 
করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ (অথবা! আর্থো. 
পার্জনের জন্ঠও নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সকল: দেশে 
গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার 
আগৎ পরিত্যাগ । পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ, 
অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, 
ভাহাদিগের স্ত্রীর গতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ- 
দর্শন । ২ পাঁপৌপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পণুচারণ.. ব্াবসায়, 
্ীপুরুষসন্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামশ 
প্রদান । ৩ গ্রমাদদর্যা অর্থাৎ বিনা অভি প্রায় মৃত্তিকা, জলা, 
অগ্ি ও বাতাসে কোনরূপ কার্ধ্য এবং অনর্থক, বুক্ষাদি 
ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিড়াল অথবা! তৎ্সদৃশ কোন 
প্রাণীপালন, লৌহাস্্রের ব্যবসায়, ভিল আবার অযু 
চিত হইলে পর যে সামান্ত স্ুল আশ থাকে তাহা এবং 
অহিফেন অথবা অন্য কোন বিষাক্ দ্রবা গ্রহণ | ৪ ছঃঙ্রতি 
অর্থাৎ ভ্রান্তিউৎপাদনকারী শীস্্পাঠ,. পরিহাল 'ও. নীচ 
বাঙ্গাত্মক পুস্তক অধায়ন, ইন্দ্রজাল ও মন্বলে অস্থকে. 
বশীভৃতকরণ, প্রেমগীতি ব। রতিশাক্ত্ পাঠ 9 গস 
আন্ঠের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ । ১ 
ওয় গুণবরত তোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ, বালা 
খাদ্য তঙুল ও বস্্র-ব্যবহার । 
শিক্ষারত ।--১ম, সাময়িক অর্থাৎ 38 ফখ্যাহ্ে 
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' আাবক কহে। 


বাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই খাস্ বদি প্রস্ততকালে ৯ প্রকার 
৪০ ৪৯ 
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ালস্কার, স্তরীসঙ্গ, গন্ধ ও 'আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, 
একাশন অথবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার এক পাত্রমাত্র আহার। 

ওয়, অভিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্র 
দ্ায়কে খাগ্ধ, উঁষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান । উক্ত তিন 
শ্রেণী যথা মহাব্রতাচারী, শ্রাবকত্রতাচারী ও সাধারণ ধর্ম 
বিশ্বাসী । ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ 'গুণব্রত অনুসারে যে যে 
স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, জমে ক্রমে সে সীমা ও 
ইন্জ্রিয়গ্রাহ্বস্তসস্তোগে সংঘম এবং বন্্র+ও অন্যান্ত ভোগ্য 
বস্ত সগ্থন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসন! ও পাপ 
বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দেশ্ঠ। 

যে বাক্তি প্রশাস্ত অন্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পারেন, 
তিনি সামাজিক ব্রতধারী। 

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ 
দিবসে অপরাহ্থে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাঁহা আচার পালন 
করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগ- 
পূর্বক উপবাসী থাকেন, সমন্ত সাংসারিক- কার্য পরিত্যাগ 
এবং সমস্ত রাত্রি ধর্শচিন্ত। করেন, প্রত্যুষে উঠিয়া মর্বাবিধ 

তঃকুত্য সমাপন করেন, ধণ্গ্রস্থ পাঠ করিয়। দিনযাপন :ও 
বন্দনার কার্ধ্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ 
করেন এবং পরদিবপ প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চনা পালন, 
এবং তিন সম্প্রদায়ভূক্ত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়! 
পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষধব্রতধারী বলা 


যাইতে পারে। 

যেব্যন্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বন্ধল, মূল 
অথবাপল্লব ভক্ষণ করেন না, তাহাকে সচিত্তবিরত কহে। 

যে ব্যক্তি রাক্রিকালে পান ভোজন করেন না বা অপরকে 
করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রীবক কছে। 

থে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্কিশূন্য, তাহাকে ত্রঙ্ধব্রতি- 


যেব্যক্তি নিজে কোন কাধ্যের ভারগ্রহণ করেন না 
কিম্বা অপরকে কোন কার্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত 
করেন ন1, তাহাকে তাক্তারস্ত কহে। 

থে ব্যক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ্‌ ও আন্তরিক বিষয়ের 
আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নিগ্রদ্শ্রাবক কছে। 

যে ব্যক্তি অবশ্তকর্তবা মনে করিয়! সাংসারিক কার্য 
সম্পগ্ন করেন, কিন্তু স্ুখান্থুভব হুইবে বলিয়া তাহা করেন 

না, তাহাকে অন্থমননবিরত শ্রাবক কহে। 

খনি বিনা পরার পরের নিকট হইতে শাহি 
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দোষ রহিত হয় এবং তাহা যদি কায়, বাঁক্য অথবা মন দ্বারাও 
আশা কর! না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ 
করেন, তবে তাহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কছে। 

দিগন্ধর যতির সন্ধন্ধে ১০টী বিধি আছে-উত্তমক্ষমা, 
উত্তমমার্দব, আর্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগু, 
আকিঞ্চন ও ব্রহ্ষচর্ধ্য ৷ 

চুলিকা। অর্থাৎ ছবাদশ প্রকার তপ যথা-_১ অনশন) ২ অব 
মৌদর্য্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিজ্ত- 
শয্যাসন, ৬ কায়রেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশগ্রকার ), ৮ 
বিনতি (৫ প্রকার), ৯ বৈয্বাবৃদ্ত, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োথ 
সর্গ এবং ১২ ধ্যান। তপ অতিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি 
সংঘমের অন্তর্গত । অন্ঠান্ঠ গ্রন্থে লিখিত দিগম্থরদিগের বিধেয় 


. আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অস্ততু ক্ত। 


শ্বেতাস্বর সম্প্রদায়ের মত । শ্বেতাম্বরদিগের প্রধানএ 

জ্ঞানিগণ বলিয়! থাকেন, গ্রক্কৃত জৈনধর্্ম জানিতে হইলে এই 
কয়টা বিষয় গ্রধানতঃ জান! আবশ্তক-_ 

তত্বস্বরূপ, কুদেবন্বরূপ, গুরুতত্বস্বরূপ, কুগুরুত্বন্প, ধর্শা- 
তত্বস্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্দর্শন ও চারিত্রন্বরূপ। এততিম্ 
শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুর্ন্দের অবন্ত কর্তব্য । 

তত্বস্বরূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাঁচ্য হইতে 
পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্বন্বর্ূপ ব| দেবতবন্ব্ূপ : 
বলা.যায়। ইচার বিষয় পূর্বেই লিখিত হুই্সাছে। [ তীর্থন্কর 
শবে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 

কুদেব স্বর্ূপ। জৈনদিগের যোগশান্ত্ে লিখিত আছে_ 
যে স্ত্রী, অন্তরশন্ত্র ও অক্ষমালাদি চিহ্নে কলঙ্কিত, নিগ্রহ ও 
অন্ুগ্রহপরায়ণ, শান্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অট্টহাস, 
উপগ্নবাদি দোষে দুষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে 
না (৩৩)। অথবা! যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আমুধ, অক্ষ 
সত্রাদি, অশৌচ ও কমগুনুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। 
এক্ধপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্বল! যাইতে পারে না» 
এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। 
অনেকান্তজয়পতাকা, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণ 
গরীক্ষা, ধর্মসংগ্রহণী, তত্বার্থসথতর গ্রত্ৃতি গ্রন্থে কুদেবের প্বরূপ 
বিস্তৃতভাবে' বিচারিত হইয়াছে। মুল কথা কামী, ক্রোধ, 


|... ০৯ 


(৩৩) "খে সত্ীশস্থাক্ষস্ত্রাদিরাগ্যঙ্ককলঙ্িত1ঃ। 
নিপ্রহানুগ্রচ্পরা স্তেদেবাঃ সর মুক্তয়ে ॥” 


(৩৪) শস্্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চাযুধসংগ্রহঃ 


ব্যামোহং চাক্ষসথত্রাদিরশৌচঞ্চ কমগুলুঃ॥” ? 
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ছলী, ধূর্ত; সবন্ী ও পরস্্ীগমনকারী, নর্ভক, গায়ক, ভন্মধারী, 
মালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ডমরু আর্দি বাগ্কারী, বর! 
অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টা লক্ষ- 
ণের মধ্যে একটী লক্ষণ থ|কিলেও তাহাঁকে কুদেব বলা যায়। 

গুরুর ম্বদূপ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও 
পালন করেন, আপদে বিপদেও ধিনি ধীর, ধর্ম ও শরীর- 
রক্ষার্থ কেবলমাত্র তিক্ষালন্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, 
রাত্রিকালের জন্য অন্নজল রাখেন না, ধর্খসাধন উপকরণ 
পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগত্বেষাদি 
রহিত হইয়া জিনধর্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরু- 
পদবাচ্য (৩৫)। 

মহাত্রত। 'অহিংসা, সন্ত, আস্তে বর্ারধ্য এবং সর্ব 
পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্ধ্যের নাম পঞ্চ মহাত্রত (৩৬)। 

অহিংস ত্রস অর্থাৎ দ্বীজ্রিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌- 
কায়, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার 
স্থাবর জীব, প্রমাদ প্রযুক্ত ও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতি- 
পাত না করাকেই অহিংসা! বলে (৩৭)। 

সুনৃত-__যে কথা শুনিলে অপরের হর্য উদয় হয়, যে কথায় 
লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই সুনৃত (৩৮)। 

অস্তেয_কোন প্রকার অদত্ত বস্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
গ্রহণ না করাই অস্তেয়। অর্থ-ই মানবের বাহাপ্রাণ, অদত্ত 
অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত 
বলিয়া গণ্য (৩৯)। 

্হ্মচর্ধ্য-দেব, তির্ধ্যক্‌ মনুষ্যাদি সন্বন্ীয় কামভোগ 

, করিয়া কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ 

করাকে ত্রন্গচর্য্য বলা যায় (৪*)। 

অপরিগ্রহ-_ত্রব্যক্ষেত্রকালভাবন্ধপ সকল বিষয়ের মোহ 


(৩৫), "মহাত্রতধর। ধীর তৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ। 
সামায়িকস্থা ধর্্োপদেশকা গুরবে! মতাঃ ॥৮ 
(৩৬) “অহিংস! কুনৃতান্তেয়ত্রক্ষচর্যাপরিগ্রহাঃ | 
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিযু-ক্ত। ভাবনাভিধিমুক্তয়ে ॥» 
(৩৭) “ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণমূ। 
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং ॥» 
(৩৮) পশ্রিয়ং পথ্যং বচস্তথাং সুনৃতব্রতমুচ্যতে |” 
(৩৯) “অনাদানমদততন্তান্তেয় ব্রতমুদরীরিতং। 
বাহাঃ প্রাগানুণামর্থে। হরতাত্তহতাহিতে ।” 
(৪০) “দিব্যৌদারিককামানাং ক্কতানুমতিকারিতৈঃ। 
মনোবাকারতন্ত্যাগো অন্ধাটদশধামতম্‌ ॥” 


রং ও 


[১৯৪] 
'পরিজ্ঞাগের নাম অপরিগ্রহ। কিন্ত যাহার নিকট 'আপন 


গ 


শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোছে চিন্তবিপ্নব ঘটে, 
সুতরাং জ্ঞান দ্বারা যমত্ব রহিত হইতে না পারিলে অপরিগ্রহ 
হয় না (৪১)। 

ধ পঞ্চ মহাব্রতের প্রতে;কটার আবার পাচটা করিয়া 
ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না! পারিলে 
মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ-- 

অহিংসার ভাবনা_-১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ. হইতে 
মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্ত ও 
৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা 
না হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা» ৪ দৃষ্ট- 
গ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না 
হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চল! । ৫ অন্পপানাগ্রহণ অর্থাৎ 
অন্ধকার স্থানে অন্নপান গ্রহণ না৷ কর! (৪২)। 

দ্বিতীয় মহাব্রত হুনৃতেরও পঞ্চ ভাবনা । যথা-_-১ সর্ব- 
প্রকারে হান্তত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ 
এবং ৫ বিচারপূর্ববক কথা বল! (৪৩)। 

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা__১ম গৃহস্বামীর আদেশ লইয় 
তাহার গ্রহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্বামীর আদেশ লইয়! 
মল মূলত্যাগ, ৩য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্ধ্যাদ৷ স্থির করা, ৪র্থ 
পূর্ববাসী সাধুর বিনাদেশে অন্ত সাধু তাহার স্থানে বাদ না 
করা এবং ৫ম গুরুর আদেশ ব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যাদির 
নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না কর! (৪৪) 

্রহ্মচর্ষ্যের এই পাঁচটা ভাবনা_-১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ 
যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথব! যেখানে 
কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় ভ্রীলোকের 
সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ৩য় দীক্ষা লইবার পূর্বের গৃহস্থ 


অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা করা হইয়াছে, তাহা! একবারও 


(৪১) “সর্বভাবেু মৃচ্ছয়ান্ত্যাগস্তাদপরি গ্রহঃ | 
যদি সতম্বপি জীয়েত মৃচ্ছ'য়া চিন্তবিপ্লবঃ ॥৮ 
(৪২) “মনোগুপ্ট্েষণাদানৈর্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদা । 
ৃ্টান্পপানগ্রহণে নাহিংস। ভাবয়েত সুধী |” 
(৪৩) “হাম্তলোভ ভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈনিরস্তরম্‌ । 
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্‌ ॥” 
(৪8) “আলোচ্যাবগ্রহ্যাছ্ঞাভীক্ষাবগ্রহ্যাচনম্‌।: 
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহ্ধারণম্‌ ॥ 


কাছ 


পরিত্যাগ, ৫ম স্গিগ্ঞ, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (9৫)। 
অর্থাৎ উপরে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ত, ছুইভাগ 
জল এবং সুখে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্ত একভাগ 
খালি রাখা (৪৬)। 

আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ ব্রতের গীচটা ভাবনা । স্পর্শ, 
রস, গদ্ধ, রূপ ও শব্ধ এই ইঞ্জিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাচ বিষয়ের 
অত্যান্তগার্ধত্ব পরিত্যাগ এবং ম্পরশাদ্দি পাঁচ বিষয়ের দে 
পরিত্যাগ (৪৭)। 

জৈনশান্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাব্রত ও 
পঁচিশ ভাবনা হিনি পালন করিয়! চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। 
এতস্িন্ন গুরুর ৭৬টা চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই। 

৭৬টী চরণ যথা--পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্ম, 
সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈষ্বাবৃত্ত, নবপ্রকার 
রষচর্যাগুপ্তি, তিনগ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন 
প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, 
এই সর্বশুদ্ধ ৭৬ প্রকার। 

ক্ষান্তি (ক্ষমা), মার্দব, আর্জব, মুক্তি, তপ, সংঘম 
(ত্যাগমুদ্ধি), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্দ্ধার্ধ্য এই দশটা 
শ্রমণ বা যতিধর্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষান্তি, মুক্তি, আর্্জব, 
মার্দব, তপ, লাঘব, সংষম, বিযোগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্গচর্্য 
এই দশটা যতিধর্ম্ম (৪৯ )। 

পাচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেন্রিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়! 
ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন বচন ও কায এই তিন 


দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদক, অগ্নি, পবন, 
মি০.১৬১৬-১৯১১০১৪৪৪১১১৬-১৪:-১২৬-১০৯১১০০৫০০১ 


(৪৫) *স্ত্ীষণ্ডপশ্ুমদেশ্মাসনকুড্যান্তরোজ্জনাৎ। 
সরাগন্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্গতস্থৃতিবর্জ নাৎ ॥ 
স্্রীরম্যাঙ্গেক্ষণন্থা্থসংস্কারপরিবর্জনাৎ । 
প্রনীতাত্যশনত্যাগাৎ ক্রন্গদচর্য্যস্ত ভাবয়েখ ॥” 

(৪৬) “অদ্ধমস্ণস্স ষব্বং জণস্স কুজ্জাদবস্সদেোভাগে। 
বাউপবিআরণট্ঠা ছজ্জায় উণগং কুজ্জ। ৪৮ 

(৪৭) *ম্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি। 
পঞ্চনত হীন্িয়ার্থেযু গাঢ়ং গাদ্ধান্ত বর্জনম্‌ ॥ 
এতেঘ্বেবামনোজে্ঞযু সর্ধবথা দ্বেঘবর্জনম্‌। 

. আকিঞ্চগ্াব্রতট্তৈবং ভাবন! পঞ্চ কীর্ডিতা ॥” 

(৪৮) প্য় সমণ ধল্মসংজম বেক্জাবচ্চং চ বস্ত গুভ্ীউ। 
নাগাই তিগ্নং তব কে! হ নিগ্গহাইং ই চরণমেয়ং ॥* 

(৪৯) প্থস্তি্ মনগবজ্জব মুত্তী তব সংজমে য বোধবরা। 

-. বঙ্ছং সোরং আকিঞণঞ্চ বস্তং চ জইধন্মো ॥৮ 


[ ১৯৫ ) 





জৈন 


রা 
আনে না। করা এর্থ ্্ীর রমনীলস অকগদর্শন অথবা আঙষংস্কার- | বন্পতি, হরীন্রিয়্ীব, শরীজিয়ন্্ীব, চতুরিক্রিয়জীব ও 


পঞ্চেঞ্জিয় জীব, দশগ্রকার অজীবসংঘম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা- 
মতযম, প্রমাঞ্জনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংযম, মনঃসংঘম, বচন্সংযম 
ও কায়সংঘম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫) 

আচার্ধা, উপাধায়, তপন্বী, শিষ্য, গ্লান (জরাদি রোগ, 
সংযুক্ত াধু ), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু₹ সাধবী, 
শাবক ও অবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, 
এই দশের যথাযোগ্য সেবাশুশ্রাযা ও পালন করার নাম 
৯০ দশ বৈয়াবৃত্তয (৫১)। 

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশ্বাদি থাকে), স্ত্রী প্রসঙ্গ, স্তরীল্পৃষট, 
নিবিদ্বস্থান, ইন্জরিস্স, কুড্যান্তর, পূর্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি 
মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টা ব্রচ্গচর্য্যের গুণ (৫২)। 

ছাদশাঙ্গ, ছাদশোপাঙ্গ, প্রাকীর্ণক ও উত্তরাধ্যয়নাদিশান্ত 
পাঠে যাহা! দ্বারা জ্ঞানাবরণীয় কর্পক্ষয হয় এবং যাহা দ্বারা ঘথার্থ 
স্তর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, ম্মজীব, পুণ্য, পাপ, 
আশ্রব, সংব্র, নির্জর1, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তন্বের (৫৩) 
উপর বিশ্বাস স্থাপন বা তত্বরুচির নাম দর্শন। 

সর্ধপ্রকার পাপকর্খ বুঝিয়। তাহ! হইতে নিবৃত্ত হওয়ার 
নাম চারিত্র। এই চারিত্র আবার ছুই প্রকার-__দেশবিরতি- 
চারিত্র ও বিরতিচারিত্র । অনশন ( অল্লাহার ), ব্রত, নানা- 
প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও মংলীন এই 
ছয় প্রকার বাহ তপ; প্রায়শ্চিন্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্তা, স্বাধ্যায়, 
ধ্যান ও বুত্সর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)। 


(৫০) “পঞ্চাসবা বিরমণং পঞ্চিমিয়া নিগ্গহো!। কসা হউ ॥ 
দণ্ডত্তয়ন্স বিরই সত্তরসহা সংজমে হোই ॥৮ 
পপুড়বি দগ অগণি মারুন বণনই বিতি চউ পণিন্দি অজীব|। 
পথ প্রেহমপন্ণ পরিঠবণ মণো! বঈ কাএ॥” 
(৫১) “আয়রিয় উবহ্যাএ তবস্দি সেহে গিলাণ সাহস্থ। 
সমণোক্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হবই দসহা ॥” 
(৫২) “বসহি কহ নি গিহিন্দিয় কুডচন্তর পৃববকীলিয় পণীএ। 
অইমায়াহার বিভূঘণাই নব বস্ত গুভ্ভীউ ॥” 
(৫৩) “জীবাজীবৌ পুণাপাপে আশ্রবঃ সংবরোপি চ । 
বন্ধে! নির্জরণং মুক্তিরেধাং ব্যাখ্যাধুনোচাতে !” 
(বিবেকবিলান। ) 
স্বেতান্বরের। উদ্ধ নবতত্ব হ্বীকার করেন। তাহাদের নবতন্ব নানক 
গ্রন্থে বিদ্তুত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু দিগন্ঘরের| সাতটা মা তত্ব 
স্বীকার করেন, তাহা পূর্বে লিখিয়াছি। 
(৫৪) “অণসণ মৃণো্গরিয়া বিস্তীসংখেবণ রসচ্চাউ। 
কায়কলেমে! সংলীণয়। য বজ্জো তবে! হোই ॥ 
পায়চ্ছিত্তং বিণউ বেগ্জাবচ্চং তছেব সহাউ । 
জ্জাণং উদ্সগৃগোবিয্ অযৃভিতরউ তো! হোই ॥” 


জৈন 


জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য কর! যায়, তাহা চরণ, 
এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যাগ ও প্রয়োজন না হইলে 
কর! হয়না, তাহাকে করণ বলে। 

৭৬ প্রকার করণ। যথা-_-৪ পিওবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ 
ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিমনিরোধ, ২৫ গ্রতিলেখনা, ৩ 

* গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)। 

আহ।র, উপাশ্রয়, বন্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্ত্র ৪২ 
গ্রকার দূষণ রহিত করিয়া! লওয়ার নাম পিওবিশুদ্ধি *। 

মম্যক্‌ আগম অন্থুসারে প্রবৃত্তি-চেষ্টার নাম সমিতি । 
সমিতি আবার পাঁচপ্রকার-_ঈর্ধাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণা- 
ষমিতি, আদাননিক্ষেপমমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব 
রক্ষার নিমিত্ত আগমানুসারে বলার নাম ঈর্যাসমিতি। পাপ 
রহিত, মন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষা প্রয়োগের 
নাম ভাষানমিতি। বিষ়্াল্লিশ প্রকার দুূষণরহিত আহারাদি 
গ্রহণ করার নাম এষণাসমিতি। আমন, সংস্কার, পীঠ, ফলক, 
বন্্, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়! দেখিয়া উপযোগপূর্বক 
গ্রহণ করা ও রাথাকে আদাননিক্ষেপসমিতি-এবং পুরীষ 
মুত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা! শরীরের অহিতকর, তাহ! 
জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনামমিতি বলে। 

ভাবন! দ্বাদশ যথ|--অনিত্যভাবনা, অশরণভাবনা, সংসার- 
ভাবন1, একত্বভাবনা, অন্থত্বভাবন1, অশুচিত্বভাবনা, আশ্রব- 
ভাবনা, সন্বরভাবন1, নিঞ্জরভাবনা, লোকম্বভাবভাবনা, 
বোধিছ্লভিত্ব ভাবন! ও ধর্মুভাবন|। 

ছাদশ প্রতিমা_-একমাস হইতে সাতমাস পর্যন্ত এক 
একমাস বৃদ্ধি জানিয়! সাত প্রতিমা হইবে। তৎপরে অষ্ট 
প্রতিমা যণ্ুদিবারাত্র, নবপ্রতিম! সপ্তর্দিবারাত্র, দশম 
প্রতিম। মপ্তদিবারাত্র, একাদশপ্রতিম! একদিবারাত্র এবং 
দ্বাদশ প্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। বর্ধাকালে প্রতিকর্ 
নাই, সুতরাং বর্ষাকালে প্রতিম! অঙ্গীকার, করিতে হয় না। 
থে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটা গ্রতিম! অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাঁজে 
তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়! গণ্য। 





(8৫) "পিগুবিসোহী সমিষ্ঈ ভাবগ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোছো। 
পড়িলেহণ গুত্তীউ অভিগৃগহ চেব করণং তু ॥” 

* ভত্রবাহকৃত পিগনিু'ক্ত, মলয়গিরিকৃত তট্ঠীক1, জিনবলভন্থরি 

কত পিওবিশুদ্ধিগরন্থ, জিনপতিহরিকৃত পিওবিগুদ্ধি টীক1। মেমিচন্্র সরি 


কৃত প্রধচনসারোগার ও সিদ্ধসেননযিকৃত তাহার টাকা এবং হেমচ্্ 
রভিত যোগশ।ন্তে পিওবিশুদ্ধির বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 


[১৯৬] 


জৈন 


প্রবচনসারোদ্ধারবৃহদৃত্তি ও ব্যবহারভাম্যটাকায় উক্ত 
গ্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে । 

ইন্জিয়নিরোধ-_পঞ্চ ইন্জরিয় এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ই্জিয়- 
বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্জরিয়নিরোধ। জৈন সাধুগণ বলিয়। 
থাকেন, ইন্জিয় নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তি- 
লাভের সম্ভাবন! নাই। 

গুধি__মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কাম্নগুণ্ডি এই. ত্বিন 
গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অশুভ মন, বচন ও কামার নিরোধ 
এবং শুভ মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তিকরপ। মনোগুপ্তি 
আবার তিন প্রকার-_-১ম আর্তরৌদ্রধ্যানান্থ্বন্ধী কল্পনার 
বিয়োগ) ২য় শাস্তান্থ্যার়ী পরলোকসাধন ধর্শধ্যানান্বন্ধী 
মাধ্যস্থ পরিণতি; ওয় সম্পূর্ণ গুভাগুভ মনোবৃত্ির নিরোধ ও 
অযোগী গুণহীনাবস্থায় স্থাত্মারামরূপত। | 

ব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অন্কুসারে অভিগ্রহ ( প্রতিজ্ঞা ) 
চারিগ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এততম্বন্ধে অনেক 
কথা আছে। 

জৈনতত্বাদর্শে লিখিত আছে,__পূর্বক।লে যেরূপ গুরু 
প্বরূপ ছিল, (যাহা! পূর্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন ষেরূপ 
দেখা যায় না, তাহা! বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার কর! 
হইবে ন1? পূর্ব্বকালে চতুদ্দশপুবর্বাই শাস্তার্থ প্রকাশ করি- 
তেন, তাহা বলিয়া কি যাহার! নিশীথ, মধ্যম আচারপ্রকল্প 
ব৷ বৃহতকক্পস্থত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহার! কি শান্ত্রমন্্ বাক্ত 
করিতে পারিবেন না? পূর্বকালে- আচারাঙ্গস্ত্রের শন্্" 
্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিত, 
এখন কি দশবৈকালিক ্ুত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ 
করিয়া কেন ন৷ স্থাপন করিতে পারিবে? আমগন্ধিস্থত্রের 
পঞ্চম উদ্দেশ অনুসারে পুর্বে মুনি (দৈন সাধু) আহার 
গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণডেষণ! অধ্যয়ন অনুসারে গ্রহণ 
করিতে পারিবে না? পুর্বে প্রথমে আচারাঞ্গ তৎপরে 
উত্তরাধ্য়ন পাঠ করিত, তাহা৷ বলিয়া কি এখন দশবৈকা- 
লিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে ন1? পুর্ধে ছয় 
মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্তে 
নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না? পুর্বকালের 
মুনির বৃত্তি না থাকিলে অবশ্তই আচার্য্য বা সাধু 
মানিতে হইবে, নহিলে ধর্বরক্ষা হইবে না। জীবান্থশীসন- 
চর্ণাীতে লিখিত আছে--সংঘমই প্রধান উপায় ॥ যিনি সংযম 
লাভ করিয়াছেন, তাহার মুলোত্বরগুণে দোষ স্পষ্ট হইলেও 
তৎকাল চারিত্র নষ্ট হুয় না। ব্যবহার অন্কুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় 
বটে, কিন্তু বু অতিচারেও সংঘম যায় না। এজন্য বকুশ 


নট .০ 






জৈন 


[ ১৯৭ ] 


জৈন 


. নিপ্র্থের সেবা করা বিদেষ় (৫৬)। যে এখন সাধু না মানে, | ক্রিয়া হয় না, এই জন্ত আত্মার সমবায় সম্বন্ধই ক্রিয়া । 


তাহার মিথ্যাদৃষ্টি ঘটে। ভগবতীস্াত্রের পঞ্চবিংশশতকে ষষ্ঠ 
উদ্দেশের সংগ্রহণীকার অভয়দেব সরি লিখিয়াছেন-_- 

বকুশ, শবল ও ক্র এই তিন একার্থবাচী, নিগ্র্থকে 
বুঝায়। এখন ভারতবর্ষে বকুশ ও কুশীল এই ছুইগ্রকার 
নিগ্র্থ আছে, পূর্বোক্ত তিনগ্রকার নিগ্রস্থ লুপ্ত হইয়াছে। 
ঝকুশ নির্র্থ ছুইপ্রকার--উপকরণবকুশ ও শরীর-বকুশ। 
যিনি বন্ত্রপাত্রাদি উপকরণ হ্বারা বিভূষিত হন, তাহাকে 
উপকরণ-বকুশ এবং যিনি হত্তপদ নখ মুখাদি অবয়ব বিভূষিত 
করেন, তিনি শরীরবকুশ । উভয় বকুশের আবার পাঁচ ভেদ 
আছে; বথা-_আভোগবকুশ, অনাভোগবকুশ, সংবৃতবকুশ, 
অসংবূতবকুশ এবং সুক্মবকুশ (৫৭)। 

যাহার চারিত্র কুৎসিত তাহাকে কুণীল নির্র্থ বলা যায়। 
কুনীল ছুইপ্রকার--প্রতিসেবনাকুশীল ও কযায়কুশীল। দুইটা 
আবার জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র, তপ ও সুক্ষ তেদে পাঁচগ্রকার | 

আধুনিক জৈনশান্্কারদিগের মতে যতদিন পৃথিবীতে 
বকুশ.ও কুশীল নির্র্থ বর্তমান, ততদিন জৈন ধন্ম থাকিবে* । 

কুগুরু। জৈনশান্ত্কারগণের মতে--যে সকল বিষয়ের 
অভিলাষ করে, সর্ব দ্রব্য ভোজন করে, যে পুত্র কলত্রাদির 
সহিত বাঁস করে, যে বরক্গচর্থয করে না এবং মিথ্যা উপদেশ 
দিয়া থাকে, তাহাকে কুগুরু বলা যায় (৫৮)। 

শ্বেতাগ্বরের! বলিয়া থাকেন, কুণুরুর মিথ্যা উপদেশ হইতে 
৩৬৩ প্রকার মত উৎপন্ন হইয়াছে । তন্মধ্যে ক্রিয়াবাদীর 
১৮০, অক্রিক্লাবাদীর ৮*, অজ্ঞানবাদীর ৬৭ এবং বিনয়বাদীর 
৩২ মর্ভ। ক্রিয়াবাদীর! বলিয় থাকে বে কর্তা ভিন্ন পুণ্যবন্ধাদি 





(৫৬) “জা! সংজময় জীবে স্থু তাব মূলে গ্রণুত্তর গুণায়। 
ইন্তরিয়চ্ছেয় সংজম নিয়ঠবউ সা পড়িসেবী 1৮ | 
: ( জীবান্থশাসনস্থত্রবৃত্তি। ) 
(৫৭) “উবগরণসরীরেন্ছ স্বনোদুহা ছুবিহোবি হোই পঞ্চবিহো। 
অতোগ অণাভোগ অসংবুড় সংবুড়ে জুহুমে 0” 
( জৈনতত্বাদর্শ ধৃত গাথা ।) 
৫৫৮) “সর্ধাভিলাঁবিণঃ সর্বাভোজিনঃ সপরিপ্রহাঃ। 
ত্রঙ্গচারিণে! মিথ্যোপদেশাগুরবো মতাঃ |” 


* জৈন মতে, গুরুতন্বগরূপ বিজ্ৃতভাবে জানিতে হইলে এই নকল 
২. শ্্থ জ্টবা--আচাাত্ত্র,. ভগবতীসুন্র। ওঘনিরুক্ি, কজসূত। জিতল 
রতি, বৈক্ালিকসূ, নিদীগণ্াবাড্খাঁ, বৃহৎফ্ভাহ্যবৃতি, মহাকত- 
কু, অহানিশীঘসূহ। হরিভতের আনগকসূভাহ্য ও ক্নংগর 

অস্ৃতি।.. ৃ ্‌ 


২, ৫০ 


আত্মাদি নয় পদার্থ অর্থাৎ জীব, অজীব, আশ্রর, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, পুণ্য, পাপ ও মোক্ষ এই নয় পদার্থ, এতস্মধ্য জীব 
আবার স্বতঃ ও পরতঃ এই ছুই প্রকার, তাহ। আবার নিত্য 
ও অনিতা ভেদে ছিবিধ। শেষে এ দ্বিবিধই আবার কাল 
ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি ও স্বভাব ভেদে পাচ প্রকার ॥ 
. অক্রিয়াবাদীরা বলে, পুণ্য পাপ বলিয়া কিছুই নাই, পা 
পাপ বলিলেই কোন পদার্থকে বুঝায়, কিন্তু জগতের সর্ব 
পদার্থ ই অস্থির, উৎপত্তির পর বিনাশ হইয়া! খাকে। অক্রিয়া- 
বাদীর আত্মাকে মানে না। তাহাদের ৮৪ প্রকার মত ঘথ/_ 
জীব, অজীব, আশ্রব, সংবর, নির্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই ৭টা 
তত্ব, জীবা্দি প্রত্যেকটা স্ব ও পরভেদে দ্বিবিধ, এ খুনি কাল, 
ঈশ্বর, আত্মা, নিয়তি, স্বভাব ও যদৃচ্ছাতেে প্রত্যেকটা আবার 
ছয়প্রকার; মোট ৮৪ প্রকার অক্রিয্কাবাদীর মত। 
অজ্ঞানবাদীর! বলে জ্ঞান ভাল নহে, যখন জ্ঞান জন্মে, 
তখন পরস্পর বিবাদ বীধে, বিবাদ বাঁধিলে চিত্ত মলিন 
হইবে, চিত্ত মলিন হুইলে সংসারের বৃদ্ধি হইবে, পুক্রষের মনে 
অভিমান আমিবে। কেহু কিছু ভূল বলিলে সে অভিমানে 
তাহাকে ছুই কথা গুনাইয়া দিবে, তাহাতে ক্রমে অহঙ্কার 
বাড়িবে, চিত্তের মলিনতাক্রমে মহাপাপ উৎপন্ন হইবে, অতএব 
ভ্তানছার1 মোক্ষ হয় না। অজ্ঞানই মোক্ষগামী | জীবাদি নব 
পদার্থ এবং ১ সত্ব, ২ অসত্ব, ৩ সদসত্ব, ৪ অবাচ্যত্ব, ৫ সদবাচাত্ব, 
৬ অসদবাচ্যত্ব ও ৭ সদসদবাচ্ত্ব ভেদে প্রত্যেকটা ৭ প্রকার ; 
এই হইল ৬৩। তৎপরে সত্ব, অসত্ব, সদসত্ব, অবাচাত্ব, এই চারি 
বিকল্প যোগ করিলে সর্ধশুদ্ধ ৬৭ গ্রকার অক্ঞানবাদীর মত্ত । 
বিনয়বাদীর! বলে, কেবল বিনয় হইতেই যোক্ষ হয় । স্থুর, 
জ্লাজা, জাতি, জ্ঞাতি, স্থবির, অধম, মাতা ও পিতা! এই আটটা 
আবার মন, বচন, কায় ও দেশ কালভেদে চারি প্রকার, মোট ৩২ 
প্রকার বিনয়বাদীর মত। ইহার! লিঙ্গ ও শান্ত স্বীকার করে না। 
উক্ত ৩৬৩ প্রকার মতাবলম্বীই কুগুরু বলিয়! গণ্য। 1 1 
শ্বেতাম্বর আচার্ধ্যদিগের মতে বৌদ্ধ *, নৈয়াগ্িক 1, 


* নন্দীমিন্ধান্ত, সম্মতিতর্ক, ছ্বাদশারনয়চক্র। অনেকান্তজয়পতাক, 
সতাম্বাদরত্রাকর, স্তাদ্ধাদরক্রাকরাবতারিক| প্রভৃতি জৈনগ্স্থে বৌদ্ধমত 
খণ্ডিত হইয়াছে। ঠ 

1 জৈনদিগের মধোও অনেক নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তন্মধো ভ্রীকঠাতয়তিলকোপাধ্যায় কৃত স্ায়ালঙ্কারবৃ্ডি, ভাসর্বজ্ঞ কৃত 
সায়সার (ইহার ১৮ খানি টীক( আছে, তগ্াধো গ্থায়ভূষণ নাক টাক! 
প্রনিদ্ধ ) এবং জযন্তরচিত স্তায়কলিক1 পাওয়! যায়| ছৈন নৈয়াঘ়ি- 
ফেরা! আবার হিন্টু নৈয়ায়িকদিগের দোষ দিতে ছাড়েন নাই। 
সগ্মতিতর্ক, নন্দী দিদ্ধনত, নযারকুষচতর প্রদ্ৃতি এরছথে নৈরাগিক নতের 
খগন আছে। 7 + + 


|. 





€ 


. শ্মত ছইল ন|| ক্রমে তাহাদের আচরণ মকলেই জানিতে গারিল এবং 


জৈন 


বৈশেধিক 4, সাংখ্য $, মীমাংসক খা, চার্বাক* প্রভৃতি 
কুগুরুর মত। 

ধর্ের স্বরূপ। যে আত্মাকে ছূর্গতিতে পড়িতে দেয় না, 
ছুর্গীতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম । ধর্ম তিন 
* প্রকার-__সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্দর্শন, সম্যক্চারিত্র। স্ায়- 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ব অন্পই হউক আর 
বিস্তর করিয়াই হউক, তাহান্প যে সম্যক বোধ, তাহাকেই 
সম্যক্জ্ঞান বলে (৫৯)। 

জীব। নবতত্বের মধ্যে জীব প্রথম । জৈনমতে আত্মা, 
জীব বা প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্শের কর্তা, কর্ণ 
ফলের ভোক্তা, কর্মবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্‌ 
জ্ঞানাদি তিন রদ্ধ উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দুর 
করিয়া যে নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্ম! বা! জীব, 
অন্ত লক্ষণকে আত্মা বল! যায় ন1 (৬০)। 


বু ভ্রধরাচাধ্য কৃত প্রমাণকদ্দলী, ধ্যোমশিবাচার্ধ্যকৃত ব্যোঙ্গমতী- 
টীক। ও জবৎসাচার্ধাকৃত জীলাবতীটাক। জৈনমধ্ো প্রদিদ্ধ। স্তাঘাদমপ্জারী- 
টীক। ও আপ্তমীমাংসায় বৈশেধিকমতের খণ্ডন আছে। 

$ জৈনদিগের অতে সাঁংখা ছুইপ্রক্কার এক প্রাচীন অপর নবীন। 
নবীন মীংখোরই অপর নাম গাতঞ্জল। গ্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, 
নবীন সংখা ঈশ্বর ্বীকার করেন। 

শা সম্মতিতর্ক, গাঘাদরত্বাকক, আপ্তমীমাংস! প্রভৃতি অনেক গৈন 
গ্রন্থে মীমাংমক, বৈদাস্তিক, চার্ঘ্বাক প্রভৃতি মত খণ্ডিত হইয়াছে। 

** শীলতরঙ্জিনী নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃহস্পতি নামে এক 
ব্রাহ্মণ ও তাহার এক বালবিধব। ভগিনী ছিল। সেই বালবিধবার স্বশুরকুলে 
কেহই ছিল না, কাজেই তাহাক্ষে ভ্রাতার কাছে আনিয়। থাকিতে হয়। 
এদিকে তাহার ভাভৃজয়ারও মৃত্যু হইরাছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর 
অনুপমরূগে মু হইয়। বৃহস্পতির হৃদয়ে কামতৃষ। বলযন্তী হইল ॥ তিনি 
একদিন ভগিনীর মহবাস প্রার্থন] করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকনিন্দ! ও 
ধর্দের ভয় দেখ।ইয়! অনম্মত হইল । বৃহস্পতি স্থির করিলেন যে উহায় মন 
হইতে পাপের ভয় দূর করিতে ন! গারিলে ঠাহার মনন্ধামন! সিদ্ধ হইবে 
ন1। এই ভাবিয়! তিনি বৃহস্পতিহ্থত্র রচন। করিয়! তাহ। ভগিনীকে শুনাই- 
জেন। তখন ভগিনীর গাঁপভয় দুর হইল এবং জাতার সহবাস করিতে অস- 


সকলেই তাহাদের নিন্দ! করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও সর্ধ্বমমক্ষে নিজ 

মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাহার. মতাধলখী 

হুইল। এইরূপে চার্ব্বাকমতের উৎপত্তি হয়। 

(৫৯) “যথাবস্থিততত্বানাং সংক্ষেপাদ্ধিস্তরেণ বা। 
যোববোধন্তমত্রাহঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীধিণঃ ॥৮ 

(৬*) “যঃ কর্ত। কর্মমতেদানাং ভোক্ত কর্ম্মফলন্ত চ। 
সংসর্ত। পরিনির্ববাত! সহাত্মা! নান্লক্ষণঃ |” 


[১৯৮] টি 











লৈ 

গুদধান্তোনিধি-গন্ধহত্তীমহাতাষ্য প্রভৃতি জৈনগ্রস্থে লিখিত 
আছে, আত্মা বা জীব অর্কব্যাপীও নহে, একাস্ত নিত্য 
কৃটস্থ নহে, একান্ত নিত্যাক্ষণিক'৪ নহে, কিন্তু শরীরমাত্র- 
ব্যাপী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যবপী। স্তাদ্বাদরত্বীকর, অনেকান্ত- 
জয়পতাকা! প্রভৃতি গ্রন্থে আত্ম! বা জীবের সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন 
ও সংস্থান বর্ণিত আছে। 

জৈনশান্ত্রমতে জীব বা আত্ম। ছুই প্রকার--এক যুক্ত, 
অপর সংসারী । এই ছুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান- 
দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতন্মধ্যে মুক্ত জীব একস্বভাব, 
জন্মাদি ক্লেশবজ্জিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনস্তবীর্য্য, 
অনম্ত আনন্দময় স্বরূপে অবস্থিত, নির্ত্িকার, নিরগ্রন ও 
জ্যোতিঃম্ববূপ | 

ংসারী জীব ছুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্র । স্থাবর 
জীব আবার পঞ্চবিধ-_পৃথিবীকায়, অপ্কায়, তেজক্কায়, বাক 
কায়-ও বনম্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেক 
বিশিষ্ট । ত্রস জীবও চারি প্রকার-_্ীনীয়, ্রীব্্রিয়, চতুরি" 
জয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়। 

স্থাবর ও ত্রস জীবের ছন্স পর্য্যাপ্তি আছে। যথা_-আহার- 
পর্য্যন্ত, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্জিরপর্য্যাপ্ি, স্বাসোচ্ছযাসপর্ধ্যাণ্ডি 
ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপধ্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি 
তাহার নাম আহারপর্যযাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার 
নাম শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্জ্িযরচনা করিবার শক্তির নাম ইন্দরির- 


পর্ধ্যাপ্তি। এইন্ূপে অপর পর্থ্যাপ্তির নাম হইক্সাছে। যে 


জীবের &ঁ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্ধ্যাপ্তি বলে। 
বন্দি, ত্রীত্রিয় ও চতুরিজ্জিয় জীব মন ব্যতীত পাচ" পর্য্যাপ্তি 
এবং পঞ্চেন্তি্ম জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, 
অপ্কায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুবিধ মধ্যে অসংখ্য 
জীব আছে। 

স্থাবর ও ত্রস জীব জঘন্য, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন 
প্রকার । তন্মধ্যে ১৪ প্রকার জঘন্য, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং 
উত্তম অনন্ত । মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্ধ্যগ্‌ 
বাসী, ৩০৩ প্রকার মনুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি। 

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত জড় স্বর্ূপকে অজীব 
বলে। অজীব দ্রব্য পচ প্রকার-_ধর্াস্তিকায়, অধর্ধ্ান্তি- 
কায়, আকাশাস্তিকায়, পুধগলাস্তিকায় ও কাল। ধর্ম্াস্তিকায় 
লোকব্যাপী, . নিত্য, অবস্থিত, অরূপী, অনংখ্যপ্রদেশী, 
জীব ও পু্বগলের গতি অবষ্টস্তক। মনে কর মাছ জলে 
আপন শক্তিতে সাঁতার দিতেছে, কিন্ত তাহার অপেক্ষা-কারণ 
জল, এন্ধপ জীব ও পু্রগলের গতির সাহায্যকারী ধর্াস্তি- 


॥ 


চে 
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॥/. ও 


ইন ই 


কার । অধর্ান্তিকাস্ধের স্বরূপ ধর্ধাস্তিকাক্ের মত জানিতে 
হইবে। মনে কর একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে 
এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে 
আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বমিতে 
পারিত না, সেইরূপ জীৰ আপনি পুগলে অবস্থিত হন, 
কিন্ত তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্থান্তিকায় । 
আকাশান্তিকায়ও পূর্বরবৎ জানিতে হইবে ॥ বিশেষ এই 
ইহা! লোকালোকসর্ধব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, 
জীব ও পু্গলের থাকিবার অবকাশদাতা । 
পুদগলাস্তিকায় পরমাণুর নাম পু্গল। যে পরমাণুর 
ঘটাদি কার্ধ্য ভাহাকেও পুদ্রগল ঘলে। এক এক পরমাণুর 
এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও ছুই স্পর্শ হুইস্সা থাকে। বর্ণ 
হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে 
্ন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে ্পর্শান্তরে পরিণত হয়। 
এইকপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত । পর্ধ্যায় স্বরূপ আদি ও 
সাস্তই পরমাণুর কার্থ্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হুইয়া 
পড়ে। বনম্পতি প্রভৃতি. পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিবীই 
পু্গল। সকল পুগল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুরু 
এই পঞ্চ বর্থ; তীক্ষু, কটু, কযায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস? 
সুগন্ধ ও দূর্গন্ধ এই ছুই প্রকার গন্ধ) কঠোর, স্থকোমল, 
হাল্কা, ভারী, শীত ও উফ্ণ, চিকধণ ও রুক্ষ এই অষ্ট স্পর্শ 
হইয়া! যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদ্ি হয়, তাহাও এ কল 
মিবিত হই উৎপন্ন হুইয়া থাকে । ভ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও 
ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়! বিচিত্র পরিণাম ঘটে। 
সিষ্ঈসেনদিবাকর কৃত সন্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, 
নিষ্মতি) পূর্বরুত কর্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ 
প্রকারভেদ লিখিত লইয়াছে। 
পুণ্য। জৈনশান্তরে পুর্য উপার্জনের ৯টা কারণ লিখিত 
আছে-__ 
অক্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জল- 
দবান, বন্্রপুণ্য অর্থাৎ বন্ত্রবান, লেনপুগ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থান- 
দান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ 
গুণিজনকে দেখিয়া মনপস্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণি- 
লোকের প্রশংসা, কায়পুখ্য অর্থাৎ শরীরের দেবা ও নমস্কার- 
পুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১)। 


তন্ব সহজে বুঝিতে পার! যাক না | 


(৬৯) “অন্্পু্জে পাণপুঞে বচ্ছপুঞ্জে লেনপুে শয়নপুে | 


অনগু্ে বয়পু্জ কারপু্জে নমকারপুণে।” স্থানাঙ্স্ত্র। 


[ ১৯৯ ] 
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পুণ্যের ফল ৪২ প্রকার । যথা ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চ- 
গোত্র, ৩ মন্ু্থগতি, ৪ দেবগতি, ৫ মন্ুষ্ানুপূবর্বী, ৬ দেবানু- 
পূরবী, ৭ পঞ্চেক্রিয়জাতি, ৮ ওদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১* 
আহারক, ১৯ তৈজস, ১২ কারণ (শেষোক্ত পঞ্চ ) শরীর, 
১৩ দারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক+ 
অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজ্খষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরঅসংস্থান, 
১৮ বর্ণকৃষ্ণাদিক, ১৯ রসতিক্তাদিক, ২* গন্ধন্থুরভ্যাদিক, ২১ 
স্পরশমৃদ্বাদিক (শেষোক্ত চার ) প্রকৃতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরা- 
ঘাত, ২৪ উচ্ছাসনলন্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্মোত, ২৭ স্থৃবিহা- 
য়োগতি, ২৮ নির্মাণ, ২৯ ত্রস, ৩০ বাদর, ৩১ পর্যযাগু, ৩২ 
প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, ৩৪ শুভ, ৩৫ নুভগ, ৩৬ স্ুস্বর, ৩৭ 
আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীরথস্কর, ৪* তির্ধযগায়ু, ৪১ মনুষ্যাযু ও 
৪২ দেবাম়ু। 

পাপ। পুখ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্তকের 
নাম পাপ, ইহা! আত্মার সহিত সধ্বন্ধ ও কম্মপুদগলরূপ। 

পাপ ১৮ গ্রকারে বাধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিক্তক্ু। 
যথ। ৫ জ্ঞানীবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনীবরণ, ২৬ মোহিনী- 
রন্কৃতি, ৩৪ নামকর্ধপ্রক্কৃতি, ১ আশাতাবেদনীন়, ১ ন্রকাযু, 
ও ১ নীচগোত্র। 

প্রথমতঃ জ্ঞান পাচগ্রকার-_অভিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধি- 
জ্ঞান, মনঃপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ানের যাহা 
আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ | জ্ঞানাবরণ পাচপ্রকার-_মতি- 
ভ্ঞানাবরণ, ুতজ্ঞানীবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্য্য়জ্ঞানা- 
বরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন 
হইয়। পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে 
জীবের মনে কিছুই আসেনা, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে অবধিজ্ঞ।ন হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার 
উদয়ে মনঃপর্যায়জ্ঞান নষ্ট হয», তাহাকে মনংপর্যায়জ্ঞানাবরণ 
এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবল" 
জ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের এ পাঁচ প্রক্কৃতিই পাপ- 
রূপ জানিবে। 

পাচপ্রকার অন্তরায়কর্্ম যথা__দানান্তরায়, লাভান্তরায়, 
ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় এবং বীর্ধ্যান্তরায় এই পঞ্চবিধ 
প্রক্কৃতিই পাপরূপ। 

দর্শনাবরণ কর্শের ৯ প্রক্কৃতি যথা_-১ চক্ষুদর্শনাবর্ণ, ২ 
অচক্ষুদর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবেলদর্শনাবরণ, 
এ ছাড়া পঞ্চ নিপ্রা। পঞ্চ নিদ্রা! যথা ১ নিদ্রা। ২ নিদ্রানিদ্রা, 
৩ প্রচলা, ও প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানদ্ধি। যে চৈতন্কে অতি 
কুতখমিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, মামান্ত করতালীর » 
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শবে এই নিদ্রাতঙ্গ হয়। যে নিদ্রা! সহজে ভঙ্গ হয় না, 
তাহার নাম নিদ্রানিদ্রা। খড়ের উপর বসিয়াও সুখে যে 
নিদ্রা হয়, তাহার নাম প্রচলা। চলিতে চলিতে যে নিদ্র! 
হয়, তাহার নাম গ্রচলাগ্রচলা । আত্মার শক্তি যে নিষ্্রায় 
পিশীভূত হয়, তাহার নাম স্ত্যানর্ধি। যে কর্ম দ্বার এরূপ 
নিদ্রা আসে, তাহাকে স্ত্যানদ্ধিকর্মা বলে। এইরূপ নিদ্রা- 
বস্থায় জীব বছ কার্ধ্য সমাধা করে বটে, কিন্তু তাহার কোন 
সংবাদ রাখেনা। 
মোহ । যন্দারা তত্বার্থশরন্ধায় বিপরীত ফল উৎপাদন করে, 
তাহাই মোহ। মোহ কর্শের উত্তরগ্রক্কৃতি মিথ্যাত্ব। এই 
মিথ্যাত্ব অভিগ্রহিক, অনভিগ্রহিক, সাংসারিক, অভিনিবে- 
শিক ও অনাভোগাদি ভেদে বহুপ্রকার। কষায় মোহ 
৯৬ গ্রকার-_অনস্তান্থবন্ধী ক্রোধ, অনস্তান্থবন্ধী মান, অনস্তা- 
সবন্ধী মায়া, অনস্তান্থবন্ধী লোভ, অপ্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, 
অগ্রত্যাথ্ানী মান, অপ্রত্যাখ্যানী মায়া অগ্রত্যাখ্যানী লোভ, 
প্রত্যাখ্যানী ক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী মান, প্রত্যাখ্যানী মায়া, 
গ্রত্যাখ্যানী লোভ, সংজলনক্রোধ, সংজলন মান, সংজলন 
মায়! এবং মংজলন লোভ । 
এতত্তিন্ন নোকথায় অর্থাৎ সহকারী মোহনীয়-প্রক্কৃতি 
নয় প্রকার যথা--১ স্ত্রীবেদ অর্থাৎ স্তনকক্ষার্দি স্পর্শন দ্বারা 
্ত্ীজ্ঞান, ২ পুরুষবেদ অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক স্্রীঅভিলাষ, 
৩ নপুংসকবেদ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ উভয় অভিলাধ, ৪ হান্ত, 
& রতি, ৬ অরতি, ৭ শোক, ৮ ভয় ও ৯ জুগুগ্পা। এই সর্ব- 
শুদ্ধ মোহের প্ররূতি ৪৫ প্রকার। 
নামকর্ম্ের ৩৪ প্রকৃতি যখ1--১ নরকগতি, ২ তির্য্যগ্গতি, 
৩ নরকান্থপূবরবী, ৪ তির্যগান্থপুরর্বী, ৫ একেজ্িম্মজীতি, ৬ 
৭ ত্রীক্দরিয়জাতি, ৮ চতুরিক্রিয়জাতি, পঞ্চসংস্থাল, পঞ্চনংহনন, 
১৯ অগ্রশস্ত বর্গ, ২০ অপ্রশস্ত গন্ধ, ২১ অপ্রশস্ত রস, ২২ অগ্র- 
শস্ত স্পর্শ, ২৩ উপঘাত, ২৪ কুবিহায়োগতি, ২৫ স্থাবর, ২৬ 
হুক্ষা,. ২৭ অপর্যযাণ্ড, ২৮ সাধারণ, ২৯ অস্থির, ৩* অস্ুভ, 
৩১ অন্থৃভগ, ৩২ ছুংস্বর, ৩৩ অনাদেয় ও ৩৪ অযশঃকীর্তি। 
পঞ্চ সংস্থান যখা--১ স্গ্রোধপরিমগ্ডল, ২ সাদি, ৩ বামন, 
৪ কুন্জ ও ৫ হুক অর্থাৎ কুৎসিত শরীর । 
পঞ্চ সংহনন যথ।_-১ খষভনারাচ, ২ নারাচ, ৩ আর্থানারাচ, 
৪ কীলিকা, ৫ সেবার্ড। 
আশ্রব ॥ মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় ও যোগ এই 
পাচ যাহা! জানাবরণাদি কর্দাবদ্ধের হেতু তাহাকেই আশ্রব 
কছে। মিথ্যাতবাণি খিষ্যক মন, বচন ও কাগাকায় ব্যাপারই 






«  শুভাগ্তত কর্মবান্ধের হেতু হইলে আশ্রব হয়। 
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পুণ্য ও পাগের বন্ধ হেতু আশ্রব ছুইগ্রকার। এ ছুই 
প্রকারের আবার মিথ্যাত্বাদি উত্তরভেদে উতৎকর্ষাপকর্ষরূপ 
বহুবিধ ভেদ আছে ।  আশ্রবের উত্তরভেদ ৪২ গ্রকার্ঈ_ 
৫ ইঞ্জিয়, ৪ কষায়, ৫ অব্রত, ২৫ ক্রিয়া ও ৩ যোগ ।- চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্জ্রিয়। ক্রোধ, মান, মায়! 
ও লোভ এই চারি কষায়। প্রাণবধ, মৃষাবাদ, অদভ্তীদাঁন, 
মৈথুন ও পরিগ্রহ এই পঞ্চ অব্রত। কায়িক, আধিকরণিক, 
গ্রদোষ, পারিভাপনিক, প্রাণাতিপাতক, আরম্ভক, পরিগ্রাহক» 
প্রত্যয়ক, মিথ্যাদর্শনগ্রত্যয়ক, প্রত্যাখ্যান, স্থষ্টিক, স্পৃষ্টিক, 
প্রাত্যক্িকী প্রত্যয়, সামস্তোপনিপাতিক, নৈস্থ্টিক, প্ৰাহন্তিক, 
আজ্ঞাপনিক, বৈদারকি, অনাভোগ, অনবকাজ্জপ্রত্যয়, 
প্রয়োগ, সমুদান, প্রেমপ্রত্যায়, দ্বেষগ্রত্যয় এবং ঈর্যাপথ এই 
২৫ প্রকার ক্রিয়া *। 

মন, বচন ও কায়ের ব্যাপারভেদে যোগও তিন প্রকার ! 

সংবর। পূর্বোক্ত আশ্রবকে যে পাখে, তাহাকে সংবর 
বলে। ইহা ৫৭ প্রকার যথা--৫ সমিতি, ৩ গুপ্ি, ১০ যতি- 
ধর্ম, ১২ ভাবনা, ২২ পরীষহ, ও ৫ চারিত্র। 

২২ পরীষহ যথা__ক্ষুধাপরীষহ (ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতন্ন 
হুইয়! গ্রতিজ্ঞাপালন বা আর্ভধ্যান না কর), পিপাসাপরীষহ, 
উষ্ণপরীষহ, দংশমশকপরীষহ, অচেলপরীবহ, অরতিপরীষহ, 
স্ত্রীপরীষহ, চর্য্যাপরীষহ, নিযদ্যাপরীষহ, শয্যাপরীষহ, 
আক্রোশপরীষহ, বধপরীষহ। যাচনাপরীষহ, অলাভপরীষহ, , 
রোগপরীষহ, তৃপন্পর্শপরীষহ, মলপরীধহ, সৎকারপরীধহ, 
প্রজ্ঞাপরীযহ, অভ্ঞানপরীবহ ও দর্শনপরীষহ 11 

৫ গ্রকার চারিত্র যথা__সামায়িক, ছেদোপস্থাপনিক» 
গরিহারবিশুদ্ধি, হুক্মসংপরায় ও যথাখ্যাত $। 

বর্তমান জৈনসাধুদিগের মতে প্রথম ছুই চারিত্রধারক 
সাধু দেখিতে পাওয়া ধা, শেষ তিন চারিজ্র বিলুণ্ড হুইয়াছে। 

নিজ্জর। যাহার প্রভাবে বর্ধন্ত্র শিথিল হইয়া পড়ে, 
তাহাই নির্জর, ইহাঁর অপর নাম তপ। ইহা ১২ প্রকার &। 
বন্ধ। আত্মা জ্ঞানাবরণীয়াছদি কর্খের বশীভূত হইলে 











* গদ্ধাহস্তরীমহা!ভাযষো এ সকল ক্রিয়ার বিষয় বিশ্তৃতভাবে বর্ধিত আছে । 

1 শান্তিহরিকৃত উত্তরাধায়ন সূত্রের বৃহতবৃত্তি ও তন্বার্থসথত্রের বৃত্তিতে 
বাইশ প্রকার পরীযহের বিস্তৃত বিবরণ জর্টব্য। 

£ দেবাচাধাকৃত নবতত্প্রকরণটাক|, ভগবতী ও গুজাপনাথত্র- 
বৃত্বিতে পাচ চারিত্রের বিস্তৃত ধিবরণ জবা । 

$ বর্ধমাননৃরিক্কত আচারদিনকর, রক্ষশেখরথযিকৃত আারগ্রদীপ, 
নবতত্বপ্রকরণনৃত্ি, ভগবতীদু্র ও উপগাতিকসথজে নির্জরতাক্ের বিষরণ 
বিস্ৃতভাষে বর্শিত আছে। ১1 


রা ॥* 








_ শাহাকে বন্ধ বে, মিরার 
তাহাকেও বন্ধ বল! যায়। বন্ধ চারি প্রকার-_প্রকৃতিবন্ধ, 
_স্থিতিবন্ধ, অন্থ্ভাগবন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্মমবন্ধের মিথ্যাত্বরূপ 
ছয় গ্রকার বিকল্প আছে। 
জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আয়ু, নামকরা, 
গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্মভাবরূপ কর্ম যে জীবের সহিত 
ক্ষীরনীরবৎ মিথ্যাত্বাদি হেতুতে বদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রক্কৃতি- 
বন্ধ। এ আট প্রকৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই 
স্থিতি বা কালমর্ধ্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। এ আট 
প্রন্কতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অন্থৃভাগ- 
বন্ধ। কর্দগ্রদ্েশের যে প্রন্মাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে এত 
পরমাণু আছে, ধঁ পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার 
নাম প্রদেশবন্ধ *।1 :অবিরতি, কষায়, রূপ ও যোগ এই 
চারি বন্ধের মুল হেতু । বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও 
উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার । তাহার প্রথম ম্িথ্যাত্ব ৫ প্রকার__যথা, 
অভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অনভিগ্রহমিথ্যাত্ব, 'অভিনিবেশ মিথ্যাত্ব, 
শংসয়মিথ্যাত্ব ও অনাভোগমিথ্যাত্ব। যে আপনার মত মিথ্যা! 
হইলেও সত্য বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই 
মিথা। বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যাত্ব । যে 
না দ্েখিয়। না বুঝিয়া সকল মতই যত্য বলিয়া মানে; সকল 
মতেই মোক্ষ হ্য় এপ বিশ্বাস করে, তাহাকে আনভিগ্রহ- 
মিথ্যাত্ব বল! যায় । যে শাল্তার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য 
সমর্থনের জন্তা মিথ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। 
নবাঙ্গবৃত্ভিকার অভয়দেবস্থরি নবতন্বপ্রকরণভায্যে গোষ্টা- 
'মছিজকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৬২)। 
জিনোক্ত তত্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথ্যাত্ব । জিন- 
ভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাহার ধ্যানশতকে সংশগ্সমিথ্যান্থের 
কারণ এইন্ধগ লিখিয়্াছেন,__ছৈন মত শ্তাদ্ধাদরূপ অনন্ত 
নয়াত্মক, এই নষ্ট সহজে বুঝা অতি কঠিন সপ্তভঙ্গী, 
 সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের ন্বরূপ, অষ্ট পক্ষ, সাতশত 
লয়, চারি নিক্ষেপ, দ্রক্য ক্ষেত্র কাল ভাব, বড়ভঙ্গী 
(যথা--উতৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোত্ 
৷ সর্গ, উৎমর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ ), বিধিবাদ, চারিত্রান্থবাদ, 


চি 


(২ আনিখের (সাগবীাষাজ রচিত) কস চারি বন্ধের বিত্ত 





৯. 


[ ২০১1 


জৈন 


আছে, এই সকল জানিতে হইলে বড় নির্দল বুদ্ধি চাই ও 
উপযুক্ত গুরু চাই, নছিলে মংশয়মিথ্যাত্থের কারণ ঘটিবে। 

যাহার ধর্ম্মাধর্মে জ্ঞান নাই, বিকলেক্রিয়। তাহার নাম 
অনাভোগবিথ্যাত্ব। এত্তসতিন্ন গ্ররূপণা, প্রবর্তনা, পরিণাম, 
প্রদেশ, ধর্খে অধর্খাজান, অধর্পো ধর্শজ্ঞান, মতো অসত্যাঞ্ঞান, 
বিষয়মার্গকে সংমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, 
ঘট্কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্তিকে অমুর্তি এবং 
অমুস্তিকে মৃন্তিজ্ঞান, এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, 
লৌকিক লোকোত্বরদেব, লোকোত্বরগুরু, লোকোত্বরপর্ব 
ইত্যাদি ভেদ আছে। 

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইন্জিগগত, ঘনীগত ও 
ছয় কায়গত ॥ 

কষায়_যোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে 
পঁচিশ প্রকার। 

যোগ নামক বদ্ধহেতু তিনগ্রকার--মনোখোগ, বচনযোগ 
ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিগ্রকার--সত্যমনো- 
যোগ, অসত্যযনোযোগ, মিশমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ । 
সত্যবচন দশ একার-_-জন্পদসত্য, সশ্মতসত্য, স্থাপনাসত্য, 
নামসতা, রূপদতা, গ্রতীতনত্য, বাবহারসতা, ভাবসত্য, 
যোগসত্য: ও উপমাঁসত্য। অসতা বা মিথ্যাবাক্যও দশ 
প্রকার--ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, 
বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য । মিশবচন 
১*গ্রকার ). যথা--উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত) উতৎগম্ন- 
বিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, জীবাজীবমিশ্রিত, 
অনন্তমিশ্রিত, প্রত্যেকমিশ্রিত, অদ্ধামিশ্রিত ও আদদ্ধামিশ্রিত ! 
ব্যবহারবচন ১২ প্রকার ; যথা-_-আমস্ত্রণা, আঁজ্ঞাপনা, যাচনা, 
পৃচ্ছনা, গ্রজ্ঞাপনা, প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছান্ধুলোন, অনভিগৃহীতা, 
অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও প্রকট । 

কার়যোগ সাতপ্রকার--ওদারিককায়যোগ, ওদারিক 
মিশ্রকায়ফোগ,  বৈক্রিয়মিশ্রকারধোগ, আহারককায়যোগ, 
আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্শণকায়যোগ । ইহার প্রথম 
ছুই কাযযোগ মনুষ্য, তৎপরবর্তা ছই চতুর্দশ পর্বপাঠী 
সাধুর এবং পরভবগামী সমুদঘাত-অবস্থাগ্রাণ্ড কেবলী ও 
তৈজন শরীরযুক্ত জীবের কার্ম্ণ যোগ হইয়! থাকে । 

মোক্ষ। ভীবের সম্পূর্ণ ভানাবরণারদি কর্ম ক্ষয় হইলে যে 


. শ্বরূপারস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ ভ্বীবের 
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সিদ্ধ ্বরূপের নবদ্ধার যথা__সৎপদপ্ররূপণা, জব্যগ্রমাণ, 
. ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অগ্লবহত্ব । 
গতি পাচগ্রকার__-নরকগতি, তির্যগ্গতি, মন্থম্থাগতি, দেব- 
গতি ও পিদ্ধগতি। কেবল দিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। 
আবশ্তকনির্ঘক্তিকার কর্শাসিন্ধ, শিল্পসিদ্ধ, বিছ্যাসিদধ, মন্্রসিদধ, 
যোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থনিদ্ধ, ঘাত্রা সিদ্ধ, অভি প্রায়সিদ্ধ, তগঃ- 
সিদ্ধ, কর্মক্ষযসিদ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের- উল্লেখ করিয়া 
ছেন। ইহার মধ্যে জৈনশান্ত্রকারগণ কেবল কর্দক্ষয় সিদ্ধকেই 
মোক্ষপর্য্যাক়্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মতে, 
ইন্জি় বা শরীর (কায়) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। সর্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, ক্ৃতরাং সিদ্ধ 
অতীন্দ্রিয়। তাহার! আরও বলেন,  কযায়জ্ঞান (মতি, 
আত, অবধি ও মনঃপর্য্যায় ), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, 
ভর্য, অভব্য, মমাকৃত্ব *, ষংজ্ঞ! + ও আহার $ দ্বার দিদ্ধ 
হয় না। একমাত্র কেবলজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাঁভ বা মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয়, এই জন্ত সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী 
অবস্থায় হয় না। সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্শাস্তিকায়াদি পাচ 
দ্রব্য আকাশে যতদুর থাকিতে পারে, সেই পর্য্যস্ত লোক, 
সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস 
করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধাই 
অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই একরূপ। সিদ্ধের 
ক্ষায়িক ও পারিণামিক এই ছুই ভাব, শেষ ভাব নাই+**। 
গুণস্থান। সিদ্ধসাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্থিরপ যে 
স্থান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ 
প্রকার-_মিথ্যাত্ব, সাস্থাদন, মিএ, অবিরতিসম্যক্ঢৃষ্টি, দেশ- 
বিরতি, প্রমন্তমংযত, অগ্রমত্তমংযত, অপূর্ববকরণ, অনিবৃত্ত- 
বাদর, সুক্মসংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলী 
ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত 9 অর্যক্ত ভেদে 
ছিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্যসংজ্জী পঞ্চেজ্িয় জীব অদেব, অগুরু ও 
অধর এই তিনে যথাক্রমে দেব, গুরু ও ধর্মরভাব বৃদ্ধি হইলে 
তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদার্থে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্বে 





* সঙাক্তু_পাঁচগ্রকার--ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশম, লান্বাদন ও 
বেদক। ] 

1 সংজ্া। তিনপ্রকার-_হেতুবাদে!পদেশিনী, দৃষ্টিধাদোপদেশিণী ও 
দীর্ঘকাঁজিকী। 

ও আহার তিনগপ্রকার--ওজ, লোম ও প্রক্ষেগ। 

** দেবাচাধ্যক্ৃত নবতত্বপ্রকরণবৃত্তি, নন্দীনুত্র, গ্রজ্ঞাপণা সুজ, সিপ্ধপ্রী-. 
নপঙ্15থাং মোক্ষতত্বের স্পা 
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রগ বিনা 
বিপরীত বোধ বা সংশয় বা দোষারোপ ও আভিগ্রাহিকাদি 
বা অনাভোগিক মিথযাত্বকে অত্যন্তমি্যাত্ব বলে। পুর্ববকিত 


দশপ্রকার মিথাত্বকে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় .. 


প্রকৃতিরপ মিথ্যাত্ব সতদর্শনরূপ আক্মাতে গুখের আচ্ছাদক 
জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে লাগান 
বলা! যায়। 

অনাদিকালসম্ভৃত মিথ্যাকর্ম্বের উপশম বাহির 
করণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীবে ওপশমিক সম্যকৃচারিত্র 
জন্মে। উগশমিক সম্ক্ত্বযুক্ত জীব শাস্ত হইলে অনস্তান্থবন্ধী 
চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই 
স্বর্ূপকেই সাম্বাদন-গুণস্থান বল! যায়। 

দর্শনমোহনীর় প্ররূতিরপ মিশ্বমোহকর্ম্ের উদয় হইতে 


জীববিষয়ে সমাকৃতব মিথ্যাত্বে মিলিত হইবে অস্তরমুহূর্ত র্স্ত 


যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিঅগুণস্থান বলা! যায়। 


ভবা পঞ্চেক্তিয় জীব জিনোক্ততত্ব যথাযথ অভ্যাস করিয়। 


অতান্ত নির্শল স্বভাব লাভ করে অথবা! গুরুর উপদেশ শ্রাবণ 
করিয়া তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যক্ত্ব বল! 
যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কযায়বজিত হইলে তাহাকে অবি- 
রতি বলে। অবিরতি ও সমাগ্দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে 
তাহার নাম অবিরতিসমাগতুষ্টিগুণস্থান। এই গুগস্থানের 
স্থিতি উত্কষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক ; সর্বার্থ- 
সিদ্ধবিমানবাসী মনুষ্যাযু_ অপেক্ষা অধিক। যখন জীব অর্ঘ- 


পুদগল-পরাবর্ত শেষ সংসারে থাকে, তখন এ সম্যকৃন্ব জীবে ' 


প্রবস্তিত হয়, আর কাহারও আসে ন!। অবিরতি গুণস্থানবর্থী 
জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, 
গুরু ও সজ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি 
করিতে হয়। 

দেশবিরতি-সমাকৃতত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয় । বৈরাগা হইলে জীব সর্ধাবিরতি বাঞ্ছ! করে, 
এ সময়ে সর্ধবিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় 
হইলেও কিছু করিতে পারে না! বটে, কিন্তু জঘন্ঠ, মধাম_ও 
উৎরুষ্ট এই তিনগ্রকার দেশবিরতি -হয়। -স্থলহিংসাদি 
ত্যাগ, মদামাংসাদি পরিহার ও পরমেিনমন্কারপ্ররণ: ইহাকে 


জঘন্য ষট্‌কম্্ম) ধর্টে তৎপর, দ্বাদশব্রতপালক ও সদাচার-.. 


পরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রক্গচর্যা, 
মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংজ্ববপরিত্যাগকারীকে উৎকষ্ট 
দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিনপ্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত 
হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে।: দেশবিরতি_. খ্রস্থানে অনিষ্ট 
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যোগার, ইউবিরো গার, মারি: রি 


ক্ষ, ধর্শধ্যান _গৌথ। আক্ঞ (জিনের আদেশ ), অপায়, 









শু সংরক্ষণানন্দরৌদ্ এই চারিপ্রকার রৌন্ধ্যান সম্ভবে । 


তখন আর্তরৌদ্রধানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হুহীতে থাকে । 
কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্দধ্যান সম্তবে না।: উৎক্ষ্ট ধর্ধ্যান 


'হুইলে. সর্ববধিরতি হয়। ভীর্ঘসকরের প্রতিমাপুজা, গুরুসেবা, 
.ক্্াধ্যার়, সংযম, তগ ও দান এই বট্কণ্ম একাদশ প্রতিম! ও 


 আবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্ম্ধ্যানের অধিকারী । 
পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ ব্যতীত: চতুর্দশ খুণস্থান পর্যন্ত 
প্রত্যেকের অন্তরমুহূর্তমানর স্থিতি! [ও 
প্রমত্তসংঘত-_সগ্ভঃ বিষয়, কথায়, নিদ্রা! ও বিকথ। এই 
পঞ্চপ্রমাদে: জীব ষংসারসমুজ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু, পঞ্চ 
প্রমান ও.মংজলনরূগ কমায়ে আক্রান্ত হন, অস্তরমুহূর্তকাল 
পর্যন্ত তিনি গ্রমাদী হই পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম 
প্রমত্তংযত।. যিনি অন্তরসুহূর্ত হইতে উপরাস্ত' পর্ধ্য্ত 


' প্রমাদরহিত থাঁকেন, তিনি, আবার অগ্রমত্ত, গগনে 


আরোহণ করেন। £ 
প্রমন্তমত্যত খুণস্থানে আর্ভধ্যানই মুখ্য, রৌদ্রধ্যান উপ- 
-বিপাক-ও সংস্থান এই চাবি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়। ধর্ম 
ধ্যান হয়) এই 'জন্ত এ চারিটা ধর্ম্ধ্যানের চারিপাধ বলিয়া 
গণ্য (৬৩)। * - 


পঞ্চ মহাত্রতধারী সাধু পঞ্চগ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে 
. আপ্রমত্তগুণস্থান বল! যায়, তখন সংজলন-কষায় ও নে[কষায় 


: খন হইত থাকে, সুলভ বিষয়ও তখন 'আর ভাল লাগে না। 


: , এই গুণস্থানে ধর্মধ্যানই মুখ্য ) ধর্মধধ্যান চারিপ্রকার্‌, ১ অঙ্গ- 


২ একসঙ্সীর স্বরূপ পিও্ছধ্যান” ২ বাণীব্যাপারনূপ পদস্থধ্যান, 
... এসংকজিত আত্মরপ রপ্থধ্যান, ৪ কর্নারহিত ন্ধগাতীত 
খন ৬৪) এই গুগস্থানে সর্বদা সৎযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি 


জনে, সেই জন্ত স্বাভাবিক: সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের 


নারে একস্বভাবরূপ নির্ল আত্মা লাভ হয়। আত্মা 
২ জযতীর্ঘ.ও ভাবসীর্থে দান করিয়া পরম বিশুদ্ি লাভ 
: করে। অগ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি, অস্থির, 
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এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্গ এই ছুই প্রন্কতি হইতে 
মুক্তি লীত করে। ঃ 
পুর্বকরণ গুণস্থানে আরোহসমগ্জে প্রথম অংশে উপ- 
শমক উপশমস্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকত্রেণীতে আরোহণ 
করেন । উপশমক মুনি শুরুধ্যানী হইয়া উপশম্রেণী অঙ্গী- 
কার করেন। পূর্বগত জরতধারক নির্তিচার: ও চার্লিঅবান্। 
[তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী । | 
উপশাস্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্ত্ব, উপশমচারিজ ও 
উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে.। ইহাতে ক্ষায্িক ভাবও 
হয়না । উপশমী মুনি তীব্র মোহোদয়ে পা দিয়া উপশাস্ত 
মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। 'আহারকশরীরী, 


১ শ্বসূমতি ও উপশাস্তমোহযুক্ক জীব সর্ব প্রমাদবশে আনস্তত ব 


ব্লচন। করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাম করেন । 
উপশমক জীব অপূর্ববকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর 
গুণস্থানে, 'অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থান. হইতে সুঙ্গাসংপরায় 
গুণস্থানে ও কুক্মাসংপরায় হইতে উপশাস্তমোহে আসিয় পড়ে । 
প্রথমে মিথ্যাত্ব ুণস্থানে আসে এবং যে চরম্শরীর সে সপ্তম : 
স্ণস্থান পর্য্যন্ত আমিয়! সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকুত্রেণী মণ্ডিত 
হয়, কিন্ত একবার যে উপশমস্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপক- 
শ্রেণী হইতে পারে। / 
এই সংসারে বছ ভবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, 
কিন্ত এক ভবে ছুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে 
হইলে অনস্তানুবস্ী ক্রোধ, মান, মায়্ানও লোভ এই চারি 
কায়ের উপশম, তৎপর মিথ্া্থমোহ, শিপ্রমোহ, সমাকক- 
মোহ এই তিন, পশ্চাতে নপুংসকরেদ, 'জ্ীবেদ, হাতত, রতি, - 
অরতি, ভয়, শোক, ভূগ্ুগ্া, পুরুষবেধ, প্রত্যাখ্যানী «ও অপ্র- 
ত্যাখ্যানী ক্রোধ, সংজানক্রোধ, প্রত্যাথ্যানী,অপ্রত্যাথ্যানী ও 
মংজলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ৪ লোভের উপশাস্ত 
: করি! থাকে। চরমশরীরী, অবদ্ধাঘু ও অন্লকর্মমী ক্ষপকের চতুর্থ 
গুণস্থানে নরকাধু; সগ্ম খুণস্থানে দেবা ও দর্শনমোহগণ্তক 
কষ হা়। 'তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্মপরক্ৃতিক , 
সত্বা থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা -ছত্বপ্রাপ্ধি 
হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুরুধ্যান * সুখ্য। সাধু আগ্মসংহনন- 
লমপ্িতবনখাবভনারাচ নামক: প্রথম সংহননমুক্ত হন 


. সতত, অয: ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত ্রক্কতি দুর করে 
র্‌ ০১9 ১1 
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পূর্বোক্ত অইম গুস্থানের পরক্ষপক নবম খ্ণস্থানে 


ঠা এ 
টিখি ন্‌ 


২০ শি টিটি মি 
ত োপ্রসতে যোনী, ক্ষপক, সুনীল ও বাবহারাগেক্ষ ইহারাই 
ধ্যাম করিবার রধিকারী!. যেরগে ইচ্ছা খ্যান করিতে পারেন, কোন 

_ বিশেষ আসনের নিম নাই। পূরক শাগাগান, রো পরাণায়াস কুক, 





বেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, £ম ভাগে হান্ত, রতি, অরতি, তয়, 







$্‌  শঙজাগানী ক্ষার দুরীতৃত হয়। ওয় তাগে নপুংমক- 


_ শাক ও ছুগুগা, ধঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্ঘল- 
তায় শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজলনক্রোধ, সংজলন 
মান ও সংজ্লন মায়) ্শম গুণন্থানে পুরুষবে ও চারি 
গ্রকার সংজ্জলন ক্ষ হয়। ক্ষপকের একাদশ গুগস্থান হয় 
না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক্‌ সুগ্মা লোভকে ক্ষয় করিয়া! দ্বাদশ 
স্বণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইখানেই ক্ষপকত্রেণীকর 
সমাধি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়া শুরুধ্যানের 


দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। স্টকধ্যানরলো সমরসভাব | 


আ্বন্মে। তখন আত্ম! অপৃথকৃভাবে পরমাত্মায় লীন হয় 
এই খুণস্থানে নিদ্রা! ও প্রচলা, এই ছুই গ্রক্কৃতি ক্ষয় হয়। 
. ক্গীণমোহের অন্তকালে জীব চট্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধি- 
দর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানা- 


বরণীক ও পঞ্চ অন্তরাক্থ এই ১৪ প্রক্কৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষণ- 


মোহাংশ হুইয়। কেব-্ববূপ লাভ করেন। ক্বেলাত্ম! চরাচর 


জগৎ নিজ করতলস্থ ভাবিয়া প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত 


জগৎ তাহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্স্কর 
- নাম উপার্জন করেন। [ তীর্ঘঙ্কর দেখ । ] 

যেকেবলী বেদনীয় কম্ম অপেক্ষা আযুঃকর্খের ডি 
অন্ধ:কবগত আছেন, উত্ষনের তুল্যতা ন্তিমিত্ত তিনি সমুদবাত 
করেন। সমুদথাত সাত গ্রকার--১ বেদনাসমুদবাত, ২ কথায়- 
সমুদধাত, ৩ মরণমমুদাত, :৪ বৈক্রিয়সমুদঘাত, ৫ তেজঃাসু- 
দ্ঘাত, ৬ আহ্ারকমনুদাত ও ৭ কেবলীসমুদঘাত। যথাস্বভাব- 
স্থিত আত্মগ্রদেশে বেদনাদি সপ্তক্কারণের একেবারে উদ্‌ঘাতন 


করাকে সমুদ্ঘাত বলে। সমগধাত্কালে কেবলী_ যোগবান্‌ 


ও অনাহারক হুন। এই সণ্ড সমুদ্বাত. হইতে কেবলি-সমু 


_ ্াত্ত ঘটে । কেবলি-মমুদ্যাতের অর্থ কেবলী ভগবান্‌জাধু | 


ও বেধনীয় কর্ম সম করিবার স্বন্য প্রথম সময়ে উদ্ধীলোকাস্ত 
(হরারিগাবাবাটাকারহ উৃতীরকাওউতরহগিাদিব মান 
.. কারে স্থাপন করেন। এব) ক 

















ুসপপসত জপু বি 
. মধ আমু অথচ কেবলল্রান হওয়া চাই, তাহার পক্ষে 


 কেবলহানা জতক,ভিনি আহ কিরন 
৬৬)। 
গ কেবল-সমুদবাত হুইতে দি | 
লং নব 


_ যোগনিরোধ জন্য 


ু্ক্রিয়নিবৃত্তি নামক তৃতীয় 
পাদের ধ্যাত৷ হইবেন, ইহাতে কম্পনন্ধপ ক্রিরা সুঙ্ম করে। 
স্থঙ্ক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুক্ুধ্যানে অচিস্তাত্মবীর্ধাশক্তি আমিলে 
বচন, মন ও কায: এই ত্রিবিধ বাদর 'ষোগকে সু 
করিয়৷ ক্ষণমাজ্র হুক্্মরকাপ্যৌগে অবস্থান করেন, তৎকালে 


স্থঙ্বন ও মনোযোগ এই ছুই নষ্ট করিয্লা কেবলী লিজাত্মা- 
-স্থভব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হুইতে পারেন। যেমন 


ছত্লস্থ যোগী মনে স্থিরতাঁকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী 
শরীরের নিশ্টলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাঁচ স্বাক্ষর 
উচ্চারণ করিতে ফে সময়, এ. সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চ- 
লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে । ুক্্রকা্ 
যোগীর শৈলানীকরণারপ্ত হয়, তখন পীত্রই তিনি অযোগ গুণ 


স্থানে যাইতে ইচ্ছা, করেন। সধোগী ওণস্থানের 'অস্তকালে . 


খদারিকর্ধিক, অস্থিরদ্ধিক, বিহাক্সোগণ্থ ঠক) এরত্যেকত্রিক, 
সংস্থানষটুক, 'অগ্ুরুলঘুচতৃষ্ণ, র , তৈজপ, 
কাশ, প্রথম সংহনন, ্বরদ্ধিক ও এক তরবেদনীয় এই সফলের 
উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানাস্তরায়দশক ও দর্শনচতুঞ্করূপ 
১৬ গ্রক্কৃতির সত্তা লোপ হুইয়া থাকে । 


লঘু পঞ্চস্কবর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এ সময় 


পর্যন্ত অযোগী বা! চতুদ্দশ ওুস্থানের স্ফিতি। *এ সময়ে 
অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ শুরুধান হয়। এই ধ্যানে ক্ষয় 
'যোগরপ ক্রিয়া সমুচ্ছিনন হইয়া! সর্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই 
মুক্তির দ্বারস্বরূপ। চিদ্রপময় আত্মস্বরূপঞ্জারক যোগী অযোগী 
গণস্থানবর্তী হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ বর্ধপ্রক্কতি * 
ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ. .১৩ প্রকৃতি 
ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপ্য্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দশ খণস্থানের 
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জৈন 


ন্তকালে ধোগী সত্তারহিভ হন, তিনি পরমেষ্টি সনাতন 
ভগবান্‌ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন *। 

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনস্তদর্শন, শুদ্ধ, অক্ষয়ন্ুখ, 
আনন্ত বীর্ধা, অক্ষয়গতি, অমূর্ভ ও অনস্তাবগাহনা, এই আট 
শুণসম্পন্ন হন। 

সমাক্দর্শন। পূর্েই সম্যক্দর্শনের কথা কিছু বলা 
হুইগ্াছে। এই সমাক্দর্শন ছুই প্রাককর-_ব্যবহারসম্যক্ত্ব ও 
িশ্চযসম্যকৃত্ব। উহার আবার তিনটা তত্ব আছে 
দেবতত্ব, গুকুতত্ব ও ধর্শৃতত্ব, পী সকল বিষয়ে যাহীর অদ্ধা 
আছে, তিনিই সমাকৃত্ববান্‌ হইতে পারেন । ও শ্রদ্ধা আবার 
ছই প্রকার ব্যবহারশরদ্ধা ও নিশ্চমস্রদ্ধা। 

ব্যবহারশরদ্ধায় অর্থংজিনের স্বরূপ জানা বায়। নাম- 
নিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রবানিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্থ 
তের এই চারি স্বরূপ । বিশেষাবশ্াকক্ষুত্রে এ সম্বদ্ধে অনেক 
কথা লিখিত আছে। [তীর্ঘঙ্কর দেখ । ] 

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানপ্দঘননধূপ 
অর্থৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাহার সেবা ও আদেশ 
পালন করাফেই প্রথম বাবহারপুদ্ধপেবতত্ব বলে। বর্ণ, 
গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্ধ ও ক্রিয়াযোগরহিত, অতীক্জরিয়, অবিনাশী, 
অন্ুপাধি, অবস্থী, অসর্তি, শুদ্ধচৈতন্ত ও সচ্চিদানন্দদ্ধপী এই 
কূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাত্মন্বর্ূপের অন্নভব 
করার নাম লিশ্চয়দেবতত্ব। 

ধর্তত্ব । ব্যবহার£৪ নিশ্চয়তেদে দ্বিবিধ। ব্াবহাঁর- 
দ্ূপ ধর্দের দয়াই মুখ্য । এই দয়া আট প্রকার--১ জরবাদয়া 
২ ভাবুদয়া, ৩ গ্বদয়া, ৪ পরদয়া, & স্বরূপদয়া, ৬ অন্থবন্ধদয়া, 
৭ ব্যবহারদয়া 'ও ৮ নিশ্চয়দক়্া । 

ঘনরপূর্বক সব্ধকাম ও জীবরক্ষার নাম জরবাদয়া। ইহাই 
জৈনদিগ্নের কুলধর্মম। 

জীবের গুণপ্রাপ্তি ও ছুর্গাতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অস্তঃ- 
, করণে অন্ুকম্পাপূর্বাক পরজীরকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম 
'ভীবদয়া । জিনবচনান্ুসারে মিথাত্ব অশুদ্ধ প্রাবৃতি-ও কষায়াদি- 
ত্যাগ, গুতাশুত কর্ণফলের অব্যাপকত! অর্থাৎ সুখে ছঃখে 
হর্ষ বিষাদ না কর! এবং প্রতিক্ষণ অপ্তত কর্ণের নিদানকে 
দুর করিবার যে চিন্তা তাহার নাম স্বদয়া। স্বদয়াবলম্বী জীব 
আপন শুদ্ধপরিণাম জন্ত জিনপৃজা, ভীর্থযাত্রা, রথধাত্রা 
প্রভৃতি শুভ প্রবৃত্তি আশ্রয় করে। 


১২০০ 
ক্গ একতরবেনী, আদেয়তব, পর্যাপ্ত, অদদ্ধ। বাদরত্ব, মনুষাত্ব, যশনাম, 
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ছয়গ্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়!। 

ইহলোক ও পরলোকে বিষয়স্ুখের জন্ত এবং লোকের 
দেখাদেখি জীবরক্ষা করার লাম স্বরূপদয়া। এই দয়ায় বিষয়- 
জুখ মিলে বটে, কিন্তু সংসার বৃদ্ধি হুয়। 

মহাড়ম্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের জন্ট অপর 
জীবকে সম্মার্গে লইবার জন্ত তাড়না, যাহা দেখিলে হিংসা 
হয় এন্ধপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা! লাভের 
কারণ, এপ দয়ার নাম অন্ুবন্ধদয়ী। 

বিধিষার্গান্থুসারে সর্ধজীবে দয়া ও অর্ধক্রিয়াকলাপ যথা- 
বিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়। ৷ 

শুদ্ধনাধা উপযোগে একত্বভাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্য 
ভাবে ঘে একভাজ্ঞান, তাহার নাম নিশ্চন্মায। | 

ওঁ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়। 

নিশ্চয়ধন্ম-আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈতত্তস্থ রূপ 
ইত্যাদি বলিয়া! নিশ্চয় করা ও পরপু্গলাদি আমার 
আত্মার নহে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধর্ | 

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম এই ত্রিরদ্বের নিশ্চল পরি- 
গতি রূপ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ত্ব বল! যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও 
সম্যকৃত্ব কছে। 

উক্ত ত্রিরদ্ধের শ্বরূপই নিশ্চয়সমাক্ত্ব। ইহা! দ্বার! চারি 
অনস্ান্থবন্ধী, সমাক্ত্বমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই 
সপ্ত গ্রক্কতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে । 
কিন্তু এই নিশ্চক্সসম্যক্ত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল 
কেবলীই নিশ্চয়সম্ক্ত্ব জানিতে সমর্থ । নিশ্চয়সম্যকৃত্ব গ্রাকট 
হইলে কখন নরক বা! তির্যাগ্গতি হয় না। 

সম্যক্ত্বের করণীয় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিশ্ননাশ, 
জিনপ্রতিমাদর্শন করিয়া পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার 
অভাবে পূর্বসুখী হুইয়। চৈত্যবন্দন ও ভগবান্‌ জিনের মন্দিরে 
দশ আশাতন। বর্জন *। 

সম্যক্ত্ব মধ্যে আবার পাঁচটা অতিচার আছে। যথা__ 
১ শঙ্াতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শান্ত্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা» 
২ আকাঙ্জা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহা- 
রও কষ্ট দিয়! বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রে 
চমৎকারীত দেখিয়া অথব! পৃর্বজন্মোর অজ্ঞানতানূপ কষ্টফলে 
অন্যমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাজ্কা, 


: ৩ বিজীগিব! (রিতিগচ্ছা ) অতিচার অর্থাৎ ধর্্দ কর্ম করিয়।! 





* আশাতনা যখ।_তাখ,লফলদি ভক্ষা বন্ত, দুদ্ধ, দধি ও ক্ষীরাদ 


মনথযাগতি, গুম ুপূ্ধা, সৌন্তাগা? উচ্চগোত, পক্ষেও তীর 
নস ৰ 
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পানীয়, নন্দির মধ্যে বণিয়। ভোজন, শয়ন, নিভীগন, মুত্রতযাগ, মলত্যাগ, ও 
দুতক্ীড়। । ॥ ০/-১0৯৫ 
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পূর্বজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এধর্ঘ ভাল নয়, 
অথবা সাধুর মলিন বন্ত্রাদি দেখিয়া৷ এ ভাল নহে এরাপ মনে 
উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি'অতিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে 
যাওয়! কিংব! সর্ধাজ্ঞের বচন না জানিয়া অসর্বজ্ঞের কথ! সত্য 
বলিয়া! মানা এবং « মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অতিচার। 
* গুরু গৃহস্থকে সম্যক্দর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার 
শিক্ষা দেন। 

চারিব্র। চারিত্র ছুই প্রকার-_সর্ধচারিত্র ও দেশচারিত্র। 
সাধুর যেরূপে সর্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতন্বে বর্ণিত 
হইয়াছে। 

দেশচারিত্র ১২ প্রকার--১ প্রাণাতিপাঁতবিরমণব্রত, ২ 
স্থুলমূধাবাদবিরমণব্রত, ৩ স্থুলঅদত্তাদানবিরমণর্রত, ৪ মৈথুন- 
ত্যাগব্রত, ৫ স্থুলপরিগ্রহ-পরিমাণত্রত, ৬ গুণব্রত বা 
দিক্পরিমাপব্রত, ৭ ভোগোপভোগত্রত, ৮ অনর্থদণগডবিরমণ- 
ব্রত, ৯ সামাগ্লিকব্রত, ১* দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষ- 
ধোপবাসত্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগত্রত। 

প্রাণাতিপাতবিরমণত্রত দুইগ্রকার-দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ও 
ভাবগ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান 
জানিয়! দশ ড্রব্যপ্রাণকে রক্ম। করার নাম দ্রব্প্রাণাতিপাত ; 
আত্মরমণ বা পরভাবরমণত্যাগ, : শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত, এক 
স্বভাবমগ্রতা এই গুলি কর্খাশক্র উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অন্তর, 
উহা দ্বারা জীব পরভাবছুষ্টত1 দুর করিয়া স্বর্ূপতা| লাভের 
উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণত্রত । ইহাকে ভাব- 
য়া বলাও যায়। এই ব্রতের পাচ অতিচার যথা_-১ বধ- 
অতিচার অর্থাৎ নির্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, 
২ বন্ধ। অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব- 
চ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নীক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতি- 
ভারারোৌপথাতিচার, & অন্নজলব্যবচ্ছেদ 'অতিীর অর্থাৎ 
গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে ন1 দেওয়া | 

মিথ্যাত্যাগ ও স্বেচ্ছাধীন কর্খত্যাগের নাম স্থুলমৃষাবাদ। 
এই মুষাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্য। ত্যাগ কর! 
আবকের কর্তব্য। 

মুযাবাদের অতিচার যথা--১ সহ্সাভ্যাখ্যান অর্থাৎ বিন! 
বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ 
রহস্তোন্েদ করিয়া দওদান, ৩ স্বদারমন্্রভেদ অর্থাৎ নিজ 


স্ত্রীর গুহাকথ! অন্যের নিকট প্রকাশ, ৪ মৃষ1! উপদেশ অর্থাৎ 





* কন্তালীক, অর্থাৎ কন্যাবধাহকালে তাহার গৃহীতার নিকট 
কন্যার দোষ চাঁপিয়! রাখা, এইকপ ২ গবালীক, ৩ ভূমযালিক, & স্থাগনা- 
লীক, ও ৫ কুটমাক্ষী এই পঞ্চালীক। 
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জৈন 


বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কুটলেখন 
অর্থাৎ জাল জালিয়াতী কর! ইত্যাদি । 

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্ত গ্রহণ 
করাকে অদত্তাদান বলে । অনভ্ভাদানত্যাগের নাম অদত্তা- 
দানবিরমণ ব্রত। ইহা! ছুই গ্রকার-__ভাবঅদভাদানবিরমণব্রত 
ও দ্রব্য অদত্তদানবিরমণত্রত। 

এই ব্রতের পাচ অতিচার_-১ অনাহৃত অর্থাৎ চোরাই 
মল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া 
দিবে এইন্ধপ কথ! বলা, ৩ তৎপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল 
দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়! দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধ- 
গমন এবং ৫ কুটতোলনপরিমাণ অতিচার | 

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগত্রত | ইহা! ছুই 
প্রকার- দ্রব্যমৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ । এই ব্রতের 
পাচ অতিচারের নাম-_-১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী 
বা বিধবার সহবাস, ২ ইস্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ 
বেশ্তাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ পরবিবাহকরণ অর্থাৎ 
আপনার পুত্র কন্তা না৷ থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্য অন্তের 
বিবাহ দেওয়া এবং ৬ তীব্রান্গরাগ অতিচার। 

পরিগ্রহ পরিমাণ ছুইপ্রকার-__অধিকরণরূপ বাহা পরি- 
গ্রহ (ইহাতে নম্স প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হান্তরত্যাদি 
১৪শ অভ্যন্তরগ্রস্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। 
নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত 
যথ!-৯ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্তপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, , 
৪ বাস্তপরিমাণ, ৫ ন্বপ্যপরিগ্রহ, ৬ স্থবর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদ- 
পরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ। 

ভোগোপভোগ ব্রত পঞ্চ অগুরূতের গুণকারী ।" ইহাতে 
তভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়।॥ ব্যবহীর-ও 
নিশ্চয় ভেদে ইহাও ছুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অতক্ষ্য * 
ও বত্রিশ অনন্তকায় + সত্বর পরিত্যাগ করে। 

ভোগাভোগত্রতের পাচ 'অতিচারের নাম, ১ সচিত্তাহার, 
২ সচিত্তগ্রতিবদ্ধাহার, ৪ অপকোৌধবিভক্ষণ, ৪ ছুদ্পাক্কৌযধি- 
ভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার। 





*২২ এ্রকার অভক্ষা। যথ।__বটফল, পিপুল, পিজখনক, কঠম্বর, গুলর, 
মদিরা। মাংস, মধু মাখন, বরফ, অহিফেনাদি বিষবৎ বন্, করকা, 
নব্বপ্রকার কীঁচ। মাটী, রাজিভোজন, বহুবীজযুক্ত ফল, পিলুপিচুমদ্দাদি 
তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রস, দ্বিদল, বেউণ । 

1 যাহার গত্র,ফণ ও ফুল গৃঢ। সন্ধি প্ত, তুলিতে গেলে সমস্ত ভাজি] 
যায়, যাহার পত্র মোট। ও চিক্ধণ এবং যাহার গঞ্জ ও ফল অতি কোমল, 
তাহ! অনস্তকায় জানিবে । 1 ; 





খেআপনার প্রয়োক্দন নিমিত্ত ধনধান্ত ক্ষেত্রাদি নববিধ 
পরিগ্রহে যাহার ক্ষতি বুদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, 
সুখের জন্ত ষে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্ত 
উপরোক্ত কোন প্রয়োজন ব্যতীত যে পাপ কন্পে, তাহার নাম 
ক্নর্থদণড । উহার সম্যক্‌ পরিভ্যাগের নামই অনর্থদ গুবিরমণ- 
ত্রত। ইহা! আবার চারি গ্রকার-_-১ অপধ্যান, ২ পাপোপ- 
দেশ, ৩ হিংস্র প্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদগুবিরমণ। 

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড ঢুইপ্রকার-_আর্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। 
আর্তধ্যান আবার চারি প্রকার-_অনিষ্টার্থসংযোগার্থধ্যান, 
ইষ্টবিয়োগার্থধ্যান, রোগনিদানার্ডধ্যান ও অগ্রাশৌচনামা 
আর্তধান । রৌদ্রধানও চারিপ্রকার_হিংসানন্দরৌদ্র, 
মা নন্দরৌদ্র, চোর্ধ্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র । 

বিন! প্রয়োজনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে 
পাপকর্মোপদেশঅনর্থদণড বল! যায়। 

অন্্রশস্ত্াদি হিংসাকারী বস্ত্র বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণাতা 
ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্র গ্রদানঅনর্থদণ্ড । 

কামশীস্ত্রাদি অভ্যাস, দ্যতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ- 
কার্য্ের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড | 

অনর্থদগ্ডব্রতের পাচ অতিচারের নাম_-১ কনার্পচেষ্টা 
২ মুখরতা, ৩ ভোগোপতোগাতিরিক্, & কৌকুচ্চ বা কামমর্শ 
এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ 'অতিচার | 

পূর্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, 
, তাদাত্মভাবে মিলিত্ত অনাদি বিভাবরূগ পরিণতি ইত্যাদি 
অভ্যাসের জন্ত এবং আত্মান্গভবন্ূপ সহজানন্দন্বরূপ রস পান 
করিবার, জন্তই সামায়িকব্রত।: বাগদ্েররহিত পরিণাম 
হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্রবূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম 
স্ুখন্ূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামাগ্িক | আবহ্াক- 
স্ত্রে সামারিকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে । যখা-_১ উচ্চাসন, 
২ চলানন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবস্যক্রিয়া, ৫ আলগ্বন, ৬ আকুঞ্চন- 
প্রসারণ, ৭ আলম্ত, ৮ মোটন, ৯ মল, ১* বিমাসন ( অর্থাৎ 
গলে ছাত দিয়া বসা), ১১ নিত্রা, ১২ শীত, ৯৩ ঝুঁবচন, 
১৪ সহসাৎকার, ১৫ অপদ্দারোপণ, ১৯ নিরপেক্ষবাক্য, ৯৭ 
স্ত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ, ১৯ বিকথা, ২* হান্ত, ২৯ অগুদ্ধপাঠ, 
২ মিন্সিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ 'অবিবেক+ ২৪ যশো- 
বাঞ্ছা, ২৫ ধনবাঞ্ছা, ২৬ গর্ব, ২৭ ভয় ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, 
৩৪ কবায়,৩১ অবিনয় ও ৩২ অবভ্মান। সামাগ্সিক ব্রতের পাচ 
অভিচারের নাম--১ কায়ছ্ঃপ্রণিধান, ২ মন-ছূঃগ্রণিধান, 
৩ বচনছুঃগ্রণিধান, ৪ অনবস্থাদোষ ও৫ স্থৃতিবিহীন অতিচার | 
.. বষ্ত্রত দিক্পরিমাণের সংক্ষেপ রূগের নাম দেশাবকা- 
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শিকরত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে। 
এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয় । ইহার পাঁচ অতিচারের নাম_- 
১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণগ্রয়োগ, ৩ সম্থাণুবায়, ৪ বূপান্থু- 
জাতী এবং ৫ পুদগলাক্ষেপ অতিচার ( অর্থাৎ ভূমি দিয়া! গমন- 
কারী পুরুষকে কঙ্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাকাগ্রয়োগ )। 

পোষখোপবাস চারিপ্রকান_-১ আহার, ২ শরীরনৎকার,” 
৩ অব্রঙ্গ ও ৪ অব্যাপারপোষধ। 

আহারপোষধ ছুই প্রকার_-একদেশী ও সর্ধতঃ। কোন 
স্থানে ভ্রিবিহার, উপবাম, অথবা আচাম্নতপ কিংবা একাশন- 
পূর্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজ্নস্থান, 
পোবধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল গ্কানে যথারীতি 
আহার করাকে সর্ধতঃপোষধ বল! যায়। 

স্নান, ধৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দীন ও বস্ত্রভৃষণাদি, শূঙ্গার- 
প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুশ্রাষা না করাকে শরীর- 
সৎকারপোষধ কহে। এরূপ পোষধে আগার বা হস্তমন্তকা- 
দির গুশ্বঝা করিলে তাহাকে দেশসতকারপোধধ বলা যায়। 

ত্রিকরণশ্তগধ ব্রন্মচর্যা পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ । মন বচন 
ষ্টপ্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রকষচ্যাপোষধ কহে। 

সর্ধাতোভাবে সাবগ্যব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ 
বলা যায়। 

উক্ত চারি পোবধের প্রত্যেকটার আগমব্যবহারী ও শুদ্ধ 
উপবোগী এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। 

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা_-১ অপ্রতিলেখা, 
১ ছুশ্রুতিলেখাশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধাছুত্্রমধা শিক্ষা- 
সংস্থারক, ও অপ্রতিলেখ্য ছুশ্রাতিলেখ্য উচ্চার্পাবণ (%) 
ভূমি, ৪ অগ্রতিমধ্য ছুত্রুতিমধ্য উচ্চার-পাসবণ ভূমি এবং 
€ পোষধবিধিবিপরীত । 

পোষধের ১৮টা দুষণ, যথা_-১ পোষধর্রতী বিনা জলপান, 
২ পোষধ জন্ত মরস আহার, ৩ পোষধের পূর্বদিন ভুরিভোজ ন, 
৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পুববদিনে বিভৃষা। ৫ পৌমধার্থ 
বন্তরধোতকরণ, ৬ পোষবের জন্ত আভরণধারণ, ৭ পোষধের 
জন্য বন্ত্রঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনিদ্রা, 
১০ পোষধে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে 
রাকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দিষ্স্থান 
ব্যতীত মলমূত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে 
ীপুতরাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পোবধে চৌরকথা 
ও ১৮ পোষধে স্ত্রী অঙ্গদর্শন। 

তাযোপার্তিত ধন কেবল নিজের উদরপুরণ হইতে পারে, 
এবপ রাখিয়া অতিথিকে দান করার নাম অভিথিসংবিভাগ। 





এই দানের পঞ্চ 





জন রর 





গুণ, যথা-১ দৈন সাধুকে নিঙ্ধ গৃহে 
উপস্থিত দেখিয়া! উল্লাস, ২ ইঠ্টবস্তকে দেখিয়া যেমন মনে 
তৃপ্তি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে 
দেখিয়া! বহ্পক্মান প্রদর্শন, ৪ মুনিবন্দনা] ও অন্গমোদন 
এবং € বছদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। 'অতিথিসংবি- 
ভাগেরও ৫ অতিচার, যথ1--১ সচিন্তনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের 
সময় আয়োজন না৷ করিয়! দিলে সাধু খাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ 
করিয়! খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন 
হইবে এন্ধূপ অতিচার) ২. সচিত্তপীহণ অর্থাৎ যাহা দিলে 
সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দান? ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ 
সাধু যে সময়ে, আহার করেন, সেই সময়ে না দিয় অন্য 
সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমত্খর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য 
নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্ধ্বক ন! দেওয়া] কিংবা একাঙ্গালকে 
আমি এত দিয়াছি এপ মনোভাব ও ৫ গুড়খগ্ডাদি না 
দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা বলা *। 
আাবকাচার ।--জৈন গৃহস্থবর্গের কর্তব্য কর্ধ্মাদির নাম 
আবকাচার। শ্রাবককৌ মুদী, দিনরুতাবিধি, আচারদিনকর, 
'আচাররদ্বাকর, শ্রান্ধবিধি প্রভৃতি শ্রেতাস্বর সম্প্রদায়ের পাল্য- 
গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচার লিখিত হইতেছে । 
দিনরৃতা-_ ত্রাঙ্গ্য মুহূর্তে শখ্য। ত্যাগ, গাত্রোখানপূর্ব্বক 
চতুর্দশ নিয়ম ধারণ, দস্তধাবন, মলমৃত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন, 
শ্নান। তত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ম্মরণ, তিন 
বার জিলপুজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, 
লঘুবন্দন ( গুরু উপস্থিত না থাকিচল ধর্মাচার্য্যের লাম লইয়া 
বন্দন1 ), চাতুরমান্তকালে পঞ্চপর্কোর দিন অষ্টপ্রকার পুজা, 
নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয্সা পরে ভোজন, নিত্য নৈবে্- 
দান; চাতুস্ধীন্ত, দীবাঁলী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঞ্জল, দেবগুরুকে 
খাওয়াইয়! পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্ঘ্মশীল! ও পোষধশাল!- 
প্রমার্জন, পৌষধশালায় মুখবন্ত্রিকাগ্রায়োগ, দূষণরহিত আহীর। 
বিবেকবিলাসের মতে-_সন্ধ্যাপুজাদি করিবার পূর্বে মল ও 
মুত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও স্নান করিয়া পবিপ্র হওয়া উচিত (৬২)। 
প্রজ্ঞাপনাস্থত্রের মতে- পুরীষ, মূত্র, নিষ্ঠীবন, নাঁসিকাঁ- 
মল, বমন, পিত্ত, বীর্যারুধির, রাঁধ, বীর্ষ্যের পুদগল, জীবরহিত 
কলেবর, স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্কানে 


ন খর্দরতুপ্রীকঃণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্তরে সমাকৃত্বের 
বিস্তৃত বিবরণ ঝার্ণত আছে। 
(৬২) “মুত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং ক্নানভোজনে ॥ 
সন্ধ্যাদিকশ্পৃজাচ কুর্যযাঙ্জক্রং চ মৌনবান্‌॥” 


২০৮ 





ত্যাগ করিবে না। 

দস্তধাবন ।--জৈনশীন্ত্রমতে, বাতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, 
নবমী, অষ্টমী, চতুর্দনী, পূর্ণিমা! ও অমাবস্তা এই কল দিলে, 
এ ছাড়া কাস, শ্বাস, কফ, অঙ্গীর্ণ, শোক, তৃষার্ত, সুখ, শির, 
নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না। 

স্গান।- উচ্চ নিয় ও জীবধুক্ত স্থানে নান নিষেধ । সম- 
তল স্থানে গান কর্তব্য । ম্লান করিবার সময় উষ্ণ জল 
বাবহার করিবে, উঞ্ণ না মিলিলে কাপড়ে ছাক। শীতল জলে 
কান করিবে। ব্যবহারশান্ত্রের মতে__নগ্ন রোগী, পরদেশ 
হইতে আসিয়া ভোজন ও মঙ্গলাকার্ধ্যাদির পর ছুপ্রবেশ ও 
অপরিষফার জলে প্লান কবিবে না। স্নান করিতে হইলে 
সর্বদাই তৈলমর্দন চাই। জৈনশাস্ত্র মতেও স্নান করিয় 


তবে পুজা করিবে। 
পুজা তিন গ্রকার। যথা_-অঙ্গপুঁজা, অগ্রপূজ! ও ভাবপৃঁজ|। 
অঙ্গপূজ1-_নির্ষ্মাল্যদুরীকরণ, মার্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন” 


কুস্থমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতন্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুম্পাদির 
আভরণ দ্বারা ভূষা, মালাগুকুটাদিরচনা, জিনগ্রতিমাগঠন, 
ইত্যাদির নাম অজপুজ1। 

অগ্রপূজা-দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাছা, লবণ, জল, 
নৈবেগ্, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপুজা (৬৩)। 

ভাবপুজা__পক্রস্তব, চৈত্যন্তব, নামস্তব, শ্রুতস্তব ও সিদ্ধ- 
স্তবাদি চৈত্যবন্দনা ও অগ্রপুজার গীতনৃত্যাদি ভাবপুজায়, 
হুইয়! থাকে । 

সকল গ্রকার পৃজাই এ তিন পুজ্লার অস্তর্ভাব বলিয়া গণ্য । 

পৃজক পূর্বমুখে স্নান, পশ্চিমসুখে দস্তধাবন, উত্তরযুখে 
শ্বেতবগ্ধ পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্থাপন এব$ 
পৃর্বোত্তরসুখী হইয়া পূজ। করিবে। শ্বেতান্বর জৈনদিগের 
শান্ত্রে লিখিত আছে-_পশ্চিমে পত্তানোচ্ছেদ, দক্ষিণে সন্তান- 
হীন, অগ্নিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পুজা 
করিলে ভূমিহীন হয়। অ্ন্তাস, চান, শির, ক ও হ্বদয়ে 
তিলকধারণ ব্যতীত পুজ1 সিদ্ধ নহে। প্রাতে বাসপুজা, 
মধ্যাহ্নে ফুলপুজা এবং সন্ধ্যায় ধুপ দীপ দিয়া পুজা করিবে। 
শাস্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্লাভের আশায় পীতবস্ত্ শত্র- 
জযার্থ কৃষ্ণবন্্, মাঙ্গলিক কার্য্যে রক্তবস্ত্র এবং মুক্তিলাতের 
জন্ত পূজা করিতে হইলে পঞ্চবর্ধের বস্ত্র পরিধান করিবে। 


০৮০৬ 
(৬৩) "গন্ধব নষ্ট বাইয় লবণ জলারত্তি আইদীবাই। 


জং কিচ্চং সব্বংপিউ অরঈ অগপৃআএ ৪৮” 


জৈন [ ২০৯] জৈন 
উাস্থাতিবাডকরুত পৃজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে *উবণেউ মঞ্জলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঞ্চলিয়া। 
জিনমন্দিরনির্খাণ ও পুজাবিধি বর্ণিত হুইয়াছে। তিচ্ছ পবত্ণ সমএ তিয়সবি ব মুকা কুন্থমবুটুঠী ॥” 

সাধারণ পৃজাবিধি এই__ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক কুক্ুমবৃষ্টি করিবে । পরে-_ 

গ্রভাতকালে প্রথমে নির্্মাল্য পরিক্ষার, তৎপরে প্রক্ষালন, “উহ পড়িভগৃগাপসরং পয্াহিণং মুণিবঈ করে উপং। 


পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে 
ক্সানাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে। 

প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস 
স্থাপন করিয়া___ 
*মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌমাত্বকাস্তিকমনীয়ং । 
সহজনিজবূপনির্জিতজগ্য়ং পাতু জিনবিষ্বং |” 

এই মন্ত্রপাঠ করিগ্জা অলঙ্কার খুলিবে, পরে-_ 
পঅবণাযি কুম্তুমাহরণং পয়ই পইট্ঠিয় মনোহরচ্ছায়ং | 
জিণন্ধ বং মজ্জণপীঠং সংঠিয়ং বো! লিবং দিসউ ॥৮ 

এই বলিয়া নির্াল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস 
চালিয়। ধুইক্স! ধৃপ দিয়া স্মানযোগ্য স্থগন্ধ জল নিক্ষেপ 
করিবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! কলস রাখিয়া সুন্দর বন্ত 
ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধুপ দিয়া, মাথায় 
তিলক ও হাতে চন্দনের কম্ষণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক- 
“সযবত্ত কুন্দমালই বছুবিহ কুস্থমাই পঞ্চবন্নাইং। 
জিননাহ ণবণকালে দিস্তি স্ুরান্হ কুস্ত্মাঞ্জলি হিট্ঠা ॥” 

ইত্যাদি কুসুমাঞ্জলিগাথা পাঠ করিয়! জিনচরণে কুন্ু- 
মাঞ্জলি প্রদান করিবে । পরে উদার মধুরম্বরে জিনেশ্বরের 


,  নামোচ্চারণ করিয়! জগ্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, দ্বৃত, 


ইক্ষুরস, দু, দধি ও ন্ুগন্ধ জল এই পঞ্চামৃত দিয়া জিন- 
দেবকে,ক্গান করাইবে; ক্সানকালে চামরব্যজন, সঙ্গীত ও 
বাষ্ঠধ্বনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের ক্সানকার্ধ্য শেষ 
হইবে, ততক্ষণ পর্্স্ত জিনদেবের মস্তক খালি রাখিবে না, 
অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। প্গানের 
পর শ্রাবক-- 
“অভিষেকতোয়ধার! ধারেব ধ্যানম গুলাগ্রন্ত। 
ভবভবনভিত্তিভাগান্‌ ভূষ্মোপি ভিন্ন,তু ভাগবতী |” 

এই পাঠ করিয়া নির্মল জলধারা অর্পণ কর্পিবেন। পরে 
:স্তাঙ্জলেপ ও ধান্তাদির নৈবেগ্ঠদান, প্রথমে খড় শ্রাবক, পরে 
ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিক' জ্ঞানাদি তিরদ্রের পুঁজ! 
ও ক্সাতরপৃজা করিবে। আবশ্তকগ্রন্থে লিখিত আছে, দ্বার 
পুজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না। 
বরং তাহাতে সর্ব্বরোগ দুর হয়। 

জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গলদীপ লই আরতি করিতে হয়, 
মঙ্গলদীপের পার্থ খুনটী রাখিয়া তাহাকে লবণজল দিয়া 

ঘা 





জ্টব্য! 


পড়ইস লোণত্তণ লজ্দিঅং চ লোণং ছু অবহূংমি ॥” এ 

ইত্যাদি মন্ত্রাঠপূর্ববক ফুলে কৰিয়! তিনবার মুনের জল 
ছিটা দিবে। তৎপরে আরতি করিয়া! ছুইপাশের কলস হইতে 
জল লইয়া ধারা দিবে । 

ফুল ছিড়িয়া উচ্চৈংস্বরে তিনবার _- 
“মরগয়মণি ঘড়িয় বিশাল থালমাণিক্ক ম্ডিঅ পঈবং। 
নবণয়র করু থিত্তং ভমউ জিণারত্তিঅং তূম্হ ॥” 

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক গ্রধানপাতরে রাখিবে। পরে” 
প্তামিজ্জং তো৷ স্রান্তুরিছিং তুহনাহ মঞ্জলপজঈকে! | 
কণয়ায়লম্স নজঈ ভাগুবব পয়! হিংণং দিস্তে। ॥” 

এই পাঠ করিয়। দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপদ্মে স্থাপন 
করিবে। 

জিনপুজাবিধিগ্রস্থে লিখিত আছে-_ল্গপৃজায় বিদ্ননাশ, 
অগ্রপুজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপুজায় মোক্ষ লাভ হুয়। 

এতস্তিক্ন জৈনশান্ত্রে শাবকের পর্ধরৃত্য, ব্রৈমাসিককৃত্য, 
সংবৎসরক্কত্য ও জন্মরুত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক 
ও পধ্যঠুষণ! শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 

ভবিব্য তীর্ঘস্কর ।__যে ২৪ জন তীর্ঘঙ্করের প্রসঙ্গ প্রথমে 
লিখিয়াছি, তত্যতীত দনগণ আর একজন ভবিস্কা তীর্থক্ধষরের 
নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, ঠাহার নাম স্তাভৌমস্ামী । হিন্দুগণ 
ঘেমন কৰ্ধী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের 
কথা উখাপন করেন, সেইন্সপ কোন কোন জৈনমন্প্রদায 
বলেন, যখন জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অবসন্প হইয়া পড়িবে, তখন দুষ্ট 
দলন ও ধর্থোদ্ধারের জন্ত স্থুভৌম্ামী আবির্ভ.ত হইবেন + | 

ঈশ্বরতত্ব।-_অনেকেই জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়। মনে 
করেন, কিন্ত বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাহার! ঈশ্বর 
স্বীকার করিয়া! থাকেন, তবে তাহার! হিন্দু দার্শনিকগণের 
মত ঈশ্বর শ্বীকার করেন না। তাহারা আস্তিক হিন্দু 
দার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়! থাকেন। 

যদি সর্ব জগৎ পরমাত্মার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা! 


* খ্েতাস্বরেরাও দিগন্থরদিগের মত জাতিতেদ শৌঁচাশৌচ প্রভৃতি 
স্বীকার করিয়া! খাকেন। বর্ধানহরিয়চিত বৃহত্আচারদিনকরগ্রচ্থে 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রষ্ঘয। 

1 সারগবতগঞ্ছীয় রপ্র্ক়চিত কুভৌমচয়িতে জুতো ্থামীয় বৃতান্ 


ভ- 


জৈন 
হুইলে জ্ঞানী অজ্ঞানী দুখী ছঃখী প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, 
যেমন ভার্ধ্যা় লোকে কাম ভোগ করে, মাতা ভগিনী 
গ্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে 
এই জগৎ একরস একস্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত। 
তবে যদি বল ব্রহ্ম এক ও মায়! শ্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ- 
দ্ধগী, কিন্ত জগদাদি সর্ব মায়! জন্য। তাহা হইলেও তোমার 
কথায় দোষ পড়ে । মায়া ও ত্রক্দে ভেদ কি অভেদ? 
যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড় কি চেতন? যদ্দি বল 
জড়, তাহা! পুনরায় নিত্য কি অনিতা? যদি বল অনিত্য, 
তবে তাহা৷ বিনশ্বর ও কাধ্যন্ূপ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি 
বল কার্ধ্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হুইবে। 
ক্ৃতরাং মায়ার উপাদানকারণ কি? যদি বল অপর মায়াই 
উপাদানকার্ণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদি ব্রহ্গকে 
উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনিই মব করিয়াছেন, 
এরপ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষ ঘটে। 
যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্য বলিয়! স্বীকার কর, তাহ! 
হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর খাটে না । যদি বল ব্রহ্গ 
ও মায়! এক, তাহ! হইলে ছুইটীকে ভিন্ন নাম দিয়া! বলিবার 
আবশ্তক কি, এক ব্রক্ম বলিলেই চলিত। 
বাস্তবিক ঈশ্বর জগতকর্তা নহেন, সকল পদাখেই অনস্ত- 
শক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্য 
করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম ও উদ্যম এই 
পঞ্চ নিমিত্বসাপেক্ষ ৷ এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ 
নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। 
দেখ, যখন বীজ বোনা! হয়, তখন কাল অনুকূল হওয়া চাই, 
নহিলে বীলাস্কুর জন্মে না। আবার বীজ, জল, পৃথিব্যাদির 
অবস্থ স্বভাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার 
পরিণামকেই নিয়তি বলা যান্ন। ইহাও একনী কারণ। 
এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটা কারএ। এই 
পঞ্চ বন্ঘই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ কৃষ্টি করে 
নাই। যে যে বস্ত্র স্বভাব তাহা সকলই অনার্দি হইতে 
হইগ্লাছে। যে যেবস্তর আপনাপন স্বভাব নাই, সেই সেই 
বস্ত সত্রূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, স্য্য, চন্দ্র আদি 
পদার্থ যাহা! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তদ্বারাই অনাদ্দিক্প 
সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে স্থৃষ্টি রচন! দেখিতেছ, তাহা 
সকলই প্রবাহক্রমে এইবপ চলি্কা আগিতেছে। জগতের 
যাহ! কিছু নিয়ম, তাহা এ পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে 
পারে না। এই জন্ত বলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে 
হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্তিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে 


[২১০ ] 
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আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বলা যাইতে 
পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্তু আমি 
তোমার কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের 
অনেক জড় পদার্থই পুর্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি 
মিলিত হইয়া! থাকে । যেমন সুূর্যযকিরণ বর্ধার মেদের উপর 
পড়িয়া ইন্দ্রধন্থু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল 
ও অগ্নি উৎপন্ন হয়,. এইরূপে পৃর্বোক্ত পাচ নিমিত্ত হইতে 
তৃণ, গুল্স, কীট পতঙ্গাদি বতর জীব জন্মিয়৷ থাকে। ভ্রবা।- 
থিক নয়ান্ুসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূ্ধ্য ইত্যাদি অনাদি ; 
যাহা অনাদি তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর- 
জগত্অষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাশুভ বিধানও করেন 
না*। যে যে অবস্থায় জীবের শুভাশুভ ঘটে, তাহা সমস্তই 
কম্খীকল। কর্মফল ভোগকালে জীব শ্ববশ নহে। 
যদি ঈশ্বর স্থষ্টিকর্তা না হইলেন, ঘদি তিনি জীবের শুভা- 
শুভ কর্মাবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান 
জৈনাচার্ধ্যগণ এই শ্লোকটা প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের স্বন্ধপ 
ব্যক্ত করিয়া থাকেন-__ 
"ত্বামব্যয়ং বিভূমচিন্ত্যমসংখ্যমাদ্যং 
্রহ্মাণনীশ্বরমনস্তমনঙ্গকেতুম্‌ । 
যোগীশ্বরং বিদিতযোগমনেকমেকং 
জ্ঞানম্বরূপমমলং প্রবদস্তি সম্তঃ ॥৮ 
হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই, অর্থাৎ তিনকালে 
এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্থোন্ম,লন করিতে সমর্থ, অভিন্ত্য 
অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানিগণও তোমার চিন্ত/ করিতে সমর্থ নহে, 
অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে, পারে না, 
আছ অর্থাৎ সর্ধলোকব্যবহারপ্রবর্তন৷ হইতেও আদি বা 
স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর মর্ববা- 
পক্ষ! বৃদ্ধিমান্‌ অথবা অনস্তজ্ঞনদর্শনযোগেও তোমার অন্ত 
পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ঁদারিক, বৈক্রিয়, আহা- 
বক, তৈজস ও কারণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্নও তোমাতে 
নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজ্ঞান ধারণা করেন, 
তাহারও ঈশ্বর, বিদিতযোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্শা- 
সংযোগ তুমি সম্যক্রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্বা- 





* জগংকর্ত। ঈশ্বরের খণ্ডন ও জৈনমতে ঈশ্বরতত্ব বিস্তৃতরূপে 
জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রস্থ জরষ্টবা।_আগ্ুমীমাংসা, 
প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমচ্চয়, প্রসেয়দ্সার্তও প্রমেয়ক মল” 
মার্ডও, ন্যায়াবতার, ধর্দসংগ্রহণ, তত্বারথহুজ, নন্দী সিদ্ধান্ত, শব্দান্তোনিধি- 
গন্বহস্তীমহাতাযা, শাস্তসমুচ্চ্। ত্াথাকজপলতা, বড় র্শনসমুচ্যর, 
স্যাদাদমঞ্জরী, সযাধ।দরত্বাকর, বাদশা রনয়চক্র, মম্মতিতর্কপ্রন্থৃতি। 
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উট ্া্ক্গা 


গত বা গুণপর্ধ্যায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়া জ্ঞান হয়, এক 
অর্থাৎ অদ্ধিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান 
তোমার স্বন্ূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশ দৌষরূপ মল তোমাতে 
নাই, তুমি সৎপুরুষ বলিয়া! অভিহিত 11 
বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায় | শ্বেতাস্বর ও দিগন্বর এই ছুই সম্প্রদায় 
হুইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে । ধণ্মসাগর- 
গণি রচিত কুপক্ষকৌশিকসহ্ত্রকিরণ ব গ্রবচনপরীক্ষা নামক 
গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটা মতের উল্লেখ আছে। 
বথা ১ ক্ষপণক বা! দিগম্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা! 
ষ্টিক, ৪ পল্লবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্দপোর্ণমীয়ক, ৬ 
আগমিক ব! ত্রিস্ততিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯ বন্ধ বা 
বীজমত এবং ১০ পাশচন্দ। 
ধর্শসাগর: লিখিয়াছেন, উক্ত দশটা মতের মধ্যে দিগম্বর, 
পৌ্নীগ্রক উষ্টিংক ও পাশচন্দ এই চারিশাখা আদি জৈন 
হইতেই বাহির হইয়াছে, স্তনিক বা আঞ্চলিক, সার্ধপৌর্ণ- 
মীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীল্নক মত হইতে এবং লুম্পাক, 
কটুক ও বন্ধ্য এই তিনটার মধ্যে বন্ধ্য লুম্পাক হইতে বহি- 
গত একটী পৃথক্‌ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে এ কয়টা মত 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। এ দশটা মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত 
জৈনের! ধর্শমমাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রক্কত জৈন বলিয়! 
গণ হইতে পারে না। এ দশশাখার উৎপত্তি সন্বদ্ধেও প্রব- 
চনপরীক্ষায় এইদধপ লিখিত আছে-__ 
দিগস্বরোৎপত্তি। . রথবীরনগরে শিবভূতি বা সহত্রমল্প 
নামে এক রাজভূত্য বাম করিতেন। এক দিন তিনি মাতার 
উপর ক্ুদ্ধ হইয়া রজনীযোগে গৃহ ত্যাগ করিয়া আর্ধ্যরুষ্ঃ 
নামে একজন জৈনস্রির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভূতি 
রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়া" 
ছিলেন; সেই কম্বলখানির উপর তাহার বড় যত্ব ছিল। এক 
দিন তাহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্থলখানি ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়! ফেল! হয়। পরে শিবভূতি আপনার সাধের 
কম্বলের ছুর্দশা দেখি! অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং গুরু আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়! প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন 
: প্রকার বঘন ভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি 
গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। আসিলেন। 
তাহার ভগিনী উদ্তরাও ভ্রাতার স্তায় দিগন্বরী হইলেন। 
কিন্ত শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্ধধাণ হইতে পারে না৷ বলিক্! 
_ ভগিনীকে তাহার অন্থবর্তী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে 
তিনি কৌগিল্য ও কোট্টবীর নামক ছুইজন শিশ্যকে দীক্ষা 









দিলেন ; তখন হইতে বোটিক বা নগ্লাচার্ঘ্যগণের শাখা প্রবস্থিত 
হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগন্বরের মুখা মত। 

পৌর্ণমীয়ক পক্ষোৎপত্তি। বীরগতান্দের ১৬২৯ বর্ষ পরে 
অর্থাৎ ১১৫৯ সন্বতে পৌর্ণমীয়ক মত উৎপন্ন হয়। মতোতপন্তির 
কারণ এইবূপ-_ 

রাজজ্রকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্র প্রভ, সুনিচন্ত্, মানদেব ও” 
শান্তি নামে চারিজন সতীর্থ বাম করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে 
শ্রীধর নামে এক জৈন বছ বায়ে জিনেন্্র প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি- 
বার জন্ত চন্ত্রপ্রভের নিকট আগিয়! প্রার্থন। করেন.যে, তাহার 
কনিষ্ঠ মুনিচন্ত্রকে প্রতিষাব্রতে ব্রতী করুন। চন্ত্র গ্রভ ঈর্ঘা- 
পরবশ হইয়া বলিলেন-_“সাধু এই কার্যে যোগদান করিতে 
পারেন না।” এইরূপে আবক প্রতিষ্ঠার নিম লঙ্ঘিত হইলে 
কেহুই তাহার অন্গামী হইতে, চাহিল না। তখন ১১৫৯ 
সম্ঘতে এক দিন চন্্র প্রভ শিষ্মগণের মমক্ষে প্রকাশ করিলেন 
যে, পদ্মাবতী দেবী তাহাকে স্বপ্পে দেখা দিয়! বলিয়াছেন, 
“তোমার শিষ্যগণকে বলিও আবকগ্রতি্ঠ। ও পুর্ণিমা- 
পাক্ষিক * সত্য, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আলিতেছে।” এই- 
রূপে পৌর্ণমীয়ক শাখা বাহির হইল 11 

খরতরোৎপত্তি। ধর্ম্নাগর প্রতিবাদ করিয়। লিখিয়াছে ন, 
সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপট্রাবলীতে ১*২৪ সন্বতে বদ্ধমানের 
শিষা জিনেশ্বর হইতে খরতর উৎপত্তি কথিত হইয়৷ থাকে, 
কিন্ত তাহা! প্রক্কত নহে, ১২*৪ সন্বঘতে জিনদত্তস্থরি হইতেই 
খরতর নাম প্রবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির 
শিষ্য নুমতিগণির গণধরসাদ্ধশতকবৃহচ্ৃত্তি উদ্ধত করিয়া 
লিখিয়াছেন__- 

অভয়দেৰ নিজে জিনবল্পভকে প্রস্থ করেন নাই, ভিনি 
জানিতেন, তাহাতে তাহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে না। 
কারণ, জিনবল্লত পূর্বণে এক চৈত্যবাসীর শি্যত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বদ্দমানকেই উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি সুবিধা পাইয| জিনবল্পভকে 
পট্রস্থ করিবার জন্য প্রসপ্নচন্দ্রকে আদেশ করেন। প্রদন্নচন্দ্র 
আবার দেবভদ্রকে দিয়! সেই কার্য্য সমাধা করেন। ধর্ম 
সাগর আরও বলিয়াছেন, ছুর্ণভরাজের সভায় ১*২৪ সম্বতে 
চৈত্যবানী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ 


* পূর্ণিমার দিন ষে পাক্ষিক ব্রতপালন কর! যায়, তাহাকেই পুর্ণিম]- 
পাক্ষিক বলে। কিন্তু উত্ত মতাবলদ্বিগণ পুর্ণিম। ও অনাবন্। উত্ভয় 
তিথিতেই থে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পুর্ণিষাপাক্ষিক কহে। 

1 চন প্ভের ধর্দোগদেশ প্রচারের জন্থ। হুনিচন্রর গাক্ষিকসপ্ততি রচন। 
ক্করেন। 
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করেন, এই যে কথ প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমুলক ১ 
কারণ, ছুর্সভরাজ তাহার বহু পরে, অর্থাৎ ১৭৬৬ সন্থতে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশেষতঃ ১৫৮২ সন্বতে লিখিত 
শ্লোকান্থ্ন্থী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১*২৪ 
সঙ্ধতৈ জিনহংসস্করি পট্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকা বৃত্তি, 
অভয়দেবের খষভচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্ঘমালরচিত প্রারুত- 
গাথ! এবং প্রভাবক চরিত্রে থরতর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। 
খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। স্থুমতি- 
গণির গ্রস্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্লত কখন জিনদত্তকে 
দেখেন নাই । ধর্শীসাগর আপনগ্রস্থে থে পট্টাবলী উদ্ভূত 
করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্টভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়া! 
বোধ হয় না। ধর্মসাগর লিখিয়াছেন--প্রাীন গাখান্থসারে 
১২০৪ সম্বতেই জিনদত্তস্থরি হইতেই খরতরশাখ! প্রবর্তিত 
হয়। জিনদত্ত অতিশয় খরপ্রক্কৃতি ছিলেন) এই জন্যই 
সাধারণে তাহাকে খরতর বলিত) জিনদত্তও সাদরে এ নাম 
গ্রহণ করেন। তাহার শিষ্যপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে 
খ্যাত হইলেন । 

ধর্মাগরের মতে-_জিনশেখর হইতে কষুদ্রপল্লীয় গচ্ছ 
প্রসিদ্ধ হয় নাই; তীহার পর ৪র্থ পষ্টধর অভয়দেব হইতেই 
কুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রবর্তিত হয় । 

আঞ্চলিকোতপত্তি। ১২১৩ সম্বতৈে আঞ্চলিকমত গ্রচ- 
লিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচক্ষু ও 
বহুভাষী এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা 
তাহাকে সমাজচ্যুত করেন । বিউণ নামক গ্রামে বাস করি- 
বার সমক্ধ নাধি নামে এক অন্ধরমণী তীহাকে বন্দনা করিতে 
আসে; কিন্ত সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া 
গিয়াছিল। জৈনশান্ধে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নর- 
সিংহ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাঁকিতে আদেশ করেন। 
তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাঁধির বছু 
অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহায্যে নরসিংহ আঞ্চলিক মত প্রচার 
করিলেন। নাধির অন্ুরোধে নাঁটগত্রীয়-চৈতাবাসী নরসিংহকে 
স্রিপদ প্রদান করেন। তখন হইতে নরসিৎহের নাম আার্ধা- 
রক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ 
করাইয়া সাধারণ জৈনের অন্থুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইফা 
দিলেন। তাহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। 
আঞ্চলিকের! আত্মাগম, অনস্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন 
প্রকার আগম স্বীকার করেন। 


সার্ধাপৌনীয়কোৎপত্তি। ১২৩৬ সম্ঘতে এই মত প্রচলিত 


হয়। এই মতের উৎপত্তিসন্বন্ধে ধর্মসাগর লিখিয়াছেন-.. 
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এক দিন রাজ! কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্ধা হেমচন্ত্রের 
নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্দরের 
মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়। কুমারপাল আপনার রাজা হুইতে 
পৌর্ণমীয়কদিগকে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। এক দিন 
তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক 'আচার্ধ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহ! 
দের মতপরিপোষক কোন আগম ব! পূর্ববাদ আছে কি না?” 
পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্তাস্থচক উত্তর করেন ; তজ্জন্ঠ সমস্ত 
পৌর্ণনীয়্ক কুমারপালের অধিকারতূক্ত ১৮টা জনপদ হুইতে 
দূরীভূত হইলেন । কুমারপাল ও হেমচন্্রের মৃত্যুর পর আচার্য্য 
স্ুমতিদিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পত্তন নগরে 
আগমন করেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর 
করেন, “সার্ধপৌর্ণমীয়ক |” হ্ুমতিসিংহের কোন কোন 
শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। 
তাহার! বলেন, আচার্য্য স্থমতিসিংহ সাধুপ্রন্কতি ও বড় দয়ালু 
ছিলেন; এই জন্তই তাহার শিষ্যপরস্পর1 সাধুপৌর্ণমীয়ক 
বলিয়া! পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, 
স্থুমতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুষ্পাদি দিয় জিনদেবের পুজ। 
করিতে নিষেধ করেন এবং সাধুমার্গ অবলম্বন করিতে আদেশ 
করেন; সেই জন্যই তিনি এবং তৎপরবর্তী শিষ্গণ সাধু- 
পৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন। 

আগমিকোৎপত্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌর্ণমীয়ক পক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়! প্রথমে আঞ্চলিক পক্ষ অবলম্বন করেন। 
পরে প্র মত পরিত্যাগ করিয়া শক্রঞ্জয়তীর্ঘে ৭ জন সাধুর . 
সহিত মিলিত হইক্স! জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পুজাপরি- 
হাররূপ. নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই 'আগমিক ও 
ত্রিস্ততিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫* সম্ং হইতে এই মত 
গ্রচলিত হয়। 

লুম্পাকোতপত্তি । ( খুজরাট দেশে আন্মদাবাদে দশ! 
শ্রীমালজ্ঞাতি লুষ্ক! বা) লুম্পাক নামে এক লেখক ছিলেন ১ 
তিনি জ্ঞানধতির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন; পুথি লিখিবার 
সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাগক ও উদ্দেশক ছাড়িয়া 
যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকের! মারপিট করিয়! 
তাহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে 
নুম্পাক অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া নিশ্বড়ী গ্রামে আসিয়া লক্ষমীসিং 
নামক এক বণিকের সাহাষ্যে এইরূপ মত প্রচার করেন-- 
প্জিনপ্রতিমার যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাষন। 
চলিতে পারে না। 'আবশ্তক্ুত্রের অনেক স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে 
এবং ব্যবহারও প্রকৃত বলিয়া বোধ হুয় না।” ধর্সসাগর 
গ্রবচনপরীক্ষার অক্টম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে, নুস্পাকমতের 


'শ্রোতিবাদ কৰিয়! গিয়াছেন) তাহার মতে ১৫৮ সম্বৎ হইতে 
এই মতের উৎপত্তি হয় । 
 জুষ্পাকের একটা শাখার নাম বেশধর। ইহারা অপর 
(সকল জৈন হুইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভূষাঁ করে বলিয়া 
ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে । কাহারও মতে ১৫৩১, 
আবার কাহারও মতে ১৪৩৩ অন্বং হইতে এই শাখার উৎ- 
পন্ভি। প্রার্াটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্তী অরঘট্রপাটক- 
নিবাসী ভাগক নামে এক বাক্কি এই শাখার প্রবর্তক । 
; ধর্খ্সাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীয় বেশধরদিগের 
প্রথম) কিন্তু ভাগকের অধস্তন যষ্ঠপুরুষ দদপর্ষিই গুজরাট 
,বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণা * | এই দূপধি মালসাবড় 
গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইহাকে দীক্ষা 
দেন। ১৫৫৪ সম্বতে ইনি প্রস্থ হন। ১৫৬৮ সম্বতে তাহার 
:শিশ্যগণ গুজরাটা লুষ্পাক হুইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য নাগ- 
পুরীয় লুষ্পাক নামে পরিচিত হইল। এ বর্ষে ইন্্রগোত্র ও 
উদ্রেশজ্ঞাতি দ্ধপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর 
হুইয়াছিলেন। 

১৫৮* সম্বতে সুরাণাগোত্র ব্ূপধ্ধি নাগপুরে জগমালের পদ 


অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্তে মালসাবড় গোত্র 


4 
৮ 


ভাপ, ২ ভান, ৩ ভীম, ৪্থ হু, ওম ঘগমাল ওঠ রপর্ধি। 
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উকেশজ্ঞাতি দূপধি নামে এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে 
বেশধর হইয়াছিলেন। 

কটুকোৎপন্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত 
এক আগমিকের দেখা হইলে কটুক তীহাকে প্রক্কত ধর্শাতত্ব 
জিজ্ঞান! করেন। তাহাতে আগমিক উত্তর করেন, "এ জগতে 
আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রন্কত তত্ব 
জানিতে ইচ্ছ। করেন, তবে আগমিক মতে উপদিষ্ট হউন।” 
তদন্থদারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৪ সম্বতে & কটুক 
হইতে স্বতন্ত্র শাখ! প্রবর্তিত হইল। 

বীজমতোৎপত্তি। নুনক নামক এক লুম্পাক বেশধরের 


বীজ নামে এক মূর্থ শিষ্য, ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক 


স্থানে গ্রিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্বে 
কথন জৈনসাধুর ঘমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়! 
সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন্‌ বীজ 
তাছাদিগের মধ্যে পৃর্ণিষাপাক্ষিক, পঞ্চমী পু'যষণা ও আগ- 
মিক. মতান্্যায়ী -ধন্োগদেশ প্রদ্দান করিতে লাগিলেন। 
এইক্ধপে ১৫৭* সম্বতে বীজমত প্রবর্তিত হইল। ঃ 

পাশচন্দোৎপন্তি। নাগপুরে পার্শচজ্র নামে তপাগচ্ছীয় 
ক  *ধর্সাগর নাগপুতীয় বেশধরপটাবলী উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছেন-_ 


ক 
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এক উপাধ্যায় বাস করিতেন । গুরুর সহিত তাহার বিবাদ 
'হুওয়ায় তিনি নিজ নামে এক "অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন 
করিতে অভিলাষী হইলেন ॥. তিনি তপাগচ্ছ ও লুষ্পাক মত 
হইতে কোন কোন ধর্থোপদেশ -শ্রহ্ণপূর্ব্ক বিধিবাদ, 
চরিত্রান্থবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ব্রিস্থানাস্বন্ধী এক মত 
; প্রচার করিলেন। এতস্তিন্ তিনি নির্ধ-াক্তি, তাস্থা, চর্ীও * 
ছেদগ্রন্থকে গ্রামীণিক বলিয়! শ্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ 
বন্বতে উই মত প্রচারিত হয়। এ মতান্থ্বর্তী পার্শচন্রের 
শিষ্যাগণ পাশচন্দীয় নামে খ্যাত। 

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটা গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত 
গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে । | 

অমিতগতি রচিত ধর্মপরীক্ষার মতে: দিগস্বরদিগের মধ্যে 
চারিটা সজ্ঘ বা! সম্প্রদায়, প্রধান, যথা--১ কার্টাসজ্ঘ, ২ মুল- 
সঙ্ঘ, ৩ মাথুরসঙ্ঘ, ৪ গোপাসজ্ব। .মুলসজব হইতে আবার 
নন্দীসজ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সরস্বতী ও 
হর্যপুরীয় গচ্ছ প্রধান । 

শ্বেতাম্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, 
নাগেজ্গচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, রুষ্খরাজধিগচ্ছ (১৩৯১ স্বতে উৎপত্তি ), 
লঘুখরতরগচ্ছ (১৩৩১ সন্বতে উৎপত্তি), বৃহত্খরতরগচ্ছ, 
বায়ড়গচ্ছ, বৃহুৎগচ্ছ, খনেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, .বিশবালগচ্ছ 
প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক 
স্বতন্ত্র প্টধর.ও তাহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে। 

উপসংহার ।-প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম নিতান্ত 
অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পুর্ব হইতেই জৈনধর্মম প্রচলিত 
হুইয়/ছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রস্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক 
কথ৷ জানিতে পারি। মন্ধন্মালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রন্তে বুদ্ধ- 
দেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীথিকের * উল্লেখ আছে-_ 
এই ছয়জনের নাম--১ পূর্ণকাস্াপ, ২ মংখলিপুত্ত গোষাল, 
৩ নিগঠ্নাতপুত্ত, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ অঞ্জয়পুত্তবৈরতি, 
৬ ককুদকাত্যায়ন। 

মছাবগ্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সন্ধর্মালঙ্কার গ্রভৃতি প্রাচীন 
বৌস্ধগ্রন্থে নিগঠনাতপুত্ত (নিগ্র্থ জ্ঞাতিপুত্র) এক ধর্ম 
মতগ্বর্তক বলিয়া বণিত হই়াছেন। বৌদ্ধগরস্থ মতে, সংসার- 
গ্রন্থিছেদন করিয়াছেন, এইন্প ভাগ করার ইনি নিগ্রস্থ, এমন 
(কি উচ্চ অর্থৎ নামেও পরিচিত হুইয়াছেন। ইহার মত সহজ 
সহ লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার মতে. শীতল জল 
পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বছ জীব থাকে। 
রশ মা স্০০১ 


শব্দে তীর্ঘস্করকেই বুঝাইয়। থাকে। 
৫৪ 


-তিনি আরও বলেন, কান, মন ও বাক্‌.এই তিন দণ্ড অর্থাৎ 
পাপের সহচর, প্রত্যেকটা স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করে। গাপ 
পুণ্য ও সুখ ছুঃখ অনুষ্টের অধীন । মহাবগ্গ নামক পালি- 
গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন। 

উপরে জ্ঞাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন; আমর! 


* . জৈনদিগের স্থানাপগস্ত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক এ মত 


দেখিতে পাই *।. প্রসিদ্ধ জৈনাচার্যযগণ বলিয়। থাকেন, 
শেষ তীর্ঘকর মহাবীরস্বামীই স্থানাঙ্গবণিত উক্ত মত প্রচার 
করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ 
অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ 
নির্খদ্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিগুজ শেষ তীর্ঘকর মহাবীর- 
স্বামীরই নামাস্তর। 

জৈনদিগের ভগবতীস্থৃত্রে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুভ্র গোশাল 
মহাবীরকে পনায়পুত্ব” ( অর্থাৎ জ্ঞাতপুত্র ) বলিয়াই সম্বোধন 
করিয়াছেন। 

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ ধর্শান্তরে এ ছয়জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 
বলিয়া বর্ণিত হুইগ্জাছেন। এ ছয়জনের মতই জৈনধশ্্মূলক 


বলিয়া! বোধ হয়। বৌদ্ধশান্ত্রবণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র |. 


গ্রোশালের বিবরণও ভগবতীস্থত্রে বণিত আছে। শেষোক্ত 
জৈনগ্রস্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোশাল, কিন্তু মহাবীরের 
সহিত মনোমালিন্ট ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া 
পরিচিত করেন এবং অতীর্ঘ মত প্রচার করেন। [ মঙ্খলিপুত্র 
গোশাল দেখ |] 
পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এ 
ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
সিংহলের সামগ্রফলন্ত্ত নীমক পালিগ্রন্থে নিগ্রস্থগণ 
চাতুর্যাম ধর্ম্স্তৃত বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । ভগবতী্্রে 
পার্খমত্যেয় কালাম বেমিয়পুত্তের সহিত মহাবীরের ধর্মাপ্রসঙ্গ 
আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে-_“তজ্ৰং 
অস্তিএ চাতুর্জামাতো ধন্মতো পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িক্মণং 
ধন্মং উপসম্পজ্জিও ণং বিহরিওএ”__অর্থাৎ আপনার নিকট 
খাকিয়! চাতুর্যামরূপ ধর্শমমতের বরে পঞ্চযাম ধন্ষগ্রহণ 
- করিলাম। 
আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টাকাকার শিলান্ধ লিখিয়াছেন, ২৩শ 
তীর্থ পার্বনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্ধাম ধর্ম 





* স্থানাঙ্গস্থত্রের ৩য় উদ্দেশে এই বচন াগ77০5:5 
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জৈন্-উজিয়াল্‌ 
এবং মহাবীরম্থামী যে ধর্মমত প্রবর্ভন করেন, তাহাই পঞ্চযাম 
বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম 
জৈন ও বৌদ্ধশান্ত্রে যখন চাতুর্ধাম ১২ 
জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীন্ক্র দ্বারাই জানা 
যাইতেছে যে, স্বরং মহাবীনস্থামী পার্বমতাবলঙ্বীর নিকট পার্শ্ব 
মত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে 
হুইবে চাতুর্যামধর্শামূলক জৈনমত ব্প্রাচীন, মহাবীর স্বামীরও 
বহু পূর্ববর্তী । ক্ৃতরাং শেষ তীর্থন্কর মহাবীরম্বামীকে জৈন- 
মতপ্রবর্তিক ন| বলিয়! জৈনধর্মমসংস্কারক বল! যাইতে পারে । 
জৈনদিগের কল্ন্ত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫* বর্ষ 
পূর্বে পার্বনাথস্থামী আবিস্ৃতি হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের 
প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টন্মের ৫২৭ বর্ পূর্বে যহাবীরের 
নির্বাণ হয়। এপ স্থলে ধৃষ্টজন্মের * প্রায় ৮** বর্ষ পুর্বে 
পার্খবনাথ কর্তৃক চাতুর্যামধর্ঘ্ৰ প্রবন্ধিত হুইয়াছিল। জৈনেরা 
বলিয়া থাকেন যে, আদি তী্থন্কর খষভদেব হইতেই জৈন" 
ধর্ম প্রচলিত হুয়। কিন্তু যখন পার্খবনাথের পূর্ববর্তী তীর্থস্কর- 
গণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধান্তে বিবৃত হয নাই, তখন 
কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থস্করের পূর্বে জৈনমত 
প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে -২২শ তীর্ঘস্করের 
জীবনীকাল যেরূপ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও 
কাল্ননিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্খনাথের পূর্বে জৈনধর্খের 
অঙ্কুর হইলেও তাহার সময় হইতেই যে, একটা বিশিষ্ট মত 
বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরপ স্থলে পার্শবনাথ- 
কেই প্রর্কত জৈনধর্মপ্রবর্তক বল! যাইতে পারে। 
জৈন্-উজিয়াল্‌, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরতূম জেলার একটা 
পরগণা। পরিমাণফল ৬৮২১ বর্গমাইল। ইহার অধি* 
কাংশ অনুর্ধর এবং কৃষির অযোগা। উত্তরপশ্চিমভাগ 
অরণ্য ও কষ্বরময়। দক্ষিণ ও পূর্ববভাগে উত্তম ক্কৃষি- 
কার্ধ্য চলে। এখানে ধান্ত, গোধুম, ইক্ষু, সর্ধপ, মস্থুর 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুফ্রিণীর 





* নিকোলন্‌ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্ধাটক তিব্াতের নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়! হিমিন্‌ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাবায় লিখিত 
একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। এ গ্রন্থে বীশুপৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে 
আগ্মনের কথ! বিস্তৃততাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রস্থে লিখিত আছে-_ৃষ্টী় 
ধর ্ুচারক যীশু ধৃ্ের সহিতও গাহার অজ্ঞাত বাসকাজে জৈন সাধুগণের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পালি গ্রস্থের অনুবাদ প্রকাশিত. হওয়াস্ম 
ুরোগীয় পণ্ডিতমণ্ুলী মধ্ো যহাহলন্তুল গড়ি গিয়াছে। 9৪০ ১৩ 
ম00৩দ 1906 06008, ৮5 11০0108 1০60518। -08081884 
000 006 চ:80৩0 ৮ 50166 00899 0095490, 2895)... 


আষিনিপর্শন ০ বৈ 


জ্ঞানের দ্বারস্বব্বপ। ইহাতে স্তায়শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া 
বেদের বিষয় ও প্রাধান্ত মীমাংসিত হইয়াছে । 

জৈমিনিভারত, মহরধি জৈমিনিপ্রণীত ভারতমংহিতা, ইহার 
কেবল অশ্বমেধপর্কই পাওয়া যায় । অনেকে বলেন, ইহার ন্তান্ 
পর্ব এখননাই । কিন্তু ছিল কিন! তাহার কোন গ্রমাণ পাওয় 
যায় না। অস্থমেধপর্ক্ যাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় ” 
অশ্বমেধপর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্থলিত । 

জৈমিনীয় (তি) ১ জৈমিনি সনস্বীয়। (পুং)২ সামবেদের 
এক শাখা। 

জৈমূত (তরি) জীমূতমন্ন্ধন়্। 

জৈয়ট (পৃং) প্রসিদ্ধ মহাভাম্থাটাকাকার কৈন্টের পিত| । 

জৈব (তি) জীবন্তেদং জীব-অগ,। ১ জীবসঙ্বন্ধীন্ন । ২ বৃহ- 
স্পতি সন্বন্বীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধন্ুরাশি। ৪ 
পৃষ্যানক্ষত্র । ৫€ পুস্থানক্ষত্রপাত। 
প্ৃতাপ্রিচজ্ত্রাঃ জৈবন্ত ব্রিখাস্কাশ্চ তৃগোন্তথা |” (হর্ঘযসি* ) 

জৈবস্তায়ন (পুং স্ত্রী) জীবন্তপ্ত গোত্রাপতাং বা ফঙ। জীবন্ত 
খবির গোত্রাপত্য, একজন যুর্কোদগ্রাচারক | “ জৈবস্তায়নাচ্চ 
বৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ” (শতপথব্রা* ১৪।৭1৩।২৬ ) 

জৈবস্তায়নি (ছি) জীবন্তনতাদূরদেশাদি, কর্ণাদিদ্বাৎ চতুরধধ্যা 
ফিঞ্্‌। জীবস্তের অদুরদেশাদি। 

জৈবস্তি (পুং) জীবস্তের অপত্য ॥ 

জৈবলি (রং) জীবন্ত রাজ্ঞোহপত্যং, জীবল-ইঞ১। জীবল 
নূপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে গ্রসিদ্ধ। 

“তং হু প্রবাহণো জৈবলিকুবাচান্তবদ্ধৈ কিল তে শালাবত্য 
ষাম” (ছান্দোগ্য উ* ) 

জৈবাতৃক (পুং) জীবযতি ওববিগতৃতীনি, জীর-পিছ ক্যা 
কন্‌ (আত্কন্‌ বৃদ্ধি্চ। উণ১/৮১) ১ চজজ। ২ কপূর। 
(অমর)৩ পুত্র । (সংক্ষিপ্তধার উপাদি ) ৪ উধধ। (হেম ) 
(ত্রি)-৫ দীর্ঘায়ু । ( মেদিনী) 

জৈবি (জি) জীবন্াদুরদেশাদি, সুতঙমাদিদ্বাৎ চতুরর্থাং ঞ | 
জীবের অদুরদেশাদি । 

জৈবেয় (পুং জী) জীবন্ত গুরোরপত্যং, শুভ্রাদিদ্বাৎ ঠক্‌। 
১ বৃহস্পতির পুত্র কচ । জীবায়া মৌর্ব্া ইদং ভরীত্বাৎ ঠক্‌। 
(ভি) ২জ্যানম্বন্ধী। / 

জৈফব (তি) জিফুসগ্ধীর, অর্জুনস্বন্ীম। 

জৈদ্ষাশিনেয় (পুং) জিদ্ধাশিনোইপত্যং, শুত্রানিদবাৎ ঠক, 
দাঙিনা*নি' টিলোপঃ। জিঙ্গাসিনের অপত্য। 

'জৈদ্ধ্য (কী) জিদ্গ তাবঃ জিদ্দস্থঙ। জিগগতা, কুটিলতা, 
ইহা! জাতিভ্রংশকর মহাপাতক মধ্যে গণ্য 


_জলেই চাষ হঙ্গ। বব্ধেশ্বক্ ও শীল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রাবা- 
হিত। ছুবরাজপুরে সবজজের আদালত আছে। 

জৈনেন্দ্র, ব্যাকরণরচ্রিতা এবং অষ্টাদশ আদি শান্দিকের 
অধ্যে একজন । 

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার 
চক্লিতাসন্ন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ 
বলেন, পুজাপাৰ মহাবীর এই গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । 
ডাক্তার কিল্হ্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবননদি 
কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগন্বর এবং 
শ্বেতাস্বর উভয়েই স্বসন্্রাণায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে 
উৎসুক । পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগস্থর জৈনগুরু পৃজ্য- 
পাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। কেহ কেহ 
বলেন, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্কি) কিন্তু পণ্ডিত 
ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনন্দি ও পুজাপাদ স্তর 
ব্বাক্তি। ১২*৫খুঃ অন্যে সোমদেৰ “শব্ধার্ণবচক্ররিকা* নামে 
জৈনেন্ত্রব্যাকরণের একখানি টাকা প্রণয়ন ককিয়াছেন। 
'তিনি প্রথমেই তীর্স্কর এবং পুজাপাদ গুণনন্দিদেবকে নম- 
স্কার করিয়া গ্রন্থস্থচনা করিয়াছেন । শ্রীন্বামীর মতে শ্ত্র 
পৃজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টাক দেবনন্দি কর্তৃক লিখিত 
হুইঙ্জাছে। 

'জৈন্য (তি) জৈন-্বার্থে যৎ। জৈনসন্বন্ধীয়। 

জৈপাল (পুং) জঙ্গপাল-পৃষোদরাদিন্থাৎ সাধুঃ । ১ জয়পাল- 

.. বুক্ষ। (দ্বিরপকোষ ) (ক্লী) ২ জয়পালের বীজ | 

জৈমিনি (পুং) সুনিভেদ, ইনি কৃষ্ণদৈপায়নের শিল্ত। ব্যাস- 
দেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইহার 
ঝচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহ! জৈমিনিভারত নামে 
বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম 
জৈথিনিদর্শন বা! পূর্বমীমাংসা। এই পূর্বীমাংদা যড়র্শন 
মধ্যে একখানি । জৈমিনি একজন বজবারক মধ্যে গণ্য। 
শজৈমিনিশ্ কুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ। 
পুলস্তযঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চেতে বজ্জবারকাঃ ॥” 

ইনি দ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কগেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, 

(ইহার পুত্রের নাম সুমন্ত -ও পৌজ্রের নাম স্ুত্বান্‌। ইহার! 
ভিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা! প্রণম্ধন করেন । হিরণ্য- 
নাত, পৌম্পঞ্জি ও বস্ত্য নামে শিশ্ন ্ সকল সংহিতা 
অধ্যয়ন করেন। 

জৈমিনিদর্শন (রী দৈমিনিক্ত বশত কর্সধা। মীমাংসা 

বা ু্বমীমাংসা, ইহা সা শাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের 


. এ] 



















1.০ 
নিষিদ্ধ দ্রবা ভক্ষণ, মিখ্যাকথন ও জৈঙ্গয প্রভৃতি স্কুরাপান- 
 ভুল্য পাপজনক। 
্ 'ধাপিিসিট 9 
রজস্বলামুখাম্বাদঃ স্থরাপানসমানি তু 1” (যাজ্ঞবন্ধ্য ) 
শ জৈহব (তরি) জিহ্বাসনব্ধীয় বা জিহ্বার স্থিত। 
লৈহ্বা (লী) জিহ্বা সন্বন্থীয়। 
*ওপস্থ্য জৈহ্ব্যং বহুমন্তমানঃ1৮ ( ভাগ" ৭1৬১৩ ) 
জো! (দেশজ) ১ স্থুবিধা । ২ বীজবপনাদির প্রন্কত সময় 
জোআহার (আরবী) জোয়ার 
জোঁআহরী (আরবী) জোয়ারী। 
জোক (দেশজ) জলৌক!। [ জলৌক! দেখ ।] 
জেঁকন (দেশজ ) কোন দ্রব্যের ভার গড়|। 
জৌখম্‌ (আরবী ) বিপদ, আপদ, ছুঃখ। 
দোগু (বি) স্তোতা, স্বতিকারক। 
"অনুষণং বয়ত জোগুবামপঃ 1” (খাক্‌ ১০৫৩৬) 
জোগুবাং স্তোতৃগাং।” (সারপ) 
জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনা- 
দিগকে যোগী বলিয়! পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় 
সর্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। বাগল- 
কোট, বুলবুত্তি, বুড়বুগি গ্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখা! 
অধিক। ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী । বাঁগলকোট 
শ্রভৃতি স্থানের জোগেকুদিগের মধ্যে পুরুবদিগের সাধারণতঃ 
নাথ উপাধি দৃষ্ট হয়। 
এই জোগের্গণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা--বাচনি, ভণ্ডারি, 
চুণাড়ি, হিঙ্গমরি, করফদরি, কীসার, মদরকর, পর্ববলকর» 
সালি ও বতকর। ইহাঁদিগের বিবাহাি উৎসবে উক্ত দশ 
শ্রেণীর এ্রত্যেক শ্রেনীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
থাকে। এই দশটা শ্রেণীর শ্রত্যেকেই গোৌরখনাথের দ্বাদশ 
জন শিষ্য যে ছ্বাদশটা বিভাগ শ্কাপিত করিয়াছিল, তাহার 
কোন একটীর অন্তভূক্ত। 
জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই ছুইজন গৃহদেবতার 
অর্চনা করে ; রত্ুগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত । ইহার! 
অপ্তদ্ধ কণাড়ী ও মহারাষ্্ী উভয় ভাষাতেই কথাবার্তী কহে। 
ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা__ভৈরবী-যোগী, কিন্ত্রী-যোগী, 
পমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা তৈরি ও কিন্ত্রী 
ফোগিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই 
যোগিদিগের আকুতি বুড় ড় কিদিগের স্তায়। ইহারা অপরিস্থৃত 
ও অপরিচ্ছ্ন কুটারে বাস করে ॥ কুন্ধুর, ভেড়া, কুন্ুট, ধাড় 


হু ছি কিন্ত খা জবয 


উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে নাঁ। জোয়ারের রুটি ও শাক- 
সবজি প্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য । মত্বদার 
পিষ্টক, মোট! চিনি ও শাক ইহার বিশে বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষে আহার করে । ইহার! শাক, মেষ, কু্ুট, মত্ত, 
হরিণ, কীকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে ) কিন্তু গো! অথবা 
শুকরের মাংস ভক্ষণ করে না1। ইহার! সময় সমক্ষ মদ্চ/ও 
পান করে। ইহার! পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও 
নিকট হুইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্বদ্ধ ও জন দেশে 
একথানি কাপড় ও একটা জ্যাকেট পরিধান করে, 
মন্তকে একখানি ক্ষুদ্র বন্ত্র বাধে ভ্্রীগণ গায় জাম! দেয়। 

জোগেকগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোদ্লারি 
কুগুল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা পরিধান করে। 
ভিক্ষাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিক1) ইহারা নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিয়! বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই 
চুরি করিয়া! পলায়ন. করে।. বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের 
যোগিগণ স্থচি ও চিরুণি গ্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্ত নানা 
স্থানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকর্দিগের নিকট 
হইতে বস্ত্রা্দি ভিক্ষা করিয়া লয়। রদ্রগিরির জোতিক 
ইহাদের প্রধান দেবতা । এই জোগেরুগণ যখন ভিঙ্ষার্থ 
বহি্গীত হয়, তখন তাহার! কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্যনির্ষিত 
কুগুল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশুল ও অলাবুনির্ষিত 
পাত্র সঙ্গে করিয়া লয়। ] | 

ইহারা একটা ছোট ঢাক ও শিক্গ। বাজায়। ফে যেস্থানে 
জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা “বাল সন্তোষ” 

কথা৷ উচ্চারণ করে। ইহার! অতিশয় অশিক্ষিত, হু 
অত্যন্ত শান্ত । 

জোগেরুগণ বলে, তাহার! অনেক শিকড় গাঁছড়া প্রত্ৃতি 
জানে ; তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে | ইহার 
গড়গের পাহাড়, হইতে পাথর আনিয়! সময় সময় পাথরের 
বাটা প্রভৃতি প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করে। আশ্িনমাসে 
দ্সর! এবং কার্িকমাসে দীবালিই ইহাদের প্রধান উৎসব 
, জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্ত করে, ব্রাঙ্গণগণ 
ইহাদের বিবাহাদিকার্ধ্য এবং স্বজাতীয় লোকেই উদ্ধদেহিক ৷ 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেরুর বিবাহ কার্ধ্য 
্রাঙ্মণ কর্তৃক ও অন্ঠান্ট কার্ধ্য কাঁণফট্‌ বৈরাগী দ্বারা! নিষ্পল্ল . 
হুয়। ইহার! ভীর্থে ভ্রমণ করে ন|) আশ্বিনমাসের প্রথম 
পাঁচদিন প্রতি পর্সিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিস্জা থাকে । 


ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন রমা থাকে, সে 


জোগের 


_ কখন বিবাহ করে না। তাহার শিষাগণ তাহার আহারাদি 
সংগ্রহ করে। এই ব্ক্তি তাহার মৃত্যুর পুর্বে তাহার কোন 
প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন। 

.. সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্ষোপদেষ্টা) নাম 
ভৈরবনাথ, ইনি রত্বগিরির নিকট বড়গনাথ পাহাড়ের উপর 
বাস করেন। ইহারা দয়মব ও ছুর্গব নামক গ্রাম্যদেবতা- 
দিগকে পুজা! করে ও ধাছুবিষ্তা, ডাকিনীবিদ্যা প্রত্ৃতি বিশ্বাস 
করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা 
ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যার 
বিশ্বাস করে ন!। শ্বশান ও'অন্ঠান্ত স্থানে তুঁতযোনির আবাস- 
স্থল বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রস্থত 
হুইলেই ইহার! প্রস্থৃতি ও সম্তান উভয়কেই ন্নান করায়; 
পঞ্চমদ্দিবষে নব প্রন্ুত সন্তানের আযুবুদ্ধির জন্য ষষ্ঠীদেবীর 
পুজা এবং সপ্তম দিবে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুত্তি 
প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রস্থত হইলে ১২ দিন 
পর্যন্ত প্রস্থতিকে স্বত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে গ্রস্থৃতি 
গুহকার্ধ্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে শ্বজাতীয় 
ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে 
দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। অল্পবয়সেই 
বালিকাদ্দিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়) কিন্তু বিবাহের 
কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিবার সময়ে 
কোনরূপ উপহার দেওয়া হয় না; কন্তার পিতা কএকজন 
স্বজাতীয় ব্যক্তির সম্ুথে তাহার কণ্ঠাকে প্রস্তাবিত বরের 
সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন 
পথ্যন্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্যার বাটা 
আইসে* তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; 
দ্বিতীক্প দিবসে বরের পিত! সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার 
করান) ৩য়দিবষে কন্ার পিতা নিঅগ্ত্র» করেন এবং এই 
দিনেই বিবাহের কার্ধা অন্ধুষ্ঠিত হয় । বরকন্যা উভয়ে 
নববস্ত্র পরিধান করিয়! শস্তপরিপূর্ণ ছইটা চুপড়ির মধ্যে 
পরষ্পরের মুখোমুখী হইয়া দাড়ায়। উভয়ের মধ্য জনৈক 
্রাঙ্মণ পুরোহিত মধ্স্থানে হরিদ্রারঞ্রিত একথানি বস্ত্রধারণ 
করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দম্পতিযুগলের মন্তকো- 
পরি ধান্ঠ প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবাক্ত্রীলোক বর- 
কন্যার চারিদিকে আসিয়া দীড়ায়। ইহার! দক্ষিণ হুত্তের 
অঙ্গুলিতে একগাছি_ স্তা ৫ গুণ করিয়া বাধে এবং মন্ত্র 
শেষ হইলে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একথওড বরের অপর খণ্ড 
কন্যার হ্তে বাধিয়৷ দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকন্ঠ। উভয়ে 


. গান মারুতির নন্দিরে গিয়া একটা নারিকেল ভঙ্গ করে ? |. 
নর ৃ ৫৫ 
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জোতগোপালি 


পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আমে। মৃত ব্যক্কিদিগকে ' 
কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মুতবাক্কির জন্ত 
খাদা রন্ধন করিয়া গ্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব 
ও আত্মীয়দিগের ভোজ হয় । প্রথম মাঁসে ইহার! মৃত বাক্তির 
আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং 
প্রতি বংসরে একটা ভোজ দেয়। 
ইহাদ্দিগের মধ্যে বিধবাবিবাহু ও পুরুষের বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে। 
জোগেরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রাবল। 
সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ সমাজস্থ প্রধান ব্যক্তি বিচার করে। 
তাহাদের বিচারান্সারে যে না চলে, তাহাকে সমাজ হইতে 
দূরীভূত কর! হয়। 
জোগেকুগণ তাহার্দিগের সস্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় 
না, কিংবা জীবিকানির্বাহের জন্ত কোনরূপ নূতন উপায় 
অবলম্বন করে ন|। 
এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা যোগী নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। [ যোগী দেখ।] 
জোঙ্গ (ক্লী) জুঙ্গাতে বঙ্জ্যতে, জুগি বর্জানে কর্্মণি অপ্‌, 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্ধদ্রব্যভেদ ৷ (হারা") 
জোঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সাগন্ধং জুগি-ধুল্‌, পৃযোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২৬1১২৬) 
জোঙ্গট  পুং) জুঙ্গতি অরোচকত্বং পরিতাজত্যনেন বাহুলকাৎ 
জুঙ্গ-অটন্‌। গরভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা* ২১৯) 
জোঙ্গড়া৷ (দেশজ) ১ জন্তভেদ। ২ বংশনিম্মিত মত্ত 
ধরিবার চোব্ড়া। 
জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইঙগতি প্রকাশতে ইতি অচ্‌, পুষোদরা- 
দিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্‌ জোটিং গচ্ছতি গম-্ড খিচ্চ । ১ মহা- 
দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা*) 
জোড় (পুং) ভুড় বন্ধনে ঘঞ.। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। 
(দেশজ )৩ যুগ্ম । ৪ মিথুন । ৫ তুলা, সমধর্মী। 
জোড়খাই (দেশজ ) আনন্ধ বন্ত্রবিশেষ | পূর্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত হইত। 
জোড়তোড় (দেশজ ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন । 
জোড়! (দেশজ ) ১ যুগ্ম, ছইটা। ২ একত্র ছুইখানি পরি- 
চ্ছদ, বন্ত্রাবরণ। 
জোত (যাবঝনিক) বড় বড় প্রজার নিকট হইতে ক্লষকের! 
২1৩ বৎসরের নিমিভ্ভ যে জমী আবাদ করিতে লয়। 


জোতগোপালি, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 


বড় পল্লিগ্রাম। 


_ বড় শ্রাম। 

(জোতদার, ১যাহারা জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জমা 
রাখে বা জোত অধিকার করে। 

২ কটকের দক্ষিণ পূর্ববকোণে প্রবাহিত একটা প্রণালী ; 

. মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত । ইহ! ২** ১১ উত্তর অক্ষা* 
এবং ৮৬ ৩৪: পুর্ব্রাঘিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
জোতনর সিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণায় একটা 
বড় গ্রাম। 

জোতা! (দেশজ) শকটাদিতে গো অঙ্থ প্রভৃতি সংযোজিত করা। 
জোনরাঁজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় 
লেখক। ইহার ২** বৎসর পূর্বে কহুলণ পণ্ডিত বাজ- 
তরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ত করিয়া! জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্যাস্ত 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তীহার পরবর্তীকাল হইতে 
জোনরাজ নিজের সময় পর্যন্ত ইতিহাস লিখেন। ইহার 
পরে আরও ছুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন। 

জোনরাজ পৃথ্থীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য 

এবং ১৩৭* শকে কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থের টাকা রচনা করেন। 
জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, থগ্চোত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র 
কীটবিশেষ। (..8110115 0901998) ইহাদের আকার দৈর্থেয 
প্রায় অর্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীবা ত্ন্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ 
ধূসর । পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্মিশ্রিত চিহন ৃষ্ট হয়। 
স্ত্রী'জোনাকি অপেক্ষ! পু-জোনাকির চক্ষু বৃহৎ । ইহারা তরু, 
গুল, লতা, পুক্ধরিণী ও নর্দীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং 
অন্ধকার রাত্রিতে ঝীকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার ন্যায় 
দেখা'দেক্স। ইহাদের & আলোক বস্তিদেশের শেষ হইতে 
বহির্গত হয়। বৈজ্ঞ।নিকগণ অনুমান করেন এ আলোক 
দীপকসভভূত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (705289143) বিদ্যমান 
আছে। জোনাকিগণ ইচ্ছান্ুারে আলো! কমাইতে বা বাড়া- 
ইতে পারে। সর্ধদা দেখিতে পাওয়! যায়, ইহার! একবার খুব 
উজ্জ্বল হুইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়! 
যায়। & উজ্জল অংশ পৃথক্‌ করিয়া! লইলেও অনেকক্ষণ 
পর্যান্ত উহা! হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া! গেলে পুনরায় 
জল দিয়! কোমল করিলে আবার আলো! বাহির হয়। গরম 
জলে ডুবাইলে এই কীট হুইতে উজ্জল আলোক উদগত 
হয়, কিন্তু শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া! যায় । 

.. পুজোনাকি অপেক্ষা স্ত্রীজোনাকিই অধিক উজ্দঞল। 
স্বীগণের পাখা নাই, ক্থৃতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে 
থাকিয়া টিপ্‌টিপ্‌ আলোক বিস্তার করিতে খাকে। এ 
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আলোক দেখিয়া! পুংজোনাকিগণ উহাদ্দিগকে সন্ধান কারয়া 
লয়। সিংহলে একক্ধপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের স্ত্রী 
জাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লগ্বা । বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, 
ইহার! বাযুশূন্ স্থানে এবং বা্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবন- 
ধারণ করিতে পারে। উদজন বাপ্পের মধ্যে ৫৫১ 
কখন সশবে' ফাটিয়া! যায়। 

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডা ৪৩ 
মাত্র আলোক-বিকীরণ করে, কিন্ত এ আলোক পৃণাবন্থ 
জোনাকির ন্তায় উজ্জল নহে। 
জোন্স, সর্‌ উইলিয়ম্‌, ১৭৪৬ খুঃ অন্যে ২৮ সেপ্টেম্বর 
তারিখে লগ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা উই-. 
লিয়ম জোন্দের গণিতে অতিশয় বুৎপত্তি ছিল॥ তিনি 
গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটা 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তিন বর্ষ বযক্রম কালে জোন্সের পিতৃবিয়োগ হইলে 
তাহার মাতাই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্দের 
মাতাকেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই 
বূম্ণী অতিশয় বুদ্ধিমন্ভী ও জ্ঞানবর্তী ছিলেন। বাল্য-কালেই 
জোন্স শিক্ষাবিষয়নে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন । 
সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিগ্ভালয়ে প্রেরিত 
হইলেন এবং খন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন 
যদিও কোন আকম্মিক অণ্ডভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্দ 
বিগ্ভালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, 
তথাপি তিনি প্রায় তাহার সমগ্র সমপাঠী অপেক্ষা অধিকতর 
শিক্ষিত ছিলেন এবং শীপ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার 
খ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার খ্যাকারে 
প্রায়ই বলিতেন, জোন্মদকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় 
সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং বশের 
রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোন্দ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন 
প্রধান যশস্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোন্স ক্রমে. 
ক্রমে শিক্ষায় এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্তীকালে 
খ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সম্নার বলিতেন যে, জোন্স 
শ্রীকভাষায় তাহা অপেক্ষা অধিক বুৃৎপন্ন ও শিক্ষিত । 

হারোয় বাসকালে শেষ ছুই বৎসর তিনি আরব্য ও হিক্র 
ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় 
সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। 
তাহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটা প্রবন্ধ মুক্রিত হুইয়া- 
ছিল। বিদ্যালয়ের দ্বীর্ঘ অবকাশকালে প/317 
ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন । 


_ জোন্স 


১৪৬৪ অবে জোন্স, অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া বিশেষ উৎমাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাচর্চা 
আরম্ত করিলেন। তিনি আরব্য ও পারন্ত ভাষা শিখিতে 
বিশেষ ঘনোধোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, 
স্পেন ও পর্ত,গালের প্রধান প্রধান গ্রস্থকারদিগের 
পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন । ১৭৬৫ খুঃ অন্দে তিনি 
অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া 'আর্লস্পেন্সর পরিবারের সহিত 
একত্র বাস করেন। এই স্থানে থাকিয়। তিনি লর্ড 
অল্থর্পের শিক্ষাকার্ধ্য পর্যযবেক্ষণ করিতেন। ব্যবহারোপ- 
জীবের কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত ১৭৬* খুঃ অন্দে তিনি এই 
পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একক্র 
বামকালে জোন্ন অতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রাচা ভাষা! 
শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি 
প্রাচা ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলি গণ্য হইলেন। 
১৭৬৮ খু অন্দে দেনমার্কের রাজ! কর্তৃক অনুরদ্ধ হইয়া 
জোন্স “নাদির শাহের” জীবনী পারস্ত হইতে ফরাসী ভাষায় 
অনুবাদ করেন। ১৭৭* গ্লঃ অন্দে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফি- 
জের কয়েকটা কবিতা ও ফরাসীভাষায় অনুদিত হইয়া মুদ্রিত 
হুইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারম্ত ব্যাকরণ প্রকাশ 
করিলেন। ২১ বৎসর বযঃক্রমকালে জোন্দ 00708010:217165 
00. 4518010 [১০০৮ নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ত 
করেন। এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় লিখিত হুইয়া ১৭৭৪ 
খুঃ অবে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম চ০95605 4১580100 
03110802110701য [411 9০৭, এই পুস্তকে প্রাচাকবিতা- 
সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিক্র, আরব্য, পারস্ত ও তুর 
ভাধায়'লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অন্গুবাদ আছে। 
স্পেন্সরের সহিত বাস কালে তিনি একখানি পারস্ত অভিধান 
লিখিতে আরম্ভ করেন । বিখ্যাত পারস্ত গ্রস্থকারদিগের পুস্তক 
হইতে উদ্ধত করিয়া এই-অভিধানের 'আবস্ঠকীয় কথাগুলির 
প্রয়োগ প্রদর্শিত হইঙ্জাছে। এই সময় আক্তাই ছুপেরে 
(29974601 এম, ১০791) নামক কোন ব্যক্তি অক্যফোর্ড॥বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষ গ্রদর্শনপূর্ববক 
এক বিস্তৃত সমালোচন! প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খুঃ অন্দে 
জোন্দ নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমা- 
-- লোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্থিনী 
ও অধুরা হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখ! 
বলিয়। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অন্দে 
জোন্দ এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষ। হইতে অঙ্গুবাদ করিয়। 
একখানি কব্তাপুস্তক গ্রকাশ-করিলেন। 


[ ২১৯ ]' 
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জোন্স 


১৭৭৪ খুঃ অন্দে জোন্স, বাবহারজীব সম্প্রদায় ভুক্ত 
হইলেন। প্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্বেও জোন্দ 
এই সময় আইন বাতীত অন্ত কিছুই পড়িতে পারিতেন ন!। 
তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় 
জোন্ন জামিনবিধি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। 
জোন্ন কির্ূপভাবে আইন অধায়ন করিয়াছিলেন, বুকষ্টোন 
সম্বন্ধে তাহার স্ততিই তাহার বথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন । 

১৭৮* খুঃ অবে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাতি- 
নিধি স্বরূপ পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জগ্গ চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকাযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে 
তিনি-এরূপ অপ্রিয় হুইয়াছিলেন যে, তাহার মহাসভায় প্রবেশের 
আশা নাই দেখিয়া! তিনি অন্য কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। 
তত্প্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে * তাহার রাজনৈতিক মত 
অবগত হুইতে পার! বায়। 

ছয় বৎসর পরে যখন তিনি তীহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশ- 
লাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভা'য1 'ও সাহিতাপাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮৮১ অন্যের শীতকালে 
অবসরমত আরবা সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা! মুল্লা- 
কতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন । 

১৭৮৩ থৃঃ অন্দে লর্ড অস্বর্টনের (1,074 £910১47507)) 
চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের ুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । 

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (5. 45817) 
ধর্মযাজকের কণ্ঠ! সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন । 

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্দ কলিকাতায় উপনীত হই- 
লেন এবং এই অবধি তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল 
অবসর পাইলেই প্রাচ্যনাহিতা অধায়ন করিতেন। তাহার 
কলিকাতায় আমিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী 
ব্ক্তিদ্দিগকে একত্র করিয়া এপিয়ার পুরাতণ্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, 
শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্ত একটা 
সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্‌ উইলিয়ম এই সভার সভাপতি 


মনোনীত হইলেন। এখন সেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটা 
নামে বিখ্যাত। এই সভা! হইতে ভারতের সাহিত্য ও 


পুরাতন্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে 
ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (45100 9০০1) 
হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া মুরোপীয় পঞঙ্ডিতগণ 
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_জোল্স 


হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্বের অনেক বিষয় অবগত 
হইতেছেন। জোম্দ এপিয়ার পুরাতন্ব পুস্তকের গ্রথম 
চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন। 

_বাঙ্গলাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি 
বৎসর সর্বদাই সংস্কত পড়িতেন। এই ভাষায় যখেোচিত 
ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু. ও মহন্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ 
করিবার জন্ঃ গবর্মে্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি 
নিজেই অনুবাদ ও কার্ধ্যপর্ধ্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । 

গবর্ষেন্ট তাঁছার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল 
পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়! এই কার্ধ্য প্রায় শেষ করিয়! তুলিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর কোলক্রক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ 
করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন। 

- ১৭৯৪ অন্দে সর্‌ উইলিয়ম জোন্স মন্তুসংহিতা অন্থুবাদ 


-করিয়। মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুস্তলা ও 


হিতোপদেশ ভাঁষাস্তরিত করিয়াছিলেন। জোন্দ সাহিত্য- 
সেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়া তাহার কর্তব্যকার্ষ্যে 
(বিচারকের কার্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন- 
মাউথ (1,০97 161৫7700001) বলিয়াছেন__ 

“জোন্ম এপ কঠোর কর্তব্যপরায়ণতার সহিত নিজ কার্য 
সম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও যুরোপীয় 
ব্যক্তিদিগের নিকট চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু- 
দিন অরে ভুগিয়া ১৯৫ খৃঃ অন্দে ২৭এ এগ্রেল তারিখে 
কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।” 

সর উইলিয়ম গোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা! করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার জ্ঞ।নও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার 
তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমত| ছিল। লাটিন ও গ্রীকভাষায় যদিও 
তাহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল ন! বটে, কিন্ত কোন যুরোপীয়ই 
আজ পর্য্যন্ত তাহার মায় আরব্য, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় 
ব্ুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি 
অশ্লবিস্তুর তুফি ও হিক্র ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও 
তাহার দখল ছিল) তিনি কন্ফুচির কবিতার অন্ু- 
বাদ করিতে পারিতেন। তিনি যুরোপে প্রচলিত সকল 
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নি নদ: ও 
_ ভাষাই উত্তমরূগ শিক্ষা করিাছিলেন এবং অস্তান্ত তাযাও 


এ 


কিছু কিছু আনিতেন। বিজ্ঞানে তিনি. ততদুর শিক্ষিত 
ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপ শিখিয়া- 
ছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে 
তিনি উদ্ভিদবিধ11 শিক্ষা করিতেন । | 

যদিও জোন্সের নানাবিষয়ে বিস্তৃতশিক্ষা ছিল। তথাপি 
ভীহার মৌলিকতা৷ কিছুই ছিল ন1। তিনি কোন নূতন 
বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও 
নৃতন শিক্ষা দেন নাই। তীহার বিশ্লেষণ আক্লেষণের 
ক্ষমতা ছিল ন|। ভাষাসম্বন্ধে কোনগ্রকার . বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি তিনি করেন নাই__তিনি অপরের জন্ উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্যসাহিত্য সপন্ধে তিনি যে সমস্ত 
পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় 
আমোদ হয় এবং তাহা পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়! 
যায়; কিন্তু তাহাতে তাহার বর্ণনাক্ষমত! বা চিন্তাশক্তির 
মৌলিকতা দৃষ্ট হয় ন1। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নাত 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মান্ত ও গৌরবের 


"পাত্র ; বহু বিষয় শিখিবার জন্ত তিনি যেরূপ যত্ত ও পরিশ্রম 


করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্ত যদি সেইরূপ করিতেন, 
তাহা হইলে তাহার ভ্ঞান ও বিদ্তা অধিকতর সুপ্তি পাইত 
এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন। 

জোন্দের চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত 
হইবে। 

জোন্স কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য 'কোনরূণ 
পরিশ্রম করিতেই কাতর হুইতেন না। পিতামাতার প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাহার বন্ধুগণ সক সময়েই 
তাহাকে বিশ্বাস করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতেন ; বিচার কালে 
তাহার ন্থায়পরতায় সকলেই মন্ধষ্ট হইতেন | 

পৃৰ্বোল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত সর্‌ উইলিয়ম জোব্দ নিষ্ন- 
লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন ।--(১) ছুইথানি: 
মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকার মন্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্থত 
না করিয়! মুত ব্যক্কির উত্তরাধিকারত্থের আইন, (৩) নিজামি- 
কত গন পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট ছুইটা স্তোত্র, (৫) বেদের 
উদ্ধ তাংশ। 

সরু উইলিয়ম জোন্দের কবরের উপর নিম্মলিখিত মন্মে 
একটা কবিতা লিখিত আছে-_ 

“এক মানবের মন্মাংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি 
ঈশ্বরকে ভয়. করিতেন-_মৃত্যুকে নহে। তিনি, তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষা, করিয়াছিবেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতন 


জোয়ার 
না। অধার্দিক ও কুক্রিযীসক্ত লোক ব্যতীত অস্ট কাহীক্ষেও 
তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্সিক ব্যতীত 
অন্ত কাহীকেও উচ্চ মনে করিতেন না? 
জোয়ানপুরী, কুকুভা ও সিদু়াযোগে উৎপন্ন, তোডী গাগিণী 
বিশেষ । ইহা! আঁধুলিক রীগিণী। (ঈ*দ্থাৎ ) 
জোয়ার, ( জোয়ারি, জোবীর, জুয়ার ) শশ্টবিশেষ। 
ইহাকে কুর্বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক 
এই শস্ত ভিন্ন ভি স্থানে বছশ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামৈ অভিহিত 
হইয়া থাকে । সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে ভূর্ণ, যবদাল ও রক্তক্ষরণ 
কছে। অনেকে অন্থ্মান করেন, এই জর্ণ নাম সস্তবতঃ 
ইহার আরবী ধুরা শব্ষ হুইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। তাহাদের 
মতৈ এই শস্ত পুর্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে 
এদেশে আনীত হয়। কিন্তুতী অন্ুমান কতদূর সত্য, বল! 
যায় না। ভারতবর্ষের মানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, 
৷ 'চোলাম, তল্ল, জোন্ন, ফাগ, ঠঠেরা, চবেল, শালু, কেঞ্জোল, 
নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, 
তদ্দারা জোয়ার ঘে বহু গ্রার্চীনকাঁল ইইতেই এদেশের সর্বত্র 
উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ 
হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটা মীত্র নীম স্বারাই 
সর্ধাত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর। 
উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাঁজপুতানা, মধাপ্রীদেশ, 
বোম্বাই প্রেসিডেন্লি, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গালা প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের সর্ব জোগ্সারের চাস হুইয়৷ থাকে । আমেরিকা, 
আত্রিকার পূর্বকৃল, আরব, পারন্ত, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা 
প্রচুর পরিমাণে উৎপক্ন হয়। বাঙ্গাল! প্রদেশ বাতীত ভারত- 
বর্ষের অন্ঠান্ঠ অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটা প্রধান খাগ্য 
মধ্যে পরিগণিত । এ সকল স্থানে ইহার চাঁধ গোঁধুম ও যবাদির 
চাষ অপেক্ষা বু বিস্ভৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ 
ব্যবহার ভন্ঠই ইহার চাষ করে। গোধুম ও যবাদির মুল্য 
অধিক, তঙ্জন্য & সমস্ত বিক্রয় করিয়া রীজন্ব ও সংসারের 
অপরাপর বায় নির্ধাই করে। কিন্ত জোয়ার নিজ খাস জন্থ 
রাখিয়া! দেয় । কৃষকগণ ইহার কটি, পিষ্টক, ছাতু প্রভৃতি 





ব্যবহার করে: এবং ভাঁজিয়! লাহি নাঁমক খাদ্য প্রস্তত | 
করে। ভাজ! জোয়ার, গুড়, লবপ ও লঙ্কা সহ স্থাস্থাকর ! 
আহার্ধ্য। ঈবং অপক্ক অবস্থায় জোয়ীরের শীষ বলসাইয়! | 
ক্কষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শেষোক্ত |. 


প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শশ্ত গৃহজাঁত না হইতে হইতেই 
বায়িত হুইয়। যাক্স। 
উট খাস্ভ। 


১) ও 1 ৫৬ 


“1. 





জোগ়ারৈর খড় গৌসহিহাদির 


জৌয়ার 

জোীর নানী প্রীকীর। ইহাদের মধো বৃক্ষ, পঙ্জ ও শন্তের 
আকার ও ধর্ণগত ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষ সকল সটরা- 
চর ৩৪ হাত ইইতে ৫৬ হাত উচ্চ ইয়। উহাঁদৈর মাথায় 
শুচ্ছবদ্ধ শীষ হয়। শস্তের দান! সকল সর্যপের ২৩ গুণ বড় 
এবং ঈষৎ চেপ্টা গোল। বর্ণ শুত্র, লোহিত ও কঞ্ঠাত” 
লোহিত এবং নান! মিশ্রবর্ণের হুইয়৷ থাকে । 

জোয়ার বৎসরে ভুঁইবার জন্মে (১) খরিফ--ইহ! শরৎ- 
কাঁলে এ্রবং (২) রবি--ইহা বসস্তকালে উইপ্ন হয়। এই 
ছুই শন্তের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতেদ নাই। উভয়েরই 
খাদা সমান গুণসম্পন্ন | 

জোয়ার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট উর্ধরা ভূমি প্রয়োজন হয় 
না; এমন কি অন্তান্টি শন্ত যেখানে কখন উৎপন্ন হয় না, 
এন্ঈপ অন্ুর্বর জমিতেও জোয়ার জগ্মৈ। এজন্ত কষকগণ 
গোধৃমাদির জন্য ভাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে 
জোয়ার চাষ করে। তবে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস ক্ষেত্রেই উৎকষ্ট 
জৌয়াঁর জন্মে । ইহীর জমিতে সচরাঁচর ১ হইতৈ $ বার 
লাঈল দিয়! বর্ধার গ্রাঁরস্তেই বীজ বপন করে। যেপ 
গভীর করিয়া চাঁষ দেওয়! হয়, গাছও তদন্থুরূপ সতেজ হয়। 

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুম্থমফুল, সুগ, মাষকলায় 
প্রভৃতি বীজ মিশাইয়া দেয়। বর্ষা অন্কূল ও জোয়ার 
উত্তমন্ূপ জন্সিলে এ সকল শস্ত ছাঁয়ায় পড়িয়া যায় এবং 
অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে 
জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই ক্কষকের 
বেশ লাভ হ্য়। জোয়ারের গাছ এক ব| দেড় হাঁত বড় 
হইলে জমি একবার নিড়াইয়! দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা 
অনাবুষ্টি ছুইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে 
জৌয়ার কাটিয়া অনেক সময় & জমিতে রবিশস্ত বপন কর! 
হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ 
ফাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো” 
মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শুদ্ধ উভয় প্রকারই 
গোঁরুকৈ খাইতে দেয় । জোয়ারের ডাঁটায় চিনির ভাগ 
অধিক থাকায় গোধুম যবাদির খড় অপেক্ষা পণুগণ ইহার 
খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে 
২৩ বার জন্মে, স্থতরাং সম্বৎসরই টাটকা জোয়ারখড় 
পাওয়া যায়। 

প্রধানতঃ কৃষকগণ শল্তের জন্তই জৌয়ার চাঁষ করে, খড় 
গ্রভূৃতি অনাহুত লাভ মাত্র। কিন্ত অনেক সময় কেবল 
গোঁমহিধাদির খাদ্য জন্ও কৃধকগণকে জোকার চাষ ॥ 
করিতে হয়। ৫:১0 





জোয়ারের লীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে বর্ষার 
প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পঙ্গী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর 
শক্র আছে। শস্ত কাবার পূর্বে প্রায় দেড় বা-ছই 
মাস কাল র্লুষককে অনবরত শস্তাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে 
হয়। এছাড়া নানারূপ আগাছা! ও. মড়ক গ্রস্ঠৃতি দ্বারাও 
জোয়ার নষ্ট হয়। 

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্ব হইতে গ্রেত্ররক্ষক 
যথেচ্ছ শীষ ঝল্সাইয়! খাইয়া থাকে । ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে 
এই ঝল্সান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্ততঃ কাটি- 
বার পূর্বে প্রায় ৫। ৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান 
খাদ্য। 

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শ্বীষগুলি পৃথক্‌ 


করিয়া রাখে । শু হইলে লাঠি দ্বার! শীষ ঝাড়িয়। লয় এবং 


শন্ত বস্তায় পুরিয়! রাখে । গাছগুলি শুক করিয়া রাখিয়া ঘেয়। 

জোয়ারিতঙুল গোধূমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা 
ইহা অক্নাদি. অপেক্ষা লঘুগাক। প্রফেসর চার্ পরীক্ষা 
করিয়া শত. ভাগ. জোয়ারে নিম্নলিখিত উপাদান স্থির 


করিয়াছেন। 

জল ০ ৯০৯ ১২৫ অংশ। 
অগলাল * নি ৯৩ 
শ্বেতনার ৯৯, ৯, ৭২৩ ৫ 
তৈল রঃ ভি র্ 
স্থত্রবৎ পদার্থ -** * ২২ 5 
ভ্ম ঃ ** ১৭ 
ুষ্টিকারিত! রি নিবেন: গোধুমেরপু্টিকারিতা 


৮৪৬, তঙুলের ৮৬২, জোয়ারের ৮৬. দরিদ্র ক্লুষকগণ অর্থ- 
লোভে মুল্যবান গোধুমাদি বিক্রম করিয়া অল্প মূল্যের 
জোয়ার নিজের জন্য রাখিয়া! দেয় । কিন্ত & খাদ্যও কোন 
অংশে নিকৃষ্ট নহে। 

জোয়ার চাষে সুবিধা অনেক প্রথমতঃ ইহার জন্ঠ তত 
উত্রুষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম 
অন্ন, তৃতীয়ত ইহার খড় গো-মহিযাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য। 

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট 
করিয়া দেয়। এপ্সন্ঠ বীজ রাখ! কষ্টকর । কৃষকের! কীটের 
উপদ্রব এড়াইবার জন্ত জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়! বীজ 
রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে 
না, বোম্বাই প্রেমিডেন্সি ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে 
সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। এজন্য কৃষকেরা মাটির 
নীচে গর্ভ করিয়া জোয়ান সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি 





_ হইয়া জনে ডিজি না গেলে রশ শশ্ত অনেক বৎসর 


বেশ থাকে। 

বাঙ্গালার অন্তর্গত. ছোটনাগপুর, রাজমহল না 
পার্বত্য স্থানে বাঁজরার স্ায় জোয়ার৪ উৎপন্ন হুয়। প্রথম 
বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাঁজর! ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি ন! 
হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়। 

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং 
ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও 
বাজরা এডেন্‌, আবিসিনিয়!, আরব, মিসর, মেক্রান্‌, সোন- 
মিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয় । যুরোপে 
জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্তই ব্যব- 
হৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার 
তক্ষণ করে। 

ইংলণ্ডেও পশুপক্ষ্যাদির খাগ্ জন্ত বিস্তর জোয়ার ও 
বাজর! খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ 
হইতে যায় না। মিসরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার গ্রতৃতি 
রপ্তানী হয়। ভারতবর্ধে বোম্বাই ও করাচি এই ছুই বন্দরই 
বিদেশে জোয়ার ও বাজরা! রপ্ত।নী করিবার প্রধান আড্ডা । 
জোয়ারের অন্তর্বাণিজযই বছবিস্থৃত । মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে 
ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। ন্মৃতরাং & প্রদেশে 
উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি 
স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক 
স্থবিধা হইয়াছে। অবিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাগ্চ হুইক্াও 
অনেক শস্ত উদ্ধত্ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ 
জোয়ার বিদেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গাল! দেশেও অনেক 
জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই 
বিদেশে রপ্তানী হয়। 

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাটতি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় 
সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের 
জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্ৃত্ত গোধুম বিক্রয় 
করিয়া এ মূল্যে কৃষকগণ জোয়ার ক্রয় করিতে আর্ত 
করায় জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে। 

কয়েক গ্রকার জোয়ারের গাছ হইতে চিনি প্রস্তত হয় । 
কিন্ত এ চিনির পরিমাণ অপেক্ষান্কত অন্ন এবং রস হইতে 
চিনি প্রস্তুত কর! কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় ন1। 

শুফ জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তত হইতে পারে। 
ইহা দষ হইতে বিছানা প্রতি বাডিবার বট সত হয় 
বিলাতে ইহার কাটুতি অধিক। ৯ 

২ বেলা । [ জোয়ারভাটা দেখ । ] 


জোয়ারভাটা 


[ ২২৩ ] 


জোয়ারভভাট! 


স্পা ্শ্্্্শ্্্্্্শশশশ্শ লালিত 


জোয়ারভাটা, এতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা ছুইবার বৃদ্ধি ও 
ছইবার হাম হয়, এইন্ধপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্াসকে ভাট! কহে, 
সংস্কত ভাষায় জোয়্ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কৃলবর্তী অধি- 
বাসী মাত্রেই এই নৈসর্গিক পরিবর্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। 
অতি প্রাচীনকাল হুইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হাস বৃদ্ধি 
পর্ধ্যবেক্ষণ এবং চন্ত্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়! 
গিষ্মাছেন। তাহার! তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যুনাধিক্যও 
দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কতগ্রস্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং 
চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহ। বধিত আছে। 
কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্দ বর্ণনা 
করিতে গিয়! লিখিয়াছেন,__ 

“মহোদধেঃ পুরইবেন্দুদর্শনাৎ 
গুরুপ্রহ্র্ঃ প্রবতৃব নাত্মনি।” 

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কুল ছাপাইয়া পড়ে, 
তদ্রপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল 
না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। 

পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে। 

পপুর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেল। চটতি।” 

আরও রামায়ণে_ 

শনিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ 1” 
যাহা হউক স্থুলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের জন্ঠ প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও 
জোয়ারের উৎপত্তি, গতি ও ক্রিয়াদির সুক্ষ তত্ববিষয় 
প্রাচীন মংস্কত গ্রন্থে সম্যক আলোচিত হয় নাই। 

পাশ্চাত্য পত্ডিতগণের মতেও চন্জ্রই জোয়ার ভীঁটার উৎ- 
পত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল 
উচ্ছ.সিত হইয়! জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্ত কিরূপেচন্র্রের 
আকর্ষণ কার্য্যকারী হয়, তদ্ধিষয়ে এখনও মততেদ আছে। 

জোয়ারের বিষয় সম্যক্‌ পর্যালোচনা! করিতে পৃথিবীকে 
বর্ত,লাকার এবং সমগন্ভীর একত্তর জলদ্বারা আচ্ছার্দিত 
কল্পন! করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরি- 
ভাগে বিদ্যমান হইলে চন্দ্রমগুল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং 
ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ 
দুরত্থের বর্গান্থারে ভাস হয়। সুতরাং পৃথিবীর. যে 
অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবন্তিত, এ অংশের জলভাগ 
কঠিন পৃথিবীপিগড অপেক্ষা! চন্ত্রম্ুলের অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া! পৃথিবীপিও অপেক্ষা 
অধিক বলে চঙ্জরের দিকে আকৃষ্ট হইবে । চন্দ্রের আকর্ষণে 
স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শবর্তী স্থান হইতে 


জল এ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে। আবার প্র স্থানের 
বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপি্ড অপেক্ষা দূরবর্তী বলিমা 
কঠিন পিও চক্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকিবে । ন্ুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে 
পৃথিবীর পরম্পর ছুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। * 
কিন্ত এই ছুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চক্রের 
নিকটবর্থী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চজ্জের 
আকর্ষণ অল্প কার্যাকারী, সুতরাং এ প্রদেশে জোয়ারের 
প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে । পাশ্ববন্তী বলয়াকার 
স্থানের জল কতক পরিমাণে এ ছুই প্রাস্তাভিমুখে ধাবিত হয়, 
স্থতরাং এ বলয়াক্ৃতি স্থানে ভীটার উৎপত্তি করে। নিয়স্থ 
চিত্রে, মনে কর গ ঘ পৃথিবীর কঠিন পিও, কখ জলময় আবরণ 
অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্্র ইহাদদিগকে আকর্ষণ করিতেছে । 





পূর্বোক্ত নিম্নমান্থসারে জল ভাগ ক র্থ এই আকার 
ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিও গাঁ স্থানে আসিবে। 
সুতরাং একই সময়ে কঁও খঁ স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্র হইতে 
অধিক দূরবর্তী হইবে। ছ্ইস্থানে গোয়ার এবং ছ ওজ 
স্থানে ভাটা হইবে। ছুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের 
মধ্যবর্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী 
অগাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের ছুই প্রান্ত নিয়ত চন্দ্র- 
মগুলের সহিত সমস্থত্রপাতে উর্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। 
পৃথিবীর আহিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উভয় পার্শবর্তী স্থান 
প্রায় ২৪ ঘণ্ট। ৫৭ মিনিটে চন্দ্রের নিয় দিয়া ফিরিম্না আনে। 
স্থতরাং & সকল স্থানে জোয়ার তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১*** 
মাইল পূর্বদিক্‌ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক 
এক ঘণ্টা অন্তর এই দোয়ার তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন 
করিয়! জোয়ারের চিত্র প্রস্তত হইয়াছে । এখন যদি বিষুব- 
মগুলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়! 
উঠে, তাহা হইলে এ স্থান যথাক্রমে ক, ছ,খওজ নামক 
স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আপিবে। স্থতরাং এ দ্বীপে 
প্রতিদিন ছইবার জোদ্নার ও দুইবার ভাট! হইবে। ক 
চিহ্নিত স্থানে 'আলিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আহক 
জোয়ার এবং 9খ চিহ্নিত স্থানে আমিলে যে জোয়ার হুয়, 
উহাকে পান্ট। জোয়ার বল! যাইতে পান্ধে। এক আহিক » 


জোয়ারের পর পুনরায় আহ্িক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ 
ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে? এবং আফিক জোয়ারের পরে 
প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট পরে পাণ্টা জোয়ার হয়। কেবল 
চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি দ্বার! সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার 
: হইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণন! অতি সহজ 
বোধ হইলেও ইহা! অতি জটিল। সর্বদা বহুসংখ্যক 'আনু- 
বঙ্গিক শক্তি চক্রকুত জোয়ারের অন্থকুল ও গ্রাতিকূলাচরণ 
করিতেছে । এ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার- 
তরঙ্গ উৎপাদন করে দৃশ্তমান জোয়ার-গ্রবাহ এ সকল 
শক্তির সঙ্বাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে স্র্ধ্যের 
আকর্ষণী শক্তি প্রধান। 

পৃথিবী হইতে স্ৃর্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪৯৮ 
গু অধিক হইলেও কৃর্যোর বস্তপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় 
২,৮৪,০৯১০০* ছুই কোটা চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের 
নিয়মান্থসারে দূরত্থের বর্ণান্থমারে আকর্ষণ হাস হয়। গণিত 
সাহাযো প্রমাণ করিতে পার! যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে 
আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্কি ত্রাস হয়। এইরূপে 
ভূপুষ্টে ুধ্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদ্িকাশক্তির অনুপাত 
৩৫৫ £৮৭০ মাত্্র। অর্থাৎ কুর্যোর শক্তি চন্দ্রের গ্রায় $ অংশ, 
স্থৃতরাং বড় অল্পনহে। এই বিরাট শক্তি অনেক ময় 
চন্দ্রের গ্রতিকৃলে কার্যাকারী। অমাবন্ত। ও পূর্ণিমার ষময় 
উহার! পরম্গর অন্থকৃণভাবে কার্ধ্য করে অর্থাৎ উভয়েই 
পুথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্ত অংশে ভীটা উৎপন্ন 
করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্ত এ দিবম জোয়ারের উচ্চতা 
অন্ধ দিন অপেক্ষ। অধিক হয়। সপ্তমী অষ্টমী দিনে চন্ত্র ও 
সথয্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় সর্বাপেক্ষা 
অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্তা ও পুর্ণিমীর দিনে 
জোয়ার ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । 

পুর্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দিকে সমুদ্রাবরিত1 পৃথিবী চন্দ্রের 
আকর্ধণে কতকটা অগ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটা শীর্ষ 
সর্বদা চক্রের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে 
থাকে। এই. অগ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুত্যাস প্রায় 
৫৮ ইঞ্চ অধিক, সুতরাং কৃষয্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অগ্ডাকারের 
গুরুব্যাস লথুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হুইবে। 

অমাবন্ত! ও পুর্ণিমার দিন উহাদের গ্রায় যোগফল এবং 
অষ্টমীদিন বিয়োগফল থারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, 
অর্থাৎ পুণিমা ও. অমাবস্তার জোয়ার কেবল: চন্জের 
শক্তি ছারা উৎপন্ন জোয়ারের % গুণ এবং অষ্টমী্জোয়ার 
। চন্ত্রধারা উৎপন্ন জোয়ারের $। সুতরাং পুর্ণিমাজোয়ার ও 


এ 
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জোয়ারভীটা 
অষ্টমীজোয়্ারের অনুপাত প্রায় ১৩১৫ অর্থাৎ আড়াই 
'গুণেরও অধিক । 

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেকুপ্রদেশদ্বয়ে. জোয়ার 
অসম্ভব, কেনন! মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমণ্ডলে 
জোক্মারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খ 
বিন্দু অপেক্ষা চক্রের আকর্ষণ অধিক কার্যকারী বলিয়া 
আহ্ছিক জোয়ায় পাণ্ট! জোয়ার অপেক্ষা! প্রবল হইবে । কিন্ত 
নানা! কারণে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না। ইহাক্স কারণ 
ক্রমে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

পূর্বোক্ত দ্বীপ যদি বিযুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার তরঙ্গ স্বীপকুলে প্রতিহত 
হুইয়! উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেকু প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, 
এবং দ্বীপের ছুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্খে যথাক্রমে 
দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে আগ্রাগর 
হয়। এইরূপে বিধুবরেখা! হইতে বহুদুরবর্তী ধাগর উপ- 
সাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার তরঙ্গ ব্যাড হয় । 

অমাবস্তা ও পৃণিমার দিবস চক্র ও স্্য্য মিলিতভাবে 
জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, স্থাতরাং জোয়ার অত্যন্ত 
প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। 
কিন্তু অষ্টমীিনে উহার! পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য করায় 
জোয়ার তাদৃশ গ্রবল হুয় না। ক্রমে যত অমাবস্থা ও 
পৃর্ণিমা নিকটবর্তী, হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিযাণ 
বদ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ 
সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও স্থ্য্যের 
দুরদ্ধ সর্বদা সমান থাকে না। চন্তর ও কূর্যের নীচ অর্থাৎ 
পৃথিবীর নিকটতম স্থানে অবস্থানকালে অমাবন্তা বা পুণিম! 
হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্বাপেক্ষা 
অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। 
কিন্তু উক্ত জ্যোতিদ্ষঘ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দুরতম স্থানে থাকিলে 
জোদ্নার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে। 

বিষুবরেখা: হুইতে বন্দরাদির দুরত্ব ও চন্দ্র সথ্যের 
অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দুরত্ব জন্তও জোয়ার 
ভাটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার তরক্গছক্সের ছুইটা 
শীর্স্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে । এখন 
ধদি কোন স্থানের অক্ষাস্তর ও বিষুবরেখা হুইতে চন্দ্রের 
কৌণিক দূরত্ব সমান এবং উভয়েই বিষুবরেখার এক পার্থ হয়, * 
তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় এ স্থানের মন্তকোপরি 
আসিবে, তখন এ স্থানে জোয়ান তরঙ্গের একটা শীর্ষ হইবে । 
পৃথিবীর আহ্িকগতি দ্বারা এ স্থানে: প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র 


ঘে জ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত ভ্রাথিমায় 
উপস্থিত হইবে। কিন্তু এ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর 
শীর্ষ অপর গোলার্ধে পূর্বোক্ত স্থান হইতে উহার ক্ষাস্তরের 
দ্বিগুণ দুরে অবস্থিত হইবে । এজন্ পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা 
স্থানে অতি সামান্ত হইবে। এইরূপ চন্দ্র ও & স্থান 
বিষুবরেখার ছুই ভিন্ন পার্শন্থ হইলে আহ্ছিক জোয়ার অতি অল্প 
এবং পাণ্টা জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন 
স্থানে ১২ঘ ১৪মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়। 
মুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বার! ভারত মহাসাগর 
ও আট্লাণ্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক অবগত 
হুইয়্াছেন। প্র ছুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে সর্ধোচ্চ জোয়ারের কাল পধ্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, 
জোয়ার-তরঙ্গ আষ্ট্রেলিয় দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন 
হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারসা উপসাগরের 
দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণওডল 
উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। 
এইনূপ জোয়ার-তরজগ উৎপন্ন হুইবার প্রায় ২০1৩০ ঘণ্টা পরে 
উহা গঙ্গা বা পিচ্ছুনদীর মোহানায় আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
লোহিভসাগরেব মোহান! হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত 
আফ্রিকার সমস্ত পুর্ব উপকূলে গ্রায় একটা মাত্র জোয়ার তর 
এক সময়ে বর্তমান থাকে, স্তরাং এ সমস্ত স্থানে একই সময়ে 
জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অস্তরীপ পার হইয়া জোয়ার- 
তরঙ্গ আট্লাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা! 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । উত্তমাশ! অন্তরীপে উপস্থিত 
হইবার প্রায় ১৩১৪ ঘণ্টা পরে-জোয়ার-তরজ ইংলিস্‌ চানেলে 
প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর,ভাগে 
বাইয়া দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, স্মৃতরাং জশ্্ণ সাগরে 
একবারে ছুইদ্দিক্‌ হুইতে দুইটা জোয়ার-তররঙ্গ প্রবেশ করে। 
এইবূপে জোয়ার তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০৬০ ঘণ্টা পরে 
উহ ইংলপীয় স্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয় । 
এইবূপে-জোগ্নার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়। একই 
সময়ে নান! ভ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর 
হয়। এই জন্ত অনেক সময় এক বন্দরে ছুই ভিন্ন দিক্‌ 
হইতে ছুইটা জোয়ারগ্রবাহ একই যয়ে উপস্থিত -হুয়। 
ক্থাতরাং এ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে গ্রাবল জোয়ার উৎপন্ন হুয়। 
র্খ্ সাগরের কুলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। 


কী উপসাগরের কুলি নম্নাপোলিদ্‌ বন্দরে এইন্পে 


২৭ পনেরো 
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জোয়ারভীট! 


জোয়ার-তরঙ্গ ও একটা ভীটা উপস্থিত হয়। এ ছুই প্রবা- 
হের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্বদা! সমভাবে থাকে । 
সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না। 
বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার জলের উন্নতি কএর ফিটের অধিক 
হয় না, এ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপবান্ধি হয় না। কিন্ত 
কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার জলের 
উচ্চতা ১** ফিটেরও অধিক হয়। ক্রিষ্টল চামেলের জল ১৮ 
ফিট এবং সোয়ান্ষির জল-৩* ফিট উচ্চ হইয়! থাকে । চেপ্‌- 
ষ্টোন নগরের নিকট জল প্রায় ৫* ফিট এবং আ্ামে- 
রিকার নবস্কোষিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭* ফিট উচ্চ হয়। 
এই উচ্চতা চন্্র কুষ্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্ হয় না। 
জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সম উপকূল দ্বারা 
গ্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত 
তরঙ্গমাল! দ্বারা আরও উন্নীত হুইয়! ভীবগ বেগে নদীমুখে 
ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জৌফ্লার-প্রবাহ প্রববেগে আফিতে 
'আমিতে যদি ক্রমশঃ অগ্রশস্ত নদী মোহান! বা খাড়ীতে 
প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হুইয়! যায় ও জল উচ্চ হুইয়! উঠে। 
আমেজন নদীর জল প্রায় ১২ ফিট উচ্চ হয়। 
জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইলেও উহা! সর্বদা 
ঠিক থাকে না। সচপ্লাচর আহক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা 
৫৭ মিনিট পরে পরে হুয়। কিন্ত অমাবস্যার দিন হূর্ধ্য যদি 
যাম্যোত্তররেখা (115170157) চন্দ্রের পূর্বেই পার হয়, 
তবে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ধে্ট জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে 
পার হয়, তবে নির্দিষ্ট সময়ের পরে আয়ে । পুণিমার দিনও 
থর্য্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিম! চন্দ্রের গ্রে পার হইলে জোয়ার 
শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দিষ্ট সময়াপেক্ষ। বিলাঙ্কে হয়। 
সচরাচর সমুদ্রকূলে আহ্নিক জোয়ারের ১২ঘপ্টা ৯৮মিনিট 
পরে আবার জোয়ার হয়। সর্বোচ্চ জোয়ার জলের প্রায় 
৬ঘ ২৪মি পরে সর্বাপেক্ষ। বেশী ভীঁটা হয়। ছুই ভাটারও 
মধাবর্ী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপর দিকে ভাটার 
কাল অপেক্ষারুত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ এ সকল স্থলে জল 
যত শীস্র শীপ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর 
অল্লে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে । 
এই জন্ত 'অনেক নদীতে জোয়ারের জল সস! প্রবেশ 
করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া! বেগে শোতের 'প্রতিকূলে 
ধাবিত হুয়। পূর্ববর্তী তরঙ্গ সকল যাইতে না৷ ঘাইতে পম্চা- 
ঘর্তী তরঙ্গ সকল উহাদের উপর গিক্স পতিত হয় 'এবং উচ্চ 
হইয়া হঠাৎ কুলের উপর আছাড়িয়া৷ পড়ে। ইহাকে বাণ- 
আসা কছে। 


চা 


- আমেজন নদীর বাণ এইরূপ প্রায় ১২১৫ ফিট উচ্চ 
হুইয়! ভীষণ বেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি 
তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য 
জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে । 

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা! পূর্বদিকে ন! থাকিয়া 
পশ্চিম বা! অন্থ কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার 
উৎপন্ন হয়। বল! বাহুল্য এইবূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র- 
পতিত! নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্বে অর্থাৎ 
ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হুইয়! প্রবাহিত হয়। 

কোন স্থানে জোয়ার প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় 
এবং তৎপরেই আবার ভাটায় আৌতের জল: কমিতে থাকে। 
ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ত 
হয়। ছুই জোতহীন সমন্নই যথাক্রমে ঞ স্থানের জোয়ার 
ও ভীটার চরম উন্নতি ও অবনতি । সমুদ্রকৃলবর্তী বন্দরের 
পক্ষে এই কথা সত্য হুইলেপ্ নদীমোহানায় প্রবুজ্য নহে। 
স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
জল নদীমুখে প্রবেশ করে। 

উপকূল হইতে দুরবর্থী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপ- 
লব্ষি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্ধ্যাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের 
সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইক্া থাকে। ইহার কারণ 
গোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অপ্তাক্কৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, 
ভূমধ্াসাঁগর তাহার এক ক্ষুজ্রাংশ মার । স্থৃতরাং সমপরি- 
মাণ একটা সম্পূর্ণ বর্ত,লের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। 

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহা" 
স্বাপাদির ব্যবধান হেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়। 

ইংলণ্তীয় নাবিকপঞ্জিকায় যুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের 
জোয়ার ভাটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত. আছে। 
নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন। 
পোতাশ্রয়াদি নির্শাণকীলে জলের চরম উন্নতি ও চরম অব- 
নতি জান! একান্ত আবশ্তক। অনেক নদীর মোহানায় 
বালির চড়! থাকে, জোগ্নারের সময় ব্যতীত উহ্থার উপর বৃহৎ 
জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। স্থৃতরাং এই সকল 
নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্তক। 
নদীর আোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক 
সাহায্য করে। চন্ত্র ও হৃর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও 
অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংস্ষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল 
জোয়ার উৎপন্ন হয়, তাহা! প্রধানতঃ নিম্নলিখিত টা 
সমুহের সঙ্ঘাতে হইয়া খাকে। 

১। চক্র ও ধ্যের আহ্িক জোয়ার-তরঙ্গ ভিন দন 
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জোয়ারভীটা 
২। চন্দ্র ও ্্য্যের পাপ্টাজোয়ার-তরঙ্গ। (১৩71-৫81)81 016) 

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও কুর্য্যের যাগ্মািক অম্নন-পরিবর্তন 
জন্য জোয়ার তরঙ্গ | (5670) 71509170091 & 36171 8/010081) 

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রারুতিক পরিবর্তন 
জন্ত জোয়ারের ইতরবিশেষ হয় । যথ1-_ 

&। বায়ুরাশির চাপের সময় সময্ধ হ্ৰাসবৃদ্ধিবশতঃ 
সাগরজলের স্ফীত ও অবনতি । 

৫। বায়ুগতির সহসা পরিবর্তন । 

উপরে যাহা বল! হইল, তত্বরা জোয়ারের বিষয় একদূপ 
সামান্য জানিতে পার! যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক 
সময়ে পৃথিবীর বহুদুরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার 
প্রভাবে তল পর্যাস্ত আলোড়িত হুইয়৷ থাকে । কিন্ধ 
অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল এচও উর্দিমালাসক্কুল 
ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিয়ে সমুদ্রজল 
স্থির থাকে। 

চন্ত্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহ! পৃর্ববেই বলা হইয়াছে, 
চন্দ্র. ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়৷ উভয়েই এক 
সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুদ্দিকে আবর্তন করিতে করিতে 
হুর্ধযাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । সমুদ্রের জল নিয়তই চন্দ্রের 
নিয়ে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়! থাকে । সুতরাং 
দুইটা জোয়ার-তরঙ্গ সর্বদা চন্দ্রের মহিত ষমস্থত্রপাতে অবস্থান 
করিতেছে । পৃথিবী আহ্বিক গতি দ্বারা এ জোয়ার-তরঙ্গ 
ভেদ করিয়! ভ্রমণ করিতেছে । এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা 
পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে ব্যয়িত হুইয়৷ তৎপরি- 
বর্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে । স্মৃতরাং এই ঘর্ষণ ঘারা প্রতি- 
”হত হইয়া পৃথিবীর আহ্ছিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, স্থতরাং 
দিবস ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্য্যস্ত পৃথিবী এক 
চান্দ্রমাস অপেক্ষ! অল্প সময়ে নিজ মেক্দণ্ডের উপর একবার 
আবর্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্তনবেলা 
হ্বাস হইতে থাকিবে । 

ইহা হইতে অন্থ্মান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক 
দিবস এক চান্ত্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র 
পরস্পরের দিকে একটা মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া 
দূঢ়তাবে বন্ধ কন্দুকদ্বয়ের স্ায় পরিবর্তন করিতে থাকিবে । 
তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর ছুইস্থানে উচ্চ হইয়! স্থির থাঁকিবে 
সুতরাং জোয়ার তভীঁটা হইবে না। কিন্ত সে কাল আমিতে 
বছ লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। ৬8755: 
একটা প্রশ্নের নিরাকরণ হয়। . : | 
চক্তের একটা পৃষ্ঠই সর্বদা পৃথিবীর দি রদণিত 


লন 





অনুমান করেন, চন্দ্র ধন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে 
দ্রবাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ 
প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ 
ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্থনশক্তি তাস হইয়া! এখন এক চান্ত্রমাসে 
একবার দাড়াইয়াছে। 

জোয়ারী ( হিন্দী ) শম্তবিশেষ। [জোয়ার দেখ। ] 

জোর (পারসী ) শক্তি, বল। 

জোরজে, যন্্রাজবণিত একটা জনপদ। যন্ত্ররাজমতে ইহার 
অক্ষাংশ ৩৬।৪* | ইছাই বর্তমান জর্জিয়া বলিয়! বোধ হয়। 

জোরজলম্‌ (পারসী ) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার । 

জোরবার (পারসী ) শক্তিশালী, সমর্থ । 

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটা গ্রাম 
ও জোড়ছাট থানার সদর । অক্ষা* ২৬* ৪৬ উঃ ও দ্রাঘি' 
৯৪* ১৬পুঃ। দিশই নদীর ডানকৃলে কোকিলামুখ হইতে 
৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় 
এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হুইয়! পড়িয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর 
খেষভাগে এখানেই আহ্মবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরী- 
নাথ বাস করিতেন । অনেক জৈনমাড়বারী এখানে দোকান 
করিয়াছে । এখানে গবর্ষেপ্ট উচ্চ বিগ্ালয়, দাতব্য ওষধালয় 
প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে 
বিলাতে রপ্তানী হুইয়৷ পাকে । 

জোরাবরনিংহ, কাশ্শীররাজ গোলাপনিংহের একজন সেনা- 
পতি, ইনিই লদাক্‌ জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন। 


ঃ [ গোলাপনিংহ দেখ । ] 
জোরাবাঁরী (পারসী ) শক্তিম্তা, বীর্য্যবস্তা । 
জোর (হিন্দী) জায়, জী। 


জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ; 
জোলপালঙ্গ (দেশজ ) শাকবিশেষ | (51065 80005) 
জোল!, (জোল্হ) বাঙ্গালা বেহার ও উত্তরপশ্চিম গ্রদেশের 
ইস্লামধর্স্সী তন্তবাগ্-সন্প্রদাক়্। জাতিতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের 
অনেকে অন্ুমান করেন, ইহারা পূর্বে নীচ প্রেণীস্থ হিন্দু 
ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণ কর্তৃক অতিশয় গ্বণিত হওয়ায় 
অভিমানে সকলেই একবারে যুসলমান ধর্টে দীক্ষিত 
হুইস্াছে । এই তস্তবায়-সুসলমানগণ যে একই কুলোস্তব 
তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নান! জাতীয় 
নীচ লোক মুমলমান হুইয় বস্্রবয়নব্যবস! অবলম্বন করে, 
কিন্তু  বাবস। নিন্ধনীয় বোধে অন্যান্ট উচ্চ ্বধর্মাবলস্বিগণ | 
: কর্তৃক স্থণিত এব" উহাদিগের সহিত বিবাহাদি স্ত্রে বন্ধ 
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হুইতে বঞ্চিত হয়। ইহার! সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং 
জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদায়ভূক্ত 
এবং অন্ধ-বিশ্বাসে এ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারাদি অতি- 
যঙ্তের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহার! চুল 
আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। এ মাসের ৫ম 
৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্থৃতিচিহ্ন 
স্মরণ করে। পুর্বে জোলাগণ অন্তান্ত মুসলমানদিগের ন্যায় 
কাবিন অর্থাৎ কাজির সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না; 
এখন তাহাও চলিত হুইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, 
মগুল ও শিকদার। প্রধান বাক্তিকে মাতববর কছে। 

বেহারে মহুরমের সময় জোলা-রমবীগণ তান্বল-চর্ধণ বা 
বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে মিন্দুর ব| টিক্লী পরে ন1। 
এমন কি তাহার! এ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া! বিধবার 
্তায় সম্পূর্ণ আচার ব্যবহার করে এবং মহুরমের ঈম দিনে 
নীল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের 
উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে । 

সাধারণের বিশ্বা জোলাগণ নিতান্ত নির্বোধ । বেহার 
প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার। বোকার আদর্শ বলিয়। গণ্য । তথাকার্‌ 
অধিবাসিগণ ইহাদের নির্ব,দ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া 
থাকে । তাহার! বলে, ইহার! চন্দ্রালোকে বিভামিত নীল- 
পুষ্পশোভিত মমিন! ক্ষেত্রে জল ভ্রমে সাতার দেয়। একদিন 
এক জোল! মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে 
কাদিয়া ফেলিল। মোল্লা! পরম গ্রীত হইয়া কোন্‌ কথাটা! 
তাহার মর্্বে লাগিয়াছে জিজ্ঞাস! করায়, জোল! বলিল, সে সব 
কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া! দেখিয়া! তাহার একটা প্রিক্ক 
যূত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাদিয়াছিল। 
বার জনের সঙ্গে একজন জোল। থাকিলে, সে প্রত্যেকবার 
আপনাকে গুণিতে ভুলিয়৷ নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। 
লাঙ্গলের একটা থিল পাইয়া! জোল৷ ভাবে চাষের অধিকাংশ 
আসবাবই হুইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক 
জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িগ! নঙ্গর না! তুলিয়াই দাড় বাহিতে 
লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়! জোলা দেখিল, যেখান হইতে 
ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মিমাংস! করিল, 
তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ন! পারিয়। অতি 
স্নেহ বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে । আটজন জোল! 
ও ৯টা হুক! থাকিলে উহার! বেণী হু'কাটার জন্য মার! 
মারি করিবে । “আট জোল! নও হাচি, উদি পর £ুক্ক ঠুক্কি।” 
এক সমক্ম এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠ! 
কাড়িয় গৃহের চালে বসিল। জোল! ছেলেকে পু্রাঙ্গ পিঠা 


গত & 


 জোল্লারপেট 
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মি 
দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখান! ষরাইস্জ! রাখিল, তাহ! |. পরিয়! জাতির বসবাস। মাস্্রাজ রেলওয়ের এখানে একটা 


হইলে কাঁক চাল হইতে নামিতে পারিবে ন1। ইহারা বোকা- 
মির জন্য অনেক সময় বৃথা মার খায়, এক সমগ্ধ ভেড়ার 
লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায় । 
“করিঙ্গ। ছাড় তমাস! যায়, 
নাহক চোট জোল! খায়।” 
অর্থাৎ জোল৷ তাত ছাড়িয়। তামাসা৷ দেখিতে গেল এবং 
বিনা কারণে মার খাইল। * 
আর একটী গল্প আছে--.এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে 
বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে। এইরূপ তাহার 
অনৃষ্টে লেখা আছে। জোল1 সহজে বিশ্বাঘ করিবার পাত্র 
নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, “ইয়া কর্বাতে! 
গোড় কাবা, ইয়! কর্বাতো৷ হাত কাট্বা, আউর ইয়া 
কর্বা তব না”--আমি যদ্দি এমনি করি তবে হাত কাটিব, 
যদি এমনি করি তবে হাত কাঁটিব, আর এমনি না করিলে ত 
না...» এমন সময় তাহার নাক কাটা! গেল । 
একটী প্রবচন আছে--“জোল। জানথি জৌ কাটে ?” 
জোল। কি যব কাটিতে জানে ? এই কথার একটা গল্প আছে। 
এক. জোলা খখ পরিশোধ করিতে ন৷ গার্সিয়া মহাজনের 
জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। ক্কষক 
মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্ধবোধ যব ন! 
কাটিয়া উহার খড়ের তীঁজ ছাড়াইতে লাগিল আরও 
উহাদের নির্কদ্ধিতাক্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে--“কোওয়া 
চলল বাসর্কে জোলা চলল ঘাম কেঁ।--অর্থাৎ কাক 
যখন বাসায় যায়, জোলা৷ তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। 
"জোল! কি ভুতি সিপাহি কি ভোগ, ধরি ধরি পুরাঁণি হোঁয়।” 
অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহির ভ্্রী বাবহাবাভাবে জীর্ণ হয়। 
“জোল! চৌরাবখি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবথি একেবেরি” 
অর্থাৎ জোল! এক একটা সথতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্‌ 
এক বারে তাহার (সমস্ত কাপড় থান ) চুরি করেন । 
স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা৷ আছে, কিন্ত ইহাদের 
সংখ্যা অতাল্প এবং 'জোল! বলিলে মুসলমান তাতিকেই বুঝায়। 
২ নির্বোধ, মুর্খ । 
জোল্লারপেট (বা জলারামপেত ) মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর 
সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত 'ও সমুদরপৃষ্ঠ 
হইতে ১৩২* ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা* 
১২৩৪৫ উঠ, ভ্রাধি* ৭৮ ৩৮পুঃ। এখানে অধিকাংশই 
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প্রধান ষ্টেপন আছে । . 

জোলাব্‌ (আরবী) জোলাগু, বিরেচক উষধ। 

জোলী ( দেশজ ) জোর, জুলী। [জল দেখ।) 
জোবাই, আসামের অস্তগতি খাসি জেলার জয়স্তিয়-গিরিমালার- 
উপবিভাগের সদর গ্রাম । এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ 
ফিট উদ্ধে অবস্থিত । আসিষ্টাণ্ট ডেপুটি কমিশনর এই গ্রামে 
বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবত্স এই স্থান দিয়! 
যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপর্িমাণে বাণিজ্য হইয়া! থাকে । 
কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানির মধ্যে 
চাউল, শু মত্ত ও কার্পাস বন্ত্রাদি প্রধান । এখানে বৃষ্টির 
পরিমাণ অত্যন্ত অধিক । ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পুর্বে ৫ 
বত্ষরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল । ১৮৬২ 
থুঃ অন্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্তুস্থল। 
জোবাঁট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির 
অন্তর্গত একটা ক্ষুত্ররাজয । এই রাজ্য ২২" ২৪হুইতে ২২, ৩৬ 
উত্তর অক্ষরেখা! এবং 9৪* ৩৭+হইতে ৭৪*৫১ পূর্ব দ্রাঘিমার 
মধ্যে অবস্থিত । পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর 
রাজোরই একটা শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্বতময় এবং 
অধিবাধীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্্রীদিগের 
উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শাস্তি ভোগ করিয়াছিল । উত্তর- 
সীমাস্থ বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর কএকটা শাখা পর্বত ইহার মধ্যে 
প্রবেশ করিযাছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি 
রাজপুর ) দিয়া গুজরাট পর্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর 
পূর্বাংশ দিয় গিয়াছে । জোবাটের রাণ! রংঠোর-বংশীয় 
রাজপুত। 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত জোবাট 
রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা* ২২* ২৬৪৫ উঃ, দ্রাঘি* 9৪+ 
৩৫৩০ পুঃ। এই নগরের নামান্থ্সারে রাজ্যের নাম 
জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নছে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্র 
তিন মাইল দুরবর্তী ঘোর! গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটা 
সামান্ত গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। 
সেই জন্য জোবাট উঠাইয়! ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব 
হইয়াছিল। ভিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্কতবেষ্টিত একটা : 
পর্বতচূড়ায় অবস্থিত রাপার দুর্গের গাদদেশে জোবাট সহর 
অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টি- 
মাত্র ।. অধিবানীগণ জর রোগে অত্ান্ত কষ্ট পাক্স। এখানে 
খাজনাথানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎ- 


রর চাষি! | 
হেই) লে 
জোষ (পুং), ভুষ ঘঞ্,। ১ প্রীতি। ২ সেবন। “কো বাং 
জোষে উভয়োঃ” (খক্‌ ১১২০১) “উভয়োর্জোষে জোষণে 
সেবনে প্রীথনে+ (সারণ ) (জ্লী)৩ সুখ । ( শব্ধর* ) 
জোষক (পুং)স্ৃষ-গল্‌। সেবক। 
জোষন (ক্লী) জুষ-লাট। ৯ প্রীতি । ২ সেবা। 
জোষম্‌ (অব্য) জুয-অম্। ১ তুফীন্তাব, নীরব, চুপ। 
“জোধমাস্ব” (ভারত ২।৬৪।১৬) ২ সুখ, স্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণ- 
রূপে । ৪ সম্যকৃ। ৫ লঙ্ঘন | ৬ প্রশংসা । 
জোবয়িতৃ (বি) ভ্ষ-ণিহতৃছ । সেবক। 
জোবয়িত্রী (জ্রী) জোবয়িত্‌ স্ত্রিয়াং ভীপ্। সেবাকারিণী। 
জোষবাক্‌ (পুং) নিথ্যাবাকা। “ভ্োষবাকং বদতঃ” (খাক্‌ 
-৬)৫৯৪)।- “জোষবাকং জোষং জোধয়িতব্যং গ্রীতিহেতু- 
স্বেন কর্তর্যং স্বয়ং অগ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং (সায়ণ ) 
নিজের অগ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তষ্টের জন্ত যে বাক্য 
প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোধবাক্‌ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা 
চাটুবাক্য কহে। 
জোষস্‌ (অব্য) ভ্ষ'অন্। ১ তুফী, নীরব ২ সুখ । (অমর)। 
ভোষ। (ভ্ত্ী) জুষ্যতে উপভূজ্যতে, জ্ষ-ঘঞ,, স্িয়াং টাপ্‌। 
নারী,স্ত্রী। (শবার* ) 
জোধিকা| (স্্ী) ভুষতে সেবতে জুষ-থুল্‌, টাপ্‌ অত ইন্বং। 
জালিকা। (শব্দর' ) 
জোধিৎ [্ত্রী) যুখ্যতে উপভূজ্যতে যুষ-ইতি 'দ্বস্থরুহিন্ুষিত্য 
ইতিঃ |. উ্‌ ১৯৯) পৃযোদরাদিত্থাৎ যন্ত জঃ। স্ত্ীমাত্র, 
নারী। ০(শব্বর*) 
জোধিতা (জী) জোবিখ্টাপ্‌। স্ত্রী মাত্র। 
জোধিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটা পল্লি- 
গ্রাম, অলকনন্দা এবং ধোলীর সঙ্গমন্থলে অঙ্সণ* ৩০* ৩৩২৫ 
উঃ এবং ভ্রাধি* ৭৯ ৩৬৩৫৭ পৃঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০৯ 
ফুট উচ্চে অবস্থিত । এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির 
আছে । এই গ্রামের বৈষব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের 
: অন্দির প্রধান। এইকপ প্রবাদ যে, এই দেবমুত্ঠির একখানি 


হস্ত ক্রমশঃই স্থক্ম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া |. 


. স্বাইবে,, তখন বিষুপরয়াগের নিকট পর্ধ্মতের সানুদেশ দিয়া 
-.্রীনাথে যাইবার. পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত 


| আছে, বিষ বং গতির নিকট বদরীনাথ সন্বন্কে ; 





৮১ 


1 ২৮1 


জোহর 


তটে তপোবনে অবস্থিত । বদরীনাথের মন্দিরের যাজকগণই 
এই মন্দিরের কার্য্ের বন্দোবস্ত করেন । 
শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল 
অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের গ্রধান যাজক উপরিভাগের 
মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোষিমঠে আফিয়!| 
বাস করেন। জোধিমঠের বান্থুদেব, গক্ড় এবং ভগবতীর 
মন্দিরও উল্লেখযোগ্য । জোধিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম 
(জ্যোতিলিঙ্গের বসতিস্থল )। 
জোষী (জ্যোতিষী শব্দের অপত্রংশ ) দক্ষিণপশ্চিমভারত- 
বাসী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেলগাম্‌ প্রভৃতি 
স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহীর ব্যবহার হাব ভাব 
সাজ গোজ ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত। করকোঠী- 
গণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়! শুভা- 
শুভ গণনা করিবার জন্য ইহার! হুড়ুক্‌ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়! 
লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়! বেড়ায়। ইহারাও মরাঠ! 
কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পুজা ও উপবাসাদি 
করিয়া থাকে। ইহাদেরও পথ্যাননত আছে। অবস্থা "মতি 
শোচনীয় 
জোস্টু (তরি) জুষ-তুছ। সেবক। 
শউপেমনত জোষ্টারইব” (থক্‌ ৪1৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকাঃ” 
(ষায়ণ) স্ত্িয়াং ডীপৃ। জোস্্রী। 
জোয্য [ জুব্য দেখ।] 
জোহর (জৌহর ) এবঙ শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! পরা 
জয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতগ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ । 
পূর্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্বত্র প্রচণিত ছিল। উহার! 
যখন দেখিত বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্রীপুত্র- 
কন্া প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! উহাদিগকে প্রজ্- 
লিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসঞ্জন করিতে আদেশ দিতেন। 
পরে তাহার! গ্সানান্তে অঙ্গে চন্দনকুস্কুমাদি বিলেপন, 
ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় 
গ্রহণপুর্বাক উন্মত্তের স্ায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ 
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতেন। এইদ্ধপ ভীষণ 
ব্যাপারে বহুসংখাক নগর একবারে জনশূন্ঠ হুইয়া গিয়াছে। 
বিজয্িগণ যুদ্ধশেষে ভম্মাবশিষ্ট নগর ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাদ্রস্থানে জয়শালমের, 
মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহ্র্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় 
বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রবেষ্টিত হইলে মুলরাজ ও 
: রতন অন্তঃপুরে গিরা ধর্ম ও সন্গম রক্ষার জন্ত রাীদিগকে 


৮৮০৮ ধৌনীনদীর বাম]. শেষ মোহাগ গ্রহণ করিতে বলবেন ঝারগণ সহজে, 


৫৮ 


জোহর 
শেষ দেখা, কল্য পুনরার স্বর্গে মিলিত হুইব।” পরদিন 
। শ্রীতঃফালে ভীধধ চিতানল শ্রজলিত হুইল। নগরের 
_জমন্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২১৯০০ প্রানী মুহূর্ত 
যধ্ো সংসার হইতে অন্তহিত হইল। কাহারও আননে ভয় 
স্ব অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল 
আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিত আ্োত ভৃতল প্লাবিত করিল। 
বছমূল্য রত্ধাদিও এ সঙ্গে বিলুপ্ত হুইল। বীরগণ নিঃশব্দে 
শ্রই স্বায়বিদারক দৃশ্ঠ অধলোকন করিতে এবং জীবন ভার- 
বোধ করিতে লাগিলেন পরে গ্জান করিয়া পবিত্রদেহে 
ঈশ্বরোপাসনাপূর্ব্বক ঠুলদী ও শীলগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পর- 
স্পরক্ষে আলিঙ্গনপূর্ক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০* বীর- 
পুরুষ জীবনাশায্ন জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান 
হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে শ্রইর্নপ টন! 'বিরল 
নহে। অনেক সময় এ্রকবারে এক একটী জাতি লৌপ হই- 
স্মাছে, মিবারের ইতিবৃত্বে ইহী প্রমীণ পাওয়া ধায় এ 
- বিজেতার ইন্তি বন্দী 'হইবার আশঙ্কাই রাঁজপুতগণের 
এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাহাদের রমণীগণ বিজেতার 
করায়ত্ত হইবে, এই খ্বণাকয় ছুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা 
তাহারা মৃত্যুকৈ শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। 
স্থতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য 
শ্রস্তত হয়। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথীন্থসারে যুদ্ধে 
বিজয়লন্ধ রমণীগণ বিজেতার স্ঠায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি 
তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার 'করিতে পারিতেন। 
_ তাহাদের ধঙ্মীধর্খ সমস্তই বিজেতার ইচ্ছার্দীন, বন্দিনী রমণী- 
গণের প্রতি সৌজন্ত শ্রকাশ না করিলে কেহ দুষনীয় 
ুইত'না। স্মুতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত 'অপরি- 
- স্ার্ধ্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে প্বপ উৎকট 
- অধ্যবসায় প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য নহে। নিজ কুলবালা- 
'দিগের সতীত্ব 'রক্ষণে এতাদৃশ যন্রপর ও চিস্তান্বিত হইলেও 
সভ্য: বীরপ্রক্কতি উদারচেতা রাজপুত বিজ্ধিত শত্র- 
 মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম বক্ষাজন্য তাৃশ যত্থবান্‌ ছিলেন 
না। সেইজন্ঠ যখন খবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে 
জৌহর, মলম উপন্ীপের একটা, নগর এবং জোহর 


,. হইতে ২ মাইল দুরে অবস্থিত। ১৫১৯ বা ১৫১২ খুঃ জনে 
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জোহিয়া 
মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি 
মলয়রজ্য জোঁহক্লসীত্রীজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে 
ইহীর রাজধানী হইল । এখানকার রীজার উপাধি সুলতান । 
জোহারী, এখানে যাহীকে জনুরী বা ভহরৎবিক্রেতা বলে, 
বোস্াইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য । 
অন্যুন শত বর্ধ হইল, ইহারা পুণা অঞ্চলে গিয়! বাঁ এ 
ইছাদের আহার ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের স্তায় | 
পুরুষের পোষাক মরাঠীিগের মত, কিন্তু রমণীর এখনও 
পশ্চিমা রমণীদিগের ্ঠায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে| ইহারা 
পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্স। কিন্ত লেখানে ইন্থাদের 
আথিক অবস্থা! তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীর কাসার 
পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী খুরিয্া বেড়ায় 
পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্তে বাঁসন দিয়! 
আসে। ইহারা সকলে রাম ও ক্ুষ্ণের উপাসক। ররাম- 
নবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের গ্রাধান পর্ব । অযোধ্যা, গোকর্ণ 
ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষের! বহু বিবাহ 
করিতে পারে। কিন্ত ইহাদের মধ্যে বিধরা-বিবাহু প্রচলিত 
নাই। ইহার! পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্ার বিবাহ 
দেয় । শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। 
জোহিয়া, শতক্রতীরবাসী রাজপুতকুলোভব জাতিবিশেষ। 
জোহিক্লা, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল 
ইস্লাম্ধর্খে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। 
কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ধীয় -৩৬ রাজ- 
বংশের একতম বংশোপ্তব ; আবার কেহ-কেহ বলেন, ইহারা 
যদুভষ্টিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহারা জাট 'জাতিভুক্ত । 
যছৃকাডঙ্গ নামক পর্বতে ইহাদের বাম ছিল। মোরীবংশীয় 


কিন্তু এখন & প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। 
গোদরগণ বিকানীর-্থাপনকর্তা! রাঠোরবংণীয় পরাক্রান্ত 
বিকার জাহাধ্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া 
উহাদের ১১** খানি গ্রাম অধিকার করেন। খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতী্ষীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্ত এই সময়ে 
ইহারা 'সমাক্ন্ধপে তাড়িত হয় নাই । অকবরের রাজত্বকালেও 
ইহাদিগকে শির্স! প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা ঘায়। 
যাহা হউক, প্র ঘটনার বহপূর্বব হইতেই ইহার! নিয়দোয়াবে 
বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অন্যান করেন, বাবরের 
উল্লিখিত জি ও এই জোহিয়া! একই জাতি। রি 


জগ 


জোহুত্র (জি) [ বৈ ] উচ্চ ধ্বনিযুক্ত। উচ্চরর | 


জো (দেশজ) গালা, জতু। 
*জোঁয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাধনি।” ( কবিক* ১৭৯ ) 
জৌগড়, গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত পৃবেখণ্ড! তানুকের একটা 
শ্রাম। এখানে পর্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটা গড়ের 
উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহু সংখ্যক প্রাচীন যুদ্রা 
শ অশোকের একখানি অন্থশাসন পাওয়া গিয়াছে। 
গড়ের অভ্যন্তরে ছুইটা বহুকালের পুক্ননিণী আছে, একটার 
বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে 'একটা মন্দির ছিল। এ দুয়ের 
পক্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, 
প্রতিমৃত্ঠি ও তারফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে । গড়ের 
মধ্যে ছুইটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটার গাত্রে একজন 
যোগী চতুর্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটা আশ্রম 
নির্মাণ করিয়াছে । অশোকের অস্ুশাসন পাহাড়ের পার্খে 
 খোদিত'আছে। এঁ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হয়! গিয়াছে। 
তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক যুরো- 
পীয় & লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপুর্ব্বক পাহাড়ের 
উপর ছোলা-নিদ্ধ জল ঢালিক্স! দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া 


অন্ধুমান করা যান না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ |: 


অর্থাৎ “লার, স্তায়। বোধ হয় তদন্ুসারেই ইহাকে জৌগড় 
বলিয়া'থাকে । 
প্রবাদ আছে, কন্ধকুলোস্তব রাতাকেশরী এই গড় নির্মাণ 
করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার গ্রাচীরাদি জৌ অর্থাৎ 
গালা দারা নির্গত হইয়াছিল । তদনূসারেই ইহার নাম জৌগড় 
: হুইয়াছে। গাল দ্বার! নির্মিত হওয়ায় শক্রপক্গীয় গোল! বা 
ভীর প্রাচীর.ভেদ বা! তগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া 
. খ্বাকিত,্ম্তরাং -ছূর্গবামিদিগের ভয় ছিল.ন1 | একটা গল্প 
' বসছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ 
_ছিল। একদিন সেই রাজা! জৌগড় অবরোধ করিল। 
-সর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, স্থৃতরাং ভীত হইল 
না । অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস 
পাইল, কিন্ত প্রক্গিপ্ত শন্মাদি গ্রাচীরে লগ্ন হইয়া! আরও 
এইরূপে বিপক্গগণ অনেক 
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জৌনপুর 


দিন বৃথ। বসিয়া রহছিল। একদিন এক গোয়্ালিনী ছুর্গ হইতে 
দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আমিল। 
সৈশ্ভগণ গোয়ালিনীর ছু লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়া- 
করিয়া বীরপণা। করিতেছ, আর এ ছুর্গ যে.'অতি সহজে আধি- 
কার করা! যায়, তাহা আর পারিতেছ ন|।” ইহাতে সৈন্যের! 
গোয়্ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়া- 
লিনী রহমত বলিয়! দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্িত, সুতরাং 
আগুন দিলে শীগ্র গলিয়াযাইবে । তৎক্ষণাৎ শক্রগণ তা 
দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নিজালিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া 
গেল। রাজ! বিশ্বীসাতিনীকে “তুই পাথর হুইরি” বলিয়! 
অভিসম্পাত করিয়। অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাতিত হইলেন ও 
সেই খুদ্ধে-প্রাণত্যাগ করেন। 

রাজ! যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া 
আগিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও 
প্রস্তর বিদ্কধান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এ 
প্রস্তর একটা সতীন্তস্ত বাতীত আর কিছুই নহে। উহাতে 
স্ত্রীলোকের মুষ্ঠিও স্পট খোদিত নাই । এই প্রান্তর এখন 
গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পৃর্ে জনৈক 
ইংরাঁজ কর্ধ্চারী ইহার পাঁদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও তাত মুত্র! বাহির হয়। এ সকলের মধ্যে কয়ে- 
কটা তাত্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার । -বর্দি তাহা! 
হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই। 


১০ 


জৌনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন 
একটা'জেলা। এই জেলা! ২৫* ২৩ েইািহ 
আক্ষাণ উঃ এবং ৮২*-১০ হইতে ৮৩" ৭:৪৫ পূর্ব 
দ্রাখিমান্তর মধ্যে আঁলাহাবাদ বিভাগের উত্তর পুরব্বাংশে 
অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা জ্রিভূজের স্ায়। 
উত্তর ও. উত্তরপশ্চিমে আযোধ্যার অন্তর্গত গ্রতাপগড় ও 
সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব আজমগড়, পূর্ব্বে গাজিপুর 
এবং দক্ষিণ ও দগ্গিণপশ্চিমে বারাণসী; মির্জাপুর ৪ আলাহা 
বাদ। এই জেলার এক খণ্ড দূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে 
পড়িয়াছে, আবার এ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ গ্রতাপগড়ের 
শ্রক অংশ জৌনপুরের মছলিষহুর 'ও হুমীলের সীমায় আবদ্ধ 
হুইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফর ১৫৫৪ বর্গ মাইল। 


নপব 


খরা কারীর লারমা ৪ ) 
পাদ ষংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিয় প্রবাহিত 


৭ ৪ উঠব ২০০ 





| ০০//০৮০ পর ই 


পরিশোভিত ছচ্চ ভূমি । এ কল উচ্চ ভূমিতে কত প্রাচীন 
জাতির কীত্িকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও গ্রাতিসুত্তি 
 শ্রড়ৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজ দিগের 
,. ছুর্গাদির ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম 
হুইতে দক্ষিণপূর্ধে ঢালু, কিন্ধু এই প্রবণত| অতি অন্পমাত্র, 
_ গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা 
অধিকাংশ: স্থলেই উ্রা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই 
লোন! "উর ভূমি দৃষ্ট হয়। এ সকল উধরভূমি 
ব্যতীত র্ধত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর 
আত্্কানন আছে, তন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া ও তেতুল গাছ 
দেখা যায়। 
গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয় প্রায় ৯* মাইল 
প্রবাহিত হুইয়। ইহাকে ছুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। 
জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে 
এই নদী কোথাও হাটিয়৷ পার হওয়া যায় না। জৌনপুর 
নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্মিত 
বিখ্যাত ১৬ টী খিলান বিশিষ্ট সেতু আছে। এ সেতু দৈর্থ্ 
৭১২ ফিট। মুনিম খ! ১৫৬৯-৭৩ থৃঃ অবে' উহা নিশ্মাণ করেন। 
এই সেতুর ২ মাইল নিয়ে গোমতী নর্দীর উপর বর্তমান 
রেলওয়ে সেতু নিশ্মিত হইয়াছে । ইহারও খিগ্লান ১৬ টা, 
কিন্ধু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ । গোমতীনদীর গর্ভ 
গভীর এবং চূর্ণ গ্রপ্তরময় তীরে আবদ্ধ, সুতরাং ইহার জোত 
পরিবন্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বন্তা 
: আমিয়া। থাকে । নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ 
হয় না। অগ্তান্তট নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পল্লী ও 
বাসোহী প্রধান। হদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ,ও দক্ষিণ 
ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষারুত অল্প ।. এখানকার 
 বুহত্ম হুদ দৈর্ধ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।, 
পুর্ধে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে 
ক্ৃষিকার্ষ্যের বিস্তৃতি ও এজাবৃদ্ধি সহকারে এ সকল অরণ্য 
নুপ্ত হইতেছে । যম্প্রতি কড়াকটতহমীলে ৬*** বিঘা 
একটা ধাও-জজলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম । পূর্ব্বোক্ত উর 
ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই।. উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং আর্থাৎ 
গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়। যায়, তাহা! ছার! রাস্তা বাধান 
এবং পোড়াইয়া চুণ হয়। 
অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক 





জেন। আছ অহান্‌ দৌনগুরে 


িপুসপসহা জগ সময়ে সময়ে. 
গোমতী ও সৈতীরবরতী দরী সকলে দলে দলে তর দৃ্ট হয় 


ইতিহাস।--অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (তর) 


উহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণ 
প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের 
দেখিতে পাওয়। যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টায় ৯ম শতা- 
স্বীতে হিন্দুধর্মের অদ্াদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্শোর 
নির্বাসনকালে এ সকল নগর অস্মিদ্বারা বিনষ্ট: হুইয়। 
থাকিবে । গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্গিরাদি 
বিগ্কমান ছিল। | 
হিন্দুকীর্ভিলোগী ও দেবরদ্ধেষী সুসলমান শাঁসনকর্তাগণ 
অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া কফেলিয়াছে এবং এ সকলের 
উপকরণ লইয় মস্দ্িদ দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছে। 
এইক্ধপ বহু সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ 
লইয়া ১৩৬* খৃঃ অন্দে ফিরোজগড় নির্মিত হয়। এ নকল 


নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর 


্রস্তরের ভাস্করকার্ধ্য দ্েখিলেই উহা যে সুসলমানদিগের 
নহে, তাহা জানিতে পার! যায়। অতিপুর্ববে জৌনপুর বোধ 


হয় অযোৌধ্যারাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। বহুকালের পর 
কাশীখর জয়টাদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাহার বংশধর- 
দিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দান্ত মুসলমান 
ৰীরগণ ১১৯৪ থুঃ অন্দে জৌনপুর অধিকার করেন। 

তাহার পর বর্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমজ্ত 
ভূভাগ মুসলমান সম্রাটুদিগের মামন্ত স্বরূপ কনৌজাধিপতির 
অধীনস্থ থাকে । ১৩৬* খুঃ অন্দে ফিরোজ *তোগলক 
বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ভৌনপুর গ্রামে 
শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত 
হইয়। এখানে একটা নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। 
ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটা 
হিন্ুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়চাদ-প্রাতি- 
চিত মন্দির ভাঙ্ষিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে 
মন্দিররক্ষার অন্ত যন্রবান্‌ হয়। সুতরাং ফিরোজশাহকে 


বিরত হইতে হইল। যাহ হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসন- 


কর্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্তৃক এ মন্দির বিধ্বন্ত হয় এবং 
উহার উপকরণ দ্বার! অটল! মস্জিদ নির্মিত হয় । 
১৩৮৮ খুঃ অন্দে দির্পীশ্বর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী 
খোঁজ! জহানকে মালিক-উস্শর্ক উপাধি প্রধান করিয়া ৮ 
০ লিক পান 


1741 








চলিয়া! যান । এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্জিদ নির্মাণ 





চা, সি ১৭৫+ খুং অন্দে রোহিলাসর্দার সৈয়দ আঙ্গদ- [. 
শাদ থাকে পরথানিত করিয়া নিজ মীম ॥ 
0. বাবের মধ্যে কয়েকটা মৃয়পাত, রী. রী 






বাং এ জাই জু ১৩৯৪ খুঃ অন্দে তৈুরলাঙ্গের 
আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া & সুযোগে স্বয়ং 
ক্লতান-উস্-শরক্‌ অর্থাৎ পূর্বদিক্পতি উপাধি গ্রহণপূর্ববক 
দিল্লীর অধীনতা! অন্বীকার করিলেন। ইহার উত্তরা- 
_ধিকারী স্বাধীন রাঁজগণ সকলেই শ্িরাজ বলিয়া! বিখ্যাত । 
তাহার মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুক মুবারক শাহ-শফি 
বিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীগ্তই দিল্লী হইতে প্রেরিত 
একদল সৈন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর 
পর তাহার কনিষ্ঠ ভাত! ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ১৪** হইতে ১৪৪* খুঃ অব পর্য্যস্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষ- 
তাঁর সহিত গ্রজাগণের প্রিয় হইয়! রাঙ্গত্ব করেন। ইহার 
অময়েই অতলা-মস্জিদ নির্মিত এবং জৌনপুরে বি্যান্থণীলন 
প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্লী ও কনৌজ জয় করিতে 
অনেক যুদ্ধ করেন । ইহার পুত্র মাঙ্গুদ ১৪৪২ খৃঃ অন্দে কালী 
অধিকার করিয়। দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্ত অলস সম্রাট্‌ 
আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহেলাল লোদি কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
প্রত্যাগমন করেন। বহেলাল মাক্ষ,দের পুজ শফিবংশীয় শেষ 
বাজ! হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্ত রাজ্যে রাখিয়া 


করেন। বহ্লোল এরূপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী 
হইয়া প্রণত্যাগ করেন। উক্ত মুসলমান শফ্িরাজাদিগের 
রাজত্বকীলে বহুসংখ্যক মস্জিদ ও অট্টালিকাদি নির্মিত হয়। 
শঞফ্িদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভূত্ত হয়। 
ইহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত 
প্রভৃতি টলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহিম ১৫২৬ 
খুঃ অন্দে পাঁণিপগের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাজিত হইলে 
জৌনপুরের শাসনকর্তাও স্বাধীন হুইলেন। কিন্ত বাবর 
দিল্লী ও আগ্রা অধিকার. করিয়াই নিজ পুত্র হুমাযুনকে 
জৌনপুর ও বেহার্‌ জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি 
_ €ীনপুক্ধ ঘোগলসাত্রান্যাতুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও 
তাহার বংশীয় সমরাট্দিগের সময় ব্যতীত উহ! বরাবর মোগল 
_শাসনাধিক্ত ছিল। ১৫৭৫ খুঃ অন্দে অক্বর আলাহাবাদে 
ব্বাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন 
নিজাম কর্তৃক শাসিত হুইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খুঃ 
টি অন্কে জৌনপুর, বারাণমী, গাজিপুত্ধ ও চনার দিল্লীর শাসন 
পা অযোধ্যার নবাব উজীরের শাসনভুক্ত 















জমা খ। অবিলম্বে কাশীরাজ চৈৎসিংহ কর্তৃক জৌনপুর হইচে 
বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাহার ছুর্গ অধিকার 
করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খুঃ অন্দে ইংরাজগণ এ দুর্গ 
চৈৎসিংহকে অর্গণ করিলেন । 

১৭৬৫ খুঃ অন্ধে বন্সন যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ" 
ইংরাজ অধিকারে আইসে । ১৭৭৫ খৃঃ আবে লক্ষ নগরের 
সন্ধিতে ইহ! একবারে ইতরাঁজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় পথ্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটন! 
ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে ৫ই জুন/ জৌনপুরের সিপাহীগণ 
বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ পাম এবং জয়েপ্ট মাজিষ্্রেট 
সহ কর্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়! লক্ষ অভিমুখে গমন করিতে 
থাকে । ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, 
পরে৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্ণাসৈন্ত আসিয়! বিদ্রোহ 
দ্রমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী 
দ্বলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজ রাজ্যের 
হস্তচত হইল । ১৮৫৮ খুঃ অব্ে বিদ্রোহিগণ উত্তর ও পশ্চিমে 
পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঝরি- 
সিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার 
পর এ পর্যাস্ত ছুই একদল ডাঁকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর 
কোন বিপ্লব ঘটে নাই। 

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। 
জৌনপুর জেলার রুধিকার্ধ্যের বিস্তৃতি চরম সীমায়, উপস্থিত । 

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যতুক্ত এবং মুসলমান" 
শাসনকর্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্ম ্রবল। 

মুসলমান অধিবাপীর সংখ্যা হিন্দুর ৮ অংশমাঞ । আদ্দণ, 
রাজপুত, বেশিয়া, আহীর, চামার, কায়স্, কুর্ি গরদ্থতিই 
প্রধান অধিবাসী । মুসলমানদিগের মধ্যে স্থুঙ্মি অপেক্ষা শিয়া! 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল 
এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্্যতীত খৃষ্টান, 
মুরোপীক্স প্রতৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাপি- 
গণের মধ্যে শতকরা! প্রায় ৭৬ জন ক্ৃষিজীবী। 

জৌনপুর জেলার &টা নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহজের 
অধিক, যখা-_জৌনপুর, মছলিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। 
অধিবাসিগণ অধিকাংশ শন্থক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে 
বাস করে। 

বণিক ও বড় বড় রুষকদিগের অবস্থা অন্তান্ স্থান 


- অপেক্ষা হীন নহে। সামান্য কৃষক, মনজুর ও শ্রমর্জীবিদিগের 


অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটা কুটার, তাহাতে আস- 
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যো কদর্ধয ভোজন ও ছিব পরিধান [. 
কাযা দীন যাপন করে। কু ও কাছি কখকণণের জবা 
অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ইহারা পোস্ত॥ তামাক এবং ন্তান্ 
বছবিধ শাকসব্জি ও ফলমুলাদি আবাদ করে। সচরাচর 
অন্যান্ত কূুষক অপেক্ষ1! ইহার! অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যব- 
সারী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য জমিদ্বারগণ 
কুর্থি ও কাছি প্রজা রাখিতে ভালবাসেন । 

জৌনপুর জেলার মৃত্তিক! অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্ঞ- 
মিশ্রিত, কর্দম ও বানুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং গু 
বিল পদ্ববাঁদিতে কৃষ্ণবর্থ পন্কময় অতিশয় উর্বর মৃত্তিকা! দৃষ্ট 
হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়! থাকে । 
উৎপন্ন ভ্রব্যের মধ্যে ধান্ত, বাজরা, ভুঙ্রা, জোয়ার, কার্গাস, 
গোধুম, যব, মটর, ক্লাই, সর্ধপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্ত জন্মে। 
চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহ্জ। প্রথমতঃ ক্কষক ক্ষেত্রে 
লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে যই দিয়! মাটি চাপা 
দেয় ও জমী চৌর্স করিয়া লয়। ভরমী সংবতমর্‌ ধূরিয়! প্রায় 
পড়িয়া থাকে না তুবে যে, জমীতে ইক্ষুর চাব হয়, তাহা! প্রায় 
৬ মান এক বৎসর ফেবিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্তী 
জমীতে আমন ও ররিশৃন্ত ছুই জন্মে। ইন্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা 
লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমী ফেলিয়া 
রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে যার দিতে হয়। 
ইংরাদপানতৃতত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ 
হইতেছে। গবর্মেন্টের তন্থাবধানে কুগ্মিগণ পোস্ত চাষ 
করে। বৃক্ষের টেঁড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, 
কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। 
উহার মূল্য বাবত ক্কষকগণ ৭** সারবান্‌ টেঁড়ীর গ্রতি 
সের ৫২ টাক! হিসাবে পাইন! থাকে । কুদ্মিও কাছিগণ 
পোস্ত, তামাক ও শাক ফলাদি আবাদ করে. বলিয়া! ইহাদের 
অবস্থা অন্তান্থ কৃষক অপেক্ষা! অনেক ভাল। 

মমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ 
বর্গমাইল গবর্ষেন্টের তৌজিভুক্জ | ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গ- 
মাইলে আবাদ হ়্। ১০৩ বর্গমাইল আবাদঘোগ্য, অবশিষ্ট 
২৫৪ বর্গমাইল উর | 

দৈব-বিড়ম্বন]।-_-এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সমর 
ভীষণ বন্া। আসিঙ্গ! উভয় কুল ছাপাইয়! পড়ে এবং বহুদূর 
পধ্যন্ত জনপদ ভাসাইয়! লইয়া যায়। ২৭৭৪ খু অন্ধে এইরূপ 
বস্তায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খুঃ অন্ধের বন্তা সর্বাপেক্ষা 
ভীষণ ইহাতে নগরের প্রান্ধ ৪**৯ গৃহ এবং অন্তান্য 
গ্রামের প্রায় ৯** গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। অন্যান্য 


€ ২৪) 








স্থানের তুলনা এখানে অনাবুষ্টি অধিক হয়নাই । ১৭৭* 
খৃঃ অন্দে চতুদ্দিক্স্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনারুষ্টি ও 
অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খুঃ অন্দের, অনাবৃষ্টিতে 
দুিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ থৃষ্টাৰের  ভীয়ণ ছুভিক্ষে 
জৌনপুর অপেক্ষার্কত ভাল ছিল। ১৮৬*-৬১ খু: অন্ধের 
ুর্তকষ ুর্বিপাক ছৌনপুর পরাস্ত পৌছে নাই। ১৮৭৪ খুঃ 
কান্ধে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, উহা। ঘর্থরা নদীর 
পরপারস্থিত গ্রদেশেও ব্যাপ্ত হইগ্লাছিল, কিন্তু (জৌনপুর 
ইহা হইতে নিস্তার পায় । ১৮৭৭-৭৮ খুঃ অবে' অনাবৃষ্টি জন্য 
রবিশন্ত না৷ হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। ছুতিক্ষপ্রপীড়িত 
ব্যাক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্ষেন্ট রিলিফ্‌ ওয়ার্ক (0২৩19 
০09 স্থাপন্‌ করেন। জৌনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজম- 
গড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন্‌ না৫কান 
সময় বৃষ্টি হইলে একটা না! একটা ফদ্‌ল জন্মিয়া থাঁকে, 
স্থৃতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হুয় না। 

বাণিজ্যাদি ।_-জৌনপুর ক্ৃষিপ্রধান্‌ জেলা । কৃষিজাতই 
প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। যুরোপীরদিগের তত্বাবধানে নীল 
প্রস্তত হুইগা থাকে । মবিয়াহু নগরে আশ্িন মাসে এবং 
কর্চুলি নগরে চৈত্র মাসে ছুইটী মেলা! হয়। এ ছুই মেলায় 
প্রায় ২০২৫ সহ লোকের স্মাগম হইয়া থাকে । 

অযোধ্যা-রোহিল-খগড রেলপথ এই জেলার ৪৫ মাইল 
স্থান দিয়া গিয়াছে। জলালপ্ুর, জৌনপুর সদর, জৌনপুর 
নগর, মেহেরাবাস, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও রিলবাই এই 
কয়েকটা ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল-বাধা ও 
৪১৮২ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী 
নদী দিয়! বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। & মকল 
(নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্তাদি আনীত হয়। 

দ্ৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভূক্ত হইবার সময় ইহা 
অযোধ্য। গবর্ষেণ্টের অধীনে বারাণসী গ্রদেশাস্তর্গত কর! 
হয়। ১৮৬৫ খুং অন্দে এই জেল! আলাহাবাদ বিভাগের 


অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজি্রেট ও কালেক্টর এক- 


জন জয়েন্ট বা আসিণ্টাট মাজিট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ 
কর্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩ টা ডাকঘর আছে, এবং 
প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায়; 
বিদ্যাচর্চার উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয়, ভাষা, 
আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়, আছে। ইংরাজী 
ভাষা অনেক স্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এই জেলা 
৫ টা তহ্ধীল ও. ১৭ টা থানায় বিতক্ত। দিবা 
নগরে মিউনিসিপালিটা আছে, 3 


এই জেলার বাম অনেক সমস্স আর থাকে, বারমাসই বৃষ্টি 
হুয় বলিয়া শীতগ্রীষ্মা্ির আভিশধ্য নাই । ১৮৮১ খৃঃ অন্ধ 
পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৩* বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১* ৭১ ইঞ্চি। 
_বজৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাসপাতাল আছে। 
২__উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
একটী তহসীল। এই তহুসীলে হুবিলী জৌনপুর, বিয্মাল্সী, 
স্লারি। জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্রহা এবং তগ্লা ষরেমু 
এই ৭টী পরগণা আছে। সর্ধশুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ 
বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা- 
রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহদীল দিয়! গিয়াছে। তত্তিন্ 
্াস্ত! গ্রভৃতিরও সুবিধা আছে । গোমতী ও সৈ নদী এবং 
অন্যান্ত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহ- 
সীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল 
২টাতে ৩ সহজ্রের অধিক লোক বাস করে। 
৩--উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার 
সদর-ও প্রধান নগর । অক্ষা* ২৫* ৪৪৫৩ উ$, দ্রাঘি* ৮২* 
৪৩৪৯ পৃঃ । এই নগর গোমভীর উত্তরতীরে গোমতী ও 
দৈ নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দুরে অবস্থিত। 
; আধিবাগীর সংখ্যা উপকণ্ঠ সমেত ৪২,৮১৯। তন্মাধ্যে ২৫৯৭৮ 
হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭* খৃষ্টান । 
জৌনপুর একটা প্রাচীন নগর । এই নগর ১৩৯৪ হইতে 
১৪৯৩ খুঃ জব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাঁবা 
হুইতে বেহার পর্যাস্ত এক বিস্তীর্ণ জুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান 
। রাজোর রাজধানী ছিল। অসংখা প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, 
 মন্জি" ও তাহাদের ভগ্মাবশেষ এখনও বিগ্যমান: থাকিয়া 
স্থধতিবিগ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে । প্র সকল 
মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শক্ষি অধি- 
পতিদিগের সময় নির্মিত হুয়। এই শব্ষিগণ যেমন একদিকে 
বহু সংখ্যক মসজিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য 
দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদ্দিগের বছুসংখ্যক মন্দির নষ্ট 
করেন বলা বাল্য & সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্জাব- 
শেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মস্জিদাদি প্রস্তুত হুইয়াছে। 
এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা।ক্পষ্ট জানা যায় না। 


জৌনপুরবাসী ত্রাঙ্গণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম: জমদ্গ্রি- ; 


[ ২৩৪ ] 


জৌনপুর 


'ছিল, পরে ফিরোজের সন্তষ্টি জন্ত এ নামই ঈষৎ দ্ধপান্তরিত 
কৰিয়! জৌনপুর করা হয়। আবার একজন স্ুচতুর বাক্কি 
বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা! বুঝায়, 
ঠিক এ সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭* খৃঃ অবে ) ফিরোজ- 
শাহ জৌলপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরেক 
নাম যাহাই থাকুক, ইহা! ফিরোজশাহের বহু পূর্বব হইতে 
বিদামান ছিল। ফেব্িস্তায় উল্লেখ আছে, জৌনপুর (মন 
প্রুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গাল! যাইবার পথে অবস্থিত। জামি- 
মস্জিদের দক্ষিণ ছারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দির শিলালিপিতে 
মৌথরিবংশীয় ঈশ্বরবর্দার নাম আছে, তন্ধারা প্রমাণিত 
হয় যে» মুলমানদ্দিগের বহুপুর্ধে এ স্থলে একটা ক্ুসমৃদ্ধ 
হিন্দুনগর ছিল । 

নদীতীরস্থ ছুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, এ খানে করার 
নামে এক রাক্ষম বাস করিত, রামচঞ্জর উহাকে বিনাশ 
করেন। এখনও লোকে &ঁ ছুর্গকে করারকোট বলিয়া 
থাকে এবং করারবীরের পু! করে। ছুর্গের উত্তরে করার- 
বীরের একটা মন্দির আছে। 

জৌনপুরনগরে শঞ্চি রাজাদিগের নিগ্মিত বহুসংখাক 
মস্জিদ্‌ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি- 
মস্জিদ্‌ সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর । ইহার ভিত্তি অন্যান্য 
মস্জিদ্‌ অপেক্ষ! অনেক উচ্চ। মস্জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে 
বোধ হয়, কোন: হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য 
মস্জিদের মধ্যে অতলা-মস্ছিদ্‌ ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক প্রাতি- 
্টিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, ফিরোজ শাহ 
১৩৭৬ খুঃ অন্দে, অতলাদেবীর মন্দিরের উপর এ মসজিদ্‌ 
আরম্ত করেন এবং ১৪*৮ খুঃ অন্ধে ইব্রাহিম উহ! শেষ করেন । 

ইত্রাহিম-নায়েব-বার্ধকের মস্জিদ_ইহাই বর্তমান সকল 
মস্জিদ্‌ অপেক্ষা! পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জান! যায়, 
১৩5৭ খৃঃ অন ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইন্াহিম-নায়েব-বার্ধাক 
কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার গঠন প্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় 
স্থাপত্যের ঘমান। 

মস্জিদ্‌-খালিস্‌সুখলিস্‌_ইহাকে দরিবা ও চরজুলীও 
কছে। বিজয়চন্্র ও জয়চ্চন্ত্রের মন্দিরের উপর ৯৪১৭ থুঃ অন্দে 
নির্ষিত হয়। 


নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদুরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে 
বিবিরাজ্ির মস্জিদ্‌ বা লালদ্রজা.মস্জিদ্‌ আছে। মাক্ষ,দ- 


পুর । অগ্ভাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জোনপুর না 
ববি জমনপুর কছে। সুস্লমানের! বলে, ফিরোজশাহ এই 


স্থান দর্শন করিক্। জঞাতিভাতা। জুনানের (মহষ্মদ তোগলক ) | সাহেরপত্থী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। . 
 শ্রীত্র্থে তাহার নামানুসারে এ স্থানের নাম জৌনপুর নগরের কিছু দুরে চাচকপুর নামক গ্থানে ইব্রাহিম-গ্রুতি- 


: কখেন।। ছি ইহার, উত্তরে: বলে, ইহার, নাম-দমনপু ; চিত বাবকি-মস্িদের কতক অংশ বিমান আছে... । 


&.* 
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_ এতসতিক্ন জৌনপুরে আরও বহুগংখ্যক মস্জিদ্‌ ও সমাধি- 
স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম স্ুলতান-মহঙ্মদের 
অস্জিদ্, নবাব মশিন-খার মন্জিদ্‌, শাহ কবীরের মস্জিদ্‌, 
-জ্সহিদ-খার মস্জিদ্‌ ও স্থলেমান-শীহের দর্গ উল্লেখযোগ্য । 
জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রাস্তরসেতু 
আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টা খিলানবিশিষ্ট। 
মোগল সমাটুদিগের সময় জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খা 
১৫৬৯"৭৩ খুঃ অন্যে ইহা! নির্বাণ করেন। এই তু 
প্রস্তুত করিতে আহ্মানিক ৩* ত্রিশ লক্ষ টাক] ব্যয় 
হুইয়। থাকিবে । 
আজিও জৌনপুর নগরে বিস্তৃত যাণিজা চলিতেছে। 
এখানকার গোলাপ, জুই প্রভৃতির আতর প্রনিদ্ধ। পুরো 
কাগজ প্রীস্তত হইত, এখন কলের কাগজের এতিছন্দিতায় 
উহা লুপ্রু হইগ্জাছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অব- 
স্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্রেট থাকেন । গির্জা, ডাকবাংলা, 
জেলখান! ও পুলিশ লাইন আছে । জৌনপুরে নদীর উভয়- 
ভীরে অযোধ্যারোহিল-খগু-রেলওয়ের দুইটা ষ্টেশন আছে, 
একটা কাছারীর নিকট, অপরটা সহরের নিকট । এখানে 
মিউনিসিপাঁলিটা আছে। 
জৌমর (ক্র) ভূমরেণ নিবৃভঃ জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিক্কত 
সংক্ষিপধসার-ব্যাকরণ। (তরি) ২ সংক্ষিগুসার-ব্যাকরণাধ্যায়ী। 
জোৌলায়নভক্ত (বি) জলন্ত গোত্রাপতাং ইঞ্, ইঞ্তাৎ ফঞ্, 
ততো তক্তল্‌। ( ভৌরিকা দ্যেুকার্ধ্যাদিভ্যো বিধল্ভক্তলৌ)। 
গাঁ” ৪1২৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয় । 
জৌহব (বি) জুছ-অন্। অবদানযোগা হৃদয়াদি। "ন্ৃদয়ং 
জিহবাং ক্রোড়ং সবাসক্থিপূর্বানভঙ্ং পার্খে যরুদ,কৌ শুদমধ্যং 
দক্ষিণা আোণিরিতি জৌহবানি” (কাঁত্যা* - শ্রৌ*. ৬1৭৬) 
ভুহ্বামবদানযোগ্যানি প্রীধানযাগসাধনানি* ( কর্ক) হুদয়, 
জিহবা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসক্থি, ছুইপার্ব প্রভৃতি অঙ্গ- 
সমষ্টির নাম জৌহব ) 
জৌহর (হিন্দী) রদ্ধ, মণি। 
জোহর (হিন্দী) রাজপুত প্রমুখ কক্েক জাতি শক্র কর্তৃক 
পরাজয় অপরিহার্ধ্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড গ্রজলিত করিয়া 
শক্রর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্ত স্ত্রীও শিশুদিগকে 
উহাতে ঝাপ দিতে আদেশ দিয়! স্বপ্ন উন্মাত্বের স্তায শক্রমধ্যে 
প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। 
এই প্রথাকে জৌহর কহে। আলাউগ্দীন্‌ প্রভৃতি অনেক 


সুসলমান-বিজেতা| চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল, 
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তা এন জোন জোন হানে দাও এই জল 
প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে | 

১৮৩৯ গৃঃ অন্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘাপি নূর 
মহম্মদ শক্র দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া! আপনা'র সকল ভার্ধ্যা 
সি: 
[জোহর দেখ। ] 
জোহর, সম্রাট হুমায়ূনের একজন পার্চর। এই ব্যক্তি ভূঙ্গার 
দ্বার! হুমাযুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। : সর্বদা 
হুমায়ূনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমাযুনের প্রাত্যহিক 
কার্ধ্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয় 
গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ূনের গভীর কিনি ০৮ 
বিষগ্ব সকলের কথা লিখিত নাই। 
জৌহুরী (আরব্য) জহরৎবিক্রেতা, রত্বব্যবসায়ী। 
জ্ঞ (পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজঞা গ্রীকিরঠকঃ। পা* ৩।১/১৩৫) 
১জ্ঞানী। ২ ক্রন্ধা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম 
অধম মধ্যম গ্রভৃতি কোন কার্যেই কম্পিত হন ন!, 


কার্যাসমূহ দেখিয়! যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য সকল 


যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, খিনি কার্ধ্যাতীত, তিনিই 
জ্ঞ। “ক্রিয়ান্থ বাহ্যান্তরমধ্যম।স্থু সম্যক্প্রযুক্তাস্থ ন কম্পতে যঃ” 
(প্রশ্োত্বর-উপ* ) এ জগতে এমন কোন বস্ত্র দেখ! যায় না, 
াহার কার্ধ্য নাই, প্রতিক্ষণ সমস্ত বস্তরই কার্ধ্য হইতেছে, 
সর্বদাই কার্ধা হয় বলিয়া! "গচ্ছতীতি জগৎ” গতিশীল অর্থাৎ 
কার্ধ্যশীল, এই অন্ত জগৎ বলিয়া গ্রশিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ, 
ব আত্মার কার্য নাই, তিনি নিচ্ছি, নির্বিকার | “সাজ্থা- 
মতে জ্ঞই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । *বাক্তাব্যক্তজ্ঞ- 
বিজ্ঞানাৎ” ( তত্বকৌ” ) ব্াক্ত জগৎ, অবাক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ 
পুরুষ । [পুরুষ দেখ ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই 
ছঃখনাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। "ধুগে 
স্যাজ্ঞণ্ুক্রানাং খচতুষ্ষরদার্ণবা$” (ক্ুর্ধ্যমি* ): ৬ মঙগলগ্রহ। 
(ধরণি) এই শঙ্গের প্রায় স্বতন্তপ্রয়োগ নাই ; উপসর্গ বা 
শন্বান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়। থাকে । যথা শান্তর, গ্রাঞ্ত 
প্রভৃতি । জ্ঞা-কিপ্। ৭জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।] 


জ্ঞক (ভ্রি)জ্ঞ-স্বার্থে কন্‌। জ্ঞাত! । ১৮ অত 


ইত্বং জ্যিক।) 
জ্ঞত। (ভ্ত্রী) জ্ঞ-তল্টাপ্‌)। জ্ঞাতা। 80 
জ্ঞপিত (তরি) জ্ঞা-ণিচ্ক্ত । ১ জ্ঞাপিত, মাটি 


১, 


৩ তোষিত। ৪ শীপিত। ৫ নিশীমিত। ৬ আলোকিত।'মারণ 


তোষণ প্রভৃতি অর্থে ্ঞ ধাতুর বিকল ইট্‌ হয়, এই জন্জ এই 
০,১২০ জ্ঞপ-্ক। গজ্ঞাত। নম 
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জ্রপ্ত (জি) জগতে ইতি জগ-ণিচ্ক্। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত। 
[জপিত দেখ । ] 

জপ্তি (ভর) জপ্ক্তিন্‌। ১ বুদ্ধি। (অমর)২ মারণ। ৩ তোষণ। 
& তীক্ীকরণ। ৫ স্্তি। ৬ বিজ্ঞাপন । 

জ্ংমন্য (ক্রি ) আপনাকে বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া মনে করা। 

ক (ভ্ত্ী) ১জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা । 

জাত (জি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্মণি-ক্ত। ১ বিরিত, চলিত 
কথায় জানা। পর্ধ্যায়__কৃতজ্ঞান, বৃদ্ধ, বুধিত, গ্রমিত, মত, 
প্রীত, অবগত, মনিত, অবসিত।. (জটাধর ) ভাবে-ক্র। 
. ২জ্ঞান। সু 

জ্ঞাতক (তরি) জ্ঞাতম্থার্থে কন্‌। বিদিত! 

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন ননায়তি গ্রীণয়তি জ্ঞাত- 
নন্দ-ল্যু। ০০০০/১০৮14 
নামান্তর ৷ 

জ্ঞাতপুক্র (পুং)[ জাতনন্দন দেখ ] মাগধীভাযায গাযপুত্ত। 
কোন কোন জৈনের মতে-_জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয়া এরূপ 
নাম হইয়াছে । মক্থিমণিকায় নামক পাণিগ্রস্থের ৷ মতে, 
বুদ্ধ যখন শামলাবাসে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, যেই সময় 
পারানগরে ণাতপুত্তের মৃত্যু হয়। 

জ্তাতল (তরি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত। 
জ্ঞাতলেয় (পুংস্্রী) জ্ঞাতলন্তাপত্যং জ্ঞাতল-ঠক্‌ (শুভাগিভ্যশ্চ। 
পা1:৪।১।১২১) জ্ঞাতলাপত্য | 

জদ্রাতব় (তরি) জ্ঞায়তে, য্খ তৎ, জ্ঞাতব্য । জেয়, বেগ, 
অবগন্তব্য, বোধ । যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত 
কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি 

 অমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইরাছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতর্য। 
. পত্সাত্মা বা অরে ভ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষনী কর্তব্য” অরে 'আতেয়ি ! 
আত্মাকে জ্ঞানের বিষগ্ন কর, অর্থাৎ আত্মাই খেন এক মাত্র 

লক্ষ্য হয়। আত্মমকে জানিতে পান্সিলে সকল পদার্থই জানিতে 

পারিবে, যে হেতু জগৎ আত্মাময়। :এক বস্ত জানিলে যখন 
সকল বন্ত জানিতে পার! যায়, তখন সেই এক বস্ত পরিত্যাগ 
: ক্রিয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ বন্ত জানিবার আবস্তক কি? মেই এক 
. ্বস্তই 'াম্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন সার কোন জ্ঞাতব্য নাই। 

ও জ্ঞাতনিদধান্ত (পু) জাত: $ বিদিতঃ সিদ্ধান্তে যেন বছুত্রী। 


 শান্্রতবজ্ঞ, যে শান্ত্র উত্তমরূপে জানে। 
_ জ্ঞাতসার (প্রেং) জ্ঞাতঃ মারঃ সারাংশো! যেন বনুত্রী। ১ 
কাজী 
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জ্ঞাতাধর্ম্মকথ। (স্ত্রী) জৈনদিগের গ্রাধান অঙ্গের মধ্যে এক- 
খানি। [জৈন দেখ।] 

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিদ্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জঞক্তিছ। 
পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিগড , 
প্রভৃতি। পর্য্যায়-_সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, স্ব, স্বজন, অংশক, 
শন্ধ, দায়াদ, সকুলা, সমীনোদক | (জটাধর) এক গোত্রোৎ- 
পন্প পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিগ্রকার_-সপিও,. সকুলা, 
সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যস্ত  সপিও, 
সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুলা, দশম হইতে চতুর্দশ 
পুরুষ পর্যন্ত সমানোদক । কোন কোন মতে পূর্বপুরুষের 
জন্মনামন্মরণ পর্্যস্তও সমানোদক । তাহার পর সগোত্রজ। 
জ্ঞাতিহিংস1! অতিশয় পাঁপজনক, 
প্যানি কানি চ পাগানি ব্রহ্মহত্যাদিকাঁনি চ। . 
ভ্ঞাতিদ্রোহস্ত পাপন্ত কলাং নাহাস্তি যোঁড় শীং॥” (বর্গ বৈবর্ ) 
জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রন্মহত্যা ন্ুরাপান 
গ্রভৃতি. অতিপাতকও তাহার ১৬. ভাগের একভাগ 
নহে। এই জন্ত শাস্ত্রে জাতিহিংসা বিশেষরূপে : নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে 
হয়। [ অশোঁচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তৃত ও জ্যাটতুত 
ভাই প্রভৃতিকে সহজ শক্র বলিয়া! কথিত হইয়াছে। -জ্ঞায়তে 
বিদ্যাতেহল্মাৎ অপাদানে-জ্ঞ।ক্কিন্‌। ২ পিতা। 

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্ধ্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের 
কর্তবা কর্খা। 

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) ভ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ক্র হাফ, 
হার, জ্ঞ।তির অনিষটচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন । 

জ্ঞাতিপুভ্্র (পুং) জাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পু । 
২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর। ঃ 

জ্বাতিভেদ ( পুং) জ্।তীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জাতিবিচ্ছেদ। 

জ্ঞাতিসুখ (ব্রি) জাতি; এব সুখং প্রধানং যন্ত বহত্রী। ৯ 
জ্ঞাতিপ্রধান । ২ জ্ঞাতির সভা মুখ বা স্বভাব। 

জ্ঞ।তিবিদ্‌ (ব্রি) জ্ঞাতিং বেত্বি,জ্ঞাতি-বিদ-কিপ্‌। জ্ঞাতিমন্ত 
বা যেজ্ঞাতিকুটুপ্িতা করে । 


জ্ঞাত (ত্রি)জ্ঞাতৃচ। ১জ্ঞানশীল। এ বোদা, 


যেজানে। ৃ ৃ 
জ্ঞাতেয় (ক্লী ) জাতের্ভাবঃ কর্মধা জ্ঞাতিঠক্‌। (কণিজ্ঞাত্যো- 
ঠক পা ৫১১২৭ )জ্ঞাতিত্ব। 


জ্ঞাত্র (কী) জঞাতের্াবঃ জ্াতৃ-সণ। জাতৃতব, , জানিবার ক্ষমতা। 


“সংবিচ্চ মে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে।” ০০ 
রা (7 পুরি 





জ্ঞান 


জান (কী) জ্ঞা-ভাবে লাট। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা । ২ 
বিশেষ ও সামান্ঠ দ্বারা অববোধ, জানা। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশে- 
ধিক ও স্যায়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুঝায় । জ্ঞান ্থিবিধ, গ্রাম! ও অগ্রমা 
(ভ্রম)। যাহার যে যে গুগ ও দোয় 'আছে, তাহাকে তথ তৎ 
গুণ ও দৌষঘুক্ত বলিয়া জানাকে বথার্থজ্ঞান বা প্রমা 
কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়! এবং অন্ধকে 
অন্ধ বলিয়। জানা এবং যাহার যে গুণ ও দৌষ নাই, তাহাকে 
দেই ষেই গুণ ও দোবশালী বলিয়! জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা 
অগ্রম কহে । যেমন পণ্ডিতকে মূর্থ বলিয়! ও রঙ্ছুকে সর্প 
বলিয়। জান। | অগ্রম। ব! ভ্রমের একটা অনুগত কিছুই 
কারণ নাই। যেমন পিত্বাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি 
/শুভ্র শঙ্ছকেও পীতবর্প দেখায়। অভিদুরতানিবন্ধন অতি 
বৃহচ্চন্দ্রমগলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডকের (বেড) 
বসা দ্বার! সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও 
সর্প বলিয়! বোধ হয়। এরূপ দোষ দ্বারা! যখন অগ্রমা (ভ্রম- 
জ্ঞান ) জন্মে, তখন 'আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ 
উন্ধপ দোষ দুর্ীকৃত ন! হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে ।* দেখ, 
শঙ্খ অতি শুভ্র বর্ণ, উহা স্তর ব্যতীত কখন গীত হয় না, 


এইব্*প শত শত উপদেশ পাঁইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই 
শ্বেত বলিয়া পুর্বে নিশ্চয় করিলেও যখন গিভাধিক্য হয়, তখন 


কোন ক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হুইবে না। 
নিশ্চর্ ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা 
ঘাইতে পারে; এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই 
ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইন্ধপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে 
নিশ্চয় ও সংশয় বল! ঘায়। সংশন্ম নানা কারণে ঘটিতে পারে, 
কখন পরম্পর বিরুদ্ধ বাক্যন্ধপ বিপ্রতিপত্তিবাকা শ্রবণে উহ! 
ঘটিয়! থাকে। ঘথা, কোন সমক্সে গৃহে মন্থুয আছে কি না, 





*. *অপ্রম] চ পরমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধঘুচাতে ॥ 
তচ্ছ,নো তন্মতিধা স্তাদপ্রম। মা নিরূগিত। | 
তত্প্রপঞ্চোবিপর্যানঃ মংশযোহণি প্রন্ধীর্ভিতঃ ॥ 
আদেযাদেছে ঘায্মবুদ্ধি: পঞ্খাদো পীততামতিঃ। 
তবেন্লিশ্চয়রূপ। স। সংশয়োহথ প্রদবর্পাতে | 
কিংনিন্নরে। ব। সান্তা ঘি বুদ্ধিন্ত সংশয়; । 
তদভাব। প্রকাঙজাখীন্ৎপ্রকারা তু নিশ্চয়: ॥ 
স মংশযে! মতির্যাভাদেকআভাবভাবয়োঃ। 
$... শারদ রদ জঞানং সংশয়কারণস্‌॥ %, 
পিশ্দুরত্থা দিরগো! ফোযো নানাবিধ স্থতঃ ।" €ভোধাপরিচ্ছেদ- ১২৭ ) 


হু 
চে 


না নু 
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তাহার কোন নিশ্চয়ত! নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, 
এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, “না কই এ গৃহে ত 
মনুষ্য নাই।” তখন নে গৃহে মনুষ্য আছে কি না তাহার 
কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশগ্গানঢই হইতে হয় 
আর ষংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্মদর্শম হইলেও 
হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে কোন গৃহে 
বেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী- 
মাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রস্থিপল্প হইতেছে, 
যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এনপ নিয়ম নাই। 
লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও - থাকিতে পারে, 
্ুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদ্তাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম 
হুইল। সাধারণ ধর্মর্ূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যন্ডি নিশ্চয় 
করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক পরী লেখনী- 
দর্শনে এন্সপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক 
আছে কি না? আর সন্ধিগ্ধ বন্ত ও তদভাবের সহিত যে বস্তর 
সহাবস্থান পূর্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এব্সপ অবস্থায় যেই বস্তর 
দর্শনকে অসাধারণ ধর্দদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) 
থাকিলে সর্প থাকে কিনা? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা 
নাই, সে ব্যক্কি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প ঝ৷ তদভাব 
কাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ 
ংশয়ই হইয়! থাকে । বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃদ্ধি 
হয়। বিশেষ পদে যে বস্তর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে 
বুঝায়। যে বস্তন| থাকিলে যে রস্ত থাকিতে গারে না, 
তাহার ব্যাপ্য সেই বস্ত হয়। যথা-_বহ্ছি না ধাকিলে ধুম 
থাঁকে না বলিয়া বহ্ছির ব্যাপ্য ধুম, স্ৃতরাং যতক্ষণ ধূম- 
দর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্ছির সংশর থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিগথে 
পতিত হইলেই বহ্ছির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক 
জ্ঞান হয়। 

জ্ানাত্মিকা বুদ্ধি অন্থুতব ও স্মরণ ভেদে ছুই গ্রকার | 
স্থুথ ও ছুঃখ যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। ন্থথ 
সকল গ্রীণীর অভিপ্রেত এবং ছুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ 
ও চমৎকারাদি ভেদে স্থুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে ছুঃখ নানা- 
বিধ। অভিলাধকেই ইচ্ছা কহে। স্থখে এবং ছুঃখাভাবে 
ইচ্ছা &ঁ ঞঁ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে 
সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনে ন্খসাধন্তাজ্ঞান ও ছুঃখ- 
নিবর্তকতা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বন্ত হইতে আমার সুখ, 
আর এই বন্ত হইতে আমার ছুংখনিবৃত্তি হইবে, এইন্ষণ জ্ঞান 


হইলে যথাক্রমে স্থুখ ও ছুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে । 





জ্ঞান 


শষধগান আমার ছুঃখনিবর্তক, তাহারই এ সকল বিষয়ে ইচ্ছা 
জন্মে। আর যাহার এপ জ্ঞান নাঁ থাকে, তাহার 
কখনই এ বিষয়ে ইচ্ছ। জন্মে না। ইঞ্সাধনতা.জ্ঞানের স্তায়, 
চিন্ষীর্সার আরও ভুইটা কারণ আছে। ঘথা-_কৃতিসাধ্যতা- 
জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভার । এই রিষয় 
'আমি করিতে পারি, এইক্সপ জ্ঞানের নাম ক্লুতিমাধযতাজ্ঞন। 
"আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিরে, এইরূপ 
জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। 
দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের ক্ৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ 
যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহার! কখনই যোগাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে ন|। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই 
হুইতে পারে, যোগিদের এইকপ বিশ্বাস থাকাতেই তাহার! 
, ঘোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, 
এই ফলটা সুমধুর বটে, কিন্তু সর্প দষ্ট হওয়াতে ইহা৷ বিষাক্ত 
হুইয়াছে, স্থৃতরাং ইহা! ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ 
নাই, ষে বাক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। 
কিন্ত যাহার এ জ্ঞান ন! থাকে, যে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে 
অভিলাধী হয়। (ন্ায়দর্শন ) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুটু। 
৩ রেদ। ৪ শান্্রাদি, যাহার দ্বার! জান]! যায়। 
গক্ঠ- আত্মা মনের সহিত, মন ইন্জ্রিয়ের সহিত 9 ইন্জিয় 
বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে । বিবেচনা কর, একটী 
ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, 
দেখিয়া! মনের নিকট গিয়! বলিল, মন তখন আত্মাকে ভ্ঞাপন 
করিল | তখন মাস্ার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা 
'একটী ঘট। 
শত্থস্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্ে কারণম্‌।” (সুক্তারলী ) 
জ্ঞান সামান্তের গ্রতি সবগ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, 
বিষঙ্ষের সহিত ইজ্জিয়ের, ইন্জরিয়ের সহিত মনের, মনের 
সহিত আত্মার নঙ্গন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা! বলিয়! শেষ 
করা! যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন 
প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইগ্রাছে, কিন্তু তাহ! সময়ের 
:. স্থ্মুতা বশতঃ অনুভব করা! যায় না, তদ্রপ বিষয় ইঞ্জিয় মন 
ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হুইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। 
এককালে ছুইটা বিষয্বের জ্ঞান হইতে পারে না। মন 
অতিশয় স্থক্ম, শগারার ইইউ বিষয় ধারণা রূরিবার 
-১শক্কি নাই। 
রাজ্য লালাং রাহা (মান). 
হা এই অন্ত জ্ঞানের অযৌগপদা, 
| তা করাচি! 





[ ২৩৯ ) 


জ্ঞান 
জ্ঞান হয়, তাহা! নহে। মনে কর, মন একটা বিষয় চিন্তা 
করিতেছে, কিন্ত দর্শনেজিয় (চচ্ষুঃ) একটা বিষয় দেখিল, 
দেখিবামীতর কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। 
কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান 
জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেত্টরিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে 
পারে) মন আবার আত্মার সহিত যুক্ধ হইবে, পরে 
জ্ঞান হইবে। 
"আত্মা মনস! যুজ্যতে, মন ইন্জ্িয়েণ, ইন্জরিয়ং বিষয়েণ। . 
তন্মাদধ্ক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে” (ন্যায়দ" ) 

এই মম্বন্ধে লৌকিক একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
মনে কর, একটা লোক অপর একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছেন, কিন্ত তাহার বাটা যাইয়া! দেখেন দ্বারদেশে 
দৌবারিকগণ নিরস্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি 
ছ্বারদেশে বধিয়। থাকিয়! তবৌবারিক গ্জারা সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ান্জীর নিকট সংবাদ দিল, 
দেওয়ান্জী নিজে যাইয়! গ্রভূকে সংবাদ দিল, গ্রভুর তখন জ্ঞান 
জন্মিল ঘে, অমুক ব্যক্তি আমার মহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি- 
য়াছে, সেইনপ চক্ষুঃ যাইয়া! মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ 
দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অন্থমিতি, উপমিতি 
ও শব্ধ এই চারি প্রকার প্রমাণ ছারা সকল গ্রকার জ্ঞান হুয়। 
*গ্রত্যক্ষমপুযক্থমিতিস্তথোপমিতিশন্দজঃ” (ভাষাপ*) 

চক্ষুরাদি ইন্জিয় ছারা! যথার্থরূপে বন্ত সকলের য়ে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে প্রত্ক্ষজ্ঞান বলে। এই গ্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার-_ 
স্রাগজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। আগ, রসনা, 
চক্ষুঃ, ত্বক্‌, শোত্র আর মন এই ৬্টী জ্ঞানেন্দরিয় দ্বার! যথাক্রমে 
উল্লিখিত ছয় গ্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদগত স্থুর- 
ভিত্বাদি ও অন্ুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণ প্রতক্ষাত্মক-জ্ঞান 
হয়। অধুরাদি রস ও তদগত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, 
নীলগীতাদিরূপ ও এরূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব গ্রত্ভতি 
জাতি, & সকল রূপবিশিষ্ট দ্রবোর ক্রিয়ায় চাক্ষুষ, লীত- 
উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদুশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব্দ ও 
তগগত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ 19 ডুঃখাদি 
আম্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও স্ুখত্বাদি জাতির মানসংপ্রতাক্ষা- 
আ্মক-জ্ঞান হয়। 

্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, 
তাহাকে অন্ুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে বে পদা- 
খের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কছে। যথা 


ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধুম থাকে, মে স্থানে রহছির অন্ভাব থাকে 


তা 


না বলিয়া বঙ্ছি গুমের ব্যাপক, এই জন্ত লোকসমূহের পর্বত 
প্রদ্থৃতিতে ধৃমদর্শনে বহ্ছির জন্ুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই 
অনুমানাত্মক জ্ঞান ব্রিবিধ-_পূর্বববৎ, শেষবৎ ও সামান্ঠিতো দৃষ্ট | 
কারণদর্শনে কার্ষোর অন্মানকে পুর্বাবৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক 
জ্ঞান কছে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অন্থু- 
মানাত্মক জ্ঞান। কার্ধ্য দর্শন করিয়া! কীরণের অন্ুমানকে 
শেষবৎ অর্থাৎ কার্ধ্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর 
অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করি! বৃষ্টির অন্ধুমা নাত্মক জ্ঞান। কারণ ও 
কার্ধ্য ভিন্ন কেবল ব্যাপা বস্ত দর্শন করিয়া ষে অন্থুমানাত্মক 
৷ জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অন্থুমানাস্্রক জ্ঞান কছে। ]. 
-. ষেমন-_গগনম গুলে সম্পূর্ণ চত্তরদশনে শুরুপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে 
হেতু করিয়। গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাঁতিকে 
হেতু করিয়া! জবাত্বাতির জ্ঞান। কোন কোন শন্দের 
॥ কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছদকে উপমিতিজ্ঞান কহে। 
যেমন--যে ব্যক্তি পুর্বণে গবয় দেখে নাই, কিন্তু গুনিরাছে 
গোনসদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্ত্র আকৃতি অবিকল গোর 
আক্ুতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই বাক্তি 
তৎকালে জানিবে, যে জন্ত গো-সদৃশ হইবে, গবয় শবে 
ভাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শ্ধ দ্বার! গবয় জন্ত বুঝায় যে 
জানে না, কিন্তু যখন সেই বাক্তির নগজনপথে গবয় ভন্ত 
পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি এ গবয়ের আকৃতি গোর 
আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্কাক্রত গো-সদৃশ গবয়, এই 
বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ 
 গবয় শব্দের শক্কিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়। 

শব্দ দ্বার যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাবজ্ঞান কনে। যেমন 
স্রুর উপদেশ বাক্য শুনিয়া ছাত্রদিখের উপদিষ্ট অর্থের শান 
ভান জন্মে। এই শাবজ্ঞান ছ্বিবিধ-_দৃষ্টার্থক ও কঅদৃষ্ার্থক | 
যে শদ্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আন্ব যাহার অর্থ 
দৃশ্ত, তাহাকে অসৃষটার্থক বলে। ইছার উদাহরণ এইরূপ,_ 
ছুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি 
_ শরত্ক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শা্জ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে 
্বর্গ হয়, বিঞ্ুঃপুজা করিলে বিষুর প্রীতি হুয় ইত্যাদি 
বিখিবাক্য ও বেদবাকা প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শাব্জ্ঞান। 
ধত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদক় জ্ঞানের 
অন্তগত। (ভ্ায়দর্শন) [ প্রমাণ দেখ। ] 

বেদাস্তমতে রই স্বম্ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ 
জ্ঞান হইতে পটজান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার 
সিন ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া 


তি! র্গ ] 


নামান্তর চৈতন্, আত্মা । (বেদান্ত) 
পরতিপন্ধ হয়, আরও পিন টি 


১ বা সকল জ্ঞানের এ্কাসাধক কোন বু 
ততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা: 


্ টা বোধ হইবে থে, বিষয়ন্বরূপ উপাধির নানা্ছ 
লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা। 
নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে গ্রতিবিস্থিত 
হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিদ্বিত হইলে আর. এক রূপ 
দেখা খায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং 
তৈলই পৃথক জ্ঞানের গ্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা 
লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নতা গ্রতীতি হয়। 
জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবুত্তি দ্বার 
বিষয়ের আবরণন্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া! জ্ঞান দ্বারা বিষয় 
গ্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বল! যায়, আর যখন 
ধন্নপ না হয়, তখন তাহা! জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না । 
অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার ভ্ঞান আমার জ্ঞান 
ইত্যাদি ভেদ বাবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের 
উক্যমাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়। একটা গ্রমাণ দিলেই 
যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তর সহিত যে বস্ত্র বাস্তবিক ভেদ 
থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদবাবহার হইয়॥ 
থাকে । যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়! ঘট 
ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় 
না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক 
ভেদ থাকিত, তাহ। হইলে এ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ 
উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, 
কিন্তু খন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট পটরূপ উপাদি পরিত্যাগ 
করিয়! “জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন” এরূপ ভেদবাবহার কেহই 
দ্বীকার করেন ন, তখন উন্ধপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে 
পিদ্ধ হইতে পারে? বরং এ & জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি 
লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষস্ব ঘট, আর পটজ্ঞানের 
বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরপ 
ভেদব্যবহার হয় বলিয়! এরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাক্র 
আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা! ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক 
গপরম্পর ভেদমাধক কোন প্রমাণ বা! যুক্তি নাই। বরং 
উঁকাগ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্থৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, 
আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পট- 
জ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন 
প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব- 
বিষয়ক সকল বাক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের 
০০০ 


জ্ঞান 


: হুইয়! আত্মাতে প্রতিবিস্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটা বস্ততে 
চক্ষুঃসংযোগ হুইল, তখন দর্শনেক্দ্রিয় (ক্ষুঃ) আলোচন! করিয়া! 
মনকে দিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহস্কারকে দিল, অহঙ্কার অভি- 
মান করিয়! বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়। (অর্থাৎ 
তদ্দাকায়ে পরিণত হইয়!) প্রতিবিশ্বরূপে আত্মার নিকট 
উপস্থিত হইল, তখন আত্মার গ্রতিবিশ্বরূপে জ্ঞান হইল । 

“যুগপচ্ছতুষট়ন্ত তু বৃত্বিঃ ক্রমশস্চ তন্ত নির্দিষ্টা।” 

(তত্বকৌমুদী ৩০) 
ইন্্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্ল, অহঙ্কারের অভিমান, 

বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী যুগপৎ হুইয়! থাকে। 
(সাংখ্যদর্শন ) 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান রল! 
যায । এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকল প্রকার ছুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 

হইতে পারে। 

গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। 
অমানিতা, অনস্ততা, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্ষযোপাষনা, 
শৌচ, স্র্য্য, ইন্্রিয়নিগ্রহ, মলোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অন- 
হস্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা» ব্যাধি, ছুঃখাদি 
দোরদর্শন করা, পুত্র, দার1, গৃহাদি বিষয়ে অনামক্কি, অনভি- 
ঘঙ্গ, ইষ্ট কিংবা! অনিষ্ট ঘটন! উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্বদ! 
সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে 
( ঈশ্বরেতে ) অচলাভক্তি, নিঞ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, 
নিতা অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, জীবাত্মা 
পরমাত্মায় অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার 

বিপরীত' তাহার নাম অজ্ঞান । (গীতা ১৩ অঃ ৬১৩) 

এই জ্ঞান তিন প্রকার-_পান্বিক, রাজনিক ও তামসিক। 

প্যর্ধভূতেষু যৈননকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে | 
অবিতক্তং বিতক্কেধু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সান্থিকম্‌ ৪” 

(গীতা ১৮।২*) 

যেজ্ঞান ছারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের 

কেবলমাত্র এক অস্ছিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্তনীয় যন্ধা 

বা চিংস্বরূপ আত্মাই পরিতৃপ্ত হয়েন, 'আর কোন পদার্থই 

দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাস্থিকজ্ঞান। এই জ্ঞান 
হইলেই মুক্তি হয়। 

. শগৃথকৃত্ধেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগ্িধান্‌। 
বেন্তি সর্ধেঘু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজ্সং ॥” (গীত! ১৮২১) 
ফেজ্ঞানের দ্বার! গ্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্শবিশিষ্ট 

_ বলা যায়। 


[ ২৪১ ] 


৪৮] ৬৯ 


জ্ঞান 


এই রাজমিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং 
ইহা অসম্যক্‌ জ্ঞান। . 
্যত্ত, ক্্বদেকন্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদক্লধচ তৎ তামসমুদ্াহৃতম্‌ ॥” ( গীতা ১৮২২) 
যে জ্ঞান বছল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্জ্রিয় * 
'ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই 
দেহ বা দৈহিক বস্ত রলিয়৷ দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার 
হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা! তন্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা! 
অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যান্তরএরাদেশ পর্য্যস্ত 
প্রকাশ করিতে পায়ে না, কিন্ত কেবল বাহিরের কিয়দংশ- 
মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বল! ধায়। 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন জ্ঞান, চিন্ত। ও 
বাষনাময়। কখন আমর! কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, 
কোন সময়ে মানসিক বৃত্িবিশেষ ছারা পরিচালিত হই, 
আবার কোন সময় কোন বস্ত বা! বিষয় অভিলাষ করি। 
কিন্ত মনের এই তিনটা প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর 
সন্বদ্ধ। যে বিষয় আমর! জানি না, তাহা আমর! 'অভিলাষ 
করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিস্তা 
করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমর! কোনন্ধপ 
চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাতও হুয় না। 
ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমর! চিন্তাও করি নাব! 
কোন বিষয়ে আমরা! জ্ঞানলাভও করিতে পারি ন1। 
স্থলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ 
করি। ইহাদিগের মধ্যে একটা বৈজিক অভিব্যক্তি আছে। 
জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া--কোন বস্ত দেখিলে বা তাহার 
বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দরিয়ের গ্রক্রিয়। হেতু আমাদিগের যান- 
মিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্জিয়ের প্রক্রিয়। হেতু যে, 
বিবিধ অন্ুগ্গিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। 
পুর্বে আমরা কোন বস্ত বা ব্যক্তি সঙ্ধন্ধে যে জ্ঞান লাভ 
করিয়াছি, সেই বস্ত ব! ব্যক্তির সহিত যদি বর্তমানের সামগ্রন্ত 
দেখি, তাহ! হইলেই এ ছুইই যে এক, তাহা আমরা বুঝিতে 
পারি। একের সহিত যদ্দি অন্ঠের মিল ন! থাকে, তাহ! 
হইলে ছুইটা ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ধ- 
বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত 
হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ৪ বিয়োগ প্রক্রিয়। স্বারা! 
আমর! জ্ঞানলাত করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও 


“বিয়োগ প্রক্রিয়া অথবা আঙশ্লেবণ ও বিশ্লেষণ দ্বার! জ্ঞানলাভ 


হুয় না। প্ররুত জ্ঞানলাভের জন্ত স্মৃতি বা! ধারণাশক্কির 


জ্ঞান 
মধ্যে জাগরুক হইয়া উঠে। : বাহো্জ্রিয় ঘ্বারা আমরা! যাহার 
জ্ঞানলাভ করি, পরে স্থৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে 
দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমর! কোন পরিচিত 
ব্যজিকে দেখিয়া চিনিতে পারি । এজ্ঞান আমর! কিরূপে 
লাভ করি? পুর্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়। আমাদিগের মনে 
একটা সংস্কার জন্মিয়াছিল) তাহা এতদ্দিন অচেতন ছিল। 
এক্ষণ সেই ব্যাক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্িয়বোধ উপস্থিত 
হইল। স্থতিশক্তি দ্বারা পূর্বব সংস্কার চেতন হুইয়া উঠিল। 
এই উভয় সংস্কারের সামন্ত হওয়ায়: আমরা! পুর্বপরিচিত 
ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম ॥ এই স্থতিশক্তি এবং আঙ্লেষণ 
ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া! এগুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি 
_জ্ঞানলাভের উপায়। 
আমাদিগের ইন্জিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, 
বিভিন্ন পরিচালনা'গুলি কৈত্রিকসংযোগ দ্বার! সাম্য অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সন্বদ্ধ। সংযোগ 
ভিন্ন জন হয় না। 
আমাদিগের শরীরে ছুই প্রকার স্সায়ু আছে--জ্ঞানোৎ- 
পাদক স্নায়ু দ্বারা আমর! জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক 
সামুর বাহ অংশ কোন কারণ বশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে 
উত্তেজনা মস্তিষ্ধে গ্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্জ্রিয়, 
বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র 
উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে 
পরিচালিত হুইয়া এক প্রকার ইন্জিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। 
কিন্ত আমাদিগের সকল প্রকার ইন্্রিয়জ্ঞান জন্ত বাহাশক্তির 
আবহাক হয় না। বাহেক্র্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহশক্তির 
আবশ্তক। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যান্তর 
গ্রক্রিয়! ও পরিবর্তন জন্ত উৎপন্ন হয়। 
সকল সময় আমাদিগের পরিষ্ফুট ইন্জিগজ্ঞান হয় না। 
কেহ কেহ বলেন, স্নায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত ন 
হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার 
চেতনাংশে যাহা! যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ফুট থাকে । 
কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্িয়বোধ জন্মে, তাহা অপরি- 
স্ফ'টভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্তমান থাকে। 
0১০৯০ 
কিরূপে করিতে পারি? 
জানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। রানে 
আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে 
_ জ্ঞানলাভ করিতে পারি ন1।.. কারণ মনোযোগ বাতিরেকে 


 আমাদিগের ইন্জিয়ের প্রক্রিগাগুলি জাগ্িষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে 
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পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ 
হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানমিক 
ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে 
না পারিয়া তাহার একনি আমরা অবগত, হইতে পারি না। 
এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাণ্ধ রহিয়াছে। 
স্বায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফুট: ইন্জ্রিয়বোধ 
জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে মাধারণতঃ মনোযোগ বলে। 
এই উত্তেজন! বাহা বস্তর সংআব বা মানসিক অন্ুধ্যান উভয় 
দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বার। ইক্জ্িয়গভীরতা। 
বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচন! করিয়া! আমর বিষয়বিশেষে 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, 
আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতন বিষগ্কে জ্ঞানলাভ 
করি। ইহা! তিনটা প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়__১ স্বাভাবিক 
ন্জ্িয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা । 

১, বিবিধ ইন্জিয়প্রক্রিয়াগুণি আঙ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে 
মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম, 
্রক্রিয়া। যে বালক কখন ছুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ জুগ্ধ 
দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আস্বাদন 
স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ধত্দ্রিয়িক 
প্রক্রিয়া! উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্রস্ত সাধিত হইলে সে 
ছুপ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে । বস্তুতঃ ইহাই 
প্রক্কত জ্ঞানলাভের গ্রথমাবস্থা ৷ 

২, ইন্দিক-বোধ পরিস্কট হইলে আমর! মনোমধ্ো সেই 
ইন্র্িয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্তি কল্পনা করি, 
তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ 
ইন্জিয়প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অদ্কিত হয়, তখন 
মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে ; মানসিক চিত্র ও ইন্জিয়- 
জ্ঞান ছইটা স্বতন্ত্র পদার্থ । মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তি 
কার্যকারিতা! পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পুর্বে ঘণ্টার শব্দ 
গুনিয়াছে, সে পরে শব্ষ গুনিপ়্াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া! তাহা 
বুঝিতে পারে। 

ও, চিন্তা । চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রক্কত যুক্তিসঙ্গত 
জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র 
তুলনা! করিয়! আমর! এই অবস্থার উপস্থিত হইতে পারি, 
এস্থলেও 'মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবলা' | বিশেষ 
মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটা চিত্রের সহিত অপর 
চিত্রের প্রন্কত তুলনা করিতে পারি না, স্ুতরাঃ প্রকৃত জ্ঞান-. 
লাভও. করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
মানপিক চিত্ত কল্পনা করিতে পারিলেই ভ্ঞানলাভ হয় ন1।.. 
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অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্জ্িয়পরিচালনা হেতু যে 
সামান্ত মানসিক ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। 
এই ভাবাস্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরি- 
মাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্ত্র, বাক্তি ব 
ভাব প্রক্কতপক্ষে ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্দরিক্বের উত্তে- 
জনা বা পরিচালন! বশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবাস্তর হয় 
বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অন্রমান করি, তৎক্ষণাৎ 
আমর! সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্ত বস্ততে কল্পনা করি। 
আমরা কোন ঘণ্টার শব্দ শুনিলে মনোমধো যে শব্দের অনু- 
মান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, 
এইরূপ বিবেচনা! করি। এই্ধপ কনিয়াই আমরা সেই 
শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্ত্র সহিত 
ইন্দ্রিযবোধ সংবদ্ধ হইলেও শীপ্র জ্ঞান জন্মে ন। ইহা 
বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে 
সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যাক্তিগত বছদর্শিত দ্বার] 
পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে এ্রক্জ্রিয়িক 
প্রক্রিয়া গুলিকে ইন্দ্রিযবিষরীভূত করিতে পারি। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা ব৷ অনুমানের সাহায্যেও 
আমর অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্টের 
কথা শুনিয়। একপ্রকার মানমিক চিত্র কল্পন! করি। বিবিধ 
চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয়া 
আমর! একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই 
গ্রকারে আমরা নূতন ভ্ঞানলাভ করিয়া! থাকি। যাহার 
উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক । উদ্ভাঁ- 
বনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংস্ট। প্রন্কত যুক্তিসঙ্গত 
চিন্তাশক্তি ন৷ থাকিলে পরিষ্ণার জ্ঞানলাভ হয় না । 
কিন্তু উত্তাবনী শক্তি অত্যধিক পরিনাণে প্রযোজিত হইলে 
প্রন্কৃত ভ্ঞানলান্ডের উপায় না হুইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় 
হইয়া উঠে। 
জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সক্বদ্ধ ; কিন্তু জ্ঞান 
অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস স্ায়সঙ্গত: বিচার 
দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব ব! 
মানস-চিত্র একরূপ নহে) সকলের ভাব প্রকৃত ও হুঙ্মরূপে 
তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। 
কিন্ত জ্ঞান যতদূর বিস্থৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক 
-নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু 


বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত । যে বিশ্বাস, 


স্টায়াজ্গত বিচার দ্বার! বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান 


বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইত্জিয়পরিচালনা এবং চিন্তা 
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বা যুক্তি দ্বারা জানলাভ হয়। প্রথম উপায়লন্ধ জ্ঞান বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় 
উপায় দ্বারা অপরিবর্ভনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিস্দ,ট হয়। 

কিন্ত এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত- 
ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের * 
মনের মধ্যে এক একটা ভাব নিহিত করিয়াছেন; জন্মামান্রই 
সে ভাব সুস্থ প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত 
তাহা স্দট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের 
জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম 
হইতে পৈতৃক সংস্কার গ্রা্ধ হই_সেই লংস্কার ক্ষতি প্রাপ্ত 
হই! জ্ঞান উৎপাদন করে। 

ক্যান্ট (৭1) বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিযবোধের সমবায় 
হেতু অভিজ্ঞত! উৎপন্ন হয়। কোন ইন্জ্রিয়গোচরীভূত বিষয় 
পুনঃ পুনঃ অন্ুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্বপ্রকার 
জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্ধপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক 
নহে। পূর্বে আমরা যাহা উপলদ্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে 
আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞ।ন জন্মিতে পারে না, তাহ! নহে। 
এ্জরিয়জ্ঞান চিস্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভি- 
জ্ঞতা দ্বা। আমরা কোন বস্তর বর্তমান অবস্থা জানিতে 
পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্তক বা কিরূপ হওয়া উচিত 
নহে, তাহা অভিজ্ঞত| দ্বার! নির্ণীত হয় না। যেজ্ঞান অভি- 
জ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা! বস্তর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান 
সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যান্ট বলেন, এই জ্ঞান 
অপেক্ষাকৃত ভরমপ্রমাদ পরিশূৃন্ঠ। 

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ 
করি। এই জ্ঞান আগ্লেষণ ও বিষ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। 
গণিত, প্রাক্কৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা! উক্ত- 
রূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিত- 
বিষয়ক জ্ঞান বিঙ্লেষণসিদ্ধ ; কিন্ত গণিতের কোন বিষয়ের 
খুণসন্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই। 

বাহা বস্তর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? কান্ট বলেন, কোন 
বস্ত আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমর! 
মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার 
বথার্থ প্রক্কতির সংজরবও সেরূপ নহে। যদি আমরা গ্রমাডূ- 
ভাব সঙ্কুচিত করিয়া অশ্দুট রাখি, তাহ! হইলে বস্তুর স্থিতি, 
কাল প্রভৃতি সনব্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়) আমাদিগের 
মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্ঠই থাকিতে পারে না। 
যেপ ধর্থাক্ান্ত বন্ধই হউক্‌ না কেন ইঙ্টরিয়বিগরীতৃত 
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না হইলে ধকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে । 
অত এব বাহ্‌ বস্ত আর কিছুই নয়--আমার্দিগের এক্জিয়জ্ঞান- 
সন্ভৃত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের জ্জিয়জ্ঞান 
জন্মিবার পূর্বে মানসিক লঙ্ানতা৷ উপস্থিত হয় ; এই সজ্ঞা- 
নতা বা চৈতন্ঠই জ্ঞানের সর্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। 
এই চৈতন্তহেতুই আমর! পদার্থের চিত্র কল্পনা করিতে সমর্থ 
হই। আমর! উন্রিক্সজ্ঞান বশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপন! হইতে সামঞ্জন্ত গ্রাপ্ত 
হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথব! চিন্তাশক্তিসাহাষ্যে সে- 
গুলির এঁক্য সাধিত হয়। 

সেলিং (91)৩1110) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র 
এবং বাহ পদার্থ পরস্পর অতি নিকট সংস্থ্, একটী অপরূটার 
স্ছচনা করে। একটী বলিলেই 'অপরটীর সন্ধা! উদিত হয়। 
সর্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহা বস্তর 
উক্য হেতু উৎপন্ন হয়। 

ম্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধি ন! হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে 
না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অন্ফ,ট থাকে, মনের আভ্য- 
স্তরিক করিনা দ্বারা তাহ! স্প্টাকৃত হয়। কিন্তু যনের কার্য্য 
করিবার কোন স্থানীনত! নাই-_পূর্বাবন্তী কারণ দ্বার! 
মনের কার্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ববর্তী 
কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা 
সকল বস্তরই বিকাশ ও পরিণতি হয়। 

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষসিদ্ধি 
হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণ! বা! স্মরণশক্তি দ্বার! 
শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কর্নাশক্কিগ্রভাবে বাক্য দ্বারা 
সে শ্রেণীর নামকরণ হয়) তৃতীয্মতঃ চিস্তা র! যুক্তিদ্বার! 
বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজ জ্ঞান দ্বার! বাহাঘটনার স্বরূপ 
জ্ঞান আমর! লাভ করি । জ্ঞানের এ্রথম উপায় ব! প্রত্যাক্ষের 
অন্পষ্ট বা অস্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্যয় 
হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই 
প্রকৃত জ্ঞান। 

সুপ্রসিদ্ধ ফরাশী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল 
বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটা সোপান আছে, 
প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক ব! ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, 
কাল্পনিক বা শক্কিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা 
নিয়মমূজক। 

লোকে বাহ্ক বন্ত দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছা- 
বিশিষ্ট কর্তা অন্যান করিয়া থাকে। ইহার কার্ণও দৃষ্ট 
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হয়। আমাদিগের সকল কার্ধযই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা 
হৃইতে উৎপন্ন হর) এই জন্যই কোন কার্ধ্য দেখিলেই আমর! 
তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্তার কল্পনা করি। 
ক্রমে জ্ঞান যত স্্তি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণ! 
হয় যে, পুর্বে যাহাকে মচেতন. মনে কর! হইয়াছিল, প্ররকত- 
পক্ষে তাহার চৈতন্ঠের কোন লক্ষণ নাই। চৈতান্যের পরি- 
বর্তে তাহার কোন অদূশ্ত কার্যাসাধিক! শক্তি আছে। 
প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্সি ইচ্ছাপুর্বক বস্ত দগ্ধ 
করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছ! 
নাই ; ইহার দাহিকাশক্িপ্রভাবেই বন্ত দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় 
অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। 
পরে অনেক দেখিয়! শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমর! 
জানিতে পারি যে, সকল কার্ধ্যেরই এক একটা নিয়ম আছে, 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট পূর্কোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্ী সন্বদ্ধ আছে। 
নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের 
নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমর! সকল কার্য্যেরই 
নিয়ম অন্সন্ধান করি, তখন আমর] তদ্বিযয়ের বৈজ্ঞানিক 
সোপানে উপস্থিত হই । 

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ 
করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিের জ্ঞান 
প্রথম সোপানেই রহিয়! গিয়াছে; আবার কোন কোন 
বিষয়ে আমরা দ্বিতীগ্ন ও তৃতীয় সোপানে উখ্িত হইয়াছি। 
কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র 
বৈজ্ঞানিক মোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলত| নিবন্ধন 
কোনট। ব! প্রথম কোনট। বা দ্বিতীয় ফোপানে রহিন্ন! গিয়াছে । 

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটন! পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা! 
আমাদিগের নাই। (ক্স্ত এমত সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে না) কারণ আমাদিগের সুখ দুঃখ আমরা গ্রাতি- 
ক্ষণই অনুভব করিতেছি ।) 

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্িতে উপস্থিত হইবার 
তিনটা উপায় আছে-_পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপম!। 
যখন যে নৈসগ্রিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইক্জিয়গোচর 
হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্যযবেক্গণ কহে। ইচ্ছাপুর্ধক 
অবস্থা পরিবর্তিত করিয়া পর্ধ্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। 
অনুসন্ধেয় বিষয়টা উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচন! 
করা যায়, তাহাকে উপমা! কহে। অতএব দেখা যাইতেছে 
ঘে, জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নততেদ আছে। 

যাহা আমর! জানি, তাই জা, নি ছা 
প্রকারে জানিগজাছি। 





জ্ঞান, 
. কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে 
পারি। এই জ্ঞানকে প্রতাক্ষ রলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় 
দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা_-দর্শন, স্পর্শন, 
স্রাগ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রতাক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা 
জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান চিত 
হয়। আমি গ্ৃহুমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে 
অদুরে ঘণ্টার শব্দ গুনিলাম। ইহাতে শ্রারণ প্রত্যক্ষ 
হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে 
অনুমিতি কহে। কিন্তু অস্কৃমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক । 
কারণ যাহা আমরা পূর্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে 
আমাদিগের অন্ুমিতি সম্ভব নহে। 
কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ব সম্বন্ধে মুরোগীম্ম দার্শনিকদিগের 
মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল- 
প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা__কাল, আকাশ ইত্যাদি। 
এই কথা লইয়! কাণ্ট লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ 
নির্দেশ করেন যে, যেখানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহা বিষয়ের জ্ঞান 
হইয়া থাকে, সেখানে বাহ বিষয়ের প্রন্কৃতি সম্বন্ধে কোন 
তত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমা- 
দিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব,র আমাদিগের 
আর্ত্ত বটে; আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রর্কৃতি অন্ু- 
সারে আমরা বহিধিষয়ক কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থা 
পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্বত্র একরূপ, এজন্য বহি- 
বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ধত্র একরূপ। 
এই জন্ত আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব 
্ানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্ত 
কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা *নভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। 
য়ার্ট মিল্‌ বলেন যে, আমর প্রত্যক্ষ দ্বারা এইক্ষপ একটা 
অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্তমান 
আছে, সেইখানে তাহার কাধ্য বর্তমান থাকিবে। যেখানে 
পূর্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে। 
: প্ুনর্ধার যদি কোথাও ক দেখি, তরে সেখানে খ আছে, তাহ! 
আমর! জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল 
রেখ। টানা হয়, ষমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমর! 
পরীক্ষা, করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি 
দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়/ছি একটাও মিলিত হয় না। 
আমা্তএর সধাস্তগ্ালতা সংমিলানবিরহের নিরতপুর্াবর্তা, 
সধান্তরালতা কারণ, সংমিলনবিরহ তাহার কার্যয। কাজেই 
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আমরা জানিতেছি, যেখানে ছুইটা সমান্তরাল রেখা থাকিবে, 
সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও 
গ্রত্যক্ষমূলক । 

কেহু কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইঞ্জিয়বোধসমূহ যখন প্রাতি- 
ভাতিক আকারে পরিণত হর, তখনই আমানের বস্তজ্ঞান 
জন্মে_আবার বন্তজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ 
করিয়৷ সহজ যুক্তির পত্তনভূমি হয়। 

মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের 
কাধ্যকলাপের বছলত! ও বিচিত্রতা মাধিত এবং অভিজ্ঞত| 'ও 
বছদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের গ্রাতিভাতিক- 
শক্তি (২০17:০99780190639) প্রসরতা লাভ করে। 

প্রাচীন শ্রীমীয় পণ্তিতগণ বলিতেন যে, ইক্জিয় দ্বার! যে 
জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে; ত্াহাঁদিগের 
মতে তত্বজিজ্ঞা্গু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্দিয়প্ধার রোধ করিয়া 
কেবল মনে মনে বস্তর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইন্সপ 
চিন্ত। দ্বার! যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। 

'রাম' বলিলে একটা বিশেষ বস্ত বুঝায়, কিন্তু "মনুষ্য এই 
কথাটা বলিলে সাধারণ একটা বস্ব্ বুঝায়। এই জ্ঞান 
কিনূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো! বলেন, জগতে সার বস্াগুলি 
সাধারণ বস্ত। বিশেষ বিশেষ বস্ত সাধারণ বস্তর ছায়া- 
মাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা 
তাহাদিগের আদর্শ, পাধারণ গুণ হইতে উডভৃত। তিনি 
বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পুর্বে আত্ম! সকল 
বস্তর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্ত যখনই এ দেহের সহিত 
সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্বাস্থৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তর 
প্রক্কতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্বস্থতি 
জাগাইতে হয়, এবং এ সকল বস্তর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ 
দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়, সেগুলি পর্যবেক্ষণ করাই তাহার 
প্রধান উপায়। 

মায়াবাদ (19০811577) সমর্থনরারিগণ বলেন এই যে, 
ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরস্পর! আমাদিগের মনোমধ্যে 
উদ্দিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয় প্রকৃতি অজ্ঞান জড় 
পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়রাদী দার্শনিকদিগের 
মত । আবার নান্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি 
নিয়তপুর্ধবর্তী ঘটনা বুঝায়, তবে এই ভাব্পরম্পরা পরস্পরের 
কারণ; আর কারণ যদি ইন্জ্রিয়াতীত কোন বস্থকে বুঝায়, 
তবে তাছার অস্তিত্বনিকূপণ করিবার আমাদিগের কোন 
উপায় নাই। 'আন্তিক মায়াবাধী বলেন, কারণ আজ্ঞে 
প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেঘল জঞানময় 
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আত্মায় কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ 
স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্ধদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া 
আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পর! উৎপাদন করিতেছেন। 
ইহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। 
মানবাক্মার নিকট জড় পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্জিয়গ্রাহথ বিষয়সমূহ আমাদিগের 
জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহিতূ্তি বাহা বস্ত নহে, আমাদিগের 
মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র। 

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি 
করিতেছি বলিলে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার 
অজ্ঞাতমারে যে কার্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্ধ্য হইতে 
পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে 
শক্তি আছে বলিলে, জড় জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। 
কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সর্ধালনের সময় 
আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্ত্রিযবোধ হয়, তাহা হইতেই 
শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত ইক্জিয়বোধ (59917580102) 
এবং শক্তিবোধ (10৩৫ ০7০৩7) এ ছুই সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

মন্ষয্ের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; 
পরে সেই জ্ঞান হেতু একটা ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। 
সেই ভাব বা! আবেগ দ্বার! পরিচালিত হইয়! মন্ুস্য তদভাবা- 
সথযায়ী কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তার- 
তম্যান্থসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভৃত ভাব বা আবেগের 
ন্নাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রক্কৃতিগত গতি অন্থু- 
সারে ইচ্ছাই মান্গযকে কোন না কোন কার্ষ্যে পরিচালিত 
করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে। 

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্বত্রই কতক- 
গুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, এ গুলিকে স্বতঃসংস্কার 
(105109) কহে। যেমন মাতৃগর্ড হইতে ভূমিষ্ঠ হুইয়াই শিশু 
মাতৃত্তন্ত পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পরি না, অথচ 
নুন্দর পদার্থ আমাদদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ 
জ্ঞানের কার্য । জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত। 

বক্ল্‌ সাহেব স্বগ্রণীত ইংলশীয় সভ্যতার ইতিহাম নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রক্কত 
উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও 
উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এনধূপ কিছু হইতে পারে 
না, যাহা পরিবর্তনশীল: বা উন্নতিশীল নহে। 

ধর্মনীতি একটা স্থিন্ন কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেন্বপ 
বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটা নির্দিষ্ট 
সীমায় আসিয়া! বিশ্রাম করে না) ইহা! ৪চির উন্নতিশীল। 


বক্ল্‌ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য 
উপাঙ্জিত হয়, তাহা, সকলদেশেই যন্পূর্বক লিপিবদ্ধ কর! 
হয়; এই জন্ত তাহা মন্থযজাতির সাধারণ সম্পত্তি হুইয়া পড়ে। 
কিন্তু বক্‌ল্‌ সাহেব খাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্নীতি বা 
নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমর! চারিদিকেই দেখিতে 
পাইতেছি যে, নৈতিক-ন্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি 
অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার 
করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজল্যমান, নীতির 
ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়! যায় না, উহা! অলক্ষিতরূপে 
গুঁঢ়ভাবে মন্ুয্যসমাজে কার্ধ্য করে। 
জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই 
উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রক্কৃত সভ্যতা কখনই সমুদদিত 
হয় না। জ্ঞান অজ্জনশীল, বাহির হইতে নান! সত্য আবিষ্কার 
করিয়। মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে । জ্ঞানের 
গতি স্বাধীনতার দিকে । জ্ঞানের ফল নীতি দ্বার! পরি- 
শোধিত না হুইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত 
হয়) আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্রা 
বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক সাধন] আবশ্তক। তবে 
যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই বে 
নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইন্সপ কোন বাধ্য 
বাধক অন্ধন্ধ নাই। 
আমরা উত্কষ্ট বৃত্তি দ্বার পরিচালিত হইয়া! যে সকল 
কার্্যের অন্থষ্ঠান করি, তাহা স্ুনীতিমূলক । পরে যখন বুদ্ধি 
দ্বারা পরীক্ষা করিয়া! দেখি, মেই সকল কাধ মানবসমাজ- 
হিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃট়ীভূত 
করিয়া লই মাত্র। 
৪ পরব্রক্ধ। “সতাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (শ্রুতি) ৫ বিষুঃ। 
পসর্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং” (ভারত) 
জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্যের একজন শিষ্য। 
জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ব- 
বিষয়ক গুহা কথা বর্ণিত আছে। 
জ্ঞানকীর্তি, একজন বৌদ্ধাচারধ্য । 
জ্ঞানকৃত (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্বকেন ক্ৃতং ৩তৎ। বুদ্ধি- 
পূর্বক কৃত, যাহা জানিয়! শুনিয্ব কর! হইয়াছে । জ্ঞানককত 
পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রার়শ্চিত্ দ্বিগুণ । জ্ঞানরূত 
গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্বে এই প্রকার লিখিত হুইয়াছে-_ 
“গোবধন্ত বুদ্ধিপূর্্বকত্বং তদ! ভবতি, যদি গাঁং জ্ঞাত্বা এনাং 
হন্মীতীক্ছয়া হস্তি, তা কামনাদ্বারৈব জ্ঞানন্ত প্রবৃত্ত ত্বাৎ” 
॥  (শ্রায়শ্চিত্তত* ) 





জ্ঞানদগ্ধদেহ [ ২৪৭ ] জ্ঞানদ!স 
ইহা! গোরু, এন্সপ স্থির করিয়। ইহাকে হত করিব, এই পসর্বসঙ্গনিবৃত্তন্ত ধ্যানযোগরতন্ত চ। 
ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানরুত গোবধ হয়। (প্রায়শ্চিত্ত দেখ] ন তন্ত দরহনং কাধ্যং নৈব পিখোদকক্রিয়া! ॥ 
জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্। নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্‌। 
জ্ঞানকেতুধ্বজ ( প্ুং) দেবধিতেদ । প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্বং তেনৈব কারয়েখ॥” (শৌনক ) 


জ্ঞানগম্য ( পুং) জ্ঞানেন গমাঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জান! 
যায় বা ষাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। উত্তরো৷ গোপতি- 
গোপা জ্ঞানগমাঃ পুরাতনঃ” (বিষুস' ) 

জ্ঞানমাত্রগমা পরমেশ্বর ; পরমেশ্বরকে কর্ম প্রভৃতি ছার! 

জান! যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বার জানা যায়। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “ন কশ্মমণ! ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে 
অসৃতত্বমানগ্ুঃ। (শ্রুতি) কর্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি 
দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ 
করিতে পারা যায় । 

জ্ঞানগর্ভ (তরি) জ্ঞানং গর্ভে যন্ত বহুত্রী । যাহার মধ্যে জ্ঞান 
নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত। 

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটা নাম । 

জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য । চতুর্কোদ-তাৎপর্য্য- 
দীপিকা! ও বেদান্ততত্বপরিশুদ্ধিগ্রণেতা। 

জ্ঞানচক্ষুম্‌ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশান্ত্রং চক্ষুর্স্ত 
বহুত্রী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান্, পঙিত। 
সমস্ত বস্তই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত। 

“সর্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা ।” (মনু) 
জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তম্‌। জ্ঞান অন্থসারে, জ্ঞানপর্ববক | 
জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রস্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্যু। 

ইনি ১৬৬ সংবতে গোঁতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচন। করেন। 
জ্ঞানতীর্ঘ, বৌদ্ধতীর্ঘবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ- 
নাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত । বৌদ্ধদিগের 
মতে এখানকার শ্বেতশুভ্রনাগ নামক সর্প তীর্থধাত্রিদিগকে 
স্থখ প্রদান করে। 
জ্ভানদ (তরি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। 
জ্ঞানপ্রদ। 
জ্ঞানদপ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ ভম্মীভূতঃ দেহো যন্ত 
বহুত্রী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সন্ধ্যা আশ্রম অবলম্বন 
করিক্মাছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান ছ্বার৷ জীবিতাবস্থায় 
দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির সুখ দুঃখ প্রতৃতি 
খর্ব হিনি দগ্ধ করিক়াছেন, সুখ ছুঃখাদির অতীত হইয়াছেন 
এবং তাহার ইচ্ছান্তুদারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। 
এই জন্ত তাহাদের দেহাবমান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে 
নাই এবং পিোদক ক্রিয়া হাঃ কোন কার্থ্যই নাই। 


জ্ঞানদায়ক, 


চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ভ করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ- 
পূর্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা- 
পূর্ধক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইহারা 
ইচ্ছা করিলে যুগ যুগান্তর পর্যন্ত দেহ রক্ষা করিতে পারেন। 
জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যস্ত বহুতরী। পূর্ববজিন, 
মঞ্জুঘোষ | (ত্রিকা* ) 
জ্ঞানদাতৃ (ব্রি) জ্ঞানন্ত দাত! ৬তৎ। জ্ঞানদাত! গুরু। ভ্ঞান- 
দাতা গুরু সর্বাপেক্ষা পুজ্যতম | 
শপিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্‌। 
মাতুঃ শতগুণঃ পৃজ্যো জ্ঞানদাতা৷ গরু; গ্রভুঃ॥” (তন্ত্র ) 
পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাত! হইতে শতগুণ গুরু 
পুজনীয়। স্ত্িয়াং ডীপ্‌। 
জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিগ্যাপতি ও চ'্ভীদাসের 
পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদাঁ- 
বলী রচন| করিয়! গরিয়াছেন) ইহার কবিতা বড় মনোরম ও 
প্রসাদগুণভূষিত। 
জ্ঞানদাস সম্বন্ধে বৈষ্ঃবগ্রস্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। 
চৈতন্তচরিতামূতে নিত্যানন্দশাখা বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি") 
জ্ঞানদাসের নামটার মাত্র উল্লেখ আছে । যথা-_ 
“পিতান্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর । 
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥” 
নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীনা স্ত্রীর নাম জাহবী দেবী, জ্ঞান- 
দাস তাহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্তা । 
মনোহর নামক পদকর্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যা- 
নন্দশাখাতুক্ত (নিত্যানন্দ প্রন বা তৎপন্ধী জাহ্নবীদেবীর 
শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত! ছিলেন, যথা-_বলরামদাস, 
বুন্দাবনদান (চৈতন্ভভাগবতরচন্মিত1), কুষ্ণদাস গ্রভৃতি। 
[ ইহাদের বিবরণ তৎ তৎ শবে জষ্টব্য। ] 
নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন 
গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন । 
খেতরীতে প্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশক্» যে বিখ্যাত মহোৎ- 
সব করেন, যে মহোত্সবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষব- 
গণ যোগ দিযাছিলেন, সেই মছোৎসবে শ্রীমতী জাহ্বীদেবীর 
সহিত জ্ঞানদাস, বৃদ্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, 
তক্িরদ্বাকর, নরোত্তমবিলাস প্রস্ৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে। 


রে 


জ্ঞানদেব 


জ্ঞানদামের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি 
বৃন্দাবনদাপ প্রতৃতির সমসামগ্সিক ছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে 
প্রা চারিশত বর্ধের লোক বলা যাইতে পারে। 

বীরভূম জেলার একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ গরুর জন্ম স্থান, 
একচক্রার ছুই ক্রোশ পশ্চিমে পকীদাড়া” ও “মীদড়া” নামে 
পাশাপাশি ছুইটা ক্ষুদ্র পল্লি আছে। এই “কীদড়া” গ্রামেই 
জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরদ্বাকরে লিখিত আছে-_ 

প্রা়দেশে কীদড়া নামেতে গ্রাম হয়। 

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয় ॥* 

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্বীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
ক্কষ্ণগ্রেমে বিভোর হুইক্স! যান। তাহার রচিত সকল পদেই 
ঘে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা! করিতেন, 
তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন। 

এক সময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া “ভুবন-মঙ্গল” হরি- 
নাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহার আর একটা নাম 
প্মঙ্গল ঠাকুর। তাহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও 
অভিহিত করিয়। থাকেন; জ্ঞানদাস পরম স্থন্দর পুরুষ 
ছিলেন, এই নামটীই তাহার পরিচায়ক । 

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই) 
কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্তব ব্াক্কিগণ 
নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মূল গদি 
কাদড়ায় প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও 
তছুপলক্ষে তিন দিন মেলা হয়! থাকে । এ&ঁ দিবস জ্ঞানদাস 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

বাকুড়া৷ জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি 
বা করেন, তাহার! সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া! 
পরিচয় দেন । পূর্বেই বলি্াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস ) 
বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তীহার বংশও নাই। যাহার! 
মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহারা তদীয় জ্ঞাতি- 
বংশ অর্থাৎ এ এক বংশেই জ্ঞানদীস জন্মগ্রহণ করেন । 

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত 
করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের 
শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়! দিয়াছেন । 

জ্ঞানদেব, শৃড্রজাতীয়্ একজন ধার্টিক বণিকৃ। ইনি শৃদ্র হই 
বেদ পাঠ করিতেন বলিয়! গ্রামস্থ ব্রাঙ্মণগণ অতাত্ত রুষ্ট 
হইয়া ইহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তদ্দর্শনে ধর্ম- 
শাস্থবিচারে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। (তক্তমাল) 
জ্ভানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্্রবেত্তা ও সাধু । 

ইনি বিটুঠলপদ্থ নামক একজন বনথুবেদী ত্রাহ্ষণের পুক্প। 


[ ২৪৮ ] 


জ্ঞানদেব 


বিট্ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে অন্স্যাস 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত, তাহার স্ত্রীর অনুমতি 
গ্রহণ না করিয়! এই আশ্রম অবলম্বন করার, তাহাকে 
পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল । বন্্যাসীর পক্ষে 
পুনরায় সংসারী হওয়। শান্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর 
্রাহ্মণগণ বিট্ঠলপন্থকে বমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ 
খুষ্টাবে, বিট্ঠলপন্থের একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করিল । পুক্রটীর 
নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খুষ্টাব্দে, তাহার 
আর একটা পুত্র ভূমি হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত 
হইলেন। তদনস্তর তাহার একটা পুর এবং আনু একটী 
কন্তা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্ঠার নাম মুক্ত! ৷ 
বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখ! দিল। 
তবে, জ্ঞানদেব ইহাদের মধ্যে শীর্স্থান অধিকার করিলেন । 
জোষ্ঠ পুত্র নিরৃত্ির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্ঠল 
তাহাকে উপনযধন দিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্ত 
তিনি সমাজ-চাত হুইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য সমাধ| 
হইতে পারে ? এ সম্বন্ধে, বিট্ঠল তাহার প্রতিবানীদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন সছুপাক্ন স্থির 
করিতে পারিলেন না। বিট্ঠল ও তাহার স্ত্রী মনের ছুঃখে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব 
দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, 
তিনি তাহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্ঘস্থানে গিয়। 
একটা দৈবকার্ধ্য করিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। 
বিট্ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাহার 
স্ত্রী এবং সন্তান কএকটাকে লইয়া! ব্রান্বকে গমন করিলেন। 
্রযপ্ক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যস্বকেখবর নাম ধারণ 
করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিল! 
গোদাবরী এখানকার একটা পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন । - 
বিট্ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 
তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রক্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে 
তাহার তিনটা পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর 
অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটা ব্যান্র তাহাগের প্রতি 
ধাবিত হুইল। বিট্ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে 
করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুদুর খিয়া বিট্ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে. 
পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয় অঞ্জনী পর্বতের উপরে 
উঠিলেন। এখানে একটা গুহা দেখিতে পাইনা তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিবোন। দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ 
স্তিমিতলোচনে তপস্তায় নিমগ্স। নিবৃত্ি তথায় উপবেশন 





ক্ষিরলেন। শাকের, পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উদ্মীলন করিলে 
_. নিবৃত্তি তাহাকে সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করিলেন। এই মহা- 
পুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। 
গৌরীনাথ  দেখিলেন, বালকটা প্রতিভাশালী। তিনি 
নিবৃত্তিকে তাহার বৃত্তান্ত ও আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। নিবৃতি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সছু- 
পদেশদানে তাহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তীহার প্রার্থনা । 
নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাহাকে উপদেশ প্রদান 
করিলেন । উপদেশের মর্ম এই জগৎ যিথা, কেবল ঈশ্বরই 
সত্য এবং তাহার উপাসনা করা মন্থৃষ্ের কর্তব্য । ইহার 
পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! 
তাহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিং 
বিশ্রামের পর, তাহাদের এবং ছুই ভ্রাত। ও ভগিনীর সমক্ষে 
সমস্ত বৃত্তাত্ত ও ল্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন । ব্রক্গজ্ঞান 
ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাহারা আপনাদিগকে 
কুতক্কৃতার্থ জ্ঞান করিল। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ 
গ্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল 
উপাসনা করিয়। তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। 
কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাহার আয়ত্তা- 
ধবীন হুইল। বিট্ঠল তাহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় 
আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচাত হইয়া 
আছেন এবং তক্জন্ত নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, 
এই চিন্তায় তিনি খড় ব্যাকুল হুইলেন। পৈঠন বিট্ঠলের 
পুর্বপুরুষের বাসস্থান এবং দ!ক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্তর- 
চচ্চার জন্ত বিখ্যাত। বিট্ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথা- 
কার পপ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাহার কার্ধ্য- 
সিদ্ধি হুইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়! তাহার 
মাতুল রুষ্ণাজীপন্থের বাটাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
ক্কষ্ণাজীপস্থ বিটঠলের -নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া 
একটা বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাঙ্গণগণ নিমন্ত্রিত 
হুইগ্া সভায় আগমন করিলেন। বিট্ঠলকে সমাজে পুনঃ 
: গ্রহণ সঙ্থন্ধে কথা উঠিল। পঞ্ডিতগণ নান শান্তর অনুসন্ধান 
করিয়া সঙ্গ্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন 
না। সভা হইতে কোন: সুফল ফলা দুরে থাকুক, 
তাহার বিপরীত ঘটিল, বিটঠলকে সপরিবারে তাহার বাটাতে 
র সাক কষ্ণাজীগস্থ সমাজচ্যুত হইলেন । 
_বিট্ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাহার 
পি ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাহার মাতুলের 
১৮৫৬৭ টা টা তাহার এই আবস্া 
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দেখি নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাহাকে সান্বন! করিতে জাগিল। 
তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ্‌ ক্রিয়ামাত্র। ইহার 
সহিত আত্মার কোন নন্বন্ধ নাই। শন্ত্রে বলে, যে ব্যক্কি 
ব্রত্ষকে জানে, সেই ব্রাঙ্গণ। পুত্রদের সাস্বনায় বিট্ঠল 
অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন। 

কিছুদিন পরনে, কষণাজীপন্থের পিতার আদ্ধের দিন উপ- 
স্থিত হইল। তিনি শ্রান্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন 
এবং পাচজন ক্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাজী সমাজ- 
ছ্াত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাক্মণগণ তীহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিল না। ইহাতে কুষ্ণাজী অতান্ত দুঃখিত হইয়। শ্রাপ্ধের 
আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্ভত হইজেন। এই ব্যাপার জানিতে 
পারিয়া জানদেব তাহাকে বুঝাইয়। বগিলেন যে, এই 
কার্ধা স্থগিদ্‌ রাধিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরো- 
হিতের কার্ধ্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ত্রাঙ্গণ. 
ভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়! দিবেন। জ্ঞানদেব 
অল্পবননস্ক হইলেও কুষ্ণাী তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া 
জানিতেন। তাহার কথ! অনুসারে শ্রাদ্ধের আয়োজন 
করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পীচজন তরাহ্ষণ 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তীহাদের পর- 
লোকগত পিতৃদদেবগণকে আহবান করিলেন। তাহার! শরীর 
ধারণপূর্ববক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন 
এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ককষ্ণাজীগন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাহার 
বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন কোন ব্যক্তি ভোজন 
করিতেছে, তাহা জানিবার জন্ঠ তাহাদের মধ্য হইতে একজন 
ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাঙ্গণগণকে দেখিয়া সে অবাক 
হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আনাইয়। দেখাইল। এমন 
সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই 
ব্যাপার দেখিয়! রিশ্ময়ান্িত হইল'। ক্ঞানদেবের অসাধারণ 
ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ড হইল এবং সকলে 
তাহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল। 

এক সময় কুস্তযোগ উপলক্ষে 'গোদাবরীতীর-স্থিত পৈঠনে 
বিস্তর: লোকের সমাগম হুইয়াছিল। তছুপলক্ষে বিট্ঠল 
সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি 
ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাহারা বিটুঠলের 
পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত 
হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাহার সহিত সদালাপ করিতে জাগি- 
লেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটা মহিষ বই 





শর এল বলাতে, একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া 


উঠিলেন__বিট্‌ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর. এই 
মহিষটার নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত গ্রতেদ | 
ইহা শুনিয়া ভ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে 
আর এই মহিষে কোন গ্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই 
ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথ। শ্রবণ করিয়া একজন 
্রাঙ্মণ বলিয়! উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? 
মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে ? 
জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্তই তাহার শরীরে আঘাত লাগে । 
তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটাকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, 
এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন 
কোন স্থান হইতে রজ্ধ নির্গত হইতে লাগিল। ইহ! দেিয়! 
সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল ন|। যাত্রীগণ দেখিয়! 
বিশ্বয়ান্ষিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া 
উঠিল যে, ইহ ভ্ঞানদেবের যাছুমাত্র, ইহা! যোগের প্রভাব 
নহে। ইহা! শুনিয়া জ্ঞানদেব মহ্যিটাকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন_জ্ঞান! তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব 
তুমি ব্রাঙ্গণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও । জ্ঞানদেবের 
যোগবলে মহ্ষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং 
মহিষ তখনই বেদগাথ| উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই 
ব্যাপার দেখিয়! সকলে অবাক্‌ হইল। তাহার পর, বিট্ঠলপন্থ 
তাহার মাতুলালয়ে পুনর্ধ্বার গ্রত্যাগমন করিলেন । পৈঠনের 
ত্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষন্ন অবগত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহারা এখন একবাক্যে বিটূঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন 
এবং তিনি সমাজভূক্ক হইলেন। বিট্ঠলের আর আনন্দের 
সীম! রহিল ন। তিনি তাহার পুত্র তিনটাকে যজ্ঞোপবীত 
দিবার জন্য আয়োজন করিতে জাগিলেন। ইহা! দেখিয়! 
জ্ঞানদ্েব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের মজ্জোপবীত ধারণ 
কর! উচিত নহে। এই কথা শুনিয়! বিট্ঠল আর তৎপক্ষে 
য্্বান্‌ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্ঠলপন্থ সপরি- 
বারে আলন্দীতে গ্রত্যাগমন করিলেন । এই সময়ে, বিট্ঠল- 
পন্থের গুরুদেব রামানন্ধম্বামী তীর্ঘদর্শন জন্ত কাশীধাম 
হইতে বহির্গত হইয়া আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্ঠলপঞ্থ পরম আনন্দ লাভ 
করিলেন। ইহার পর বিট্ঠলপন্থ তীহার ওক্ষদেরের 
আদেশে সন্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দ- 


স্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্পীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে 


যা করিলেন। নিবৃত্ি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অব- 


চদাশহা 
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প্রথমে নেবাঁস নামক দেইগি বা এবং তথায় 
কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব দুইটা অদ্ভুত 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদগীতার একথানি টীকা 
লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিপ্যাবদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানেশ্বরটীক| বলিয়া 
গ্রনিদ্ধ ”। নেবাম ত্যাগ করিয়া! ইহারা পুনতান্ষে নামক 
স্থানে গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। ইহা! গোদাবরী নদীর তীরে 
অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করি- 
তেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । কথিত আছে যে, 
নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত । 
চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করি- 
তেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃত- 
সর্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি 
প্রভৃতির সহিত তাহার সাঞ্ষাৎ হয় নাই। পরে তীহারা 
এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তান্ তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিগ্না দেখিলেন যে, কোন মৃত. 
দেহ উপস্থিত নাই।: ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যুগণ 
বলিল যে, জ্ঞানদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তাহার ভগিনী মুক্তা" 
বাই শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া 
চাঙ্গদেব একথানি পত্র লিখির়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া 
দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্াত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ 
অভঙ্গ? লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল 
বিয়া চাক্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলেন 
না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ্ৎ করাই পরামর্শ সিদ্ধ বিবেচন। 
করিয়া তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন । জ্ঞানদ্েব তাহাকে 
সাদরে অভ্যর্থন! করিলেন। চাঙ্গদেব এথানে পরমাঁনন্দে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি-প্রতাহ জ্ঞানদেবের 
নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 

জানদেব গ্রস্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে 
সময় অতিবাহিত করিতে জাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল 
পগুরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে 
“অমৃতান্থুভব” (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ ) "পবন- : 


বিজয়,” “যোগবাশিষ্ঠের টীকা” *পঞ্চীকরণ” ও “হরিপাঠ” 


নামক: কক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এতভিন্ন, 

*্রবিউঠলবর্ণন” নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি 
* এই প্রস্থ ৯২৯ ধৃষ্টাবে রচিত হইক্সাছে। 
ছাতার পে অভ বলে: ৮ 


১০ 
৮৮৫০ 
্ 













জাকাত 
11:57, টড . 5 
185) 11799958 

পু 4০7 ০০৮ 


বে বার ইহার তাৎপর্যা বিশদরূপে সাধারণকে 
“বুঝাইগ্র দিতেন । গীতার টাকার ব্যাখা! শুনিয়া! এবং তাহার 
অন্ঠান্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবদ্তক্ত হইল 
এবং কুণক্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে ঢুইটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি; 
ভ্বান্বক নামক একজন ব্রাঙ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। 
তাহার জী পার্বতীবাই নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি 
মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন । কিন্ত তাহার 
ক্দামী একটা শু্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, স্থৃতরাং পার্ধতী- 
বাই মনের দুঃখে কালাতিপাঁত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক 
অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আ'নিগ্মাছেন, ইহা! পার্বতীবাইয়ের 
কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন ॥ : তীহার ষঙ্গে ধর্মান্বন্ধীয় 
আলোচনা হইতে লাগিল। নুযোগ বুঝিয়৷ তিনি তাহার 
দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব 
ক্রান্থককে এবং তাহার রক্ষিত! রমণীকে ডাকাইয়! আনিলেন 
এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে এ্রতিদিন 
. কাহার কাছে.আপিয়! যেন জ্ঞানেশরীর ব্যাখ্যা আবণ করে। 
, জ্রান্ক তাহার অস্ুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্ত শূদ্রারমণীটা 
প্রত্যহই ধর্মকথ! শুনিতে আমিত। তাহার অনুরোধে 
ত্রান্থকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, 
জীবের অভ্ঞান দশ সম্বন্ধে উপদেশ, প্রদান করিলেন এবং 
এই দশ! প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্ধা 
করিয়া খে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়। দিলেন। এই 
উপদেশ উভগষের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের 
জন্ট উভয়েই অন্কুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে, 
্রান্বক শুদ্রারমনীটাকে পরিত্যাগ করিক্জ। সন্ত্রীক'ধর্মালোচন 
করিতে আরম্ভ করিলেন।; ত্র্যস্বকের নবজীবন লাভ একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার। এতদ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের 
অগাধ ভক্তি ও অন্থুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহার! দলে দলে 
ভীহার উপদেশৰাকা গুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। অধিক 
৷ লোকের সমাগমে ভ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের 
: বষিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া, উঠিল। তখন জ্ঞানদেব 
২ জন হে কাব জান্বলবেট নামক একটা গ্রামে 
চি করিলেন, এবং তথ হইতে, সাধারণকে উপদেশ 


 অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু 
















জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি 
ইহা সহ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের 
নিকট হেয় বলিয়া! প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াম পাইতে 
লাগিলেন। তিনি তীহার কুৎসা করিতে আরস্ভ করিলেন । 
কিন্ত জ্ঞানদেব লোকের ৃদয়রাজাকে এগ্রকার দৃড়রূপে 
অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাহাকে বিচাত 
করা সহজ বাপার নহে। একদা কোন বাক্তি জানদেবের 
কৃৎম! বাক্য শুনির! বিমলানন্বস্বামীকে ববিল-স্বামিজি ! 
জ্ঞানদেব দেবতুলা ব্যক্তি, তাহার কুত্স! কর! আপনার উচিত 
হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাহার 
শান্্বাখ্যা অবণ করিতে পারেন । ইহ! শুনিয়া বিমলানন্দ- 
স্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন 
জ্ঞানদেব ভগবাগীত! ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য 
লোক তাহার চারিদিকে বসিয়! তাহা শ্রবণ করিতেছিল। 
স্বামিলী ব্যাথ্য। শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের 
প্রতি তাহার, যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহ! তিরোছিত হইল। 
ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, শ্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাহার নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাহার ছুই ভ্রাতা এবং ভগিনী 
মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্ঘদর্শন জন্ত যাত্রা করিলেন। তাহা, 
দের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ ও সুগায়ককে সমভি- 
ব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং 
সঙ্গীতবিদ্যা্ন পারদর্শা। ভ্ঞানদেবের গ্রপ্তাবে তাহাকেই 
সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামর্দেব পণুরপুরে অবন্থান 
করিয়া! বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্তন করি! 
সময়ক্ষেপণ করিতেন। ভ্তানদেব প্রভৃতি পঞ্ডরপুরে গিয! 
নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাঁহাদের অভিপ্রায় জানা 
ইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই | 
কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদদেশ পাইয়া তিনি 
সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন । ইহারা তিন দিন পণুরপুরে 


থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেব সহ যাত্রা করিলেন। ইহারা 


নানাস্থান অতিক্রম করিয়া! প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত 
হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে 
ইহার! বিশেষদ্ূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয় 
দর্শন করিতে গেলেন এবং তথ| হইতে কাণীতে গ্রত্যাগরমন 
. পাত রী বিঠোথা নান ভিত, 1 


পনি রা 


টী৮৬০৯ . 


এ অতিবাহিত করিগাছিলেন। কাশীবাসীমাত্েই তাহাদিগকে 


|... 


গাইরা যারপর নাই ন্ুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া 


অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং জুনাগড় দর্শন 


করিলেন। তাহার পর ত্রৈলঙ্গ গ্রদেশের নানাস্থান দর্শন 
করিয়া তাহার! পগুরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন । এখানে 
কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্নে ইহাদের 
সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের ভক্তিভাবদর্শনে 
অনেকেই ভগবস্তক্ত হইল। 

পরে জ্ঞানদেব প্রন্ভৃতি আলন্দীতে এরত্যাগমন করিলেন। 
জনদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়া, 
ছিলেন। তিনি এবং তাহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, 
সেইখানে ভজন ও কীর্তন এবং উপদেশগএ্রদানে লোককে 
সতপথে লইরা যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাহার! অনেক 
অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। - ভাষাশিক্ষা করা 
ভনদেবের একটা বিশেষ কার্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে 
অধিক দিন থ|কিতেন, সেই প্রদেশের গাষ। শিক্ষা করিতেন । 
এই একারে তিনি অনেকগুলি ভা! শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে তৈলঙ্গী॥ কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাহার বিলক্ষণ 
ব্ুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটা ভাঁধাতেই তিনি তীর্থ, 
দর্শন সন্বন্ধে অনেকগুলি অভরঙ্গ রচন! করিয়াছিলেন । 

নানা তীর্থ দর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ 
করিরাছিলেন। স্বাভাবিক সৌনর্যয অবলোকন করিয়৷ তাহার 
মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়/ছিল। বিভিন্ন গ্রদেশীয় 
লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া হার অজ্তঃকরণ উদদার- 
তাব ধারণ করিয়াছিল ঈশ্বরের গণকীর্ভন এবং লোকের 
হিতমাধন যে জীবনের প্রক্কত উদদস্ত, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছিল। এই উদ্দেস্ঠসাধন জন্ত তিনি দৃডব্রত হইলেন। 
দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাক্রিতে 
ভন্বন ও কীর্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকথানি 
পাঠ করিয়। এবং তাহার শান্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশ সকল শ্রবণ 
করিয়া অনেক মৃঢ ব্যক্তিও ভ্ঞানঘাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী 
ভগবস্তক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সং্পথ 
'অবলগ্গন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যত চারিদিকে পন্থিব্যাপ্ত 
হইল। দুর দেশ হইতে লোক তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবার 
জন্ত দলে দফে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী 
একটী তীর্থরূণে পরিণত হইল। 
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এই ভাবে কয়েক: বৎসর অতিবাহিত হইলে জানদেব ] 





ক হইতে লাগিলেন রই জবাংন্টানিহ রি বা 


নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন ॥ তিনি এই 
যময়ে “আলন্দীমাহাত্মা” নামক একথানি গ্রন্থ রচন! 
করিলেন । কার্তিক মাসের একাদণী রাত্রিতে জ্ঞানদেব 
কীর্ভন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্তন হইতে লাগিল। 
কীর্থন শুনিয়া সকলে মোহিত হইল। ভ্রয়োদ শীতে জ্ঞানদেব 
সমাধি লইবার জন্ত প্রস্তত হইলেন । একটা বৃক্ষের তলে 
সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটা গুহা! প্রস্তত 
হইল। গুহাটা ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই খুহাতে গ্রবেশ 
করিবার পুর্বে জ্ঞানদেব আত্মীয় স্বজন ও সাধুগণের সহিত 
সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয় তাহাদের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তীহার জন্ত 
ছঃখ একাশ করিতে ল!গিলেন। কিন্ত ঈশ্বরলাভ তাহার উদ্দেস্ত 
বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাহাকে বাধা দিল না। পরে 
জ্ঞানদেব মকলের অন্ুমতি লইয়! গুহার মধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। 
জ্ঞানদেব তাহার উপর পল্মামনে বফিলেন। তাহার সঙ্গুথে 
জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রস্থ রাখিয়া 
দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জলিতে লাগিল। পরে 
জ্ঞানদেব ইন্তিরপ্ার সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হুই- 
লেন। ইহ! দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয় স্বজন গুহার দ্বার 
বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল । আপামব সাধা- 
রণে “শ্রীজ্ঞানদেঝোজয়তি” বলিতে লাগিল । 

জ্ঞনদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে 
কয়েকটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পাঁরি। বছদর্শিতা লাভ. ন! 
করিলে কেবল বিদ্যা স্বারা কোন বিশেষ ফল গাওয়। যায়, 
না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধো তীর্ঘযাত্রা এবং নালাস্থানে 
অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালা'প করিয়া তাহার মন উদার. 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে কত প্রদেশের 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন । আবার নৃতন নূতন দৃস্ত দেখিয়া 
তাহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয্মাছিল। নানাস্থানে 
নানালোকের সহিত সদালাপে তাহার অন্তঃকরণে মহাগ্রেম 
অস্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্য পরোপকারসাধন তাহার 


. জীবনের একটা অহাত্রত বলিয়া গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে 


তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। উফ ৩ 
সকলেরই কর্তীবা। ইহা দ্বারা কেবল হে ৎ . 





- উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ 
অতিবাহিত কর! যে আবশ্তক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহা! 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন কার্ধ্য 
উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে 
একটা প্রক্কষ্ট উপায় । যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টসিদ্ধি 
, লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য 
করিয়া লোককে চমতকৃত করিতে পাঁরিতেন) কিন্ত তাহ! 
তিনি করেন নাই। যেখানে ক্ষমতা গ্রকাশ কর! আবশ্ক, 
সেইখানেই ক্ষমতা! গ্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী 
আছেন, ধাহার! অহঙ্কারে স্বীত হইয়| লোকের নিকট বুজরুকি 
ও ভেক্কি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্শা- 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তীহার দ্বারা অপরেরও 
উপকার হয় না। ধর্শাশান্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে 
ধন্ভাব উদ্দীপন কর! এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লৌককে 
সৎপথে আনয়ন কর! জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেষ্ঠ 
ছিল এবং এই উদ্দেশা সংসাধন করিয়৷ তিনি তাহার শেষ 
জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন। 

জ্ঞানদেব এখন মহারাস্ীয়দিগের নিকট পুজ্জা পাইতেছেন। 
আলন্দীতে তাহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাহার 
সম্মানার্থে প্রতিবৎমর একটা মেল! হইয়! থাকে। এতদুপলক্ষে 
পরার ৫**** লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব 
এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছেন। অধিক কি বলিব, ভিখারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত 
হয়, তখন তাহার| “জ্ঞানোব! তুকারাম” “তুকারাম জ্ঞানোবা”, 
মন্ত্রে স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া! থাকে । [তুকারাম দেখ । ] 
জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্রার্থরহন্ত প্রণেতা। ২ অপর নাম দামোদর । 
বৈগ্জীবনটাক! রচন। করেন । 
জ্ঞাননিষ্ঠ (ভ্রি)জ্ঞানে নিষ্ঠা বন্য বহুত্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, 
তত্ববিৎ । 
জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্ত পতিঃ ৬তৎ।. ১ জ্ঞানোপদেশক, 
গুরু। ২ পরমেশ্বর জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্‌ (অশ্ব- 
পত্যাদিভ্যশ্চ। পা 8১1৮৪) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য ॥ 
জ্ঞানপাঁবন (ক্লী) ভ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত-কর্মধা*। তীর্থ: 
. ভেদ ও ভ্ঞনপাবনতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবন- 
_ ভীর্থে ্ানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। 


“ততো! গচ্ছেত রাজেন্দ্র! ভ্ঞানপাবনমুত্তমম্। 
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জ্ঞানযোগ 
জ্ঞানভাম্কর (পুং) জ্ঞানমের ভাম্করং দ্ধপকবর্শধা'। 
১জ্ঞানরূপ স্্যয। ২ ভাম্বরাচার্যযগ্রণীত জ্যোতি্ত্রস্থ। ৩ 
ঘড়.বর্গফল নামক জ্যোতিষ্ত্রস্থ গ্রণেতা। 
জ্্কানময় (পুং) জ্ঞানন্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। 
পনির্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োহমল$1” (সাং দং ভাষা) 
জ্ঞানমুদ্রা! (ত্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত রামপুজাজ 
মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হত্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়! অগ্রে 
হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অন্থজাকৃতি করিয়! মুদ্ধা 
ও বামজানুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা 
হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যান্ত স্রিয়। 
“তর্জনথন্থষ্ঠকো। সক্তাবগ্রতো বিগ্থাসেৎ হৃদি । 
বামহস্তামুজং বামজান্ুমুক্ধণি বিস্টমেৎ | 
জ্ঞানমুদ্রা। ভবেদেষ! রামচন্্রন্ত প্রেয়সী।” (তন্ত্রা" ) 
জ্ঞানযজ্ঞ (পুং)জানং যজ্ঞ ইক যন্ত বছুত্রী। তত্বজ্ঞ, কর্শা- 
যোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়। থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগি- 
গণ ব্রদ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ত্রঙ্গকে 
অভেদ জ্ঞান করিয়া তত্ম্বপ্ূপ অবলোকন করেন । “সোহ্হং 
্রঙ্ম” আমিই ব্রচ্গ, সর্বদা ইহাই দেখেন *। কর্মমযোগী সকল 
ইহা! অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে গ্বণ! প্রদর্শন করিয়। 
থাকেন। 
“মহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞে! ন রোচতে |” ( শব্দার্থচি' ) 
জ্ঞানযোগ (পু) যুজ্যতে ব্রন্মণানেন যুজ-কর্মণি ঘ4,, জ্ঞান- 
মেব যোগঃ, বূপককর্মর্ধাৎ। বর্গ গ্রাপ্তির জন্য জ্ঞ/নরূপ নি. 
বিশেষ। ব্রহ্ম গ্রাণ্ির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাজ ভগবৎ- 
গ্রাপ্তির দ্বারস্বর্ূপ। জীব গ্রতিনিমত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির 
মায়ায় বশীভূত হুইয়৷ নিরন্তর ছুঃখে অভিভ্ত হুইতেছে। 
ছুঃখাভিভূত হুইয়া যখন ছুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক 
হইবে। তখন প্রথমে বস্ততত্ব জানিতে কোন কোন বস্ত্র 
ছুঃখময়, ইহা৷ সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ ছুঃখ গ্রভূতি 
যাহার ধর্ম, তাহার মহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে ন1। 
তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ব জানিতে পারিবে। পরে 
জ্ঞানযোগ দ্বার! অভীষ্ট বস্ত অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক । 
“লোকেহস্মিন্‌ ছ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্খুযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ (গীতা? অঃ) 
জগতে ভগবৎপ্র।ণ্ির দুইটা উপায়. কথিত হইয়াছে, 





হ ব্রঙ্গাগাবগঞ্জে যন্তেং যজ্জেনৈবোপজুহ্বতি ।” 


১১০৫৮, 


_. অসরিষ্টোমমবাপ্রোতি সুনিলোকঞণ গচ্ছতি।” তো, বন ৪৮ অঃ) *অপরে কর্দুবোগিনঃ বিলক্ষণ। মন্সাপিনঃ গ্রদ্ধ তদ্পদা্ঘং অগিদির 
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(1 





৬৪ 


জ্ঞানযোগ ও কর্মমযোগ। ষাংখ্যমতাবল্বীরা জ্ঞানযোগ অব- 
লম্বন করিয়! মুক্তিলাভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ ছার! মুক্ত 
হন। কিন্তু কর্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে ন|। 
কর্ম করিতে করিতে চিত্তগুদ্ধি হয়, পরে নির্লচিত্তে বিশুদ্ধ 
জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ দ্বার! 
অনায়াসে মুক্ত হইতে পার! বায়। [ যোগ দেখ। ] 
জ্ঞানরাজ, (জানাধিরাজ ) দিদ্ধন্তসন্দর নামক জ্যোতি্গরস্থ 
প্রণেতা । ইনি নাগনাথের পুত্র ও কুর্য্যদৈবজ্ঞের পিতা। 
জ্ঞানলক্ষণ! (স্ত্রী) জ্ঞানং লক্ষণং 'ন্তাঃ বহুত্রী। অলৌকিক 
প্রত্ক্ষদাধনসন্িকর্ষ ভেদ। প্রত্যক্ষ ছুই প্রকার, লৌকিক ও 
অলৌকিক। লৌকিকগ্রত্যাক্ষ ্াণজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার । 
প্রাণজদি গ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ফড়বিধং মতম্‌।” (ভাষাপ*৫২) 
অলৌকিকপ্রত্যক্ষ তিন প্রকার, সামান্লক্ষণা, জ্ঞান 
লক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটা বস্ত প্রত্যক্ষ করিতে 
হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্তক, পরে 
বিশেশ্যন্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জান! 
দরকার। ঘটত্ব না, জানিলে ঘট জান! যায় না। ত্বত্মনঃ- 
সংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত 
হইয়া বস্তর সহিত বন্বদ্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি 
কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, 
কিন্ত কাণীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বম্মনসংযোগও অসম্ভব, সেই 
ব্যক্তির তাহা হইবে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ ব! জ্ঞান হুইবে 
না, এই জন্ত অলৌকিক সঙ্গিকর্ষ স্বীকারের আবশ্তক। এই 
অলৌকিক নন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়। 
একটা ঘট দেখিয়া! ঘটত্বর্ূপ সামান্য ধর্ম দ্বারা পৃথিবী- 
স্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহ! সামান্তলক্ষণার অধীন, 
- আর ঘট জ্ঞানছ্বারা ঘট পট মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, 
তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই ভ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা 
পৃথিবীস্থিতসকলপদার্থের জ্ঞান হইবে+। [সামান্থলক্ষণ! দেখ।] 
জ্ঞানবাপী, কাশীর একটা তীর্থ, ইহা একটী কৃপ। [কাশী দেখ।] 
জ্ঞানবও (ব্রি) জঞানং বিগ্বতে যন্ত অস্তার্থেজ্ঞান-মতুপ্‌। যাহার 
জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জঙ্বিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত। 
জ্ঞানবাগী (স্ত্রী) জ্ঞানন্ত জ্ঞানরূপোদকন্ত বাঁপী দীর্থীকেব। 
কাশীস্থিত বাপীন্ধপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিব- 
রণ স্বন্দপূরাণীয় কাশীখণ্ডে এইন্ধপ লিখিত আছে, অগস্তা 
* অলৌকিক; সন্গিকর্মস্িবিধঃ পরিকীন্তিতং । 
সামান্তলক্ষণ| জ্বানলক্ষণ| যোগজপ্তখ| ॥ 
আ।সভিরাশ্রয়াণন্ত সামান্তাজ্ঞান মিষাতে। ৃ 11, 
বিষ্ীযস্ত তত্তৈব বাপারে। আনলক্ষণঃ ॥ (ভাষাপ' ৬৯)... 
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একদিন স্কনাযুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মন্‌! 

দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয্া। থাকেন। আপনি 
অনুগ্রহ করিয়! ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া 
আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন দ্বন্দ বলিতে লাগিলেন, হে 
মুনে! পুর্বকালে সতাযুগে এই অনাদিসিদ্ধ ঘংসারে ষখন 
মেঘনমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদী সকল প্রবর্তিত হয় নাই, 
স্নান ব৷ পান গ্রসভৃতি কর্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন 
ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর 
কোন কোন স্থানে মন্গুযোর সঞ্চার আরম্ভ হুইয়াছে, সেই 
সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুত্রগণের 
অন্যতম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে 
কাশীতে আপিয়! উপস্থিত হন। যে কাশী নির্বাণলক্ষ্মীর ক্ষেত্র- 
স্বরূপ ও পরমাননা কানন, যে মহাশ্মশান সর্বপ্রকারবীজ- 
সমূহের পক্ষে উর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, 
যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, সুখসঘূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। 
জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্িজালে ব্যাপ্ত 
হইয়া সেই কাবীক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ. মহালিঙ্গ দর্শন করি- 
লেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দিকে জ্যোতির্শয়ী মালাসমুহের 
দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ধধিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরস্তর 
তাহার পুজা করিতেছেন, গন্ধর্বগণ তাহার নাম গান করি- 
তেছে, চারণগণ তাহার গ্তভতি করিতেছে, অগ্পরাগণ নৃত্যদ্বার! 
তাহার দেবা করিতেছে, নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা 
তাহার নীরাজনা৷ (আরতি) করিতেছে, বিগ্যাধরী ও কিন্নরীগণ 
ত্রিকালীন তাহার বেশভূষ! .নিম্্াণ করিয়া দিতেছে এবং 
দেবকন্তাগণ তাহাকে চামরদ্বারা ব্জন করিতেছে'। এই 
সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা! হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল 
জলছ্ার! এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল 
দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকন্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন 
করিয়া এক কু নির্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে 
পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত 
হইতে লাগিল এবং সেই জলে বন্থধা আবৃত হইয়া পড়িল। 
তখন রুদ্রমূর্তি ঈশান সেই জল ছার! সহল্রধার কলস পরিপূর্ণ 
করিয়া মহাদেবকে স্নান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া 
সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে স্থত্রত ঈশান ! - 
তোমার এই কন্ধ দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি ষে 
কাধ্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর 
এবং অগ্তাবধি এই কাধ্য আর কেহই করে নাই এ্ইক্ষণ 
তুমি বর প্রার্থনা কর, অদা তোমাকে আমার কিছুই অদেয় 


_ নাই। টাল গা। কলা 
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প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হুইলে এই বর প্রদ্ধান 
করুন্, যেন এই অন্থুপমতীর্থ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। 
ভাহা! শুনিয়া ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভূবন মধো যত 
তীর্থ আছে, তৎসষুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ 
হুইবে। যাহার! শিৰ শব্দের অর্থ চিস্ত! করেন, তাহারাই 
শিবশব্দের অর্থজ্ঞ।ন বলিয়া থাঁকেন। সেই জ্ঞানই আমার 
মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জগ্ত এই 
তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে ইহাঁম্পর্শ করিলেই 
সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্ঘ স্পর্শ 
করিলে অস্থমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং ইহার জলে 
'আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজন্থয় যজ্ঞের ফল হয়। ফন্ত- 
তীর্থে কান করিয়া পিভৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া 
থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্ঘে আদ্ধ করিলেও সেই ফল লাভ 
হুয়। বুহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুর্লাষ্টমীতে যদি বযতি- 
পাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে 
তাহাতে গ্ধাশ্রাদ্ধাপেক্ষ! কোটাগুণ ফল হয়। পুঙ্করতীর্ঘে 
পিতৃগণের তর্পণ করিয়! যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে 
তিলতর্পণ করিলে তাহ! অপেক্ষা কোটাগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত 
হওয়াযায়। [কাশী দেখ।] 
জ্ঞানবিমলগণি, ভাঙগমেরুর শিল্। ইনি ১৬৫৪ সংবতে 
শব্দ প্রভেদগ্রকাশটাকা রচনা করেন। 
জ্ঞানশান্ত্র (লী) জ্ঞান প্রদায়কং শাস্তরং কর্ম্ধা*। মুক্তিশান্তর। 
জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছজৈনসম্প্রদায়ভূক্ত দেবন্ুন্দরের 
পঞ্চশিত্তের মধ্যে প্রথম শিশ্য। ইনি আবশ্তক, অঘনি্যুক্তি, 
ীযুনি স্ত্রতস্তব, ঘনৌঘনবখওপার্খনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের 
অবচুর্ণি লিখিয়া! যান। 
(২) রদ্বসিংহের শিষ্য ও লন্ধিসাগরের গুরু 
(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা । 

জ্ঞানসাধন (ক্লী) জানন্ত সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ব- 
জ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ মননাদি 
জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়| 
জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিফুসহজনামভাম্মটাকা প্রণেতা । 
জ্ঞানহত (জি) জ্ঞানং হতং যন্ত বনুত্রী। যাহার জ্ঞান হত হই- 
য়্াছে, অজ্ঞান । রঃ 
জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানন্ত আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ। 
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রশ জ্ঞানাসন 


(২) শিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু । 
(৩) ঈশাবাস্তোপনিবর্টীকা, কোঁলার্ণব, ছান্দোগ্োপ- 
নিষচ্চজ্িকা, জাবালোপনিষর্টীীকা, তত্বচন্ত্রটাক।, তত্বার্ণবটাকা, 
যোগস্থত্রটাকা, কুদ্রবিধানপদ্ধতি, বাকান্সধাটীক1, সিদ্ধাস্ত- 
হ্ন্দর, সৌভাগ্যোপনিষর্টরীকা! প্রভৃতি গ্রস্থকার । 
জ্ঞানাপন্ন (তরি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞান প্রাপ্ত, ধিনি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী। 
জ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানমেব অমৃতং বূপককর্শাধা*। জ্ঞান- 
রূপ স্থুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব 
লাভ করেন। 
জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির ছুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, 
জ্ঞানযোগ ও কর্্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীর! জ্ীনযোগ অবলম্বন 
করিয় মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে বম্মষে!গ ছার যুক্ত 
হুয়। কিন্ধু কর্মযোগ না করিলে জ্ঞানযে'গ হইতে পারে না, 
কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ 
তমঃ বিদুরিত হয় 'ও বিশুদ্ধসত্বের আবির্ভীব হয়, পরে নির্মল 
চিন্বে প্রক্কত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অন।- 
য়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানঘোগই মুক্তির এক 
মাত্র সাধন। [ কর্ম দেখ।] 
জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটাকা গ্রাণেতা। 
জ্ঞানানন্দনাথ, রাঙ্গমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা । 
জ্ঞানাম্বতঘতি, এঁতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটাকা, তৈত্তিরীয্োপ- 
নিষদ্ভাষাটাকা, সাংখ্যাস্থব্রটাকা প্রভৃতি কাকার । 
জ্ঞানার্ণব ( পুং) জ্ঞানন্ত অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র ॥ 
জ্ঞানাপোহ (পুং জানন্ত অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোপ, বিশ্মরণ। 
জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানম্ত অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, 
ভেঞয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি । 
“তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্টোন্ং তত্গ্রবোধনম্‌। 
এতদেকপর্থঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং বিছুবুধাঃ 1৮ 
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্ঠং নাস্ত্েব তৎ সদা। 
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাষং বিছু'বুধাঃ ॥৮ (বেদাস্তসার) 
সর্বদাই উশ্বরনামাদি কীর্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি 
উৎপন্ন হুই নাই, এই দৃশ্তজগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, 
আমিই সত্যন্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
গ্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বলা যায়। রর 


জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ানমেব আনন্দঃ রূপককর্মধা'॥ জ্ঞানরূপ | জ্ঞানাবরণীয় (জি) বদর জান অবরুদ্ধ হয়। [ ছৈন দেখ।] 
আনন অর্থাৎ জ্ঞানই, যুক্িপুরুষসকল সর্বদাই জ্ঞানানন্দ। ভ্তানাসন (পুং) রজধালোক্ত আসন বিশেষ ।, এই আসনে 






বিয়া যোগ করিলে দী্ধ যোগাভ্যাসী হওয়া যায এবং এই 
আমন জ্ঞানবিগ্তা প্রকাশক । এই জন্ত যোগেঙ্ছু ব্যক্িমা্জেরই 
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এই আসন করিয়া যোগ কর! উচিত *। কুদ্রযামলে এই 
আসন শ্রস্তত গ্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের উরুমূলে বাম- 
পাদতল এবং দক্ষিণপার্খে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া 
ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে 
পাদগ্রন্থি সকল শিথিল হুইস্স! গড়ে। 
জ্ঞানিন্‌ (তি)জ্ঞানসন্তান্ত জান-ইনি (অতইনিটনৌ। পা ৫২ 
১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যুক্ত। “জ্ঞানান্ুক্তিঃ” জ্ঞান 
হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্বদাই ভগ. 
বছুপাসনাক প্রবৃক্ত থাকেন? ভগবান বলিয়াছেন, চাঁরিজন 
আমার আরাধন1 করে। পীড়িত, তত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী 
এই চারিজন আমাকে ভজন! করে। তাহাদিগের মধ্যে 
জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয় ।+ শুক নারদ প্রভৃতি 
জ্ঞানী, ইহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দিবারাত্র 
হরিগুণান্থকীর্নপ্রভৃতি করিয়া থাকে। জ্ঞানিব্যক্ডিরও 
বণাঅমধর্খেচিত কার্য্য কর! বর্শারক্ষয়ের জন্য আবশ্যক ॥ 
“জ্ঞানিনাজ্ঞানিন! বাপি যাবদ্দেহস্ত ধারণম্‌। 
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্কং কর্তব্যং কর্শাুক্তয়ে ॥" (সাংখাভাষ্য) 
এবং জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি যকল অনেক জন্মের পর ভগবান্‌কে 
পাইয়া থাকে । ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্ত জ্ঞানমাত্র 
বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়। 
“জ্ঞানিনোমন্তুজাঃ সভ্যাং কিন্তু তে নহি কেবলম্‌। 
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্কে পশুপক্ষিমুগাদয়ঃ ॥%, (চণ্ী ১ অণ 
জ্ঞানেন্দ্রসরম্বতী, বামনেজ্রষরম্থতীর শিষ্য ও তত্ববোধিনী, 
সিদ্ধান্তকৌমুদীটাকা ও প্রশ্নোপনিষদ্ভাব্য প্রণেতা 
জ্ঞানেন্দ্রম্বা মী, বক্গস্ত্রা্থ ্রকাশিক। প্রণেতা. 


০ "অথম্াদাসনং কৃত্ব! সববন।াখি বিন।শনং । 
যেগ।ভামী ভবে ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাগতঃ & 
দক্ষপাদোরুমজেতু বামপাদজলং তখ।। 
দক্ষপাঞলং দক্ষপার্থে সংঘযা্গা ধারয়েখৎ। 
এতজ্জ্ঞনাসনং ন!ম জ্ঞানাবদ]া ্রকাশকম্‌। 
নিরপ্তরং বঃ করোতি তন্তগ্রন্থিং মখ(ভবেৎ $” ( রুক্রযাহল') 
1 চতুর্বিধাতজন্দে মাং জন1; স্থকৃতিনোইজ্জুন$ 
আরে জিজ্ঞাঙুরর্থাথী জানীচ ভরতযত ৮ 
তেষাং জ্ঞানী নিতাধুক্ু একভদ্ি' বিশিষাতে 
প্রিয়োছি আনিনোইতার্থ মহংসচ মম প্রিয়: & 
উদ্ধার: সর্ব এবৈতে জ্ঞানীতাাজ্বেব মেমতং। 
আন্ষিতঃ সহিযুক্াত্থা। মামেবানুত্তমাং গতিং | 
বছুনাং ছস্মন মন্ডে জ্ঞানবান মাং প্রপদাতে |... 
বাহদেবঃ সর্দবামিতি স মহাত্মা হছূর্ণভঃ ॥ (নীত| ৭ অ+) : 
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জ্ঞানোভম, সৌকেরাজাহের উপাধিভেদ) 
জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈগমাসিদ্ধিচন্দ্িকা গ্রন্থ গ্রণেতা। 
জ্ঞানোপদেশ, শকঙ্ষরাচার্ধ্য প্রণীত উপদেশ শ্রস্থবিশেষ । 
জ্ঞানেন্দ্রিয় (ক্লী) ভ্ায়তে বৃধ্াতেহনেনেতি জ্ঞা-করণে ল্যুট 
বা জ্ঞান প্রকাশকং ভ্ঞাননাধনং বা ইন্জিয়ং: জ্ঞানসাধন ইন্জিয়, 
যে ইন্িয়দার| জ্ঞান জন্মো। জ্ঞানেক্্রিয় ৫টা, টা ত্বক্‌, 
চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিক1। 
নিউ শ্রোত্রত্বক্চক্ষুজিহ্বাশ্চ নাঁসিকাঃ" (শা* তি') 
শব্দ, স্পর্শ, কূপ, রস ও গন্ধ এই টা পঞ্চজামেক্র্িয়ের বিষয় 
শ্রোত্রের শব্ধ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, ভিহবার রস, নাসিকার 
গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেক্র্রিয়ের ৫টা অধিষ্টাত্রী দেবতা আছেন 
যথা, শোত্রের দিক্‌, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সুর্য, জিহ্বার বরুণ, 
নাসিকার অশ্িনীকুমারদ্বয়। ভাগবত গ্রভৃতিতে মনকেও 
জ্ঞানেত্ত্রির ঝলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, 
ইহাকে জ্ঞানেন্দ্ি্ ও কশ্ন্্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই 
সঙ্গত। দশনকারগণ “উভয়াত্মকং মনঃ* ইত্যাদি কুত্রদ্ধার| 
মনের উতভয়েন্ট্রিরত্বই শ্রতিপন্ন করিরাছেন। 
[ ইন্দ্রিয় দেখ |] 
জ্ঞাপিকদেব, শ্মতিসার প্রণেতা । 
জ্ঞানোৎপত্ি (স্ত্রী) জ্ঞানস্ত উৎপত্তি: ৬তৎ) জ্ঞানের উদস্ব, 
জ্ঞান জন্মান। 
জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানম্ত উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপন্তি, 
জ্ঞান জন্মান। 
জ্ঞানোদতীর্ঘ (লী) জ্ঞানোদ ইতি নায়া না ভী্থং 
কর্মধা। ৰারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ । এই ভীর্থ জ্ঞান- 
বাপী নামে প্রদিদ্ধ। [ জ্ঞানবাপী ও কাণী দেখ।] 
জ্ঞানোল্ক। (জী) সমাধিভেদ । 


জ্ঞাপক (ব্রি) জ্ঞা-ণিচ.ল্যু। বোধক, যে জানায়, আবেদক। 


যাহার দ্বারা, জানিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা বাক্ত হইয়! গড়ে, 
স্থচক, বাঞ্জক। যেব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক |: 
জ্ঞাপন (ক্রী) জ্ঞা-ণিচ লুা্ট। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, 
জানান, বিজ্ঞাপন । 
জ্ঞাপনীয় (ব্রি) জ্ঞাণিচ-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন 
করিতে হইবে বা কর! উচিত বা আবনতক, কিংবা করিবার 
যোগা । 
জ্ঞাপয়িতৃ (তরি) জ্ঞা-নিচ্.ন্‌। যে জানায়, জাপক, বোধক। 
জ্ঞাপ্ডি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্‌ ভাবে ক্কিন্। ভ্ঞাপন। জ্ঞপ্তিও হয়। 
7 জাপিত (ব্রি) জা-ণিহক। ০৮৩১প৮০১, | 
| জ্ঞাপ্য (জি) জ্ঞাপনযোগ্য। 7, 


জেয় 


[ ২৪৭ ] জ্যামিতি 
ভ্ঞাস (পুং) কতা অববোধনে জঞা-মনুন্‌। জ্ঞাতি। উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জেঞ-পদার্ঘ অথচ অতি 
পড্ঞাস উতবা। নজাতান্‌” ( খাক্‌ ১১৯১১) ছবিজ্েয়। 
পক্ঞাসঃ জ্ঞাতয়ে1:” ( ষায়ণ) শ্রুতি বলিয়াছেন, 


দ্রীপ্মা। (রী) জ্ঞাগচুশিক্ছা, জ্রপ-সন্স ততট্টাপৃ। জানিবার |. “যতোবাচঃ নিবর্স্তে অপ্রাপ্য মনস! সহ।” 


নিমিত ইচ্ছা । 
জ্রীপ্ন্যমান (জি) জপ-সন্‌ কর্মনি শানচ। জানিবার জন্য 
ইচ্ছুক। 
জ্ঞ, (বৈ) জানু। 
জচুবাধ (তি) (বৈ) জা পাতিয়া। 
জ্ঞে় (জি) জায়তে ইতি জ্ঞাকর্্মণি য। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য । 

এই জগতে একমাত্র ব্রন্মই জেয়। এই জেয়-পদার্থের 
বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জুন! 
এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষগ্ন কীর্ভন করিতেছি, 
শ্রবণ কর--এই জেঞয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ 
(মোক্ষলাভ ) হুইয়। থাকে । ইহা! জানিবে স্থথছঃখাদির 
অতীত হইতে পারা যায় । ইহার স্বরূপ এইরূপ-_সেই অনাদি 
ব্রহ্ম ও আমি নির্বিিশেষ, তিনি সৎ ব। অসৎ নহেন। তাহার 
হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্ধত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং 
তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার ইন্রিয়বিহীন, 
কিন্তু ইন্জ্িমগণও তাহার বিষর়সমন্তের প্রকাশক । তিনি 
সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারম্বরূপ। তিনি গুণহীন, 
কিন্ত সকল গুণভোক্তা1। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অস্তরে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি স্থক্ম এই জন্ত অবিজ্ঞেয়। 
তিনি কল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কারধ্যভেদে 
'বিভিন্ননধত্পে অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি ভূতগণের অক্টা, 
পাতা ও সংহর্ধা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের দযোতিঃ ও জ্ঞানের 
অতীত * ( গীত। )। 

যতদিন পর্যন্ত জ্ঞেয়পদার্থ জান! না যার, ততদিন আর 





₹ "জয়ং ঘং তও প্রবক্ষাসি যদ্জ্ঞাত্া মৃত মন্্,তে 

.. অনাদিমৎ পরং ব্রঙ্ধ ন সৎ তক্নাধদুচাতে ॥ 

অর্ধতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ধবতোহক্ষিশিরো মুখং | 

অর্ধঃ শ্রতিমজোকে সর্ব্বমাবৃত্য তি্তি॥ 

সর্বেস্রিযগুগাভ!সং সর্বেশ্রিয়ধিবর্জিদিতষ্‌। 

খআবককং সর্বভূচ্চৈব নিগুং গুণভো পচ ॥ 

বথিরন্তুশ্চ কুতানামচরং চরমেবচ| 
২. সুক্ত্বাতদ বিজ দুরন্ং চান্তিকে চ তত। 
2৮৮৯০ ০, 
0 আানজেরং আনগসাং ধন সর্ত বিছিতদু।' (গীতা ১১৯৯৭) 





যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে ন! পারিয়া গ্রত্যাগত হয়, 
তাহাই জ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা! হইতে এই ভূত 
সকল উৎপন্ন হন্ন এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং : 
যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থ ই জেয়। [কর্ম দেখ।] 
জ্বেয়জ্ঞ (তি) জেঞযং জানাতি জেঞয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্বজ্ঞ। 
জ্ঞেয়ত। (তরী) জ্ঞন্ত ভাবঃ জেয়-ভাবে তল্-টাপ্‌। জ্েয়্ব। 
জন বৈ] অন্তনীক্ষ নাম। 
“উদেতি ক্ুর্য্যোইভিজ্]ুন”। (খক্‌ ৭৬০২) 
“জুরস্তরীক্ষে গচ্ছন্ । (সাক়ণ) 
২ পৃথিবীতে বর্তমান জন্ক | "ভূরধ জনমত” (খক্‌ 91২৯৬) 
'ভ্ন্‌ পৃথিব্যাং বর্তমানান্‌ জন্তুন্‌: (সানঈগ) 
(তরি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। “জয়া অত্র বসবঃ” 
(খক্‌ ৭৩৯।৩) “পৃথিব্যাং ভবা£' (সায়গ) 
জ্য (তি) উৎপীড্য। 
জ্যা (তত্র) জ্যান্ড তত্টাপ্‌। ধন্ু্ডণ। পরয্যাক়্_ মৌব্বা, 
শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্ষ1, জীবা, পতঞ্জিকা, গব্যা,. বাগাসন, 
দ্রণা। (হেমচন্ত্র )[ ধন্থগুণ দেখ । ] 
জ্যাক (ত্ত্রী) কুখমিত! জ্যা জ্যাশব্বাৎ কুৎসায়াং কঃ। 
কুৎসিত জা! । 
“্জ্যাকা অধিধন্বস্থ” (খক্‌ ৯১৩৩১) 'জ্যাকাঃ কু 
দিত! জ্য' (সায়ণ) 
জ্যাঘাতবারণ (ক্লী ) জ্যায়! আঘাতং বারয়ত্যনেন . করণে 
বারি-নুটু। ধনুদ্ধরগণের হস্তনিবদ্ধ চর্্মবিশেষ। 
জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষ ৬তৎ। জ্যাশবব। 
জ্যান (ব্লী) উৎপীড়ন, অত্যাচার । 
জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাজরিভ্যোনিঃ। উ৭্‌ ৪18৮) 
১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ঘ। ( শব্দরদ্ধাবলী ) 
জ্যামিতি (ভ্রী) গণিতশান্ত্র নানাভাগে বিভক্ত ) ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগ দ্বারা আমর! বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, 
তন্মধ্যে যদ্দারা আমর] ভূমি-পরিমাণ-সনবন্ধীয় বিষয় অবগত 
হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা- 
পৃথিবী (ভূমি ) এবং মিতি পরিমাণ, এই ছুই কথা হইতে 
জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়্াছে। ইংরেছ্ছি ভাষন ইহাকে 
(09০779৮7 কছে। ০৩০ --০৪:]। এবং 10)90:010 লন 0068901৩, 


এই ছুই কথা হইতে 0০০7৫ কথাটা হইয়াছে। জ্যামিতি 


_ স্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের গরষ্পর 
সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন পরিমাণ 
প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়! থাকে । জ্যামিতি নাঁনাভাগে 





বিভক্ত, যথা-_সমতল ও খন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক | 


জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি ()965071001%6 (৩০7780), উচ্চ- 
তর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, 
সমতলক্ষেত্র এবং তত্ব সন্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে হুচীচ্ছেদ, বক্ররেখ! 
এবং তক্গির্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিব্রজ্যামি- 
তিতে পরিলেখাদির নিম প্রদর্শিত হয়। ছুইটা সমতল 
ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্বার্দির অনুশীলন করাই 
জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেন্ত । চিত্রজ্যামিতি ছার! অনেক 
কার্ধ্য সহজে সম্পন্ন হয়) ইহার কাধ্যকারিত৷ অনেক। 
একটা সমতলক্ষেত্র অন্ঠ একটার মধ্যে প্রবিষ্ট হুইলে ছুইটার 
পরস্পর সমপাতে দ্িরাবুত্ত বক্ররেখা উৎপন্ন হয় । থিলান 
পরস্থতকালে চিত্রজ্যামিভি দ্বারা, অনেক সাহায্য হয়, ইহা! 
দ্বারা থিলানের উপযোগী করিয়! প্রস্তরাদি কর্তন কর! 
যাইতে পারে। 

বৈদ্ধিক জ্যামিতি ডেকার্ট (0৩5 ০৫) কর্তৃক উদ্ভাবিত 
হুইয়াছে। বৈজিক জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজ- 
গণিত ও সুগ্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হুইয়! 
থাকে। বৈজিক জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক জ্যামিতি 
নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইহ! দ্বারা সমতল ও 
বক্রক্ষেত্রের ধর্ম অবগত হওয়া যায় 

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ পূর্বব- 
কালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্ররৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির 
অন্থশীলন হইত। 

জ্যামিতির উৎপত্ভি-নির্ণস্গ করা অতিশয় ছুঃসাধ্য.। 
যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা! নিয়লিখিতরূপ ইতিবৃত্ত 
দেখিতে পাই। 

হিরোডোটাস্‌ (79:০৫0:05) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পৃঃ 
খুঃ সিসোস্ত্রিসের:(৩5০5:5) রাজত্বকালে ইজিপুদেশে এই 
বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হন্স। ইজিণ্ডের প্রজাবৃন্দের উপর কর 
ধার্ধ্য করিবার জন্ত সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ 
করা আবশ্ক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার 
জন্ত জ্যামিতির প্রথ্গ ুত্রপাত হইল) কিন্তু ইজিণ্ড বা 
কালদিয়বাসিদিগের এ সম্থদ্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই। 


পর ২৫৮ ] 





তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ যাহাতে তাহার! 
মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্ত ভূমির সীমানির্ণায়ক 
কোন বিগ্তার আবিষ্কার করিতে তাহার! বাধ্য হইয়াছিল। 
এই বিগ্তাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ক,ট হইয়! বর্তমান 
জ্যামিতিতে পরিণত হুইয়াছে। | 

অপর একটা উপাখ্যানে আমরা অবগত হুই যে, ভূমি 
নির্ধারণ করিবার জন্য দেবগণ মন্থষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা 
দিয়াছেন। । 

প্রোকলাস্‌ (১৮০৭০৯) ইয়ুকরিডের টাকায় লিখিয়াছেন, 
প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্‌ খেল্স্‌ (0716) ই্জিগ্ত হইতে শিক্ষা 
করিয়া গ্রীসে এই বিগ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই 
শ্রীসে এই বিদ্যা যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল জ্ীকগ্গ একান্ত 
আগ্রহের সহিত ইহার অন্থুণীলনে প্রবৃত্ব হইল. খেল্সের 
(9৭1৩) অনেক শিষ্য জুঠিল। পিপাগোরাঁস্‌ (21098০1থ5) 
সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিবাধন করিলেন। ইনিই গ্রাথমে 
জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক দোপানে আনয়ন করেন । 
পিথাগোরাম্‌ জ্যামিতির অনেকগুলি গ্রাতিজ্ঞা আবিষ্কার 
করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রততিজ্ঞাটা 
ইহার অন্থুমীলনের ফল। পিথাগোরাষের পর অনেকগুলি 
প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত এই কার্্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধো 
ক্লাজোমেনির আনক্ষগোরস্‌ (40480014506 01820779706), 
ব্রিসো৷ (8750), আন্টিফো (%৮0/০), চিয়সের হিপোক্রেটিস 
(812০0709১06 0195), জেনোডোরাস্‌_(2০০4০৮৪) 
ডিমোক্রিটাস্‌.. (0৩0০০%8৩), সাইরিনের থিয়োডোরাদ্‌ 
(0009540785 ০0£ ০79৪) এবং ইনোপিডিন্‌ (6০97019) 
গ্রধান। প্লেটো (18০) বলিতেন, জ্যামিতি সকল: বিজ্ঞা- 
নের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বন্ধপ । 
আথেন্স, (4৩05 ) নগরে তাহার বিদ্তালয়ের গ্রবেশদ্ধারে 
নিয্ললিখিত উৎকীর্ণ লিপিটা দেদীপ্যমান ছিল। “জ্যামিতি- 
অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্তান্তরে প্রবেশ না করে, 
ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবিস্থিতি, 
এবং স্ুচীচ্ছেদের : আবিষবর্তী ॥ ত্দানীস্তনকালে এই স্থচী- 
চ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর.'অনেক শিষ্য 
জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন__অনেকে জ্যামিতিক 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্ত সেগুলি আর এখন পাওয়া যার 
না। কিন্তু ইহার শিষ্যের মধ্যে ছুইজন অতি গ্রধান__ইয়ু- 
ডোক্ষস্‌ (9৫০3) এবং আরিইঈটল (4775:0116)। ইয়ু-: 
ডোক্ষদ্‌ (69৫০%৩১) ইযুকরিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অন্থপাত- 


-: থিয়োস্ণষ্টাস্‌ 0018১9210145:45) এবং ইখ্ুডেমাস্‌ (:9451073) 
জ্যামিতি বন্বন্ধে এক একখানি পুণ্তক লিথিয়াছেন। এই 
- শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হুইতেই প্রোক্লাস্‌ তাহার অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করিয়্াছেন। অটোলিকাস্‌ (84:0108$) 
গতিশীল চক্র ঝ1 বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা 
ক্ষরিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক গ্রথিতনামা 
আরির্রির়াস্‌ (15০85) স্থচীচ্ছেদ যষ্বন্ধে পাচ অধ্যায় এবং 
জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবিস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যান্ন রচনা 
করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়। 
যায় লা। 

ই জযািতিক জগতে এক যুগাস্তর উপস্থিত করি- 


থান । 'ইয়ুক্িডের নাম এবং জ্যামিতি পরম্পর বঙ্বদ্ব_ | 


- একটা বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্থত:ই উদিত হয়। ফলতঃ 
ইয়ুকিডই বুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্তা। তাহার পূর্ব 
৪ বর্থী গ্রন্থকারগণ তাহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে 
“সমস্ত তন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সার 
& আঃগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যামিতির পত্তন করিয়াছেন। 
€ ইয়ুক্িড যেরূপ সর্ধাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্ভন করি- 
যাছেন, অগ্ঠাবধি কেহই সেন্ধপ নৈপুণা ও গবেষণ। প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই। তাহার পূর্ববঞ্তিকালে শ্রীস ও ইজিপ্ডে 
যেসকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি 
সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খল! মহকারে 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন । 
ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা! নিশ্চয় 
করিয়া” বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেকরিয়ায় 
(44588700718) একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক 
ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই; মমন্ন আলেকজেন্দরিয়ায় 
উলেমি সোটার (2:91817) 9০601) 515) রাজত্ব করিতেন। 
ইয়ুক্লিডের অধিকাংশ শিষাই গ্রীপবাসী। ইনি ২৮৪ পৃঃ খৃঃ 
অন্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা 
করিতেন, ইযুক্লিড তাহার্দিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। 
ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। 
(১) জ্যামিতি সত্বস্বীয় যুক্তি শিক্ষা! করিবার জন্ত “ত্রাস্ততর্ক+ 
সম্বন্ধে একখানি গ্রস্থ । এ পুস্তকথানি এখন পাওয়া যায় না। 
(২) হচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্‌ (1১০- 


০5898) এই পুস্তকের অনেক উদ্লতিসাধন করিয়া আরও | 


চারি অধ্যায় সংযোজিত করিক্লাছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই 
পর উমাক্নিপা। 7৬৮ কিছুই 
সনি নাগ: 


চর 


[২৫৯ ] 





জ্যামিতি 


(৩) বিভাগ সম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার ঘমতলের বিষয় লিখিত হুইক্জাছে। 

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (2075115) | ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । 

(৫) 1০০০7) 810 3019৩750181), 

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিস্বদর্শনবিদ্যা । 

(৭) জ্যোতিরবিদ্যাবিষয়কদৃষ্টি। ইহাতে মওলা সম্বন্ধীয় 
জ্যামিতিক মত. আলোচিত হইয়াছে । 

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত 
মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মান্থুসারে গ্রতিবাদ'কর! 
হইয়াছে। এই জন্ত কেহ কেহ বলেন; প্রাথম পুস্তকখানি 
ইয়ুক্িভ লেখেন নাই। আবার কেহ ফেহ বলেন, ২য় পুস্তক- 
খানিও ইহার লেখ! নয়। 

(৯) স্বীরুতবিষগ্নাবলী। গ্রীকৃদদিগের যতগুলি জ্যামিতিক 
বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই গ্রধান। 
প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্‌ (14471048) এই পুস্তকের ভূমি- 
কায স্বীকৃত ও অন্ীরুত বিষয়েরপার্থকা নির্দেশ করিয়াছেন । 

(১০) উপক্রমণিক| (জ্যামিতিক ), এই জ্যামিতিক উপ- 
ক্রমণিকাখানি সর্ধাঙগন্থন্দর নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক 
দোষ লক্ষিত হয়। এপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহা- 
দ্িগকে প্রকৃতপক্ষে শ্বতঃসিদ্ধ বল! াইতে পারে না। 

ানেক স্থলে যাহা প্রমাথসাপেক্ষ এবং প্রমাণ কর! 
যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়! লওয়া হইয়াছে)--যেমন 
সংজ্ঞানিপ্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের বাপ উক্ত 
ক্ষেত্রকে সমান ছুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা ন্বন্তঃসিদ্ধ দ্বার! 
প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাছুল্যদোষও লক্ষিত 
হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ প্রতিজ্ঞাটা সেই স্থানে না লিখিলেও 
চলিতে পারিত; এই প্রতিজ্ঞাটাই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ 
প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হুইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেন্ধপ 
সংজ্ঞা এবং যেনূপে তাহ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে-৩য় 
অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রিয়া গিয়াছে) অধিকন্ধ 
তাহার নির্দেশাঙ্গমারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটা ২২শের 
সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে ন1।: 'যাহ! 
হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। 
যথার্থ এবং প্রয়োজন কল্পনা সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, 
শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পুর্ণ অভাব এবং 
প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্কিবন্ধ প্রমাণাদি হেতু এই 
পুস্তকখানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া! রহিয়াছে। 

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ: করিয়া- 
ছিলেন; অপর ছুই অধ্যায় আলেকজেন্রিসাকস হিপিক্িস্‌ 


(1 5% 


(8151955০৫415,27074) সংযোগ্িত করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্‌ ২য় শতাব্বীতে, আবার কেহ কেহ 
বলেন, »ষ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসন্বস্বীয় জ্যামিতির আবস্তক 
সংজ্ঞা এবং শ্বীকার্ধ্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে । অন্ঠান্ 
অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখ! ও 
ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অন্ুপাতের কোন সংশ্রব নাই, 
তাহার্দিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । পিথা- 
গোরাসের বিখ]াত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যান়্ে সঙ্মিবিষ্ট আছে। 
অলীম সরলরেখ! এবং নির্দিষ্ট কেন্ত্রবিশিষ্ট ও নিদিষ্ট স্থান- 
ব্যাগক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে দেখা 
যায়, কম্পাস এবং রুল (8161) জ্যামিতির আন্ত্যঙ্গিক পদার্থ 

ইয়ুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অস্বিত 
সমচতুতূ্জ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়।ছেন। পাটা- 
গণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হুইয়াছে। 
আসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ 
পরিবর্িত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়! এই অধ্যায় হইতে 
ৰী্গণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা কর! যায়। 

তৃতীক়্ অধ্যায়ে পুর্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ত্রিভুজের 
গুণাবলী বিবৃত হ্ইয়াছে। 

গর্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অস্কিত সমস্ত 
নিয়মিত (সমবাহ ও ষমকোণবিশিষ্ট ) পঞ্চভুজ, যড়ভুজ, 
গঞ্চদশতূ্জবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে 
আয়তনের অন্থপাত লিখিত আছে। 

৬ অধ্যায়ে ইয়ুক্রিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অন্থুপাতের 
প্রয়োগ এবং সৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন । 

গম অধ্যায়ে পাটাগণিতের বংজ্ঞা আলোচিত এবং ছুইটা 
বাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লগিষ্ সাধারণ গুণিতক বাহির 
করিবার প্রণালী ও মুলরাশির তত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। 

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার ছুইটা অখগ্ুরাশির মধ্যে ২টা পুর্ণ 
মধ্যঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবন1 প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও 
মধ্যঅন্থপাতের আলোচন1 করিয়াছেন। 

ঈম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (9180৩ 74 5০11৫ 
24০/৮৩/) ছুই কিংবা তিন পুরিতাঙ্ষবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় 
বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মুলরাশির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা| ও পূর্ণসংখ্যা 
বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। 
দশম অধ্যায়ে ১১৭টা প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় 
. ক্ষতকগুলি অসম গুপিনীয়কের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। 


[ ২৬, 


এস্থলে ইয়ুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি 
দ্বারা অনেক কার্ধ্য হইতে পারে । কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপন্ন 
ব্যক্তি ব্যতীত অন্ত কাহারও এই অধ্যায় পাঠ কর! যুক্কিসিদ্ধ 
নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসদ্ধপে পাঠ্য । 
১১শ অধ্যায়ে ঘন (১০1৫) জ্যামিতি অর্থাও ভিন্ন ভিন্ন 
সরলরৈখিকও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (7129৩ এ ৯0 8িআাও৯) 
জ্যামিতির সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন । এই অধ্যায়ে সরল- 
রৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টা সামন্তরালিক ও 


ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হুইঙ্গাছে ) রর 


১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘক্ষেতর, ক্ষেপুনী, নলাকৃতি ও 
মোচাক্কতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত যা যা: অধিকন্ধ এই 
অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর (এত 
খুলির পরম্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই, 
অন্থ্পাত, এবং বর্ত,ল (51)৩155) ব্যাষের ১) যু 
ঘনক্ষেত্রের লমাসুপাতবিশিষ্ট। 11০07০৫ নি 
এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধায়ের কতকগুলি, । 
নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের 
অস্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে । 

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পর- 
স্পরের অন্কপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচন! 
করিয়াছেন। 

ইয়ুক্লিডের পর ২৩৯ পুঃ খুঃ অব অপলোনিয্লাস্‌ পরগি- 
য়াস্‌ (১০11০7175 ৮১০1৫2১85) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতি- 
ষাধন করিয়াছিলেন । এই সময় আফিমিডিদ্‌ (4:০177৩455) 
গ্যারাবোল। ক্ষেত্র এবং পূর্বোক্ত অপলোনিয়াদ্‌ অতিক্ষেত্র ও 
দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন। 

ইয়ুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিভ 
জ্যামিতি অন্থশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস 
দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ 
জ্যামিতিবিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি 
(১৪৭ খৃঃ অন্ধ), পপাস্‌ (৩৯৫ খুঃ অন্দে), প্রোক্লাস্‌ ৫ম শতান্ধী) 
এবং ইদ্ুটোসাস্‌ (৬:০৩০এ৩--৬৮ শতাবী) প্রধান । 

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য জগতে অতিশয় প্রতাপ- 
শালী বলিয়। গণ্য হইত, কিন্ত গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ 
ছিল। যাহার! গণকত! ও দৈবজ্ঞগিরি করিত, তাহাদ্দিগকেই 
রোমকগণ গণিতবিদ্‌ বলিত। বস্তুতঃ রোমের প্রাধান্তকালে 
জ্যামিতিবিষ্ার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এক- 
মাজ বিখিয়্াস্‌ (9৩০:149৩) ব্যতীত অন্ত কোন, রোমকই 


করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অন্ুবাদমাত্র। 

রোম সাআজাজ্যধ্বংশের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল 
এবং ৭ম শতান্ধীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী 
হইয়! যুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংশ ও লুন করিতে লাগিল, 
তখন গ্রীকদিগের গণিতবিষ্ঠাও শীস্্ শীষ্্ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। 
এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশান্ত্রের আলোচনা 
করিত, তাহাদিগকে সকলেই এন্দ্রজালিক বলিয়া স্বগা ও 
অনার করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীগ্রই আরবদেশে 
গণিতশান্ত্রালোচনার জন্ত একটা সমিতি গঠিত হইল। 
আরবগণ পূর্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। 
এই শিক্ষাহেহেই, এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতিথিস্তা ও 
_ গণিতবিষ্ঠা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে 
পাশ্চাত্য গণিত শিক্ষাদিবার জন্য কয়েকটা বিদ্যালয় প্রতিষিত 
।হ্ইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে 
গা চর্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১৪শ শতার্বী 
টা তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতিব্বিদ্‌ ও জ্যামিতিবিদ্‌ 
ঠা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দশ শতার্ধীর শেষভাগে 
স্থরোপে পুনরায় এই বিগ্তার আলোচনা আরম্ভ হইল__ 
স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট 
হইতে শিক্ষা করিয়া! তাহার অন্থশীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ 
শতাব্ধীর মধ্যভাগে : মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর 
অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। 
ষোড়শ শতান্ধীতে সর্বত্রই ইযুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকার 
উৎ্কর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই 
উপক্রমণিকার টাকা ও অন্থুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির 
গ্রসরতাবৃদ্ধি করিতে বা! তাহা কোন কোন অংশ উন্নত 
করিতে কেহই যন্রশীল_ হয়েন নাই । বহুকাল পরে কেপ্‌ 
লার (19015) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে 
প্রবস্ধিত করেন। পরে ডেকার্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার 
বিষয়ে ভায়েটার (5196) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি 
আবিষ্কার করিলেন। পরে সুক্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হই- 
স্বাছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অন্থশীলন করিয়া" 
ছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন 
করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রস্থকারদিগের 

পুস্তক এবং ইয়ুক্লিডের পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য 
৯৮১২০ তন্মধ্যে দমকাসের 

৫ 7 5575 
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১১৫* খুঃ অন্ধ বাথনগরের অদেলর্ড (৫০1 ) নামক 
জনৈক খৃষ্ট সন্ন্যাসী ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিক! প্রথমে লাটিন 
ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির 
অনেকগুলি হস্তলিপি আছে। 

সিমসন, প্লে-ফেয়ার গ্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় 
এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যাম্সের অনুবাদ করিয়াছেন । 

প্রাচীনকালে ইযুক্রিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ । 

১৫০৫ খৃঃ অন্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি 
কর্তৃক লাটিন ভাষায় অনুদিত হুইয়াছিল। ১৭৩ খুঃ অন্ধ 
ডেভিড্‌ শ্রিগোরি অন্মফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত 
করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট । 

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লামের টাকাসহিত, 
১৫৩৩ খুঃ অন্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (৩) বাগিন সংস্করণ । 

' ৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কম্পেনাসের সংস্করণ 
১৪৮২ খৃঃ অন্ধ (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১ । (৩) আরব্যভাষা 
হইতে অন্ুুবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অন্থ্বাঁদ ও টাকা- 
সহিত। (৪) লুকাশের সংস্করণ__(ভিনিশ )। 

৪। মুরোপীয় প্রচলিত ভাষার অন্গবাদ। 

(ক) ইংরেজি সংস্করণ--১৫৭* অব্দ। 
পুনরায় ১৬৬১ অবা। 

(খ) ফরাসী-_পারিস্‌ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) 
জন্মান ১৫৬২ । ১৫৫৫ খুঃ অন্ে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় আনু 
দিত হইয়াছিল। 

(ঘ) ইতালীয়__-১৫৪৩। (উ) ওলন্দাজ ১৬৬ কিংবা ১৬৮ 
() স্থইস্‌ ১৭৫৩ । (ছে) স্পেনীয়--১৬৭৩ খৃঃ অঃ। 

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ 
অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে । বহুদিন হইতেই এই নিয্মম 
চলিয়া! আসিতেছে । অবশিষ্টাংশ অধ্যন্নন করিতে হইলে 
উইলিক্»মসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হর্সলির লাটিন অন্থ্বাদ 
পাঠ কর! উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ 
বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখ! অনাবশ্তক | 

আফিমিডিস্‌, অপলোনিয়াস্‌, খিয়ন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন । আলেকজেক্রিয়া নগরেই 
এই বিগ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪* 
খুঃ অন্ে যখন সারেসনগণ (9874০675) উক্ত নগর অধিকার 
করিল, তখন পর্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গোৌর- 
বান্থিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ 


লগুননগর ; 


জ্যোতির্বিস্তার সহিত সংস্থষ্ট, তাহা হিপার কাস্‌ (11205751045) 
মেনেলম্‌ (815961495), থিয়োডোসিয়াস্‌. ()৩9105105) 
এবং টলেমি (০19)) প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছে। 

নিম্নে গ্রীসীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাহাদিগের 
জীবনের মধাভাগের সময় প্রদত্ত হইল । 

থেল্স্‌--৬** পৃঃ খৃঃ অন্ধ, অমিরিস্তাস্‌, পিথাগোরস্‌ 
৫৫০, অনাক্সোগোরাস্‌, ইনোপাইডিদ্‌, হিপোক্রোতিন্‌ ৪৫০, 
থিয়োডোরাস্‌, আফ্ষিত্রস্‌ লিওডেমাস্‌_ থিটেটাস্‌, অরিসটিয়াস্‌ 
৩৫০, পাগসিয়াস্‌, প্লেটো ৩১০, মেনেকমাস্‌, দিনোসত্রাস্‌, 
ইযুডকসাস্‌ নিয্বোক্লাইডিদ্‌, লিয়ন, অমিক্লাস থিমুডিয়াস্‌, 
সিজিপিনান্‌, হারমোটিমস্‌, ফিলিপাস্‌, ইযুক্লিড ২৮৫, আফি- 
মিডিদ্‌ ২৪*, অপলোনিয়াস্‌ ২৪, ইরাটোসথনিস্‌ ২৪০, 
নিকোমোউস্‌ ১৫০, হিপারকাস্‌ ১৫০, হিপাসিক্লিস্‌ ১৩০, 
গেমিনাস্‌ ১০০, থিয়োডোপিয়াস্‌ ১০৮, মেনেসস্‌ ৮* খুঃ 


অবে, টলেমি ১২৫, পপাস্‌ ৩৯*, মিরিনাস্‌ ৩৯৯১ 
ডাইয়োক্লিদ্‌, প্রোক্লাস্‌ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্‌, 
ইযুটোসিয়াস্‌ ৫৪০ 


সরলরেখা, বৃত্ত এবং শুচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 
বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে 
সরলরেখ৷ গ্রভৃতি বিষয়ের তত্ব অতি সহজে আবিষ্কার কর! 
যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্যকলাপ নির্ববা 
হিত হইত, কিন্ত সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির 
প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করাহইত না। কালে মঞ্জ (107) 
চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা 
ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষ- 
ভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্তঠক 
হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি. এই "সভার অনেক পরিমাণে 
- বিদুরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহাষে; উপরিভাগের 
চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্রালিকার আকুতি ও 
পরিসর স্থির কর! যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট ছুইটা 
সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়! থাকিলে, 
সেই বিন্থুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, 
সুতরাং ছুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব 
জান! থাকিলে, কোন একটী মমতল ক্ষেত্রোপরি মেই ঘনের 
(কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অস্কিত করা যাইতে পারে। যদি 
বিভাগটা বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দু দ্বার! ক্ষেত্র 
অঙ্কিত করা যায়। অঞ্জ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে রা 
পরিস্মটগে প্রদর্শিত হইয়াছে 
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.. চিত্রজ্গামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্‌ পঙ্ডিতগণ 
পরিলেখের উন্নতিমাধন বিষয়ে যত্রশীল হইলেন। তাহার! 
চিত্রবিদ্যা ও সথচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী 
হইলেন।  মঞ্জের সমর হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই 
উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (৮1৩) শযামিতির হিশেষ 
কোন উন্নতি হজ্জ নাই। 

পর্বে লোকের এইক্ধপ ধারণ! ছিল যে, পাটাগণিত এবং 
জ্যামিতিই গণিতশান্ত্রের প্রধান ছুইটা শাখা । লোকে যখন 
স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ. করিয়াছিল, তখন তাহারা 
পাটাগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। 
পূর্বেই বল! হুইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। 
বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের রিষয় 
আলোচিত হইয়াছে । ইহাতে ঘমতলোপরি অস্কিত ঘনক্ষেত্র, 
বৃত্ত, স্থচী এবং নলারুতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈথিকছেদের 
বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে। 

ইযুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অগ্থাবধি অনেকেই 
জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টাক, টিপনী, 
অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বার! ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নুতন 
আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই 
পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্িডের উপক্রমণিক! যেবপ প্রাঞ্জল 
ও স্থখবোধ্য, এরূপ একথানিও দেখা যায় না। 

ইয়ুক্লিডের পরেই লেজেওারের ([.০8076) জ্যামিতি- 
খানির নাম কর! যাইতে পারে। লেজেগারের জ্যামিতি- 
পাঠে ইযুক্লিডের উপক্রমণিক। অপেক্ষা উচ্চতর বিশ্নয়ে অধিক 
জ্ঞানলাভ হুইয়৷ থাকে । 

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘন- 
ক্ষেত্র কল্পনা কর! যাইতে পারে। কিন্ত জ্যামিতির উপক্র- 
মণিকায় সরলরেখা, বৃত্, রৈথিক ও তদান্ষঙ্গিকক্ষেত্র এবং 
ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাক্কতি ও বর্ত,লাক্কৃতি ক্ষেত্রের বিষয় 
বণিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি ছুইভাগে বিভক্ত) প্রথম- 
বিভাগে সমতলের উপর অঙ্ধিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র 
অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হুইয়! থাকে । 

পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতীয়. লোক কর্তৃক. 
জ্যামিতি শান্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় কর! অতিশয় 
ছংসাধ্য। জেন্থুইটগণ যখন ধর্শপ্রচার করিবার জন্ত চীন 
দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থান 
স্বীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ফূট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম এবং পরিমিতির কিয়দংপ- 


জ্যামিতি 
মাত্র তাহার! অবগত ছিল । গবিল (34১) বলেন, খৃষ্টের 
২*৬ বওসর পূর্বে ষতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
একথানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে। 
এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
যে সময় যজুর্কেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাছুর্ভাব ছিল, সেই 
ময়ে আর্ধাঞ্চষিগণের পরিমাণবন্ধ যজ্জবেদীনিম্্মাণের জন্ত 
জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্য্য- 
জ্যামিতির মূলন্ত্র আমরা বৌধায়ন প্রভৃতি খবিরচিত 
শুদন্ত্রগ্রস্থে দেখিতে পাই । [ ক্ষেত্রব্যবহার ও শুধস্থত্র দেখ।] 
বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ শঙ্ষরদীক্ষিত শুক্ুযনূর্কেদীয় 
শতপথত্রাঙ্গণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া! প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, শতপথের এ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩*** বর্ষ 
পুর্বে রচিত হইক্সাছে। শখপথবরান্মণ, কাত্যায়নজৌতত্ত্র 
প্রভৃতি যজুর্কেদীয় গ্রন্থে বেদীনির্শাণের প্রয়োজনীয়তা! 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এরপস্থলে জ্যামিতি বা শুৰস্থত্রের 
মূল বিষয় যে অতি পূর্ববকালেই আর্ধাঞ্চযিদিগের মনে 
উদ্দিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দে নাই। তবে গ্রীসদেশে 
যেমন পূর্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়া 
ছিল, ভারতবর্ষে সেন্ধূপ ঘটে নাই। 


[ ২৬৩ ] 


জোষ্ঠতম 


কিংবা অন্য কোন দেশ হুইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়া, 
ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভা্করাচার্ধ্য 
প্রণীত 'রেখাগণিত' হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। 
জ্যামিতির (988078019 0111)৩ ০17৩1) বিষয়টা চীনগণ 
খৃটীয় শকের বহপূর্কেই জানিত। যুরোপীয়দিগের মধ্যে আফ্চি- 
মিডিস্‌ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
জ্যায়স্‌ (তি) অক়মনয়োরতিশয়েন প্রশস্ত; বৃদ্ধো বা ইতি 
প্রশন্ত-বৃদ্ধবা ঈয়ন্ুন্‌ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা! ৬/৪।১২*) 
১ বৃদ্ধতম | পরধযায়__বর্ষীয়ান, দশমী, প্রশস্ত, অতিবৃদ্ধ 
দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্থ। ৩ প্রশত্ত। 
“জ্যায়ান্‌ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জায়ানেভ্যোলোকেভাঃ ।৮ 
(ছাচ্দোগ্যউ' ) 
্ব্িয়াং ডীম্‌। জোষ্ঠা, অতিশমনবৃদ্ধা, বলবতী। 
“জ্যায়সী চে কর্দণস্তে মতা! বুদ্ধির্জনার্দন 11” ( গীত ৩।১) 
জ্যায়িষ্ঠ (ব্রি) জোষ্ঠ। “জোষঠজ্যারিষ্ভোগানাং নাভিজ্জঃ 
কিং জনার্দন 11” (হরিবংশ ) 
জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্‌ ধন্ুঃ 
*নিত্যং জ্যাবাজং” (পক ৩।৫৩।২৪) 
'জ্যাবাজং বলং ধন্ুঃঃ (সায়ণ ) 


বহ্ধগুপ্ত এবং ভাঙ্ষরাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ জ্যেঠৃতৃতভগিনী (দেশজ) জোষ্ঠতাতের কন্তা । 


আলোচনা! দৃষ্ট হয়। তিনটা বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে 
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাষের সুক্ষ অন্থপাত (৩*১৪১৬$১) 
ভাস্করাচার্ধা অবগত ছিলেন । ব্রহ্গগুপ্ত ৩১৬:১ অন্থপাত 
কল্পনা করিয়াছিলেন। মুরোপে প্রথমোক্ত সস্ম অনুপাত 
দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই 
অন্থপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া- 
ছিল, পরে মুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ 
ভারতীস গ্রন্থে অনেক পরিমাগে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। হদিও 
ভারতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ 
করা! যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটাগণিতের দশমি কাংশ 
ঘেরূপ ভারতবর্ষে আবিদ্ধত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ 
ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুধস্ত্র পাঠে 
একক্প নিশ্চয় কর! যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির 
একপ্রকার সুত্রপাত হইয়াছিল। ৰ 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্ডে 
জ্যামিতি প্রথম উত্তাবিত হইয়াছিল) কিন্তু এ কল্পনার কোন 


বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্লিহুদিদিগের গ্রস্থেও, 


জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইঞিপর, ভারত 


জ্োঠ্ভূতভাই (দেশজ ) জোঠতাতের পুত্র । 
জ্োঠুশ্বশূর (দেশজ ) শ্বশুরের জোঠব্রাতা। 
জ্যেঠ্শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশুরের জোঠন্রাতৃবধূ। 
জোঠ। (দেশজ) জোঠ্তাত, পিতার জোঠভ্রাত।। 
জ্যেঠাই (দেশজ ) পিতার জোস্ঠভ্রাতৃবধূ। 
জ্যেতা (দেশজ ) জোষ্ঠতাত। 
জ্যেষ্ঠ (তরি) অক্মমেযামতিশযেন বৃদ্ধ; গ্রশক্ঠোবা, বৃদ্ধ-ব! প্রশস্ত- 
ইষ্ঠন্ততো! জ্যাদেশঃ। ১ অতিরুদ্ধ। ২ প্রশস্ত । ৩ অগ্রন ভ্রাতা! । 
“আসভৃবনেষু জোষ্ঠং।” (খাক্‌ ১০।১২*।১) 
“জ্ো্ঠং প্রশস্ততমং (সায়ণ ) 
জোষ্ঠনক্ষত্যুক্তা পৌর্গমাসী অণ্‌ জৈ/ী, সা অস্মিন্‌ মাসে 
পুনরগ্‌, সংজ্ঞা্যুক্তত্াৎ হস্ব:। ৬ জোষ্ঠ, জো্ঠমাস। (মেদিনী) 
গ পরমেশ্বর। 
“ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জোষ্ঠঃ শরেষঠঃ গ্রজাপতিঃ1”(বিষুস') 
৮ গ্রাণ। 
*প্রাণোবা জো্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠ্চ” (ছান্দোগ্য উ*) .... 
জ্যেষ্ঠতম (ব্রি) অতিশয়েন ছোয্ঠঃ জ্যোষ্ঠতমঃ। অতিশয় 
জোষ্ঠইন্্র। “সতাং জোঠ্ঠতমায়” (খাক্‌ ২১৬১)... 
“জোষ্ঠতমায় অতিশয়েন জো্ঠায় ইন্জ্রায় ( নাস্গ ). 


জোষ্ঠশ্বজ 
জ্যেষ্ঠতা। (স্ত্রী) জোষ্ঠ ভাবে তল। জোন, প্রশস্ততম 
শ্যময়োস্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জোষ্ঠতা স্থৃতা ।” (মন্থু ৯১২৬) 
গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রন্থুত 
হইবে, তাহারই জোষ্ঠতা থাকিবে। 
স্ত্রীদিগের জোষ্ঠতা নাই। “জ্যোষ্ঠতা নান্তি হি স্ত্িয়াঃ” 
( মন্ধ ৯১৩৪ ) 
জ্যেষ্ঠতাত (পু*) তাতন্ত জ্োঠ্ঃ ৬তত, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব 
নিপাতঃ। পিতার জোষ্ঠভ্রাতা । 
জ্যেষ্ঠতাতি (ভরি) জ্যেষ্ঠ। 
*ইম্থ! জ্যোষ্ঠতাঁতিং” (খক্‌ ৫৩1৪৪ ) 
“জ্োষ্ঠতাতিং জ্োষ্ঠং ( সায়ণ ) 
জ্যষ্ঠত্ব (ব্লী) জো ভাবে ত্ব। জোঠতা। 
জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা । 
*কোট্টে শূরজোষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োগ্যতাঃ।” (রাঁজতর* ৮১৪৪৯) 
জোষ্ঠপুফর (ক্লী) জো প্রশস্তং পুক্ধরং কর্ধধা। পু্ধরতীর্থ। 
পপুক্ধরং জ্যষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২২) 
[পুক্কর দেখ । ] 
জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জো্ঠঃ বর্ণেধু জ্োষ্ঠো বা ৬৭ তত, 
রাজাস্তাদিত্বাৎ পূর্বনিপাতঃ। ব্রাঙ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে 
্রাঙ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “বর্ণানাং ব্রাঙ্গণশ্চাস্মি” 
বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাঙ্মগ। 
জেষ্ঠবলা! (স্ত্রী) জোষ্ঠাখ্যা বল! মধ্যপদলোপিকর্ধধা। সহদেবী- 
লতা । (রাজনি*) 
জ্যেষ্ঠরাজ, অতি শ্রে্ঠ। “জোষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ্্ধণস্পত।” 
(খাক্‌ ২২৩।১) 
“জোষ্ঠরাজং জোট্ঠাঃ গ্রশস্ততমা$ তেষাং মধ্যে রাঁজস্তং |” (সায়ণ) 
জোষ্ঠবাগী (রী) জোঠ! বাপী কর্ধ্ধা। কাণীস্থিত জোষ্ঠ- 
বাপীভেদ। [জ্যোষ্ঠস্থান দেখ ।] 
জোষ্ঠবৃত্তি (ত্্রী) জো বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠ 
্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার । 
“যো .জ্যেষ্ঠো জোঠবৃত্তিঃ স্তান্মাতেব স পিতেব সঃ। 
অজ্য্টবৃত্তি্যস্ত স্তাৎ স সংপুগ্ান্ত বন্ধুবৎ॥» ( মন্ধু ৯১১) 
যদি জোট্ঠ ভ্রাতা! কনিষ্ঠ ভ্রাতা! প্রভৃতির উপর অতি উত্তম 
ব্যবহার করেন, তাহা! হইলে তিনি মাতা ও পিতার স্যায় 
পৃজনীয় এবং যদি জোট্ঠবৃত্তি (উত্তম ব্যবহার ). না করেন, 
তাহা হইলে মাতুলাদি বন্ধুর স্তা় তিনি পুজ্ধনীয়। 
জ্যে্ঠশ্বশ্ী (ন্ত্রী) জ্োষ্ঠ মালা শ্বশ্রারিব সংজঞত্বাৎ পুংবস্তাবঃ। 
পত্ীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শালী। ( হেমচন্ত্র) 


[ ২৬৪ ] 


জোষ্ঠা 


জ্যেষ্ঠসামন্‌ (ক্লী) জোষ্ঠং সাম কর্ধা। সামভেদ । এই সাম 
অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ । গেয় রথস্তর প্রভৃতি জোষ্ঠসাম । 
প্বামদেব্যং বুহৎসাম জো্ঠসাম রথস্তরং।” (দানপারিজাঁত ) 
“মুদ্ধাণং দিখে। অরতিং পৃথিবা| বৈশ্বানরমূত 
অজাতমগ্রিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামসন্নঃ 1” 
(সামার্চি ১প্র* ১অ* ১দ* ৫ক*) ইত্যাদি গেয়সাম । 
্োষ্ঠ্থান (ব্লী) জোষ্টং স্থানং কর্মরধ! । কাণীস্থিত তীর্থভেদ 
ইহার বিবরণ কাশীথখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। 
কাশীধামে জ্োষ্ঠমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দশী তিথিযুক্ত 
অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব জৈগীষবোর গুহায় প্রবেশ করেন ॥ 
এই কারণে সেই স্থান জো্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং এ 
পর্বদিনে সকল লোকেরই এ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই 
স্থানে এ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং 
ধ্স্থানে জ্যোষ্টেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাছুভূতি হইয়া- 
ছিলেন। এই জোষ্টেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্ভিত পাপ 
সকল বিনষ্ট হয়। যদি মন্ুয্যুগণ জোষ্ঠবাগীতে স্নান করিয়া 
জো্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ 
করিতে হস্ক না। এই জোত্টেশ্বর শিবের নিকটে সর্বসিদ্ধি- 
প্রদায়িনী জ্যোষ্ঠা গৌরী আপনিই আবিভূতা হন। জজ্যোন্ট- 
মাসে শুর্াষ্টমী তিথিতে জ্যোষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব 
করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাত্রি 
জাগরণ করিবে। অতি ছুর্ভাগ্যবতী নারীও যদ্দি জ্যেষ্ঠটবাপীতে 
স্নান করিয়া! তক্তিভাবে এই স্থানে জ্যোষ্ঠা গোৌরীকে প্রণাম 
করে, তাহা হুইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দুর হয়। 
যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে 
জ্যোষ্টেশ্বরের পুজা করিতে হইবে | কাশী দেখ ।] 
জ্যোষ্ঠ। (তরী) জোষ্-টাপ্‌। অশিনী প্রভৃতি ২৭টী. নক্ষত্রের 
মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শৃকর- 
দস্তাক্কৃতি তিনটা নক্ষত্র দ্বার! পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্ত্র 
এবং গুণ মিশ্র। (দীপিক1) 
“সৎকীত্তিপুত্রিধিবিধৈঃ সমেতে। 
বিস্বান্িতোহত্যস্তলসতগ্রাতাপঃ | 
অরেষ্টপ্রতিষ্ঠো বিকলম্বভাবে| 
জ্যোষ্টা ভবেৎ যন্ত চ জন্মকালে |” (কোঠ্ঠীপ্রদীপ ) 
এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশম্বী, বহুপুত্রসম্পন্ন, 
ধনবান্‌, অতি প্রতাপশালী, লন্বপ্রতিষ্ঠ ও বিকলম্বভাব হয় । 
২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্থুলী। (হেমচন্দ্র) 
৪ গঞ্গ! ( রাজনি* ) € ধীরাদিনায়িকাভেদ। 
পপরিধীতদ্বে সৃতি তর্ত,রধিকন্সেহা।।» ( রসমঞ্জরী ) 


$ 


জ্যেষ্ান্ু 


যে নারী স্বামীর. অধিক প্রিয় হয়, সেই নারী জো্ঠা। 


৬ অলঙ্দী। ইহার উৎপত্তিবিবরগ গল্সপুরাণে এইরূপ ূ 


লিখিত আছে-_লাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পুর্ব ইনি উদিত 
হন, এই জন্ত ইহার নাম জোষ্ঠা। দেব্গণ ক্ষীরসাগর 
মন্থন করিতে আরম্ত করিলে জোোষ্ঠাদেবী রূক্তমাল! ও রক্বন্ত্ 
পরিধান করিয়া! আবিভূতা হন। ইনি ক্ষীরসমুক্র হইতে 
আবিভূতা হুইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় 
অবস্থান করিব, আমার কিকি কাধ্্যই বা করিতে হইবে 
এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহ! 
আমার প্রতি আদেশ করিয়! বাধিত করুন। তখন সকল 
দেৰগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে ! যাহাদের গৃহ সর্ববদ। 
বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহকপাল, অস্থি, ভন্ম ও 
কেশাদিচিহ্নিত ও বাহার! নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, 
ফাহার! সন্ধ্যাকালে নিদ্রা ফায় ও যাহার সর্ধদ। অশুচি 
থাকে, তুমি তাহাদের গৃছে অবস্থান করিবে এবং সর্বদা 
তাহাদ্দিগকে ছুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান 
করিবে এবং যে ছুর্মতি পাদশৌচ (পাদধোৌত ) না করিয়া 
মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহার! ভূণ, অঙ্গার ও বালুক। প্রভৃতি 
দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহার রাক্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, 
শিগু, গৃঞ্জন, ছত্রীক, বিড়বরাহ, বিব, কোশাতকী ফল, 
অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর 
এবং নিরন্তর তাহার্দিগকে ক্রেশাদি প্রদান করিবে। এইর্ূপে 
তুমি কলির বল্পতা হইয়া স্থখে বিচরণ কর। এই কথ বলিয়া 
দেবগণ তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় মমুদ্রমস্থন করিতে 
আরম্ভ করেন। ( পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ) 
সমুদ্রমস্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পুর্বে ইহার উৎপত্তি হয়, 
কিন্তু দেবান্গুরের মব্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 
হুন নাই, পরে দুঃসহ নাষে জনৈক মহাতপা ত্রাঙ্গণ ইহাকে 
পরীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাহার প্রতি অন্থুরক্ত ছিলেন। 
(লিঙ্গপুরাণ ) 
দীপান্বিতালক্ীপূজার দিন ইহার পুজা করিতে হয়। 
[ অবাক্গী দেখ। ] 
জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) জোষ্ঠাং মূলাং ব! নক্ষত্রমর্ঘতি পৌর্ণ 
. মান্তাং ইতি ছ। জোষ্ঠমাস। (ব্রিকাগুশেষ ) 
শজ্োষ্ঠাসলীগবনিচ্ছন্তি মাসমাবাড়পূরবজম্‌” (শন্ার্থচিন্তামণি ) 
জোন্াঙ্ক, একজন যুগপ্রধান বলিয়। গণ্য। 
জোষ্ঠাদ্ু (লী) জোষ্ঠংসর্ধরোগনাশিক্ধাৎ শ্রে্টং অদধু কর্মাধা। 
গায়. 


( ৯৬৫ ) 
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ভাবযিত্বা জলং গ্রাহাং দেয়ং সর্ধস্থ কশ্খান্থ ॥ 
শালিতগুলপানীয়ং জ্ঞেযং জোঠঠান্দুমংজ্জিতম্‌।৮ (বৈগ্ভক ) 
ইহা গ্রস্ত করিবার প্রণালী এইন্ধপ__পল্গরিমিত তঙ্ুল 
চর্ণ করিয়া! অষ্টু৭ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ 
ভাবিত করিয়! গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্মে গ্রহ্ণীয় 
ও বিশেষ উপকারী । 
জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জোষ্ট আশ্রমোষন্ত বহুরী। গাহস্্যাশ্রমী, 
দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী । গৃহস্থাশ্রম সকল্‌ আমের ভরে, এই জন্ত 
এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্‌( পুং) আশ্রমোহস্তান্ত আশ্রম-ইনি, জোত্ঠঃ 
শ্রেষ্ঠঃ আশ্রমী কর্ধধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গুহ্ী। 
শ্যম্মাৎ অয়োহপ্যাশ্রমিণে| জ্ঞানেনাক্সেন চান্বছং। 
গৃহস্থেনৈব ধার্ধ্যস্তে তন্মাৎ জোষ্ঠাশমোগৃহী ॥” (মনু ৩৭৮) 
্রঙ্মচারী, গৃহস্থ, বাণগ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটা আশ্রমই 
গাহস্থ্যমূলক। যেমন বাযুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্ধ প্রাণ 
ধারণ করে, সেই প্রকার এই গাহ্স্্াশ্রম অবলম্বন করিয়া 
অন্ত সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়। 
জ্যেষ্টী (ভ্্ী) ভোষ্ঠ গৌরা* ভীষ্‌। গল্লীগৃহগোধা, চলিত কথাক়্ 
জ্যোঠী, টিকৃটিকী। পর্যায়__মুষলী, মুলী, কুড্যমতস্তা, গৃহ- 
গোধিকা, মূলী, টুক্টুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিক1। (শন্দরদ্বাবলী) 
অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার 
লিখিত আছে--জ্যেঠী যদি মনুষ্যাদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, 
তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে 
লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মন্তকে, পৃষ্ঠে ও কদেশে পড়িলে রাঙ্সয- 
লাভ এবং হস্ত পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল নুখলাভ হয় *। 
গমননময়ে ইহার শব্ধফল তিথিতত্বে এই প্রকার লিখিত 
আছে, গমনকালে উর্ধে শব্ষ করিলে বিত্তলাত, পূর্বদিকে 
কাধ্যসিদ্ধি, অগ্িকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্রিভয়, নৈঞতকোণে 
শ্রেষঠবন্ত্র ও গন্ধনলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোগে 


মরণ হয়।? 





* "নিগততি যদি পলী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং 
স্বজনধনবিদোগে! লাভ! বামভাগে॥ 
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে ক্দেশেচ রাজাং 
করচরণহৃদিস্ঠ| সর্্ঘসৌপাং ঘদাতি” (জেোতিব,) 
বাঁ “বিত্বং ব্রদ্ণি কাধাপিদ্ধিরতুল! শকে হতাসে ভয়ং 
যাসামগ্রিতয়ং হুরদ্বিযি কলির্লাভঃ সমুজালয়ে। 
যায়ব্যাং বরবগ্রগন্জমলিজাং দিনা চোতরে 
ধশান্তাং মরণং ধরব নিগ!দতং দিগ্জক্ষণং নে ।" 
*জোটীরুতে ক্ষুতেহপোবসূচুঃ কেচিচ্ছ কোরিদ(/ 8" ( তিধিতদ্ধ ) 


জ্যোতিরগ্র 


জ্যেষ্ঠ (পুং) জোঠানক্ষতরযুক্তা পৌরিমাসী জেঠ-অগ্‌ ভীহ্‌ চ, সা 
অশ্মিন্‌ মাসে ইতি পুনরণ.। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসী- 
দিন জ্যোষ্টানক্ষত্র হয়। এই মাসে সুর্য বৃষরাশিতে উদিত 
হইলে তাহাকে মৌরজ্যেষ্ঠ বলে। কৃর্্য বৃষরাশিস্থ হইলে শুরু 
প্রতিপদ হইতে আরস্ত করিয়া অমাবন্া পর্য্যস্ত চান্্রজো্ঠ। 
পর্য্যায়_ শুক্র, (অমর) জ্যেষ্ঠ । (শব্দরস্তাবলী ) 
“বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ ন্ৃতীবরঃ ক্ষমান্ধিতঃ স্তাৎ খলু দীর্ঘসত্রঃ। 
| 7১৯৯১১১৭৮১২ 
( কোষ্ীপ্রদীপ ) 
খনির জন্মিলে সর্বদা বিদেশবাদী ও তীক্ষ 
বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমা যুক্ত, দীর্ঘস্ত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়। 
“জোষ্ঠে মাসি ক্ষিতিস্তদিনে জাঙ্কবী মর্ত্যলোকে । 
(ভিথিতত্ব ) 
জৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্বী মর্ত্যলোকে আগমন 
করেন। 
জ্যৈষ্ঠপামন্‌ (পুং) জোষ্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্াণ্‌। 
১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা। 
জ্যৈঠিনেয় (পুত, স্ত্রী) জোষ্ায়াঃ স্িয়াঃ অপত্যং ঠক্‌, ইনঙ্‌ চ। 
জ্যেষ্ঠা বা! প্রধানা! স্ত্রীর অপত্য। 
“জ্যেষো জযো্িনেয়ঃ স্ববীত' (তাগুব ব্রা" ২১২) 
জ্োট্টী (ভ্ত্রী) োষ্ঠান্ষত্যুক্তা পৌর্ণমাসীতাণ্‌ ভীফ্‌ চ॥। ১ 
জোষ্টপুর্ণিমা। (শব্ধরদ্বাবলী ) 
এই দিন মধস্তরা হয়। এই মনবস্তরাতে দানাদি করিলে 
তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মনবস্তর! দেখ ।] জ্োষ্ঠেব স্বার্থে 
অগ্‌ ভীষ্‌। ২ জ্যোঠী। (টিক্টিকী) 
জ্যষ্ট্য (কী) জোঠ্ঠন্ত ভাবঃ জোঠ-যাএহ। শরেহঠত্ব, বয়োজোট্ঠসব। 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো৷ জৈষ্ট্যং ক্ষজিয়াণাস্ত বীধ্যত:। 
বৈশ্তানাং ধান্তধনতঃ শৃত্রাণামেব জন্মতঃ | (নন্থু ২১৫৫) 
ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, 
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্যযান্থসারে, বৈশ্বদিগের মধ্যে ধন- 
ধান্তান্থদারে ও শুদ্রদিগের মধ্যে জন্মান্থসারে জোোষ্ঠত্ব হয়। 
জ্যোক্‌ (অব্যয়) জ্ো-উকুন্। ১ কালতুয়স্থ, দীর্ঘকাল। 
২ প্রশ্ন । ৩ শীঘ্রার্থ। ৪ সংগ্রত্যর্থ। (শব্ধার্থচি' ) ৫ উজ্দ্বলত্ব। 
পমম জ্যোক্‌ চ ্র্য্যং দৃশে” (খক্‌ ১২৩ ২১) “জ্যোক্‌ চিরং 
(মায়ণ ) “সর্কামায়ুরেতি জ্যোক্‌ জীবতি” (ছান্দো' উ*) 
“জ্যোক্‌ উজ্জলং, (ভাষ্য )। 
জ্যোতিরগ্র (ব্রি) জ্যোতিঃ অগ্রে যন্ত বত্রী । আদিত্য প্রমুখ । 
“গ্রজা আধ্যা জ্যোতিরগ্রহঃ” (খক্‌ ৭।৩৩৭) 'জ্যোতিরণা 
আদিত্য গ্রমুখা (সারণ) 


[ হ৬৬ ] 


জ্যোতিললির্গ 
জ্যোতিরনীক (তরি) জ্যোতিঃ অনীকে হস্ত বনুত্বী। জেযাতি- 
সুখি, অগ্নি । 
পজ্যোতিরনীকোহস্ত্র” ( খাক্‌ 9৩৫1৪ ) 
“জ্যোতিরনীকে। জ্যোতিমু'খোহগ্সি+' (সায়প) 
জ্যোতিরাত্মন্‌ (পুং) জ্যোতিরাস্মা যন্ত বহুত্রী। ুর্ধ্যাদি) 
“্যথাহায়ং জ্যোতিরাম্মা বিবস্থান্‌” ( ক্রতি ) 
জ্যোতিরিঙ্গ পু) জ্যোতিধা ইঙ্গতি ইনি-গতৌ-অচ্‌। খস্ভোত। 
জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-লুা। কীট- 
বিশেষ । জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত 
কথায় জোনাকীপোক]। পর্য্যায়__খগ্ভোত, ধ্বাস্তোন্মেষ, তমো- 
মণি, দৃষ্টিবঙ্জ, তমোজ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোভি- 
বাঁজ, নিমেবরুক্‌। 
জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। কুর্য্য। পরমেশ্বর । 
জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং ) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ |  পর- 
মেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। 
তাহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে । 
“স্থক্ষঃ সাঙগঃ শতানন্দো নন্দিজ্যোতির্গণেশ্বরঃ1” (বিঞ্ুসং ) 
জ্যোতিরীশ্বর, ইহার অন্ত নাম কবিশেখর। ইনি ধীনে- 
শ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌন্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্তসমা- 
গম নামক প্রহসনদ্বয় প্রণেতা । শেষোক্ত গ্রস্থ কর্ণাটরাজ 
নরসিংহের আদেশে রচন। করেন। 
জ্যোতিগ্রস্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬তৎ। 
জ্যোতিঃশান্তর। 
জ্যোতিভর্ভ (তরি) জ্যোতিঃ জানাতি ফঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। 
জ্যোতির্বিদ্‌। 
জ্যোতির্ময় (তি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাঢুর্যো বা! ময়ট্‌ | ৯ জ্যোতি- 
রাত্মক, জ্যোতিংম্বরূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ। 
প্থযীন্‌ জ্যোতির্শয়ান্‌ সপ্ত সম্মার স্মরশীসনঃ ।৮, 
(কুমারমন্তব ৬ স) 
জ্যোতির্মল্ল, নেপালের একজন রাজা । ইনি জয়স্থিতিমল্লের 
পুত । 
জ্যোতির্লিঙ্গ (ব্লী) জ্যোতির্শরয়ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব 
প্রক্কৃতি ও পুরুষ স্ষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারাক্পণ 
ও প্রক্কতি নারাম্মণী নাষে অভিহিত হইল । সেই নারায়ণক্ূপী 
পুরুষের নাতিপদ্ম হইতে ব্রঙ্গা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্তবাতা! 
বিমূড় হইয়া পল্লের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
পরে ারায়ণরূপী পুরুষ উখিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের 
সৃষ্টির জন্ত আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হুইয়াছ। ইহাতে 
বর্ষা কুন্ধ হইয়। বলিলেন, তুমি কে, তোমারও একজন কর্তা 


জ্যোতির্লোক 
আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
-'তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্ত কালাগ্সিসদৃশ 
জ্যোতিলিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মুক্তি সহত্র সহস্র অগ্মি- 
 জালায় ব্যা্থ। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অস্ত নাই, 
ইনি অনৌপম্া ও প্সবাক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন 
হুইয়! বিবিধ আখা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু*) 
বৈগ্ভনাথমাহাক্মো জ্যোতিলিঙ্গ মকলের নাম আছে, নিয়ে 
উহার তালিকা প্রদত্ত হইল। 
১, সোরাষ্ট্রে সোমনাথ । 
২, ভ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন। 
৩, উজ্জরিণীতে মহাকাল । 
৪, ন্ষর্দাতীরে (অমরেশ্বরে ) ওক্কার। 
৫, হিমালয়ে কেদার। 
৬, ডাকিনীতে ভীমশস্কর। 
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর । 
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যন্বক। 
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ। 
৯৯১ দ্বারকায় নাগেশ। 
১১, সেতুবদ্ধে রামেশ । 
১২ শিবালয়ে দ্বষ্ণেশ্বর | 
শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে। 
জ্যোতির্বিদ্‌ (পুং) জ্যোতিষাং কুরধ্যাদদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি 
বিদ্‌-ক্ষিপ্‌। জ্যোতিঃশাস্তজ্ঞ। 
প্দৃষ্টা জ্যোতির্বিদো! বৈগ্ঠান্‌ দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীং।” 
রর (াল্ত* ১/৩৩৩) 
জ্যোতিধিদ্বৈগ্তকে দেখিনা গোহিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে। 
জ্যোতির্বিদ্য (তত্র) জ্যোতিষাং কুর্ধ্যগ্রহ্নক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি- 
জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি 
জ্যোতিঃপদার্থের স্ন্ধপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও 
শৃঙ্খল! প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শান্তর এবং গ্রহনক্ষত্রাদির 
গতি, স্থিতি ও সঞ্চারান্সারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র । 
জ্যোতিবাঁজ (ক্লী) জ্যোতির্বঁজমিবান্ত জ্যোতিযো বীঞমিব 
বা। খগ্ভোত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা*) 
জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র- 


ক “বিবাদশমনার্ঘক্ প্রবোধার্থং ছয্জোরপি। 
জ্যোতিলিঙগং তদো ৎপন্রমাবয়োরধামন্ত তদ্‌। 
স্বালামালাসহত্রাঢাং কালানলচয়োপমন্‌। 
ক্ষবৃদ্ধিবিনিমু কমাদিমধাত্তবর্জিতম্‌। 

টি: নৌগন্যনির্দিিমবাজং বিশ্ব” (শিবপু- জান") 
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জ্যোতিলে।ক 


প্রবর্তক ফ্রবলোক । ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্খর। জ্যোতি- 
পোঁকের স্থিতি প্রভৃতির ক্ষিয় ভাগবতে এই প্রকার বমিত 
আছে। অপ্তধিমগুলের অয়োদশ লক্ষ যোজনাস্তরে যে স্থান, 
তাহাকেই ভগবান্‌ শ্রীবিষুর পরমপদ বা জ্যোতির্পোক বল! 
যায়। উত্তানপাদের পুত্র ঞব কল্লান্তর্জীবিদিগের উপজীব্য 
হইয়া! আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, 
ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্তপ ও ধর্ম তাহার সহিত এককালেই 
নিষুক্ত হইয়া মন্মানপূর্ব্বক তাহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ, 
করিতেছেন । লিমেষশূন্ত অন্ক,টবেগে ভগবান্‌ কাল যে সকল 
গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, গ্রব 
পরমেশ্বর কর্তৃক তাহাদিগের স্তস্তম্ব্ূপে নিয়োজিত হুইয়! 
নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবদ্ধ প্রভৃতি পশুগণ 
ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্ধ্যস্ত ভ্রমণ 
করে, সেইরূপ জ্যোতিগণ স্থানান্থুযারে ফ্রবের চতুদ্দিকে 
মগুলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের 
অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ধ্ুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক 
বায়ু কর্তৃক মধ্চালিত হইয়া কল্লাস্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। 
জ্যোতিরগণের গতি কাধ্যবিনিশ্িত, যেমন কর্দসহায় মেঘ 
ও গ্রেনাদি পক্ষী বাযুবশে নভোমগুলে ভ্রমণ করে, (পতিত 
হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের 
অনুগ্রহে আকাশমগুলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। 
ভগবান্‌ বাস্থদেখ যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত 
জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে 
একটা শিশুমারের আকারে কল্পন! করিয়া বর্ণন করেন; & 
শিশুমার কুগুলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়! অবস্থিতি কক্সিতে- 
ছেন। উহার পুচ্ছাগ্ে ক্রব, লাঙ্গলে প্রজাপতি, ইন্ত্র ও 
ধর্ম) লাঙ্গ,লের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটাদেশে সপ্তধি 
বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্তে কুগুলী- 
ভূত হইয়া! আছে। এ শরীরের দক্ষিণপার্থে অভিজিৎ প্রভৃতি 
পুনর্বস্থ পর্য্যস্ত চতুর্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্খে পুস্যা প্রভৃতি 
উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহা- 
তেই কুগুলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্থর অবয়ব- 
খ্য। সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং 
উদরে আকাশগঙ্গ। প্রবাহিত হইতেছে। 
পুনর্বধসূ ও পুষ্কা! বথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম 
নিতম্বে, আর্্রা ও অক্লেঘ! দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও 
উত্তরাধাচ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠ। ও মুলা দক্ষিণ ও 
বামকর্ণে বথাক্রমে সন্ধিবিষ্ট আছে। মথা প্রভৃতি অন্ধুরাধা পর্যাস্ত 
দক্ষিণায়ণ সন্ব্বীকপ অষ্টনক্ষ্র উহার বামপার্থের এবং মৃগশির! 






উহার দক্ষিণ পারের অস্থিতে সংযুক্ত আছে । শতভিষা ও | 
জ্যোষ্ঠ। বথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্বন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর 
উহার উত্তর হনূতে অগন্তয, অধর হনূতে যম, মুখে মজল, 
উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে 
নারারণ, মনে চজ, নাভিস্থলে গুজ, স্তনদ্ধয়ে, অস্থিনী- 
কুমারঘয, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহ, সর্ববাঙ্গে কেতু 
এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্সিবেশিত হইয়াছে । ইহাই আবার 
ভগবান্‌ শ্রীবিুর সর্বদেবময়রূপ) প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই 
, জ্যোতির্লোক দর্শনপুর্বক সংঘতচিত্ত হইয়! উপাসনা, করিবে, 
“নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতনে মহা. 
৷ পুকুষায় অবিধীমহীতি” 
হে জ্যোতির্গণের আশ্রমীতৃত জ্যোতির্পোক ! তুমিই 
কালচক্রন্ধপী, তুমিই মহাপুরুষ, ভোষাকে নমস্কার । 
(ভাগ* ৫২৩ অঃ) 
€জ্যাতিহ্‌স্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যন্তাঃ বহুত্রী। 
ছুর্গাদেবী। 
*হন্তং শরীরমিত্যাহ্হস্তঞ্চ গমনং তথ ) 
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতিরহস্তা ততঃ স্থাত। ॥৮ 
( দেবীপুরাণ ৪৫ অ*) 
হন্ত, গমন, জ্যোতিঃ) গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া 
কথিত হয়, তিনিই জ্যোতিহস্ত| | 
জ্যোতিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্শয়ং চক্রং জ্যোতিডিঃ নক্ষতৈ- 
ধরটিতং চক্রং ব1। অশিন্টাগি নক্ষত্রঘটত মেষাদি দ্বাদশরাশি- 
মংবলিত নভোমগুলস্থিত মগুল। 
বিফুপুরাণে জ্যোতিশ্চ্র সম্বন্ধে এইবধপ লিখিত আছে,_ 
ভূমি হইতে লঙ্ষযোজন উদ্ধে কুর্ধ্যমগুল, তাহার ১ লক্ষ 
যোজন উদ্ধে চন্ত্রমগুল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্র- 
মণ্ডল, নক্ষত্রমগুলের ২ লক্ষযৌজন উপর শুক্র, গুক্রের ২ লক্ষ 
যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, 
বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ 
যোজন উপর সপ্তধিমগল। এইবপে ক্রমে ক্রমে কৃর্যা, চন্দ্র, 
. নক্ষত্র ও গ্রহ্গণ অবস্থান করিতেছে। সপ্ত্ধিমগুল হইতে এক 
লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ফবমগুল 
অবস্থান করিতেছে । এখান হইতেই স্ুর্য্যের গমনাদি হইয়! 
থাকে এবং সেই জন্ত দিব! রাত্রি ও তাহার হাস বুদ্ধি এবং 
সুর্য্যর উদয় অস্ত হয়। ক্ৃর্যয যখন ষে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন 
হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সমস্ুত্রপাত স্থানে অর্ধরাতি 
: হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ হয়, তাহার ছুইগার্ন্ 


স্থানে উদয় ও অন্ত হইবে, এই উপর ও অভ গতর না 


















সুত্রপাত স্থানে হইয়! থাকে । যাহার! নিশাবসানে প্রথমতঃ 
সুর্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে 
যয অদৃশ্ত হয়েন, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু ঝানম্তরিক 
সুর্ষ্যের উদয় ও অস্ত হয্স না, স্থর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় 
ও অস্ত নামে অভিহিত। 

যয মধ্যান্ছে ইন্দরাদি কাহারও পুরে থাকিয়। সেই পুর ও 
তাহার সম্ধুখবর্তী ছুই পুর, পার্শস্থ ছুই কোণ কিরণ ছারা স্পর্শ 
করেন এবং অগ্র্যাদি কোনও কোণে থাকিননা সেই কোণ ও 
তাহার সন্ধুথস্থ ছুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্তী ছুই পুর কিরণ 
দ্বার! স্পর্শ(করেন। রবি উদ্দিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দমান 
এবং তাহার পর ক্ষীয়মান কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও 
অস্ত দ্বারাই পুর্ব ও পশ্চিমদিক্‌ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ 
নিশাবসানে যে দিকে স্ুর্ধ্য দেখা যায়, তাহাই পুর্ব এবং 
যে দিকে হুরধ্য অদ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সুর্য অস্তগত 
হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় 
এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ হুর্য্যে প্রবেশ করে, এই জন্য 
্ধ্য হইতে অতিশয় প্রথর কিরণ বহির্গত হুয়। স্্্য 
স্থমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে 
গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্য 
জল দিবসে ঈষৎ তাত্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুর্ুবর্ণ দেখা যায় । 
ু্ঘ্য যখন পু্রত্ধীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, 
তখন তাহার মৌহষ্িকী গতি আরম্ত হয়। এইরূপে 
কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তর স্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে 
পৃথিবীর ব্রিংশতভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় 
অর্থাৎ এক এক মুহূর্তে এক এক অংশ করিয়া ব্রি"শত্ভাগ 
অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধণ্ুঃ 
প্যাস্ত রাশিতে হৃষ্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে 
মিখুনরাশি পর্যন্ত কুর্য্ের স্থিতিকাল উত্তরায়প। কুরধ্য এই 
উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাঁশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে 
গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপুর্রবক অহোরাব্র সমান 
করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। (সই সময় ক্রমশঃ 
রাত ক্ষয় ও দিন কদ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুন- 
রাশি ভোগ  করিয়! উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। 
পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইল। 
কুলালচক্রের প্রান্তবর্তী জন্ত যেরূপ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ 
সুর্য দক্ষিণায়ণে দ্রুত গমন করেন বাফুবেগবলে অতি দ্রুত 
গমন করায় অন্নকালেই একস্থান হইতে অন্ত প্রকুষ্টস্থানে 


জ্যোতিশ্চক্র 
দ্বাদশ মুহূর্তে জ্যোতিশ্চন্কের পূর্ববার্ এবং রাত্রিকালে মৃদ্ুগামী 
হই! অষ্টাদশ মুহূর্তে অপরাদ্ধ অতিক্রম করেন। স্থৃতরাং 
দক্ষিণানে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। 
.. কুলালচক্রের মধাস্থ জন্ত যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, 
সেইক্সপ সু্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাক্রিতে দ্রুত- 
গামী হন; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্লমাত্র স্থান এবং অল্পকালে 
অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হুইয়! 
পড়ে । উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অদ্ধবৃত্ত গমন 
করিতে মন্দগামী হূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্থ গত হয়, তাহাতে 
দিবস দীর্ঘ হয়। সুর্য দিবসে যেরূপ অর্বৃত্ত অর্থাৎ সাদ্ধত্রয়োদশ 
নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দবৃত্ত অর্থাৎ সার্ধ- 
ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্ত এই গমন উত্তরায়ণে 
রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্তে এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্তে হইয়া! থাকে । 
দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহুর্তে এবং 
রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্তে গমন করেন। ঞ্ুবমণ্ডল কুলালচত্রুস্থ 
মৃৎপিগ্ডের নায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এই- 
রূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে যণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে 
সময়ান্সারে সূর্যের দিব! ও রাত্রিতে শর্ত ও মন্দগতি হয়। 
কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়। 
এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় 
রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। স্থৃতয়াং 
দ্বাদশ রাশিময় পথের অদ্ধ অদ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে 
গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে হ্রাস ও বৃদ্ধি 
হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণান্থসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু 
রাশির ভোগেই দিবারাত্তির হাস ও বুদ্ধি হয়। 
উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ 
গতি হুয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীপ্র 
গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কাঁরণ উত্তরায়ণে রাত্রি- 
ভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ 
অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত। 
ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমগুল ও ভূমগুলের মধ্যবর্া 
আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়! বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে কিরণ 
বিস্তার করিতেছেন। হৃর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও 
বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীপ্ব ও সমান গতি দ্বার| যথাকালে আরো- 
হণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হুইয়! 
মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন ) 
অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং 
সমান গতিতে সমান হয়। যখন কুর্যা মেষ ও তুলা রাশিতে 
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জ্যোতিশ্ন্ত 


প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, 
তখন দিবস বদ্ধিত এবং মাসে মামে এক এক ঘণ্টা করিয়া 
রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকার্দি পাঁচ রাশিতে গমন 
করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্যয় হয় অর্থাৎ দিবস 
ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্যাস্ত দক্ষিণায়ন 
থাকে, সেই পয্যন্ত দিন দীর্থ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যস্ত রাত্রি 
দীর্ঘ হয়। 

বিুপুরাণের মতে শরৎ ও বসম্তকালে হুর্ধ্য তুলা বা. মেষ 
রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব 
হয়, তাহা সমরাব্রিন্দিব অর্থাৎ তৎক!লে রাত্রি ও দিনের 
পরিমাণ ( অয়নাংশ বিশেষে পূর্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক 
এক দিন) সমান হয়। ক্থধ্্য মেষের ও তুলার প্রথম দিনে 
(গ্রথম দিন শব্দের তাৎপর্যা_অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে 
পুর্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক 
দিন) বিষুব নামক শুঙ্গে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র 
সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্তাত্মক 
বলিয়া কথিত হয়। কৃর্ধ্য যে সময্কে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে 
অথাৎ মেযান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে 
বৃশ্চিকারস্তে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং হৃর্য্য যখন বিশাখার 
তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চক্র 
কততিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেযাস্তভাগে অবস্থান করেন। 

ভাগবতে লিখিত আছে--কেবল যে জ্যোতিশ্চক্রে হুর্যাই 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে অন্তমিত ও উদ্দিত হন, এক্প 
নহে। সুর্যের মহিত অন্থান্য গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও 
এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদ্দিত ও 
অন্তমিত হইতেছে । ভাগবতে ও বিষুপুরাণে যেরূপ 
জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় 
সেইরূপ জানিবে। 

বরঙ্গাগুপুরাণের মতে-সুর্যাই উদ্দিত ও অন্তমিত হন। 
দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে 
অন্যান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একদরূপ মত দেখা যায়, 
তবে কোন কোন স্থানে অনৈকাও আছে । হুর্ধ্য গগনমধ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ 
করেন। এই মুহূত্বকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ 
এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই স্থর্য্যের মৌহু- 
স্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সুধ্য মাঘমামে দক্ষিণ- 
কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাঁসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ 
সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫** যোজন পরিভ্রমণ 
করেন এবং অহোরাত্র ভ্রষণ করিতে করিতে দক্ষিণকাঁষ্ঠা 





উত্তরদিকে গমন করেন। 

আবণমাসে হুর্যাদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ 
শাকদ্ীপের উত্তরবর্তী দিক্‌ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর 
দিষ্মাগুলের পরিমাণ ১৮****৫৮ যোজন । উত্তরভাগের 
নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজ- 
বীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ববাধাঢ়া এই তিনের এবং নাগ- 
বীথিতে অভিজিৎ, পূর্ববাধাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়। 

কাণ্ঠাদ্বয়ের অন্তর ১৩১৬৬ যোজন । কাঠাদ্য় ও রেখা 
ছয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান 
আছে, তাহার সংখা। ৭১**১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ঠাদ্বয়ের 
বাহ ও অভ্যন্তরভেদে ছুইটী রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্ত- 
রায়ণসময্জে অভ্যান্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহাভাগে ১৮০ মণ্ডল 
পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। 
ইহার নাম মগুলের বিছ্ৃম্ভ। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র 
হইয়া থাকে। সুর্যযদেব প্রতাহই মগ্ুলক্রমান্থসারে এই সমুদায় 
পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সুষ্রের 
মন্দ ও দ্রুত গতি অন্থলারে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে । উত্ত- 
রায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং বাত্রিকালে 
সুর্যের জ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে ক্রত এবং 
রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইব্প গতি অঙ্গুমারে দিবা ও 
রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। 
ইহাতেই দিব1 ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়। 

জ্যোতিঃশান্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং ুর্ধ্যাদিগ্রহাণাং বোধকং 


শান্ত । কূর্ধ্যা দিগ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙগশান্ত্রভেদ। 


যে শান্তর দ্বার! সুর্যয প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও 
গণিত, জাতক, হোরাদদির সমাক্‌ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃ- 
শান্্। [জ্যোতিষ দেখ।] 
বেদ মকল যজ্ঞকর্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান 
আবশ্তক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই গ্রধান উপায়, এই 
জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশান্ত্র সকল শান্ত্ের চক্ষুঃস্বূপ। 
জ্যোতিষ (রী) জ্যোতিঃ অস্তি অন্ত জোতিঃ-অচ্‌। যে শান্ত- 
ছারা নভোমঙলস্থ যাবতীয় জ্যোতিক্ষমগ্ডলের বিষয় যতদূর 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যাক, উহাকে জ্যোতিষ বা 
জ্যোতিঃশান্ত্র কছে। 
জ্যোতিষ্ষগণের আকাশের স্থানবিশেষে অবস্থান হেতু 
মন্ষ্যগণের শুভাশুভনির্ণায়ক শান্্রকেও জ্যোতিষ কহে। 
সামুদ্রিক, দৈবগণন! ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত । 


* বিষুবমগুলের পরিমাণ ৩*১০*৯৮১ যোজন ॥ 


প্রথম বাতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত ; 
উহ্থার বিষয় ফলিতজ্োতিয, কোষ্ঠী, জাতক, সামুদ্রিক 
ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য । এখন আমর! কেবলমাত্র প্রথম প্রকার 
জ্যোতিষের (45/৮900889) বিষয় সামান্যরূপ লিখিতেছি । 
অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এইশান্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহ্ান্। 
ইহার সাহায্ো আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাজো অনস্ত কৌশল- 
ময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সুর্য, চন্্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপ- 
গ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনস্তশূন্মার্গে ভ্রমণ করিতে 
পারি। এ সকলের বিরাটু আকৃতি, ভীষণ অনন্ভবনীয় 
গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যা- 
লোচন! করিয় লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার 
বিবয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্বচনীয় ভাবরসে আপ্ল,ত 
হইয়া পড়ে; অনীম নভোমগুলে তারারাঁজিরূপে প্রতীয়মান 
অসংখ্য ব্রহ্গাগুমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া ছুর্ধল মানবচিত্ত 
ভয়, বিল্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়! অণু অপেক্ষা'ও আপনার 





ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। 


গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর গ্তায় উহাদের সুর্যের চারিদিকে 
ভীষণ বেগে আবর্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চক্র, 
ইহার বলয়ত্রয়, চন্ত্রমগুলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গল 
গ্রহের প্রারুৃতিকতত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উদ্হা- 
দিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্শর় পুচ্ছ, ছায়াপথ, 
নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ওজ্জল্য ও 
আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ 
উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের 
আবির্ভাব হয়। ঃ 

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্তাক। 
গণিতশান্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন । 

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতিশ্শরী তারকারাজিবিরাজিত 
গ্রগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিম! 
পাঠ কর! অতুল আনন্দের আকর। 

জ্যোতিষ্ধমগ্ডল পর্য্যবেক্গণ করিবার জন্তা সম্প্রতি মুরোপীয়- 
গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎরুত 
হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ 
স্থষ্টি করিয়াছেন, সেইব্ূপ মানবকে এ সকল বুঝিবার ক্ষমতা 
ও উপায় করিয়! দিয়াছেন । এ সকল যন্ত্রসাহাযো চন্দ্রম গুল ও 
গ্রহাদি গ্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
পার! যায় । প্রপিদ্ধ জ্যোতির্ব্িদ বরাহমিহির লিখিয়াছেন-__ 

"জ্যোতিঃশীস্ত্রমনেকভেদবিষ়ংস্বন্ধত্রয়াধিষিতং 
তত কাঁতক্স্যোপনয়ন্ত নাম মুনিভিঃ সংকীত্ত্যাতে সংহিত!। 


্বন্ধেংস্মিন্‌ গণিতেন ঘা গ্রহগতিস্তস্্াভিধানন্বসৌ 
 হোরান্চোহ্ঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিত; স্বন্ধত্তীয়োহপরম্‌ ॥৮ 
" (বৃহতসং ১৯) 
নানা ভেদবিষয়ক জ্যে'তিঃশান্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত )১-_ 
সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্োতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের 
বর্ণনা থাকে, তাহাকে ষংহিত। স্বন্ধ, যে স্বান্ধে গণিত দ্বার! 
গ্রহগতি নিবূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় 
অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে 
হোরা বলে। 
ভাম্করাচার্যা সিদ্ধান্তশিরোমপিগণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন__ 
শক্রট্যাি প্রলয়াস্তকালকলনামান প্রভেদঃ ক্রমা- 
ডচারশ্চ ছাসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নীস্তথা মোত্তরাঃ। 
ভূথিষ্ক্য গ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্াদি যাত্রোচ্যতে 
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোহত্র গণিতস্বন্ধ প্রবন্ধে বুধৈঃ ॥ ৯ 
জানন্‌ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কদ্ধৈকদেশা অপি 
জ্যোতিঃশান্ত্রবিচারসারচতুরপ্রশ্নেঘকিঞ্তকরঃ। 
ষঃ দিদ্ধান্তমনন্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিন্তৌ যা 
রাজ! চিত্রময়োহ্থবা সুঘটিতঃ কাষ্ঠন্ত কণঠীরবঃ ॥ ১০ 
যোবিৎ (প্রাধিতনৃতনপ্রিয়তন। যদ্ধন্ন ভাত্াচ্চকৈঃ 
জ্যোতিংশান্ত্রমিদং তখৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জণ্ডঃ ॥” ১১ 
আদি মুহুর্ত হইতে গ্রলয় পর্যন্ত কালের পরিমাণ ও সগ্থ 
জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদিসমূহের মঞ্চারনিন্ূপণরূপ ছুই প্রকার 
গণনা এবং যন্ত্াদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে 
নির্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশান্ত্রের 
একদেশ.জাতকসংহিতামার জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশান্ত্রের সার 
প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে 
চিত্রময় রাজ! ও কাষ্ঠনিশ্মিত সিংহের স্তায় কোন কার্যকারী 
হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশান্্র অভিনব 
প্রোধিতভর্তৃকা! স্ত্রীর স্তায় শোভা প্রাপ্ত হয় না। 
আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন__ 
*দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্াক্তমব্যক্রযুক্তং 
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশান্ত্রে পটিষ্ঠঃ 
যদি ভবতি তদেদং জেোতিষং ভূরিভেদং 
প্রপঠিতুমধিকারী োহন্থ! নামধারী ॥৮ 
গণিত ছুইপ্রকার--বাক্ত অর্থাৎ পাটাগণিত এবং অবাক্ত 
অর্থাৎ বীজগণিত। এই ছুই প্রকার গণিতশান্ত্র যিনি 
জানেন এবং শব্দশাস্ত্রে বিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, 
তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি 
নাষধারীমাত্র। 












জ্োতিষ 


যুরোপীন্ব মতে এই জেোতিষ (4507998)) গ্রাধানতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত ; যথা__ 

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (3০070৩71০81 
০7 814001৩77850থ1 4.) ইহাতে জ্যোতিফমমূহের দুরত্ব, 
আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি গ্রভৃতি 
গণিত সাহাযো স্থক্মরূপে আলোচিত ও নিন্নূপিত হয়। 

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (185108) 4১.) যে শক্তিগ্রভাবে 
জ্যোতিষফষগণ আকাশমগুলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল 
নৈনর্গিক নিয়মন্থারা উহার! পরিচালিত হয়, এই বিভাগে 
ধমকল শক্তি ও নিমমজ্ঞন দ্বারা জ্যোতিষ্ষ সকলের গতি- 
বিধি প্রভৃতি নির্দীত হয়। 

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিঘ (919৩1৩থ1 4১.) এই বিভাগে তারা 
জগতের বিষয় যত দুর জান! গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে। 

তন্তিক্ন বাবহারিকঞ্যোতিষ (778001041 /১,) আর 
একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জোতির্বিগ্া- 
বিষয়ক বভ্বিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে চন্দ্র, কর্যয, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি- 
বিষয়ক বছতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ৪ নৈসগ্সিক 
নিয়মজ্ঞানের আন্গুবঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ- 
মণ্ডল পর্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি 
আবিষ্কারের একমাত্র কারণ। 

এই বিস্তীর্ণ শান্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল থগোল, 
গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণডল, সু, 
্রান্তিরৃত্, ধুমকেতু, নক্ষত্র, যৌরবর্ধ, পৃথিবী গ্রস্থৃতি 
শবে দ্রষ্টবা। এস্কলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। 

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জান! যায় যে, 
প্রাচীনকালে বাসস্ত বিষুবদ্দিন ( হরিতালিক1) কৃত্তিকাঞ্ 
সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাঙ্গণের স্থলবিশেষে ( ২১৩৯৩ ) 
উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ত 
হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ 
হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ধারস্তই পাশা- 
পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ কর! হইত। যথন বাসস্ত বিষুবদ্ধিন 
কৃত্তিকাপুঞ্জ সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষব্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন 
হইতে বর্ধারভ্ত করিত, কিন্তু অগ্নন মাঘ মাম হইতে গণনা 
করা হইত। ইহা তৈত্তিরীরসংহিতা ও মীমাংষাদর্শনে 
স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহা! বুঝিতে পার! 
যায় যে, অগন মাঘমাসে আরস্ হইলে বিধুবদ্দিন কৃত্তিকা- 

ংক্রমিত হইবে। 

খগ্েদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসস্ত বিষুবঙ্দিন 
মৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহ প্রমাণ করিবার জন্ত 





অধ্যাপক: বালগঞ্জাধর তিলক নিমলিখিত যুক্ি পর্ন 
করিয়াছেন__ 

৯ তৈতিরীয়গংহিতায় (৭181৮) বর্ণিত আছে যে, 
ক্বান্তনী পুর্ণিমাই বৎসরের গ্রারস্ত স্থচনা করে। শতপথ- 
্রাঙ্গণ, তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণ, গোপথত্রাঙ্গণ প্রভৃতি গ্রস্থপাঠে অবগত 
হওয়া যায় যে, ফাল্তলী পুর্ণচন্ত্র যে রাত্রিতে উদ্দিত হয়, তাহ! 
নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, 
ফাস্তনী পুর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সঙ্ঘটিত হইত । 

২। ইহ! স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফান্তনী 
পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসস্ত বিষুবদ্দিন অবশ্তাই 
মৃগশিরাপুঞজে সংক্রমিত হয়। অগ্রহাকণী শব্দ মৃগশিরার 
 গ্রতিশবব্ধপে ব্যবহৃত হইতে পারে । পাঁণিনিতেও এই শবের 
উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর স্ুচিত হইত, 
তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত নিয়ে ছুইটা কারণ উল্লেখ কর! 
যাইতেছে । 

(ক) চক্্রদ্বার! নববর্ষ চিত হইত, এন্সূপ অনুমান করিলে 
অগ্রহায়ণী শব্ধ ব্যাকরণান্থুসারে মৃগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দ- 
রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না । 

(খ) চন্্রদ্বারা বর্ষ স্চিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন 
অথবা বাসস্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পন। 
করিতে হইবে । কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত ছুইটী বর্ষা- 
রস্তপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা 
আরম্ভ হইলে বাসম্ত বিষুবদ্দিন রেধতীর ২৭* পশ্চাতে অব- 
স্থাপিত হয়, কিন্তু একৃত- অবস্থিতি উক্তরূপ নছে। 
সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনান্্যায়ী জ্যোতিষিক 
অবস্থিতি ১৯০** পুঃ খুঃ অবে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত 
অন্তর্ধপ্তিকালের ঘটনানিচয়ের  গ্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত 
সমর্থন করা যাইতে পারে ন|। 

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পুর্ণিম! নী বর্ষগণনা 
করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত 
হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই দ্বটত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
ব্সাছে। গ্রীষ্মায়নকে পিভৃূঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম 
মাম বা পক্ষটক পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথব1 প্রেতায়ন বা 
প্রেতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাত্রপদ্দের কৃষ্ণপক্ষকে 
প্রেতপক্ষ বলেন। 

৪। যখন বাসম্ত বিষুবদ্দিন মুগশিরা-সংক্রমিত ছিল, 
তখন এই নক্ষত্রপুঞজ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমা- 
স্বরূপ ছিল। বৈপিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং 
বমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও ছক্ষিণভাগস্থ অর্ধবৃত্তকে 

৮ 


বুঝায়। আকাশগঙ্গা,₹ যমলোকে কুকের সঃ বের 
সুগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে 
প্রচলিত আছে, সেগুলি অন্থধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, বাসন্ত খিষুবদ্দিন মুগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ধে 
লোকের এইক্প বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসান্থসারে তাহারা 
এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাঙ্গে 
এমন কি অনেক নক্ষতাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত 
হয়। গ্রীকদদিগের 911০7 কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হুইতে 
গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। £$টার্ক, বলেন, ঘীকগণ এই কথাটী 
ইজিগ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই । 07০% 
কথ অগ্রয়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপত্রংশ, অথব! 01০১. সীম! 
এবং 41০8 » কাল বা! বর্ষ এই ছুইটী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
অন্্মান কর! যাইতে পারে। 079. কথাটা প্রাচীনকালে 
নববর্ধারস্ত এই অর্থ গ্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের 08০১ 
5475 & 075৭ কথার যহিত বেদোক্ত অগ্রয়ণ, স্বন্‌ এবং 
খ্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়! যায়। 

৬।. খখেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, সর্ধ্য মৃগশিরা- 
সংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। 

(ক) *বর্ষ শেষ হইলে কুকুর সৃুর্ধ্যকিরণ জাগর্িত 
করিবে” (খখেদ (১/১।৬১১৩)। ইহার স্রলার্থ এই যে, 
প্রথম স্্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের 
রাত্রি হয়। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্ের উত্তরাংশে আসিবে শ্ব 
তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাস্ত বিষুবদ্ধিনে মৃগ- 
শিরা বর্ষ কুচনা করে। 

(খে) খখেদে (১০/৮৬।৪-৫) ইন্দ্র সথ্ধ্যকে বলিতেছেন, হে 
ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন উদ্ধে উদদিত হইয়! ভূমি আমাদের 
আলয়ে আসিবে, তখন মুগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ স্র্ধ্য 
মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষতরপুঞ্জ অদৃস্ঠ হইয়া পড়ে 
এবং স্ধ্য যখন ইন্জ্ালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের 
উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘঠনা সজ্ঘটিত হুয়। 

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়» 
বাছুল্যভয়ে উদ্ধত হুইল ন1। 

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই গ্রামাণ কর! 
যাইতে পারে যে, খখেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পুরি 
হইতে আরম্ভ হইত এবং বাস্তব দিলি বগশিরাগুজে 
সংক্রমিত ছিল । ্ 

কেহ কেহ মনে করেন, ৪*** পু খৃঃ অন্দে 


ও বিষুবদ্দিনের পৃর্বোক্তরূপ খা ব% 





জ্যোতিষ 
--. -টৈৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘ1, মুগশিরা ও ফাল্গুন এবং 
পুনর্ধন্থ ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্বৃত্ত ও অয়ন সম্বস্বীয় বর্ষশ্থচক 
বলিয়। বর্ণিত আছে। 

১1 পুরর্বস্থপুঞ্জের অধিষ্টাতৃদেবত! অদ্দিতিকে অর্চন| 
করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্ভি* সং) 

২। সত্রের বিষুবঙ্িনের চারিদিন পুর্বে অভিজিৎ 
দিবস উপস্থিত হয়। ইহা! যদি সুধ্্যের অভিজিৎপুঞ্জে প্রবেশ” 
এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসম্ত বিষুবদ্দিন অবস্তিই পুনর্বন্থ-সংক্র- 
মিত, ইহ অনুমান করা৷ যাইতে পারে। 

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত 
হুইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ-নির্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইত। 

উপরোক্ত তিনটা বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত 
বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হুওয়া যায় যে, বাসস্ত 
বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপুর্ধে হিন্দুগণ 
জোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহার! প্রথমতঃ বাসস্ত 
বিধুবদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারস্তগণন! 
করিয়াছেন। 

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর আয়নচলন 
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। পুনর্ধন্থ হইতে সৃগশির! (খখেদ), 
মুগশির! হইতে রোহিণী ( এতত্রা* ), রোহিণী হইতে রুতিক! 
(তৈত্তি* সং), কৃত্িকা হইতে ভরণী (বেদাঙ্গজ্যোতিষ ) এবং 
ভরণী হইতে অশ্বিনী । ( স্থর্যাসিদ্ধান্ত ইত্যাদি) 

জ্যোতিষিক নিক়মান্থুমারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখ! 
যায় যে,, হিন্দুগণ ৬*** পৃঃ খুঃ অন্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । এইকাণে বা! ইহার কিছু পরে 
হরিতালিকা পুনর্ধন্-মংক্রমিত ছিল। ৪০*৯ পুঃ খৃঃ অন্দে 
ইহা মগশিরা-সংক্রমিত হুই়াছিল। 

অধ্যাপক জেকবি (1০০০০) বলেন, ঞখেদে আমর! 
প্রথমেই বর্ধাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই । খ্গ্রেদ যে স্থানে 
(পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের গ্বতূর প্রতি 
_. সৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পার যায় যে, উক্ত বর্ষা- 
*. কাল শ্রীগ্রায়নে সঙ্ঘটিত হইত। 

ভান্রপদ্ের পূর্ণিমা! ফন্তুনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপৃক্ত । ন্ৃতরাং 
ভাঙ্রপদই বর্ধীকালের প্রথমমাস, কারণ পৃর্বেেই উল্লিখিত 
। শ্রীক্ান্জন সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ্ব- 
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হইয়াছে; কিন্ত শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিগ্যাশিক্ষারস্তকাল 
গণনা করা হইত। খগ্েদদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি 
প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিগ্যাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। 
পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বার! তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্থন 
হেতু খতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঞাখেদের পরবর্তী 
বৈদিক গ্রন্থে নক্ষব্রমগ্ুলীর মধে/ কৃত্তিকার নাম প্রথম বিত 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্ত কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণা 
দৃষ্ট হয়। কৌধীতকিত্রাঙ্গণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফন্ত দ্বার! 
বর্ষের মুখ এবং পূর্বাফন্ত দ্বার! পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়- 
্রাহ্মণের টাকায় পুর্বন্তনী বর্ষের জঘন্যরাক্রি এবং 
উত্তরফন্তনী প্রথম রাত্রি বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। ইহা! হইতে 
অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অম্নন 
উত্তরফন্তনী ছেদ করিয়৷ সালিত হইত। 

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, বর্ষগণন! করি- 
বার জন্ত কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হুইয়াছিল। 
তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্বে শ্ীতায়ন হইতে আরম্ত হইত। 
খগ্রেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্ডে শারদ কথার উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ধ যে, শারদ বিষুবদ্দিন 'অথব! পুর্ণিম! 
কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অগুমান্র সন্দেহ 
নাই। গ্রীক্মায়ন উত্তরফন্তনী এবং শীতায়ন পূর্ববভাদ্রপদ- 
সংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবঙ্গিন মূলায় এবং বাসস্ত বিষুরদ্দিন 
মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয় ॥ এই গণনান্থুমারে মূল! প্রথম নক্ষত্র 
এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যোষ্ঠা শেষ নক্ষা্; 
ইহার প্রাচীন নাম জোষ্ঠ্রী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হ্জ)। 

শারদবর্ষের প্রথমমাষের নাম অগ্রহায়ণ । ইহ! মুগশির! 
শব্ববাচক ; ইহার পৃিমা৷ মৃগশির নক্ষত্রে হয়। এইকালে 
মুগশিরা বগিতে বাসস্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত ; দ্ুতরাং ইহা 
স্থির যে, শারদ পুর্ণিম। সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং 
প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল। 

ক্রমে খতুর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। খ্াখেদে যে গ্রকার 
বর্ধবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র ,ঈশ্বরারাধনার জন 
ব্যবহৃত হইত। খ্মগ্েদে যেনধপ অয্নন অবধারিত হইয়াছিল, 
পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন |. 
শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরস্ত হুয়। 
সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার 'অবস্থিতি উক্ত প্রকারই 
ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সুর্য সিদ্ধাস্থান্থসারে হস্নিটুনি 
(৬/1১15765) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫** পৃঃ খুঃ অন্দে , 
বাসন্ত বিুবদ্ধিন ্ৃত্তিকা! এবং গরীন্ায়ন মখা-সংক্রমিত ছিল। 


নতি 
কল শতান্ধীর ল্যোভিবথে 'অয়ননির্ধা- 
লি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিকগ্রস্থে যেরূপ অয়ন অব- 
: ধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তব্ূপই ছিল। নক্ষত্র 
»আলান্সারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়; খগ্রেদে 
 যেন্ূপ অয়ন উন্লিখিত হুইয়াছে, তাহা ৪৫০ পৃঃ খৃঃ অন্দে 
- নির্ণীত হইয়াছিল। 
নিরক্ষবৃত্তের সহিত স্থমের (ও কুমেরু) ২৬৯০০ বর্ষে 
২৩ বিছ্ৃপ্তার্দবৃত্তে ক্রাস্তিবৃত্ত-কদস্বের চারিদিকে আবর্তিত 
“হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই দ্মেকুর কিছু নিকট- 
বর্তী হয়। যে অতুযাজ্জল নক্ষত্র কোন সময়ে স্ুমেরুর অতি- 
শয় নিকটবর্তী হয়, তাহাকে ন্গুমেরুনক্ষত্র (3০711) 5৮87) এবং 
' স্থমেরু হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির 
বলিলেও বিশেষ কোন দৌষ হুয় না, তাহাকে ফ্রবনক্ষত্র 
(6০16-501) বল! হইয়া! থাকে । 
হিন্দুদিগের বিবাহ্মন্ত্রে ্বনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
অন্থমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই গ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক 
জেকবি বলেন, ডাক্তার কৃষ্টনরের (85001) গণন| ক 
অন্ুনারে এই ঞ্রুবনক্ষত্র ড্রেকিনস্‌ (07০০51$) নামক উত্তর 
প্রদেশস্থ নক্ষব্রপুঞ্জকে বুঝায় । 
খুষ্ট জন্মের পাচ সহজ বর্ষ পুর্বে & নক্ষত্র আধুনিক 
ফ্রবনক্ষত্র (7১০1৩-) অপেক্ষা সুমেরুর অধিক নিকট- 
বর্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটাকেই গ্রুবনক্ষত্র বলিয়া 
মনে করিতেন । অধিকস্ত ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে 
স্থির বলিয়্াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্ঠান্য নক্ষত্র 
আবর্তন করিত, স্থৃতরাং অপর নক্ষত্র হইতে ও পৃথক্‌ 
করাও অতি সহজ ছিল। 
জ্যোতি জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি এও অন্ধ- 
সারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যাঁয় যে, 
হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পৃঃ খুঃ অন্বে ঞ্বনক্ষত্র আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। 
উপরে যাহা" লিখিত হইয়াছে, তত্ছারাই অন্থমান কর! 
যাইতে পারে, খুষ্ট'জন্মের বছ সহজ্স বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে 


* 001. 10088707 ৫০০৯ পৃঃ খুঃ অন্ধ হইতে ১০* থৃঃ আবোর উত্তর 
প্রদেশস্থ নক্ষত্রাবলী গণন। করি নিয়লিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছেন? 
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নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশান্্রমতে_ ত্র (পিতামহ), বশিষ্ঠ, 
অত্রি, পৌলম্া, ট্রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা) ব্যাস, নারদ, 
শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কন্তপ। গরাশর, মন্থু ও 
আচার্য এই ১৮জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশান্্কীর। তৎপরে 
অপর জ্যোতির্কিদ্গণ আবিভূ্ত হন। 

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীক্স জ্যোতির্কিদ্গণ মধ্যেও, বু 
দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে । ভাঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত 
আছে-_বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্প।তবিন্দুকে ক্রাস্তি- 
পাত কহে। ইহার পরিবর্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে 
৩*১০০০।  মুঞ্জাল ও অন্ঠান্ত পণ্ডিতদিগের মতে ক্রাস্তিপাত 
ও অয়নের পরিবর্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই ; উভয্বেরই এক 
আবর্ভন। কিন্ত সুর্ম্যসিদ্ধান্তের টাকাকার লিখিতেছেন যে, 
এক কল্পে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্তন হয়, ভাঙ্করাচার্ধ্য এরূপ 
কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই । বস্ততঃ ভাস্করাচাধ্যের 
উদ্ধৃত অংশের সহিত ুর্যযসিন্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া 
যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জ- 
চক্র এক যুগে ৬** বার পূর্ববাভিমুখে আবন্তিত হয়। এই 
সংখ্যা দ্বারা এক সুগান্তর্গত সংখ্যাকে পুরণ করিলে এবং 
তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখা। 
দ্বারা হরণ করিলে ধন্ুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে 
৩ দিয়! গুণ করিয়! ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত 
হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বনপুর্ধক তাস্থরাচার্য্য ও ুরঘ/ সিদ্ধান্তের সামঞ্ন্ত 
রক্ষা করিয়াছেন । তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্বিিদ্‌ 
নিযুতস্থানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেই বলেন, 
কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কালপরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে 
কল্প তাহার বিংশাংশ । মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্টা (বিস্ববিংশ 
অষ্টা- গুণ ) শবের অর্থ বিশ গুণ; স্থতরাং ভাস্করাচাধ্যের 
উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩০,৯৯০ ৯২৯। তিনি শেষকালে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, ৃর্য্য দ্বারা ইহার পরিবর্তন প্রকাশিত হুয় এবং 
ইহার বিলোমগতি এক কল্পে তিন অযুত। 

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা৷ প্রভৃতি পুস্তকে ৮** বার. 
পরিবর্ডনের বিষয় লিখিত আছে, এবং অন্থান্ত গ্রন্থে বিষুব+ 
দ্দিনের পরিলন্বন একযুগে ৬**, ইহ! স্পষ্ট নির্দিষ্ট আছে। 
প্রায় সকল গ্রস্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও ৬: ও 





মহ. 


কিন্ধ আমর! সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি 


লং 


বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখা! ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন 
হ৭* ব্যবধানে লক্ষিত ন! হইয়া ২৪* ব্যর্বধানেই দৃষ্ট হয়। 

ভাস্কর স্বকীয় মতের সতাতা প্রমাণ করিবার জন্ত স্থানে 
স্থানৈ সুঞ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, রাশিচক্রের ছাদশ চিজ্ছের মধ্য দিয়া বাধিক ৪৯ 
$৩* ও গতিতে অয়নীবর্তন হয়। তিনি করণকুতৃহল 
গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন । কিন্ত ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্কিদ্গণ তাহার 
বাঁ মুগ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই । কেবলমাত্র ভাস্বর, 
সুঞ্জাল এবং বিষুঃচন্দ্রই ক্রণান্তপাত ও অয়নাস্তবৃত্তের পূর্ণা- 
বর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন। 

্রঙ্গগুপ্ত প্রমুখ পঞ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সামরিক গতির 
কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাম্করাচার্ধ্য বলেন, পূর্ব্বে অয়ন 
চলন তত পরিস্ষ,;ট ছিল না, তজ্জগ্তই সৌরদিদ্ধান্ত গ্রতৃতি 
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাঁকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে 
অমনোযোগী হয়েন নাই। 

্রঙ্গগ্প্তের কোন টাকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও 
ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিখুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়) দক্ষিণ ও 
উত্তরায়ণ বথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে 
আরম্ত হয়। ইহাতে বুঝ! যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া 
অয্ননের পরিবর্ভন হয় বটে, কিন্ত বহুসংখ্যক আবর্তন হয় না। 
এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রাস্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের 
পরিবর্তন -্রন্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন ; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক 


শাতি স্বীকার করিতেন না। 


হাহা লিখিত হইয়াছে, ভদ্দার! অবধারণ কর! যাইতে পারে 
যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতদিগেক্গ মধ্যে কেহ কেহ অয়- 
নের আবর্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিম়াছেন। 


কিন্তু ক্রাস্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই:্বীকার করিয়াছেন। 


আধুনিক পুরাতত্ব আলোচনায় স্থিরীক্ুত হইয়াছে যে, 















_ আর্ধ্যভটই হি্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্বি্ পণ্ডিত 


ছিলেন । তাহার গ্রস্থেও ক্রান্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত 


হইয়াছে । ইহা ছার! নির্ধারিত হুইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন 


হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত 'আছে। 

সুযোগ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উক্ত মতের 
। স্পেনবাসী অর্জেল (১7241) * দেশাস্তর 
এবং পল্চির সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক 
রেখ করিয়াছেন । অলকনাস, 


[ ২৭৫ ] 





জ্যোতিষ 


(80101007993) প্রমুখ প্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আল- 
স্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
আরবদিগের মধ মহম্মদ বেনজেবার (019091010৩4 
3৩9 19৩1) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী । ইনি আলবাটনী 
(41৮47) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগ্সের মধ্যে 
ইহার গ্রস্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাহার পূর্বে জনৈক 
পণ্ডিত ৮* পুর্র্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮* কিংব! ৮৪ বর্ষে 
এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলঙ্বনের বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত তিনি এই পাগুতের নাম নির্দেশ 
করেন নাই । অলবাটনী টউলেমির মতের অনেক উন্নতি- 
সাধন করিয়াছেন । এসিয়ার পশ্চিমদিকম্থ জেযাতির্বিদ্‌- 
দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক 
অংশ, ইহা নিদ্ধীরিত করিয়াছিলেন। ইহা! স্র্ধ্যসিদ্ধান্ত- 
প্রমুখ পণ্ডিতদিগের নিদ্ধারিত আলম্বনগতির সহিত, প্রায় 
মমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরি- 
লম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, 
সাহার পৃর্ধ্বে আর এক বাক্তি এই বিষয় লিখিয়! গিগ্নাছেন । 
সুতরাং সহজেই অগ্কুমান কর! যাইতে পারে যে, এই ব্যক্ি 
ভারতীগ্ন কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রস্থকার আর্য্য- 
ওটের গ্রস্থেই ২৪* সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল 
ক্রান্তিপাত পরিলগ্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে গাওয়া! মায় ১ 
দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০* বৎসর পূর্ববর্তী জনৈক আরব- 
দেশীয় জ্যোতিথীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়! যায যে, তিনি ভার- 
তীম্ম জ্যোতিষের নিয়মান্ুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রান্ত 
করিয়াছেন 
পূর্বোল্লিথিত বিষয় অন্ধুধাবন করিলে একরূপ বুঝা 
যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অয়ন-চলন বন্ধন্ধীয় মত কাহারও 
নিকট হইতে গ্রহ করে নাই, প্রত্ুত তাহারাই ইহার প্রথম 
আবিষ্র্ভী। যখন মুরোগীর় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতাদৈধ 
ছিল, তাহার ৭০* বৎসর পূর্ব ছিনদুগণ অয়ন-চলনের নমগতির 
অত্রান্ত বীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। ,এই গতির প্রন্কত 
বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
বরাহমিহির বৃহৎসংহিতা্ লিখিয়াছেন, পৌশিল 1, রোমক, 


২ টা াাাটীশীটীটি 





* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ব পুলিশ, সেন ও বিঞুচন্্ বগারমে গৌলিশ। টা পা 
বাসি্নিদ্ধাপ্ত প্রণেত| বলিয়! প্রসিদ্ধ। 


ছানি 


জ্যোতিষ 
বাপিষ্, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় 
ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের বুৎপত্তি লাভ না করিলে 
-ফলিতজ্যোতিষে সম্যক্‌ ভ্ঞানলাভ কর! যায় না। ভট্টোৎ- 
পল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধাস্তিক। গ্রন্থের কোন বচন 
হইতে নিয়লিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়-যখন অশ্নেঘাদ্ধ 
হইতে কূর্যোর গতি প্রত্যাবৃত্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত ; 
এখন পুনর্ধন্থ হইতে প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হয়। পরবর্তী গ্রস্থ- 
কার ব্রঙ্গ্ুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশান্ত্রের 
'্রামাণ্ গ্রন্থ বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
্রঙ্গসিদ্ধান্ত বিষুদধর্মোন্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ 
কেহ বলেন ব্রহ্ম। ( পিতামহ) ভূর সহিত কথোপকথনচ্ছলে 
এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বরাহুমিছির অনেকস্থলে স্ৃর্যাসিদ্ধাস্তকে প্রামাণ্য শ্রস্থ- 
রূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তীহার সময়ে কর্কটের 
প্রারস্তেই গ্রীস্থায়ন আরম্ত হইত। তাস্করের গ্রস্থেও উক্তরূপ 
আভাস পাওয়া! যায়। 

কোলক্রক সাহেব বলেন, বর্তমান সৌর বা! সথ্যা সিদ্ধান্ত 
নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে 
সঙ্কলিত হইয়াছে । বরাহমিহির ও ব্রহ্গুপ্ত উভয়ই এই 
গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনথানি ভিন্ন 
ভিন্ন জ্যোতিযত্রন্থ ব্রন্মঘিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার এক- 
খানির সারাংশ “বিষুধর্মোত্তর” হইতে সংগৃহীত হুইয়াছে। 
এইরূপ বসিষ্টসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত 
'আছে।  ুর্য্যসিদ্ধাস্ত গ্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক 
বিষয়ের প্রতি সমাক্‌ দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনা প্রণালী দেখিয়া 
উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা! নির্ণয় কর! 
একরপ অসাধ্য। ত 
-. সুষ্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়৷ দিলেও আর্থাভটের 
গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় ষে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা 
সুক্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন ) 
এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইগ়্াছিলেন যে, ইহা পরিলগ্নের 
_ বেগ হেতু উৎপন্ন হুয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্ক কোন প্রদেশীয় জ্যোতিষি- 
গণ এত সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। 

্রঙ্গগুপ্ত ও তাহার টীকাকার উদ্ধত আর্ধাভটবচনে দৃষ্ট 
হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌ পৃথিবীর আহ্িক গতির বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন॥ ভিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু 
_ 'মমব! গ্রহনক্ষবাদ্দির অন্ত ও উদয় দেখিতে পাই । এই মত 
প্রাচীন গ্রাকদিগের মধ্যে হিরাক্লা ইডিম্‌ (1০৮৯০14৩৯), এবং 


3৬৮ 


[ ২গ৬ ] 


জ্যোতিষ 
এক্ফনটাস্‌ (7:0158785) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে 
দেখিতে পাওয়া যায়।, 

পৃথিবী অন্ত কোন বস্ত দ্বারা অবলগ্বন প্রাপ্ত হয় নাই 3 
ইহা! নিজেই শুষ্ঠত/র স্থির আছে এবং ইসা দুরের বস্ত আক- 
রণ করিতে পারে, :এই মত ভাঙ্করের গ্রস্থে। দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। পৃথিবী শূন্তমার্গেই নি্নগামিনী হয়, জৈনদিগের এই 
মত তাক্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে থগুন করিয়াছেন । 

ব্রহ্মগুপ্ড সাধারণতঃ ব্র্গসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর 
তাহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও স্র্য্য- 
সিদ্ধান্তের ভাষাকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্গসিদ্ধান্ত বিষুধার্মোতর 
পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া! ব্রন্ধ গুপ্তের 
পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ )-সিদ্ধান্তের সাদৃস্ত প্রদর্শন 
করিয়াছেন। কৃুর্ম্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিথিয়াছেন 
যে, ব্রচ্গগুণ্ডের পুস্তক স্কুলতঃ পৈতামহসিদ্ধাস্তের একথানি 
টাকাস্বরূপ। 

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, স্র্ঘ্য, চন্দ্র ও অন্যান্ত 
গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্খে নিজ নিজ কঙক্ষাবৃতে পরিভ্রমণ 
করে। বাধুর বেগে ইহার! গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্ত মন্দোচ্চ, 
গ্রহযুতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমগ্ডলের 
বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচাধ্্য বলেন, 
গ্রহগণ প্রতিমগ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের স্থৃবিধা 
হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ কর! হয়। হিন্দু পণ্ডিত- 
গণ বলেন, পাচটা ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমগ্ডলে নীচোচ্চবৃত্ে 
আবন্ভিত হয়। 

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্ত্িত 
জ্যোতিষের সাদৃশ্র লক্ষিত হয়। 

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্‌ উদ্ভাবিত প্রতিমগুলকক্ষ এবং 
অপলোনিয়াফ্‌ (4০০45) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শস্থ 
কাল্পনিক বৃত্তোপি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্নস্ত দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু 
টলেমি পাঁচটা ক্ষুদ্র গ্রহের নিস্মমিত গতি নির্ণয় করিবার জন্ত 
যেবুত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্বাসের কারণ নির্দেশ 
করিবার জন্য প্রতিমগুলের কেন্দ্রের ফে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধ- 
গ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্্রত্বের কেন্ত্রের যে.বৃত্ত 
কল্পন। করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না| 

হিন্দুজ্যোতিখিগণ বলেন, প্রতিমগ্ুলের ও গ্রহদিগের 
নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বেরস্তায়। তাহাদের মতে, নীচোচ্চ- . 
বৃত্তের অক্ষ কেন্ত্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে 






তি 


কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ 
বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অপ্ডাকার নহে। আর্ধা- 
ভট্‌ ও সুর্যযসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়ই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চ- 
বৃত্ত অণগ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ 
তাহাদের শীঘ্রোচ্চে অবস্থিত) ব্রক্গগুপ্ড ও ভাস্করাচার্ধা 
বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, 
অপর সকল বৃত্তাকার। 

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থলতঃ ক্ষুদ্র গ্রহের বিলোমগতি 'ও 
অন্তান্ত কয়েকটা বিষয় অবগত হইবার জন্ কর্ণের নির্দেশ 
করেন। ্ুর্য্য ও চন্দ্রের কৈক্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাহার! 
বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে স্মকেন্ত্রের ব্যাসার্ধের স্থানে স্থানে 
মধ্যকেন্ত্রের যে শিঞ্জিনী হন্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈল্দ্রিক 
সমীকরণের শিঞ্চিনীর সহিত সমান। 

শিরোমণি গ্রন্থে ভান্করাচার্ধ্য ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে গ্রহ- 
নক্ষত্রার্দির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া! 
তাহার মীমাংস! করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় 
যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে 
নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভূক্কি গ্রহণ করিয়া ক্রাস্তিবৃত্ত হইতে 
নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত। 

্রহ্মগুপ্ত কূর্ধ্য ও চন্ত্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ 
করিয়া শেষকালে রানুর অস্তিত্ব শ্বীকার করেন এবং রাহুই 
গ্রহণের নিকটবর্তী কারণ, ইহা! উল্লেখ করেন নাই বলিয়া 
আধ্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

ভাক্করাচার্ধ্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তীহার জ্যোতিষিক 
্রস্থাদি ব্রহ্ম গুণ্ের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়া- 
ছেন যে, ব্রঙ্গগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্তনাদি সন্ধে 
কোন প্রাচীন গ্রস্থকারের অন্ুবর্তভন করিয়াছেন। কোন 
কোন টাকাকার বলেন) বিষুণধর্শোত্তর পুরাণের অন্তর্গত 
পৈতামহসিদ্ধাস্ত অবলম্বনে তীহার গ্রন্থাদি রচিত হুইয়াছে। 
ভাস্করাচার্য্য ও ঘতানন্দ প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্ম গুপ্ু 
এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্বেদ্তা বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের 
আবিষর্তা নহেন) ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের 
অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে। 

বরাহসংছিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষ- 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ক্ুধ্যসিদ্ধান্তের মত অনুস্থত হয় নাই। 
যি বৃহস্পতির আবর্তন একবুগে ৩৬৪২** ) কিন্তু 
বরাহসংহিত কব 14৮41782.. 





[ ২৭৭] 


জ্যোতিষ 
নিন্ূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্তী এবং বরাহুমিহির ও 
্হ্মগুণ্ের পূর্বববন্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাহাদের গ্রস্থাদি পাওয়া 
যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পঞ্িতদিগের গ্রন্থে তাহাদের 
নামোল্পেখ ও তাহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ক্লোকাবলী লক্ষিত 
হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত উলেমির পদ্ধতির তত সাদৃস্ত 
ৃষ্ট হয় না। 

গ্রীকপপ্ডিতগণ  গ্রহদিগের যেনূপ মধাগতি অবধারিত 
করিয়াছেন, হিন্দুপপ্ডিত্দিগের মতের সহিত তাহার মিঙ নাই। 
কোলক্রক সাহেব বলেন,“এ বিষয়ে টলোমির গণনাই কুল্মতর 
হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন অদ্বন্ধে হিজ্দুজো1তিষিগণের 
গণনাই অপেক্ষারুত পরিশুদ্ধ ।” 

উপরে যাহা! লিখিত হইল, তন্বারা সহজেই প্রীতি হয় 
যে, হিন্দুজ্যোতিযিদিগের মধ্যে ভিন্ন তিম্ন মত প্রচলিত ছিল। 

প্রাচীন মুরোগীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্ত কোন শাস্ত্রের 
অংশভূত না করিয়৷ পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন 
করিত। ইহাদের অন্ন্ধিংস! ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বার! 
বহুতর তন্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

হিন্দু; চীন, কাল্দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্বিগ্তার 
আবিষর্ভা বলিয়। গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষমমর্থন- 
কারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইটুনি প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি 
প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক ঘবনদিগের নিকট জ্যোতিষ- 
বিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সম্্থ 
হইয়াছেন । আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এহ জন্ত 
হিন্দুজেতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্কিদ্‌ বর্গেস্‌ 
সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্ধ দেখিয়! হিন্দুজ্যোতিষকে 
গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা! যাইতে পারে ন1, হয়ত সেই সকল 
শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশান্্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিবশান্ত্রে গৃহীত 
হইস্মাছে। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বার! বরং বলা যাইতে পারে যে, 
ভারতীয় জ্যোতির্কিদ্গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্বিদ্গণ তাহাদের 
ছাত্র । (78106551১৪1 91018019) আবার কেহ কেহ 
অন্থমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের' নিকট হইতে 
নক্ষত্রমগলের বিধয় অবগত হইয়াছেন।  তছুত্তরে 
অধ্যাপক থিবো! লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্বকালে 
কেবলমাত্র ২৪টা নক্ষত্রের, কিন্ত ভারতীয় . জ্যোতির্বরিদ্‌ 
গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত 
ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ গাওয়া যাক্।  স্ৃতরাং 
বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ : নক্ষ্রমগুলের বিষয় 


এন 


অবগত হন নাই। হায়নরত্বগ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ 
বলভদ্রের মতে--যবনজ্যোতিষ পারস্তভাষায় লিখিত, তাহা! 
হইতে আর্যযজ্যোতির্বি্গণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশান্ত্ে 
যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতি্বিদ্‌ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই 
ভারতের পশ্চিমসীম1 যবন লিখিত আছে। পশ্চিম প্রাস্ত- 
বাণী শ্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যাদ্য়ের বহু পূর্ধ্ব হইতেই হিন্দু- 
দিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন ; সম্ভবতঃ পশ্চিম- 
প্রান্তবাসী কোন যধনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সঙ্ধন্ধে হিন্দুগণ 
কতক সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। 

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্কিগ্ঠাবিষয়ৰ ঘটনা- 
বলীর তালিকা খুষ্ট পৃর্ধবে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন । কিন্ত 
এঁ তািকাক়্ কোন্‌ কোন্‌ দিন কুষ্যগ্রহণ এবং কখন 
ধৃযকেতুর উদয়ন হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহ- 
ণের দিন ব্যতীত, হুক্ষন্নগে সময় নির্দিষ্ট হয় নাই। চীন- 
সম্রাট্গণ গ্রহণ গণনা! করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত 
করিয়া! রাখিতেন ; গ্রহণ বলিয়া! দিতে ন1! পারিলে উহাদ্দিগের 
প্রাণদ্ড হইত।॥ তীহা্দিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, 
একট! দৈত্য হূর্যা ও চন্ত্রমগুল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ 
হয়) এজন ভয় প্রদর্শন করিয়া! দৈত্যকে কৃর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস 
হইতে বিরত করিবার জন্য চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক 
চীৎকার ও ঢক্ক1, কাশী ইত্যাদি বাগ্য করিত। চীনদিগের 
বর্ণিত এ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণ গণনা করিয়া! মিলাইক্সাছেন) কিন্তু টলেমির পূর্ববর্তী 
একটা মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর যিলে নাই। যাহা 
হউক, বহু পূর্ববকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের 
কালাবর্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণন! 
করিত। গ্রহণের এ কানাধর্থ মিটন (4৩/০০) গ্রীসে প্রচার 
করেন; তদবধি উহ! মিটনিক কালাবর্ত ()/৩০০)০) বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রান্ ১১শ শতাব্দী 
পূর্বে ইহারা শঙ্চচ্ছায়া দ্বারা ক্রাস্তিপাত নিরূপণ করিত। 
চীনগণ বলে, ২২১ পৃঃ খুঃ অন্দে সম্রাট ছিংছি হুংটি জ্যোতি- 
ব্বিগ্ভাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভন্ম করিয়া ফেলেন, তজ্গ্ত প্রাচীন 
পণ্ডিতগণ-বির্চিত বহুমংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতি্রস্থ ও গণনা- 
: নিক্ষনাদি বিলুপ্ত হই গিয়াছে। ইচ্থারা খৃষটায় ওর্থ শতাব্দী 
: পর্ধীস্ত অয়নচললের (৮১7৩০555197. 0£1018৩-8৭.8100393) বিষয় 
কিছুই জানিত না, কিন্তু বহপূর্বব হইতেই গ্রহণের গতির 
বিষণ অবগত ছিল। না 


[ ২৭৮ ] 


জ্যোতিষ 


প্রাীন কাল্দীন্সগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জ্যোতিধিবপ্ভা 
আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ ও পূর্ববর্তী আচার্যদিগের প্রণীত 
নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিক্ষগণের উদয়াস্ত ও 
গ্রহণাদি গণনা করিত । -গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার 
করিলে আরিঞ্টল্‌ আলেকসান্দারের আদেশে তথা হইতে 
১৮০৩ বৎসরের প্রত্যঙ্গীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা 
গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত 
বলিয়। অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা! হইতে ৬টা 
গ্রহাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । সর্ব প্রাচীনটা ৭২* পৃঃ খুঃ 
অন্দের অধিক পুরাতন নহে। এসকল গ্রন্থে গ্রহ্ণসময়ের 
ঘণ্টামাত্র নির্দি্ এবং কুর্য্যাদির গ্রাস্তাংশের পাদ পর্য্যস্ত 
স্থলরূপে উল্লিখিত আছে । এ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হালি চন্দ্রের 
গতির শীঘ্্তা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্বে যে বেগে 
পৃথিবীর চতুদ্দিকে আবর্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা 
অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। 
কাল্দীয়গণের' সুক্ষ পর্যবেক্ষণের আর একটা প্রমাণ পাওয়া! 
যায়। ইহারা ৬৫৮৫৪ দিনে একটা কালাবর্ভ ধরিত। এই 
সময়ে ২২৩টা চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রস্তাংশের 
পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হুইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি 
দ্বার! সময়, শঙ্গুচ্ছায়! ছার! ক্রাস্তিবৃত্ত এবং অর্ধচন্রাক্কৃতি স্্য্য- 
ঘড়ি দ্বারা গগণমগ্লে স্ু্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত । 
মুরোপীর পঞ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্দীয়গণই 
সর্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্ধার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছে। 

গ্রবাদ, শ্রীকগণ মিসরীগদিগের নিকট জ্যোতির্বিিদ্যা শিক্ষা 
করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিধ উচ্চ অঙ্গের ছিল 
বলিয়া প্রমাণিত হয় না( কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে 
ু্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তাহ! ইহারা জানিত । কিন্ত 
খী বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই । 

ইহাদের কয়েকট। পিরামিভ্‌ যেরূপ ন্থক্মভাবে উত্তর দক্ষিণ 
অভিমুখে নির্ষিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, 
জ্যোতিষ্ষমণঞা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহার নির্মিত 
হুইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়! মাপিয়া পিরামিডের 
উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা! থেল্স্‌ সর্বপ্রথম ইহাদিগকে 
শিক্ষ/ দেন। মিমরীয়্গণ তাহাকে বলে, স্থরধ্য ছুইবার 
পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, 
মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্মণ্য ও হীনাবস্থ ছিল। 

স্বীকগণই প্রক্কতপক্ষে পাশ্চত্য জ্যোতিবিবদ্যার আবিষ্তা। 
খৃষ্টের ৬৪ বৎসর পুর্বে থেল্স্‌ (7841৬) গ্রীকদিগের মধ্যে 


-বক্যযোভিবিবদ্য। প্রচলিত করেন । ইনিই সর্বপ্রথম গ্রীকদিগের 
মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব গ্রতিপা্ধন করেন এবং গ্রীক নাবিক- 
দিগকে ঞ্রুবতারার নিকটবর্তী ক্ষুত্র ভন্গুক (19৭ 11৩001)- 
নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্‌ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। 
কিন্ত থেলমের অনেক মত অসঙ্গত ; তন্মধ্যে একটা এই, ইনি 
পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে গ্রজলিত অগ্নি 
বলিয়া মনে করিতেন। 

থেল্সের পরবর্তী জ্যোতির্বিদ্গণের কয়েকটা মতের 
সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃস্ত লক্ষিত হুয়। 

আনেক্সিমাপ্ডিস্‌ (90451074245) নিজ মেরুদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আহ্ছিক আবর্তন অরগত ছিলেন । চন্ত্র যে ুর্য্যালোৌকে 
দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট 
বরঙ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব শ্বীকার করিতেন এবং 
চন্ত্রমগুলে নদীপর্বতগৃহাদি আছে বলিয়! বিশ্বাস করিতেন। 
তাহার পরবর্তী গ্রীক জ্যোতির্কেত্তাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্‌ 
প্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, কূর্্যমগ্ডল সৌঁরব্রগতের কেনে 
অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহগণ ইহার চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । ইনিই সর্ধপ্রথমে মকলকে বুঝাইয়া 
দেন যে, সন্ধ্যাতার! ও শুকতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্ত 
ইহার মত ইহার পরবস্তিগণ কেহ বিশ্বাম করিল না। অবশেষে 
কোপান্িকাস্‌ (0০198791085) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়৷ মত বিশদন্ধপে সমর্থন করেন । 

পিখাগোরামের পর গ্রায় ছুই শতাব্ধী পরে আলেক- 
সান্দারের সমকালবর্তী জ্যোতির্কেন্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
: ইতিমধ্যে ঘষে সকল জ্যোতির্কিদ্‌ প্রাছুূতি হন, তন্মধ্যে 
মিউন (৩:07) (খৃঃ পৃঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্্ প্রচার, 
ইউডোল্সাস্‌ গ্রীসে ৩৬৫১ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং 
সিরাকিউজ্বাপী নাইফেটাস্‌ (1০৩৪১) মেরুদণ্ডের উপর 
পৃথিবীর আহ্ছিক আবর্তন স্থির করেন। 

বিদ্যোতনাহ্ী টলেমিগণের বদান্ততায় আলেকসান্দ্রিয়া- 
: নগরে জ্যোভির্ষিদ্যার অনেক উন্নতি হুয়। এ পর্য্যস্ত জ্যোতি- 
ধিবগ্যাধিয়ক তথ্য প্রথরবৃদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনা- 
প্রন্থত বলিয়া গণ্য ছিল; এ সকল আপাতদৃষ্টির 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত ন1। 
আলেকসান্দরিয়ার জ্যোতির্কিদ্ঘগণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা! 
(সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন । 

এই সময় স্থির নক্ষা সকলের অবস্থান, গ্রহগণের 
কক্ষ এবং ভ্রিকোণমিতিমূলক, যন্ত্রাদি সাহায্যে তার! 
শ্রুতির ফৌণিক দুরত্ব অবধারণ কর! হয়। উক্ত 


) 


[ ২৭৯ ] 
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পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে . স্র্যামগুলের দূরত্ব ও পৃথিবীর 
পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন । 

এই জ্যোতিব্রিদ্গণের মধ্যে টিমোকারিস্‌ (701900815) 
ও আরিষ্টাইলস্‌ (4715:1183) যে সমস্ত গণন! করিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহা দেখিয়া পরবপ্তিকালে হিপার্কাস্‌ ক্রাস্তিগাত্তগতি 
(6750955100 9£11)6 91981)0865) নির্ণয় করেন । অটো'লি- 
কাস্‌ ($101)০8$)-গেণীত জ্যোতির্ব্িতভ।বিষয়ক গ্রন্থ গ্রীক- 
ভাষায় সব্ব গ্রাচীন। 

ইহার পর পূর্বোক্ত পঙ্ডিতগণ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম জ্যোতি- 
রি্বিদ্‌ হিপার্কাম্‌ (71101870183) জন্মগ্রহণ. করেন (১৬*--:১২৫ 
পৃঃ খুঃ,)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ধ ছিলেন এবং যুক্তি উত্ভা- 
বন ও শ্বয়ং জ্যোতিবিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি 
প্রায় ১০৮১টা তারাক অবস্থান নির্দেশক এক তালিকা! গ্রস্ত 
করেন) & তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসমযোগা । হিপার্কাস্‌ 
অযমনচলন আবিফার এবং পূর্বতন জ্যোতির্বিদ্গণ 
অপেক্ষা! স্থগ্ষারূপে হৃর্যোর গতির গড় হ্রাস বুদ্ধি এবং সৌর 
বৎসরের পরিমাণ নিবূপণ করেন। ইনি চক্রের গতির হাঁস 
বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্্রত্ব, মন্দকল ও চক্জ্রকক্ষার বক্রতা 
নির্ণয় করিয়াছেন। 

ইহার প্রায় ছুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্্িয়ানগরে 
টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩*--১৫* থুঃ অঃ)। ইনি একজন 
জ্োতির্কেভা, গাক, গণিতজ্ঞ ৪ ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন। 

ইহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিলম্বন (1,178:00 
0680৩ 11০০০) প্রাধান। আলোকের বন্রমীভবন ইহার 
আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ ছারা পৃথিবীর 
গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, 
গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত 
নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার 
প্রদক্ষিণ করে। তত্তিন্ন তাহার আরও কয়েকটা ভ্রমাম্মক মত 
তৎপরব্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি 
দেখ।] হিপার্কাস্‌ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া 
গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্বৃতরূপে বর্ণন ও অনেক 
স্থলে সুঙ্ষরূপে ফল বাহির, আবার জর্নেক স্থলে হিপা- 
কাসের মত পরিবর্তন করিয়াছেন। 

টলেমির পর. গ্রীসে জ্যোতির্বিগ্ভার উন্নতি একরূপ শেষ 
হইল। তখপররর্তাী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচন! 
এবং পূর্ব পূর্ধদ জ্যোতির্বিদ্দিগের মতাদির টাকা, সমালো- 
চন! ও সংশোধনাগি করিয়াই ক্ষান্ত হইজেন।... 

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ 
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গঙ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ থুঃ অন্দে আরবগণ জ্যোতিষ 
আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফ! অল্-মন্শুর এবং তীহার 
উত্তরাধিকারী হুরূণঅল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিগ্তার 
যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান 
করেন।  শেঝোক্ত সমটদয় ন্বয়ং জ্যোতিবিবগ্া অস্থুণীলন 
করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিগ্ার বিশেষ কোন 
উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহার! গ্রীক জ্যোতিষকে 
অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণন! ও গ্রহ পর্য্য- 
বেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক কুল্ম হইত। ইহার! 
ক্রাস্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও ুক্ষরূপে এবং অয়নাস্ত বর্ষ 
(070121081 9৩৭1) প্রায় সেকেও পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণন। করিত। 
অল্-বাটানি (৮৮* খুঃ অন্ধ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্বিদি। 
ইনি ্থধ্যের মন্দোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্তা 
নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন। 
হিপাকাঁস্‌ হইতে কোপানিকাসের সমস পধ্যস্ত যত বৈদে- 
শিক জ্যোতির্বিিদ্‌ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্বাটানি সর্ধ- 
প্রধান জ্যোতিষ্ব-পর্য্যবেক্ষক। 
ইবন্-যুনিস (১*** খুঃ অব) নামে জটনক মিসরীয় 
অছ্কশান্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্‌ বলিয়! প্রসিদ্ধ । ইনি 
বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রত1 ও উৎকেন্্রত্ব নিনূপণ করেন। 
ইনি দিগলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বার! গ্রহণের 
স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিন্নপণ করেন।  তত্ভিন্ন ইহার অনেক 
গণনাদি আছে। এ সকল দৃষ্টে জান! যায় তাহার সময়ে 
ত্রিকোগমিতি অঙ্কশান্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
পারস্তের উত্তরভাগে জঙ্গিস্থার উত্তরাধিকারিগণ একটা 
মান-মন্দির নির্মাণ করেন তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি 
নক্ষত্রের তালিক! প্রস্তত করিয়া! যান। সমরকন্দে তৈমুরের 
একজন পৌত্র ১৪৩৩ খুঃ অন্দে তারাগণের .একটা : তালিকা 
প্রস্তত করেন। উহ! তাৎকাঁলিক সকল তালিক1] অপেক্ষা 
বিশুদ্ধ । 
ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্ষিগ্কার. অবনতি 
এবং পশ্চিমঘুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
১২৩* খ্বঃ অন্দে জর্ধাণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে 
আরবী আলম্যাগেষ্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয় । : ১২৫২ খঃ 
অন্দে কাষ্টাইলের দশমঅলন্ো আরব ও ফ্মিহ্দীদিগের 
সাহায্যে যুরোপীয় ভাষায় সর্বপ্রথম. জ্যোতিফ বিষয়ক 
তালিকা গ্রস্তত করিয়! জ্যোতির্বি্কা। আলোচনায় লোকের 


উৎসাহ বর্ধন করেন। এ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে 


একভাবাঁপন্ন। 
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১২২০ খৃঃ অন্দে হোলিউড (8০ ৮০০৫) সাছেব 
টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্‌ দি ক্ষিয়ার্স (08 £১৩ 
5109৩) নামক একখানি পুস্তক লিখেন। এ পুস্তক 
তৎকালে খুব প্রশংদিত ছিগ। ইহার পর যে সকল ব্যক্কি 
জ্যোতিবিবগ্থা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত 
বিছ্বার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই । তবে ভ্রিকোণমিতি 
প্রদ্ৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল । 

তৎপরে বিখ্যাত কোপানিকাস্‌ আবিভূ্তি হন (জন্ম 
১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩খুঃ অন্ব)। ইনি প্রচলিত টলেমির 
মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটা বিশুদ্ধ মত 
উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত থণ্ডন করা বড় 
বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হুইতে হয়। 
কোপানিকাস্‌ উহাতে উপেক্ষ! প্রদর্শন করিয়া! নিজ বিশুদ্ধ 
মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোর্লাষের 
কথিত মতের স্তায়। ইহার মতে হুর্য্যমগল ব্রহ্াণ্ডের কেন্দ্র- 
স্থলে অচলভাবে অবস্থিত ; ইহার চতুর্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দুরে নিজ নি কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে । তৎকাল- 
পরিচিত স্থরধ্য হইতে ক্রমান্বয়ে দুরবর্তাীঁ গ্রহগণের নাম 
যথা-_বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই 
সৌরজগৎ হুইতে কল্পনাতীত দুরে নক্ষত্রমগ্ুল অবস্থিত । 
চস্তর এক চান্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। তারা- 
গণের পুর্বব হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টি্রম 
মা) কক্ষার উপর ঈবৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের 
উপর পৃথিবীর আহ্বিক আবর্তন জন্য উহা সংঘটিত 
হয়। গ্রবাদ আছে, কোপানিকাস্‌ এইরূপ মত প্রচার 
করিতে সাহসী না হুইয়া উহা! কল্পিত বলিয়! প্রকাশ 
করেন। কিন্তু হাম্বোপ্ট, (07877১10) বলেন, কোপানি- 
কান্‌ তেজস্থিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া 
নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত 05 101)9 79৮০1816707, 
০ 09৩ 18985001 : ১০০০৯ নামক পুস্তকছাপা দেখিয়া! 
অনেকদিন পরে গ্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস 
ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার 
গ্রাগনাশ হয়। 

কোপানিকাসের পরবর্তী রেকডি (৮২০০০/০) ইংরাঁভী . 
ভাষায় 'জ্যোতির্বিগ্া ও গোলকতত্ববিষয়ক পুস্তক 
রচনা করেন। 

আরবদিগের সময় হঈতে খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্ধীর শেষ 
পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্বিদ্‌ জনম গ্রহণ করেন, টাইকো ত্রাহি (7০০ 
8727৫) তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী 


ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্কিদ্‌। ইনি ১৫৪৬ খুঃ অন্দে জম্ম 
শ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অনে গতান্স হন। 
টাইকোব্রাহি কোপনিকামের মত খণ্ডন করিতে গিয়া 
অপযশভাগী হইক়্াছেন। ইহার মতে পৃথিবী স্থির, যয 
ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার হ্র্য্যের চতু- 
দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। 
এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপানিকামের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন 
হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো।-ত্রাহি 
স্থির নক্ষত্র সকলের একটা বিশুদ্ধ তালিক! প্রস্্ত, 


চন্দ্রের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিন্ধপণ এবং আলোকের বক্র- 


গতি (২০04০০৪) নির্ণয় করেন । 

টাইকোব্রাহির অনুসন্ধানাদি ছারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া 
কেপ্লার (7০167) জ্যোতি্ব-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩* খুঃ অন্ধ )। 

ইহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অগ্াপি কেপ্লারের নিয়মা- 


বলী (761০15700৩3) বলিয়! বিখ্যাত। ইনি কোপানি- ৃ 


কাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের 
মতে, ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন। 
গ্যালিলিও. (9811190 জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খুঃ অব) 
সর্বগ্রথমে দুরবীক্ষণ স্বষ্টরি করিয়! তদ্দারা আকাশমণ্ডল 
পর্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দুরবীক্ষণ দেখ। ] 
গ্যালিলিও প্রথমেই দুরবীক্ষণ সাহায্যে চন্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব 
আবিষ্কার করিলেন । তৎপরে বৃহস্পতির চারিচন্ত্র, শনি গ্রহের 
বলয়, স্র্যযমগ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা! প্রভৃতি 
অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়! পড়িল। এই সকল নূতন মতের 
প্রবর্তন জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় জুদ্ধ হইল 
এবং অবশেষে তীহাকে মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য করিল। 
কিন্তু ঘাজকগণ যতই ্রতিকুলাচরণ করুন এবং দার্শনিকগণ 
যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনস্ত জগতের প্রারুতিক 
নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে। 
ইহার পর ইংলগ্ে জ্যোতির্ষিদ্যার যুগাস্তর উপস্থিত হইল। 
নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ থৃঃ অব্য) প্রভৃতি বড় বড় 
ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়! ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। 
নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। 
ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্‌ (7.০8০71107) দ্বার! 
জ্যোতিরগণনায় অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, 
পরিদোলক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ 


[২৮১] 
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উহাদের গতি, শনিগ্রহের ছুইটী বলয় ও চারটা চক্র প্রভৃতি 
অনেক আবিষ্কার করেন। 

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (01,18107)-ও তাহার নিয়মাবলী 
আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক্ষ আত! 
পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন এঁ মহান্‌ আবিষ্কারে মনো- 
যোগী হুন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও 
অধিক গোৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই*। ইহা ভিন্ন নিউ- 
টন হুচীচ্ছেদাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর 
ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চজ ও জোয়ারভাটার সম্বন্ধ 
নির্ণয় করেন। 

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিড্‌ (1819:6৩4), হালি (ন৭11)) 
গ্রভৃতি জ্যোতির্কিদ্গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! জ্যোতির্কিগ্ঠার অনেক উন্নতি করিয়াছেন। 
ইহার পর খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলঙে বহুসংখ্যক 
প্রধান প্রধান জ্যোতির্বি্দ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে দুর- 
বীক্ষণের উৎকর্ষ সাধন, বহুসংখ্যক য্ত্রের স্ছষ্টি ও অস্কশান্ত্ের 
উন্নতিহেতু জ্যোতির্কিগ্ভার মহতী উন্নতি সাধিত হয়। 

১৭৮১ খৃঃ অন্ধে হর্শেল ইউরেনস্‌ (07805) নামে একটা 
নৃতন গ্রহ আবিষ্ধার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪* 
ফিট দীর্ঘ স্বীয় দুরবীক্ষণ সাহাযো ছায়াপথ বিষ্লিষ্ট করিয়া! 
তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের দুইটী 
চক্র, শনিগ্রহের আরও ছুইটা চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, 
নীহারিকার রহস্ত এবং দ্বন্দ্ব (00016 8515) ও ব্রি 
(07711950815) তারক1 আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও 
অনেকানেক জ্যোতির্কিদ্দিগের অধ্যবসায় গুণে ও যগ্তাদির 
সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্ধীতে জ্যোতিধিবগ্ার প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। 

১৯শ শতাব্দীর আরস্তেই ৪টা ক্ষুরগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। 
ক্রমে এ পর্যন্ত (১৮৯৫ থুঃ অন্ধ) প্রায় শতাধিক ক্ষুত্রগ্রহ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (০:০৫) গ্রহের আবিষ্কার 
বর্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা । 

ইউরেনস্‌ গ্রহের গতির বিশৃঙ্ঘখলতা দেখিস] অনেকে অন্গু- 
মান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অগ্ঠ কোন 
অনির্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার 
(৪৮515) নামে জটনক নবীন ফরাসী জ্যোতির্বিদ্‌ ইহা 
দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অবের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত এ গ্রহের 
আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত" নিশ্চয় 


স্থুবিধা। হ্য়। ক্যাসিনি (085%/01) রাশিচক্রের আলোক * নিউটনের মহ পূর্বে তাক্চয়াচাধ) “ইশক? সামে মাথা 


দ্র সন্ত 


১৬ ৭১ 


তন্ব আবিক্ার'কনিয়াছিলেন। (গে|লাধ্যায় ২।৫) 


[২৮২ তি. 





- কৰিয়! এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস বড় ইলা 
হইতে বাপিন নগরে গেল (4. (411) নেপচুন গ্রহ 
বাহির করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্বে 
কেন্বিজ নগরে এডাম্স্‌ (1. 4১48103) আরও লুক্মাতর 
গণনা দ্বারা নেপ্চুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া 
উহা! চালিসকে (81, :01081115) জ্ঞাপন করেন। ইনি 
ছইবার & গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই ॥ 

১৮৫৯ খুঃ অবে এয়ারি (17) শুন্যমার্গে যৌরজগতের 
গতি নিনূপণ করেন। 
এখন যুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান 
নগরে এবং উপনিবেশ সকলে মানমন্দির নির্মিত হইয়াছে। 
রাজকীয় সাহায্যে এ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে । 
প্রায় সকল স্থমভ্য দেশেই জ্যোতির্বিদ্যা আলোচন! করিবার 
 জন্ত জ্োতির্বিদ্দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। এ সকল 
সমিতি হইতে গ্রতি বৎসর ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ব বাহির 
হইয়া, জ্োতির্বিগ্তা-বিষয়ক বহুসংখাক পত্রিকায় মুদ্রিত 
হইয়া সঞ্চিত হইতেছে । এতত্তিগ্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদ্‌- 
গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশ- 
মলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষরাদির প্রাতাহিক অবস্থান 
হুগ্গানূগে নির্দেশ করিয়! এ সমন্ত গণনা বাহির হইতেছে । 
ইহা দ্বার বহবতসরের ঘটন! সকল বর্তমানের স্তায় প্রত্যক্ষ 
দেখিয্ব! জ্যোতিব্রিদ্গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। 
গগনম'গুলের সুন্দর চিত্র গ্রস্ত হইয়াছে এবং উহ্বাতে ভিন্ন 
ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্ধগণের অবস্থান, চন্দ্র, কুর্য্য, গ্রহাদির 
দৃশ্তমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে গ্রদর্শিত আছে। 
চন্ত্, সূর্য্য ও তারা গ্রভৃতির যথাযথ চিত্ত গ্রস্ত করিতে ফটো- 
গ্রাফ ব্যবন্ৃত হুইয়। থাকে। বল! বাহুল্য, এখন: যুরোপীয় 
ভাষায় জ্যোতিঃশান্তের এত অধিক পুন্তকাদি রচিত হইয়াছে 
যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিস্তা সুশৃঙ্খল ও 
সহজবোধা হুইয়াছে। 


জ্যোতিষিক ( প্ং) জ্যোতি; জ্যোতিঃশান্্ং অধীতে উক্থা 


দিস্বাৎ ঠক্‌। দ্্যোতিঃশান্ত্রাধায়নকারী । 

জ্যোতিষিন্‌ (ভি) জ্যোতিষং জেতেন অন্তত ইলি। 
ভ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ। 
জ্যোতিষী (দ্ত্রী) জ্যোতিরস্তান্তাঃ ইতি-অচ্ ডীপৃ। তার!। 
জ্যোতিক্ষ (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। খপ 
বীজ, মেথী। (রাজনি*) ২ চিত্রকবৃক্ষ/ চি এর 


বীজের তৈল ছুপ্ধ সহযোগে রাকা ও হি মিশ্রিত করি 
ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হুয়। (ক্থশ্রত চিকি* 
২৪ অ*) ৩ গণিকারিক] বৃক্ষ । (রত্রমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, 
এই শৃঙ্গ মহাদেবের অভিশয় প্রিয়। 
পতদীশভাগে তন্তাদ্রেঃ শৃগমাদিত্যসক্লিভং ॥ 
যত্তৎ জ্যোতিষ্ষমিত্যাহঃ সদা পশুপতেঃ প্রিয়ং ॥” 
৫ গ্রহতার! নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ শব নিত্য 
বহুবচনাস্ত। 
জ্যোতিষ্কা (ভ্ত্রী) জ্যোতিষ্ব-টাপ্‌। জ্যোতিক্মভীলত। । 
জ্যোতিষ্কত (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ ক্ব-ক্ষিপ্‌। 
আদিত্য। “জ্যোতিস্কতো অধ্বরস্ত” ( খাক্‌ ১০1৬৬1১)। 
গজ্যোতিদ্কৃতে!। আদিত্যাখাস্ত তেজসঃ।” (সায়ণ ) 
জ্যোতিষ্টৌম (পুং ) জ্যোতিংবি স্তোম! যন্ত বছত্রী (জ্যোতি- 
রায়ুষঃ স্তোমঃ| পা ৮৩৮৩) ইতি বত্বং। স্বনামখ্যাত যক্ত- 
বিশেষ, এই ধজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্মণের 
আবশ্তক এবং এই যজ্ঞ সমাপনাস্তে ১২শত গে! দক্ষিণ! 
দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।] 
জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ । আকাশ। 
জ্যোতিক্ম (তরি) জ্যোতিরস্ত্যন্ত মতুপ্‌। ১ জ্যোতিষুক্, 
প্রকাশযুক্ত | (প্রং) ২ কুর্য্য | ৩ প্রক্ষত্বীপস্থিত পর্বতবিশেষ | 
জ্যোতিগ্বতী (ভ্ত্রী) জ্যোতিশ্মৎ ভীপ.| (0০70105৩101 
10911580887) ১ লতাবিশেষ, লতা ফট্‌কী, বনউচ্ছে। হিন্দু- 
স্থানে উমিজিনী, করহী, মালকন্ুলী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত 
পরধ্যায়--পারাবতপদী, নগনা, স্ফটবন্ধনী, পৃতিতৈলা, ইঞ্ুলী, 
পারাবতাজ্বি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলগ্রভা, জ্যোতি- 
তা, হপিঙ্গলা, দীপ্ত, মেধ্যা, মতিদা, ছুর্জরা, অনপ্বতী, 
অমৃতা । থকা! জ্যোতিম্মত্ীর গুণ_-অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিত, 
কটু, বাত ও কফনাশক। স্থল জ্যোতিম্মতীর গুণ-_দাহপ্রদ, 
দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি*) তীক্ষ ব্রণ ও 
বিস্ফোটকনাশক । (রাজব* ) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশক, 
অত্যু্ণ, তীক্ষ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্থৃতিগ্রদ (ভাবগ্রৎ )%। 





* ইহ। একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহার আকৃতি উচ্ছেপত্র সদৃশ ; 
এজন্ত ঢাক! প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার ফল কে।ব1... 
কার সুস্পমআদরণ দ্বার! আবৃত ও তিনটা শিরাধুক্র মধো তিনটা করিয়। 
বীজ আছে, এ ফল প্রথমাবস্কায় কিঞিৎ অরুণ ধরণ হয়, যদি কোনগতিকে 
কেহটিণ দেয়, তাহা হইলে পট করিয়। একট। শব্ধ হয়, এই জন্ু বাল. 
কের! ইহা ক্রীড়ার জন্থ ব্যবহার করে। ইহ। দুই জাতি, কুজাতীয় 
ছো1তি্মতী প্রায় টা এদেশে দেখা, ৯৪ ৮ ৬ কারাদ 


অদেশে অধিক ১:৮8 


ব টন তী ্ ২৮৩ ] জেীৎক্সির| 
আ্লাাাাক্া্া্ালাাা্িলক্ভিরিশ্টললাললললল্াভলী লাগ 


0৯ যোগশাস্ত্োকত বন্ধ প্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ। 


: স্বয়স্তু। বন্ধা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্ধয়, এই জন্ত ইহার নাম 


শবিশোকাব! জ্যোতিগ্মতী” ( পাত" দ") সন্বগুণ প্রকাশ- | জ্যোতীকপন্থয়্তু। 


সতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম-পর্ধিণামরহিত অতএব 
ছুঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈরঘ্য সাধিত হয়, 
সান্বিকপ্রকাশ হইলেই সর্বদা! সুখ অনুভূত হইতে থাকে, 
তখন রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে 
লা, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদমাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্বদ্বরূপ 
ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্ধিত হয় ও সর্ধপ্রকার 
বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রত। 
জন্মে। তখন জ্যোতি্মতী বা চিত্তের স্থিতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি 
হয়। (পাত'দ*) ৩ আগ্রিপুরী। [ অগ্রিলোক দেখ। ] 
৪ বাত্রি। (রাজনি* ) ৫ নদীবিশেষ। 
“সরস্বতী গ্রভবতি তক্াজ্জ্যোতিত্মতী তু যা। 
অবগাড়ে ছাতয়তঃ সমুত্রো পুর্বপশ্চিমৌ ॥” (মত্ভ্তপুং ১২1৬৫) 
জ্যোতিস্‌ পুং) গ্োোততে ছ্যত্যতে বা ছাযত-ইন্ুন্‌ দন্ত জাদেশ 
বা জ্যুত-ইন্সুন্‌। ১ কুর্ধ্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ । 
(বাজনি*) ৪ নেত্রকনীপিক। মধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। 
(শব্যার্থচি' ) ৫ নক্ষত্র । ৬ প্রকাশ। (শবচ*) (ক্লী) ৭ স্থয়ং- 
প্রকাশ, সর্ধাবভাসক চৈতন্য । ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যা- 
ভেদ্দ। ৯বিসুণ | (বিষু। স*) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্ধে 
পরব্রহ্ধ । 

“জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (বেদান্ত ১১১২৪) “চক্ষু 
বুর্ভে নিরোধকং শার্বারাদিকং তমঃ তস্তা! এবানুগ্রাহকআদিকং 
জ্যোতি (ভাষ্য) চক্ষুরত্তির নিরোধকারী শর্বরী গ্রভতিই 

. তমঃ) তাহার অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১ তেজে! 
জব্যমাত্র, জ্যোতিঃনার, জ্যোতিস্তত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত গ্রভৃতি। 
জ্যোতিস্তত্ব (ক্লী) জ্যোতিঘাং তং ৬তৎবা জ্যোতিষাং 
তন্ং যত্্র বত্বী। জ্যোতিষ । রঘুনন্দনকুত জ্যোতিঃ বন্বন্ধীয় 
রস্থবিশেষ। এই গ্রন্থে ভ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই 
. অংক্ষেপে লিখিত হইরাছে । জ্যোতিষের তত্ব। 
জ্যোতিঃ £সিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃ 
্রস্থবিশেষ। 
_জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিরেব রখোহস্ঠ, জোগিতিষঃ রখইব 


.... ব্বা। ১ ফ্রবনক্ষত্র, জেোতির্মগল ইহাকে আশ্রয় করিয়া 


গাছে বলিগা ইহার নাম খ্যোভীরখ। ২ নির্বিষজাতীয় 
অর্প। (বিশ্ব) 

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রদশ্চ, (ছন্ছ)। নক্ষত্র ও পারদরস। 
এ বাগ ১৪/৮) 
জ্যোতীরপ্থয়ু ঘ) লোক তাদৃশঃ যঃ 





জ্যোৎন্সা (ন্ত্রী) জ্যোতিরস্তান্তাং নিপাতনাৎ্থ ন প্রতায়ঃ 
উপধালোপশ্চ, (জ্যোত্শ্নাতমিজেতি । পা! ৫1১১৪) ১ 
কোৌুদী, চন্ত্রজ্যোতিঃ। পর্ধ্যায়__চক্জিকা, চাক্্রী, কামবল্লাভা, 
চন্ত্রীতপ, চন্্রকান্তা, শীতা, অমূততরঙ্গিণী। ২ জ্যোতল্সাধুক্ত 
বাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকাঁ। (অমরটাকাস্থামী ) 
চলিত কথায় বিঙ্গে। ইহার গুণ_ত্রিদোষনাশক, (রাঞ্জনি') 
কধায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক। 
৪ শ্বেতঘোযা । (রাজব* ) ৫ ছুর্গা। 
পজ্যোত্মা়ৈ চেন্দুক্ূপায়ৈ জৃখায়ৈ সততং নমঃ 1” (চণ্ডী ৫ অঃ) 
৬ প্রভাতকাল। 
“জ্যোত্ন্। মমভবৎ সাপি প্রাক্মদ্ধ্যা যাভিদীয়তে |” 
( বিফুপুত ১1৫৩৯) 
জ্যোহ্ম্স'কালী [্ত্রী) সোমেন কন্ত!, ইনি বরুণপুক্র 
পুদ্ধরের পরী! 
“বূপবান্‌ দর্শনীয়স্চ সোমপুত্র্যারৃতঃ পতিঃ 
জ্যোৎক্াকালীতি যামান্দ্বিতীয়াং বূপতঃ শ্রিশবং ॥” 
(ভারত ৫1৯৭ অঃ ) 
বত (পুং) জ্যোত্লা, তমিত্রা, কুগুল, কৃতুপ, বিসর্প, 
বিপাদিক, এই কটা জেযোতল্লাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল 
শব্দের উত্তর আগ হয়। 
জ্যোহক্সাপ্রিয় (পুং) ব্যোৎজগাপ্রিয়া যন্ত বছুত্রী, চকোর। 
(হেম* ) 
জ্যোতন্নাবগু (ক্রি ) জ্যোত্স। অন্ত্যন্ত জ্যোত্মা-মতুগ্। 
জ্যোত্ম্সাঘুক্ত । 
জ্যোতস্গারুক্ষ (পুং) জ্যোত্সায়াঃ বৃক্ষ বং ৬তৎ | দীপাধার, 
(তরিকা ) চলিত কথায় পিলনুজ | 
জ্যোহন্্ী (তরী) জ্যোৎনগা গন্তান্তা ইত্যণ, ভীপ্‌ চ। সংজ্ঞা- 
পূর্বাকন্ত বিধেরনিতাত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। 
১ উক্জ্িকাঘুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা । (অমর) চলিত 
কথায় বিঙ্গ! | ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রবা | ( শব্দচ' ) 
জ্যোহক্সেশ (পু জ্যোতগায়াঈশঃ৬তৎ। জ্যোৎক্গার অধিপতি । 
জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং আপ.। জ্যোতিষ সঙধন্ধীয় | 
জ্যোৌতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ ব! উক্থাদি' র্‌ । 
জ্যোতির্বি্দ্‌, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিযাধ্যাযী। 
জ্যৌৎন্ন (তি) জ্যোতময়া অন্থিতঃ ইতাণু। দীপ্ত, জ্যোৎনসাযুক্ত । 
জ্যৌৎন্সিকা (দ্ত্ী) ক. 
্াপ্চ। ক্যোখলাুক্ রাছি। (নর) 


জুর (পুং) রতি জীর্শোভবত্যনেন জর-করণে ঘএ। জরগ, 
স্বনাম খ্যাত রোগতেদ ; প্ধ্যায়__ভূত্তি, জরি, আতঙ্ক, রোগ- 
পৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সম্তাপ। 

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা খায় যে প্রত্যেক 
গ্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হয়! থাকে। মনুম্য- 
দিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রন্ত হইতে লক্ষিত হয়। 
কাহাকে একাধিক, কাহাকে ব1 একটামাত্র রোগে আক্রমণ 
করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল ক্ুস্থ শরীরে সমভাবে 
থাকে না। এইজন্তই প্রাচীন পণ্ডতগণ 'শরীরং ব্যাধি- 
মন্দিরং' এই কথাটা প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ_. 
শারীরিক ও মানসিক। শারীরিকব্যাধি আগ্নেয়, সৌম 
এবং বায়ব্য এই তিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও 
তামন এই ছুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্বারূপ, লিঙ্গ, 
উপশয় এবং সংগ্রাপ্তিদ্ধারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে । রোগের 
কারণ সাধারণতঃ তিনগ্রকার ধরা হইয়া থাকে-_ইঙ্্িয়ার্থ, 
কর্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যা- 
যোগে রোগের উৎপত্তি হয়ঃ কিন্ত সমভাবে ব্যবহৃত 
হইলে শরীর স্থস্থ থাকে। পূর্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক 
রোগ বাতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগ- 
স্কক কহে। শরীরদোবসন্ভৃত রোগের নাম শারীরিক ; ভূত, 
বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগন্তজ 
এবং প্রিয় বস্তর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তর লাভজনিত রোগের 
নাম মানসিক । 

মনুয্থাগণ জরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং 
অগ্তান্ত যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মুলীভূত 
কারণ জর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জর জম্মে। 
জর হইলে, পরে তাহ! ক্রমশঃ কঠিন..হুইয়! অন্তান্ত রোগ 
স্থষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায় এ 
জন্ত ইহার নাম জর। জর যেমন দার্ণ, বহু পীড়াজনক 
ও দুশ্চিকিৎন্ত, অন্ত: কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। জর প্রাণি- 
গণের প্রাণনাশক; দেহ ইন্জিয় এবং মনের সম্তাপোৎপাদক ) 
প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জরে 
শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে 
অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ জরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং 
অরাভিভূত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। ্থশ্রতে কথিত আছে, 
অর সকল রোগের রাজ1,  কুদ্রকোপানলসম্ভৃত এরং সর্ব- 
লোক্গ্রতাপন। বাতিক, পৈত্ভিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। 
প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে |. 
বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজ! বলা! যায়। দেবতা.ও |. 


[২৮৪] 


স্বর 


মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ করিতে পারে ন।) 
মানবগপ কর্মফল দ্বার দেবত্ব লাভ এবং কর্ধ্ফল ক্ষয় 
হুইলে পুনর্ধার স্বর্গচ্যুত হুইর! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে । 
দেহে দেখভাগ থাক।প্রযুক্তই মানবগণ অরের প্রতাপ সহা 
করিতে পারে। অপরাপর তিষ্যক্যোনিজাত প্রাণিগণ জরে 
নিরতিশয় বিপন্ন হয়। ] 

হরিবংশে জরের উৎপত্তি নিয্লিখিতরূপ বণিত আছে॥ 
মহাদেব বাণরাজার জন্ত “জর নামক একজন যোদ্ধার স্থাষ্টি 
করিয়াছিলেন। বান্থুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও গ্রছ্ায়ের সহিত তাহার 
উদ্ধাবার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের 
সহিত তাহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইক়্াছিল। যুদ্ধে দৈত্য- 
সেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়! পলায়ন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে কালাস্তক ষদৃশ ভীষণমুদ্তি জর ভম্মান্ত্র লইয়া 
সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জরের তিন পা, তিন মস্তক, 
ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ম্বর সহত্র সহ ঘন গঞ্জিতের 
ঠায়, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বছিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান 
করিয়! জূম্তগ করিতেছে, শরীর যেন অনস্ত নিদ্রায় অভিভূত 
ও অল হুইয়। পড়িতেছে, নেত্র মুখমগুলকে সমাকুল 
করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্ত 
ক্গিণ্ডের স্তায় *। জর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া! বলরামকে পরা- 
জিত করিয়া কুষের সহিত যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইলে শরীরের 
মহিত অরের সর্ধলোকভয়ঙ্কর ঘন্বযুদ্ধ আরম্ত হইল। বহক্ষণ 
যুদ্ধের পর প্রাক জরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে 
বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি 
দে অতর্কিত ভাবে তাহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
তখন শরীরের শরীরে জঅরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জুত্তণ, 
শ্বাসপতন, আলঙ্ত ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। খ্রীরুঞ্ণ 
বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শরীরে জরাবেশ হইয়াছে। 
তখন তিনি সেই জর বিনাশের নিমিত্ত অন্ত এক জরের স্থষ্টি 
করিলেন । শ্রীরু্চ এই নবস্থষ্ট বৈষ্ণব জরকে আদেশ 
করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
স্বীয় বলে গ্বপ্রবিষ্ট জরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ 
করিল। ক্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্ভত 
হইলে সে উচচৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া তাহার শরখাপক্ন হইল। 
সেই সময় জরকে রক্ষা করিবার জন্ত কৃষ্ণের উদ্দেশে একটা 
আকাশবাণী শ্রুত হইল । শ্রীরুষ্ণ জরকে পরিত্যাগ করিলেন। 


*ন্মরের রূপ; কাল্পনিক নছ্ে। য।হার। ছর/কর্ত হয়, 
ৃ তখণ পার উল্লিখিতরপই হইয়া খাকে। 


্‌ 


জর কৃষ্ণের হত্তে জীবন লাভ করিয়! তাহার নিকট 
একটা বর প্রার্থনা করিল। জর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, 
আপনি প্রসন্ধ হুইয়। আমাকে এই বর প্রদ্দান করুন যেন 
জগতে আমি ভিন্ন অস্ত কোন জর ন| থাকে । 

কৃষ্ণ কহিলেন, বরগ্রার্থিদিগকে বর. প্রদান কর! অবনত 
কর্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা! প্রার্থন! করি- 
তেছ, তাহাই হুইবে। পূর্বের ন্যায় তুমিই একমাত্র জর 
থাকিবে; দ্বিতীয় জর যাহা আম। কর্তৃক স্যষ্ট হইয়াছে, 
উহা! আমার শরীরে লীন হউক। শ্রীক্ৃষ্* জরকে 
আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর জঙ্গম ও সর্বাজাতির 
মধ্যে তুমি যেূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ 
ছারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়তাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ 
দ্বার মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের 
চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে 
প্রকাহিক, খোরক ও চতুর্ণক নামে বিচরণ করিবে। 
-বুক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্ধ মধ্যে সন্কোচ অথবা পা%ু, 
ফল মধো আতুর্ধ্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উর, জল 
মধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোদ্তেদ, পর্বত মধ্যে 
গৈরিক, গো মধ্যে অপন্মারক ও খোরক নামে অভিহিত 
হইক্! তুমি বিচরণ করিবে । তোমাকে দর্শন ব| স্পর্শ 
করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও 
মনুষ্য ব্যতীত অন্ত কেহ তোমার গ্রভাব সহ করিতে 
পারিবে ন|। ৯ 

জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'আর একটা উপাখ্যান আছে। 
পুর্বে ভ্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহজ্র বৎসর অক্রোধ 
ব্রতঅবলগ্বন করিলে অস্গুরগণ অতান্ত উপদ্রব আরপ্ত করিল। 
তখন ভিনি মহাত্মা, মহ্র্ষিদিগের তপোবিষ্প হইতেছে জানি- 
যাও এবং তাহার যখোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হুইয়াও 
উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ গ্রকাশ করিলে তাহার 
ব্রতভঙ্গ হইবে । ইহার পর দক্ষগ্রজাপতি দেবগণ কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ-অন্গরুদ্ধ হুইয়াও মহাদেবের গ্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পানা 
: না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদৌক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং 
. শৈৰ্য আহুতি পরিত্যাগপূর্বক যজ্ঞ বমাপ্ত করিয়াছিলেন। 
_ অনস্তর আত্মবিৎ গর মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত 
প্রকারে দক্ষ কর্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং 
টিউাারা গত করিয়া যজ্ঞবিদ্- 
শাদা 

সেই বাণে 
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দক্ষ গ্রজাপতির ঘজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভূৃতগণ সন্ত 
হইয়া! ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন। 

তখন দেবগণ সপ্তর্ধিদিগের সহিত মিলিত হুইয়! নান! 
প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব 
দেবতাদিগের ত্যবে সন্ধষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলগ্ন 
করিলেন, অমনি সর্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন 
&ঁ ক্রোধাগ্সি মহাদেবকে জীবগণের মজলসাঁধনে অভি- 
লাষী দেখিল। তখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কুতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি 
আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করান। মহাদেব তাহাকে 
বলিলেন, ভূমি জীবগণের জন্ম মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জর 
স্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জরের স্থাষ্টি হইয়াছে। 

সস্তাপ, অরুচি, ভূষণ, অঙ্গমর্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই 
গুলি জরের শ্বাভাবিকী শক্তি । 

সমনগ্ক একমাত্র শরীরই জরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও 
মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জরের প্রধান লক্ষণ। জরে 
আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট গ্রাপ্ত হয় না, এনপ প্রাণী 
জগতে বিদ্যমান নাই। 

সাধারণতঃ জরোৎপত্তির কারণ ছুই প্রকার-_সাঁমান্ত এবং 
গ্রধান। বাঁতপিত্ব প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার বিহারা- 
দিই সামান্য কারণ এবং জল, বাঘু দেশ কাল গ্রভূতির দুষণ 
ভাব গ্রধান কারণ। 

শারীরিক বাতপিন্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ 
জরের প্রক্কতি। কোন জরই দোষের সংশরব ব্যতিরেকে 
কখনও মন্ুষ্যাদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পানে ল1। 

প্রাচীন পপ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জরই ক্ষণ, পাগ্যা ও 
মৃত্যু এবং ছুদ্ৃতি হইতেই ইহা। উৎপন্ন হয় । 

স্থঞতসংহিতায় লিখিত আছে. জর অষ্ট গ্রকার-_ইহা 
বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষ সবল স্ব প্ব কালে ও স্থীয় 
্বীক্ গ্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাণ্ড 
হইয়া! জর উৎপাদন করে। দোষ স্বস্ব হেতুদ্বার কুপিত 
হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্বক স্বীয় উ্ণতা সহযোগে রসধাতু 
আশ্রয় করে। সেই কুপিত দৌষ ও রস গ্বার| শ্েদ ও রস- 





* রুদ্র ক্রোধসন্কৃত নিঃঙ্গাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলয়! ধর 
স্বতাধতঃ পিত্তাত্মক, কারণ, কোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ঝ 
প্রকার জ্বয়েই পিত্তবিনাপক ক্রয় প্রয়োগ কর! কর্তব্য। বাগ্ভটও 
বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উদ্মা নাই এবং উদ্ম। ভিন্ন জ্বর নাই তাং, 
উমা তর. মিসিং 


ত্যাগ কর|উচিত। 
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বাহী শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। 
দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে দেই অগ্সি বহির্ভাগে 
নিঃস্থত হইয়! সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জর প্রকাশ পায়। 
জর জন্ষিয়া ক্রমশঃ বদ্ধিত এবং ত্বক্‌, 784+787 
সুনারে বিবর্ণ হয় । 
মিথ্যা আছার বিহার ব! স্গেহার্দি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত 
বা অন্ত কোন রোগোতপত্তি হেতু বা শরীরে ব্রণাদি পাককালে 
অথবা! শ্রম, ক্ষ, অজীর্ণতা ব1 কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা 
অত্যন্ত আহারাদির বা খতুর বিপর্যয় এবং ওষধি বা! পুষ্প গন্ধ 
হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার বা অভিশাপ অথবা 
কাল্পনিক শঙ্ক! জন্য এবং মৃতবৎমা বা জীবিতবৎসা ভ্ত্রীলোক- 
দিগের স্তস্তাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; 
এবং উদ্‌ত্ান্ত বিপথগামী বেগবান্‌ দোষ দ্বারা অত্য্তরস্থ 
অঠরাগ্রি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে পাকস্থলাস্থিত রস রুদ্ধ হইন্লা সর্ধদেহ উষ্ণ 
হইয়া উঠে এবং সর্বাঞ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। 
স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা 
বা বেদন1; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটলে জর বলা! যাঁয়। 
বায়ু পিত্ত ক্লেম্সা ইহাদের একএকটা পৃথক্‌ ভাবে কিংবা দুইটা 
বা তিনটী একত্র দুষিত হইলে এবং আগন্ত্গ কারণে জর 
জন্মে। অর অষ্টবিধ-বাতিক, পৈত্ভিক, শ্নৈম্সিক, 
বাতপৈত্বিক বাতক্মৈস্সিক, পিত্ক্ৈত্মিক, সান্লিপাতিক এবং 
. আগন্ত্জ। 
চরকসংহিতায় কথিত আছে, আঁট গ্রকার কারণ হইতে 
মানবগণের জর জদ্দিয়া থাকে ; যথা_বায়ু, পিত্ত, কফ, বাত. 
পিত্ব, পিত্বপ্েম্মা, বাতশ্লেম্সা, বাতপিত্রস্্েক্মা এবং আগন্তক। 
কুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্ত, লঘু বস্ম, শীতর বস্তু, পরিশ্রম, বমন 
বিরেচন.এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি ) ওভূতির অতিশয় উপ- 
ঘোগ, মলমৃত্রার্দির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীমংসর্গ, 
উদ্ধেগ, শোক, শোণিতআাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে 
(বিপরীত ভাবে ) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু, 
প্রকুপিত হুইয়! উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবাষু আমাশয়ে প্রবিষ্ট 
হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ আোতঃসমৃহকে আচ্ছাদন 
ও গাকাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পক্কাশয় হইতে উপ্নাকে 
বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। 
এই সময় বাত জরের আবির্ভাব হইয়া থাকে | 


বাতজ্জর হুইলে নিম্বলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়্। 


ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উষ্চতাবের এবং জরবেগ ও 


জ্বর 
মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণ বস্থায়, 
দিবসের আস্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ধাকালে এই জরের 
আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে । বিশেষ প্রকারে নখ, 
নয়ন, বদন, মূত্র, পুরী এবং চর্মের অত্যন্ত পরুষতা। এবং 
অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। 

শরীরে নানাপ্রকার ক্লিপ্ত ভাব এবং: নানাপ্রকার চলাচল 
বেদনা, পাদদয়ে ঝিনঝিনি বেদনা, পিগিকোথেটন অর্থাৎমাংস 
মোড়া দেওয়ার, ন্যায় বোধ, জান্থু এবং মদ্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, 
উরুর অবসন্নতা, কটি, পারব, পৃষ্ঠ, স্বন্ধ, বাহু, অংস এবং বঙ্ষঃ 
প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্রবত, মৃদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অব- 
পীড়িতএবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হচুস্তস্ত, কর্ণে 
্বন্‌ ্বন্‌ শব্দ, শঙ্স্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস 
অথচ রসাম্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কঠশোধ, পিপাস!, 
হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুধছর্দি, শুষ্ধকাস, হাঁচি, উদগরনিরোধ, 
অন্্রপযুক্ত নিঠীবন, অরুচি, অপাঁক, মনের বিকলতা,, ভূস্তা, 
বিনাম (বেদন] বিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমরোধ, 
ভ্রম (চক্রস্থিতের স্থায় ভ্রমিযুক্ত বস্ত দর্শন), প্রলাপ, অনিভ্রতা, . 
লোমহ্র্ষ, দত্তহর্ষ, উষ্ণবন্ত অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি 
দ্বারা অন্ুপশয় এবং তদ্বিপরীত বন্ধ দ্বারা উপশয় গ্রভৃতি 
বাতজরের লক্ষণ। 

উৎ, অন্ত, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যান্ত 
তীক্ষরসসংযুক্ত বস্ত যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং 
অতিশয় অগ্নিসস্ত'পসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ 
সচরাচর পৈত্রিক জরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার 
ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া আমাশয় হইতে 
উম্মাকে গ্রহণ, রস ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং স্েদহব-. 
জোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া! পিত্তের দ্রবন্ধ হেতু জঠরা- 
ঘিকে মন্দীভূত ও পক্কাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত 
করে। এই প্রকার শারীরিক: প্রক্রিয়। সঙ্ঘটিত হইলে 
পিত্তজরের আবির্ভাব হইয়! থাকে । পিত্তজর হইলে এক 
সময়েই জরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়। 

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন সময়ে, অদ্ধরাত্রে এবং 

প্রায়ই শরৎকালে এই জর প্রকাশ পায়। এইজরে মুখে কটু 
রসতা এবং নামিকা, মুখ, ক, এবং তালুদেশে পকতাবোধ ১... 
তৃষা, ভ্রম, মোহ, মৃচ্ছণ, .পিভবমন, অতীসার, আহারে : 
অগ্রবৃত্তি, ঘর্, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের 
উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, তর, গুরীষ এবং চষ্দের অত্যন্ত / 
হরিঘবর্গতা অথবা হরির্রাবর্ণত| জন্মে (পরীর অভি- 
শয় উ্ণ এবং অ. টানি ভজরাক্রান্ত 





ই ..... বু ২৮৭] র্‌ 


ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য তক্ষণ করিতে অতি- 
শয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তসমূহ দ্বারা ইহার 
নন্ুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তদ্বারা উপশম বোধ হুইয়। থাকে। 

নলিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অল্ন এবং লবণ প্রভৃতি 
দ্রব্য বাহার! অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহার! দিবানিদ্রা, 
হর্য ও ব্যায়াম প্রভ্ভৃতি বিষষে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের 
শ্লেম্মা একুপিত হইয়! থাকে । এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ 


শ্লৈচ্মিক অর্থাৎ কফজরে আক্রান্ত হইতে দেখ! যায়। ইহা- |. 


'দিগের প্রকুপিত শ্লেম্সা। আমাশয়ে প্রবেশ করিয়! উদ্মার 
সহিত মিলিত ও ভুক্তদ্রবোর পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত 
হয়। পরে রম এবং স্বেদবহ জোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পুর্ধক 
পন্ধাশয্ম হইতে উম্মাকে বহির্ভাগে আন্য়ন করিয়া সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়ে। এইন্ধপ প্রক্রিয়া হেতু কফজরের 
আবির্ভাব হইয়৷ থাকে । 

এক সময়েই কফ জরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত 
হয়। ভোজন মাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে 
ও প্রায়শঃ বসস্তকালে এই জয়ের আবির্ভাব হইয়! থাকে । 

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অগ্রবুত্তি, 
সুখ নাধিকাদি দ্বারা কফআব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, 
হৃদযস্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্ভিমিতভাব (আর্দ্র বন্তর 
দ্বারা শরীর আবৃত বোধ ), ছর্দি, অগ্নির মুছুতা, নিদ্রার 
আধিক্য, হস্তপদাদির স্তম্ততা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, 
বদন, মুত্র, পুরীষ ও চর্দমের অত্যন্ত শীতলতা অন্থুভব এবং 
শরীরে শীতলম্পর্শ পীড়কার উদগম হয়। কফজরা- 
ক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত 
বস্ত প্রভৃতি দ্বার! অন্ুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট- 
বস্ত ছারা উপশয় বোধ হুইয়া থাকে । 

বিষমাশন (অভ্যাদের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে 
ভোজন ), অনশন, খতুপরিবর্ভন, খতুব্যাপত্তি (গ্রীন্ম, বর্ষা, 
মত. এভূতি খতুতে খন্বনথযারী গ্রীক্মশীতাদ্ির অভাব), অসহ- 
নীয় গন্ধাদির আত্মাগ, বিষদূষিত জলপান অথবা সংযোগ, 
বিষের উপযোগ, পর্বতাদির উপশ্লেষ, শ্গেহ, স্থেদ, বমন, আস্থা- 

পন, অন্ুবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, 
স্্রীদিগের বিষ্বম ভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের 
পন্থ সহিতাচারাদি ও পূর্বোক্ত বাতপিত্তশনেক্সা জন্ত সকলের 
মিশ্রীভাব হেতু িদাষের অব! জিদোধের নিধানগত বৈষম্য 
রে ন্‌ সময়ে বাসুপিত কফ ই এহপিও হইয়াথাকে। 








ভাব বিশেষ দর্শন করিয়া ছুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে 
ছন্দজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্সিপাতিক জর 
বল! হুইয়! থাকে । 

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচাঁর এবং অভিশাপ হেতু যথা- 
পূর্বক আগন্তজ জর জিয়া থাকে । 

আগন্জজর উৎপত্তিকালে স্বত্ত্র থাকিয়৷ পশ্চাৎ দোষের 
(বানু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্ 
জরে বায়ু শরীরগত দুষ্ট শোগণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 
অভিযঙ্গঞ জর বাঘু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ 
হেতু জর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয় । 

আগস্তজ জরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী) ইহার চিকিৎসা! ও সমু" 
খানের বিধি অষ্ঠ প্রকার জর হইতে পৃথক্‌। 

শুদ্ধ সম্তাপ দ্বারা অনুভূত জরকে অভিপ্রায় বিশেষ হেতু 
দোষজ ও আগন্তজ ভেদে দুই প্রকার বল! হইয়া থাকে ; 
তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈক্প হেতু জর দ্বিবিধ, ক্রিবিধ, 
চতুধিধ ও সগ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়। 

বিষভক্ষণ জন্য আগন্ধজ জরে রোগীর মুখ শ্টামবর্ণ, অতি- 
সার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, তোদ (স্থুচিবিদ্ধবৎ বেদনা) 
এবং মুচ্ছ1 উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ ওষধির ভ্রাণ হেতু 
জর উৎপন্ন হইলে মৃচ্ছ7, শিরোবেদনা, ক্ষবু ( হাচি ) এবং 
বনি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাধান্ুরূপা রমণীঅপ্রাপ্ডি- 
হেতু জর উৎপয্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আনন্ত ও অন্ন 
অরুচি জন্মে) হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শু হইয়া থাকে। 
কামজরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও 
ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। ভ্ত্রীদিগের কামজর হইলে মুচ্ছ1, 
শরীরবেদনা, পিপামা, নেত্রচাপলা, স্তনদ্ধয়ে ও বদনে ঘশ্মো- 
দগম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে। 

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জরে প্রলাপ এবং ক্রোধ 
জন্য জরে কম্প উপস্থিত হয়। 

ভূতাভিষঙ্গজরে উদ্বেগ, অনর্থক হান্ত ও রোদন এবং শরীর- 
কম্পন জন্মে। কখন কখন এই জরে বেগের তারতম্য 
হইয়া থাকে । র 

অভিচার ও অভিশাপজনিত জরে মোহ এবং পিপাস! উপ- 
স্থিত হয়। বাগ্ভট বলেন, এই জরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে 
শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মুচ্ছ? 
জন্মে। এই জর গ্রতাহই বদ্ধিত হইতে থাকে । রি 

শরাস্তি, অর্ি (কার্ধ্য অপ্রবৃত্ভি), বিবর্ণতা, সুখবৈরন্ত, 
নয়নগ্লব (চক্ষু ছলছল করা ), শীত, বায়ু ও রৌদ্র রি 
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ামহ্ষ, অরুচি, তনোদৃষ্টি, অগ্রুমতা, ও দীতান্থভব এই 
কল লক্ষণ জরের কিঞি পুর্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বাসুজন্ত 
জরে অতি ভৃত্ভন, পিত জন্ত জরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত 
জরে অগ্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জরে সকল লঙ্গণ এবং 
ছন্দজ জরে ছুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়। 
নিদ্রানাশ, ভ্রম, খাস, তত্র, অঙ্গনৃণ্ডি, অরুচি, তৃষা, 
মোহ, মদ, স্তস্ত, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের 
পরিপাক, উন্মাদ, দস্তত্তা ববর্ণ, দস্তের মলিনতা, জিহ্বা। খরম্পর্শ 

ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও. মস্তক বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, 

কর্ণে বেদন! ও শব্ধ শ্রবণ, গ্রলাপ, সুখ নাসিক! প্রভৃতি আজোত 

পথের পাঁক, কৃজন ( কৌথ পাড়া), অচৈতন্ত, স্বেদ, মুত্র ও 

পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদ্দোষজ 

জরে লক্ষিত হইয়! থাকে। 

চরকসংহিতায় জরের পূর্বলক্ষণ নিয্মলিখিতরূপ বর্ণিত 
আছে। মুখের বৈরস্ত, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে 
অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণন্ব, চক্ষুয়ের রক্রবর্ণতা, নিদ্রািক্য, 
অরতি, ভূত্তা, বিনাম, বেপথু ( কম্প ), শ্রম, ভ্রম প্রলাপ, 
জাগরণ, লোমহর্য, দস্তহ্র্ষ, শব্দ, গীত, বাত এবং আতপ 
গ্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাধ, অরুচি, অপরি- 
পাক, শরীরের দুর্বলতা, অগ্গমর্দ, অঙ্গের অবসন্নভাব, অল্প- 
প্রাণতা (শারীরিক বলের অলপত। ), দীর্ঘসাত্রতা, অলসতা, 
উপস্থিত কার্য্যের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকূলতা, 
গুরুজনের বাক্যে অভ্যস্থযা, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, 
নিজ ধর্দে চিন্তারাহিত্য, মালাধারণ, চন্দনা্দি লেপন, ভোজন, 
ক্রেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অল্প, লবগ 

ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আনক্তি। জরের গ্রথমাবস্থায় 

ন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণঞ্ুলি প্রকাশিত হুয়। 

অনতি-উঞ্চ বা অনতি শীতলগাজ, অরসাংজ্ঞা, ভ্রান্তদৃষ্টি, 
স্বরভঙ্গ, জিহ্ব! খরম্পর্শ, কঠসুফ, পুরীয মৃ্র ও স্বেদের রাহিত্য, 
হৃদয় সরক্ত (রক্রনিঠীবন ) ও নিস্তেজ ( বুক: যেন ভাঙ্গিয়! 
পড়ে ), অন্ধে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং স্থাম ও প্রলাপ 
এই লঙক্ষণগ্ডুলি অভিন্ঞাস অথবা! হতৌজ! নামক সান্মিপাঁতিক 
জরে * প্রকাশ পায়। 

* চরকের মতে সাপ্লিপাতিক আব ১৩শ এ্রকার। এক দোষের আধিকো 
তিনগ্রকার যখ।_বাতোনণ। পিত্বোবণ। কছ্ষোষণ। দুই দোষের 
আধিকোও ৬ প্রকার খা-_বাতপিত্োলুণ, বাতয়েগ্মোলৃপ, পিতয়েস্মোলুগ। 
তিন দোষের হীনত|, মধাত! এনং অধিকতা ভেদে ৬ প্রকার, বখ।-_আধিক 
সাত, মধাপিত। হবীনকক্ষ, অধিকবাত, হীনপিত্ত ও মধাকফ এইজপ ছযপ্রক!র 

্ শিপ সগাহ টা একার দক 
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_ সান্িপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। 'অভি- 
স্ভান রোগে নিদ্রা, ক্গীণতা ওজোহানি ও গাত্র নিশন্দ 
হইলে সংন্তাস নামক সাঙ্মিপাতিকরোগ জগ্মে। পিত্ত ও 
বাস বৃদ্ধি জন্ত ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তস্ত ও শীত 
হেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও ত্জা ও গ্রলাপ- 
বিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্লতাপ ও: বেদনাযুক্ত 
হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্ত ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, 
দ্রশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে 
হয় এককালে রোগের শাস্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়। 
ছুই দোষ বুদ্ধি পাইক্স! যে জর জন্মে তাহার নাম ঘন্দজ। 
বন্দ তিনগ্রকার__বাতপিত্ত, বাতগ্নেম্ম এবং পিত্বশ্লক্ম। ভ্স্ত 
আশ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের ক্ৃশত! ও 
অভিভাগ, তৃষ্ণ, ও প্রলাপ এই গুলি বাতপৈত্তিক 
জরের লক্ষণ। 
শুন, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের 
গুরুতা, অরুচি ও বিষ্স্ত এই "গুলি বাতশ্লেম্মার লক্ষণ। 
শীত, দাহ, অকুচি, স্তস্ত, স্বেদ, মোহ, মন্তরতা, ভ্রম, কাঁস, 
অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিস্তশ্লেম্মার লক্ষণ । 
জরমুক্ত, কুশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্লাবশিষ্ঠ 
দোষ বাযু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া! পাঁচটা কফ স্থানের দোষ 
অনুসারে পাঁচ প্রকার জর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার 
জর সর্বদ। অন্তেছ্াক্ষ, ভৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং 'প্রলেপক নামে 
খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দৌষ সমস্ত দেহের একস্থান্‌ 
হইতে অন্তস্থানে গমনপূর্ধবক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয় 
জর গ্রকাশ করে। প্রলেপক জরে ধাতুঃশোধিত হয়। দোষ 
কের নাম বখ।_বিশ্ষারক, আশুকারী, কষ্পন, বল্র, পীঘ্রকারী, ভন, কুট- 
প।কল। সংমোহক, গাকল, য।মা, জুচক, কর্কটক এবং বৈদারক। 
[সান্িপাতিক দেখ ।] 

* আমাশয়, হৃদয়, ক, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটা কফের স্থান। 
দিবাভাগ এবং রাঁত্রিকাল এই দুইটী বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে 
একটী প্রকোপগের কাজে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে 
জর গ্রকাশ করে। ইহাকে অন্তেদবাক্ষ ঘর কহে। এই জর প্রতাহ 
দিবাভ।গে প্রকাশপাইয়| রাজ্রিক'লে অথব! রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়। দিব! 
ভাগে মগ্ন হস; পুনর্ধধার সেইকালে হাদয়ে দোষলীন থাকে | দোষ সাদ 
স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়| বর উৎপ।দন 
করে। ইহাকে তৃতীয়ক বর কহে। এই ভ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ গায়। 
দোষ শিরঃস্থিত হইলে ছিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে সদয় এবং 
চতুর্থ িবসে আ.ষাপয় দিত করিয়া বর উৎপাদন করেঃ এই 
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আইজি: বা | চারিটা কথা আশ্রয় ফরি়া বিপর্যয় : নামক 
-কষ্টনাধ্য বিষমজর উৎপাদন করে *। 
কেহ কেহু বলেন, বিষমজর স্বভাবতই হইয়া থাকে। 
যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ ব1! আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার 
বাহা কারণে ষঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জরের আরম্ত 
হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জর বাযুর আধিক্য এবং উৎপা- 
তিক ও মগ্চসম্ভৃতজর পিত্ত জন্ত হইয়। থাকে । 
্লেম্সাগ্রধান বাতশ্নেম্সা জন্ত প্রলেপক জর জন্মে। 
মুচ্ছ? অন্থবন্ধ হুইয়৷ যে সকল বিষম জরের উদয় হয়, তাহা 
প্রায়ই দ্বিদোষ জন্য জন্মিয়। থাকে । 
কোন কোন জরের গ্রথমাবস্থায় বাযু ও শ্লেম্মাকর্তৃক শীত 
প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জরান্তে পিন্ত 
হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জরের প্রথমেই পিত্ত কর্তৃক 
দাহ এবং শেষে বাধু ও শ্লেম্মার বেগ হেতু শীত হয়। এই ছুই 
প্রকার জর ছন্দ কারণে জন্মে। এই: ছুই প্রকার জরের 
মধ্যে দাহপূর্ববক জর অতিশয় কষ্টসাধ্য। 
দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টা দোষের, কাল কথিত 
হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জর হয়, সে জর 
সহজে বিচ্ছেদ হয় না) এই জন্ত ইহাকেও বিষম জর 
কহে। বেগের শাস্তি হইলে জর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়। 
জ্ঞান হয়; কিন্তু ধাত্বস্তরে লীন থাকে বলিয়! সুঙ্ষমতা প্রযুক্ত 
উপলন্ধি হয় না। জরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অল্পদোষ অহিতা- 
চার দ্বার! বৃদ্ধি হইয়া কোন একটা ধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
বিবমজর উৎপাদন করে। 
গুরুদৌষ সকল রসবাহী আোতদ্বার|৷ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত 
হইয়! সম্তত জর উৎপাদন করে। সন্তত জর নবজরের ন্ায় 
দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত | অন্তেছ্যু্ষ মাংসগত। 
তৃতীয়কজর মেদগত এবং চাতুর্থকজর- মজ্জা ও অস্থিগত। 
এই জর অতি ভরানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্ত জরকেও কেহ 
কেহ বিষমজর বলেন। সাতদিন দশদিন বা! দ্বাদশদিন 
-ব্যাপিয়৷ যে জরের ভোগ হয়, তাহাকে সস্ততজর বলে। সত- 
. তক জর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অস্তেছ্যক্চ গ্রাতি- 
দিন একবার, তৃতীয়কজর গ্রাতি ভৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজর 
_ শ্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয্। দৌধবেগের উদয়কালে 
জর প্রকাশ পার এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জর দেহ মধ্যে 
 ৯চাতুর্ণক অরে একদিন অর হইয়। দুইদিন অগ্র থাকে, বিপর্ধায়ে এক 


দিল অগ্র থাকিয়! ছুইদিন আর থাকে । সতক জর দিবারাতরের মাধো ছুই 
সবর প্রকাশিত $ হইধার অগ্রহয়। কয সঙ গাদগাগা 
২. আ্বরাভোগ হই 
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শান্ততাবে থাকে অথবা দৌষের পরিপাক হইয়া এককালে 
জর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহা কারণে যে 
সকল জর হয়, তাহাকে অভিথাত জন্ত জর বলে । ইহাতে * 
প্রায়ই বাতপিত্বের প্রাবল্য থাকে । শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত 
জন্য বায়ু কুপিত হুইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্বক জর উৎপাদন 
করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জর হউক 
না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্নেম্মার একটা ব! ছুইটা 
দোষের লক্ষণ অবস্থই প্রকাশ পাইবে। 

দৌষ, হীনমধ্য ব| অধিক পন্িমাণে থাকিলে জরবেগও 
যথাক্রমে তিনদিন, সাতর্দিন ব৷ দ্বাদশদ্দিন তীব্রভাবে থাকে । 
এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য। 

জর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্গের ভেদে, 
অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ছুই 
প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অন্ুপারে সম্ভত, যতত, 
অন্তেছ্যন্ধ, ভৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাচগ্রকার; রম 
রক্তার্দি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে যাতপ্রকার এবং বাত 
পিত্তা্দি ও আগন্ত্জ কারণ ভেদে আটপ্রকার। 

যেজর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে 
জর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজর কছে। চিত্তের 
বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লঃনি মানসিক সস্তাপের লক্ষণ। 
আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সম্তাপের লক্ষণ। 

বাতপিত্তাত্মক জরে রোগী শীতল এবং বাতকফা'ত্মক 
জরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জরে শীত ও উষ্ণ উভয় 
প্রকারই ইচ্ছা! করে। 

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম 
সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা, ঘর্্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ 
এই সমুদায় অন্তর্বেগ জরের লক্ষণ। 

অত্যন্ত বাহা সম্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সদ্ধি ও 
অস্থিতে বেদন! এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্ধেগ 
জরের লক্ষণ । 

আমাশয় হইতেই জরের উৎপত্তি হয়। অতএব জরের 
পূর্বগ্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহা 
্ীয় দ্রবা অথবা! অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন 
কর! কর্তবা। তদনস্তর কষায়-পান, অভাঙ্গ, স্বেদ, গ্রদেহ, 
পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অন্থবাসন, 
উপশমন, নন্তকর্শ, ধুমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রন্থৃতি 
জরের প্রকার ভেদে যথাযোগ্য বিধেয় | ১) 

জর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অঙ্গাব- 


শাটার বাশি শিস 
* আভিথাত আরে শরীর বাধা, পোখ এবং বিবধুক হয়।. 
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পরি নিবি নেক তর বিসেন, অঙ্ববেদন এবং 
 জুস্তন উপস্থিত হয়। 
রক্তস্থ জরে রক্তজনিত পিড়কা, ভূষণ, পুনঃ পুনঃ সরক্ত 
_ নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্কিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ 
উপস্থিত হয়। 
মাংসস্থ জরে অতাস্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতি- 
সার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জর 
মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের 
দৌর্গন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জন্মে । 
জর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কঠকৃজন, 
অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়। 
জর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, খাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, 
_ মর্্োচ্ছেদ,। শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অস্তর্দাহ 
উপস্থিত হয় । 
শুক্রস্থ জরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবাঘুর বিনাশ 
করিয়া! অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে। 
জর রম ও বক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য) মাংস, মেদ এবং 
অস্থিগত হইলে কচ্ছুসাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়। 
দোষ সকল সংস্থষ্ট হউক অথব! সান্লিপাতিকই হউক, 
কুপিত ও রসের অনুগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্সির 
নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উদ্মা দ্বারা দেছের বল বৃদ্ধি করিয়া 
আত সকল রুদ্ধ করে ; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল 
হইয়া দেহে অত্ন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। এ সময় মানুষের 
সর্ধাঙ্গ উ্ণ হয়। 
নূতন জরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানাস্তরিত 
হইলে শ্রোত সকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে 
ঘর্ম হয় না। 
অক্চি, অবিপাঁক, উদরের গুরুতা, উদ ও 
তন্দ্রা, আলম্ত, অবিচ্ছেদে সর্বদা কঠিন অরের ভোগ, দোষের 
অপ্রবৃত্তি, লালাম্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি ), ক্ষুধানাশ, 
সুখের বিশদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্রতা, গুরুতা, মুত্রাধিকা, 
মলের অপরিপক্কতা এবং শরীরের অক্গীণতা--এইগুলি আম- 
জরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রবধাতু ঘকলের শুধতা, শরী- 
রের লঘুতা, জরের মৃছতা, দোষ প্রবৃত্তি (মলমৃত্রাদ্দির উৎমর্শ), 
এবং অষ্টাহ ভোগ-_-এইগুলি নিরাম জরের লক্ষণ। 
নব্জরে দ্িবানিদ্রা, ঙ্গান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, 
২ ক্রোধ, প্রবল বাষু বা পুর্ববদিকের বায়ু সেবন, ব্যায়ায় এবং 
এ যান বত নেব সুরোজা রর গার 11 
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আই নাজ বারন বি গ্রথমে 
উপবাস করা৷ উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে 
শরীর অধিক ছুর্ব্স না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে; 
কারণ শরীরে বল না থাক্ষিলে চিকিৎসার ফোনপ্রকার 
স্থল হইতে পারে না। ] 

তরুণজরে উপবাস, শ্মেদ, ক্রিয়া, যবাগু আহার এবং 
জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্ৃরসের 
সত 

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয় 

জনিত নূতনজরে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও 
মন্ধপানজনিত রোগমাত্রই তিক্ত বস্তর সহিত জল সিদ্ধ 
করিয়া ত জল শ্রীতল হইলে পান করা কর্তব্য। পূর্বোক্ত 
উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাচক, জরপ্, আোতঃশোধক 
এবং রুচি ও ঘর্দমজনক। 

তরুণজরে পিপাসা ও জরের শান্তির জন্ত মুখা, ক্ষেত 
পাপড়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শু'ঠ এই সমুদ্র দ্বারা 
জল সিদ্ধ করি! পান করিতে দিবে । 

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিকা বোধ 
হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় & দোষ আপনা! হইতে 
নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমন- 
কারক ওধধ প্রয়োগ করিয়। জরের মুলীভূত দোষ নিঃনারিত 
করিয়া দেওয়া! উচিত। অন্ঠথা তরুণজরে রোগীকে ঘত্বপূর্ববক . 
বমন করান উচিত নহে । কারণ বলপুর্বক বমন ক্রাইলে 
অসহা হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে । 

চিকিৎসা । জরের পূর্ববরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ু জন্য 
হুইলে স্বচ্ছ দ্বৃতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্ 
হইলে মূ বমন বিধেয্ | দ্বি-দোষ জন্ত জর হইলে স্গিদ্ধ ক্রিয়া 
বা বমন বিরেচন প্রয়োজ্য নহে) লঙ্ঘন কর্তব্য 1+। জরের 
লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একাস্তই হিতকর। দোষ 
আমাশয় স্থিত হইলে ও বমনের ইচ্ছা! থাকিলে বমন করা 
সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ 
অনশন কর্তব্য । বাষু জন্য ও ক্ষ জন্য মানসিক এবং দ্বিব্রণীয় 
জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল 





* বায়, জন ভ্বরের পূর্বরূপ অতিশয় ভূত্তন, পিন জনে দারা 
এবং কফ জ্ত য়ে আনে অর । 

৭ যাহা দ্বার! শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন খলে। অতএব কেবল 
অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপসাস, নির্ববাতস্থানে বাস্‌, বমন, বিয়েচন 
খহাগ সদর জাডারণ দেহি গুটি বলির। লঙ্গনের ০3 
গণনীয় নয়। 44/2 


্ জ্বর 
উপবাস এরং কখন ব। বমন উপবান এই উভয় দ্বারা দোষ 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইগা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্র্বক লঘু 
আহার বিধেয় ।. প্রথমতঃ মণ» পরে পেয়, তৎপরে বিলেপী 
দেওয়া! কর্তব্য । : যে পর্যন্ত জরের মৃদ্ুভাব ন! হয়, অথবা যে 
পর্যন্ত জরারস্তের দিন হইতে ছয় দিব অতীত না হয়, 
তৎকাল পর্্যস্ত যবাগু প্রভৃতিই হিতকর পথ্য । মদাত্যয় 
রোগীর জর, মগ্যপারী ব্যক্তির জর, মন্পানজ্জনিত জর» 
্রীক্মকালীন জর, পিত্তককাধিক্য জর এবং উর্ধগ-রক্রপিত্ত- 
(রোগীর জরের পক্ষে যবাগু অহিতকর | 
মদ্দাত্যয় রোগী প্রভৃতির জরে কিসমিস্‌ দাঁড়িম প্রভৃতি 
জরগ্জ ফলের রসের সহিত খৈচুর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা! 
মিশ্রিত করিয়। প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। 
এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্্য ও বলা" 
সুসারে পাতল! মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসরশের সহিত 
ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিরে। 
পরে & সমুদায়্ রোগীর সুখে যেরূপ রস বি্যমান থাকে, 
তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাথার অগ্রভাগ- 
স্বারা অনেকবার ধস্তমার্জন ও শুদ্ধ করিয়! পুনঃ পুনঃ মুখ 
্রক্ষালন করিবে। এইন্গে দস্তধাবন করিলে মুখের বৈরস্ত 
দূর হয় এবং অঙ্গ ও গানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা 
জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়! 
তাহার পর দিন পাঁচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। 
কারণ তরুণজরে কষায়রস সেবন করিলে দোষ সকল স্তব্ধ 
ছইয়! থাকে এবং প্রী সকল দৌষের পরিপাক ন| হওয়ায় বন্ধ 
হুইয়। বিষমজর জন্মে । . জরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের 
আধিক্য ও দোষের পরিপাক হুইলে দ্বৃতপান করা কর্তব্য। 
কিন্তু দশদিন অভীত, হইলেও হদি কেন আধিক্য এবং 
লঙ্বনের সম্যক্ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে দ্বতপান করা 
উচিত নহে একপস্থলে কথায় দ্বার! জরশাস্তির চেষ্টা 
করা কর্তব্য। যে পর্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে 
পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অয্সপ্রন্নান করিবে । উষ্চোদক * 
'জবীপ্তকর, কফবিক্লেষকর এবং বাতৃপিত্তের অন্ুলোমকর 
-কফ্ষবাত জন্য জরে উষ্কোদক হিতক্র ও পিপাসা-শাস্তিকর । 
ইহাতে দোষ ও ভ্রোতপথ সকল সবল হয়। এই জরে 
_ শ্রীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, 
নগ্ত বা! বিষজন্ত জর হইলে গার্গেয়। নাগর, উপীর" পর্পট ও 
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পান করিবে । আহারকালে দোষের পাঁচক দ্রব্য সহযোগে 
পেয়া প্রস্থত করিয়া * গান করিবে।  বাযুজন্য জরে 
পঞ্চসূলীর ক্কাথ, পিত্তজন্য জরে মুখা, কটকী ও ইজযবের 
কাথ এবং কফজনা জরে পিপ্নল্যা্দির কাথ দোষের 
পরিপাচক। ছুই দোষ জন্য জরে উভয় দোষনিবারক পাচন 
মিশ্রিত করিয়া পাঁন করিতে দিবে। জর মৃছ, দেহ লঘু এবং 
মল সরল হইলে দৌষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া! জানিবে, 
এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জরগ্ম উষধ প্রয়োগ 
করিবে । জরে কেহ ব! ৭ দিনের পর, কে বা ১* দিনের 
পর ঁষধ প্রশ্মোগ কর্তব্য বলেন। পিত্ত জন্ত জরে অল্পদিনে 
উধধ প্রয়োগ কর! যায় এবং দৌষের পরিপাক হইলেও 
অল্পদিন ওউষধ দেওয়া যায়। অপরুদৌষে 'উষধ প্রয়োগ 
করিলে পুনর্ধার জর প্রকাশ পাক, এই অবস্থায় শোধন ও 
শমনী গ্রয়োগ করিলে বিষমজর উৎপন্ন হইতে পারে | জর- 
রোগীর মল নিঃমারণ হইতে থাকিলে তাহ। রোধ করিবে না 
তবে অধিক পরিমাণে নিঃস্ছত হইলে 'অতিগারের স্তায় গ্রতি- 
কার করিবে। শ্রোতপথের বন্ধমল পরিপাক পাইপ কোষ্ঠ- 
দেশে সমাগত হুইলে জর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন 
প্রয়োগ কর! কর্তব্য। রোগী বলবান্‌ হইলে স্লেম্মাজরে ক্রমে 
ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তারধিক্য জরে মলাশয় শিথিল 
থাকিলে বিরেচন, বায়ু জন্ত যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্তরোগ- 
বিশিষ্ট জরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে 
দ্ীপ্তাগিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অন্ুবাসন বিধেয়। কফাভি- 
ভূত হইলে শিরোবিরেচন কর্তৃরা, তাহাতে মন্তকের ভার ও 
যন্ত্র! দুর হয় এবং ইন্জিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্বলরোগীর 
উদর আগ্মাত হইয়া! যন্তরণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুষ্ঠ, 
শোলুফা, হিস্কু ও সৈদ্ধব প্রলেপ দিবে এবং বামুর উর্ধগতি 
থাকিলে & সকল দ্রব্য অন্নরসে পেষণ করিয়া ঈষদ্ষঃ 
প্রক্মোগ করিবে । উদ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি 
জরের শাস্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট 
দোষ ঘ্বত ছারা সমতা প্রা হয় এবং শরীর কৃশ 
হইলে অল্পদোষশমনী প্রক্নোগে সাম্য লাভ করে। যে 
রোগী জরে শ্রীগ হুইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না 
দিয়া যথেষ্ট ছুগ্ধপান করাইয়া! অথব! নিরূহ দ্বারা মল নিঃসরণ 
করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে 
শীগ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জরনাশ, হ্র্য এবং রুচি জন্মে। উপ- 


বাস বাঁ শ্রম জন্ত বাতাধিক্য জর হইলে দীপ্তাগ্সি ব্যক্তির পক্ষে 
| বা ইসি 

* বাহার গে প্রস্তুত করিতে হয়। তাক চতুর্দশ ৭ জঞে পাক 
করিয়া ধিক আব অবস্থায় পাকলিদ্ধহইবে। .. . ... 
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স্বর 


মংসরস ও জন বিধেয়। কফ জন জরে মুগগমূষ ও অন্ন 
এবং পিত্ত জরে শীতল মুদগযূষ ও অলস শর্করাযোগে ভোজন 


করিবে । বাতপৈত্তিক জরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুগগ- 
যুষ, বাত শ্লেপ্াজরে হস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্রশ্লেম্মাজরে পটল 
ও নিদ্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন কর! কর্তবা । কফ জন্ত অরুচি 
হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। রুশ, অল্পদোষবি শিষ্ট, 
ক্ষাণ ও জীর্ণজরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জরে 
দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাস! ব| দাহ 
থাকিলে ছুগ্ধপান স্বাস্থ্াকর। তরুণ জরে ছুগ্ধপান অতি 
অবৈধ ) কিন্ত ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্ত জরে ও অগ্নির 
তেজ থাকিলে ছুগ্ধপান করা যাইতে পারে । 

পুরাতন জরে কফপিত্তের ক্ষীণতা হইলে যাহার পুরীষ 
রুক্ষ ও বদ্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অন্বাসন দেওয়া 
কর্তবা। জীর্ণজরে মন্তকে ভারবোধ, শুল এবং ইন্দ্রিয়লরোত 
সকল আবদ্ধ থাকিল শিরোবিরেচনে অরুচিরও শাস্তি হই- 
বার সম্ভাবনা! আছে। যে সমুদায় জীর্ণজরে চর্মরযাত্র অবশিষ্ট 
আছে এবং আগন্তক কারণ অন্থ্বন্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ 
করিলে সেই সমুদায় জরের শাস্তি হইতে পারে। ক্ষীণ 
ব্যক্তি অধিক কালস্থা়ী সততক বা বিষমজরে আক্রান্ত হইলে 
তাহার পক্ষে গ্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্তবা। 
ছগ্জ বা মাংসরদ এস্বলে অতি উত্বম পথ্য। মুদগ, মন্থর, 
চণক ও কুলথ এই কলের যূষ জররোগে আহাবার্থ বাবহাধ্য। 


: লাব, কপিঞল, এগ, পৃষত, শরভ, কালগুচ্ছ, কুরঙ্, মৃগমাতৃক 


এবং শশক এই সকলের মাংস মাংলাশী রোগীর পক্ষে ব্যব- 
স্ের। জব্েে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংম উপ- 
যুক্ত কালে বথা পরিমাণে আহার কর! প্রশন্ত। সবল 
না হওয়া পর্যন্ত শরীরে জলমেচন, অবগাহন, স্সেহসেবন, 
ব্যায়াম, সংশোধন, স্নান, অভাঙ্গ, দিবানিত্রী, শীতলসেবন 
এবং স্্রীসংসর্গ কর্তব্য নহে। জরকালে কোনপ্রকার 
কার্য দ্বারা মনের শাস্তি ভঙ্গ হইলে প্রমেহ জস্মিতে পারে, 
এই জন্ত রোগীর মলমৃত্র সরল রাখ! ও তাহাকে নিয়মিত 
আহার দেওয়া বিধেয। জরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, 
দেছের অবগাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনু- 
বন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে। সুক্রতে উঞ্জিখিত 
হইয়াছে, সকল প্রকার জর হেতৃ-বিপধ্যয় দ্বারা চিকিৎসা 
করিবে। শাম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্ত জরে মূলব্যাঁধির চিকিৎসা 
করিবে । স্তন্য অবতরণকালে যৃতবৎসাদিগের যে জর হয়, 
তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা! করিবে। 


যোগ অয়ািলামী হইলে পুরান ফঠিকথাল, বাপু 


1] 


প্রভৃতি দাড়িম রসদ্ধারা অল্প ও শুঁটের গুড়া মিশ্রিত 
করিয়া পান করিতে দিবে । যদি রোগীর পিত্তের আধিকা 
থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে এ যবাগূ 
শীতল করির! মধুর সহিত পান করাইবে। দি রোগীর পার্থ, 
বস্তি ও শিরঃপ্রদেশে বেদন1 থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী 
দ্বারা রকশালী ধান্ঠের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত করিয়। তাহাকে 
মেবন করিতে দিবে । জরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুচল, 
বেড়েল।, : বেলশ্ু'ট, শুট, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বার) 
প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়! উচিত। শ্বাস, 
কাস এবং হিকা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগৃ পান কর! 
কর্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের 
পেয়া প্রাস্তত করিয়া ঘ্বৃতসংযোগে পান কর! উচিত । রোগীর 
কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্‌, পিপুলর মূল, 
চৈ, চিতা ও শুট দিয়া মণ প্রস্তত করিয়া তাহাকে পান 
করিতে দিবে) মলদ্বারে পরিকণ্তিক! ( কর্তনবৎ পীড়া ) 
থাকিলে বেলগু'ঠ, বেড়েলা, খৈকল, কুল, চাকুলে এবং 
শালপাণি এই সমুদায় দ্বার1 সিদ্ধ যবাগু পান করিবে । 
যে জররোগীর পক্ষে যুষ হিতকর বলিয়া বোধ হৃষ্টবে, 
তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মন্থর, ছোলা, কুল্থিকলাই অথর! 
ধনসুগ দ্বার! যুষ গ্রস্তত করিবে। জরে পল্তা, পটল, 
কুলক, আকন্দ, কাকরোল এবং করল! এই সমুদ্বার শাক 
প্রশস্ত। জঅররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত হইলে অন্গুপানের 
নিমিত্ত উষ্চজল, আর যে সকল জররোনী মঞ্তাযক্ত তাহা- 
দিগকে দোষ ও বল অন্থুষারে মঞ্চ প্রদান করিবে। নৃতন 
জরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ক, ঙ্গিগ্চ এবং কষাক়্ 
ভ্রবা আহার পরিত্যাগ করিবে। 

কষায়ক্রম অর শাস্তির নিমিত্ত মুখ এবং ক্ষেতগাগড়। 
দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে ; 
অথবা শুঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং ছুরালভার কাথ কিংব! চিরতা, 
মুখ, গুল, শঠ, আকন্দ, বেনারমূল এবং বাল এই সমগ- 
দায়ের কাথ পান করিতে দিকে। এ 

ইন্্যব, শোগানুঃ আকন্দ, শী, কটকী, হুচিমুখী, আতুষ, 


নিমছাল, পলতা, ছুরালভ|, বচ, সুখা, বেণারমুল, মউয়াফুল, 


হরীতকী, বছেড়া, আমলকী এবং বেড়েল/ এই সমুদায়ের 


ক্কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে অরের শাস্তি হয়। মউয়া- 
ফুল, মুখা, কিসমিস্‌, গাস্তারীছাল, পরুষফল, বলালত|, 
বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, এবং কটকী, এই 


সমুদায়ের কাথ ব্যুবিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি 


ঈষই অবের শাস্তি হয়। আররোগী মধু ও সত সহ 


রঃ 
বি 


স্বর রা [ ২৮৩ ] ধর 


যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন কা প্রথমে মধু আস্মাদন করিয়া 
-স্বতের সহিত ত্রিফলারস পান বা ছুগ্ধের সহিত শোণালু কিংবা 
কিমমিসের রন পান, অথব! তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ ছুগ্ধের 
: শছিত পান করিলে অচিরে জর মুক্ত হয়। কিসমিসের 
মহিত হরীতকী সেবন করিয়া ছুগ্ান্থুপান কিংবা পূর্ববে কিস- 
 নিষের রস পান করিয়া! কিসনিসের সহিত হরীতকী মেবন 
করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশুল এবং পার্্শুল হইতে মুক্কিলাভ 
করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বার! ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া! পান 
ক্ষরিলে জরের উপশম হয়। 
মলদ্বারে পরিকর্তিক থাকিলে জররোগী.ছুগ্ধের সহিত 
এরগুমূলের ক্কাথ পান করিবে অথবা ছগ্ধের সহিত বেলপু'ঠ 
সিদ্ধ করিয়া এ চগ্ধ পান করিলে পরিকর্তিকা জর হইতে 
মুক্কিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, 
খড় এবং শু'ঠ এই সমুদায় ছুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান 
করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জর বিনষ্ট হয়। শুঠ, 
কিদমিস্‌ এবং খেজুর এই সমুদায় ছার! ছুপ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘ্বত, 
মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জর বিনষ্ট হয়। 
বাযুজন্ত জরে পিপ্ললী, শ্ামালতা, দ্রাক্ষা, শোল্ফ! ও 
_হুরেণু এই সকলের ক্কাথ গুড়ের সছিত পান করিতে হয়; 
অথবা গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া পান করিবে। 
বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংট্রার (গোক্ষুরী) কাথ পাদাবশেষ থাকিতে 
শর্কর! ও ঘ্বত সংযোগে পান করিবে । শতপুষ্পা ( শোল্ফা ), 
বচ, কুড়, দেবদার, হরেণু, ধান্ট, বেণামূল, মুখা এই 
সকলের কাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। ভ্রাক্ষা, 
সুলঞ্চ, গান্ভারী, ত্রায়মাগ! ও শ্তামালতা! এই সকলের কাথ 
গুড়মংযোগে সেবনীয়। গুল ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত 
ফেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। গ্সবস্থ/বিশেষে দ্বত- 
মর্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জরের আমা- 
: বস্থা পরিপাক হইলে বদি বায়ুজ্ন্য উপদ্রব থাকে, ও অপর 
কোন পৌষের সংশ্রব না থাকে, কেবল বাতজন্য অর হয়, 
খদ্দি জীর্ণজর বায়ুজন্ত হয় অর্থাৎ জর প্রাঃকালে আরম্ত 
হইয়া অধ্যাহৃকালে মগ্ন হয়, তবে স্বৃতমর্দন বিধেক্স। যদি 
 সন্ধ্যাকাঁলে আরম্ভ হইয়া ছুইগ্রহরের মধ্যে মগ্স হয়, তবে 
বাত পান করা কর্তব্য। 
-পিত্তজন্ত জরে পর্ন (গাস্তারী ), রক্তচন্দন, বেগামূল, 
পক্ধষক এবং. মৌলপুষ্প ইহাদিগের বাথ শর্করাযোগে মধুর 





পপ্মকাষ্ঠ, লোত্র, শ্তামালতা৷ ও উৎপল ইহাদে শীতল ক্কাথ 
শর্করাযোগে পান করিবে । দ্রাক্ষা, আরখধ ( শৌদাল ) ও 
গাস্তারী ইহাদিগের ক্ষাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও 
তিক্ত শীতল কাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও 
তৃষ্চার শাস্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আক্ঠ পান 
করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শাস্তি হুয়। যজ্ঞডুঘুর ও 
চন্দন ছুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই কাথ শীতল করিয়া 
পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। লিহ্বা, তালুঃ গবদেশ 
ও ক্লোম শুফ হইলে পল্সকাষ্, যষ্টিষধু। ড্রাক্গা, উৎপল, রক্তোৎ- 
গল, তৃষ্টঘব, বেখামুল, মঞ্জি্টা ও গাস্তারফল ইহাদিগের কক 
মন্তকে লেগ দিবে। মুখের বিরমতা থাফিলে মাতুলুঙ্জের 
(টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈদ্ধব সংযোগে অথব! শর্করাধোগে 
দাড়িদ্বের কক্ষ বাঁ দ্রাক্ষা ও খঙ্ছুরের কন্ধ অথবা ইহাদিগের 
ক্কাথ বা রসের গণ্ডুষ মুখ মধ্য ধারণ কবিতে হয়। 

কফ জন্ত জরে ছাতিম, গুলঞচ, নিশ্ব, ধবর্জক ইহাদের কাঁথ 
মধু সংযোগে অথবা ভ্রিকটু, নাগকেশর, হুরিড্রা, কটকী ও 
ইন্ত্রযব ইহাদের কাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিষ্ব, বেণাসুল, 
অতিবিষ1, ব6, কুষ্ঠ, ইন্জুযব, মুখ! এবং পটল ইহাদের কাথ 
মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। শ্ামালতাঁ, অতিবিষা, 
কুষ্ঠ, পুরা, ছুরালভা মুখা, ইহাদের কাখ, অথবা মুখা, ইন্্রধব, 
ত্রিফণা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের কাথ সেবনীয়। 

বাতশ্নেক্সরজরে কাজবৃক্ষার্দিবর্শের কাঁথ মধু সংযোগে উপ- 
যুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা গু, ধান্তক, বামনহাটা, 
হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগ্বীজ, মুখা, চিরতাঁ & কট্ফলের 
কাখ মধু ও হিচ্কু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জর 
শীঘ্ব আরোগা হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেগ্মনির্গম, গলগ্রহ, হিক্া, 
কঠশোখ, জদদিশল ও পার্শশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত ককাথ 
পানে বিনষ্ট হয়। 

পিত্বগ্নেম্জরে এলাইচ, পটল, ফলা, হষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক 
ইহাদের ক্কাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া) ড্রাক্ষা, সুখা 
ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের কাথ ; অথবা বামনহাটা, বচ, পর্পটা, 
ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুখা, দ্রাক্ষা ও নাগর*ইহাদের কাথ মধু 





* বিজ্ঞচিকিৎসকের! কুট, চুর) তির, বক এবং বর্তকপন্দী এই 
লমুদ্ায়ের যাংসরস বিখেচনা পরব নয অথবা! অনরসের সহিত হখ| 
সময়ে স্বররেগীক্ষে এুধান করিযেস। কেহ কেহ বলেন, যাংসরস গুরু 
এবং উফ বলি হরে প্রশন্ত নছে| কিন্তু লঙ্ঘন সায়! ছি এ 
আবিক হয়, তাহ! হইলে খাতাদির অংশাংশাভিজ তিষক্‌ কাজ বি 
করিয়। গুরু এবং উষ/ হইলে মাংসরন মররোীকে প্রান করিখেন। 11 
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উষ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্নেম্মঅরের শাস্তি হয়। 
_: হ্রীতকী, বহেড়া, আমলকাঁ, বলালতা, কিসমিস্‌ এবং 
কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্রশ্লেন্মনাশক ও অন্থুলোমজনক | 
বাতপিত্ত জন্ত অরে চিরতা, গুল, দ্রাক্ষা, আমলকী ও 
শঠী ইহাদের ক্কাথ গুড়মংযেগে সেবন করিবে। বাক্স, 
বযোখ, ত্রিফল! ও-সেঁদালফল ইহাদের কথায় সেবন করিলে 
বাতপিত্ত জরের শান্তি হয়। : 
ভ্রিদোষ জন্ত জরে প্রত্যেক 85841 
একত্র সেবন করিবে । সকল জরেরই দেষের: প্রাধান্য 
অন্ুমারে ' চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটা), 
বিশ্ব, মুখা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া ছুগ্ধ শেষ 
থাকিতে গান করিলে সকল প্রকার জরের শান্তি হয়। 
তিনভাগ জলে একভাগ ছুগ্ধনহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ 
করিয়া ছুপ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার 
অরের শান্তি হয়। নল ও বেতমের মূল, মূর্ববামূল ও দেবদারু 
ইহাদের কষা পানে জরের শীস্তি হয়। ভ্রিদৌষ জন্য অরে 
ত্রিফলার ক্াথ দ্বতমংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল,' বাল, মুখা, 
শুষঠী ও কটকী এই সকল একত্র ছুই তোল! পরিমাণে 
ঈষদ জল দিয়! হ্ৃর্ণ্যোদয়ের পূর্মে সেবন করিবে। 
অগ্নিকর, বিরেচক ও জরগ্ম এই তিন প্রকারের মধো 
কোন একটা বা. ছুইটা করিয়া দ্রব্য উধধে যোজন করিবে। 
বুহুতী, কণ্টকাৰী, ইন্দ্রমব, মুখা, দেবদাক্, শু'ঠ এবং চই এই 
সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্লিপাঁতিক জর নষ্ট হয় । শটী, 
কুড়, কণ্ট কারী, কী কড়া শৃঙ্গী, ছুরালভা, গুলঞ্চ, শু'ঠ, আকন্দ, 
চিরতা এবং কটকী এই সমুদ্ায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই 
শট্যাদিবর্গ দেবনে সাক্লিপাতিক অরের ধ্বংস হয়। ইহ! 
কাস, হৃদরোগ, পার্শববেদনা, শ্বাস এবং তত্র! প্রভৃতিতেও 
প্রশস্ত । বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাঁটা, শা, কাকড়া- 
: শৃঙ্গী, ছুরালভা, ইন্ত্রযব, পল্তা এবং কটকী এই সমুদ্বায়ের 
নাম বৃহত্যাদিবর্গ । ইহা মেবন করিলে সান্লিপাতিক জর 
দুর হইতে পারে। 
বিষমজরে বমন বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। লীহো- 
দর রোগের বিহিত ত্বৃত, অথব! ভ্রিফলাচুর্ণ গুড় সংযোগে 
গাঢ় করিয়া পাঁন করিবে । গুলঞ্চ, নি, আমলকী এই 
সকলের কাথ একত্র মধুসহ পাঁন করিবে। প্রতিদ্দিন 
প্রাতঃকালে দ্বতযৌগে লপ্ুন সেবনও ব্যাবস্থা করা 
যাইতে পারে । মধুক, পটল, কটকী, সুখা এবং হরীতকী 
এই শীট জরবোর মধ্যে ছুইটা তিনটা বাঁ ৫টাই একজ 


আজে মাড়, 
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৮০০ সপ 


নান খাব) টি 


স্বর 

ক্কাথ প্রস্তত করিয়া পান করিবে। স্ব, ছুগ্ধ, চিনি, মধু 
এবং পিপ্ললী একত্র যথাসাধা পরিমাগে সেবন খাও 
বিষমজরের শাস্তি হইতে পারে। 

দ্শমূলীর কাথসহ পিগ্ললী সেবনীয় অথব1 পিগ্ললী রা 
দিন এক একটা বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্ব্বক ছুগ্ধাঞ্ 
ধাবংঅন্ন ভোজন করিবে । উত্তম মগ্তপান ও গল; 
ভোঙ্গন, অবস্থাবিশেষে বিধে্স । কোল, : গণিয়ারি ও 
ত্রিফল! ইহাদের কাথ দধিসহ ঘ্বতে পাক করিয়া তাহাতে 
তিবকলোধ গ্রক্ষেপ করিবে। এই স্বৃত সেবলে ্ে বিরদারের 
শাস্তি হইতে পারে । 

ইন্দ্রধব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সম্ভত জরে ; 
পলতা, অনস্থমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদ্দায়ের কাথ 
সততক জরে ; নিমছা'ল, পল্তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, 
কিসমিস্‌, মুখা এবং ইন্দ্রঘব এই সমুদায়ের কাথ অন্যোহুক্ষ 
জরে) চিরতা, গুলঞ্চ, রক্চন্দন এবং শু'ঠ এই সমুদায়ের 
কাথ তৃতীয়ক অরে ; গুলধচ, আমলকী এবং মুখা ইহাদের 
কাথ চাতুর্থক জরে গ্রদান করিবে । 

বাসক, গুলধ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা 
এবং ছুরাঁলভা এই সমুদায়ের ক্কাথ দ্বত এবং ঘ্বতের দ্বিগুণ 
দুগ্ধ, আর পিপুল, মুখ, কিসমিস্‌, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও 
শু'ঠ এই সমুদায়ের কক দ্বারা ঘুত পাক করিয়া সেবন করিলে 
জীর্ঘজর নষ্ট হয়। 

পিগ্ললী, আতইচ, ভ্রাক্ষা, শ্তামালতা, বিশ্ব, রক্তচন্দন, 
কটকী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, দিংহী, তামলকী, মুখা, ত্রায়মাণা, 
স্থিরা, আমলকী, শুঠী ও চিত্রক এই সকল দ্বতে পাক 
করিয়া পান করিলে বিষমাগ্সি-জীর্ণজর উপশাস্ত হয় । 

ছুগ্ধ ছ্বারা জীর্ণজর মাত্রেরই উপশম হইয়া! থাকে । 
অতএব জীর্ণজয়ে উষধসিদ্ধ ছুপ্ধ পান করা কর্তবা ।* 

লঞ্চ, জিফলা, বাসক, ত্রায়মাণ! ও যবান এই সকল 

ভ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিগ্ললী, ঘুখা, শী, কুড় ও চন্দন 
এই সকলের কন্ক ঘ্রতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজবর 
আরোগা হয় । কলবী, বৃহতী, দ্রাক্ষ, ত্রায়ন্তী, নিশ্ব, গোক্ষুর, 
বলা, পর্পট, মুখা, শালপর্ণী ও যবাস এই সকলের কাথে 
এবং দ্বিগুণ ছুগ্ধে শঠী, তামলকী, ভার্গী (বামনহাটা ), মেদ 


* বেড়েলা, গোক্ষুর, বাকুড়, চাকুলে। ফন্টকারী, শালপাঁণি, লিম-. 


ছাল, ক্ষেৎপা পড়, সুখা, বলালতা এবং ছুয়ালা এই সঙগুায়ের কা, 
আর ভা মলকী, শট, কিমি কু, হে এবং আমলকী এই সদা 
ক্ষ ওছদ্ধ এই সমদধা় হা কিডজ 8 ] 









(অভাবে গন্ধ! ) এবং কুড় এই মকলের ককে ঘ্বত পাক 
করিয়া দেবন করিলে জীর্ণজর ভাল হয়। জীর্শজর 
দেহের রসাদিধাতুর দৌর্বল্যবশতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না| হইয়া 
ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জররোগীকে 
বলকারক বৃংহণদ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য। বিষমজরে 
জররোগীর পানের নিমিত্ত স্থুর| 9. ক্গরামও এবং ভক্ষণের 
নিমিত্ত কুক্ুট, তিত্বির ও ময়ূরের মাংস প্রদ্দান করিবে। 
যটুপলদ্বত, হরীতকী, ত্রিফলার কাথ কিংবা খুলঞ্চের রস 
সেবন করিলে বিষম জর উপশান্ত হইতে পারে । 
বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, সুখ, মগ্রিষ্ঠা, দাড়িম,- উৎপল, প্রিমঙ্থৃ, 
এলাইচ, এলবালুক, রক্রচন্দন, দেবদারু, বর্হি, কুষ্ঠ, হিদ্রা, 
পরিনী, স্তামালত্তা, অনস্তমূল, হরেণু, তৃবৃৎ, দস্তী, বচ, তালীশ 
নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও ঘ্বৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, 
এই মকল সহযোগে ঘ্বত পক করিবে। ইহার নাম ফল্যাণ- 
স্বত।  কল্যাণঘ্বত পান করিলে বিষমজর বিনষ্ট হয়। 
বিষমজর আসিবার সময় যুক্িপূর্বক স্নেহ ও স্বেদ প্রদান 
করিয়! নীলবুঙ্ধা, ফৌকাদি-জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই 
মন্ুদায়ের ককাথ পান করিবে । 
রিষমজরে বছ মাত্রায় গ্বত পান করিয়া বমন করিবে ) 
জরাগমনের সময় অন্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে মগ্ত পান 
করিয়া শয়ন, আস্থাপন বা! বমন করিবে । এই জয়ে বিড়া- 
লের বিষ্ঠা! দুগ্ধের সহিত পান অথব!1 বৃষের গোময় দির মণও্ড 
বা! সুরার সহিত সৈম্ধব লবণ দিয়া পান করিবে । এই জরে 
পিপুল, ত্রিফলা, দধি, তত্র, দ্বত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ কর 
বিধেয়। ব্যান্ত্ের বস! ও হিঙ্কু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়া 
সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়! তদ্দারা। অথবা দিংহের বসা 
পুরাতন গ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈদ্ধবের সহিত নস্ত 
গ্রহণ করিলে বিষমজ্জরে উপকার হইতে পারে। সৈম্ধব, 
পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া 
ইক্ুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিযমজজর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ুগৃগুল, 
নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতদর্ষপ, যব এবং দ্বত 
এই সমুদয় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্জর নষ্ট হয়। 
_বিষমজরে ভোজনের পূর্বে তিলতৈলের সহিত রপ্ডনের কক্ক 
সেবন এবং পবিত্র উ্বীর্ঘয মাংস তক্ষণ করা! কর্তব্য । 









৯. পক্ষগরা সমগ্তাবে এক পাক করিয়া তাছাতে জিফলা, চিত্র, 
সুখ, হা, গাগা বু, বা নি , ভ্রিকটু, চবা ও দেবদার 
88 ইহা সেবনে বিষ আরোগা হয় ষ্ল! 











ভৃতবিগ্যা ও বন্ধ্যাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভৃতাভিযঙ্গ 
জরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জরের এবং স্বৃতম্দন ও . 
রসৌদন ভোজন দ্বার! শ্রম ও ক্গীণতা-জন্ত জরের শাস্তি 
হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্ত জর হোমাপি বারা এবং 
উৎগাঁতিক ব! গ্রহণীড়া জন্ত জর দান, ৮৮7০ 
ক্রিয়া ছার! নিবৃত্ত হয়। 

চরকমংহিতায় পিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং 
ভূতাতিবঙ্গজনিত জরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্ধি- 
ব্যপাশ্রর (কষাক্মাদি) সর্বপ্রকার উষধ প্রয়োগ করাই কর্তবা । 

অভিঘাত জন্ত জরে উষ্কক্রিয়া বিধেয় নহে । মধুর স্লিপ 
কষায় অথব! দোষান্থারে অন্ঠবিধ উধধ গ্রয়ৌগ করাই উচিত। 

ঘ্বতপান, স্বৃতাভাঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, মদ্যপান এবং সাত্মযমাংস 
বসের মহিত অন্নভোজন দ্বারা অভিঘাতজনিত জরের 
উপশম হয়। 

কোন প্রকার উবধের গন্ধে বা বিধজন্ত জর হুইলে বিষ 
ও পিত্ের চিকিৎসা কর! কর্তব্য । ইহাতে সর্বাগন্ধার হ্কাথ 
প্রযোজ্য । নিম্ব ও দেবদাকর কাথ ব1 মালতীপুষ্পের কাথও 
সেবনীয়। 

মগ্চপারী ব্যক্তির আনাহ্যুক্ত জর হইলে মদ্িরা ও মাংস 
রসের সেবন এবং গ্ষত অথবা ব্রণরোগীর জর ক্ষত ব্রণ 
চিকিৎস। দ্বার! শান্তি হয়। 

আশাস, অভিলধিত বস্তরলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হত 
দ্বার কাম, শোক ও ভয়জনিত জরের শান্তি হয়। 

কামা ও মলোজ্ঞবস্ত, পিত্তপ্স চিকিৎন! এবং মদ্বাক্য দ্বারা 
শীঘ্রই ক্রোধজনিত জরের শাস্তি হয়। 

কামজনিত জর ক্রোধ ছারা এবং ক্রোধজনিত জর কাম 
স্বারা, 'আর কাম.ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক- 
ক্বনিত জর বিনষ্ট হয়। 
যে ব্যক্তি জরের কাঁল ও জরের বেগ চিন্তা করিতে 


করিতে জরাক্রান্ত হয়, অভিলধিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা. 


উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট করিলে সেই ব্ক্তির 
জর নিবৃত্ত হয়। 

উঞ্ণজরে ইচ্ছান্থুসারে শীতলঅভাঙ্গ, পরে এবং পরি- 
যেক; আর শীতজরে উষ্ণঅভাঙ্গ, গ্রাদেহ ও পরিষেক 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্ত ও বাযুজন্ত জরে 
রোগী গীতকর্তৃক পীড়িত হইলে উক্চবর্ণ দ্বারা 'ঙ্গে লেপ 
দিবে এবং উষ্ণ কাধ্যই বিধেয্ন। ঈষছ্ষঃ কারী, গোমুত্র 
এবং শুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে । অথবা পলাশের কক্ষ. 
লেপন ৰা রাঙ্গা, বাবুইতুলসী এবং সপ্দিনাবীজ একত্র কন্ক ও : 


৯, 2 
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সর, 
_লেপন কর্তব্য | শুক্র সহযোগে গ্গার ও তৈল অভাগগে 
প্রয়োজ্য। এ অবস্থায় আরপ্বধাদিগণের ক্কাথ বিশেষ হিত- 
কর। বাতগ্স দ্রবোর ঈবছুঞ্ক কাথে অবগাহন কর্তব্য । 
এই সকল প্রক্রিয়া এবং স্থখোষণ জল-সেচন দ্বার! শীত নিবা. 
রণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগ্ুরু লেপন করাইবে । পরে দপযৌবন- 
মম্পয্না পীনস্তনী প্রমদ| দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। 
রোগীর শরীর স্ৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে । 
বাতগ্সেম্মহর-স্েদ, অন্প এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা লীতঅর 
আশ শাস্তি হয়। অপ্ধর্ধবাদি তৈল অভ্যঙ্গে শীতজরের আশু 
শাস্তি হয়। 
সহজধোত-দ্বত অথব! চন্গনাদি তৈল ছারা অভ্যঙগ 
করিলে দাহ্যুক্ত জরের শাস্তি হয়। মধু, কীজী, ছু, দধি, দ্বৃত 
ও জলঘার! সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতম্পশ 
বলিয়া সগ্তই দ্াহজরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত 
হইলে পুফরপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, কহুলার (শু'দি) 
পত্র এবং নির্মল ক্ষৌমী (রেসমী ) বস্ত্ে চন্দনোদক গ্রাসেক 
করিয়। তাহাতে, অথবা হিমজলসিত্ত ব! শীতলধারাগৃহে 
সথখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বার! স্ুশীতল স্বর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি 
এবং যুক্ত! এই সমুদায্নের স্পর্শ) মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমাল্য- 
ধারণ, চন্দনোদ কবর্ধী শীতবাতাবহ উৎপল, পন্ম এবং তালবৃস্ত 
প্রভৃতি ছার! বন করিবে। সরল, চন্দনচচ্চিত এবং মগি 
মুজাদি উৎকষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও 
'দাহজরের শাস্তি হয়। 
মধু. ও কেনাযুক্জ নিদ্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করা 
ইলে দাহের শাস্তি হয়। শতধোঁত দ্বত ,মাখাইয়। কোল ও 
আমলকীনহ কিংবা শুকধান্তের কাজী সহযোগে যবশক্ত, লেপন 
করিলে অথবা কোন একার পিত্তশাস্তিকর পন অনুপ 
করিয়। লইয়া বা পলাশতরুর পল্পব অল্পে পেষণপুর্ব্বক ফেনা- 
ইয়া কিংবা বদরীপঞ্পব ও নিষ্বপ্জ ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ 
গ্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ ভৃষ ও মৃচ্ছার শাস্তি হয়। 
এক পোয়! যব চারি তোলা! মঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অন্ন 
এই সকল যোগে এক গ্রস্থ তৈল পাক কাঁরবে। এই তৈল 
জরদাহ শাস্তিকর।  ন্গ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা 
_ উৎপলাদিগণ পিধিয় লেগন করিবে। উক্তগণের কাথ 
ও অল্প সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভাঙ্গে প্রয়োগ করিবে 
কিংবা এই কাখ শীতল করিয়া দাছার্ রোগীকে তাহাতে 
অবগাহন করাইবে। 
ৃ জর রসস্থ হইলে বষন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে মেক 
লেপ ও সংশমন বধ, মাংল ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং 


ক্র 
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উপবাস, নহি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অন্থুবাসন প্রদান 
করা কর্থবা। 

জরশাস্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্দ্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত 
মদনফল ও উষ্ণজজল পান দ্বার বমন করাইবে। মধু ও 
জল বা ইক্ষুরস অথবা জাবপোরদক কিংব! মগ্ ব1 তর্গণ বারা 
বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিদ্‌ ও আমলকীর রস ছ্থারা 
অথবা কেবল আমলকীর রস ঘ্বতে সম্তলন করিয়া বমনের 
নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে । 

গল্তা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোগালু, বলা, গদ্ধাতৃণ, 
কটকী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাপি এবং বেড়েলা এই সমু 
দায় অর্দোদক ছুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া 
তাহাতে দ্বত, মধু, মদনফল, যুখা, পিপুল, বষ্টিমধু ও ইন্ত্রযব এই 
সমুদ্ধায়ের কক্ধ মিশ্রিত করিয়! বস্তি প্রদান করিলে জর বিনষ্ট 
হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃষ্সিপর্ণী, 
মাষপর্ণী এবং মুদগপর্ণী এই সমুদদীয়ের কাথ করিয়! তাহাতে 
প্রিয়্গু, ময়নাফল, মুখা, শলুফা এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের 
কক্ষ আরদ্বত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় জরদ্ন। রক্ত- 
চন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গান্ভারী, পল্তা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল 
এই সমুদায় দ্বার! সিদ্ধ শ্সেহ প্রস্তত করিয়] তন্দ্রা! স্সেহ্বন্তি 
প্রদান করিবে। ইহা অতান্ত জরদ্প। 

বাযুজন্য অরে বাতগ্্ মধুর দ্রব্যযোগে নিরূঢ় বস্তি অথব! 
দোষ ও বল অন্থসারে অন্থবাঁসন প্রযুজা। পিত্ত জন্ট 
জরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে 
শীত কাথ ও শর্করা সহযোগে মধুর করিয়া! বস্তি প্রয়োগ 
করা বিধেয়। "যাতনা থাকিলে আত্রাদির ত্বক, শঙ্খ, 
চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্রিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই 
সকল উত্তমরূপে পিষিয়া ছু্ধ, শর্করা ও অধু সহযোগে বস্তি 
প্রয়োগ করা কর্তবা। কফ জন্ত জরে আরগ্ধাদির কা, 
পিপ্নল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ 
জন্য ও সঙ্পিপাত জরে দৌধান্থসারে ভ্রব্য মিলিত করিয়। 
বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্ত জন্ত জরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য 
মিলিত করিয়া! বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্ররেস্মজন্ত জরে 
কটু ও তিক্ত ভ্রব্য সহযোগে দ্বত পাক করিয়া বস্তি 
কার্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক ক্পূর্ণ বোধ হইলে 
শিরোবিরোচন প্রয়োগ করিবে । 

জীবস্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, গান্ধি, রাজা, 
বেড়েলা” শুঠ, শলুফা এবং শতমুলী এই সমুদায়ের কক 
ছুপ্ধ ও জল বারা তৈল এবং স্বতপাক করিয়া অনুবাসিক 
স্নেহ প্রস্তত করিবে । এই স্নেহ অতিশয় অর্। (পল্তা 


জ্বর [ ২৯৭ ] স্বর 


নিমছাল, গুলঞচ, বষ্টিমধু এবং ময়নাফল দ্বারা দিদ্ধন্সেহ অতি 
উত্রুষ্ট অনুবাসন। 

লাক্ষা, গুষী, হরিদ্রা, মূর্বা, মঞ্জিটা, স্বর্জিকা ও হরিতকী 
ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল.পাক করিবে । এই তৈল 
ব্যবহারে জর আরোগ্য হয়। 

যক্তডুঙ্ঘর, আন, নিশ্ব, জঙ্ঘ সপ্চ্ছদ, অর্জুন, শিরীষ, 
খদদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণা- 
মূল, বচ, গজ্পিগ্পলি এবং মুখ এই সমুদায়ের কবাথে তৈলপাক 
করিবে, ইহাতে জর বিনষ্ট হয়। 

জররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা 
যবের পেয়া প্রস্তত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। 
গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঠ এই সমুদয় 
দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া! পাঁন করিলে মলমুত্রের বিবন্ধ ও 
জর বিনষ্ট হয়। 

বাতজ, অমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জরে লঙ্ঘন হিতকর 
নহে। সংশমন-উষধ দ্বারা এই সকল জরের চিকিৎসা কর! 
কণ্তবা। 

অষ্টম দিবসে জর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির 
দোষ সকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্লাগ্সি হইয়া থাকে । এ 
অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, 
না হয় অধিক দিবস পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। এই জন্য 
বাতিক জরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় ন্সিগ্ধ ভোজন 
কর! কর্তব্য নয়। কিন্তযে বাতিক জরে পিত্ত বা কফের 
অন্ুবন্ধ না থাকে, সেই বাঁতিকজরে জরোক্ত চিকিৎসার ক্রম 
অপেক্ষ। ন। করিয়া, অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা ও কষায় পান করা- 
ইয় মাংসরসযুক্ত অন্ন-ভোজন্‌ করা বিধেয়। 

যাহাদের শরীরে বাধুর ভাগ অল্প, শ্েম্সার ভাগ অধিক 
এবং শরীরে উদ্মা কম, অথবা! মৃছু-উদ্মা» তাহাদের কফপ্রধান 
জর হইলে এক “সপ্াহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই 
জরে ১০ দিবস গধ্যন্ত লঙ্ঘন এবং অল্লাশন প্রভৃতি ক্রিয়! 
হবার চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়্াদি প্রয়োগ করিতে হয়। 

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিগ়্া ঘন্দজ জরে দুইটা দোষের 
একটার উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতান্থসারে এবং সন্নিপা 
জরে তিনটা দোষের একটার উৎকর্ষ দৌষদ্বয়ের সমতা! অন্গু- 
সারে ১ বৈগ্ত বিবেচনাপুর্র্বক যখোক্ক উধধ দ্বারা সেই সমুদায়ের 
চিকিৎস! করিবেন। স্মিপাত জরাবসানে যদি কর্ণের মূল 
গ্রদেশে নিদাক্ুণ শোধ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি 
সে অর হইতে মুক্তি লাভ করে।: যেব্যক্তির জর রক্তন্থ 
লিগ, উষ্ণ নিগ্ধ এবং কক্ষ প্রতি ছার! নিবৃত্ত না 


আছ ৭৫ 


হয়, রক্ত মোক্ষণ করিলে মে জর প্রশমিত হুইয় থাকে । 
যে জর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জরে 
যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘ্ৃত পান 
কর! কর্তব্য । 

স্থুতে লিখিত আছে, যে দিন জরের উদয় হইবে মেই 
দিবস জরের পূর্বে নিধিষ সর্প দ্বারা অথব! চৌর্ধ্যাপবাদ দ্বার! 
রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে 
অথবা অতিশয় অতিম্মন্দী ব! গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া 
পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে 3 অথবা তীক্ষ মগ্ধ বা জরনাশক স্বত, 
কিংবা! যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন দ্বত পান করাইবে) কিংব! 
সমধিক বিরেচন অথব! পুর্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়! নিরূঢ় 
বন্তি প্রয়োগ কৰিবে। 

জরত্যাগকালে মন্ুযষ্যের কণ্ঠকৃজন, বমি, অঙ্গসথণালন, 
শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম, কম্প, অবমন্নতা, প্রলাপ, 
সর্ধাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং 
জরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে কদ্ধের স্তায় দেখায়, 
তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। 
ঘে সমুদায় জর দোযবশতঃ বেগ জন্মাইয়। ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই 
সমুদায় জরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ ৃষ্ট হয় না। 

জরত্যাগ হইলে মন্ধষ্যের ক্লাস্তি, সস্তাপ ও বাথার নিবৃত্তি, 
ইন্জিয়সমূহের নির্ঘলতা এবং স্বাভাবিক সত্ব উপস্থিত হয়। 

জরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্‌ ন! হয়) ততদিন 
ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, জ্লান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই 
নিক্পম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় জরাক্রাস্ত হয়। 

অন্ুচিতন্ধপে দৌধ সকল নিঃমারিত হওয়ার পর, যে জরের 
নিবৃত্তি হয়, অল্লমাত্র অপচারেই সেই জর পুনর্ধার আগমন 
করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্যন্ত জরে কষ্ট ভোগ 
করিয়া! দুর্বল ও হীনচেতা! হয়, যদি তাহার জর একবার 
পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই 
তাহার প্রাণ বিনাশ হয়) কিংবা দোষ সকল ক্রমশঃ ধাতুসমুছে 
পরিপাক পাইয়া জর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, 
পাতা, অকুচি, কু, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অপিমান্দয 
ইহার মধ্যে কোন ন! কোন একটা উৎপন্ন হয়। 

পুনরাবৃত্ত অরে অভ্যঙ্গ, উদ্র্তন, স্মান, ধুপ, অঞ্জন এবং 
তিক্ত দ্বত অত্যন্ত হিতকর। নুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের 
কিংবা মেষের চর্দলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কব! :এবং নিম্বপত্র, 
মধুযোগে এ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প 
থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে 

পিগ্ললী, সৈদ্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈগালী, এই. সকলের 


ত্র [ ২৯৮ ] জ্বর 
০০ শশী শ্্াঁঙ্উউকি্্্শ্শ্শ্শ্লর্টা 


। অঞ্জন চক্ষে প্রশ্নোজা । চিরতা, কটুকী, মুখ :ক্ষেতপাপ্ড়া 
: এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে 

'গুনরাবৃত্ত জরের শাস্তি হয় । 

নব জরাক্রান্ত ব্যক্তি গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র বারা আবৃত 
খাকিবে। ওষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারা সময় 
সময় রোগের শাস্তি হইতে পারে; কিন্ত পথোর শ্রুতি অব- 
হেল! করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জরে 
পরিষেক, প্রদেহ, দ্দেহপান, সংশোধকউষধ, দিবানিদ্রা, 
মৈথুন, ব্যায়াষ, তৃষারজণ, ক্রোধ, গ্রাবাত এবং খুরুভোজ্য 
জ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 

জরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জরের মধো পাঁচন, জরের 
আস্তে জরগ্প বধ এবং জর মুক্ত হইলে বিরে£ন প্রায়োগ 
ফরিবে। সর্ধজরেই পিপাসা রোধ করিয়া একেবীরে জল 
পান নাকর| অন্ুচিত। তৃষ্ণার্ড হইলে প্রাণ ধারণের জন্য 
কিঞ্িৎ জল পান করা কর্তব্য । কিন্ত অবস্থাবিশেষে পিপাস। 
সহা করা ও বাঁযু সেবন কর! উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও 
করা যাইতে পারে । মবজরীক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপাঁন কর! 
উচিত নয়। বাঁতগ্শৈষ্মিক এবং কফ জরে গরম জল হিতকর, 
তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীগক, বায়ু ও পিত্তের অন্থুলোমকারক 
এবং দোষ ও আোতঃনমূহের মৃদ্তা-সম্পাদক। 

পঙ্ডিতগণ জরের আরস্তাবধি সপ্তরাত্রি পর্যন্ত তরুণজর, 
দ্বাদশরান্ি পর্য্যস্ত মধ্যজর, দ্বাদশরাত্রিক পর জীর্ণজর বলিয়া 
থাকেন | 

বাতজনিত জরে সগুমদদিবসে, পিতুজজরে দশমদ্দিবসে, 
এবং ঞ্লৈঙ্মিক জরে দ্বাদশদিবসে উষধ গ্রয়োগ করিবার বিধি, 
ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে । 

সমতীবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে উষধ পাঁন করাইবে ; 
সাতদিবষের মধোও যদি লিরাম লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন 
উষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে । শাঙ্গ'ধর বলিয়াছেন, বাঁতজরে 
খলঞ্চ, পিগ্ললীমূল ও শুীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিগ্না অথবা 
ইন্ত্রধবরূৃত পাঁচন অপ্তমিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও উষধ 
সেবনের কাল সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। 

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দৈশ ও কাঁল বিবেচনা 
করিঝা চিকিৎসক ধখোচিত চিকিতসা! করিবেন । 
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* রোগী অধিক ছুর্ধবল ন! হয়, এইবূপ জজ্বন দিয়। চিকিৎস। কর। 
উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, তাহ!কে লঙ্ঘন দিবে, কিন্ত 
জঙ্ঘন বাক্তিকে বসন করাইবে না। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্বল ও ভর়শীল 
ইহাদিগকে উপবাস করাইবে ন|। ইহাদিগকে সামন্বরে পাঁচন ও নিরাম- 

রে শমন উৎধ রোগ করিবে এবং অইমগাদি পথা প্রদান করিবে। 








আমজরে দ্বোষাপহারক উধধ পান করান কর্ডব্য নহে। 
উপদ্রবহীন আমজরে পাচন ব্যবস্থেয় ॥  শুষ্ঠী, -দেবদারু, 
রৌহিয ( অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বার! 
কাথ প্রস্তত করি! মাঁধারণতঃ সকল জরেই প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে । শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণরা, বেলমূলের ছাল, 
ছুপ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়! ছুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া দেবন করিলে সর্বপ্রকার জরই আরোগ্য হইবার 
সম্ভাবনা । শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কহে। 

কৃশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন 'উষধ দ্বারা 
চিকিৎস। করিবে। আরগ্বধার্দি পাচন বাতজ পিত্জ ও কফজ 
এই ত্রিবিধ জরেই হিতকর। 

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং 
ক্ষীণশরীর, উপোবিত, অভীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপামাতুরের 
পক্ষে সংশোধন ও সংশমন 'উষধ অগ্রশস্ত । নিঙ্াদিচুরণ, 
হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষা্দি তৈল সর্বপ্রকার 
জরনাশক। 

উদকমঞ্জরীরম সেবন করিলে অতি উগ্রত্তর সগ্ভোজরও 


" একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জরাক্রান্ত 


বাক্তিকে এই ওঁধধ সেবন করাইলে তাহার মস্তক জল 
দেওয়া কর্তব্য । জরধৃমকেতু আদার রসসহু তিন দিবস সেবন 
করিলৈই নবজর) এবং মহাজরাঙ্ুশ ছুই রতি প্রমাণ 
লইগনা গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রদের সহিত সেবন 
করিলে সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। জরদ্্রীবটিকা, নবজরহর- 
বটা প্রভৃতি উঁধধ লবজরলাশক। শ্বাসকুঠাররস বর্ধবপ্রকার 
জরগ্প। ন্থতাসনরস ও রবিসুন্দররস মেবনে সর্বপ্রকার অর 
দুরীভৃত হন়্। বিশেষ বিবেচনাপুর্বক রসপর্পটা প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস দোষ ও মলের পাক হইয়া 
ক্ষুধা উর্জিক্ত হইলে রোগীকে অন্ন প্রদান কর] যাইতে পারে । 
রোগীকে লঘু আহার প্রদ্দান করা কর্তব্য । ভাজ! 
জীরাচুর্ণ. সৈন্ববের সহিত মিিত করিয়া তদ্বারা! জিহ্বা, 
দত্ত ও মুখের মধাভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে 
রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসত! নষ্ট হয় এবং মনের 
প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্বিয়া থাকে । ৮ 
কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন 
করিলে বাত ও কফজন্জর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতগ্লেম্স- 
অরে স্বেদ প্রদান করিলে জোতঃসমূহের মৃছৃতা সম্পাদন ও 
অগ্সি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজরে পার্খববেদনা ও 


স্বর 


- শাবি তুল-কুত পেয়! পান করিতে দিবে । কাস, খাস বা হি্কা 
থাকিলে পঞ্চমূলীমাধিত পেয়! আহার করিতে দেওয়া প্রশান্ত । 
চতুরভান্্িক! ও অষ্াঙ্গাবলেহ দেবন করিলে স্লৈক্মিকজর 
উপশ্াস্ত হয়। ৰ 
পঞ্চকোল, পিগল্যাদিক্াথ, চিরাতািকাথ, দশমুলীকাথ 
প্রভৃতি সেবনে বাতঙ্শৈম্মিকজর বিনষ্ট হয়। এই জরে বালুকা- 
স্বে্ধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । 
অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্য্যাদিরাথ, নাগরাদিক্কাথ, কট্ুকীকক 
গ্রভৃতি পিত্বশ্লেম্মজরনাশক । 
ত্রিদোষ জরে প্রথমতঃ কফনাশক ষধাদি প্রয়োগ 
করিবে। শ্লেম্স! গ্রশমিত হইলে আোতঃসমুহ পরিদ্কার হইয়া 
শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিকৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত 
জরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থ! দিয়া থাকেন। 
এই জরে লঙ্ঘন, বালুকাম্মেদ, নন্ত, নিষ্ঠীবন ( কচ নির্গম ), 
অরলেহ এবং অঞ্জন গ্রপ্নোগ কর কর্তর্য। 
সুশ্রুতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে 
সন্নিপাতজর পুনরায় বদ্ধিত হু, হয় উপশাস্ত হয় নতুবা 
রোগীকে বিনাশ করে। 
মন্লিপাত জরে যাহার পিপাসা, পার্শবেদন! ও তালু শোষ 
থাকে, তাহাকে অপন্থ শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন- 
বূপেই উচিত নহে। 
দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি ক্লাথ সেবন করিলে 
সর্নিপাত জরের উপশম হুইতে পারে । মৃতসঞ্সীবনীবটি কা, 
'ব্রিনেত্ররস, ভক্মেশ্বররস, অগ্মিকুমাররদ, অস্ৃতাদিবটিকা 
প্রভৃতি ষধ মন্লিগাতজ্জরনাশক | 
পর্পটািকাথ, যোগরাঁজকাথ, শূঙ্গাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা] 
বিশেষে গ্রযুজ্য । 
পিপ্পলী, মরিচ, বচ, টসন্ধব, করঞ্জবীজ, ধুস্ত,রবীজ, াম- 
জার্কী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বতসর্ধপ, হিঙ্গু ও পা এই লকল 
- সমভাগে ছাগমন্রদ্থার! পেষণ করিয়া চক্ষৃতে দিলে ত্রিদোষজ 


.-জবাক্রান্ত বাক্তিরও চৈতন্ট সম্পাদিত হয় । 


আগন্তক জরে লঙ্ঘন কর্তব্য নহে। বাধ, বদ্ধন, শ্রাম, 
বুক্ষা্দি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জর হুইলে প্রথমতঃ দগ্ধ 
ও মাংসরসধুক্ত অন্ধ ছারা চিকিৎসা! করা'বিধেয়্। পথপর্ধাটন 
হেতু "জর হইলে অত্যঙ্গ "ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে । 


: ১ স্্ধিগন্ধজ জ্বরকে সর্বগন্ধরুত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে । 
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জর 


সান্লিপাতিক। পৃর্বেক্লিখিত মন্ততাদি পাচপ্রকার বিষমজর 
ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্যায় 'চাতুর্থকবিপধ্ধ্ায়' নামক জরও 
বিষমজর মধ্যে গণা হইয়! থাকে। এই জর অস্থি ও মজ্জাগত 
দোষ হইতে উৎপ্ন হয়। এই জর মধ্যে ছুই দ্রিবস হয়, 
আদি এবং অস্ত দিবগে থাকেন । যেজর মধ্যে একদিবস 
হইয়া! আস্ম এরং পেষ দিবসে খিমুক্ত হয়, তাহাকে ভৃতীয়ক- 
বিপর্যয় বলে। 

বিষম জরে পিত্ত দুষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত 
হুইয়। হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উধ্ ও হস্তগদর 
শীতল হয়। কফ কোষ্টদেশে এবং পিত্ত হত্তপদে অবস্থিত 
হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়। 

যেবিষমজরে শরীর গুরুতর অথচ ছর্দুদ্থার। গ্রলিখ্ের 
তায় বোধ হয় এবং সর্বদাই অল্প বেগের সহিত জর অবস্থিতি 
করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজর কছে। 

সর্ধপ্রকার বিষম জরই ব্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, 
তন্মধ্ো যে দোষের প্রাধান্ত লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা! 
কর্তব্য । বিষমজররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন 
করিয়। স্সিগ্জ অথচ উষ্ণ অন্ধ ও পানীয় সেবন করাইয়া জরের 
শমতা মাধন করিবে 

গুগীকাথ, ছ্র্জলজেতা রস, পটলাপদিকাথ, কিরাতাদিচুর্ণ 
প্রভৃতি সেবনে দুষ্ট জল জঙ্ট (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জঙ্ত ) 
জর প্রশান্ত হইয়া থাকে । 

যেজরে রোগী সবল ও দোষের অগ্কতা থাকে এবং অন্ত 
কোন উপদ্রব উপস্থিত ন! হয়, সে জর সাধা। 

জরের উপদ্রব ১০টা__শ্বাস, মুচ্ছ?, অরুচি, রনি, পিপাসা, 
অত্ীসার, মলরুদ্ধতা, হিকা, কাস ও দাহ। 

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপস্্রর স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়; 
কিন্ত উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটা 'অচিরে জীবন ধ্বংস 
করিতে পারে, এরূপ বোধ হুয়, তবে আগ্রে তাহারই চিকিৎসা! 
করা উচিত। 

বুহৃভী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোত্গী (বিঙ্গ1), কাকড়া- 
শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পু্রমূল, কটকী, শটার শাক এবং শৈলমন্্ীর 
বীজ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়। * 

বামনহাটা, নিঙ্গ, সুথা, হুরীতকী, গুল, চিরত|, রাসক, 
আতইচ, বলাড়ুমুর, কটকী, বচ, ব্রিকটু, শোগাছাল, কুটজ- 
ছাল, রাহ্গ/, ছুরালভা, গপল্তা, পারুল, শঠী, গোজিহ্বা, 
রাখালশশা,তেউড়ী, তরাঙ্গীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরি্রা, 
দারুহরিদ্রা, আমলকী, বছেড়া এবং দেবদারু ইহাদের,কাথ 
সেবন করিলে খাস, কাস, হিক| প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়। 


ভর র্‌ 
পিপুল, জায়ফল ও কীকড়া শৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত 
লেহন করিলে 'অতি উগ্রতর স্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। 
একখানি দ1 বনঘুটের অগ্নিতে তণ্ত করিয়া গঞ্জরদেশ দগ্ধ 
করিলে খাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়। 
আদার রস দ্বার! নস্ত করিলে এবং মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা! 
ও মরিচ একত্র বাটিয়৷ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মৃচ্ছণ নিবৃত্ত 
হয়। শীতলজল চক্ষৃতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধুপ দিলে ও 
নুগন্ধি পুণ্পের স্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ু সেবন 
এবং কোমল কদলীপত্র স্পশ ক্রাইলেও মুচ্ছ1 এশমিত 
হইয়া! থাকে। 
আদার রস, অন্পরদ এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল 
করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু 
গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা বিটুলবণ ও ন্বর্ণমাক্ষিক, 
রক্তচন্দন অথবা! চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন 
প্রশান্ত হয়। 
গোড়ানেবু, ছোলঙ্গনেবু, দাঁড়িম, কুল এবং পালং এই 
সকল ভ্রব্য মিশ্রিত করিয়া! মুখে লেপন করিলে পিপাা ও 
মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা! নষ্ট হয়। মধু 
সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আক পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া 
ফেলিলে অথবা মধু বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে 
ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়। 
বলবান্‌ ব্যক্তিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা! 
বিধেয। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুখা, চিরাতা, নিষ্ব, আতইচ 
এবং শু'ঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শঠ, 
খুলঞচ, কুড়চি ও মুত দ্বার! ক্কাথ প্রস্্বত করিয়৷ সেবন করিলে 
উপকার হয়। আকন্দ, গুলধচ, ক্ষেৎপাপড়া, মুখা, শু'ঠ, চিরাতা! 
ও ইঞ্্রযব ইহার্দের কাথ সর্বপ্রকার অতীসারনাশক। 
হরীতকী, সৌদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ 
সেবন করিলে মলরুদ্ধতা ন্ হয়। 
সৈন্ধব অতি স্থুঙ্্ চুর্ণ করিয়া জলের সহিত নম্ত করিলে 
হিকা! নষ্ট হয়। শু'ঠ চূর্ণ চিনির সহিত. মিলিত করিয়া নস্ত 
করিলে অথবা! হিস্কুর ধূপ দিলেও হিককা নষ্ট হয়। 
পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেতপাগড়া ও শু'ঠ. এই 
সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথব! বামরুপাতার 
রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্ধরমূল 
(অভাবে কুড় ), ত্রিকটু, কীকড়াশুঙ্গী, কায়ফল, ছুরালভা! ও 
কুষ্ণজীর1) এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর মহিত লেহন করিলে 
কাস প্রশান্ত হয়। 
দাইনিবারক প্রক্রিয়া পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ৃ 


[৩০০] 


বহির্বেগজর: এবং প্রাকৃত জর (অর্থাৎ বর্ষা শরৎ ও 
বসম্তকালে যথাক্রমে রাতজ পিত্তজ ও কফজর হইলে) 
স্থখসাধ্য। প্ররুতজ্জরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈক্কৃত 
জর কহে। 

বৈরুতজর কষ্টসাধা। বাতজর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য 
হইয়া উঠে। অন্তর্ধেগ জরও কষ্টসাধা। 

ক্সীণ ও শোথাক্রান্ত বাক্তির জর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ- 
রাত্রিক জর অসাধা। যে বলবান্‌ জর কর্তৃক রোগীর মস্তকে 
হঠাৎ সীমস্তবৎ হয়, সে অর অসাধা। 

যে জরে রোগীর আভাস্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস 
এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জর বলে । 

জরের পুর্বে জরের মধ্যে অথব! জরের অস্তে কর্ণমূলে 
শোথ জন্মিলে জর যথাক্রমে অসাধ্য, রৃচ্ছ,সাধ্য ও জুখসাধ্য 
হুইয়। থাকে । 

যে জর বহু হেতু দ্বার! উৎপন্ন ও বলবান্‌ হয় এবং বছ 
লঙ্ষণাক্রাস্ত থাকে, সেই জর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে 
জরের উৎপত্তি মাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুহের 
শক্তি বিনাশ করে, সে জর অসাধ্য । 

যে ব্যক্তি জরে হুতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উত্থান 
শক্তি না থাকা! প্রযুক্ত পতিতের ন্তায় শয্যায় শয়ন করিয়া 
থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহ শীতদ্বার] পীড়িত হয়, 
তাহার জীবন নষ্ট হয়। 

যে জররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুদ্ঘয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে 
সাজ্যাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, 
তাহার জীবনে আশ! নাই। যে জুরে রোগীর হিকা।, শ্বাস, 
পিপাস।, মুচ্ছণ, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং 
সর্বদ। শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্র রোগীর 'প্রাণনাশ 
করে। যে জুরে রোগীর প্রভা ও ইন্জ্রিয়শক্কির হীনতা!, 
শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি ছুঃসহ বেগের 
সহিত গম্ভীর জুর হয়, সেই জরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করে। 
শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জুরে শিঞ্সের স্তব্ধত৷ এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ 
হইয়। থাকে । এই জুর প্রাণনাশক | 

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষম অথবা 
দৈর্ঘ্যরাত্রিক জুর হয়, তাহার জুর অনাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ 
ব্যক্কি গম্ভীর জ্রাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণৰিয়োগ হয়। 

যে জুর গ্রালাপ, ভ্রম, স্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ হয়, সেই জুর 
সপ্তম কিংবা দশম অথব! দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে। 

যুরোপে ও আমেরিকায় চিকিৎস! সম্বন্ধে এলোপ্যাথি, 
হোমিওপ্যাথি গ্রভূতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। এলো” 


জ্বর 


প্যাখি মতে জরের নিদান ও চিকিতসা নিয্ললিখিতরূপ বর্ণিত 
আছে-_ 

' জর কাহাকে বলে যুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহ! এ গর্য্যস্ত 
স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক 
উত্তাপ বুদ্ধিকে জর নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্মণ 
দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকে1 (7০০) বলিয়াছেন যে, 
গ্মায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত বিল্লী 
(71559৩5) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ 
বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পৃর্বোক্ত কারণ ছুইটাকেই অ্বী- 
কার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত 
হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবন্িত হয় এবং তাহাতেই জর 
হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়! 
থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংস হেতু দৈহিক উত্তাপের 
বুদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপভঃ 
শারীরিক সন্তাপ বুদ্ধিকেই জরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণন! 
করা যায়। জর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস 
ও নাড়ীর বেগ বুদ্ধি হয় এবং স্মেদনির্গম ও মৃত্রাদির ব্যত্যয় 
হুইয়! থাকে। 

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার 
মধ্যে জররোগই অধিক । আবার নানাবিধ অরভূক্ত রোগীর 
সংখ] সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া! জরে পীড়িত। 
ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহ অগ্াবধি কেহুই স্থির করিতে 
পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
ৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটা মত নিয়ে লিখিত হইল। 

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্সিসাই 
(4599) বলেন যে, উদ্ভিজ্জাতি পিয়া ম্যালেরিয়। উৎপন্ন হয়। 

২। ডাক্তার কটক্লিফ (045০118) স্থির করিয়াছেন যে 
সমতল ভূমি, নিক্প ভূমি, উপত্যকা! প্রস্ভৃতি স্থানের নিযস্থ 
আর্রতাযদি অধিক পরিমাগে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ 
হইতে রীতিমত বাঞ্পোদগম রোধ করে, তবে তাহা হইতে 
ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে । 

৩। ডাক্তার ম্মিথ (01. 501) বলেন, মৃত্তিকা যত 
আর হইবে এবং সেই আর্ত! যে পরিমাণে উপরে উত্থিত 
হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে । 

৪1 ডাক্তার গুল্ডহাম (01214)) বলেন, শীতলতার 
হঠাৎ আবিগ্ঠাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, 
; গু উত্তাপের হাস হইবে,তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া 
5 এ 14০০1) স্থির করিয়াছেন যে, 
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৮৮৮3 স্বর 


উত্তিদ্বিগলিত জলগান করিলে ম্যাজেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন 
হইয়া খাকে। “ম্যালেরিয়া” একটা ইতালীয় শব্ধ ) ইহার 
অর্থ দুষিত বাযু। নিয়্লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই 
বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে 
পারে। 

(ক) বাসবাটার চতুদ্দিকস্থ পয্নোগ্রণালী পরিঞ্কার 
ব্বাখা ও যাহাতে পুদ্ধরিণীর জল লতাপাতা পচিয়াঁন& না হয়, 
তদ্ধিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা কর্তবা। 

(খ) আগ্মি ও ধূমদ্বার! ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয় । 

(গ) বাটার চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহ! দ্বারা দৃষিপ্ত 
বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। 

(ঘ) দিব! অপেক্ষা বাজিকালে ম্যালেরিয়। বিষ অধিক 
পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে 
যতদূর সম্ভব বন্ত্র দ্বার! নামিকাঘার বন্ধ করিয়া! গৃছের বাহিরে 
যাওয়া কর্তব্য । শরৎকালে তীক্ষ রৌদ্র এবং হেমন্তের ভুরস্ত 
শিশির জররোগীর পক্ষে সর্ধতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। 

(ঙ) প্রতাষে কোথাও যাইতে হইলে সুখগ্রক্ষালনাদি 
ক্রিয়। সমাপনাস্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত। 

(6) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের 
অর্ধেক পর্যাস্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাছুর্তাব হইয়া থাকে। 
এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত | এই সময়ে 
ক্ষেৎপাগড়া, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ওষধের স্ঠায় ব্যব- 
হার কর! যুক্তিযুক্ত । হেলে, পল্তা গ্রভৃতি ব্যঞ্জনের 
সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে । 

ম্যালেরিয়া-সমুডূত জর সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ক-_ 
১ সবিরাম জর (11750757060 0৮০7) ও ২ স্বল্পবিরাম জর 
(0860710019৮ 09৮৪7) | 

সবিরাম জর। এই জরকে পর্য্যায়'জর বল|যায়। এই 
জর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়) জরের বিরামাবস্থায় রোগী আপ- 
নাকে নুস্থ বোধ করিয়া থাকে । এই জরের কারণ দ্বিবিধ_ 
পূর্ববর্তী ও উদ্দীপক । 

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, ধিক সুরাপান, 
'অতিশয় দ্্রীসংসর্গ ইত্যাদি) (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবন্থা $ 
(গ) অস্বাভাবিকদূপে শারীরিক উত্তাপের ত্রাস; এইগুলিই 
এই গীড়ার পূর্ববর্তী কারণ। 

ছুভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গারক (04৮০৪) ব! 
অগুলাল (91১777) মিশ্রিত খাগ্যাদি তক্ষণ, উদ্ভিজ্জাদি 


মতিন ১৯৮..:+০০. ২ 


জরের উদ্দীপক কারণ । 


|. 
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_. লক্ষণ। এই জরে তিনটা অবস্থা হইয়া থাকে, যথা_ 
 শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘশ্ধাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ 
হাই উঠি শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক আকুষ্চিত 
হুইয়! কম্প উপস্থিত হুয়। এই সময় মন্তকবেদন1, বিব- 
মিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চন হেতু 
নাড়ী বেগবতী ও হ্ৃত্রবৎ ক্ষীণ হয়। এই অবস্থা অর্ধঘণ্টা 
হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যস্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়। 
তখন শারীরিক শীতল! বিদুরিত হইয়া ত্বক উত্তপ্, শুদ্ধ ও 
উষ্ণ বোধ হয়। নাড়ী স্থুলা ও পূর্ণবেগবতী হয়। মস্তকের 
শ্ীড়া বর্ধিত হইয়! চক্ষুদ্ধয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যান্ত 
পিগাস! উপস্থিত এবং গ্রশ্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়া- 
রস্থা আরস্ত হইবার পূর্বে জর মগজ হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি 
উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জাল! উৎপন্ন হয় ও শ্বাস প্রশ্বাস শীঘ্র 


শীঘ্র হইতে থাকে | এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর শ্বাভীবিক |. 


অবস্থ! প্রাণ্ত হয়। রোগী পূর্বে ছুর্ধল থাকিলে অথব৷ 
প্রাচীন হইলে কথন কথন জরকালে অচেতন হুইস়্! পড়ে । 
প্রলাপ, উদরম্্ীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত 
হয়। কিন্ত জরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে ুস্থ বোধ 
করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে ল্লীহা ও যক্কতের 
প্রদাহ এবং কখন কখন জরকালে উদরাময় আসিয়া 
উপনীত হয়। 

প্রকার ভেদ--সবিরাম জর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা__ 
কোটিডিয়ান (099:19147), টার্শিয়ান (1:৩0187) ও কোয়ার্টন 
(48757) | যে জর প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, 
তাহাকে এ্রকাহিক (040119187), যাহ! ছুই দিন অন্তর অর্থাৎ 
তৃতীয় দিবদে নির্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক 
(057047) এবং যাহা তিন দিন আন্তর আর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক 


নির্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতৃথিক (0987057) জর: 


কহে। সচরাচর দেখিতে পাঁওয়াযায়, উক্ত তিনগ্রকার সবিরাম 
জরের মধ্যে এ্রকাহিক জর প্রাতে, ত্র্যহিক বেলা দ্বিগ্রহরে 
এবং চাতুখিক অপরাহ্থে উপস্থিত হয়। কিন্ত নান! কারণে 
এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। 
জর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের 
লক্ষণ বলিয়! ধরিতে হইবে । কখন কখন ছুইটী পধ্যায় এক 
দিবসে ঘাটতে দেখা যাস; গ্রাতঃকালে জর আরস্তু হইয়া বৈকালে 
মগ্স হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন 
হইয়া থাকে। এইপ্রকার জরকে ডবল কোটিডিয়েন কহে। 
এইরূপ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জরও দেখিতে 
গাওয়া যায়। 11৮747857 
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সবিরামজর কখন কথন স্বল্পবির।ম জর বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্ত তাপমানমন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজর 
সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই জরের সম্পূর্ণ বিরাম উপ- 
স্থিত হয়, কিন্তু খ্বক্লবিরাম জরে সেরূপ হয় না। শারীরিক 
তাপের হঠাৎ বুদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ । 
সবিরামজরে নিয়লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয় 

৯ এই জরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা '9 ঘর্্মাবন্থা পরে 


“পরে মমভাবে উপস্থিত হয় । 


২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অতান্ত শীতবোধ করিয়া থাকে 
এবং কম্পের সহিত জর উপস্থিত হয়। 

৩। এঁকাহিকজর এক নির্দি্ই সময়ে আইসে ও নির্দিষ্ট 
সময়ে মগ্ন হয়। জর বিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ 
সুস্থ মনে করে। 

৪। এই জরে শারীরিক তাপ ষময় সময় এত বৃদ্ধি হয় 
যে তাপমানযন্ত্বের পারদ ১*৫* হইতে ১*৮* পর্য্যন্ত: উঠে। 
কিন্তু এই তাপের: সম্পূর্ণ হার হুইয়া থাকে ও রোগী তথন 
শীতবোধ করে। 

স্বল্পবিরাম জরের লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

১। এই জরে সবিরাম জরের তিনটা অবস্থ। ক্রমান্বয়ে ৪ 
সমভাবে কখন প্রকাশ পায়ন! । 

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্তন্নপ প্রকাশ পায়, কখন 
ঘা! আদৌ প্রকাশ পায়ন1। -শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত 
হয় না। 

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ঘর্াবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

৪। এই জরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় 
কেবলমাত্র তাহাদের কিঞি লাঘব হইক্াা থাকে.। জরের 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

চিকিৎসা । ৯, যদি রক্ত দুষিত হইয়া অর হয়, তবে 
তৎসংশোধনে যন্তবান্‌ হওয়া! কর্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে 
প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবন! থাকে, তাহা হইলে 
তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, ঝিল্লীর (07155893) 
ধ্বংশ হওয়া! প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া বোধ 
হইলে উত্তেজক ওষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যক । 
৪, জরের শাস্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্ধনার্থ কিছ়দ্দিন 
পথ্যস্ত বলকারক ওষধ (2০০০) ব্যবহার করা কর্তব্য। 

১ম- শীতলাবস্থা । যাহাতে শরীর শী উ্ণ হয়, তাহার 


গড 
পা করা কর্তব্য । সামান্ত শীতলাবস্থয় রোগীকে লেপ 

 কথ্থল প্রভৃতি ছারা আবৃত রাখা ও মেবনার্থ গরম জল, গরম 
চা, গরম কাফি কিংবা কর্পুরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ত্রাপ্ডি 

: ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থ। অধিককাল স্থায়ী 
হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া ক্রঃ মুমুর্যু হইয়! 
পড়িতে পারে; এইপ্ধপ অবস্থায় রোগীর ছুই বগ্রলে দুইটা 
গরম জলপুর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া! হস্তপদাদি ও বক্ষ-্থলে 
শ্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে । পদদ্বয়ের ডিমে ও বাছতে দুই- 
খানা করিয়া চারিখানা রাইসরিযার প্স্ত্রা এবং নিক্নলিখিত 
মিশ্র সেবন করিতে দিবে । 


টিংচর মস্ক ১৫ বিদ্দু। 
টিং দিন্কোন! কম *** ট ৩৯ 
ভাঃ গ্যালিষাই ক সী ৩০ ৪ 
স্পিরিট ক্লোরোকর্ম .*" তা ১৫, 


কপ্ূূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ধসমেত ১ ন্দ এক মাত্রা । 

রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ঘণ্টা হইতে 
২ ঘণ্টা অন্তর বাবস্থেয । যদি রোগীর হস্ত পদাদিতে আক্ষেপ 
উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শু'টের গু'ড়। উত্তমরূপে মালিস 
করিবে ও নিয়লিখিত ওউধধ মর্দনাথ দিবে। 

ক্লোরোফর্ম চি ৮ ৩ ড্াম। 

লিঃ সেপ্নিস্‌ রন * 2 

মর্দনের জন্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জর আসিলে 
কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক 
আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল 
জল সিঞ্চন করিবে ও যস্তকে শীতল জলের পটা দিবে। 
রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা! পুনঃ প্রাপ্ত হইলে 


নিক্নলিখিত মিশ্র ছুইণ্ট। অন্তর মেবন করাইবে। 
পটাশ বোমাইড ১০ গ্রেণ ৯ 
টিং বেলেডোন। ৫ বিন্দু । 


.. একোক্সা এনিসি মিশ্রিত করিয়া ইসির উ 
এক মাত্রা। 


বালকদিগের জন্য__ 
টিং বেলেডোন! ৯; অর্দবিন্দু। 
পটাশ ব্রোমাইড ০১ ্ ১ গ্রেণ। 
টা সন্ম কোনাই * রর ও বিন্দু। 
মৌ ভিজানজল .*.. ১ ড্রাম। 
রে একঝ মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা 


ও করি! না 


| ঠিক করিতে হয়। কদ্পের প্রারস্ত হইতে 





অসব্লা রা 


[২০৩] স্বর 


/ 


ইলে কম্প সত্থর দুরীভূন্ত এবং জরের ভোগ হ্বাস ও কষ্ট 
নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ওঁষধ মেরু- 
দণ্ডের উপর অর্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কল্প দূর হয় এবং 
জরও কমিয় যায়। 
লিঃ মেপনিস্‌ ঘা ১১ ৪ ড্াম। 
টিং ওপিয়াই রি ট ৪ 
মর্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া! লইবে। 
হয়__উত্তাপাবস্থা । এই অবস্থ৷ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে দি 
রোীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে পাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমি- 
বার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ওধ্ধ প্রয়োগ কর! আবস্ঠক ) 
নহিলে দিবেনা । পিপাসা থাকিলে শরগ্ধ পানীয় সেবন করিতে 
দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা কর। যাইতে পারে*। যদি অত্যন্ত 
গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা! গাত্র অত্যান্ত উষ্ণ থাকে, তবে 
ঈষদু জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (পির্কা) মিশাইয়৷ লইবে 
এবং তাহাতে গাত্রমার্জনী ভিজাইয় রোগীর গাত্র উত্তমরূপে 
ুছ্াইস্া, গরম বন্দি ছারা গাজ আবৃত করিয়] দিবে কিন্ত 
দুর্বল বাক্তির পঙ্ষে বিধেয় নহে। 
যদি রোগী মস্তকবেদনায় অত্যান্ত কাতর হয় ও তাহার 
চক্ষুত্বয় রক্তিম হুইয়! উঠে, তবে মন্তকে শীতল জলের পটা 
লাগাইবে । ইহাতে বদি উক্ত লক্ষণন্থয় নিবাৰ্িত ন! হয়, তবে 
পূর্বকথিত পটাস্ব্রোমাইড ও বেলেডোন। মিশ্র * ঘণ্টা অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। কোষ্টবন্ধ থাকিলে নিয়লিখিত 'উধধ 
সেবন করাইবে। 


ম্যাগনেশিয়া সলফ, ১ ড্াম। 
নাইটিক ইথর ৯৫ বিন্দু। 
ভাইনাম ইপিক্যাক *** ***:6 ৮ 
লাইঃ এমনিয়! এসিটেটিদ্‌ ** ২ম । 
নিরপ্‌ লিমন্‌ *** সি 78 8 


কপূরের জল মিশ্রিত করিয়! সর্ধসমেত ৯ ওন্দ এক 
মাত্র। ২ ঘণ্ট! অন্তর দেবন করিতে দিবে। 


শশী 


্গ নিয়লিখিত প্রকারে লেসনেড প্রস্থুত করিবে। 


ডাবেরঞ্জল বা গোলাপঞ্জল পর ২ ওঙ্স। 
ত্রিষ্ঠাল হুগার ২ডুাম। 
সোডা বাইকাবধ .. ক্ষ, 

অইল জেমনিস্‌ , চালু 


এই কয়েকটা দ্রবা এ ৪০২ শি বা গানে গুলিয়। 
লইবে। রূপ আর একটা পাত্রে ২ গ্রেণ টার্টারিক এমি খুলিবে ; + 
তদভাবে পাতি কিংবা কাগজীনেবুর রন অল্প পরিমাণে লইবে। পরে 
গাত্রদধ় রে।ণীর সুখে জইগা) উ্য পার ধা একত্র করিয়া রোগীকে 
মেধন করিতে দিবে। ই, 


্ 4. 


স্বর 


রোগী অনন্ত ছূর্বল হইলে অথবা ৮।১* দিন;জর ভোগ | 


করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্ঠক হইলে. কেবলমাত্র 8৬ 
ড্রাম এরগুতৈল (049০: 01) জর বিচ্ছেদ্কালে -ঘেবন 
করাইবে। জরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ওউঁষধ মেবন 
করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপতপাতের সম্ভাবন1। 


পটাস্‌ সাইট্রাস্‌ -প ১০০: £ গ্রেণ। 
পটাস্‌ এপিটাস্‌ *গ সব, ও 
টিং সিনকোনা কম পট ২৪ বিন্দু। 
টিং কার্ডেমম কম রণ 0১৯5 
লাইঃ এমনিয়! এগিটেটিস্‌ *** ০০৮. ২ ড্রাম 
কর্পুরের জল ১৬ন্স। 


একমাত্র।। আবশ্তক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা, অন্তর 
সেবনীয়। এই ষধটা অথবা, নিক্মলিখিত মিশ্র ফেবন 
করাইলে ঘর ও প্রত্রাব হইয়| রোগীর সঞ্চিত রস সকল 


দুরীভূত হয়। 
দিরপ্‌ রোজি ১ ড্রাম। 
পটাস্‌ সাইট্যাস্‌ ৭ গ্রেগ। 
টিং হাক়াসাক্সামস.. *** ১ ১* বিন্দু। 
নাইটিকইথর . -.. ২০ 
ডিককৃপন্‌ নিনকোন। মিশ্রিত রা টি ১ ওন্দ, 
এক মাত্রা! ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। 


জরের সহিত গাত্রে বদন! থাকিলে এই ওঁধধ সেবনে 
উপকার হইতে পারে । 

গাত্রে বেদনা ন| থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামন্‌ উঠাইয়। 
দিয়! অপর কয়েকটা উধধ মিশ্রিত করিয়! থাইতে দিবে। 

যদি রোগী জর ও উদ্দরাময় পীড়া এককালে ভোগ 
করিতে থাকে; তবে নিম্মলিখিত মিশ্র ২৩।৪ ঘণ্ট। অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। 


লাইঃ আমনিয়া এসিটেটিম্‌ ১ ডাম। 
ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌ ৮ বিন্দু 
বিসমথ নাইট্রাস ৮. গ্রেথ। 
টিং কার্ডেমম কম রে ৮ ৩* বিন্দু। 


সকাইনে। ০ ক ১০ 
শশাদক্যাটিকিউ ৮৮০ 5৪০ ২০ ১ 
মৌরির জল নব হ ১. উদ্প। 
একমাত্রা। বিসমথৃ, টিং কাইনো, টং ফ্যাটিকিউ এই 
কয়েকটা উধধ উদপামক্ব-নিবারক । 
ও_ছর্াবস্থা।. এই অবস্থায় জরের পুনরাক্রমণ 
নিবারণের চেষ্টা করা! উচিত । রোগীর অবস্থা বিবেচন| |. 


[৩০৪7 


ভর 
করিয়া জলসাগ্ড, ছ্ধসাগু ব1 আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং 
রোগীর গ! সুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। জগ্ের, 
হবাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে -পারে। 
ইহার প্রয়োগের মাত্র) বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্তকতা! 
নাই । অবস্থ| বিশেষে একবারে ২৮ গ্রেণ সেবল করান ঘাইতে 
গারে। যে সকল জরে কোজাগ্স (পতনাবস্থা ) হইবার 
মম্তাবনা, সেই জরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন্‌ ব্যবহার কর! 
উচিত নয়। 
এরূপ অবস্থায় এক ব৷ ছুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রা ব1 অন্ত 
কোন উত্তেজক ধের সহিত ঘেবন করা জরশ্তক। কেহ 
কেহ কুইনাইনের পরিবর্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্‌ ব্যবহার 
করিয়! থাকেন। পুরাতন জরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক 
ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারাস্তে সেব- 
নীয়_মাত্রা ২হইতে ৮বিন্দু। গাত্রচর্্ম উষ্ণ ও শু, দ্রতবেগে 
রক্ত সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জল শ্বেতবর্ণ কীট দ্বারা আবৃত, 
যোজকত্বক্‌ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদন। অন্থভব, 
বিবমিষ!, বমন, অগ্নিমান্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
আর্সোনক ব্যবহার নিষিদ্ধ। 
সপর্ধ্যায় জরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় 
স্তালিষিন অথবা ৪ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সল্ফেট অব 
বিবারিণ সেবন করা যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্নিয়েরি 
বলেন, দেশীয় নেবুর কাথ (1০০10701 [,৩870%.) কুই- 
নাইনের স্তায় জরগ্।. জর আমিবার ৪ ঘণ্টা পূর্ব হইতে ইহা 
সেবন করিলে আর জর আসিতে পারে ন। তিনি বলেন, যে 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, 
এই কাথ সেবনে তাহার উপকার হুইয়াছে। অর আসিবার 
এক অথবা অদ্ধ ঘণ্টা পুর্বে ১৫২* অথবা-৩০ রণ... মাত্রায় 
& রিজপিন্‌ (২০5০/০%)) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে 
পারে না। সবিরাম জরে সাধারণতঃ কুইনাইন ব্যবস্থা করা 
হুইয়। থাকে । কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে, 
ইহার সহিত সাইটি,ক এসিড, একস্ট্রাক্ট কলম্বা, চিরতা, 
ট্যারেকৃমিকম, কন্ফেকসন্‌ অব রোজ ও আরবী গদ. এই 
কয্েকটী ওষধের ঘে কোন একটার ২১ গ্রেণ মিশাইয়া! 
লইলেই চলিতে পারে। , চ১১, 
জরের বিক্কৃতাবস্থার চিকিৎস1।__জর বিচ্ছেদে রোগী 
হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ধমানিবারণার্থ যে ব্রাণ্তী ও 
মুগনাভী মিশ্রিত ওষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫1? 
গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সলফিউর্িক এসিড 
মিশ্রিত করিয়। ষেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় অর 


৪ 





আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাঁয় না। এ. অবস্থাক্। 
পখ্যের জন্ত মাংসের কাখ, ছুগ, বেদানা, সা, বালি ইত্যাদি: 
বাবস্থে। ঘদি জরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন | 
বা ভূক্তসামগ্রী বমি হইয়া! উঠিয়া পড়ে। তবে উত্তেজনা 


প্রশমিত করিবার জন্ত লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি 

ব্যাবস্থা! করিবে । ইহাতেও ঘদি বমি নিবারিত লা ইয়, তবে 
নাভির উপর কড়ার নিয়ে একখানি রাইসরিষার পলস্ত্া দিবে 
এবং নিয্বের মিশ্রটা সেবন করাইবে। 


বিসমথ নাইট্আাস্‌ 4 ১১ ৭ শ্রেখ। 
এপিড হাইড্োসিগ্লানিক ডিল *. ২ বিন্দু। 
স্পিরিট ক্লোরোফর্শ্ 2৮ ১৯:11 
সিরপ লেমন ০০ ১ ডাম। 
গোলাপ জল করল ++ 


চোয়ান (01501164) জল রা সর্ধসমেত ৪ ড্রাম 
এক মাত্রা । এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যা- 
স্থসারে ১/২।৩ ঘণ্টা অস্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে 
সাইটি.ক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা 
প্রস্তত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি 
ইহাতেও উষধ উঠিয়া যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেওসারের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়। কর্তব্য ; অথবা ত্বক্‌- 
ভেদ করিয়া “হাইপোডার্মিক সিরিঞ্” দ্বার নিউট্যাল কুই- 
নাইন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত। 
জররোগীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে ছুইগ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃছ গ্রলাপবাক্য উচ্চারণ করি- 
'তেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও 
জিহ্বা! স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে 
রোগীর স্বাযুমণ্ডল দূর্বল হইয়াছে । মন্তিষ্ষাবরণে প্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য 
উচ্চারণ করে ১ তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণ ও 
বেগবতী, হস্ত ও জিহবা উগ্রক্কার্্য করিবার ভাব ধারণ করে। 
অস্তিদ্ধাবরণের প্রদাহে সময় সমর এমনও হইয়া! থাকে যে 
স্বাভাবিক দুর্বল রোগীকেও ৩৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে 
না । মন্তিষ্কাবরণে রক্ের গতির লাঘব হইলেই প্রথম 
এপ্রকাৰের লক্ষণসমূহ পিং বি রাধিকা হইলেই খিরভী় 
ৰ টির ব্রা প্রকাশ পার 
 শ্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের 
২১৯০ উপ মিশ্র ব্যবস্থা কর! 


তাহাই সেবন কষরাইবে এবং ছপ্ধ মাংসের কথ [ 
পথ্য বাব ফাক শ্্ধযে মাই পটাশ | 
বন, 








সংযুক্ত উবধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে ) মন্ত্রক মুগডন 
করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যাবস্থা 
করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে 
মন্তকে রাইসরিষার পলঙ্ত্া দিবে । 

সবিরাম জরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়হেতু ল্লীহা ও 
ধক্কতৈর় বিবৃদ্ধি ও পরিবর্তন সংঘটিত হয়৷ ম্যালেরিয়াই 
যক্কৎ-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। দ্লীহা ও বন্ৎ আক্রান্ত 
রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে । [্ীহা ও 
যরৎ শব্ধ দেখ । ] সবিরাম জরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃ- 
লা হেতু পা, স্তাবা বা কামল (8970106) উৎপন্ন হয়। 
যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বাঁ ্বীস, অত্যন্ত মানসিক চিন্ত1 
প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে । [পা শব ব্য] । 

যে সকল সবিরামজরীক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রন্ত, তাহা 
দিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর 
তার্সিণ তেলের ন্বেদ দিতে হয়। 

পুরাতন জর (01070171৩ ৬৩7)-_-এই জরে সময় সময় 
স্লীহা ও যরুৎ উভয়ই বর্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ 
আপকৃষ্ট হইয়া আইসে--পুনঃ পুনঃ জর ভোগ করায় রক্ত 
কণিকার হাঁস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, 
ও, দস্তমাড়ি ও অঙ্থুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শাদ! হয়। 
শিরোবেদনা, ঘনস্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, জীর্ণ, বমন, 
অনিদ্রা, অরুচি, আন ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত পদার্দিতে 
শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তআব ইত্যাদি 
উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গাবিপিষ্ট হইয়া 
ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দুশ্চিকিৎ্ঠ হুইয়! পড়ে। 

চিকিৎসাঁ। রোগী যদি জরভোগ করিতে থাকে, তবে 
নিম্নলিখিত মিশ্রটী জরের বিরাম অথবা! হ্বাপীবস্থাক় প্রত্যহ 
তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে । জর বন্ধ হইলে 
এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে। 


কুইনাইন ১ ২০ গ্রেণ 
ডাঃ নাইটিংক এসিড *** ০৫. বিন্দু 
পটাস ক্লোরাস্‌ ৪ ০০8: শ্রেখ 
ভাঃ রুবরম 133 ১০0৭. ভাম 
টিং নঝ্মভমিকা ৮০৩ বিন্দু 
চৌয়ান জল (01501160৮46) ৪. ড্রাম। 


একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদ্দি রোগীর দেহে রক্তহীনত! 


: লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জর ভোগ করিতে খাঁকে, তবে 


নিম্নের উধ্ঘটা ব্যবস্থী করিবে । কৌগীর কোষ্ট পরিষ্কার 


গৈ 


৬ ক বস 


না থাকিলে এই ধের প্রতিমাত্াঞ্থ ৫ রণ কারাবচিনি |. 


. মিশ্রিত করিয়া লইবে__ 
কুইনাইন *** ৮5 ২. গ্রেণ। 
ফেরি সল্ফ ক৬% ৮৯৪ $ ঞ 
পল্ভ্‌ কলম্ব! ধর 2১4://-3২1: 15 
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একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্র! প্রতাহ সেব- 
নীয়। প্লীহ! ও যক্কতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন 
লাগাইবে। যদি নাপিকা, দস্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান 
হইতে রক্রআব হয়, তবে ৩1৪৯ বিন্দু টিংচর ফেরিপার- 
ক্লোরাইড এক ওন্দ শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া! সেই স্থানে 
লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তআাব বন্ধ হইবে। 


মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত উযধ অথবা কথ্ডিস্‌ ইভ 


(0০71)5 1910) দ্বার! ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে___ 
কবার্ববলিক এসিড ১ ড্াম। 
চোয়ান জল এ "৮ ১পাইণ্ট 
একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা! যেন কোন প্রকারে 
মেবন করান না! হয়, তত্প্রতি সতর্ক থাক উচিত। এক্সপ 
অবস্থায় অন্ত কোন ওষধ দ্বারা জর নিবারণ কর! উচিত) 
যদি তাহাতে কোন ফল না৷ হয়, তবে অত্যন্স মাত্রায় কুইনাইন 
ব্যবহার করিবে। 

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর স্টীল ও এক ওন্স 
ইনফিউসন কলম্বা একত্র করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২৩ বার 
সেবন করিতে দিবে। 

জরকালে সা, বালি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা 
করিবে। জর বিরত হইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের 
অর, মুদেগর দাইল, ডাল্লা ও মদ্‌শুর মৎম্তের ঝোল এবং ব্াত্রি- 
কালে ছুধসাণ্ড ব্যবস্থেয়। উদরানয় থাকিলে “ুগ্ধ নিষিদ্ধ । 
(রোগীকে কোন প্রকারে ঘন ছুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় 
নছে। ১১।১২ দিবস অন্তর গরম জলে ক্গানের ব্যবস্থা করিবে । 
অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ । 

্বশ্নবিরাম জর (8571000% 0৮৩)__-এই জর ম্যালেরিয়া 
হইতে উৎপন্ন হয়, উষ্ণ প্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। 
সবিরাম অরাপেক্ষা এই জর যে গুরুতর তাহাতে আর 
মন্দেহ এনাই। সচরাচর ইহা ছুইভাগে বিভব্জ--লামান্ 
(5150016) ও জটিল (0০501104:90)। যে স্বপ্নবিরাম জরে 
সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং যাহাতে 
আত্যন্তরিক যন্ত্রা্ির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন হুইয়া 
পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়। রর 


সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জরের কারণ বলিয়া 
ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সদয় সময় শারীরিক ও মানসিক 
ছর্ধলতাগ্রযুক্ত এই জরের উৎপত্তি হইয়৷ থাকে | শরৎ. 
কালেই এই জরের প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়! বান্ন। গ্রীন্ম শু 
বমস্তকালে অপেক্ষারুত কম লোকই এই জরে আক্রান্ত হয়। 

লক্ষণ।_-এই জরে যে মকল লক্ষণ প্রকাশিত, হয়, মবিরাম 
জর বর্ণন কালেই তাহা লিখিত হইয়াছে । সংক্ষেপে এই 
জরে কখনই সম্পূর্ণ বিরাম (5২০73155107) দেখা যায় না, 
অতি অল্লমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়। 
যায়। সচরাচর স্বল্লবিরাম জরের রেমিশন (বিরাম ) প্রাতঃ- 
কালে হইয়া উর্দ সংখ্যা ৪1৫ ঘণ্ট। পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার 
পর পুনরায় জর প্রকাশ পায়। এই জরের ভোগকাঁলের 
কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১1২২ দিন পর্য্যন্ত এই জর 
বন্তমান থাকে । এই জরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, 
তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্কিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, 
পাকাশয় ও যরুৎ বেদন!, বিবমিযা, কোষ্ঠ কাঠিন্ত, স্বল্প 
গুজব, অপরিষ্ার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুদ্ধ ও উষ্ণ চর, 
নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। 
এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারা যায় না, যতমামান্ত বিরাম হইয়! অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হুয়। 
এই অর অতিশয় এরাবল হইলে চর্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠারৎ ও 
অপরিস্কৃত, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্বাস, নাড়ী ক্ষীণ, দত্তে মল 
সঞ্চয়, নিপ্রিতাবস্থায় স্বপ্রদর্শন, তন্দ্রা, জান-বৈলক্ষণ্য ও 
পরিশেষে অটৈতন্ের লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ। এই অরে নানাগ্রকার 
উপসর্গ ও আন্থষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি 
প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে__ 

৯৭ মন্তিষ্ষের উপসর্গ । ইহা ছুইএকারে সঙ্ঘটিত হয়-_. 

(ক) রক্তাধিক্য (0০98০510) 0£190৫) রক্তসধশালনের 
অত্যধিক উত্তেজনা! প্রযুক্ত মস্তিদ্ধাভান্তরে রক্ত সঞ্চিত হয় । 
ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয এবং রোগী উচচৈঃশ্বরে 
বকিতে থাকে । এই অবস্থায় শিরঃগীড়া, রক্তিম চট্ষু, সনু- 
চিত কণীনিকা» রক্কিম মুখমগুল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও 
শঙখদেশের ধমনীসমূছের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তত্রম প্রভৃতি 
উপসর্গ লক্ষিত হয়। ॥ 

(খে) শোণিত মোক্ষণ (1915700 ০৮1০০৫), হইলে 
্ায়বিক দৌর্ধপ্য প্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মৃছ প্রলাপ বকিতে 
থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুঞ্ধ ও কম্পিত জিহ্বা, তন্্রা, 
অচৈতনত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 


৯১০২ 14/158561% 
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যাকাত, 


সর 1 [ ভগ৭ ] দ্বর 


..২। অস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ  (1৩01016) এই প্রদাহ 
_ উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিণ্ডের স্তায শধ্যা হইতে উঠির! অন্ত স্থানে 
সবাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত পদাদির গেশীসমূহে আক্ষেপ 
উপস্থিত হয়। . কখন কখন তন্ত্র ও চিত্তবিত্রম দৃষ্ট হয়। 
৩। (ক) বামুনলী-প্রদাহ। 
(খ) ফুনফুসে রক্তসঞ্চয় বা! প্রদ্ধাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, 
শ্বাস গ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 
৪1 পাকস্থলীর উত্তেজনা । ইহাতে বমন, বিবমিষ! ও 
হিক্ক। উপস্থিত হয়। 
৬। বরুতের রক্তাধিক্য বা পাঁু। 


৭। প্লীহা-বিবৃদ্ধি। 
৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিভ অর্থাৎ কর্ণ- 
সুলের প্রদাহ হেতু পৃঘোৎপত্তি হয়। 


৯। যকত, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্য হেতু সময় 
সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয় । 
১*। বুন্তকে (107৩)) রক্তাধিক্য প্রযুক্ত আলবুমিনি- 
উবিয়। (সাগুপ্ুুমূত্র) দৃষ্ট হয়। 
১১। জ্্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেক্িয়ে পর্ধ্যায়ক্রমে 
» প্র্রদ্ধাহ উপস্থিত হয়। 
১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, 
আাংনপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা! ছন্মে। 
১৩। পাকাশয়ে ও যরুতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের 
উপর বেদন! হয় ও গ্যাসট্রেজিয়া (345814818) উৎকাস 
প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইস্! প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন 
ও ভেদ হয়। 
স্ব্নবিরাম জরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইবে ও উপসর্গার্দির যত ভ্বাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই 
নিকটবর্তী বলিয়! বিবেচনা কর! যাইতে পারে । 
চিকিতৎসা।। সবিরাম জর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জরম্ম 
মিশ্র (85০৩৮ এছ) ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে, স্প্লবিরাম 
জরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা 
থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত 
পানীয় ব্যবস্থা করিবে। 


এসিড টাট্রেট অবপটাশ . *** ১ ডাম। 
।- লেমন অইল 2 ৯ ২বিন্দু। 
চিনি 815475 ৮ ১ আউন্স। 
জল ৪১ ৯৮ ২৪2 


ক সা কোষ্ট বদ্ধ থাকিলে 


 কম্পাউও আপ পাউডার (0902099৫007 2036) 


ঠা ; 
০ ৮৮7 ৫ 


০ 


৬ ব1-০1৮ 


এরগুতৈল (085০7 011) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি 
বিবমিষা থাকে, তবে ৫1৭1১* গ্রে পরিমাণে পল্ভ ইপিকাক 
(৮1৮. 19০৪০) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা! নিক্মলিখিত 
পুরিয়া উপর্থম্পরি ২ দিন দিবাভাগে ছুইটী করিয়৷ মুখের 
মধ্যে জল রাখিয়া! সেবন করিতে দিবে । 
কেলমেল (081987৩)) 4 *** ২ শ্রেপ। 
পল্ভ ইপিকাক [815 
একত্র এক পুরি । কিন্তু রোগ ৪ হা বমনকারক 
বা বিরেচক উধধ কিছুতেই বাবহার কর! উচিত নহে। 
যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপ- 
স্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষ[দি বন্ধ করিয়। উষ্জজলে বস্ত্রথণ্ড 
ভিজাইয়! তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সন্বর উষ্ণবস্জাদি 
ছারা তাহার সর্ধশরীর আবৃত করিম! রাখিবে। এই 
প্রক্রিয়া দ্বার! যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ধম নিঃস্যত হুইয়া শরীর শীতল 
হয়। বদ্ধিত তাপ কমাইবার জন্ত কখন কখন টিংচর একোনা- 
ইট 07. ৬০০০০) ২ বিন্দু মাত্রায় ২৩ ঘণ্টা অন্তর মেবন 
করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে । অতিশয় গাত্রদাহ 
থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (নির্কা) ও ৯ ভাগ ঈযদুষঃ 
জল একত্র মিশাইগ্স! তদ্দার গাত্রধৌত করাইবে। এই- 
রূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা! করিবে। 
রোগী অত্যান্ত ছূর্বাল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, 
টিংচর নিনকোনা কম্পাউও (17. ০1001)004 9971908180)7 
ক্লোরিক ইথর (0191০ ০07৩7) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়! 
সেবন করাইবে। তক্ত্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে 
গ্রীবার পশ্চাঙ্গেশে সর্ষপপটী (19508147149) এবং 
মন্তকে শীতলজল অথব! নিয়োক্ত লোশন গ্রয়োগ করিবে । 


এমন মিউরিয়াস্‌ ১ খন্দ। 
রেক্টিফায়েড স্পিরিট **" ০ সি 
গোলাপ জল ** তত ৫ 


একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহাতে সুঙ্গা বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়! 
মন্তকে পটা দিবে । যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ 
লিটি (70907 15:০) ৫৬ বার গ্রীবার পম্চাৎ দিকে প্রয়োগ 
করিবে। যদি হিক্কা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের 
জল অল্প পরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ওষধ 


ব্যবস্থ। করিবে। 
বিসমথ নাইট] তত ০৮০ ৫ গ্োেণ। 
হাইডোপিয়ানিক এসিড ডিল »৮০ ৩. বিন্দু। 
স্পিরিট ক্লোরোফরমম. *** ৮৮৪1: 
লাইঃ মধ্ধি হাইড্রেক্লোরেটিদ্‌ 2১8) 





তে করিয়া সর্বসমেত ১ ুন্দ। একত্র এক স্বাত্রা 
-৯ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। 

... এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাপিয়া গা ॥ পিন 
: তৈল সামান্তরূপে মর্দন করিনা উঞ্জলের স্থেগ দিলে তাহার 
নিবৃতি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ ফোন উপকার না! হয়, 
তিরে তাপিণ তৈল ও হিঙ্কুর অরিষ্ট (07. 5558055) 
পিচকারী দ্বার মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে । উদরাময় উপস্থিত 
হইলে নিয়ের য়ে কোন ষ্বধটা ২1৩1৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন 
করিতে দিবে। 


টিংচর কাইনে। ৮ ॥* ড্রাম। 
বিসমথ নাইট্রাস্‌ ৯৭ গগ্রেণ। 
:. মিশ্চিউর! ক্রিটি ্ ৪ ড্রাম। 
একত্র মিশিত করিয়| এক মাত্রা । অথবা 
সোডি বাইকার্ক "৮ ২ শ্রেণ। 
পল্ভ ইণিকাঁক ॥০ ৮» 
বিসমথ নাইট্রাষ্‌ 115 
মিয়া ৯০৯ 


একত্র মিশ্রিত করিস! এক মাত্রা । 
রক্তাম্মাশয় থাকিলে নিম্নের উষধটা ব্যবস্থা করিবে__. 


বিসমথ নাইট্রাস্‌ ৫ গ্রেগ। 
কুইনাইন সা ২৬ ১৯15 
পল্ভ ইপিকাক ৫ নি (৯5 
-7ওপিয়াই রঃ 1৮০ ৮ 


একত্র এক পুরি, দিবসে ২।৩টা। 
অরের হ্বাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়। যদি অবসন্না- 
বস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে ব্লকারক এঁধধ বারস্থা। করিবে। কিন্তু 
মদ রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী ছূর্ব ছুইয়! পড়ে, 
তবে নিয়ের উত্তেজক মিশ্র বাবস্থ। করিরে। 
শ্পিরিট আমোনিএয়োমাটিকস ১৫. বিন্মু। 
নাইটি ইথর তা ১৫. ৮ 
ভাইনম্‌ গালিসাই সং ৪ ২ ৪ 
টিংচর মন্ক ৮ ১:7৮ 
কপ্পুরের জলের সহিত মিশ্রিত ৪ এক ওন্স এক 
মাত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া $১)২ ঘণ্টা অন্তর 
সেবন করিতে দিবে। ল্লীহা বন্ধিত বোধ, করিলে তছুগরি 
গরম জলের শ্বেদ দিয়া অথব| টিংচর বা. লিনিমেপ্ট আইও- 
ডাইনের প্রলেপ দিয়! নিম্নলিখিত মিশ্র জরকালে মেবন 
করিতে দিবে। 


এএম মিউরিয়াস্‌ ক) +*£ গগ্রণ। 





পটাস ব্োমাইড ০০ £ গ্রেপ। 
- পটাস ক্লোরাস্‌. :. ০, ২৯০১৭১৫ 
ডিঃ পিনুকোনা ৪ *. ১৯) 


এক মাত্রা। দিবসে ৩৪ মাত্রা সেবনীয়। জবের বেগ- 
মন্দীভূত হলে নিক্মলিখিত মিশ্রাটা প্রত্যহ [তিনবার সেবনার্থ 
ব্যবস্থা করিবে__ | 


কুইনাইন ২, গ ই গ্রেগ। 
ডাঃ সলফিউরিক এফিড সত ১৯ বিন্দু। 
ফেরি সল্ফ ৯৮ ২ গ্রেণ। 
ম্যাগনেসিয়! সলফাস্‌ *-. 8 ই 

টিংচর সিনামন কম ... ১ ২ ড্াম। 
চোয়ান জল ১ ওন্স | 


একত্র এক মাত্রা । উারারবাকিনে, এই মিশ্র হইতে 
ম্যাগ্লেসিয়৷ সলফাস্‌ পরিত্যাগ করিবে। 507 ০0108085 
91170 ১1005010819 ০0£1707+ অথব] [761 7০119 সেবল 
করাইলে নেক সময় ললীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ 
বৃদ্ধি প্রাঞ্থ হয়। 

যর্কতের বিবৃদ্ধি হইলে তছুপরি উঞ্চজলের শ্মেদ দিবে ; 
তাহাতে উপকার না হইলে সর্ষপ পলক্ত্রা ব্যবহার করিকে 
এবং নিয্বের মিশ্রটী ৩ বার ষেবন করিতে দিবে _ 
এমন মিউরিয়াস্‌ ৫ গ্রেণ। 
লাঃ ট্যারেকসিকম ০০০২৭ বিন্দু 
ডাঃ লাইটি,ক হাইড্রোক্লোরিক এসিড... ১ ৮» 
ইনঃ চিরেতা ১ গুন্স। 
একত্র এক মাত্রা। এই জরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাই- 
নাম্‌ ইপিকাক্‌ ৫।১* বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউও $ ডাম, 
কুইনাইন মিশ্র অথবা! জরগ্রমিশ্রের সহিত. একত্র করিয়) 
সেবন করাইবে। 

পৃর্ববোলিখিত ওষধাদি সেবন করিয়া জর মুক্ত হইবার 
পরও কিছুদিন বলকারক ওষধ সেবন করা৷ কর্তব্য। কারণ 
মবিরাম অরে রক্তাধিক্যবশতঃ আত্যন্তরিক যন্্রাদি বিকৃত 
হুইয়। পড়ে । জ্বর উপশমিত হুইবামাত্রই যন্ত্র স্থা'তাবরিক 
অবস্থ। প্রাণ্ড হয় না। এই অবস্থায় উধধাদি সেবনে বিরত 
থাকিবে, পুনরা্জ জরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্ স্থান পরিবর্তন কন! 
আবন্তক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হুয় ন1। তৃতীয়ত 
কুইনাইন সেবনে জর ২৪ দিবসের মধ্যে ম্ূর্ণকূপে দুরীতৃত 
হয়না। জ্বর সম্ক্‌ প্রকারে নাশ করিবার ভন্ত কিছুদিন 
বলকারক ওষধ সেবন কর! কর্তব্য ১ নতুবা, কুইলাইন বন্ধ 






অর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা । জর বন্ধ হুইবার 
পর প্রত্যহ নিয়মান্ুারে এটকিম্ন. সিরাপ সেবন করা উচিত। 
নিল্নলিখিত মিশ্রট প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী 
শীপ্রই স্বাস্থা লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জর হইবার কেন 
আশঙ্কা থাকে না। 


কুইনাইন ১ শ্রেণ 
ডাঃ নাইটিকি এমিড ** ৪ ১* বিন্দু 
টিং ফেরিপারক্লোরাইড ৪ ১৩৮ 
টিং নক্সভমিকা ৪4 ০৬ 0.. 
টিং কলম্বা ০০৫ ৭০০ ১৫ ৮ 
ইনঃ কোয়্াসিয়া *** শ ৪ ড্রাম। 
একত্র এক মাত! । 


অবিরাম জর (0০71)900৮67)_-এই জর স্থুলতঃ 
চারিভাগে বিভক্ত ; যথ1--১ সামান্ঠ অবিরাম জর (3807019 
০0100100060 05৮০7), ২ মস্তিফ জর (111)05 0৬০), ৩ 
আস্তিক জর (771,010 6৮০7), ৪ গৌনঃপুনিক জর 
(08918175176 6৬০7) । 

মামান্ত অবিরাম জর-_শীতলতা, আর্জরতা ও অতিশয় 
উত্তাপ হেতু এই জর উৎপন্ন হয়। মদ্দিরা সেবন, অত্যধিক 
শারীরিক বা মানমিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জর 
জন্মিয়া থাকে । এই জর সংক্রামক বা মারাত্মক নছে ; সাধা- 
রণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না। 

নিদান। জর প্রকাশের পুর্বে রোগী আলম্ত, মস্তক ও 
সমস্ত গাত্রে বেদনা! প্রভৃতি শারীরিক অন্থস্থতা অনুভব করে। 
পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জর প্রকাশিত হয়। এই 
জরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ত্বক উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম 
হচ্জ এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অন্থভব করে। জর প্রকাশের 
পর অতিশয় পিপাস!, কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্রিমান্দা ও জিহ্বা! শ্বেতবর্ণ 
হয়। রাত্রিকালে রোগী কথন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে । 
শারীরিক উত্তাপ ১০২* হইতে ১*৪* পর্ধ্যস্ত হইতে দেখা 
মায়। এই জরে নানিরা। হইতে রক্তত্রাব কিংবা উদরাময় 
হুইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্মম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হুইয়! 
অধিক পরিমাণে প্রসাব হইলে, রোগীর জীবন-নাশ হইতে 
পারে।  বালকদিগের দস্কোস্তেদকালে অথব| অন্তর মধ্যে 

-ক্কুমি থাকিলে এই জর হইতে পারে । 
_. চিকিতসা । কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে বিরেচক উধধ ব্যবহার 
করা কর্তবা। সল্ট 'অক্‌ ম্যাগ্নেসিয়া (এপশম্‌ সপ্ট) 
&.ড্রাম, অথবা দিডলিজ পাউডার ব্যবস্থেয়। অস্ত্র পরিষ্কার 
রুল ত্র 


৮1] ৭৮ 


. লাইকার এমোনি এসিটেটিন্‌ ২ ডাম 
নাইটিক ইথর ৯৯৯ 0১ ৮ 
ভাইনম্‌ ইপিকাক * না ৮ বিন্দু 
পটাশ নাইট্রাম্‌ তত * ৪ গ্রেণ। 


কপ্পুরের জল সংযোগ করিয়া সর্বসমেত ১ ওদ্দ একমাত্র! । 
২1৩ ঘণ্টা অস্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়। 

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই 
ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তত্প্রতিকারের চেষ্টা কর! কর্তবা। 
দস্তোদগমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা৷ দ্বার! মাড়ি চিরিয়1 
দিবে। অস্ত্রে কমি থাকিলে বয়সান্গসারে মাত্র নির্থয় করিয়! 
রাত্রিকালে, কিঞ্িৎ চিনির সহিত স্তাণ্টোনাইন দিয়া, গ্রাতে 
এরগুতৈল দ্বারা অন্ত্র পরিষ্ষার করাইবে। যখন জরের 
বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, 
আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে। 

মন্তি্ধ জর (70185 0ি৮০:)। ভারতবর্ষে পুর্বে এই ব্যাধি - 
আদে ছিল ন1) কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই জর আন্ত্রিক জরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক । 

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাঁস, পুর্ব হইতেই 
শীতাদ (9০87৮) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, 
সর্বদা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ গ্রভৃতি কারণে এই জরের উতৎপন্ভি হয়। 
মস্তিষ্ক জর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্ষির নিঃশ্বাস ও ঘঙ্খ 
হুইন্ছে পীড়ার বিষ-নিকটস্থ বাক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়! 
তাহার্দিগকে পীড়িত করে। এই জর ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
১:01705 80017108115) ও ২:101)1)05 6১:91001678610953 
শেষোক্ত প্রকার জর ক্রমশঃই অস্তর্হিত হইতেছে । 

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্কলা, অতিশয় শিরো 
বেদনা, আলন্ত, মস্ত শরীরে বেদন! ইত্যাদি এই জরের 
প্রথম লক্ষণ । আন্তরিক জরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ | 
এই জরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে ছুই তিন দিবসেই শখ্যা- 
শামী হইতে হয়। এই গীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের 
মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি 
প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্বন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের 
উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত 
হইয়া! পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অনৃস্ত হুইয়! 
যায় এবং একবার অদৃশ্ত হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় 
না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে 
অধিকতর প্রশ্কুট হয়। ইহাদের সংখ্যানথুসারে পীড়ার গুরুত্ব 


বুঝিতে পারা যায়। 


এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয় পরে ক্রমে জনন 


বর ূ [ ৩১০ 


কষ্চরূপ ধারণ করে। ২৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট 
হুইয়৷ ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ 
ক্ষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে । 
নাড়ীর দ্রুতগতি, ছূর্বলতা, প্রলাপ, অটৈতন্ত, হস্তপদাদির 
কম্পন, শম্যান্বেষণ পাটলবর্ণ জিহবা, উদর স্ফীতি, কাস, 
হি্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূ্ণকূপে উপস্থিত হইলে রোগীর 
.. মৃত নিকটবর্তী হয়) কিন্তু উক্ত লক্ষণগ্ুণি ক্রমশঃ হ্রাস 
হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা! করা ,যাইতে পারে। 
মন্তিক্ষ জর আন্তরিক জরের ন্তায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ন। 
সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ 
করে অথবা মৃত্ামুখে পতিত হয় । 

মন্তিফ,জর মস্থরিক1 ও আরক্ত জরের (9০116. 0০৮৩7) 
স্থায় বিষাক্ত দ্রব্য বিশেষ দ্বার উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয় । যে 
কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত 
হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্থাস্থ্যোপযোগী নিক্মমসমূহের প্রতি 
দৃষ্টি করা বিশেষ কর্তব্য । যাহাতে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ 
বায়ু সধশলিত হয়, শযা। পরিদ্ধার থাকে ও গৃহে লোকের 
জনতা! ন৷ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কত। অবলম্বন কর! বিধেয়। 
রোগীর গৃহে কোননূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিদ্কত দ্রব্যাদি 
রাখিবে না। ছূর্গন্ধ দূর করিবার জন্ত হরিতন (0101080৩ ) 
অথবা অন্তবিধ মংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে । রোগীর 
সন্নিকটে কাহারও অবস্থান কর! উচিত নয়। রোগীর শুশ্রা- 
যার জন্য বিশেষ নিয়ম অবলঘ্বনপুব্বক ওযধাদি সেবন করা- 
ইবে। জররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 
লঘু অথচ বলকারক পথাই প্রশস্ত । আরারুট, মাংস 
(অভাবে মতন্তের কথ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদ্রাময় থাকিলে 
ছুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্বল হইলে সাণু, 
আরারুট বা. কাথের সহিত অগ্লি পরিমাণে ১নং [5৯51)87 
147) মিশ্রিত করিয়া! পান করিতে দিবে । এক সময়ে 
অধিক আহার দেওয়া কর্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ 
পুনঃ পথ দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার 
করিতে দিবে না) কারণ তাহাতে অন্তর ফুট হইবার সম্ভাবনা । 
এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা 
। করা৷ যাইতে পারে) এই জন্ত রোগীকে বিশেষরূগে পথ্য 
দেওয়। আবশ্তক | রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত 
। করিয়া! আহার করাইবে। 

মস্তিষ্ক অর বালকদিগের পক্ষে তত সঙ্কটজনক নহে। 
ডাক্তার অলিসন্‌ (731. 11507) এই রোগে মৃত্যুষংখ্যার 
নি়লিখিতনপ তালিক। দিয়াছেন_ 2 027 


৭ জ্বর 


বয়ল আক্রমণ মৃত্য 
৯৫ বৎসরের ন্যুন ৮৩ ২ 
১৫---৩০ ১৪৭ ৯১ 
৩০৮৫৩ নত ১৭ 
৫* বৎসরের উর্ধ ১৭ র্‌ 


বয়সের আধিক্যের সহিত এই জরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। 
স্ত্রীলোক অপেক্ষ! পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ 
অধিকতর সাজ্ঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগা- 
ক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদিগের গর্ভআ্রাব হইয়া থাকে । 
মানদিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাঁ। যে সকল ব্যক্তি সর্বদা 
গ্রফুলল ও যাহার! তামাকু সেবন করে, তাহ'রা প্রায়ই এই 
জরে আক্রান্ত হয় না, ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ 
করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে ন!। 
বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপৃর্্বক মন্তিফজ্জর চিকিৎসা 
করা কর্তব্য। ষধ প্রয়োগে এই জরের তত উপশম দেখা! 
যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না 
হয়, প্রথমে তদ্দিষয়ে যত্রবান্‌ হইবে। যাহারা এই রোগে 
অধিকদ্দিন ভূগিয়া গ্রাণ্তাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, 
কোষ্ঠের ও মন্তিফাবরণ-চর্দের মধ্যে অতি পাতলা! রক্তান্থুজ্াবী 
পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির 
মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার ছিল্ডেনব্রাণড বলেন, এই 
জরে স্গায়বিক সংন্তাস হেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে। 
আন্িক জর (1১01৫ 0৬০)_-এই জর কাহাকেও 
হঠাৎ আক্রমণ কৃরে না। রোগী -প্রথমে মন্তক-বেদুনা, 
হস্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব 
করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে 
রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুদ্ধ ও রক্তবর্ণ 
হইয়া আসে । বেলা! ছুই প্র্ছরের সময় জরের প্রকোপ এবং 
পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ ত্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে 
ব্াত্রিকালে ছুই একটা করিয়া মৃদু প্রলাপ বফিতে আরম্ভ 
করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ 
উচ্চারণ করিতে থাকে । জিহ্বা ক্রমে উজ্জল রক্তবর্ণ 
ও ফাটা ফাটা এবং দস্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ 
কাটিয়! রক্তআাব হইতে থাকে। জরা) 
ও অতিসার এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ । 
জরের বেগ সন্ধ্যার প্রান্ধালে ও রাত্রিতে অধিক এবং 
পরাতে অল্প হয়। অতিমার উপস্থিত হুইয়া সামান্ত গীড়ার 


[5৬5৬] 


দ্র 


হারার 


প্রতিদিন ৭৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে 
:২৫।৩* বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও 
হুরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহ! 
ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়৷ পড়ে--নিয্ে সার এবং উপরে 
তরলাংশ থাকে। 
আন্তিক জরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, 
কর্কশ স্বাসশন্ধ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পশ্শাস হিফুণতা, অবসাদ 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জরে মৃতু! হইলে মধ্যান্্র- 
ত্বচ্গ্রস্থি ও ল্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। 
এই জরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সুক্ম অথব! 
চৌরস্‌ নহে, তাহা গোলাকার । চাপ দিলে উদ্ভেদগুলি অনৃস্ত 
হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে পুনরায় সেগুলি দৃষ্ট হয়। 
এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আর্ত হইবার 
পর, প্রত্যহ অথব! ছুইদিবস অন্তর নৃতন উদ্ভেদ জন্মে । সাধা- 
রণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। 
রোগের সপ্তম ও চতুদ্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি 
হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩* দিবসে 
ইহার বিরাম হইতে দেখা যায্স। আন্ত্রক জরে নাড়ীর শ্নৈদ্মিক 
বঝিল্লি ও ক্ষুত্রগ্রস্থিগুলি পীড়িত হয়। 
এই জর সাজ্বাত্িক হুইলে অস্ত্র ও নাসিক হইতে 
রক্তত্্রাব, অক্ষিপুত্তলিকা প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর 
হুইতেও রক্তআ্রাব হয়। আরোগ্যোনুখ পীড়ায় দ্বিতীয় 
সপ্তাহের শেষভাগে জর, উদ্ররাময় ইত্যাদির ত্রাস হইয়া 
আইসে, জিহ্বা পরিক্ষার, ক্ষুধা বুদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির 
উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ত হুয়। 
এই পীড়া বৃদ্ধি হইল তাপমানযস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় 
সর্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা! করা উচিত শারী- 
রিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা! 
করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুস্ফুসে 
রক্তাধিক্য হইতে পারে, তক্সিবারণার্থ ওউষধ প্রয়োগ করা! 
বিধেয় |. এই জরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ 
সপ্তাহে অস্ত্রে গ্রদদাহ ও ক্ষত: জন্মে। এপ হইলে রোগী 


 সাক্সিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়$ তখন তাহার জীবনাশ! 
করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর মৃত্রাশয় ও 
জিহ্বার কার্যকারিতা বিনষ্ট হুইয়া যায়। এনপ স্থলে 


একোগীর, প্রত্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা! 


: থাকে না। র ঃ 
2 আন্তিক জর সংক্রামকধর্থাক্রান্ত। জররোগীর পৃরীষে 


রর ১০ 
৬ 
এ রি 


করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার 
কর! উচিত নহে। 

এই রোগের গ্রথমাবস্থায অতি মৃদ্ধ-বিরেচক উষধ এয়োগ 
করা যাইতে পারে। মস্তি জরে যেরূপ লবণসংযুক্ত উষধ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্ত্রিক জরে তাহ! ব্যবহার করা যায় 
না। রোগী অব্সন্ন হুইয়া পড়িলে আমোনিয়! (4771)01718) 
ও মগ্য বাবস্থেযর়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপবর্গ নিবারণের 
জন্য উপযুক্ত উধধ প্রয়োগ করা উচিত 

এই জরের আক্রমণের পৃর্বাবস্থায় নিয্নলিখিত উপায় 
অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাঁভ করা 
যাইতে পারে। গ্রথমে রোগীকে ধারান্সান করাইবে, 
পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া! দিবে; অথব। 
তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প বিরেচক 'উধধ ঘেবন ব| 
উঞ্চজলে স্নান করাইবে, কিংব! যথাক্রমে উক্ত কয়েকটা 
উপাযই অবলশ্বন করিবে। কথন কথন স্েদজনক ওষধ 
সেবনেও উপকার পাওয়! গিয়াছে। জরের প্রথমাবস্থায় 
ঈযদুষ্চ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । অধিক উষ্ণ 
পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্দেগ থাকিলে 
কোনদ্ধপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় 
কোন গ্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ওষধ প্রয়োগ করিবে । 
জরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্বল হইয়া! না পড়িলে কিয়ৎ 
পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন 
আত্যন্তরিক ঘন্ত্র প্রপীড়িত হইলে জলৌকা! দ্বার সে স্থানের 
রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১* দিবস গত হইলে কিংব! 
এই জর কাচ্ছপিক মস্তিষ্চজরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্ত- 
মোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক উঁঘধ 
প্রয়োগে উপকার হুইবার সম্ভাবনা । অষ্টাহের পুর্বে ক্যালমেল 
কিংব1 কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। 'অবস্থা বুঝিয়া 
তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। 
যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্তন বা কোষ্ঠ কাঠিস্ত 
না জন্মে, তদ্ধিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অক্পগাত্রায় কপ্পুরের 
সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ওধধ ব্যবস্থেয়। নিয়লিখিত 
উধধটাও বিশেষ উপকারী । ঁ 


- আমোনিয়া এনিটেটিদ্‌২ ন্স । 


' আমনাইস্‌ মিউরিয়াটিস্‌ ৪ গ্রেণ। 

সিরপ্‌ লিমনিল্‌ ১ উন্প। 

্গায়ুমণ্ডল গ্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজন! বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, ত্বকের ও অস্ত্রের ক্রিয়া! বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে । এই অব- 
স্থায় পান্তা ব্যবন্থেয ॥ কিন্তু ইহার পূর্বে পরপর ব্যবহার 





জ্বর. [. ৩১২] ৮ স্বর. 


করিবে ন!। শ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিযদেশে কিংবা পায়ের 
ডিমে পলন্ত লাগাইবে। 

এই কালে কপূরমিশ্রিত ওষধ বিশেষ ফলন্দনক | ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা! 
£১10$08. অথবা 4১0061108 7০0:এর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
লইবে। উচ্ছধান হইলে চ707107005.00007৩8. এবং 
কাবাবচিনি (1২1,0১৪) কিংবা! ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত 
শেষোক্ত উষধ সেবন করিতে দিবে । ৮।১* দিবঘগত হইলেও 
যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্কমান না থাকে, তবে লিঃ 
আমোনিয়। এফিটেটিসের সহিত কপ্পুরের মিশ্র ব্যবস্থা কর! 
যাইতে পারে | 4১115811776 05705865 এবং ০0107108014 
কপুরমিশ্রের যহিত একত্র সেবনেও সুফল হুইতে পাঁরে। 
নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়! উত্তেজক ও বলকারক উধধ প্রয়োগ 
করিবে । আমোনিয়। এসিটেটু কিংবা সাইটিক এসিড 'ও 
কার্বনেটের কাথ বা পিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে 
গারে। 

ফুন্ফুসষের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্ত যন্্রধাহাযো বক্ষঃ- 
স্থল পরীক্ষা! করা! কর্তব্য। যদি শবাকুচ্ছ, কিংক! প্রদাহজনিত 
অন্য কোন উপসর্গ অথব1 জাভাস্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়৷ লক্ষিত 
হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হুইতে পারে। বাঁযুনলীর 
রক্তত্রাব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে 1115$01% 210/070101801 
কিংবা! [9৩০০০111301 £৭12, কপূর, আমোনিয়া ব! টিংচর 


ক্যাম্ফরের সহিত প্রয়োগ করিবে । বল স্বাস হইলে লঘু 
পথ্যের ষহিত মদ্যা বাবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফুগনেল 


ছার! আবৃত রাখা কর্তবা। অবস্থা বিবেচনা করিয়া [১৩০৪০ 
8৪10, ক্যালমেল বা কপ্পুরের সহিত এবং অহিফেন ৰা 
পোস্তরস ক্যবহাধ্য । শরীর শীতল ও পা, নাড়ী দুর্বল 
এবং আক্কৃতির সংকোচ হইলে 131)8থ18। 21707701018, ০910) 
1701, 98107018000 (00103 এবং অগ্ত বাবস্থেয়। যদি উদ্দর 
স্পর্শ/সহিষুট এবং বায়ুগর্ড হয়, তবে হিস্কু কিংবা! ০৮4০ 
9070৩ কিংবা ইহার সহিত. উদ্ধপক্ষে ২ উন্স তার্পিণ 
মিশিত করিয়া! শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয় দিবে। যদি 
ইহাতে উপকার না হয়, তবে ০7007 এবং ৪১০৮৪০% ০1 
ঢ০795 সহিত ০1১19/9৩০11181 ব্যবস্থা, করিকে। যদি 
»ক্তক্াব হয়, তবে 39967808090 01990 1৮1) 00801 
কিংবা ৪০৪1 0117101101)176 অথবা ০০৪০ 06000 
ইহার বটিক। বাবস্থা করিবে। 

যদি তাবু অতিশয় উষ্ণ বা মন্তকে বেদনা হয়, কোন 
পেখর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক, দুখ গ্রস্ৃতির অস্বাভাবিক 


অবগ্ঠায় মস্তকে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অন্কুমিত হুয়, 
তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে) 
যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপগ্থিত হয়, তবে 
গ্রীবার পুর্বভাগে, কর্ণের নিয়ে ব) পায়ের ডিমে পলস্তরা, দিবে । 
এই নকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় 
কপ্পুর 3381৩ সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় 
অচৈতন্ত, দ্রুত ও দুর্ববল নাড়ী, অতিশয় ঘন বা অবসাদ 
উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১1৩)৪ 
গ্রে মাত্রায় কপ্পুর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ 
যাহাতে প্রআাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে.। তন্দ্রা লক্ষণ 
প্রকাশিত হইলে পলস্ত্র। ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের 
নিম্মপ্রদেশে উষ্ণজল চালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। 
স্বায়বিক অবস্থায় 2751 ৪১৮৩ ০1761১07 গ্রভৃতি সেবন 
করিতে দ্বিবে। 

আন্তরিক জরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির 
উদ্বেগ থাকিলে 1017190€ [7১0159) কিংবা 77181146০01 
812180018 ব্বস্থের়। ইহার সহিত উদরের উর্ধাভাঙে 
বেদনা থাকিলে ০81001507-7)15:00797 50100101) 0109৩ 
8080919.0£ 817017001019) 10109600085) এবং 51115 
০6৮০ একত্র ব্যবহার করিবে । উদরের প্রদাহে 
0618160170011010৩ কিংব! তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ 
প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয় | ০4170001১0৮) 81211710191) 
81075). 1100516। ৮819119) ও. ০7১81, বিবিধ প্রকারে 
মিশ্রিত করিয়! প্রয়োগ করিলে হিরা দূর হয়। জরের, 
প্রথমাবস্তায় উদ্রাময়নাশক ষধ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরণ- 
প্রদাহ জন্মিতে পারে । অনেক দিন উদরামন্ধ ও উদরাশ্মানে 
ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অন্ুভক 
করে এবং তাহাতে যদ্দি ক্রমশঃই অবসন্ধ হইয়া পড়ে, ভবে 
বুঝিতে হইবে যে তাহার অন্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে । এই 
অবস্থায় অহিফেন ব্যবগ্কা করিবে। রক্ত অবিজ্তদ্ধ হইলে 
বমনকারক ও বিরেচক ওষধ সেবন করিতে দিবে । পরে 
নিনকোনা কাথ কিংব! 01১107810 011906851. ও ০110170 
90০7 মিশ্রিত ৮516180. ব্যবস্থা করিবে । 0০70108% 
001000079 015866. 0 0১০9৮$1) এবং 58০87100816. 0£ 
5০৫এর সহিত মিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরের 
অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত বধের সহিত ২৩ গ্রেণ কপুর- 
মিশ্রিত বটিক1 সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্ন বলেন, ম0/1806 
95০0৭ ২* গ্রণ, ১৬০০৭১০৪০06 50৫2 ৩* গ্রেণ এবং 
৭১০০৬০০2০২১ ৮ গ্রেগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 


২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই অর শী দৃরীতৃত হইতে 
পারে। 
মস্তিষ্ক জরের পূর্বব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্িক জরে বিহিত 
ওধধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে । কিন্তু মন্তিক্ধজরে বিশেষ 
আবস্তক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। ্গায়বিক 
অবস্থায় পলন্তরা ও বমনকারক ওষধ প্রয়োগ করিবে। এসি- 
টেট আমোনিয়া! ও নাইটার মিশ্রিত কণ্পুর ব্যবস্থেয় । 4170108 
ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশাস্ত হয় । মাধারণতঃ 
আন্ত্রিক জরে যে সমস্ত ষধ প্রয়োগ কর! হয়, এই জরেও তাহা! 
বাবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, 
উত্তেজক উধধ.সেবন করাইবে। 4:0৫6180% ব্যবহারে উপকার 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়। এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কর! কর্তব্য । প্রদাহ হইলে তন্নাশক ওঁষধ ব্যবস্থেয়। 
স্নায়বিক অবস্থাক্স প্রদাহ বর্তমান থাকিলে গ্রত্যুত্তেজক 
উঁধধ দ্রিবে। ন্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক 
উপনর্গ উপস্থিত হইলে ০081101)07) 801101012) 61061) 
100515) 00017008, 50100508718) চ1019) 00180) মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় 
[0099000155 উপকারী । মন্তকে উত্তেজনা হইলে পলন্রা 
ও 01য01101 এবং 17108 ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 
কোনকবপ ক্ষত হইলে যাহাতে পৃযোৎপত্তি হয়, তন পুল 
টিসাদি দিবে; কোনগ্রকার পচা ক্ষত হইলে 0110706 
10750596) 90%091৩4 198710। (577960110৩ প্রভৃতি প্রয়োগ 
কর। কর্তব্য | অন্তক প্রদাহ ও প্রলাপকালে ১91100908 
ব্যবহারে উপকার দর্শে । 
.. আন্ত্রিক জরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বাযু যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । বালি, 
সা্ড বা ভাতের মণড পথ্য দিবে । ভূজননী প্রদাহ থাকিলে 
ঈধৎ ঘর্োদ্দীপক পানীর প্রদান করিবে ; কিন্ত ছর্্ম উৎ- 
পাদনের জন্ত উষ্ণ বস্তার! গাজর ঢাঁকিয়! রাখ! কর্তব্য নয়। 
স্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে 
না) বিছানা অপেক্ষাক্কত গরম রাখিবে, কিন্ত ঘাহাতে বায়ু 
দুষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি 
রাখিবে ।. রোগীর শরীর 'ও বিছানা বিশেষ পরিফার এবং 
ভাহার জিহ্বা ও মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে ঈষৎ 
উষ্ণ পানীয় এবং আরারুট অথব! সুপ প্রস্ৃতি খাদ্য লবণ- 
মিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনব্ধপ ফল খাইতে দিবে না। 
স্তরে যাহাতে ৩ পাতীল পিপি 
টপ ব্যবহার ও কখোপকথন কল্গিবে। |. 
ছু ২ ৃঁ ৭৯ 
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জর 


আন্ত্রিক, মস্তি ও স্ব্নবিরাম অরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার 
জন্ত নিয়ে একটা তালিক! দেওয়। হইল-_. 

আত্ত্রিক জর ।--১, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব বস্ত পচিয়া বাযু দুষিত 
করে, সেই দূষিত বাম সেবনে এই গীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস 
বাস্কু অথবা গাত্রচণ্ হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা 
অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হয়! পীড়া উৎপন্ন করে না । 

২, মুখমণ্ডল উজ্জল, গণ্স্থল আরক্ত, কণীনিকা! প্রসা- 
রিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাজিতে গ্রাবল হুয় | 

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাসিকা দিয়া 
রক্ত পড়ে। 

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়! 
অর্থসিদ্ধ চাঁউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে দুর্গন্ধ হয় না, 
কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া 
থাকে । পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ 
পাওয়া যায় না। 

৫, ইার উদ্েদগুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়! চ্ব 
হুইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়। থাকে । সেগুলি প্রথমতঃ অন্ন 
সংখ্যায় পরে বহু সংখ্যাক্ম উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়; 
কিস্ত কখন হস্তপদাদিতে হয় না । 

৬, উদরাগ্ান ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর 
উরে গড় গড় শব্দ গুনা যায়। 

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়তা নাই। 

৮, এই 'রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় ন!। 

মস্তি্ধ জর । ১, অধিক লোকের একত্র বাম বা অব- 
স্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জরের উৎপত্তি হয় । রোগীর 
শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্ঠ 
ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়! গীড়া উৎপাদন করে। 

২, সুখমগুল গম্ভীর অথচ, বিবেচনাশুন্ত, কণীনিক! 
সন্কুচিত, প্রলাপ বিরত, কিন্ত মুছু লক্ষিত হয়। 

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিক! হইতে রক্ত পড়ে না। 

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কুষ্ণবর্ণ ও ছূণন্ধযুক্ত মল- 
নিঃসরণ ও রোগীর গান্র হইতে ছূরন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। 
অল নিঃসরণকালে রক্তআব হয় না। ্ 

৫১ উত্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্ত কাল আভাঘুক্ক । 
ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম হইতে উচ্চ- 
দীর্ষ হয় না। সুধমণ্ডল, পৃষ্ঠ দেশ ও হস্তপদাদি গ্রদেশে বছল 


. পরিমাণে দৃষ্ট হয়। . 


৬, উদ যা উদর মধ্যে গড় গড় শব হয় না 
». স্থিতিকাল তিন সপ্তাহ। 7 
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স্ব্নবিরাম জর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন 
হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে। 

₹, পাু বর্তমান থাকিলে রোগীর গান্জ পীতাভ দেখায়। 
বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ। 

৩, কথন কখন উদরাগ্মান ও উদরাময় বর্তমান থাকে । 
মলের বর্ণ শাদ। হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না। 

৪, গাত্রে ফুস্কুড়ি বহির্গত হয় না। 

পৌনঃপুনিকজর  (7২6145108)। এই জর স্বপ্নকাঁল 
স্থায়ী) কখন পাঁচদিন কখন ব! সাতদ্দিন পথ্যন্ত থাকে । 
এই জন্য ইংরাজিতে ইহাকে 51807৮081) £%9.07 $০৮০ 
0৪0৮৪: অথবা! 8০10700178 কছে। এই জর একাদিক্রমে 
৫1৭ দিন থাকিয়া! সম্পূর্ণূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় 
আবার চতুদ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর 
তৃতীয় দিবসে জরের বিরাম হয় ) তখন হইতে রোগী আরোগ্য 
লাভ করিতে থাকে । কেহ কেহ বলেন, এ জর আদৌ সং- 
ক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদুর সংক্রামক 
যে অনেক সময় পশমনির্মিত বন্ত্র দ্বারা অন্ত শরীরে পরি- 
চালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল 
রজক এই জরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বন্ত্ার্দি ধৌত করে, 
তাহার! এই রোগে আক্রান্ত হয়।: অনেকের মতে অভাব 
ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌন:পুনিকজর 
15745 ৮০1 স্ায় সংক্রামক । এই জরে একই ব্যক্তি 
পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জর শীঘ্রই দেশব্যাপী হুইয়! 
পড়ে । অন্বয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা! দ্বারা আক্রান্ত হয়। 

লক্ষণ। এই জরের পূর্বববস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ 
হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একেবারে নিশ্চেষ্ট 
হইরা পড়ে। কিন্ধু কখন কখন জন্র আসিবার পূর্বে শীত, 
কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্‌ ঝন্‌ শবদ- 
স্থভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক 'জরে মুখ 
মগ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্র চর্ম উ্ হয়। জর হইবার 
পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অস্থচ্ছন্দতা অন্ুভূত 
হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে, কখন কখন বা 
অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবন হেতু উদরাময় জন্মে। এই 
সময় সর্ব শরীর ঘন্মীক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণ- 
গুলির হ্বান হয় না। চতুর্থ দিবসে জর বৃদ্ধি হয়-শারী- 
রিক উত্তাপ ১০৬ ডিখ্রি হইক্স! থাকে। পঞ্চম দিবসে নাড়ীর 
স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬ বাঁর পর্য্যন্ত হয়। জর বৃদ্ধিকালে 
মলাবৃত ও উহার ধারে দত্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাতর 








বিশেষতঃ মুখমণ্ল ইরিজ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘর্ঘ নিঃস্যত 
হয়। রক্তআব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে 
হঠাৎ জর উপশান্ত হয়; কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের 
সহিত জর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্ত তিন দিবসের অধিক 
কাল স্থায়ী হয় ন!। একবিংশ দিবসৈ রোগী পুনরায় 
জরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্ত্রিক জরের 'ন্ঠায় ইহাতে 
কোনরূপ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না) কেবলমাত্র গাত্রচর্শ ও গ্রাব 
পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কুষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া 
গুরুতর বলিয়! বুঝিতে হইবে। | 
উপসর্গ_এই জরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন 
নিউমোনিয়া, ব্স্কাইটিস, প্লুরলি প্রভৃতি শ্বাসমন্ত্র সম্বন্ধীয় 
পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয় । এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের 
গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণাগর্ভ! 
স্ত্রীলোক এই জরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। 
জরত্যাগকালে মুচ্ছ1 হয় এবং তখন মৃত্য হইবার বিশেষ 


আশঙ্কা থাকে । 


এই জরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর 
প্রজ্রাব সম্পূর্ণূপে নিঃস্ত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ 
(আখ) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মুচ্ছ! 
উপস্থিত হইয়া তাহার গ্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়! পীড়া 
উপদর্গরূপে বর্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ 

উঠে। 

চিকিৎসা । সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক 
জরের কারণ; তঙ্জন্ সর্বাগ্রে উহা! নিরাকরণ কর! কর্তব্য । 
এই জরে ধধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই । একান্ত 
আবহাক হইলে উধধ বাবস্থেয়। শারীরিক সস্তাগ বুদ্ধি এই 
রোগের একটা বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্ত 
ম্যালেরিয়া জরে যে সকল ওষধ ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে, তাহাই 
সেবন করিতে দিবে। জর যাহাতে পুনরায় না আসিতে 
পারে, তজ্জন্ত কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে 
শীতল জলের পটী লাগাইবে। মৃত্রযস্ত্ বিশৃঙ্খল হইলে লাইম 
জ্য সেবন করিতে দিবে। দৌর্ধলা এই রোগের সাধারণ 
ধন্মঃ অতএব প্রথম হইতেই স্থুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা 
করা কর্তব্য। রোগী আরোগা লাঁভ করিলে লৌহ ও কুই:. 
নাইন ঘটিত বলকারক উধধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে । 

বাতিকজর (41৩0 06৮61)। এই জর কোনরূপ বিষ -...... 
হইতে উৎপন্জ হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে 
অন্ত শরীরে সংক্রামিত হয় না । প্রথর রৌদ্রমেবন, অনিয়মিত 
ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
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. কালে দস্তমূল হইতে কিঞ্ত রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নন্ত |. 


₹৮৮০৮ 


জর 

পথ ভ্রমণ প্রস্তুতি কারণ হইতে এই জরের উৎপত্তি হয়। ছুই 
বৃতিন দিবস রোগী অনবরত জর ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ 
করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্ত্রা থাকিলে, 
দিবারসানে জরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে 
শীড়! গুরুতর হইয়াছে বলিয়৷ বুঝিতে হুইবে। সাধারণতঃ 
এই জরে মন্দান্সি, মন্তকে ও গাজর বেদনা এবং কৃখন কথন 
কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজরে 
ভীত হইবার কোন কারণ নাই। 

চিকিৎমা।। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃদ্ত এবং 
যুছ বিরেচক উষধ ব্যবস্থা করিবে । শিরঃপীড়া বর্তমানে 
মন্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর স্নিত্রা হইলে 
এই জরের শাস্তি হয়। জরত্যাগে শরীর দুর্বল হইলে ক্রাণ্ডি 
ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। 

নাসাজর (24591 [)91585)। নাসিকাভ্যান্তরে দুষিত বুক 
সঞ্চিত হুইয়! এই জর উৎপাদন করে। এই জরে সমস্ত 
অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। 
এত তীক্ষ বেদনা অনুভূত হুয় যে শরীর সম্মুখদিকে নত 
কর! যায় না। নাসাজরে অন্তান্ত লক্ষণও গ্রকাশিত হয়। 

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা কচি দ্বার! 
ছিন্ন 'করিয়! দুষিত রক্ত বাহির করিয়! দিলে জর ভাল হুয়। 
রক্তত্রাবের পর লবণসংযুক্ত, সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের 
রষের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে । ছুই একদিন নান 
ও অন্নাহার বন্ধ কর! আবশ্তক। [যাহারা এই পড়ায় 
গুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহার! যদি প্রত্যহ মুখপ্রক্ষালন- 


ব্যবহার করে, তাহা হইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্কা থাকে না। 

ওপ্তেদিক জ্বর। (6780১1০6659) | শারীরিক রক্ত 
বিবাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে 
এই রোগ জন্মে॥ এই রোগ অতিশয় সংক্রামক । ইহা 
সাধারণতঃ ছ্বিবিধ-হাম (01585165) এবং মস্থরিকা। [ হাম 
ও মন্থরিকা! শব্ধ দ্রষ্টব্য । ] 

লীতজ্বর (০1০৭ 0/৩)। আমেরিকার পূর্বব ও পশ্চিম 
উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ 
উপকৃবে এই : জরের প্রকোপ দেখা; যায়। এই জরে 


- অনেক লোঁক সৃত্যুমুখে পতিত হয়? বিশেষতঃ সৈন্তা-. 


_দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় তয়ন্বর। এই জরে 
আট ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (07. 91115.) 
বলেন, * টা টাগাযাদ প্লান 


৮.৭ 


কি 


[৩১৫] 


জ্বর 


বর্ণ হইয়া! পড়ে এবং শেষকালে রোগী ক্ৃষ্চবর্ণ তরল পদার্থ 
বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে ।” অন্যান্য জরে যে সমস্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হুয়, এই জরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়। 
অনেকে অন্ুমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অন্দে গ্রানাডা! দ্বীপে 
এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হুইয়! অন্যান্ট স্থানে বিস্তৃত হই- 
াছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্বে গ্রানাডাম্বীপে যে সমস্ত 
মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজর বিশেষ, তদ্িষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । 
এই জরাক্রমণের ছই তিন দিবস পূর্মে মন নিতান্ত 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে ও কার্ধ্ে বিশেষ অরুচি জন্মে । সময় 
সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ওে, 
পুষে, হস্তপদ ও মন্তকে বেদন। অন্ধুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছর, 
ঘোল! ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও পময় ফময় ছুই 
প্রকার হয়। মানসিক বিশুঙ্খল1, তন্দ্রা, অস্থিরতা ক্ষুধা মান্দ্য, 
অরুচি গ্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্বদ। উ্ অথবা 
অতিশয় উঞ্চতার পর কিঞিৎ ঘার্দ্দোগম এবং নাড়ী দ্রুত, 
দুর্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। 
প্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্্ম পীতবর্ণ 
হইয়। পড়ে এবং রোগী পিত্ভবমন করিতে থাকে। 
সাধারণতঃ এই জর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের 
পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চঙ্গু- 
গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ গ্রতাঙ্গে বেদনা এবং জজ্বাপ্ডিডিস্বে 
খেঁচনি জন্মে। রোদী চিত হুইয়। শুইয়া থাকিতে ভালবাসে ঃ 
কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্রবর্ণ ও 
স্লীত, চক্ষু লোহিত বর্ণ, স্টাত ও ভাগাাক্রান্ত এবং চক্ষুর 
তার! যেন বাহিরে পড়ে এইকপ দেখায় । গাত্রচর্খা গ্রায়ই 
উঞ্চ ও শুদ্ধ থাকে । নাড়ী ক্রুত ও সস্কৃচিত হইয়া! পড়ে; 
শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মুছ হয়। 
জিহ্বা স্ফীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বার আবৃত হয়। এইকালে 
বমন থাকে না, কিন্ত ঈষৎ কোষ্ঠবন্ধত| জন, জ্ঞানেরও 
কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে । ১২।১৩ ঘণ্ট1 এই অবস্থা থাকে, পরে 
দ্বিতীয়াবস্থ। প্রকাশ পায্স। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপন! 
বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিস্তাপ্রপীড়িত দেখায় 
চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকা প্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ 
হয়। রোগ যতই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর 
গীতবর্ণ হইস্! উঠে, গাত্রের বর্ণ অঙ্গুমারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন 
বরণবিশিষ্ট দেখায় । দরিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ 
ও পার্দেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সম্তাপ জন্মে, চাপ 
দিলে রোগী বেদনা অগ্গভব করে। এই কালে অত্যন্ত 






























দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রত্রাব অতিশয় অল্প ও 
পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘ শ্বাস পরি- 
ত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অন্ন গন্ধ 
নিঃস্ত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্ত্র ও প্রলাপ 
আরম্ভ হয়। কখন কখন স্থগ্মারক্ত চিহ্ন ও প্রিয়জুবত রস- 
গুটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা ছুইদিন হইতে সাত দিন পর্য্যস্ত 
বর্তমান থাকে । পরে মুখস্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চঙ্ষুর পুর্ণ দৃষ্টি 
নষ্ট, গাত্রে ক্কণ চিহ্ন, জিহবা! উজ্জল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় 
বদ্ধিত ও তীক্ষ এবং ক্ষণ শ্লেম্সাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যু- 
কাল নিকটবর্তী হইলে রোণী অতিশয় অবসন্ন হইক্সা পড়ে, 
তাহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন এবং শ্বাস প্রশ্বাসকাঁলে একগ্রকার 
শব্ধ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্ঘাবিশিষ্ট হইয়া 
পড়ে। মৃত্যাকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদন! 
ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী 
অতকিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্বদা প্রকাশিত হয় না। 
সাধারণতঃ পীতজর তিন প্রকার-_১ প্রদাহিক, ২ আবসাদিক 
ও ৩ সাজ্বাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (- 
94778:07)) এবং ছুর্বল ব্যক্তিগণ আবমাদিক (৫787)10) 
পীতজরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা! ও 
রোগ শীঘ্রই ফাজ্ঘাতিক হইয়া ঈাড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর 
গতি ধীর, গাত্র শীতল ও 'আঠাল, ৪1৫ দ্রিনেই রোগী অবসন্ন 
হইয়া পড়ে। সাজ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যগরস্ত 
বলিয়া বোধ ভ্য়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় 
না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুুখে ' 
পতিত হয়। পীতজ্জরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই 
প্রাণ ত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত 
রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণ" 
বিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে যুব ও বলিষ্ঠ 
লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪** উত্তর এবং ২০* দক্ষিণ 
অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র । অধিক 
নাতিশীতোঞ্চ প্রদেশ এই জরের আক্রমণ-বহিভূ্তি নহে। 

চিকিৎসা । ' পীতজর চিকিৎসা সন্বদ্ধে সকলে এক মত 
নহে। প্রধানতঃ শ্রদধাহনাশক গু উত্তেজক এই ছুই প্রকার 
উপায় অবলগ্িত হইয়া! থাকে । অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইয় 
গ্রদাহনাশক নতৃবা উত্তেক্ষক ওষধ প্রয়োগ করা কর্তবা। 

প্রদাহনাশক ওউষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পূর্বে 
প্রচলিত ছিল। আছকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যাবহার 
করা হয়। প্রদাহ লঙ্গণের প্রাবল্য থাকিলে রজযোক্ষণ করা 
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হইয়া থাকে । এতদ্াতীত বিরেচক, বমনকারক ও লীতল 
উষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই অরে স্বপ্পবিরাম জরের 
লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি 
উধধ উঠিয়া না পড়ে, তবে 58119 2910499 প্রয়োগে 
উপকার হইতে পারে । 

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ওভ্েদিক পদার্থ পচিয়্া ষে 
বিষাক্ত বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহা! মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া 
পীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জর সংক্রামক। রোগীর শরীর 
হইতে বিষাক্ত বাম্প অন্য শরীরে প্রবেশ করিক্সা তাহাকে 
পীড়িত করে। 

লোহিত বা আরক্ত জর (০119. 0৮৩1) | এক এরর 
পুদ্পিক! রোগের অন্তর্গত। গলক্ষত এই জরের একটা প্রধান 
লক্ষণ। জর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ 
পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্ত্বক্‌ খসিয়া পড়ে। 
অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেন যথা, ১ সরল (5. 5177016) ২ গলক্ষত (5. 10£10088) 
ও ৩ সাজ্ঘাতিক (5. 10811079). 

প্রথম প্রকার জরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত 
হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিমান 
থাকে; তৃতীয় প্রকার জরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়! 
পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হাস ও অত্যধিক দৌর্ধল্য 
প্রকাশ হয়। জরের পূর্ববক্ষণে কম্প, আলম্ত, মাথ৷ ধরা, 
নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, ভূষণ, ক্ষুধার হানি এবং 
জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জর গ্রাকাশিত হইলেই রোগী গল- 
দেশে প্রদাহ অন্থুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিৎ 
স্ফীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া 
উঠে। ক্ষুতর ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে '্মারস্ত- করে, 
শীঘই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আবরক্ত 
দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে পবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে 
ৃষ্ট হয, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইস্সা পড়ে । রর 
এই উত্তেদগুলি অতি মস্ছণ, অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু 
কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃষ্ত হয়। সেই পিত্ের 
ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উত্তেদগুলি ৩।৪ দিন 


পর্যাস্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে ভিন 


আর্ত করে। ৭ দিনের পর আর একটাও দেখা খায় না। 
পরে বাহাত্বক্‌ খুস্কির শ্তায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া 
যাইতে থাকে । জর প্রকাশের পর প্রায় ছুই সপ্তাহের মধ্যে 
চর্্থলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জরের 


. জাস হয় না। সন্ধযাকালে রোগের বৃদ্ধি হ়।; এইকালে 


 পোনীর কোষঠবন্ধ ন! হয়, ততগ্রতি ল্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় 
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রোগী শ্রান্মই প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা 
লক্ষণও প্রকাশ পাঁয়। চর্খলনের পর গ্রতাবে অগুলালাংশ 
দুষ্ট হয়। 

মাজ্বাতিক লোহিত জরে উত্তেদণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক- 
কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। 
কখন কখন উদ্ভেদগুলি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা! 
নীলাভ চিহ্ছের লহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী দুর্বল, শরীর 
শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পান্ন। এইরূপ 
লোহিত জরে অত্যন্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে 
পারে। অন্য প্রকার লোহিত জর শীঘ্রই মন্তিফ জরের 
আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল, জিহ্বা শুদ্ধ পি্গল- 
বর্ণ ও কম্পান্থিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, 
স্রীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্বারে সঞ্চিত শ্লেম্মাহেতু রোগী 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অন্থভব করে। এই প্রকার অর 
ধধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়। 

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত জরও (9. ৪1)811)058) আশঙ্কা 
জনক। প্রদাহ অথবা মন্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত 
হেতু এই রোগ সাজ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আমন্নাপ্রসবা- 
দিগের পক্ষে এই রোগের মৃছ আক্রমণ বিশেষ সঙ্কট- 
জনক। যখন রোগ একরপ আরোগ্য হুইয়াছে এইরূপ 
দেখান, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে । যে 
সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্রে আক্রান্ত হয়, তাহাদের 
স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়! যায়। তাহার! ব্রণ, গণ্ড- 
আগা! সম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরস্করোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু প্রদাহ প্রভৃতি 
কোন ন1 কোন একটা রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত জর- 
মুক্ত রোগী কখন কখন উদ্ররীরোগে (41)858709) আক্রান্ত 
হয়। আশ্চর্য্য বিষয় এই লোহিত জরের আক্রমণ নৃছ হইলে 
উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জরের আক্রম্ণ গ্রবল হইলে উক্ত 
উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জরশাস্তির পর 
খন নূতন বাহ্ত্বক্‌, উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে 
বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ 
শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 

লোহিত জর অন্ঠান্ত চর্ষপুশ্পিকারোগের স্ঠায় বহুব্যাপী 
হইসস। প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা কঠোর 
ভাব ধারণ করে উপগর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! এই রোগের 
চিকিৎগা। কর! কর্তব্য । সরল লোহিত জরে (9. 510721৩) 
রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে 
কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদ্দান করা! উচিত নহে। যাহাতে 
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প্রকার লোহিত জরে গাত্রচর্থ উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা! 
উষ্ণ জব প্রয়োগ কর! যাইতে পারে যদি জরের বেগ 
প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে 
জলৌকা! প্রয়োগ করিবে ; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে 
রক্তমোক্ষণ করিবে। অস্তি্ধে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ 
বিগ্মান না থাকিলে ০1:90 01 80170018) ০08700086০1 
৪08)0038র সহিত মিশ্রিত করিয়। রোগীকে সেবন করাইবে 
এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃন্ত 
হয়, তজ্জন্ মৃছু বিরেচক উষধ ব্যবস্থা! করিবে। সাজ্বাতিক 
জরে ছুইটী কারণে বিপদ হুইতে পারে। শরীর 
ও স্বাক্জবিক ঝিলিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া ততৎ 
প্রদেশকে দুষিত করিয়া! ফেলে। অল্লমাত্র চন্ম বা গলক্ষত 
হেতুই রোগী শীঘই অবসন্ন হইয়া পড়ে । এই আবস্থায় %$০৫ 
এবং ৮870 অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর 
নলীদ্বারে (87055) পচা৷ ক্ষত জদ্দিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর 
বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবল্বনপর্ব্বক 
91010 অথবা! %106 সেবন করাইবে। 0/10£149 ০£ 
5০এএর সহিত 01৮86 01 5110. মিশিত করিয়া অথবা 
কাণ্ডির সংক্রমাপহ ভ্রব দ্বার রোগীকে কুলকুচি করাইবে। 
যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্বোক্ত দ্রব 
তাহার নাসারন্ধে, ও নলীঘারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। 

লোহিত জরে সাধারণতঃ নিয়লিখিত ৩টী 'ষধ ব্যবস্থা 
করা হুইয়। থাকে । ১, এক পাঁইট, জলে এক ড্রাম পরি- 
মাগ ০1107206 01705851) মিশ্রিত করিয়! প্রত্যহ ১ ব1! ১॥* 
পাইট. পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প 
পরিমাণে ০৮101 জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া! প্রত্যহ 
১ পাইট্‌ পরিমাণে ব্যবস্থে়। ৩, 13৩০৪, 10৩ প্রভৃতির 
সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ ০৪1১০০৪৩০06 8107)01089 দিশ্রিত 
কিয়! গ্রত্যহ তিনবার ফেবন করিতে দিবে। 

পিন্তানি উঠিবার পর লোহিত জরের সহিত হামের অনেক 
সৌসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। এই জরের ভাবীফল নির্ণয় কর! 
অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্‌ অবস্থায় 
এরকাশিত হয়, তাহা আজিও সমাক্রূপে নির্ণীত হয় নাই। 
রোগীর গৃহের সাজ সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজরের বিষ 
অনেকদিন পর্যাস্ত সন্দ্ধ থাকে । ডাক্তার ওয়াটসন্‌ 031. 
81590) বলেন, এক বদর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে 
বিষ সংক্রামিত হইয়! কোন বাক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল । 

ক্ষয়জ্জর (76০:105%৩7)। এই জর অতর্কিতভাবে প্রকা- 
শিত হইক্স বহুকাল স্থারী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাক্ছে, 
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সায়াহ্ছে ও আহারের পর জরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের 
তল! অতিশয় উষ* এবং পরিশেষে ঘর্খ ও উদরাময় প্রকাশিত 
হয়। এই জরে রোগী প্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে |! 
অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ধল্য অথব! 
প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে । কেহ কেহ বলেন, উদর, 
হৃদরোগ ও গুটিল রোগের সহিত ক্ষয়জর বন্বন্ধ। ক্ষয় 
কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পৃযদঞ্চয়, ক্ষত, 
বছুদিনস্থারী প্রদাহ, কোন ক্ষরণযস্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক 
বিলীর কোনন্ধপ পরিবর্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ । 
এই জরের প্রথমাবস্থা্স শরীর পাণু শু ক্ষীণ, মধ্যাহ্ছে ও 
সায়াহ্ছে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্ত পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস 
অতি দ্রুত ও গাত্রচর্্দ অত্যন্ত উষ্ণ হুয়। জরের বেগ প্রথমতঃ 
অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়-_সীকসংকালে অতিশ্ন বর্ধিত হুইয়া 
গড়ে । রোগী জরের স্গূর্কে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব! 
করে। গাত্রচম্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্্মসিক্ত হয়। 
সায়ংকালীন উপপর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। 
প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আপিয়া দেখা 
দেয়। মুত্র কখন পা, কখন ব। অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন 
কখন মৃত্রের নি্নভাগে চুর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। প্লোগ 
যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গওদেশে অধিক অময় 
রক্তবর্ণ লক্ষিত হদ্ন। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুফ এবং 
প্রদাহ্যুক্ত, জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মস্থণ ও কণ্টকশৃন্ট, শেষে 
ওষ্ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস নির্যাস, চগ্ষু কোটরগত, 
কিন্তু উজ্জল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও ক্কশ, ললাটদেশ সন্কুচিত 
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিরা 
যায়, খুল্ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, স্ুনিদ্রা হক্ম না। 
তাহার শরীর সর্বদাই অবসন্ন বোধ হয়) কিন্ত উত্তেজনার 
স্বাম হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল-হুইয়া উঠে। 
রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাঁড়িতে থাকে ও এত ছূর্ববল হইয়1 পড়ে 
যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার 
উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী 
শেধাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে । শ্বাস- 
যন্ত্রের বিক্কৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জর উৎপন্ন হয়, তাহাতে 
শ্বাসকচ্ছ,, নিীবন, কাস প্রভৃতি উপনর্গ বিগ্তমান থাকে । 
অনেক ভিযক্‌ ক্ষয়জরের তিনটা অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন )__ 
৯ এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণকূপে জষ্ট হয় না ও জর- 
বিরামক্ষাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী 
সচরাচর দ্রুত ও জরবৃদ্ধিকালে অতিশয় দ্রুত, রোগীর হাত ও 
পায়ের তল! অতিশয় উৎ্চ ও অবসাদ-উৎগাদক ঘর্ষোধগম 
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লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই ক্ুশ হইয়া পড়ে। ৩, এই 
কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃূশত! ও 
অতিশয় বলহানি হয়। 

ক্ষয়জর নানাভাগে বিভক্ত--১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃ- 
স্থলগত, ৬, জননেক্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, দ্বক্মম্বন্ধীয় ইত্যাদি 

১ পাকস্থলীগত (38505476000) ক্ষয়জরে পিপাসা, 
মুখ গুদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদগার, বুক জালা! গ্রভূতি_ বিস্য- 
মান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় ক্রুশ ও. পাও এবং 
তাহার নিঃশ্বাসে ছ্্গন্ধ হুয়। অবশেষে ক্ষয়জরের সমস্ত 
লক্ষণ গ্রাকাশ পায়। ৰালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে 
নাক ফুটা, শলৈক্মিকভেদ -ও কমি নির্গম হয় থাকে । 

২ কষ্ন্দলীক্ষত, কনলী কিংবা! উপজিহ্বার প্রদাহ, 
বিভিন্ন প্রকার বামুনলীপ্রদ্াহ, ফুমফুসের €কোনরূগ বিকৃতি, 
কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্তন হেতু বঙ্ষঃ্থলগত (১9০১০:৭1) 
ক্ষয়র' জন্মে । 

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, 'অথব1 হস্তমৈথুন ও. মুত্রযন্ত্রে 
উত্তেজনা হেতু জননেন্ট্রিয়গত (8৩০৭1) ক্ষয় জর উৎপন্ন 
হয়। ঝননেক্জিয়ের উত্ভতেজন। অথবা ফু্ফুসের পীড়া হেতু 
যে ক্ষয়জ্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা! 
জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় ছুঃসাধ্য । 

৪ ফুস্ফুদ্‌ অথবা! পরিপাচক ক্শৈম্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত 
নির্গত হইতে থাকিলে রক্তন্রাবযুক্ত ()05050751)8810) ক্ষয় 
জর প্রকাশিত হয়। 

৫ যে সমন্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জর উৎপন্ন হয়, 
তাহার সহিত গাত্বে উদ্ডেদ বর্তমান থাকিলে চিকিৎ্সকগণ 
তাহাকে ত্বক্গত (০৪০০২) ক্ষয়জর বলিয়া থাকেন। 

এতদ্বাতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, 
তাহ! মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন । কোন প্রধান অভি- 
লবিত বিয়ে সর্বদ। চিন্তা করিগে, দুঃখ হেতু সর্বদা চিন্তা- 
মগ্ন থাকিলে অথব! প্রিয়বস্তর অভাব হেতু সর্বদা দুঃখ প্রকাশ 
করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে । 
ছর্ঝ ব্যক্তিগণ উক্তদ্ধপ অবস্থাপন্স হইলে তাহাদের যক্কৎ ও 
ফুস্ফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়! কঠিন ক্ষর়জর উৎপাদন 
করে। শারীরিক মালিন্ত ও ক্কশতা, জরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা 
দৌর্বল্, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ,, কাস, প্রাতঃকালে ঘর, 


ফুস্ফুদ্‌ বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া... 


রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে । 
ক্ষয় জর অধিক দিন স্থায়ী হুয়। যে কারণে এই রোগ 
উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে ন! পারিলে রোগীর প্রাণ 
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(রিক বিল্লীর কোন নিন্নতম অংশ বিকৃত অগবা যদ্দি কোন 
স্থানে পু সঞ্চিত কিংবা গুটিণ রোগ হেতু ক্ষযজর উৎপন্ন 
হু, ভবে এই রোগ সহজে ভাল হুয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ 
: লা হইলে আরোগ্য লাভের আশা কর! যাইতে পারে। 
চিকিৎনা। এই জরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ওষধ 
সেবন করিলে উপকার হুইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় 
প্রধান প্রধান উপসর্গ দুর করিবার জন্যই উধধ দেওয়া 
হুইগনা থাকে । এ অবস্থায় 'উযধ সেবনে আরোগ্য লাভের 
আশা অল্প। পরিপাচক স্লোন্সক বিল্লীর কোন পীড়ার 
সহিত ক্ষগজর : সংস্থষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার 
দিবে, তাহার শ্ৃহের বাঘু পরিস্তদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় 
82৩০৪০০৪0018 : ও 1000 ৩$ মিশ্রিত বলকারক ওষধ 
বাবস্থ/ করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া 4০৪১৩ ০1 
05009118 অথবা! অল্প পরিমাণ 70108/৬ :0600851) ও 
507৮৩1810৩এর সহিত ০70,918 কিংবা অন্ত কোন 
সধধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্তন হুইলে 
10801 
100) ও 00118) ব্যবন্থের । 
বক্ষস্থলগত জরে 58100286601 21005) 88110)0110 8010 
এবং বিশেষ বিশেষ মাদক 'উষধ প্রশস্ত । 
ুদ্রাশয়গত জরের কারণ দুরীদূত করিতে পারিলে উক্ত 
রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় গ্রত্যুষে গাত্রোখান, শারীরিক 
ও মানধিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকভ্রর্য, ভ্রমণ এবং 
সমুদ্র যাত্র! পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়! 
বিধেক্।। ক্ষার ও খনিক্পদার্থ মিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে 
'বিশেষ উপকার হইতে পারে। 
শরীরের কোন দুধিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ 
হেতু ক্ষপ্ন জর উৎপঞ্জ হইলে এদাহনিবারণ ও যাহাতে 
সেই দুষিত অংশের সংজবে ক্সপর অঙ্গ দুষিত না! হয়, 
. ফ্তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদ্ধান করা বিধেয়। 
07180) 7070119101৩) 00০) 10600919৩) 1)9019015 
৷. শ্রস্থৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘু পথ্য, বিশুদ্ধ 
_গরিঞ্ণার বাধুসেবন, বলকারক ষধ, গচননিবারক ও সদ্ধো- 
_. চক শ্রদ্ৃতি উষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেসঠ সুপিদ্ধ হইতে পারে। 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া ৪০০৮৪৮৩. 0€ 810010018 এবং 
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ব্যবহার করিলে গ্রাত্রে।স্সা 'ও অতিরিক্ত ঘন্মোদগম নিবা- 
রিত হয়। মৃছু বলকারক. ও শৈত্যকারক উষধের স্থিত 
715580 8০1৫ মিশ্রিত করিয়া, প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা 
নিবারিত হয়। 

ক্ষযজজর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি গ্রাধান 
দৃষ্টি রাখ। কর্তব্য । ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় গৃথক্‌ পৃথক্‌ 
আহারের ব্যবস্থা, করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, 
মণ, টাট্কা মাথম, অতি পুরাতন রম মন্তমিশিত ছুগ্ধ, চিঙ্গড়ি 
মাছ, বলকারক আন্ঠান্ত থাদ্ত ও আঙ্গুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। 
পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথব। হারমিটেজ মগ্য বাবহার করিলে 
উপকার পাওয়া যায় । এই জরকে বিযেপীজরও বলা 
হইয়! থাকে । 

স্থতিকাজর (৫7৩7211৩৮৩7 )__গর্ভিনী মস্তান- 
প্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধা- 
রখতঃ প্রসবের পর তৃতী॥ দিবসে এই জর প্রকাশ 
পায়। এই জর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হুইয়! থাকে 
ডাক্তার গুচ্‌ (7). 9০০০) বলেন, স্ুতিরাজর ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত প্রদাহিক ও আন্ত্রিক। ডাক্তার লী (1). 
[২০৯০ 159০) এবং ফগ্ড সনের (0. 175789১০০) মতে, ইহা 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 

প্রদাহিক ক্ুতিকাজর (10181781077 ) | আন্ত্রাবরণ' 
প্রদাহ এবং কখন কখন জরায়ুঃ, অগাধার ও মুত্রা- 
শয়াদির উত্তেজনা! হেতু এই জন উৎপন্ন হয়। প্রথমে 
শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তরর্গতা, 
নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্গাম প্রভৃতি লাক্ষণ 
প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শ্ী্ই কনিয়! যায়) 
গরে বিবমিষা, বমন, যোনিদেশ হইতে উদর পর্যন্ত বেদনা 
অন্থভূত হইতে থাকে । ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা 
মলাবুত ও প্রন্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। 

এই জর ১০১১ দিন স্থারী হয়, কখন কখন রোগী 
প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। 

আন্তরিক স্ততিকাজর (11)1001 009৩76741 0501) এই 
রোগ অতিশয় সাজ্ঘাতিক | বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত 
হয়। এই জর সামান্ঠ আক্ত্রিক জরের সহিত সম্বন্ধ এবং আক্্িক 
জরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষট হয়, ইহাতেও তাহাই দেখা যায় । 

এই রোগে উধধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়! 
যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্ট! এবং কখন কখন ছুই চারি 


এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পুর ব্যবহার করিবে । : 
*্গ্ (95869509088 গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া |. 


বশিন ১৮৮৮ 
17841 829 


দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [স্থতিকাজর দেখ |] 
স্বেদজর (55০48108 ০1511101) 6৮৫) শারীরিক 





'অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্মম হইয়া এই জর হঠাৎ প্রকাশিত 
হয়। এই জরে গাত্রে প্রিয়ঙ্ুবৎ উদ্ভেদ জন্মে। গ্েদজর 
, দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জরের প্রভাব 
একরূপ নহে। জরের আক্রমণ মৃদু হইলে রোগী অবসাদ, 
ক্ষুধাহানি, চক্ষদেশে বেদন। ও অতিশয় দাহ অন্থভব করে। 
মুখ চটচটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়) কোষ্ঠবদ্ধতা, 
মৃত্রের অল্লতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং 
অতিশয় দ্রুত, উত্তেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জগ্মে। 
ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্বাঙ্গে উদ্ভেদ বহির্গত হয়; 
সর্বদাই ঘর্ঘ বিদ্ামান এবং ইহা হইতে পচা ঘামের গন্ধের 
গ্থায় এক প্রকার গন্ধ নিঃস্থত হইতে থাকে । উপসর্গ- 
গুলি ১৪1১৫ দিনের অধিক কাল স্থায়ী হয় না) সাধারণতঃ 
৮।৯ম দিবসেই অস্তহিত হয়। জরের আক্রমণ প্রবল 
হুইলে জর আসিবার কয়েক দিন পুর্ব হইতেই রোগী 
অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অন্থুভব করিতে থাকে। 
শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘুর্ণন, অতিশয় মন্তক পীড়া, বিবমিষা, 
শ্বাসকচ্ছ্‌, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্ধগ্রদেশে বেদনা, 
অত্যধিক ঘর্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, 
গ্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর . প্রাণনাশ হয়। 
স্বাসবস্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে 
ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অস্ত্রগ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় 
রঞ্জিত গ্রআাব, গ্রজাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখ! 
যায়। স্েদ জরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে 
৪৮ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যামুখে পতিত 
হয়। ২1৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জর শাস্তির 
আশ! করা যাইতে পারে। 

৪৩ হইতে ৬** উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে স্থেদজরের 
গ্রতাপ লক্ষিত হয়। আরজ ও ছায়ামুক্ধ স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, 
অতিরিক্ত তড়িন্মিশ্রবায়ু গ্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক । 

চিকিৎসা । ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থান-পরি- 
বর্তন, স্থেদ জরাক্রাস্ত ব্যক্তির মংশব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় 
অবলম্বন : করা বিধেয়। এই জরের বৃছু আক্রমণে উষধ 
প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল 
হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্্রাদি বিকৃত হুইয়া' কুফল 
উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রপ উষধ প্রয়োগ করিবে । 
রক্তমোক্ষণ করিলে জর হাস হইতে পারে। পনস্ত্রা 
সর্ষপলেপ ও বিরেচক ওধধাদি প্রয়োগ করিবে । উড্ভেদ 
বহির্গীত হইবার পর রক্তমোক্ষণ কর! অবিধেয়। কেহ কেহ 
বলেন, প্রথমাবস্থায় শীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়, 
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যায়। আর্দরকারক পুলটিদ্‌ স্বেদ গ্রদানে ও উপযুক্ত কোন 
ওধধ পিচকারি প্রয়োগে উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে 
উদরবেদনা ও মু্রকচ্ছ, নিবারিত হয়। ফুস্ফুসে রক্তাধিক্য 
হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্‌ প্রলেপ দিবার 
ব্যবস্থা কেহ কেহ করি! থাকেন। কিন্তু 'এক সময়ে অধিক 
পরিমাণে রক্ত নিঃস্ছত হইলে রোগীর অঙ্গ বস্কুচিত হইয়! 
পড়ে । অবস্থাবিশেষে ০42071807) 210012207019) 8670)0701879 
গ্রভৃতি ব্যবস্থেয়। 

পথ্য। প্রথম ৪1৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক 
খাগ্ধ দিবে না) ঈষদৃষঃ ও সামান্ত তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, 
৬, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঠা, কিং 
কু্ধুটের জ্ষ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে থাগ্ধের পরিমাণ 
বদ্ধিত করিবে। -অন্যান্ সংক্রামক রোগের ন্থায় স্বেদজরেও 
পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । 

প্রদাহিক জর (00877907৬61) ) এই জরে মস্তক, 
পৃষ্ঠ ও গ্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র চর্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, 
অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত 'ও অল্প পরিমিত মূত্র, :কোষ্ঠবদ্ধাতা, 
চাঞ্চল্য, চিন্তা গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হ্ৃদূপিগু 
ও ধমনী বা৷ শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জর উৎপক্ন 
হইয়া থাকে। প্রচ, অধিক মেদবিশিষ্ট, ক্রোধনম্বভাব, 
অপরিমিতাহারী ও অতিশয়ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জরে 
আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণ প্রদেশে 
গ্রদাহিক জরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জর উৎপন্ন হইতে পারে। 
ম্যালেরিয়া-সংস্থষ্ট না হইলে প্রদাহিক জর শীদ্রই উপশাস্ত 
হইয়া থাকে। 

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না. থাকিলে 
কঠিন এবং তজ্জপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদ্দাহিক 
জর জন্বিয়া থাকে। শীত ও বসস্তকাঁলে এই জর দেখা দেয়। 
সরল অবস্থায় এ জর আদৌ সংক্রামক ব! দেশব্যাপক নহে। 

এই রোগ যত বুদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে 
থাকে ; জিহ্বা শুদ্ধ ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই 
রোগে বালকদিগের তন্দ্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয় । 
মন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখ! যায় এবং প্রাতঃকালে 
ঘর্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে । তৃতীয় ও কখন কখন 
পঞ্চম দিবসে জর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দ্রিবসের _ 
অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন গ্রদাহিক জরে রোগী প্রায়ই 
প্রাণত্যাগ করে। এই জর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। 
সচরাচর ৪র্থ কিংবা ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়। 






একপ্রকার উষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় 
স্ুবিধানুলারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করা! 
যাইতে পারে। পরে বিরেচক উধধ ব্যবস্থের়। এই জরের 
কোন অবস্থায় বমনকারক উঁষধ উপকারী নছে। )3174: 
0£7001831) 101৩ 01 5098) 10001816.:01 আ101018 
উত্তেজনাকালে ব্াবস্থেয়। এক জ্জুপল নাইটার ও ১২ গ্রেণ 
মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! 
দিবসে ৩৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীতূত হইলে 
পলন্ত্রা প্রয়োগ করিবে । অত্যন্ত অবসাদ বা তন্ত্র! থাকিলে 
মন্তকে পলন্ত্রা দেওয়া যাইতে পারে_অন্ত সময় নছে। 
মাধারণতঃ নৃতন মহাত্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জর 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জরে সমুদ্রল ওঁধধরূপে ব্যবহৃত 
হয়। কপ্ুরের সহিত ৪1৮46 ০6 ০0850 19 [1071819 0 
208180018 মিশ্র কিংবা! 00519 অথবা! €৮478:০ ০1 [08851 
ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশ! কর! যাইতে পারে । কখন 
কখন এই জর স্বল্পবিরামজরের ন্তায় হইয়া উঠে। তখন 
বিরামীবস্থায় 501108:০ 0600101)৩ ব্যবহার করা! আবশ্যক । 
পৈত্তিকজ্রর (3111০-885৮10 6ি৩)। শীত, কম্প, পরি- 
পাঁচক শ্লেশ্সা ও পিত্তের বিকৃতি এই জরের নিদান। রোগ 
কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জবাভুমি 
ও নাতিশীতোঞ্ণ প্রদেশে গ্রীক্স ও শরৎকালে এই রোগ 
দেশব্যাপক অথবা! কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর 
ইহা! সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিন্তপ্রধান ও মাদক-সেবী 
ব্যক্তিগণ এই, রোগে আক্রান্ত হয়। 
জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয্! বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট 
হইলে, অতিশয় রৌদ্র অব! রাজ্রির শীতল বাঁযু সেবন, 
অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধ প্রকাশ 
করিলে এই জরে; আক্রান্ত হইতে হয়। জর প্রকাশের 
পুর্বে অবসাদ, বিধ্নিধা। ক্ষুধাছা নি, পৃষ্ঠে ও গ্রত্যঙ্গে বেদনা, 
অগ্নিমান্দা, নিঃশ্বাস ছু্গন্ধঘুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেম্মাবৃত, 
শখ চট্চটে, অরুচি গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃ- 
. পীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনি, উদ্ররবেদনা, চক্ষু জল- 
ভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী ক্রুত, 
_আভিশয় পিপাসা, পিত্রমগ্ মনির, মুর অপ পরিমিত ও 
বরণ প্রস্থৃতি উপসর্গ দেখা দেয়. এই জরে ষময় সময় ধারী- 
রে উদ্ধীংে বর কিন্ত গতর উ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ 
এ, গর্থ অথবা &ম দিবসে প্রাতঃকালে জরের বিরাম 
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ও ৮ম দিবস পর্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়) এই কালে 
রোগী অতান্ত কষ্ট অন্গতব করে। সময় যময় তঙ্জা, 
গ্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনত| উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় 
কখন্‌ কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে। | 

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জর ৭ দিনের মধ্যেই 
উপশাস্ত হইতে পারে, কিন্তু গ্রথমীবস্থায় ওঁদান্ত প্রকাশ 
করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হুয়। 
এই রোগ কখন যক্কৎ-স্ফোটক বা পীড়া, কখন ব! স্বপ্লবিরাম 
বা সবিরাম জরে পরিণত হুয়। 

চিকিৎসা । জর প্রকাশিত হইবার পূর্বে বমনকারক 
উঁধধ, গরম স্েদ, বিরেচক 'উষ্ধ, 0100466 0130585)। 8৮1- 
৪৮৩ 060851) এবং 17101186 01 811001018 ব্যবহার করিলে 
বিশেষ ফল হইতে পাঁরে। গ্রদ্ধাহিক ও স্বলবিরাম জরে যে 
যে উষধ ব্যবস্থেক্, পৈত্ভিকজরেও প্রায় সেই ষমস্ত উষধ 
প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

গ্লৈশ্মিকজর (10095 6৩০7)-এই জরে শীত) শ্লেম্মা নির্গীম, 
পৃষ্ঠ ও গ্রত্যঙ্গে বেদন1 ও সময় ময় ঈযৎ বিরাম ৃষ্ট হয়। 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্কল্য, অতাধিক 
রাত্রিজাগরণ, নিক্ম ও আর্জস্থানে বাঁস, রৌদ্র ও আলোকের 
অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের 'অপচার, পরিমিত বিরে- 
চকাদি মেবন, অল্লাহার প্রভৃতি কারণে এই জর জন্মে। 
গীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 

শরীরের গুরুত্ব ও বিষ&তা, ক্ষুধাহথানি, বেদনা, স্থুনিজ্রার 
অভাব, অন্ন উদগার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জর প্রকাশের 
পুর্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে 
ভারবৌধ, উদরাগ্মান, অস্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা ক্লম্মারুত, 
মুখ বিরস, নিঃশ্বাস চূ্গনধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কখন ক্সলৈষ্মিক উদরাময়, কখন কোষ্বদ্ধত| ও সময় সময় 
কুমিনির্গম দেখ! যাঁয়। ন্ধ্যাকালে জরবেগ বৃদ্ধি ও সেই 
সময় গাত্র অতিশয় উদ্ণ হইয়। উঠে। শিরঃগীড়া, মানপিক 
বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থয, বিষাদ, 
চাঞ্চলা, সর্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্ধ, বধিরতা প্রভৃতি 
উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়। 

এই জর ছুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থাী হয়। শরীর ও 
নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলন্ধি হয়। 
কিন্তু বিরাম যত, শা হয, রোগও তত বেশী দিন স্থামী 
হয়। আরোগ্যকালে পুররায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা 
থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ও 
রোগীকে র্জ বা ঈতগান্থানে ও বাহিরের বাুতে যাইতে 


৯ 






০১০০৯ টোরিকমর গুনরাঞ্জ প্রকাশ পাইলে 
সবিরাম ব! স্বপ্লবিরাম জরে পরিণত হইতে পারে । 
চিকিৎসা । কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক উষধ, 
পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কপূর ও হাইডগিকাম্‌ 
(80417807870, 092807868), শেষে মৃছ্ুবিরেচক, বল- 
কারক উধধ ও খাস্য বাবস্থা করিবে। যখন বিরাম হইবে, 
তখন সল্‌্ফেট অব্‌ কুইনাইন সেবন করাইবে। 

কালাজর (910 6৮৩7)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়! হইতে 
এই জর উৎপন্ন হয়। এই জরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল 
হইয়া যায়। আসামে এই জরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। 
এই জরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে । 

ডেঙ্গোজর। ২২২৩ বৎমর গত হুইল, এই জর আমা- 
দিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা 
হইতে আইসে। এই জরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদন! হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দি বর্তমান থাকে। এই জর ৫৬ 
দিন স্থায়ী হয়; তাহার অস্তে ;রোগী আরোগ্য লাভ বা 
প্রাণত্যাগ করে। 

ইন্রক্জেজ! (0095728)। এটাও যুরোপীয় জর। উষ্ণ 
প্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্বে আমা- 
দের দেশে এ জর আদৌ ছিল ন1) ৭৮ বৎসর হইল ইহা 
আবিভূত হইয়াছে। এখন প্রান প্রতি বৎসরেই শীতকালের 
শেষভাগে এই জর দৃষ্ট হয়। এই অরে রোগী সর্বশরীরে 
অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত 
হয়। এ জর ডেঙ্গোজরের স্তায় ভয়ারহ নহে । রোগী প্রায়ই 
আরোগা লাভ করে। তিনদিন পর্য্স্ত জর বিদ্যমান থাকে, 
পরে অনৃশ্য হয়। 

উপরে যতগ্রকার জর উল্লিখিত -হইগ়াছে, ইহার প্রায় 
অধিকাংশই পুর্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ 
কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার 
রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত 
সঙ্গত বলিয়! বোধ হয় না। শীতগ্রধানদেশে যে প্রকার 
ওধধ উপযুক্ত, তাহ! (আমাদিগের উষ্ণ প্রধানদেশে ) সেবন 
ও শীতগ্রধাণ দেশোপযোগী খাগ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ হইয়া বিবিধ 
প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে । অনেক জর সংক্রীমক 
ধশ্মাক্রান্ত ; হ্থতরাং ক্রমশঃ দেশব]াপী হইয়া ভারতের সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে । ৷ 

নিম্নে জর সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক অমতে যে জরের যে 
অবস্থায় যে ওষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে । ; 

ষ 


রিভিও 















_১। সবিরাম জর. 
_ একোনাইট্‌_অতিশয় শীত, দক এবার: 
জরকালে কাস, মানসিক ও গ্ায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, 
হৃতৎকম্প। 

এন্টিমনি-_পাকস্থুলীগত অন্ুখ, দ্বিহব! শ্বেত মলাবৃত, 
অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চটচটে ঘর্্ম। 

এপিস্মেল-_ পর্যায়ক্রমে ঘর ও শুফতাপ্রকাশ, বাম- 
পার্খে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টান্থভব। 

আর্সেনিক-_শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা গাত্রচর্্ব উ্ণ 
কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতান্তব, 'জরকালে অতিশয় 
যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জর তৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ 
ও অতিশয় ভৃষ্চ। 

বেলেডোন1-অতিশয় জর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথব1 অল্প 
জরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, 
অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব । 

ব্রাইওনিয়া_-অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাম, 
বক্ষে উরে ও যক্কতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শু, রোগী 
অতিশয় ক্রোধপরায়ণ। 

ক্যাল-কার্ব--শীত, কখন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা 
আর্রবস্ত্রাবৃতের স্তায় বোধ, দৌর্কলা, ভ্রমি ও শ্বাসহস্বতা, 
উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্মিমান্দয। 

ক্যাপ্সিকম্‌-শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, 
পুনরায় শীত, উঞ্ বস্তু অভিলাষ, অরকালে তন্্রা ও ঘর, 
পৃষ্ঠে ও প্রত্যন্গে বেদনা । 

কাবে। ভিছিটেব্লিস্-_দস্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনান্ুতব, 
পরে অরগ্রকাশ, শীত ও ততৎকালে পিপাধা, ভ্রমি, মুখ 
রক্তবরণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্রর যেন 
ফাটিয়া ধায় এইরূপ অন্ভব। 

সেড়ন্_অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিপ্নাংশ ছিড়িয়া 
যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্খ, হস্তপদ প্রভৃতি স্থানে 
স্পশজ্ঞানশূন্ঠতা । 

কামোমিলা-অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও স্মেদ, দাহ- 
কালে অত্যন্ত ভূষণ সুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্‌ 
রক্তবর্ণ, অপরদিক্‌ গাঙুবর্ণ। প্রজা । 

চায়না_বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং ভৃৎকম্প 
হইয়া অর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝন ঝন শব্ধ, ভ্রমি,. 
হা ও যন্কতে বেদন1, মলিন ও পাতুবর্ণ ্াা চ রা গলিত 
ভ্রব্যোদগত বাম্পনির্গম | 

দিনা পিপাসা, অকালে সির: 


78:21851 





শো, সর্বদা নাসিক! কুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কণীনিকা 






- প্রগান্সিত, জিহ্বা পরিষ্কার । 


ইউপেটোপার্‌--শীতের পূর্ব হইতেই পিপাসা আরম্ভ, 
নসাঙ্গুলশক্ত) প্রাতে ৭৯ ঘটকার সময় জরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগ- 
স্কালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘণ্্ম। 

পেরম্‌--শীত; পিপাসা, মাথাধরা ত্বক্গত ধমনী স্ফীতি, 


-উচ্ষুর চারিপার্ন্থ স্থানের স্রীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া 


গড়ে, সামান্ত চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক 
বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ ! 

জেল্সিমিকাম্‌-_প্রথমে শীত পরে ঘর, দাহ, স্নায়বিক 
চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্ত, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহা। 

ইগ্নেধিয়া_কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা) বাহ্‌ 
উত্তাপ কিন্তু অস্তরে কীপনি, জরকালে গাত্রে পীতপণিকা। 

ইপিকাক্‌--অতিশক্প শৈতা, অল্প উত্তাপ অথবা গসতিশয় 
উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিক্া! জর বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা 
সঞ্চিয়, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জর বিচ্ছেদকালে 
পাকস্থলীগত পরিবর্তন ৷ 

লাইকোপোডিয়াম্‌_-অপরাহ্থব ৪টার সময় জর ত্রাস, 
পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্বদা ভারবোধ, কোষ্টবন্ধতা, মুত্র 


_ ঝক্তবর্ণ। 


নকাভমিকা__রাত্রিতে কিংবা প্রত্যুষে জর বৃদ্ধি, অধিকক্ষণ 
স্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতি- 
য় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ 
অস্থিতে বেদনা, জরকালে মাথ! ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে 
বেদনা ও বমন। 

ওপিয়ম্‌__-তন্ত্র! অথবা! অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিক! ধ্বনি, 
হা! করিয়া শ্বীসপ্রশ্থাস লওয়া, নিঃশ্বাস প্রশ্বানকালে নাকডাকা, 
অন্তরকে রক্তাধিকা, মুখ রক্তবর্ণ ও স্কীত। 

পল্সাটিল'-__অপরাহ্ছ ও সায়া্ছে জরের অধিক আক্রমণ, 
7 শীত. ও দাহ, শ্লেম্স। বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবুত, 

প্রাতঃকালে সুখের বিরসতা, পেটের সামান্ঠ অন্থখ হইলেই 
জরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছল ছলে, অগ্রিমান্দ্য । 

কুইনাইন্‌ বল্ফ--একদিন নআন্তর একদিন শীত, তৃষ্, 
কম্প, ওঠ, নখ নীলাত, মুখপা&) অতান্ত দাহ, পিপাসা । 


.. বস্টক্স--দিবসের শেষাংশে জরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্গাদির 
আক্ষেপ, ভূস্তগ, শরীরের কোন 'সংশ গীতল, কোন অংশ উণ, 


 সাহকালে পীতপরণিকার উত্তেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস। 






সেঙ্কাস্‌--অতিশয় ঘর, শীতহেতু শরীর সড়ন্ুড়ী বোধ, 


টি রখ অত্র উ। 


৩৪ রি দু ঢের 
দি ৪১১৫ 
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সিপিয়া--শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবৌধ, হস্তাদি অসাড়, 
ত্রমি, পিপাসা অভাব, মূত্র পাংগুবর্ণ ও ছূগর্ধযুক্ত । 

সল্ফর-_সন্ধাকালে অথবা রাক্রিতে গ্রাথমে পিপামা ও 
অবসাদ, পরে জরের আক্রমণ, শৈতা, পিপাস! 'ও হাতে পায়ে 
দাহ-অন্ুভব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্বগ্য, প্রাতঃকালে 
উদরাময়। 

ভেরাট আল্ব--অতান্ত শৈত্য কিন্ত অন্তরে দাহ, ঘর্থা" 
বস্থাক্ধ অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়। 

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, 
শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাটু পর্য্যন্ত উহা! খ্বারা আর্ত করিয়! 
বাখিবে এবং তাহাকে গরমজজল খাইতে দিবে । 

দ্াহকালে রোনীর শরীরে গরমজল শুযাইতে পারিলে 
উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বাধু গ্রবেশ 
করিতে না পারে, ততগ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 

২। শ্বল্প-বিরামজ্বর। 

একোনাইট-_শীত, অতিশয় জর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘন- 
নিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ধ দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রজা 
অল্প রক্তবর্ণ, যৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য 

ব্রাওনিয়া-_মন্তকঘূর্ণন, দৌর্ধলা, বমি, কপালে ভার- 
বোধ, মাথাধরা, ওঠ শু, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, 
খাগ্চে ও পানীয়ে বিরত আন্মাদ, মলবদ্ধতা, শুদ্ধ, শত্রমল, 
গ্রদাহস্থচক ভাব । 

ক্যামোমিলা--রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদ] অথব! 
গীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরন্ফীতি, মল সবুজ ও জল- 
যুক্ত; কামলরোগীর ন্াগ্স মুখাক্কতি । 

চাগ্সনা-_শীত পরক্ষণে শ্রীত্ম, গাত্রচশ্্ম শীতল ও নীগবর্ণ, 
ফাণে শব্ধ, ভ্রমি, যক্কৎ ও পীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, 
পাজু। 

কর্ণাম্‌-_মাথাধরা, কণীনিকায় বেদনা, পর্যায়ক্রমে দাহ, 
গীতলতার উদগম, ক্ষুধাহানি, পেটে ছড়ছড় শব্দ, দৌর্ববলা, 
মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্ৃযুক্ত | 

জেল্লিমিক্সাম--চোখের পাতায় ভারবোধ”যন্কতে রক্ষা- 
বিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পাস অতিশর বের্দনাবোধ । চঞ্চল 
এবং ম্বায়বিক ও অপন্মার রোগাক্রান্ত ভ্্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয় | 

ইপিকাক্‌--তীব্র মাথ! ধরা, জিহ্বা শ্বেত অথবা! পীত মলা 
বৃত, প্রাতঃকালে বিরূত আশ্বাদ, অনবরত বিবমিষ1, ভুক্ত 
দ্রব্য ও পিন্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অগবা! 
ফেনিল গুড়ের স্যায়। 

পালার সমথখতাগে সা খারা, 
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ৃ গার পিত্ববমন, ষককতে তীর যাতনা 
অন্থভব, স্টাবা) মল কৃষ্ণ অথবা মৃত্তিকা বর্ণ কল্পবোধ, পৃষঠ- 
দেশে বেদনা । 
মারকিউরিয়স্‌-_মুখ পাঁঞু, পীত অথব! মৃত্তিকা বর্ণ ) ছু্গন্ধ- 
যুক্ত নিঃশ্বাস; ওঠ কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদ্রদেশ 
স্পর্শাসহিষুণ, যরতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবগ অথবা 
গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মৃত্র গাঢ় রক্বর্ণ । 
নক্সভমিকা-রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং এক! থাকিতে 
অভিলাধী, অতিশয় মাথাধরা/, অরুচি, ভীব উদগার, ভূক্তদ্রব্য 
অথব! ছূর্গনধশ্লেম্সীবমন, পেটে সঙ্কোচবৎ বেদনা, কোষ্টবদ্ধতা, 
রাত্রি ওটার পর রোগীয় নিত্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা 
অতিশয় মন্দ। 
পোডোফাইলাম্‌--মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাতের 
কামড়ের স্তায় দাগ, তীব্র আম্বাদ ও অরুচি, পিত্ববমন, মৃজ 
কুষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্দ পীতবর্ণ, যকতে বেদন!। 
গল্সাটিলা--অতিশক্ বিমর্ষ, গ্রতি দ্রব্যে বিরক্কি, উঠিলেই 
অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথ। ধর1, চোখ 
নাড়িলেই বোধ হয় যেন বাথ ছিডিক্স! পড়িবে । মুখে দুর্গন্ধ, 
বিবমিষ!, অকুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অব! 
গিত্তের স্ায় সবুজ । 
সল্ফার--নিত্ন্ত শুদ্তিহীনতা, জরনানেচ্ছা, বমিলেই ভ্মি 
বোধ, তালু সর্ব! গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদগার, 
যন্তৃতে খোচ, প্রাতঃকালে উদরাময়। 
অরকালে রোগীকে অল্প আহার দিবে । তৃষ্ণ| ও বমি 
নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা 'বরফ ব্যবহার্ধ্য। 
উপশমকালে ভাত, শস্ত চূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাথন প্রভৃতি 
সেবন করাইবে। জুষ, চা, শাকসবজী, ম্বপক্ষফল ক্রমে 
ক্রমে ব্যবস্থেয়। যে গৃহে উত্তমনূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, 
তদ্রুপ থরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল ষ্হযৌগে 
রোগীর শরীর মুছাইয়! দিবে । 
ও। আম্ত্রিক জর। 
একোনাইটু--শৈত্য, একজর, নাড়ী 'বেগবতী, দাহ, তীব্র 
পিপাসা, মনে 'অতিশর চিন্তা ও: ভয়, স্নায়বিক উত্তেজনা; 
মাথাধর! (যেন কপাল ফাটিঝ। পড়ে); ভ্রমি ) 
ব্যাপ্টিপিয়া-_যুখ গাঢ় রক্ষবর্ণ, চৈতগ্তনাশক মাথাধরা, 
জিহ্বা! মলাবৃত পাংশুবর্ণ ও শুপ্ক, দত্তশর্করা নিঃশ্বাসে ছুগন্ধ, 
দুষিত ও ছুর্ধবলকারুক উদরাময়, ধর্ম, মুত্র ও মল অতিশয় 
্ন্ধযুক্ত । 
ত্রাওনিয়া_মুখ রুক্তবর্ণ ও স্কীত, ও গু পাংস্তবর্ণ ও 


& 


ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা জি দিহবালেপ, অতিশয় মাথাধরা, 
দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার 
ইচ্ছা এবং ময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, 
মুখ শুধ্ধতা, বমন, ছুর্বলত|, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠ 
কাঠিস্, শুদ্ধশন্ত মল। 

বেলেডোন1-__সুৰ স্দীত ও রক্তবর্ণ, কণীনিক1 গ্রসারিত, 
ধুকধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্ষ আলোক 
ও গোলযোগ অসহাবোধ. এরলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মার 
প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লক্ষন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছ, 
কিন্তু নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা শুদ্ধ রক্রবর্ণ, উদরগহ্বরে 
স্পর্শাসহিষুতা, শয্যা অমহাবোধ। 

রসটক্স--অবসাদ, মুখ রক্বর্ণ ও স্বীত, চক্ষু প্রদেশে নীল 
দ্বাগ, ওষ্ঠ শু পাংগু অথবা! কৃষ্ণ, জিহ্বা! শুফ রক্রবর্ণ ও 
মস্থণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শ্রবণ- 
শক্তির হীনতা, শুধ্ ও কষ্টদায়ক কাস, গ্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরা- 
ময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ। 

আর্শেনিক-_নুখ পাওু ও মুতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল 
ঘর্মম, সর্ববদ1 ও চোষা, ওষ্ শু ও ফাটা, জিহ্বা! শু নীলাভ 
বা কুষ্। এবং উহা! বদ্ধিত করিবার অসামর্থ্য । অতিশয় পিপাসা, 
প্রায় সর্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্ত্র ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গ 
কম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য । 

এপিস্মেল-_জজ্ঞানাবন্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার 
অমামধ্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহবা শুফতা, গিলিবার কষ্ট, 
পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্ত অথব! সব্ধবদ| ছুগন্ধযুক্ত, সরক্ত 
শ্লৈক্সিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্গুবৎ উত্ভতেদ, অতিশয়, 
দৌর্বলা । 

আর্ণিকা__-উদ্দামভাব, জিহ্বা শুদ্ধ ও মধ্াস্থলে পাহগু চিহ্ন, 
মানধিক বিশৃঙ্খলা, সর্ধাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্ত পুনঃ 
পুনঃ পার্খপরিবর্তন, শযা। শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় গ্রশ্মাব। 

লাইকোপোডিয়াম্‌_সুখত্রী। পীত ও মৃত্ভিকাবত, জিহ্বা 
শুদ্ধ কাল ও শ্লেম্মাবৃত; প্রলাপ, তক্্া, মুখ হা করি! 
প্রশ্থাস ত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়া৷ পড়া ১ কৃপোলদেশে 
বর্তলাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও 
তারযৌ, একা থাকিতে হইবে এইক্প ভয়, মৃত্রে রক্তবর্ণ 
বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্থে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে 
অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্ছে ৪ট| হইতে ৮টা| পর্য্যন্ত অবস্থা! মন্দ | - 

মারকিউরিয়স্‌_অত্ান্ত দৌর্বাল্য, দস্তে বিরত আস্থাদ, 
ঘত্তসূল স্বীত ও ক্ষতযুক্ত ; উদর ও যক্কতে বেদনা, ঘর, 
সবুজ পীতাভমল ১ বর্ধাকালে ও রাজিতে উপসর্গ রৃদ্ধি। ১৮৮ 






জ্বর 


. ক্ষসু এসিড--অতিশয় উদাসীন, কথা কহিতে. অনিচ্ছা, 
ফ্যাল ফাালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব্ধ, জলবৎ 
উদরাময়, নাড়ী ছুর্বাল ও সময় ষমর : স্পন্দনহীনতা।। 

ক্যাক্ষ কার্ব--বুক ধুক্ধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও 
চাঞ্চলা, নৈরাস্থ, নিদ্রিত হইলে কুচিস্তা হেতু জাগরণ, গুদ 
কাস, তীর উদরামন্স ও মানসিক কষ্ট । 

কার্বে। ভেজিটেবলিদ্‌__মুখ পা ও সঙ্কুচিত) চক্ষু কোটর- 
গত জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্কির হাস; জিহবা শুষ্ক, কুষ্ণবর্ণ 
এবং ষময় সময় কম্পমান) জীবনীশক্তির সঙ্কোচ, পাতলা 
উদ্রাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ম্াক্ত। 

ওপিয়াম্‌__সুখ স্দীত, তন্্রা, গ্রলাপ। চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী 
ছর্বল অথবা শীপ্রগতিসম্পন্ন ১ মৃত্রহীন মলত্যাগ । 

ফস্ফরস্‌ন_তন্ত্রা, ওষ্ঠ এবং সুখ শুধ্ধ ও কাল, মান- 
সিক বৃত্তির হীনভাব, অন্ন প্রলাপ, শীতল বস্ত অভিলাষ, 
পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ধল্য, উদরে খালিবোধ। 

ককিউলাস্__ স্নায়বিক দৌর্ধলয, মানসিক বিশৃঙ্খলা, 
অল্পষ্ট কথন, ভ্রমি, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ । 

কক্চিকম্-_সুখ সন্কৃচিত, উপরে বেদনা, উদরাময়, 
নীলবর্ণ জিহ্বা! ও শীতল নিঃশ্বাস। 

জেল্সিমিক়্াম্‌.ক্নায়বিক উপসর্গ, মন্তকে অতিশয় ভার 
বোধ, জিহ্বা! পীতাভ, শাদ! অথবা পাংগু, স্নায়বিক শৈত্য, 


কাত কড়মড়ি, পিপাসা, অভাব। 


হ্মমেলিস্‌--অতিশয় রক্তআাব, উদ্রগহ্বর ও উরুদেশে 
বেদনাবোধ, রক্তআব। 

হাইওসিয়ামদ্‌-_মুখ শ্ীত ও রক্তাভ, ওঠ ঝলমিতবৎ, 
অতিশয় গ্রলাপ, বাকৃশক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্য। খুটুনি ও বিড় 
বিড় শব্ধ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লক্ষন ও অন্যত্র 
যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিক! ঘর্ণায়মান, অঙ্গ 


7 আক্ষেপ। 


লাকেসিস্ম_জিহ্ব! শুক রক্ষবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, 
ওঠ ফাটা ও রক্তাক্ক; অটৈতণ্ঠ, গ্রলাপ, স্পর্শাসহিফুণতা, 
নিদ্রার পর উপসর্গের আধিকা। €োশী মনে করে' সে 
মরিয়াছে এবং অস্ত্র ক্রিয়ার উদ্যোগ কর! হইতেছে । 

স্রামোনিস্সম্-_জ্ঞানহানি, অনবরত্ত কথন, সর্বদ] উপা- 


. ধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জল পান, 
.. শয্যা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা, দস্তশর্করা, ওঠে ক্ষত, জল- 


৪ 


পানে অনিচ্ছা, উদরামস্, কৃষণবর্ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌ 
শক্তির হাস, অনিজ্ছা মৃত্রত্যাগ ।- 


_ পল্সাটিলা-.পাস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উঞ্তা ও শৈত্যের |. 
৮২ 


৯1. 


৯ 


[ ৩২৫) 


জ্বর 


যংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিযা, 
মানফিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, গীতগবাযু ইচ্ছা, উচগৃহে 
ও সন্ধযাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ। 

মিউরিয়াটিক এসিড--রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত 
অবসন্ন, শখ্যায় গড়াগড়ি, মৃছ প্রলাপ, বিছান! খু'টুনি, নিজ্রা- 
কালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রশ্রাব ও মলত্যাগ, 
গুহদেশ হইতে রক্তআাব। 

নাইটিক এসিড--ভরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে 
বেদনা, অস্ত্র হইতে রক্তআব ও উদরে স্পর্শীসহিষ্ণুতা, গ্রজীব 
ছৃ্ন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিম্নমিত। 

টারটটার এম্-_শ্বাসকৃচ্ছ,, উৎকাস, গ্লেম্মানির্গমের অভাব, 
স্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্ফুস্‌ স্কীত। 
* জিন্ক-_সংজ্ঞানাশ (এই কালে রোগী কাহাকেও চিনিতে 
পারে না), এ্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার 
চেষ্টা, সর্কদ! হস্তকম্পন, অক্জপ্রত্ঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, 
নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিঞ্ষের আসন্ন বিক্ৃতি। 

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রমাপহ জব্য 
ছারা দুর্গন্ধ গ্রভৃতি নষ্ট কর! কর্তব্য । শহ্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিবে। সর্বদা পরিফ্ার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ 
আবহাক বাতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদ- 
হুরূপ ব্যাবস্থা করিবে। 

জ্বরের বেগ অধিক হইলে ৯৭।১০* ডিগ্রী উঞ্ণজলে রোগীর 
দেহে গ্রক্ষেপ করিরা তাহাকে পরিফার' বগ্রথারা আবৃত 
করিবে । বদি মস্তক উষ্ণ অথবা বন্তরণাযুক্ত হয় কিংবা যদি 
প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংডাইয়া৷ তদ্দার! 
মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদবরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উঞ্ণজলের 
স্বেদ অথবা! পাঁতল! পুলটিস্‌ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। 

পথ্য । অল্পপরিষাণে বিশুদ্ধ ছুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। 
টাটকা মাখন, শশ্তচুর্ণ, মণ্ড গ্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বল 
রক্ষা করিবার জন্ট জ্ঘ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অন্তরে 
কোনরূপ অস্থুখ থাকিলে গুরুপাঁক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত 
নহে। যাহাতে দস্তশর্কর! সঞ্চিত: হইতে না পারে, তজ্জন্ত 
রোগীর সুখ গ্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলগান, 
করিতে দিবে । 

৪.।: ছদ্দিজর । 

একোনাইট্‌__শৈত্য, মস্তক ও সুখ অতিশয় উষ্ণ /-গুফ- 
কাস, ভয়। চিন্তা ও চাঞ্চল্য । টু 
- অলিয়ম্‌ সিপা--চক্ষু ও নাসিকা৷ হইতে অত্যধিক 
নিঃসকণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদন!, হাচি। 


তর ৃ [৬২৬1 স্বর 


আযম: কার্ব_চক্ষপ্রদেশে উষ্ণতা ও হন্তরণা, শু ছর্দি, 
নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুষ্ককাস। ন 
আর্সেনিক-_অতিরিক্ত হাচি, ছদ্দিনিগ্গম, নাসিকাদেশে 
উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য. ও অবসাদ । 
ব্যাপ্টিসিয়া__সন্ধিদেশে বেদনান্থভব, গলদেশে কণুয়ন ও 
কাসবেগ, মন্তকের সন্গুখভাগে পীড়া, নাসিক! হইতে গাঢ় 
শ্লেম্স! নির্গম। 
বেলেডোন1--কন্কনে মাথাধরা, শুফ ঘোঙ্গরাকাঁস. তন্্রা- 
ধিক্য কিন্তু ুমাইবার অসামর্থা, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন। 
ব্রাইওনিয়া-_ওষ্ঠ শু, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্ত- 
ব্ধতা-অভিলাষ । 
ক্যামোমিলা--কফ নির্গম, এক কপোল উণও লাল অপর 
শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব & 
হিগার সল্ফার--গলদেশে খোঁচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেমমা 
কিছু পাতলা। 
ইপিকাক্‌_-চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্েম্সার 
ঘড় ঘড় শব্ধ, বিবমিষা ও শ্লেম্ম। বমন, হাপির স্তায় শ্বাসকষ্ট । 
কালিক্রেকাম শক্ত ও আঠাল ্লেক্স! নির্গম, আ্াণশক্তির 
হানি। 
লাকেসিম্‌_-গলদেশে স্পর্শামহিফুতা, অপরাহ্থে ও নিদ্রার 
পর উপসগবৃদ্ধি । 
মারকিউরিয়স্‌--গ্রায় অনবরত হাচি ও কফ নি 
রাত্রিতে ঘণ্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ। 
পল্সাটিলা__আস্মাদ ও দ্রাণশক্কির হানি, দত্ত ও কর্ণ- 
শৃল, শীতলবাযু অভিলাষ, উষ্ণন্থানেও শীতবোধ, গীতবর্ণ 
শ্লেম্মানির্গম, বিষণ্ন ভাব। 
সিপিয়া-_নাসিকা। স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শুফ ছর্দি, গ্রাতঃ- 
কালে কানের আধিক্য. ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ। 
৫1. স্তিকাজর। 
একোনাইট্‌-_গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অতান্ত পিপানা, 
, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, গ্রজাব হ্রাস, মৃত্যাভয়। 
আর্সেনিক-_অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়; 
- শীতল পানীযে অভিলাষ; ছিগ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি। 
বেলেডোনা-_আকন্মিক বেদনা) উদরগহ্বরে অতিশয় 
উষ্ণতা, কৌকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ফন, মন্তকে রক্তাধিক), 
গ্রলাপ, আলোক ও. শব অমহা বোধ । 
ব্রাইওনিয়া__বিবমিষা, অটৈতন্ত, কোঠ্কাঠিস্টা | 
ক্যামোমিলা--জরায়ুদেশে প্রসবব্দনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থি- 
রতা, মুত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মন্তকদেশে উ্ণ ঘর 


ঠা 


-. হায়োসিয়ামস্--খ্রত্যঙ্গ, সুখ ও নেব্রচ্ছদ, খিছুনি, বিড় 


বিড় শব্ধ ও বিছানা! খু'টা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ 


ওঁদাসীন্ত অথব! অতিরিক্ত ক্রোধনভাব । 

ইপিকাক্‌-_বামপার্খ হইতে দক্ষিণপার্খে বেদনার চলাচলি, 
বিবমিষা ও বমন, জরাঘু হইতে গাড় রক্ত নিংসরণ, সবুজ ও 
সজল মল। | 

ক্রিয়োদোট--তলপেটে দাহ ও কৌকানি, গর্ভাশয়ের 
বিরত অবস্থা, জরায়ু ধোঁত রক্ষানি (পু'জ) নির্গম, উদর- 
গহ্বরে শীতবোধ । : 

লাকেসিস্‌--জরাূতে শর্শাসহিফুতা, নিদ্রার পর বুদ্ধি, 
গাত্রচ্খ্ কখন শীতল কখন উঞ্ণ। 

মারকিউরিয়দ্‌_-পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শাসহিষুঃতা, জিহবা! 
আর্, অতিশয় পিপাস1 ও অতিরিক্ত ঘর্খা। 

নক্সভোমিকা__কোষ্টকাঠিন্ত, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত 
শরীরে ভারবোধ। | 

রস্টক্স_-অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গ গুলির বলশুন্ততা, জিহ্বা শুদ্ধ 
ও অগ্রভাগ লাল। 

ভেরাট অল্ব-বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ 
শীতল, মুখ মৃতবৎ পা, ঘর্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ.। 

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণায় স্থানে 
পাতলা পুলটিদ অথবা উষ্ণ স্ব প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ 
২)৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিগ্রদেশ কার্বলিকএসিড দ্বারা ধোন 
করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবামু 
পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্তথেয়। প্রদ্াহিক অবস্থায় লঘু মও ও বালি; 
পরে জ্য, ছুগ্চ, ডিম্ব, ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

৬। লোহিতজর। 

একোনাইট্‌-_-গাজ উষ্ণ, রা ক্রুত, অতিশয় পিপাসা, 
অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষ। ও বমন। 

আলান্থাস্‌-_-অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ঙ্কৃবৎ উদ্ভেদ, অতি- 
রিক্ত বমন, তন্্রা ও অস্থিরতা । 

এপিষ্‌ মেল্‌-_তীক্ষ পিভানি, জিহ্বা! অতিশয় লাল ও ক্ষত- 
যুজ, নাসিক! হুইতে ছুরগন্ধ ্লেম্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে 
মপর্শাসহিফুত| ৷ 

আর্সেনিক_-অতিশয় অবযাদ, অতাস্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও 
মৃতাভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বামকালে ঘড় ঘড় শব্ধ, দুর্গন্ধ - 
উদ্ররাময়। রর 

ব্যাপ্টিসিয়া_-নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উদ্ভেদ, নিঃশ্বাস ছূ্ন্ধ- 
যুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎ প্রলাপ, দস্তে ও ওঠে শর্করা 

বেলেডোনা_উদ্ভেদুলি মন্থণ ও গাঢ় রব, হিহ্বা 


জর [ ৩২৭] ৃ জর 


শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকমুজ, মন্তিগ্ে রজাধিক্য ও প্রলাপ, নিজ্রা 
কালে চমকিত ভাব ও উল্লক্ষন। 

ক্যালকেরিয়া কার্ব-__গলদেশ স্কীত ও শক্ত, মুখ পা ও 
শোখযুক্ত । 

ক্যান্ফর_.হুতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস, 
কপালে উষ্ণ ঘর্দ; উদ্চেদগুলির আকম্মিক বিলীন্ভাব। 

ইপিকাক__বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অন্ুখ, 
গাত্রকুয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্ত । 

লাইকোপোডিয়াম্‌-_তালুক্ষত, মৃত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাবা- 
রোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। 

নিউরিয়াটিক এসিড-_বিছানায় গড়াগড়ি, নামিকা হইতে 
পু'জ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ। 

ওপিয়ম্_অতিশয় তন্্রা, বমন, শ্বানকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু- 
উন্দীলন। 

রস্টক্স__পিত্তানি গাড় রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ুনযুক্ত, 
তন্্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ বুক্তবর্ণ, অতিশয় জরবেগ 
ও অস্থিরতা) সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্বদ। স্থানপরিবর্তন। 

সল্ফার্__সমস্ত শরীর উজ্জল রক্তবর্ণ, অতিশয় ক 
য়ন, চীৎকার, উল্লম্ষন। (অন্য উধধে ফল না পাইলে 
ইহা ব্যবহাধ্য ) 

ঠ জিন্ক__মস্তিষ্ধে আসন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচে- 
তন, সর্বাঙ্গে হেচ্কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে থেচুনি, দস্ত 
কড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী ভ্রুত, চক্ষু স্থির, 
শরীর বরফবৎ শীতল । 

লোহিতজরের গ্রভাবকালে (বেলেডোনা ) ব্যবহার 
করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ন্দমা ও 
যংক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত কর! বিধেয়। 
রোগীকে পৃথক্‌ গৃছে রাখিবে এবং যাহাতে ঘরে বিশুদ্ধ 
বাঁু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শঘ্যাদি পরি- 
স্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক । 
কণুয়ন নিবারণ করিবার জন্ত গাত্রে নারিকেল তৈল 
(০০০০০-৮৩:ত) মাথাইবে। মমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন 
(31)০০:76) সেবন করিলে অথবা! গলদেশে গরম ম্বেদ 
কিংবা! পুল্টিন্‌ প্রক্নোগ করিলে সঞ্চিত ্লেপ্া গলদেশ হইতে 
স্থানান্তরিত হয় । 
- পথ্য । আক্রমণের প্রকোপকালে ছগ্চ। বরফ মণ্ড, 
কমলানেবুর ধবল ইত্যাদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। 
ধনী উত্তেজক পদার্থ পরিত্যজ্য। সন্কটকাল অতীত 
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৭। গীতজর | নং 

একোনাইট্‌-_গান্র শুদ্ধ ও অতিশয় উষ্ণ, অতান্তপিপাস। 
ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও খ্লেম্মাবমন। 

বেলেডোনা-_কন্কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর প্রলাপ, জিহ্বা 
রঞ্জিত ও মলাবুত ; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সন্ধোচ 
ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্বল্য । 

ত্রাইওনিক়্া-চক্ষু জলতারাক্রান্ত রক্রবর্ণ অথবা ঘোল1; 
উপবেশন করিলেই বিবমিষ! ও অটৈতন্ত ; নির্জনত! অভি- 
লাষ; অতান্ত উত্তেজন। 

ক্যাম্ষর-শরীর অতিশয় শীতল, মুতের অভাব,অবসাদ। 

কাস্থারিস্‌--অনবরত গ্রশ্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত হইতে 
রক্তনাব, সংজ্ঞাহীনতা | 
38৯ আরজেন্ট নাইট-_ছুর্গন্ধ মল ও পাংগু বমি 

আর্সেনিক--চক্ষু কোটরগত, নাসিক! স্গ্মায়ত, ইচ্ছা- 
পূর্বক বমন, পাৎগু ও কাল পদার্থ বমন, উদরে অতিশয় দাহ, 
অত্যন্ত পিপাস1, আশু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্ুভয়। 

কার্বো-ভেজি--( শেষাবস্থা।) মুখ পা, রক্ততরার, প্রবল 
মাথাধর1, শরীরে ভারবোধ, বাঘ ও ব্যজন ইচ্ছা, নিংস্যত 
পদার্থে অতিশয় দূর্গন্ধ । 

ক্রোটলাম্‌_-চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও আন্ত হুইতে 
রক্তআ্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল। 

ইপিকাকৃ--অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল। 

মারকিউরিয়স--অতান্ত €র্ধ, স্থৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, 
পিত্ত ও শ্লেম্ম-বমন, উদরানয়্ । 

নক্সভমিকা_ গাত্রচর্্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনতাব, অন্ন ও পিত্ত- 
ময় দ্রব্য বমন, উদরে সক্কোচ, জিহবা শুদ্ধ: অগ্রভাগ রক্জবর্ণ। 

কুইনাইন্‌_জর-বিচ্ছেদ কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবছ্ছের। 

টার্ট এম্‌__বিব্মিষা অথব| বমন। আঅবগাদ, অতিরিক্ত 
শীতল ঘর্শ, নাড়ী দুর্বল ও দ্রুত, তন্জা, মলত্যাগেচ্ছ!। 

ভেরাট্‌ আল্ব-_মুখ পীতাভ অথবা সবুজ» শীতল ঘর্ঘ, 
পিত্ত বমন, উদরানক়, পিপাসা ও লীতল পানীয়-অভিলাষ ; 
অত্যান্ত দৌর্ধলা, প্রত্যঙ্গ সন্কোচ, নাড়ী স্পন্দন প্রান 
অবোধ্য। পথ্যের এতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । প্রথম 
অবস্থায় । অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত 
বিশুদ্ধ জল, চ1, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবস্থেয়। 
ক্রমে ছুধ, মাথন, জ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

৮1 চিত্রজর (52০০4 0৩) 

একোনাইট্‌--শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাগা, স্বদ্ধে অতিশয় 
(রেদন।, মৃত্যু ভয়। . 1:18 






আর্নিকা- প্রতাঙ্গ তাড়স জার গায়ে, কাল দাগ 
( কালশিরাবৎ ), গ্রীবার পেনীতে অতিশয় দৌর্বল্য বোধ। 
বেকেডোনা--অতিশয় কন্কনে মাথাধরা।  গ্রলাপ, 
ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কণীনিক] গ্রমারিত, দৃষ্িত্রম । 
চায়না সল্ফর--অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীগন,. অত্যন্ত 
অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদন| | 
সিমিনিফিউগা-_মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তানুদেশ যেন 
ছুটিয়। পড়িবে এইরূপ রোধ, জিহ্বা স্ফীত, ক্ষণিক সঙ্ধোচন। 
ক্রোটলাস্‌-_-ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, গ্রলাপ, 
শরীরের সর্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্ধুকনি, অতি অল্পে 
অল্পে চক্ষু উন্মীলন। 
জেল্সিমিয়াম্‌-_মম্তকের পশ্চান্দিকে বেদনা, মত্ততা- 
বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হাম, ঝাড়ী 
ছর্ধল, শ্বাস কষ্ট, বিবমিযা, বমন। 
লাইকোপোডিয়ম্--সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্তনাশক 
শিরঃপীড়া, নাসারন্ধেরর বীজনের স্টার গতি, নিম্ন চোয়াল 
সঙ্কুচিত, গ্রত্াঙ্গ অথব! সব্ব্ব শরীরে টান্‌। 
ওপিয়ম্‌_-চৈতন্ত'বিলোপ, মৃদু নিশ্বাস, মন্তকে রক্া- 
ধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী 
অতি ক্রত্ত অথবা! অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সক্কোচ, ঘর 
কালে অবস্থা মনাতর । 
এই জরের প্রথমাবস্থায় ঘর্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপ- 
কার গ্রাণ্ড হওয়া যায়। জলের সহিত স্থরাসার মিশিত করিয়া! 
অল্প পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম ন| হয়, ততক্ষণ অর্দাঘণ্টা1! অস্তর 
রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উঞ্জজলে ধারান্নান ও 
কম্বলে সর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্মোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া 
থাকেন | 11)7700917)101]960005 017১1198917 (সিকি 
গ্রেণ) কিংবা ঘ। [2৮180978011 (১০ হইতে, ৩৯ বিন্দু) 
গ্রয়োগ করিলেও ঘন্ষোদ্রেক হইতে পারে । 
পথা |  প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব) বাবস্থেয়। 
গরে ক্রমে ক্রমে জ্ষ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
৯। বাতরোগযুক্জ্র | 
একোনাইট্‌--একজর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা । 
আর্ণিকা-প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্ত কর্তৃক আহত 
হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্রবর্ণ, স্রীত ও শক্ত। 
আর্সেনিক--দাহু, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্খ, শৈত্য, পিগাস11 
বেলেডোনা-__অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে জিলিক্‌ ও বেদন! 
তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত.ভাব 
বাইওনিয়া-_অকুচি, মুখ গুদ, পিপাসা, কোষ শক্ত ও পা! 


& 





- ক্যামোমিলা__যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন 
ভাব, গণুস্থলের একদিক্‌ লাল ও অপর দিক্‌ পা, অবিরত 
যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপমর্গের গ্রভাব। | 

কেলিডোনিয়ম্--শরীর স্ফীত ও প্রস্তরব্থ শক্ত, কোষ্ঠ 
মেষপুর্রীষবৎচ। 

কল্চিকম্-_অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও 
কুষ্ণবর্ণ, ছুর্গন্ধ ঘর্ঘম। | 

মারকিউরিয়স্‌__অতিরিক্ত ঘর্, সবুজ উদ্রাময়, পীড়িত 
অংশ পাংশুবর্ণ। 

সিগেলিয়া-_ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, স্বাসরচ্ছ, 
হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা । 

সল্ফর্‌-তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় 
অবসাদ । 

বাতজরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার কর! 
কর্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ষ 
রোধ হয় এরূপ কোন কার্ধা কর! বিধেয় নহে। 

জর কালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইকে 
তুলা দ্বার] শরীর ঢ!কিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে, 
রোগীর গৃহে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি 
দৃষ্টারাখ! কর্তব্য। + 

পথ্য। শস্তের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম পকফল, প্রভৃতি 
লঘুপাকদ্রব্য ব্যবস্থে়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান 
করিতে দিবে । মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ । 

হিন্দু জ্যোতিঃশান্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে অরোৎপত্তির 
ফল। অশ্বিনী নক্ষতরে অর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে ছুই দিন, 
রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাচ দিন, পুনব্রস্থ, পুবা। ও 
হন্তাতে মাত দিন, অশ্লেযাতে নয় গিন, মঘায় এক মাস, 
গুর্বফন্তনী, স্বাতী ও শ্রবণাতে ছুই মাম, উত্তরফন্তুনী, চিত্রা, 
দ্যোর্ঠা পুরব্াষাড়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, 
উত্তরাযাড়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অন্ধুরাধা ও শতভিযাতে 
দশ দিন ভোগ হয়। আড্রা, মূলা ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জর 
হইলে মৃত্যু হয় ॥ এ 

যদি অক্লেষা» শতভিবা, আরা, স্বাতী, মুলা, পূর্বফন্তনী, 
ুর্ববাধাঢা ও পুর্ববভাত্রপদ নক্ষত্রে রবি, যঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী. 
নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে জর হয় আর চক্র ং ও তারা 
শুদ্ধি ন| থাকে, তাহা! হইলে ০০ মৃত্য হ্ষ। 


ছ্বরকুগ্তরপারীন্দ্ররস 
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বনাগমযুরছ্ণ 


বারে ১৯ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্র- | রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দন করিবে; ইহার বটিক! 


বারে ৩.বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়। 
নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জর হয় এবং তাহাতে যদি চন্্র ও 
তার! শুদ্ধ গাকে, তাহা! হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্তচি') 
শীদ্ব জর হইতে আরোগালাভ করিতে হইলে শাস্তি করা 
'আবশ্যক। 

নক্ষরদোষে স্বর্ণ, বারদোষে ধান্য ও তিথিদোষে আতপ 
তুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে। 

“আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ” ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ 
করিবে, এই বচনানুসারে সুরধ্যপূজা, সূর্যাস্তোত্র ও কূর্্যকবচ 
প্রভৃতি পাঠ করিবে। উৈষজারত্বাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় 
এই প্রকার লিখিত আছে__ক্ৃত্ভিক! নক্ষত্র জর হইলে ৯ দিন, 
রোহিণীতে ও দিন, মুগশিরায় ৫ দিন, আর্রায় মৃত, পুনর্বস্থ ও 
পুর্যাক্্ ৭ দিন, আশ্লেষায় ৯ দিন, মঘায় মৃত্যু, পূর্ব্বকস্তনীতে 
২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফন্তনীতে ১৫ দিন, 
ভুস্তায় ৭ দ্রিন, চিত্রায় ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় 
২* দিন, অন্ুরাধায় ১* দিন, জোষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্য, 
পূর্বাধাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাধাড়ায় ২* দিন, শ্রবণায় ২ মাস, 
ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিযায় ১* দিন, পূর্ববভাদ্রপদে ১৯ দিন, 
অহিত্র্পে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১* দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও 
ভরণীতে মৃত্যু হয়। ( ভৈষজ্যর* ধৃত গৌরীকঞ্চলিক1) 

আশু জররোগ হইতে বিষুক্তিলাভ করিতে হইলে জর- 
বলি দেওয়া! আবশ্তক। [ জরবলি দেখ।] 

স্বরকালকেতুরস (পুং) জরপ্ত কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জর- 
নাশক ষধবিশেষ। এই উষধ প্রস্্ত প্রণালী এইদূপ-_পারদ, 
বিষ, গন্ধক, তাত্র, মনঃশিলা, ভেল!, হরিতাল এই সকল 
দ্রব্য সমভাগে সিজের আটাগ মর্দন করিয়া গজপুটে পাক 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে। ইহার অন্ুপান 
মধু। এই উষধে অষ্টবিধ জর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বপ্ং এই 
ধধ ভবানীকে বলিয়াছিলেন।. (উৈষজ্যর* জরাধি* ) 
স্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রস (পুং) অর-এব কুঞ্জরন্তহ্ত পারীক্ঃ 
সিংহ ইব। জরগ্র উধধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইব্প-_ 
মুচ্ছিত রস ২ তোলা, অন্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বরণমাক্ষিক, 
রসাঞ্জন, সীসক, তাত্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি- 
_ মাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাদোনা ও কাহারও 
_. কাহারও মতে তুতিয়া) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা) এই 
সকল জবা একত্র মর্দন করিয়া ক্ষীরুই, তুলনী, পুনর্ণবা, 
, ঘোবালতা, চিরতা, পদ্ম, গুলঞচ, ঈশ- 






৪ রতি প্রমাণ গ্রস্তত করিতে হয়। অন্ুপান পানের রস; 
ইহা! অতিশয় অগ্নিবর্ধক ও বিষমজরের উৎকৃষ্ট উষধ এবং 
কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোখ, পা, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত 
জরও আশু প্রশমিত হয়। ( ভৈষজার*) 


ভ্বরকেশরিন্‌ ( পুং) জরস্ত কেশরীব ৬তৎ। জ্বরনাশক ধ- 


বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ )--পারদ, বিষ, গু'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বেড়া ও জয়পাল 
এই সকল দ্রবা সমান পরিমাণে লইয়! ভূঙ্গরাজের রসে মর্দন 
করিবে। পরে ১ গঞ্জ প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে । বালকের 
পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। অন্থপান পিত্তজরে চিনি, সন্গিপাতজরে 
মরিচ, দাহজরে পিপুল ও জীর!। 


জ্বরদ্ (পুং) জরং হস্তি হন-টকৃ। ১ গুড়,টী। ২ বাস্তক। 


(রাজনি*) (ব্রি) ৩ জরনাশক। 


জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জরন্ত ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জরনাশক 


ওবধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইদ্প--পারদ, সমুদ্রফেন, 
হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল ভ্রব্য মমভাগে আদার রসে তিন 
গ্রহর মর্দন করিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । (ভৈষজ্যর*) 


স্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) জর এব: নাগ তন্ত মহরইব যৎ চূর্ণং। 


অরনাশক ও$বধবিশেষ । ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ--লৌহ, 
অভ্র, সোহাগ, তাত, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, স্ধিনা- 
বীছ্, হরীতকী, আমলা, বহেড়1, রক্রচন্দন, আতইচ, 
আকনাদি, বচ, হুরিত্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারগূল, চিতামূল, 
দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, খষভক, কুষ্ণজীরা, তালীশপত্র, 
বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মুল, শঠী, তেজপত্র, শু'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, গুল, ধন্যা, কটুকী, ক্ষেতৎপাপড়া, মুথা, 
বালা, বেলগু'ঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ ; রুষ্ণজীরাচ্র্ণ 
৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ, 
চিরতাচুর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়! 
লইবে। এই চূর্ণ ওষধের পরিমাণ ১ মাধ! হইতে ২ মাধ! 
পর্যান্ত। ইহাতে নানাগ্রকার বিষমজর, দাহজর, শীতজর, 
কামলা, পাও, ল্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শুল, যকুৎ 
প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বাঁ ২ মাষা পরিমাণে: 
শীতল জলের সহিত দেবন করিলে অসাধ্য সম্ততাদি জর, 
ক্ষয়জজর, ধাতুস্থজ্জর, কামজ ও শোকজজর, ভূতাবেশজজর, 
অতিবারজজর, দাহজর, শীতজর, চাতুখিকজর, জীর্ণজর, 
বিষমজর, ্লীহাজর, উদরী, কামলা, পাও, শোখ, ভ্রম, ভূষণ, 
কাস, শূল, ক্ষয়, যক্ৎ, গুঝশূল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটা, 


কী, মুগানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের | : জানু ও পার্থ বেদনা বিনাশ হয়। (উৈষজার”) 
4 ৮৩ 


[৩৩০] 


ভ্বরশুলহররস 





হজে হনে অরনাশক 
উবধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইক্ধপ - শুষ্ঠী, বলাডুম্ুর, 
নিমছাল, ছুরালভা, হরীতকী, মুখা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, 
ককাকড়া শৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসা- 
মূল, কুড়, শঠী, মূর্বামূল, পিপুল, রিড, দারুহরির্রা, লোধ, 
রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্রযব, কুটছাল, যষ্টিমধু। চিতামূল, 
সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটুকী, তাত্রমূলী, পদ্মাকাষ্ঠ, 
বমানী, শালপাণি, মরিচ, গুল, বেলশ্ত'ঠ, বালা, পঞ্ধপর্গটা, 
তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌, আমলা, চাকুলে, পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, 
পারদ, লৌহ, অত্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রবোর চূর্ণ সমভাগ 
সমুদ্ধায় চূর্ণের সমষ্টির অদ্দেক চিরাতাচুর্ণ তাহার সহিত উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিবে । দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া! 
৯ মাষা হইতে ৪ মাষ! পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পার! যায় । 
এই চূর্ণউষধ সকল প্রকার যরুৎ, গীহা, অস্্বৃদ্ধি, অগ্নি- 
মান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আশু উপকারগ্রদ 
এবং ইহা বিষমজরের অতি উৎরুষ্ট উবধ ও পা প্রভৃতি 
বিবিধরোগনাশক । ( ভৈষজ্যর* ) 
জ্বরভৈরবরস (পুং) জরে ভৈরবহর যঃ রসঃ। জরনাশক 
খধধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ-_ত্রিকটু, ভ্রিফলা, 
সোহাগার থই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল ভ্রবা 
সমভাগে লইয়া বলঘলের রসে একদিন মর্দন করিয়! ১ রতি 
প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। -অন্ুপান পানের রস; পথ্য 
মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহা নক্সিপাতিক জর প্রভৃতি 
নিবারিত হয়। ( ভৈষজার* ) 
জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জর এব মাভঙ্গঃ তত্র কেশরীব। 
অরনাশক উধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত গ্রণালী এইরূপ--পারদ, 
গন্ধক, হুরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্ঠ, পিপল, মরিচ, হরীতকী, 
যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈদ্ধবলবণ, নিশ্ববীজ, কুঁচিল। ও চিতা- 
মূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা, বিষ ২ ম'যা ইত্যাদি । 
এই নকল ভ্রব্য নিমিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১॥* রতি 
প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। অনুপান উষ্ণচজল। এই উষধ 
সেবন করিলে সকল প্রকার জর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাও 
ও জঠররোগ নাশ হয়) এই উধধ ভেদক। (ভৈষজ্যর') 
স্বরমুরারিরস (পুং) জরঃ মুর ইব তন্ত অরি যঃ রসং। অর 
নাশক উষধবিশেষ | ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইন্প-_পারদ, 
গন্ধক, বিষ ও হিস্থুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ 
৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোল! (এই স্থলে কাহার কাহার 
| মতে ১৬ তোলা অয়পাল ), তেউড়ী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য 
রণ রিয়া দ্তীর কাখে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ 


ছা কতিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জর, 
অভীর্গ, বিষটস্ত, আমবাতত, কাস, শ্বাস, যকত, প্লীহা প্রভৃতি 
বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজার* ) | 
জ্বররাজ, বৈদ্যকোক্ত জররোগের উধধবিশেষ। প্রস্্ত প্রণালী 
৯ ভাগ পারদ, অর্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাক্কৃত তোকবর্ণ 
মধু), ২ ভাগ মনঃশিল1, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ ইরিতাল, ৫ 
ভাগ শুন্ব (তার) ও ৩ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়! চূর্ণ করিবে, 
পরে বজীক্গীর (মিজের আট!) দ্বার! দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন 
পর্য্স্ত জাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দন করিয়া ৫ রতি 
পরিমিত বটিক! প্রস্তুত করিবে। পানের সহিহ মেবন 
করিলে অষ্টবিধ অর বিনষ্ট হয়।  (চিকিৎসাসারমংগ্রহ ) 
জ্বরবলি, অররোগের শান্তির জন্ত পুজাবিশেষ । তুলচুর্ণ 
দ্বারা পুত্তলিক নির্মাণ করিয়! হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়া 
বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং 
তাহার চারিদিকে চারিটা পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়! 
হরিজ্রারসপূর্ণ চারিটী পৃটিকা ( অশ্বখপত্র নির্মিত ঠোঙ্গা ) 
চারিকোণে স্থাপন করিবে ) পরে সঙ্কল্পূর্বক জরের ধান 
করিয়া ক্রীত নব কর্পন্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজা করিয়! 
সন্ধ্যা সময়ে রোগীকে আরতি করিয়! মন্ত্রপাঠ করিবে। 
শু নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্রান্বকায় স্বস্তাত্তরস্ততঃ স্বাহা, 
ও কট পস বৈনতেয়ায় নমঃ, গু ত্রীং ক্ষ: ক্ষেত্রপালায় নমঃ, 
গু ঠঠ ভোভে! জর শৃণু শৃণু হলহুল গর্জগঞ্জ এীকাহিকং 
দ্বাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আদ্ধমাসিকং. নৈমিধিকং 
মৌহৃপ্তিকং ফট ফট হ্রী' ফট ফটু হল হল মুগ মুখ তৃম্যাং 
গচ্ছ স্বাহা। 
এইবূপে দিনত্রয় পৃজ! করিয়া কোন এক বৃক্ষে শ্বশানে 
অথবা চতুষ্পথে বিসর্জন করিবে। এই পুজা বসতবাভ়ীর 
দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। ( ভৈবজ্যর*) 
জ্বরশূলহুররস (পুং) জরন্ত শুলং রেদনাং হরতি হ্ব-অচ্‌। 
অরম্ম উধধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_রস ও গন্ধক 
সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। এ কজ্জলী একটা ভা 
মধ্য স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটা তান্রপাত্র অধোমুখ 
করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে মন্ধিস্থল লেশিয়! পাক 
করিবে। শীতল হুইলে চূর্ণ করিয়া বনরপূর্ব্বক রক্ষা করিবে 
মাত্র ২৩ রতি । জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্বপাস্তে পাণের রসের 
সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর*) * 
চিকিৎসাসারসংগ্রহ যতে ৯ তোলা! পারদ ও ৮ তোল! 
গন্ধক একপাজে বা৷ ভিন্ন ভি পাত্রেই হউক স্থাপন 
করিয়া তাপাত্ে ঢাকা দিবে। গাছে লবণ ৫ 





সদ বাব পরে পারদ দিতারিকের যী 
প্রাতে সেবনীয়। 
ভ্বরসিংহরষ (পুং) জরে জররূপগজে সিংহ ইব যঃ রস£ | জর- 
নাশক ধবধবিশেষ। প্রস্ত্ত প্রণালী এইরূপ--পারদ, গন্ধক, 
হুরিতাল ও ভেলার মুটা এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ফিজ- 
বৃক্ষের আটা দিক্না উত্তমন্ধপে মর্দন করিবে। পরে এ 
মদ্দিত উষধ একটী হাড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাক! 
গিয়া উত্তমন্ূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা! চুল্লীতে স্থাপন- 
পূর্বক ছুই প্রহর জাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন 
ভূঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। 
পরে চূর্ণ করিগ্না ইহা অতি ঘতপৃর্মক রক্ষা করিবে। এই 
গঁধধ জরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে গ্রাক্জোগ করিতে হয়। 
(ভৈষজারং ) 
স্বরহস্ত, (ছি) জরং হস্তি হন-তূচ্‌। জরনাশক (ভ্ত্রী) মন্রিষ্ঠা। 
(রাজনি' ) 
ভ্বরাগরি (পুং) জর অগ্নিরিব। অররূপ অগ্ি, পরধ্যান আধি- 
মন্থ্যু। (হারাবলী ) 
জ্বরান্কুশরম (পুং) জরন্ত অঞ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জরনাশক 
*উষধবিশেব। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইন্ধপ-_পারা, গন্ধক 
ও বিষ গ্রতোকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাধা, ব্রিকটুচুরণ 
মিলিত ২৪ মাধ, একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা 
করিবে, অন্ুপান নেবুর বীজের শাস ও আদার রস, ইহাতে 
সকল গ্রকার জর নষ্ট হয়। 
হয় প্রকার । রদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই 
২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় 
চ্ করিবে। অন্থুপান ১ মাষা চিনি। ওধধ সেবনাস্তে 
কিঞিৎ জলপান করা উচিত। ইহা! ভেদ্দিজরাহ্কুশ বলিয়া 
বিখ্যাত, এই জরাম্কুশ ভ্রিদোধজরনাশক । 
ওয় প্রকার। তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র 
উচ্ছেপাতার রসে মর্দীন করিয়! ভূধরযস্ত্রে পাক করিবে। 
পরে সিজের আটায় মর্দন ও তূধর্যন্তরে পাক করিয়া ২ রতি 
প্রমাণ বটিকা করিবে। অন্ধগান 'আদার রস। এই উষধ 
সেবন করিলে একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত- 
সংযুক্ত. বিষমজ্র আশ প্রশমিত হয়। 
গর্থ প্রকার । পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শু'ঠ, 
সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা ) 
| টার মর্দন করিয়া ভূঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা 





৫ম প্রকার। রি গোহাগারখই, শরণ, পারদ, গন্ধক 
ও বিষ একত্র মর্দন করিয়া ১ রতি গ্রমাণ বটিক। প্রস্তুত 
করিবে। অন্ুুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। 
৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, রোহিত, মতগ্তপিত্ব ও বিষ ইহাদের 


প্রত্যেক ১ তোলা) ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত, তার ২ 
তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া গৌড়ানেবুর 
রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । 
ইহার অন্থুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জর নষ্ট হয়। (ভৈষজার*) 
ভ্বরাঙ্গী (ত্ত্রী) জরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্‌ গৌরাদিদ্বাৎ ভীহ্‌। ভদ্র- 
দত্তিকা। (রাজনি*) 
স্বরাতীসার (পুং) জরযুক্তো! অভীষারঃ। জরযুক্ত অতি- 
মার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজরে পিত্তজন্ত অতিষার অথবা 
অতীসাররোগে জর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দৃষ্বের 
সামযভাবহেতু এ মিলিত রোগদ্বয়কে জরাতীসার বলা যায়। 
শুদ্ধ জর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ওষধ উক্ত হইয়াছে, জরাতি- 
সারে সেই সেই উধধ মিলিত করিয়! প্রয়োগ করা অবিহিত, 
কারণ উহারা পরস্পর ব্ধক। জরগ্র উষধ মকল প্রাই ভেদক, 
অভীসারের উঁধধ সকল ধারক, সুতরাং জরগ্প 'উ্ধ ঘেবনে 
অভীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের উধধ সেবনে জরের বৃদ্ধি হয়। 
জরতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক উধধ ব্যবস্থেয, 
কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জর বা অভীপার প্রায় উৎপন্ন হইতে 
পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্ধার! রসের পরিপাক হইয়া রোগের 
বল হ্রাস হয়। (ভৈষজ্যর" জরাতিঘার ) [ জর দেখ।] 
স্বরান্তক (পুং) জরগ্ত অস্তকইব ৬তৎ। ৯ নেপালনিন্ব। 
২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সৌদাল। (রাজনি+) 
ভ্বরাস্তকরস (পুং) জরস্ত অস্তক ইব যঃ রূলঃ। জরনাশক উযধ- 
বিশেষ । ইহার প্রস্তত গ্রগালী এইবূপ-_তা, গন্ধক, পারদ, 
সৌনাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণযাক্ষিক, লৌহ, হিন্গুল, অত্র, রসাঞ্জন ও 
স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়! ভূনিস্বাদির কাথে ৩ 
দিন ভাবনা! দিয়া! ২. রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অন্থপান 
মধু) ইহাতে নানাবিধ বিষমজর নষ্ট হয়। ( ভৈবজ্যর* ) 
স্বরাপৃহ| (স্ত্রী) জরং অপহস্তি নাশয়তি অপ-হুঈ ড। ৯ বিশ্ব- 
; পত্রী, চলিত কথায় বেলশু'ঠ। (শব্দচ*) (তরি) ২ জরনাশক । 
ভ্বরারিরস (পুং) জরস্ত অরিঃ বঃরসঃ। আরনাশক ওউধধবিশেষ। 
্রস্তত প্রণালী এইরূপ- হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাঅ, সীগা। 
অভ্র, সোহাগা, বিটুলবণ ও মনঃশিল1 এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
লইয়া মর্দন করিয়া সৌদালপাতার রসে ১৭ দিন ভাবনা! দিয় 


| শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রসাণ টিকা পরস্তত ক করিবে, পান 


হল ইক বলাকা নি 


জবরার্ধ্যভ্র (পুং) জরনাশক উষধবিশেষ। ইহার প্রস্থত গ্রগালী 
এইনূপ--অন্র, তাম. রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মায়া, 
ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১* মাঝ! জলে মর্দন করিয়া 
১ রতি প্রমাণ বটিক| করিবে। দোষ বিবেচন! করিয়! অন্থু- 
পান বিধেয়; ইহা! সেবনে নানাবিধ জর, গ্লীহা, যরুৎ, গুলা, 
অগ্রিমান্দা, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষা, কম্প, দাহ, শীত, বমি 
গ্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর*) 

জ্রাশনিরল (পুং) জর অশনিরিব যঃ রসঃ। অরনাশক 
ওধধবিশেষ। ইহার গ্রস্তত প্রণালী এইরূপ-_-রস, গন্ধক, 
সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের 
সমান লৌহ্‌ ও অল্র, লৌহথলে লৌহদও দ্বার! নিসিন্দাপত্ররসে 
মর্দন করিয়! তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচূর্ণ মিলিত 


করিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিকা! গ্রস্তত করিবে। অন্ুপান পানের : 


রস) ইহাতে ধাতু, বিষমজর, যরৎ, গুন্স, উদর, ললীহা, সবয়খু 
গ্রভৃতি রোগ আগু বিনষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যর* ) 

ভ্বরিত (জি) জরোহস্ত সঞ্জাতঃ জর-ইতচ (তদন্ত সঞ্জাতং 
তারকাদিভ্যইতচ্‌। পা। ৫২1৩৬) জরযুক্ত, জররোগী। 

জবরিন্‌ (তরি) অরোহ্তান্ত জরইনি। অরযুক্ত। 

ডবল (পুং) জল-অচ্‌। জাল, দীপ্ডি। (ব্রি) দীপ্রিবিশিষ্ট । 

স্বলকা (স্ত্রী) জল-ল্‌ স্তিষ্কাং টাপ্। অগ্নিশিখ| (হেম”) 
আগুনের ঝল্ক1। | 

জল (পুং) জল-শত্‌ দীন্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্ধ্যায়_অমখ, 
কল্সলীকিন, জঞ্জনাঁভবন, মল্মলাভবন, অষ্চিস্‌, শোচিস্‌ তপম্‌, 
তেজন্‌, হর, হৃণি, শৃঙ্দ এই একাদশটা জলতি নামধেয়। 
(বেদনিঘণ্ট,১ আঃ) 

ভুলন (ভি) জল-যুচ্‌। ১ দীপ্থিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ 
(অমর) ৪ জাল1, অগিশিখ|। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর 
অনুভব । 

জুলনাস্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশবহজ দেবপুত্রের নায়ক। ত্র 
ক্সিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি 
বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ঃ 

বোধিস্ব-সমুচ্চয় নামী কুলদেবতা৷ একদ| বৌদ্ধাদিগের 

গ্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গ্রভো৷! জলনাস্ত 
গ্রমুখ দেবপুক্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, [কিংবা 
৬ প্রকার পারমিতায়ও তাহার! কেহ পারদর্শী ছিলেন না) 
তথাপি সাহার! কির্ূপে বোধিজ্ঞান জাভে সমর্থ হইলেন। 
গ্রধান দেবতা উত্তর করিলেন,তাহার! সকলেই স্থৃবর্ণ-গ্রভাসের 
অর্চনা! করিতেন এবং সেইন্ন্তই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 


তিনি আরও বলিলেন, স্থরেশ্বরগ্রতের রান্ত্বকালে দর্ক 









প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ জতিদ্ধর নামে এক বাক্তি 
জীবিত ছিলেন। রাজার অধর হেতু কোন সময়ে রাজা মধ্যে 
নানাবূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু বাদ্ধকা ও 
অন্ধতা হেতু জতিত্ধর ডাহা! নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। তাহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিষ্ঠা 
শিক্ষা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন। 
জলাপ্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিল। একদ। যখন তিনি পুক্রদ্ধ সমভিব্যাহারে কোন 
সরোবরের নিকট দিয় যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরো- 
বরটী প্রায় গুকাইয়। গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহজ 
মত্হ্য বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক । 
এই জন্ত সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অদ্ধ প্রকাশিত হৃইয়। 
সেই সরোবরস্থ মত্ন্তদিগের জীবন রক্ষা) করিবার জন্ত 
সাহার সাহায্য প্রার্থন) করিলেন। জলবাহন নিকটবর্তী 
কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়! যাহাতে সরোবরের 
সামান্তমাত্র অবশিষ্ট জল কৃর্্যের প্রথরকিরণে গুকাইয়া না 
যায়, তজ্জন্ত কতকগুলি বৃক্ষের পত্র. ও শাখা! জলোপরি নিক্ষেপ 
করিলেন। অনস্তর বছুদুরে জলাগম নামে একটা নববী 
দেখিতে পাইলেন এবং রাজ! সুরেশ্বরপ্রতের নিকট হুইতে 
২টা হস্তী চাহিয়া লইয়| তাহাদের সাহায্যে জল আনিয় সরো- 
বর পরিপূর্ণ ও মত্ন্তদিগকে যথেষ্ট খাগ্ধ গ্রদদান করিলেন। 
পরে তিনি হাটু পর্যন্ত জল মধ্যে দীড়াইয়৷ পরমেশ্বরকে যথ! 
বিহিত অষ্ঠনার পর তাহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা। 
মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর 
্রয়্্িংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। প্নমস্তট্মৈ ভগবতে রদ্ধ- 
শিখিনে” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি অৎন্তাদ্িগকে: বৌদ্ধ- 
ধশ্মের কয়েকটা গৃড়মত শিক্ষা দিলেন। 
মতস্তগণ সেইরাত্রেই গতান্ হুইল এবং পূর্বোক্ত স্বর্গে 
জন্মগ্রহণ করিল। জলনাস্ত প্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলেই পূর্বে 
দশ সহত্র মতন্তপ্পে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন। 
স্বলনাশ্মন্‌ (পুং) জলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ধা' । ু্য্যকাস্তমণি ॥ 
(রাজনি* ) রঃ 
জ্বলন্ত ( দেশজ ) গ্রজ্জলিত, দীপ্ত । 
জবলিত (ভরি) জল-ক্ত । ১ দগ্চ। ( মেদিনী ) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত । 
ভ্বলিনী (ত্ী) অল-ইনিভীগ্‌। মুর্বা লতা। (রাজনি”) 
আবাল (পুত স্ত্রী) জল-ণ। ১ অগরিশিখা। (ক্রি) ২ দ্বীপিযুক্ত। 
(স্ত্রী) ৩ দগ্ধান্স। (শব্ষচ* ) (পুং) ভাবে ঘএঞ্‌। ৪ দবীপ্ি। 
জ্বালখরগদ (পুং) জালখরনাদ যো গদঃ॥ জালগর্দভ নামক 


কজরোগবিশেষ। [ক্ু্ররোগ দেখ।] 
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দ্বালামুখী 


১ চৌবাতা হইতে 


সবল! (তরী) জালটাপ্‌। ১ দন্ধান্ন। ২ অগ্লিশিখা। ৩ স্বনাম- | বিস্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটা চৌবাচ্চা হইতে 


খ্যাতা খক্ষের পত্ধী। 

পান খলু তক্ষকদুহিতরসুপযেমে জালাংনাম 1” (ভার* ১৯৫২৫) 
... স্বক্ষ তক্ষকছুহিত! জালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহার 
গর্ভে মতিলার নামে পুভ্র হয়। 

স্বালাজিহব (পুং) জালা শিখব জিহবা যনত বছত্রী। ১ অগধি। 
(হেম) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ। 

স্বালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত । 

স্বালান ( দেশজ ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন। 

স্বালামালিনী (নী) জালানাং মালা অস্ত্ন্ত ইনি ভীপ্‌। 
দেবীবিশেষ। ইহার পৃজাদির বিবরণ তন্্সারে এইরূপ উক্ত 
হইগ্জাছে। পগঁং নমঃ তগবতি ! জালামালিলি গৃঞগণপরি- 
বৃতে ছুং ফট স্বাহা” এই মন্ত্রারা অগ্ন্তাস করিবে। পরে 
তং নম; জদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্থৃতং । জালামালি- 
নীতি চ শিখা গৃপ্রগণপরিবৃতে । ততঃ বর্স্থাহান্্রমত্যুক্তং 
জাতিযুক্তং তসেৎ তনৌ।” এই মন্দার! অঙ্গস্তাস করিবে। 
*ত নম: হৃদয়ায় নমং” ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়! অষ্টহুজ 
জপ করিলে যে বিষন্ধ সাধন কর! যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই 
মন্ত্র ক্পরণ মাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রদার ) 

জ্বালাবক্ত, (পুং) জালেব বজ,মণ্ত বছবী। শিব। (ক্রহ্মপু') 

জ্বালিন্‌ পুং) জল-শিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি)৩ শিখাযুক্ত। 

স্বালেশ্বর (পুং) মতস্তপুরাগোক্ত তীর্থবিশেষ। 

স্বালামথী (ত্বী) আলৈব মুখং পরধানং বসত বছত্রী। পীঠতেদ | 
এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অস্বিক1। 
[পীঠ দেখ।] 
; পঞ্জাবগ্রদেশে কাঁ্গড়া জেলার অন্তর্গত দের তহসীলের 
একটা প্রাচীন নগর ও হিন্দতীর্ঘ॥ অক্ষাৎ ৩১* ৫২৩৮ 
উঃ, ড্রাখি* ৭৬+ ২১৯ পুঃ। নাঁদাউনের, ১* মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে কাঙ্গ ড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা! নদীর 
উত্তরসীমাবর্তী চাঙ্গ। নামক ছুরারোহ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে 
এই নগর অবস্থিত । পূর্বে এই নগর বিশেষ মমৃদ্ধিগালী ছিল, 
এখনও ইহার পূর্ব কীর্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
স্বাপক। তত্্রার্দির মতে, ইহা! একটা মহাপীঠ, সতীদেহ বিষুঃ 
কর্তৃক ছিন্ন হইবে এইস্থলে সভীর লিহ্ব! পতিত হয়। 

শর্তের এক স্থান হুইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রবণ ও 

- এক প্রকার দাহ বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপ ঘংযোগ 
ক্করিলে বাপ্প জলিতে থাকে। স্থানকে দেবীর জলস্তমুখ 
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জল ও অল্প অল্প দাহা বাণ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাঁজকগণ 
স্বতসংযোগে বাম্প অনেকক্ষণ প্রজ্লিত রাখে। রণজিৎ 
সিংহ মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ স্বর্মমগিত করিয়া দেন। গ্রতি- 
দিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশিনমাসে 
এখাঁনে একটা পর্ব হয়, তছুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম 
হইয়। থাকে। 

প্রবাদ আছে, যে পুর্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ 
এক ক্রাঙ্গণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্বরদেশে আমিয়! 
এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ 
কুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগব্তীর পুজা করেন 
ও একটা মন্দির নিম্মীণ করেন। বর্তমান মন্দির পর্বতপার্খে 
্রশ্রবণের উপর নির্িত। ইহার চূড়া ও গুঘজ স্বর্গম্ডিত, 
খড্গাসিংহ্‌ প্রদত্ত রজতনির্শিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে 
নর্দাপেক্ষা শিনৈপুণ্যের পরিচায়ক । বার্ড হাডিঞজ এ কপাট- 
দর্শনে এতদুর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটা আদর্শ প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমুন্ধি নাই । 

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প 
পরিমাণে দাহ বাম্প নির্গত হন্জ। মতান্তরে এ অগ্গি জলদ্ধর 
নামক দৈত্যের মুখনিঃস্থত। কথিত আছে, মহাদেব ঞ 
ছু্দান্ত দৈত্যকে পরাপ্ত করিয়া পর্বত চাপ দেন, ও দৈত্যের 
মুখ হইসে অগ্তাপি অগ্নি নিঃস্থত হইতেছে। [জালন্ধার দেখ। 4 
যাহা হউক বর্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কু 
দেবীর উক্ধামরী মুখ বলির! সর্ধত্র বিখ্যাত। 

দেবীর মন্দিরের চতুদ্দিকে অনেক ক্ষু্র দেবালয়, ধর্মপালা, 
পা্থনিবাদ ও পাতিালারাজনির্িত সরাই আছে; দরিজ্র 
ভীর্ঘযাত্রিগণ এ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে 
বছুসংখাক ত্রাঙ্ষণ, সক্স্যামী, অতিথি, তীর্ঘযাত্রী ও গবাদি বাস 
করে। নগরের অবস্থা ততদুর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্ত ইহার 
বাজার স্মবৃহৎ। তথায় বহুমংখ্যক দেবমুষ্ঠি, জপমালা গ্রভৃতি 
উপাসন! সামগ্রী দৃষট হয়। 

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্বত্য, ভ্রব্জাত ও 


সমতলের দ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রপ্তানীর মধ্যে কুনু 


হইতে অহিফেন প্রধান। নগরের ছয় স্থানে ৬টা উষ্- 
গ্রত্রবণ আছে। এ সকল প্রত্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ 
পরিমাণে পটাপিগ্নম্‌ আইওডাইড্‌ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্ত উহা! 
পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জালামুখী 
নগরে একটা থান, ডাকঘর ও বিগ্ালয় আছে। | 

কোন্‌ বম হইতে আলামুীর প্রলবণ ও দাহ নাংপোদগম 


না: 
- 


জার হয় তাহা নির্ধর করা জুকটিন। সব; টৃহ 





.. গুষটীয় শতাব্দীর বহপূর্বেও বিদ্যমান ছিলি। চীরপরিব্রা্জক 
 হিউএন্সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্চাব প্রদেশের একই 


ঠঃ পর্বতে শীতল ও উ্ণপ্র্রবণের কথ! উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ 


এ উষ্ণপ্রঅবণ জালামুখীর অগ্রিকুণ্ড হইবে॥ হিন্দু্দিগের 








আছে নিব নিল 


দর্শন ও তাহার পুজা করিয়া কাঙ্গ-ড়া দেশ জয় করেন। মুমল- 
মানেরা একথা স্বীকার করে না। রোধ হয়, ফিরোক্সশাহ 
কৌতুহল পরবশ হুইগনা জালামুখীর এ আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনার্থ 
গমন করেন।  তাহাতেই হিনদুগণ এপ রটাইয়া থাকিবে 





খক্বকিয়া 


ঝঙ্গ 


রর 


ঝি ব্যঞ্চনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্দ। ইহার উচ্চারণ, 
কাল অর্দমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান ভালু । উচ্চারণ 


করিতে আভ্যন্তরিক প্রযদ্বে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু, 


স্র্শ। বাহ্প্রযন্ত সংবার, নাদ ও থোঘ। ইহা মহাগ্রাণ বর্ণ 
. মধ্যে পরিগণিত । মাতৃকান্ঠাসকালে বামকরাঙ্গুলিসূলে ইহার 
স্ভাম করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞ।!। ইহা 
কুগুলী, মোক্ষরূপিণী, বিছাল্লতার স্তায় রক্তাকার, উজ্জ্বল 
তেজোযু্ত, সর্ববদ! সত্য, রজঃ ও তমঃ এই ভ্রিগুণযুক্, পঞ্চদেব- 
ময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ভ্রিশক্কিসংযুক্ত । (কামধেস্ৃতন্) 
ইহার ধ্যান। গ্ধ্যানমন্ত গ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে ! 
_. অস্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্‌। 
বক্তচন্দনবিপ্তাঙ্গীং রক্তমালাবিভূষিতাম্‌। 
চতুদ্দশভূজাং দেবীং রত্বহারোজ্জলাং পরাম্‌। 
ধ্যাত! ব্স্বর্ূপাং তাং ত্মন্ত্ং দশধা জপেৎ।” (বর্ণোদ্ধারতন্ত) 
বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাঁচক শব্দ_বঞ্কার, গুহ, মার্গা, 
বঝাঝনি, বাঘু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, 
-স্থিতি, বিরাজেন্্র, ধনুরস্ত, কর্কশ, নাদজ, কু, দীর্ঘবাছ, রস, 
রূপ, আকম্পিত, মুচঞ্চল, ছুর্ঘূখ, নষ্ট, আত্মাবান্‌, বিকটা, 
কুচমগ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্গুল, নুপর্ধ্বক, দক্ষহাস, 
অটুহান, পুণ্যাত্মা ও বাঞ্জনস্বর ৷ 
মাত্রাবুত্বে ইহার প্রথম বিস্তাসে ভয় ও মরণ হয়। 
পভয়মরণকারৌ ঝঞ্ী” (বৃত্তরত্ব টা ) 
ঝ(পুং ) ঝটতি ঝট-ড। (অন্ঠেঘপি দৃশ্ততে। পা! ৩২১৯১) 
১ ঝঞ্ধাবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ । (শব) ৪ বিন্টীশ | 
৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮উচ্চবাত। (মেদিনী) 
ঝকড়া (দেশজ) কলছ। কুন্দল। বিবাদ । 
ঝকনৌদ, মধাভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত বাবুর! 
রাজ্যের একটা নগর । এই নগৰ সর্দারপুর হইতে ১৫ মাইল 
দুরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্বের অবস্থিত। এখানে 
একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামন্ত বাস ক্রেন। 
ঝকার (পুং) ঝকার (স্বার্থে )। .ঝমাত্র বর্ণ । 
.. পঝকারং পরমেশানি 1” (কামধেনুতন্ত্) 
" ঝকিক্‌ (দেশজ) ভর্খসনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ । 
ঝক্‌ (দেশজ) ১ দীষ্টি। ২ চমক্‌। ও বৃখা। 
ঝকৃবাক্‌ (দেশজ) ১ দীপ্রিময়। ২ দীপ্তি ৩ উজ্দল্য। 


চবকিয়া (দেশজ) বক্ষক্‌। 






॥ 








ঝকৃমক্‌ (দেশজ ) বক্ঝক্‌। 
ঝকৃমকানি ( দেশজ ) ঝক্মক্‌ করা। 
ঝকৃমারী (দেশজ ) ১ ক্রটী। ২ অপরাধ । ৩ অনুতাপ | ৪ খেদ। 
ঝগতি (অব্য) ঝটিতি-পৃষো" | শীজ। | 
ঝগঝগায়মীন (তরি) ঝগঝগ-কাঙ শানছ। ( কর্তঃক্যড্‌ 
মলোপম্চ | পা ৩১১১) দেদীপ্যমান। 
*গ্রভানিকররশ্মিভিবগঝগায়মানাংগুকাং।” ( দ্েবীপুণ ) 
বস্কার ( পুং) ক্ঘএকারঃ ঝন্‌ ইত্যব্যক্তশব্স্ত কারঃ করণং 
যত্ত্র। ১ ভ্রমর গ্রভৃতির গুঞ্চন। ২ ঝন্ঝন্‌ শব্দ ॥ ৩ অব্যক্তধ্বনি। 
*প্রারন্ধো মধুটৈরকারণমহে! বঙ্কারকোলাহল$।” (বল্লালসেন) 
ঝঙ্কারিণী (ভ্্ী) বন্ধার অন্ত্যর্থে ইনি ডীগ্‌। ১গঙ]। ২বিপ্টীশ। 
ঝঙ্কারিত (রি) বঙ্কার-ইতচ, ( তার” ) ঝঞ্ধারযুদ্ত। 
ঝাক্কিল (দেশজ ) একজাতীয় বড় বক। 
বস্ধতা৷ (স্ত্রী) ভারাদেবতা। 
শবর্ষরী বস্তা বিল্লী ঝরী ঝর্করিক! তথ। |” (তারামহজনাম ) 
বঙ্কৃতি (ত্ত্রী) ক্ক-ক্তি কৃতিঃ ঝম্‌ ইত্যব্যক্তশব্ন্ত ক্কাতিঃ করণং 
যত্র। কাংস্ঠাদির ধ্বনি। (শব্বার্থচি' ) 
ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটা জেল!। এই 
জেলা মূলতান বিভাগের  উত্তরভাগে অক্ষা* ৩" ৩৫ হইতে 
৩২০৪৫ উঃ এবং ভ্রাথি* ৭১* ৩৯ হইতে ৭৩" ৩৮ পুঃ। 
পরিমাণফল অন্ুমারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টা জেলার 
মধ্যে বঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসী সংখ্যা অন্ধুমারে 
ষড়বিংশস্থানীয় । ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুদররান্বাল1, 
পশ্চিমে দেরাইম্মাইলর্থা এবং পূর্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মূলতান 
ও মুজাফরগঞ্জ। পরিমাণফল ৫৭৯২ বর্গমাইল । ঝঙ্জ নগরের 
উপকষ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী আদালত 
প্রভৃতি আছে। 
এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের স্তায়। পূর্ববভাগ 
রেচ্ন! দোয়াবের অন্তর্বর্তী পর্বতময়, তাহার পর হইতে 
চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীছয়ের সঙ্গ পধ্যন্ত জ্রিকোণ ভূমি, 
পরে এ সংযুক্ত নদীদ্ঘয়ের তীর দিয়! সিন্ধুদাগর দোয়াব 
পর্যন্ত বিশ্তৃত ভূভাগ ৷ ইরাবতী নদী ইছারু দক্ষিণ সীমার 
কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। 
পূর্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় 
ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কৃলবন্তী তুভাগ এবং 
বিতন্ত! নদীর সহিত: বঙ্গমস্থলের উপর ও নিম্ন উভয়দিকে 
চন্ত্রতাগার পশ্চিমক্লবর্তা স্থানের ভূমি উর্বরা! ও বছজন- 
সমাকীর্ণ। চন্্রাভাগ! নদীর ৭ মাইল পুর্বে উর্ধধর নিম্নভূমি 
. সহমা। জনশুন্ত অন্দর উচ্চ প্রদেশে পরিবর্তিত হইয়াছে। 


বঙ্গ [ ৩৩৬ ] খানিক 


বিতন্ত| ওচন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী ভৃভাগ অন্ুর্ধর, কেবল নদী- 
তীরে চাষ হয়। বিতন্তার পর পারে সিদ্ধুমাগর থাড়ি নামক 
উচ্চ পাহাড় পর্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্ধার1। 
সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও 
আবশিষ্ট সমস্তই অনুর্ববর । অনেক স্থানে জনগ্রাণী ও তরুপতা- 
শৃন্ঠ ভূভাগ এবং উত্তরপূর্বাংশে একটা প্রাচীন নদীর গুদ 
গর্ভ পড়িয়। আছে। 

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়টের 
নিকটবর্তী পর্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদ্দিত 
হয়। এ সমস্ত গ্রস্তরে জীতা, খল, শিল, কুটাবেলনের পিঁড়ি, 
প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত. হয়। কিরাণ পর্বতে লৌছের 
খনি আছে বলিয়। অনেকের বিশ্বীস, কিন্তু উহা! এ পর্যান্ত 
উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমাস্থ ললের! হইতে মৎন্ত যাইয়! 
মুলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্র জন্তর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িঞা, 
বনবিড়াল প্রধান) মুগ, শুকর ও শশকানি নির্জন অরণ্যে দৃ্ট 
হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভন্ম হইতে ক্ষার হয়। 
এ বুক্ষ বিতস্ত1 ও চন্দ্রভাগার মধাবর্ত। উচ্চ ভূমিতে ও রেছনা। 
দৌয়াবের দক্ষিণভাগে এচুর পরিমাণে জন্মে । 

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন । ইহার অন্তর্বর্তী সগল- 
বালভীর নামক পাহাড়ের উপরিস্ত বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ 
দেখিয়া! জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, এ স্থানই 
পুরাগণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রস্থ বর্ণিত সাগল ও গ্রীক এতিহামিক- 
গণের সঙ্গল। এ পাহাড় গুজরান্বালার মীমায় অবস্থিত 
এবং উভয়দিকে ছুইটী জলাভূমি দ্বারা, পরিবেষ্টিত । পুর্বে 
ধর জলাভূমিতে গভীর হ্রদ'ছিল'। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের 
রাজধানী ঝলিয়ঃ বর্ণিত হইগ্জাছে ১ আজিও এ এদেশকে মদ 
দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাথ্যানপাঠে জানা যায় সাগল 
কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাঁজমহিযী গ্রভারতীকে, অপহরণ 
করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজ! মাগল,আক্রমণ করে । মহা- 
রাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়। নগরের বাহিরে শত্র- 
দিগের সন্খু্ীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হষ্কারধ্ৰনি 
করিলেন যে, স্বর্গ মর্ত্য প্রাতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণ- 
কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল.। গ্রীক ঁতিহাসিকগণ বলেন, 
'আলেকসান্বর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্তিবাস্ত হইয়া! গঙ্গা- 
কুলবর্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত খাকেন এবং এ স্থান আক্রমণ 
করেন। তৎকালে সঙ্গন অতি ছুরাক্রম্য ছিল, ইহার ছুই দিকে 
গভীর হ্দদ এবং নগর ইঞ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বছ 
কষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়। নগর অধিকার করে | চীনপরি- 
উই খু অন্দে শাকল পরিদর্শন করেন, 


তৎকালে উহার ভগ্ন গ্রাচীর বর্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের 
স্ত.পাক্কৃতি ধ্বংসাবশেষদমুহের মধাস্থলে একটা ক্ষুদ্র সহ্‌র 
ছিল | হিউএন্পিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কনিংহাম্‌ 
সাহেব শাকলের অবস্থান নির্ধারণ করিতে মমর্থ হন। এখনও 
এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ মৃন্ন্যাসী বাস 
করেন। ছুইটী টোপ অর্থাৎ স্তুপও আছে, তন্মধ্যে একটা 
মহারাজ অশোকনির্ফিত। চন্দ্রতাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত 
শেরকোট আলেকদান্দর কর্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়! 
অনেকে অন্কমান করেন। হিউএন্সিয়াং গরে এই স্থানকে 
একটা প্রদেশের রাজধানী বলিয়! বর্ণনা করেন। 

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজ- 
বংশের বিবরণে মশ্লিষ্ট। এই শিল্পালরাজগণ মূলতান ও শাহ- 
পরের মধ্যবস্তণ এক বিস্তীর্ঘ গ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহার) 
দিল্লীর সম্মাটের অধীনত! কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন ১ অব- 
শেফে রণজিৎমিংহ ইহাদ্দিগকে সম্পূর্ণূপে পরাস্ত করেন। 
ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোস্ভব এবং মুনলমান ধর্মাবলম্বী । 
ইহাদের আদিপুরুব রায়শঙ্কর ! ুষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
গ্রারস্তে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইহার পুক্র শিয়াল এ 
নগর ত্যাগ করিয়! মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন । 
তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খু'জিতে খুঁজিতে একদিন 
মহস! পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদ উদ্দীন্‌ শাকর- 
গঞ্জের সম্মুখে পতিত হুন॥ ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া 
শিয়াল মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয্পাল- 
কোটে থাকিয়া! অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন 
করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের 
অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন 
করেন এবং তাহার. প্রপৌভ্র মালখ। ১৪৬২ খুষ্টাবে চক্দ্রভাগাঁ 
তীরে বঙ্গশিয়াল নির্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে 
মালখা৷ সআাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং 
সম্রাটকে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া ঝঙ্গ এদেশ 
প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে শিখগণ পরাক্রাস্ত হইয়া 2 
ভঙ্গী প্রদেশের করম্মিং ছুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট্‌ ছুর্গ অধি-. 
কার করেন। ১৮০৩ খুঃ অন্দে রণিৎসিংহ এ দুর্গ আক্রমণ 
ও অধিকার করেন । ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের * 
উদ্ভোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আঙ্ষদখী, বাধিক 
৭৯ সহক্স টাকা ও একটা, অস্বী প্রদানে অনগীকার়_ কিক 
যাতে সান... ৮.+59148%758 





টা র্‌ মা 


"ও আঙ্গদপুর প্রধান। 


মণ করেন, আঙ্গদ খা পলাইয়া মুলতাঁনে আশ্রয় লয়েন। 
বণজিৎসিংহ সদ্দীর ফতেসিংকে বঙ্গের সর্দার করিয়া প্রত্যা- 
-শ্লমৰ করিলে, আঙ্গদ খা পুনরায় পূর্বোক্ত করদানে তাহার 
“রাজের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন । ১৮১০ খুঃ অবে 
রণজিৎসিংহ মূলতান 'অধিকাঁর করিয়া তাহার শক্র মুজাফর 
খাকে সাহায্য করা অপরাধে আঙন্ষদ খাকে বন্দী করিলেন। 
লাহোরে আসিয়া রণজিৎসি'হ আঙ্ষদ খীকে একটা জায়গীর 
প্রদদীন করেন। আঙ্মদের পর তৎপুত্র ইনাগ়েত খা আধিপত্য 
করিতে থাকেন। : তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা 
ইস্মাইল খ। অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত গোলাগ- 
৷ সিংহের" প্রতিদ্বন্দিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ 
অন্বে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে বঙ্গ জেলা গবর্ষেণ্টের 
অধিকারভূক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অন্ধে ইন্মাইল খা বিদ্রোহী 
বাঁজগণের দমনে গবর্মেন্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহী- 
“ বিপ্রোহের সমগ্প একদল অশ্বারোহী সৈম্তসহ ইংরাজ পক্ষ 
অবলগ্গন করায়, গবর্ষেন্ট তাহাকে আজীবন একটা জায়গীর 
ও খ। বাহাছুর উপাধি প্রদ্দান করিয়াছেন । 
ঝঙগজেলার মাথিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই 
তিনটা নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাম করে। 
প্রথমোক্ত ছুইটী নগর ফলে একটা নগর বলিয়াই ধরা 
যাইতে পারে। ন্ঠান্ত উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট 
চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষারুত 
উর্বরাঁ। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কুপের নিকটে একাকী 
থাকিতে ভালবাসে । কুচিৎ- কোনস্থানে লগ্বরদার অর্থাৎ 
মোড়লের কূপের চত্ুদ্দিকে তাহার নিজের ও ছুই চারি 
খবর গ্রজার কুটার এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। 
এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাটুকি ( যুলন্ানী )। 
এই জেলার .কেবল % অংশমাত্র কৃষিকার্ষ্যোপযোগী । 
কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। 
নদদীকূল হইতে কিছু দুরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল 
জন্মে, অধিক দুরের উচ্চভূমি নুর্ধর। নদীকুলে আনেক 


'সষঞ্ধ পলি পড়িয়া: উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার |: 


উপস্রবে অনেক সময গ্রাম ও শল্তক্ষেতর ভাসিয়া ঘা? এখালে 

ধান্য জলে না। বৃসন্তকালে গোধূম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি 
রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাধকলাই, তিল, 
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মা দা শা মি গাছ! 





/ ই পরে মহারাজ লিং বুনযাহ খদ আক্র- 











৮৫ 





উপষোগী। গতধা আনাবোহতের খা এখানে পর্াদীই 
শুনা যায়। অনেকে অশ্খ ও উদ্ী পালন করিতে ভালবাসে । 
ঝঙ্গের অশ্ব সর্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী 
পঞ্জাবের মধ্যে সর্ধোত্রুষ্ট বলিয়! প্রশংসিত । 

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থা়ী বন্দোবস্ত অন্- 
সারে, চাস করে: না। ' অনেকে ইচ্ছামত জমি. চাঁস করে, 
আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ ক্ুষক 
উৎপন্ন শস্তদ্বারাই খাজন! দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা 


' দিয়া রাজস্ব প্রদান করে। 


ঝঙ্গজেলার বাণিজা ততদুর ভাল নহে। নানা প্রকার 
ভ্ব্যজাতের অন্তর্বাণিজাই প্রধান । ইরাবভীতীর ও গুজ- 
রান্বালা জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শন আমদানী 
হয়।- বঙ্গ ও মাখিয়ান! নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। 
কাবুলী বণিকগণ এ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়! এখানে সোণ! 
ও রূপার জরি এবং চর্দের দ্রব্যাদি গ্রস্ত হইয়া! থাকে.। 

মূলতান হইতে উজীরাবাদ পর্যন্ত রাস্তা এই জেলার 
মধ্যে শেরকোট, বঙ্গ, মাঘিক্সানা এবং চিনিক়ট দিয়! 
গিয়াছে । অপর একটা রাস্তা মণ্টগমন্রী জেলায় লাচ্ছোর- 
মূলতান-রেলওয়ের বিচাবদ্্ী ষ্টেশন হইতে চাহ্‌-ভরেরী 
দিয়া দেরাইন্াইল খা পর্ধান্ত গিয়াছে। বিচাবন্থী, 
দেরাইম্মাইল খা ও বঙ্গ, নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি 
ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিদ্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের 

লাহোর ও মূলতান শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। 
বিতন্তা। ও চন্্রভাগ! নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিলে একটা নৌসেতু 
প্রস্ত হইয়াছে । জেলার সর্বত্র এ নদীদ্ধরে বৃহৎ বৃহৎ 
বণিকতরী বারমাদই খাতায়াত করিতে পারে । 

ভূমির রাল্সত্য ও অন্তাগ্ত কর ব্যাতীত এখানে পণুচারণ ও 
সাঁজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্ততের ভূমি হুইতেও গবর্মে্টের 
বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিপনর, ২ জন এক্ট্রা 
আদিষ্ট কমিশনর ও অন্তান্ঠ রাজবর্শচারী ও পুলিস 
ছারা ইহার শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ান! নগরে জেলার 
আদালত জেলখানা ও গবর্মেন্ট বিদ্যালয়, গ্রদ্থৃতি আছে। 
শাসনকার্মা ও রাজন্দ আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেল! ওটা 
তহুসীল ও ২৫টা থানাগ্স বিভক্ত । বঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, 
শেরকোট ও আন্দাদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে। 

এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থাকর বলিয়া বিখ্যাত । ব্যাধির 
মধো জর ও বসন্ত প্রধান । বাঙ্গ, মাধিক়ানা, চিনিয়ট, শের- 
কোট, আক্ষাদপুর ও কোট ১৯ নগরে গরর্মেন্টের দাতব্য 
উুধধালম্ম আছে। /১71718538 





₹ গঞগাব প্রদেশের পূর্বক ঝঙ্গ জেলার মধ্য্থ তহসীল । 
এই তহসীল চন্ত্রভাগা নদীর উভয়তীরস্থ কতক স্থান লইয়া 
গঠিত। পরিমাণফল ২৩৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই 
জেলার আদালত সকল ও ৫টা থান! আছে। 

৩ পঞ্জাব গ্রদেশের অন্তর্গত বঝঙ্গজেলার একটা প্রধান 
নগর ও মিউনিমিপালিটা। অক্ষা* ৩১* ১৬ ১৬ উঃ) দ্রাঘি* 
৭২*২১৪৫পুঃ। ঝঙ্গের ছুইমাইল দক্ষিণে মাধিয়ানা নগর 
অবস্থিত, এই স্থানেই মন্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। 
বঙ্গ ও মাধিয়ানা একই মিউনিপিপালিটার অন্তর্গত এবং 
একটা নগর বলিয়া! গণ্য করা৷ যাইতে পারে । ছুই নগরের 
লোকসংখ্যা ২৩,২৯০) তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান 
১১১৩৩৪।. চন্দ্রভাগ! নদীর বর্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল 
পুর্বে এবং বিতন্তার যহিত উহার সঙ্গম হইতে ১* ও ১৩ 
মাইল উত্তরপশ্চিমে এ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম্ল- 
ভূম, হ্থবিধামত বাণিজাস্থান হইতে কিছু দূরবর্তা। 
সরকারী কাধ্যালয় প্রভৃতি মাথিয়্ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর 
হইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে । সহরের মধ্যে একটামাত্র 
বড় রাস্তা, উহার ছুইপার্শে একই প্রকার ইষ্টকনির্মিত 
পথ । পথ সমুদয় ইষ্টকখণগ্দ্বারা বাধান, উহাতে নর্দীমা 
প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় 
ও তথায় একটা ররণা, উধধালয় ও থানা আছে। শিয়াল- 
বংশীয় মালখা ১৪৬২ খুঃ অন্দে পুরাতন বঙ্গ নগর নিশ্মীণ 
করে। শী নগর বহুকাল বঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের 
রাজধানী ছিল। বর্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে এ নগর 
ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্দ্রভাগার োতে উহা ভাসিয়া 
গিয়াছে। বর্তমান নগর খুষ্টায় ১৭শ শতাব্দীর প্রারস্তে 
অর্ঙগজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্তমান নাথমাহেবের 
পূর্বপুরুষ লালনাথ কর্তৃক স্থাপিত হুয়। দুর হইতে নগরের 
একপার্থ দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকাস্তপ 
ভিন্ন আর কিছুই দেখ! যায় না, কিন্ত অপরদিক্‌ হইতে 
দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুগ্জবন, অট্টালিকা! প্রভৃতি 
শোভিত মনোরম দৃশ্ত নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধি- 
বামিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষজি। এখানে বিস্তর 
দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা! 
খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবাঁলি হইতে শস্ত 
আমদানি হয়। 

ঝঞ্চন (কী) ১ ধাতুনির্িত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্‌ ঝান্‌ 
শব্দ। ২ অব্যক্ধ্বনি। 
ঝঞ্ধন! (তরী) বঞ্চন। : প্ৰঞ্চন! বনী বিছ্াং চকমকী।” 


ঝঞ্থনী (নী) অন্র শষ । 


ঝঞ্চা (স্ত্রী) ঝম্‌ ইত্যব্যক্রশব্দং কৃত্ব। ঝটতি.বেগেন -বহতীতি 
ঝট-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্রনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। 
৩ প্রচস্ডানিল। (শক্ধর' ) বড় বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক 
গ্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঝরও 
বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ 
ঈষৎ সুজ, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা! পৃথিবীর 
প্রায় সকল দেশেই ঘঙ নামে প্রসিদ্ধ । : ইহা ঘন যন্ত্রের আদি 
এবপ অন্থমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য। 

ঝঞ্চাট (দেশজ ) ১ ব্যস্ততা । ২ দুঃখ | ৩ ক্লেশ। 

ঝঞ্চাটিয়। ( দেশজ ) যে ঝঞ্চাট করে, বিশৃঙ্খলকারী | 

ঝঞ্ধানিল (পুং) ঝঞ্চাধ্বনিযুক্তঃ অনিল; মধ্যলো* কর্শধা। 
১ বর্ধাকালের বাযু। ২ ঝঞ্চাবাত। (ত্রিকা* ) 

ঝঞ্চামারুত (পুং) বঞ্চাধ্বনিঘুক্তো মারুতঃ মধ্যলো* কর্মধ!। 
বেগবান্‌ বাযু। রণ 

ঝঞ্ধারপুর, ত্রিহতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬" ১৬ অক্ষাংশ ও 
৮৬" ১৯ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে ছোটবলানের পূর্ব্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত । 
এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে ছুইটী বাজার আছে । 
প্রথমটা গ্রতাপসিংহ ও অপরটা মধুসিংহের শ্তালিকার 
নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জঙন্ঠ ঝঞ্চারপুর বিশেষ 
বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব দ্বারভঙ্গের_ মহারাজগণ 
সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন । 
মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়! নিকটবর্তী 
মুরনম্‌ গ্রামবাণী শিবরতনগিরি নামক জটনক' মোস্থাস্তের 
শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্চারপুরে আসিয়া তাহার 
একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি 
ঝঞ্চারপুরে বাস করিবে তাহার পুভ্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ 
তৎক্ষণাৎ মেই স্থানে একটা বাড়ী নির্মাণ করিতে আরম্ত 
করিলেন, কিন্তু গৃহনির্টিত হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইল । 
তাহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্াণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন 
বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভরতী 
হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হুন। পূর্বে এইস্থানে কোন 
রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছতরসিংহ 
তাহাদের নিকট হইতে ইহা! ক্রয় করিয়াছেন । 

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে 

অর্চনা করিবার জন্ত বহুদূর হইতে লোক আলে। পিত্ত 
নির্টিত জব্যের অন্তও এই স্থান বিখ্যাত ১ পির: 


ঝড়, র্ [৩৩৯ 1 ঝড় 


পানের বাটা! ও গঙ্গাজলী অতিশস নুন্দর। বাজারে শস্তের 
বড় বড়: কারবার আছে। ঝঞ্জারপুর হইতে হিয়াঘাট, 
মধুবনী, নায় প্রভৃতি স্থানে রাস্তা! হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন 
বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারতঙ্গ হইতে 
পুণিষ়া পর্য্যন্ত একটা বৃহৎ রাস্ত। চলিয়া গিয়াছে। 
এই স্থানে হিন্দু ও মুলমান উভয়েরই বাস আছে 
কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। 
ঝঞ্ধাবায়ু (পুং ) বঞ্ধাধনিযুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো'। বঞ্চাবাত। 
বৃষ্টির সহিত ঝড় । বেগবান্‌ বাযু। 
কটক (পুং স্ত্রী) অস্ত্যজ বর্ণথবিশেষ। 
“উপাসরখ্যে ঝটকশ্চ কুপে দ্রোণাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ ।” 
(অন্রি) 
ঝটা (তরী) ঝট-অচ্‌টাপ্‌। ৯ শীষ্। ২ অলকী। (শন্দার্থচি' ) 
(দেশজ ) ঝাট!। 
ঝঁটি (পুং) ঝটতি পরল্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ওণাদিক 
ইন্‌।১ ক্ষুতরবক্ষ। ( শন্দর*) (দেশজ ) ঝাটি। 
বটিতি (অব্য ) ঝট-কিপ্‌ ঝট ইন্ক্রিন্। ১ জ্রুত। ২ শীঘ্র । 
পর্ধ্যায় আক্‌, অঞ্জসা, আত্বীর়, ষপদি, দ্রাক্‌, মংক্ষ, স্ভঃ, 
ততক্ষণ । (অমর ) 
পত্যক্ত। গেহং ঝটিতি হমুনামঞ্ুকুঞণং গাম ।” (পদাক্কদুত ) 
বট (দেশজ) ১ শীঘ্র । ২ ক্রুত। ৩ আচম্ষিতে । 
বাটক। (খিন্দি) ঝড়। 
বাটকান (দেশ) প্রবল বাম আঘাত। 
ঝটবট (দেশজ ) ১ বিচলিত হওয়া । ২ তাড়াতাড়ি । 
ঝট্পট ( দেশজ) নী, তাড়াতাড়ি। 
বড় (দেখছ) ঝটকা। পৃথিবীমগ্ডল চতুর্দিকে গ্রায় ২৫ 
ক্রোশ গভীর বামুরাশি ছ্বার। আনৃত। এই বাযুরাশি নান 
কারণে সর্ধদাই চঞ্চল যখন ইহ! মৃদ্মন্দহিল্লোলে মধুর 
গন্ধবহ ব্ধপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ 
করে। অনেক মগজ এই বাযুরাশি নান! নৈদর্গিক 
কারণে বিলোড়িত: হইয়া ভীষণ গ্রভঞ্জনরূপে বেগে 
প্রবাহিত হয় এবং কখন কথন মুহূর্ত মধ্যে বছুদুর বিস্তৃত 
জনপদ্দের বৃক্ষরাজি উন্ম,লিত, গৃহাবলী বিপধ্যন্ত, উদ্ান 
. সকল লগভণু, -নৌক। প্রস্থতি. ভগ্ন এবং যানবাহনাদি 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে । এই বেগবান্‌ বাযুরাশিকে সচরাচর 
আড় কছে। হিন্দু পুরাণাদিতে ৪৯ পরনের কথা আছে। 
. তাহার! কখন কখন একে একে কখন বা! সকলে একত্র হইয়া 


বড উহ 


৮ 






আথিষ্ঠা্ী দেবীর অনেক মন্ত/ন তিনি) কখন 


রুরেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন (কিউ 


কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্বাহী-ঝড় রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া! 
জ্রীড়। করেন, তাহাই দঘূর্ণবাছ বা টাইফুন্‌। 

ঝড়ে যেন্ধপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব হইতে 
মাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। যুরোপীয় 
পণ্ডিতগণ বাযুমানযন্্ বারা! অনেকট! ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় 
করিতে পারেন। পূর্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে 
ঝড়ের পূর্বক্ষণ বনিয়া বিশ্বাম করিত এবং তত্থারাই ভবি- 
যাৎ ঝড় বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্ত কালে সুর্ধ্যের ছবি, 
মেঘের বর্ণ ও বাধুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড় 
বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলত: প্র সকল নিতান্ত 
অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্ধ দেখ। ] 

যুরোগীম্মদিগের গ্রযন্ধে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বা 
রাশির গতি ও চাপনির্র়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্য- 
বেক্ষণ করিবার জন্ত যন্া্দি স্থাপিত হইয়াছে। এ কল 
যনত্রসাহাযো এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বার! তাহারা ঝড়ের 
প্রক্কৃত তন্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্বসুচনাদি 
অবগত হইক়্াছেন। কিন্তু এ পর্যাস্ত সকল স্থানের বায়বিক 
পরিবর্ুনাদির তালিকা! পর্যাপ্ত রূপে গ্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার 
সৃঙ্মতন্ব অহ্রান্ত রূপে গ্রতিপা্দিত হয় নাই। যুরোপীয় 
পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষ। দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক 
গতি, ব্যাপ্টি প্রভৃতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার 
স্থুণ মর্শা নিয়ে লিখিত হইতেছে। 

পৃথিবী ষদি নিশ্চল ও সর্বত্র সান উত্তপ্ত হইত, তাহা 
হুইলে বায়ুরাশিও নিশ্চল হইত এরং বাযুপ্রবাহ হইত না) 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নছে। পৃথিবীর গোলদ্'নিবন্ধন নিরক্ষ- 
রেখার উভয় পার্খবর্তী কতক স্থানেই_সুর্ধ্যকিরণ লঙ্ব ভাবে 
পতিত হয়) সুতরাং মেরুগ্রদেশদ্বয় অপেক্ষ। নিরক্ষদেশ 
অধিক উত্তপ্ত হয়। ইহাতে নিরক্ষদেশে তূপৃষ্ঠসংলগ্ বাদুং 
রাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইগ্জা উদ্ধে উঠিয়া যায় এবং 
পার্খবর্তী অপেক্ষাকৃত, শীতলবামু আপিয়া উহার স্থান 
পুরণ করে। এই রূপে ভূপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমেক- 
গ্রাদেশ হইতে বাযুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বাধুং 
সাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে 'বাযুরাশি মেরু" 
্বযাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে এ 
বাসুগ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ 
মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বেগে আবর্তন 
করিতেছে, স্থৃতরাং ভূপৃণ্ের বাসুপ্রবাহ ঠিক সরল ভাবে 
আমিতে পারেনা। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে 


বাছুর ঠিক উত্তর হইতে না আমিযা, উত্তর 


ঝড় 
আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অনমান 
সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অতুযাচ্চ পর্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি 
কারণে বাযুগ্রবাহ উক্ত সরল নিয়মের বশবর্তী না হইয়া 
নানাস্থানে পরিবর্তিত হুইয়। যায়। এইন্ধপে বাণিজ্যবাযু, 
মৌন্ুমবানু (8199১০০7) প্রভৃতি বাফুগ্রবাহ উৎপন্ন হয়। 
(ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাযুপ্রবাহ এবং তততৎ শব্দে 
লিখিত হইবে )। 
কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, 
স্থতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হুইতে 
বায়ুরাশি এ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। এ সমপ্ত বিভিন্নশুখী 
বায়ু একত্র সংঘবষ্ট হইয়া আবর্তন করিতে করিতে গমন করে। 
এই ঘূর্ণায়মান বাযুকে ঘূর্ণবাযু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন 
কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা! অত্যন্প মাত্র 
ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গনন করে। 
কিন্ত কখন কখন এ সকল ঘূর্ণবাযুর ব্যাস ১ মাইল হইতে 
১**১।১২** মাইল পর্য্স্ত হইয়৷ থাকে । ই সকল প্রকাণ্ড 
ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরি- 
ধির দিকে বাসুগ্রবাহ্‌ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ- 
গৃহাদি ভগ্ন ও চুর্ণীকত করিয়া ফেলে। গ্রাৃততন্ববিদ্‌ 
পঞ্তেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় 
দেখি, তৎসমুদয়ই এক একটা প্রকাও দূর্ণবাছু মান্্। এই 
সকল দূর্ণবাসু ১ হইতে ১৫০* মাইল বিস্তৃত"স্থান ব্যাপিয়া 
ঘ্বরিতে ঘুরিতে গমন করে। - তন্মধ্যে ৪০* হইতে ৬** মাইল 
ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবাুই অধিক। এইরূপ এক একটা বর্ণবায়ু 
৮1১৭ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের 
উপর দিয়া গমন করে। ইংরাঞ্জিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন 
(০)97৩) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকা 
চক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শাস্তভাবপন্ন, উহার চতুর্দিকে চক্র. 
কারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘুর্ণবাযু গমন কালে একই সময়ে 
নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্র- 
সর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, কেন্ুস্থলে বাধ প্রায় নিশ্চণ 
থাকে, স্থৃতরাং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় 
প্রথমে এক দিক্‌ দিয়! ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিম। 
আবার ঠিক বিপরীত দিক্‌ হইতে ঝড় আইসে। 
যে স্থানের উপর দিয়া কেন্্র গমন করিবে, তথাক্ন প্রথমে 
ও শেষে ছই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে 
কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদ্দি একট! ূর্ণবাযুর 
কে মনের উতর দিয় পশ্চিদুখে গমন করে, তবে 





00৩৪০] ঝড় 
_ তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বছিবে, পরে এ বায়ু 





























গশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে । 

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই 
ঝড়ের বা ঘূর্ণবাুর "আকার বলা যাইতে পারে। ্রব্যাপ্ত 
স্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অপমবৃভীক্াসের স্টায়। 
ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা! গুরুব্যাস ছুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। 
যে দিকে ঘূর্ণবাযু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিশ্কৃত 
থাকে, লঘুব্যাস গমনপথের সহিত ঘমকোণ করিয়া অবস্থান 
করে। বৃত্তাভাম যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক 
হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালবব দূর্ণবায়ুবিষরক কয়েকটী 
নিয়ম নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

১, ঝঞ্চাবাঘু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রাস্তিৃত্বদবয় -পর্য্য্ত 
মধ্যবর্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বাণিজাবাস 
প্রবাহের আনরম্তস্থলে শীতকালে কিংবা, মৌন্থুমবাযু পরি- 
বর্তনের সময় উৎপন্ন হয়।  বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয়না, 
কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায়; নাই । 
বরং ইহার ছুই দিকে একই দ্রাঘিমায় পরস্পর ১০।১২ অংশ 
অন্তরে ছুইটা ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুন! 
গিয়াছে। . উভয় গোলার্ধেই দূর্ণবাযু গ্রথমভাগে পশ্চিম ও 
শেষভাগে পুর্বসুখে গমন করে। সর্বত্রই উহাদ্দের গতি 
নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে । 

৯ ইহাদের গতি দ্িত্বতাবাপন্ন অর্থাৎ কেনের চতুর্দিকে 
ঝাটকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্তন করিতে 
করিতে দূর্ণবায়ু অগ্রসর হুয়। উত্তরগোলাদ্ধে এই আবর্তন 
ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা যেরূপে ঘুরে, 
তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে । দৃক্ষিণগোলার্ধে 
এই আবর্তন ঘড়ির কাটার অন্গরূপ। 

ঘূ্ণবাযু সকলের গমনপথ একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর স্ঠায়। 
ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহ পূর্বদিকে বিদ্তুত) : 
শীর্ষ উত্তরগোলার্ধে প্রায় ৩* ও দক্ষিণগোলার্দে প্রাক ২৬ 
রেখার কোন যাম্যোত্তররেখা স্পর্শ করিয়া থাকে। 

৩, সচরাচর নিরক্ষরেথার নিকটস্থ এ ক্ষেপবীর পুর্ব 
প্রান্তে সধ্যের অস্ফুট ক্রান্তির (9৩০10740700 0$1)5380) 
সমপরিমাণ অক্ষরেখার ঝঞ্চাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চম- 
মুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিরা! 
পূর্ধমুখে গমন করিতে থাকে । শেষভাগে ইছা। ক্রমাগত ' 
নিরক্ষরেখা হইতে দুরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় 
রেখায় নিকটবন্থী হইতে থাকে. গা ফঠাতিত 1:77 






এমন কি একস্থানে একই খডুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। 
পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি 
ঘণ্টার ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্যাস্ত হইয়া থাকে। 
দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১* মাইল হইতে অন্যুন 
হ মাইল হইগ্না থাকে। বঙ্গোপসাগরে উবার পরিমাণ ঘণ্টায় 
হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরে ১* হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন 
ূর্ণবানু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া 
ভ্রম হয়। এইরূপ দূর্ণবামুর ঝড় বহক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিক্‌ 
হুইতেই প্রবাহিত হুয়। 

৫, ষচরাচর এই সকল ঝঞ্চাবাতের ব্যাস ৫**৬** মাইল) 
কখন কখন ৫* মাইল পর্াস্ত, আবার কোন কোন সময় 
১*** মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে । গমনকালে 
কখন আকুঞ্চিত কথন বা প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে 
অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
ই বামুর ব্যাস সচরাচর ১** বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আট্‌- 
লান্টিক মহাসাগরে আদিলেই উহ্ারা প্রসারিত হুইয়া পড়ে, 
তখন কখন কখন এ ব্যাস ১**০ মাইল পর্ধ্যস্ত হয়। 
বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্চাবাযু সকলের পরিসর সচরাচর ৩** বা 
৩৫০ মাইল । কখন ইহা ৬** মাইল আবার কখন ১৫, 
মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণ 
রূপে বৃদ্ধি হয়। 'আরবসাগরে উহার ২৪* মাইলের অধিক 
ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীন- 
সাগরের টাইফুন সকরের ব্যাস ৬*।৭* মাইল পর্যা্ত 
হইয়া থাকে । 

ূর্ণবাঘু আবর্তন করিতে করিতে গমন করে, স্থতরাং 
ঝটিকাচক্রের যে দিকে বাুর গতি ও ঘূর্ণবাধুর গতি একই 
দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার 
"যেখানে পরম্পর ধিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্বাপেক্ষা 
অন্প। এই ছুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্থে পরস্পর 
বিপরীত ভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবাযু, প্রথমে 
পশ্চিম মুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়। পূর্ব্বমুখে গমন করে। 
স্কৃতরাং উত্তরগোলার্ে অগ্রগামী ঘূর্ণবাঘুর ডানদিকের এবং 

দক্ষিণগোলাদ্ধে বামদিকের ঝড় সর্বাপেক্ষা বেগযুক্ত। 
ঝড়ের সমন বায়ু যে দিক্‌ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক 
সেই দিক্‌ হইতে ঝড় আসে না অর্থাৎ ঘূর্ণবাুর গতি 
সেই দিক্‌ হইতেই হয় না। পূর্বে বল! হইয়াছে ইহার 

চার্লিদিকে সকল দিক্‌ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে 


হি. ৮৬ 


ধঝাটকাচন্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, এ অংশে 
বাযু থে দিক্‌ হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্‌ হইতে 
ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্বাদিক্‌ 
হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ 
প্রভৃতি দিকে হইতে পারে । 

ঘূর্ণবান্থুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪* মাইল, কখন কখন 
তাহার অধিক হইয়া থাকে । ইহাদ্বার! ঝড়ের বেগ বুঝা যায় 
না। ঝটিকাচক্রের আবর্ভনবেগ ইহ! অপেক্ষা অনেক অধিক । 
এজন্য কখন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টাক্স ৮০।৯* মাইল পর্যন্ত 
হুইয়। থাকে। 

অনেক সময় ক্ষুদ্র ্ষু্ঘূর্ণবামু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া 
মহ অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে 
১ মাইল বাঁ তাহার কিঞ্িদিধিক হইয়া! থাকে। ইহার! 
অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, 
ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্ধার, মনুযা, পণ্ড যাহা সম্মুখে 
পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 

এই সকল ঝড় স্বভাবতঃ উর্ধসংখ্যা! কয়েক ঘণ্টা এক 
স্থানে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু অনেক স্থানে ৮/১* বা! ততো- 
ধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। এ ঝাড় বূর্ণবাযুজনিত 
নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সামগ্নিক বাযুগ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। 
এইন্ধপে বাণিজাবামু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া 
প্রবাহিত হইগ্স! আদ্গিজ পর্ধতের নিকট প্রবল হইয়! ঝড়রূপে 
পরিণত হয়। পার্ধত্যপ্রদেশে সাময়িক বাযুপ্রবাহ নির্ব্িবাদে 
চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হুইস্স! অনেক স্থলে দম্কা 
বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উঞ্ণবাযু লঘু হইয়া! উদ্ধগমন- 
কালে প্রবাহ ছ্বার। পর্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার 
শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘণীভূত, সুতরাং গুরু হুইয়! পড়ে ; 
তবে উহ! অধিক ভার হেতু পর্বতপার্খ দিয়া বেগে নিম্নদিকে 
ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্‌ 
হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে । 

ঝড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে পপ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। প্রফেসর টেলার (14107) সাহেবের মতে স্থানীয় 
তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু উর্ধগত হইলে চতুদ্দিক্‌ হইতে 
বায়প্রধাহ & স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর গ্রতি- 
ঘাতে ও পৃথিবীর আবর্তন জ্ঠ দূর্ণবাযু উৎপন্ন হয়। আবার 
অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী ছুইটা বানুপ্রবাহের 
সংঘর্ষণে ইহ! উৎপন্ন হয় । মিঃ বান্ফোর্ড (9101070) বলেন, 
কোন কারণে কোন স্থানে বাযুস্থিত জলীয় বাম্পরাশি ঘনীতৃত 


ঝড় [২৪২] ঝড় 


হইয়া পড়ে, স্থুতরাং চতুদ্দিকস্থ বায়ু স্থানে ধাবিত হুইস্থা 
ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবঞ্তিত 
হইয়। এখন সর্ধত্র গৃহীত হইয়াছে । বহুবিধ পরীক্ষ! দ্বারা 
পর্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন, যে যে স্থানে 
বাযুরাশির চাপ হাঁস হয়, চতুর্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান 
হইতে এ অন্ন চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া! থাকে । 
যদি চতুর্দিকৃষ্থ বাুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা! 
হইলে বাঘুগ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই 
অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহ! হইলে বামুরাশি বেগে 
ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন 
স্থানে বারুমানযন্ত্রে 387079:97) পারদের অবনতি দেখিলে 
সেই সময় বদি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীপ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা । নাবিক- 
গণ এই উপায়েই ঝড় গ্রভৃতি পুর্বে জানিতে পারিয়া সাবধান 
হয় এবং অনেক দূর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাক্স। 

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বুষ্টি হইয়া থাকে, এ 
সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে আগ্রে বাযুমান 
যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য কর! কর্তব্য । পরীক্ষ দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীক্মমগুল বা তাহার নিকটবর্তী 
স্থানে যখনই মন্তস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই 
ঝড় হইগ়্াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২২ ইঞ্চ 
পর্যান্ত হুইয়! থাকে । ঝড়ের কেন্ত্রস্থলেই অবনতি সর্ব্বা 
পেক্ষা অধিক । অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটা লম্ব কিংব! 
একপার্ে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুপ্দিকে আবর্তন করিতে 
করিতে গমন করে, এবং এ ঘূর্ণ জন্ত কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি 
দ্বারা কেন্দ্র হইতে বামুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্ত 
কেন্ত্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। 
অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ 
পুনঃ আবর্তন করিতে. করিতে গমন করে না, সকল সময়েই 
ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হুইবার _ প্রবৃত্তি দেখা যায়। 
তাহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে এ 
অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত) 
কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০* মাইল হয় এবং ঝড় প্রীস্ত- 
ভাগে ঘণ্টায় ৭* মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার 
কেন্জ্রাপসারিণী শক্তি যন্ত্থ পারদকে হঃ ইঞ্চির অধিক 
'সবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচর পুর্ণ এক 
ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়। 

যাহা হউক ঝড়ের পুর্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির 
চাপের অসমতা প্রযুক্ত বায়ুমান-মনত্স্থ পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত 


অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে । তজ্জন্ত 
যন্বস্থ পারদের এইরূপ অধিক স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে, একটা ঝড়: অবশ্তস্তাবী। ১৮৪* খুং অন্দে অক্টোবর 
মাসে চীনসাগরে যে ঝদ্ডে গোলকুওডা নামক রণতরী জলমগ্র 
হয়, এ ঝড় আরম্ভ হইবার পুর্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বাযুমানযন্তস্থ 
পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল । অপর একটী জাহাজ এই 
ছুর্ঘটন! হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত 
তালিকা পাওয়া! গিয়াছে। 

ঝড় শেষ হুইবার পূর্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি 'দেখা যায়। 
পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত 
নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে । 

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি 
অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের 
সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র এ পরিবর্তন হয়, ঝড়ের 
গ্রকোপও ততই অধিক হুইয়! থাকে । ঝড়ের কেন্ত্রকোন 
স্থানে আলিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্ব্রে পারদ সহসা অবনত 
হুইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অন্ুপারে এ অবনতির তারতম্য 
হয়) ঝড়ের বেগ অতান্ত অধিক হইলে এর অবনতি ২২ 
ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্তস্থ পারদ ২৯*৯ ইঞ্চি হইতে 
২৬৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে । 

ঝড়ের পূর্ব্লক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্বে বাযু নিশ্চল থাকে, 
রূপ্ম ও নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছ্‌ঙ্খল- 
ভাবে এক দিক্‌ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত-হয়। তাহার 
পর একঘণ্ট! বা ততোধিককাল অসাধারণ শাস্তভাব লক্ষিত 
হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্‌ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে 
থাকে । ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিছ্বাৎ, বজ্কাঘাত, মেঘ ও 
বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পুর্বে তাপমানযস্ত্রে তাপের 
আধিক্য দেখা যায়) ঝড় আমিলেই তাপ কমিয়! যায় এবং 
মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অন্থুভব না হইয়া! যদ 
পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীগ্র আর একটা 
ঝড় হইবে। বুহুৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ 
তরঙ্গাকারে কুলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বছু- 
দূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া! ফেলে । এই তরঙ্গ দুই প্রকার» 
একটা তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ু কর্তৃক বিতাড়িত হইগ্। ইহার 
অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্ঈ ঘূর্ণবাযুর চতুদ্দিকস্থ 
ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে 1. 

ভূমগুলের কোন্‌ গ্রদেশে কোন্‌ সময় কোন্দিক্‌ হইতে 
ঝড় আইসে, তাহা এপর্যন্ত নিঃসংশয়নধপে স্থিরীক্ৃত হয় নাই । 
পশ্চিমভায়তীয়বীপপুঞ্জে তথাকার বর্ধা শেষে স্থ্্য মখন 
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 অস্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আটলান্টিক 
মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হুইতে ডিসেম্বরের মধাপর্যয্ত 
ঝড়ের ফমন্, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়র সংখ্যা সর্ববাপেক্ষা 
অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেষ্বর হইতে জুন পর্ধ্স্ত 
ঝড়ের কাল, তন্মাধ্যে জানুয়ারী ও মার্চমাসে সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক 
এবং জুন ও নবে্বর মাসে মর্ব্যাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। 
বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেস্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব 
মৌন্থুমবাঘু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। ততিনন 
দক্ষিণপশ্চিমে মৌন্ুমবাু বছিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন 
মাসেও ঝড় হইয়া থাকে । চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে 
নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন্‌) ঝড় হইয়া থাকে, 
তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে মর্ববাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব- 
সাগরে উভয় গ্রকার মৌন্তুমবামু বহিবার কালেই ঝড় হয়। 
খুষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার 
নিকটবর্তী সমুদ্রে যে নকল ভীষণ ঝড় হুইয়! গিয়াছে, উহা- 
দের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বণিত হইয়াছে। 
হেন্রি পিডিংটন (7৩০1 760৫108:07) সাহেব, ১৮৩৯ 
হইতে ১৮৫১ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের 
- বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ 
ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্য্যস্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে 
সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রামামান ঘূর্ণবামু! তিনি এ সফল 
ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদ্িও স্থির করিয়াছেন। 
মান্দ্রাঞ্জের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২* মাইল 
... দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক | ৯৭৪৬ 
হইতে ১৮৮১ খুঃ অব পর্যন্ত তথায় ১৭টা অতিশয় ভীষণ 
ঝড় হইয়। বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে। 
বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পিডিং- 
উন প্রভৃতির পুত্তকে তাহাদের ৭৩টার উল্লেখ আছে। বান 
ফোর্ড মাহেব হিদাৰ করি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি 
মাসে ২টী, ফেব্রুয়ারি *, মার্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, 
সুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ও, অক্টোবর ২*, নবেশ্বর ১৪ 
ও ডিসেম্বরমাসে ৩টা সংঘটিত: হয় । ইহাদের মধ্যে নবেপর 
হুইতে এপ্রিলের শেষ পর্যাস্ত যে কয়েকটা ঝড় হয়, সেই 
সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেদ্বর মাসের 
অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই । মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং 
- অক্টোবর ও নবেশ্থর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ 
বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্তী সদয়ে অর্থাৎ 


ভাগে বড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল। 






ঝড়, [ ৩৪৩] ঝড় 


কাণ্তেন টেলর বঙ্গোপনাগরের ঝড়ের বিষয় এইন্ধপ 
লিখিক়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে 
এক দিক্‌ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শান্তভাব 
ধারণ করে এবং আকাশ নির্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত 
দিক্‌ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন “করে। এই সকল 
ঝটিকার গতি পূর্বোক্ত নিয়মান্ুবত্তী অর্থাৎ ঘুর্ণবায়ুর উত্ত- 
রাংশে ঝড় পূর্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং , 
পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘুর্ণবাযু 
প্রায়ই দৃক্ষিণপূর্ববকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকো ণাভিমুখে 
গমন করে। 

মান্ত্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শবন্তী স্থানে অনেকবার 
ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে । এই সকল ঝড়ের উৎপাদক 
ঘূ্ণবায়ু পূর্ববদক্ষিণপূর্বদিক্‌ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে 
গ্রমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ 
পরিবর্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হুয়। 
ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫* মাইল ও ইহাদের আবর্তন ঘড়ির 
কাটার বিপরীতদ্দিকে হুইয়! থাকে ॥ 

১৭৪৬ খুঃ অন্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিগ্রহরের সময় 
মান্ত্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী-সেনাপতি 
লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন 
বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও 
জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্র বা তাঁরে 
নিক্ষিপ্ত হইল। ৩খানি ফরামী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র 
লোক ছিল, তাহার! সকলেই গতান্ু হইল । 

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালুরের 
নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হুয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমর্দিক 
হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় এ 
দ্ধপেই বহিতে থাকে । গেছ্ছেনক জাহাজ পোর্টোনভো! হইতে 
'অনতিদুরে জলমগ্র হয়ঃ কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা 
পায়।  দেবীকোটের অনতিদুরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও 
তন্মধাস্থ ৫২৭ জন কর্মচারী ও আরোহী জলমগ্র হয়। সেন্ট 
ডেভিড কোর্টের অনতিদুরে ইষটইগিয়া কোম্পানির ছুইখানি 
বৃহৎ জাহাজ্গ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়। 

১৭৫২ খুঃ অন্দে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হয়। 

১৭৬১ খুঃ অন্দে ১লা জানুয়ারি পুদিচেরীতে ভীষণ ঝড় 
হয়। এই সময়ে ইংরালের। জলে ৪ স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল ।. 
ইংরাজপক্ষীয়্ ৮ খানি জাহাদ্ধের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়) 
অপর ৪ খানির মাস্তল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্ত কোনক্রমে জলমগ্ন 


 হুইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্ল প্রভৃতি ও খানি জাহাজ তীরে 


ঝড় [৩৪৪ ] ঝড় 


নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১** জন 
আরোহীর মধ্যে কেবল মাত্র গজন যুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় 
প্রাণত্যাগ করে। 

১৭%৭৩খুঃ অন্ধে ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে গ্রাবল ঝড় হয়। 
তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদয় 
বিনষ্ট হয়। 

১৭৮২ খৃঃ অব উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। 
পর দিবস প্রাতে প্রায় ১** দেশীয্প পোত তীরে নিক্ষিপ্ত 
হইল। ইংলগ্ডেশ্বরের ছুইখানি জাহাজ মাস্তল নামাইয়। কষ্টে 
বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু 
সংখ্যক প্রজ! মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই 
তথায় ভয়ানক গীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি 
তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ব করেন। 

১৭৯৭ খৃঃ অন্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্য। প্রবাহিত 
হয়। এই সময়ে বায়ুমানযগ্্রে পারদের উন্নতি-২৯'৪৬৫ ইঞ্চির 
কম ছিল ন|। 

১৮১১ খুঃ অবে ২রা মে মান্দ্রাজে থে ভীষণ ঝড় হয়, 
তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। 
কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়। ক্ষ! পায়। এই 
ঝড়ের তেজে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেলা- 
ভূমি ৩৬ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়। যায়। 

১৮১৮খৃঃ অবে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় 
আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া! একবারে থামিয়। 
যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে পুনরায় পূর্বরূপ প্রবল ঝড় 
আইসে। এই ঘূর্ণবাযু মান্দ্রাজ নগর দিয়! পশ্চিমমুখে 
গমন করে। বাযুমানযন্ত্রে পারদ ২৮৭৮ ইঞ্চি পধ্যন্ত নামিয়] 
পড়ে । 

১৮৩৬ খৃঃ অন্দে ৩*এ অক্টোবর মাক্জ্রাজ্জে উত্তর হইতে 
ঝড় আরস্ত হয়। অপরাহ্থু ৪টার সময় বাধু উত্তরপশ্চিম 
এবং উত্তর দিক্‌ হুইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্ধধঘণ্টা 
কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ 
বেগে দক্ষিণহইতে ঝড়.বহিতে থাকে । এ সময়ে বাযুমান- 
যন্ত্রে পারদ ২৮২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবাযু নগরের উপর 
দিয়! গমন করে। 

১৮৪৬ খুঃ অন্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মান্জ্রাজ 
নগরের মানমন্দিরের বাষুগতিপরিমাপক যন্্রা্দি ভাঙ্গিয়া যায়। 

৯১৮৬৪ খুঃ অন্দে ১ল! নবেম্বর মন্থুলীপত্তনে ভয়ানক 
ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্র স্্ীত হইয়া উঠে. এবং 

. উপকূল ভাগে ১২১৩ মাইল পর্যন্ত এমন কি এক স্থানে 


১% মাইল পর্যন্ত প্রায় ৭৮* বর্গ মাইল স্থান প্ল/বিত করে। 
এই ভীষণ প্লাবন প্রায় ৩*৮** লোকের সৃত্যু হয় ॥ 

ঝটিক। দ্বার! স্ুন্দরবলের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । ১৪৮৫ খু$ 
অবে হরিণঘাট। ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ বর্তমান সমগ্র 
বরিশাল ও বাথরগঞ্জ জেল! ঝড় দ্বারা তাড্ডিত সাগরতরজে 
প্লাবিত হইয়া ধায়। [চক্্র্বীপ দেখ । ) তৎপরেই 'মগ ও গর্ত, 
গীজ দস্ুগণ ইহার ছুর্দশার একশেব করে । ১৬২২ খুং অন্দে 
এ প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়) তাহাতে প্রায় ১৯৯ 
লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া ঘায়। 

একখানি ইংরাজী সামগ্সিক পত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ 
খুঃ অন্যে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঝড়ে 
সমুদ্রজল উচ্ছ,সিত হইয়া, কলিকাত] প্লাবিত করে । তাহাতে 
প্রায় ৩০**০* প্রাণী বিনষ্ট হয় । ৯৭৩৬ খুঃ অন্দে লক্ষ্মীপুরের 
নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়! 
উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অন্দে প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দিকস্থ 
৩** শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহজ লোক ভাসিয়া ঘায়। 
মেঘন। নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের বিবরণ গুনিতে 
পাওয়া যায়। 

১৮৩৩ খুঃ অন্ধের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাগরদ্বীপ ১* ফিট 
গভীর জলে ডুবিয় যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও যুরোপীন্ 
তত্বাবধারকগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ খুঃ অন্দে সন্দীপ 
ঝড়ে জলপ্লাবিত হয়। 

১৮৫৯ খুঃ অন্দে কলিকাতায় একটা গ্রব্ল ঝড় হইয়া 
বিস্তর প্রাণনষ্ট করে। 

১৮৬৪ খৃঃ অন ৫ই অক্টোবর রাত্রিকাঁলে সমুদ্র হইতে 
এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়! গমন করে। এই 
ঝড়ে বহুসংখ্যক প্টিমার ও ৫০।৬* হাজার মণ বোঝাই কর! 
জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত ব! জলমগ্ন এবং গ্রায় 
৩** মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়।॥ এই 
ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া! উত্তরপশ্চিম- 
মুখে বালেশ্বর ও হিজলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয় ॥ 
তৎপরে তথ৷ হইতে এ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় 
উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো- 
পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া 
ছিল, তাহার উপর আবার ৩* ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া 
ভাগীরথীর উভয় কুলবর্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল- 
প্লাবিত করে। কলিকাত| ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ 
ভাষিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষা 
বিস্তর হানি হুইয গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলার প্রায় 


. 


ঝণঝণ! 


৩ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রাকোপে জলগ্লাবনে ভামিয়া যায়। 
সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫৩ বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন 
- প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জবপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা কর! হই- 
স্কাছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুমংখ্যক অধিবাসী সহসা 
অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া 
বাল্‌ফোর মাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্‌ ও লগ্ন 
অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা! হইত, তাহা 
'হুইলে পৃথিবীর চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি শুন! যাইত এবং 
লিস্বনের 'ুমিক্প প্রস্ভৃতি যে সকল ছুর্ঘটন! ইতিহাষে এত 
প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাঁতীর ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট 
গকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রভীত হইত এই ঝড়ে প্রীয় ২৯* 
জাহাজ. ও ৭০*০* মনুষ্য বিনষ্ট হয়। 

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দীপ, সাহাবাঁজপুর, 
হাতিয়া! প্রভৃতি উর্করা ধান্তক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত 
দ্বীপ সকল অনেক বার ঝড় ভোগ করে। পঁ সকল দ্বীপ 
জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় 
দ্বারাই সাঘিত হয়। বাঁযুরাঁশির অসাধারণ শাস্তভাব ও 


আকাশের রক্তিম দ্বার তথাকার অধিবাঁিগণ পূর্বেই ঝড়ের 


আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ থৃঃ অন্দে ৩১এ 
অক্টোবর সহস! উত্তর হইতে ঝড় বছিতে থাকে। পরদিন 
১জা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময নদীর জল অধিকতর বেগে 
গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অদাধারণ উচ্চ হইলে 
তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত 
হুইস্া ১* হইতে ৪* ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্জ আনয়ন করিল। 
প্রান্স ৪টা পর্য্যন্ত জল বাঁড়িয়া পরে কমিতে থাকে । ইহাতে 
প্রায় ১.৬৫,০০* লোক ডুবিয়! মরে এবং পরে প্রায় ৭৫**০ 
লোক ওলাউঠায় প্রীগত্যাগ করে। 

ঝড়মাতল, উত্তরপশ্চিম গ্রদেশাস্তর্গত : বন্পন্তগড় জায়গীরের 
একটা সহর। অক্ষা” ২৮* ১৯উ$, ড্রাঘি* ৭৭*২১-পৃঃ। এই সহর 


বদলী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মধুর! যাইবার পথে অবস্থিত। 


ঝাড়ি (দেশজ ) ১ ঝটিকা । ২ বাত্যা ॥ 
ঝড়িয়] (ঝরিয়া) ১ মধাগ্রাদেশবাসী প্রা্ীনজাতিবিশেষ। 
সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুঝ জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝাড়িয়া 
বা বরিয্। হইয়া থাকিবে । ইহাদ্দের আচার ব্যবহার খাগ্থা- 
খাগ্ত অনেকাংশে নিন্বষ্ট । ইহারা অনেক অদ্ভূত দেবতার 
 উপাননা করে| : ং 
ই খুরাটের এক্জাতি, ইহারা পূর্বে বনাহস্তী ধরিভ। 
ঝণঝণা ( জ্য) ঝাগতনডাচ। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ | ২ অব্যক্ত 
সিটি 
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.আছে। 


৮৭ 


ঝণ্ডালিংহ: 
পযর্ধং ঝণঝণাভূতমাসীত্তালবনেছ্িব" ( ভারত ভী* ১৯ অঃ) 


বণাঝণায়মান (জি) বণবগ-কাঙ্, শানচু। যাহা ঝণধণ শবে 


শব্দিত হইতেছে। 


ঝণ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ সন্রদায়ের একজন নেতা । ইহার 


পিতা ভঙ্গী মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন । ত্ীস্থার 
ছুই পর্ধী; একের গর্ডে ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের 
গর্ভে চড়ত্সিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বস্থুসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। 
হরিষিংহের মৃত্যুর পর ঝগ্ডাসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
ইহারই সময়ে ভঙ্গী সম্প্রদায় সর্বযাপেক্ষ। পরাক্রাস্ত ও প্রসিদ্ধ 
হইয়া উঠে। ঝগু!সিংহ ও তদদীয় ভ্রাতৃগণ বছসংখাক যন্জাত্ত 
শিখসর্দীরগণের সহিত সম্ভব স্থাপন করেন। 

১৮৬৬ খুষ্টান্দে ঝণ্ডামিংহ মূলতান আক্রমণ করিস! 
শত্র্তীরে মুদলমান-শাসনকর্তা আুজার্খ। এবং দাউদপুতর- 
গণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি অন্থপারে পাকপত্তন ছুইরাজ্যের 
মধ্য মীম। বলিয়া ধার্ধ্য হইল। 

ইহার পর ঝগ্ডাসিংহ কস্থুর আক্রমণ করিয়। তথাকার 
পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মূল- 
তানের নবাবের সহিত সন্ধিতঙ্গ করিয়া ১৭৭১ খৃষটান্ে দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মান অবরোধের পর দাউদ- 
পুত্রগণ এবং জহান খা-পরিচালিত আফগান সৈন্তগণ শিখ- 
দিগকে বিদুরিত করিয়া দিল। 

পর বসর ঝগ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দার ও প্রাভৃত সৈন্য 
লইয়া পুনরাম্ধ সুলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় দুল- 
তাঁনে আন্তর্বিবাদ চণিতেছিল। শরিফ বেগ তখ্লু নামক এক- 
জন শাসনকর্ত। ঝণ্ডার সাহাঘা প্রার্থনা করিল। ঝাগাসিংহ 
তৎক্ষণাৎ স্থীগ্ণ দলবল লইয়! জুজাখাকে পরাজিত করিয়! নগর 
অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্ত দ্বার ছূর্গ ন্থুরক্ষিত করি- 
বেন। শরিফ্‌ বেগ হতাশ হুইয়। খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন । 
তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। 

মূশতান হইতে প্রত্যাবর্ভন করিয়া ঝগডাসিংহ বলুচ 
এ্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া! 
মান্খেড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মুলতানের ধবংযা- 
বশেষে নির্ষিত স্ুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্ত কৃতকাধ্য 
হুইতে পারেন নাই । 

ইহার পর. তিনি অমৃতসহরে আগমন করিয়া! তথায় 
ভঙ্গী-কে্া। নামে একটী ইঞ্টকনির্দিত দুর গ্রস্তত_ করিবেন। 
এই ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির পশ্চাতে আছিও বিদ্যমান 


তাহার পর ঝণ্ডামিংহ রামনগর, ক ও. ছত্দিগকে 


ঝন্সিবাল 


পরাজিত করিয়া বিখাত ভঙ্গী-কামান জম্জম1 * পুনরায় 
অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জন্মু আক্রমণ করিয়! 
তথাকার কহ্ছিয়া মিছিলের সর্দার জয়সিংহ ও স্ুকর-চাকিয়া 
মিছিলের সদ্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 
বহু দিব দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্কু জয় পরাজয় স্থির 
হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দার চড়ৎসিংহের 
বন্দুক ফাটিয়া তাহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন 
কক্ছিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে 
ঝগাসিংহ স্বজাতি শিখজাতীয় জটনক অন্ুচর কর্তৃক 
বন্দুকের গুলিতে আহত হইনা -প্রাণত্যাগ করিলেন । নেই 
ছুরাত্ম! জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া! এইরূপ 
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝওণডাসিংহের মৃত্যুর পর কক্ছিয়াগণ সহজেই 
বিজয়ী হইল। গগাসিংহ জ্যোষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন । 

ঝতি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝত্তি এই প্রয়োগ 
হইয়াছে । (কাব্যপ্রকাশ ) ঝটিতি। 

ঝন(৭)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্বন্ত কারঃ করণং যত্র। 
ঝন্‌ ঝন্‌ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ। 
*উদ্েল্পভুজবল্লিকদ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্ধ্যতাম্‌।” (কালিদাস) 

ঝন্ঝনা, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার 


শামলি তহসীলের একটা কৃষিগ্রধান সহর | অক্ষা* ২৯* ৩০” 


০, 


৫৫ উঃ দ্রাথি* ৭৭ ১৫৪৫ পৃঃ। এই সহর মুজাফরনগরের 
৩* মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও থালের মধ্যবর্তী সমগ্রদেশে 
অবস্থিত। এখানে পুর্বে একটা ইঞ্টকরচিত দুর্গ ছিল। 
এখনও ইহাতে একটা মস্জিদ এবং শাহ আবছুল্‌ রজাক্‌ ও 
তাহার চারিপুত্রের কবর আছে। এ সকল কবর ও মস্িদ্‌ 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় নির্মিত হয়। উহাদের গুস্বজে 
নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্ধাযুক্ত পৃম্প সকল বিগ্যমান আছে। 
দরগ! ইমাম সাহেব নামক অষ্টালিক! সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ধাকালে বহুদূর জলমগ্ন 
হুইয়া যায়। জর, বসস্ত ও ওলাউঠা এখানকার সাধারণ 
রোগ। এখানে একটী থান1ও ডাকঘর আছে। 
ঝদ্দিনুর, উত্বরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটা সহর। 
অক্ষা* ২৭* ২২উঃ, ভ্রাছি* ৭৭* ৪৯পৃঃ। এই সহর আগ্রা 
হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
ঝন্সিবাল, অক্বরের সমকালবর্তী জনৈক জ্ঞানী ককির। 
আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দর্শী পণ্ডিত- 
* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ভিমেখর রাতিতে সর্‌ হেনরি হার্ডিঞ্জ ফিরোজ- 
সহরের যুদ্ধে এ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন ৮1১ 
_মিউজিয়মের ছবারদেশে রক্ষিত আছে।, 





রর 
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ঝদ্মর 


গণের মধ্যে গণ্য হুইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, 
লাহোরের নিকটস্থ ঝন্লি হইতে ঝন্সিবাল নাম প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছেন। ইহার পুর্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে ঘ্আপিয়া মূল- 
তানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাদ করেন, এ স্থানেই দাউদ্দের 
জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খুঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন। 

ঝপ্ঝপ্‌ (দেশজ ) শী শী্। 

ঝববাঝাড়্‌, উত্তরপশ্চিমপ্রদ্দেশে ফয়জাবাদ জেলায় অযোধ্যা 
নগরের দক্ষিণস্থ একটা মৃত্তিকার পাহাড় । তথাকার সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস, রামকোট দূর্গ নির্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় এ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়! বাটী আমিত, তাহা: 
তেই এ পাহাড় হুইয়াছে। তজ্জন্তই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ 
ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কত নাম মণিপর্কাত। 

ঝব্ব,বিবি, নবাব হাসেনথার পত্ধী। ইনি মহম্মদ শাহের 
রাজত্বকালে ৯৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্বে 
মোর! নামক স্থানে একটা বৃহৎ মস্জিদ্‌ নিশ্মাণ করেন। এই 
মন্দিরের গঠনগ্রণালী অতি নুন্দর । 

ঝম্ঝম্‌ (দেশজ ) বৃষ্টিপাতের শব্দ । তন্জরপ শব্দ। 

ঝমর ( দেশজ ) মলের শব । 

ঝমর্ঝমরু (দেশজ ) মলের বা অলঙ্কারের শব্ম। 

ঝম্প (পুং) পুষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ$| ১ লক্ষ । ২ 
স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্‌ ঝম্প। (স্ত্রী) 
“পুচ্ছান্ফোটদলতসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চ তাঃ»(মহাবীরচ*) 

ঝম্পন, পার্বতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার- ক্ষুদ্র পান্ধী, 
ইহ! চারি ব্যক্ষি কর্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার ব! 
নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। বঝম্পন বাহুকদ্দিগকে 
ঝম্পনি, ঝাপানি বা ঝপানি কহে। 

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ-ক 
অথবা ঝস্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প-অক্‌-অগ্‌। যে ঝাপ 
দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি') 

ঝম্পারু (পুং) বম্পং লম্ষং আরাতি দদাতীতি বম্প-আ-রাডু 
(বাহুলকা্) অথবা ঝম্পেন আচ্ছ'তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ.ধ 
উ। বানর, কপি। (শব্দর*) 

ঝম্পাশিন্‌ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছয়া পতনেন অগশিলাতি ভক্ষয়তি 
ইতি বম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাপ দিয়া থায়। মতগ্তরঙ্গ পর্ষী, 
মাছরাঙ্গ। পাখী । স্ত্রিয়াং ভীষ্‌ ঝম্পাশিনী। 

ঝম্পিন্‌ (পুং) ঝম্পঃ অন্ত্ন্ত ইতি ইনি। ১ বানর। হ কপি। 
(শব্দর* ) 

ঝম্মর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের 
মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটা ক্ষুত্র জমিদারী । ঝন্মর 


বর্ঝর 


গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপৃর্্বে বোম্বাই-বরদা এবং 
মধ্যভারতীয়্ রেলপথের লাখতার স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ" 
পশ্চিমে অরস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝালা রাজপুত এবং 
ব্ধানের জমিদারদিগের দায়াদ। 
ঘার (পুং) কৃ ৯ নির্বর। ২ পর্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ। 
পল তছুঙ্ঞকুচৌ ভবন্‌ এভাঝরচক্রত্রমিমাতনোতি হত” (নৈষধ) 
ঝারক। (দেশজ ) ১ গবাক্ষ । ২ জানালা। 
ঝারণ (দেশজ ) ঝৰিয়া পড়া, নিঃফরণ | 
ঝরণ| (দেশজ ) ১ শৈননিঃস্যত জল। ২ নির্ঝর। 
বার! (ত্্রী)ঝর। (অমরটা* ভরত ) 
ঝারিত (তরি) ঝর অন্তার্থে ইতচ্‌। ১ নির্বরবিশিষ্ট ॥ ২ গলিত। 
ঝরিয়া, বাঞ্জালার মানভূম জেলার অস্তর্গত একটী পরগণা ও 
একটী জমিদারী । পরিমাণফল প্রায় ২** বর্গমাইল । ঝারি- 
স্সার রাজ! গবর্ষেন্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬৫ টাকা রাজস্ব 
প্রদান করেন। 
ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত । এই খনি বাজ" 
লার মধ্যে সর্ধ্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত । 
গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববপশ্চিমে 
প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১* মাইল বিস্তৃত। 
এই খনিতে স্থানে স্থানে ছুই স্তর কয়লা আছে। নিয়তর 
স্তরের কয়ল! অতি উৎকৃষ্ট । পরীক্ষ। দ্বারা উহাতে ভন্মের ভাগ 
শতকরা হ.৫ হইতে ৪ ভাগ পর্যন্ত দৃষ্ট হইগ়্াছে। দামোদর 
এবং ইহার উপনদী জন্মুনিয়, কাট্রি, কাড়রি, ছোট 
কাড় দিও ইজরি প্রভৃতি নদী এই কয়লা! ক্ষেত্র দিয়! প্রবাহিত 
হইতেছে । ইহাদের অধিকাংশ নর্দীর কুলে তথাকার ভূভাগের 
স্তর সকল বহুনিষ্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 
বারী (রী) ঝর। 
বার্মতিয়া, উত্তরপশ্চিমশ্রদেশে গোরক্ষপু্ধ জেলায় চেতিয়া- 
বন সহরের ৩$ মাইল উত্তরপূর্ধে অবস্থিত একটা প্রাচীন 
 ধবংসাবশিষ্ট নগর । 
বাবরহীরা, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে শাহরাগপুর জেলার রুড়কী 
তহ্সীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ 
মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত । এখানে শাহরাণপুর জেলার 
পূর্ববর্তী জনৈক শাসনকর্তা নবাব হাকিম খার নির্শিত 
- একটী মস্জিদ্‌ এবং একটা কৃপ আছে। 
বার্র (পু*) বর্ক ইতাব্যক্তশবং রাতীতি বর্করা-ক। অথবা 
বার্ধঅর।  (বহুবচনাৎ): ১ বাগ্ভবিশেষ। (অমর) ২ 
: চর্মপুটাচ্ছান্দিত কাষ্টস্থান। (অমরটা*) ৩ ডিগিিম। ৪ 
ডেঙ্গরী। ৫ পটহ। (ভরত বৈকু্ঠ )। বর্ধ্যতে বিগ্কাতে 


চা 
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ঝলাবর 


ইতি ঝৰ” ভত্সে-অর । ৬ কলিষুগ | ঝর্ধরো ঝর্বশন্দ ইবাস্তান্ত 
ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ | (মেদিনী) ৮ হিরগ্যাক্ষ 
পুত্রবিশেষ। 
“হিরণ্যাক্ষ সুতাঃ পঞ্চ বিদ্াংসঃ ন্থুমহাবল। 
ঝর্করঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা । 
মহানাভশ্চ বিজ্রান্তঃ কালনাভন্তথৈবচ।” (হরিবংশ ) 
৯ বেত্রনির্মিত দগডবিশেষ। 
“কাঞ্চনোফীবিণস্তত্র বেত্রবর্ঝরপাণয়$ 1” (ভা* তী* ৯১ অঃ) 
১* পাকমাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঝরা; ইহার 
পর্য্যায়_ঝল্পকী, ঝাল্লী, ঝলরী, বার্ঝরী। 
(দেশজ ) ১ উচ্চ হুইতে নিয়ে পতিত জলের শব্ধ। ২ 
ঝাঁঝ। ৩ ঝাঝরা । ৪ কাড়া। 
ঝর্ঝরক (পুং) বর্ঝর-সংজ্ঞায়াং কন্‌। কলিযুগ। (ত্রিকা* ) 
ঝর্ধর (ত্ত্রী) ঝর্থতে নিন্দাতে ইতি ঝর ভতৎ্ষে ঝর্ধ অর্‌ 
্িগাং টাপ্‌। ১ বেশ্তা। (ত্রিকাওড” ) ২ জলশবাবিশেষ। 
“বিন্টীশবন্দা! ঝঙ্জারকারিণী ঝর্ধরাবতী |” ( কাশী" ২৯৬১) 
৩ তারাদেবী। 
বর্ঝরাবতী [্ত্রী) ঝঝরা অন্তার্থে মতুপ্‌। মন্ত বঃ স্ি্াং 
ভীফ্‌। ১ গঙ্গ।। ২ বিপ্টা। 
বর্কারক| (জী) তারিণী। 
বার্ঝরিন্‌ (পুং) বর্র অস্ত্র্থে ইনি। শিব । "ত্বং গদী ত্বং 
শরী বাগী খট্টার্গী ঝর্ঝরী তথা ।” (ভারত শা" ২৮৬ অঃ) 
ঝঝররী (ত্ত্রী) ঝঝ'র গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ঝৰর বাগ্ভবিশেষ। 
“গোমুখাড়ঙ্থরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজঃ সহ । 
ঝর্ঝরী ডিগ্ডিমানাঞ্চ ব্য্য়ন্ত মহাস্বনাঃ ॥” (হরিবংশ) 
ঝঝ্রীক (পুং) বঝঈকন্‌। ১ শরীর। (উপাদিকোষ ) 
২ দেশ। ৩ চিত্র । (সংক্ষিপ্তসারে উপাদিবৃত্তি ) 
ঝলক (দেশজ )১ অঞ্জলি পরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ওজ্দলা, 
চাক্চিক্য, দীপ্তি। 
ঝলকন (দেশজ ) ঝলক উঠা। 
ঝলজ্ঝল।! (শ্রী) ঝলগ্মাল ইত্যব্যক্তরশব': অন্ত্ন্ত ইতি 
ঝলগ্থাল অচ্‌। ১ হস্তিকণাক্কালনজাত শব্ধবিশেষ। (তরিকা) 
(দেশজ) ১ ছল ছলদৃষ্টি। ২ ঝুলন। 
ঝলন (দেশজ ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া । 
ঝল। (রী) ঝর! পৃষো" | ৯ কন্তা। ২ আতপোর্্ি। (মেদি") 
ঝলরী (ভ্্রী) ঝল-রাড। ১ ছড়,ক। ২ বর্ধরবাগ্তবিশেব। 
৩ বালচক্র | ৪ কেশচক্র । (মেদি" )' 
(দেশজ) ১ কৌকড়ান চুল। 
ঝল|বর্‌ (দেশজ ) ১ নির্শল। ২ নুন্দর। ৩ সুস্রী।। 


ঝল্লোল 
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ঝাউ 


বু ০০ পা... ঝল্সান (দেশজ) অর্দাদগ্, আধপোড়া। 


-একটী সর | অক্ষা* ২৯* ২০১০ উঠ) দ্রাঘি* ৭৮*১৫: 
পুঃ। ইহা বিজনৌর নগরের ৬ মাইল পরেনি 
কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্ঠ বিখ্যাত । 
ঝল্ঝল (দেশজ ) ১ ঝুঁলিয়া পড়া। ২ ঝুলে থাক1। 
বন্ধ: ( দেশজ ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ। 
ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতগুর 
তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটা 
গ্রাম । ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটী পাহাড়ের 
উপর প্রায় ১৮ ফিটু উচ্চ একখণড চীর অর্থাৎ শিলাফলকে 
১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খুঃ অন্দে ) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে 
এক শিলালিপি আছে। 
ঝক্কন (দেশজ) ঝলক্‌ উঠ1। 
বল্ল (পু স্্রী) ঝচ্ছ কিপ্‌, তং লাতি লা-ক। ব্রাতাক্ষত্রিয় 
হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য। 
*বাল্লোমন্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ |” (মন্থু) 
মন্থু ইহাদের শন্্বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। 
“বল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শঙ্বৃত্তয়ঃ ॥ 
দ্যুতপানগ্রসক্তাশ্চ জঘন্তা। রাজসী গতিঃ।” 
ঝল্লক (ব্লী) ঝচ্ছকিপ্‌, তং লাতি লাক অথবা বন্প স্বার্থে 
কন্‌। যে শব করে। কাশনির্শিত করতাল বাগ্থবিশেষ, 
ঝাজ। 
“শিবগারে ঝল্পকঞ্চ হূর্য্যাগারে চ শঙ্গকম। 
ছুর্গাগারে বংশিবাগ্ঠং মধুরীঞ্চ ন বাঁদয়েৎ॥” (তিথিতত্ব) 
ঝল্পকণঠ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়! তৎ স্বর ইব কঃ যন্ত বহুত্রী। 
পারাবত । (হার!) 
ঝলর! (ভ্ত্রী) ঝচ্ছ-অরন্‌ পৃযো*। ১ বর্ঝর বা্ভবিশেষ। ২ 
২ভুডুক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ কনেদ। (মেদি")। 
৬ বাঁলচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়) 
ঝলরী (ত্ত্রী) [ঝিল্লার দেখ। ] 
ঝল্িকা (ত্ত্রী) বন্পী-কৈ-ক পৃষো। ১ উদ্র্তনপট, যে বস্ত্র 
দ্বার! গাত্রের মলা! তোল যাঁয়। ২ গ্যোত । (মেদি" ) ৩ দীন্তি। 
৪ উদ্বর্ভনমল। ।শব্দর*) ৫ ক্ু্্যরশ্মির তেজ: । (দেশজ) ঝাঝা।। 
ঝলী (স্ত্রী) ঝল্প-ভীষ্‌। বর্বরবাগ্ঠ। 
ঝন্ীষক (রী) নৃত্যতেদ। প্ৰলীষকন্ত স্বয়মের কৃষ্ণঃ 
স্থৃবংশঘোধং নরদেব পার্থ ।” (হরিব* ১৪৮ অঃ) 
ঝল্লেলি (পুং) তর্কুলাসক, টেকুয়ার বাটুল। 
ঝল্লোল (পুং) ঝচ্ছক্ষিপ্‌ঃ ৬ যা ৪ 
[বললি দেখ।] ১. 


1 ঝষ (ক্লী) ঝষ গ্রাহেএঅচ্‌। ১ খিল। (অজর*) ২ বন। 

ঝম (প্ুং,জ্জী ) ঝষ কর্ম্মণিঘ। ১ মত্শ্। স্ত্রীলিঙগে জাতিত্বাৎ 
ডীষ্‌ । *বংশীকলেন খড়িশেন ঝবীরিবাস্মান্।” (আনন্গ- 
বৃন্দা')২ মকর। ণঝধাণাং মকরশ্চান্মি* (গীতা )৩ মীন- 
রাশি। “কার্থু,কন্ত পরিত্যজ্য ঝযং সংক্রমতে রধিঃ 1” ( মগ” 
ত*) ঝষ ভাবে-ক। ১ তাপ। (মেদি” ) ২ শ্রীক্ম, গরমী ॥ 

ঝষকেতু (পুং) ঝযঃ কেতুঃ যন্ত বছবী। মদন ( হলামুধ ) 

ঝধ] (ভ্ত্রী) ঝব-অচ্টাপ্। নাগবল|। (অমর )1 

ঝধাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যন্ত বছুত্রী। ১ কন্দর্প। উপাচার 
ক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায়। (হেম) 

ঝধাশন (পুং, স্ত্রী) ঝব-অশ-ন্যু। শিশুমার । (ত্রিকা* ) 

ঝযোদরী (ভ্ত্রী) ঝধস্ত উদরং উৎপত্তিস্থানতয়া অস্তান্ত | মতস্ত- 
গন্ধনায়ী ব্যাসমাঁতা ॥ (ত্রিকা* )উপরিচর নৃপের গুক্রে ব্রহ্মার 
শাপে মতন্তযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নামী কোন অপ্পরার গর্ভে 
মত্ম্যগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ”" ৬৩ অঃ) 

ঝা! (গঝ1), বেহারস্থ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ । 

ঝাউ, ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবন্তী একটা উপত্যকা । 
এখানে অধিবাসীর সংখ্য। অতি অল্প, উহার! বিজাঞ্জু, হলদ! ও 
মিরবারি (ব্রাহুই) জাতীয়। সকলেই বছুংখ্যক গো, মহিষ, 
ছাগ, মেষ, উষ্ট প্রভৃতি পালন করিস্া জীবিক! নির্বাহ করে। 
এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, ক্ৃষিকার্ধ্য আদৌ হয় না) 
এখানে নন্দারু নামে একটা মাত্র গ্রাম আছে ।; 

বহুষংখ্যক মৃত্তিকান্তপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাও- 

য়ায়, এখানে পুর্বে সুসভাজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত 
হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকমান্দর এই এদেশে ও 
একটা নগর স্থাপন করিয়! যান। 

ঝাঁউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (7:57081 [094808) | এই বৃক্ষ বহছ- 
গ্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০৬* হাত উচ্চ হুয়আবার কোন 
কোন প্রকার ৮১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ 
যুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারন্ত, আফ্গানস্থান, 
মিংহল ও পূর্বউপদ্বীপ প্রতৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের 
উত্তরাংশ কোন কোন স্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হৃইয়। 
থাকে । এই সকল গাঁছ সরল, অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শাখা- 
বিশিষ্ট, পত্র সকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের ন্তায় এবং প্রায় অদ্ধ 
হস্ত দীর্ঘ। সামান্ত। বায়ু বহিলেই উহ! হইতে দুরষ্থ' বাত্যার 
তায় সৌ সে। শব হইতে থাকে । ইহাদের ফল প্রায় এক 
ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে লিচুর স্তায় শুদ্ধ হইলে কোষ সকল 
ফাটিয়। বীজ বহির্গত হয়। ১০২৮ 






॥ এই গাছ সকল প্রকার ভবমিতেই জং জন্মে । লবগাক্ত ও 
কষ্করময় ভূমিতেই উত্তমরূপে বর্ধিত হয়। সরোবরের বেড়া, 
পুক্করিণীতীর এবং বাধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ 
রোপিত হইয়। থাকে । ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের 
ভসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল 
ও আন্তান্ত মোটা কাধ্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক 
মস্থ উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রাস্ত হইয়া 
খ্বাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জালানি ব্যতীত অপর 
কার্ধয হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ঝুড়ি তৈয়ার হয়। 
একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে । পার্খ- 
বর্জী লোকেরা এজন উহারই জালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের 
ভন্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখ! ও বীজ উভয় 
হইতেই গাছ জন্মে । 

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং 
পাখার স্ায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি স্গন্দর এবং সরো- 
বর তীরে বা উগ্ভানে শোভার্থ রোপিত হুইয়। থাকে। অপর 
এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্কিম, অতি ক্ষুদ্র ও 
'গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তবাউ কহে। 

একপ্রকার ঝাঁউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মূল- 
তানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকের! লবণের পরিবর্তে এ পল্লব 
ভিজান জলদ্বার! রুটা প্রস্ত করে। 

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস 
করিয়! ফলের স্তায় গুটিক! উৎপন্ন করে। এ সকল গুটিকা 
মাজুফলের নায় এবং 'তিশয্প তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই 
গাছের ছালও তিক্তকবায় গুণধুত্ত। এ উভয় প্রকার দ্রব্যই 
বন্ত্রাদি রঞ্জিত ও চীমড়া ক্ষ করিতে ব্যবহৃত হয় এবং 
সক্কোচক ও বলকারক উযধরূপে প্রযুক্ত হইয়! থাকে। স্থানীয় 
ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত 
উপকারী । বৃক্ষের পল্পবও এ সকল কার্ষেয সময় সময় ব্যব- 
হত হয়। ঝাঁউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি 
লামে বাজারে বিক্রীত হুইয় থাকে । প্রতি বৎসর বছ পরি- 
মাণে এ সকল গুটি আরব,পারস্ত ও ভারতবর্ষ হইতে যুরোগে 
রপ্তানী হয়। 

ক্ধাউগাছের আঠা! বড় অধিক কাজে আইসে না। 'আরব- 
দেশে সিনাই পর্মতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গানে 
কখন কখন শাদা! ছাতা পড়ে । এ সকল ছাত। বৃক্ষস্থ শর্করা 
হইতে জন্মে। এদেশে এরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু 
প্রভৃতি অনেক স্থলে খাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে এক প্রকার 
বি পথই থাকে । 
৯ 1 ভি ৫: 
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ঝাঁপমন্্যাস 


| ঝাউয়া কল! (দেশ ) একপ্রকার কালীবক্ষ। 

ঝাঁউয়ানেবু (দেশজ ) একগ্রকার নেবু গাছ। 

ঝাঁই (দেশজ ) ভন্ম, ছাই। 

বাঁইমরিচ (দেশজ ) লালমরিচ। 

ঝাঁইশর্ষ। (দেশজ ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার 
করে, রাইসরিষ|। 

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমৃহ। “হাকে হ্বাকে ঝাকে ঝাকে 
টাঙ্গি শেল রাখে ।” (শ্রীধর্শমঙ্গল ২৪) 

ঝাঁকন (দেশজ ) ১ ঝ.কিয়া পড়া। ২ তর্জ্জন গর্জন । 

ঝাঁক! (দেশজ ) বংশনির্শিত ভারবহ পা্র। 

ঝাঁঝ (দেশজ ) ১ অব্যক্ত শব্ধ । ২ কাসরের বাছ্। ৩ কোপীদি 
বা বিরক্কি ভাবদ্ধার! যে অস্পষ্ট শব্দ কর! যায়। ৪ তেজস্কর 
পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ । ৬ উগ্রতা । 

ঝাঁঝর (দেশজ ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (ব্লী)২ কীসর। 

ঝাঁঝর! (দেশজ ) ঝাঝরী। 

বাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিদ্যুক্ত দব্্বা, যে হাতায় অনেক 
ছিদ্র আছে। ২ জলমেচন পাত্র 

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অন্রাণী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝলসান। 
৪ খেঁকি। 

ঝাঁঝ! (দেশজ) ুর্ধযাকিরণের তীক্ষতা, সর্ষের কিরণ অতিশয় 
প্রথর হইলে যেন ঝাঝা শব হয়। 

ঝাঁঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। [00170818718 1785010801718 
ইহা বসস্তকালে গ্ুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জন্মায়! 
থাকে । 

ঝঁট (দেশজ ) সম্মার্জ্জনী দ্বার! পরিষ্কার | 

ঝঁণটন ( দেশজ ) ঝাড়ি! পরিদ্ধার কর!। 

ঝঁণাট। (দেশজ) সম্মার্জনী, খাঙ্গরা। 

ঝাঁণটী (দেশজ ) খড়ের ছাওনি। 

ঝঁটাটো (দেশজ ) শীষ, জ্রুত। 

ঝাপ (দেশজ ) ১ লম্ফ। ২ চড়কে উৎমবকালে মঞ্চ হইতে 
লম্ক দেওয়|। 
*ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর | 
বীপায়ে তাজিব তন্থ শালে দিয়ে ভর ॥” (প্রীধন্ম* ৫1৭১) 

ঝরাপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটা পদ এবং দশমাত্রার 

তাল, বোল না 


২1512... 
ধা গে ধা গে দিন তাকে ধা কে দিন্‌ 
(সঙ্গীতদা') 


ঝাণপসমযাদ (বেশন) সহাদেবের উৎলয বিশেষ, চড়ে 


৮ 


বাসি 


[৩৫০] 


ঝাসি 





সময় ব| কেন শিবোৎ্সবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত 
সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতি কামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে 
ঝাপ দিয়া পড়ে । আমাদের দেশে চড়কের সময় হুইয়! থাকে । 
ঝঁপনি (দেশজ ) লক্ষ প্রদান। 
প্ঝাপনি কাপনি সারা কেবল উৎপাত ।” (বিগ্বান্ুন্দর ) 
ঝাপ! (দেশজ ) মন্তকের আভরণবিশেষ। 
ঝঁাপান (দেশজ ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ 
মঞ্চের উপর দীড়াইয়। ছুইদলে সাপ লইয়| নান! প্রকার 
কৌতুক করিয়া থাকে। 
ঝঁপানিয়। (দেশজ) ঝাঁপানকারী । 
শীপিপেটারী (দেশজ )[ ঝাপী দেখ ।] 
আঁগগী (দেশজ) বেত্রাদি নির্শিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক। 
ঝাঁসি (ঝান্দী) উত্তরপশ্চিমপ্রদদেশের কমিশনরের শাসনা- 
ধীন একটা বিভাগ ।. এই বিভাগে ঝীঁধি, জলাউন ও ললিত- 
পুর এই তিনটা জেলা আছে। অক্ষা* ২৪* ১১ হইতে 
- ২৬* ২৬ উঃ এবং জ্বাঘি* 9৮* ৯৪ এবং ৭৯* ৫৫পৃঃ। এই 
বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। 
: পরিমাণফল ৪৯৮৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৯৪৯ বর্গমাইলে 
চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টা নগর আছে। 
: শ্রই বিভাগের অগ্রির্রাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির 
সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা! অধিক। অন্তান্ত জাতি কাছি, লোধি, 
। 'আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই 
যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প। 
মৌ, কান্ী ও ললিতপুর এই তিনটা প্রধান নগর । এই 
বিভাগে ৩১টা দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টা ফৌজদারী 
আদালত আছে। ৃ 
ঝি, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশের কমিশনরের শাষনাধীন একটা 
জেলা । অক্ষা* ২৫* ৩৪৫ হইতে ২৫* ৪৮৪৫ উঃ 
এবং দ্রাধি ৭৮ ২২১৫ হইতে ৭৯* ২৭৩০% পুঃ। 
গরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল । এই দেল ঝাঁসি বিভাগের 
মধাস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার 
রাজা ও জঁবাউন জেলা। পুর্বে ধসান্নদী ও তাহার পারে 
ছামিরপুর জেলা, দক্ষিণ ললিতপুর ও উচ্ছ1 রাজা এবং 
1 পশ্চিমে দাড়িয়!, গৌয়াজিয়র ও খনিয়াধান! রাজা । 
এদ্দিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। 
উহাদের ছুই চারিট! গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়! গিয়াছে, 
আবার. কোথার - দেলার ইংরাজ শাসনাধীন ছুই একটা 
গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাঁজাবেষ্টিত হইয়া আছে। : তজ্জন্ত 


_ আনেক সময় বিশেষতঃ ছুঙ্গ্ষ সময়ে শীমনকার্ধ্যের বিশেষ 


৯1 


অন্গুবিধ! ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত) এ্র প্রাচীন ঝাঁসির সঙ্গিহিত ঝান্সি নোয়াবাদ 
নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত । মৌনগর 
সর্বাপেক্ষা অধিক জনাক্ষীর্ণ। 

বুন্দেলখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি 
জেল! গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত 
অন্চ্চ পর্ব তশ্রেণী, উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত 
উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ ভ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে 
যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড় সকলের চূড়ায় প্রায় কোন 
বৃহৎ বৃক্ষাদি লাই, অধিত্যকা। প্রদেশ তৃগাদি পূর্ণ, সাস্থুদেশে 
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া খাকে। করার ছ্র্গ উহাদের 
উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত । 

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অন্ুচ্চ 
একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত) গভীরগর্তভ 
সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান । এই সকল ক্ষু্ ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
মধ্যে মধো অনেক স্ুবৃহৎ সরোবর নির্মিত হইয়াছে। এই 
সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং 
অবশিষ্টদিক্‌ পাকা গাথনি দ্বারা দৃঢ় বন্ধ। ইহাদের অনেকগুলি 
প্রায় ৯০ বর্ষ পৃর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের ব্বাজজত্বকালে 
নির্মিত হইয়াছে । কয়েকটা খুষ্টায় ১৭শ বা ১৮শ শতান্বীতে 
বুন্দেলরাজগণ কর্তৃক প্রস্তত হুয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল 
পূর্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল 
পূর্বে অর্জর সরোবর । তাহার ৮ মাইল পূর্বে স্থিত কাচ্নেয়া 
সরোবর বুহৎ। 

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই 
ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদদন্দের অতি 
উপযোগী । পাহুক, বেতবা! (বেক্রবতী ) ও ধসান নামক 
তিনটা নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার 
সময় এ সকল নদীতে বন্যা হইয়া! ঝাঁসির অন্থান্ত স্থানের 
সংআব একবারে বন্ধ হইয়া যায় । গবর্ষেন্ট রক্ষিত জঙ্গলের 
পরিমাণ প্রায় ৭০** বিঘা । ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে 
বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণোই কড়িকাঠ হইবার মত 
বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউঙ্গাঢাক (পলাশ) প্রত্থতি 
বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয্ করিয়াও গবর্মেন্টের 
বিস্তর লাভ হয়। অরণো ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্, তরক্ষু। নানা" 
জাতীয় হরিণ, বন্ত কুকুর ইত্যাদি বাস করে। 

ইতিহাঁস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাজপুত্তেরাই 
পথে ঝীসিতে রাজ্যস্থাপন করেন $ তৎপুর্কে ইহা 
আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ 


ঝণসি 


বসির ২৪টা গ্রাম দখল করিতেছে । কিন্তু ইহাদের সুস্পষ্ট 
বিবরণ কিছুই জান! ঘায় না। চন্োল্পবংশীয় রাজাদিগের 
ক্াজদ্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট । 
. [চন্জ্রাত্রের দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝামির পর্বত মধ্যে 
.- ব্র্তম।ন বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তত হয়। চনদে্সরাজবংশের 
গর তাহাদিগের অধীনস্থ খাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। 
ইহারাই করারছূ্গ নির্মাণ করেন। খু চতুদ্দশ শতাব্দীর 
সমকাল বুন্দেল৷ নামক একদল নিয়শ্রেণীস্থ রাজপুতজাতি 
এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন 
,ক্করেন। ক্রেমে তাহারা করার অধিকার করিয়া তাহাদের 
. আম ছারা অভিহিত বর্তমান সমগ্র বুন্দেলধণ্ডে রাজা বিস্তার 
করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্র প্রতাপ উক্ছ্ারগর স্থাগন করিয়] 
, গথায় রাজধানী করেন। বর্তমান অধিকাংশ যন্ত্রান্ত বুন্দেল।"- 
গণ &্ কুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত । রুদ্র 
.. প্রতাপের পরবর্তী রাঙগণ সময়ে সময়ে দিল্লী সরকারে কর 
_ প্রধান করিলে একরপ স্বাধীনভাবে রাঁজত্ব করিতেন । 
ষ্টার ৯৭শ শতাব্দীর গ্রারস্তে উচ্ছাারাঙ্গ বীরসিংহ ঝাঁসির 
র্গ নির্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের এরোডনানস 
মত্ত্রাটু।অকৃবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী, ও প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক আবুল- 
. ক্দ্বলের গ্রাণবধ করিয়া অক্বরের কোপানলে পতিত হন। 
১৬০২ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের দমনার্থ একদল ফেন্ত প্রেরিত 
হইল। সৈম্তগণ এ প্রদেশ লও ভণ্ড করিয়! ফেলিল, বীরসিংহ 
পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাহার প্রস্থ যুবরাজ 
. ফেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্্রক সিংহাসনারা? হুইলেন। 
তিনি পুনর্ধার নিজরাজা প্রাপ্ত হইলেন । ৯৯২৭ খ্বঃ অন্দে 
শাহজহান সন্জাটু হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু ক্কত- 
কার্য হইতে পারেন নাই । নম্রাট্‌ তাহার অপরাধ মার্জন! 
করিয়া তীহাকে পূর্ববপদে স্থারী রাখিলেও বীরমিংহের আর 
্তায় ক্ষমত। ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় 
_ত়্ানক বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হুইল এবং উচ্ছ রাজ্য কখন বা 
, সু্লমানদিগের হস্তে কখন বা বুন্দেলা-সর্দদার চর্ম্মরাও ও 
তৎপুতর ছত্রশীলের হস্তে আইনে ॥ অবশেষে ১৭৭ খুঃ সনদে 
রুল্দেলার মহাবীর ছা্শাল সমর বাহাছ্রাহের নিকট হইতে 
বর্তমান ঝাসি ষমেত নিজ্জাধিক্লত সমস্ত ভূভাগ দখল করিবার 
_. অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত মুসলমান নুবাদারগণ তথাপিও 
' .. বুন্দেলখও্ড আক্রমণ করিতে লাগিল । পুনঃ পুজঃ আক্রমণে 
..ব্যাতিব্যা্ত হস! ছন্রশাল ১৭৩২ খৃং অন পেশবা বাজীরাও- 
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বাসি 


গুনিয়। তঙ্ষরণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে 
ছত্রশাল পুরস্কার স্বরূপ নিজ রাজোর এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র 
দিগকে দান করিলেন । ৯৭৪২ খৃঃ অন্দে মহারাষ্ট্রীয়ের! কোন 
একটা! ছল ধরিয়! উচ্ছ্পারাজ্য আক্রমণ 'ও অন্তান্ত গ্রদেশসহ 
নিজরাজ্য-ভূক্ত করিল। তাহার্দের সেনাপতি ঝাসি নগর 
ষংস্থাপন করিলেন এবং উচ্ছণ হইতে অধিবানী আনিয়া তথায় 
বাম করাইলেন। 

ইহার পর প্রায় ৩* বমরকা'ল ঝাঁলি প্রদেশ মহারাষ্ট্র 
পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্তী সুষাদারগণ একরূপ 
স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন.। ন্সুবাদার শিব্রাও 
ভাওয়ের রাজন্বকালে ইংরাজগণ তাহার সাত ১৮০৪ খৃঃ অব 
সন্ধি করি সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ৯৮৯৪ থুঃ 
অন্দে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌজ্র রামাদরাও 
জুবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা! সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের 
অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেন্ট 
রামটাদরাওয়ের রাজ্য অক্ষু্ রাখিলেন । ১৮০২ খুষ্টা্ধে 
রাটাদ রাওয়ের ন্ুবাদার আখ্যা খুচাইয়া রাজ! আখা। দেওয়া 
হইল। কিন্তু রামটাদ নিজ পদ অক্ষু্ণ রাখিতে পারিলেন না, 
তাহার রাজস্ব হ্রায হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেনা! নানাস্থল 
লুঠন করিতে আরপ্ত করিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসস্তান 
রামচাদের মৃতু হইলে চারিজন*এ রাজ্য প্রাপ্তির দ্বাবী 
করিল। ইংরাজগবর্মেন্ট রামটাদের খুক্লাতাত. ও শিবরাও 
ভাওয়ের ২য় পুত্র রগুনাথরা ওকে রাজ গ্রতিষ্টি করিলেন। 
ইহার সময়ে রাজত্ব আরও কমি পূর্ববর্তী রাজার সময়ের 
$ এক চতুর্থাংশ হইয়া দঈীড়াইল। ইনি বিশাসিতা। ও অমিতা- 
চারিতাদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উচ্ছ? 
রাজার নিকট বন্ধক দিগ্লা ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৬ খৃ্টা্বে 
বু খণ রাখিয়া গ্রাণত্যাগ করেন। 

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারি 
জন রাঞ্জের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেন্ট কমিশন দ্বার! 
শিবরাও রাওভাওরের একমাত্র বংশধর পূর্ব রাজার ভ্রাতা! 
গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিধেন। ইতিপূর্বে বুন্দেল- 
খণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁসির শাদনতার গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পর ও রাজকার্ধ্ে 
বিশৃঙ্খল! হুইরার ভয়ে বুটাশ এছ্ধেন্সী দ্বার উহ্থার শাসন 
কার্ধ্য চলিতে লাগিল এবং রাঁজ। নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে 
লাগিলেন।  ইংরাজ শাসনে শী্ই ইহার রাজস্থ ছিুণ 


চালিত মহারাষটরীদিগের ষাহাঘ্য গ্রার্থন! করিবেন । মহারাস্ত্ীগণ 


বন্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেন্ট গঙ্গাধরকে :শাসনভার 
প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর পক্ষতাসহকারে রাঙ্স্বাদি আদায় 
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বাসি 


এবং অজন্মাকালে কিছু কিছু ছাড়ি! দিয়! রাঁজা সুশাসন 
করেন। তিনি গ্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 
গঙ্গাধর নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁদি গ্রদেশ 
ইংরাজরাঙ্গা ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত 
একজন স্থুপারিন্টেখ্ডেন্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত 
গঙ্গাধরের পত্থী বীধির রাণীকে একটা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়] 
দেওয়া! হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর 
জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহথ করিতে 
পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাহার রাজ্যে গোহতা। হইতেছে 
দেখিয়া তাহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও 
আন্টান্ত। ধর্মমবিগঞ্িত ব্যাপারের কথা চতুদ্দিকে গ্রচার করিয়া 
হিন্দু্দিগকে উত্তেজিত করিয়! ভুলিলেন । 

১৮৫৭ খুষ্টান্ধের বিদ্রোহে ঝাঁসি সহজেই যোগ দিল। 
৫ইজুন ১২শ পদাতিক সৈন্তদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী 
হুইয়া গুলি, বারুদ ও অথভাগ্ার প্রভৃতি অধিকার করিল। 
অনেক ইংরাজ কর্চারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একট! 
ছুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য 
হুইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ 
স্পর্শ করিয়! শপথপূর্বক অভয়দানে জীবনে আশ। করিয়াছিল, 
কিন্ত মকলেই হত হইল। ঝীঁসির রাণী বিদ্বোহীদিগের নেত্রী 
হইবার আকাঙ্ষাঁ করিলেন, কিন্ত অন্ান্ত বিজহী সর্দার- 
গণ তাহাতে সম্মত ন| হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। 
উচ্ছ্ার সর্দারগণ ঝাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া 
ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অল্লাভাবে নিরাশীয় প্রাণত্যাগ 
করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাঁয় যে 
বছুকাল পরে কথঞ্ি উহার ক্ষতি পুরণ হয়। সার হিউ রোজ 
(57 চ10৫ চ২০৪০) ১৮৫৮ থুষ্টাবের *ই এপ্রোল ঝাঁসি অধি- 
কার করিলেন এবং কাল্লী অভিমুখে যাত্রা! করিলেন তাহার 
গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; অবশেষে 
১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (0০19791 1.10৫61) 
পরিচালিত সৈগ্তগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদুরিত 
করিল। ইহার পর আরও কয়েকট! সামান্ সামান্ঠ যুদ্ধ ঘটে, 
অবশেষে নবেন্বর মাসে শাস্তি স্থাপিত হয়্। ইতিমধ্যেই 
ঝাসির রাণী তাস্তিয়া তোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। 
গোয়ালিয়রের গিরিছুর্গের 'নিকট যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। 
[ লঙ্ষীবাই দেখ। ] তদবধ্ধি ঝাঁমি জেল! ইংরাজ কর্তৃক 
শাফিত হইয়া আসিতেছে) ছভিক্ষ ব বন্ত! প্রভৃতি দৈব 
বিড়গ্বন! ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লীব ঘটে নাই। 

ঝামিতে দৈবী ও মানবী আপনের সমান উপদ্রব । কখনও 


(৯. 





উৎমন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ববর্তী 
মহারাষ্রী ও অন্ঠান্য রাজগণ এন নিষ্পীড়ন করিয়া গ্রজ্য- 
দিগের নিকট রালপ্ব আদাগ্গ করিত যে, তাহারা অতি হীন- 
ভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্বাহ করিত, তাহা উপর রাষ্ট্র 
বিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খুৃষ্টাবে 
যখন এই জেল৷ ইংরাজ শাসনাধিক্কৃত হয়, তখন ইহার 'অধি- 
বাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও ছুর্দশাগ্রত্ত । ক্কৃষকবর্গ 
সমস্তই মহাজনদিগের নিকট খণজালে জড়িত ছিল। 
হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে খণ পিতা হইতে পুত্রে গমন করে, 
কিন্তু উত্তমর্ণ খণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে 
পারে না। ইত্রাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও 
প্রবপ্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের ছুর্দশা আরও বুদ্ধি 
হুইরা উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অবের 
বিদ্রোহে ছুর্দশীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। ছুতিক্গ ও 
বন্তারও কথাই নাই । অবশেষে গবর্মেন্ট বাপি জেলাঁকে 
এইব্প নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া! গ্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ 
খুঃ অন্ষে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহ) 
দ্বারা খ্ণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্বস্বাস্ত হইতে 
রক্ষ! করাই এই আইনের উদ্দেন্ত। অধিকাংশ ভূমাধিকারী 
খণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ স্থলে 
তাহাদের খণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি এ খণের 
প্রদত্ব স্থ্দ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরপস্থলে খখ 
কমাইয়। কিংবা অধমর্ণকে একবারে যুক্তি দেওয়া হইতে 
লাগিল। এই সকল কার্ষ্যের জন্য একজন পৃথক্‌ জজ নিযুক্ত 
হইলেন। ইহা! ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া! এজাবর্গকে গধর্মেন্ট 
অতি অল্প স্থদে টাকা কর্জ দিতে লাগিলেন, কিন্ত যখন আর 
কোন উপায়েই তাহাদের খাণশোধ হইল না, তখন গবর্েন্ট 
এঁ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল 
নিয়ম স্থাপন জন্ত প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হই- 
তেছে। ইহা! ব্যতীত এখানে গবর্মেন্টের প্রাপ্য রাজস্থের হার 
অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষা অনেক কম। 
কেবলমাত্র ললিতপুর বাতীত এই ঝাঁসি জেলার স্তাঁয় 
অল্প অধিবাপীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আর নাই। 
ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, 
কিন্তু কয়েকটা ছুডিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ 
করে। ১৮৬৫ খৃষ্টানদের পর ১৮৭২ পর্যান্ত উই আট বত্ষরে 
প্রায় ৩৯,১১৬ জন গ্রজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা 
৩১৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খুষ্টাবে 
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হার লোকসংখ্যা অল্লমা্! বৃদ্ধি হইগ্সা ৩৩৩,২২৭ জন 
হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । পূর্ববরাঁজগণের 
অতিরিক্ত কর ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টান্দের বিদ্রোহী সিপাহী- 
দ্রিগের উৎপীড়নে এবং বস্তা, ছুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী 
প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ গ্রাণত্যাগ করিত কিংব! দেশ- 
ত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁদির পরিমাণফল 
প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকনংখা! আন্গমানিক ২,৮৬১৯০* 
ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ 
বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ববাপেক্ষ! বৃদ্ধি হইয়াছে। 

ঝাপির অধিবামীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা 
প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান । পণুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই 
বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তস্তিন্ 
পারসী ও ব্রাঙ্গ ২1৪ জন বাস করে এবং কর্দ্দোপলক্ষে অনেক 
খৃষ্টান সৈষ্ঠ, কর্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে । 

অধিবাসী হিন্দুিগের মধ্যে ব্রাঙ্গণদিগের সংখ্যা চামার 
বাতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তভিন্ন রাজপুত, 
কায়স্ব, বেণিয়া, কাছি, কুর্দি, 'াহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি 
জাতির সংখ্য। অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও 
কারসংখাক বাস করে। আহীরগণ ১*৭, ব্রাঙ্গণগণ ১৭২, 
ক্বাজপুতগণ ৬৬) লোধিগণ ৬৮, কুশ্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টা 
গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুশেলা 
জাতীয়। অনেক নীচ ও অসতাজাতি নিয়শ্রেণীস্থ শুড্র 
বলিয়। পরিগণিত হয়। 

ঝাঁদি জেলার মাউ, রা'ণীপুর, গুড়ুসরাই, বড়বাঁসাগর ও 
ভাগডের প্রভৃতি ৫টা নগরে পঞ্চ সহআ্াধিক লোক বাস করে। 
ঝাসি নোয়্াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও 
মিউনিসিপালিটা থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহজ্রের 
অধিক নহে। 

কষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অন্ধ্র, তাহার উপর প্রায়ই 
বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বার৷ কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের 
অন্বিধ। হেতু,এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সফলা 
হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শশ্যাদি কথঞ্চিৎ 
পর্যাপ্ত হইয়া! থাকে, অন্ন হানি হইলেই অরকষ্ট উপস্থিত হয়। 
ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে | রবি শন্তের 
মধ্যে গোধুম, বব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ধপাদি প্রধান । 
শরৎকালে জোয়ার, বাজ্র1, তিল, কার্পাস এবং কোদে। 
জন । . এভভিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্ত আইচ নামক 
বৃক্ষের মুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মুল এখানকার 
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পুরের বিখ্যাত খেক্ষয়! কাপড় এই আল বা আচ্‌ ছার! রঞ্জিত 
হয়। বাঁপি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণণ এই 'আচ্‌ 
বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব প্রদান করে; অনেক স্থলে আচৈর 
পরিবর্তে শস্ত ক্রয় করিয়া! তথাকার শস্তের অভাব মোটন হয়। 
আনেক সময় শশ্তক্ষেত্রে অধিক ঘাস জদ্মিয়! শস্তের সমূই ক্ষতি 
করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্শুল করা হইয়াছে। ঝাঁলির 
উৎপন্ন শম্ত ঝাঁসিতেই সম্কুলান হয় নী, তথাপি ্ুবৎসরে 
আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কণ্তক- 
পরিমাণে শশ্তাদি রপ্তানী হইতেছে । 

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্বে যে 
সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কিম হদের বিষয় বল! হইয়ীছে, 
তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অবর্শণ্য হুইয়। 
যাইতৈছে এবং অতান্প স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা! 
হুউক সম্প্রতি গবর্মেন্ট এ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল 
প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কুষকমাত্রই অতি 
দরিদ্র, একটা অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্বনাশ হয়, তখন 
মহাজনের নিকট খণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না । বেতব! 
ও ধসান নদীগ্ধয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গ্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, 
স্থুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত ছুর্দশাপন্ন, খণ ছাড়। 
কেহ নাই। ইংরাজ শাসনবর্তাগণ প্রথম আসিয়া পুর্ববর্থ 
রাজাদিগের স্তায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, 
পরে গবর্ষেন্ট গ্ররুত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া! সদয় হুইয়াছেন। 
এখন এখানকার রাজস্ব ভন্তান্ত স্থান অপেক্ষা অনেক কম। 

ঝাসিতে দৈব বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। অজন্মা, অনানৃষ্টি, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিরল 
নহে। ছুক্ভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকারী 
রিপোর্টে শ্রকাশ, স্বরে ঝাঁসিতে মোটামুটী ঘত শন্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে 
না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই ছুভিক্ষ আঙিয়া 
উপস্থিত হয়। 

১৭৮৩, ১৮৩৩, ১৮৩৭১ ১৮৪৭১ ১৮৬৮-৬৯ খুষ্টান্দে ভীষণ 
ছুতভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গবর্মেন্ট ছুর্ক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ 
কম্্ম (3576 ৩11) খুলিয়। ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শল্তাদি 
রপ্তানি করিয়! প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন । দেশীয় 
রাজ্যের শাসনভূক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় 
রিলিফকাধ্ে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে । 

বাণিজ্য । ঝাপি হইতে শশ্ত রপ্তানী হয় না, বরং অন্দেক 
পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া! থাকে, উহ্বার পরিবর্তে 
ঝাঁপি হইতে কার্পাস ও 'আল রং এন্তস্থানে প্রেরিত হয় । 


র্কাসি 


শিল্প দ্রব্যাদি নাই বলিলেই হয়, কেবলমাত্র খেরুয়! নামক 
লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া! থাকে । এই জেলার বা ইহার 
পার্খে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কাল্লি দিয়! 
কাণপুর যাইবার পাকা! রাস্ত! ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বার! 
স্গগম পথ আছে। অন্তান্ত বাস্তাগুলি বন্তার সময় অকর্মমণ্য 
হইয়া যায়। 

শাসন। ঝাঁপি বেতনাবস্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ 
এখানে একই জন রাঁজকর্শাচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, 
২ জন আসিষ্টান্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট 
কমিশনর ও ৪ জন তহমীলদার দ্বার! শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 
ঝঁনি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদে বাস করেন। 
এখানে ১*টী ফৌজদারী ও ১*টা দেওয়ানি আদালত আছে। 
তস্তিক্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১৩**। জেলার 
সদরে একটা জেল ও মাউনগরে একটা হাজত আছে। 
কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্যযাপরাধে বন্দী। 

এখানে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬, খৃষ্টাবোর 
পর উদ্নতির পরিবর্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; 
'আনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। 

এই জেল! ২টা তহমীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টা মিউনিসি- 
পালিটা আছে; একটা মাউ-রাণীপুরে ও অপরটা ঝাঁসি 
শেয়াবাদ নগরে । 

জেলার দর ঝাসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি 
নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের 
অন্তর্গত ও ঝীসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে 
নুতন নগরের অনেক অন্থবিধা হইয়। থাকে । ঝাঁসি জেলার 
অধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভিগ্ন ভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল 
পরিবর্ত করিয়া! জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনি- 
বার জন্ত অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্য্যস্ত কোন ফল 
হয় নাই। 

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশুন্য পর্বত ও মরুগ্রদেশের তাপ 
বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায সাধারণতঃ উঞ্ণ ও শু 
কিন্ত ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর । বৎসরে গড় 
তাপাংশ ফারণহিটের ৮**। 

১৮৮১ খৃষ্টান পর্যযস্ত গত ২* বৎসরের গড় বাধিক বৃষ্টিপাত 
৩৫২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫**৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। 
ধিবাসীগণ প্রাক্মই অল্লাহারে ছুর্বল, সুতরাং সামান্ঠ 
পীড়াতেই কাতর হইয়া! পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণী- 
প্রুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে ছুইটা দাতব্য চিকিৎসালয আছে । 


[৩৫৪ ] 


ঝাজ্জর 


২ উত্তরপশ্চিম . প্রদেশান্তর্গত কঝাঁসি জেলার পশ্চিম 
ভাগের একটা তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল । এই 
তহসীল বেত্রব্তী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্ব্বত- 
ময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্তী রাজগণের গ্রামাবলী 
বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল্ভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ 
বর্গমাইল স্থানে শস্তাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টা দেওয়ানি 
আদালত ও ১১টা থান! আছে। 

ঝাঁদি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশান্তর্গত ঝামি জেলার 
সদর। অক্ষা* ২৫ ২৭৩ উঠ, দ্রাঘি* ৭৮* ৩৭ পৃঃ । এই 
সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের 
প্রাচীর-সন্গিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁি নগর এবং ঝাসি 
দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তত । ছুর্গের নিয়ে 
গবর্মেন্টের আদালত, সৈন্নিবাস ও অন্যান্ট। গৃহাপি বিদ্যমান 
আছে। মহারাষ্ট্রসেনাপতি এই ছর্গ নির্মাণ করেন । ছ্র্গমধাস্থ 
রাজবাটী ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্মিত গোলাকার ্রাসাদশিখর 
অতি বিশ্ময়কর। কথিত আছে, পুর্বে ইহাতে ৩*৪*টা 
কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব. এইছূর্গ 
অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ম করিয়া ফেলে। 
ইহার রাস্তা ঘাট ও বাজার পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির 
পুর্বে পার্কত্যগ্রদেশে ঝাঁপি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের 
সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তথন অপরাহ্ পর্য্যন্ত ছায়াতেও 
তাপমানযন্ত্রে ১০৮ তাপ হইয়া! খাকে। বর্ষাকালে বেত্রবন্তী 
নদীতে বন্ত! হইলে ইহার সহিত চতুদ্দিকের সংআব একবারে 
বন্ধ হইয়! যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, 
থান!, বিদ্যালয়, ষধালয় ও ডাকঘর আছে। 

ঝাঁসির রাণী [ লক্ষগীবাই.দেখ।] 

বাঙ্কৃত (লী) ঝামিত্যব্যক্রশবন্ত কৃতং করণং যন্ত্র বছত্রী। 
১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পায়জোর । ২ ঝা ঝা শব । 

ঝাজরি (দেশজ) রন্ধনযন্ত্রভেদ । কোন জিনিস ভাজা। হইলে 
ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝরী দেখ । ] 

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটা 
তহসীল। এই তহুমীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় 
নামক ঝিলের নিকটগ্ত স্থান জলাময় । পরিমাগমল ৪৬৯ বর্গ- 
মাইল । বাজরা, জোয়ার, সুখা, যব, ছোলা, গোধুম প্রদ্ভৃতি 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন 
তহুসীলদার ও একজন অনরারি মাজিষ্ট্রেট বিচারকার্ধ্য সঙ্গন্ন 
করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী ও ছুইটী থান! 
আছে। রিবারি-ফিরোজপুর রেলপথ এই তহমীলের প্রান্ত 
দিয়! গিয়াছে। 


ঝাট 
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২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহমীলের 
প্রধান নগর ও সদর । পুর্বে এই নগর একটী দেশীয় রাজ্যের 
রাজধানী ছিল, ইংরাজ গবর্মেন্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন 
করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে । অক্ষা* 
২৮ ৩৬/৩৩ উঠ, জ্রাখি* ৭৬ ১৪১০৫ পু দিলীর ৩৫ মাইল 
পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর 
অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অন্দে দিলীনগর প্রথম মুমলমানাধিক্কত 
হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ থৃঃ অন্ধের 
ছুভিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়! যায় তাহার পর হইতে 
ইহার দিন ধিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ থুঃ অন্দে সমআাট- 

শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্তাজারার পুত্র নিজামত 
আলিখ! ঝাজ্জরের নবাব হুয়েন। ইনি নিজ ছুই সহোদর 
সহ সিন্ধিগার রাজসরকারে কর্ম করেন এবং সিদ্ধিয়া হইতে 
প্রৃত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাছরগড্ঠ ও পতাওব্দির (প্রতাপব্দি) 
নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্মেন্ট এ 
দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক 
নবাব আবদুল রহমনখী! ও বাহাছবরগড়ের নবাব বিদ্রোহে 
যোগদান করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের 
প্রাণদও হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেন্ট বাজেয়াপ্ত 
করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেলা! গঠিত হয়, কিন্তু অব- 
শেষে ঝাজ্জর জেলা" উঠাইয়া রোহতকের অস্তভূক্ত কর! 
হুইল। অন্প্রতি ইহার বাণিজ্োর হীনদশা। শস্ত ও দেশীয় ভ্রব্য- 
জাতের কতক পরিথাণে বাণিজ্য হয়। এখানে সৃষ্ময় পাত্রাদি 
বিস্তর প্রস্তত হয়। তহনীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, 
বিদ্যালয় ও হাসপাতাল আছে ॥ নগরের চতুদ্দিকে পুরাতন 
পুদ্ধরিনী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়। 
বাঁজর, উত্তরপশ্চিম গ্রদেশে বুলন্াসহর জেলার একটা নগর | 
অক্ষাৎ ২৮ ১৬উ$, দ্রাঘিণ ৭৭* ৪৭১৫ পুঃ। এই নগর 
বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমাযুনের 
সহ্যাত্রী মহন্মদর্খী নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন 
করেন, পরে ইহা৷ হত পলাগ্লিত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের 
আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক 
বেলুভী অস্থারোহী প্রদান করিয়! সাহায্য করে। এখন এই 
নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটা 
ডাকঘর,থান। ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর 
স্থাপিত করবার! চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হয়। 
বাট পুং) বটশ্ঘঞ্্‌। ১ নিকুপ্জ, লতাগৃহ । ২ কান্তার, ছূর্গমবন। 
৩ ক্ষতগ্থান প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। (মেদিনী) ( দেশজ ) 
৪ শীঘ্র, দ্রুত। 









প্ঝাট অন্ধ দেহ রাজ! ন! করিও হেল! ।” (ভ্রীধর্্বম* ৪১*৯) 
ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে 
ঘণ্টাপাক্ল এই নামে খ্যাত। 
ঝাট (তরী) বট-িচঅচ্‌ ততষ্টাপ্‌। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় 
ভূ'ঁই আমলা । 
ঝাটামলা! (তরী) ঝাট-ঘঞ আমল! 
ঝাটশ্চামৌ আমলাচেতি কর্মধা। তূম্যামলকী । 
ঝটিকা (স্রী) বাট স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌ অত-ইন্বং। ভূম্যামলকী। 
ঝাড (দেশজ ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্ষটিকাদি নির্মিত আলোক- 
আধার। 
ঝাঁড়ন (দেশজ ) ১ মন্তরারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে 
মন্তরবিশেষ দ্বারা! ঝাড়াইয়। দিলে পীড়৷ আরোগ্য হয়। ২ সং- 
মার্জন, নিধূর্লিকরণ, নির্মলকরণ। 
ঝাড়ল (দেশজ ) ঝাড়যুক্ত, গুনযুক্ত। 
ঝাড়া (দেশজ ) ১ পরিষ্কার করা । ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্র 
পাঠপূর্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলভ্যাগ। 
ঝাড়াকর, বোস্ধাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুগলমান । 
ইহাদিগকে ধুলধোয়াও বলে। ইহারা! পূর্বে হিন্দু ধন্মাবল্বী 
ধুলধোয়! বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজজেবের সময়ে ইম্লাম- 
ধর্ছে দীক্ষিত হয়। ইহার! হানেফী শ্রেণীস্থ কুন্সি মতাবলঙ্বী, 
কিন্তু ধর্মে আস্থাশূন্ত । বিবাহ ও অস্তোষ্টক্রিয়াকালে কাজির 
দ্বারা কার্ধ্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস 
ভক্ষণ করে না, হিন্দু দেব দেবীর পুজা ও হিন্দপর্বাদি পালন 
করিয়া থাকে। ন্বর্ণকারদিগের দোকানের ধুল! ধুইগ তাহা! 
হইতে স্বর্ণ রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে 
দাসত্ব করিয়াও থাকে । পুরুষগণ মধামারুতি, সুগঠিত ও 
স্তামবর্ণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়! দীর্ঘশাঞ্র রাখে এবং হিন্দুদিগের 
স্থায় শিরচ্ছদ ধারণ করে । স্ত্রীগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খর্ব" 
কৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও নিতাব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ী- 
প্রিয় । ইহাদের ভাষা কর্ণাটা অথবা কর্ণাটামিশ্রিত হিন্দুগ্থানী। 
ঝাড়ী (দেশ ) গুল্ম । 
ঝাড়ীপথ ( দেশজ ) গল্যুক্ত রাস্তা। 
ঝাড়, (দেশজ ) ঝাড়িবার জিনিস, সম্মার্জনী। 
ঝাড়,কেশ (হিন্দী ) ঝাড়,ওয়ালা । 
ঝাড়,বরদার (পারসী ) ঝাড়,ওয়ালা, যে ঝাড় দেয়। 
ঝান (দেশ) ১ ফুল বা গাছ শুকিল্া বা কুক্‌ড়িয়া যাঁওয়া। 
২জ্ঞান। 
ঝাপ! ( দেশজ.) ঝাপা। 
ঝাপ্স। (দেশ) অল্পষ্ট। 


ঝাবুয়। 


[৩৫৬ ] 


ঝামৃতি 


র্যা রাজা  ্হশশ 


ঝাপ্সাৰৃদ্ধি ( দেশজ ) অস্পষ্ট দৃষ্টি বাড়!। 

ঝাবুক (দেশজ ) একগ্রকার গাছ। 

ঝাবুয়া ( জাবুয়), মধ্যতারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সী 

. শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার 
পরিমাণকল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধো অল্প অংশই কৃষি ও 
বাসের উপযোগী । অক্ষা ২২* ৩২ হইতে ২৩* ১৮ উঃ, 
ড্রাঘি" %৪* ১৭ হইতে ৭৫* ৬পৃ*। ইহার উত্তরে কুশলগড়, 
রতম ও শৈলানরাজা, পুর্বে ধার ও আমজিরা, দক্ষিণে 
আধিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাচমহালজেলার 
জালোদ উপবিভাগ। 

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাব্দী পুর্ব এখানে ঝাবু 
নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীল দস্থ্য বাস করিত, তাহার 
নামান্গমারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে । ইহার বর্ত- 
মান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাদপুত ও যোধপুরের রাজা- 
দিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় 
একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট আলাউদ্দীন্কে বঙ্গবিজয়ে সহায়ত 
করেন ও গুজরাটের শান্নকর্তার হত্যাকারী ভীলদন্থ্যদিগকে 
দমন করেন। সম্রাট প্রীত হই! তাহাকে এ প্রদেশের 
অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়! 
রাজা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্্রদিগের অভূ- 
খানের সময় হোল্কর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়! 
রাজোর নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজের 
উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার 
ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজন্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্- 
তায় কতক করের পরিবর্তে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হোল- 
করকে প্রদত্ত হইয়াছে.। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঝাকুয়ার পঞ্চদশ বর্ধীয় 
রাজ! সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহায্য করেন । 
ইহার মান্তম্বরূপ ১১টী তোপ ধরনি হয়। 
পূর্বে ঝাবুয়। রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সম্ধীর্ণ 

হইয়া! গ্রিয়াছে। রাজের অধিকাংশই পর্বতাকীর্ণ। এ সকল 
পর্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। 
উপত্যকা প্রদেশে মহী, অনস ও নর্মাদা নদীর উপনদী সকল 
প্রবাহিত। ভূমি' মোটের উপর উৎকষ্ট। পর্ধত সকল 
উত্রুষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্ত 
উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে এ সকল প্রায় কোন কার্ষ্ ্মাইসে 
না। শঙ্ত পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তগ্জুল, কুরা, মুগ, 
উরিদ, বাদলি ও সাম্লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোলা 
রবিশস্ত মধ প্রধান। কিয়ৎ পরিমাপে কার্পাস ও অহি- 
ফেন উৎপন্ন হইয়া, থাকে । ছোলা! ও গোধূম বিদেশে রপ্তানী, 


হয়। পিট্লাবার ও অন্তান্ঠ সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। : 
এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রস্থন, পলা এবং অন্যান্য 
সকল প্রকার শাক সব্জি উৎপ্ন হয়। শস্তক্ষেত্র সকল 
ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্ধাহ) উত্বর-স্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রজাগণ 
কত জমি চাষ করে, তাহা নিদ্ধারণ কর! কঠিন। এজন 
এখানে কৃষ্ণ ভূমির পরিমাণ না৷ ধরিয়া কৃষক ঘত জোড়া বলদ 
দ্বার! চাঁষ করে, তদন্ুমারে রাজস্ব ধার্য্য হয়। ভীলপাটেল 
অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়! 
আসিতেছে। 

ঝাবুয়ারাজ্যের অবিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল 
ও ভীলাল জাতীয়; ইহার! পরিশ্রমী ও কৃষিনিপুণ। 

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়], রাণাপুর ও কাগুল| তিনটা নগর 
আছে। &ঁ তিন নগরে এবং রম্তাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় 
আছে। যাহ! হউক বিগ্ঠাশিক্ষ!য় তাদৃশ যব নাই। ঝাবুয়ার 
রাজা ৫* জন অশ্বারোহী ও ২** জন পদাতি সৈন্য রাখেন । 
রাজের মধ্য দিয়। তিনটা রাস্ত! গিয়াছে। 

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনারীন ঝাবুয়াঁ- 
রাজ্যের প্রধান নগর | অক্ষা* ২২* ৪৫ উঃ দ্রাঘি* ৭৪* ৩৮ 
পুঃ। ঝালোদ হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। 
নগরের চতু্দিক্‌ মৃত্তিকানিশ্ষিত এক প্রাচীর আছে। একটী 
পর্বতের পুকপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দিকে এই নগর 
নির্িত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং 
তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়! অনুচ্চ বুক্ষরাজি- 
মঙ্ডিত পর্বত। ঝাবুয়। নগরের পথ সকল বন্ধুর কৃর্পৃষ্ঠবৎ 
এবং অসমান। সরোবরতীরে বিছ্যাতাহত ঝাবুয়ারাজের 
এক স্থৃতিচিহ্ন বিদ্মান আছে। এই নগরের জলবাছু ভাল 
নছে। এখানে বিগ্ভালয়, ডাকঘর ও দাতবা উষধালয় আছে । 

ঝাববা (দেশজ) ঝাঁপা। 

ঝামক (কী) ঝম-ুল্‌। অতিশয় পকই্টক, পোড়াইট, ঝাম! । 

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রাঁক। তকুণশান (শব্দর" ) চলিত 
কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়! প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর । 

ঝামরাণ (দেশজ ) শীত বা ঠাও! লাগিয়া নাক বা চক্ষুজল- 
ভারাক্রান্ত । 

ঝাম| (দেশজ ) অত্ন্ত দগ্ধ ইষ্টক। 

ঝাম্কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের ডি 
বাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটা ক্ষুদ্র জমিদারী । ঝাম্কা গ্রাম 
কুঞ্চাবাড় নামক স্টেশনের ১* মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোগাল 
রেলপথের ধোরা'জি শাখারেলপথে অবস্থিত, 


ঝামৃতি (ৰাপতি) সি্দুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোত। 








ই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন 
ক্বাপৃতি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮২ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে টা; 
মান্তঘ, ছুইটা প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২২ ফিট 
মান্র গভীর জল কাটিয়া ধায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টা দীড় 
বাহিয় সরোবর ঝীপ্তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগাল- 
ভিনেই ইহা প্রধান্তঃ নির্মিত হইয়া থাকে । ৰঁ 

ঝাম্পোদার, বোম্বাই পঁসিডেহ্দির অন্তর্গত গুজরাটে 
কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটা কষ জমিদারী। 
ঝাল্পোদার গ্রাম লাখ্তার হুইতে ১* মাইল দক্ষিণে, বধান 
ষ্টেশনের ১* মাইল পুর্বে; বোদ্বাই, বরদা ও সেণ্টাল ইণ্ডিয়া 
রেলপথে অবস্থিত । তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় রাজপুত এবং 
বধানের তালুকদারদিগের ভায়াদ কহে। 

ঝাঁর (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস লতা 

ঝার (দেশজ ) উচ্চস্থান হইতে অন্ন অল্প জল সেচন, আধ্্যগণ 
বৈশাখমালে শীলগ্রাম শিলারূপী নারায়ণকে ঝাঁরায় বসান 
এবং তুলসীগাছেও ঝার! দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝার! দেওয়া 
অতিশয় পুণ্জনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি কিরণে উত্তপ্ত 
হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্যও ঝারা দেওয়া হয়। 

ঝারী (দেশজ) জলপান্রবিশেষ, চলিত কথ গাড়, 

ঝারোলী, রাজপুতনার অন্তর্গত দিরোই রাজ্যের একটা 
নগর | অক্ষা* ২৪* ৫৫4 উঠ, দ্রাঘি* ৭৩* ৪পৃঃ। ইহা! উদয়- 
পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিমউত্তরপশ্চিমে এবং সিরোইর 
১০ মাইল পূর্বদক্ষিণপূর্কে অবস্থিত । 

ঝাঝর (পুং) বর্ধরবাদনং শিল্পমন্ত বর্ঝর-অনু। বার্ঝর বাগ্যকারী। 

ঝার্ঝরিক (পুং) বর্ধর-ঠক্‌। বর্বর বাগ্যকারী । 

ঝাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ, ভীব্র। ২ পাইন্‌। 

ঝালকাঁটী (মহারাজগঞ্জ ) বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলার একটা 
গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটা। অক্ষা* ২২৯ ৩৮ ৩০ উঃ, ড্রাঘি* 
৯ ১৫পুঃ। ঝালকাটা ও নাল্চিটি নামক নদীদয়ের সংযোগ- 
স্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়ি- 

ক্কাঠের একটা প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ নুন্দরীকাঠ এখান 
হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া! থাকে । তগুলও বিস্তর 
পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে 

:. গ্রতিবৎসর কাপ্তিকমাসে দেওয়ানী অর্থাৎ উৎসবের সময়: 

একটা মেলা হইয়া থাকে । 7 
ঝালবস্‌ (দেশঘ) ঝালরদ্ন। 
ঝ।লমরিচ ( দেশজ ) এক প্রকার কটু মরিচ। 

ঝালন ( দেখল ) ১ ধাতুপাজ্াদি ভগ্ন হইলো তাহার ছিদ্ররোধ 

কষরখ। সংযোজন, পাইন দেওন। 

৯০ 







১২ মহা 





[৩৫৭ ] 





ঝালর্‌ (হিন্দী) ১ চাক্চিক্যময় কৌকড়ান বন্তধণ্ড। খা 
ও চন্্রাতপাদির বেষ্টনবন্্র। ৩ ভ্ত্রীলোকদিখের পদাঙ্গুলির 
ভূষ্ণবিশেষ । 
ঝালরদার্‌ (হিন্দী) ঝালরযুক্ত। এ 
ঝালা, মরা প্রদেশের একটা রাজপুত জাতি। ইহারা 
সকলেই হুলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা! বলিয়। 
স্বীকার করে। টড্মাহেব অন্থুমান করেন ইহারা! অগহিষ্পবাড় 
বীজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাঁজগণের ধ্বংসের 
পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ গ্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। 
ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাণী একশাখা, আপনা- 
দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্ত ইহারা, 
কুর্যয, চন্দ্র, কিন্বা৷ অগ্রিকুল কোন বংণীয়ই নহে। হিন্দস্থান 
বা রাপুতনায় এই জাতীয়ের| রায় বাস করেন। 
মিবার রাজবংশকেতু মহামানী মহাবীর গ্রাতাপসিংহ ঝালা- 
দিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রন্ৃত সম্মানে ভূষিত 
করেন। যৎকালে অক্বর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ওঁ প্রাতঃ- 
স্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন 
জনৈক ঝাল! বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত গ্রতাপের 
অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাহাকে কন্তা 
দান করিম! মানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাকে 
নিজ দক্ষিণপার্খে স্থান দিলেন। কিন্ত বর্তমান রাজগণ 
ঝালাদিগের সহিত সম্বদ্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। 
এই ঝালাদিগের নামান্থসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রদে- 
শের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে 
বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা! গ্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন 
ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ 
এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজ- 
গণ ঝালাবংশীয় । 
ঝাঁলপতিমান্না, ঝালাকুলোস্তব রাজপুত বীর। ইনি চির- 
স্মরণী হল্দিঘাটের যুদ্ধে ভারত নৃগতিকুলগৌরব স্রধ্যবংশীয় 
মহাবীর রাঁণ| গ্রতাপসিংহের সাহায্যে সন্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ 
করিয়া! অক্ষয়কীর্ঠি রাখিয় গিয়াছেন। মুদ্ধকালে প্রতাপ 
যখন নিতান্ত অসহায় হইগ্া পড়িলেন, তাহার প্রাণতম এবং 
সাহার সহিত এক মহাত্রতেব্রতী রাজপুর-বীরগণ চতুদ্দিকে 


- পতিত হইল, সেই সমম্ধ সহসা অগণ্য মোগল সেনা রাগার 


মন্তকোপরি ঝাজচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহাকে বেষ্টন ক্রে। 
বীরবর ঝালাপতিমান্গা, এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ 
সার্দশত মাত্র অন্ুচর সমেত প্রতাপের রাঁজচিহ্ন নিজ মন্তকে 
পরি রাখি! রণপাগরে বম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ 


ঝালাবার 


কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাহাকেই রাণ! বোধে 
বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমে্ন সহিত যুদ্ধ কিয়! 
রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপনিংহ রাজপুতগণ 
কর্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্থার্থত্যাগ ও গ্রভূপর1- 
শত! ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে নুব্থাক্ষরে 
প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের 
রাপার রাজচিহ্ন বহন করিয়। বাণার দক্ষিণপার্থে আপন প্রাপ্ত 
হুইয়া আসিতেছেন । 

ঝালাবান, সিদ্ধুনদ্দের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটা গ্রদেশ। 
এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামর প্রদেশছ্বয় একটা 
যালভূমিতে অবস্থিত । ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ 
ব্রান্ছই । ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোভ্ভব বলিয়া! 
অনুমিত হয়। কাজগুতনার স্তায় এখানেও শিশুহত্য। চলিত 
ছিল। নবমশতান্ধীর মধ্যভাগে বাগোক্ানার নিকটবর্থী একটা 
গুহায় বছসংখ্যক শুফ শিশুদেহ দেখিতে পাওয়! যায়। এ 
সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়! বোধ হইয়াছিল। 

ঝাল্লোদার, ব্বাজাদিগের ব্যবহার্ধ্য একপ্রকার পান্ধী। ইহার 
ছই পটবক্ত্র নির্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ কার্ধ্যযুক্ত 
খালর দ্বার! জুশোভিত। 

ঝালাবার, রান্দপুতনার অন্তর্থত একটা দেশীয় রাজা । এই 
প্লাজা হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটা 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত । বৃহত্তম 
খণ্ডের উত্তরে কোটাব়াজা, পুর্বে সিদ্ধিয় রাজ্য ও টঙ্মরাজ্যের 
একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়! ও হোল্‌- 
কার রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওর! 
ক্বাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্কার রাজের অধিকৃত 
বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্রাপত্তন অবস্থিত। 
দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পুর্র্বে ও দক্ষিণে গোয়(লি্মর বাজ 
এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান 
নগর। ক্কপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে 
অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র । ইহার উত্তরে সিন্ধিগ্া- 
রাজ্য) পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (ব! উদয়পুর) রাজ্য 
সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্থমাইল। গ্রামসংখ্য। 
১৪৫৫, সহর ২টা। 

ঝালাবার রাজ্োর বৃহত্তম বিভাগ একটা উচ্চ মালভূমি । 

ইহার উত্তরভা সমুন্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১*** ফিট এবং 
দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫** ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ 
পর্বতাকীর্ণ, উপত্যকা! প্রদেশে খরআ্োতা নদীনিচয় গ্রবা- 
হিত। পর্বত দকল বছবিধ, বৃক্ষতৃণ!দিপুর্ণ। স্থানে স্থানে 


[৩৫৮] 


ঝালাবার 


চতুঃপার্্বর্তী পর্দত সকলের মধ বিস্তীর্ণ গভীর রদ বিরা- 
জিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শশ্ত-ফল কুম্্মাদিপমন্থিত বন্দর 
প্রাস্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং 
জঙ্গলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্বর এরং অহিফেন 
ও অন্যান্ত মূল্যবান ফসল উতৎ্গাদ্দন করে। মৃত্তিকা সকল 
তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়লি,। তন্মধ্যে ১ম 
প্রকার কুষণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্বাপেক্ষা উর্বরা। ২য় প্রকার জমি 
ঈষৎ পাঙুবণ এবং উর্ধরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় 
একার জমি সর্বাপেক্ষা অন্ত্বর। 

পায়বান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ববাংশে প্রবেশ 
করিয়৷ প্রায় ৫* মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটী বৃহৎ 
নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও 
ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভূরিলিয়ার নিকট 
নেবাজনদীতে খেয়াঘাট আছে। কালিসিদ্থ নদী এই 
রাজ্যের প্রান্তর ও অভান্তর দিয়! প্রায় ৩* মাইল প্রস্তরাদির 
উপর দিয়! গমন করিয়াছে। খৈরাসী ও ভৌড়াসার নিকট 
এ নদীতে খেম়্াঘট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম 
ভাগে এই রাজা প্রবেশ করিয়া! গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোট! 
রাজ্যের সীমাপ্রদ্ধেশ দিয়! প্র/য় ৬* মাইল গমন করিতে 
করিতে অবশেষে কালিপিক্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে । এই 
নদীর গর্ভ ও তীর কাপিমিন্ধুর গ্তায় উচ্চ নীচ বা অসম নহে, 
অনেক স্থানে তীরস্থ বুক্ষরাশি শাখ। বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ 
স্পর্শ করে। স্থুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে 
খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি নামে আর একটা নদী রাজ্যের 
কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে। 

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালা নামক রাজপুত 
বংশোদ্ভব । এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত 
ঝালাবার গ্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দার ছিলেন। 
১৭০৯ খৃষ্টানদের সমকালে ভাওসিংহ নামক সব্দারের 
মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অন্ুচর . সহ 
্বদেশ ত্যাগ করিয়! দিল্লীতে নিজ ভাগা পরীক্ষার্থ গমন 
করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র 
মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওমিংহের বিষগ্ক 
আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশক্ম 
প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর মহিত 
নিজ জোঠ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দল! 
গ্রাম দান করিয়! ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । মধু 
দিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে এ 


ঝালাবার . 


পদ তাহাদের বংশাশুক্রমিক হুইয়! পড়িল। মদনসিংছ্ের 
পৰষ হিম্মংসিংহ এবং পরে তাহার ত্রাতুষ্পুর বিখ্যাত অষ্টাদশ- 


বর্ধীর জলিমসিংহ ফৌজনার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম-: 


হহ কোটাটৈন্ত লইয়া জয়পুরের সৈশ্ভদলকে পরাজিত 
করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমবীপ্রেম লইয়া রাজার মহিত 
কলিমের মনোবিরাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হুইয়া উদয়পুরে 
গ্রমন করিলেন এবং তথাঙ্স অনেক মহুৎকার্ধ্য দ্বার! শীগ্রই 
প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজ! পুনরায় 
জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদলিংহ এরং কোটা- 
রাজা রক্ষার ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন । তদবধি 
জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার 
সুশাসন গুণে কোটারাজোর জুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল 
এবং কি মুদলমান্‌, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট 
খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খুষ্টান্ে কোটারাজের সম্মতি 
ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ব ঝালারার নামক 
রাজ্যের একাংশ লইয়া একটা পৃথক্‌ রাজাস্থাপনের বন্দো- 
বন্ত করিল। তদনুধারে ১৮৩৮ খুষ্টান্মে বাধিক ১২ লক্ষমুদ্রা 
আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের $ অংশ -লইয়! এই ঝালাবার 
রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজ্য কোটারাজের খণক্রমে ও ও 

ংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধি অনুসারে ইনি ইংরাজের 


আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেন্টে বাধিক | 


৮* হাজার টাকা রাজত্ব এবং প্রয়োজন কালে সাধ্যমত সৈন্য 
সাহায্য করিবার জন্তও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের 
উপাধি মহারাজা ও তাহাকে ১৫টা মান্ত তোপ প্রদান 
করিয়া! অন্যন্য রাজপুতরাজগণের সমান মধ্যাদাপন্প করা 
হইল। মদনপিংহের পর পৃ্থীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই- 
লেন। ১৮৫৭-৫৮ খুঃ অন্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি 
কতিপয় ঘুরোপীয় কম্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে 
রক্ষ। করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খুঃ অন্দে 
স্তাহার দত্তকপুত্র ভকতসিংহ রাজা হইলেন ইনি 
নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, 
ভতদিন জনৈক ইংরাজকর্মমচারী দ্বারা রাজকার্ধ্য চলিত। 
পরে ভকতপিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হই জলিমসিংহ এই কৌলিক 
লাম ধারণপৃব্বক ৯৮৮৪ খুঃ অন্দে যথাবিধি শাসন ভার গ্রহণ 
করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টা মান্ততোপ প্রাপ্ত হন । ইনি 
২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৪২৫ জন অখারোহী, ৩২৬১ জন 
পদাতিক সৈন্য এবং ২০টা বড়-ও৭৫টা ছোট কামান রাখেন । 
 খালাবারে প্রায় সকল প্রকার শস্তাই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ 
ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হই! বোস্বাই নগরে রপ্তানী হম 
| ৯: 


১ ৰা ১ 
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৩৫৯ ] 





ঝাঁলাবার 


শাহাবাদে বাজ্রা এবং অনাত্র সর্ববক্র জোয়ার, গোধুম ও অহি- 
ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। সচরাচর কুপদ্বার জলমেচন 
কার্ধ্য হইয়া থাকে ; অল্পনীচেই জল পাওয়া! যায়। ঝাল্রা- 
পতনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র জলসেচন হয়। 

৯১৬৭ জন অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদ।তিক সৈগ্ঠ শাস্তি 
বক্ষ! কার্ধো নিযুক্ত আছে। জেলখানার কগ্জেদীগণ রাস্তা 
প্রস্তুত, কম্বল বা বন্ত্রবয়ন করে। 

এখানে বিগ্তাশিক্ষার ভাল ব্যবস্থ। নাই, তবে ক্রমে উন্নতি 
হই! আসিতেছে । দেশীয় ভাষার পাঠশাল! ব্যতীত ঝাল্র1- 
পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটা বিগ্তালয় আছে, উহাতে 
ইংরাজী, উর্দ, ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দে ওয়া হয়। বিচারকার্ধ্যে 
তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হঞ্জ, তহসীলের উপর আপীল 
করিবার আদালত । সর্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে 
হয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে । 

অধিবানীর মধ্যে শতকরা! প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭জন 
মুদলমান। এখানে সন্ধির (সন্ধা) নামে একজাতি বাস 
করে। ঝালাবরে ইহাদের সংখা। প্রায় ৩৬ হাজার ইহাদের 
বর্ণ নাতিগৌর নাতির অর্থাৎ সন্ধ্যার ন্যায় মাঝামাঝি । 
সন্ধিয়াগণ বলে উহার একজাতিয় রাঙ্গপুত ও শার্দুলবদ্দন 
জনৈক রাজার বংশধর । ইহারা অলস, বাভিচারী এবং 
অনেকেই তন্কর। ইহাদের ভ্্রীলোকের! অশ্বারোহণ নিপুণ 
রূলিগ। বিণ্যাত ! 

রাজ্যের মধ্যে ৫১২ মাইল রাস্ত| পাকা এবং ঝারমাস 
শকটাদি গমনের উপযোগী । ৮৯ মাইল রাস্তা বর্ষ ভিন্ন অন্ত 
সময়ের সুগম নহে। ঝাল্রাপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, 
উজ্জপ্িনী, কোট। প্রভৃতিদিকে রাস্ত| গিমাছে। দক্ষিণ ও 
দক্ষিণপূর্বস্থ রাস্তা দ্বার! ইন্দৌর দি! বোদ্বাই নগরের সহিত 
গহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও 
হরবতী হইতে শম্ত এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বন্তরাদি 
আমদানি হয়। 

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্িত বহুবিধ পাত্র, পিতলের 
বাসন এবং বার্ণিদ কর! ধিবিধ আসবাব বিখ্যাত । 

জলবায়ু । ঝালাবারের জলবাযু মধ্যতারতের জলবাযুর 
অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। 

রাজপুতনার উত্তরভাগের স্তায় এখানে নিদারুণ জ্ীক্ম 
হয় না, গ্রীন্মরকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা" ৮৫” 
হইতে ৮৮* পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বাঘুন্সিগ্ধ ও মনোরম, 
শীতকালে প্রায় তুহিনগাত হুইয়৷ থাকে । 


বঝা/লোতার-আজগাঞী 


[৩৬১] 


ঝাল্রা-প্তন 


শা সাকা 


ঝাল্রা-পন্তন, শীহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ) বুকারি | রোছিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিবা গিয়াছে। কুস্তি 


স্থকেত, মন্দাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ বার প্রধান 
গ্রধান নগর। 

ঝালাবার, বোদ্াই গ্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিযা- 
ঝাড়ের একটা প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ । ঝালা নামক রাজপুত 
জাতি হইতে এ নাম উৎপন্ন হুইয়্াছে। ঝালাগণই এখান- 
কার প্রধান অধিবাঁসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের 
উত্তরপূর্বভাগ্ধে রন্‌ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। 
দ্রাংদ্রা, বাঙ্কানের, লিঙ্ব ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটা স্ষুদ্ররাজ্য 
ঝালাবারের অন্তর্গত। ভ্রাংদ্রার রাজাই ঝাল সমাজের নেতা! 
বলিয়া! আদৃত হয়েন। পরিমাগফল গায় ৪৪৯৯ বর্গমাইল, 
আমসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টা নগর আছে। 

ঝালি (্বী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমজ্ছারাগ। 
ইহার প্রস্থত প্রণালী ভাবগ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, 
ভপক আভ্ফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজ 
হিস্ছু সিলিত করিয়া উত্তমরূপে চট্কাইয়া লইলে তাহাকে 
ঝালি বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, ক্ুনাশক 'ও কণ্ঠ- 
শোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়া! পান করিলে কুচি ও অগ্নি 
গ্রদ্দীপক হইয়! থাকে । 

“আত্রমামফলং পিষ্টং রাঁজিকা লবণাদ্বিতং। 
ভষ্ং হিঙ্ুযুতং পৃতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে ॥” ( ভাবগ্র* ) 

ঝ/লিদা ১ (ঝাল্গা ) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মান- 

ভূম জেলার একটা পরগণ|। পরিমীণফল ৯২৮৩৮ বর্গমাইল। 
হ। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার 

ঝালিদা পরগণীর প্রধান নগর। পুর্বে এখানে বন্দুক ও 
উৎরষ্ট অস্তরাদি প্রস্ত হইত। এক্ষণে শঙ্ত-আইন জন্য ইহার 
আর সে গৌরব নাই। এখানে একটা প্রস্তরময়ী গোমুষ্ঠি 
আছে। প্রবাদ আছে, পূর্বে এক কপিলা গান্ভী পঞ্চকোঁট 
কাঁজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্ো পালন করিয়াছিল, পরে এ 
স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়৷ আছে। 

ঝালুয়! ( দেশজ ) ঝালযুক্ত। 

কানের মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্দসীর অন্তর্গত একটা 
ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দার সিদ্ধিয়! রাজের নিকট 
হইতে বার্ষিক ১২* টাক কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ 
করিয়াছেন । 

ঝালোতার-আজগাঁঞী, অযোধ্াঁর অন্তর্গত উনাও জেলার 
মোহান তহমীলের একটী পরগণা। এই পরগণ! মোহান 
উরাসের দক্ষিণে এবং হঢ়ার উত্তরে অবস্থিত । পরিমাণফল 
৯৮ বর্মমাইল ) তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা 


উহার একটা ষ্টেশন । ইহাতে ৫টা হাট আছে।- 


ঝালোদ (১) বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত পাঁচমহান 


জেলার অন্তর্গত দাহোর্দ উপবিভাগের একটা ক্ষুদ্র অংখ। 
অক্ষা* ২২ ২৫৫০ হইতে ২৩* ৩৫ উঃ, দ্রাঘি" ৭৪৮ ৬ 
হইতে ৭৪+২৩২৫ পুঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্বে মধ্যভারতের 
চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে 
এবং পশ্চিমে রেবাকাস্থা। অণসনদী ইহার পূর্ববভাগে 
প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যার এখং কুপ- 
দ্বারাই ক্ষেত্রে জল সেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্য- 
পথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত । পরিমাঁণফল ২৬৭ বর্গমাইল 
২ বোম্বাই গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পীাচমহাল জেলার 
দ্াহোদ থানার উক্ত ঝলোদ থণ্ডের একটা নগর। অক্ষা* 
২৩* ৭ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪* ১৮ পুঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী 
ভীল ও কোল। পুর্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টা নগরযুক্ 
পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্ত, কার্পাস, 
ধাতুপাত্রাদি এবং গজদস্ত নিশ্মিত রতলাম-বলয়ের অনুকরণে 
লাক্ষানির্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী 
হইয়া! থাকে । মস্জিদ, দেবালয় ও ইঞ্টক নির্মিত একাও 
বাটা সকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে । নগর মন্নিধানে 
একটা স্ুুবৃহৎ পুঞ্করিণী আছে । নীমচ হইতে বরদা যাইবার 
পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত। . 
ঝাঁল্রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝাঁলাবার 
রাজ্োর প্রধান নগর । অক্ষা* ২৪* ৩২” উঃ,দ্রাঘি* +৬* ১২ 
পৃঃ। আগ্নিকোণ হইতে বামুকোণে বিস্তৃত একটা পর্বত 
শ্রেণীর সান্থদেশে এই নগর অবস্থিত । নগরে উত্তরপশ্চিমে 
পর্বতের অধিত্যক1 বাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিধার জন) 
এক সুদৃঢ় প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বীধ শ্রাস্তত হই- 
য়াছে। এ বাধের উপর অনংখা দেবমূন্দির ও মৌধাবলী 
বিরাজিত। বীধের পার্শের নগরগুলি প্রায় সরোবর জলের 
সমোচ্ছায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্বতের পাদদেশ 
পর্যন্ত সুন্দর উদ্যান মকল এ সরোবরজলে সেচিত হয়। 
ফরোবরদিক্‌ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ গ্রাচীর ও 
পরিখ। আছে। নগরের দক্ষিণে ৪*০।৫০* শত গজ দূরে চক্দ্র- 
ভাগ! নদী পশ্চিমদিক্‌ হইতে প্রবাহিত । নগ্রর হুইতে প্রায় 
১৫০ ফিট উর্ধে গিরিশৃঙ্গে একটা ক্ষুদ্র ছুর্গ আছে। 1 
প্রাচীন ঝাল্রা-পত্তননগর বর্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে 
চন্্রভাগ।তীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধ 
অনেকে অনেক ব্রপ কহিয়! থাকেন। টু বলেন, এখানে 


ঝি 


পূর্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, এ কল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা 
নিনাদিত হইত। এ সকল ঘণ্ট| হইতে ইহার নাম ঝাল্রা-পত্তন 
অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল । এই স্থানেই অসংখা দেবমন্দির 
ও মৌধমালা শোভিত প্রাচীন চন্দ্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। 
এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটা মন্দির 'সাতনোহেলী" অর্থাৎ সাত 
কন্ঠ! নূতন ঝাল্রা-পত্তনের নিকট অস্ভাপি বিদ্যমান আছে। 
[চন্দ্রাবতী দেখ । ] আবার অনেকে অন্ুমান করেন, ঝালা- 
রাজপুতদিগের হইতেই ঝাল্রা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। 
অর্থাটন বলেন, ঝাল্র! অর্থে প্রজ্রবণ পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ 
নিকটবর্তী পর্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। 
১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝাল্রা-পত্তন এবং ইহার ৪ 
মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরদ্য় স্থাপন করেন। জলিম- 
সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
ঝাল্রা-পত্তনের মধাস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই 
আদেশ খোদিত করিয়! দেন যে, যে কোন ব্যক্তি এ নগরে 
আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে গু হইতে অব্যাহতি দেওয়। 
হইবে এবং সেযে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না 
কেন তাহার ১।* পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। 
১৮৫* খৃষ্টাব্দে ্ রাজাদেশ রহিত করা হুইয়াছে। ছুই নগর 
পাকা রাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্রা-পত্তন ও ছাউনি একটা 
পাকারাস্ত। দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজ! রাগার প্রাসাদ ও রাঁজ- 
কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত । ঝাল্রা- 
পন্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। এ 
স্থানেই রাঁজকীয় টাঁকশীল ও অন্যান্য কর্মস্থান আছে। ঝাল্রা- 
পত্তন. নগর নিজপরগণার সদর ১ ছাউনি নগর সমস্ত রাজোর 
সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝাল্রা-পন্তনের প্রায় দ্বিগুণ । 
ছাউনির মধাস্থ রাঁজবাটী একটা চতুরঅ দৃঢ় ছুর্গের মধ্যে অব- 
স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা জলাশয় 
ও তাহার নিয়ে বুসংখ্াক উগ্ঠান আছে। ছাউনি ছূর্গ একটা 
উচ্চ পার্কত্য্ুমে অবস্থিত. এবং কোটারাজোর গগ্রাউন 
ছুর্গ হইতে ২ মাইল দুরবান্তী। ছাউনিতে পরিষ্কত জল 
পর্যযাপ্তরূপ পাওয়! যায় না। 
ঝাবু (পুং) ঝা ঝা! ইতি শব্দংকুত্ধা বাতি গচ্ছতি বাঁড়ু। বৃক্ষ 
বিশেষ,চলিত কথ| ঝাউ, ( শবার" ) 
ঝাঁবুক (গুণ ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। 
“পর্যায় পিচুল, কাবু, ঝাবু, (শব্ধর') অফল, বন্গ্রস্থি ('শব্দচ") 


[৬৬১ ) 


_ ঝিজ্জিনী 


ঝিউড়ী (দেশজ ) কন্তা, ছুহিতা । 

বিঁক (দেশজ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জন্ত মাটি বা! পাথরের ঠেক। 

ঝিঁকয় (দেশজ) উত্তীপে কঠিন। 

ঝিঁকর1 (দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (4১1808107) 16581906811) 

বিঁকা (দেশজ ) ১ হেচ্ক'টান। ২ দাড় দিয়া নৌকার গতির 
জাহাধা করা। 

বিবি (দেশজ ) [ ঝিল্লী দেখ ।] 

ঝিকৃমিক্‌ (দেশজ ) ছটা, দীপ্চি। 

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রাদেশাস্তরগত লোহার্দাগা জেলার 
একটা ক্ষুদ্র নদী । 

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহ জেলার একটা সহর ) 
যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। গাঁশ্চমে কালিয়াদক 
নদীতীরে এই মহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান 
সেতু আছে। এখানে খেছুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য 
হইয়া থাকে । নীলকর সাহেব মেকেনজীর নামানুসারে নিকট- 
বর্তী হাটের নাম মেকেন্ীহাট হুইয়াছে। ঝিগরগাছ। হইতে 
শাস্তিপুর যাইবার পথ সোজা৷ ও সুগম বলিয়! বছসংখ্যক 
শাস্তিপুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়্! চিনি প্রস্তত 
জন্য শাস্তিপুরে লইয়! যায়। ঝিগরগাছাতেও কতক পরিমাণে 
চিনি হইয়া থাকে । [ 

ঝিঙ্গা (1005-50805088105) লতাজ, দৃগ্ডারুতি শিরালফল 
বিশেষ । এই ফল তরকারীনপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁকে । সচরাচর বসস্ত ও গ্রীষ্মের '্রারাস্তে ইহার বীজ রোপণ 
করে। বর্যাকালে লতা বদ্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের 
ডাল পু'তিয়! দিতে হয়। অনেক সময় লতা! বেড়ার উপর দিয়া 
যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে । বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার 
প্রকৃত সময় । জাঁতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ) কোন 
কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫1৬ আঙ্গুল মাত্র আবার কোন কোন 
বিগ! প্রায় ছুই হাত পর্মান্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার 
ছাল চাচিয়! তরকারী হুয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট 
জন্মে ও অখাদ্য হইয়। উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল- 
গুলি সন্ধার পূর্বে গ্রশ্ৰ,টিত হয়। বাকুড়া,, বর্ধমান প্রত্ভৃতি 
অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই মন্ধ্যার আগমন 
স্থির করে। 

ঝিঞ্গাক (ক্লী) লিগি আকন্-পৃষোদরাদিদ্বাৎ সাধুঃ। ফল- 
বিশেষ, চলিত কথা! ঝিঙ্গ! (হিন্দী ) খটুরো, ঝিমনী। ইহার 


ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্তা, “শুনিয়া এতেক স্ততি, বলেন | গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্সিকারক। (রাজব ) 


গোয়াল! পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি” (ভীম ২1৬৪) 
“বুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি ।” (কবিক*) 
(উপ. ৃ 


ঝিঙ্গিনী (ত্ত্ী) লিগি-পিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী 
বৃক্ষ (ভাবপ্র*) ২ উদ্ধ! (শব্দর") 


৯১ 


বিহ্গী (তরী) লিগি-অচ্‌-ডীষ্‌ পৃযোদরাদিদ্াৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী 
বৃক্ষ (ভাবগ্র“) চলিত কথ! বিঙ্গাগাছ। 

ঝিবিট, সম্পূ্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত 
হুয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার 
মতে, সকল সময় গান করিতে পার! যায়। (সঙ্গীত দা*) 

বিঞ্জনু, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে মুজ:ফরনগর জেলার একটা সহর। 
কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২১ মাইল দক্ষিণপূর্বে 
এই সহর অবস্থিত। অক্গণ* ২৯* ৩১উঃ, দ্রাথি* ৭৭*১৭পুঃ । 

বিঞ্জিম (পুং) বিম্‌ ইতাব্যক্ত শব্দং কৃত্ব! ঝমতি অভি বৃক্ষা- 
দীন্‌ দহ্তীত্যর্থঃ ঝম-অচ্পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ | দাবানল 
(হারাবলী ) 

বিঞ্ছির! (ত্র) ক্ষুপবিশেষ | [ঝিদ্িরিষ্টী দেখ ।] 

ঝিঞ্ষিরিষ্টা) ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিঞ্িরীটা । 
পর্যযায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্চিরা, রোমাশ্রয়ফল।, বৃত্ত! | 
ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্যা, সস্ত- 
প্নন্থ, বল্য ও মহিষীক্ষীর বর্ধক। (রাজনি*) 

বিদ্ী (ভ্ত্রী) ঝিপ্া, ইত্যব্যক্তশন্দোহস্তান্তাঃ অচ্‌ ততো! 
ডীষ্‌। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথ! বির্বিপোক!। 
পথিপ্রীবাব্যক্ক মধুরাকুজন্তী মধুরারুতিঃ।” ( আগম') 

ঝিন্টিকা! (রী) খিন্টী, ্ষুপ। (ঝিন্টী দেখ।] 

বিদ্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কতা রটতীতি রট-অচ্‌ ভীষতাৎ 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত 
কথা ঝাঁটা ও ঝিঁটী, (হিন্দী ) কটুসবৈয়া!। পর্য্যায়__সেরীয়ক 
(অমর) কণ্টকুরণ্ট, দৈরেয়ক, বিন্টিক1 (রাজনি* ) নীল- 
বিন্টীর পর্যযাক্স__বানা, দাসী, অর্তগল, বাগ, আর্থঈগল অমরটা) 
সহচর, লীলকুরপ্টক । অরুণঝিন্টীর পর্য্যায়__কুরবক। পীত- 
বিন্টীর পর্যায় কুরুণ্টক, সহচন়ী, সহচর, সহাচর। বীর, গীত- 
পুষ্প, দামী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দস্তাময়, শৃল, 
বাত, কফ, শোধ, কাশ ও ত্বগ্দৌষ নাশক (রাজনি* ) ২ 
কুন্দর ভৃথ। 

বিন্টীশ (পুং) ১ ঝান্টী, ঝাটি মূল। ২ শিব। 

বিন্ুক (দেশন্গ ) ১ শুক্কি, শম্বকজাতীয় জলচর প্রাণীর গুফ 
গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে ছুগ্চাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার 
ক্ষুদ্র কোযাঁকাঁর পাত্র । 

বিনাইদহ, ১ বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটা 
উপবিভাগ । গরিমাণফল : ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর 
সংখ্য। ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে গ্রায় ৬৮৮ জন লোক 
বাদ করে। পূর্বে এই স্থান ভূষণ! উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। 
১৮১১ খুঃ অন্ধের 'নীলকর-হাঙ্গমাক্স মাগুবার কৃতকাংশ 


[৩৬২] বিন্দ্‌ 


লইয়া এখানে একটা স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই 
উপবিভাগে ১টা দেওয়ানি আদালত, ১টী মাজিষ্রেটে ও 
কালেক্টরের আদালত, ১টা ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী 
আফিম এবং ৩টী খান। আছে। 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাই- 
দ্ছ উপবিভাগের সদর ও একটা সহর। অক্ষা* ২৩* ৩২ 
৫০৮ উ£, দ্রাঘি* ৮৯* ১৫পৃঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ 
মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে 
চিনি, তঞ্ুল ও লঞ্চার বিস্তীর্ঘ বাণিজ্য হইয়া থাকে । 
নবগঙ্জানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, 
কিন্ত ত নদীতে অনেক সময় অতি অল্লমাত্র জল থাকে । 
ইঞ্টারণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্যাস্ত একটা 
রান্ত। গ্রস্ত হইয়াছে। ওওযারেন্‌ হেষ্টিংসের সময় এই সুরে 
ভূষণ! থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খুঃ 
অন্দে ইহা. মাক্ষ,দশাহী,: বিভাগের কালেক্টরীর সদর হুয়। 
পরে ১৮৬১ খৃঃ অন্দে একটা উপবিভাগের সদর হইয়াছে । 

প্রবাদ আছে, পুর্ব ঝিনাইদহের চতুঃপার্থে লাঠিগলালগ্ণণ 
মান্থুষ মারিয়া সর্বস্ব কাড়িয় লইত। সহরের অদুরে. একটা 
বৃহৎ পুঙ্করিণীতেই তন্বরের!  কাধ্য করিত। অগ্ঠাপি এ 
পুক্ষরিণীটির চক্ষুকোর|, বা মাড়িধাপ! ইত্যাদি নামদ্বার!1 
চক্ষুরুৎপাটন, দস্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপরই মনে উদয় 
হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রূবিবারে একটা 
পাক্ষিক: হাট বসে । হাঁটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই গ্থানীয় 
কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের 
নিকটবর্তী চুয়াডাঙ্গ। নামক একটা গ্রামে পাচু-পাচুই নামে 
এক ঠাকুর আছে, বহুদংখাক বন্ধ্যারমণী সন্তান কামনায় 
উহার পুজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক 
উচ্চ এবং শুদ্ধ ও স্বান্থ্যকর। 
ঝিন্দও ৯ গঞ্জাবগবর্মেপ্টের শাষনাধীন শতদ্রনদীর পুর্ববতীর- 
বর্তী একটা দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্‌ পৃথক খণ্ড 
লইয়া! এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ 
বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্‌[ পাতিয়ালা! দেখ । ] রাজ্য 
সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টান স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টান 
দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক অন্থমোদিত হয়। বিন্দের রাজগণ 
চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাজ্জী মহারাষ্্রীয়দিগের অধঃ- 
পতনের পর বিন্দের রাজ! বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর 
সাহাযা করেন। যৎকালে লর্ডলেক (7,07৫ [.1.৫) বিপাশা- 
বিশেষ উপকৃত হয়েন। & উপকারের প্রতাপকার দ্র 


বিন্দ্‌ ্‌ ্‌ 


৩৬৩ ] 


বন্দ, 


সপ টাকা 


লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর মস্রাট্‌ও দিদ্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত 
ভূমি সমুদ্ধার দখলের আধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাঁজা- 
দিগের পাতিগ্নালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সন্তরম। ফুলকিয়া- 
বংশের স্থাপস্জিতা। চৌধরীফুলের জোঠ্ঠপুজ্র তিলক বিন্দ-পাজা 
স্থাপন করেন। তিলকের পৌন্র গজ্পতিসিংহ ১৭৬৩ খুষ্টাবে 
শিরহিন্দের আফ্গান শাসন-কর্ত। _জেনর্থাকে পরাস্ত ও 
নিহত করিয়। পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্থ্্ত বিস্তৃত বিন্দ, ও 
মফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে 
ঝ্াজন্ব প্রদান ও সাহার বশ্ততা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাছস্ব বাকি পড়ায় 
সম্রাটের উীর নানিবর্থ৷ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া 
লইয়! যান, সম্রাট তথায় তাহাকে ৩. বৎসর কাল কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিক্গ পুত্র মেহের- 
পিংহকে জামিন রাখিয়া! রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং 
ময্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ থুঃ অন্দে 
পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাঁভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীন 
ভাবে রাজ্যশীসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়।- 
ছিলেন। 

১৮৪৫-৪৬ খুষ্টান্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহের সমস 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, ঝিন্দের 
তাৎকালিক রাজা! ্বন্বপসিংহের নিকট শিরহিন্দ, বিভাগের 
জন্ত ১৫*টা উর প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত 
হন নাই। ইহাতে মেজর ভ্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাক। 
ও করিলেন। রাজা এই অপবাদ 'অপবয়ন জনক এরূপ 

; আগ্রহ ও অবিচলিত ভাবে ইংরীজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত 
(হুইলেন যে, শীত্তই তাহার পুর্ব্ব অপরাধ বিস্তৃত হইল এবং 
(ভিনি ইংরাঁজের নিকট আদৃত হুইলেন। ইহার পর শেখ 
ইমামউদ্দীন কাশ্দীরে গোলাপসিংছের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
উত্থাপন করিলে বিন্দ রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহাব্যার্থ 
নিজ সৈন্ঠদল প্রদান করিলেন এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্বের 

১০ সহজ টাকা অর্থদণ্ড ঘে কেবল রহিত হইল তাহা নহে, 
প্রভাত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাগ্দের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 
বায়িক ৩ তিন সহশ্র টাকা আগের ভূসস্পতি প্রাপ্ত হইলেন 
এবং গবর্মেন্ট তাহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে 

কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন । বিন্দরাজ 
,... ইহার পরিবর্তে তাহার সৈন্যদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, 
.. ঝাজ্যমধ্ বস্তা সকল জুসংস্কত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা 
_নিষারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিল্য ভ্রবোের 
















ইহাতে গ্রীত হইয়া তাহাকে আরও বাধিক ১*** টাকা! 
আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন। 

সিপাহীবিদ্রোহের সমগ্ধ ঝিনের রানা স্বন্পসিংহ 
সর্ধাগ্রে বিদ্রোহীসৈন্ভদিগের দমনার্থ দিল্লী অভিমুখে যাজা 
করেন। তথায় তাহার সৈন্ভগণ গ্রভৃত পরাক্রমের সহিত 
ইংরাজের পার্খ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া তরিটিস ফেনা" 
পতির প্রশংসাভা্ন হইয়্াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে 
বঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, 
রণস্ছলেই ইংরাজসেনাপতি উহ্াদিগকে ধন্যবাদ ন! দিয়া 
থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটা লুষ্ঠিত 
কামান পুরস্কার দেন। আর একদল বিন্দসৈন্ দিল্লীর ২৯ 
মাইল উত্তরস্থ বাঁথপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে 
রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাঁট হইতে ইংরাজসৈম্ত যমুনা পার 
হইয়! বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাসি, হিমার, রোহ- 
তক্‌ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া 
তত্রত্য অধিবাসীদিগের উত্তেজিত কদ্িতেছিল, কিন্ত রাজা 
অতি দক্ষতীর সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন। 

ইতরান্রগবর্মেন্ট রাজার এই সকল বিস্তীর্ঘ ষাহাথ্যে অতিশয় 
প্রীত হইয়। প্রকাশ্তভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করি- 
লেন। বিন্দের ২* মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্‌রির বিদ্রোহী নবাবের 
প্রীক্স বাঁধিক ১০,৩,*** টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াগড 
করিয়। তাহাকে প্রদত্ত হইল। 

আরও মংকুতধ নিকটবর্তী বাধিক প্রায় ১৩৮৯৩ টাক! 
আয়ের ১৩টা গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্তন্ব রগ 
বিদ্রোহী মির্জা অক্বরের দিলীস্থ বাসভবন কাহাকে দান 
করা হইল। বাঁজ। ফর্জন্দ, দিল্বান্দ, বসিক-উল্তিকাদ্‌ 
রাজ স্বরূপসিংছ বাহাছুর এই মহামান্য উপাধি প্রা ছই- 
লেন। তাহার মান্য তোপ সংখ্যা! বর্ধিত হইল এবং আরও 
অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংরুরের মর্দারগণ ইহার 
অধীনস্থ সামন্ত মধো গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী 
অবর্তমানে মৃত্যু হইলে অথব1 উত্তরাধিকারী নাবালক 
থাকিলে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ১৮৮৩ খুঃ অন্দে রাজা নাইট 
গ্রাড কমাগ্ডার ষ্টার অব্‌ ইত্ডিয়৷ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর 
তৎপুজ্র বীরগ্রক্কতি সমরকুশল স্ববুদ্ধি রুবীরপিংহ সিংহা- 
সনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, লি, এস্‌, আই উপাঁধি- 
ধারী এবং মান্তশ্বর্ূপে ১১টা তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টানদের 
দিল্লীর ক্সাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব 
নিযুক্ত হন। 


ঝিন্দন 


ঝিন্দরাজ্যে ৪১৫টা গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব 
আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা । ঝিনের রাজ! ১২টা কামান 
২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্ট, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬** 
পদাতিক সৈন্ত রাখেন। ইহার "প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী 
ইংরাজ-বিভাগে কার্ধ্য করে। 

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত বঝিন্দরাজোর রাজধানী। অক্ষা* 


২৯* ১৯ উঃ, ড্রাি* ৭৬* ২৩পৃঃ। এই নগর ফিরোজশাহের |. 


খালের পার্খে অবস্থিত। নগরের চতুদ্দিকস্থ ভূমি উর্বারা, 
বহুমংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দিকে বিদ্কমান আছে। নগরের 
বাজার, রাস্তাঘাট পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন। ঝিন্দের রাজ! এই 
নগরে বাঁস করেন। বাজপ্রাসাদ, আদ।লত, বিদ্যালয় গ্রস্ৃৃতি 
এই স্থানে অবস্থিত । 
ঝিন্দন, মহা।রাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণপিৎসিংহের 

প্রিয়তম! মহিষী এবং মহারাজ দলিপসিংহের মাতা । ইহার 
ভ্রাতা জবাহ্িরসিংহ কিছু দিন শিখরাঞ্জোর উজজীর ছিলেন 
এবং অবশেষে দুর্দান্ত খাল্স।সৈন্তদ্বারা নিহত হন। 

রণজিৎপিংহের বিবাহিত! পত্ীগণের মধো ঝিন্দন সর্ব্ণা- 
পেক্ষ! তীহ!র প্রিয়তম। ছিলেন, 'এজন্ত রণজিৎ তাহাকে জ্েহ- 
ভরে মাঃ বুব1 অর্থাত প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহস্জাকে 
কাবুলের মিংহানে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গমার কয়েক 
মাস পুর্বে মহারাণী ঝিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। 
মহারাজ বণজিৎপিংহ এই যংবাদ শ্রবখে অতিশয় আননিত 
হুইয়। অকাতরে দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১*১টা শিখ 
তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগ্দিগাস্ত বিঘোধিত 
করে। 

মহারাজ রণদ্িঙমিংহের পরলোক গমনের পর যথ|- 
ক্রমে খড়গসিংহ, নওনিহ|লমিংহ : সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যার পর পঞ্চবর্ধীয় 
শিশু দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারালী 
ঝিন্দন তাহার অভিভাবকরধপে রাজকার্ধয পর্যালোচনা! 
করিতে লাগিলেন । ধ্যানমিংহের পুত্র হীরাসিংহ উদ্থীরপদে 
গ্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অভ্থি বিচিত্র। ইনি পুরুযো- 
চিত অটলতা, সহিষুঃ) নিভর্শকতা। গ্রডৃতি গুণাবলক্বীনি এবং 
অতিশয় তেজস্থিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্কি সনে 
সৈন্তগণের  উত্সাহবদ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্থিতায় অনেকে 
ইহাকে ইংলগ্ডেশ্বরী এলিজাবেখের মান বলিয়া থাকেন। 
কিন্ত একমাত্র মহান্‌ দোষ এই বীরললনাকে সাম্াজাদও 


৩৬৪ ) 


ঝিন্দন 
নি্ধলন্ধ রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা! হউক ঝিন্দন 
এতিদিন দরবারে আমীন হইয়া সরদ।র ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ 
খাল্গামৈন্তের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়। অতিশয় 
দক্ষতার সহিত রাঁজকার্যা পর্যযালে!চন|। করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু বীরহৃদয় খাল্পাসৈন্ রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে 
লাগিল। রা লালপিংহ সেই সন্দেহের পাত্র ।মহারাধী এই 
লালমিংহের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ গাকাশ করিয়! নিজ 
প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষন্ন লইয়1 একদ। তেঙগস্থী, 
হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুল! মহারাণীকে প্রক্াস্ 
দরবারে ভতপনা করিলেন। রাণীর কোপে তাহার! শীঘ্রই 
লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং পলায়নকাঁলে 
খার্সাসৈন্ঠ কর্তৃক হত হইল। এইদ্ধপে রাণী নিজ দোষে 
বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়। শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে 
আরম্ত করিলেন। 

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ 19 তীহার অন্থ- 
গৃহীত লালসিংহ রাজ্যের সমুচ্চ-পদবীস্থ হইল। এই ছুই 
বাক্ষিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রক্কতি খ।ল্সাসৈন্য- 
গণকে স্থশীসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । পেশেয়ার! 
সি'হকে গোপনে ষড়যন্ত্র দারা হত্যা করাম্ম জবাহিরসিংহ 
রাণী বিন্দন ও দলিপের সম্মুখেই খাল্সাটসন্য কর্তৃক নিহত 
হুইল। মহারাণী ভ্রাতুশোকে একান্ত অধীর হইয়া বহুদিন 
পর্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকে ও 
নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যাত ও নির্গত 
হইলে রাণী পুনরায় বাঁদ্দকার্ধ্য পর্য্যালোচনা করিতে ল।গি- 
লেন। তেঙ্গসিংহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম 
শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে গ্রতিঠিত 


হইলেন। ইহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত, 
হুইপ ফড়মন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অন্থুসারে : 


দলিপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যাস্ত পঞ্জাব রাগাশ!সনের ভার ইংরাঁজ 
গবর্মেন্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বাধিক দেড়লক্ষ 
টাকা বৃত্তি দিয়! রাজকার্ধ্য হইতে অপস্থত কর! হইল। 
ইতিপূর্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাক অপরাধে 
লালমিংহ মাসিক ছুই সহক্রটাক!1 মাত্র বৃত্তি গ্রাপ্থ হইয়| বাঁরা- 
ণসীতে নির্বািত হন। যাহাহউক মহারানী রাঁজকার্যয 
হইতে বঞ্চিত হইয়া! অতিশয় ক্ষুন্দা হইলেন এবং গোগনে 
ষর্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।. রাজ্যের 
সমস্ত অশান্ত ব্যক্কি তাহার নিকট আশ্রয় পাইতে জাগিল। 
রেসিডেপ্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় 


এ 


নি 
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বিন্দন 





_ছ্িলেন। তদন্থসারে সর্দারগণের মত লইয়া রেসিডেণ্ট মহা- 
রামীকে সেখোপুরের ছুর্গে প্রেরণ করিলেন। তীহাকে নিজ 
অলঙ্কার পত্রাদি লইরা যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। 
বৎখকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেজ- 
ন্সিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে ভাবিয়া কিছু- 


-* আত্র কাতরতা৷ প্রকাশ করেন নাই। 


সেখোপুরে অবস্থানকালে মহীরাণীর বৃত্তি কমাইয়! 


“পিক ৪,**২ চারি সহস্র টাকা ধার্ধয হয়। গেখোপুরে 
" তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
১ তাহার একমাত্র পরিচারিকা বাতীত তিনি আর কাহারও 


সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাহার এই 
অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি 


“নিজ উকীল দ্বারা তাহার ছুরবস্থার বিষয় গবর্ষেণ্টের নিকট 
“ জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় 


কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য 
মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অনায়াসেই 
বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হুইল। রেদিডেন্ট 
ষদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এক্দপ 
সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাদীকে সেখোপুর 
হুইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল।  ঝিন্দন আত্ম- 
রক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা.করিলেন, কিন্তু মে মকল 
বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি রদ্ব অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর 
হইতে বারাণনীতে প্রেরিত হইলেন । 

তাহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাহার সন্মান রক্ষা 


"৩ আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নৃতন স্থানে বিশ্বস্ত 


ইংরাজকর্ধচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে 
তীহার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চনারে বন্দিনী 
হইবেন ও তাহার অবস্থান আরও কষ্টকর হইবে। এই 
ময় মহারাণীর বুত্তি আরও কমাইয়া মামিক এক সহশ্র 


: : টাকা! মাত্র রহিল। ইহার পর বিন্দনের আর একটা বিপদ 


উপস্থিত হয়। তাহাকে বিদ্রোহে ও ষড়বন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া 
কাহার সমস্ত মণিমাণিকা অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেন্ট 
বাজেয়াপ্ত করিল, ছুইজন সন্ত্াস্ত বিবি কর্তৃক তাহার পরি- 


7. চারিকাগণের বস্্াদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহস্ুচক 


পত্রা্ির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। 


।+- কিন্তু তিনি ঘম্পত্তি- হইতে. বঞ্চিত হইলেন। এই সময়ে 


তাহার ব্যর সঙ্কুলান. হওয়া অত্যস্ত কষ্টকর হুইয়! পড়িল। 
' (তিনি নিউমার্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্দারা নিজ. 





করিলেন নাঁ। নিউমার্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাদীর 
হইয়া আবেদন করিবার জন্য ৫০,***২ টাক! প্রার্থনা করি- 
লন, কিন্ধ এ সময় মহারাঁণী নিঃসম্বল হুইয়! পড়িয়াছিলন, 
সুতরাং তিনি আত্মরক্ষায় 'একবারে হতাশ হইলেন। 

এদিকে রণজিত্মহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্বাসনে খাল্সা- 
সৈগ্ত নিতান্ত অসন্তষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর 
মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নির্বাসিত: ও প্রপীড়িত 
হুইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীতও কুদ্ধ হইয়া উঠিল। 
অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌- 
হৌসীকুত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের 
অন্যতম কারণ। ইহার পর ২য় শিখবুদ্ধে চিলিয়নবালা- 
ক্ষেত্রে ইংরাজের| সম্যক্দ্ধূপে শিখসৈন্য কর্তৃক পরাজিত 
হুইলে মহারাণী বঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক 
প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাহাকে কারাবাস হুইতে মুক্ত 
করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই 
বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্ত সে প্রস্তাব 
অগ্রাহ হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখটৈন্ত একেবারে পরা- 
জিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের 
আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ 
অধিকারভূক্ত হুইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে 
প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বিধব! রণজিৎ" 
মহিষী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীত হইলেন। তথায় 
১৮৪৯ খুঃ অন্দে ৬ই 'এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস 
হইতে পলায়ন করিয়! নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়! তিনি নেপা- 
লের সীগান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আয় 
ভিক্ষা! করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে 
নেপালস্থ রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্মেন্ট 
এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাগেয়াণ্ঝ 
করিলেন ও মাসিক সহজ টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই 
বামের আদেশ দিলেন । 

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলিপ ইংলগড যাত্র! করি- 
লেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাঁগিলেন। কিন্ধু 
নানাকারণে বিন্দনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গ- 
বাহাছুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ বিন্দন নেপাল 


, হইতে ২* সহত্্ টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গ বাহাদুরের অসহা। 


১৮৬১ থুষ্টাব্দে দলিপনিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাস্- 


শিকার এবং জননীর অন্ত একট! বন্দোবস্ত করিতে ভারত- 


ইবন বিষ জপুন করিলেন । গদ সৃগে দর! জা: আরকি! গবর্গরজেনারূল “বিন্ানকে নেপাল 


081. ১... 


৯২ 


বিন্য্বাড়া 
হইতে আলিবার অগ্ুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে 
পৃত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, “আর আমি পুজ্জ 
হইতে বিচ্ছ্ন হইব না।” এই ষ্মস্সে মহারাণীর প্র সৌনধধ্য- 
বাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ছূর্কিসহ চিন্তাভারে তাহার শরীর 
ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হুইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি 
চনার ছুর্গে যে সকল 'অলঙ্কার প্রভৃতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, 
তৎসমুদাঞ্ধও তাহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলিপসিংহ 
শীপ্র ইংলঙড প্রত্যাগমন করিবার জন্ত আর্দিষ্ট হইলে মহাপাণী 
বিন্দন-ও অনেক অন্ুচর অস্ুচরী দলিপের সহিত বিলাত 
যাত্রা করিল। লগুন নগরে লাঙ্ষেষ্টার-গেটের নিকটে একটা 
প্রকাণ্ড বাটীতে ষ্ঠাহাদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তথায় 
তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের 
বেশভৃষা! পরিধান করিগ়া দলিপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয্লাছিলেন। 

ইতিপৃর্ববে মহারাজ দলিপ খৃষ্টধর্খে দীক্ষিত হইগ্নাছিলেন, 
এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তীহার সে ধর্মভার শিথিল হইতে 
লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলিপকে মাতার নিকট হইতে 
অন্তরে ব্বাখ। যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর 
ভন্ঠ লগ্ডনে একটা পৃথক্‌ বাটা ভাড়। লওয়া হইল। 

১৮৬৩ খুষ্টান্দে আগষ্টমীসে মহাপ্লাণী ঝিনদন লগ্ন 
নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন এ শব সৎ- 
কারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হুয়, ততদিন উহা! কেনশালের 
সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহসংখ্যক মন্তরান্ত ইংরাজ 
সমাধি সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সন্মান প্রদ- 
শন করেন। ১৮৬৪ খুষ্টান্জে মহারাজ দলিপসিংহ তীহার 
মাতার মৃতদেহ 'লইয়! বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন 'এবং 
নর্শদাতীরে তাহার সৎকার সম্পন্ন করিয়৷ পবিত্র নর্শমাদ।- 
সলিলে ভন্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইন্পে পঞ্জাবের 'অসা- 
মান্ত সৌন্দর্যযগ্রাতিমা বীরকেশরী রণজিত্মহিষী সৌভাগ্যের 
উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগাচক্রের সকল অবস্থায় পতিত 
হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ 
করিলেন। 

বিন্বুবাডা, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে ঝালাবার উপবি- 
ভাগের একটা ক্ষুত্ররাজা। পরিমাণফল ১৬৫ বর্গমাইল । 
ইহাতে ১৭টা গ্রাম 'আছে। অধিপতি 'ইংরাজগবর্মে্টকে 
১১০৭৩২ টাকা রাজস্ব দিপা থাকেন। অধিবাসিদিগের 'অধি- 
কাংশ কোলিজ্ঞার্ীগ্ন। পুর্বে এখানে তিনটা লবণের কার- 
খানা ছিল, ইংরাজগবর্ষেন্ট . তালুকদারদিগকৈ কিঞি 


ক্ষতিপূরণ দিগ্না ত্র সকল কারখানা উঠাইক্! দিয়াছেন 


1৩৬৬] 


ঝিমিক 


বাজার অনেক স্থানে সোর! উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত রূণের 
কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ অহিত এই রাজোর অন্ততভূক্ত। 
ঝিলানন্দ নামে বৃহত্বম দ্বীপ প্রায় ১* বর্গমাইল প্রশস্ত । 
এই দ্বীপে বহুসংখ্যক্ষ পুষ্ধরিণী ,ও ভোট্ব! নামক একটী উষ্ণ 
শ্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক লরপতি এই 
ভোট্বাকুণ্ডে গান করিয়া ছরারোগ্য কুস্ঠব্যাধি হইতে সুক্কি- 
লাভ করেন । 

২ বোম্বাই প্রেসিডেহ্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়া- 
বাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিন্ঝুবাড়া রাজ্যের প্রধান 
নগর। অক্ষা* ২৩* ২১ উঃ) দ্রাঘি* ৭১* ৪২ পৃঃ । এই নগর 
বনুপ্রাচীন, আজিও একটা দুর্গ, একটা পর্বতখোদিত বৃহৎ 
পু্ধরিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুগোর পরিচায়ক 
বছুসংখ্যক শিলাফলক, ভগ্র তোরণদ্বার প্রভৃতি রিদ্ধমান 
আছে। এখানকার অনেক প্রান্তরে মহান্‌ ভমউদ্বাল -নাম 
খোদিত আছে। প্রবাদ যে, এ উদ্দাল অণহিল্লবাড়পন্তনের 
অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ.জন্ম- 
ভূমি ঝিন্ঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্মাণ কক্পেন। 
আঙ্গাদাবাদের স্থুলতান ঝিন্ঝুবাড়া অধিকার করিয়! নিজ 
দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অক্বর অধিকার করির] 
এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটী থানা স্থাপন করেন। 
মোগলসাত্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্তমান তালুকদারগণের 
পূর্বপুরুষ কাস্তোজী এই ছুর্গ অধিকার করেন। ইহার 
তালুকদারগণ দ্রাংদ্র! সাম্প্রদায়িক ঝালাবংশোত্ভব, কিন্ত কোলি- 
দিগের সহিত বিবাহস্থত্রে আরদ্ধ হওয়ায় পতিত হুইয়াছেন। 
কথিত আছে, ঝুঞ্ো নামক জনৈক রবারি ঝিন্রুবাড়া স্থাপন 
করেন। বোষ্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয়.রেলপথের পত্রি- 
শাখার খাড়াঘোড়া স্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিন্ঝুবাড়া 
অবস্থিত। এখানে -একটী ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে । 

ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটা নদী, জামাল- 
পুরের নিকটে ত্রহ্ধপু্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়া 
যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল 
থাকে না। অন্ত সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে । 

ঝিম, বাঙ্গালার ত্রিহুতজেলার একটা নদী । ইহাতে হঠাৎ বাণ 
গড়ে, তজ্জন্ত নৌকাাত্র! নিরাপদ নহে । বর্ষায় &+ মণ 
বোঝাই লইয়া এখ্তা নৌকা! শোণবর্ষা পর্যাস্ত যায় । 

ঝিমন (দেশজ ) তক্্রাবেশ, নিড্র! আসিলে চক্ষু মুদিয়া টুল! । 

ঝিম! (দেশজ ) ১ ধাত্রী। ২ মাঁতামহী ব! পিতামহী। 

ঝিমিক (দেশজ) ১ বিছ্যুতাদির আলো! । ২ ব্বীরে ধীরে । 

*বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়” (কবিক") 


বরিয়ক 
(বিরক, বোস্থাই প্রেসিডেন্দীর অন্তত সিদু প্রদেশের করাচি 


জেলার একটা উপরিভাগ । 'অক্ষ।* ২৪৪ হইতে ২৫* ২৬৩৯ 


উঃ, দড্রাঘি* ৬৭* ৬১৫ হইতে ৬৮২২৩ পুঃ॥ ইহার 
উত্তরে দেহবান, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পুর্বে 
ও দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও উহার শ।খ| সমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র 
ও করাচি তালুক। পরিমাণকল ২৯৯৭ বর্গাইল। এই 
উপবিভাগ ঠট্রা, মীরপুরসক্রো ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটা 
'ভানুকে এরং এ তিন তালুক আবার ২*টা তগ্লায় বিভক্ত । 
ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২টী গ্রাম আছে। 

এই উপবিভাগের উত্তরাংখ পর্বতময্ ও অন্ুর্্বর মরু- 
স্থু্ি মাত্র, মধ্যে মধ ধূড়নামক ক্ষুদ্র হুদ সকল বিরাজ্িত। 
পূর্ধাংশে সিস্কৃতীরবর্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্ধ্বতময় 
ও অনুব্ধর । এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক 
নগার নির্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পন্ছলময় ও সমতল, ইহার 
মধ্যে .মধো থাল ও-সিন্ধুনদের শাখা সকল প্রবাহিত। ইহা 
দের ছয়টা প্রধান শাখার নাম--পিতি, জুনা, রিছাল, 
হুজাম্‌রো,- কটকবারি ও থেদেবাড়ি । ঘাড়োখাড়িও এই 
উপবিভাগে অরস্থিত। ১৮৪৫ খুষ্টান্দে হুজাম্‌রো৷ অতি ক্ষুদ্র 
নদী ছিল, তৎপরে বদ্ধিত হুইয়া এখন সিন্ধুনদের বৃহত্তম 
£মাহানায় দাড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্ববকূলে নাবিক- 
দিগের স্ুবিধার্থ ৯৫ ফিট উচ্চ একটা আলোকন্তস্ত স্থাপিত, 
উহা! প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গরর্মেণ্টের 
ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টা খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় +৩৬* 
মাইল। ইহা৷ ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষ ক্ষুদ্র গ্রায় ১৩২৯টা খাল 
'আছে। বাঘাড়, কল্রি ও সিয়ান এই তিনটা সর্বাপেক্ষা 
বুহৎ। অনেক সময় বৃহ বন্তা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল 
প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোট্রি.হইতে করাচি পর্যন্ত রেলপথ 
,এই সকল বস্তায় অনেকষ্থানে ভাঙ্গিয়। যায়! উপবিভাগের 
নানাস্থানে জলবামু নানাগ্রকার; ধিরক ও তক্সিকটবর্তী স্থান 
্বাস্থ্াকর, আবার ঠষ্র। ও তাহার চতুঃপার্বন্তা স্থান 'জর, 
-উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাদ বলিয়া খ্যাত । ওলাউঠা 
7৪ বসম্তরোগ-গ্রায়ই প্রাছুভূতি হয়। সম্প্রতি টাকা দিয়া বসস্তের 
প্রকোপ কমিয়াছে। বাধিকগড় বৃষ্টিপাত ৭; ইঞ্চি। সমুদ্রজাত 
কুহেলী উপকূলভাগে-রছদুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গোধুম 

- এউৎপন্ন হয় না। 
ইহার ভূমির প্রন্কতি, ভ্ীর ও উদ্ভিদ্‌ সমুদায় প্রায় করাচি 
-হজ্জেলার অক্লান্ত স্থানের স্তায়। পুর্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ 
-- স্রাস্ীত সর্বত্র ভূমি পলিময়। বন্তজন্তর মধ্যে -শৃগাল, 
সনি), শশক, র্নবিড়াল ও চিতাবাঘ গ্রদ্থতি 
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ঝিরক 


ৃষ্ট হয়। কুষ্ণসার সবগ কখন কখন পর্বতে দেখা যায়। বহু- 
বিধ হংস, রন্তহংস, মারস, বক, হাড়গিল|, তিতির প্রভৃতি 
নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে। 

একরূপ পক্গীর পক্ষ অতি স্ুন্দর। এখানে সর্গ ও বুশ্চিক 
অত্যন্ত অধিক । সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ 
যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক । 
হুজামরোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উত্কৃষ্ট। ইহার! 
জলজাত গুন্মাদিতে চক্র নিম্দীণ করে। ইন্দুরের সংখা! এত 
অধিক যে, সময়ে সময়ে উহার! শস্তক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট 
উৎপাদন করে। ইহারা মাটির নীচে শন্ত সঞ্চয় করিয়া! রাখে । 
কৃষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়ি এ সমস্ত বাহির করিয়া! 
লয়। এখানকার উষ্ট আরবদ্দেশের উদর অপেক্ষ! ক্ষুদ্র, কিন্তু 
কর্মঠ ও শীত্রগামী । 

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য 
১৭৯৫ হুইতে ১৮২৮ খৃষ্টানদের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যত্ধে 
রোপিত হয়। ২*টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎ্মর 
নীলামে এ সকল বিক্রয় হুয়। 

অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্ধাংশে 
করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবামিদিগের স্তায়। 
মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭৮ গুণ। অনেক শিখ 
এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খুষ্টান, গনিুদী ও পারসী- 
দিগের সংখ্যা অতান্প। 

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও 
প্রথমশ্রেণীর মাজিদ্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন 
৩ জন মুক্কিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২* জন তগ্াদার বা 
আবগারি কর্মচারী আছে। ১৮৮১ খুষ্টার্ধে ইহাতে ৮টা 
ফৌজদারী আদালত ও ২৪টা থান! ছিল। 

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্যষধালয় ও মিউনি- 
মিপালিটা আছে। 

খরিফ ও রবি দুই প্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। সমস্ত শ্তাক্ষেত্রের 
প্রায় & অংশে ধান্ত রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অন্থুমারে 
্ন্তান্ত শশ্ত আবাদ হইয়া থাকে । শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। 
নিন্ধুনদ এবং ধড় অথাৎ হুদ সকলে বিস্তর,মত্স্ত ধূত হয় । 

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কষিজাত দ্রব্য বিদেশে 
রপ্তানী হয়। অন্ঠান্ত স্থানেও রপ্তানীর মধো কৃষিজাত ও 
চর্খ প্রধান। বন্ত্, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও 
শস্ত আমদানি হয়। পূর্বে ঠট্টার ছিট এবং সুন্দর মাটির 
বাসন বিধ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের 


-স্থানে স্থানে প্রায় ৪*টা মেলা হইয়া থাকে। 
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ইহাতে প্রায় ৩৬* মাইল দীর্ঘ রাস্তা'আছে। করাচি ও 


 ঠষ্টা দিয় কোট্রি পর্যন্ত বৃহৎ সামরিক বন্য ঝিরক উপ- 
বিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টা ধর্মরশীলা এবং ৩৬টী 
খেয়াঘাট আছে। সিদ্ধুরেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল 


স্থান দিরা গিয়াছে । ইহার ছয়টা ্টেশনের নাম-_রণপেখানি, 
জদ্দশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্পীর, মেটিং ও. বোলারি । 

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্থতব্ববিদ্গণের কোৌতৃহলাকর্ষক 
বছসংখ্যক এরাটীন কীর্তি বিদ্তমান আছে। তন্মধো খুষীয় 
গম শতাব্দীর প্রাচীন ভাক্ষোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, খুষ্টায় 


-৯৪শ  শতাব্ধীতে নির্টিত মারি-মন্দির, : ১৫শ শতাব্দীর 


কালানকোট এবং স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্বাবর্তী প্রাচীন 
হ্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠষ্টার নিকটবর্তী মাকলিপর্বতস্থ 
প্রাচীন গোরস্থান সর্ববাপেক্ষা কৌতুহল ও বিন্ময়জনক | 
এই গোরস্থান পর্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া 


অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের 


নির্িত ক্ুত্র বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিগ্বামান আছে। 


ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও 
আর অধিক দিন থাকিবে না। আধুনিক গোরের মধ্যে 
১৭৪৩ খৃষ্টান্ধে মৃত এডওয়ার্ড কুক নামক জটৈক ইংরাজ 


' রেমমবাবসায়ীর সমাধি-মন্দির এধান। 


২ বোষ্বাই ্রেসিডেন্সির ' অন্তর্গত সিদ্ধুপ্রদেশে করাচি 
জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটা সহর। - অক্ষা* 


২৫৩ উঃ, ডরাঘি' ৬৮*১৭৪৪%পুঃ। এই নগর পিল্ধুতীরে 


&.। 


নদীগর্ভ হইতে ১৫, ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত 
এবং সিচ্ধুনদের গ্রচ্রীর স্তায় দণ্ডায়মান। ইহার জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত স্থৃবিধাজনক যে, সর চার্লস্‌: 
নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্যনিবাস 


: হইয়াছে বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে 


উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দুরে 
ঠষ্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং স্টেশন পর্ধান্ত পাকা রাস্তা আছে। 
এখানে পুর্বে বিস্তীর্ণ বাণিজা হইত, পার্বতাজাতীয়ের! 


মেষ বিনিময়ে তত্ুলাদি শঙ্ত ক্রয় করিত। এখন কোট্রি | 


হইতে করাচি* পর্যযস্ত রেলপথ হুওয়ায় বিরকের: বাণিজ্য 
অনেক পরিমাণে হাস হইয়া গিয়াছে । বর্থমান শিল্পজাতের 
মধ্যে উদ্ট্রের পৃষ্ঠের জন্ত একরূপ উত্কষ্ট পালান এবং স্থসিন্‌ 
নামে একরূপ ডোরা৷ দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয় । 
এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে 
৩৫* ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপর তাহার বাসস্থান: অব- 
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বহুদূর পর্যন্ত তৃভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যান সকল অতি 











মনোহর । চতুদ্দিকে শস্তক্ষেত্রে ধান্য, বাজরা, শণ, তামাক ও 
ইক্ষু জন্মে। এখানে ৩টা ধর্মুশালা, একটা গবর্মেন্টবিষ্ঠালয়, 
একটা অধীনস্থ জেলখানা, একটা বাজার ও দাতব্য-উষধালগ্ 
আছে। 
ঝিরি, ১ আসামের একটা নদী । ইহা! বরাইল পর্বত হইতে 
বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেল! ও অপর- 
দিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত 
হইয়াছে। উভয়পার্খে দুর্ভেগ্ক গিরিমালার মধ্যবর্তী সঙ্গীর 
উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত। 
২ সিদ্ধিয়া রাজ্যের একটা নগর । এই.নগর কোটা ভুইতে 
কন্পীর পথে অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৩ উঃ, দ্রান্ঘ*৭৭* ২৮পুঃ। 
ঝিল, বন্তাজলপ্লাবিত নিয়গ্রাদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয় । 
পূর্ববাঙ্গালার ঝিল সকল অতি বিখ্যাত। শ্রাহ্ট ও. খাসি 
পর্বতে অপরিমেয় বুষ্টিপাতে সৃর্া ও অপরাপর নদী স্ফীত 
হইয়া উঠে এবং কুল ছাড়াইয়া চতুদ্দিকস্থ নিয্ভূমি প্লাবিত 
করিয়া ফেলে। প্রায় ২** মাইল বিদ্তৃত স্থান এইব্ধপে 
বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। 
শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হুইয়া মৃত্তিক1 বাহির হয় মাএ। 
জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত, হ্রদের 
্থায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর 
সকল দ্বীপের স্ায় বিরাজ করিতে থাকে । এইকালে নৌকা 
দ্বারা যথাতথা গমন করিতে পার! যায়। প্রতোক গৃহস্থই 
নিজ নিজ নৌকারোহুণ করিয়া নিজ প্রয়োজন সাধনে গৃহ 
স্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্বতের গোড়া 
হইতে ত্রিপুরা পর্ধত ও সুন্দরবন পর্যন্ত এই ঝিল বিস্তৃত 
শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্ত, উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে 
শৈবাল ও জলজ গুলে পুর্ণ থাকে । মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে 
তৃণপত্রাদি লঘু ভ্রব্যনির্শিত -ভাসমান-্বীপ- সকল অতি, মন্দ 
বেগে সমুদ্রিকে নীত হইতে দৃষ্ট হুয়। 
নি্জামরাজ্যে হায়দরাবাদের পূর্বস্থ পথাল হুদ হিন্দুরাজ- 
গণের কীর্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহুৎ। ৃ 
ঝিরি (স্রী) ঝিরিত্যব্যক্তশক্দোহস্তান্তাঃ ইন্‌। ঝিন্লী। 
ঝিরিকা (তরী) ঝি রীতি অব্ক্শব্দেন কায়তি শব্কায়তে, 
কৈ-ক টাপ্‌। ঝিল্লী, ঝিঝিপোকা। 
বিরী (ক্্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশান্দোইস্তাযস্তা১ অচ্‌ ভীহ্‌। : বিললী 
(শব্দর* ) 
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একটা জেলা। অক্ষা” ৩২ ৩৬ হইতে ৩৩৮ ১৫ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭১* ৫১হুইতে ৭৩* ৫৮ পৃঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টা জেলার 
মধ এই জেলা পরিমাণফলানুষারে ৯ম এবং অধিবাসীর 
সংখ্যান্ুধারে ১৮শ স্থানীয় । পঞ্জাবপ্রদ্দেশের শতকর! গায় 
৩৬৭ অংশ ভৃভাগ ও ৩-১৪ অংশ অধিবামী এই জেলার 
অন্তর্গত । ইহার উত্তরে রাঁবলপিগ্ডি জেলা, পুর্বে বিতন্তা 
(বিপম্ট নদী, দক্ষিণে বিতন্তা নদী ওঁ শীহপুর দেল! এবং 
পশ্চিমে বঙ্ন, ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৯১* 
বর্গমাইল । ঝিলমনগর শাসনকাধ্ধ্য ও বাণিজ্যাদদির সদর । 

বঝিলমের ভূমি রাবলপিগডর ন্যায় পার্বত্য না হইলেও 
সমতল নহে। লবণপর্বত হিমালয়ের এক্টা শাখা, এই 
প্রদৈশে অবস্থিত । এই শীখ! ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়া পর- 
স্পর সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিসদিকে জেলার মেরূ- 
দণ্ডের স্তায় বিদ্বৃত। পর্বতের পাদদেশে বিতন্তাতীরব্্ভী 
সমতল ভূমি অতিশয় উর্বর এবং অগণ্য ব্ধিষু গ্রাম দ্বার! 
স্থশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবগিরি এই স্থলে ছুরারোহ এবং 
স্থানে স্থানে ধুসরবর্ণ গহ্বরাদি স্বার! পরিব্যাপ্ড। এই পর্বতে 
লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্তই উহার নাম লব্ণপর্ব্বত 
হইয়াছে । খিউরাঁতে গবর্মেন্টের তত্বাবধানে বু পরি- 
মাথে জবণ ট্রথখাত হইয়া থাকে। শ্তামল গুল্মাচ্ছাদিত 
গিরিদরী দিয়া গ্রবাহিতা জোতম্থিনীসমূছের জল প্রথম প্রথম 
বেশ বিশ্তদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর 'আদিতে 
আধিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া, পড়ে, তখন আর এ জলে 
মেচন কার্ধ্য হয়না । উল্লিখিত ছুই পর্ধতঞ্জেণীর মধ্যে 
একটা সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দিকে অন্ুচ্পর্ব্বতবেষ্টিত 
কল্পারকহার হুদ বিরাক্মিত।. এই হ্রদের ছুই প্রান্ত সম্পূর্ণ 
বিপরীত ভাবাপন্ন ; একদিকের দৃশ্য কতকটা মরুসাগরের 
অন্ধুরূপ লবণময় কুল তৃণগুন্ম বা জলগ্রাণী বিবর্জিত 
অপর প্রান্ত আবার শ্তামল বনরাজি-পর্ধিবেষ্টিত এবং হুংস- 


কারগুবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত ॥ জারণ- | 
পর্বতের উত্তরস্থ প্রাদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে | 
নদীগ্রপাতাদি ছার ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশ | 
অগণ্য পর্ধতসমাকীর্ণ রাবলপিঙির নিকট গিম্লা মিলিয় | 
গিক্মাছে। লবণপর্বতের সহিত সমকোণ করিয়া! এই জেলাকে | 


উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জব সিন্ধু 
ও পুর্বদ্তীগের জল বিতন্তায় আসিয়৷ পড়ে । এই বিভন্ত| 
নী জেলার পর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০* মাইল স্থানে 
সীমান্ধাপে অবস্থিত । এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্‌ নগরের 
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রাবণপর্বত বছবিধ মূল্যবান আকরিক পদার্থ পূর্ণ। মনোহর 
মর্র ও অট্রালিকা-নির্মাণোপযোগী প্রান্তর বাতীত নানাপ্রকার 
চূর্ণগ্রস্তর এভৃত পরিমাণে পাওয়া যায়। তত্তিক্ন বহুপ্রকার 
খনিজ বর্ণ্রবা, কয়লা, গন্ধক, মেটেটতল এবং স্বর্ণ, তাঁর, 
সীস1, লৌহু গ্রভৃতি ধাতু পর্বতে বাহির হুয়। কোন কোন 
স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগদর্শন-যন্ত্রের কীট! 
বাকিয়। দীড়ায়। সমস্ত পঞ্জাব দেশে যত লবণ খরচ 
হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা! হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বস্তুতঃ লবণ বাতীত গ্ন্তান্ত 'আকরিক হইতে জেলার অল্লাই 
লাঁভ হুইয়। থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার 
আকরিক হইতে আয়ের একটা গন্থ! বাহির হুইস্সাছে। থিউরা, 
সদ্দি, মক্রাচ, কাঠা ও জতানায় লবণের এবং মক্রাচ পিড, 
দাঙ্গোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা 
তত উত্রুষ্ট নহে । 
ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অষ্পষ্ট। হিন্দুদিগের 
মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্বতে পাগুবেরা কিছুক্ষাল 
অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্তমান পুরাতত্ববিদ্গণ স্টির 
করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেক্মান্দর এই জেলারই কোন 
স্থানে বিতস্তা (হাইডাস্পেস্‌) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। জেনারেল: কাঁনিংহাম অন্থমান করেন, বর্তমান 
জলালাবাদের নিকট আলেক্সান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া ষে 
দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা! যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের সন্গিছিত মংনামক স্থানে পুকুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার 
পর মুসলমান অধিক রকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত । 
জঞুয়। ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে 
বাম করে। বোধ হয় ইহার! বহুপুর্ হইতৈই এখানে 
আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে । ইহার পর গরুরগণ পুর্ব্ব ও 
আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসল- 
মান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যস্ত এই গব্করজাতি 
রাবলপিপ্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য 
করিতেছিল। [রাবলপিপ্ডি দেখ ।] মোগলসাআজ্যর উন্নতি 
সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সঙ্াস্ত 
সামস্ত মধ্যে পরিগণিত হুইতেন। মোগলমাত্রাজ্যের অধঃ- 
পতনের পর অন্ান্ত সমীপবর্তী স্থানের স্তায় ঝিলমও শিখরাঞ্জ্য- 
ভুক্ত হইল। ১৭৬৫ থুষ্টা্ধে গুজরসিংহ গক্ররাজকে পরাস্ত 
করিয়! লবণ ও মাড়ী পর্বতবাসী পার্বত্যজ।তিগণকে বশী” 
ভূত করিলেন। তাহার পু এ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১৭ 
খৃষ্টান্ধে অজেয় রণজিৎসিংহ্‌ এ এদেশ অধিকার করিয়া শিখ- 


51 এ গ্লাজাতুক্ত করিলেন । লাহোর দরবার এত কঠোরন্ূগে রাজন্থ 
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আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীগ্রই ইহার পূর্বতন জঙ্জুয়া, 
গন্ধর ও আগবান জমিদারগণ ভূসষ্পত্তি পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হুইল এবং তাহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নূতন জমিদার 
হইয়া দড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই 
হয়। ইহার পুর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরের! কেহই একাধিক 
গ্রাম দখল করে ন!। 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সযগ্রা শিখরাঁজ্যের সহিত ঝিলমও্ ইংরাজ- 
রাজ্যতুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্ধত্য- 
জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে 
তথায় রাজন্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খল স্থাপন করিতে কিছু- 
, মাত্র কষ্ট পাইতে হুয় নাই। 

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্তির অনেক 
ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাসের ভগ্মমন্দির সম্ভবতঃ 
খুষ্টায় ৮ম বা ৯ম শতাব্ধীতে বৌদ্ধদিগের যত্বে নির্শিত 
: হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটা দেবাঁলয়ের 
ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লব্ণপর্ববতের ছুরা- 
রোহ শৃঙ্গ সকলে অবস্থিত রোহতক্‌, গির্ঝক ও কুশক্্গ 
সামরিক ইতিহাস লেখকদিগের কৌতুহল ও বিন্মগ্ন উৎপাদন 
করে। 

গ্রীক হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার 
বিদেশীয়গণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া! 
ঝিলম্‌ জেলাঁকে বহুসংখ্যক ছুর্গাদি দ্বার! সুরক্ষিত এবং ইহার 
অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল। 

বিলমের অধিবামিদিগের মধ্যে শতকরা প্রাঁয় ৮৭ জন 
মুনলমান এবং ১* জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী । হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাঙ্গাণ, ক্ষত্রিয় ও 
আরোরা অর্থাৎ ক্লষকজাতি প্রাধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই 
মুসলমান ধর্ম্মাবলন্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওবান, জগ্জয়া, 
ভট্টি, গুজার ও গন্কর গ্রধান। 

ঝিলম, পিগুদাদনর্৫থা, লওবা, তলগঞ্জ, চকণ্ুবাঁল ও ভাউন 
এই ছয়টা প্রধান নগরে পঞ্চসহআ্রাধিক অধিবাসী বাঁস করে। 
ইহাদের মধ্যে ঝিলম্‌ ও পিগদাদন প্রধান বাণিজ্য স্থান। 

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা আগ্ধ ইষ্টকনির্মিত। 
অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাথা হয়। 
সম্প্রতি ধনবান্‌ ব্যক্তিগণ কাঁটা! চৌরস পাথরে বাড়ী ও মম্‌- 
[জিদ প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। জন্তরাস্তদিগের দ্বারদেশ 
চিত্র বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর সুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহ- 
গুলি অতি পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখে । 


গোধুম ও বাঞ্জরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাঁদ্য। ভুট্টা, 


[ ৩৭ ] 


বিলম 


তুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হুয়। মাংস প্রায় সকলেই 


ভক্ষণ করে। 
এই জেলার ৩৯১৯ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় 
১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্ধ 
পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য 'ন্ুর্ধরর ভূমি । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোঁধূম কিংব! বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট 
ক্ষেত্রে উপযোগিতান্থসারে ধান্তাদি আবাদ হইয়া! থাকে। 
আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন 
হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ায় র্লুষকগণ 
পূর্ব-কৃষি অবলম্বন কনিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ 
পরিমাণে কার্প।স উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের নানাবিধ 
ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া খাকে। 
শস্তক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। 
ক্লষকগণ ন্দীতীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তদ্দারা! 
নিজের জমিতে জলসেচন করে । একটা কূপের জলে অতি 
অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু এ ভূমিখগুই ক্কুষক 
এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্্র সহকারে কর্ষণ করে 
যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একট! না একট! ফসল অনবরত 
জন্মিতে থাকে । উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ 
বাধাইয়া৷ জলসঞ্চয় ও তদ্দারা ক্ষেত্রের সেচন কাধ্য সমাধা 
হয়, কিন্তু এনপ বীধপ্রস্তত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং 
সামান্ত কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজ রাজত্বে 
নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়! অনেক কাধ্যে এ রূপ বাধ 
প্রস্তুত করিতেছে । বল! বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্‌ সুবিধা! 
হুইতেছে। ক্কৃষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, খণ 
অনেকেরই নাই। একটা বিষয় বহুংশে বিভক্ত হওয়াতেই 
অনেকে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সন্ত্রস্ত, বাক্তি ষম্প্তি 
নিজ নিজ বিষয় অখণ্ড রাখিবার জন্ত এক উপায় বাঁছির 
করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ 
পথ্যন্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে । 
ঝিলমের এক একটা গ্রাম অন্ঠান্ত স্থানের গ্রাম অপেক্ষা! 
অনেক বৃহৎ) বৃহত্বম গুলির ছুই একটা ১০৯।১৫* বর্গমাইল 
পর্যাস্ত বিশ্ৃত। এ সকল গ্রামপতিগণ অন্ঠান্ত স্থানের গ্রাম- 
পতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই 
উৎপন্ন ফমল দ্বারা জমির খাজনা! প্রদত্ত হয়। এ খাঁজনার 
হার স্থানভেদে উৎপন্ন শশ্তের $ হইতে ২ অংশ পর্যন্ত হইয়! 
থাকে। গ্রামে সুটে, মন্কুর, নাপিত, ধোপা কামার ও কুমার 
সকলকেই প্রীয়্ শস্ত দ্বারা বেতন প্রদত্ত ভ্য়। প্রতিবৎসর 
শন্ত কাঁটিবার সময় কাশ্দীর হইতে অনেক মঙ্জুর এখানে 


ঝিলম্‌ 
আলিয়া কর্ম করে এবং কর্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে 


ফিরিয়! যাঁয়।- 
বাণিজ্য । ঝিলম্‌ ও পিগদাদন নগর এই জেলার 
বাণিজ্যের ছুইটী. প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে 


দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিন্ধু ও রাবলপিপ্ডিতে 
গোধুমাদি শস্ত, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্বত্য প্রদেশ সকলে 
রেসম ও কার্পাসবন্ত্র এবং চতুংপার্শবর্তী স্থানে পিতল ও 
তামার বামন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মৃলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর 
আনীত হইয়! থাকে। পঞ্জাব নর্দারণ টেট রেলওয়ে কোম্পানি 
তরকাবালার প্রস্তরথনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, এ প্রস্তর 
দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জ! নির্টিত হইগ়াছে। পাহাড়ের 
বুহৎ বৃহৎ কড়িকাট নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহু- 
স্থানে প্রেরিত হুয়। পাইকারের! জেলার ভিতর ঘৃরিয়া 
বুরিয়া চর্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্ত 
কলিকাতায়. ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয় ॥ আমদানির 
মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মূলতান হইতে ধাতু, 
কাশ্ীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্যএমিয়ার 
দ্রব্জাত প্রধান। কাশ্দীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে 
ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । 

জেলার মধাস্থ পর্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্বাব- 
ধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কতৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি 
হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩* লক্ষ টাক! আয় হুইয়! 
থাকে । প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বাধিক ৪* লক্ষ মণ 
লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে । এককপ নিকৃষ্ট পাথরিয়! 
কয়লা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি মক্রাচ খনিতে অপেক্ষা- 
ক্লুত উতরুষ্ট কয়ল! উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে 
লাগিতেছে। 

শিল্পজাত। ঝিলম ও পিগুদাদনে নোঁক। নির্টিত হয়। 
সুলতানপুরের নিকটে গরুরগণ একী কাচের কারথান! 
খুলিয়াছে।- নানাস্থানে তা ও পিত্তলের বামন এবং রেসম ও 
কার্পাসবন্ত্র প্রস্তত হয়। এখানকার মুগ্ময় পাত্রাদি বেশ সক্ত। 
তস্তিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইফ্ষ! থাকে । লবণ- 
পর্ধতের নির্ঝরিণী মকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে 
জীবিকা! নির্বাহ করে। 

লাহোর হইতে পেশাৰর পর্যন্ত পাকারাস্তা এই জেলার 
প্রায় ৩* মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। 
ইহা। ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল 

-গথে শকটাদি যাইতে পারে। : নর্দারণ ষ্টেট রেলওয়ে জেলার 
- দক্ষিণপুর্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার 


[ ৩৭১৯] 


ঝিলম্‌ 


অন্তর্গত ষ্টেশন সকলের নাম_-ঝিলম্, দিনা, দোমেলী 


এবং ফোহাবা। মিয়ানি ষ্টেখন হইতে খিউরার লবণখনি 
পর্যন্ত একটী শাখা রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট 
বিতস্তা, নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিষ়্ে 
একটা পৃথক্‌ অংশ দিয়! মন্ুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। 
ঝিলম্‌ জেলার পূর্বদিকে বিতন্ত! নদীতে প্রায় ১২৭ মাইল 
পর্যান্ত নৌকাদি যাতাত্নাত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান 
পাকা রাস্ত্র পার্খে খবরের তার আছে। চৈত্রমামের শেষ 
৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে ১ কাতাস্‌ 
নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চোয়া সৈদানশাহ নগরে মুসলমান- 
দিগের যত্্রে হয়। প্রত্যেক মেলায় ন্যুনাধিক ৫৯*** লোকের 
সমাগম হইয়া থাকে । 

শামনবিভাগ | ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী 
ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিখনর, ৪ জন তহসীলদার 
ও তাহাদের অধীনস্থ কর্মমচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বার! 
শান ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়। শর 

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিগ্যশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি 
হইয়াছে। বেদি খেমসিংহ. নামক জনৈক দেশীয় সন্্ান্ত 
ব্যক্কির যনে প্রায় ১৮টা বালিকাবিষ্যালয় স্থাপিত হুইয়াছে। 
গবর্ষেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও 
অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিখনরীগণও এখানে 
অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন। 

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত এই জেল! 
৪টী তহসীলে বিভক্ত-_ঝিলম্‌, পিওদাদন খা, চকবাঁল ও 
তলগঞ্জ। 

ঝিলম্‌ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্ত লবণখনির কর্মম- 
চারিগণ নান|বিধ উৎকট পীড়া! ভোগ করে এবং নচরাচর 
ছর্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিগুদাদন খার চারি" 
দ্বিকে অনেক সময় জরের অত্যন্ত এাছুর্ভ।ব হয়। বসস্ত, 
ওলাউঠ! প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বাধিক 
গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪১১ ইঞ্চি। 

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্‌ জেলার পুর্ব্বাংশের তহমীল। 
পরিমাগফল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহ্সীলে জেলার মদর 
আদালত গ্রস্ৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টা থানা আছে। 

৬ পঞ্জাবের ঝিলম্‌ জেলার প্রধান নগর ও সদর। 
এখানে একটা মিউনিসিপালিটী আছে। অক্ষা* ৩২* ৩৫ 
২৬ উঠ, ড্রাঘি' ৭৩" ৪৬৩৬ পৃঃ। ঝিলমনগর বিত্ত! 
নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭) 
জন) তন্মধ্যে হিন্দু ৪৫*॥ মুসলমান ৭৩৭৩, শিখ ১৬৪ 


অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারধী ও গ্িছুদী। রেলপথ হওয়ায় 
ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে । 
বর্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার 
দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল। শিখশাসনকালে এস্থান তত 
গ্রসিন্ধ ছিল না। ইংরাঞ্জ রাজ্যতুক্ত হইলে এখানে একটা 
সৈন্ঠের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্যন্ত ঝিলমে 
এঁ বিভাগের কুমিশনকপ বান করিতেন, পরে ১৯৮৫৭ থুৃষ্টাবে 
কমিশনরের আফিস রাবলপিঙিতে উঠাইয়! বাওয়! হয়। 
ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্ত নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতেছে। সম্প্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লুরগের ব্যবস! 
অনেক পরিমাণে লাহোরে গ্রিয়াছে। কিন্ত তজ্জন্য ইহার 
বাণিজোর বিশেষ হানি হয় নাই। 
ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নছে। গৃহগুলি অধিকাংশ 
মৃত্তিকানিশ্মিত, নদীতীরে কয়েকটা সুন্দর অট্রালিক! আছে। 
ঘাস্তাগুলি সুন্দর বাধান, নর্দামার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে 
পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকানির্খাণে ঝিলম্‌ বিখ্যাত । 
মহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপৃর্ধণে সরকারী আদালত ও 
সৈন্ঠনিবাঁষ অবস্থিত । এখানে যরকারী উদ্ঠান, ক্রীড়াস্থান, 
সৈন্/দিগের গির্জ1, জেলখান|, দাতব্য উধধালয়, মিউনিসিপাঁল- 
গৃহ ও ছুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ- 
। পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণ গুল্শূন্ কঠিন প্রান্তরে সৈগ্/নিবাস 
অবস্থিত । 
ঝিলমৃ, পঞ্চনদের একটা নদী, বিতন্ত1 নদী। [ বিতন্তা দেখ ।] 
ঝিলিমিলি, ১ জলে ক্ষত ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। 
২ একপ্রকার পাতলা! কাপড়, ইহ। প্রায়ই জানালার পর্দার 
জন্ ব্যবহৃত হয়) বিরলাংশুক রঞ্জিত পট্টবন্ত্রবিশেষ। ৩ 
জানালার খড়খড়ী। 
ঝিল্লি (পুং) বাগ্বিশেষ। [ঝিজী দেখ।] 
দেবতাপুজার সময়ে পঞ্চবিধ বাগ্চের বিধান 'সাছে, ঝিল 
ইহাদের মধ্যে একটা-_ 
“ঘণ্টাশব স্তথাভেরী মৃদক্গো ঝিষ্লিরেব চ। 
পঞ্চানাং পুঁজ্যতে বাছ্াং দেবতারাধনেষু চ ॥” ( শব্দার্থচি”) 
বিল্লিকা (স্ত্রী) ঝির্‌ ইত্যব্যক্রশন্দং লিশতি লিশ-ডি স্বার্থে 
কন্‌। ১ খিল্লী, বিঝিগেক1। 
“ঝিল্লিক। বিরুতৈ দীর্ধৈ রুদতীব সমস্ততঃ1%(রাঁমা* ২1৯৬।১৯) 
 সর্যারস্মির তেজঃবিশেষ, ঝঝা, চিক্চিকৃ। 
বিল্লী (স্ত্রী) ঝিললি-ডীঘ্‌। কীটবিশেষ, ঝিঝিপো কা, পর্য্যাক়-_ 
বিল্লিকা, ঝিলীকা, ঝিরিকা, ঝীরুকা, ঝিরী, চীলিকা, চীল্লিকা, 
' চিল্লী, ভূঙ্গ। রী, চীন্লকা, চীরী, চীরুক!। 
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বুঝুর 

০০4০48০৮৬৬৭ ী 
(ভাগবত ৬।১৩।৫ ) 

বিলীকঠ (প্ুং) ঝিল্লীবৎ কঃ কণ্ঠশবদো যন্ত বহুত্রী। 
গৃহকপোত। 

বিল্লিকা (জী) বিবিগোক|. / 

বিলীক। (স্ত্রী) বিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্‌ ততষ্টাপৃ। ঝিঝি। 

কী (দেশজ ) কন্যা। তনয়! 
“ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝী।” ( বিদ্যান্ুন্দর ) 

বীপুত ( দেশজ ) ছহতাপুত্র । 

বীবুক! (দেশজ ) ভূঙ্গারক কীট, পোকা। 

ঝুঁকনি (দেশ) বিড়াল ও অন্ঠান্য প্রাণী াঁকাইবার সময় 
যে গতি অবলম্বন করে। 

বুকি (দেশজ) ১ প্রাণীদিগের লাফাইবার থতি। ২ বিপদ, 
দার, তার। ও টলা, হেলাদোলা, টলমল । 

ঝু'জকাবেলা (দেশ) প্রাতঃকাল। 

ঝু'জি (দেশজ) খারাপ ধান্ত। 

ঝুঁট (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্। 

ঝু'ট্মুট (হিন্দী ) মিথা। | 

ঝুঁটা। (দেশজ ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট। 

ঝুটাঝুটটি (দেশজ ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটামুটি। 

ঝুঁ*টী (দেশজ ) শিখা, টিকী। 

ঝুপটাবুলবুলী (দেশজ ) একপ্রকার বুজ্বুলী পক্ষী । (0185 
19০9$9) 

ঝুড়ন ( দেশজ ) বৃক্ষাদি ছাটিয়া দেওন। 

ঝুড়ী (দেশজ ) বংশ বা বেত্রাদি নির্ষিত পাত্রবিশেষ । 

বুপ্জনু (ঝুন্ঝুহু) রাজপুতনার অন্তর্গত জরপুর রাজোর 
শেখাবতী জেলার একটী পরগণ| ও একটী নগর। অক্ষা* 
২৮* ৬ উঠ, দ্রাঘি* ৭৫* ২৪৪৫ পৃঃ। এই নগর দিল্লী হইতে 
১২* মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩* মাইল 
পুর্বে অবস্থিত । নগরের অধিবাসী সংখ্যা ১২১২৬৪ জন। 
তন্মাধ্যে হিন্দু ৭৫৬৪, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। 
একটী পর্বতের পূর্ববপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। এ 
পর্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগৈর 
রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দারের প্রত্যেকের এক একটা 
দুর্গ ছিল। এখানে কাঁষ্ঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়। 

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার ) জনৈক বুন্দেল! রাজ|। ইহার পিতা! 
বীরসিংহদেব সিমে প্রয়োচনায় বিখ্যাত এরতিহাসিক 'আবুল- 
ফজলের প্রাণনাশ করেন । ঝঝারের পুজ্রের নাম বিক্রমজিং। 

ঝুথুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মধুরার পথস্থিত একটা 


ঝর. [ ৩৭৩ ) 
নগর। অক্ষা* ২৮* ৩৫/ উঃ) দ্রাঘি* ৭৬, ৪৩ পৃঃ। এই নগর 
দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 


খুষ্টায় অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে মহাঁরাষ্ট্রীগণ এই নগর 
জর্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা 
কিছুকাল তাহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব 
বাস করেন। 
ম (দেশজ) একপ্রকার ঘান। (42070190207. 1101) 
ঝুণ্ট (পুং) লুণ্ট-সছ্‌ পৃষোদরাদিস্বাৎ সাধুঃ। ১ কাওহীনবৃক্ষ। 
হম্তন্থ। ৩ গুলা। 
ঝুন (দেশজ । পাক! নারিকেল । 
ঝুপ্‌। দেশজ ) ১. হঠাৎ বা শীঘ্র পড়ন। ২ অবগাহন । 
ঝুপড়ী (দেশজ ) ১ ক্ষুত্রগৃহ, কুটার, কুঁড়েখর। ২ বংশ বা 
বেজাদি নির্দিত পাত্রবিশেষ | ৩ গুচ্ছ। 
"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা, 
ঝুপড়ী বান্ধিয়! একপাশে ।* (কবিকন্কণ) 
ঝ্পি (দেশজ) এক প্রকার লতা। ([770961978 ]1)070) 27%০%) 
ঝুপুৎ ( দেশজ ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া । 
ঝুম্‌ (দেশজ )১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, 
ঘোট । 
ঝুমকা (দেশজ ) কর্ণাভরণবিশেষ। 
ঝুম্ঝুম (দেশজ ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ । 
ঝুম্ঝূমী (দেশজ ) বালক বালিকাদিগের খেল্নাবিশেষ । 
ঝুম্‌র! (দেশজ ) ১ লোমশ । ২ বন্ধুর। 
ঝুমরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য। 
প্প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুল! মাধ্বীকমধুর! মৃছুঃ। 
এটৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদিনিয়মোদ্ছিতা ॥ 
অতে। লক্ষণমেতন্তা নোদাহারি বিশেষতঃ । 
ইদং হি শালিগং স্থত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং ॥” (সঙ্গীতদা* ) 
এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে। 
ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসঙ্সিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়- 
দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর ছুই বা ততোধিক 
স্ত্রীলোক খোল ব! মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে 
নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহ নাচ করে। ঝুমুর নাচ অনেকাংশে 
অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গভীর ভাবপূর্ণ। 
[ কবি শব্দ দেখ।] 
* ঝ্লুর (দেশজ ) গলিয়া পড়া । 
ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটা নগর। 
অক্ষা' ২৬* ৩২4উঃ, দ্রযাঘি* ৭৩* ১৩পৃঃ। এই নগর যোধপুরের 
১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব অবস্থিত । 
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ঝুসি 


ঝুরণ (দেশজ ) খলন। চুয়ান। 

বরা (দেশজ) ৯ ছোট। ২ গু'ড়া। এক গ্রাস, টুক্র!। 

ঝুরাঝার। (দেশজ ) খণ্ড, টুকরা, অংশ। 

ঝুরী (দেশ) একপ্রকার মিষ্ট খাদা জব্য। 

ঝুর্ঝ্‌র্‌ (দেশজ ) অল্প অল্প, মন্দ মন্না। 

ঝুল্‌ (হিন্দী) ১ হ্তী ও অশ্বাদির পৃষের আস্তরণ 
২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তদ্রপ কোন প্রকার 
হুক্ম দ্রব্যের উপর ধুম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির 
ভাবে সুষমা জাল ছিঁড়িয়। ঝুলিয়! পড়ে, তজ্জন্তই সম্ভবতঃ & 
নাম হইয়াছে। 

ঝুলন (দেশজ ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ । এই উৎসব শ্রাবণ- 
মাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আর্ত হইয়! পূর্ণিমার দিন শেষ 
হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটা প্রধান উতৎ্মব। এই উৎসবে 
শ্রীকুষ্ণের দোলারোহুণ ও পৃজাদি হইয়৷ থাকে । ইহার সংস্কত 
নাম হিন্দোল। এই উৎমব কতদিন চলিয়! আমিতেছে, তাহ! 
নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য । [বিশেষ বিধরণ হিন্দোল দেখ । ] 

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী। 

ঝুল| (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্তান্ট পার্বতীয় 
নদীর উপরিস্থ ঝুলান সেতু । এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণ- 
প্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্বতে দৃঢ়বন্ধ এক ব 
ছুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাধা থাকে। 
দড়িতে একটা ঝুড়ি অর্থাৎ একটা লোক বসিবার মত একটা 
চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়। হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে 
অন্ত এক ব্যক্তি টানিরা এপার ওপার করে। 

ঝুল! (দেশজ ) দোল! । 

ঝুলাঝুলি ( দেশজ ) পরস্পর পরল্পরে ব্যগ্রতাভাব। 

ঝুলি (দেশজ) বন্ত্রথগুরচিত আধার্বিশেষ, ভিক্ষার থলি। 

ঝলী (দেশজ) থলি। 

ঝুস্ডুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদী- 
তীরবর্রী একটা সহর। অক্ষা* ২২* ৫ উঃ, দ্রাঘি* ৭১* ১৫ 
পৃঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩* মাইল দুরে পূর্বদক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত । 

ঝুমি, উত্তরপশ্চিমগ্রদেশে আলাহাবাদ দ্েলায় আলাহাবাদ 
নগরের সপ্সিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটা সহর! অক্ষা* 
২৫* ২৬৫৮উ+, দ্রাঘি* ৮১ পুঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত 
দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট আছে; গ্রীক্মকালে 
নদী অতিশয় সন্কীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই 
নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাদিবর্ণিত কেশিনগর ব1 
প্রতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অক্বরের সময়ে আলাহাবাদ, 


ঝুসি ও জলালাবাদ এই তিনটা নগর আলাহাবাদ স্থবার সদর 
ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণটমতিক জরিপের একটা 
আড্ড! এবং প্রথম শ্রেণীর থান! ও ডাকঘর আছে। 

ঝুলি (পুং) ক্রমুক ভেদ । (তত্র) ছষ্ট দৈবপ্রুতি। ( মেদিনী) 

বেঁকোইন্দুর (দেশজ ) একপ্রকার ইন্দুর | (8৫85 169০45) 

বেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ। 

বেঁট। (দেশজ) সম্মার্জনী। 

ঝেঁটুয়ানিয়া (দেশজ ) যে ঝাঁট দেয়। 

বেঁটানী (দেশজ ) আবর্জনা, ময়লা । 

কবেঁতল! (দেশজ) মাছুর ইত্যাদি। 

কোক (দেশজ ) হেলিম্া! গড়ন। 

কবেৌঁক। (দেশজ) হেলিয়! পড়া । 

কঝেোঁকি (দেশজ) দাযী। 

কঝেৌঁটন (দেশজ ) যাহার ঝৌট বা জটা আছে। 

ঝোড় (পুং)১ গুল্স। ২ স্পারিগাছ। ৩ জঙ্গল। (ভূরিপ্রয়ৌগ) 

ঝোড়ন (দেশজ ) গাছের ছাট। 

ঝোড়া (দেশজ ) বংশ ব৷ বেত্রনির্শিত পাত্রবিশেষ । 

ঝোড়। (ঝোড়িয়া! খকি ) ছোটনাগপুরের এক জাতি । অনেকে 
অনুমান করেন, ইহারা গৌড় জীতিরই একটা শাখা মাত্র। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহার! কৈবর্ভ; বাঙ্গাল! হইতে 
আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে । লোহারডাগা জেলার বীরু 
ও কেশলপুর পরগণায় ইহাদিগের উপাধি বেহার1!। ঝৌড়া 
মালিকগণ আপনাদিগকে গঙ্গাবংশী রাজপুত বলিয়া! পরিচয় 
দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের 
রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে 
অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহল সকলে 
ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। এই 
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ঝোলি 


বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদদরায়নের সংস্থান 

হয় না। জোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্বরাদির বালুকা! 

ধোঁত ককয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই জোড় 

বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোঁড়িয়া বা ঝোড়। 

হইয়াছে। | 

লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত__কাহপ, 
কৃষগাত্রেযর় ও নাগ। শ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ । 
কিন্তু এ নিষেধ সর্কাত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহারা হিন্দু 
মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাঙ্গণদ্থারা শ্রাদ্ধ, শাস্তি ও বিবাহাি 
কা্ধ্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিবৎকার করে; 
তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই 
মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে 
সন্তানগণের বিবাহ দেয়। 

ঝোড়ান (দেশজ ) বৃক্ষাদি ছাটন। 

ঝোপ (দেশজ ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ গুল্স। 

ঝোপড়া! (দেশজ ) ১ কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি। 

ঝোর (দেশজ ) জল-প্রণালী, জল খাইবার পথ। 

ঝোরণ (দেশজ ) স্থলন। 

ঝোরণা| (দেশজ ) নর্দমা । 

ঝোর! (দেশজ ) নদদমা, প্রণালী, মুহুরী । 

ঝোল (দেশজ ) জুষ, ব্যঞ্জনের রস। 
“পুত্রমাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে।” (শ্ীধন্্মম* ৩1২৩২) 

ঝোল! (দেশজ ) ১ থলি। ২ পাতলা । 

ঝোলাগুড় (দেশজ ) মাতগুড় ব! পাতলা গুড়। 

ঝোলান (দেশজ ) ঝুলাইয়া দেওন। 


ঝোলানি (দেশজ) পাতলা । 
ঝোলি (দেশজ ) থলি। 


২৮৯ 





ঞেঃ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম । 
ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অন্গুনাসিক | ইহার উৎ- 
পত্তিস্থান নাসিকাম্থগত তালু । এই বর্ণ অর্ধমাত্রা কালঘারা 
উচ্চারিত হয়। 
ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রস্থ জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা 
ভানুর মধ্যভাগ স্পর্শ। 
বাহ্‌ প্রযত্ব_-ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ 
মধ্যে পরিগণিত । 
মাতৃকান্তাসে বামহস্তের অঙ্থুল্যগ্রে স্তাস করিতে হয়। 
বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও 
দক্ষিণে কুগডলী করিবে, পরে খু একটা মাত! টানিয়! নিম্- 
দিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, 
ইন্দু ও বরুণ সর্বদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্র মতে ইহার পর্য্যায় 
বা! বাচক শব্ধ__একার, বোধনী, বিশ্বা, কুগুলী, মঘদ, বিয়, 
কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্থুলনখ, বক, শর্কেশ, চূর্ণিতা, 
বুদ্ধি, স্ব্াত্মা, ঘর্থরধ্বনি, ধর্ট্কপাদ, স্ুমুখ, বিরজা, 
চন্দনেশ্ববী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা ও বরাক্ষিণী। 
(বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিবে অভীষ্ট" 
লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা 
শচতুর্ড,জাং ধু বর্ণাংকবষণান্বরবিভূষিতাম্‌। 
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজ্িতাম্‌ ॥ 
ঈবদ্ধান্তমুখীং নিত্য।ং বর্দাং ভক্তবৎসলাম্‌। 


এবং ধ্যাতব!বরহ্গরূপাং তন্ন্ত্ং দশধা জপে্।॥” (বর্ণোদ্ধারতন্) 


্ধাক্পপাঁকে এইবূপে ধ্যান করিয়া তাহার মন্ত্র দশবার 
জপ করিবে। 

কামধেন্ত্্ মতে একারের স্থরূপ--সদা! ঈশ্বরসংযুক্ধ, 
রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পরমকুগ্ুলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাম্মক, 
ত্রিশক্তিসমন্থিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত । (কামধেনুতন্ত্র) 

কাব্যের সর্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিস্তা করিলে ভয় ও 


মৃত্যু হয়। 
পভয্»মরণকরৌ ঝণ্ঞৌ।* (বুত্তর" টা") 

ঞ (পুং) ১. গায়ন। ২ ঘর্ঘরধবনি। ( একাক্ষরকোষ) 
৩ বলীবর্দ। ৪ শুক্র । ৫ বামমতি। ( মেদিনী ) গণপাঠে ধাতুর 
যদি ঞ অন্থুবন্ধ (ডিৎ) যার, তাহা হইলে ধাতু উভভক্পদী 
বলিয়! জানিবে। 

ঞকার (পুং) এ স্বরূপে কারঃ। এ স্বরূপবর্ণ। 

*ঞকাঁরে। বোধনী বিশ্বা।” (বর্ণাভিধা" ) 
“একার ঘূর্থর ধ্বনি গাঁয়ন একার । 
একার করিয়। এস ঞকারে আমার ॥” 

ঞ্রি (পুং) ১ প্রতায়বিশেষ, এই প্রত্ান্ন গ্রেরণার্থে হয় এবং 
ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অগ্বন্ধবিশেষ, এই অন্বদ্ধ 
বর্তমান ক্ত গ্রত্যয়বোধক। (বোপদেব) 

এ্যস্ত (পুং) ঞিঃ প্রত্যক্সবিশেষে। অস্তে যন্ত বছতী। ঞিঃ 
প্রত্যন্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হ্ধ। মুগ্ধাবোধ 
ব্যাকরণের পরিচ্ছদবিশেষ, যথা_এযস্তপাদ । 


িাাাপাসাপিিপাাাসিপিপিসিপািীশাসি 


[৩৭৬ ] 


ট 


টি বজ্র একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম ॥ ইহার 
উচ্চারণস্থান মুর্ধা। উচ্চারণে আত্ন্তর রব মৃদ্ধন্থান দ্বারা 
জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ । বাহ্প্রযত্ব বিরাম, শ্বাস ও অঘোষ। 
মাতৃকান্থাষে দক্ষিণক্ফিতি (দক্ষিণ নিতথ্বে) ইহার ন্যাপ 
করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার 
লিখিত হইয়াছে। প্রথমে উদ্ধাধক্রমে একটী রেখ! টানিবে, 
পরে নিয়দিকে কুগুলী করিয়া দিবে, পরে একটী মাত্রা 
কোণগত করিয়া উর্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে 
কুবের, যম ও বাযু নিত্য অবস্থিত আছেন । 
তত্ত্রমতে ইহার পর্ধ্যায় বা বাচক শব্ধ ২৭টী যথা__টকার, 
কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধ্বনি, মুকুন্দ, বিনদা, পৃর্থী, 
_ বৈষ্ণব, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দচজ্জ্, জরা, ভৃতি, পুনর্ভব, 
বৃহস্পতি, ধন্ুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজ, গিরি, 
মহাধন্থ:, আাণাত্মা, স্থুসুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেন্ুতন্ত্র মতে 
টকারের স্বরূপ-_ইহা! স্বয়ং পরম কুগুলী, কোটিবিছ্াল্লতাকার, 
পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ব্রিগুণোপেত, ব্রিশক্কিসমন্থিত ও 
ত্রিবিন্দুযুক্ত । 
“টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। 
কোটিবিছ্াল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদ! ॥ 
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্থিতম্। 
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুমহিতং সদা ॥৮ ( কামধেনুতন্ত্র) 
ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে 
পারে। ধ্যান যথ।-_ 
“মালতী পুম্পবর্ণাভাং পুর্ণচন্্রনিভেক্ষণাম্‌)। 
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্বালঙ্কারসংযুতাম্‌ ॥ 
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদ! স্মেরমুখীং পঞ্গাম্‌ 
এবং ধ্যাত্ব! ব্রহ্ম রূপাং তন্মত্রং দশধা জপে্॥” (বর্ণোদ্ধা তন্ত্র) 
ইহার ধ্যান করিয়! এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই 
অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়| থাকে । 
কাব্যের সর্ব প্রথমে ইহার বিস্টাস করিলে খেদ হয়। 
“টঠৌ খেদ ছুঃখে।” (বৃত্তর* টা" ) 
ট (ক্রী) টল্-ড। ১ করক্ক, নারিকেলের মালা! । (বিশ্ব) ( পুং) 
২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ । ৪ নিঃস্বন, শব । ( মেদিনী) 
টক্‌ (দেশজ ) অন্ন, খাটট!। 
উকতন্ত্রী (স্ত্রী) আধ্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাগ্চযনত্। 
(সঙ্গীতদা* ) 
টকার (পুং) টন্বক্ূগে কারঃ। ট, টন্বরূপ অক্ষর। 


টকুয়! ( দেশজ ) অলপ, খাট্টা। 

টন্রু ( দেশজ ) টাকুর, স্থত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবশেষ। 

উক্টকৃ ( দেশজ ) ১ গাড়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ । 

টকৃটকিয়! (দেশজ ) গাড়বর্ণ। 

টন (পুং) টক্কক্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ। 

টকদেশ (পুং) টকৃকঃ টকৃক ইতি নায় খ্যাতঃ দেশঃ কর্মধা* | 
পঞ্জাবন্থ চন্ত্রভাগা ও বিপাশ! নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন জনপদ- 
বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টকদেশ গুর্জররাজ্যের একাংশ 
বলিয়! বর্ণিত আছে। টক্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত 
ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়ং টন্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনার টক্করাজ্য বিপাশার 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ধরা; স্বর্ণ, রৌপা, 
তা ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত । জলবাঘু উ্ণ এবং 
ঝটিকার প্রাছর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কা্্যততৎ্পর' ও 
বীরগ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টকের 
রাজধানী শাকলের ১৪1১৫ লি অর্থাৎ প্রাক্স ৩ মাইল উত্তর- 
পুর্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্সিঙ্গের বিবরণে জানা যায়, 
তৎকালে টকে বৌদ্ধধর্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১*টা মা 
সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবামিগণ অতিশয় আতিথেয় 
ছিল এবং বহুসংখ্যক অভিথিশালায় আগন্তকদ্িগের এবং 
দীন হীনদিগের শুআযা করিত। 

টন্কদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বাস্ত-কশীক, 
চলিত কথায় বেতোশাক | (ত্রিকা* ) (ভ্বি) টক্কদেশোৎপন্ন । 

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মার1। 

টক্কারিকা, চন্দেললরাজ ভোজবর্ার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে 
উল্লিখিত একটা প্রাচীন নগর । এ লিপি মতে--এই নগর 
কায়স্থ-নিবাসভৃত ছত্রিশটা নগরের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং বাস্তব্য 
কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাসস্থান ছিল। 

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্মক গণবিশেষ, ইহার 
আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রস্থে এই প্রকার 
লিখিত আছে, যথা__ 

(যু) ১ শিব, (যু) ২ শশী, (1717) ৩ দিনপতি, 
(্য) ৪ স্ুরপতি, (|) ৫ শেষ, (7।) ৬ অহ, 
(7।]।) ৭ সরোজ, (|য। )৮ ধাতা, (া॥)৯ কলি, (॥া॥) 
১৯ চন্দ্র, (1700) ১১ ফর, (700) ১২ ধর, (000) ১৩ 
শালিকর। ৃ 


উগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টক্কণক্ষার, 
ধোহাগা। ২ হেলাবিলাসবিষয়। 
(ব্লী)৩ কেকরাঞ্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শব্দজ) 
পুষ্পবিশেষ। (1৩17195100108108 ০০070778719) [তগর দেখ।] 
টগ্রা (দেশজ ) চালাক, সেয়ানা। 
টগরিয়| (দেশজ ) ৯ বহুভাষী, বাচাল। 
টঙ্ক (পুং) টক-ঘঞ.| ১ কোপ। ২ কোষ । ৩খড়গা। ৪ গ্রাব- 
দ্বারণ, পাষাণভেদক অন্ত্রবিশেষ | (ব্লী) ৫ জঙ্বা। (মেদিনী) 
৬ পরিমাথবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাঁধায় এক টঙ্ক হয়। 
(বৈগ্ভক ) (পুং ক্ীং) ৭ নীলকপিখ। ৮খনিত্র। ৯ দর্প। 
( হেম*) ১* পরশু | ১১ রাজা । ( শব্দার্থচি* ) 
প্দার্যাতাং চৈব টক্বৌৈঃ থনিত্রৈশ্চ পুরী দ্রুতম্‌ ॥” (হরিব*৯২ অঃ) 
*শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতরুৎখরু£0৮ (নুশ্রুত সুত্র ৪৬) 
১২ পর্বতের গ্রান্তভাগ। ১৩ পর্দতের উন্নতগ্রদেশ। 
১৪ বিদীর্ণ গ্রস্তরভাগ | ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব 
যোগে উৎপন্ন । ইহা মম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত । স্বরগ্রাম_ 
সা, খ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর* ) 
টক্ক (তোস্ক), ৯ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোস্ক 
এজেন্দীর শাসনাধীন একটা দেশীয় মুসলমান রাজ্য । রাজ- 
পুতনার মধ্যে এই একটা মাত্র রাজা মুসলমান রাজ! কর্তৃক 
শাসিত হয়। এই রাজ্য বিচ্ছিন্ন ৬টা বিভাগ লইয়া 
সংগঠিত ; যথা-_টক্ক,আলিগড়রামপুর, নিম্ভের, গিরবা, চাপর| 
এবং সিরোঞ্জ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। 
অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩৩৭ | রাজস্ব আদায় 
১২ লক্ষ টাকা। 
টক্ষের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট 
মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে তাল নামে জনৈক পাঠান 
নিজ বাঁসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈগ্- 
বিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার পুত্র হেগাতর্থা মোরাদাবাদে 
কিয়্ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টান 
হেঁয়াতের পুর টক্করাজ্যের স্থাপয়িত| বিখ্যাত আমীরথ! জন্ম 
গ্রহণ করেন। 
আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখাক অন্ুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন করেন। বল সঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খুষ্টান্ধে তিনি 
যশোবস্তরাও হোল্করের সেনানায়ক হইয়া সিদ্ধিগা, পেশোব| 
. ৪ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 
১৮০৬ খুষ্টান্মে হোল্কর আমীরকে টক্করাজয দান করি- 
লেন। ইহার পর আমীরর্খা। পরদ্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর 


মদ একবার এ পক্ষ পরে অপরগক্ষ অব-. 
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টন্কণ 


লঙ্ঘন করিয়া উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাহার 
ূর্দান্ত সৈন্তগণ উভয় রাজাই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে 
তিনি ৪* সহমত অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যা! 
করিলেন। পথিমধ্যে ২৫ সহজ পিওারী তাহার দলভুক্ত 
হইল। ইংরাঁজগবর্মেন্ট তাহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবদ্ধ 
করিলে তাহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়! লুঠন 
আরস্ত করিল। 

১৮১৭ খৃষ্টান মার্ক,ইস অব্‌. হেষ্টিংঘ পিগুারিদিগের দমন- 
বানায় আমীরকে হোল্কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার 
প্রস্তাব করিয়া তাহাকে সৈন্ভদল বিদায় দিতে আদেশ 
করিলেন। প্রতিবাদ কর! বিফল ভাবিয়া আনীর সম্মত 
হইলেন। তাহার অধিকাংশ যুদ্ধ সামগ্রী ইংরাজগবর্েণ্ট ক্রয় 
করিয়া! লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও বামপুরছ্র্গ 
তাহাকে এদত্ত হইল। ১৮৩৪ খুষ্টাব্ধে আমীরের মৃত্যু হয়। 

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুক্র উদ্পীর মহম্মদর্খ৷ এবং তাহার 
পর উদ্জীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলির! টদ্ষের নবাব হন। 
ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের গ্রতি অন্ঠায্ন অত্যা- 
চারে প্রশ্রয় দান হেতু ইংরাজ কর্তৃক রাজাচ্যুত হইলে, তাহার 
পুত্র বর্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখা! নবাবপনে প্রতিষ্টিত 
হুন। ইহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার-মহশ্মদ ইব্রাহিম-আলি-খা- 
বাহাছুর সৈলত জঙ্গ,জি, সি, এস্‌, আই। নবাবকে কর দিতে 
হয় না। ইহার মান্ন্বরূপ ১৭টা তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টা 
কামান, ১৭৫ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও 
২৮৮৬ জন পদাতিক রগ্চা করেন। 

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত ভোঞ্করাজ্যের গ্রধান নগর। 
অক্ষা* ২৬* ১৮৪২ উঠ, ড্রাঘি* ৭৫ ৫৯৬ পুঃ। বনাম নদীর 
দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্য- 
পথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুদ্দিকে 
প্রাচীর বেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানিশ্মিত একটা দুর্গ আছে। 

টঙ্কক (পুং) টক্ক্তে টক ঘঞসংজ্ঞায়াং কন্‌। রজতমুদ্রা, 
তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা1। (অমরটা* ) 

টহ্ককপতি (পুং) টন্ককম্ত পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধাক্ষ, টাক- 
শালের অধিপতি । (সারন্থ* ) * 

টন্ককশাল! (স্ত্রী) টঙ্ষকন্য শালা ৬তৎ। মুদ্রাগুহ, টাকশাল। 

টক্কটীক (পুং) টঙ্গইব টাকতে টাক-ক। শিব। (ব্রিকা*) 

টঙ্কণ (পুং) টক-লু পৃষোদরাদিত্বাৎ গত্বং। ক্ষারবিশেষ, 
সোহাগ! । পর্য্যায়__পাচনক, মালতীরজঃ, লোহগ্লেষণ, 
রসশোধন, টম্বণক্গার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহড্রাবী, রসক্স, 
সুভগ, রঙ্গ, বর্তল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবক্লভ, 


টকা 


মালতীভীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক। 
(রদ্রমালা)। ইহার গুণ_-কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, 
কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি”) অগ্নি ও বাঁতপিত্তনাশক, 
রূক্ষ। (ভাবপ্র') ইহার শোৌধনাদির বিষয় বৈদ্ভাকগ্রস্থে এই 
প্রকার লিখিত হুইয়াছে,__অল্দ্বারা ভাবন। দিয়! চূর্ণ করিয়া 
সকল কার্ষ্য প্রয়োগ করিবে। 
"অল্নেন ভাবিতং চূর্ণং সর্বাকার্ষেযু যৌজয়েৎ।” (বৈগ্ভক) 
প্রথমে টঙ্ধণ কাঞ্জিক অগ্নে নিক্ষেপ করিবে, পরে অল্প 
হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহা'র পর নরমুক্র 
গোমুজ্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, 
পরে তাহাকে জন্বীক্জের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়! 
_ নারিকেলপাঁজে মরিচচুর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলঘ্বারা 
প্রক্ষালন করিবে। টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং 
ইহ! সর্বাযোগে নিয়োগ করিতে পারা যায় । 
ইহা অগ্নিকর, কক্ষ, কফনাশক, রোচন ও লথু। (রসচ") 
(ভাবে লু) ২ ধাতুর যৌজনতেদ, টাকা দেওয়া, পাইন 
দিয়! ঝাল! ।৩ অস্ভেদ। 
“টদ্ধণখরনখরখপ্ডিতহরিতালপাংশুলেন।” ( কাদন্বরী ) 
৪ দেশবিশেষ। 
"কম্কট-ক্বণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার-কো্কণাভীরাঃ1% 
(বৃহৎসংহিতা৷ ১৪1১২ ) 
টক্কণাদিবটী, বৈগ্কোক্ত উধধবিশেষ। প্রস্তত প্রণালী থা 
সোহাগার খই, গুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, অরিচ, ইহাদের 
প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের রসে মর্দন করিরা চণক 
প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীগ্র অগ্নিদীপ্তিকর। 
টঙ্কপতি (পুং) টক্ষস্ত পতিঃ ৬তৎ। উটকশালোর কর্ত|। 
টহ্কপাণি, উড়িস্বার একটী গ্রাম। এই গ্রাম ভূবনেশ্বরের 
মন্দিরের চতুর্দিকস্থ ৪৫টা পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা এবং কুখুলে- 
শ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রী- 
গণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন কর! কর্তব্য । 
টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অন্তার্থে মতুপ্‌ মস্ত বঃ। পর্বতভেদ। 
প্টঙ্কবস্তং শিখরিণং বন্দে গ্রজ্রবণং গিরিম্‌।” (রামা* ৩।৫৫।৪৪) 
টঙ্কবিজ্ঞান (ক্লী) টক্বস্ত বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও 
নানাকালীন টক্ষপরিজ্ঞানার্থ বিদ্যা | [ মুদ্রা দেখ। ] 
টন্কবিশো।ধন (কী) টন্বস্ত বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি 
সম্পাদন, খাদ মিশ্রিত টাক! খাঁটা করা। 
টঙ্কশালা! ভর) টক্বস্ত শাল! ৬তৎ। টাকশাল। [ট্টাকশাল দেখ।] 
টঙ্ক (ভ্্ী) টঞ্ঘ-অচ্টাপ্‌। ১ জঙ্ঘা। (মেদি* ) ২ তারাদেবী। 


প্টগ্কারকারিধী টাক! টঞ্চা টক্কারিণী তথ|।” (তারাসহঙ্রনাাম) 


তক এ 


টা 
৩ রাগিণীবিশেষ, : ইহা সম্পূর্ণা, জিষড়জ ও আদি 
মৃচ্ছ নাধুক্ত1। 
“শয্যা সুষুপ্তং নলিনীদলান।ং বিয্লোগিনী বীক্ষ্য বিষগ্নচিত্তম্‌। 
স্ুবর্ণবর্ণ। গৃহমাগতা সা কাঁ্তং ভঙ্ন্তী কিল টন্বসংভ্ঞা ॥” (হনুমা') 
স্থবর্ণবর্ণা বিয়ে'গবিধুরা ব্বাগিণী গৃহে আগমন করিম! 
নলিনীদলশয্যাতে নিপ্রিত কাস্তকে বিধচিত্ত দেখিয়। ভজনা! 
করিলে টক্ধসংজ্ঞা হয়। ! 
স্বরগ্রম--“স, খ, গ, ম। প, ধ, নি, স।” (হনুমা* সমাস") 
টক্কানক (পুং) টক্কং ক্রোধং আনম্নতি উদ্দীপরতি, টঙ্গ-অন্‌ 
ণিচ-,ল্‌। ব্রদ্দণারুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছা! | ( শব্ধচ* ) 
টক্কর (পুং) টং চিত্ত-বিক্কতিং করোতি ক্ক-কর্শাণ।ণ্‌। ১ বিন্মপ়। 
২ শিকঞ্জিনীধবনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ। (মেদিনী) 
প্টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোল| টীকনীয়! মহাতট11” (কাশীথ* ২৯1৬৯) 
(ক্ক-ঘঞ, টং ইত্যব্যক্তশব্দন্ত কারঃ করণং যত্র) ৪ ধরনিমাত্র 
*শৃগালোলুকটক্কাটরঃ গ্রণেছরশিবাঃ শিবাঃ।” (ভাগ* ৩১৩৯) 
টঙ্কারকারিণী [্ী) টঙ্কারস্ত কারিণী, কৃ-ণিনি-ডীপ্‌। তারাদেবী। 
প্টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টদ্কারিণী তথ1।” (তারাসহশ্রনাম) 
টষ্কারী (ভরা) টঙ্বং খচ্ছতি খ-কর্দণাণ্‌ ততঃ ভীষ্‌। বৃক্ষভেদ, 
চলিত কথাম্ম টেকারী। ইহার ফলের গুণ--বাঁতগ্নেম্স, শোথ ও 
উদরবাথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু । (রাজনি' ) 
টঙ্কিত (তরি) টগ্ক-ক্ত। ৯ উল্লিখিত। ২ বদ্ধ, যাহ! টাকা হই- 
য়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধন্থকের ছিলার ধবনি হুইয়াছে। 
প্নাকষ্টং ন চ উদ্ধিতং ন নমিতং নোখাপিতং স্থানতঃ।” (উদ্ভট) 
টঙ্গ (পুং ক্লী)টক্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খননান্তর। 
২ পরশু, টাঙ্গী। ৩ জজ্ঘ!। (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগ!। (শন্দ্চ') 
& পরিমাণবিশেষ, চাঁরি মাষায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক) 
টঙ্গণ (পুং ক্লী ) টদ্ষণ-পৃষোদ" সাধুঃ। টক্কগ, সোহাগা । 
টঙ্তিনী (তরী) টক-গিনি পৃষোদ" সাধুঃ । বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি। 
টটাটিটা ( দেশজ ) সামান্তন্প, তুচ্ছ। 
টট্টনী (ভ্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নী-্ড গৌরা* ভীষ্‌। জোচ্ঠী, 
জেঠী, টিক্টিকী। [জোঠী দেখ ।] 
টট্টরী ত্র) টট্টেতি শব্দং রাতি রা-ক গৌরাদি" ভীষ,1 ১ পটহ- 
বাদা, ঢাকের বাদ্য। ২ লম্বাবাকা | ৩মিথ্যাবাকা। (মেদ্রিনী) 
টট্টা (ব! ঠট্টা), ১ বোস্বাই প্রেণিডেন্সীর অন্তর্গত সিদ্ধুগ্রদেশে 
করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাগের একটা তানুক। পরি- 
মাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল । অধিবাশীর মধ্যে অধিকাংশই 
মুসলমান । 
২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালু: 
কের প্রধান নগর। অঙ্গা* ২৪* ৪৪উ$, দ্রাঘি* ৬৮" পুঃ। 


উঠা 
অধিবাসীগণ নগর টটে। বলে । এই নগর সিচ্ুনদীর ৭ মাইল 
পশ্চিমে করাচি নগরের ৫* মাইল পুর্বে এবং ঝিরকনগরের 
২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্বতের একপ্রান্তে 
অবন্থিত। 
পূর্ব নগরের চারিদিক্‌ সিন্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। 
এখনও বন্তার পর অনেক ঝিল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া 
যার, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দুষিত করিয়া! জর প্রভৃতি রোগ 
উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জববামু অস্থাস্থা- 
কর বলিয়! বিখ্যাত। 
সিদ্ধ-পঞ্জাব-দিলী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ঠ্টেসন হইতে টট্টা 
১৩ মাইল দূরবর্তী ॥ ইহার মধ্যবর্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও 
স্থগম । এখানে একজন যুখৃতিগারকার ও তগ্লাদারের আফিস 
এবং খানা আছে। এতভ্িন্ন গবর্মেন্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর» 
দাতবা-উধধালয় এবং একটা জেলখানা আছে। সন্নিহিত 
মাকলী পর্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদুরে ফৌঞ্জ- 
দারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গল! আছে। 
খুন অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্ব টট্টা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্া- 
শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খুষ্টান্দের পূর্ব 
* এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮* সহ অধিবাসী গ্রাণ- 
ত্যাগ করে। ১৭৪২ খুষ্টাবে পারস্তাাজ নাদিরশাহের টট্টা- 
প্রবেশ কালে তথায় ৪* সহস্র তন্তবায়। ২* সহজ অন্থান্ত 
শিল্পজীবী এবং ৬* সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত । কিন্তু 
ভারতীয় নৌসেনাদলের কাণ্জেন জে উড অনুমান করেন, 
১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে টট্টার অধিবাসী ১* সহজের অধিক ছিল না। 
টট্টার বর্তমান বাণিন্ধ্য ও শিল্প পূর্বের তুলনায় নাম মাজ। 
সম্প্রতি অল্প পরিমাণে লুঙ্গী পট, কার্পাম বস্ত্র এবং ছিট প্রন্তত 
হয়, কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও ছুর্দণ। 
উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শঙ্ত, স্বত, চিনি ও রেসম এবং 
রপ্ানীর মধ্যে কার্পাম, রেসম বন্ত্র, শস্ত এবং চর্ম গ্রধান। 
টট্ট। নগরে অনেক প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে। 
তগ্মধ্যে ইহার ছুর্গ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য । এই নগর 
অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খুঃ অন্ধ পর্ত,গীজ দন্থ্যগণ এই নগর 
লুঠঠন করে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অক্বর সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণকালে 
এই নগর উৎসন্প করেন। 
সম্্াটু শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে 
. টট্টার মসজিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞত! 
স্বব্ূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ 
নিষ্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাদ! তুলিয়া এবং 
গবর্মেন্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া! এ মস্জিদ আজও স্থন্দর 
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রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্ববতে বহুবিস্তী্ণ ও বছ- 
গ্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে । 

ট,র (পুং) উট, ইতাব্যক্রশব্ধং রাতি রাঁক। ভেরীর শব্দ । 

টড, (কর্ণেল জেমস্‌ টড) বহুকাল রাজপুতনায় ( উদয়পুরে ) 
ইংরাজরেসিডেন্টরূপে বাঁ করেন। রাজপুতনার অবস্থান- 
কালে ইনি রাজপুত জাতির বীরত্ধে ও মহস্বে মোহিত হইয়া 
এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের 
পর বিখ্যাত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক প্রগয়ন 
করেন। বাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড 
স্বাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভাতা, সৌজন্য 
প্রভৃতি সমস্তই বিশেষদূপে বিদ্বিত হইয়া উহাদিগের গুণের 
বিশেষ পক্ষপাতী হইঞ্জা উঠেন। তিনি রাছপুতদিগেরও প্রিয় 
ও পুজা ছিলেন) নরপতিগণ তাহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু 
বলিয়া! জ্ঞান করিতেন। 

টনক (দেশজ) স্বতিষ্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, “কপাণে 
টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা! পড়ে ।” 

টন্টনানি ( দেশজ ) জালাবিশেষ, বেদনা। 

টপ্‌ (দেশ) ফট ফৌট। জলপতনের শব্দ 

টপাটপু্‌ (দেশ) ৯ বিল না করিয়া, শীষ শীপ্ধ। ২ বিন্দু 
বিন্দু পড়া । 

টপ্কাণি (দেশজ ) লাফাইয়া পড়া। 

টপৃখেয়াল্‌ (দেশজ ) খেয়াল এবং টগ্প! এই উভরবিধ শীতের 
গ্রণালী অবলগ্ৃন করিয়। মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা! যাগ়। 

টপ্প! (হিন্দী ) ১ পরগণ। 'অপেক্ষ! ক্ষুত্র দেশ বা বিভাগ) ইহাতে 
এক ব| ততোধিক গ্রাম থাকে । ২ একপ্রকার সঙ্গীত । 

টমটম, ছুই চাকার খোল! ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ | 

টলন (ক্লী) উল-ভাবে লুট । বিকুব, বিচপিত হন, টলা, 
স্থলন। 

উল| (দেশজ ) বিচলিত হওয়া। 

টলিত (ত্রি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে। 

টলেমী, একজন বিখ্যাত গ্রীক'জ্যোতির্ব্দ্‌ গণিত্ঞ ও 
ভৌগোলিক পপ্ডিত। ইহার প্রক্কত নাম কলডিয়াস্‌ টলেমিয়াস্‌। 
ইনি ১৩৯ খুষ্টান্দে মিসরে গ্রাছুভূতি হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ 
খৃষ্টান্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্বাতীত তাহার জীবনী সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাহার রচিত জ্যোতিষ, 
ভূগোলবিগ্াবিষয়ক বহুসংখাক পুস্তক অগ্যাপি বর্তমান আছে, 
এবং বহুকাল পর্যাস্ত সমগ্র মুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে 
অন্রান্ত এবং সর্ষেোতুষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইকাছিল। ইনি 
ধা সন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অগ্তাপি টলেমীর 











অত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। তাহার মতে, 
অবস্থিত এবং সুর্ধা, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্থিত জ্যোতিক্ষমণ্ডল 
২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করিতেছে। 
টলেমী গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চক্দ্রের 
তুঙ্গান্তরসংস্কার (৩০:০৪) আবিষ্কার করেন। তাহার মতের 
বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্ষগণের প্রত্যক্ষ যেন্ধপ 
গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে এ্রতিপন্ন করি- 
বার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ 
মৃত্তিক! সর্ধপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্িকার উপর অপেক্ষাকৃত 
লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বামুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির 
পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক 
সঙ্গ পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাঁপিয়! অবস্থান করিতেছে। এই ইথরে 
মধ্যে বা বাহিরে বছুসংখাক স্বচ্ছ স্তর-মগুল পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
বছদুরে উপযুণপরি অবস্থান করিতেছে । এই সকল স্তরে 
গ্রতোকে এক একটা জ্যোতিক্ষ অবস্থিত, উহ। স্তরের আবর্ভ- 
নের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে। এই সকল 
স্তরের মধ্যে চক্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তর' পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ। 
নিকটবর্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, ুষ্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি 
এবং নক্ষত্রগণের স্তরমগ্ডল যথাক্রমে দূরবর্তী । টলেমীর 
পরবর্তী জ্যোতির্কিদ্গণ ক্রাস্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত 
ঘূর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হাস বৃদ্ধি বুঝাইবার 
জন্য দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মওলই ২৪ 
ঘণ্টায় পুর্বব হইতে পশ্চিমদ্রিকে একবার আবর্ভন করে এবং 
নিজ গতি দ্বারা অন্তান্ঠ মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। 
ইহাঁকেই প্রাইমাম মোবিলি (11002) 7101119) অর্থাৎ গতির 
আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্বিদ্গণ 
এই সকল মগুলের কল্পন। করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনা সকলের 
সুক্ম ও বিশদ ব্যাখা! করিতে পারেন নাই। তাহার! সুর্যের 
গতির হ্থাস বুদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকে স্ক্ধ্যাশ্রিত মওলের 
কেন্দ্র হইতে একপার্থে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষান্কত 
নিকটে আদিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দুরে থাকিলে গতির 
হ্বাম হইবে । গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে 
বল! হইত ইচ্ছার নিজ নিজ স্তরে একটা স্থির বিন্দুর 
চতুর্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইন্ধপ অবস্থায় নিজ 
আশ্রয়-স্তরমগডলের গতি ছারা পৃথিবীর চতুদ্দিকে ভ্রামিত হয়। 
স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের 'অগ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি 
একদিকে এবং বাহিরের অর্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত 
দিকে হুইয়! থাকে । এইক্ধপে নানারূপ জটিল ও ছূর্বোধা 
নিয্ম কল্পনা দ্বার জ্যোতিক্ষবিষয়ক তত্ব সকল ব্যাখ্যাত 





পৃথিবী কাণ্ডের যথাসথলে [ 








উলেমী 


হইতে লাগিল । অবশেষে কোপার্ণিকাস্‌ এঁ সমস্ত ভ্রান্তমতের 
উচ্ছেদ করিয়া জগত্সংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন । 
এতারৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীয় মত অত্রান্ত বলিয়া! সমাদৃত 
হইয়া অ।সিতেছিল,্ঞাহা এখন জান্ত বলিয়! গ্রতিপন্ন হইল। 

ফলিত জ্যোতিষ সন্বন্ধেও টলেসীর গ্রস্থ বহুসমাদরে সর্ব 
গৃহীত হইয়াছিল। ] 

জ্যোতিষের স্তায় টলেমী-প্রণীত ভূগোল শান্ত খুষ্টায় ১৫শ 
শতাব্দী পর্যন্ত সর্বোত্রুষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। 
তিনি পূর্ব পুর্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন 
ও পরিবর্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ 
২২টা মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ 
পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পুর্বে ভারতবর্ধের পূর্বব্থ স্াম, 
মলয় ও চীন পধ্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে 
নিরক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্বৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে 
বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব পর্য্যন্ত সমস্ত 
জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্গান্তর ও 
দ্রাথিমাস্তর দেওয়া হইয়াছে । টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে 
দ্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০৯ 
অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত দ্রাঘিমান্তর ৪ 
অক্ষান্তরও অনেকম্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে 
১৮** অর্থাৎ গোলাদ্ধ ধরিয়াছেন, বস্ততঃ উহা ১২**র 
অধিক নহে। 





টলেমী (সোটার), প্রিন্বদর্শির অন্থশাসনপত্রে ইনি তুরময় 


নামে বর্ণিত । ইহ।র উপাধি সোটার অর্থাৎ পুররক্ষক। 
আাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্ত মাকিদরনীয়ের! 
ইহাকে ফিলিপের পুক্র ও মিওার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক 
ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ ঠাহাকে 
লেগাষের করে সমর্পণ করেন। 

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেক্দান্দরের একজন সেনা- 
গতি ছিলেন, এই কাধ্যে তিনি অনেক স্ুখ্যাতিলাভ করেন । 
মহাবীর আলেক্গান্দরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির 
হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকনআাজ্যের অন্তভূতি থাকি- 
লেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেক্সান্দর ক্লিও- 
মেনেস্‌কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাহাকে 
বিনাশ করিয়া, রাজা অধিকার করিলেন। তাহার বিস্তর আর্থ: 
ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্‌ হইয়|, টলেমী ক্রমে লিবিয়! ও 
আরবের কিয়দংশ অধিকার করিবেন। : 

৩২১ খঃ পুর্ববান্ধে পারদিকাস্‌ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, 
কিন্ত তিনি ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর 


ও 


উলেমী গিলো,পিরীয়া, ফিনিকীয়া, জুদিয়া ও সাইগ্রাস্ত্বীপ 
আধিকার করিগ্া বসিলেন। আলেক্সাক্জিয়ানগরে তাহার 
রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতবাহীদিগের 
সুবিধার জন্ত বন্দরের উপর একটা বৃহৎ আলোকগৃহ নির্মাণ 
করাইলেন। মুরোপের যাবতীয় বাণিজ্য দূব্য এইথান দিয়া 
এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল। 

টলেমী তৎপরে নীলন্দ হইতে একটা স্থবৃহত খাল খনন 
করিয়া তৃমধ্যস্থসাগরের সহিত যোগ করিয়া দিযছিলেন। এ 
খাল দৈর্ঘ্যে ৩৬ মাইল, বিস্তার ৯** ফিট্‌ ও ৩* ফিট গভীর । 

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্জ্রিয়ার স্থখসমৃদ্ধির খ্যাতি 
দিগৃধিগন্তে প্রচারিত হুইয়াছিল। তাহার সময়ে পালেস্তা- 
ইনের গনিছদিগণ উত্ত্যক্ত হইয়। আলেক্সান্জ্রিয়ানগরে গিয়া 
বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবামীদিগকে এক 
ধর্মস্থজে আবদ্ধ করিতে যন্ত্বান্‌ হইয়াছিলেন। তাহারই 
অনুগ্রহে গ্লিহদিগণ আবেক্সান্জরি্ানগরে আইসিস্‌ও জুপিটার 
দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। 

২৮৩ খুঃ পূর্বান্দে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি 
ঘতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্ত সর্বদাই চেষ্টা 
করিতেন। তিনি বিস্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিগ্ন বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। এন্টিপেটারের কন্া ইয়ুক্লিডিসের সহিত তাহার 
বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে অনেক পুত্র সম্তান জস্মিলেও আপন 
কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্কে রাজ্য দিয়া যান। 

২ উপাধি ফিলাডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ 
খুঃ পূর্ববান্ধে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার 
ছুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্ত ইনি ফিলা- 
ডেলফাস্‌ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। 
পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকার্ধ্য পর্যযালোচনা করিতেন। 
কাহারও মতে, ২৮৭ খুঃ পুর্বান্দে ইনি যৌবরাজে। অভিষিক্ত 
হন। ইনি বাণিজ্য-ও-বিগ্ভার প্রকৃত উৎ্সাহদাতা ছিলেন । 
ইনিই দিওনিসিয়!স্কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান । 
ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌক1 ভাদিত। 
হুরমোস্বন্দরে বিপদ্পাত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের 
জন্ত একদল সৈন্ত প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্য- 
প্রোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই 
বাণিজা বৃদ্ধি হুইয়াছিল। আলেক্সান্দ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে 

সমধিক ভ্ীনম্পন্ন ও এসিদ্ধ হইল। তাহার প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ 
দিমিত্রিয়াস্‌. ফ্রিলরেতেসের অন্করোধে তিনি অনীন্তিয়া নামক 
এক স্লিহুদী পঙ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং 
তথাকার এধান যাজককে একখানি বাইবেলের পুথি ও ১২ 

্] ০ 





১ 
রি 
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টহলিয়! 


জন দৌভাধী পাঠাইতে অন্গুরোধ করেন। ইহারই সময়ে 
হিক্রবাইবেল্‌ গ্রীকভাষায় অন্ুবাদিত হয়। 
উলেমী ফিলাডেলফাস্‌ বর্তমান ন্থুয়েজখালের নিকটবর্তী 
আর্সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্‌ শাখা পধ্যস্ত একটা 
খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ থুঃ পূর্ববানধে ইহার মৃত্যু হয়। 
টউলেমী ইউয়ারগেতিস্, টলেমী ফিলাডেল্ফাসের পুঞ্জ ও 
উত্তরাধিকারী । ইনি সিরিয়! ও সাইলেসিয়ার অনেক স্থান 
আপন রাঞ্জাুক্ত করেন। ইহার দিখিজয়কালে শক্রগণ স্মুবিধা 
পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার আগমনে অতি 
শীস্বই বিজ্রোহানল নির্ধাপিত হয়। অস্তিয়োকের পড্ধী ইহার 
ভগিনী। তাহার মৃত্যু ঘটলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার 
বন্য অস্তিয়ৌকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, করেন। ইহার স্থশীসন- 
গুণে ইনি ইউগ্মারগেতিস্‌ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ২২১ খুঃ পূর্ববাবে পুজের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ করেন, ইহার পুত্রের নাম টলেমী কিলোপিতৃস্‌ অর্থাৎ 
পিভৃহস্ত।। এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীক়বর্গকে 
বিষগ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃমিংহাঁসন অধিকার করেন। 
গ্লিছদি জাতি তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২*৪ খৃঃ 
পুর্ববান্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
রেনেল্‌ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাঁজগণের রাজদ্ 
কালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল । 
( দেশজ ) চঞ্চল, নড় নড়। 
টল্দ।। দেশজ ) লতাবিশেষ । (8058 18118) 
টল্মল্‌ (দেশজ ) নড়, কাপ! । 
টল্মলিয়। ( দেশজ ) ইতস্ততঃ নড়া। 
টল্বা! ( দেশজ ) অস্থির। 
টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংস্ঞান্তগত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, চ, গ» 
এই কয়টা বর্ণ লইয়! টবর্গ। 
টবর, ( হিন্দী টাবর ) ১ পুষ্করিণী, জলাশয়। ২ কুটার। ৩ 
জ্ঞাতি কুটগ্ধ পরিবার । 
“আপন টবর নিয়া, বদিল অনেক মিএগ। 
কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া” (কবিক*) 
টহল (দেশজ ) ভিক্ষার জন্ত গান করিয়! করিয়া পরিভ্রমণ | 
টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়। 
টউহলন (দেশজ ) ৯ গান করিতে করিতে পর্যটন। ২ অঙ্থা- 
দির শ্রম নিবারণের জন্য শনৈঃ শনৈঃ পাদবিহরণ | 
টহল! (দেশজ ) এদিক ওদিক্‌ ভ্রমণ । 
টহলানিয়। (দেশজ ) গোলমাল কর! । 
টহুলিয়! ( দেশজ ) টহলদার। 


টাকশাল 


টা (স্ত্রী) টলতি প্রায়ে ভূকল্পাদৌ ব টলন্ডঃ টাপ্‌.। পৃথিবী । 
টাউরাণ (দেশজ ) শীতে কম্পমান। 
টাকন (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়! দেওন। ২ 
সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বল!। 
টাকনিয়া ( দেশজ.) ১. দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ 
সেলাই করিয়া দেওয়া । 
টাকশাল (সংস্কত টঙ্কশাল! শব্দের অপত্রংশ ) মুগ্র প্রস্তুতের 
কারথান!1। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাঁআদির 
ুদ্র বাবন্ধাত হইয়া আপিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্গু- 
রাজগণের নামাক্িত বছুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এ 
সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধত! প্রভৃতি অতি 
বিসদৃশ। এ সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয়: যে, তাঁৎ- 
কালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্বশালায় আপনার 
রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্র। প্রস্তত করিতেন আলেক্সান্দীরের 
সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে কত: বিভিন্ন 
একার মুদ্র। ভারতের নানাস্থ।নে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের 
পারিপ)ট্য প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন । [মুদ্রা দেখ ।] 
রাজগণ বাতীত অর. কাহারও মুদ্রা প্রস্ততের অধিকার 
ছিল না। রাজকীয় টঙ্ঘপালা য় শিল্লিগণ হস্তদ্বারা এক একটা 
করিয়! মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজ- 
গণের যে সকল ুদ্র! পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণরৌপ্যাদি 
অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বার! নির্শিত বলিয়া 
ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ যুদ্রার সৌন্দর্যাসাধনে তীহা- 
'দিগের তাদৃশ যন্ত্র না থাকাই তাহার কারণ হইবে। 
আলেক্সান্দারের "আগমনের পর. পঞ্জাব ও আফগানি- 
স্থানে তাহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্ভাগণ জ্ীক 
অক্ষরে মুদ্রা অদ্ষিত-করিতেন। পরবর্তী শাসনকর্তাগণ গ্রীক 
ও দেশীয় উভয় ভাষাই বাবহার করেন। 
মোগল সম্রাটুগণ মুদ্রার সৌন্দর্য ও. উৎকর্ষ বিধানে 
সম্যক্‌ যত্র করেন। ভারতবর্ষ-বিলুষ্টিত ন্ুবর্ণরাশি দিল্লী ও 
আগ্ররার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান-সুদ্রায় পরিণত: হইয়া! 
দেশে দেশে প্রচলিত হুইবা॥ বলা বাহুল্য মোগল সত্রাট্‌- 


দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লীস্থ ট্ণখালার, 


মুদ্রা চলিত হুয়। 
সম্রাট অক্বরের সময়ে -মোগল-সাত্রাজোর-৪২টা নগরে 


টাকশাল ছিল। এ সমস্ত: টাকশালে যে যে স্থানে ঘেষে. 


প্রকার মুনা প্রস্তুত হইত, তাহা,নিয়ে উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
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টাকশাল 


১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আঙ্গাদাবাদ ও কাবুল এই 
চারি স্বানের টাকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও.তান্্র তিন গ্রকার 
ধাতুরই মুদ্রা গ্রস্ত হইত। 

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জপ্জিনী, স্ুরাট, দিল্লী, পাঁটনা, 
কাশ্শীর, লাহোর, মূলতান ও তাণ্ডা এই দশ স্থানের টাকশালে 
কেবল রৌপ্য ও তাত্মুগ্র। প্রস্তত হইত |... : 

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক,: অল্বার, ব্দাউন, 
বারাণনী, ভাক্কর, বহিরা|, পাটন, জৌনপুর, জালম্বার, হরিদ্ধার, 
হিসার, ফিরূজা, কলী, 'গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, 
লক্ষৌ, মা, নাগর, সরহিন্দ,, শিয্পালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণ- 
পুর) সারঞ্গপুর; সম্বল, কনৌজ ও রস্তস্ডর (রণন্তস্তপুর ) এই 
অষ্টাবিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাত্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। 

এই সকল টাকশালে যে সকল কর্ণচারী, শিল্পী ও মুর গরভূতি 
থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্থ্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে । 

১ দারোগা । ইনি-টাকশালার কার্য্যাধ্যঙ্ষ স্বদ্ধপ : এবং 
প্রতোকের কার্ধ। পরিদর্শন করিতেন। সর্ববিষয়ে: নিপুণ 'ও 
ভীক্ষদৃষ্টি এবং স্তায়গর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন। 

২ শিরাফী বা শরাফ-_ন্বর্ণ পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যা্দির 
বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর : মুদ্রার ৪" 
কর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত) স্ৃতরাং ন্মুনিপুণ ও স্ায়পর. ব্যক্তিই 
এই পদ্দের যোগা। 

৩ আমিন। দাঁরোগার সহকারী । 

৪ মুশরিফ | দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব রক্ষক। 

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্া ও. তাত্র ক্রয় করিয়া টাক- 
শালে যোগাইতেন। 

৬ কোষাধ্যক্ষ । ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন। 
৫ম বাতীত উপরোক্ত সকল কর্্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম 
শ্রেণীর কর্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন। 

৭ ওজন সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্র। সুক্ষরূপে -ওজন 
করিত। 

৮ ধাতু গবাইবার লোক । এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ: রৌপ্য 
ও তার গলাইয়া বাট গরস্তত করিত। 

৯ মি স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তত করিবার লোক) এ 
ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ 
ব৷ স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ-করিলে ী সকল বিশোধন করি- 
বার অন্থ্মতি দিতেন। মিশ্রিত পোর! ও ইষ্টকচর্ণ মধ্যে রী সকল 
চাক্তি ঘু'টের আগুণে বছবার পোড়াইয়! শুদ্ধ করা হইত । 

১৯ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক । এব্যক্তি উপরোক্ত 
বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইগ বাট প্রস্বত করিত। 


১৯ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তত বাট কাটিয়া মুদ্রার 
আকার ও পরিমাণানূযায়ী খন্ড প্রস্তত করিত । 

১২োদকার। এই ব্যক্তি ইন্পাতের উপর চিত্র ও 
অক্ষরাদি খোঁদিত করিয়া মুদ্রার জন্য ছা প্রস্তুত করিত। 
অক্বরের সক দিল্লীনিবাসী মৌলনা-আলি-আান্দদ নামে 
একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইম্পাতের ছাচ প্রস্তত করিত। 

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতু খণ্ড লইয়া 
দুইটা ছাঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর একবাক্তি (পাট্ক্চি ) 
হাতুড়ির আঘাতে এ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাস্কিত করিভ। 

১৪'সববাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তত করিত। 

১৫ কুর্শকৃব । এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌগ্যের পাতা পোড়া- 
ইরা হাতুড়ি রা পিটিতে থাকিভ। যতক্ষণ উহাতে সীার 
্ন্ধমাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ কর! হইত। 

_ ৯৬ কস্নিগীর । এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপা বিশুদ্ধ কিনা 
পরীক্ষা'করিত: এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানযায়ী বিশুদ্ধ 
করিয়া লইত । 

১৭ নিয়ারিয়। । এই ব্ক্তি খাক অর্থাৎ স্বর্ণাদির কে 
ধুইয়া উহা! হইতে স্বর্ণ পৃথক্‌ করিয়া লইত। 

্বর্ণ রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাত্র, সীসা প্রতৃতি ধাতু 
এবং গন্ধক সোহাগ! প্রস্থৃতি ব্যবহৃত হইত। 

১৮ পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়! 
পা বাহির করিয়৷ লইত। 

১৯ পাইকার । নগরস্থ স্র্ণকারদিগের নিকট হইতে খাক 
এবং ধুলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া! উহা হইতে স্ব্ণরৌপ্য পৃথক্‌ 
করিয়া লইত। 

২, নিকেহিবান!। পুরাতন তাত্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া 
গালাইত 

২১ খক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হথাসাধ্য ্বর্ণবৌপ্যাদি 
বিশ্ুদ্ধ করিয়া লইলে খকুশো টাকশালা ঝাঁটাইস্! ধুলা বাড়ী 
লইয়া খাস এবং উহা! হইতে দ্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। 
ইহারা ও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জন করিত। 

_. অস্্া অক্বরের সমগ্জে মুগ্রাদি অতি বিশুদ্ধ বর্ন রৌপ্য 
নির্মিত হইত । তিনি উৎকুষ্ট শিল্পিগণ নিষুক্ত করিয়া উহা- 
দের গঠনও পূর্ববাপেক্ষা। অনেকাংশে মনোহর করেন। 

.. আঅক্বরের টাকশীলে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ গ্রকার 
. বৌপাযুদ্রা ও ৪ প্রকার তা্মুজ। ্রস্তত হইত । [মুদ্রা দেখ 1] 
উ্ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুর । 

_. ্র্ণরৌপ্যাদি হইতে সুভ প্রস্থ হইলে উহার যে সুল্য 
বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্মচারীদিগের বেতন বাবত 


[ ৬৮৩] 
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খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়! সমুদায় 
রাজকোষে জম হইত। 

খৃষ্টীয় যোড়শশতান্ধীর মধাবর্তীকাল পর্যন্ত যুরোপে 
মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্যন্ত ধাতুর 
পাত কাটিরা ছুটি এবং হাতুডিদ্বারা ছুইদিকে পটিয়া! ছাপ 
মারিয়! হস্তদ্বার।ই মুদ্র। গ্রস্ত হইত। বল! বাহুল্য এনপ 
প্রণানীতে মুদ্র। ঠিক গোল এবং উভগ়দিকে ছাপ সমান 
হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী খোদকার জু ছারা 
চাপদিয় ছাপ তুগিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ৯৬৬২ খুষ্টাবে 
ইংলতীয়্ টাকশালে বাম্পীয় কলে পরিচালিত গ্রকাও হাতুড়ী 
দ্বার! মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্ব 
প্রচলিত । এখন যে গ্রণালীতে মুদর! গ্রস্তত হয়,তাহা সংক্ষেপে 
বণিত হইতেছে। 

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্াস্তত হইত, তাহার থান 
টাকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন নুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক 
প্রতোক খান স্বর্থপরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যন্পূর্বক 
লিখিয়া রাখেন। ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে 
দেওয়া হয়। সুচির স্বর্ণ প্রথর উত্তাপে গলিঞা গেলে উহাতে 
যথোপযুক্ত তার মিশাইগা স্বর্ণকে নির্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থা 
আনয়ন কর! হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাত্র 
মিশিত করিয়া ইংলভীয় স্রণমক্। প্রস্তুত হইয়! থাকে। 
রৌপামুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার 
খাদ থাকে | যখোপযুক্ত মিশ্রণ হুইলে স্বর্ণ বা রৌপোর 
আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানাবূপ 
বাট প্রস্তত হইয়া থাকে । এই সমুপায় বাট বান্পীয়কলে 
পরিচালিত ঘুমান ইপ্পাতের সুদৃঢ় জাতের মধ্য দিয়া 
বহুবার পেষিত হুইলে অনেক পাতলা! হইয়া! যায়। এই 
সকল পাতা সর্বত্র সমান পুরু করিবার জন্ত উহ্বাদদিগকে 
পোড়াইগা আবার ইস্পাতের জাতে তার টানার স্তায় টানিয়া 
লয়। অভিপ্রেত সুদ্রান্যা্ী পাতল| হইলে এ সমস্ত পাত 
একজন পরীগ্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি 
প্রত্যেক পাঁত হইতে নমুনা শ্বরূপ এক এক খণ্ড কাটি! 
লাইগা ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ 
& গ্রেণ অপেক্ষ। অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই 
গরিতাক্ত হয়। রঃ 

& সকল পাত হুইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া 
লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাম্পীক্গ চক্র দ্বার! পরিচালিত ছেনী 
ছারা প্রা্ই বালকের এই কার্ধ্য সম্পন্ন করে। এইন্ধপে 
একটা বালক প্রতি মিনিটে ৬%৭টা চাকি কাটতে পারে । 
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চাকি কাট! হইলে প্র ঝাঝরির স্তায় পাত আবার গলাইবার 
স্থানে প্রেরিত হয়। 

ইহার পর প্রত্যেকটা খও ওজন করির) দেখা হজ। যদি 
কোনটা কম পড়ে, সেগুলি পৃথক্‌ রাখিয়! পরে পুনরায় গলা- 
ইতে দেওয়া! হয়। যেগুলি বেশী হয়, সেগুলিকে ঘষিয়! ঠিক 
করিয়া সমানগুলির সহিত মুদ্রিত হইবার জন্ত প্রেরিত হয়। 
ইতিপূর্বে প্রত্যেক খণ্ডকে লোহার উপর ফেলিয়া বাজাইয়৷ 
দেখে, যদি কোনটার বাঁজন! ঠিক ন| হয়, তবে তাহা কাল! 
বলিয়। পরিত্যক্ত হয়। 

মুদ্রা সকলের গ্রাস্তভাগে খাঁজ কাবার জন্ঙ উহাদিগকে 
প্রথমে যন্ত্র ছার! দুইটা গোলাকার ইন্পাতে ফেলিয়া পাশ- 
দিকে চাঁপ দেওয়া হয়। ইহাতে মুঞ্জার প্রান্তভীগ মধ্য 
অপেক্ষ! পুরু হইয়া! উঠে এবং মুদ্রাও ঠিক গোলাকার হয়। 
অতঃপর পোড়াইয়! নরম করিয়! লইলেই মুঞ্জিত করিবার 
উপযুক্ত কর! হইল.। কিন্তু উপরোক্ত প্রণালী সম্পাদন করিতে 
করিতে এ সকল অমুদ্রিত খণ্ড প্রায়ই মলিন হুইয়! যায়। 
মলিনত্ব ঘুচাইবার জগ্ উহাদিগকে গদ্ধক দ্রাবকমিশ্রিত ফুটন্ত 
জলে ফেলিয়া ধৌত করিয়া লওয়! হয়। এ ধৌত খণ্ড সকল 
অনস্তর করাতের গুড়! ছ্বার| উত্তমন্দগ মুছিয়! ঈষৎ ত।পে শুদ্ধ 
করিয়৷ লইতে হয়। -এইন্ধপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে 
নুতন মুদ্রা যে চাকৃচিক্য দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহা হয় না। 

অন্তর &ঁ সমস্ত খণ্ড মুদ্রিত: করিবার, জন্ত -আীতঘথরে 
নীত হয়। একট প্রকাণ্ড সুদৃঢ় লোহার যঞ্ত্রে ছুই দিকের 
দুইটা ছাচ ঠিক উপধু'পরি দৃঢ় বন্ধ থাকে। নিষ্মের ছাচ- 
টিতে একটা শাদা খণ্ড স্থাপিত হয়। পরে বাশ্পীয়কলের 
তেজে উপরিস্থ সমস্ত বস্্রসহ উপরের ছাঁচ আপিয়! খণ্ডের 
উপর চাপ দে, ইহাতে মুদ্রার ছুই দিকে একবারেই ছাপ 
গড়ে । পার্খে খাজ কাটাও এই:সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নীচের 
ছাচের চ/রিদিকে বলয়ান্কৃতি একটা ইস্পাতে দুঢ় বেড়ী 
খকে। যেমন উপরের ছীঁচ ভীষণতেজে মুদ্রর উপর 
চাপিক্স পড়ে, অমনি পার্খের বলয়ও পার্শস্থিত চাঁপ দিয় খাঁজ 
কাটিয়া ফেলে। এইক্পে একটার পর অন্ত একটা করিয়! 
সমস্ত মুদ্রিত হইয়া থাকে । বল! বাহুল্য, ছাচের মধ্যে মুদ্রা 
ধরা ও তাহা হইতে লওয়| কলদ্বারাই হুইয়া থাকে । ইহার 
পর সমস্ত মুদ্রা থলি বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক থলি হইতে যথেচ্ছ! 
ছুই চারিটা মুদ্রা লইয়া পরীক্ষা করা হয়। 

১৬০১ থৃষ্টান্যে ইষ্ট ইত্ডিয়।৷ কোম্পানীর টাকশালে মুদ্রা 
প্রস্থত করিয়া এদেশে আনয়ন করেন। ১৬৬*--৬১ খৃং অন্দে 
মান্ত্রাজে একটা টাকশাল স্থাপিত হয়। 


1২৮৪] 








টাকশাল 


১৭৫৯--৬০ খুষ্টান্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় 
একটা টাকশাল স্থাপন করিবার পরওয়ান! প্রাপ্ত হুন এবং 
কলিকাতায় ট।কশাল স্থাপন করেন। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গা- 
লাজ এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মুল্য 
বৎসর বৎসর এত হাঁসবৃদ্ধি হইত যে, একজন সুদক্ষ শিরাফি 
ব্যতীত কেহই মুদ্রার চলিত মুল্য নিরূপণ করিতে. পারিত 
না। এই মকল কারণে টাঁকশালের কর্তৃপক্ষগণ সর্বাত্র এক 
সাধারণ মুদ্র| চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। সিকা টাক1 আদর্শ 
বলিয় গৃহীত হইল এবং পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া৷ কলি- 
কাতার ট্াকশালে নিক! টাকায় পরিবর্তিত হইতে লাগ্িল। 

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারেল টাকশালের অধ্যক্ষকে 
আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত পুরাতন মুদ্রাকে সিক্ষা 
টাকায় পরিবর্তন করিবার জন্ত পাটনা ও যুর্শিদাবাদেও 
টাকশাল স্থাপিত হউক। 

ইতিপুর্বব পর্য্যন্ত মুসলমান সঞ্সাট্দিগের মুদ্রার প্রায়ই 
সম্পূর্ণ ছাপ উঠিত না, ইহার কারণ মুক্রার আকার অপেক্ষা 
ছাচ অনেক বড় থাকিত। তাহার উপর মুদ্রিত অক্ষরাদিও 
বেশী উচ্চ থাকিত, স্তরাং দুষ্ট শোকে মোহবের এক পার্শ 
ঘষিয়। বা চ।চিয়। লইলে সহজে ধরা যাইত না। বাস্থবিক 
এইরূপে মোহরাদির অনেক ক্ষন হইত। এখন এই গ্রতারণ। 
এড়াহইীর!র জন্ত টাকশালের অধ্যক্ষ পার্খে দাগ কাটা, সরু ও 
অন্থ্চ অক্ষর-মুজিত অতি স্ধন্দর' মোহর ...্রস্তত করিলেন 
এইন্নপ মোহরে সমস্ত ছাপটীই পড়িত এবং পার্খে চোট থাকা 
জন্ক-কোন দিকে ঘষিলে ব| চচিলে সহজেই ধর! যাইতে 
পারিত। 

এ বর্ষে আগষ্টমাসে গবর্ণরজেনারেলের 'আদেশে ঢাকা, 
পাটন। ও মুর্শিদাবাদেও কলিকাতার ট্ঁকশাগের ঠিক 
অনুরূপ টাকা প্রস্তত হইতে ল/গিল। এ মকল টাকাতে 
মনের পরিবর্তে সআাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষাঙ্গ মুদ্রিত থাকিত। 
এই টাকা কোম্পানীর অধিকৃত যাবতীয় প্রদেশে ব্যবহৃত 
হুইতে লাগিল। 

১৭৯৭ খুষ্টান্বে ঢাকা ও পাটনার টাকশাল বন্ধ হইয়! 
যায়। ইহার পর মুর্শিদাবাদের টাকশালও উঠিয়া যায়। 

তখনও কাশী, ফরক্কাবাদ, বরেলী, আলাহাবাদ, গোরক্ষ- 
পুর প্রভৃতি নগরে স্থানীক্ষ বাবহার জন্য মুদ্রা গ্রস্ত হইতে 
লাগিল। কিন্তু অনেকস্থলে টাকশালের কর্চারিগণের 
অসদ্বাবহারে মুদ্রা হীনমূলা হইতে লাগিল । গাবর্মে'ট যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়া ও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না) 

খুইী় উনবিংশ শতান্ধীর আরস্েই কোম্পানীর অধিকৃত 


বশত প্রদেশে এক প্রকার মুভ প্রচপনের কথা হুইব। 
হাহ! হউক নবধধিক্কত ও করদ প্রদেশসমূছে নূত্তন নূতন 
সুদ্রা চলিতে লাগিল । 
পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়! নৃতন মুদ্রায় পরিণত করি- 
বার জন্ত সাগর, আব্জশীর গ্রত্ৃতি স্থানেও টাকশাল স্থাপিত 
হইয়াছিল। ৃ 
সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিকা।,ক্ষরন্চাবাদী, গোরক্ষপুরী, 
বালাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠি! গিয়া সর্ধত্র ১৮* 
গ্রেখ ট্য্) ওজনের টাক! প্রচলিত হইয়াছে । ১৮৩৫ 
ুষটান্দে মান্দ্রাজের টাকশাল উঠিয়। যায় এবং উহার কল 
প্রভৃতি সমস্ত বোদ্বাই ও কলিকাতার ট/কশালে আনীত হয়। 
ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই উ/কশালেই সমস্ত ভারত- 
বর্ষের জন্ত সুদ্র। গ্রস্তত হইতে লাগিল, অন্ঠান্ট স্থানের টাক- 
শাল নিশ্রগোজনবোধে উঠাইয়! দেওয়া হইল। এখন বোন্াই 
ও কলিকাতার টাকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হুইতেছে। এই 
দুই স্থানের টাা! প্রভৃতি ঠিক একই একার । 
এতস্তিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজ- 
ধানীতে টাকশাল আছে। এ সকল টাকশালে স্থানীয় 
প্রদেশের জন্ টাকা প্রভৃতি গ্রস্তত হয়। 
টাক (দেশ ) ১ সীবন, ফেলাই। ২ পুর্বস্থচন। করা, আগ 
বাড়াইয়া বলা । ॥ 
টাক্‌ (দেশ) মন্রকের কেশউঠা রোগবিশেষ |[ইন্্রনুগ্চ দেখ] 
টাকপড়া! (দেশজ) | ইন্লুপ্ত দেখ] 
টাক্র! ( দেশজ ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্তী স্থান। 
টাক। (দেশজ )১ রৌগ্যুদ্রা, টহ্কা, তন্কা। 
টাকাপাণ। (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ । (91518 5:790505০৯) 
টাকাহাপ্প ( দেশঙ্গ ) একপ্রকার স্সগন্ধি লতা। 
টাককী, যদুন! ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাত। হইতে ৪৮ মাইল 
দুরে অবস্থিত একটা প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটা গবর্মেন্ট 
হাই এন্টযন্স (€বোডিং) স্কুণ। একটা বালিকাবিগ্তালয় এবং 
একটী জাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান, স্থাস্থ্যকর। 
এখানে কোনরূপ ম্যালেরিগ্জার প্রকোপ নাই। এখানে 
অনেক জমিদারের বাঁস, ইহারা রাজ। বসম্তরায়ের বংশ- 
সন্তৃত। স্বগঁয় ৮কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটা 
স্গ্রশন্ত পথ গ্রস্ত করিয়। দিছেন । টা্কীতে অতি উত্তম 
গাড়, ্রস্থত হইয়া খাকে। 
টাকুয়। (দেশজ) উাকুর, ক্ত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ। 












[৩৮] 











টাটা 


টাঙ্ক (কর) টদ্দেন তন্রসেন নিবৃত্ধং। যগ্তবিশেষ, এই স্থ টন্বব্ধপ 
নীলকপিখের রসে প্রস্মত হয়॥ মগ্য দ্বাদশ এাকার__পানস” 
ক্ষ, মাধূক, খাক্ছুর, তাল, এক্ষব, মাধবীক, টা, মান্থীক, 
ধীরে ও নারিকেলজ এই একাদশ গ্রকার মগ্ত। ছাদশ 
প্রকার মগ্যের নাম সুরা ও তাহা অতি গঠিত? পূর্বোক্ত 
একাদশ প্রকার মস্ত পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, 
ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস! 
পদ্রাক্ষেন্ষুটক্কথজ্জুরপনসাদেশ্চ যে! রসঃ | 
মগ্ভোজাতন্ত পীত্বা তং জাহাচ্ছুধ্যেৎ দিজোত্তমঃ ॥” (পুলাস্ত্য) 
[মগ্ক দেখ।] 
টাঙ্কমাধ্বীক (কী) মস্তবিশেষ। এই মস্ত শতা বরী, টদ্ষগূলের 
রস এবং শক্মা মধু দ্বার! একজ করিয়া গ্রান্তত হুয়। 
*শতাবরী টঙ্ষমূলং লক্ষমণপদ্মমের চ। 
মধুন! সহ সন্ধানাৎ টক্ষমাধবীকমীরিতং ॥" (তন্্) 
টাঞ্কর (পুং) টক্ষত্েদং টাঙ্ং রাতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাষও, 
নাগবীট। (ব্রিকা*) 
টাঙ্গ (দেশজ) ১ সোহাগা। ২পা। ৩ দোকান। 
টাঙ্গন (দেশছ ) ১ ঝুলন। ২ পার্তীক্ টাটুঘোড়।। 
পপার্কত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়। কিনিল বাঁজী 
গজ কিনে পর্বতের চূড়া ।” (কবিক*) 
টাঙ্গ। (দেশজ ) ঝুলা। 
টাঙ্গাইল, বাগগালার ময়মনসিংহ জেলার 'একটী সহর এবং 
আয়! মহকুবার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখ| 
লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত । টাঙ্গাইলে নিকটবর্থা গ্রাম সকল 
লইঞা! একটা মিউনিসিপালিটা আছে) অধিরামী সংখ্যা 
(১৮৯১ খু অন্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু, ১২১৭৫ এবং 
মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে ছুইটা উৎকুষ্ট বিছ্যালক্স স্থানীয় 
লোকের সাহাধ্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বন্ত্রাদির বাণিছ্া 
হইয়! থাকে । 
টাঙ্গান (দেশজ ) লঙ্িত করণ, ঝুলান। 
টাঞ্গা গ্রদীপ ( দেশ ) ঝুলান আলো, আকাশ প্রদীপ ! 
টাঙ্গী ( দেশজ) কৃঠার, পরশু । 
টাট (দেশজ) তাত্রারিনির্িত পাত্রবিশেধ, * পুজ্জার নিমিত্ত 
তাত্রময় পাত্র। 
টাটা, নিদ্ধুদেশস্থ নগরবিশেষ। ১৪৮৫ থুঃ আন্দে লোহীয়্- 
বংশোদ্ভব চতুদ্দশ রাজা জামমনাল করুক স্থাপিত এই 
নগর পিদ্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ৯৩ ক্রোশ্‌ আন্মরে 
পর্বতোপরি অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদ্গ 
প্রদেশ জলম্স হয়) ইহা কেবল স্বীগের স্থান তাসমান থাকে । 





৯৭ 


টামটুম 


ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশত্ত ও অপরিষ্কার, কিন্ত ইহার 
শৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুদ্দিকের ভূমি উর্বরা । [টা দেখ |] 

উাটান (দেশজ) ১ কন্‌কন্‌কর1। ২ শুকান। 

টাটানী (দেশজ ) অত্যন্ত বেদন!। 

টাটি (দেশজ ) পর্দা, বেড়া, মাদুর । 

টাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্থসের পর্দা ব! বেড়া দেওয়!। 

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া। 

টাটুয়া ( দেশ) সু্যকিরণে শুকাইয়া ঘাওয়া। 

টাট ক| (দেশজ ) তাজা, নৃতন, বাসী নয়। 

টা (টাড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটা প্রাচীন নগর। 
এই নগর খোৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পাঁরে অবস্থিত ছিল, 
গোৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙলার রাজধানী 
হুইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্‌ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা! 
এখন স্পষ্ট জান! যায় না, সম্ভবতঃ এ স্থান পাগ্লা নদীগর্ভে 
বিলীন হইয়া গিয়াছে । আজিও এ স্থলে একটা শ্রাম টাণ্ড ব! 
টাড়া নামে অভিহিত হইয়৷ থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস- 
লেখক ইয়ার্ট সাহেব বলেন, গৌঁড়নগর জনশূন্ঠ হইবার ৯৯ 
বৎসর পুর্বে বাঙ্গালার শেষ আঁফগান নৃপতি স্থুলেমান শাহ- 
কর্র।ণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাও নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন 
করেন। মোগল-সত্রাটু অকৃবরের সময়ে টাণ্ডা নগর স্মুসমৃদ্ধ 
ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৬* খুষ্টাবে 
বিদ্রোহী স্ুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুয্লার ভয়ে 
রাজমহল হইতে টাগ্ায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরা- 
ধিত হন। ইহার পর মোগলগণ ক্লাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালায় 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিপ। 

টান্‌ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ। 

টানন (দেশজ) আকর্ষণ। 

টানসহ (দেশজ ) আকর্ষণ সহ্‌ করিবার ক্ষমতা 

টান! (দেশজ ) ১ রজ্ছু প্রভৃতি ছার! বস্তদ্বয়ের সংযোগ করণ। 
২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণের স্ুত্র। ৩ বাঙ্গালার মুমলমান 
নবাবদিগের সময়কার একটা ছূর্গ। 

টানাজিনিয়! (দেশজ ) একপ্রকার ঘাস । (৮০৪ 1301)0418) 

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ। 

টানানি (দেশজ ) ছাকা, চালা । ২ আকর্ষণ। 

টান্টোন (দেশছ ) ১ অপরি্ার, কর্কশ | ২ 'আকর্ষণ। 

টাপর (দেশজ ) ঈবৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়। 

উাপু (দেশজ ) ছবীপবিশেষ। 

টাবানিন্, (দেশজ ) একপ্রকার নেবু | (0105 শ্রী 

টামটুম (দৈশজ) ছোটকাজ। 


[ ৩৮৬ ] 


টিকারী 

টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত ডরব্ের ন্ানাতিরিক্ত না হওয়া । 

টার (পুং) টাং পৃদ্দীং খাচ্ছতি খ-সগ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। 
২রঙ্গ। ৩ লঙগ। 

টাল (দেশজ ) ১ দীর্ঘকৃত্রতা, বিলঙ্ব কর! । ২ ছলন|। 

টালন (দেশজ ) ১ ছলন|। ২ দীর্ঘনত্রতা |: 

টালাটালি (দেশজ ) পরস্পর বিলঙ্ব করা। : 

টালি (দেশজ) মেজে পাতিবার জন্ত যে চতুক্ষোণারৃতি ইষ্টক 

- ব্যবহার করা হয়, টাইল। 

টাল্মটাল ( দেশজ ) ১ বৃথ! বিলঙ্ব করা। ২'ছলন| কর1। 

টাল্মটালী (দেশজ ) বিলম্ব করা । 

টি, সংযুক্ত পদবিশেষ । যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কত 
ভাষায় স্বশ্লার্থে "টা” ব্যবহৃত-হয়। 

টিআ! (দেশজ ) তোতাপাথী। 

টিকন (দেশজ) বহুকাবস্থারী। 

টিকর (দেশজ ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল। 

টিকর| (দেশজ ) পক্ষীবিশেষ । (91৮14 ০16৮২068) 

টিক। (দেশজ) ৯ অঙ্গারাদি ছার! প্রস্তুত অগ্রিগ্রজলন ভ্রবা । 
২ বমস্তরোগ নিবারণের জন্ হস্তে ক্ষতকরণ। [ টাকা দেখ । ] 

টিকাদার (দেশজ ) যে টীকা দেয়। 

টিকায়েত্রায়, লক্ষৌএর নবাব আমফ্উদ্দৌলার দেওয়ান 
(১৭৭৭-৯৭ খুঃ অন্দ )। ইনি অতিশয় বিষ্োৎমাহী ছিলেন। 
হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেণীকবি টিকায়েতের বিশেষ 
আন্গুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; উক্ত তিন কৃবিই তাহা স্বীকার 
করিয়া! গিয়্াছেন। 

টিকার! (দেশজ ) ছন্দুভিবাগ্তবিশেষ, ধামাল। 

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা সহর। অক্ষা" ২৪* ৫৬ 
৩৮৮ উঃ ও দ্রাঘি* ৮৪* ৫২৫৩ পৃঃ) গল়্ানগরীর-১৫ আইল 
উত্তরপশ্চিমে মুরহর নর্দীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা 
১১৫৩১ । এখানে মিউনিসিপাশিটা আছে। প্রতিলোককে 
৬/* হিসাবে টেক্স দিতে হয়। 

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য । শক্রর আক্রমণ 
হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই ছূর্গ 
নির্মাণ করেন।: ছুর্গ প্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার 
স্থান ও চারিদিকে নাল! কাট! আছে। 
ইতিহাস। এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। 

নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শীসনের বিশৃঙ্খল! ঘটিলে 
বর্তমান রাঙ্গবংশের পূর্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাছুর্ভত হুন। 
গ্রথমে তিনি একজন সামান্ঠ জমিদার মাত্র ছিজেন। তাহার 
পুত স্ুন্বরসিংহ বঙ্গ-বেহারের স্ুবাদার আলীবর্ধী্থকে 





মহারাষ্্রদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ- 
দমনে সফলকাম হওয়ায় “রাঁজা” উপাধি লাভ করেন। 
রাজ! স্ুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লা- 
যাসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিলেন। 
অল্প দ্রিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবৎ, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, 
আঙ্গটি ও পহারা এবং অমরাথু ও মাহের পরগণার অধিকাংশ 
আপনার অধিকারভূক্ত করিলেন । এ ছাড় তিনি বেহার ও 
রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে 
তাহারই এক জমাদার হঠাৎ্থ তাহার গ্রাণবিনাশ করে। 
সুন্দরের তিন পুর বনিয়া্দসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ। 
কেহু কেহ বলেন, এ তিনজনেই হুন্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি 
কেবল জোন্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। 

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয় । ইংরাঁজের সহিত তাহার বেশ 
সপ্তাব ছিল। তিনি আন্গুগত্য শ্বীকায় করিয়! ইংরাজদিগকে 
এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে । 
পত্র পাইয়া কাসিমআলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! বনিয়াদ ও তাঁহার 
ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়! তাহাদিগের গ্রাণস'হার করেন। 
উক্ত ঘটনার কিছু পুর্বে বনিয়াদের এক পুভ্রসস্তান ভূমিষ্ঠ 
হুইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার 
জন্ত লোক পাঠ।ইস্/াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার 
জন্ত তাহাকে এক ঘু'টের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের 
প্রধান কর্শচারী দলীলমিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। 
বল্ারের যুদ্ধ পর্যন্ত দলিল রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । এই রাজকুমারের নাম মিত্রজিৎপিংহ। সেতাব- 
রায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পন্ভিই 
হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (47. 7.8) বেহারের 
কালেক্টর হুইগ্া গেলে মিত্রজিৎ পূর্ববসম্পন্তি এবং দিল্লীদরবার 
হইতে “মহারাজ+ উপাধি পাইলেন। ইংরাঞ্জসরকারও তাহাকে 
“মহারাজ” বলিয়! হ্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার 
কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ 
সটৈন্তে ইংরাজরাঁজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়! 
হইতে টিকারী পর্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও 
ধর্মশীলায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাহার 
যত্ে টিকারীরাজোর আয়, দ্বিগুণ বৃদ্ধি হুইয়াছিল। ৯৮৪১ 
: শুষ্টান্ধে তাহার মৃত্য হয়। 

তাহার জ্যোষ্টপুত্র হিতনীরাম্রণ //* আন! এবং কনিষ্ঠ পুত্র 
মদ্রনারায়ণ সিংহ 1৬/* আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ 
১০ই নবেশ্বর হিতনারায়ণ “মহারাজ” উপাধি এবং লর্ড 
হাডিঞ্ের নিকট মনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবছিন্বভক্ত ও 


/। 


পে 








হস্তে রাজাভার প্রদান করিয়া পাটনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত 
করেন। এখানে ১৮৬১ খুষ্টাবে তাহার মৃত হয়। 

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজোর সমধিক উন্নতি 
ও গ্রজীগণ পরম সম্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির 
অন্থমতি লইয়! নিজ ত্রাতুষ্পূজজ রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক. গ্রহণ 
ফরেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারীগণের নিকট তাহা” 
দের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়| সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া লয়েন। 

১৮৭৯ খুষ্টান্দে রামকুষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাবাস্ত হই-. 
লেন এবং ১৮৭৩ খুষ্টাকে তিনি 'মহারাজ+ উপাধি ও বুটাশ- 
গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৩৫**২ টাক! মুলোর খেলাত পাই- 
লেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন 
কার্ষ্যে উপস্থিতি হইতে হইবে না তাহারও ক্ষমতা লাভ 
করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃতা হইল। তিনি 
ফয়জাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটা এবং 
গয়াজেলায় ধর্মশাল! নামক স্থানে আর একটা বুহুৎ দেবালয় 
নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 

মদনারায়ণেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার ছুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাবী শোণিতকুমারী 
সম্পত্তি মান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী 
আপনার ভ্রাতুন্পুক্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে 
গ্রহণ করেন। তাহার দেখাদেখি অশ্খমেধকুমারী এক দত্তক 
লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়! 
বসিলেন। অশমেধকুমারীর দত্তকপুজ্রও মাতৃসম্পত্তির অধি- 
কার সাব্যস্ত করিলেন। 

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্ারক] গ্রত্ৃতি নানাতীর্থ 
পর্যাটন করিয়| বুন্দাবনধামে ১৮৭৮ুষ্টাবে প্রাণত্যাগ করেন । 
তাহার ১৮৭৭ থুষ্টান্দের ইচ্ছাপত্র অস্ুসারে তাহার পুজবধু 
মহারাণী রাজনূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। 

ইন্দ্রজিৎকুমারী ছই তিন লক্ষ টাক! ব্যয়ে পাটনা ও 
বৃদ্দাবনে ছুইটা বৃহৎ দেবালয় নির্মাণ করেন। তিনি সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় তাহার অধিকারতভূক্ত কলিকাতা! যাইবার 
পথস্থিত ভলুয়াচটা নিরাপদ রাখিয়াছিলেন,। 

বিধবা! রাজব্ধপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হুয় নাই। 
তাহার একমাত্র কন্ত| রাধাকিশোরী তাহার একমাত্র উত্তরা- 
ধিকারী। মহারাণী রাঙ্গরূপকুমরী অতিশয় দানশীল! ) তাহার 
যে টিকারীরাজ্োর নানাস্থানে অতিথিশাল! ও বিদ্যালয় 
স্থাপিত হুইক্ছে। তজ্জন্ গ্রতিবর্ষে ভ্রিশহাজার টাক দান 
করিতে হয়। 


 বটিকারীরাজোর আয়-_-৪৬৮২৬০২ টাকা, গবর্ষেন্ট কাজন্য 


১৯২৫০০২। 

টিক্টিকি, সরীস্যপবিশেষ |. এই জাতীয় বছুপ্রকার জীব 
বিগ্তমান আছে। প্রাণীতত্ববিদ্‌ পঙ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর 

ক্ককলাম, গোধা এবং গ্রাকাওকায় কুম্তীরাদির সহিত লম- 

_ জাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিকৃটিকির আকার 'অনেক 
অংশেই ক্ককলাসের মত, কিন্তু অবয়ব তাপেক্ষারুত খর্ব এবং 
কোমল ও স্থুল। ইহাদের বণ ধূগর ও রুষ্ণ। ইহার! আও 
হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের 
কোটরাদিতে বাপ করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রক্কৃতি। 
সমগ্র পুরাতন মহান্বীপেই টিকৃটিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীট 
পতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট 
ভক্ষণ জন্য টিকটিকি থাকিতে দেখা যায়। 

. টিকুটিকির পুঙ্ছ অতি সহজেই খবিগনা পড়ে"। সামান্ত 
বস্তাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়! যাগ এবং নড়িতে থাকে, 
এন্দিকে টিক্টিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ খসিয| 
গেলে উহ! আবার গজাইয়! উঠে। 

ইহারা মুখদ্ধারা মধ্যে মধ্যে টিক্‌ টিক শব্দ করে, এ শব 
হইতেই ইহাদের নাম টিকটিকি হইয়াছে। এদেনীয় লোকের 
বিশাস যে, এ শব্ধ দিক্ভেদে যান্াদির শুভাগ্তভ নির্দেশ 
করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতিবিদ 
বরাহের পুক্রবধূ মুখরা খন! অনেক সময় শ্বশুরের গণনা খণ্ডন 
করিয়া সর্ধসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত গ্রকাশ করিত। 
ইহাতে বরাহ লঙ্জিত-হইয়া পুত্রবধূর জিহ্বা কাটিতে আদেশ 
নেন। খনার এ জিহবাই টিক্টিকি হইগ্া গ্ঠাপি লৌককে 
শুভাগুভ বিষয়ে মতর্ক করে। 

একজন নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু যাত্রাকালে ব1 কোন গুভকার্ধ্যা- 
রস্তে টিক্টিকির শব্ধ শুনিলে আর যে কার্যে অগ্রসর হয়ন!। 
শ্ীরের স্থানভেদে ইছার পতনেও খ্ররূপ ফল সুচনা করে। 

'টিকৃটিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জ্যে্ঠী দেখ।] 

টিট্কার (দেশজ ) অবজ্ঞা, নিন্দা] বা ভত্নাস্থচক শব । 

[টিটি (দেশজ ) পক্ষীবিশের (৮8719 1508)2) 

টিটিভ (পুং) টিটাত্যবাক্তশব্ং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, 

_ কোস্িক, টিটিরপাখী। 

টিটিভক (পুং) টটিভ-থার্থে কন্‌। টিটিভপক্গী, টিটিরি। 

টিটিল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। ১০৯ নাগবলে এক টিটিল। 

টিটিভ (পুংস্বী) টর্টীতাব্াক্তশন্যং তগতি ভণ-ড। পক্দীবিশেষ, 
টিটরিপাখী, টঠী। পর্ধায় টিঠিভক) টিউভক | ইহার মাংস- 
ভক্ষণ দ্বি্জাতিগণের বা ৮, 


[৩৮৮] 


“অনিদ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্রভঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥৭..( মনু ৫৯১) 
এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিট্িভ শব্দে শকুনি বলিয়! 
অভিহিত হইয়াছে। 

প্ট্টিভঃ শকুনিরেব, টিটাতি যো বাশতো|। :. প্রায়েণ 
শন্দাসুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং : লামধে়প্রতিগস্তত্তছুক্তং 
নিরুক্রকারেণ কাকইতি শব্ান্রুতিস্তদিদং শকুনিধু বনুলং” 
(মন্তুভা* মেধাতি* ৫।১১) কাক শব্দের 'অন্ত্কতিমাজ, বাস্ত- 
বিক টিট্রিভ শব্দে কাক নহে । ২ জয়োদশ মনবন্তরীয় ইন্দ্রশক্র 
দানববিশেষ । নারায়ণ মায়ুরদ্ধপ পরিগ্রহ করিয়! ইহাকে 
বিনাশ করেন। (গরুড়পু* ৮৭ অঃ) 
৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ভ্যধন্মরহিত | 
(ভারত ২।৯/১৫ ) 


টি ট্রভক (পুং) টিটিভ-ার্থেকন্‌।  টিটিভ। 
টিন্টিনিকা (দ্র) ১ অন্ধুশিরীধিরা, জৌোক। (ভাবপ্র“) ২ 


ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ । 


টিগ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় টীড়শ । পর্য্যায় রোমশ- 


ফল, তিদ্দিশ, মুনিনিশ্ষিত, তিঙডিশ। ইহার গুণ-রোচক, 
ভেদক, পিত্বশ্রেম্া ও অশ্মরীনাশক, স্থুণীতল, বাতা, কক্ষ 
ও মুত্রল। (ভাবপ্র*) 


টিপ (দেশজ ) ১ কপালচিচ্ন, ফৌঁটা। ২ চিঠী, ছপ্তী।. 
টিপনি (দেশজ ) গুঢ়কূপে আঘাত করণ। 

টিপাটিপি (দেশজ ) পরস্পরে টিপা । 

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে । 

টিপুশাহ, আর্কটের একজন প্রসিদ্ধ সুঘলমান ফকির। ইহার 


নামান্ুঘারেই মহিস্থরের শাসনকর্! বিধ্যাত টিপুক্ুলতানের 
নামকরণ হয়। টিপুন্লতালের পিতা হাযদরআলি এই ব্যন্কিকে 
অতিশয় ভক্তি করিতেন। (জিও টিপুশাহের করবে অনেক 
ফকির আসিয়া থাকে । কর্ণাটা ভাবায় টিপু শব্দে বাপ্ত বুঝাক্স। 


টিপুস্থলতান, মহিঙ্থররাজ হায়দয়াআলির পুত্র । ১৭৪৯: খুঃ 


অবে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে ধণ্ডেরাগু মহারাষ্ট্র 
যেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া. 
ছিলেন, যে সময়ে হায়পরআলি ১** শত অস্বারোহীসহ 
গভীর নিশীথে শক্ভবে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বস 
৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিধারবর্গের সহিত টিপু ও অভা- 
রাষ্ট্রকে বন্দী হইগ্জাছিগেন। ছায়দরের সহিত গোলখোগ. 
মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দরআলি দেখ ;]. . 
ধখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হার়ধরের সহিত্ত ইংরাজ- . 
দিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, মেই সময়ে যুবক টিপু: : 
সাহেব গসৈগ্েমাক্জাজের চারিদিক্‌ লুঠন করিতেছিলেন। ... 


টিপুস্থলতান 


১৯৮০ খুঃ অন্ধে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অন্তরধারণ 
করিলে, টিগুমাছেব ৫*** পদ্দাতিক ও ৬*** অশ্বারোহী লইয়া 
কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিত! কর্তৃক প্রেরিত হইলেন । ৬ই 

সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, 
. স্তাহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর 
মন্ক্লোর নিকট সাহাব্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে 
হায়দরআলি যখন যহম্মদসলিকে শাসন করিবার জন্ম 
আর্কটাভিমুখে যাত্রা! করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ 
করেন । এ সমকে টিপুর রণনৈপুপ্য ও কার্াকুশল দর্শনে 
ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমত্রুত হুইয়াছিলেন। যে দিন 
ইংরাজসেনানায়ক আর্ণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর 
টিপুকে বহুসংখাক সৈন্ত লইয়া! আর্ণিতে পাঠাইয়! দেন। 
আর্ণিতে হায়দরের প্রধান আঁডড। ছিল। ইংরাজসেনাপতি 
যার জয়ার কুটের সেই জন্তই আর্ণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অন ২র! জুন, ইংরাজসেনাপতি আর্ণির 
নিকট আপি! শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু ্ুবিধ। 
পাইয়া বুটাশসৈন্তের উপর গ্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করেন। ইংয়াঙ্গসৈম্ত বিপর্যান্ত হুইয়া পড়িল, সে 
দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্‌ আত্মার কুট্‌ 
মান্রাজে পৃষ্টপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২*এ নবেশ্বর, 
কর্ণেল হাদ্বার্ষ্টন পোনানি অভিমুখে মৈন্ত চালনা করেন । 
টিপু ফরাসী-সেনানাক্ধক লালির সহিত বৃটাশটসন্/দিগকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । এ সময় তিনি সর্বদাই রণক্ষেত্রে 
থাকিতেন। 

গই ডিসেন্গর, বীরবর হাক্মদরআলি আপন শিবিরে প্রাণ 
ভাগ করেন) সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্‌ ভাবিয়! পুণিয! ও 
রুষ্চরাও নামক মনন তাহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলোন। 
হাকসদরের দ্বিতীয় পুত্র আবছুল করিম্‌ গোপনে পিতার মৃত্যু 
সংবাদ পাইয়া! ছুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাঁসন 
অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রী 
ছয়ের কৌশলে 'অতি শীপ্রই বড়মন্ত্র প্রকাশ হুইয়া পড়িল ) 
মন্তরীপ্ঘ যথাকালে বিশ্বস্ত অন্থচর পাঠাইয়! টিপুকে পিতার 
মৃত্যু যংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ 
প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না রুরিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অন্দে ২র! 

জান্থপ্জারী পিভৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও 
. কলে হাক্দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু 
. সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্মচারীকে আহ্বান কৃরিয়! 
এক সভ। করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য 
. খালিচার উপর ব্মিলেন। সকলে তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া 
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টিপুহৃলতাম 


চমতকুত হইলেন । কবিলঘ্থে যকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাঁদ 
জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মসনদে উপবেশন করি- 
বার জন্য অনুরোধ করিলেন) কিন্তু স্থুচতুর টিপু অতিশয় 
পিতৃশোক গ্রকাশ করিয়! সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাম্মুখ 
হইলেন। স্থচতুর মন্ত্রীন্বয়ের কৌশলে টিপু অবিগণ্ধে সুলতান 
হইলেন । 

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিস্থর-রাঁজা 
আক্রমণ করিবার জন্ত অভিনন্ধি আটিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজ- 
রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তারা সুযোগ ও সুবিধা 
হারাইলেন। টিপু স্থুলতান হুইয়! প্রথমতঃ যুদ্ধবিগ্রহে মনোযোগ 
করেন নাই; তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল 
উঠাইয়া আনিলেন ) পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য 
রহিল ॥ হেটটিংস্‌ সাঁর্‌ আয়ার কুটুকে আবার মাঞজ্জাজে পাঠা" 
ইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাজেই 
লীলাসংবরণ করিলেন। ফ্রাসী-মেনানায়ক বুশী ভারতে 
আসিয়! পৌছিলেন এবং ১*ই এগ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীসেনার 
আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্ধ্যকালে টিপুর সহিত যে'গ 
দিবার কথ! ছিল, এ সময় ইংরাঁজদিগের অবস্থা! বড়ই সঙ্কট- 
জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংল ও ফ্রান্দে সন্ধিস্থাপিত 
হুয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেন! টিপুর কার্ধ্যে রাখিয়াছিলেন, 
ইংরাঁজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়ালইলেন। 





এদিকে বোত্বাই গবর্ষেন্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্‌ ম্যাথুকে 
পাঠাইয়াছিলেন। মহিন্গুরের অধিতাকাস্থিত বেদ্স্ুর ইংরাজ- 
অধিকৃত হয়। টিপু নই এপ্রেল তারিখে আমিয়। এই স্থান 


অবক্লোধ করেন। ইতরাজের। ৫ মাস ধরিয়। এই স্থান রক্ষা 
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টিপুলতান 


করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রপ্ষার আর কোন উপাক্ন নাই দেখিস] 
সন্ধিপূর্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইগ্াছিল। টিপু পরা- 
[জিত ইংরাজসৈন্ঈগণকে মহিস্থরছুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। 

বেদ্ম্ুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্ত লইয়া মঙ্গলূর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭* 
ইংরাজ ও ২৮** দেশীয় সৈন্য ছুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২র! 
আগষ্ট পর্যন্ত তাহার! টিপুর প্রবল আক্রমণ সহা করিয়াছিল। 
তৎপরে ৩*এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রাহ ঘটে নাই; 
কিন্ত রসদের অভাবে তাহার! বাধ্য হইয়া তেলিচারী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। 

এদিকে ইংরা'জসেনানায়ক কর্ণেল ফুলার্টন্‌ ১৩** সৈল্ত 
লইয! দিন্দিগুল, পাঁলঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার 
করেন, এখন তিনিও মহিস্থুর রাজধানী আক্রমণ করিতে 
অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈগ্ত মহিস্থরের উত্তর- 
পূর্বাংশে কার্পারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাহার 
রাজাস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। 
তাহার! মহিন্রের পূর্বতন রাঁজাকে বুটাশ সাহাযো টিপুর হস্ত 
হইতে মুক্ত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল | এ সময় 
ইংরাজগপের অনেকটা স্গুবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড়- 
লাটের উপদেশ না শুনিয়। টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সপ্মত 
হইয়াছিলেন। মান্্রীজের মন্ত্রীসভা টিপুর নিকট ছুইজন কমি- 
শনাঁরকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথ! 
তাহাদিগকে আটকাইয়৷ রাখিলেন; তৎগরে তিনি আপনার 
লোক দিয়! তাহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়! পাঠান। 

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি 
বলিম্মাছিলেন যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিস্থর- 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু জর্ড 
ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমি- 
শনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাহাদিগকে 
বিদ্ধপ ও ঠট্র। করিতে লাগিল) পদে পদে তীহার! লাঞ্ছিত 
হইতে লাগিলেন। মঙ্গলুরে তাহাদের তীবুর সম্মুখে ছুইটা ফাসি. 
কাষ্ঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুকুষদ্দয় যাহা আশঙ্ক| করিয়া- 
ছিলেন তাহাই ঘটিল। তাহার! বছকষ্টে গুচভাবে একখানি 
ইংরাজজাহাজে উঠিয়! পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন । 

১৭৮৪ খুঃ অব ১১ই মার্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ 
করেন-_“ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত মন্তকে ও সপ্ধিপত্র হস্তে 
দ্্ডায়মান) ছুই ঘণ্টা ধরিয়! কতই খোসামদ ও মনোমুগ্ধকর 
কথ বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দানে অনুরোধ করেন। পুণ! 
ও হায়দরাবাদের উক্কীলেরা'ও এই সময় বিশেষ অন্ধুনয় বিনয় 
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] টিপুহলতান 
করিয়াছিল, অবশেষে স্থলতান সম্মত হুইগ্সাছিলেন।” এই 
সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ- 
বিগ্রহ করিতে পারিবেন ন|। সদ্ধি অনুসারে ১৮* জন ইংরাজ- 
রাঁজপুরুষ, ৯** ইংরাজ ও ১৬** দেলীয় সৈন্য মুক্তিলাভ 
করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল 
ম্যাথু ও অপর ইংরাজ-সেনানীর হত্যাপংবাদ সকলেই জানিতে 
পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল ন|।; 

১৭৮৫ খুঃ অন্দে ইংরাজের! বঙ্গলূর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য 
রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন) কিন্তু নানাফড়- 
নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহা করিলে টিপুস্থলতানের দোষ বাহির 
হইয়া পড়ে এবং এইখানেই সন্ধিভঙ্গের স্ত্রপাত হুইল। 

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদাম্ম করিতে 
অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথপ্রদ্দানে 
অসম্মত হন, তাহ! হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ 
খুঃ অন্দে জুলাইমাসে লানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাতগির 
নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের, 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীপ্রই টিপুর কর্ণ- 
গোচর হইল । তিনি 'অবিলঙ্ধে যুদ্ধ সজ্জা! করিয়া নিজামের 
নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়! পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে 
তাহার স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। 
এই অঙসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ 
করিলেন,কিন্ত মে সময় তাহার এমন ক্ষমতা ছিল ন। যে,তিনি 
টিপুর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত ফে 
অভিমন্ধি আটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন । টিপু 
দেখিলেন ক্রমে সকলেই তীহার বিরুদ্ধ হইয়! উঠিতেছে, 
ক্রমে তিনি উত্তেজিত হুইয়! উঠিলেন। 

তিনি আপনার রাঁজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিঙ্ষু ও থৃষ্টান- 
'দিগকে মুসলমানধর্থে দীক্ষিত করিতে লাঁগিলেন। কোড়- 
গের সহজ সহত্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশঙ্খলে বদ্ধ 
করিলেন) সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাহার 
বিরুদ্ধে কোন কথ! বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৫ 
থুঃ অব টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি 
মনোযোগ করিলেন । তাহা'র সেনাদল বহুদিন হইল, মারা ্র- 
দিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত 
বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, 
সুতরাং টিপুর সেনাদল ন্গুবিধা বোধ করিল। এই লময়ে 
ধর্্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জন সহত্রশুণে শ্রেয় বিবেচন! 
করিয়া প্রায় সহজ সহজ ব্রাহ্মণ আত্মহ্তা! করিয়াছিলেন ; 


ররর .. 


তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইফ্াছিলেন। ;. 


তিনি দেখিলেন, নিজ্জামের সাহাধ্য গ্রহণ বৃথ|। টিপু যেরূপ 
বল সঞ্চয় করিয্জাছেন, তাহার সৈনাগণ ফরামীসেনানায়কের 
খবত্বে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাকে আক্রমণ কর! সহজ 
ব্যাপার নহে । নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহা্য প্রার্থনা! 
করিলেন । কিন্তু মঙ্গলুরের সন্ধি অন্থ্সারে ইংরাজের! মধ্যস্থ 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহাযা- 
প্রার্থী হইয়া যাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি 
ভোন্সলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে গপরস্পরে 
টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা! ও মহিস্থ্ররাজা বিভাগ করিয়া 
লইবার জন্ত এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল। 

১৭৮৬ খৃঃ অন্যে টিপু কি ভাবিয়া তীহাদের নিকট সন্ধি 
প্রার্থন৷ করিলেন । ১৭৮৭ খৃঃ অন্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। 
অহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন । 
উপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন) তন্মধ্যে ৩* লক্ষ 
টাকা নগদ এবং বাকি টাক এক বৎসর মধ্যে শোধ হইবে। 
টিপু যে কেন হঠাৎ এইক্দপ সন্ধিপ্রস্তাধে সম্মত হইলেন, 
তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে 
কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু এ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী 
হুইল না) নিজামের সহিত আবার তাহার বিবাদ আস্ত 
হইল। ১৭৮৮খৃঃ অব পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুক্থলতানে যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এ বর্ষের শেষে গণ্ট,র-সরকার সমর্পণ করিবার 
জন্য বড়লাট কাণ্টেন কেনা ওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে 
একটু যুদ্ধ হইবার সন্তাবন! হইয়াছিল, কিন্ত নিজাম গণ্ট,র 
সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না । মসলিপত্তনের 
সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ 
অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুৰকুদ্ধারের নিমিত্ত 
ইংরাজগবর্মেন্টের নিকট সৈম্ত চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার 
তাহাতেও সন্ধষ্ট না! হুইক্জা তিনি টিপুক্থলতানকে স্বব্ণাক্ষরে 
লিখিত একখানি কোরাণ গ্রস্থ উপহার দিদ্ধা তাহার নিকট 
একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন) দূত আপিয়া টিপু নিকট 
- )জ্জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজের! যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়! 

উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ ও মান রক্ষা করা কঠিন 
হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাস্থ্রে বন্ধ হই 
ধর্মরক্ষার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্ত্রধারণ করা 
উচিত। আুচতুর টিপুহ্থলতান বৈবাহিক স্ত্রে বদ্ধ হই 
. ছিত্রতা স্থাপন: করিতে সন্গত হইলেন। কিন্তু নিজাম 
তাহার এ প্রস্তাব অগ্রাঙ্থ ক্রিলেন। তিনি নীচঘরে 
কন্ঠ দান করিতে সম্মত হইলেন ন|। এখন আবার পর- 


উ 
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[৩৯১ 1] 


টিপুহ্ৃলতান 


স্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল) -টিপুজ্ুলতান মসলিপত্তনের 
সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ 
& সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা! স্বীকৃত হয় নাই। 
এদিকে ইংলগডের রাজপুরুষের! স্থির করিলেন ভারতে ইংরাজ- 
দিগের শক্তি চালন! সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার : প্রয়োজন 
নাই, স্থৃতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে জিবাদুররাজ্য ইংরাজ আশ্রিত 
বলিয়া! স্থিরীকৃত হয়। ব্রিবান্কুররাজ ওলনদাজদিগের নিকট 
হইতে কোরঙ্গন্থুর ও আয়াকোট নামে ছুইটা নগর সম্প্রতি 
ক্রয় করেন। টিপু &ঁ ছই নগর কোচীনরাজের হুইয়! চাহিয়া 
ব্সিলেন, তিনি বলিয়। পাঠাইলেন যখন এ ছুই নগর তাহার 
আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্র, তখন ওলন্দাজের! 
কিছুতেই বিক্রগ্ন করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণ ৪য়ালিস্‌ 
ত্রিবাঙ্কুররাঁজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত মাজাজের ইংরাজ- 
অধ্যক্ষ হুলাও. সাহেবকে অনুমতি করেন ॥ কিন্ত তিনি মে 
কথা ন! শুনি! ভরিবাক্কুররাজের নিকট টাকা। চাহিয়া বমিজেন। 
রিবান্কুররাজ পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী তাহার রাঞ্যের 
উত্তরসীমাস্থ ছুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু 
ত্রিবা্কুর জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবাস্কুর- 
রাজ্য ছুর্ভেগ্ ছিল, কোন দিক্‌ দিয়া সৈন্ত গ্রবেশের পথ 
ছিলনা । এখন স্থবিধা পাইয়| টিপু সৈল্চালন! করিলেন। 
১৭৮৯ খৃঃ অন্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি জ্রিবা্ছুররাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেন্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে 
পারিলেন না। ত্রিবান্কুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়! 
নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে সুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯ 
খুঃ অন্দে মার্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। 
জুলাই মাসে নিজামের সহিতও গ্রহ্থত্রে এক সন্ধি হইল। 
বড়লাট কর্ণগয়ালিস্‌ মান্ত্রাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজুকে 
সৈন্ত পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯ খুঃ অন্যে ২৬এ মে, 
১৫০০০ সুদক্ষ সৈন্ত লইয়। ইংরাজসেনাপতি ব্রিচিনপন্লী 
হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্তগণ কোয়গ্থাতুরে 
উপস্থিত হুইগ্পা] অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল।॥ 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিশ্গল ইংরাজের 
অধিকৃত হইল। এখন সেই বিগুগবাহিনী মহিন্থুরের 
সীমায় উপস্থিত । টিপুন্থলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি 
বিপুল বিক্রমে শক্রর গতিরোধ করিয়া! ইংরাজসেনাধাক্ষ 
কর্ণেল ফু/ইড্কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানাক্ধক 
ৃ্টপরদর্শন করিতে বাধা হইলেন। এখানে শক্রসৈন্ত টিপুর 
কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে 


টিপুলতান 


। কর্ণেল হান্টলি টপুর সেনা জালমির 
৷ করিয়াছিলেন । 
মহানাপ্টর-সৈন্ভগণ বোঙ্ব।ইস্থ. ইংরাজ সেনাদলের ৪ 
মিপিত হইয়া টিপুর অপর সেন।পতি বদর-উল্-জযান্‌ ও কুতুব- 
, উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া ধারবার ছুর্গ অধিকার করিয়াছে। 
এদিকে নিজ।ন স্বসৈন্তে কপালছুর্গ ও বাহাছুরবন্দ অধিকারে 
. অগ্রসর হইয়াছেন $ এইরূপ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হই- 
যাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল 
অটল সাহসে নান! উপায় অবলম্বন করিয়া শক্রর গতিরোধ 
করিতে লাগিলেন । বড়লাট কর্ণ ওয়ালিস্‌ দেখিলেন টিপু সহজে 
. বশীভূত হইবার নহে, তাহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার 
; নয়। এবার তিনি স্বপ্ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি 
মহিন্থরের গিরিসক্কট মোগলী-ঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন,তথা হইতে 
কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিবোন। এখানে টিপুর সহিত 
; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ থুঃ অন্দে ২০এ আার্চ্চ 
রাক্রিকালে শত্রগণ অকম্মাৎ ছুর্গ আক্রমণ করিল। নিজা- 
মের গ্রাপ্স ১* হাজার সৈন্ত আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
সহিত যোগদান করিল । বড়লাট মেই মহতী সেন! 
সঙ্গে লইয় শ্ীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ- 
, সেনাপতি আবরুক্রত্থী তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্ত 
অগ্রপর হইলেন ॥ এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন 
. দেখিলেন, যে মহাশক্তি তাহার বিরুদ্ধে আমিতেছে তাহার 
প্রতিরোধ কর! তাহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার 
. সমস্ত সৈন্ত একত্র করিয়া! রাজধানী রক্ষার্থ যন্্বান্‌ হইলেন। 
৯৩ই এগ্রেল অরিকের| নামক স্থানে, শক্রদিগের সহিত 
ভীষণ সংঘর্ষ হইল। 
১৩ই এপ্রিল রাত্রিকালে বড়ল!ট দুর্গ অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন। ১৪ই দ্বিবা। দ্িপ্রহর়ে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু 
পরাজিত হইলেন । কিন্তু লর্ড কর্ণ গয়ালিমের জয়লাভে বিশেষ 
. কিছু স্থৃবিধা হইল না। তাহার সৈস্থগণের রসদ. ফুবাইয়া 
গিয়্াছিল, সুতরাং বিপদ্‌ নিকটবর্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ 
হইলেন। এখন টিপু মুবিধ। পাইয়। তাহার মালগাড়ী ও 
ভাঙার লুট করিলেন। 
তৎকালে'বড়লাট বিষম সন্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না 
এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাঁণ্ডেন লিটুল্‌ পরশুরামরাও- 
পরিচালিত মহারাষ্ট্র সেনাদলের সহিত আমিয়! ত্ীহাকে 
সাহায্া করিতেন, তাহ! হইলে হয়ত সে অভিযান হইতে 
তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। যাহা হউক, 
দবিতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হইল ন1। এবার টিপুকে 


[৩৯২] 


চারিদিক্‌ হইতে আক্রমগ করিবার অভিপ্রায় পরগুরামরাও 
ও কাণ্জেন লিট্ল্‌ বহুসৈস্ট লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম স্বসৈন্ঠ 
ও ইংরাজসৈন্ঠ লইয়| উত্তরপূর্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ মহারাষ্- 
বীর হরিপস্থের সহিত অধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন... 

টিপুও মহোতৎসাহে তাহার এ্রতিরোধে বিশেষ যন্ত্বান্‌ 
হুইলেন। তিনি আপন. প্রধান প্রধান সেনানীবর্গীকে রাজ্য 
ও সন্মান রক্ষার জন্ত উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে 
নিয়োগ করিলেন। 

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ অসম ষাহসে নন্দীহুর্গ, ১ 
রায়কোট প্রভৃতি ছুর্গ সকল জয় করিলেন।. . ; 

১৭৯২ থুষ্টান্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিদ্‌ নিজাম ও 
মহারাষ্রসৈস্ত সহ মিলিত হইয়া! ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্ীরঙ্গপত্তনে 
উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বইয়ের ইংরাঞসেনাপতি জেনা- 
রেল আবর্ক্রপ্থী আসিয়! তাহার সহিত যোগ দিলেন।. এই 
ভীমশক্তি প্রবলবেগে - গরিয়! টিপুকে আক্রমণ করিল । এত- 
দ্বিন পরে টিপু. বিচলিত হইলেন, তাহার পিতা বলিয়াছিলেন, 
“টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না এখন সেই কথা 
তাহ!র মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বদ্ধুকে 
বলিয়াছিলেন, ”আমি ইংরাঁজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্ত 
আমার অদৃষ্ট ভাবিয়! ভীত হইয়াছি।” 

২৪এ ফেব্রুয়ারী, স্থলতান লেফ্টেনাণ্ট চামারস্‌ নামক 
এক বন্দী ইংরাঁজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়! লর্ডকর্ণ- 
ওয়ালিষের নিকট পাঠাইয়। দিলেন। প্রথমে বড়ল!ট সন্ধি 
প্রস্তাবে সম্মত হুন.নাই। শেষে কোড়গের রাজার স্থুবিধ। 
ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজ! জেনারল আবর- 
ক্্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর প্রতি- 
'জিঘাংস। বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক 
এখন কোড়গরাজের অন্তই যন্ধি হইয়া গেলে। ২৯৩ তারিখে 
টিগু আপনার ছই পুজ্রকে ইংরাঁজ শিবিরে পাঠাইয়! দিলেন । 
ইংরাজপক্ষীয় মকলেই মহাসমাদরে মস্মানের সহিত সুলতানের 
পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রান্থসারে টিপুর 

পৃত্রদ্য় ইংরাঁজ শিবিরেই রহিলেন। ৯৯এ মার্চ সন্ধিগত্রে 
বারি টিপু আপনার অর্ধেক রাজা ছাড়িয়া দিলেন । 
তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে 
পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্টরগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্থী 
অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩৩ 
লক্ষ টাক! দিতে স্ীক্কত হইলেন। তন্মধ্যে অদ্ধেক নগদ 9 
অর্ধেক 'একবর্ষ মধ্যে দিবার কথ! রহিল 

তৎপরে চাক পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটল 


লা । টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজান্মুখসমৃদ্ধির জন্ অনেক যত্ব 
করিয়াছিলেন। এ লময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ 

-খ্যয়ে অসংখ্য পারস্য,সংস্কত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় 
লিখিত বছবিধ হুস্তলিপি সংগ্রহ করেন । 

১৭৯৮ খুষ্টান্সে নিজ্ামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ 
সপ্তভাবে টিপুর সহিত বড়মন্জ করিতে লাগিলেন। টিগুও 
পূর্বোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন । 
এতদিন: তিনি স্থযোগ খক্সিতে ছিলেন। এখন উক্ত সেনা- 
পতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 

ইংরাজ্সেরা এই বড়যন্ত্র জানিতে পার্িলেন। ১৭৯৮ 
খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্‌ গরর৭ণরজেনারেল হইয়া আসি- 
লেন।. টিপুজ্লতানের গতিবিধির উপরই তাহার প্রথম 
লঙ্গা পড়িল। তখন মুরোপে ইংরাজে ও ফরাঁমীতে ঘোর- 
তর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। ন্থৃতরাং টিপু ভারতাগত ফরালী 
ৈন্তদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী 
কর্শচারীগণ টিপুর দেশীয় সৈন্দিগকে রীতিমত যুদ্ধ 
শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তীহার নৌ-সেনাদলের সাহা- 
য্যার্থ মরিচমহরে ফরাসী-শীসনকর্তা জেনারেল মলার্‌- 
টিকৃকে ৩*,** ফৈল্তের জন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরা- 
বাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুলে! রেমণ্ড ১৫*** সৈন্য লইয়া 
অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কাধ্যকালে টিপুকে সাহায্য 
করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে দিদ্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর 
ডি বইন্‌ ৪*,*০* সৈম্ত ও ৪৫০টা কামান সহ অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্ত 
ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে উদ্যত । 

। জর্ড মর্ণিংটন্‌ ইংরাজদিগের বিপদ নিকটবর্তী দেখিয়া 
মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাঁজসেনাপতি লর্ড হারিনূকে শ্রীরঙ্গপত্তন 
অভিমুখে অবিলম্বে সৈন্তচালন! করিতে 'আদেশ করিলেন | 

তখন মান্দ্রাজে' ৮*** মাত্র সন্ত ছিল। মাজ্ীজের 
কোষাগারও তখন এক একার শুন্ত। সুতরাং মান্ত্রাজের 
কর্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিকৃদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অসঙ্গত বলিয়া 
বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট ঠাহাদের যুক্তি না৷ শুনিয়া 
অবিলম্বে মমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি 
হায়দ্রাবাদেন্ মন্ত্রী মাসির উল্‌ মুল্ককে টা 
টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেঞিত করেন। 

এই অমন্ধে মহাবীর নেপোলিয্াান্‌ ইজিপ্টে উপস্থিত । 
কখন ভারতে আবি গড়েন, তাহার স্থিরত| নাই । এ সময় 
অবিলঙ্গে করার্ধ্যোন্ধার কর! চাই স্থির করিয়! বড়লাট আপন | 

ভিপদুউীং নেলস্লি (ভাবী ডিউক অব্] 
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টিধুহলতান 


ওয়েলিংটন্কে ) ৩৩ সংখ/ক পদ্াতিকদল ও ৩*০* সিপাহী 
সৈশ্া সঙ্গে দিগ্না মান্্রাজে পাঠাইস্কা দিলেন। অবশেষে 
তিনি টিপুর সহিত একটা! মীয়াংসা করিবার জন্ত স্বয়ং. 
মাক্রাজ্জে আমিয়া উপস্থিত হইলেন। পুর্কেি কর্ণেল ডোভটন 
বড়লাটের পত্র লইয়া! টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন । 
যাহাতে ফ্রাসীদিগের মহিত টিপু আর কোন সংব নল! 
রাখেন, সেই কথ! জানাইয়া পত্র লেখ! হইয়াছিল। 

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেরল 
বলিয়। পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পুর্বে যে মন্ধি 
হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট । তিনি ইংরাঁজগবর্মেন্টের বরাবরই 
মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্মে্টকে সৈন্ত পাঠাইতে 
এবং আফগানয়াজ জমান শাহকে ভারতে বআপিয়! ধর্ামুদ্ধ 
ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন। 

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া! শীঘ্রই পদ্দা্ণ করিবেন, 
এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি লেগো- 
লিয়নের সহিত তাহার পত্জ লেখালেখিও চলিতেছিল। 
কৌশলক্রমে মেই পত্র তাহার শক্রগণের হস্তগত হচ্স। 
ইংরাজের! তুরূঞ্ষের ন্ুলতানকে দিয়! পত্র লিখাইপ টিপুকে 
সাবধান হইতে বলেন, কিন্ত টিপু তাহাতে জাঙ্ষেপ করিলেন 
না। ১৭৯৯ খুষ্টাবো ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১*** ইংরাজ- 
সেনা ও ১০,৯৯৯ নিজামসৈন্/ বের হইতে যাত্রা কৰিল। 
এদিকে পশ্চিম উপকূল হুইতে জেনারল &,যার্ট ও হার্টংলির 
অধীনে ৬*** নৈষ্ভ অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ 
জেনারল হারিস্‌ বঙ্গলুরে আসিয়া পৌছিলেন। ১৬ই এগ্রেল, 
কোড়গরাল্ের সীমায় সদাশীর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইল, এই যুদ্ধে টিপুর ২** সৈন্য বিনষ্ট হয়। 

এখন স্থুলতান আপনার নির্বাচিত সৈন্ত লইয়। প্রবল 
পরাক্রমে শক্রর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ 
মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাঞ্জিত হয়। এই 
পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্গোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
পিতার নিদারুণবাণী যেন জলস্ত অক্ষরে তাহার স্মৃতিপটে 
উদিত হইতে লাগ্িল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া 
রাজধানীতে চলিয়! আসিলেন। এখানে আঁিয়! শুনিজেন, 
তাহার অনেক কুর্শচারী তাহার বিরুদ্ধে ঘড়যন্্র করিতেছে। 
এই মময় তিনি আরও হতাশ হইয়। গড়িলেন। কেহ 
কেহ তাহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিরার 
প্রস্তাব করিলেন, প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মত হইয়া : 
ছিলেন, কিন্ত খন তিনি গুনিলেন ইংরাঁজসেনাপতি হাক্লিস্‌ 


স্থখীল! নামক কাবেরী নদীর একটা নানি চড়া পার হই- 


টিপুক্থলতান 
ঝাছেন, শীপ্রই শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন। তখন সন্ধির 
কথ! আর তীহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্‌ 
সৈন্তগণের রসদ ফুরাইপ্লা! আসিগ্সাছে দেখিয়া কালবিলঙ 
না করি! প্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন। ইংরাক্ষগণ 
ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ বুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল 
হইতে যুদ্ধ আর্ত হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্ধ ইংরাজসেনাপতি হারিস্‌ 
ছুই.কোটা টাক! ও অর্ধেক রাজ্য চাহিয়! বসিলেন। তাহার 
গরত্যাত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, "এরপ দ্বণিত প্রস্তাবে সম্মত 
হওয়া অপেক্ষ। বীরের স্তায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয় । তিনি বীরের 
পুত্র,বীরের স্তাক্ধ আপনার সম্মান রক্ষণ! করিতে জানেন।” সেই 
'দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্ধাচারীগণকে একত্র 
করিয়া! বলিলেন, “আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও 
.ধর্রক্গার জন্ত আত্মবিসর্জন করিব। যিনি এই মহাকার্ষ্যে 
ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন |” 
স্থলতানের উৎসাহবাঁকো সকলেই প্রাণের মমত! বিস- 
জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ইংরাজেরা! ভারতে 
এন্ধপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে 
উভন্ধ পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। ২র! মে ছূর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ওরা, চারি 
হাজার সৈম্ত গড়খাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠি! ছ্র্গ- 
ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুন্ুলতান নিজে রণস।জে সাজিয়! 
ছুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্ত টিপুর গ্রতি বিধাত৷ বাম, 
তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ ছুর্গবামী সন্ধ্যার 
প্রক।লে আয্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ছুর্গে প্রবেশ করিয়া! 
শত্রগণ দেখিল, বীর টিপুজ্লতান আপন ষন্মান ও গৌরব 
রক্ষা! করিবার জন্য রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন, যে সময় টিপু ছুর্গরগ্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে গুপ্ভাবে 
তাহাকে বিনাশ করেন। 
যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ ছুর্ভেন্ত 
জীরঙ্গপত্তন দুর্গ অধিকার করিযোন। যথাকালে মহাসমারোছে 
মুসলমান প্রথা অনুসারে টিপুন্লতানের মৃতদেহ সমাধিস্থ 
হইল। বীরনাদে ইংরাঁজের ছুর্জ্য় কামান টিপুর সন্মান ও 
ভীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা! করিল। সেই সঙ্গে মহিহ্বর হইতে 
ক্ষণস্থায়ী মুদলমান রাজত্বেরও শেষ হইল। 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! বড়লাট মর্ণিংটন্‌ ওয়েলেস্‌লি 
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ছুই কোটা টাকা, »২৯টা কামান, ৪২৪*** পিতল ও লৌহ- 
নির্শিত গুলি গোলা এবং ৬৫** মণ বারুদ পাইয়াছিলেন। 
লালবাঘ উদ্যানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত 
হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির গ্রক্কৃতির 
লোক হইলেও তাহার অনেক সদ্গুণও ছিল।: তিনি নিত্য 
নৃতন ভালবাসিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পঞ্ডিতের বিশেষ 
সমাদর করিতেন । তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত- 
গ্রন্থ, কোরাণের অনুবাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগল- 
সাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, 
এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে দেই সমস্ত রক্ষিত আছে। 
টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করির! ক্ষান্ত হন নাই। নিজে 
বিদ্বান্‌ ছিলেন, পারস্ভাষায় ছইখানি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া” 
গিয্লাছেন; তাহার একথানির নাম “ফরমাণ-বনাম আলীরাঞজা” 
এবং অপর খানির নাম 'ফত-উল্‌ মজাহিদীন। এছাড়া 
আপনার জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটন! নিজে লিখি! 
রাখিয়া! গিয়াছেন। 
টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেল্পরে স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে বৃটাশ গবর্ষেণ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই 
কলিকাতান্ন আনীত হুইলেন। এখন টিপুর পৌজ্র ও পৌত্রী- 
গণ সকলেই বৃটাশ গবর্মেণ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা 
টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন। 
টিমক (আরবী) ১ মস্তিক্ষ। ২ গর্ব । 
টিমকী (আরবী ) গর্বিত। 
টিম্টিযূ (দেশজ ) ১ অলপ অম জলা। ২ ক্ষীণ অবস্থ।। 
টিমৃটিম। (দেশজ ) মিটি মিটি অল! । 
টিয়! ( দেশজ ) তোতাপাখী। 
টিলিয়। (দেশজ ) গুঝবিশেষ। 
টিল্কা ( দেশ ) বৃক্ষবিশেষ। 
টী (ত্র) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়। 
টাকা! (ত্ত্রী) টাক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়! টাক-ঘঞর্থে ক- 
টাপ্‌্চ। ১ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাহ! দ্বার1 মূলবচনের অর্থ বোধগম্য 
হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আদ্া্ববয্যা 
বিবৃতি, ব্যাখ্যান। 
“রা ওদবী ইক রাধার ররর 
টীকা (দেশজ) বসম্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য সুস্থ শরীরে 
অন্দ্বার! বসন্তের বীজ গ্রবেশ করাইয়! দেওয়াকে টাকা দেওয়! 
কহে। বহুপূর্বকাল হইতেই এদেশে টাক! দেওয়ার প্রথা 


উপাধিতে ভূষিত হুইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে | প্রচলিত আছে। মন্ত্য ও গরুর বসস্তের ক্ষত হইতে পু 


বিখ্যাত। শ্রীরঙগপত্বন ছু্গ জয় করিয়া! ইংরাজের! নগদ 


বা রস লইগ্লাই টাকা দেওয়া হইত। এ পু'জ বা রগকে বীষ 
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ক্ষহে। গোবীজের টাকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্ধ্যখবিরাও 
তাহা অবগত ছিলেন। মন্ুয্যের বীজদ্বার! টীক1 দিলে বমস্ত 
ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা! দ্বারাই অনেকের প্রাণ- 
নাশ পর্যান্ত হইয়াছে। গোঁবীজের টাকায় সে ভন্গ নাই, ইহাতে 
সর্ধশরীরে গোবসস্তের রস মিশ্রিত হয্স বটে, কিন্তু উহার 
প্রকোপ মন্গয্য-বসস্তের স্তান্স ভীষণ নহে । এমন কি ইহার 
বসন্ত-প্রতিরোধকতা! শক্তি মন্ুষ্যবীজ হইতে কোন্‌ অংশেই 
নান নহে। 
বসস্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টাক! দেওয়ার 
উদ্দেশ্য । ইহা! নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন 
স্থানে অন্তরার ক্ষত করিয়া উহাতে বসস্তের রস লাগাইয়া 
দিলেই টাক! দেওয়! হইল। সচরাচর বাহ ও হস্তেই টীকা 
দেওয়া হয়। চন্মমচ্ছেদ করিবার জন্য সুচী বা তীক্ষধার ছুরিক! 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি অন্তর 
দ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্তে অগ্পিতে দগ্ধ করিয়। ৩1৪ বা 
ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে & ফোস্ক! ভাঙ্গিয়৷ উহাতে 
বীজ লাগাইয়! দেয়। ফলে ইহাদ্বার! টীকা দেওয়ার ফল 
মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হুইর! থাকে । 
কিছুদিন পুর্ব পর্যাত্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ দ্বারা 
টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীকা এবং 
বর্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটাক! কহে। 
বাঙ্গালা-টাক। রীতিমত দেওয়! হইলে ক্ষতম্থান শীঘ্রই ফুলিয়া 
পাকিয়। উঠে এবং জর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসম্ত বাহির 
হয়। এইন্সপ হইলেই টাক! উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা" 
টাকা লইলে এদেশে হতদ্দিন টীকা ন! শুকায়, ততদিন আপন 
পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, 
বন্ত্াদি কাঁচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসস্ত হইলে যেরূপ 
পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মস্থরিক! 
দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটাকা ক্ৃত্রিমবসস্ত ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। গোবীজের টাকা লইলে এ সকল কঠোর নিয়ম 
পালনের আবশ্তকত| থাকে না। 
ইংরাজী টাকায় গোবসন্ত নামক ন্বতত্্রব্যাধি শরীরে 
: সংক্রামিত হয়। মস্থরিকার সহিত তুলনায় ইহার মারা- 
বক শক্তি অতি সামান্ত ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই 
-টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইগ্জাছে। গবর্মেন্ট মন্থস্থ-বসস্তের 
,.. ্বীজদ্থারা, টাক! দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া! দিয়াছেন এবং 
_ সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীক। দিবার কেন্ত্রস্থান 


ঙ। 
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টাকা 

প্রেরণ করা! হয়। ইহার জন্ত কাহাকে কিছু বায় করিতে হয় 
না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বণিষ্ঠ স্থস্থকায় গাভী বা বসের 
বসস্ত হইতেই বীজ লইয়! প্রত্যক্ষভাবে টাকা দেওয়! হয়। 
অন্থান্ত স্থানে গবর্মেন্ট কর্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা 
বাহুল্য, টাক! দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসস্তরোগে 
মৃতের সংখ্যা ততই হাস হইতেছে। 

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভাক্সিনেশন ($৪০০1086008) : 
কহে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো-বসম্তরোগ অনয 
শরীরে সংক্রামিত করা । জেনার (7987) নামে একজন 
চিকিৎ্ষক এই মহোপকারী বিষয় যুরোপে প্রথম উদ্ভাবন 
করেন। ১৭৯৮ খুষ্টান্জে তিনি পরীক্ষালন্ধ নিয়লিখিত কয়েকটা 
বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন। 

১ গো-বসম্তরোগ মন্ুষ্যশরীরে সংক্রামিত করিলে তাহার 
মস্থরিক1 হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত 
বাতীত অন্তকারণে উৎপন্ন বসন্তের স্ঠায় পরিদৃশ্তমান ফুন্থুড়ি 
হইতে টাকা দিলে তাহাতে বসস্ত ভয় বিদুপ্িত হয় না। 
৩ সুবিধামত সকল সময়েই নিপুণ অন্ত্রবৈগ্যদ্বার! গোবীজের টীকা 
দেওয়। যাইতে পারে । ৪ একজনকে গোবীজের টাক! দিলে 
তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং  তৃতীগ হইতে আবার 
অন্ত লৌককে, এইদ্পে বছুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত কর! 
যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে গো-বসন্ত হইতে টাক! লগ্ন তাহার সয় ফল প্রাপ্ত হয়। 

টাক! দিতে হইলে নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয়ে মনোযে!গ 
রাখিতে হইবে ॥ নিকটে বসস্তের গ্রাছুর্ভাব না থাকিলে 
শিশুদিগকে ছূর্বাল অবস্থায় টাকা দেওয়া ব্যবস্থা নয় । পেটের 
পীড়া। কিংবা চর্মরোগ থাকিলে অথবা! কর্ণমূল, গরীব! ও কুচ্‌- 
কিতে উত্তাপ বোধ হুইলেও টাক! দেওয়া! উচিত নয়। 
সচরাচর দেখ! যায় এক বৎসরের অনধিক বয্ঙ্ক শিশুই 
অধিকমাত্রায় বসস্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে 
সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টাক! দেওয়া উচিত। , 
ডাঃ দিউন (07. 9৩407) বলেন, বড় ঝড় নগরে স্থৃলকাম়্ 
সবল শিশুকে ১ মাস ১২ মাস বসেই টীকা দেওয়। উচিত । 
অপেক্ষারুত দুর্বল শিশুকে ২৩ মাসে এবং নিতান্ত টাকা দিবার 
অনুপযুক্ত ন! হইলে মকল শিশুকেই ৩ মামের সময় টাকা 
দেওয়া কর্তব্য । 

স্স্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উখিত টীক! হইতে বীজ 
গ্রহণ করা উচিত। আসল বীজ একটু ঘন। অপক টীকার 
পাতলা বীন্দদ্ধার৷ টাক! দেওয়! ভাল নহে। অধিক বয়স্ক রালক- 
বালিকা অপেক্ষা কারবয়ন্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ 


স্টামলবর্ণ, ঘন, চিকণ ও পরিক্ষার খ্বক্বিশিষ্ট শিগুদেহেই 
সর্কোত্রুষ্ট বীজ হইয়া থাকে । সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টা! 
দেওয়াই প্রশস্ত । টাকা-দেওয়া শিশু না পাওয়া! গেগে অগত্যা 
রক্ষিত বীঙ্গ দ্বার! টীকা দিতে হয়। বল! বাহুল্য ভাগ বীজ 
না মিলিলে টাকা দেওয়া বন্ধ রাখ! উচিত। একটা পরিপক 
টাকার উপর অল্প কাটিক দিলে গলে সঙ্গে ৫।৬ জনকে টাকা 
দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫৬ জনকে 
টাক! দিবার নিমিত্ত গজদপুনির্ষিত শলাকা- জসজ্জ্াায 
লওয়া যাইতে পারে। 
কিরূপে টাক! দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত 
হুইতেছে। বাছুর উপরিভাগই টাক দিবার প্রশস্ত স্থান। 
এই স্থানের চথ্ম টান করিয়। ধরিয়া! একটা পরিষ্কার স্তৃতীক্ষ 
স্বীজত্রক্ষিত চুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রতাবে অল্প চিরিয়া 
দিবে। ইহার পর চর্ঘ ছাড়িয়া দিলে বী্ধ ছেদিত স্থীনে 
খাকিয়।যায়। ফলে চর্খৈর মধ্যে বীজ গ্রবেশ ও শোধিত 
করাই টাক দেওয়ার উদ্দেশ্য। একস্থানে টাক! দিলে 
যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্ত প্রত্যেক বাহুতে 
২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টাক] দেওয়। কর্তব্য। 
শলাকাঁয় গুবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উঞ্জলে ব 
বাপ্পে ড্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া! দিতে হয়। অনেক 
ডাক্ষার মমাস্তরভাধে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ 
ঢেরাকাটা করিয়] ত্বকৃ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ 
গ্রায় ছুয়ানি সমান স্থানে কতকগুলি চোট দিয়া উহাতে 
বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি 
-স্বিধ দিয়া পরে এ সকলকে টেরাকাটা! করিয়া! কাটিয়া দেয়। 
এই শেষোক্ত গ্রকারে টাকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে 
অর্বোতকৃষ্ট। ভাল টাক। দেও। হইলে এ স্থান ২৩ দিনে 
ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫1৬ দ্বিনে 
মধ্যভাগ অবনত আনীঙ শ্বেতবর্ণ ছুক্ধুড়ি হইগ্স। উঠঠ । ইহাতে 
পু'্দ জন্মে । অষ্টম দিবসে টাক পুর্ণাবস্থ! প্রাণ হুয়। নবম ও 
দশম দিবসৈ ইহার চারিদিক রক্তবর্ণ হইয়] ফুলিয়া উঠে, 
একাদশ দিবসে ফুক্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অব- 
নতি দৃর্ধ হয়" চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ হইতে প্রান 
৩ ইঞ্চ পর্যাস্ত ব্যানযুক্ত হইয়া থাকে | ইহার পর ত্রয়োদশ 
কি চতুর্দশ দিবসে ব্রণ শুফ হইতে আর্ত হয় এবং পচরাচর 
তাহার পর সপ্তাহ মধ্যে শুকাইয়! খুষ্কি উঠি] ধায়। পচিশ 
দিন পর্য্যন্ত প্রায় ফুস্ুড়ি থাকে না। খোলা! উঠিয়া স্থান 
গোল, আজীবন লোমশুগ্ত, চি্ধণ, ঈষৎ নিন এবং দু 
বা হম ছিযুক্ত হই! থাকে । | 


[৬৬ ] 


টকা, 

টীকা উঠিলে প্রায়ই চর্ম রুক্মতা, পাঁকযস্ত্রের বিশৃঙ্খলা, 
বগলের শির! ফুল! গ্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল 
উপসর্গ অধিক মন্ত্রণাদায়ক না! হইলেও গ্রাপ্স ফাঁক যায় ন!। 
টীকার আন্থ্সঙ্গিক উপসর্গের জন্ত চিকিৎমার এয়োজন্‌ হয় 
না। অনেক সমন্ন টাক অযথ। দরীর্ঘকালস্থারী হয় কিংবা 
অতি শী শুকা ইয়া যাঁয়। যে টাকা রীতিমত উঠিয়। নিক্মমিত 
রূপে শুকায় তাহাই বসস্তনিবারক, ইহার আন্থা হইলে সে 
টাকায় ফল হয না। 

প্রায়ই দেখা যার যে অধিকাংশ স্থলে : টাকা ঠিক নিম 
মত উঠে না। ইহা নান! কারণে হইয়। থাকে । প্রথমতঃ 
টীকাদারগণ অনেকস্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ-নহে এবং উপযুক্ত 
পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অন্থুপ- 
যোগিতা, তৃতীয়তঃ যন্ত্র ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক 
সময় টীকা নিষ্ফল ন| হইলেও অভিগপ্রেত ফলোওপাদন করে 
না; চতুর্থতঃ টীক হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বার! সঙ্গে সঙ্গে 
টাকা না দিয়! বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার। 

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণন্নূাপে 
টাকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৩ গুণ বসস্ত- 
নিবারক এবং সর্ধ্যাপেক্ষ! নিক্ুষ্ট টাকাও একবারে টীকা 
না দেওয়া অপেক্ষা ৪9 গুগ বসম্তনিবারক। আরও দেখ! 
গিয়।ছে যে, টাক1 লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহ! হইবে 
উহ! তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকে ও 
তত বিকৃত করিয়া ফেলে না। ও প 

একবার টাকা হইলে পর ক দিন ইহার শক্তি থাকে, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক যখন দেখ! 
যাইতেছে যে একবার বসস্তগরপীড়িত_ ব্যক্তি পুনরায় বসস্ত- 
রোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া 
উচিত। টাক দস্তরমত না উঠ্রিলে আরঞু শীঘ্র টাকা লইলে 
অনেকট! নিরাপদ্‌ থাকে । কোন কোন ডাক্তার ৩ বশর বা 
তদপেক্ষাও শীন্ত শীপ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন। 

টাকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্‌ ঘটিতে পারে। যে 
শিশুর টাকা হইতে বীজ লওয়! হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ 
্রস্থৃতি রোগের সংজ্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহজ বালক- 
মগ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য এ শিশুর পিতা. 
মাতার কোন সংক্রামক বাধি আছে কিন! পরীগ্ষা কর! 
কর্তব্য। ১০1 ৭544-:55 
ব্যাধি সংক্রামিভ হয় না। 

মহষ্য ও গোকুর গা, পরপর, বি 





ট্‌টান 
একই ব্যাধি। পরীক্ষা! করিক্জ! দেখ। হইয়াছে যে, গোরুকে 
অন্ধধ্য-বীজের টাক। দেওয়ায় তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে 
তাহার বসস্তবীজ লইয়া টাক! দেওয়ায় গ্রক্কৃত গোবীজের স্টায় 
ফল হুইগলাছে। ুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসস্ত একই রোগ 
বলিয়া! অঙ্গুমান হয়। অশ্বীদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। 
অশ্ববীজ দ্বার! টীকা দিয়াও গোবীজের স্থায় ফল হইয়াছে। 
বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসস্ত হ্, সেই অবস্থায় যাহারা 
গুতিপালন করে বা উহ্বাদের ছুগ্ধাদি পান করে, তাহারা! প্রায়ই 
বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় ন|। 
পূর্বকালে ভারতবাসীর1 গোবীঞজ ও মনুম্যাবী্ স্থবিধা মত যে 
কোন বীজ লইয়া টাক! দিতেন। এ সম্বন্ধে ধর্বস্তরি বলিয়াছেন-_ 
*ধেনুস্তন্তমন্থুরিক1 নরাণাঞ্চ মন্ুরিকা। 
তজ্জলং বাহুমূাচ্চ শস্্রান্তেন গৃহীতবান্‌ ॥ 
বাহুমূলে চ পস্্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ। 
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজরসম্ভবম্‌ ॥” 
ধন্বস্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ । 
ধেস্গুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাঁহুমূলে যে মস্রিকা হয়, 
তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমুলে প্রবেশ 
করাইবে। শস্্দবারা বাহুমূলে রাক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস 
রক্তের সহিত মিলিত হুইয়া স্ফোটকজর উৎপাদন করে। 
টীকাকার (পুং) টাকাং করোতি ক্'অণ। টাকা প্রস্তত কর্তা, 
ঘিনি টীকা করেন। 
টাপ (দেশ) কপালে চিহ্ন বা ফট । 
টু'কি (দেশ ) আঘাত কর! । 
ট্‌টা (দেশজ ) গলদেশ, গ্রীবা । 
টুক্‌ (দেশজ) অন্ভাঘাত। 
টৃক্নী (দেশজ ) সামান্ত ভিক্ষাপাত্র। 
1 (দেশজ ) খণ্ড, বস্তর কর্তিত অংশ । 
1 (দেশজ ) খণ্ড খণ্ড । 
ট্‌ক্রী (দেশজ ) বংশীদি রচিতপাত্র, ঝুড়ী। 
ট্‌কি (দেশজ) আঘাত। 
ট্‌ ক (দেশজ) ১ অর শব । ২ রক্তুবর্ণ। 
কিয়! (দেশজ ) ১ উজ্দ্ল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ। 
চস) তর না! 
*শক্তর সন্তাপবাড়ে, টুটে পরাক্রম 1” (্রীধর্্মমঙ্গল ২১০১) 
টুটন (দেশজ ) ছেঁড়া, ভাগ! । 
টুটান (দেশজ ) অন্পকরণ, কমান। 
 শত্তপন্ত। করেন গৌরী হরপদ আশে । 
- আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে ॥” (কণিকম্কণ) 
১510৯ 011 ) 


[ ৩৯৭ ] 


টেঙ্গরা 


(দেশজ ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ কর]। 
“কিন্ত মায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে ।” ( মাইকেল) 
ট্‌ণ্ট,ক ( পুং) টুন্ট, ইত্যব্যক্তশন্দং কায়তি কৈ.ক। ১ পক্গী- 
বিশেষ, চলিত কথায় টুণ্ট,নি পাখী । (শব্দচ*) ২ হ্োনাক- 
বৃক্ষ, সোনানু। ৩ ক্ৃষ্ণথদির বৃক্ষ। ৪ (তরি) অল্প। (মেদিনী) 
৫ ক্রুর। (বিশ্ব) (জ্ত্রী)৬ টদ্দিনীবৃক্ষ। ( শবাচ*) 
(দেশজ) ধরন্ধপ শব্দভেদ। 
টুন্টুনি (দেশজ ) পক্ষিবিশেষ। [টু্ট,ক দেখ ।] 


টুন্টুনী, ৯ একতন্ত বিশিষ্ট একগ্রকার যন্ত্। ২ কাচনির্শিত 


যন্তরবিশেষ। (যন্ত্রকোষ) 
টুনাকা। (ভ্্ী) তালমূলী বৃক্ষ। (শবদচ*) 


টুগী (দেশজ ) তাজ, মন্তকাবরণবন্ত্। 
টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল। 


[মূ (দেশজ ) অন্ন। 
টেংর! (দেশজ ) মধ্ভ্তবিশেষ | [ টেঙগরা দেখ। ] 
টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাকিয়া গিয়াছে। 
টে'কন (দেশজ ) আটা। 
টেঁকশাল, [টাকশাল দেখ।] 
টেক! (দেশজ) ১ সেলাই কর! । ২ মনে মনে স্থির করা। 


টেকফেট্টেকে ( দেশজ) স্থির করিয়া। 

টেঁটা (দেশগ) লৌহমন্ন অন্ত্রবিশেষ। 

টেপা (দেশজ) মত্স্তবিশেষ। 

টেপাগোজ। (দেশজ ) পিয়া গুজিয়া রাখা। 
পেঁপাটোপা। (দেশজ ) হষ্টপু্। 


টেপাল, টেপাল (দেশজ ) হুট । 
টেকুয় ( দেশজ ) ৯ যাহার টাক আছে। টাকু। 
টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যাঙ্গ, পা। 


টেঙ্গর। (দেশজ) মত্গবিশেষ। (11800065 1৮:4৩) ইহা- 


দের প্রীবা। সর্বদেহের মধ্য স্থুলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে ুঙ্ম। 
মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মতন্তের গ্তায় শব্ষহীন এবং মুখে 
দীর্ঘ গুক্ষ থাকে। টেঙগরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কুষ্চবর্ণ, 
অথবা রৌপোর স্তায় উজ্জল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে । 
বহু জাতীগ্ন টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই ছুইপার্খে ও 
পৃষ্ঠে পাখনার গোড়ায় এক একটা করিয়া তিনটা কাটা আছে, 
এই কাটা তিনটা ইহাদের অন্্্বদ্ূপ। যদি ইহার! 
কোনরূপে ও কাটা দ্বারা বিধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকে ও 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইহার ধন্ত্রণায় অস্থির হুইতে হয়। এই 
অতন্তের আর একটা বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন 
করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহার! রাগে একপ্রকার 


১৩৩ 


গন্‌ গন্‌ শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলেই কাটা বিিষকা 
দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক গ্রভেদ আছে। 
কোন কোন জাতি ৪৫ ইঞ্চ, আরার কোন কোন জাতি 
৮1১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মাস্াজের একপ্রকার 
: টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪৫ট| রূপার স্তায় ডোরাযুক্ক হয়। 
বাঙ্গলার অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার স্তায় উজ্জ্া। 
এই মাছ স্ুখাগ্ক এবং প্রচুর পরিমাণে বাবহৃত হয়। স্থানতেদে 
বৃহত্তর জাতীয় টে্গরাকে আড় মাছ বলে। 

টেঙ্গ রী (দেশজ ) চেচাড়ির চুবড়ী। 

টেড়া (দেশজ ) অসমান। 

টেড়াদৃষ্টি (দেশ) টের! । 

টেন! (দেশজ ) কৌগীন। 

টেপ (ইংরাম্্রী) মাপিবার মন্তর। 

টেপা! (দেশজ ) কোন স্থান চাপিয়া ধর! । 

টের (দেশজ ) জান! । 

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরা* আাধুঃ। বজ্রচক্ষু, টের। 
পর্য্যায়__বলির, কেকর, কেদর। (শব্দর' ) 

টেরচ। (দেশজ ) অসমান, ঈষৎ হেলান । 
টেরা। ( দেশজ ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে। 
টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অপমান দেখা । 

টেরীপুী (দেশছ ) একগ্রকার প্‌ঠী। 

টেরে (দেশজ ) কোণে। 

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (৩ ও 2191৩) ছুইটা গ্রীক শব্দ 
হইতে উৎপন্ন) ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে 
যেকোন ঘঙ্ত্াদি দ্বার! বছুদুরে সক্ষেতে মংবাদাদি জ্ঞাপন কর! 
হয়, ভাহাকেই টেলিগ্রাফ বলা! যাক্। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই 
অস্মিদ্বারা' সক্কেতাদি বহুদুরতর্থী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। 
তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লঠন, নীল আলো, হাঁউই প্রভৃতি 
দশ্তমান্‌ চিহ্ন এবং বল্দুকধ্বনি ভেরীধ্বনি, ঘি ও ঢক্কাবাদ্য 
দুরস্থানে মক্ষেত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বলা! বাহুল্য যে, 
যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সন্কেত জ্ঞাপন কর! হইত, উহার অর্থ 
তাহার পুর্ব হইতেই উভয়গক্ষে নির্দিষ্ট কর! থাকিত। ন্মৃতরাং 
এই সমুদায় সন্ষেত দ্বারা কয়েকটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত 
দ্বারাই সর্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য সম্পন্ন হইতেছে) ইহা দ্বারা যে 
কোন সংবাদ অতিশীঘ্র বছদূর প্রদ্ধেশেও স্ুল্পষ্টরূপে প্রেরিত 
হইয়া থাকে । [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ভাবহ শব্দ দেখ ।] 

যদিও তাড়িতবার্তাবহ-দ্বারা যে কোন যংরাদ্বপ্রেরণের 


টেলিগ্রাফ 






সংক্ষি অভিপ্রায় দুরস্থান ব্যক্ত করিবার প্রথা বছ 
গ্রাচীন। খুষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্বে শক্রর আগমন- 
জ্ঞাপনার্থ উচ্ষস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এন্ষিলস্‌ রর্ণিত আগামেষ্ননের বৃত্তান্ত পাঠে 
জান! যায় যে, ট্য়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমাল! 
দ্বার! বছদুরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হুইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ 
দ্বার! মংবাদ-৫প্ররণের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটন! বলিয়া গণ্য 
হইয়। থাকে । স্কটূলণ্ডে একতাড়া। কাষ্ঠের অগ্নিদ্ধার! ইংরাজ- 
দিগের আগমন আশঙ্ক!, দুইটা ছ্বার! তাহাদের প্রকৃত আগমন 
এবং চাক্গিটা পাশাপাশি অগ্নি ঘা! শত্রসংখ্য। অত্যন্ত অধিক 
বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বছুদুর হইতে দৃষ্ট 
হইত বটে, তথাপি ধুম দ্বার দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত 
বুঝিতে পারা যাইত। গ্রজ্জলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়। আবার বাহির করিয়াও 
সঙ্কেত কর। হইত্ব। পরে সঙ্ষেতের পরিবর্তে মশালাদি দ্বারা 
অক্ষর-নির্দেশ করিবার গ্রথ। উদ্ভাবিত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডে ডাক্জার রবার্টুক (13৮. ২০১৩৮ 17০০). উচ্চ 
স্তম্ত'দির উপর বুহুৎ বৃহ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়! দুর 
হইতে সংবাদ-গ্রদানের একটী. উপায় উদ্ভাবন করেন। 
রাত্রিতে অক্ষরের পনিবর্থে হুক আলোক দ্বারা সক্কেত জ্ঞাপন 
করিবার উপায় করেন। ফ্লতঃ এ মকল অক্ষর সাধারগে 
বুঝিত না। ইহার প্রায় ২* বর্ষ পরে আমণ্টন (24. 
47590109 ) ফ্রান্সে হুকের অঙ্ুর্ূগ এক উপায় উদ্ভাবন 
করেন। কিন্তু এ ছুইটার কোনটাই অধিক কার্ধ্যকারী হয় 
নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে চাপি (14. 01992০) যে 
টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেনট 
কর্তৃক তথায় প্রচলিত হুয়। ইহার আকার একটা বৃহৎ 1'এর 
স্তায়। তজ্জন্য ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া 
থাকে । একটা ফোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, 
অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির ছুই প্রান্তে 
আবার ছুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। এ সকল খণ্ডই রজ্ছু 
দ্বারা টানিয়! নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ 
প্রায় ২৫৫ গ্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বার! ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত 
করা হইত। এ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অন্ক কিংব! 
এক. একটা শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্ধ 
কিংবা! বাক্য সকল পুস্তকে লেখা থাকিত, যক্কেতান্ুযায়ী 
সংখ্যা! ধরিয়া! বাহির করিয়া লইতে হইত। ফ্রাপীবিপ্লীবের 
সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বার! বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। 


উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বার! নির্দিষ্ট সংখ্যক ; দুববীক্ষণনসাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন স্টেশনে 
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[ ৩৯৯ ] 


টেলিফোন 
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একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ 
চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহ হইতে আবার অন্তস্থানে 
এইরূপে নীগ্র অতিদূর স্থানে গিয়া পৌছিত। 

চাপির পর এজওযার্থ সাহেব (:18৩%০71) ) ইংলণ্ডে 
একরূপ টেলিগ্রা্ষ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি 
সংখা! নির্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্‌ অর্থ পুস্তকে 
বেখা খাকিত, আবশ্যক মত খুঁিয়! লইতে হইত । 

গ্যান্বল সাহেবের টেলিগ্রা্ষে একটা বৃহৎ কাষ্ঠের 
চৌকাঠে ছয়টা গ্রকোষ্ঠে ছয়টা কপাট সংযুক্ত থাকিত। 
&ঁ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা! ও বন্ধ করা যাইত। স্মৃতরাং 
ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোলা! অবস্থায় নানা ষক্ষেত দ্বার! 
অক্ষরাদি কুচিত হইত। 

১৭৯০ খুষ্টান্দে ইল লগুন হইতে ডোবর পর্য্যন্ত প্রথম 
টেলিগ্রাফ জাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত 
টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বার! 
নব মিনিটে ডোবর হইতে জগুনে সংবাদ প্রেরিত হইত। 
১৮১৯ খৃষ্টান পর্যাস্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়। 

তাহার পর অনেকে নানান্ধপ পরিবর্তন বা! উৎকর্ষ সাধন 
ক্রিক নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরালীগণ এই 
সময়ে একটা খুঁটিতে ছই বা তিনটা বাহু ছ্বার৷ টেলিগ্রাফ 
করিত। 

পূর্বোক্ত নানা প্রকার সন্ষেতের বহুপ্রকার পরিবর্তন করিয়া 
অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলগু ও মুরোপে প্রচলিত হয়। 
এইক্প সঙ্কেতাদি দুরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান প্রদানে 
অত্যান্ত প্রয়োজনীয় । অনেক সময় ইহার আবগ্তকতা অতি 
ক্মপরিহার্ধ্য হইগ্া উঠে। জাহাজে জাহাজে সক্ষেত করিবার 
জন্ত প্রধানতঃ নান! বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা 
ব্যবন্ৃত হুইয়। থাকে । স্থলভাগের টেলিগ্রাফের সায় উহাতে ও 
সংখ্যাদি নির্ণ কর্সিত এবং উহাদের অর্থ পুস্তক দেখিয়া লইতে 
হইত। ১৭৯৮ খুষ্টান্বে ইংলস্তীয় নৌ-সেনা বিভাগ হইতে 
এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪** বাক্য সগ্ষেত 
ছ্বার। এ্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্ত যদি 
কোন সংবাদ প্র ৪** সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন এ 
টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্ধ্য হইত না। ইহা দেখিয়া সর্‌ হোম্‌ 
পোপ্হাম (58: 15০০০৩৮১০০7) পতাক। দ্বার! অক্ষর স্থির 
. করিবার গ্রা প্রবর্তিত করেন। তিনি নুতন সঙ্ধেতের বিবরণ 
দিয়! কলিকাতার একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে এ 
পুস্তক লগুনে সংস্কত ও পরিবর্ধিত হই ছাপা হয়। 














সুবিধাজনক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ণণা হইয়া 
যায়। বায়ুরাশি কুম্থাটিকাময় থাকিলে দুর্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় 
না। বহুদুরে শব্দাদিও শ্রত হওয়া যায় না। রজ্ছু্ারা দুরস্থিত 
স্থানের ঘণ্টা বাজাইয়া, এবং জল বা! বায়ুপূর্ণ নলমংযোগ রাখিয়া 
মন্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফ 
অনেক সময় অনস্তব হইয়া! পড়ে। অবশেষে তাড়িতের 
আবিষ্কার এবং ধাতুমক্ন তারার! ইহ! অতিশীস স্থানান্তরে 
পরিচালনব্যাপার বিস্তৃত হইলে টেলিগরা্ের যুগপরি বর্ন 
হুইল) সম্প্রতি স্থলভাগে সর্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ 
চলিতেছে। [ তাড়িতবার্ভাবহ দেখ। ] 


টেলিফোন ইেংরালী) এই শব্ধ শরীক টেলিসদূর ও নো 


শ্রবণ কর! এই ছুই শব্ধ হইতে উৎপন্ন । ইচ্ছার অর্থ দুর-শবগ- 
যন্ত্র অর্থাৎ যদ্দারা৷ বনুদুরের শব্দ শ্রবগ করা যায়। 

ছুইটা বাশ, কাগজ কিংবা! টিনের চোঙ্গ! একদিক কাগজ 
চর্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থবো এক- 
গাছি দীর্ঘস্ত্র ব। তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ ছুইটা 
চোঙ্গার একটাতে কথ! কছিলে অপর চোঙ্গায় এ শব্দ জবি- 
কল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোগ্গায় কাণ রাখিয়া তাহা 
গুনিতে হয়। ইহা একপ্রকার ঘরল টেলিফোন। ইহাতে অন্প- 
দুরে কথা বার্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দুর হইলে 
শব্ধ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্ধ নাকিসুরে হইয়া 
থাকে । নিম্নে তাড়িতগ্রবাহ দ্বারা ফেরূপে বহুদূর হইতেও 
শব্দাদি শুনিতে পাওয়| যায়, তাহ! সংক্ষেপে বর্সিত হইতেছে। 

একটা চুন্বকদণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক হু" 
মপ্ডিত তামার ভার জড়াইস়্া এ তারের ছইটা মুখ একদিকে 
ছুইটা বন্ধনী ফ্কুর সহিত সংযুক্ত থাকে । পরে প্র তারজ্জড়ান 
চুন্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে 
একটা অতি পাতল! লোহার পাতা চুম্বকের অতি নিকটে বদ্ধ 
থাকে। লোহার পাতা কাষ্ঠের খোলের মধো চারিদিকে আট! 
এবং উহার মধ্স্থলে চুম্ধকের অপরদিকে খোল থাকে এই * 
প্রান্তের কাঠের খোলের আকার চুঙ্গীর গ্ঠায় হয়। 

টেলিফোন দ্বার! কখোপকথন করিতে হইলে দুইটা এই- 
রূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, একটা বলিবার ও* অপরটা গুনিবার 
জন্ত। প্রথমতঃ এ ছুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার 
দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে । একটার চুম্বকের উপর জড়ান 
তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী খারা একখ দীর্ঘ 
তারের সহিত সংখুক্ত করিয়া অপরটার একটা জ্ুর সহিত 
বদ্ধ করিতে হয়। অপর ছুইটা স্কু হয় অন্য তারদ্বার। পরস্পর 
সংযুক্ত করিতে হ্, কিংবা প্রত্যেকটা ক্ষ তার দিয়া 


টেলিফোন 


পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর 
প্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয় কথা কৃছিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় 
নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়। দুর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে 
গাইবে । ইহাতে কণ্ঠন্বর অনেকাংশে ক্গীণ এবং ঈষৎ 
নাকিন্থরের মত হুইয়! গেলেও বহুদূর হইতে পূর্বপরিচিত 
স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথ! বুঝিতে পার যায়। সাগর- 
মধাস্থ তারদ্বার! প্রায় ৬.।৭* মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ 
তারদার! প্রায় ২** মাইল পরস্পর দুরস্থিত ছুইস্থানে এই 
উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই 
আবিষ্রিয্! অভীব আশ্চর্য্য ও বিশ্ময়জনক । 
কিরুপে দূররর্ভী নলে গ্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা! লিখিত 

হইতেছে। শব্দ বাঘুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্ধ দেখ।] মুখ- 
নির্গত শব্দতরঙ্গ চু্গীর মধাস্থ বামুরাশিকে কম্পিত করিলে 
ইহার ঘাত গ্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সথস্ম লোহার পাঁতাও স্পন্দিত 
হইয়া থাকে । এইন্সপ স্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে 
ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বল! বাহুল্য, এ 
স্পন্দন এত ক্রুত ও অল্সদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে 
পাই ন|। যাহা হউক, এইরূপ স্পন্দন জন্ত নিকটস্থ চুগ্বকদণ্ডের 
শব্কি একবার হ্বাসও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুপ্দিকস্থ 
তারকুগ্ুলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদ্দিকে 
তাড়িত আোত উৎপন্ন করে। [ চুগ্কক দেখ। ] এই তাড়িত- 
প্রবাহ তারদ্বারা দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয় এবং তথায় চুম্বকদণ্ডের 
চতুদ্দিকস্থ কুগুলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়! একবার চুন্বকের শক্তি 
ত্রাস ও একবার বুদ্ধি করে। স্মৃতরাং উহার নিকটস্থ লোহার 
সুক্ম পাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হুইয়! 
স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষান্কত ক্ষীণ হুই- 
লেও প্রথম নলম্থ পাতার স্পন্দনের অবিকল অনুন্ধপ বলিয়! 
তথায় ক্ষীণতর, কিন্ধু অন্ুবূপ শব্দ উৎপন্ন করে) 

অনেক সময় সুবিধার জন্থা চুধকের পরিবর্তে লৌহদণড 
স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোধষের সহিত সংযোগ করিয়া! 
উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবর্তিত করা হইয়! থাকে । 

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িত প্রবাহ ধরিবার জন্ত 
টেলিফোন বাবন্ত হুইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের 
তাড়িতগ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্ভীবহের তারস্থ প্রবাহ 
অপেক্ষা অনেক অল্প) কিন্তু তাহাতেই টেণিফোনে শ্রবণ- 
যোগ্য শন্ঘ উৎপন্ন হয়। ন্মুতরাং এ তারের নিকটে টেলি- 
ফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতক্রোত উৎপন্ন 
হইয়! টক্‌ টক্‌ শব্ধ উৎপন্ন করে। 

১৮৭৯ খু্ানধে বেখ, টেলিফোন আবিষার করেন। ১৮৭৭ 


[ ও এ 


টোডরমল 


খৃষ্টাব্দে জর্মণরাজে প্রথম প্রচলিত হয়। সন্গ্রাতি টেলিফোনের 
অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত পশ্বর্্যশালী 
ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। 
ইহাদ্বার! অতি সহজ্জে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ কর 
যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা :কছিতে হইলে 
একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্যন্ত তার রাখিতে হয় না। 
সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন 
আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন ছুই বাড়ীর 
টেলিফোন দ্বার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ 
বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে । 

টেক! ( দেশজ) ১ কাট|। ২ সথচীপ্ধারা দেলাই কর! । ৩ গ্রাতি 
কথার উত্তর। ৪ অল্পসক্ষেত। ৫ পত্র ব৷ বংশরচিতত ছত্রবিশেষ । 

পবিক্ঝনি চালনী ঝাটা,. ডেমগড়ে টোকাছাত!। 
জীবিকার. হেতু একচিতে ॥” ( কবিকম্কণ) 

টোকর (দেশজ) ঠোক্কর, আঘাত ॥ 

টোকা! (দেশজ। ১ বংশের চেয়াড়িনিশ্মিত ছত্র ব! মন্তকাবরণ ) 
২ পোকাখেকে1। ৩.একজনের ঘাড়ে দোষ চাঁপান। 
৪ প্রতুযত্তর ॥ 

টোৌকাপাণ। (দেশজ) জলজ লতাভেদ । (1508 807806$) 

টোঘানআলু ( দেশজ ) এক জাতীয় আলু । 

টোঙ্গর (দেশজ) শ্েচ্ছের প্রতি দ্বণ! বা বিদ্বেষস্চক শব্দ) 

টোট। (দেশজ ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ কর1। ৩ খণ্ড, টুক্রা। 
৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই 
মোড়কের মুখ দস্তে ছিড়িম বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হুয়, এই 
মোঁড়কের মুখকে টেট! বলে। [পিপাহীবিদ্রেহ দেখ |]. 

টোটে। ( দেশজ ) বৃথা ঘৃরিয়! বেড়ান । 

টোডরমল, সম্রাট অক্বরের স্বনাম গ্রশিদ্ধ রাজস্ব সচিব ও 
অন্ততম সেনাপতি । অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে 
১৫২৩ খুং অন্দে ইহার জন্ম হয়। মাষির-উল্‌-উমরা। অনুসারে 
ইহার জন্মস্থান লাহোর। ইহার পিতার নাম ভগবস্তীদাম। 
টোডরমলের অতি অল্লবয়সেই তাহার, পিতা মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তাহার মাতা অতিকষ্টে তাহাকে লীলনপাজন করিতে, 
লাগিলেন । টোডরমল অতি অল্লবন্মস হইতেই অপাধারণ 
গ্রতিভার পরিচয় প্রধান করিয়! তাহার মাতার মনোদুঃখ নিবা- 
বণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের 
অধীনে একটা কা্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট ইহার গুণ-. 
গ্রামে অতীব গ্রীত হইয়৷ ইহাকে লিপিকরকার্ম্যে নিযুক্ত 
করিলেন; কিন্ত তিনি কার্ধ্যদক্ষতায় শীঘ্রই উচ্চ হইতে 
উচ্চতরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ৃ 


বিভাগে কার্য করিতেন। 


করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ. পরাজিত হইয়া 


: হুইয়াভদ্রকে আসিয। 
নিকট সৈন্ঠসংগ্রহ কক্সিয়া পুনরায় ধুদ্ধার্থ গ্রস্তত হুইতে-: 


অর্থাৎ ১৫৭৪ খুঃ অন্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্তস্থানের 
ভূমিপরিমাণ নির্ধারণ ও ম্আত্ন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার অন্ত 
টোডরমল নিধুক্ত হইলেন। পরবৎসর গাটনা-বিজয়কালে 
তিনি অদ্ভুত ক্ষমত! প্রকাশ এবং সমাটের আদেশান্থসারে 
মুনিমর্থীর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে 
দাউদ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাহারে দমন করিবার 
জন্যই মুনিমর্খ। ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। খুদ্ধে 
টোডরমল অসম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ 
করিলেন । এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং 
মুনিমর্খার অশ্ব অতিশয় ভীত হইক্! তাহাকে লইয়া পলায়ন 
করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমা্র ভীত না হইয়া 
আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার 
পর তিনি বঙ্গ ও উড়িত্মার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়! সম্রাট 
দরবারে উপস্থিত হন। তিনি প্রায়. খানজহানের 
মহকারীরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্বের স্থায় দাউদকে 
পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ওর! মার্চ, মোগলমারির 
যুদ্ধেও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ 
সম্রাট অক্বরের শাসন অগ্রাহ্থ করিয়া হরিপুর নামক স্থানে 
সৈগ্াাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ গুনিয়! টোডরমল 
বর্ধমান হইতে ছিত্তআ পরগণায় গমন করিলেন। সুনিমথা 
এইস্থানে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ 


ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাটুসৈন্ত যাহাতে উড়িয্যায় প্রবেশ: 


করিতে না-পারে, তদন্রূপ কার্ধ্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াস্থা! 
লঙ্গ! নামরু জনৈক সুললমান সঞ্জাটুসৈন্দিগকে একটা ঘহজ 
পথ দেখাইয়াছিলেন। দেই পথে সুনিমর্খ। গন্তব্যস্থানে প্রবেশ 


পলায়ন করিলেন। -টে!ডরমল তাহার অন্কুমরণে প্রবৃত্ত 
উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের 


ছিলেন ।. টোডরমল এই. ষংরাদ অবগত হইয়া সুলিম- 
_ খকে ভীহার সহিত শীগ্রই: সম্মিলিত হইতে লিখিয়! পাঠা- 


৪ 


: দ্বিতীয় রার প্রেরিত হইলেন । যখন তিনি 'দ্দদাবাদ নামক : 
এ, ও 


৮ 4 এ, 
ভি, 8০৪5210, 


ইলেন। খুনিম্‌ উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্ত একত্র হইয়া 


_কটকাভিসুখে অগ্রসর হুইল। এই/স্থানে দাউদের সহিত 


একটা সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টান টোডরমল গুজরাটে 


বা রি ৯ 


ছিলেন, তখন সুজাফ্ফর হুসেনের গ্রারোচনাক়্ মীরক্সালি 
. শুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। উজীরৎ্খী টোডরমলকে ছুর্গে আশ্রয় 











গ্রহ্থ করিবার পরাসর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ 


. ন্থুসারে কার্য না করিয়া আঙ্গদ|বাদের ১২ ক্রোশ দুরে 


পোকোয়া নামক স্থানে যাইয়া! বিপ্রোহীর -পরামর্শদাত৷ ও 
প্রধান,সহায় মুজাফ্ফরকে পরাভূত করিলেন) | 

এই বর সম্রাটু টোডরমলকে উত্জীরের পদে লিযুক্ত 
করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজ! টোডরমল নামে 
সম্ম(নিত হইতে লাগিলেন । 

মু্জাফ্করের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহীগণ বঙ্গ ও 
রেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট 
রাজা টোডরমল ও শাদিকর্থীকে ফতেপুরশিক্রি হইতে 
বেহারে গন করিতে লিখিয়! গাঠাইলেন। মুহিবআলি ও 
মহগ্মদ মন্তুমর্থ৷ সহকারী নিযুক্ত হইলেন । শেষোক্ত ব্যক্তি 
৩০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া টোডরমলের 
মহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদ্রোহাসি 
গধুমিত হইতেছিল। রাজ! তাহা৷ জানিতে গারিয়া মন্থুমখাকে 
কোনরূপে স্ববশে রাখিজেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সম্রাটের 
গোচর করিলেন। 

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন 
করিয়! অবস্থান করিতে লাগিল। রাজ .টোডরমল স্বীয় শিবিরে 
বিশ্বানখাতকতার 'আশঙ্কা থাকায় এ্রকাশ্তভারে যুদ্ধ করিতে 
না গারিয়া মুঙেরের ছুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন | দুর্গ অবরোধ- 
কালে হুমাযুন ফরমিলি ও তরখানদিবানা নামক ছুইজন 
সেনাপতি বিদ্রোহীদিগের ছিত মিলিত হইলেন। বেশীদিন 
অবরোধ হওয়ায় ছুর্গমধ্যে খাগ্যের অভার হইতে লাগিল । 
টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্ষিত না হইয়া মাহসের 
সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন । শীঘ্রই রাঁজার সাহায্যাথ 
সৈন্ত আলিয়া! উপস্থিত হইল। বিদ্রোহীগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া 
পড়িল। অন্গুম-ই-কাঁবুলী, দমিণ বেহার এবং আরববাহাছর 
পাঁটন! অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টে।ডরমল ও শাদিক- 
খা মন্গুমের অনুমরণে বেহারে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 
মন্তুম একটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়! উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন 
করিল। এইবূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার,দিলীসম্মাজাত্ুক্ত 


করিলেন। 


৯৯০ হিজ্জরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান ) পদে উন্নীত 
হইলেন। এই বৎসর তিনি রালস্বসনবন্ধীয় নূতন নিয়মের 
উত্ভাবন করেন। এই রাজস্থসনবন্বীয় নূতন লিয়ম হেতুই 
রাজা টোডরমল এত অধিক গ্রসিদ্ধি লাভ কুরিয়াডেন। 


টোডরমল 


মা অনেক পরিবর্তন করিয়া- 


ছিলেন। ভিনি ৪ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই 


চারি প্রকার ধোহরের মুল্যও চাক প্রকার ছিল; বা- 


৪৯৯, ৩৬০ ৩৫৫ ও ৩৫০ দা । এই সময় তিন প্রকার 


“ তঙ্কা প্রবর্তিত হয়; মুল্য যথাক্রমে ৪*। ৩৯ ও ৩৮ দাম। 


পূর্বে হিন্দুমহরিগণ রাজকীয় হিসাবাঁদি হিন্দি ভাষায় লিখি- 


-তেন। 'টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত 


রাজকার্ধ/ই পারস্তভাখাক়্ লিখিতে হইবে। তখন হইতেই 
বাধ্য হইয়! অর্থোপার্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পাবস্তভাষ! শিক্ষা 


" করিতে লাগিলেন। মুসলমান এ্ীতিহাসিকগণও দ্বীকাঁর 


গে 


করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্ঠ উদ্দ,ভাষার অনেক উন্নতি 
সাধিত হয়। 
জনৈক ক্ষত্রিয় বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় দ্বণা 


করিত; এমন কি তাহার জীবননাঁশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। 
১৫৮৫. খবঃ অন্দে তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত 


একদিন রান্রিকাঁলে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌভাগ্য 


: ক্রমে সে আঘাতে রাজ! টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট 


হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হুইল।. 
যুস্ফজাইগথকে দমন করিবার জন্ রাঁজ| বীরবল প্রেরিত 
হুইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে 
পারেন নাই) বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। 
বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুস্থফজাইদিগকে সম্পূর্ণ- 
রূপে করায়ত্ত করিবার জন্ত টোডরমল প্রধান সেনাপতি মান- 
সিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অন্ধে প্রেরিত হুইয়াছিলেন | ১৫৯ 
খৃং অর্ধে অক্বর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোর- 
রক্ষার ভার রাজ! টোডরমলের হাস্তেই অর্পণ করিয়া যান। 

এ সময় বাজ! টোডরমল বৃদ্ধ হইক়্াছিলেন এবং রাঁজকীয় 
কার্ধ্ের খুরুতর পরিশ্রম হেতু স্রাহীর শরীর ক্রমেই ছূর্ধল 
হই পড়িতেছিল। এই জন্য বাজকার্য্য হইতে অবষর 
গ্রহণ করিয়া ধর্শচ্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাঁপন করি- 
বার জন্ত সঘটু সমীপে প্রার্থনা করিলেন। সত্তর নিতান্ত 
অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অব- 
স্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্াট্‌ তাহাকে পুনরায় আহ্বান 
করিয়া পাঠাইলেন।' টোডরমলের প্রত্যাবর্তনের আদৌ 
ইচ্ছ! ছিল নাঁ। কিন্তু সম্রাটের ভাজ্ঞ! পালন করিবার জন্য 
তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, 
তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

বাঁজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। 


সম্ভাট্‌ অক্বরের শুভান্ধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন 


৩০২] 


ুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল স্থাপিত হুইয়াছিল। সঙ্রাটের প্রধান 
সভাষদ্দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের স্তায় রাজ! 
টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজ- 
গুণে চারিহাজারী গদ প্রাশ্ত হইয়াছিজেন। রাজদ্ব নিয়ম-স্থাপন 
সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণোর স্টাস্স তাহার সাহ্ম৪ অনীম ছিল। 
আবুলফজল টোভরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। 
তিনি সম্র(টের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ 
উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট উত্তর করিতেন, 
“টোডরমলের ন্টায়্ প্রভূভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্কিকে তিনি দুরী- 
ভূত করিতে পারেন না।” শেষে আবুলফজল রাজ! টোডর- 
মলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট এরশংসা 
এবং ধর্শসন্বদ্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়! তাহাকে নিন্দ! করিয়াছেন। 
রাজ! টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। তিনি 
গরত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবসুর্তি অর্চনা! করিতেন 
এবং পুজাদি না কিয়া কোন কার্ধযই করিতেন না। 
সম্রাটের মহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে 
তাহার রক্ষিত দেবমূর্তিগুলি হারাইয়! যায়। ইহাতে তিনি 
কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই, 
আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট অতিকষ্টে 
তাহার মানমিক ছুঃখের লাঘব করেন। | 
পূর্বে হিন্দুগণ কোন কর ন! দিয়! ধরা ুষ্টানের নিও 
কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন ন1। অক্বর 
রাজা! টোৌডরমলের পরামর্শান্থুমারে, উক্ত কর এবং জিজিয়! 
কর উঠাইয়া দেন। 
কর আদীয়ের কোন নির্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা! ও 
ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজ! 
টোডরমলের সাহায্যে অক্বর কৃষি-বিষয়ে নুতন নিয়ম 
করেন। গ্রাচীন হিন্দুরীতি অন্ুসারে অক্বরের রাঙ্ছন্য 
নিয়ম গঠিত হইফ়্াছিল।  গ্রাথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, 
পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মুলোর 
একতৃতীয়াংশ রাঁজকর নির্ধান্সিত হইল। প্রথম প্রথম 
প্রতিবৎপর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়! উক্তর্ূপে কর 
আদায় কর! হইত। কিন্ত ইহাতে গ্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট 
হইত) এইজন্ত অবশেষে দশ বৎসরের জন্ঠ প্রজাদিগের 
সহিত বন্দোবস্ত কর! হইল। রাজ! টোডরমল উদ্ভোগী হই 
এইবপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় 
সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই 
রাজ! টোডরমলের নাম পরিচিত। রাঁজন্বের বন্দোবস্তের 





করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিপযুক্ত ইহাকে পঞ্জাবী 
বলিয়া! খাকেন। কিন্তু যোধ্যায় তাহার পূর্বাবাস ছিল। 

ভিনি পারস্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অস্থবাদ করিয়াছিলেন। 
নীতিসম্বন্ধে উহার অনেকগুলি কবিত! আছে। 

রাঙা টোডরমলের নাম কেহ কেহ “তোদরমল" লিখিয়া 
খাকেন। কিন্তু টোডরানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে *টোডরমল্ল” 
লাম দেখিতে পাওয়া যাযস। টোৌডরমল এই বৃহৎ সংস্কত 
রস্থধানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিনখণ্ডে বিভক্ত-_ 
ধর্মশান্্, জ্যোতিষ ও বৈদাক। ধর্শশান্থগ্ড আবার আচার, 
কাল ও ব্যবহারনির্ণক় এই তিন শাখায় বিভক্ত। 
টোডরমল, সম্ত্াটশাহজাহানের জনৈক সভাসদ্‌। তৎকালে 
ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
টোড়ী, রাগিমবিশেষ। [ তোড়ী দেখ।] 
টোণ ভেগশব্ষে'সপন্রংপ) ১ ধন্থকের ছিলা। ২ এক প্রকার দড়ি। 
টোণ (দেশদ ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ । 
টোপ (দেশজ) ১ মতস্ের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে 
উঠ] টুক্রা বন্ত্রধণ্ড। 
টোপতোল! (দেশজ) ৯ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির 
উপর 'লঙ্কার করা। 
টোপবহ (দেশজ ) সুজ । (0০7৮০৯) 
টোপর (দেশজ ) সুকুট, মন্তকাবরণবস্ত। হা বঙ্গদেশে 
বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্য্যে ব্যবহৃত হুয়। ইহ! 
প্রথমে সোলাম চুম্কী, অরী, অন্তর প্রভৃতি দিয়! সুদৃষ্ঠ করিয়া 
প্রাস্তত হুর। 
টোপ! (দেশ) ১ টুপীর আকার, মুকুটারুতি। ২ স্ 
পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু, পড়া। 
টোপান ( দেশজ ) চোকান, অথবা বিশু বিন্দু নিঃসরণ | 
টোপাবড়ি (দেশদ ) ক্ষুদ্রাকার বি । 


-স্বত শিক্ষিত, তাহারা! ততই জগতের ও আম্মার উন্নতি 
সাধন করিতে সমর্থ । একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার 
উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যাতীয় লোৌকদিগের মধ্যে 
বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্ধারিত আছে; 
স্মামাদের দেশেও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত 
দিন হইতে এই -টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা! নির্ণ্ 
কব অতি স্বকঠিন, কিনতু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে: 
৬৯ ৮ 
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[৯০৩] 
স্পষ্টই অনুষিত হয, হে ইহা! তরহ্ধচর্ধ্যের অংশমাজ। যে দিন 










হইতে আমাদের দেশে ব্শ্সাচর্্য গ্রথা চিরদিনের মত একে- 
বারে অন্তমিত হইয়াছে, সেই সমস হইতেই যে, এই টোল- 
প্রথা প্রবর্তিত হুইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । জ্রগ্গ- 
চর্যোর অভাব বশতঃই আমাদের দেশে গ্রক্কত শিক্ষা ও 
উন্নতির অভাব ঘটিয়াছে। 
পূর্বকালে স্ৈধণিক-বালকগণ কি গ্রাকারে গুরুগৃছে থাকিপ। 
বিস্তার্জজন করিতেন, এই বিষন্ন স্থির করিতে হইলে অগ্রে 
্র্চচর্যোর বিষয় আলোচনা করা আবশ্তক। 
ভারতে যখন হিন্দুধর্ট্ের পূর্ণ বিকাশ ছিল, চাতুর্বদিক 
বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিগ্যার্থী কিন্ধপ 
ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখ! ঘাউক। 
ব্ৈবধিক-বাঁজকগণ উপনক্জনের পর গুরুগৃছে অবস্থান 
করিতেন। উপনয়নকাল ঝাঙ্গণের অষ্টম, ক্ষজিয়ের একাদশ 
ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বাঁলকগণ 
উপনীত হস্টয পিতামাতা! ও আত্মীয় স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ 
কিঞ্িৎ ভিক্ষা লইয়া! গুরুগৃছে গমন করিত। গুরুগৃছে সেই 
বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন আদর্শে তাহার হৃদয় 
গঠিত হইত 1 তাহার বিষ মন্জু বলিয়াছেন__ 
“উপনীয় গুরুঃ শিষ্ঠং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ | 
আচারমগ্রিকার্ঘ্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥” (মনু ২৬৯) 
গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ব প্রথমে শৌচ, আচার, 
অন্নিকার্ধ্য ও সন্ধ্যোপাঁসনা শিক্ষা করাইবেন। 
বালকের হৃদগ্ধ নবনীতের স্তায় স্ুকোমল, শৈশবক!ল 
হইতে ঘে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে 
সেইরপভাবে গঠিত হইবে এবং ভুদন্ুমারেই কার্ধয প্রণালী 
জীবনের ভাঁবি-শুভাপ্তভ প্রঘৰ করিবে। এই অবস্থাতেই 
বালকের শিক্ষাকার্ধ্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত 
হওয়া আবপ্তক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কঠস্থ 
করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নছে। যে বিদ্যাশিক্ষ করিলে মনুষ্য 
দেবভাৰ ধারণ করে ও অশেষ 'গুণরাঁশির আধার হয়, তাছাই , 
রক্ত বিগ্ত শিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা 
দিতেন। তাহার। জানিতেন, ছাত্রদিগের অন্তঃকরগকে 
নির্মল করাইভে না পারলে আন্তর ও বাহ্‌ বিষয়ের পূর্ণ 
গ্রতিবিগ্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সন্দের প্ররণ 
না হইলে তাহাতে জ্ঞানাস্মিক| বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই 
অন্ত জ্ঞানোপদেশের পুর্বে মানসিক নির্ঘ্লতা 'সবগ্ক । 


. এই নির্শলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শোৌচও দ্বিবিধ বাহ 


ও গআন্তর | মৃদাদি দ্বার! বাহৃশৌচ, মাননিক মলগুদ্ধি 'সান্তর- 


টোল ্‌ 


: শৌচ) এই উভগব্ধি শৌচ সম্পন্গ হইলে ভ্বদরে জ্ঞানজ্যোতির 
“বিকাশ হইয়া থাকে) এই জন্যই আর খধিগণ বেদাধায়চনর 
: পূর্কেছি শৌচশিক্ষা দিতেন। 'আর এখন শিক্ষার কি দুর্দিন! 

শিক্ষক ব| ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হুয়ত তাহাই জানেন না 

* এবং জানিবার আবস্তকতা ও বিবেচনা করেন না$ শোঁচশিক্ষ| 

হুইলে আর্ঘ)ষ্কবিগণ আচার শিক্ষ দিতেন। গুরুর গ্রুতি শিষ্যের 
কি বাবার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ 

' জব্যের সেবা ও কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, 

এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আঁচারশিক্ষা 


ত্রঙ্মচারী সমাবর্তন কাল পর্য্যন্ত নিয়োক্ত বিধি ও নিষেধ 
পালন করিবেন । 





কুশ, ক আদি আহরণ, সদ্ব্াহ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী 
বৃদ্ধি অন্থ্পারে ভিক্ষান্সসংগ্রাহ, জান, দেবতা, খষি ও পিভৃগণের 
তর্পণ, দেবভাদিগের পুজা, বন্ধযাবন্দন, সায়ংগ্রাতর্্বোম, 
বেদপাঠ, গুরুর নিকট সর্বপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃ- 
: বৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতাসাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান। 
নিষেধ। মধু» মাংস, গন্ধ, মলা, বিবিধ রসাল জবা, 
প্রাণীহিংসা, সর্ধাঙ্গে তৈলমর্দন, দিবাভাগে শন, চর্মমপাদুক! 
ও ছত্র বাবহার, বিষয়াভিলাগ, ক্রোধ, লোভ, ্ত্ীসঙ্গ, নৃতা, 
শীত, বাগ, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃখ! কলহ, ছুব্বাক্য- 
' প্রয়োগ, পরের দেষোদেবাষণ, মিথ্যাকখন, মন্গঅভি গ্রায়, 
স্ীলোকদিগকে অবলোকন ব! আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, 
৷ ক্ষৌরকর্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার বাব্রিতে ভোজন। 
এই সকল বিধি ও নিষেধায্মক ব্রতনিক্ম পাঁলনপুরব্ক ক্ষচারী 
সংযতেক্্রিয় হইয়! বেদাদিশান্ত্র শিক্ষ/লাভ করিবে। বালকের 
চিত্তক্ষেত্রকে বিষ্াবীজ বপনের উপযোগী করাই এই সকল 
« আচারের গ্রধানতঃ প্রয়োজন । 
গুর্বকাজে খষিগণ খিনি যত শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, 
_ তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইন্েন। ছাত্রের মংখ্যা 
অনুসারে তাহাদেরও এক একটা উপাধি হইত, ক উপাধি 
হইতেই তিনি কত শিষ্াকে অধ্যাপনা করান, তাহ! স্পষ্টই জান! 
যাইত। এই জন্ত কথ/দিখষি কুলগতি শব্ষে অভিহিত 
হইতেন। . 
“মুনীনাং দশসাহআং যোহক্নদানাদিপোষণাৎ। 
অধ্াপয়তি বিপ্রধিঃ স.বৈ কুলপতিঃ স্কৃতঃ ॥” ( মন্থু) 
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৪০৪] 


৯০৬২০ ্তায় আচারাদি মু শিক্ষা ০ না। 


টামট্যানী 


অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপুরবক ব্্চর্য্য- 
_ প্রথা তিরোছিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পুর্ববমত ব্রাঙ্মণ- 


পঙ্ডতদিগের হস্তেই স্তান্ত রহিল, গ্রক্কৃত শিক্ষা সেই দিন 
হইতেই বিদুরিত হইল। এখন উপনয়নের পর ্ৈবর্ণিক বালক- 
গণ গুরুগৃহে যাইয়া! অধ্যক্পন সমাপন করিয়া গৃহে গ্রতি- 
নিবপ্ডিত হইতে লাগিলেন, কোন বাধাবীধি লিয়ম রহিল না, 


' অবনতিরও হুত্রপাঁত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতেই, আগ্যা- 


বধি গ্রার এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের 
দেশে যে টোল প্রণালী প্রবপ্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধা- 
হ্থসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিগ্াশিক্ষা 






লোপপ্রায়। পুর্বে এমন গ্রাম মি, যেখানে ২/৪টা পল 
নাছিল। এখন ১০।১৫ গ্রাম অন্থুসন্ধান করিলে এক আধ- 
খানি টোল দেখ! যায়, তাহাও বিরুতভাবে পরিচালিত। 
বর্তমান সময়ে টোলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পর্বের ন্যায় 
যাহাতে এই গ্রথ! প্রচলিত থাকে, তজ্ন্ত গবর্ষেন্ট হইতে অধ্যা- 
গক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যাবস্থা গ্রচলিত হুইয়াছে। 
দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধোও কেহু কেহ টোল করিয়া 
পূর্বের স্তায় যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা গ্রচলিত হয়, ততমন্বন্ধে 
অনেকেই যন্ধবান্‌ হইয়াছেন। মুলাযোড়, হুগলী, বর্ধমান, 
মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটা টোল সংস্থাপিত 
হুইস্জাছে কিন্তু শিক্ষা প্রণালী বিজাতীয় নিযমান্ুসারে চালিত 
হইতেছে পূর্বের সায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেনূপ 
ভাবে শিক্ষাপ্রণালী গ্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট 
আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা 
গ্রচলিত নাই। বিনা অর্থ সাহায্যে একজন বালক সর্ধ- 
শান্তবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির 
মধ্যে নাই। আমাদের ধর্ধাবন্ধন ছিক্স হঞ্য়ায় এক্সপ সুন্দর 
নিয়ম অবসানগ্রার। ধীরে থীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেরূপ 
এই প্রণালীর আদর দেখা! যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার 
উন্নতি হইবার মম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

২ কুটার। ৩ ধাতুর পাত্র বা! আলঙ্কারাদিতে চোট লাগা । 


টো'লখা ওয়া (দেশজ ).টোল পড়া, যাহাতে টোল ব! চোট 


লাগিয়াছে। 


টোলমারা [ টোলখাওয়া দেখ] 


যিনি দশ সহজ মুনিকে অঙ্সাদদি দ্বার পালন ফারিয়া টোল! ( দেশক্ষ) পল্লী, পাড়া। যথা, বেনেটোল! ) 
অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলগতি এই আখা! প্রাপ্ত টৌড়ী, রাগিবীবিশেষ | . 
হইতেন। তখন প্রত্যেক খ্ষি মাধ্যাহুসারে শি্য রাখিয়া! । টযামট্যানী ( দেখ ) ছোট তবলা বা বাদ্য 


চি: 48:) 


ঠগ্‌ 





ঠ 


ঠ বাঞনবর্ণের জয়োদশ অক্ষর টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার 
1 উচ্চারণস্থান মৃদ্ধী। অদ্ধীমান্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চাপ্সিত 


হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রায়দ্ব ও জিহবা মধাছ্বারা 
ূদ্ধস্থান স্পর্শ । বাহ্প্রযন্ধ বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। 
মাতৃকাগ্ভাঁসে দক্ষিণ জান্ুুতে স্তাস করিতে হয় । 
বর্ণোদ্ধারতন্খ্রে ইহার লিখন প্রকার এইক্ধপ- একটা 
বেগুণের মত: বর্ত,লাকার রেখা অক্কিত করিয়া! তাহার 
উদ্ধভাগে একটা মাতাহীন শিখা টানিক্া দিবে । এই ঠকারে 
শুর্যা, চন্দ্র ও অগ্নি সর্বদা অবস্থান করেন। 
*বার্তাকুবর্ত,লাকারো রেখাধিষ্টিতদে বতাঃ। 
-তিষ্টস্তি ক্রমতো নিত্যাং চন্জরকূ্য্যাগ্রয়ঃ প্রিয়ে ॥ 
মাত্রাহীনম্ত,দ্ধশিণষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি 1” 
এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া! এই বর্ণ দশবার 
জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। 
ইহার ধ্যান 
“ধ্যানমন্ত গ্রবক্ষ্যামি শৃণুষঘ কমলাননে । 
পুণচন্দ্রগ্রভাং দেবীং বিকসৎপঞ্চজেক্ষণাম্‌ ॥ 
স্ন্দরীং যোড়শভূজাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্‌। 
এবং ধ্যাত ্রদ্মরূপাং তম্মন্ত্রং দশধা জূপেৎ 0৮ 
এই দেবী পূর্ণচজ্ের স্টায় গ্রভা ও প্রন্ফ,্টিত পদ্মের মত 
নয়নযুক্তা, সুন্দরী, ফোড়শহস্ত। এবং ধর্মমকামার্থমোক্ষদাক্সিনী। 
কামধেন্থতন্ত্রে ইহার স্বন্বপ এই গ্রকার লিখিত আছে__ 
ইহা মোক্ষরূপিনী কুগুলী, পীওরিষ্ছ্যল্লতাকার, জিগুণযুক্ত, 
পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চ প্রাণময়) ত্রিবিন্দু ও ব্রিশক্তিযুক্ত। 
ইহার ৩১টী ঝাচক শব্ধ আছে, যথা-শৃন্, মঞ্জরী, বীজ, 
পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষয়, বনজ, নন্দন, জিহবা, স্ুনন্দ, ঘুর্ণক, 
স্থধা, বর্তূল, কুস্তল, বন্ধি, অমৃত, চত্রমগ্ডুল, দক্ষজা, 
অনুরুভাব, দেবতক্ষ, বৃহদ্ধনি। একপাদ, বিভূতি, ললাট, 
সর্বমিত্রক, বৃষস্্, ললিনী, বিঃ, মহেশ, গ্রামণী, শশী। 
_ আনাতন্থ) কাব্যের প্রথমে এই শব্ধ প্রয়োগ করিলে ছুঃখ হয়। 
২ শটঠৌ খেদছুঃখে |” ( বৃত্ত" র+ টা") 
রম গু আাধিডে এই সব বিরাম উদিলে শোভা হর । 
তপন (বুন্ত' র* টা* ) 
ঠগ পৃষো* সাধুঃ ব! ঠ়তে ঠী বাহলকাংণ্ড । ১.শিব। 
২) 
হানি 5 উত্তম । (নাকো) ও মখল। 





গর টু ০ 


টিটি 


& শৃন্ত। ৬ লোকগোচর। (মেদিনী) পুশ বণ 
বর্ণ বিশেষ । 
*তদধষ্তদ্বয়ং যোৌজয়িত্ব! |” ( কপুরস্তব-) 
ঠক (দেশজ ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক ॥ - 
“ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রাম শুনি, 
ধান্ ঘরে করে নিরীক্ষণ ॥”. (কবিক* ) 
ঠকা' (দেশজ ) গ্রতারিত। 
ঠকাঠকি (দেশজ ) ১ প্রতিদ্ন্ছিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা 
গ্রতারণ। করিবার ইচ্ছ। | 
ঠকান (দেশগ) ১ প্রতারণ। ২ অগ্রতিভকরণ ! 
ঠকামি (দেশজ ) ১ পরগ্নানি, পরনিন্দা। ২. প্রতারণ!। 
ঠকার (পুং) ঠ স্বব্ধপেকার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার। 
*ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি |” (কামধেঞুত* ) 
ঠন্কুর (পুং) ১ দেবপ্রতিম! ৷ ২ ব্রাক্মণদিগের উপাধিবিশেষ। 
৩ দেবদ্ধিজবৎ গুজনীয় ব্যক্তি। 
পসুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্‌ স্ন্দরঠকুরঃ ॥” (অনম্তম*) 
ঠকৃঠক্‌ (দেশজ ) ১ ইত্যকার শব্দ ২ কঠিন, শক্। 
( দেশজ ) সেগ্নানা, চালাক। 
ঠকৃঠকী ( দেশজ ) সঙ্কটাবস্থা। 
ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত দ্য 
সম্প্রদায়।  বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহার! ভারতবর্ষের 
সর্ধর ব্যাপ্ত হুইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিক এবং 
আগাম হইতে গুজরাট পর্যন্ত সকল, স্থানেই পথ সকল 
এই ভীষণ দক্জাসঞ্কুল হইগ্স। পড়িগ্নাছিল। অক্বরের রাজন্ব- 
কালে প্রান্ম ৫০* ঠগ এতাবাম্ম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও 
আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আঘিতে 
পারে, সে জন্ত পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের 
দলে হিন্দু মুসলমান উভগ্নই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপান্ত 
দেবতা কালী । 
ঠগদিগের মধো প্রবাদ আছে-_ইহারা দিল্লীর নিকটস্থ 
প্রদেশবাসী নুসলমান-ধর্মাবলগ্বী সপ্তঙ্গাতি হইতে উতৎপর । 
কালক্রমে ইহারা সুদলমানধর্্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেনীর 
উপাসনা'করে। ইহাদের প্রথণ উৎপত্ভি-বিষয়ে এইরূপ. বংশ- 
পরল্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে কোঁন 
সময়ে এক ছুদর্ধ অন্গুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়। 


১৩২ 


ঠগ [৪৯৬] ূ ঠগ. 


যুদ্ধে কালী অন্তরকে খড়গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
কিন্ত অনুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার ভূতল-পতিত প্রত্যেক 
রক্রবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অস্থুর জন্মগ্রহণ 
করিতে লাগিল। কালী এ সকল অন্গুরকেও কাটিয়া! 
ফেলিলেন, জবার এ সকলের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য 
দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি 
উহাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখা। বৃদ্ধি হইবে 
মাত্র। তখন তিনি ছুই বীর স্থষ্টি করিয়। তাহাদিগকে উত্ত- 
রীয়-নির্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহার! & ফাঁস 
সাহায্যে জন্থরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ 
করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না! হওয়ায় আর অনুর 
জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী 
বীরদয়ের উপর সাতিশয় গ্রীত হইয়া তাহাদিগকে এ ফাম 
অর্পণ করিলেন এবং পুভ্রপৌত্রাদি ক্রমে উহ! দ্বারা জীবিকা 
উপার্জনের বর প্রদান করেন। এ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি- 
পুরুষ। গ্রবাদান্থ্যায়ী ঠগগণ বংশান্ুক্রমে নরহত্যাব্যবনায়ী 
হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক- 
দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হুইয়। পড়ে । ইহার! নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ন্যায় ক্ুষি গ্রভৃতি 
জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্বাদাই চারিদিকে ইহা- 
দের চর থাকিত এবং কোথাগ্স নিরাশ্রগ্ন পথিক যাইতেছে, 
তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ 
সঙ্কেত ছিল, তদ্দারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। 
অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়! অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্গত 
হুইত এবং ছন্সবেশে পথিকদিগের সহিত ন্থুযৌগ মত তাহা- 
দের সর্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগের। এরূপ ভাবে 
পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বধ্ধুত্ব 
প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইস্জ! দিত যে, পথিকের! 
কোনক্রমেই ইহাদের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত ন|। 
পরে স্থযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতফিতভাবে এ হতভাগ্য 
পথিকের গলায় ফাঁস দিয়! মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত- 
পথিকের যধাসর্বন্ব লুঠন করিয়! উহার মুতদেহ গোপনে 
এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত, যে কেহই কোন সন্ধান পাইত 
না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোজ 
লইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা যাহাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন 
বল্লিয়! বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ লোক সহজেই ঠগের 
ফাদে পড়িয়! প্রাণ হারাইত। অবকাশ-প্রাঞ্ড সৈনিক কিংব! 
প্রভুর অর্থাদিবাহক ভৃত্য গ্রায়ই ঠগের কবলে পড়িত।-কিন্ত 
ঠগেরা ভ্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক, ধোপা,  কলু, 


ঝাড়,মাল, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথব! মন্তুর, ফকির ও 
শিখকে কখন বর্ধ করিত না। ইহাদের একরপ সাক্ষেতিক 
ভাষা! ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপ- 
যোগিতান্থপারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলা- 
ইয়া! অভিপ্রেত স্থানে লইফ্জা আসিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়! 
মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ্‌ গর্তী খ,ড়িয়! শৰ 
পুঁতিত। দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুষ্টিত ভ্রব্যের অংশ পাইত। 
ঠগেরা সাধারণ দস্্যর মত কেবল দস্থা-বৃত্তি দ্বারাই পর- 
স্পরের সহিত সম্বন্ধ নহে। ইহার! রীতিমত মমাজসংগঠন 
করিম! ভিন্নজাতি সহ একত্র বা করিত এবং পুরুষান্ক্রমিক 
নরহত্যা ও চৌর্ধ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত । ইহাদের 
বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা! ব্যবসায়ই 
তাহাদের কুলধর্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বার! নিরাশ্রয় 
পথিকর্দিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত গ্রশংসনীগ্গ 
এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত. বাস্ত- 
বিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্মমভয় বা 
অনুতাপ ছিলনা । সুতরাং এ নির্দায় ভীষণ নরহত্য| ব্যাপারে 
ইহাদের প্রাণে সামান্ত আঘাতও লাগিত না। কিন্তু 
আশ্চর্য্য এই নরপিশীচগণও এরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত 
হইবার পুর্বে আপনাদের উপান্তদেবতা ভবানীর পুজ!1 
করিয়! তাহার প্রীতি ও আশীর্বাদ কামনা করিত। এমন 
পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসহিত 
করিবার এবং কালিকাদেবীর পুজা! করিবার জন্ক পুরোহিত 
ব্রাহ্মণের অভাঁব ছিলনা। নিতান্ত শমী ব্যক্তিও নিজ পরিবার- 
বর্গের নিকট আপন দু্ন্ম গোপন রাখে, কাহাকে ও তাহা- 
দিগকে নিজের স্তায় অনৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে ন!। 
কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে 
পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহত্য| শিক্ষা! দিত। প্রথম গ্রথম 
বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে 
হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান হইত) তাহারা ঠগ- 
দিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইক! 
এবং অন্থান্ঠ সামান্ত বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন 
ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে 
চূড়ান্ত সীম] জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাসি হস্তে প্রদত্ত 
হইত। এই ব্যাপানে দীক্ষিত করিবার সময় 'একটা উত্সব 
হইত এবং দীক্ষাগ্ডর কালীর পৃজাদি করিয়! তাহার কপালে 
দীক্ষা-ফেঁঁটা দিয়া তাহাকে কালীর প্রসার্দী একরূপ -গুড় 
খাইতে দিত। প্রাবাদ এ প্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, 
ইহা খাইলেই সে একজন পাঁকা ঠগহুইত |. 


রি 


ঠগেরা! এতই চতুরতা ও নৈপুগা সহকারে তাহাদের 
হ্বাবমায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত ন1। ইহার! 
বিচারকদিগকে প্রভূত উৎকোচ প্রদান করি! পলায়ন 
করিত। মধ্যভারত্বের অনেকস্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে 
অধিকাংশ সর্দার রাজকর্মচারী, কেবল যে ইহাদের দৌরাস্মো 
উপেক্ষা! প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে, তাহার! উহাদের 
চৌর্যালন্ধধনের অংশ পর্যান্ত নিযমিতরূপে গ্রহণ করিতেন । 
অনেকে আয়ের প্র্ষ্ট পন্থা বলিয়! ইহা্দিগকে নিজ শাসনের 
মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত 
থাকিত যে, ইহার এ প্রদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে 
না। সুতরাং অন্তস্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন 
করিলে কেহই অসন্ধষ্ ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, 
সুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। 
সুতরাং এরপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়। বাহির করা এককগ 
অসস্ভব। কেহ ইহ্াদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে 
পারিত ন।। স্থতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস 
ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শানে 
উহ! নিবারিত হয়। 

যেন্ূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে 
গ্রাতিবংসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত তাহা 
নির্ধারণ কর! যায় না । কেহ কেহ অন্মান করেন প্রায় 
১৯৯০০. জোক প্রতিবৎদর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। 
এই মংখ্য। অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে 
সকল প্রমাণ পাওয়! ায়। তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 

১৭৯৯ ৃষ্টান্দে এই ব্যাপার সর্ব প্রথম ইংরাজ গবর্মেপ্টের 
কর্ণগোচর হয়। ১৮১৯ খুষ্টান্দে ঘোয়াবের নানাস্থানে কৃপে 
৩৪টী শব পাওয়া! যায় । ১৮৩ খৃষ্টানদের সমকালে কাণ্চেন 
ক্লীমানের চেষ্টাক্স গবর্মেন্ট জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন 
স্থানই একবারে ঠগবক্জিত নহে । এই নৃশংদ আচার দমন 
করিবার সন্ত গবর্ষেন্ট এক নূতন বিভাগ স্থষ্টি করিলেন। 
প্র ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্ম্মরচারিগণ 'অপরাধীদিগকে 


প্রলোভন দেখাইক়্| ঠগদিগের ষন্ধান লইতে লাগিলেন এবং 


তাহাদিগকে খ্বৃত করিতে লাগিলেন ।কি ইংরারাজো, কি 
দেশ্ীক্স রান্জাদিগের শাদন মধো, সর্ব এই বীভৎস ঠগ- 
অভ্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হুইগ্না ইংরাজগবর্মেন্ট থে 
৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধো হায়দরাবাদ, সাগর ও 
জববলপুরে প্রা ২০৯৯ ঠগ খত -ও বিচারিত হয়। ইহাদের 
অধ ১৪৬৭ জন. হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ; তন্মধ্যে ৩৮২ 
_ হ্বনের বিচারে, প্রাণদ, ৯*৯ জনের নির্বাসন, ৭৭ জলের 


ঙ 
৫৮৮ . 


[৪০৭ ] 










1 


আজীবন কাঁরাবাম, ৬৯২ জনের নির্দিষ্টকাল কারাবাস, 
২১ জনের মুক্তি, ১৯ জন পলাতক, ৩১ জন. বিচারককালেই 
গতাস্থ এবং অবশিষ্ট ২৫* জন রা্জ!র সাক্ষী বলিগা গণ্য 
হয় *। ফাঁসিদার-ঠগের ফাসি-দণ্ডই হইভ। উক্ত দণ্ডিত 
ঠগদ্িগের মধো কেহ কেহ ২** শতাধিক নরহুত্য। করিয়াছে 
বলিয়! স্বীকার করে। 
ঠগনিগকে ন্তাক্কো'পাজ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্কাহ 

করিতে শিক্ষার্দিবার জন্ত জব্বলপুরের মধ্য জেলখানা 
এক কার্ধ্যালয় স্থাপিত হইল এবং তগাম় ঠগশিশু ও ঘুধাগণ 
উর্ণ। ও কার্পাসঙ্থত্রের বস্ত্ব়ন ও তান প্রস্তুত বিষগ্ধে 
শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৬* খুষ্টান্বের মধ্যে ভারতের 
আর কোথাও ঠগের নাম শুন! গেল না লর্ড বে্টিস্কের শামন- 
কাঁলে ভারতবর্ষে সতীদাহের স্ঠান়্ এই একটা ভীবণ ব্যাপারও 
দমিত হইল। ঠগ-নিবারক বিভাগের কর্মচারীগণকে 
পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল । কোন 
ঠগ অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্ঠভাবে তাহার বিচার হইত। 
বল! বাঁছুলা, উক্তবিভাগের কর্মচারীগণের কার্ধ/কুশলতা 
কঠোররূপে কর্তব্য পরায়ণত| ও তৎপরত! জন্য শীগ্রই বু 
সংখাক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল, নানাস্থানে ভুরি ভূরি শবদেছ 
বাহির হইগ্পা পড়িল। এইন্সপে এ বিভাগ 'আবিচলিত 
উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহাধো 
কঠে।র আইন দ্বার! শীঘ্ই ঠগ নিবারণ করিয়া, পথিকদিগকে 
নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ কার্ধা 
ন্থুপম্পন্ন করিয়া! অবসর হইল। 

ঠগাই (দেশজ ) ঠকামি। 

ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদন্থ্যর কার্ধা, ঠগবৃদ্ধি। 

ঠট্য়া (দেশজ ) কর্কশ, তীক্ষু, অগ্রীতিকর। 

ঠট্ঠা (দেশজ ) ঠাট্টা তামাসা। ২ সিনধুপ্রদেশের অন্তর্গত 
বিখ্যাত নগর [ ট্টা দেখ। ] 

ঠট্ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহাসকারী। 

ঠট্ঠাবাজি (হিন্দী) তামাসা, পরিহাস! 

ঠঠ (অব্য) অন্থকরণ শ্। চলিত কথায় ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ 
প্রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চাতো হৈমঘটস্তরুণ্যাঃ 

সোপানমারূহা চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠত ঠঠঠং ঠঠং ছঃ ॥” 

(মহানাটক ) 

$ঠ (অব) অব্যক্ত শব্দ, ঠন্‌ ঠন্‌ শব্দ 

ঠপ1 (হিন্দী) ঠা, শীতল । 
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ঠাকুরীবংশ শে. 
ঠাকুরাণী (দেশজ ) ৯ দেবী, ল্ার ২ গুরুপত্থী। 
৩ শাশুড়ী। ৪ মান্তাস্ত্রী। 


 ঠাকুর্মা টি ৪০৮1 
ঠগ্া ই (হিন্দী) শীতলজবা, শাস্তিকর দ্রব্য)... : 
ঠগ্ডী (হিন্দী) ১ শীতল । ২ কফ, সর্র্দি। 

ঠন্মনিয়া (দেশদ ) চঞ্চগ। ঠাকুরাণী দিদী (দেশজ) পিতামহী। 

ঠন ( দেশজ ) অব্যক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শবা। ঠাকুরালি ( দেশজ ) ১ কর্তৃ্ধ। ২ সম্মান 

ঠমক ( দেশজ ) হেলিয়। ছুলিয়। যাওয়!, ভ্গীক্রমে গমন কর! । ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটা পরাক্রান্ত রাজবঃ। 


ঠস| (দেশজ উত্তরবঙ্গে) বধির, কাল1। . 
ঠাওর (দেশজ ) স্থির করা, মনোযোগপূর্বক দেখা। 
ঠাওরান ( দেশজ) মনঃসংযোগপুর্বক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, 
বিবেচনা কর1) 
৷ ই (দেশজ) স্থান। 
“তাল ঠাই পাই যর্দি তবে করি বাসা।” (বিদ্যান্থন্দর ) 


ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলায়। (9৩11899 11০9৩) 


ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ওবরাঙ্গণ।৪ পুজনীয় ব্যক্তি। 
"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে ।” (শ্রীধর্শীম* ১১৯৩) 
প্রন্মপাণ নামে ছিল গড়ের ঠাকুর ।” (ভ্রীধন্মম* ২1৯) 

ঠাকুরকোটা (দেশজ ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর। 

ঠ।কুরঘর ( দেশজ ) দেবতার গৃহ। 

ঠাকুরবী (দেশজ) ১ শ্বশুরকন্া, শ্তালিক)। ২ গুরুকন্তা। 

ঠাকুরণ (দেশজ ) ১ শব, শাশুড়ী। ২ দেবী এ্রতিম]। 

'ঠাকুরদাদ! (দেশজ ) পিতামহ, পিতার শিতা। 

ঠাকুরদাদী (দেশজ ) পিতামহী, পিতার মাতা। 

ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুরাদীবাদ জেলার 
অধীন একটা তহসীল। অক্ষা* ২৯* ১১ উ$, ড্রাঘি' ৭৮, 
৫৪৫পুঃ) মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত । 
এই তহনীলের মধ্যবর্তী বহুস্থানে বিস্তর খের! বা স্তুপ 
গড়িয়া! আছে। 

ঠাকুরবংশ, কলিকাঁতার বিখ্যাত্ত রাঙ্মপবংশসন্ভৃত অন্ন 

 শীরালী গোষ্ঠি । ইহারা ইংরাজদরধারে বিশেষ সম্মানিত ) 
ইহাদের মধো কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট পুক্রযান্ছক্রমে 
“মহারাজ” উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহার! সকলেই 
ভট্রনারায়ণবংশসন্ভৃত বলিয়া পরিচয় দিয়। থাকেন। এই 
ৰংশে মহাস্মা ছ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, 
মহর্ষি দেবেক্নাথ ঠাকুর, মহারাজ ষতীন্্রমোহন ঠাকুর, 
রাজ! শৌরীন্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।, 
[পীরালী দেখ।] 

ঠাকুরবাটী (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাক্রবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। 
৬ পুরুষোত্ম ক্ষেত্রকেও ঠাকুর্বাটী কহিয়৷ থাকে । 

ঠাকুর্বাপ। দেশজ) পিতামহ 

ঠাকুর্ম। (দেশজ) পিতামহী, পিতার দাতা । 1: 


লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজন্বকাঁলে মহাসামন্ত জংস্ত- 
বর্মা আবিভূর্ত হন:। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। 
আপন শৌর্ধ্যবীর্ধযগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর 
হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্ত স্বীকার করিলেও 


স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত শ্বাধীন রাজা! হইগ়াছিলেন। 


নেপালের পার্ধতীয়-বংশাবলীর মতে ৩*** কলিযুগাবে 
(অর্থাৎ ১৯১ খুঃ পুর্ববান্দে) অংশুবশ্ম। রাজ্যাভিষিক্ত হন 
এবং তাহারই পুর্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিঝা তথায় নিজ 
সন্বৎ চালাইয়া আসেন। ফিট, হৌর্ন্পি প্রভৃতি প্রস্থত্তত্ববিদ্‌ 
গণের মতে, অংশুবন্ম ৬৩৯ খুষ্টাকে রাজত্ব করিতেন *। 
কিন্তু উক্ত পার্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্বত্তত্ববিদ্গণের মত 
সমীচীন বলিয়া বোধ হইল ন1। 

গোলমাটিটোল-শিলালিপি অনুসারে অংশ্তবর্া ও লিচ্ছ- 
বিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলি! নির্দিষ্ট হুইয়াছেন । 
এ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দিষ্ট সন্ঘতে খোদিত হয়। উক্ত 
ফুরোপীয় প্রত্বত্ত্ববিদ্গণ এ অঙ্ক গুপ্ত-সংবৎ জ্ঞাপক এরং 
তঙ্পরে অংশুবশ্মা প্রভৃতির পিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহ! 
হ্ধসম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া! স্থির করিয়াছেন। . 

হর্ষবদ্ধানের সমর চীনপরিক্রাজক হিউএন্‌সিস্লাং নেপালদর্শন 
করিতে ও যাত্র। করিয়ছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, 
মহাজ্ঞানী অংশ্ুবন্দমী তাহার অনেক পুর্বেই ইহলোক-পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। পার্বতীক্বংশান্বলীতে লিখিত "আছে 
অংশুবন্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তীহার রাজ্যাভিষেকের 
পুর্ধে বিক্রমাদিত্য নেপালে আলিয়া সম্বৎ প্রচলিত করিয়॥ 
গিয়াছিলেন। ফ্রিট্‌ প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ পার্বভীয়বংশাবলীর 
উপর নির্ভর করিয়া! এ বিক্রমাদিত্যকে হ্র্ষবলিয়া স্থির করিযা- 
ছেন। যখন উক্ত বংশাবলীমতে অংশুবন্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, 
তাহার পুর্কে সত্ব প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমষামগ়িক' 
চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন পূর্বেই অংগুবর্্মার মৃত্যু হইয়া. 
ছিল, তখন হর্ধদের ক্ভৃক নেপালের সম্ধৎ এচার সম্ভবপর : 
নয়। চীনপিত্রা্জক বিজি ৬৩৭ রী রি 
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ঠাকুরীৰং শ 
ফেব্রুয়ারি নেপালে গিক্লাছিলেন *। নেপাল হইতে অংশুবর্্মার 
সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
৩৯ ও ৪৫ অন্ক আছে। যুরোপীয় পু্াবিদ্গণ এ অঙ্ক হ্র্য- 
সন্ধতজ্ঞাপক স্থির ককিয়্াছেল। ডাক্তার বুহলর ও ক্লিট 
সাহেবের মতে ৬৯৬-৭+ খুষ্টাবে হর্ষসম্বৎ আর্ত হয়। '্ৃতরাং 
তাহাদের মতে অংশুবর্্মা (৬৯৬+-৩৯) ৬৪৫ খৃষ্টানদের লোক 
হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকেন্স বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ 
ৃষ্টান্দের পুর্বেই অংশুবর্ধ্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে 
অংগ্তবর্্মার শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হ্র্যসম্বতজ্ঞাপক বলিয়া 
কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

পূর্বে অংশুবর্দার সমসামগ্সিক শিবদেবের যে সংবৎ- 
অঙ্কিত শিলাফলক পাওয়। গিয়াছে, উহা! শক সম্বৎজ্ঞাপক 
এবং অংশুবর্শার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তন্বগজ্ঞাপক ধরিয়া! 
লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টান চন্্রগপ্ত 
বিক্রমাদিত্য গুপ্তসন্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের 
লিচ্ছবি-রাঁজকন্যা। কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [ পু 
রাজবংশ শব্ধ দেখ।] বিবাঁহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে 
আপনার সম্বৎ গ্রচার করিয়। আমিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অন্ুলারে ৩১৬ (শক) 
অংবতে অর্থাৎ ৩৯৪. খুষ্টাব্দে অংগুবর্্ার পরাক্রম নেপালে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপুর্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪৮ 
৪৫৩ খৃষ্টানদের অনতিপরে ) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। 
অংগুবর্্মার পর. ত্বংশীয় কোন্‌ কোন্‌ রাজা রাজদ্ব 
করেন, সামগ়িক শিলাফলক্‌ হইতে এখনও তাহার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্ধতীক়বংশাবলীর মতে 
অংশুবন্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্ঘ্া, তৎপরে যথাক্রমে ভীমা- 
জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, 
শঙ্বরদেব, বদ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোঞদেব, লক্ষ্মীকাম- 
দেব ও জয়কাঁমদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না 
হওয়ায় তাহার মৃত্যু পর নবাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাঙ্কর- 
দেব সিংহাসন লাভ করেন। তাহার পর যথাক্রমে বলদেব, 
পন্মদেব, নাগাঙ্ছুনদেব ও শঙ্করদেব রাজ! হন। তাহার 
সৃতার পর অংশুবন্মার বংশীয় আর এক শাখাতুক্ত বামদেব 
সিংহাসন অধিকার করেন। তীহার পর পুক্রাদি ক্রমে 
. কামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদের, 
নন্দদেব, কদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্প ও আননামল্ল 
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ঠাপ 


রাজ! হন। আনন্দমল্লের সময় কর্ণাটকবংশীয় নান্দেব নেপাল- 
কাজা আক্রমণ ও অধিকার করেন। এইখানেই ঠাকুরীবংশের 
বাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের 
বাম আছে। তাহাদের অবস্থা হীন হইলেও তাহারা আপনা" 
দিগকে বাজবংশীন্প বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ 
করেন। 
ঠাকৃরুণ (দেশজ ) ১ শাশুড়ী! ২ দেবীগ্রতিম!। 
ঠাট (দেশজ ) ১. প্রন্কৃত বিধয় গোপন করিয়া অন্ত ভাব 
প্রকাশ করা, ছলন! করা । ২ ভাবভঙ্গী। 
“আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে। 
এবে বুড়। তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥” (বিগ্যান্থন্দর ) 
৩ ছাঁচ। ৪.আক্কৃতি, পত্তন, কাঠাম। € সৈন্তত্রেণী। 
"প্রবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট।” (শ্রীমঙ্গল ২১৮১) 
ঠাটর (দেশজ ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা। 
ঠাট্টা (দেশজ ) পরিহাস, বিজ্মপ, উপহাস। 
ঠাট্ঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গ ত্গিমা। ২ জীকজনক। 
ঠাঠর, ভবিষাত্রঙ্গখণ্ড বর্ণিত স্বর্সভূমির মধ্যভাগে কাশীর 
যেজনাস্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। মুসল- 
মান রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংশ্কার 
বাস করিত, তদন্থসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার 
জাতি এখানকার রাজ। হইয়াছিল। গোলাপসিংহ নামে 
একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাহার নির্িত। তাহার 
পর. গৌতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। 
এখন পূর্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের 
বাম। (ক্রহ্গখণ ৫৭।২৩৭-২৪৬) 
ঠাড় (দেশজ ) খাড়া, সোজ!। 
ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটা গ্রাম। 
এখানে হিন্দু-যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (বরহ্ষথ* ৫৭1২৩২৪) 
ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার মন্ন্যাসী। ইহার! দিবারাত্র দণ্ড 
মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম সম্পন্ধ 
করেন এবং ষঙ্গুথে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইবপ 
ভাবেই নিদ্রা যান। রি 
ঠ।গু| (দেশজ ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ । 
ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ যাহাতে শরীর ঠা 
বোধ হয়। 


ঠাণ্ডী (দেশজ ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ। 
ঠাপ (দেশণ) অঙ্গের ফাঁক! স্থ।নে অপরের অঙ্গ দ্বারা 


আঘত। 


১০৩ 


রি, 


ঠাম (দেশজ ) ১. ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, গদৃষ্ |... 
ঠায় (দেশজ ) স্থিরভাবে | 

ঠার ( দেশজ ) সঙ্কেত, ঈজিত, ইসারা|। 

ঠারণ ( দেশজ ) সন্ষেত করণ । 

ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুদ্বার! ইরা 

ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টি নিক্ষেপ। ২ চক্ষুত্বার! সন্কেত,।, 

ঠাস্‌ (দেশজ) পরস্পর সংলগ হওয়!, ঘন, ম্বেসার্েসি-। 
ঠাসন (দেশজ ) ১ চাপিয়! ধরণ। ২ ঘণ করণ। 

ঠাস! (দেশজ ) ১. চাপা, চাপিয়া ধর1। 

ঠ।সাঠামি ( দেশজ ) চাপাচাপি, থেলাঘেঁসি,। 

ঠাহুর ( দেশজ ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা। 

ঠাহরণ (দেশজ )৯ বিবেচনা, করিয়! দেখ! । ২ সঙ্কল্প করণ। 
ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত) স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ। 


ঠিকৃঠাক্‌ ( দেশজ ) প্রক্কত, যথার্থ। 


ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা» যাহাতে জন্ম লগাদি : 


ঠিক করিয়া লিখিত থাকে । 
ঠিকরণ (দেশজ ) ১ সরিয়া পড়া । ২ বিচলিত হুইয় । ৩ স্থান 
ভষ্ট হওয়া। 
ঠিকর। (দেশজ ).১ কোন জব্য.কোন দ্রব্যের উপর বেগে 
গড়িয়! ফিরিয্বা আফে। লাফাইয়া! উঠা। ২ এক প্রকার 
কলাই। (0০11015051211955) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার 
পূর্ব গর্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়। 
ঠিকরী (দেশজ ) খোলা, খাবর|। 
ঠিক! (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্শা। ২ অর সময়ের জন্ত অধিক্কত। 
যথা__ঠিকাজমী। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী | 
ঠিকানা (দেশজ ) অবধারিত স্থান, বসতির নিদর্শন । 
ঠিকিরী (দেশজ ) বৃক্ষভেদ (104590195 7841483 ) 
ঠিন্মিন! (দেশজ) রোগে ব! দুর্বলতায় কম্পমান ব! চঞ্চল। 
চিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলমী, ছোট ঘট। 
টংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খাম্বাজ, ঝিঝিট ও লুম অথব! 
বারোএ। ও বেহাগ যোগে উৎপক্প। (সং-রদ্বা*) ২ তাল- 
বিশেষ। ইহা! চারিমাত্রার তাল, ছুই তাল ও ছুই ফাঁক। 


বোল যথা. 

ঁ ঙ চা 
(১), ধেখা,. কিট, নেধা,. কিট 
(২) তাত্রাকি মুন্‌ ধা খুজা £ 
(৩)  ধাক্‌, ধিন্‌ ধেধা,. গেদিন্‌ £ £ 
(৪) ধাগে, ধিন্ধিন্ঞ্ট ধাগে, বিন্ধিন্‌ £ £ 


(মংরত্বা") 


[-8১৭ ] 


ঠেস 


টা ( দেশঙ্) ১ বিকলাঙ্গ । ২ যাহার হাত নাই। 
চুকনি (দেশজ) থা, আঘাত । 
'টুকর (দেশজ ) ঠোকর, আঘাত। 
'টূকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা । 
কনি (দেশজ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত। 
ন্‌ ( দেশজ ) ইত্যাকার শন্ম। 
ট&ননি ( দেশ) ছোট ঘটার ঠুল্ঠুন্‌ শষ 
( দেশজ.) ১ভঙ্গ প্রবণ, যাহা অন্ন আঘাতেই ভাঙ্গিয়! 
যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ। 
চুলি (দেশজ ) ১ গে! অখাদির চক্ষুর আবরগ। ২ চসমা। 
ঠেঁট। (দেশজ ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশভ।বী, কেইগ্রা, বেহায়া । 
প্বুড়ি বলে ঠেঁট! বেটা যান! আন্‌ বাটে ।” (্রীধর্শমঙ্গল ১।১৯৮) 
ঠেঁটামি (দেশজ ) অবাধ্যতা। 
ঠেঁটী (দেশজ ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক । 
ঠেক (দেশজ) ১ তগুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, 
আটক ।৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪স্পর্শ। 
ঠেকন! (দেশজ ) অবলম্বন দণ্ড, ঠেস । 
ঠেকা (দেশজ ) ১ অবলম্ব । ২ পড়া 
*অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল, ফাদে ।” (্রীধর্শমঙ্গল ১২১৭) 
ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরম্পরে পরস্পরের কার্ধ্যে বাধ! 
দেওয়া । এ 
ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ গ্রতিবন্ধকতাচরণ। 
ঠেকানি (দেশজ ) বাধা, প্রতিবন্ধ। 
ঠেকার ( দেশজ ) অহঙ্কার, দত্ত, বাচালতা। 
ঠেকারিয়। ( দেশজ ) অহঙ্কারী, দাস্তিক, বাচাল। 
ঠেকারী (দেশজ) অহঙ্কারী, বাচাল। 
ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধ! বিপত্তিময়। 
ঠেকুয়! ( দেশজ) অবলম্বন, ঠেস। 
ঠেঙ্গ (দেশজ ) পা। 
ঠেঙ্গ! (দেশ ) দণ্ড, লাঠি। 
ঠেঙ্গাঠেস্সি (দেশজ ) লাঠালাঠি। 
ঠেঙ্গাড়িয়। (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়! বেড়ীয়। 
ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা । 
ঠেলন (দেশজ ) হেলন, অমান্তকরণ, দুরীকরণ। 
ঠেল! (দেশজ ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ। 
ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরম্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরল্পরে ধাক!। 
ঠেলান (দেশজ ) ধাকা যার! । ৃ 
ঠেশ (দেশজ ) সংলগ্ন হওয়া, জলা ১ 
ঠেস (দেশজ ) ঠেশু। 





ঠোকান [ ৪১১]. চ্যাট, 





ঠেদাঠেলি (দেশজ ) গারগায় লাগা । | ঠোকানি ( দেশজ ) ঘারণ, আঘাত কলা। 

ঠেস্ঠাস্‌ (দেশল) ১ অবলঘ, ঠেকো। ঠোক্চাপরা! (দেশজ ) খতখ,তে, সহজে সন্ধ্ট নয়। 

ঠোঁট । দেশজ ) ওঠ, চগু। ঠোন! (দেশজ ) অঙ্গুলি দ্বার! গালে আঘাত কর! । 
ঠোঁটকাটা (দেশজ ) ১ ধূর্ত, প্রগল্ভ, ছষ্ট। ২ বাচাল। করিয়! মহাক্রোধ, না মালে উপরোধ, 
ঠেোটঠোটে (দেশজ ) মুখে মুখে। খুলনা মার্ধিল ঠোন1।” ( কবিকম্কণ ) 

ঠোকন (দেশজ ) আঘাত করণ, ধাকা। ঠোস (দেশজ) ১ গলিত ধাতুর ফৌটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা। 
ঠোকর (দেশ ) আঘাত। ঠোসেঠাসে (দেশজ ) সংক্ষেপে । 

টোকরাণ (দেশজ) মুখছারা অন অন স্পর্শ বা আঘাত করা। | ঠৌর (দেশজ) নিশ্চয়তা। 

ঠোক। (দেশজ ) আঘাত। যা (দেশজ ) পাদ, চরণ, পা। 

ঠোকান ( দেশজ ) অপর দ্বার! মারা। ঠ্যাট। ( দেশজ.) অত্যাচারী, ছুষ্ট, বঞ্চক। 


খর ......9%7 ৮০১৪ 





ড 


উ বাঞ্নবর্ণের রয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার 
উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ইহার উচ্চারণে আতভ্যান্তর প্রযত্ব, 
িহ্বামধাদ্ারা মুর্দস্থান স্পর্শ, বাহাপ্রযদ্ব সংবার, নাদ, 
ঘোষ ও অল্প প্রাগ। মাতৃকান্তাসে দক্ষিণপাদগুল্ফে স্তাস 
করিতে হয়। 
বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন প্রণালী এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে,_উর্ধাধঃক্রমে একটা রেখা টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত 
করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লক্ষ্মী, সরম্বতী 'ও ভবানী নিত্য 
বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহগান্নপিণী ও মহাশক্তি মাত্র! 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
পউর্ধাধঃক্রমতোরেখা মধ্যে ত্বাকুষ্চিতা তথ|। 
লক্ষীর্বাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা ॥” ( বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) 
বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব্? যথা,__স্মতি, দারুক, 
নন্দিযূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাস, ভ্রিবক্ত, 
নদক, ধ্বনি, ছুব্ধহ, জটিলী, ভীম, দ্বিজিহব, পৃথিবী, সতী, 
কোরগিরি, ক্ষমা, কাস্তি, নাভি, স্বাতী, লোৌচন। 
ইহার স্বব্ধপ-_ সদা জরিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, 
ত্রিশক্ি ও ত্রিবিনদযুক্ত, চতুজ্ঞনময়, আত্মতত্বযুক্ত ও পীত- 
বিছ্বা্লতাকার। ( কামধেস্থতন্ত্) ইহার ধ্যান__ 
“জবাসিন্দুরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্‌। 
তরিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষপ্রদায়িনীং ॥ 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রহ্গরূপাং তনান্ত্ং দশধা! জপেৎ।” (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) 
ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দুর সপৃণী, অতয়প্রদাক্সিনী, ভ্রিনেজা, 
বরদায়িনী, নিত! ও বরদ্গরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিস! এই মন্ত্র 
দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পাঁরে । 
এই অক্ষর পণ্যের আদিতে বিষ্টাস করিলে শোভা! হয়। 
"ডঃ শোভাং ঢো৷ বিশোভাং* (বৃত্ব*রণ্টা' ) 

ড ( পুং) ডয়তে উড্ডীয়তে তক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ভী বাহুল- 
কাৎড। ১শিব। ২শবা। ওত্রাস। ( একাক্ষরকোষ) 
৪ বাড়বাগ্লি। (ভ্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী) 

ডকাঁর (পুং) ড কারপ্রতায়ঃ। ড স্বরূপ বর্ণ। 

ডক্কারী (স্ত্রী) চণ্ডালের চন্ধা। 

ডগণ (পুং) ছনোগ্রন্থেক্ত পাচভাগে বিভক্তগণবিশেষ । যথ! 
(যাগজ ১) (॥যরথ২)(।। অশ্বা৩)(॥পদাতি ৪) 
(000 পত্তি ৫) 

ডকৃদে, ভারতবর্ধীয় আনন্ধ যন্ত্রবিশেষ। 

ডগ্মগ (দেশজ ) নিমগ্ন, আবিষ্ট। 


গ্ডগমগ তন্থ রসের ভরে। 
ভারত হীরায়ে ভিজ্ঞাস! করে ॥* (বিদ্যান্ুন্দর ) 

ডগর (দেশজ ) চক্কা, ঢাক। 

ডগা ( দেশজ ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক্ক, কচি। 

ডগাঁকড়ি (দেশজ ) বৃহদাকার কড়ি। 

ডগাল (দেশজ ) ডগ! বা! প্রাস্তভাগযুক্ত । 

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক। 

ডগিরা (দেশজ ) উচ্চ, বৃহৎ। 

ডগিরাকল! (দেশজ ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা 
অব্যবহার্ধ্য। 

ডগ্ডগিয়া ( দেশজ ) উজ্জল, রক্তবর্ণ। 

ডঙ্ক1 (ত্র) ডমিত্যব্যক্তশব্বং কায়তি কৈ-ক টাপ্‌। ১ ছুন্দুভিধ্বনি, 
লোকদিগকে জানান দিবার জন্ত বাদিত হয়। ২ টিকার! । 

ডক্ষোণি (দেশজ ) ডানকোণি লতা! | (18067 050855818) 

ডঙ্গর (দেশজ ) বৃক্ষভেদ ([108$ 1)175018 ) 

ডঙ্গরখীরেণিয়! ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 

ডঙ্গরী (ভ্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্‌ পৃষো* 
সাধুঃ গৌরাং ভীষ্‌। লতাফল, দীর্ঘকন্'টী, চলিত কথায় 
কাকড়ী। পর্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ষেব্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, 
নামশুণ্ডী, গজদস্তফলা। ইহার গুণ__শীতল, রুচিকারক, দাহ, 
পিত্ব, অশ্রদোষ, অর্শ, জাডা-ও মুত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ 
ও গোৌল্য। (রাজনি*) 

ডগ (দেশজ) দণ্ড । 

ডগ্ু1 (দেশজ ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাবীর ধড়। ৩ আলোক- 
পাত্র। ৪ অবলম্ব দণ্ড । 

ডন্তী (দণ্তী শের অপত্রংশ) ১ দণ্তী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে। 

ডম (পুং)ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণপঙ্কর- 
জাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডে।ম। ব্রহ্ম বৈবর্ত মতে চাগালীর 
'গর্ডে লেটের রসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । (ব্রহ্গবৈ" পু) 
[ডোম দেখ।] 

ডমর (ক্লী) মৃুভাবে অপ্‌ মরং পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরং 
পলায়নং ওয়া-তৎ। ১ ভীতিগ্বারা পল৷য়ন, ভয্ম পাইয়। 
পলায়ন। পর্য্যায় শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী ) 
(পুং) ডেন ভয়েন মরে! মৃতিরিব যন্ত্র বহুত্রী। ২ পরচক্রা- 
দিভগ্ন। ৩ অন্ত্রকলহ, দাঙ্গ।, মারামারি । পর্যায় বিপ্লব, ডিগ্ব, 
বিশ্ব, ডামর। (ভরত) 


ডরাণিয়! 


প্তল্লক্ষণো হস্থিকেতুঃ সতু রুক্ষ ক্ষ্ভয়াবহঃ প্রোক্তঃ 4 
নিগ্ধস্তাদক্‌ প্রাচ্যাং শান্তাখ্ো। ডমরমরকায় ॥” (গর্) 
ডমরিন্‌ (পুং) ডমর-ণিনি। ছোট ডমর॥ 
ডমরু (পুং) ডনিত্যরাক্তশদ্দং খচ্ছতি ডম খকু.(মৃগমুদয়স্চ। 
উ৭্‌ ১/৩৮) ইতি স্ুত্রেগ নিপাতনাৎ সাধুঃ। রাগ্তবিশোষ, 
কপালিঘোগিবাগ্য ॥ (ভরত ) চলিত কথায় ভূগ্ড়ুগি। আর্্য- 
দিগের একটা প্রাচীন ও দ্র আনদ্ধয়ন্্র। সাপুড়িয়ারা 
ইহা রাজাইয়! সাপথেলায় -ভল্গুক ও বানর-ব্রীড়কেরাও ইহা 
বাবহার করে। এই যন্ত্র হাদেবের অতিশয় প্রিয় । যোগীর! 
এই যন্ত্র বাজাইয়। যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে 
প্রাদয়ন্‌ ডমরুং যোগী 
ত্র কুত্াশ্রমে স্থিতঃ1” (যোগসার ) 
মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্বদা! রহিয়্াছে। 
পত্রিশুল-ডমর্করং |” (শিরধ্যান। ) 
এই গ্রাম্যযন্ত্ের -দুইমুখ “চর্শদ্বারা আচ্ছাদিত ৪ ইহার 
মধাভাগ সন্বীর্ণ। তথায় ছুইটী রজ্ছুতে দুইটা সীমকগুড়িকা 
আবদ্ধ থাকে । অধ্যস্থল ধরিয়া নাঁড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে 
থাকে । (যন্ত্রকো* ) 
২ বিস্ময়, চমতকার (তরিকা) 
ডমরুকা1 (স্ত্রী) ডমর-কন্‌ স্ত্িয়াং টাপ্‌। তস্ত্োক্ত মুদ্রাতেদ। 
ডমরুমধ্য (পুং) ভমরু ইব মধ্যঃ যন্ত বহুত্রী। যোজক। যে 
সন্্ীর্ণ ভূভাগ ছই বৃহৎ ভূভাগরে পরস্পর সংযুক্ত করে। 
ডমসার, পূর্ববঙ্গের একটা প্রাচীন গ্াম। (ভ* ব্রদ্মখ* ১৯1৫২) 
ডক্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্্। একটা বুহুৎ চক্রারুতি 
কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্ম্াচ্ছাদনপূর্বক ইহ! নির্ষিত হয়। 
ইহা! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হুয়। (ঘন্তরকো') 
ডন্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন। 
“অজাধুদ্ধে খধি আদ্ধে প্রভাতে মেঘডন্বরঃ 1” ( চাঁণক্য.) 
৩ ধাতৃদত্ত কুমারান্ুচরভেদ । 
প্ডস্বরাডম্বরৌ চৈব দুধ ধাতা মহাম্মনে ।” (ভারত ৯1৪৭ অঃ) 
৪ বিস্তার। £ বিলাস। 
ডয়ন (ক্লী) ভীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে লা । 
১ কর্ণীরথ, পাক্কী, ডুলি। ডী ভাবে ল্ুয্ট। ২ নভোগতি, 
আকাশে উড্ডয়ন, ওড়। 
ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা । 
শনিবেদন নাহি করি ডরে।” ( কবিকম্কণ) 
'ডরকরপ্ত। (দেশজ )ডহর করঞ্জ। (0159408 27:১০:৩৪) 
ডরাণ (দেশজ ) ভয় পাওয়ান। 
ডরাণিয়। (দেশজ ) ভীত, আশঙ্কিত। 
০৯৯ 


(৪১৩ ] 


ডাটন 


ডলন (দেশ) ১.কোন কিছুদ্ধারা ঘর্ষগ। ২ রুটা রেলিবার যন্ত্। 
ডলন] ( দেশজ) বেলিরার কাষ্ঠ রা পাযাণময় যন্তর। 
ডলা (দেশজ) ১ ঘষা। ২ বেল!। 
ডলান (দেশজ) ১ ঘযান। ২ বেলান।, 
ডল্লক (ক্রী) ১ বংশাদিনির্িত পাত্রবিশেষ । চলিত কথায় 
ডাল! । ব্রতাদিতে ডল্লকে ভোজ্য প্রস্তত করিয়া উপবীত ও 
বন্তর দিয়! ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। 
পত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বন্ত্রমংঘুতং | 
সভোজাং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥৮ (ক্রঙ্মবৈ* পু*) 
২ কাশ্ীরের এক রাঁজ।। 
“অনুঠয়ত্প্রজ। নিত্যং ডল্লকোনাম দৈশিকঃ1” 
(রাঁছতর* ৭১৪৯) 
ডল্লনাচার্ধ্য, নিবন্ধসংগ্রহ নামধেয় সু শ্রুতের গ্রাসিদ্ধ টাকাকার। 
ইনি জাতিতে ত্রাঙ্গণ, ইহার পিতার নাম ভরত । 
ডবিতধ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মুগ । পডিখঃ কাষ্ঠময়োহস্তী ডবিখ- 
স্তন্ময়ো মুগঃ |” (ক্থুপদ্মব্যা*) ২ ভ্রবাবাচি সংজ্জাভেদ। 
প্ড্রবাশন্দাঃ একব্যক্তিবাচিনে! হরিহরডিখডবিখাদয়ঃ |” 
( সাহিতাদর্পণ ) 
ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিয়স্থান। ২ নৌকার খোল। 
ডহরকরপঞ্জী (দেশজ ) বৃক্ষতেদ | ( 04190108 ৪7১0168 ) 
ডহাল। (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম। 
[ডাহল দেখ। ] 
ডন (পুং) দহতি তাপয়তি সর্বশরীরং দহ-কু (মুগয়াদয়শ্চ। 
উ৭্‌ ১/৩৮) ইতি শ্বত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, 
ডেও, মাদার। হিন্দী ডইহার। পর্য্যায় লকুচ, লিকুচ। 
(অমর।) ইহার গণ গুরু, জ্রিদোষ ও শুক্রপৃষ্টিকারক । 
(রাজনি')। [ লকুচ দেখ। ] 

ডন্থুয়। ( দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও। 

ডু (পুং) পৃযো" সাধুঃ। ডছ, ডেও। 

ডা (ভ্ত্রী) ভী-ড স্ত্িয়াং টাপ্‌। ডাকিনী। (মেদিনী) 

ডা আরবী) হুসেনের মৃত্যাম্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎ্সববিশেষ। 

ডাইন ( দেশজ ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী। 

ডাইন্‌কোন! (দেশজ ) মত্গবিশেষ, ডানকোণা। 

ডাইন্পন| (দেশজ ) ডাকিনীর কাধ্য। ঝুছক। 

ডাইন্হাত (দেশজ) দক্গিণহস্ত। 

ডাইনী (দেশজ ) ডাকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী । 

ডট (দেশজ ) অপক, কঠিন। 

উাটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দিত 
করণ। 


১5৪ 


ডাকথর 
ভাটা (দেশজ) ১দও। ২ শাখা। ৩ভীত। ৪ দণ্ডিত। 
ভাঁটাল (দেশজ ) দণ্ড বা শাখাযুক্ত। 
ডাটি (দেশজ) ক্ষুরদও। 
ভীড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন দণ্ড | ২ পক্গিগণের বসিবাঁর 
দওড। 
ডীঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, দ্রোণকাঁক | [কাক দেখ ।] 
ডাঁড়। (দেশজ ) ১ মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিররাড়া। [ মেরুদণ্ড 
দেখ। ] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা । ৩ দণ্ডায়মান, দীড়া। 
ডীড়ান (দেশজ ) উঠা, দণ্ডায়মান, দড়ান। 
ডীঁড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। 
(০01891 10909001015।:5/4%. ) 
উাঁড়িক। (দেশজ ) মত্গ্তবিশেষ। (00113 87121) 
440, ) 
ডড়ী (দেশজ ) ১ যে নৌকার ভাঁড় বছে। ২ ছেদ। 
উড়কা (দেশজ ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির। 
ডাপ ্ দেশজ ) রেল, বাশের খু'টি। 
ড।শ (দেশজ ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ । ] 
ভাঁশা (দেশজ) ৯ বর্ণপরিবর্তন (পরিপকের ভাব । ২চক্রবাড়। 
ভাঁশাল (দেশজ ) পাকার মত হওয়া। এ 
ডাকৃ (দেশজ ) ১ ডাহুক পক্ষীবিশেষ। ২ আহ্বান। ৩ শব্দ, 
চীৎকার। ৪ একটা ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনদ্ধ বন্ত্র। (যন্ত্রকো*) 
ডাঁকখরচ ( দেশজ ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ। 
ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। 
(৮১০১৮-০7০৩) 
ডাকথর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। 
বহুদিন হইতেই রাজন্াবর্গ আপনাদের রাজকীয় কারের 
ল্ুবিধার জন্ত ডাকপিয়াদ। নিযুক্ত করিতেন। তাহার! 
ংবাদজ্ঞপক পত্রাদি লইয়৷ দ্রুতবেগে একন্থান হইতে 
অন্তন্থানে তথ! হইতে আবার আর একজন সেই পঞ্জাদি 
লইয়া দ্রুতবেগে অন্তস্থানে এইরূপে বহুদূর দেশাস্তরে 
অল সময় মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে 
ও আমেরিকাঁর মেক্সিকোবামী প্রাচীন অজতেক জাতির * 
মধ্যেও এইর্বপে সংবাদ আদান প্রদানের নিয়ম প্রচলিত 
ছিল। রোমসাত্াজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাঁক- 
বিভাগ ছিল, তাহাকে (08155 7911095) বলা হইত +। 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। 


খৃষটীয় সপ্তদশ শতান্দে ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার 
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ডাকঘর 


অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খুষটায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী- 
বিপ্লবের সময় ফ্রান্দের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকগ্রথা 
গ্রচলিত হইয়াছিল। 

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্িয়া-রাজের আন্ুকুলো ক্রাঞ্জ (1872 
৬০৮. 1240) ও টান্সিস্‌ (4:45) সার্কজনিক ডাক বিভাগ স্থাপন 
করেন। প্রথমে ঠাহারা ক্রসেল্ম্‌ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ 
আদান প্রদানের জন্য কএকটা ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে 
তাহাদিগের যত্বে বু দুরস্থিত নেপল্স্‌ ও ভিনিশ পর্যন্ত 
ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল । 

খৃষটীয় ১৬শ শতান্বে শেরশাহের যক্ধে ঘোড়ার ডাক 
এবং দিল্লীশ্বর অক্বরের যদ্বে মোগলদাআজ্যের সর্বস্থানে 
অল্লসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া! আসার জন্য ডাকবিভাগ 
স্থাপিত হয়। কাফির! নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে) “বাদশাহ অক্বর যে নূতন নিয়ম এচলন করেন, 
তন্মধ্যে “ডাক-মেবড়া” একটী উল্লেখযোগ্য । তাহাদের 
সকল স্থানেই আড্ডা ছিল”।$ আবুল-ফজলের আইন্‌-ই- 
অকবরীতে লিখিত আছে) “মেবড়াগণ মেবাটের অধিবামী, 
তাহার! দ্রুতগামী বলিয়! বিখ্যাত। তাহার! বহুদূর হইতে 
অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়! দিত। তাহার! 
উত্তম গুপ্তচর বলিয়া ও গণ্য ।” 

ইংলগুরাজ ১ম চার্ল সের সময় গ্রেটবৃটনে ডাঁকবিভাঁগ 
স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি 
পিটের মন্ত্রীত্বকালে ডাকের অত্যাবস্তকত! ইংরাজ সাধারণে 
উপলদ্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়। 

খুষীয় অষ্টাদশ শতান্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক 
প্রচলিত হয়। 

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণের সমধিক উপকার 
সাধিত হইলেও পুর্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়ত। উপলদ্ধি 
করিতে পারেন নাই। বর্তমান উনবিংশশতান্ধীর মধ্যভাগ 
হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
পুর্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজ! ও রাজপুরুষগণের 
সুবিধা! ছিল। এখন কি রাজ1, কি প্রজ! ষকলেরই সমান 
উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও 
কিরূপ স্থবিধ! হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! করা যায় না। 

১৮৪০ থুষ্টান্দে রাউল্যা-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন 
দুরের চিঠি হউক না. কেন একহারে অর্থাৎ ১ কীচ্চা ওজনের 
পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন 
যুরোপের অপরাপর দেশেও অতি অল্পদ্দিন মধ্যেই সকলে 
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র্লাউল্যাগু-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ- 
শাদনকর্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্বপ্রথম সার্বাজনিক 
ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। 


১৮৭০ খুষ্টান্ে অস্ট্রিয়া হইতে সর্বপ্রথম পোষ্টকার্ড 


প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিন মধ্যেই জগতের 
সকল স্থলত্য দেশেই অবলম্বিত হইল। 
দেশভেদে ডাকখরচার হারও কমবেশ ছিল। 
১৮৭৪ খৃষ্টার্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সন্মিলন ([0101778110081 
05081 010100) হইল। তদন্ুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে 
হইলে আর খরচার হার লইয়! গোলযোগ থাকিল না । 
এখন সকল স্থুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও 
গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হুইয়াছে। ডাক হইতে সকল 
লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলে ডাকবিভাগ দেশের 
রাজার অধীন। 
ডাকৃচৌকিয়! ( দেশজ) যে ডাক বা গত্রাদি লইয়া যায়। 
ডাকৃচৌকী (দেশছ) যেখানে ডাক বদল হয়। 


ডাকৃডোক (দেশজ ) শব্দ, স্বর। 
ডাকন্‌ (দেশজ ) আহ্বান করা, ডাকা, হাকা, চেঁচান। 


ডাকপত্র (দেশজ ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্ধ 
আসে। 
ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ কতকগুলি 
বচন বাঙ্জালার সর্বত্র গ্রচপিত আছে। লোকে এ গুলিকে 
ডাকপুরুষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্ত 
করে । তরী সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, 
ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, স্ুগৃহিনী ও কুগৃছিণীর লক্ষণ, শিশুর 
শুক্রাযা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা! প্রস্ৃতি 
হইতে সংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, : বিবাহগণন|। যাতদি বিষয়ক 
উপদেশ, বর্ধাগণন! প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। এ 
সকল বচন দেখিয়া! বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃষ্থস্থ ও ক্কষক- 
দিগের জন্ত রচিত হুইগ্লাছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদুর 
পণ্ডিত ছিলেন না) ভাহ! কীহার বচন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়াল! ছিলেন । যথা. 
“আয় ব্যয় করে শাশুড়ীক্কে পুছে। 
সর্বকাল স্বামীকে পূজে। 
তাহাকে ধর্ম আপুনি বুঝে ॥ 
রৌছে কাঁটা কুটায রান্ধে। 
খড় কাঠ! বর্ধাকে বান্ধে ॥ 
ফুট ভাষে ডাকগোযালে | 
এ গৃহিনীতে ঘর না টলে ॥” 
7৯, 


গৃহিনী হইয়া রূপে বুলে। 
স্বামীর পীড়ি পাগ্জে ঠেলে ॥ 
ঘর নাশে অন্ন কালে। 
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে ॥” ইত্যাদি । 
এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ 
বিষয় জ্ঞান, লোকচরিত্রে সু্ষদৃষ্টি, জ্যোতিষ জ্ঞান এরভৃতি 
স্পষ্ট গ্রতীত হয়, কিন্ত এ সকল বচনের অনেক স্থল অল্পষ্ট, 
অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লেকের রচিত বলিয়া বোধ হয়। 
ডাকবাঙ্গল|! (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে 
হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারীগণের স্ুবিধর্থ ও বিশ্রামার্থ ঘর। 
ডাকৃবাল! ( হিন্দী) ডাকপেয়াদা, যে ডাকঘরের পত্রাদি 
বিলি করে। 
ডাঁক। (দেশজ) ১ আহ্বান কর!। ২ডাকাইত, দন্থ্য, সাহমী চোর। 
ডাকাইত (দেশজ) গ্রকাহ চোর, দন্থা। [ দন্থা দেখ।] 
ইহার! দলবদ্ধ হুইয়া প্রকাস্ত ভাবে লুনাদি করে এবং 
গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাছাদিগের 
যথামর্ধন্থ লইয়! প্রস্থান করে। পুর্বে আমাদের দেশে ডাকা- 
ইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে 
ইহার! অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহার! অত্যন্ত কালীভক্ত । 
কোন স্থলে ডাকাইভী করিতে যাইলে কালীপুজা ন! করিয়া 
বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া! আমিয়া পুনরায় 
কালীপুজ! দেয়। ইহাদিগের মধ্য একজন দলপতি থাকে । 
- তাহার কথান্থমারে আর আর সকলে চলে, লুষ্ঠনজাত দ্রব্য 
সকলে ভাগ করিয়! লয়। 
“হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে। 
দিবসে ডাকাত তুমি অন্ত কেহ রেঁতে॥” (ীধর্মঙ্গল ৪1১১৯) 
ডাকা'ইতী (দেশজ ) দ্থাবৃত্তি, ডাকাইতের কার্ধ্য। 
ডাকাবুক। (দেশজ ) সাহসী, নিভীক। 
ডাকিনী (ভ্ত্রী) ডায় ভদানায় অকতি ব্রজতি ডায়-অক-ইনি, 
বা! ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্যইনির্বক্তবাঃ | 
প1 8২।৫১ বাণ্তিক ) ১ কালীর গণবিশেষ । 
"সাদ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ভ্রিকোটিভিঃ |” (ক্রঙ্গপূ* ) 
২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। 
ন্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষৃদ্র 
বালকবালিকাদিগের অন্তুখ হইলে ডাইনী খাইগ্লাছে বলিয়া! 
অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন আর সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকট। 
দুর হইগ্লাছে। ৪ শিব ও পার্ধতীর অন্চর। ইহাকে সংহার- 
শক্তির অংশবিশেষ বলা। যায়। মারণ, বশীকরণ প্রতৃত্ি 
কার্ষ্যের ও তাহার মন্ত্রের উপান্ত দেব্তা। 


ডাবরী 


08১৬] 


ডায়মগুহারবার 


“ডাকিনী শাকিনী ভূত-প্রেতবেতালরাঙ্ষসাঃ।”(কাশীখ” ৩* অঃ) ডাব, (দেশজ ) ১ পাত্রভেদ | ২ বাসন। ৩ সাকাবিশেষ। ৃ 
ভোটদেশবাসীগণ এখনও ডাকিনীর উপালন। করিয়া থাকে। | ডাবু (দেশজ ) জলপাত্র। 


ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দন্্া। 
ডাকুয়। ( দেশজ ) যে ডাকিয়! বেড়ায়, পেয়াদা। 
ডাগর (দেশজ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড । 
ডান্তুতি (শ্রী) ডংডাং শব্ধ, ঘণ্টার্কাশরের শব । 
ডাঙ্গ (দেশ ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়! রাখিবার 'অবলম্ব 
ডাঙ্গরী (স্ত্রী) ডঙ্গরী পৃষো" সাধুঃ। দীর্ঘকন্ক'টা, চলিও কথায় 
কাকড়ী। (রাজনি') 
ডাঙ্গশ (দেশজ ) অন্ুশ। 
ডাঙ্গ। (দেশজ ) ১ নির্জলস্থল। ২-উচ্চস্থান। 
ডাঙ্গাগ্রাম, ছারতঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রে।শ উত্তরে 
“অবস্থিত একটা গ্রাম । (ভগ ব্রঙ্গখ* ৪1১৬৩) 
ভাঙ্গাগড় গড়, (দেশজ ) বৃক্ষতেদ। 
ডাঙ্গাঘেচু দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
ডাঙ্গাপথ (দেশজ ) স্থলপথ। 
ডাড় (দেশজ ) ১ দণ্ড । ২ করাতের মত খাজ কাট|। 
ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ। 
ভাড়া (দেখজ ) কীটের তীক্ষ পদ। 
ডাড়ুক| ( দেশন) শৃঙ্খল, জিঞ্চির, বেড়ী। 
*হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিির। 
চরণে ডাড়্কা দিয়া তোলে মহাবীর” ( কৰিকন্বণ) 
ডাগ্1 ( দেশ ) দণ্ড। 
ডান! ( দেশজ ) পক্ষ, পাখ!। 
ডানকোণা, ক্ষুদ্র মত্ম্তবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি 
হইতে ৫ ইঞ্চি পথ্যত্ত হইয়া থাকে । ইহারা অনেকাংশে 
পু'টি মাছের মত, আইফ অপেক্ষাক্কত, ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের 
সর্বত্র ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাঁওয়! 
ঘায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের স্থ'য় ইহাদের চক্ষু হইতে 
পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটা উজ্জল লোহিত বর্ণরেখ। দেখা যাঁয় এবং 
চক্ষুর চারিদিক্‌ কৃষ্ণবণ হইয়া পড়ে । ইহাকেই লোকে মাছের 
সিঁদুর কাজল পরা বলে। পুঞ্চরিণী, খাল, বিল প্রভৃতির 
অল্প জলে ইহাদিগকে দজে দে দেখিতে গাওয়া! ঘায়। 
ডাব (দেশজ ) নেওয়াপাতি, অপক ও জলপুর্ণ নারিকেল। 
যে নারিকেলের মধ্যে অ্প অল্প সস হুইয়াছে। 
ডাবর ( দেশজ ) পান্রবিশেষ। 
“ম্পন্ক যঝোল মাংম রূপার ডাবরে। 
 ঢালিয়! সোথার থাল ঢাকিল উপরে ॥” (ভ্ীধর্্মম্গল ৪1২০৬) 
ডীবরী ( দেশছ ) ছলপান্রভেদ। 


ডামর (পুং) মহার্দেবকথিত উঠ টি তন্ত্রের 


সংখ্যা, ইহাদিগের নামও শ্লোকসংখ্য। বারাহীতস্থে এই 
প্রকার লিখিত হইছে, ১ যোগডামর-_ইহার ক্লোকসংখ্য! 
২৩৫৩৩। ২ শিবডামর--ইহার -শ্লোকসংগ্য) ১১৯৭1. ৩ 
ছর্গাডামর--ইহার প্লোকসংখ) ১১৫*৩।. ৪ সারস্বতডামর-__ 
ইহার ক্লেকসংখ্য। ৯৯৯৬। ৫ ব্রক্ষডামর-_-ইহাঁর ে্লোকষংখা! 
৭১*৫। ৬ গন্ধরর্বডামর-ইহার শ্লোকসংখ।] ৬*৯৬০। 
(বারাহীত" ) [তন্ত্র দেখ । ] ২ চমৎকার । ৩ গর্ব, আটোপ। 
“রতিগলিতে ললিতে কুন্গুমানি শিখণ্ডিশিখওকাডামরে ॥৮ 
(শগীতগোবিনা ১২২২) 
৪ কীটচক্রবিশেষ । 
পপঞ্চমোগিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ 1৮ ( সময়ামৃত ) 
৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। *টস্কপাণিস্তথা চান্ত ষ্টানবন্ধুশ্চ ডামরঃ 1” 
(গ্রয়োগসার ) 
ডামরু (হিন্দী) ১ গদ, আট1। ২ মশাল। 
ডামাডৌল (দেশজ ) গোলমাল, দাঙ্গ|, বিবাদ। 
ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণ! জেল!র 
একটা উপবিভাগ। পরিমাণ ফল ৪১৭ বর্গমাইল। [ হাজিপুর 
দেখ। ] এই উপবিভাগে ডায়মগহারবার, দেবীপুর, বাকি- 
পুর, কল্পী ও মধুরাপুঞ্প এই ৫টী থান! আছে। ওটা দেওয়ানি 
ও ৩টী ফৌজদারী আদালতে বিচার কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
বিখ্যাত নসাগরত্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত । ১৮৬৪ 
খৃষ্টানদের ঝটিকাবর্ছে ইহার বহুসংখাক অধিবানী গ্রাণত্যাগ 
করে এবং সমুহ ক্ষতি হয়। প্রার-৫৬২৫ জন অধিবাসীর 
মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খুষ্টা 
বের. দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মার! পড়ে । কলিকাতা! হইতে, 
ভায়মগুহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুরবস্থা অনেক, 
দুর হইয়াছে। 

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়ম'গু- 
হারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটা বিখ্যাত 
পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামান্ুদারেই উপবিভাগের নাম। 
হুইয়াছে। ডায়মগহারবার শবের অর্থ (ডায়মণ্ড - হীরক, 
হারবার- পোতাশ্রয় ) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ভাগীরথীর বাম- 
কূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষা* ২২* ১১১৮ উ$, দ্রাঘি* 
৮৮ ১৩৩৭ পু । পুর্বে এই স্থানে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
জাহাজ সকল নক্গর করিয়া থাকিত। এখন, এখানে একটা 
টেলিগ্রাফ আফিস ও একটা কুত-ঘর আছে। যেসকল 









আগা গেটে উহ পরি প্রকাশিত হাহা হউক, 
এখন ক্রমেই বেশ নগর হই উঠিতেছে। প্রাচীন চিহ্ের 
মধ্যে একটা গোরস্থান বিদ্যমান 'আছে। এখন রেলপথে 
ডায়মগ্হারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাজ। এই 
রেলপথ কলিকাতা! ও সাউথ ইষ্টারণ স্টেট রেলপথের ফোণাপুর 
ট্েশন হইতে বাহির হইগ্জাছে। ইহা! স্থলপথে কলিকাতা 
হইতে ৩* মাইল এবং নদী দ্বার জলপথে ৪১ মাইল। 
৩ ডাগমণ্ডহারবার উপবিভাগের একটা ২৩ মাইল দীর্ঘ 
খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যন্ত বিস্তত। 
ডাঁল (দেশব্, দলশব্দের অপত্রংশ ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ। 
ডাল্কচু (দেশ) এক জাতীয় বৃক্ষ। (১৪81245 0০31018) 
ডাঁলচিনি (দারুচিনি শবষজ ) [দারুচিনি দেখ। ]. 
ডাঁলন| (দেশজ ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাখ মাথ ঝোল। 
ডালহৌসি, প্রন্কত নাম জেমস্‌ আও, যৌগ রাম্সে, দশম 
আর্ল এবং প্রথম মার্কুইস্‌ অব্‌ ডালহৌসি (78716 2041৮ 
০৪0 [২2705851600 ভিথা] »০এ ডি 1810815 ০£ 
10510515) 1 ১৮১২ খৃঃ অন্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রাহণ 
করেন। ইনি হার্ডিগটনসায়ারে কলস্টাউনের তৌণের 
উত্তরাধিফারিলীর তৃতীয় পুতর। প্রথমে হাঝোর বিষ্ঠালয়ে 
শিক্ষালাত, করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্বিষ্ঠালয়ের জ্াইট- 
ার্চ কলেজে অধ্য়ন করিয়া ১৮৬৮ খৃঃ অন্দে এম, এ 
. উপাধি প্রাপ্ত হছন। অগ্রজ ছুই সহোদরের মৃত্যু হওয়া 
১৮০ সু গ্ধে ইনি লর্ড রাসজে (1:10 15452) ) নামে 
3 ্রশিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবুটনের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন 
10 বিংুজ হা ১২ই জান্ুগনারী 
 ক্ষার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খু. অন্ধ ২৯এ ফেব্রুয়ারি কাধ্য 
খুঃ অন্ধের শেষে ভাইকাউপ্ট হাডিগ ভারতবর্ষ 


স্‌ | টাকা ও নিয়মিত ক্র প্রদান করিবেন, এই নিয়মে 


তি উপ্পপু্প্বপিিশপতী কীলহোলি ০৮০. 


রা 































লাহোর দরবার তাহাকে মনোনীত করি্সাছিললেন। মুলরাজ্ 


- অতিশয় সাহদী ছিলেন) তিনি অধীনতা৷ অপেক্ষা মৃত্যু 


্রেরস্কর জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার, স্মুযোগ 
খুঁক্িতে ছিলেন। এই সময় লাহোর দরবারে 'আতিশয় 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামস্তগণের মধ্যে গ্রক্ষুত_ 
একতা। আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩* লক্ষ টাকা, 
অথব| নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না । ইছার 
সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্ত প্রধানমন্ত্রী লালসি'হ মুল. 
পাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মুলরাজ 
সহজে না আইসে, তবে তাহাকে বলপূর্বক আনিবার জন্ত 
একদল সৈন্ঠও পাঠাইয় দিলেন। এদিকে মুলরাঁজও অলস 
ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পুর্বব হইতেই 
প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোরে সৈন্য আসিয়া! উপস্থিত 
হইলে মুলরাঁজের সহিত একটা যুদ্ধ হইল। 

ুদ্ধে মুলরাঁজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বুটাশ_ 
গবর্মেন্ট মধ্যস্থ হইয়। উভয়পক্ষে একটা সন্ধি করাইয়া। দিলেন ॥ 
সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না! হওয়ায় তিনি 
মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ফ্েসিডেন্টের 
নিকট লিথিয়! পাঠাইলেন এবং তাহাকে অন্ুরোধ করিলেন 
যেন তাহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ 
কর! না হয়। রেসিডেন্ট লরেন্স সাছেব এই অন্থরোধ রক্ষা 
করিবেন এই মর্মে তাহাকে লিখিয়! পাঠাইলেন। 

১৮৪৮ খৃঃ অন্দে ৬ই মার্চ, তিক ফ্রেডারিক কাকি, 
(91: 7549110 087116) সাহেব রেমিডেণ্ট হইয়া লাহোরে 
আঁসিলেন। মুলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য 


জরেন্ম সাহেব ত্রাীহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্দের প্রস্তাব 


গ্রাহথ হইল না। নূতন রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভায় মূলরাজের 
পদত্যাগের কথা উাপিত করিলেন এবং মন্্রীমতা কর্তৃক 
তাহা গৃহীত হইল। 

খাঁসি'হকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান 
হইল। সাহার সহিত অগ্নিউ (১৫7০৭) এবং অগারসন 


: (874০০০৫) নামক ছুইজন ইংরাজ কর্মচারী গমন করিলেন: 


১৮ই এপ্রেল, ইহার! সগৈন্ে মুলতান দুর্গের নিকট এড়-. 
গান আসিয়া! উপনীত হইলেন। মৃলরা তথায় আসিগা 
টাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে, ছর্দ অপণ 
স্বীকার করিলেন। পরদিন প্রাকালে খাসিংহ 





) 
৩ 












এ ০৯৮৫০ পরিগামাা: পরি ঞল। 
81৮৬ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্প না করিয়! নিজ 
আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীম অঞ্ককে: ধাবিত করিলোন। 

_ ইহার পর মুলরাজের কএকজন সৈগ্ঠ অগ্ুা'রমনকে আক্রমণ 
...ক্ষরিল এবং তাহাকে মৃতের স্তায় ফেলিয়া রাখিয়! স্থানে 
চলিয়া গেল। অগনিউ কি সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেপ্ট 


..শলাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়! পাঠাইলেন এবং মুলারাজকে : 


...াহার নির্দোধিতা প্রমাণ ও দোবীদিগকে "আবদ্ধ করিতে 
- লিখিলেন।. যুলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি. এই পত্রানগুসারে 
রং কার্য করিতে সম্পূর্ণরূগে অক্ষম । 
.. মুলরাজের এরথম উদ্দেশ্ত যাহাই হউক না, হিনি এখন 
এ. প্রকাশ্রূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে 
. ইংরাঙ্দদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়! লইলেন। 
... ইতরাজপক্ষ পলাযনের কোন উপায় না| দেখিয়! এড়গ! মধ্যে 
.আশ্র্ গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরস! ছিল যে, 
রি লাহোর হইতে সৈন্ত আমির! তাহাদিগকে 
. উদ্ধার করিবে ॥ কিন্তু তাহাদের এ. আশ! মুকুলেই 
২.শুকাইল। লাহোরের গোবন্দান্সগণ যুদ্ধ করিতে অন্্ীক্কত 
_ হইল।...২*এ, মন্ধ্যাকালে খাসিংহ, ৮১* জন মৈষ্ঘ, জন 
_.কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্পচারী 
এ বাতীত অন্তন্ত সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। 
তাহার! জীবনের অন্ধ কোন আশা নাই দেখিয়! মু্পরাজের 
নিকট বপতত্াস্বীকার করিয়া মন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
.. সরান তাহাদিগকে চলিয়। যাইতে বলিয়া, 
 কিনধ তাহার ঠৈলতগগ এত উত্তে্ধিত হইছিল যে, তাহারা 
রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্ধ্ট ছিল না। যখন খালিংহ 
. খ্রস্ৃতি চলিয়! যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের খৈস্তগণ ঘোর 
মিটবে াক্তির এবং খাসিংহকে রন্দী ও 
. ইংরানকর্মচারীদয়কে নিহত করিল। টা না 
রায়ান কাদে) 


সা 
পিসি হা 





করিলে জা, 13 
তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপ - লর্ড গাফের নিকট নিম়লিখিত 
মরে একখানি পত্র ৫? স।. স্থুটশ শাসিত 
ভারতের সুনাম রক্ষা ্বার্থসাধনোঙ্গেশে 
লাহোর দরবারের সৈ'  ৭গাঁবেও যাহাতে ইংরাজসৈষ্ঠ 
মুলতান ছুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এব্‌গ একদল 
্০৯৪০৮৩৩-০৭ উচিত। কিন্তূ গা তখন সৈল্ত 
পাঠাইলেন ন1। মন্ত্রীসভাষিত গবর্ণরজেনারল_ লাহেবের৪ 
গ্রধান সেনাপতির সহিত একমত হুইল। ১ 
বিলম্ব পড়িয়া গেল। | | . 
এদিকে অগ্নিস্‌ সাহেব স্থুস্থ হইয়া ব্রার 
সংবাদ এবং লেপ্টেনাপ্ট এড ওয়ার্ডদ্‌ সাহেবকেও  সন্বর 
-ষাহাধ্যার্থ আলিতে লিখিয়! পাঠাইলেন। এডওযীর্ডদ্‌ 
সাহেব সেই পত্র পাইয়। অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া! মূল- 
তানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইঅ| নামক 


স্থানে আদিগ্কা শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে 


একখানি পত্র পাইপ! সাহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সমন্ধে 
সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মুলরা 


. চন্ত্রভাগানদী পার হুইগ্না লিইআ! দিকে আফিতেছেন। ৭] 
এডওয়ার্ড সাহেব তখন সিন্ধুনদের পরপারে গিরং ছর্গে 


যাইগ্া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি 










হইতে লাঁগিল।-. 


. রেষিডেন্ট সাহেব ছুই দিবম পরে বিফ আধ লাই বং 










দে. একটা ক্ষ যুদ্ধ হয়। ইংরাদপক্ষে 
সৈগ্ভপংখ্য। অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর 
 মুলরাজ _ঘুদ্বস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার সৈন্ত- 
- সামস্তগণও তাহার দৃষ্টাস্তের অন্থকরণ করিল। ইংরাজগণ 
তাহাদের অনুকরণ করিয়া মুলতান ছুর্গের নিকটবর্তী 
,হুইল। ছুর্থ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ে 


-গাঠাইলেন। ডালহৌদি ও গাঁফসাছ্ব তখনই ছুর্গ অবরোধ 


-এক্ষরা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু াহা 
বের গন্ধ পাইবার পূর্বেই রেসিডেন্ট সাহেব ছূর্গ অবরোধ 
করিতে মূলতানে সংবাদ দিস্বাছিলেন এবং তরদুরূপ বন্দো- 
: বস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসি- 
 ডেণ্টের- ক্ষমতা! ও আদেশ অক্ষুপ্ণ রাখিবার জন্ত তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান- 
এ অবরোধ করিবার জগ্ত ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস্‌ 
সাহেব অভিযান. করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক 
_আহেবের অধীনে ৫৭** পাতি ও ১৯*৯ অঙ্বারোহী এবং 
ক্লাজ। 'সেরদিংহের অধীনে ৯*৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী 
শিখন অগ্রসর হুইল। কর্টলযাও, এড ওয়ার্ডদ, লেক ও 
€সরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক ৈগ্ত মুলতান অবরোধ 
॥ ॥ সুলরাজ রকি নী হইয়া পড়িলেন। তিনি 












বা বারিডেমপীরদিন লা (ভাস 





 করিলেন। ইংরাজগণ ছুর্গ অধিকার ক্রিল। পা. 
: ঝুলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সত হ 
]. ১৬ নিন 







করিলেও মুলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে 
গেরসিংহ বলিলেন যে, তাহার গৈল্তদিগকে কিছু অশ্রিম 
বেতন দিলে তিনি হাজরাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত 
(মিলিত হইবেন। মুলরাজ এ স্থযোগ পরিত্যাগ না, 
সেরাসিংহ অন্ত প্রদেশে এক নূতন শিশষুদ্ধ : লিত 
ািদ্। র 5: 
ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিচচিন্ধ 4 
ছিলেন না। ভিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাঁজগণ 
পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে ছর্গ আক্রমণ / 
করিবে। এই জন্ত তিনি দুর্গ সংস্কার করিলেন এবং গৈল্ত- 
সংগ্রহের চেষ্টা করিত্তে লাগিলেন! কেবলগান্র- ইহাতেই 
ক্ষান্ত না থাকিয় তিনি কাবুলে দোস্তমহন্মদ ও কান্দাহারে 
সর্দারদিগের সাহ।ঘা প্রার্থনা করিয়! পাঠাইলেন। & 
ইংরাঁজগণও এদিকে ছুর্গ জয় করিবার জন্ত নানাদ্ধপ 
উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তীহাদের চেষ্টা 
ফগবততী হয়, তজ্জন্য তাহার! বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে াস্ত, 
ছিল। ক্রমে বোস্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল গৈন্ঠ 
আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সমগ্ব নষ্ট ন! করিয়া ইংরাজ 
সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় ছূর্গ আক্রমণের আদেশ 





_ দিলেন। অন্ন 'আয়াসেই ছুর্গের কযনেকস্থান ভগ্ন হুইগো, 


মূলরাজ অতিশগ্ন ভীত হইরা! আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ক্সিলেন। 
ইংরাঁজ সেনাপতি তাহাকে বিন। সর্ডে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব 
করিলেন। কিনতু ইহাতে সুলরাধ সীতা হইব আমরা 
করিতে লাগিলেন। 

কিছুদিন কাটি! গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে 
শক্ত অসীম, তাহার সৈন্ত সংখা! অতি অ্ন। শক্রগণ দিন 


. দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে , 


পারিতেছেন নাঁ। ক্রমে তীহার সাইস ক্ষপ্ন পাইতে লাগিল। 
উপায়াস্থর না! দেখিয়া! ১৮৪৯ খৃঃ অন্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ. 






. গেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মের লরেন্স, | 


. তাহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউগ্নি সাহেবকে ছত্রসিংছের 
নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হুই়াছেন। 


21৮. 


মেরদিংহ ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে 


_ডালহৌপির মনে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। তিনি ভাবি- 


লেন, শিখগণ একত্র হইয়া! পুনরায় ইংরাজ বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে । যদি তাহাই হয়, তবে 
বুটাশগবর্মেন্টের সমূহ বিপদ । ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে 
হইলে এখন হুইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা 
'অত্যাবস্ঠক। এই বিবেচন! করিয়া! তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে 


মাক করিলেন এবং প্রধান ফেনাপতি গাফ্মাহেবকে 


, ফিরোজপুরে সৈন্তসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ 


আর. উদাসীন থাকিতে পারিলেন না) তিনি স্বয়ং যুদ্ধে 
ধ্যাপূত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্ত্রভাগ! অভিমুখে একদল 
সৈন্ত চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতটে প্রায় ৯২ 
মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরমিংহ অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। এই স্থান হইতে তাহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা 


হুয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই ভয় হয়? ইংরাজপক্ষে কর্ণেল 


হাব্লক ও কিউরটন নিহত হন। পরে শ্তর জোসেফ 
খ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের ৈন্ত 
আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে 


. শমর্থ হন নাই। 


৯৮৪৯ খৃঃ অবের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাঁফ্‌ ডিঙ্গি নামক 


স্থানে উপস্থিত হইলেন) এম্থানে আসিয়া দেখিলেন যে 


নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শক্রদিগের অবস্থা! 
উত্তমন্ূপে অবগত হুইবার জন্ত তিনি রুস্থল নামক স্থানে 
গমন করিতে সন্কজ্ করিলেন। এই সময়ে কএকজন 
খালসাগ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হুইক্সা ইংরাজগণের উপর 
গুলি বর্মণ করিতে লাগিল। লর্ডগ।ফ্‌ তাহাদিগকে ভীত 
করিবার জন্য কএকটা তোপধবনি করিতে আদেশ দিলেন, 


কিন্ত ইহাতে তাহার উদ্দেন্ত স্থপিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ 
হইতে অসংখ্য গুলি তাহার প্রত্যুত্তর গ্রদান করিল। 
এতক্ষণে গাফ্‌ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে 


কৃতসন্ষযন হইয়াছে। তিনিও সৈম্তদিগকে যুদ্ধার্থ গ্রন্থত 


হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রমিদ্ধ চিলিন- 


বালার যুন্ধ। ১৮৪৯ খুং অন্যের ১৩ই জানুয়ারি দিনটা 
শিখদিগের চিরন্মরনীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈষ্াগণ 
যেন্ধপ অসীম. সাহম, অমিততে্ ও প্রবল পরাজম এর্শন 
করিয়াছিল, তাহ অদাধারণ । কাজা 








দিগের পরাজয় হয়। ০০০০৬ ্ট অতান্ত 
নিকুতসাহ হই পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ জ্কক্‌, পেনিকুইক 
গ্রন্থৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪*** সৈল্ত, নিহত 
হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কাগান 9 ৮টা পতাক। 
কাড়িয়! লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাব্রি হয়ঃ 
রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! যায়; এই জন্তই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ এঁতিহানিক 
এই যুদ্ধের ফল অমীমাংলিত বলিক্স! বর্ণন করিয্সাছেন। 
ইহার পর হইতেই দেরসিংহের অনৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল । 
২১এ ফেব্রুয়ারি শিখটসন্ত গুঙ্গরাটে উপস্থিত হুইল। লর্ড 
গাফ্‌ তথায় যাইয়া! তাহাদিগকে আক্রমণ করিলোন। ইংরাজের 
ছয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে হুদধ 
করিগাছিল। ইংরাজের অৃষ্ট অতি প্রসন্ন বলিয়্াই 
তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়৷ গিগ্সাছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের অন্ুগ্রহেই ইংরাজসৈন্ত এরাপ 
আশ্চধধ্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ 
ফেব্রুয়ারির ঘুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চির- 
স্মরণীয়।” চিলিনবালা৷ যুদ্ধের পর ডালহোৌসি ভীত হইয়া সৈল্ঠ 
পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন) কিন্তু মে সৈন্ট 
আমিবার পূর্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ড গাফ্‌ তাহার প্রনষ্ট 
গৌরব উদ্ধীর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিত- 
স্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় খুদ্ধ করি- 
বার স্বল্প হইতে সম্পূর্ণপেই বিরত হইলেন এবং পুর্বে 
যে মেজর জরেন্সকে বন্দী করিয়! রািয়াছিলেন, স্ঠাহাদ্থার! 
ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্তা স্বীকার করিবার টা 
দেখিতে লাগিলেন। 

অতঃপর পঞ্জাব শাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে ভালো 
পূর্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিজেন; স্থৃতরাং তাহ! 
প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ময় অতিবাহিত হয় নাই। আবি- 


লন্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎমিংহের 


পরিবারে শৌকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের স্থখ চিরকালের 
জন্ক ডুবিল। ডালহোঁসি লাহোরদরবারে জান|ইলেন, 
শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপপিংহের বয়স তখন একা- 
দশ বর্ষমাজ। দরবারের সবস্তগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে 
কোনক্ধপ আগন্তি করিলেন ন। বিনা দোষে দলীপসিংহের, 
টির সি 





ক্করিলেন (১৮৯৯ খু অন্ধ )। এই 'সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত 

টা নিক্মম ছিল 

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্ত 
পরিত্যাগ করিলেন । 

(২) রাজসম্পত্তি বূটাশগবর্মেন্টের অধীন হইল । 

(৩) কোহিনুর ইংলগ্ডের রান্ঠীর শিক্পোদেশে সুশো- 
ভিত হইজ। 

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থানে মনোনীত করিবেন, সেই 
স্থানে দূলীপ বাঁস করিবেন। 

(৫) “মহারাজ দলীপসিংহ বাহাছুর” এই আখ্যা তাঁছার 
যাবজ্জীবন থাকিবে ও তিনি যথোচিত মান্তের সহিত ব্যব- 
হৃত হইবেন বা তিনি ৪ লক্ষের অন্যুন এবং ৫ লক্ষের আন- 
ধিক টাক! ভাতা পাইবেন। 

২৯এ মার্চ লর্ড ডালহৌসি নিয়লিখিত মর্দে ঘোষণাপত্র 
প্রচার করিলেন__ 

'ভারতগবর্মেন্ট পৃর্কো ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গব- 
মেন্টের আর অধিক রাঞ্য বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবখ 
কাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও 
গবর্মেন্টের রাজা অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরা- 
পদ এবং যাহাদের ভার তাহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের 


্বার্থরক্ষা করিতে গবর্মেন্ট বাধা । এই উদ্দেশ্তে এবং অকা- 


রণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্ত যে লোক- 
দিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় 
নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে 
বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই 
যাঁহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 
বূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরদ্ধেনা- 
রাল বাধ্য হুইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার 
করিয়াছেন এবং: ইহাদ্বারা ঘোধণ! করিতেছেন যে, পঞ্জাব 
: স্বাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত 
প্রদ্দেশ এখন হইতে ভারতসাআাজের অস্তভূতি হইল 
[ পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ | ] 
_ চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর 
প্রায় সকল বর্ম্চারীই স্তর চার্লস্‌ নেপিয়রকে সেনাপতি 
করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ 
. কঅগ্ুরোধ করিতৈ লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছান্থত্বে 
- স্তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডাল্হৌপি সাহেব নেপি- 
“ আমিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার 
এটি: 111 
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১০৬ 


ভালহোপি 


জন্মিতে লাগিল, এবং একবৎসর যাইতে না যাইতে এই 
মনোমালিন্ত অতিশয় বদ্ধমূল হইয়। উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের 
প্রকাশ্ত বিবাদের স্ুত্রপাত হইল। খাছ ক্রুয় করিবার অতি- 
রিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদেক়্ বেতন স্তাস করিয়াছি- 
ছেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের 
সুচনা হইতেছিল। এই জন্ত চার্লস্‌ নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল 
অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইগ্সা গবর্মেন্টের 
নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ভাল্ছৌসি তখন সমুদ্র বিহার 
করিতেছিলেন। ইহার পর বিড্রোহাশস্কা করিয়া নেপিয়ার 
৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈগ্দিগকে কর্মচাত করেন। 
ডালহৌসি পত্রদ্ধার৷ এই বিষয়ে অমন্জতি প্রকাশ করিলেন। 
কিন্ত গ্রথমোক্ত বিষয়টা এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন ন1। 
এই অন্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়! সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক 
বিভাগের অডঙ্ুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে প্র 
প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপুর্ণ। 
এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,_সেনাপতি 
পঞ্জাবের কর্খচারিদিগের উপর ঘে আদেশ করিয়াছেন, 
তাহাতে মন্ত্রীসভাধিষ্টিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও 
অসন্থষ্ট হইয়াছেন। এক ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে জানান 
যাইতেছে যে, ভারতের সৈম্ঠদিগের ভাতা ও বেতন পরি- 
বর্তন সম্বন্ধে যেকোন অবস্থায়ই কেন হউক না, যদি তিনি 
কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহা গবর্ণরজে নারাল 
কখনই সম্মতি দিবেন না । এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা 
একমাত্র সুত্রিম-গবর্মেন্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন 
ক্ষমতা গ্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার 
পর স্তর চার্লস্‌ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃ$ আনে 
ইংলণ্ডে গমন করেন। 

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্ন্ূপে নিবারিত হইতে ন| 
হুইতে অন্তদিকে আবার রণছুন্দুতি বাজজিয়া উঠিল! ব্রদ্ধ- 
দেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার 
একটী নিয়ম ছিল যে, বুটাশ প্রজাগণ ত্রহ্মদেশের বন্দরে 
নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে । ডালহোনির রাজত্বকালে 
১৮৫১ খুঃ অন্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্তা ইংরাজ-বণিকদিগের 
উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যব- 
সায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে ১ এই মর্দে কতিপয় বণিক ও. 
বাণিজা-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র 
প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদা করিবার জন্য নৌ- 
সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্তের সহিত রেঙ্কুণ যাইতে 
আদিষ্ট হইলেন। গব্ণরজেনারাল তাহাকে বলিয়া! দিলেন 


স্‌ 


ভালহোৌসি 


(৪২২ ] 


ডালহোপি 


যে, প্রথয়ে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্তার নিকট. সমস্ত, রিষয় ইহাতে বমরানল গ্রলিত হইয়া উঠিল। ১০ জানুয়ারি, 


মংক্ষেপে বর্গন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে 
তিনি চলিয়া! আন্সিবেন। কিন্তু বিষয়টা যে সহ্জে নিষ্পন্ন 
- হইবে, ইহাতে ধন্দেহ থাকায় ডারহৌসি জ্যামবার্টের 
মহিত উভয় গবর্মেন্টের মিক্রতা। রক্ষ! হেতু রেঙ্গুণের শাসন- 
কর্তাকে কণ্চ্যুত কক্গিবার জ্স্থ ব্রহ্ধরাজের নিকট এক্থানি 
পত্রও দিলেন এবং ফেনাগতিকে এই আদেশ করিলেন, 
যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়! না যায়, তরে য়েন এই পত্র 
ব্রঙ্ধরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মামের শেষভ!গে 
ভিনি রেঙ্কুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে 
কলিকাতার কৌন্ফিরো জিখিলোন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্তার 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভি- 
- যোগ তাহ| অপেক্ষ। অনেক গুরুতর, এইজন্ত তিনি উক্ত 
শামন-ক্র্তার নিকট কোন রিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রঙ্গ- 
রাজের নিক্ট গত্রগ্াদি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি 
মেনাপতির কার্ধ্য সম্পূর্ণরূপে অন্থমোদন করিেন এবং 
বলিলেন, স্থানীয় শাসন-ক্র্থার সহিত বাদান্বাদ ন! করিয়া 
- াযাম্বা্ট বুদ্ধিযন্তারই পরিচয় দ্বিয়াছেন ? কিন্ত হঠাৎ যাহাতে 
যুদ্ধ ন! হয়, তদ্বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন । হয়ত 
্রঙ্মরাজ্জ পত্রের উত্তর ন1 দিতে পারেন অথব। ইংরাজদ্িগের 
প্রস্তাবে সম্মত ন| হইতে গারেন, এইজন্ত গবর্ণরজেনারাল 
এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহাতে এই অনিষ্ট সহ করিতে 
অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে ন! হয়, তজ্জন্ত মৌলমেনের 
যে ছুই নদী দিয়! ত্রদ্মদেশের বাথিল্পয যাতায়াত করে, সেই 
ছুই নদী অবরোধ কর! আবশুক। ১৮৫২ ক্ষাব্ধের ১লা| জান্ু- 
ফ্মারি আব! হইতে উত্তর আদিল যে রেস্কুণে অন্ত শাসন-কর্তা- 
নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে 
তাহার উপর আদেশ আছে। (নী-সেনাপতি.এই সংবাদে 
অতিশয় উৎসাহিত, হুইয়! নৃতন প্রতিনিধির নিক্ট সমস্ত 
বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্ত ২ জন কর্াচা- 
রীকে গপ্ররণ করিজেন। কিন্তু তাহারা! যাহ! ভাবিয়া ছিলেন, 
কাধ্যতঃ তাহার বিপরীত. ঘটিল। রেঙ্কুণে উপস্থিত হুইয়া 
শাসন-কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন.) তাহাদিগকে 
বল! হইল *শাসন-কর্তা, নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে ন।।” 
ইংরাজ্গণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্ত না হইয়া কোনরূপ 
ক্ষমত! গ্রকাশ করিতেছিলেন এবং তক্জন্থই বিশেষ অবমা- 
নি হইয়া প্রত্যাবর্তন, করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 


অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্ধই ল্যাম্বার্টের আদেশান্ুসারে ; 


ফিসবোর্দ আবারাজ্ের একখানি, জাহাজ আউক করিলোন। 


প্রকাশুভাবে শক্রতাঁচরণ আরম্ত হইল। ল্যাস্বার্ট সংবাদ 
দিবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি 
তখন ব্রদ্মরাজের নিকট লিয়লিখিত মর্খে একখানি প্র 
লিখিঝোন ১ 

(১) ব্রন্মরাজ রেঙ্কুণের ধর্তমান শাসন-কার্তার, কাধ 
অন্থমোদন করিবেন এবং বৃটীশ-কর্মচারীদিগের প্রতি যে 
অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্ মন্ত্রী দ্বারা ছুঃখ প্রকাশ করিবেন । 

(২) ছইজন কাণ্ডেনের প্রতি অত্যাচার ও ইতরাজ্‌ বণিক. 
দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ 
গবর্মেন্টকে ১* লক্ষ টাকা! প্রদান করিবেন। 

(৩) যান্দাবুসন্ধি অন্কসারে একজন এজেন্ট রেস্কুণে 
অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজ্যের এ্রজামাত্রেই তীহাকে 
যথোচিত সম্মান করিবে। 

(৪) রেঙ্কুণের বর্তমান শ'সনকর্তাকে স্থানাস্তরিত 
করিতে হইবে । উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি এ্দান ও ১২ই 
এগ্রিলের পুর্ববে তদন্থুসারে কার্ধ্য না করিলে সমরানল 
গ্রজলিত হইবে। 

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজ! পত্রান্থসারে কার্ধ্য ম! 
করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্ত গ্রস্ত হইল। কলিকাতা 
হইতে সেনাপতি গড়্উইন ২৮এ মার্চ যাত্রা করিয়। ২রা 
এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়! নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি 
অষ্টিনের সহিত মিলিত হুইলেন। মান্দা হইতে আর 
একদল সৈন্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। গভ্উইন অবিলন্ষে 
মার্তাবান্‌ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। 
১১ই এশ্রিল ইংরাজসৈন্ত রেঙ্গুপে অবতীর্ণ হুইয়া অগ্র- 
ফর হইতে আাঁগিল। তাহার! অল্লবিস্তর বাধা অতিক্রম 
করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। 
পাগড়ার যুদ্ধে ব্রক্ষবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন 
করিয়াছিল। যাহা হউক পুনঃ পুনঃ বিজিত হুইয়াও 
্রঙ্মবামিগণ ভীত না হইয়। ২৬এ মে মার্ভাবান্‌ পুনরুদ্ধার 
করিতে কৃতসন্ক হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ 
করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে 
নাই, তথাপি সহজে যে তাহার! ইংরাজের বশীভূত হইবে ন! 
তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার 
জন্ত রাজধানী আবা অথব! অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পন1. 
হইল। কান টার্লেটন্‌ প্রোম পর্য্যন্ত যাইয়া, অধিবাসী- 
দিগের যথেষ্ট ক্ষতি, করিয়া আমিলেন। ইহাতেও অগগণ 
ভীত হইল না৷ দেখিয়া গবর্ণরন্েনারাল ডালহৌসি শ্ষয়ং 


ডালছৌলি, 


রেঙ্গুণে হাতা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। দশদিবন তথাদ্দ অবস্থিতিপূর্ব্বক 
ধিকতর ফৈল্ত সংগ্রহ করিয়া! বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্ 
প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমু 
পুনরাক্ধ ধ্োম অভিমুখে উপনীত হইল ব্রহ্মবাঁসিগণ এ স্থানে 
কোনরূপ বাধা দিল লা। ইংরাজসৈন্ত ক্রমেই জন্মলাভ 
করিতে লাগিল। তাহারা! পে্ড অধিকার করিল। গডউইন 
অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া! 
নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্ষের! কিয়ংদিবস পরেই 
পেগ পুররধিকার করিয়া! পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল 
তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া! গডউইনের 
নিকট সৈস্ত চাহিয়। পাঠাইলেন। ফেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত 
হুইলেন। পথে ব্রঙ্ধসৈন্ঃ কএকদিন তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিল। ইতিমধ্যে বর্ষের! পে্ড হইতে গ্রস্থান করিল। 
পেগ পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল। 
২*এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পে অধিকারের সংবাদ 
পাইয়! নিম্নলিখিতন্ূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন -- 

প্্রন্গরাজের বর্ম্মচারীদিগের হস্তে বুটীশপ্রজাগণের যে অপ- 
মান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে 
অস্ীককৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অন্ত্রবলে তাহা আদায় 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্ত উপকূলস্থ হুর্গ ও নগর 
আক্রমণ কর! হুইস্জাছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্ষটসন্তগণ পলা- 
সন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্তের অধিকারে পতিত 
হইয়াছে । ভারতগবর্মেন্টের স্তাঘ্য ও উপযুক্ত দাবী আবারাজ 
অগ্রাহ্থ করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত তাহাকে যে, যথেষ্ট 
সুযোগ দেওয়! হইয়াছে, তদনুসারে কার্ধ্য করেন নাই এবং 
তাহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্ত তিনি যথা- 
সময়ে বণীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতি- 
পৃরণার্থ এবং ভবিযাৎ নিরাপদের জন্ত মন্ত্রীসভাখিষ্িত 
গবর্ণরজেনারাল, এই সিদ্ধান্ত কন্লিয়াছেন যে, অগ্থাবধি পেু- 
শ্দ্দেশ বৃটাশগবর্মেন্টের অস্ততূক্ত হইল। এই প্রদেশে 
্রজ্ষসৈন্ত আফিলে শীঘ্রই দূরীভূত হুইবে, বিভিন্ন বিভাগ 
শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্রই কর্মচারী নিযুক্ত 
হইবে। মন্ত্রীসভাখিষ্িত: গবর্ণরন্েনারাঁল পেগু-অধিবাসী- 
দ্িগকে বুটাশগবর্মেন্টের বশ্ঠতা শ্বীকার কারতে আদেশ 
, প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণর- 
জেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং 
উভন্ধ রাজ্যের শক্রতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। 
কিন্তু যদি ব্রঙ্গারাজ : কুটাগগবর্মেপ্টের, সহিত তাহার পূর্ব 


[৪২৩ ] 


ডালছোসি 


মিত্রতায় সন্বদ্ধ নাহন কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে 
অশাস্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাহার ক্ষমতা 
পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত 
এবং রাজ। ও বাঁজবংশ নির্বাসিত হইবে। 

ইরাবতী নদীর সুখ ইতরাজসৈম্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার 
খাগ্চদ্রব্যের অভা বহেতু ব্রক্মরা'জধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। 
বৃদ্ধরাজ! অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাত! 
তৎপদ্দ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত মন্ধির প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খুঃ অন্যে ৪ঠা এপ্রিল বুটাশ ও 
ব্রঙ্ষ-কমিসনরগণ সন্ধির নিয্নম অবধারিত করিবার জন্ত 
প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণ1-পক্ান্- 
সারেই ত্রঙ্গরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধির স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত 
হইলেন; কেবলমাত্র পেগুর প্রাস্তপীম! মিদ নামক স্থান 
নির্দিষ্ট না করিয়। প্রোমের নিকট কিছুনিয়ে কোনস্থান 
নির্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌপির নিকট আবেদন 
প্রেরিত হইল) তিনি সম্মত্ত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ 
বলিলেন, যাহাতে গ্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এক্সপ 
সন্ধিপত্র রাজ! স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহা- 
দিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় গ্রচণ্ডতর 
রূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইব্নপ অন্কুমান করিতে লাগিল। 
কিন্ত ব্রন্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডাল- 
হোঁমির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহোৌসি এই পত্রকেই 
সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়! সন্ধষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খুঃ অন্দের 
৩*এ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল। 

ডালহোসি সার্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাঁতি ছিলেন। 
তিনি বুটাশগবর্মেন্টকে ভারতের সর্বসর্বা এবং ভারতের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলিকে ক্রমে ক্রমে বুটাশ সাম্।জ্যের 
অন্তভূর্কি করিতে ক্ততসঙ্ক হুইয়াছিলেন। এই উদ্দেস্ 
কার্ধো পরিণত করিবার জন্ত তিনি ১৮৪৯ থুঃ অন্দে সাতার! 
রাজাবুটাশ শাগনভূক্ত করিজেন। সাতারার বাজ! 
অপুজক ছিলেন ) কিন্তু মৃত্ার পূর্ব্েই তিনি শাস্ত্রান্গসারে 
একটা গোষ্যপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । নিয়মান্থুমাবে এই 
পোষাপুজ্রই রাজোর অধিকারী । কিন্তু ডালহৌসি বলিলোন, 
সাঁতার বুটাশসাম্রাজযর, অবীন রাজা। সাতারার রাজ! 
বুটাশগবর্মেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষাপুজ গ্রহণ 
করিতে পারেন না, করিলে তাহ! অগ্রাহা। বুটাশগবর্মেণ্টের 
অস্থমতি গ্রহণ না৷ করিয়াই পোষ্যগুতর গ্রহণ করা! হইয়াছে, 
এইভ্ন্ট এই বালক রাজোর অধিকারী হইতে পারে না। 
এই জন্তই সাঁতারা'র দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল। 


ডালহোৌসি 

১৮৫২ খুঃ অন্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ 
রাজাটাও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন। 
কিন্ত এবার ডিরেক্টরগণ তাহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না । 
করোৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন; 
কিন্তু ডালহৌপির অনুমতি না লইয়াই পোষ্পুক্র গ্রহণ 
করেন। সাতারার ন্ভায় এ রাজাটাও ডালহৌনদি গ্রাস 
করিতে উগ্ভত হইলেন; কিন্ত এটা মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য 
নয় বলিয়া ভিরেক্টরগণ করৌলিরাজোর অস্তিত্ব লোপ 
করিলেন ন|। 

যাহা হউক ডালহৌমি দেশীয় রাজ্য গ্রাসে নিবৃত্ত 
হইলেন না, তিনি অবসর গ্রতীক্ষ/ করিতে লাগিলেন। 
এবার ঝাসিরাজ্যে সুবিধা দেখ! গেল। ১৮৫৩ খুঃ অবে 
ঝাপির রাজ| বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব গ্রাপ্ত হইলেন। 
ইনি মৃত্যুর এক দিবস পুর্বে একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝীসিরাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্য 
ভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিম্মমান্থুমারে উক্ত সাআজাতূক্তই 
থাকিবে, এইকপ স্থির করিয়। ১৮৫৪ খৃঃ অন্ধে নিয়লিখিতন্ধপ 
মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন ;_- 

বুটাশগবর্মেন্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাসির রাজ! মৃত্যুর 
একদিবস পৃর্ববে একটা পোষ্যপুন্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
রাজো পুর্বণে যে একটা ঘটন| হইয়াছিল তসম্ুদারে আমরা 
সিদ্ধান্ত করিগ্নাছি যে, এই পোস্পুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,_ইহ। 
দারা পোষ্যপুত্রের রাজাশ।সনের অধিকার জন্মিতে পারেন! 
এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা! পূর্ধবর্থী রাজাদিগের সস্তানাদি 
না থাকায় রাজাটা বুটাশসাম্রাজাতূক্ত হইল। বিধব! রাণী 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়! ডালহৌসির আদেশের ধিরুদ্ধে আবেদন 
করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল ন1) সাতারার 
্তায় ঝাসির নামও দেশীয় রাজাত্রেণী হইতে বিলুপ্রু হইল। 

ডালহৌসির সংযোজ্ন-নীতি কর্তৃপক্গীয়গণ দ্বিতীয়বার 
অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইজেন। এবার তিনি 
মহারা্ প্রদেশের বৃহত্তম রাঁজাটী বিলুপ্ত করিলেন । নাগপুরের 
রাজ! রঘুজি ভোন্সে ১৮৫৩ খৃঃ আন্দে ১১ই ডিসেম্বর গতাস্স 
হন। তীহার"কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিলন!। 
তিনি কোন পোস্তপুক্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্য 
থরহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব গ্রকীশ করেন ১-_ 

“এই রাছোর (নাগপুরের ) রাজ উত্তরাধিকারিবিহীন 
অবস্থায় পরাণ ত্যাগ করায় রাজাটা পুনবায় বুটাশগবর্মেন্টের 
হস্তে পতিত হইয়াছে) যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহ! 
আর হস্তান্তরিত কর! উচিত নহে) কারণ দ্বিতীয়বার এ 
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ডালহোৌপি 


স্বত্বপরিত্যাগ স্াক্স ও বিচারান্থসারে অবশ্তকর্তবা নহে এবং 
রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্বাতোভাবে অবিধেষ় ।” 

লর্ড ডালহৌনি যেন দেশীয় রাজগণের প্রতুত্ব গ্রাস করিতেই 
এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন তিনি েবলমাত্র উক্ত 
তিনটা রাজ্য বুটাশসাস্রাজ্যতুত্ত করিয়! ক্ষাস্ত রহিলেন না। 
তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ 
করিতে বাধা এবং সুদুর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জৌররাজ্য 
বুটাশ অধিকারভূক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে 
পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হুইয়া বার্ষিক ৮*১***০ 
টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫৩ থৃঃ অন্দে তীহা'র মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তি প্রার্থী হইলেন। কিন্ত 
ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়! দিলেন । 

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজাপিপাস! পরিতৃপ্ত 
হইল ন|। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক 
হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ 
খুঃ অব সুজাউদ্দৌল! ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার 
পুনরধিকার খ্রাপ্ত হন। সেই অবধি তীহার বংশধরগণ 
ইংরাজ আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। 
ইংরাজের সহিত মিত্রত! হেতু তাহাদিগকে কোনন্ষগ 
যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপূত হইতে হইত নাঁ। অধে- 
ধ্যার শাসনকর্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অবর্শণ্য ও গ্রজা- 
পীড়ক হইয়! উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারাঁলগণ 
ইহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করেন। অবশেষে লর্ড হাডিঞ্জ অযোধ্যাগ্স গমন করিয়া 
তখনকার অযোধ্য।র শাসনকন্তরকে ছুই বৎসরের মধো স্বীক্ 
রাজ্য ন্থুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া! আসিয়াছিলেন। 
তখন ওয়াজিদ আলি অধোধ্যার শাসনকর্তা । -তিনি 
হ।ডিঞ্জের ভয়গ্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না ও ঝাজ্যেরও 
কোনরূপ উন্নতি করিলেন ন1। লর্ড ডালহৌদি গব্্ণর- 
জেনারাঁল হুইরা আসিলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় গত হইলেই 
তৎকালীন রেসিডেন্ট সমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণ- 
পূর্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্‌ অবগত হইয়া তীহাকে জানাইভে 
লিখিয়া পাঠাইলেন । ১৮৫২ অন্দে স্িমান ড।লহৌসিকে 
লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচার হেতু নবাব ওয়াজিদ 
আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে-_-অভিযোগের মাত্র! উহা! অপেক্ষ। 
অধিক । প্রজাদাধারণ সকলেই সাক্ষাৎ্ভাবে ইংরাজ গবর্েন্ট 
কর্তিক শাসিত হইতে ইচ্ছ। করিতেছে-_-এ বিষয়ে রাজবংশীগ্র- 
গণেরই সর্বাপেক্ষা ইচ্ছা দেখ! যাইতেছে । 





করিবার ইচ্ছ! ছিল, তথাপি ত্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারন্ত- 
রাজের সহিত শক্রতা আশঙ্কা হেতু তিনি তাহার উদ্দেস্ত 
অনুসারে কাধ্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির 
ভারত-শাপনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর- 
দিগকে লিখিলেন, যদি তাহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি 
আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাহার! 
যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা! তিনি কার্যে পরিণত করিবেন। 
(ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তীহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করি- 
লেন এবং অধোধ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্ধ্যের 
ভার সমস্তই ডালছৌসির উপর দিলেন। পুর্বে অযোধ্যার 
সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া! অযোধ্যা 
বুটাশ সাত্রাজ্যভূক্ত করা হুইল। ১৮*১ ও ১৮৩৭ থুঃ আবে 
অযোধারাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের ছুইটা সদ্ধি হয়। 
পুর্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ কর্দচারীগণের পরামর্শ অনুসারে 
নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ভে অযোধ্যার 
অর্থাংশ বুটাশ গবর্মেন্ট প্রাপ্ত হন। যদি হ্ুনিয়মে 
রাজ্য শাসিত না! হয়, তবে ইংরাজ কর্পচারী উৎপীড়িত 
প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া স্থবন্দৌবস্ত করিবেন এবং 
ব্যক্মাতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, 
শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈম্তরক্ষাহেতু বাধিক 
১৬,৯০৯০২ টাকা ইংরাজ গবর্মেন্টকে দিতে হইবে, এ কথাও 
উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ 
এই অংশ অন্গমোদন করেন নাই; কারণ সৈম্ত রাখিবার 
খরচের জগ্ত নবাব তীহাদিগকে রাজ্যের অর্ধাংশ পূর্বেই 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর 
কৌন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্‌ করেন নাই। 

এইক্ষপ সন্ধিপত্ধ খাকিলেও বৃটাশ গবর্মেন্ট অযোধ্যা- 
রাঁজয অধিকার করিয়া লইলেন। ভাঁলহৌসি রেসিডেন্ট 
আউট্রামকে নিয়লিখিত মর্মে এক পত্র লিখিলেন )_বাদান- 
বাদকাঁলে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব ) ১৮৩৭ থুঃ অন্দর 
সন্ধির কথ! উদযাপিত করিবেন ॥ রেসিডেন্ট অবগত আছেন 
যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। 
রেপিডেন্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খুঃ 
অন্ধের সন্ধির সৈল্ত সঙ্ন্ধীয ধার! কাধে পরিণত হুইবে না, 
ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত কর! হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে 
- সম্পূর্ণরূপে 'অগ্রাহ্‌ কর! হইয়াছে, তাহা তখন তাহাকে জানান 
হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় 
কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলি! অন্থুমিত্ত হইবে । ১৮৪৫ 
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ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অন্ধের সন্ধি 
অনুমারে ইংরাঞ্জ গবর্মেন্ট কাধ্য করিতে পারেন, একথ! 
উত্থাপিত হইলে রাজ! জানিতে পারিবেন যে সদ্িপত্র ডিরে- 
কউরগণ অগ্রাহা করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়! দিতে 
হইবে যে, ১৮৩৭ খুঃ অন্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত 
কর! হইয়াছে, ইহা! লক্ষ দরবারুকে জানান হইয়াছিল। ইহা! 
বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্ধ্য নির্বাহ করিবার 
জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহ! 
কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এপ 
অবহেলা হইয়াছে, এইজন্য মন্ত্রীসভাধিষ্টিত গবর্মেন্টজেনারাল 
ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেন্ট সাছেব ইহা গ্রকাশ 
করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ।” 

ডালহৌসি ১৮৩৭ খুঃ অন্ধের সন্ধিভঙ্গ করিতে কুটরাজ- 
নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র 
কুষ্ঠিত হইলেন না। ১৮*১ খৃং অন্ধের শন্ধিও এইরূপ €কান 
অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ কর! হইল। অযোধ্যা বৃটাশ সাআাজ্যভুক্ত 
করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়। গেল। ওয়া্িদ আঘিকে মন্মত 
করাইবার জন্য ডালহৌি বিবিধ উপায় খু'জিতে লাগিলেন । 
নবাব কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড 
ডালহৌমি সাধারণ ঘোষণ! দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত 
করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, “অযোধ্যার প্রজাদিগের 
প্রতি কর্তবাপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্বাদের উপর 
নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য সম্পাদন করিলাম ।” এস্লে 
বল! আবশ্তক যে অযোধ্যা বুটাশ-অধিকারভুক্ত করিবার 
জন্ত কোন অধিবামীই ডালহৌপির নিকট প্রার্থী হয় নাই। 
পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্তায় আক্রমণঝারী ও 
রা্গালিপ্স,রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইন্ধপে ডালহৌমি 
অযোধ্যার নবাবদিগের রাঁজভক্তির গ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য 
না করিয়! পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনম্কামন! 
সিদ্ধ করিলেন। 

যাহা! হউক, লর্ড ডালহৌপির সমস্ত কার্ধাই দোযাবহ 
নহে) কতকগুলি ভাল কার্ধ্যও তিনি করিয়াছিলেন। 
তাহার সমগ্ন ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ঘপ্রস্তত হইতে 
ছিল এবং স্থানে স্থানে বাম্পীয় ঘানও চলিতে আনরস্ত 
করিয়াছিল। কলিকাত। হইতে পেশাবর পর্ধ্যস্ত পাক! 
নাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪*** মাইল বৈছ্যতিক 
তাঁর বসান হইয়াছিল । এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও 
পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নান! স্থানে পয়ো- 
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গ্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্ষ্যের জন্য তিনি 
পবিক্ওয়ার্কস্‌ বিভাগের নুতন বন্দোবস্ত কক্সিয়াছিলেন। 
সাধারণ উপকারার্থ তিনি আর একটা কার্ধ করিয়াছিলেন। 
এই কার্ষ্যের জন্ত তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন | যাহাতে 
"অল্প বায়ে পত্র দ্বার! লোকে পরস্পরের সংবাদ 'আবগত 
হইতে পারে, তজ্জন্ত তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। 
সিভিল সার্ডিম বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাহার সময় 
হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর 
একটা স্থুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার 
করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম পরিত্যাগ হেতু 
কেহ ষম্পত্তি অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না এই ছুই 
। বিষয়ে তিনি নুতন বিধি স্থাপন করেন। 

এইন্ধপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শামন করিয়! লর্ড ডালহৌসি 
৪৪ বতমর বয়সে ১৮৫৬ খুঃ অন্দের ৬ই যাচ্চ ভারত 
পরিত্যাগ কর্সিলেন। রাজকাধ্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু 
তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়! 
অধিক দিন শাস্তিস্থখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার 
অন্ুস্থত| দিন দিনই বুদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খুঃ 
অন্ধের ১৯এ ডিসেম্বর তাহার জীবলীলা শেষ হইল। 

লর্ড ডালহোসি প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাহার 
দৃষ্টি স্ষল দ্রিরেই পতিত হইত | তিনি কঠোর ভাবে ভারত 
শাসন করিয়াছেন। €বোধ হয় ধেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত 
করিতে পূর্ব হইতেই কৃতসঞ্ঘ্ল হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। 'অযোধ]! ষাক্ষাৎ্ভাবে অধিকারভুক্ত 
করিব|র জন্ত তাহার উন্নতহৃদয় দ্বণিত হীনতা অবলম্বন 
করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি 
সৎবার্ধ্যেরও অন্গষ্ঠান কনিয়াছিলেন) কিন্ত সে গুলি 
অসৎকার্ধ্যে ডুবিয়া। রহিক্সাছে। একচ্ছত্ররাজ্রশক্তির বিশেষ 
পক্ষপাতী হওয়ায় তাহার স্থযশ ম্ঘূস্তি প্রাণ হইতে পারে 
নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ উীতিহাসিক তাহাকে 
একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া! উল্লেখ করেন। কিন্ত 
ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্ঠায় করিয়াছেন এবং 
তিনিই পরবর্তী লিপাহী বিদ্রোহের সুল কারণ ইহাক্স কিছুই 
অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা 
অধিকার কালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে 
তাহার ষত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়। 

তাহার সময় কোম্পানীর শাসনরীতির একটা প্রাধান 
পরিবর্তন সজ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অন্দে ২৯এ 
আগস্ট তারিখে পার্লামেন্ট সান স্থিরীক্কত হইল যে, যতদিন 
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নিযুক্ত করিতেন) এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী 
পরীগ্ষা দ্বারা উক্তপদ্দে বর্শচারী নিযুক্ত হইবে, এইন্ধপ 
নিয়ম হইল। ডালহৌদির সময়েই লেফ্টেনা-্টগবর্ণরের পদ 
সৃষ্টি হয়। 
ডাল! (দেশজ ) ১ বংশনির্ষিত পান্রবিশেষ। [ ডল্লক দেখ। ] 
২ নিক্ষেপ। 
ডালি (দেশজ ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডাল! ॥ 
ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। 
[দাড়িম্খ দেখ। ] 
ডাঁহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (বকা ২১১০ ) 
ভাঁহির দেশপতি, সিদ্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজ! । সমগ্র 
পিন্ধুদেশ, মূলতান ও সিন্ধৃকুলবর্তাী বছদূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার 
ভুক্ত ছিল। ইহার রাজ্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ 
আক্রমণ করিরা লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদ্িগকে 
বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাহার 
রাজ্যের অন্তর্গত দেবল বন্দরে আরবদিগের একটা জাহাজ 
লুষ্ঠিত হয়। আর্বগণ ইহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে 
ডাহির বলিলেন, দেবল তাহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং 
তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে 
একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্ত তাহার! পরাজিত ও নিহত 
হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসোরার শাসনকর্ত। নিজ 
ভ্রাতুদ্পুত্র মহম্মদ্র বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে 
ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্-কাসিম. আসিয়! 
প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন। 

ইহার পর মহুম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয্বী আরবমেনা 
নিদণ (বর্ধমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তর1- 
ভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যোষ্টপুজ 
জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্ত 
ইতিমধ্যে গার্ড হইতে আরও ২০৯৯ অশ্বারোহী সৈগ্ত আসিমা 
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মহমদ কাগিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইলেন । বেন্কামিম রাজধানী আরোর অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে 
সমস্ত সৈম্তদল লইয়া! বেন্‌কাসিষের বিরূদ্ধে অন্ত্রধারণ করি- 
লেন। তাহার পক্ষে তৎকালে ৫০,৯০৪ সৈস্ত যুদ্ধ করিতেছিল। 
বেন্কাদিষ এক স্ুদৃঢস্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে 
লাগিলেন । অনেকদিন বুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির 
্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীর কর্তৃক 
বিদ্ধ হইলেন। তাহার হস্তীও প্র সময়ে এক জলম্ত অনল 
গোলায়. আহত হুইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন 
করিল। এই অতফ্িত বিপদে সমস্ত সৈল্ঠ ছিন্ন ভিন্ 
হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশে আরোহণ করিয়। নিজ 
সৈন্/দিগকে পুনর্ধার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে 
অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্ত সমস্তই বিফল হইল। 
তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া! হত হইলেন! মিহরাণ নদী দদাহা'ওর 
মধাবর্তা রাবর ছুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত 
সৈন্ভগণ পলাইয়! রাবরদুর্গে আশ্রয্ গ্রহণ করে। ডাহিরের 
পু জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই ছূর্গরক্ষায় প্রাণপণে 
যদ্»ু করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী 
জয়সিংহকে এ ছুর্গ ত্যাগ করিয়। ত্রাহ্গণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে উপদেশ দিলেন । 

রাবরের ছুর্গ বেন্কামিমের অধিরুত হইল। ছর্গবাসী 
রাজপুত-সৈশ্গণ জীবন আশা বিসঞ্জন দিয়! শক্রমধ্যে ভীষণ 
বেখে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে ক্রিতে প্রাণত্যাগ 
করিল। রাণী কয়েকটা সম্ভতিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন । 
বিজয়ী মুসলমান-সেন! ছুর্গের অন্তরধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত 
করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদ্দিগকে, বন্দী করিল। 
ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাক্ণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ 
পুর্বে ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া 
হালিসরে গমন করিয়াছিলেন । 

ডাহিরের ছুই কন্তা। মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। 
ইহারা! মহম্মদ কাঁসিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের 
'অলোকসামান্ত সৌন্দরধ্য দর্শনে ইহাদিগকে থখলিফাকে উপহার 
দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী 
দামস্কাস্‌ নগরে খলিফ ওয়ালিদের মমক্ষে আনীত হইলেন। 
উহাদের মধ্যে জযোঠ্ঠা। করুণস্বরে খলিফাকে বলিল, প্ধর্্মাবতার 


. আমর! আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপুর্ব্েই 
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ডিগ 
মহম্মদ কাসিমকে চর্ষ্েরে থলিয়! মধ্যে পূরিয়া আনিবার 
আদেশ দিলেন। তাহার আদেশ গ্রতিপালিত হইল, এবং 
যথাসময়ে বেন্কাঁসিমের শব চর্খ ভন্ত্রামধ্যে থলিফ-সমক্ষে 
আনীত হুইল। রাজকুমারী পিতৃশক্রর মৃতদেহ দর্শনে 
উচ্চহাস্ত করিয়া! কহিলেন, “এতদিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ 
হইল। আমি মিখ্যাকখা। বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী 
এই ছুর্ক্‌ত্বের প্রাণনাশ করাইয়াছি।” এইন্পে ডাহিরের 
কন্ঠাঘয় পিভৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন। 

ডাহুক (পুং) দাতাহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) (9811178118 
90০08088) ইহাদের উপরিভাগ হরিভাভ কৃষণবর্ণ) কঠ, 
কপোল ও বঙ্গঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় 
ধৃূসরবর্ণ ) চক্ষু হরিতাত পীতবর্ণ এবং প্রাস্তভাগে ঈষৎ 
পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাঁত। ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, 
ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২ ইঞ্চ হইয়া থাকে । 

ইহারা নদী, হৃদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় 

হইতে কিছুদুরে ক্ষুপ্র গুঝাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল- 
বাসে । জমম্ম সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্তাক্ষেত্রাদিতেও 
ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে 
গেলে তত্ক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিস 
দৌড়িগা! পলায়ন করে। ইহার! অতি সহজে নিবিড় গুলাদির 
ভিতর পলাগ্পন করিতে পারে, তজ্জন্ট ইহাদিগকে ধর! সহজ 
নহে। ইহারা শন্ত এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ 
করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ। অনেকে শিকার করিবার 
জন্ত ডাকপাখী পুধিগা থাকে । রাত্রিকালে উচ্চস্থানে 
রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল 
হুইতে ভন্ঠান্ত ডাকপাথখী আসিয়া থাকে এবং ফাদে পড়ে । 
ইহাদিগের মাংস লুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্গাদে শ, 
মলয় গ্রভৃতি স্থানে ইহার! বাদ করে। ডাহুক জাতীয় 
অনেক প্রকার পঙ্গী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর 
পঙ্গীর সমান। 

ডি (পারসী ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়! একটা ক্ষুদ্র পরগণ!। 

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজগুতনার অন্তর্গত ভরতপুর রাজের 
একটা নগর | অক্ষা* ২৭৮ ২৮উঃ, জাখি' 1৭* ২২পুঃ। 
এখানে একটা ছুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দিকে জলাভূমি 
পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শক্রর 
পক্ষে ছুর্গষ থাকে। ইংরাজাধিকারের পুর্বে ইহার ছর্গ 
তি ছুর্জয্ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল 
পশ্চিমে তাহার ভগ্মাবশেষ বিদ্যমান আছে । & ছুর্গে ভগ্মরাজ- 
প্রাসাদ অগ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দু” 





: সুন্দর, রে রা ডিত্ীতি শব্ধং মাতি মা-ক। 


কার্যে চিত্র বিচিত্রিত। এই নগর বহ্প্রাচীন, অনেক 
_ পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাবে নজাফ 
খী' এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এ নগর পুনর্ধার ভরতপুরের রাজার 
অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেঙ্গর ইংরাজজ- 
যেনা হোলকরের অন্ুসরণ করিয়! তাহাকে পরাজিত করিলে 
অনেক সৈম্ত ডিগের ছুর্গে আশ্রক্ন গ্রহণ করে। জেনারাল 
ফ্রেজার (069৩781 77£4501) পরিচালিত ইংরাঁজসৈস্ত ডিগ 
অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর 
১৮০৪ খুষ্টান্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের 
অধিকৃত হয়। ডিগন্গরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য 
ও শিল্পটনপুণ্যের নিমিত্ত বিখাতি। বুদনসিংহ এখানকার 
ছর্গ নির্দাণ করেন। ভরতপুর ছর্গ অধিকৃত হইলে পর ডিগের 
ুদৃঢ় নগরগ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ ভরতপুর দেখ। ] 
ডিগ্বাজী (দেশজ ) সন্গুথে মুখ দিয়! মাথা ঘুরিয়া! উল্টাই়া 
পড়া। 
ডিগ্বাজীকর (দেশজ ) যে ডিগ্বান্জী খায়। 
ডিগ্রী ( ইংরাজী 1)০০০০ ) আদালতের রায় ব! নিষ্পত্তি) 
ডিঙ্গন (দেশজ ) উল্লজ্ঘন, উত্পীবন। 
ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃষোঃ সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত, শঠ, 
ডেগর! | ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্গর") 
ডিঙ্গরামি (দেশজ) লীচতা, অপক্কষ্টতা। 
ডিগ। (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী | যথ|_. 
"কোষের যতেক দ্রব্য-ডিপায় তুলিল।* 
ডিঙ্গাচক। (দেশজ ) এক গ্রকারচক্রবাক্‌। (495 ৪০৮৪) 
ডিঙ্গাচালক (দেশক্গ ) পৌতবাহী। 
ডিঙ্গান (দেশজ ) উল্নম্ষন। 
ডিঙ্গি, বোস্বাই গ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মিদ্ধ প্রদেশে খয়েরপুর 
রাজোর একটা ছুর্গ। অক্ষা* ২৬* ৫২উঃ) দ্রাঘি* ৬৮* ৪৯ 
পুঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়। 
ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা। 
ডিডকা [ত্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ । 
মুখে যে ব্রণ জন্মে। 
পযৌবনে ডিডকান্বেব বিশেষাচ্ছর্দনং ছিতং।” (্ুঙ্" ) 
এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী ॥  ধন্যা, বড, লোগ, 
ও কুষ্ঠ অথবা! রোধ, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া 
প্রলেপ দিলে ইহ! আরোগ্য হয়। (নুক্রত) 
ডিডিম। (পুং) পরতথাদ শ্রেবী্থ পক্ষী। (হথত) [ এতাদ ধেখ।] 
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যৌবনকালে 


 বাস্থভেদ, 
আর্ধ্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্রিশেষ, ঢোল, কাঁড়া। 

*আধ্যবালচরিতগ্রস্তাবনাডিষ্িমঃ1৮ (বীরচ*) 

২ কৃষ্ণপাকফল, পাঁনী আমলা । ( শব্দচ* ) 
ডিগ্ডিমেশ্বরতীঘঘ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ। 
ডিগ্ডির (পুং) হিঙডির পৃষো" সাধুঃ । সমুদ্রের ফেনা । (হেম") 
ডিগিরমোদক (ক্লী) ডিত্ির ইব মোদকঃ মোদি-থল। 

গুঞ্জন । [ গৃঞ্জন দেখ । ] 
ডিগ্ডিশ (পুং) ডিখিক পৃষো” সাঁধুঃ | ডিগ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় 
. টীড়শ। ইহার গুণ__রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্নেম্বা নাশক, 

শীতল, বাতল, রুক্ষ, মৃজ্জল ও অশ্মরীনাশক | (ভাবপ্র*) 
ডিগ্ডির (পুং) হিগডির পৃষো সাধুঃ॥ সমুদ্রের ফেল! । 
ডিথ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী। 

*ডিখ কা্ঠময়োহস্তী ডবিখস্তন্ময়োমৃগঃ 1” (ক্কুপক্মব্যা” ) 

২ একব্যক্কিমীত্র বোধক সংজ্ঞাশব্ববিশেষ। (সাহিত্য) 

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ । 

পগ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্‌ স্ন্দরঃ প্রিয্দর্শনঃ | 

সর্বশান্্রার্থবেত্! চ ডিথ ইত্যভিধীয়তে।” (কলাপব্যা" টাকা) 

সামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান, হুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ববশান্ত্রবেত। 
হইলে ডিখ এই আখ্যা গ্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যক্ূপনাটকভেদ, এই দৃশ্য- 
কাব্যে মায়া, ইন্ত্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্ভযাস্তাদিবেষ্টিত 
উপরাগ বাহুল্যব্ূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক । ইহাতে 

রৌদ্ররস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অন্ক ৪টী, বি্ষস্তক ও 

এ্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাঁতে দেবতা, গন্ধ, 

যক্ষ রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত প্রেত ও পিশাচাদি 
অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তি সকল কৈশিকীহীন (নাটক 
প্রসিদ্ধ রচন| বিশেষের নাম কৈশিকী ) ও সন্ধি সকল বিমর্ষ 
রহিত হইবে। শাস্ত, হান্ত ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে 
বজ্জনীয়। অন্য ৩টা রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্তক ॥ (যাহিত্যদ') 

[নাটক দেখ।] 
ডিম (দেশজ) অও্ড, ডিম্ব। [ অও দেখ।] 
ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্‌। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্ফুস্‌। ৪ ডমর । 

৫ ভয়ধবনি । ৬ অণ্ড। ৭ লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী) 
ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিশ্বজন-ড । অগুজ, 'ডিশ্ব 

হইতে যাহার! জন্মে। 
ডিম্ব্সীচ (দেশজ ) ডিম্বের ছাঁচ। অগুমধাস্থ শতাংশ । . . 
ডিম্বাহব (ক্লী) ডিম্ং ভয়ধ্নিযুক্তং ২74, রড 

যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজ! নাই। 


নাগিন 


ডিস্বাক 


প্ভিম্বাহবহতানাঞ্চ বিছ্যতা পার্থিবেন চ 1৮ (মন্থু ৫1৯৫) 
এই ডি্বাছবে মৃত হইলে এক দিন মাত্র অশৌচ হয়।- 
ডিম্থিকা (স্ত্রী) ডিব-খুল্-টাপ্‌। ১ কামুকী। ২ জলবিষ্। ৩ 
শোণাকবৃক্ষ । (শব্দর' ) 
ডিস্ত (পুং) ডিভ-অচ্‌। ১ শিশু। 
“শুভারস্তেহদস্ভে মহিভমতিডিস্তে্িতশতং ৷” (রসিকর" ) 
২মূর্খ। দ্বিরপকোষে ইহাব্স রূপাস্তর ডিশ্ব। 
ডিম্বক (পুং) ডিভ্ত স্থার্থেকন্। ১ বালক। ২ শাবদেশাধি- 
পতি ব্রঙ্গদত্তের পু । হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
শাবনগরে ত্রন্ধদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি 
ছিলেন। তাহার পরম দ্বপবততী ও অসামান্তগুণশ।পিনী 
দুই ভার্ষ্যা ছিল। যজ্জদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্ধয়ের সহিত 
একাগ্রচিত্তে দশবতসরকাল মহাদেবের আরাধন। করেন। 
মহ্থাদেষ ইহাদের আরাধনায় অত্যন্ত গ্রীত হইলেন। 
একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 
'রাজন্‌! তোমার আরাধনীয় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন 
বর প্রার্থনা কর।” রাজ! ইহা! শুনিয়া বলিলেন, “ভগবন্‌ ! 
ছুই মহিষীর গর্ভে ধেন ছুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার 
প্রার্থনা । তগবান্‌ তথাস্ত বলিয়া অন্তত হইলেন । নরপতিরও 
নিদ্রীভঙ্গ হইল।” 
কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্কর গ্রসালন্ধ ছুই মহ্থাবীর্ধ্য 
পুত্র গ্রমব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জোষ্ঠের নাম 
হংদ ও কনিষ্ঠের নাম ডিস্তক। 
ক্রমে হংস ও ডিন্তকের তপশ্চারণের অভিলাষ জন্মিল। 
তাহার। যাহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের 
আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া! তপস্তা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের বীর্ঘ্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক 
হয়, ইহাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। 
মহাদেব ইহাদের তগন্তায় প্রীত হুই়্া তথায় উপস্থিত 
হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাহার! কহিলেন, 
“ডগবন্! যদি আপনি প্রীত হইয়! থাকেন, তাহ। হইলে 
আমাদিগকে দেবত|, অঙ্গুর, রাক্ষস, গন্ধরর্ব ও দ[নবগণের 
মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না৷ পারে, ইহাই আমাদের প্রথম 
প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যেন রুদ্রান্ত্র সমুদয় আমাদের 
যংগ্রহ হয়। ভন্যান্ত যত অস্ত্র কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা! 
, ধেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধ 
যাত্রা করিব, তৎকালে ছুইটী মহ্াভত যেন আমাদের সহায়তা 
করেন।” মহাদেব তথাস্ত বলিয়। অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূত- 
গ্রধান কুণ্োদর ও বির্বপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিগেন, 
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ডিম্বক 


বৎস বিরূপক্ষ! বৎস কুখোদর! তোমরা ভৃতগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । যখন এই বীরব্বয় যুদ্ধ ঘাত্রা করিবে, তখন তোমর! 
ইহাদের সহায়ত! করিও ।” 

এইন্ধপে ইহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া! দেব 
দানব প্রন্ৃতির অজেয় হইয়! উঠিলেন। 

একদ1 হংস ও ডিন্তক অশে আরোহণ কিয়! মুগয়ার্থ 
বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মুগ, ব্যাপ্র ও লিংহ 
প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শান্ত হুইয়৷ পড়িলেন। পরে 
পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুফ্ধর সরোবরের অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মেই সরোবরে অবগাহন- 
পূর্বাক পগ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া! শ্রান্তি দুর 
করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাঙ্গণগণ মধ্যাহুকালোচিত 
বেদগান কর্সিতেছিলেন। ইহার! তাহা! শুনিয়া ব্রাঙ্গণদিগকে 
কহিলেন, "আপনার! এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের 
আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিত। রাজন্ুয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত 
হইয়।ছেন, আমর! দিশ্িজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে 
আমাদিগকে পরাজিত করে এমন কেহই বীর নাই, আমর! 
মহাদেবের নিকট সমুদয় অন্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনার! জানি- 
বেন, কোন শক্রই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না । 

মুনিগণ কহিলেন, “রাজন্! যদি ইহাই হয় তাহা হইলে 


আমরা অবশহাই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু 


এখন আমরা! এই স্থানেই অবস্থান করিল।ম।” অনন্তর সেই 
বীরদ্বয় পুক্করহদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, যেখানে 
ভগবান্‌ ছূর্বাস! বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়! 
অবস্থান করিতেছে । তখন বীরদ্ধয্ন ভগবান ছূর্বাপাকে 
ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাধায় বস্তরধারী 
বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটা কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই ব| 
কোন্‌ আশ্রম? গৃহস্থই তে। ধার্িক ও ধর্থজ্ঞর্দিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্বজীবের মাতা ও 
জীবন । যে মুঢ় সেই সর্কবোৎকুষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত 
অন্যাশম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিরুতরূপ ও 
মহামূর্থ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তগস্থী 
কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিগ়াস্থাকে। ইছার! 
যেনধপ ঘোর মুড় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন। তাহাতে সহজে 
না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্‌ মহামূর্থই বা 
এই ছূর্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি ন1। 
এই দকল বিষয় চিন্তা করিয়! উভয়ই সহপা সেই 'অতীন্্ির 
ছুর্ধাস। সন্নিধানে উপস্থিত হইয়। ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 
'্রাঙ্ষণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাগজ্ঞান নাই,-তুমি 


একি কার্ধ্য করিতেছ, তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই 
: লা কোন আশ্রম, তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিস! এ কোন 
পদ সাধন করিতেছ, স্পষ্টই বোঁধ হইতেছে, ঘোরতর দস্তই 
. এন্সপ অনুষ্ঠানের মূল কারগ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 
তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে 
পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্তা নাই, 
এখনই বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া 
সত্বর গৃহী হও, পঞ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ 
করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম স্ুখাষ্পদ ॥/ : 
ছূর্বাম৷ এইরূপ রাক্য শুনিয়। তাহাদের প্রতি এরূপ 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্স্ত দগ্ধ 
করিয়! ফেলিবেন। যেন ব্রিলোক ভন্মাৎ হইল। তিনি সেই 
রোযারুগনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কছিলেন, “তোমরা শীঘ্র নিপাত 
হও, শীঘ্র নিপাত হও. এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর 
হও, বিলম্ব করিওনা। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে 
পারি, কিন্ত আমর! যতিধর্খমাবলম্বী, আমর! কাহারও অনিষ্ট 
করিব না, সেই ভূতনাথ ভগব।ন্‌ তোমািগকে ইহার ফল 
প্রদান করিবেন।” এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোগ্যত 
হইলেন। তখন রীরদয় তাহাকে গ্রস্থানোগ্ভত দেখিয়া 
মহধির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ রুতাস্তের স্তায় ক্রুরবুদ্ধিতে 
তাহার কৌগীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যানা 
ঘতিগণ পশায়ন করিতে জাগিলেন। অনস্তর হংস ও ডিস্তক 
উভয্মে কালপ্ররিত হুইয়! মহাক্রোধভরে মহযির শিক্য, 
কমগুলু, দারুময়ছিদল, দণ্ড ও পাত্র সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করি" 
বেন। অনন্তর ছুর্ববাস! অত্যন্ত অবমানিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। 
কু এই সকল বৃত্তান্ত শুনিম্মা কহিলেন, “মত্বর আমি ইহার 
প্রতিরিধান করিব । 
অনস্তর হংস ও ডিস্তক রাজস্থয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের 
নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীরুষ্চ ইহাদের অতিশয় 
ওদ্ধত্য জ!নিতে পারিয়া সত্বর যু্ধার্থ আহ্বান করিলেন। 
পথমধ্যে ” উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
ভ্রীরু্ণ হংসের সহিত ও সাতাকি 'ডিস্তকের সহিত ঘোরতর 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংঘকে অতি দুরে লইয়া 
চলিলেন। হুংস রথ হুইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্‌দে 
যাইয়া ভরীকষ্চের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
এদিকে ডিন্তক হংস প্রীকৃষ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা 
শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশ পূর্বক 
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নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন 
এবং 'এই আত্মহত্যা পাঁপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন । 
(হরিবংশ ২৯৫-৩২০) 
ডিভ্তচক্র (ব্লী) ভিন্ত ইব চক্রং। মন্গুযোর গুভাশুভনির্ণায়ক 
চক্রবিশেষ । 1 
ডিস্তজ (তরি) ডিশ্ব হইতে যাহারা জ্মা গ্রহণ করে। 
ডিস্ত! (স্ত্রী) ডিস্ত-টাপ্‌। অতি শিশ্ু। 
ডিল্লী, মোগলসাত্রাজযোর রাজধানী । বর্তমান দিলী। (দিল্লী দেখ] 
“জজ্বালে! গৌড় মর্দী ভ্ুমরবরনৃপঃ ধবস্তাডি্ীক্ুবর্গাঃ 1” 
(গোপীনাথপুর-শিলাফলক ) 
ডিহি (পারস্ত ডিহ্‌) কতকগুণি গ্রাম লইয়! একটা ক্ষুদ্র পরগণ!। 
ডিহিদার ( পারমী ) ডিহির শাসনকর্তা । 
ডিহিবন্দী (দেশজ ) ডিহির রাজস্ব নির্ধারণ 
ডীতর (ব্রি) ডী-কিপ্‌ ততস্তরপ্‌। নভোগতি যুক্ত ভর। 
“তশ্মাদিম! অল! অরা-ডীতর1”। (শতপথব্রা* ॥ 81৫1৫1৫) 
ডীন (ক্লী)ডী-ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 8 
গতি দেখ | ] ২ আগমশান্ত্রবিশেষ । 
প্ডামরং ডমরং ভীনং শতং কালীবিল।সকং।” (রত ) 
ডীনড়ীনক (ক্লী) ডীনেন সহ-ডীনকং নিন্দিতং পতনং। 
পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 
ডীনাবডীনক (ক্লী) ভীনেন সহ অবডীনকং। পক্ষিদিগের 
গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্ঠের গতিমিশ্রণ। 
ডুকৃরণ (দেশজ ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন । 
ডুগ্ড়্গী (দেশজ) সাপুড়িয়! ব বাঞ্জিকরদিগের বাস । 
ডুঙ্গী (দেশজ ) ক্ষুুনৌকাবিশেষ। 
ডুডুম (দেশজ ) ৯ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ। 
ডুগুঁভ (পুং) ডু সন্‌ ভাতি ভা-ক। সর্পবিশেষ, চৌড়াপাপ । 
পর্য্যায়_রাছিল, ছুঙুভ, নাগভূৎ, ডু 
পমহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর । 
বিড়ালে ডুগুভ দিয়! খেদিছে ইন্দুর ॥” (ভ্রীধর্ঘাম* ২৯৪ ) 
ডুুল (পুং) ডুঙুরিতি শব্দং লাতি-লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট 
পেঁচা। পর্য্যায়_ক্ষুত্রোনুক, শাকুনেয়, পিঙ্গল, বৃষ্ষাশ্রযী, 
বৃহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর | (রাজনি*) 
ডুপ্লে (গ্রক্কত নাম ফ্রান্সিস জোসেফ ভুর্টো) ভারতবর্ষীয 
ফরাসী-অধিকারের বিখ্যাত শাসনকর্তা! ও সেনাপতি । ইনি 
ফরাসী ই্টইণ্ডিয়৷ কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুক্র । . 
অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাধী অধিকারের প্রধান 
সহর পু'দিচেরির মন্ত্রীসভায় গ্রধান সদস্তের পদে প্রাপ্ত হন। 
দশ বৎসর এই পদে কাধধ্য করিবার পর ১৭৩* শব: অবে চন্দন- 
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লগরের কুটার 'অধাক্ষ নিথুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা 
সহকারে এই কার্ধা সম্পন্ন করায় তিনি শীগ্রই কোম্পানীর 
অব্যক্ষদিগের অতিশয়, বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ 
খুঃ অন্ধে তাহারা! তাহাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পুদি- 
চেরিতে প্ুনরাক্স প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্যন্ত 
ফরাসী ইষ্টইত্ডিরা কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন-এবং ত্তদ্ধিযয়ে যথেষ্ট কৃত কার্ধ্যও 
হইয়াছেন । কিন্তু এই নূতন পর প্রাণ্থির পর তাহার মন 
অন্ত দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি ম্বভাঁবতঃই অতিশয় 
উচ্াকাজ্সী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রাতিভাশালী 
ছিলেন।, পুদিচেরির শাসনকর্ত। হইয়া! গ্রাচানুমে ফরাসী- 
অধিকার ও করাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিরার জন্য কল্পনা করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটাণ ও 
গলন্দাজদিগেরও বাণিজ্যকুঠী নির্টিত হইয়াছিণ এবং 
রাণিঞ্া ব্যাপারে ইহার! যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়া- 
ছিল। ডুগ্লে দেখিলেন যে, বাণিজা বিষয়ে ইহাদিগের 
মহিত গ্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্ত কার্যে 
পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়া- 
স্তর অন্ুমন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অভ্যন্ত 
বদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যঞ্জণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতি- 
নীতি অবগত ও দেখীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্থলে প্রবিষ্ট 
হইলেন এবং মনম্কামন| স্থৃসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে 
পাইলেন। 
এইকালে মোগলসাআাজ্যের ধ্বংস অবস্থস্তাবী হইয়া 
পড়িকাছিল। ইহার অধীন স্ৃবাদারগণ স্থাধীনভাবে স্ীক্ 
স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শামন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও 
স্ুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক 
তঙৎকালে মোগলসাস্্রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খল হুইয় উঠিয়া- 
ছিল। ছূর্বল শাসনকর্তা কোন ব্লবান্‌ সুবাদারের আত্রয় ও 
সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা! প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী 
গবর্ণর ভুলেও এই সময়ে নিন চিরপোধিত| আশা ফলবতী 
রুরিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার সহ্ধর্ষিনি সৌভাগাক্রমে 
এই বিষয়ে তীহার পরম সহায় হুইয়! দড়াইলেন। স্ত্রীর 
সাহায্যে ডুগ্নে স্থীগ্ণ মনোরথ পুর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম 
-হ্বযোগ দেখিতে পাইলেন। ততীহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জঙ্বিয়া- 
ছিলেন এবং ভারতেই গ্রতিপ/পিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, 
ভারতীয় অনেকগুলি ভাষ! অবগত থাকায় তিনি আপন 
স্বামী ও অধিবাপিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ 


গম, করিয়াছিলেন ।  এইরপ হী মহধর্মিনীর সহায়তায় 
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ভুপ্লে ফরামীরাজা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উপাম্থ গোপনে 
পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন । 

৯৭৪৪ খুঃ অন মুরোগে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে 
মমরানল প্রঙ্জলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভগ্ 
কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়। উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী 
রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও 
ভারতবর্ষে ফরাসী ক্ষমত। বুদ্ধি করিবার একান্ত পক্গপাতি 
ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুগ্পের সহিত একযোগে কর্ণা- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়! উদ্দেস্ত কার্যে পরিণত করিবেন। কিন্ত 
পু'দিচেরিতে পৌছিয়। তিনি. নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুদি- 
চেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুগ্লে তাহাকে সর্ধাস্তকরণে 
অভার্থন। করিলেন না। তিনি ঘে লাবেধ্ডোনের গ্রাতি ঈর্ঘ! 
পরব্শ হইয়াছেন প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করি- 
লেন। ডুপ্পে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তার কখনও 
বিপদ্‌ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাহার স্থান অধিকার করিবেন। 
তিনি দেখিলেন যে যুদ্ধাদি তীহার অধিকারসীমায় সঙ্ঘটিত 
হইবে না) পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে শন্ুকুল পরামর্শ এবং 
সৈন্য ও নিজ চেষ্টার্দি ছারা সাহায্য করিতে কর্তৃপক্ষ তাহাকে 
আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডেনের ক্ষমতায় তিনি অতিশ 
দ্বেষপরতন্ত্র হইয়। উঠিলেন এবং ক্রুমে তাঁহার সহিত শক্রতা- 
চরণ করিতে লাগিলেন। এই শক্রভাবই লাবোর্ডেনে ও 
দুগ্নের সর্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য হেতুই 
ভারতে ফরানী-ক্ষমতা! বিলুপ্র হইল। 

যাহা হউক, লাবোর্ডোনে পূর্বপিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টে- 
বর তারিখে মান্্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিয়া ২৫এ তারিখে 
অধিকার করিলেন। ৪8৪ লক্ষ টাক! প্রদ্ধান করিলে এ মাস 
পরে ফরাসীসৈন্ত মাজ্জাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে 
মান্দ্রাজছুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত 
করিলেন। তিনি বপিলেন যে, মান্দ্রাজ তাহার শাসিত 
প্রদেশের অন্তভূক্ষি, সুতরাং একমান্র তিনিই এ বিষয়ে 
মীমাংসা করিতে সমর্থ । এই সময় আর্কটের নবাব তাহার 
রাজ্যে বাম করিয়া তাহার অনুমতি বাতিরেকে ফরাসিদিগের 
মান্্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই এই মর্ে 
ভুপ্নের নিকট এক পর প্রেরণ করিলেন। ডুগ্লে নবারকে 
বলিলেন যে, এই নগর তীহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি 
নবাঁবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা! জানাইয়! 
ভুগ্লে লাবোর্ডেনেকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্রাজ 
ুর্াস্থিত ব্যক্রিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মনত প্রদ্ধান 


করেন) কারণ বিষয়টা পুদিচেরির শাফনকর্ত।র বিচার্ঘ্য। 
কিন্ত এই পত্র আসিবার পৃর্বেই ছুর্গ গ্রত্যর্পণের কথ! স্থির 
হুইয়াছিল। লাবোর্ভোনের যথেষ্ট আত্মমর্ধ্য।দ। জ্ঞান ছিল, যে 
নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা! ভঙ্গ করা অতি হীনঞজনে।- 
চিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্পের যে নগর সমর্পণের 
নিম স্থির করিতে ক্ষমত আছে, এ কথ! তিনি স্বীকার করিতে 
পারিলেন না-_পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দা্তিকতা ও 
তাহ।দের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ গ্রাত্াত্তর 
দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হয়| উঠিলেন 
এবং লাবোর্ডেনেকে কারারুদ্ধ করিয়! স্বীয় প্রতৃত্ব প্রকাশ 
করিতে যচেষ্ট হইলেন। ভিনি পুঁদিচেরি নগরে এক যড়- 
যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থ গ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরি- 
ত্যাগ করিলে যে, ফরাসী স্বার্থের হানি হইবে এই মন্ষে পু'দি- 
চেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত 
করাইলেন। তাহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্ম্য সম্পন্ন 
না হইলে তিনি মান্র/জ পরিত্যাগ কিবেন না, লাবর্ডোনে 
তাহার এই দৃঢ় সঙ্গল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে 
ডুপ্পে তাহার উদ্দেস্ঠ কার্ধ্যে পরিণত করিতে ঘতর্গিন পর্ধ্যস্ত 
মমাক্বূণে প্রীস্ত হইতে ন| পারেন, ততদিন পর্যন্ত যাহাতে 
মান্রা্জ ইংবাজদিগের প্রত্যর্পণ কর! ন| হয়, তাহার জন্ত 
রিবিধ উপায় অবলঙ্বন করিতে জাখিলেন। এই সময় 
ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপো'ত আসিয়। উপস্থিত 
হইল। ডুগ্নে ও লাবর্ডোনে একমত হইয়া কাধ্য করিলে 
তাহার। এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানেই অধিকার করিতে 
গারিতেন। ইংরাছদিগের. মৌভাগ্যবশতঃই ইহার! এই- 
ক!লে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন। 

কিছু পরে ভুগ্নে আবোর্ডোনের গ্রস্তাবানুসারে কার্ষ্য করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ভুলের বাক্যে বিশ্বাম স্থাগন 
করিয়! মান্্রাজ পরিত্যাগ করিলেন । 

এদিকে আর্কটের নবাব আনম্ারউদ্দীন এতদিন 
শর্যান্ত মাক্রাজ তাহার হস্তে গ্রত্যর্পিত হইল ন। দেখিয়! 
১**** সৈনোর সহিত তৎগু্ধ মহাফেজখাকে বলপূর্ববক উক্ত 
নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন | ভুঞ্লে কূটনীতি 
অবলন্থন করিয়া তাহার সহিত সন্ধির গ্রস্তার করিলেন। 
ষ্ধির প্রস্তাব করিতে ডুগ্লের নিকট হইতে যে ছুইক্ষন দুত 
আসিয়াছিল, মহাফেজখ। শা হাদিগকে বন্দী করিলেন। ভুগ্নে 
অতান্ত অন্ধ ও জুদ্ধ হইলেন। রণবাছ্ বাঁজিয়! উঠিল। 
ফরাসী বন্দুক অনেক মোগলটমন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট 


আগভয়ে ইহস্ততঃ পল্াগতন করিল। মহাফেছ তাহার সৈন্য ; 


[৪৩২ ] 


একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত 
করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ 
উভয়দিক্‌ হইতে ফর!গিসৈন্য কর্তৃক কআক্রান্ত ও পরাজিত 
হইয়! পলায়ন করিলেন । ॥ 

ডুপ্লে এখন একটা স্বপিত কার্ষো গ্রীবৃন্ত হইলেন। তিনি 
মান্দ্রাজ সন্বন্ধে লাবে!তোানের কোন গ্রতিজ্ঞই অক্ষু্ রাধিলেন 
ন1। ১৭৪৬ খৃঃ অন্দের ৩,এ অক্টোবর তারিখে তিনি 
ইংরাঁজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত 
সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেপ্টের কোষভুক্ত হইল : এবং তাহার! 
হয় যুদ্ধবন্দী দ্বরূপ থাকিবে, নয় পু'দিচেরিতে প্রেরিত 
হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ববক সেপ্টডেন্ডিড 
ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়। 
পুদিচেরিতে পাঠান হইল । মাক্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্তা 
এই সঙ্গে বন্দী হইলেন। 

এখন ডুপ্লে ইংবাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছ! করিয়! সেপ্টডেভিড ছূর্গ হস্তগত 
করিবার জন্য উষ্কোগী হুইলেন। ডুপ্লে মান্জরাজ অধিকার 
করিয়া! তথায় পরাডিদ নামক একজন স্ুইজাকলগুবাসীকে 
শামনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুমারে 
ডেভিড দুর্গ আক্রমণার্থ ৩** মুরোপীয় সৈস্ত লমভিব্যাহারে 
যখন তিনি পুদিচেরি অভিমুখে আমিতেছিলেন, তখন 
মহাফেজখা ৩*** অশ্বারোহী ও ২০** পদাতিক সৈন্য 
লইয়া! পথিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট 
সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে-একদল সৈন্ 
পাঠাইয়া দিলেন। তাহার! পরাডিনকে নিরাপদে পুখদি- 
চেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্কুর মাসে বেরির অধীনে সেপ্ট 
ডেভিড দুর্গ অধিকার জন্ত কতকগুলি সৈল্/ অগ্রসর হইল । 
৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন ভাহার! দুর্গের নিকটবর্তী একটা 
স্থান অধিকার করিয়! বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাঁফেজখ! 
এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 
করায় ফরাসী-সৈস্ত ভীত হুইয়৷ পরায়ন করিল। এই 
সামরিক সজ্জা! বব! হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে ছূর্গ অধিকার 
করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫** সৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা! ফলবতী হুইল,না। ডুষ্টে ইহাতে 
কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। ভিনি এখন বিভিন্ন 
উপায় অবলম্বন করিলেন। গাহার আদেশে ফরাসী-সৈন্ট 
মাজ্রান্দের নিকটবর্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুঠন করিতে 
লাগিল। ভিনি উত্ভতমন্ূণেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
ইংয়াদিগের সহিত মিরতান ভাহার বিশেষ ফোন উপকার 


ডূগ্পে 


নাই) ইহ! অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত 'আর 
সংশ্রব রাবিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত 
ক্ষরানীদিগের সন্ধি হইন্সা গেল। সেন্টডেভিড ছুর্গ হইতে 
পুনরাছুত নবাব্সৈন্তের সহিত মহাফ্ে দখ| পু'দিচেরিতে প্রেরিত 
হুইলেন। 'ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভার্থন! 
করিলেন। তিনি আবার ডেভিডছুর্গ আধকার করিতে 
কল্পনা করিতে ল।গিলেন । ১৭৪৭ থুঃ অন্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, 
নবাবমৈন্ত ও ফরাসীসৈস্ের সেনাপতি হইয়া! গরাডিম অগ্রসর 
হইলেন। মৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহাধ্যার্থ 
বঙ্জদেশ হুইতে একখানি রণপোত আসিয়! উপস্থিত 
হুইল। ফরাসীসৈন্ত নিক্ষল হুইয়! প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ 
খুঃ অৰঝে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ভুগে শীঘঘই ডেভিড- 
দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইতরাজ শিবিরে এক 
বিষম যড়বস্ত্র এরকাশিত হইয়া পড়িল। ডুগ্নে শ্বভাবসিদ্ধ 
ূর্ততাসহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশী সৈন্দিগকে ফরাসীপক্ষ 
অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিক্নাছেন। ইংরাজগবর্ণর 
এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত 
হুইপ পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈগ্ত পাঠাইলেন, কিন্ত 
এবারও কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন নাঁ। ২৯এ জুলাই 
ইংলগ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেন্টডেভিড 
ছর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি 
হইতেছে দেখিরা নবাব পুনরাম্ম ইংরাজদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত- 
সৈন্ত জইর়। পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্ত কিছুদিন 
ইংরাজসৈন্ত অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডছুর্গে ফিরিয়| 
আিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী- 
গ্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্ত- 
বর্গের এমন কি মোগলসঘ্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের 
ভীরুতা। বিষগ্কক লিপি প্রেরণ করিলেন; ইহাতেই তিনি 
ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাহার হস্তচ্যুত 
না হয়, তচ্জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন । কিন্তু ইতিমধ্যে 
স্বুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশে 9 
সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্ত্র'জ ফিরিয়া! পাইলেন । 
বুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক 
সুরোগীঙ্জ সৈস্ত বছুমংখ্যক দেশীয় সৈস্তাকে সহজেই পরাজিত 
ক্ষরিতে পারে। ইহাতে তীঁছার রাজ্যাধিকারের আশা 
বাড়ি! উঠিল! দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শক্রতাচরণে 
ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি ইহার একপক্ষ অবলম্বন করিয়! 
ক্ষরাসী মতা খিশ্থৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৭৪১ থৃঃ 
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অন্দে টীদসাহেব জ্রিচিনপল্লির -বিধবা-রাঁণীকে ছলন। করিয়া 
উক্ত নগর অধিকার করেন। রথুজী ভোন্সু চাদ- 
সাহেবকে উপযুক্ত শান্তি দিবার জন্ত ভ্রিচিনপল্পি অবরোধ 
করিলেন। চাঁদসাহেব তাহার স্ত্রী পুক্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের 
আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রদুনী 
কর্তৃক বন্দী হইয়া! তিনি সাতারায় প্রেক্ধিত হইলেন। 
পূর্ষেইি উক্ত হইয়াছে ঘে, ইংরাজ ও ফরাসী যুদ্ধকাঁজে আর্ক- 
টের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্‌ স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্ত কখন 
ইংরাঁজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন কর্দিতেছিলেন। 
ভূলে এখন এই নবাবকে শান্তি দিবার সুযোগ দেখিতে 
লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন টাদসাহেবের 
স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুগ্লের জ্রীর সহিত ঠাহার 
অতিশস্ধ মিত্রতাঁ জন্মিয়াছিল। তিনি ডুঞ্পোর রীর নিকট 
তাহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
ুপ্ন তাহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিণেন যে, টাদ- 
সাছেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং গ্রজাসাধারণ আনওয়ার 
অপেক্ষা তীহারই বণীভূত। চাদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই 
তাহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীটৈন্তসাহায্যে 
তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে 
ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়! তিনি 
চাদসাহেবের স্ত্রী দ্বার গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট 
প্রেরণ করিলেন) চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পু'দিচেরি 
অভিমুখে যাজা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুলকের 
মৃত্যু হওয়ায় তাহার নিংহামন লইয়া অতিশয় গোলযোগ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। তাহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন 
দাবী করিতেছিলেন। তাহার রাঙ্জা পাইবার কোন সম্ভাবন! 
ছিলন!। কিন্তু টাদসাহেব আসিয়া তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন এবং ফরাসীটৈম্ তাহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, 
একথাও তাহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়! 
টাদসাহেবের সহিত মিলিত হই! আনওয়ারের সহিত একটা 
যুদ্ধে ব্যাপৃত হুইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ- 
পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাদসাহেব যণাক্রমে 
স্ুবাদীর ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়! আর্কটে প্রবেশ করিলেন, 
ইহার পর তাহার! পু'দিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ 
করিবার জন্ত ডুপ্পে তাহাদিগকে বিশেষ যন্ত্রের সহিত অভ্যর্থন! 
করিলেন। াদসাহেব৪ পুদিচেরির নিকটবর্তী ৮১ খানি 
গ্রাম ফরাপীদিগকে দান করেন। অন্দিন পরেই : ভুল 
উাদসাহেব ও নজফরকে ভ্রিচিনপক্সি অবরোধ করিতে 
পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পূজ মহদ্মগআালি 
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ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক | নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ 
হইতে স্বীক্কত হইলেন না । ভিনি ঘুদ্ধার্থই গ্রস্ত হুইজেন। 


. আশ্রর লই়াছিলেন। চীদপাহের প্রথমেই _জিচিনপল্ি না]. 
স্লাইয়। তঞ্জোরে গমন করিলেন । ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ |. 


(মজ্ফরের গ্রতিদন্থী) আধিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। : 


সাহার! এ বিষয় কিছুই 'রগত ছিলেন না, ডুপ্পেই প্রথমে 
_ উ/হাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন । তাহার! 
পু'দিচেরি অভিমুখে অগ্রঘর হইলেন । 
ফরানীগণ চীদমাহেব ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন 
রুরিয়াছে দেখিয়। ইংরাক্গণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের 
পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুষংখ্যক সৈন্ত 
লইন্সা মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া 
ডূগ্নে মন্রফর ও চীদকে সাহায্য ফরিবার জন্ত কতকগুলি 
ফরামীটসন্ত পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক 
বিভাগ্গের কর্মমচারিপিগের তত মনের মিল ছিলনা । কোন 
অগ্রকাশ্ত কারণে ফরাসীসৈত্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান 
করিল। অঙ্গফর আত্ম মমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাহাকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন) চাঁদসাহের সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে অন্যত্র যাইয়। আশ্রয় লইলেন | + 
ফরামীটন্ত বিনাদুদ্ধে যুদ্ধাক্ষের পরিত্যাগ করায় ডুপ্নে 
ভবিষাৎ বিপদের আশক্ক। করিতে লাগিলেন। তিনি 
কৌশলে স্বীয় এ্রভার অক্ষু্ রাখিতে যন্ত্বান্‌ হইলেন। তিনি 
চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পাঁরিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্তা- 
গণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্ত নছে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি 
করিবেন এই প্রাস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ 
করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামস্তগণ বিদ্রোহী 
হয়, তদ্দিষয়ে বিশেষ চেষ্টা! করিতে ডুষ্লে তাহার ্েরিত 
দুতপিগঞক্ষে গোপনে পরামর্শ দ্িলেন। তাহারাও তদন্ুরূপ 
কার্য করিয়। ফিরিয়া আমিল। 
| মাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাপীদিগের একটা বাঁণিজ্যকুঠী 
নুষ্টিত হইগ়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইখার জ্বন্য ডুপলে 
১৭৫০ খৃঃ অন্দে মগলিপত্তন অধিকার কক্িরার নিমিত 
জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেইস্থান 
অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদ আলি ভীত হুইয়! পলায়ন 
করিলেন। (এই সময় ফরালীদিগের বিখ্যাত ফেনাপতি বুসি 
চাদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়! গিপজিদুর্শ হস্তগত করিলেন । 
নাজিরজঙ্গ ফরামীদিগের কৃতকার্ধাতায় অতিশয় ভীত 
হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিকার জন্ত পু'দিচেরিতে ছইজন 
_ ন্দুত পাঠাইলেন। ডুষ্নে নি্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে 
চাঁহিলেন ;--মজফ্রজঙ্গ বিমুক্ত, চীদপাহেব কর্ণাটের নবাব 


উপাধি গ্রাপ্ত এবং মসলিগন্তন ও তদদীন -প্রোদেশ মূ 





ডুরনে যে ভাহার প্রধান গ্রধান ষর্দারধিগের সহিত বড়যন্্ 
করিয়াছিলেন, মাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন ন1। 
ডুগ্পেও টৌসে (1590০)কে নািরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ 
ক্ষরিতে আদেশ দিলেন । যুদ্ধে ফরালীসৈন্য! নিজয় লাভ 
করিল; নাজিরঞঞ্গ মৃত্যুসুখে পতিত এবং মজফর স্কুরাদার 
উপাধি গ্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্রন '9 তাহার অধীন 
গ্রদেশমমুহ ফল্পামীদিগকে এবং ২* লক্ষ টাকা ডুগ্নেকে 
প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্‌ উপস্থিত হইল। 
মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, লাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩জন 
পাঠান সর্দার ডুপ্নের ঘড়বন্ত্ে লিপ্ত ছিল তাহার! দাবী করি- 
তেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের ন্ট 
কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাঁজির- 
রঙ্গের ধনরদ্ধ তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক) ভুপ্নে 
এই বিষয়ের মধাস্থ হইলেন এবং অনেক ঘাদান্থৃবাদের পর 
উভয় পক্ষের মধ্যে একট সন্ধি করিয়! দিলেন । 

ইহার পর ভুপ্নে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণন্থ ভূভাগের ঘোগল- 
প্রতিনিধি বলিয়। আগপন।কে অভিহিত করিলেন। তাহার 
আদেশ।নুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাহার হস্ত দিয়া 
মোগলসআটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পু'দ্িচেরিতে যে মুদ্রা 
প্রস্তুত হইত, তণ্ডিনন অন্ত কোন মুদ্র! কর্ণাট প্রদেশে চবিত ন1। 
১৭৫৯ খুঃ অন্দে মজফরজঙ্গ নিহত হুইলে ডুপ্লে মলাবগ্জঙ্গকে 
স্ুবাদার স্বীকার করিয়৷ তাহার পক্ষ সমর্থন কন্ধিতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। ডুপ্লে তাহাকে দুরীভূত করিবার জন্ত রুতরূগুলি 
ফরাসীসৈন্ত ইয়া! তাহাকে আক্রমণ করিতে চাদসাহেবকে 
পরামর্শ দিলেন। ইংরাঁজগণ এতদিন পর্যন্ত কোন পক্ষই 
অবম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের গ্রভাবে ঈর্ষান্বিত 
হুইয়! তাহার! মহম্মদ আলির পঞ্ষ অবলম্বন করিল। এখন 
অবধি ডুগ্লের সৈম্ত প্রায় পতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে 
লাগিল। চীদমাহেৰ অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাদ- 
সাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজ! সাহেবকে 
নবাবে!চিত মান্ত কপসিতে লাগিলেন । কিন্তু মুরতজা! আজি 
৮*০*** টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । ১৭৫২ খুঃ 'অবে ইংরাঁজসৈন্ দ্বরাসী- 
দিগের গিঞ্জি ছুর্গ আক্রমণ করিয়া পরান্দিত হওয়ায় গলায়ন 
করিল। ইহাতে ভুগ্ের মনে যথেই আশার উদয় হল 


ডা বি: 


ভূপ্ধে 
; কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরামীসৈস্ত বিশেষন্ূপে পরাজিত 
হওয়ায় ডুপ্লের আশালত। শুকাইক্া৷ গেল । যাহা হউক, ডুপ্নে 
_জম্ূর্ণরূপে নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে 
এুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না) তজ্ন্ত তিনি সৈল্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন । ১৭৫৩ খৃঃ অব্ে তাহার ছুর্ভেস্ত কৌশলে মহা- 
রাষ্ট্র ও মহি্থুর-সৈন্ত ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী- 
দিগের সহিত মিলিত হইল । পু'দিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়। 
উঠিল। এই যুদ্ধে জন্নলঙ্্ী কখন ফরামী কখন বা! ইংরাজ 
পক্ষ অরলম্বন করিতে লাগিলেন । ১৭৫৪ খুঃ অন্দে পর্য্যন্ত 
এইরূপ যুদ্ধ চলিল। 

এইকপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাণী প্রভাব বদ্ধিত্ ও 
অপ্রিকার বিস্তৃত হুইতেছিল বটে, কিন্ত অতিরিক্ত অর্থব্যয় 
জন্ত কোম্পানি বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। 
এইজগ্ত কর্ভৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্পেকে 
পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুধের অভি- 
প্রায় অন্তর্ূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ভীত 


হইয়া ১৭৫৪ থুঃ আন্দের এথমেই মান্জ্রাজে সন্ধির গ্রন্তাব, 


করিয়া পাঠাইলেন। মাল্্রাজ-গবর্মেটও সন্ধির প্রস্তাব 
অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার ভ্বন্ত প্রতিনিধি 
পাঠাইলেন। কিন্ত কার্ধ্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় 
প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদান্ুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে গ্রস্থান 
করিলেন। 
ফরাসী-ইষ্ট-ইও্ডয়! কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ডুপ্নের গ্রতি 
অতিশয় অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার! শান্তির ইচ্ছা! করিতে- 
ছিলেন। তাহারা ডুপ্পেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া 
গডেহোকে (14. 0:০4৩1৩4) পু'দিচেরির গবর্ণর করিয়া 
পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খুঃ আন্দে ২রা আগষ্ট 
ভারতে উপস্থিত হুইস্স! ভুগ্নের নিকট হইতে শাসন 
ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ছুইষাঁস ডুপ্লে পু'দিচেরি 
নগরে ছিলেন। এই ছুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের 
নবাব বিবেচনা করিয়! বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি 
পরিধান করিয়া ভ্রষণ করিতেন । 
যাহা হউক, তিনি ফ্রান্দে প্রত্যাগত হইলে যখোপযুক্ত 
সম্মান জাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য 
4 বুদ্ধি করিবার জন্ত তিনি তাহার, স্মস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া, 
. ছিলেন। : করাদী গবর্মেন্ট তাহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান 
করিলেন না) কেরলমাত্র তাহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে 
আশ্রঙ্গবিপি 054৮ 907:০5০:109) প্রচার করিয়! তাহাকে 
৮১৮০২ তাহার, অর্থ প্রা্থ হইবার জন্ত 
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ডুমুর 
বিচারালয়ের আত্রয় গ্রহণ করিলেন) কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত 
হইবার পূর্বে সর্কর্বাস্ত ও নিরাশ ছুই এই বৎসরেই পঞ্চ 
প্রাপ্ত হইলেন । 
ডূপ্নে গ্রতিভাশালী অতিশয় সৃদক্ষ রাজনীতিকুপল 
শাসনকর্তা ছিলেন । ভিনি অতিশয় উচ্চাকাজ্জী, অহঙ্কারী 
ও পরাক্রমপ্রিয় ছিপেন। চরিত্রের প্রক্কত উন্নতির গতি 
তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না॥ তিনি 
ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্বপ্রকার উপায়ই 
অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরানী অধিকারের 
সহিত ডুপ্পের নাম চিরসন্বদ্ধ | 
ডুব (দেশ ) ১ নিষগ্প। ২ জো অবগাহন । 
ডুবড়িয়। ( দেশজ ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়। 
ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, চোর] । 
ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জালে আধিকক্ষণ ডুবিয়! 
থাকিতে পারে । 
ডুবা। (দেশজ ) নিমগ্র হওয়া । 
ডবান (দেশজ ) নিমগ্ন করান। 
ডবারু (দেশজ )১ জলচর পক্ষিবিশেষ। : (0০17০/19/) ২ 
একজাতীয় হাস । (50105191168) 
ডুবিত (দেশজ ) নিমজ্জিত। 
ভবু ( দেশজ ) ডুবারুপাখী | 
ডুবুড়ুবু (দেশজ ) প্রায় ডুবিয়! যাওয়া । 
ডুম। (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড । 
ডুমুর (দেশজ ) ষংস্কত উড়,দর শব্দের অপত্রংশ । একপ্রকার 
বৃক্ষ ও তাহার ফল । এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও বরঙ্জমদেশের 'সর্কা- 
জন্িয়। থাকে । হিমালয়ের পাদদেশ হইতে কআসসাম্থ গর্বত- 
সমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪*** কিট উত্ধ পর্যাপ্ত এই বৃগ্ধ দৃষ্ হয়। 
ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। এ সকল বৃক্ষের 
গ ফলের সৌসাদৃশ্ত গ/কিলেও আকারগত,অনেক বিভিন্নতা 
লাক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও-ফল 
অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায়, আবার কোন 
কোন জাতীয় ডুমুর বৃক্ষ আঙ্থখাদি বৃক্ষের গ্যায় সুদীর্ঘ ও 
শাখাগ্রশাখা বিশিষ্ট, কিন্ত বৃক্ষ বৃহৎ হইলেই তাছার “পঙজ 
ও ফলও: ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়! আইসে । 
এই বৃক্ষের পুপ্ দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ 4১৪ থোপা! 
খোপা ফল বহির্গত হয়) বৃক্ষের স্বদ্ধাদেশ এবং শাখা প্রণ।- 
খাঁর সন্ধিগ্কাম সকল হইতেই গধিরাংশ ফল ধরিয়া! থাকে । 
এদেশে নাঁধারণ লোকের! বলিয়া থ।কে, ডুমুরের ফুল দিলে 
কলা হয়, বাস্ত বিকই ডুমুরের ফুল দেগা যায় লা । . 


ডুমুর 


[৪৩৬ ] 


উই পণ্ডিতের! ডুমুরগা্ছকে অশ্বখ, পাকুড়, | ফল পাঁগুটে রক্রবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও ছুর্দিনের সময় 


বটবৃক্ষাদদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন । সকলেরই 
দ্বকৃ চ্ছেদ করিলে ছৃগ্ধের সায় আঠা নির্গত হইয়া! থাকে, উ 
: আঠা হইতে রবরের স্তায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা 

নেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত 
হইগা থাকে। 

নিয়ে কয়েক গ্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় 
লিখিত হইল। 

যজ্জ-ডুমুর (81০85 ৫101৩18:8) সাধারণতঃ হোমকার্ষেয 
ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ডুমুর হইয়াছে। 
হিমালয় দেশ, রাজপুতান!, মধ্যভা রত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, 
আসাম, ব্রহ্দেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । চন্দায় 
ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তত হয়। 

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠ। প্রস্তত করে। 

লোহারডাগায় যঙ্জডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং 
প্রস্তত হুইয়া থাকে, তন্বার| বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ- 
ডূমুপ্নের পত্র, মূল ত্বক ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্তগণ কর্তৃক 
ষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তীহার1 ইহার ছাঁলের জল বিরেচক 
'উষধনধূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্ত 
ধ্যবহার করেন। ব্যা্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষক্স 
বলিয়া বিষেচিত হইয়া! থাকে। 

ইহার শিকড় আমাশয় রোখে উপকারক এবং অনেক 
ডাক্তারের মতে শিকড়ের রম অতি তেজস্কর ও বলকারী ঁধধ, 
দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্যা ফল প্রদান করে। পিতাধিক্যে 
ইহার শুদ্ধ পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট. 
কিন্সন্‌ সাহেব ($:10507). বিখিয়াছেন__ইহার গত্রন্থ 
বসন্তের স্তায় পদার্থগুলি ছুগ্ধে ভি্জাইয়! মধুর সহিত প্রদত্ত 
হইলে মন্ুরিকা জন্ত শরীরে দাগ হয় না। রছৃবিধ রজো- 
ঝোগ, মুত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়য়োগে যজ্ছডুমুরের 
ক্ষীর প্রদত্ত হয়। এ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়! 
ঘায়ের উৎক্কষ্ট মবাম গ্রস্ত হইয়া থাকে। মধ্য ডুমুরের রস 
আনেক ধাতুঘটিত বধের অন্থুপানরূগে বাবন্ৃত হয় । 

দেবকার্ষ্যে ব্যবন্ধত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই 
ডুমুর খায়না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু 
বড়, কিন্তু তত স্ুখাত্ত নহে। বৈশাখ হইতে ভাত্র পর্যন্ত 
এই ফল অন্সিয়া থাকে । ইতরলোকে বীচ অবস্থায় 
ইহার ফল ত্বরকারীর যুহিত ক্ষণ করে। গাকিবে সমন 





অনেকে ইহা খাইয়! থাকে । 

ছাগমেযাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভাঁলবাসে। 
ইহার পত্রাদি হস্তী এভূতির াস্। 

ইহার কাঠ অস্ঃসারশৃন্ত, লঘু, ভঙ্গুর ও মোট! দানা- 
বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থাযী 
হয়। তজ্জন্ত অনেকস্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় 
এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্ বাবহৃত হইতে থাকে। 

কাক-ডুমুর (11045 115108 ) ইহার গাছ যজ্ঞ 
ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ধাজ, 
মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি স্থানে 
দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয় প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫** ফিট 
পথ্যন্ত উর্ধে জন্মিয়া থাকে । 

ইহার ছাল হইতে এক রূপ দড়ি প্রস্তত হয়। 

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। 
ইহার শুদ্ধ ফলচুর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোহ্বাই ও কোষ্বণ- 
প্রদেশে বিদারিক1 গ্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। ছুপ্ধবতী গাভীকে 
ছৃগ্ধ শুকাইবার জন্তও ইহ! থাওয়াইয়া থাকে । আমুর্কেদীয় মতে 
ইহা ছঞ্চকর ও গর্ভস্থ জশের ছিতকর। [ কাকোডুগর দেখ ।] 

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাগ্ভ। কাষ্ঠে জালানী ব্যতীত 
কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীর! লইয়৷ অন্রালিক1 
গ্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিক! গ্রভৃতিতে বৃক্ষ 
উৎপন্ন করে। এ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী। 

ডুমুর (ঘ)০$ [২০১১৮7)) এই বৃক্ষ হিমালক্সগ্রাদেশ 
হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহষ্র, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল 
স্থানে জন্মে। ৬*** ফিটু উর্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখ! যীয়। 
বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাচ] অবস্থার তরকারীর 
সহিত ব্যবহৃত হয়। পাঁকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু 
স্থগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাড়ুমুরও খাইয়া 
থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে খোপা থোপ! 
ডুমুর ধরে। শতদ্রতীরে ডুমুরের ছালে একনূপ মোট! 
দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কাধ্যকর নহে। পাতার 
গশ্থাদির খাছা হয়। 

ভূঁই ডুমুর (71০85 1৩708115) এই জাতীন়্ ডুমুর গাছ 
একরূপ লতানে গুল্স। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষান্কৃত 
উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেক্সিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে, 
নদীতীরে জন্মিয়া থাকে । স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভে্ 
আছে॥ ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ওষধে প্রযুক্ত হয়। 
ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্রপুণসন্পন্স। উহার চূর্ণ 


০ সু কাশ, কফ প্রস্ভৃতি হৃত্রেগে 
প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম এদেশে ইছার ফল ভক্ষণ করে। 

, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী গলার একটা সহর। 
এই সহর ভাগীরঘীতীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবান্থিত। 
অক্গা* হ৩* ২১৩৫ উঠ, জ্বাঘি ৮৮* ২৮৫০ পুঃ। পূর্বে 
এইস্থান ডাকাইতির জন্ত বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টান 
পর্য্যন্ত লোকে এইস্থান দিয়া যাইতে ভন্প করিতি। ন্ব্ধ্যাস্তের 
পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবা" 
ভাগের কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাধিত না। 
এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত্ বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে 
কাহারও অবিদ্দিত ছিল না। এই দুর্বৃত্ত পথশ্রাস্ত পথিক- 
দিগকে রাতিষমাগমে অতি সৌজন্ ও আতিথেয়তা সহকারে 
আশ্রয় প্রদ্দান করিত এবং নিদ্রীবস্থায় উহার্দিগকে নদীতে 
ভাগাইক্। দিত। চতুর্দিকে বহুদুর পর্য্যন্ত স্থান এই গদান্ত 
ব্যক্কিকর্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত 
থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিষের চক্ষে ধুল। দিয়া 
ডাকাইতি করিতে থাফে। পরে ইহার জনৈক অন্ুচর 
সন্ধান বলি ধঝাইয়্। দেয়। বলা। ঝাছুলয যমধর্মাবলম্বী 
দস্থাদিগের যনে ভীতিসথার জন্ত বিশ্বনাথকে যে স্থানে 
ধরা হয়, মেইস্থানে তাহার ফাসি হুইল। বিশ্বনাথ কখন 
দরিদ্রকে উতৎ্পীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন ছুঃখী তাহার 
অন্নে গ্রতিপালিত হইত। 

ডুমার, ্রক্গখণ্ড-বর্িত তোজদেশের তান্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর । (বর্তমান ডুম্রাওন্‌ বলিয়া! অন্থু- 
মিত হন ।) ভবিষ্তত্ক্ষখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় 
প্রবল পরাক্রাস্ত উদযবন্ত সিংহের রাজত্ব । তাহার বংশীয় 
বিক্রমসিংহ এখানে ছুর্গাদি নির্বাণ করেন। ( ভ'ব্রক্গ* ৩৯:) 
ডূম্রাওন্‌, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গরাচীন সহর ॥ 
এখানে ডুম্রা ওনের রাজবংশ বাদ করেন। ডুম্রাওনের 
কাজগণ পঞ্গর নামক রাজপুতকুলোস্তৰ। তাহাদের পূর্ব 
পুরুষগণ  উজ্জদ্ষিনীনগরে বাম করিতেন, তথ হুইতে মধ্য- 
ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোল(সংহ সর্ধবঞরণম 
বেছারে আসিয়া! বাঁধ করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজ- 
নিংহকে সোপার্জিত রাজন্ব দান করিয়া যান। ভোজনিংহের 
আমানুষারে তাহার অধিক্কৃত জনপদ ভোজপুর নাষে বিখ্যাত 
এহয়॥ কাঁলচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখা গ্রশাথায় বিভক্ত 
হইয়া পড়িল । তন্মধ্যে গরধানবংশ "আপনাদের পু্বপর্ুষগণের 









এই বংশে রাজা নারাঞ্সণমন্প জন্মগ্রহণ করেৰ। তিনি 
১৬০৫ খৃষ্টাবে স্রাটু জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ 
করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, কষ্রপ্রতাপ- 
মাহি, মান্ধাতাধাহি, হোবিলসাহি, ছত্রধারীসিংহ ও বিক্রমজিৎ 
সিংহ রাজশাস্ন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন 
হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফকুখশিয়ার, মহম্্দশাহ ও শাহ্‌ 
আলমের নিকট উক্ত রাব্রগণ অনেক জায়গীর লাভ 


, করিয়াছিলেন । 


৯৭৬৪ খুষ্টান্বে অক্টোবর মাঁসে বন্মারে অযোধ্যান্স নবাব 
স্থজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হুয়, তাহাতে জায়- 
গ্রকাশফিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মন্রোর যথে্ 
সাহায্য করিয়াছিলেন । 

সেইজন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১*ই মার্চ জয় প্রকাশ বড়লাট মাকু- 
ইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাছুর উপাধি লাভ করেন। 

জয়গ্রকাশের পর তীহার পৌজ্র জানক্ীগষাদমিংহ অতি 
অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অঞ্দিল পরেই তাহার 
মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্াসিংহ বাহাদুর ডুম্রাওন রাজোয 
উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-ুদ্ধকালে ও 
সিপাহীবিদ্রোহের সময় বুটাশ গবর্মেটকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিগ্জাছিলেন। জগদীশগুরে ইহার জ্ঞ।তি কুমারসিংহ বিদ্রোহী 
হইলে মহারাজ মহেখরবক্সের যতই অতিঅল্পকাল মধ্যেই 
বিদ্রোহীগণ পরাজিত ও শাসিত হুইয়াছিল। এই সকল 
কারণে ১৮৭২ খুষ্টাব্দে বুটাশগবর্ষেণ্ট তাহাকে “মহারাজ' 
উপাধি এবং তাহার বর্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টান রাজকুমার 
রাধাপ্রসাদসিংহকে “রাজ” উপাধি প্রদান করেন 

মহারাজ রাধাপ্রমাদের যন্ধেও ডুূম্রাওন্রাজোর অনেক 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 


ডুম্থুর, বঙ্গদেশের চন্তত্বীপ ভূভাগের অন্তর্গত একটা গ্রাচীন 


গ্রাম। ভবিষ্যবরঙ্ষখণ্ডে লিখিত আছে-_ 

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্জপুরে 
গমন করিতেছিলেন, অকল্মাৎ চক্্ধীপে তাহার দৃষ্টি পতিত 
হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হুই- 
লেন। তাহার হস্ত হইতে ডগরু পতিত হইলশ পড়িস্কাই তাহ। 
হইতে অপুর্ব শব হইতে লাগিল । চন্্রধীপের ব্রাঙ্গণগণ তদস্ট 
বেদবিধিক্রমে ডঙ্বরুর পৃজা করিতে লাগিলেন । তখন শিব- 
ডক সন্ত হুইগলা এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকে! 
সকলেই থার্টিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোদী হইবে ।* 
যেখানে ড্র গড়িয়াছিল, সেই স্থানই কাপে দু ব 


উর সাজে প্যাক হয (জ'ব্রন্ষখণ্ড ১৩ অঃ). 


ডেনমার্ক 
ডুম্বুর (পুং) ডুমুর । [ডুমুর দেখ।] 
ডূহ্থুরপর্ণী (তরী) দন্তীরক্ষ। 
ডুরিয়! (দেশজ) ১ ডোর! কাটা। ২ কুকুরপাঁলক। 
ডুরী (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাগ্ধ- 
যন্ত্রের পার্খে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কছে। 
ডুরীপড়। (দেশ ) দড়ি পড়া, গাটপড়া। 
ডুরীহার, এক প্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডূরী অর্থাৎ কার্পাস- 
হুত্রের ও পটন্ত্রের বন্ত্র পরিধান করে এই নিমিত্ত ইহাদিগকে 
ডুরীহার বলে। 
ডুলি (ভ্ী) ছলি পৃষো" সাধু। ১ ছলি, কমঠী, কচ্ছপন্্ী। 
২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকের! যাতায়াত করে। 
ডুলিক। (্্ী) ডুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ। 
ডুলী (তরী) ডুলি-ভীফ্‌। চিন্লীশাক। 
ডেউয়া (দেশজ ) ডেও, মাদর। 
ডেউয়া-পিগীড়া (দেশজ ) কষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা। 
ডেঁতে (দেশজ ) ১ দ্ডিত। 
ডেঁপ (দেশজ ) রসশ্াহী, বৃক্ষমূল। 
ডেকরা৷ (দেশজ) ডঙ্গর, ছুষ্ট, বদমাইস। 
ডেকরামি (দেশজ ) ডেকরার কার্যা। 
ডেকরী (দেশজ ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইদী করে, 
নিষ্ঠুর স্ত্রী। 
ডেগ (পারসী ) তাজ্র বা লৌহনির্দিত স্থালীপাত্র 
ডেগরা (দেশজ ) ১ ধূর্ত, শঠ। ২ উচ্ছঙ্খল। 
ডেঙ্গর (দেশজ ) মৎকুণ, উকুণ।, 
ডেঙ্কুয়া (দেশজ) ১ এক প্রকার গুল্স। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই। 
ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ ) এক প্রকার গুল্স। 
ডেড় (দেশজ) অদ্ধাধিক এক, সা্ধেক। 
ডেড়ী (দেশজ) অভাব, দক্িদ্রতা। 
ডেন! ( দেশজ ) পক্ষ, ডানা, পাখা। 
ডেনমার্ক, যুরোপের উত্তরাংশবর্তী একটা দেশ। অক্ষা* ৫৩* ২৩ 
হইতে ৫৭* ৪৪৫ উ$ এবং দ্রাঘি* ৮* ৫৮ হইতে ১২* ৪৫” 
পৃঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পুর্ব্বে কাটিগাট ও 
সাউও প্রণালী ও বাণ্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্দ্মণির কতকাংশ 
এবং পশ্চিমে জর্মণ সাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় 
পশ্চিম মহাসসুদ্র ৷ 
জিলগড, ফিউনন্‌, লালাগ প্রভৃতি ত্বীপ, জট্লাগ 
উপদ্বীপ ও বাণ্টিকসাগরন্থ বর্ণহোলম্‌ দ্বীপ লইয়! এই রাজা 
* সংগঠিত। পুর্বে গ্লেস্ভিগ হোগৃষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক 
ছুইটা প্রদেশ ডেম্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খুষ্টান্দে 


৪৩৮ ] 


জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেল্সার্ক এ ছই প্রদেশ হারাইয়াছে। 
বর্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর 
প্রায় অর্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য 
দ্বার। জীবিকানির্ববাহ করে ।  - 

ইহার জট্লগু উপদ্বীপ যুরোপথণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং 
উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত । ইহার দৈর্ধ্য উত্তরদক্ষিথে প্রায় ৩ 
মাইল, বিস্তার পূর্ববপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে 
৩* মাইল মাত্র কোথাও বা ১০* মাইল। ইহার উপকূল 
ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্ত এই সুদীর্ঘ উপকূলের 
অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, 
ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকা বাধ থাকায় বাণিজ্যের অন্ুবিধাজনক । 

দ্বীপ সকলের মধ্যে জিলও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী 
কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিয় 
এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট উচ্চ। স্থানে 
স্থানে ছুই একটা বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ হইতে ৫** ফিটের অধিক নহে। ভিলগু ও জট্লণ্ডের 
মধ্যে ফিউনন্‌ দ্বীপ অবস্থিত। লালা, মোংলাও, ফল্ঠার, 
মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ের দক্ষিণে অবব- 
স্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সপ্সিহিত সাগরের অল্প গভীবত! 
দৃষ্টে অন্গমান হয়, বহুপূর্বে এ সমস্ত দ্বীপ পুর্বে স্থইডেন ও 
পশ্চিমে জটলগ পধ্যস্ত ব্যাপিয়া৷ এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; 
কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া! ক্ুতর ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হুইয়াছে। 

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশীখা! 
বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-জোর্ড খাড়ি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া 
গিয়া ইহা জর্শাণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়! গিয়াছে। 
ডেম্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্বত ও 
বুহৎ নদী নাই। ক্ষত ক্ষুদ্র নদী, 'সনতি উচ্চ পাহাড় এবং 
অনেক কৃত্রিম খাল আছে। 

সমূদ্র-নন্সিছিত বলিয়া! ডেল্সার্কে শীতগ্রীম্মের প্রকোপ 
তাদৃশ অধিক নহে। বাঁঘুঅনেক সময় সরম ও মনোরম। 
বড়দিনের পূর্বে এবং ফান্তন গত হুইলে শীতের প্রথরত! 
গ্রায় থাকে নাঁ। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণর্ূপে 
উত্তপ্ত হইয়া উঠে । এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় 
পরিবর্তনশীল, বৃষ্টি ও কুম্াটিক! গ্রায় ঘটিয়! থাকে । রাজধানী 
কোৌপেনহেগনের তাপাংশ শীতকালে ৩২৯, বসস্তকালে 
৪৩.৫, প্রীষ্মকাঁলে ৬৩'৫ এবং শরৎকালে ৪৯'৩ ফা*। 

ভূমি উর্ধরা এবং গোধুম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্ত 
উৎপক্স করে। কেবলমাত্র জিলও ত্বীপে ফল শাকাদি উৎপন্ন 


সখ 


ডেন্মার্ক . ্‌ 

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০৯৯৯ হইতে ২৫*০০ অশ্ব বিদেশে 
প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ ছুগ্ধের জন্তই লোকে গোমেযাদি 
প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদী সকলে মস্ত গ্রচুর। 
অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, এ সকল হইতে 
বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু 
উহা রাজার একচেটিয়া । জটলগ্ডের উত্তরভাগে ব্হুসংখ্যক 
কড মত্ন্ত পাওয়া যায়। ইহা হইতে ক্ড-লিভার অয়েল 
প্রভৃতি প্রস্তত হয়। তিমিও পাওয়া যাঁয়। ডেগ্মার্কে 
আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্‌ দ্বীপে পাথরিয়! কয়লা অতি 
সামান্ত পরিমাণে পাওয়া! যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে। 

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। 
শন্ত, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংদ, মদ্য, ছাগ, মেষ, 
অশ্থগবাদি পণ্ড, চর্্, চর্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্ত, কড, 
তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর 
মধ্যে কার্পাস ও রেসমবন্ত্র লৌহ, নানাবিধ কলকন্জা, মগ্য, 
ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান। 

ডেস্সার্কের সৈম্তসংখ্য।. ৫০,৫২২ জন, প্রয়োজন মত এ 
সংখ্য। বদ্ধিত হইতে পারে । ৩৭টা যুদ্ধ জাহাজ ও তাহাতে 
২২৭টা কামান এবং ১২৭* জন সৈন্য ও কর্মচারী আছে। 

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ গ্রায় ১২০৮ মাইল এবং 
টেলিগ্রাফ-তার ৬৬৮৯ মাইল। 

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯৭ থৃঃ অন্দে ৩১৯২,৯০০০৯, | 


ডেন্মার্কে বিগ্বা শিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এইস্থানের বিশ্ব- 


বিগ্ালগ্ন গুলি বিশেষ বিখ্যাত | ৭ বৎসর হইতে ১৪ বখসরের 
মধ্যে বালকদদিগকে বিষ্তাশিক্ষা! করাইতে প্রত্যেক অভি- 
ভাবকই বাধ্য । ডেন্ার্কের সকল বিগ্যালয়ই রাজার অধীন। 
ডে্সার্কের রাজাদিগকে লুখার-সংস্কত খুষ্টধর্ম অবলম্বন 
করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছান্ুঘারে যে কোন ধর্দের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে । ১৫৩৬ খৃঃ অন্দে লুথারের সংস্কার 
ডেস্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। 
বিশপদিগকে প্লাজ। স্বয়ং মনোনীত করেন। তাহাদের শাসন 
সন্বস্কীয় ক্ষমতা নাই । 
_ -ডেন্সার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচা- 
রালয় আছে; কিন্ত সর্ব্বাপেক্ষ! উচ্চ বিচারালয় €কোপেন- 
হেগরন নগরে অবস্থিত। কোর্ট সব কনসিলিয়েসন্‌ (০০০: 
96090701489) নামক আদালতে সর্ব প্রথম অভিযোগ 
উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে 
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ছিল না। ১৬৬* খৃঃ অন্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে 
রাজ্যশাসন ক্ষমতা বংশান্থগত হয়। সেই অবধি রাঙ্গা! নিজ 
ইচ্ছাঙ্গমারে শাসন করিয়া আমিতেছিলেন। কিন্ত অনেকে 
অসন্তষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খুঃ অন্দে জটলও ও দ্বীপঞ্খলি শাসন 
করিবার জন্ত প্রধান গ্রধান বাক্তিদিগকে লইয়| একটা সভা! 
গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্ধ্যের অতিশয় বিশৃঙ্খল! হইতে 
লাগিল। অবশেষে রাজ! ৭ম ফ্রেডারিক কর্তৃক ডেস্বার্কের 
বর্ধমান শাসনগ্রপালী বদ্ধমূল হইল। গ্রজাদিগের মধা 
হুইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং এই গ্রতিনিধিগণ 
মন্ত্রীদভায় আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা ছুই ভাগে 
বিভক্ত 70115117800 ৭00 1,0705110010 | এই ছুই সভা! 
কতকাংশে বুটাশ পার্পামেণ্টের চ3০০$৩ ০1 ০022/0/5এর 
সমতুলা। 

ডেন্ার্কে রাজার দেহ অদ্তি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হুইয়! 
থাকে। রাজোর কোন দূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রীগণই দামী। 

রাজ্যের প্রধান বাক্তিগণকে রাজ কাউণ্ট এবং ব্যারণ 
এই ছুই প্রকার উপাধি দিয় থাকেন; কিন্ত উপাধিহ্থীন 
প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর মান্ত 
প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীন 
শাসন-কর্ত। নিযুক্ত হয়। রাজার একটা মন্ত্রীসভা আছে। 
এই সভা বাজ, তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভা 
দ্বারা গঠিত । 

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ) ইহাদের আকুতি খর্ব 
নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ 
পাঁতল1। ইহার! সহজে কোন কার্ষো নিযুক্ত হয় না) কেহ 
ইহাদের শ্বত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেস্ 
না। কিন্ত ইহার! অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্ত_ আত্ম- 
বিসর্জন করিতে ইহারা অণুমান্রও কুষ্টিত নহে। ডেগ্যার্কের 
সকল শ্রেণীর লোকই অতি যন্বের সহিত মৃতের কবর রক্ষা! 
করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে । ইছাদের সৌন্দর্যা- 
জ্ঞান প্রশংসার । 

িমরি (097011)-গণই ডেনমার্কের আদিম নিবাসী । 
তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আপিয়া, এইস্থানে বাস 
করে। এইকালে ডেন্সার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ বিভক্ত ছিল 
এবং অধিবাসীগণ জলদন্থ্যতা করিয়া জীবিকা অর্জন করিত । 
অধিবাসীগণ বিনডার (9০০৫৩) এবং ট্রেল (7116) এই 
ছু শ্রেণীতে পরিচিত হইত । শেযোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার 


. প্রস্থতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। এইকালে স্ত্রীলোকগণ 


পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হুইত। রোম-সামাজোর 
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অবনতিকালে ইহারা ইংলগ গ্রতৃতিদেশে লুঠন করিতে 
আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অক ডেন্স।কের রাজ! হারান্ড 
ক্লাক (77010 10181) জর্দরণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন 
করিয়া আনিয়ছিলেন। এই লমরে উক্ত রাজা অন্সগেরি- 
যাস্‌ কর্তৃক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু গ্রজাগণ থৃষ্- 
ধর্মকে অতিশয় স্বণা। করিত । ১০৪২ খৃঃ অন্দে এসটুডসন 
রাজ! হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদদ ও বহিঃশক্রর আক্রমণ 
হেতু ডেন্সার্ক ক্রমে ছূর্বাল হুইতে লাগিল। তৃতীগন ভলডে- 
মারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীগ বিধিব্যবস্থা 
সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খুঃ অন্দে ভলডে- 
মারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্বন্দনাভিগার রাজ্জী হইলেন ) 
কিন্তু ১৪১২ খুঃ অন্ধে তাহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটা 
পুনরায় পরম্পর বিচ্ছিন্ন হুইয়! পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার 
ডেন্সার্ক শাসন করিতে লাগিজেন। ১৪৪৮. অন্দে ১ম 
ৃষ্টিয়ান ডেনমার্কের এবং ১৫২৩. অন্দে ১ম ফ্রেডারিক 
নির্ধাচনাহ্ুসারে ডেস্সার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্োর সিংহা- 
ঘন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খুঃ অন্দে ৪র্থ খুষ্টিযান 
রাজা হইয়া! ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া ভুলি- 
উলন। কিন্ত উচ্চবংশীয়গণ প্রাতিকূল আচরণ করায় ডেম্মার্ক 
শীদ্ধই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬৯ খুঃ জন্ধে /16-0- 
01015 চ:০৪/210815 4১1. অন্থসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। 
ইহার পর গ্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ 
করিতে লাগিল। এম খুষ্টিয়ানের সময় ডেম্মার্কের অনেক 
উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। ইহার রাজত্বকালে মুদ্রাযনত্ে 
স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেণ্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। 
€নপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইপ্লা যুরোপীয় অপরাপর 
ঝাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করায় ডেগ্মার্ক প্রায় দেউ. 
লিয়া হইয়া পড়িয়ছিল। ১৮*৭ খুঃ তাবে নেল্যন দিলেমার- 
দিগকে সম্পু্রগে পরাজিত করেন। এই ধুদ্ধের পর 
ভিয়েনা সন্ধি অন্থুযারে ডেস্সার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে স্কুই- 
ডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্বব হইতেই রাজ্য লইয়া 
জর্শণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শক্রভাক ছিল। 
১৮৪৮ খ্ঃ অন্ধে এই শক্রভাক প্রকা্তযুদ্ধের অবতারণা 
করিল। ১৮৪৯ খুঃ অবে' দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় 
কাজ সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেল্সাকের প্রক্মাগণ জলাজার 
নিকট হইতে যথেষ্ট স্ব'ধীনতা! প্রাপ্ত হইছে এবং এখন ক্কুখে 
বা করিতেছে । কিন্তু ডেস্মার্কের অধীন ক্ষত কত রাঙ্য- 
খুলি হইতে এখনও অযস্তোষভাব দুরীভূত হয় নাই। ডেস্মা- 
কের বর্ধমান রাজার নাম ৯ম খুষটিয়ান্‌। 11. 
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ডেবরা ( রগ বাড উন্নত । 
ডেবরি (দেশজ ) মত্শ্বিশেষ । 

ডের (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোনস্থানে বাঁস করা, আভডা। 

ডেলা (দেশজ ) মাটিক্জ চাপ, ভাঙ্গ! ইট । 

ডেলাডাঙ্গামুগ্ডর (দেশজ ) মাটির চাপ ব1 খোওয়া ভাঙ্গিবার 
মুগুর | (118719/) ] 

ডেহরিয়।, কাশীপ্রদেশের পুর্কৃভাগে কর্ধ্মনাশ। নদীকূলে অব- 
স্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম ।  ভবিষ্য-ব্রক্মণণ্ডের মতে এখানে 
পুর্ববকালে তাড়কারাক্ষপী বাস কারিত। রামচন্দ্র তাহাকে 
বিনাশ করিলে তাহার অদ্থিগুলি কালক্রমে ম1টি হুইয়া যাঁয়। 
( ভণ ব্রহ্ম ৫৮ অঃ) 

ডেহুয়| (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডোকর! (দেশজ ) লক্ষমীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব! 
ব্যবহার করিয়া থাকে। 

ডোকরান (দেশজ ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফ,ট স্বরে রোদন বরা। 
২ ছুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহান্ত | 

ডোকৃল। ( দেশজ ) উদরস্তরি, পেটুক। 

ডোগ (দেশজ ) এক প্রকার মাছ। 

ডোঙ্গ। (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাল্দো-নিশ্রিত ক্র তরি । 

ডোড়িকা! (ভ্ী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরআ। [ভোড়ী দেখ ।] 

ডোড়ী (তরী) ক্ষুপবিশেষ। পর্যান্ঈ-_জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, 
স্থখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সুম্মাপত্র!, জীবনী । ইহার গুপ-_ 
কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময়, রক্রপিত্ত ও 
দাহনাশক এবং রুচিকরু। (রাঁজনি*) 

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বু 
স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেবীতে বিভক্ত । ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বিবিধ আখ্যায়িক| শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়। 
ডোমগণ বলিয়! থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্কতী 
সমস্ত জাতিকে আহারা্থ লিমস্্রণ করিয়/ছিলেন। ডোম- 
দিগের আদিপুরুষ স্ুপত ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণ 
স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্টান্ত জাতীয় লোকন্দিগের 
আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশগ ক্ষুধা পাইগ্নাছিল, 
সে সকলের ভূক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। 
উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্ধ্যের অতিশয় নিন্দ! করিতে 
লাগিলেন। তাহাকে জাতিচাত করা হইল। বেহাকের 
যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথ 
জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যাক যে, সে 'কুটা-খাই” অর্থাৎ 
উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ৫ গর 
নিকট তাহাদের রর, সরি 
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ইহার! বলে বাগ্দী জাতীর লেটশ্রেণীর পুরুষের রসে ও 
চগ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ ডম দেখ। ] 
সেই কালুরীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুকুষ। কালু: 
বীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র 
হুইতে আক্ুনিয়, বিশভলিয়, বাজুনিয়া এবং মগহিয়! 
এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে । ধাকালদেশিয়া 
কিংবা! তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের 
পূর্বপুরুষ বলিয়া থাকে । ইহার! অপরের মৃতদেই স্থানাস্তর 
করে ও চিত। কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ 
আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল 
আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়! 
দেখিল যে কএকজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য 
তথায় আনয়ন করিয়াছে । তখন সে মৃতব্যক্তির আম্মীক্- 
দিগের নিকট অর্থ লইয়া! মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তত 
করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ 
দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎ- 
কারাদি করিয়া কালযাপন করিবে । ডোমদিগের ভ্ত্রীলোকগণ 
ধাত্রীর কাধ্য করায় তাহার! “দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, 
এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ 
কাটিয়া চুপড়ি, ঝাঁক! প্রত্ৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ 
করে। ইহার্দিগকে বশফোড় বলে। ছপর প্রস্তত করে 
বলিয়! এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত। 
ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণদিগের গোত্রই অধিক গ্রচলিত। সাধারণতঃ 
ডোমদ্দিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের 
মগহিয্া! ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্ত গোজের নিদ্মম 
অভিশয় প্রবল । (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতা- 
মহী, (৪) বৃদ্ধ! প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং 
(৭) গ্রমাতামহী__ইহার! যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়! 
ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের 
মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। 
বাকুড়ায় অধস্তন ৩. পুরুষের মধো বিবাহ হয় না, কিন্ত 
ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে ন1। 
২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিগ ভ্ত্রী গ্রহণ করে না। 
.. অন্তজাভীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে 
. নির্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্তী ডোমদিগকে একটা ভোজ দিয়া 
ডোমজাত্িভুক্ত হুইতে পারে। যে বাক্তি ডোম শ্রেণীভুক্ত 
হইতে ইচ্ছা! করে, তাহাকে মন্তকমুগুনপূর্বক পঞ্চায়তের 
নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা হণ করিতে হয়। 
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মধ্য ও পুর্বরঙ্গের ডোমগণ অতি দম বয়সেই তাহাদের 
কন্ঠার বিবাহ দেয়। ১* বৎসরের অধিক বয়স্বা কোন 
কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্ার পিতার নিনা! 
হয়। ইহাদের মধ্যে কন্ঠার পণ ৫২ টাক! হইতে ১০ টাক1। 
ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীপন্ষজনাদিকে 
আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিত! 
পুভ্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধাস্থলে উপবেশন করে 
এবং কন্তার পিতাঁও কন্ঠাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট 
হয়। কন্ঠার পিত! ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩ পুরুষের 
নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহার! ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে 
সাঙ্গী করে এবং বরের পিতা কন্তার পিতাকে তাহার 
কন্ঠাকে পরিত্যাগ কিগ়াছে কি না এই কথ জিজ্ঞাস 
করে। কন্তার পিতা সম্মতিস্থচক উত্তর দিলে বর কন্ার 
কপালে সিন্দুর দেয়। এইবূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
২৪ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে 
একপাত্র গঙ্গাজল রাখে । এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা 
উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্মপঞ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে 
অবশেষে বর ও কন্তা পরস্পরের পুষ্পমালা! বদল হয়। 
বিবাহের পুর্বে ছু্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবত| অষ্চিত 
হুইয়া থাকেন। 

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাঁবিবাহ্‌ নিষিদ্ধ 
নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের 
বিবাহ বেহারের ঢোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। 
বস্ত্র ও সিন্দুরদানই সাঙ্গ! অব! বিধবা-বিবাহের অঙ্জ। 
মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিগন্ধীপরিত্যাগ-গ্রথ। 
গ্রচলিত আছে। কিন্ত এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সন্মতিক্রমে 
হওয়া আবশ্তক । পঞ্চায়ত “যাও বলিলেই সমস্ত গোলযোগ 
মিটিগ্ যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া 
সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহ সন্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। 
মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে 
একটা শুকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে 
ূর্বস্বামীকে ৯টা টাক! দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়। 

ডোমদ্দিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে । 
যথা, সরদার, প্রধান, মঞ্চান, মরার, গোটরত, কবিরাজ । 
এক ব্যক্তির সম্তানগণই উত্তরাধিকারীক্রমে পঞ্চায়ত নাম 
লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছুর়ি- 
দার থাকে । 

ডোমদিগের ধর্টের শৃঙ্খলা নাই । বিভিন্ন পরদেশী 
ডোমদিগের ধর্ম প্রণালীর সামন্ত দেখ! যায় না। ইহাদিগের 
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: কোন ত্রাঙ্গাণ পুরোহিত না খাকায় ইহাদের ধর্থানু্াান ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে বিভির আকৃতি ধারণ করিয়াছে । ভাগিনেয়- 
গগই সচরাচর পুরোহিতের কার্ধ্য নির্ধাহ করে। যদি 
ভাগিনেয় অথব! ভ!গিনেক্স-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, 
_ তবে পরিবারের কর্তা! মন্ত্রীদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বীকুড়। 
জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্ঠান্ জেলায় ধর্শপপ্ডিত নাঁমে 
অভিহিত ডোমগণ দ্বার পুরোহিতের কার্ধায নির্ধাহিত হয়। 
ইহাদের পদ পুরুষাহুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তা অন্থুরি ছার! 
ইহ!দিগকে চিনিয়! লওয়া যাইতে পারে। সীওতাল পরগণায় 
নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে। 

__ ব্বাকুড়া ও-পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব । 
কিন্ত বাধ! ও ক্কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্মারাজও ইহাদিগের প্রধান 
উপান্ত। ইহারা ভাছু এবং বাজুনিক্নাগণ ছূর্গাপুজাকালে 
ঢাক-পুজা করিয়া থাকে । মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একাস্ত 
কালীভক্ত। পূর্ববঙ্গের অনেক ডোম শোৌভন-ভকতকে 
গুরুরূপে পুঞ্জা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার 
মহারাজ হরিশ্চন্ত্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি উল্লেথ করিয়া 
আপনাদিগকে হরিশচন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। ভাহাদিগের 
অতে, হরিশ্চন্জ্র যথা সর্বশ্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক 
ডোমের নিকট দাসত্ব ্বীকার করেন। ডোমের সদয় 
বাবহারে হবিশ্চন্ত্র অতিশয় গ্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে 
তাহার নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন) তদবধি ডোমগণ 
ধর্ম প্রতিপালন করিয়! আঁসিতেছে। 

পূর্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পুজা ডোমদিগের প্রধান উৎপব। 
এই উৎসব শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটা শৃকর 
বলি দিম! একটী পাত্রে উহার শোগিত ও অপর একটী পাত্রে 
দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারাযণকে উৎসর্গ কর! হয়। 
ভাদ্র কষ্ণনিশিতেশ এনূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র 
সুরা, একটা নারিকেল, এবং গীজা-কলিক। ইন্সিরাঁমকে 
উৎসর্গ করিয়া পরে শুকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন 
পুর্ব পর্য্স্ত বাঙ্গালায় সর্কা্র একটা প্রথা ছিল। হৃ্য্য বা চন্্র- 
গ্রহণ সময়ে প্রতোক হিন্দু গৃহস্থ বহিপ্বারে কয়েকটা তাত্রমুদ্রা 
রাঁখিত, উহা ডোমদিগেরই খ্রাপ্য ছিল। সম্প্রৃতি গ্রহাচার্ধ্যগণ 
উহা! লইয়া খাকে। রিশ্লি সাহেব অন্থমান করেন, এই 
প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় ষে ভোমগণ পুর্বে অগ্নি, জল, বায়ু 
প্রভৃতি ভূতোপাসক 'অনার্ধ্য আতিদিগের পুরোহিত ছিল। 
বেহারের ডোমগণ বাঙ্গ'লার ডোমদিগের 'আপেক্ষা হিন্দু- 

_ স্মানিতে অনেক পশ্চাৎপদ । ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, 
_ শ্রস্থৃতির সমন সময় পুজা কৰিলেও শ্যামসিংহ, রক্কমালা, 
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গোহিল, গোটরয়া, বন্দী, লোকেস্বর, দিহবার গ্রভৃতি ইহাদের 
অগণ্য দেবতা আছে । ইহাদের মধ্যে শ্তমসিংহকে অনেকে 
ইহাদের 'আদিপুরুঘ বলিয়া! অনুমান করেন। শ্টামসিংহই 
ইহাদের প্রধান দেখতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইহার 
এক মন্দির নির্মিত হইয়াছে । 'ন্ঠান্ত দেবত। সকলের বিবরণ 
এবং আকার প্রকার ডোমদ্িগের ধর্শজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট । 
বিবাহ, উত্সব কিংব! মারীভয় উপস্থিত হইলে ভোমগণ 
মৃত্তিক! দ্বারা পিগারুতি কতকগুলি মুর্তি নির্মাণ করিয়! 
শুকরবলি দিয়! তাহাদিগের উপাসন| করে। গ্রামের প্রীন্ত- 
ভাগে একট গৃহে কিংবা! তরুতলে এ সমন্ত পৃজাদি সম্পন্ন 
হয়। বল! বাহুল্য, & সকল ঠাকুরের সংখ্য। ও উৎপত্তি- 
বিবরণ অসংখ্য । কোন ব্যক্তি নিজ কার্ধা, মৃত্যু বাঁ অপর 
কারণে বিখ্যাত হইলে: ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়! 
উপাসনা করে। শ্যামপিংহও সম্ভবতঃ এইবূপেই উৎপন্ন 
হইয়! থাকিবে। গল্জার নিকটস্থ মগহিয়! ডোমগণ বিখ্যাত 
ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হুইলে তাহার 
মঙ্গলার্থ সন্সারিমাই দেবীর পুজা! করিত। অনেকে অঙ্গমান 
করেন, এই দেবী কালীরই. নামভেদ মাত্র, আবার অনেক 
বলেন, ইহা! পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার আন্ত গ্রতিযুর্তি 
প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে 
গোময়-্লে একটী মণ্ডলী করিয়৷ উপাপক এ মণ্ডলীর সঙ্গুথে 
জান্ধু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণহস্তে ডোম- 
দিগের বিখ্যাত কাটারি লইক্া! তদ্দারা বামবাছুতে একস্থানে 
কর্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বার! তী রক্ত ৪1৫. ফৌঁট। লইয়া 
মগ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়৷ দেয় এবং মৃদুপ্বরে দেবীর 
নিকট প্রার্থনা করে যেন এ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন 
তাহার চৌর্যালন্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে ক্ষিংধ! তাহার 
অন্ুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে । 

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মুতদেহের অগ্সিমৎকাঁর ব| 
গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে সতদেহ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইক্সা দেয়। যাহা হউক, এই 
ভীষণ ধারণ! নিতাস্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদ্দিগকে পুর্বে 
রাজরিযোগেই মৃতসতৎকার করিতে বাধ্য করায় এরূপ প্রাবাদ 
প্রচলিত হুইয়া থাকিবে । ঢাকাগ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ 
নদীতে ভাদাইয়! দেয় সন্্াস্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত 
করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা গ্রাচ- 
লিত হইয়াছে । মৃতের ঘৎকার সম্পন্ন হইলে সকলে জান 
করিয়া, ক্রমানয়ে লৌহ, প্রান্তর ও শু্,গোময় স্পর্শ করিয়া 
শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের গ্রেতান্মার উদ্দেশে কল্প ও সন্ত, উৎসর্গ 
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করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্য বা মাংঘ খায়না। ১*ম 
দিবসে শৃকরমাংস ভোজন ও মগ্তাদি পান করিয়া! উৎমব 
করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহার প্রদেশে ডোমগণ সচরাচর 
মৃতের অগ্নিসৎকার করে কচিৎ পুতিন্না ফেলা হয়। তবে 
ওলাউঠা, বসস্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ও বৎসরের 
অনধিকবর্ধবয়দ্ক হইলো পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে 
১১খ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্প্ন হয়। 

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় স্বণা ও ভযের সহিত 
নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার ব্যবহার, খাগ্ প্রভৃতি 
এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও 
আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের 
বার্ধায যেরূপ নৃশংস, তদ্দারা সকলের বিশাস ইহারা দয়া 
মায়া! লেশশুগ্ত। ইহাদের পান দোষ ও চনিত্রদোষ অতিশয় 
প্রবল । ইহার! যাহা! কিছু উপার্জন করে সমস্তই ব্যায় 
করিয়া! ফেলে; ভবিষাতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখেন|। 
এইবপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদ্দের কার্ধ্য 
করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। 
ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সম্তান। ফাঁসি দণ্ডাজ্ঞ। 
কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ঠ প্রায় গ্রতি জেলায় একজন 
ডোম নিযুক্ত অছে। যখন দণ্ডিত বাক্তিকে ফালি দেয়, 
তখন দেই ডোম দৌহাই মহারাধী বাদোই।ই জজদাহেব বলিয়া 
চীৎকার করে। ইহার! মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই 
বুঝি পাপ হুইতে মুক্তি হয়। 

ডোমগণ শ্মশীনঘাট পরিফার পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোম- 
গণের সাহা ব্যতিরেকে কাণীতে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ 
অন্গুবিধা হয়। ইহার! প্রথমে চিত সজ্জিত করিয়! দেয়। 
অশ্রি, খড় এ্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত 
ফার্মের জন্য মৃতব্যক্রির আস্মীক্সদিগের নিকট হইতে আবস্থা- 
স্ুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা! প্রসূতি স্থানের দাহ- 
ঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে। 

সকল ডোমই শ্শানঘাটের কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকেনা) 
কিন্ত মৃতদেহ ঘৎকারের পূর্ক্ব ও পরবর্তী কায যে তাহাদের 
জাতীগ ব্যবসায় ইহা! সকলেই স্বীকার করে। থাস্ সন্থন্ধে 
ইহাদের বিশেষ কোন বীধাৰাধি নিয়ম নাই । ইহার! শুকর, 
তশ্ব, কুকুট, হস, মৃষিক প্রভৃতির দাংস ভক্ষণ করে। কোন 

. কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে। 

ডোমেরা ধোপার স্পষ্ট ব্য খায়না। এই সঙ্ন্ধ একটা 

গল্প শুলা যায়। একদিন ডোমদ্িগের আদিপুকুঘ স্ুপত 
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মুখে আলিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি 
কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল 
এবং তাহার নিকট কিছু খাস্ত ও একটু জল চাছিল। 
ধোঁবা তাহাকে কিছুই দিলনা; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা 
বলায় সে প্রহারপূর্ধক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার 
গদ্দিভটাকে মারিয। এবং মেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন 
করিয়া! ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দভহত্যার জন্ত 
তাহার মনে অতিশয় অন্ুতাপ হইল। ধোবাই এই গাপ- 
কার্ধ্যের মূল দেখিয়া ধোপা জাতিকে অতিশয় স্বার্থ বিবেচনা! 
করিতে লাগিল । সেই অবধি কোন ডোমই ধোঁপার বাড়ীতে 
অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী 
অস্করিয়া এবং বিশভেলিয়! ডোমগণ ঘোড়া! ধরেন ব1 কুকুর 
মারে না। ইহার। কাঠের বাট লাগান দ। ব্যবহার করেনা । এই 
দেশবানী ডোমগণ কুকুরহত্যা করেন! বটে, কিন্ত প্রায় সকল 
সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা! করিয়! অর্থ উপার্জন করে। 
ঝাকা, চুড়ি, দড়মা। গ্রস্ভৃতি প্রস্তত করাই ডোমদিগের 
জাতিগত বাবসা । কিন্ত ইহাদের মধো অনেকেই এখন 
কুধিকার্ধ্য করিয়া থাকে | কিন্তু ইহাদের রাইগতি প্ৰত্ধ নাই) 
ইহারা এায়ই স্থান পরিবর্তন করে। মানভূম জেলার 
দরক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত । 
বাচ্ছুনিয়৷ ডোমগণ বিবাহকালে বাদাাদি করে। ইহাদের 
ভ্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাগ্ করিয়া 
থাকে । কাহার৪ মতে, চৌর্যাবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া 
ডোমদ্বিগের বাবসায় । এই শ্রেণীর ডোম অধিকর্দিন এক- 
স্থানে থাকেনা । ইহার! কোন পল্লিগ্রাে রাস্তার নিকট 
সিরকি বাধে এবং তথায় চৌর্ধাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া! ভান্যাজ 
চলিয়া ঘায়। মগহিয়। ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। 
গয্মাবামী মগহিয়াগণ বাশ ও কৃষিকার্থ্য দ্বারা কালষাপন করে। 
পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ধ 
এখন পর্যন্তও সম্পুর্ণূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্দের অস্তিত্বের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । তিনি বলেন, ডোমগণ ক্রাঙ্গণদিগের 
গ্রভুত্ব স্বীকার করেনা, ধর্্-পুরোহিতয্রেণীর ডোমগণ 
কর্ভুক তাহাদিগের ধর্থান্থষ্ঠান নির্ধবাহিত হয়। বুদ্ধদেবের 
একটা নাম ধর্দারাজ। সর্ধপ্রথমে কালুডোম ধর্ারাজের 
পৌরোহিত্য প্রাণ্ড হইগ্লাছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত 
আছে, গৌড়েশ্বর ধর্মপাল মহামদকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ককিয়!- 
ছিলেন । মহামদ রঞ্জাকে অতিশগ দ্বণা করিতেন । ধর্ঘারাজ 
রঞ্জাকে বিশেষ ভাগবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয় 


ডোম 


রঞ্জার পুত্র লাউমেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত ধর্রাজের প্রিয়পাত্র. হওয়ায় 
লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের 
অমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামদূপ 
এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্মরাজের অন্থুগ্রহে লাউদেন 
গ্রতিকার্যোই কৃতকার্য হইলেন । মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়। স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ 
করিলেন। মগ্য ও শুকর মাংস ভক্ষণের স্বাধীনত! প্রদান 
করিয়! লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্মরাজের 
পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্পাল বৌদ্ধধন্মাবলম্বী ছিলেন। 
সাধারণ লোকের কুবিধার জন্য বোধহয় বৌদ্ধধর্ম হইতে ধর্শা- 
রাজপুজার সৃষ্টি ধর্মাপালের সময়েই হয়। সেই পুজা এখনও 
প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের স্ায় ডোমগণও পক 
দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই 
শুকরের মাংস দ্বারা ধর্রাজের উপাসনা করে। ধ্যানের 
মন্ত্র শুনিলে ধর্মারাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই গ্রতীতি হয়। 
মন্ত্রী এই; 

প্যস্ত।স্তো নাদি মধো! নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্। 
নাকারং নাদিরূপং নান্তি জন্ম যস্ত (1) 

যোগী্দরো জানগম্যো মকলজনহিতং সর্বলোটককনাথম্‌ 
তত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শুন্যমৃত্তিঃ ॥” 

এই মন্ত্রী সম্যক আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই 

মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। শান্্রী মহাশয় আরও বলেন যে, 
শুকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্মরাজপুজা বৌদ্ধধর্মান্ুগত নহে 
বলিয়া! অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন? কিন্ত বৌদ্ধধর্খোর 


[88৪ 1 


ডোমনগড় 


তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাহার 
শিষ্য হহল। ডোমাচার্ষ্যর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রা 
দেশের রাজা তাহার শিষ্যত্ব শ্বীকার করিলে অনেকেই 
তাহাকে মান্য কঞ্জিতে আস্ত করিল। ধর্ম উপাসনাও বৃদ্ধি 
পাইল। বৌদ্ধধর্মের শেষকালে ধর্ম উপাঁপন। : প্রবর্ধিত হুয়। 
ধর্মরাজের অর্চন! বৌদ্ধ উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি । এই 
উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ গ্রভৃতি অস্ত্াজদ্িগের 
মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি- 
সত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিকৃপাঁল, ধর্খপাল 
গ্রভৃতির পুঁজ] গ্রচলিত হুইয়াছিল। * 
অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্ধ্য 
জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকট! 
তাহাই বোধ হয়। মগহিয়। ডোমগণের আক্কৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ 
কু, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্ধ্যবৎ। পূর্বাবঙ্গের ডোম- 
দিগের চুল কাল এবং লম্বা) কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ 
অপেক্ষাকৃত কট|। কেহু কেহু বলেন, ডোমগণ ড্রাবিড় 
শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণ সকলে একমত্ত 
নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্ধী হইতে ডোমগণ অতিশয় 
হীন ও ঘ্বণিত কার্য করিয়া কালযাপন করিতেছে । ইহাদেব 
আচার ব্যবহার আজকাল ক্রেমেই উৎকর্ষ-প্রাপ্ড হইতেছে । 
এই জাতি অন্পৃশ্ঠ, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাঁকে স্পর্শ কর! 
যায়, তাহা হুইলে ন্নান করিয়া ১৮ বার গাম্মত্রী জপ 
করিতে হয়। পম্পৃষ্ট! গ্রমাদতঃ ন্বাত্ব! গায়ত্রযষ্টশতং জপে্।” 
( মতস্ন্থক্তত* ৩৯ পটল ) 
ডোমচালুয়! (দেশজ) ধুমবর্ণবিশিষ্ট এক গ্রকার নিন্কষ্ট চাউল। 


ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দুরীভূত হইয়া যায়। ভোট- ডোমচিল (দেশজ ) এক গ্রকার চিল। 


দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের 
রাজত্বকালে বিরূপ আবিভূতহন। তিনি ধর্মপাল নামেও 
খ্যাত ছিলেন। ধর্মপালের শিষ্কের নাম ঝান-বিদ্ধপ, কাল- 
বিরূপের প্রধান শিষ্ের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার 
রাজ! ছিলেন। ইনি আচার্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত 
হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে 
ডোমজাতিয়। পদ্মাবতী নানী কোন রমণীকে শক্কিরূপে গ্রহণ 
করেন। ইহাতে গ্রজাগণ তাহাকে বাঞ্য হইতে তাড়াইয়! 
দিল। রাজ! ডোমনীর সহিত বনে যাইয়। ব্রত রক্ষা করিতে 
লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা. ডোমীচার্যয 
নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ব্রিপুর! রাজো অতিশয় 
বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হুইয়! তথায় 


ডোমনগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্পুর জেলার 
একটা প্রাচীন ছূর্গ। এই ছুর্গ গোরথ্পুর নগরের প্রায় 
১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্ডতি নদীদ্বয়ের 
সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত । এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ 
ছুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দৃক্ষিণপশ্চিমে 
রোছিন নদী, দক্ষিণে রাস্ডিনদী, উত্তরপূর্ব, পরব্ব ও দক্ষিণ- 
পূর্ব্বে কক্রাহুয়া নালা । বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুদ্দিকৃই 
স্বাভাবিক পরিখা-পরিবৃত থাকে । এখনও সহজে ইহাকে 
হুদৃঢ় ছুর্গে পরিবন্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্বে একটা 
ছর্জয় ছুর্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন ছূর্গের 
তগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভর্রস্ত,পের উপর ইংরাজদিগের একটা 
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আবাস নির্শিত হইগ্পাছে। গোরখ্পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে 
মধ্যে বায়ুপরিবর্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন। 

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্তৃক এই ছূর্গ 
স্থাপিত হয়, তদন্থুসারেই ইহার নাম ডোমনগড় হুইয়াছে। 
সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্তভব ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ ইহারা! তৎপূর্ববন্তী ডোমরাজাদিগকে কাটিয়া রাজা 
লাভ করেন। ডোমকাট্রার নাম ছারাও এরূপ অন্থুমান হয়। 
সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগড় অর্থাৎ ডোমদিগের 
ছুর্গ ডোম রাঁজগণ দ্বারাই নির্টিতি। আবার অনেকের 
অনুমান ডোম-জাঁতির অধিপতিগণ এ দুর্গ স্থাপন করেন, 
বাস্তবিক তাহার! ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে 
দ্বাজত্ব করেন নাই । যাহা হউক ভোষনগড়ের গ্রতাপ অনেক 
সময় এপ হুইয়াছিল যে, প্রায় বর্তমান সমস্ত গোরথ্পুর 
এবং ব্াপ্ডি-নদীতীরে বহুদূর পর্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত 
হয়। অনেকে অনুমান করেন, এ প্রদেশের আদিম 
অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অগ্ঠাপি ডোমলগড়, ডোমরি, 
ডোমরদার, ডোমকৈব|, ডোম্রা, ডোমহাট, ডোম্রিয়া, 
ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম 
অধিবামিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্রস্ত,পের মধ্যে যে ছই একথান 
গোট। ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুয়জ 'গবং 
অতি বৃহৎ ও পুরু। * 
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ডেকে 


সপ 


(ডোমন! (যাবনিক ) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ। 

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী। 

ডোম্বর, কর্ণাটকগ্রদেশের জাতিবিশেষ। নাছ লৎ13 

ডোর (ক্লী) দোষ রা-ড পৃষো" সাধুঃ। হস্ত গ্রভৃতির বন্ধন- 
সুত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহ! ধারণ করিতে হুয়। ইহা! হিন্দু 
স্ত্রীলোকের! বামকরে ও পুরুষের! দক্ষিণকরে ধারণ করিয়া 
থাকে । [ব্রত দেখ।] 

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্‌। ডোর, হস্ত গ্রভৃতির বন্ধননুত্র। 

শ্চতুদ্দশসমাযুক্তং কুস্কুমাক্তং স্থডোরকম্‌॥”(অনস্ততব্রতকথ! ) 

ডোরডী (ভ্ত্রী) ডোরমিব ডম্নতে ভী-ড গোরা" ভীঘ্‌। বৃহ্তী। 

ডোর! (দেশজ ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত। 

ডোরাও ( দেশজ ) ১ ডোর! কাটা । ২ ফলবিশেষ। 

ডোরিয়া (দেশজ ) ডোরা কাটা। 

ডোল (দেশজ) ধান্তাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাশে 
নির্মিত হয়। 

ডোলী (দেশজ ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ। 

ডোব| (দেশজ ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়। 

ডোবান (দেশজ ) নিমজ্জিত করণ। 

ডৌতুঁভ (দেশ) ভুত পক্ষী । 

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মুষ্তি। 

ভ্যাপল (দেশজ ) ডেও, মাদার। 

ডেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্তা। যে সময় 
(১৭৫৬ খৃঃ অন্দে ) পিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই 
সময় ইনি ইষ্ইইগ্ডয়া। কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতার শাসন- 
কর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। 


০১! ১১২ 
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৮১: 


ঢ রি 


টি কার ব্যঞ্নবরণের চতুর্দশ, এবং টবর্গের চতুর্বর্। ৯ মর্দল। ইহা অতি প্রাচীন 'আনন্ধ ঘন্ত, দক্ষিণমুখে ছুইটা 


উচ্চারণস্থান মূর্ধা, উচ্চারণকাল অর্দমাত্র! ॥ ইহার উচ্চা- 
রণে আভ্যন্তর প্রযত্, জিহ্বা মধ্যদ্ধারা মুদ্ধার স্পর্শ, বাহ্প্রযস্ত্ 
মংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ। 
মাতৃকান্থাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্ুলিমূলে ন্তাস করিতে হয়। 
ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত 
হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণদিকে উর্ধ ও অধঃক্রমে একটী 
রেখ! টানিবে, তাহার পর নিয়ে একটা কুগুলী করিয়া! দিবে, 
এই বর্ণে ত্র্ধা, বিষুং ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন। 
প্উর্ধাধঃক্রমতো। রেখ! বামদক্ষিণতো। গত । 
ততঃ স| কুণডলীরূপ| বিষীশত্রক্গরূপিণী ॥” (বর্োদ্ধারত*) 
বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্ণয়, শর, যজ্জঞেখ, 
ধনদেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ভ্রিশিখী, নব, দক্ষপাদা- 
স্ুুলীমূল, সিদ্ধিদও, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, খদ্ধি, নি, 
নিধন, ধ্বনি, বিদ্বেশ, পালিনী, তঙ্কধারিণী, ক্রোড়পুজ্ছক, 
এলাপুর, তগাত্মা, বিশাখা, রী, মন, রতি । (নানাতন্ত্র।) 
এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরা- 
কুগুলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল 
তত্বসংযুক্ত এবং বিছ্যুল্পতাকার । (কামধেন্থত" ) ইহার ধ্যান 
করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট 
লাভ করিতে পারে। ধ্যান 
*রক্তোৎ্পলনিভাং রম্যাং রক্তপঞ্চজলোচনাম্‌। 
অষ্টাদশভূজাং ভীমাং মহামোক্ষগ্রদায়িনীম্‌ ॥ 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রক্মরূপাং তথান্ত্রং দশধা। জপেৎ্॥” (বর্ণোদ্ধারত') 
ইহার বর্ণ রক্তোৎপল সদৃশ, লোচন রক্তপপ্তুল্য, ইনি 
অষ্টাদশভূজা, ভত়ক্করী ও পরমমোক্ষ প্রদাক্জিনী। মাত্রাবৃত্তে 
এই অক্ষর প্রথম বিশ্তাস করিলে বিশোভ] হয়। [ড দেখ ।] 
উড (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেক্দিয়ং চৌক-ড। ১ চক্কা। ২ কুন্ধুর। 
৩ কুক্ুর-লাঙ্গুল। ৪ নিগু ণ। ৫ ধ্বনি। 
ঢক্‌ (দেশজ ) ধাক্কা, ঠেল|। 
ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ ভ্রব্য। 
উক্ঢক্‌ (দেশজ) ্খরূণে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শবববিশেষ। 
ঢকার (পুং) ঢ-্বর্ধপে কার প্রতান়ঃ | চম্বরূপবর্ণ। 
শঢকারং গ্রণমামাহং।” ( কাঁমধেন্থুত* ) 
ঢন্ধ (পুং) দেশবিশেষ, চলিতকথায় ঢাকা (ভূরি গর” ) 
ঢক্কা। (ভ্ত্রী) ঢক্‌ ইতি গন্ভীরশব্দেন কায়তি-কৈ-ক টাপ্চ। 
বাগ্থাবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক । পর্ধ্যায়-_যশঃপটহ, বিজয়- 


দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পাপকাদি দেওয়! 
থাকে। (যন্ত্রকোঁ*) 
টক্কানাদচলজ্জল।! (ত্র) চক্কায়া৷ নাদ ইব চলৎ জলং বন্তাঃ 
বনুত্রী। গঙ্গা । (কাশীখ*) 

ঢক্কারব! (ত্র) চক্কায়! রবইব রবে! যন্তাঃ বহত্রী। তারিণীদেবী। 
ঢক্কারী (ভ্ত্রী) ঢক্‌ ইতি শব্দং করোতি ক্ক-অণ্‌ গোরা" ভীষ্‌। 
তারিণী। 

প্চক্কারব! চ ঢক্কারী ঢক্কারবরব! ঢচক1।” (তারাঁসহজনামন্তো') 
ঢগণ ( পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্ৈমাত্রিক প্রস্তাববিশেষ। 

ইহা তিনপ্রকার,(0।) ১ ধ্বজা, (17) ২ তাল, (|) 

৩ তাওব। 

উঙ্গ ( দেশজ ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ। 

ঢণ্টী (ভ্্রী) বাকাভেদ । 

প্ডণ্টী বাক্যম্বব্ূপ| চ ঢকারাক্ষরব্ূপিণী |” ((রুদ্রযা*) 

ঢন]| ( দেশজ ) কৃশ, দুর্বল, শুদ্ধ, শ্লান। 

ঢপ (দেশজ ) ১ মুর্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্তনাঙ্গ গান- 
বিশেষ । মধুস্দদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্তনাঙ্গে নূতন 
স্থুর মিলাইয়া৷ এবং পূর্বব্ূপ পরিবর্তন করিয়া ঢপ প্রচলন 
করেন। [ ক্কষ্ণকীর্তন দেখ । ] 
ঢল (দেশজ ) ১ পর্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিয়স্থল। 
ঢলাঁঢলি (দেশজ) যাহা! প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই 
করা, ফেলেঙ্কারী। 

ঢলান (দেশজ ) ঢলাঢলি করা। 

ঢলানী (দেশজ ) ১ বেশ্ত। | ২ যেক্ত্রী কেলে্কারী করে। 
ঢল্ক ( দেশজ ) আল্গা, নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া। 
ঢলকৃন ( দেশজ ) আল্গ৷ হওয়া । 

ঢল্ঢল (দেশজ ) ১ আল্গা। সদর বা সী দেখান 
ঢল্চলিয়। (দেশ) আল্গ!। 

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হুওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়! পড়ন। 
ঢল! (দেশজ ) ভাঙ্গিয়! পড়া । 
ঢাক (দেশজ ) ঢক!, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র। 
ঢাঁকঢেকী ( দেশজ ) বৃক্ষতেদ । 

ঢাঁকন (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান । 
ঢাকন। (দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন। রঃ 
ঢাকনী (দেশজ ) ১ আবরণ। 8 


ঢাকা, ৯ কমিসনরের অধীন পূর্ববগ্গের একটা বিভাগ। 
অক্ষা+ ২১* ৪৮ হইতে ২৫* ২৬ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৯* 
২০ হইতে ৯১* ১৮ পুঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, 
পুর্বে শ্রীহট্, বিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে 
বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া 
এবং রঙ্গপুর জেল1। গরিমাণফল ১৫**% বর্গমাইল । 

ঢাকা, মক্সমনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটা 
জেলা! উক্ত বিভাগের অন্তর্গত । 

২ পূর্ববঙ্গের একটা জেলা। অক্ষা* ২৩, ৬৩০৮ হইতে 
২৪*২০/১২উ$ এবং দ্রাঘি ৮৯* ৪৭৫৮ হইতে ৯১*১১* 
পুঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পুর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও 
জক্ষিণপশ্চিমে বাঁকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অল্লাংশে 
পাবনাজেল! অবস্থিত। ইহার প্রাম্ম সব দিকেই নদী দ্বার! 
নীমাবন্ধ ১ পুর্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা! এবং পশ্চিমে 
যসুনাননী নামক ব্রক্গপুজনদের প্রধান শাখ! অবস্থিত । 
পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর । 

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরীনদী এই সমতলের 
মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই ছুই ভাগের গ্রন্কতি 
অনেকাংশে বিভিপ্ন | উত্বরভাগ আবার লঙ্গিয়ানদী কর্তৃক 
ছুইভাগে বিভক্ত | এই ছই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর 
অংশে চাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভুমি বন্তাজলের 
অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা! অপেক্ষার্কত উচ্চতর, স্থানে স্থানে 
কর্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জন্তরও দৃষ্ট হয়। লঙ্গিয়া- 
নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে 
নদীতীরের দৃশ্ত অতি মনোরম । ঢাকা হইতে প্রাক 
২* আইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাহাড় অর্থাৎ 
টিল! দেখ! যাঁয়, প্র সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০৪৯ 
ফিটের অধিক উচ্চ নহে. এবং প্রায়ই তুণ গুন বা 
জঙ্গলাদি বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই 
অনুর্বর এবং বন্তত্বাপদযস্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে 
ক্ষিবিস্তারের চেষ্টা! হইতেছে । নগরের মন্মিকটে ঝিল ও 
খান সকলের চতুঃপার্স্থ ভূমি ধান্ত, সর্ধপ, তিল গ্রদ্থৃতি 
উৎপাদনের উপযোগী । ঢাকার পুর্ববভাগ ধলেশ্বরী ও লঙ্গিয়। 
নদীর সঙ্গমন্থল পধ্যন্ত ভূমি পৰলময এবং উর্বর! । পূর্ব্ো- 
রখ লক্গিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্তী এবং অধিকাংশ 
পন্বলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্ধ্যের 
অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেকন্থান বন্তায় প্লাবিত হয়। 
ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণচ্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
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ঢাক! 


উর্বর! । এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট 
হইতে ১৪ ফিট পর্যাস্ত বন্তার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। 
এই সময়ে ই স্থান একটা প্রশস্ত হৃদের স্টায় প্রাতীন্মান হয়। 
ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ভাঙ্গায় গ্রাম সকল নিশ্ধিত। 
বর্ধাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্তক্ষেত্রে শোভিত হঞ্স। 
অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র নৌকাদারা! এ সকল ক্ষেত্রের মধ্য 
দিয়া! ইতস্ততঃ যাতায়াত করে । সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে 
শণ পাঠ প্রভৃতির চাষ হইতেছে। 

এই জেলায় নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই 
জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে গারা যাঁয়। পদ্মা, 
যমুনা ও মেঘনা এই তিনটা বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়ালখা, 
কীন্ঠিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, লঙ্গিক্া, মেঁদীখালী ও গাজী- 
খালী নামক ৭টা নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে 
পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঞ্গ! নয় ব্রঙ্গপুত্রের শাখা 
কিংবা! প্রাচীন পরিত্যাক্ত নদীগর্ভ । আজিও জেলার দপ্চিণখণ্ডে 
নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্তিত হইয়া! যায়। 
অপেক্ষাক্কত ক্ষুত্র নদী সকলের মধ্যে হিল্সামারী, বাঁশী, 
তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন জোত প্রধান। 
নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ 
বুড়ীগঞ্গায় জোয়ার ২ ফিট পর্যান্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক 
স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা! উৎপন্ন 
হইয়াছে । এক নদী হইতে অন্ত নদীতে যাইবার নিমিত্ত 
অনেক খাল খনন কলা হুইগ্লাছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর- 
পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও 
মেঘনার সঙ্গমন্থলের নিকট উহাদ্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল উঁপ্তিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ 
কোন ফল পুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গল সকলের 9 কাষ্ঠ।দি 
হইতে আম অল্প। পণুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী 
সকল হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর মত্ম্ত ধৃত হয়। 

ঢাক! বহুকাল পর্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় 
অন্ঠান্ত স্থান অপেক্ষ। এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবানীর শতকরা গ্রা্থ ৫৯ জন 
সুসলমান এবং ৪* জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বী । 

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির ৎকর্ষনিবন্ধন 
এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখা। 
ক্রমেই বুদ্ধি হইতেছে । ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ- 
সম্প্রদায় ভুক্ত ; সৈযদ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা 'পে- 
ক্ষাকৃত অনেক অল্প । হিন্দুদিগের মধ্যে ্াঙ্মণ, কারস্থ, বৈদ্য, 





নাপিত, কুম্তকার, জেলে, কর্পকার, কৈবর্ত, যুগী, চাষা, শু'ড়ী 
ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল ও কোঁচজাতিও হিন্দুধর্ম স্বীকার 
করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক 
হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভূক্ত । এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা 
কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্বে মুসলমান বা খৃষ্টান 
ধর্থে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে 
নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খুষ্টানসম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহার! পর্ভ,গীজ, আর্মেনীয়, গ্রীক, 
মুরোপীয় অথবা দেশীয় গৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ 
পর্ভ,গীজ খুষ্টানও এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপক্ন। খুষ্টানগণ 
জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়| বাস করে এবং 
কৃষি ইত্যাদি দ্বার! জীবিকানির্ধধাহ করে। ইহার! গো়া- 
নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্াগুরু বলিম 
স্বীকার করে। 

নিয্লিখিত ৭টা নগরে পঞ্চসহআাধিক লোক বাস করে। 
যথ| ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ 
চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গা এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে 
প্রথমোক্ত তিনটাতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাঁক1 নগরে 
জেলার সদর, লঙ্গিয়ানদীর পরস্পর বিপরীততীরে অবস্থিত, 
নারায়ণগঞ্জ ও মধনগঞ্জ বাণিজোর প্রধান আড্ডা । সহরবাস 
অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিলপাদির বিশেষ কোন 
কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টা ব্যতীত নিয়লিখিত 
স্থানগুলিও উল্লেখ যোগা। যথ! সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পুর্ব 
বাঙ্গালার সর্ধপ্রথম মুসলমান রাজধানী) ফিরিঞ্গীবাজার 
পর্ভ,গীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর সাভার ও ছুর্‌- 
ছরিয়া। শেষোক্ত ছুইটাতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদ দৃষ্ট হয়, 
লোকে উহা্দিগকে ভূ'ইট়্া ও পাল রাজাদিগ্রের কীর্তি কহে। 
তন্তিক্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজা- 
দিগের অনেক কীন্তি বিদামান আছে। 

সম্প্রতি ক্লষিকার্ধের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতিসাধন 
হওয়ায় এবং কৃষিজাত জরব্যের মুলাও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি 
হওয়ায় ক্কষুকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। ভিল, 
সর্ষপ, কল্ম্ুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক 
ক্কবষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে । বলা 
বাছল্য নির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্শচারী বা করগ্রাহী তালুকদার- 
দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংকব নাই। 

ক্কষি। বাঙ্গালার অন্থান্ত স্থানের স্তায় এখানেও তগ্জুলই 
লোকের প্রধান খাদ্ব। চারি প্রকার ধান্ত প্রধানতঃ উৎপন্ন 


বাড়ই অর্থাৎ সুত্রধর, বারুই, বেপিগ্না, গালা, খোপা, | হইয়া 


ক। ১ আমন বা হৈমস্তিক, ২ আউশ বা আশু 
ধান্ত, ৩ বোরোধান্তা, এবং ৪ উড়ি ধান্ঠ অর্থাৎ জলা গ্রভূতিতে 
স্বভাবজাতঃ ধান্ঠ। তন্মধ্যে হৈমস্তিক বা আমনধান্ই প্রধান। 
ঢাকায় যে ধান্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে & জেলায় পর্যাপ্ত ড্র 
না, অন্তস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্ঠান্ 
খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল 
সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুস্থমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, 
নারিকেল প্রভৃতি প্রধান । সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরি- 
মাণে কমিয়! গিয়াছে; কিন্তু পূর্বো এখানকার তুলা অতি 
উতকৃ্ বলিয়া খ্যাত ছিল) তাহা হইতেই ভূবনবিখ্যাত 
ঢাকাই শাড়ী প্রস্তত হইত। এখন তিল, সর্প, শখ, পাট, 
কুস্থমফুল গ্রাভৃতিই অন্থস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে । ধান্ত- 
ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্ঠাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে 
সারের আবশ্কতা করেনা, অন্ত খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার 
দেওয়া হইয়া খাকে। সমস্ত জেলার প্রায় $ অংশে কর্ষণ হয়। 
উৎকষ্ট ধান্তক্ষেত্রে ধান্ত কাটিয়া! লইলে আধার দ্বিতীয় একটা 
ফমল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বস্তা প্রভাতি দৈব ছুর্বি- 
পাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবছূর্ঘটনাক্স একবারে 
শন্ত হানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খুষ্টাকে ভয়ানক বন্। এবং 
তৎপরেই ভীষণ ছূর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭ খুষ্টান্ধ 
অনানৃষ্টিতে শস্ত মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আঁজি কয়েক 
বৎসর হুইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই ছুতিক্ষের কথা! শুনা যাই- 
তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্ঠান্ত জেলার সহিত 
সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বুদ্ধি হুইয়াছে এবং ভয়াবহ 
ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ঢাক! 
জেলায় বহুসংখ্যক বৃহত বৃহৎ নদী থাকায় সঙ্ধংসরই প্রান্জ 
সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন 
স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দৃরবর্তী নহে। সুতরাং যাতা- 
য়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়। 

রাস্তা কলের মধ্যে চাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা! ও 
চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ 
ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও ছুইটা রাস্তা আছে; তন্মধ্যে 
নারাক্সণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া খাকে । ঢাক! 
হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্যাস্ত রেলপথ খুলিয়াছে। 
শিল্পদ্রবোর মধ্যে ঢাকায় কার্পাস-বন্ত, শঙ্খ ও সবর্ণরোপ্য- 
নির্মিত বছবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর 
চিকণকার্ধ্য প্রধান। পূর্বে ঢাকার কার্পাস হুক্র-নির্শিত 
অতি হুজ্ম নানাগ্রকার মল ল্‌ব1 মসলিন পর্ধাজ বিখ্যাত 





ছিল, অগ্ঠাপি মুরোপে বছসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলছারাও 
গেন্ধপ আশ্চর্য মলমল্‌ প্রস্তত হয় নাই। কিন্তু এখন 
কাটুতি না' থাকায় ঢাকার দে গৌরব দিন দিন হ্রাস হই- 
তেছে। যাহারা & সকল বস্ত্র জন্ত হ্তা। কাটিত এবং যে 
অকল ততন্তবায় &ঁ সকল ভূবনবিখ্যাভ মলমল্‌ সকল বয়ন 
করিত, তাহারা কেহই. নাই। যে কার্পাম হইতে উহ্থার 
সভা হইত-অনেকের মতে তাহাও লোপ পাইয়ছে। কথিত 
আছে, মলমলের জঙ্ত চরকা৷ কাটা অর্ধছটাক মাত্র স্থৃতার 





মূল্য ৫২ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও ছুই একজন | 


তন্তবায় ছুই চাঁরিজন মৌখিন ব্যক্তির কৌতুহব-নিবারণার্থ 
বরাত মত ছুই চারিখানি মলমল্‌ বুনিয়! থাকে । তন্তবায়গণ 
অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা! 
অনেকেই মহাঁজনদিগের নিকট খগগ্রস্ত, সমস্ত বস্তাদি 
মহাঁজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যার্দির আলঙ্কার- 
নির্দাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা! এরূপ নহে) তাহারা 


স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্দশালায় কর্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য; 


যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিগা থাকে। ততিন্ন এখানে নানাবিধ 
বাগ্ভমন্ত্, খোদকারী, স্বর্ণ রৌপ্যের ফিতা, হস্তীদত্তের নানারূপ 
দুরবা, চিত্র, ফুলতোলা' সাঁড়ী প্রতৃতি প্রস্তত হইয়। থাকে । 

ঢাক। একটা বৃহৎ বাঁণিজাকেন্্র। জলপথ দিয়াই ইহার 
অধিকাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক 
বাণিজ্য চলিতেছে । ফুরোপীয়, যিহুদী, মুসলমান, মাঁড়- 
বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে 
বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক 
স্বাস হুইক্া গিয়াছে । নারায়ণগঞ্জ ও সন্পিহিত মদনগঞ্জ 
বর্ধিক্ণ নগর । এখানেও বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। সুন্দীগঞ্জে গ্রতি বৎসর ক্রমাগত তিন সণ্থাহ ধরিয়া 
একটা বৃহৎ মেলা হইস্মা থাকে । এ মেলায় ভারতবর্ধীয় 
নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অস্থৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দুর- 
দেশ হইতেও বণিকগণের মমাগম হইয়া থাকে । 


. এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাঁকা | 
সহর ব্যতীত অন্তান্ঠ অনেক স্থানে9 ছাপাখানা! স্থাপিত হুই- | 


কাছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ পত্র দেশীয়- 
গণ কর্তৃক, পরিচালিত হুইতেছে। পাঠশালাসমূছে গব- 
েঁন্টের সাহাধা প্রদত্ত হইবার, প্রথ। প্রচলিত হওয়া অবধি 


ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তততিন ইংরাজী বিচ্চা- | 
- জয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে । ঢাকানগরে একটা কলেজ | 


আছে। বালিফাগণ 'নানাস্থানের  বালিকা'বিভালয়ে পাঠ 
করে। নুসলমালদিগের অন্ত ঢাকায় মাজা! আছে। 
চি | 
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শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ত এই জেলা টাকা নারায়ণগঞ্জ, 
মাণিকগঞ্জ ও মুগ্সীগঞ্জ এই চারটা উপবিভাগে এবং ক সমস্ত 
উপবিভাগ আবার মোটে ১২টা খানায় বিভক্ত । 
জলবাফু। চতুর্দিকে প্রশস্ত নদী বেষ্টিত থাকায় শ্রীক্- 
কালে ঢাকার জলবামু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে । বৈশাখের 
শেষ হইতে আশ্বিন মাস পধ্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই 
সময়ে চতুর্দিক্‌ জলাময় হুইয়। উঠে। এই বর্ধাকালের শেষ- 
ভাগ এখানে বড়ই অগ্রীতিকর। বাধিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় 
ন"৪ ইঞ্চ। গড় বার্ধিক তাপাংশ প্রায় ৭৮৮ ফা*। টাকায় 
ভূমিকম্প রড় বিরল নহে।. ১৭৬২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টান্ের মে 
মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হুইয়।ছিল। 
রোগ সকলের মধ্যে জর, কোর, গলগণ্ড, আমাশয়, 
অভিসার, বাত, চক্ষুউঠ! প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও 
বসন্ত মময়ে সমক্ষে আবিভূতি হইয়া! অনেকের প্রাণনাশ 
করে। পল্লীগ্রামবাসিদিগের স্থাস্থারক্ষা! সম্বন্ধে কাহারও 
যর» নাই। নবাব অ।বছুলগণি  ঢাকানগরের দ্থাস্থোর 
উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্াসমিতিসংগঠন এবং 
পরিস্কত জলগ্রাপ্তির স্বন্দৌবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর 
আনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্যচিকিৎসালয়ের মধ্যে 
একটা গাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, আবছুলগণি- 
প্রতিষ্ঠিত একটা সদাব্রত ও ৯টা অপর হাসপাতাল আছে। 
ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঁঢ়, বরেন্, 
বঙ্গ, বাগ্ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পুর্বে এপ ছিল না। এখন 
যাহাকে ঢাঁকা-বিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পুর্ব 
কালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে 
ঘাহাকে পূর্ববঙ্গ শিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক 
সময় হইতে গড়ের ফেনরাজগণের রাজন্বকাল পর্থাস্ত 
ভাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্তমান ঢাকা জেলার 
অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতক্কাংশ সেনরাঁজগণের 
সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত £ মেনরাজ বিশ্বরূপের 
তাত্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয় *। 
ঢাক নাম কতদিন হইতে গ্রচারিত, তাহা! স্থির রুরিবার 
উপাম্ন নাই। মহারাজ সসুদ্রগুপ্ের আলাহাবাদের শিলা- 
লিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্তী স্থান পুর্ববকালে 
সমতট নামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় 
এখনকার ঢ1কাকেই পূর্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়। 
প্রবাদ আছে, আদিশুরা'দির বহুপূর্কে এখানে বিক্রমাপ্দিত্য 
* 0910919£ 0)8451816 599166 91 73989] £9% 1895, 


নামে এক রাজ রাজত্ব করিতেন, তাহার নামান্থসারেই 
বিক্রমপুরের নামকরণ হয়। & ৃ 

ভবিধ্য-ব্রঙ্গথণ্ডে লিখিত 'আছে__ 

£এখানে চক্কাবাস্থপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই 
জন্য দেশীয় লোকের! এই স্থানকে ঢক| (ঢাক) বলিয়! 
থাকে । ইহার অপর নাম জাঙ্গিরপত্তন” (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)। 

ঢাক! জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহা- 
ভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিযবীরগণ রাজত্ব করিতেন। 
[বঙ্গ দেখ।)] বৌন্ধপ্রাধান্তকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধ- 
ধর্মের সুচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্শ প্রবল 
ছিল, তাহার বিশৈষ্ প্রমাগ নাই। খুষ্টীয্ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 
কাশ্ীররাজ বালাদিত্য পূর্বসমুদ্র পর্যাস্ত জয় করিয়! কাশ্ীরী- 
দিগের বসবাঁষের জন্য এখানে কালঘ্ব্য নামে একটা জনপদ 
স্থাপন করেন (২)। 

খুষ্টীর ঈম শতান্দে গৌড়রাজা পালবংশীন্-রাঁজগণের অধি- 
ক্কত হইলে এখানেও তাহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে 
রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে 
বর্ণিত আছে, যখন (১*ম শতান্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল 
বঙ্গরা্্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্মচন্্র নামে 
এক রাজ! রাজত্ব করিতেন। [গৌড় শব্ধ দেখ।] 

পাশ্চাত্যবৈদি ক-কুলপঞ্জিকার মতে ১**৯ শকে মহারাজ 
শ্তামলবর্া (পুর্ব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের 
বিখ্যাত ভূবনেশ্বরে অনস্তবান্থদেবের মন্দিরে ভট্টভবদেবের 
এক গ্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হুরিবর্খীদেবের পরিচয় 
গাওয়। যাগ । সম্ভবতঃ ইনি খুষ্টায় ১২শ শতাব্দীর কোন 

সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয়-র।জগণের সময়ে দক্ষিণ- 

রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্্র এই তিন স্থানেই তাহাদের রাজধানী ছিল । 
[ সেনরাজবংশ দেখ। ] মহল্মদ-ই-বখৃতিয়ার ১১৯৯ খুঃ অকে 
কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ জাক্মপসেনের 
পুত্র কেশবসেন গোড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয় 





(৯) *বৃদ্ধগঙ্জাতটে বেদবর্ধনাহত্রবাতায়ে.। 
স্বাপিতবাধ যবনৈর্জক্িরং গন্তনং মহৎ ॥ 
তত্র দেবী সহাকালী চক্ধ।বাদ্যপ্রিয়। সদাঃ। 
গাসাস্তি পত্তনং চত্তানংজ্ঞকং দেশবাসিনং ॥" 
| (ভ* ব্রঙ্ধধণ ১৯ অঃ।) 
(২) "হস্তাদাযাপি জয়ন্তস্ত)ঃ সস্ভিতে পূর্ববব।রিধো। 
শ্রভাবাক্কেন বন্ধালাং জিত! যেন বাধীয়ত। 
কষান্মীরিকনিব।সায় কালখযাখা। জনা শর: 1" 
ৰ ণ  (র।জতরজিলী রা 1) 


(৪৫৭ ] 


আসেন। তখন এখানে লক্গণসেনের অপর পু বিশ্বরূপ- 


দেন শাননকর্তা স্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের 


সহিত যুদ্ধ করিয়া! স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
তাহার সময় সমস্ত পুর্বাবঙ্জ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসল- 
মানের! জয় করিতে পারেন নাই। তাহার পর সদাসেন (1) 
কিছুকাল বঙগরাজ্্য শাসন করেন, এ সময় স্বর্ণ গ্রামে মেন- 
রাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপরে এবল প্সাক্রান্ত সেনরাজ 
দনৌজামাধব ব! ছুুজমর্দন বছদিন রাজত্ব করেন তৎকালে 
দিলীমঘাটু বল্বন্‌ তুগ্রিলর্থাকে শান করিবার জন্ত গৌড়- 
রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনৌজামাধব. জলগথে 
সআটের অনেক সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন । বোধ হয় সেই 
জন্তই লক্ষমণাবতীর স্গুবাদার তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং 
বলবন্‌ প্রত্যাগমন করিলে ন্বাদারগণও দনৌজের উপর 
অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজ! দনৌজ! বাধ্য হুইয্! স্ুবর্ণ- 
গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্ত্রত্থীপে আনিয়া! রাজধানী স্থগন 
করেন। এই সময় বর্তমান ঢাক! জেলার অধিকাংশ মুমলমান- 
দিগের অধিকারভুক্ত হয়। [ স্ুবর্ণগ্রাম দেখ। ] বর্তমান 
ফরিদপুর ও বাখ্রগঞ্জ লইয়! চক্জরদদীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। 
দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্ত্রত্বীপে রাজত্ব করেল । 
[চন্দ্র্বীপ দেখ |] প্রায় ৯৩৩০ খুষ্টাব্দে ঢাক| জেল! মুসলমানের 
'অধিকারভুক্ত হইলেও 'অনতিপরে বৈগ্যবংশীয় বল্পাল নামে 
এক বাক্তি গ্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার 
করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাহার আদেশে তাহার শিক্ষক গোপালভট্রু ১৯৩৭ শকে 
অর্থাৎ ১৩৭৮ থুষ্টাবে “বল্লালচরিত” রচন| করেন। তাহার 
সময় যে রাঁজবাটা ও সরোবর গ্রস্ত হয়, তাহ এখনও বল্লাল- 
বাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইন্সপ, তিনি 
বাবা আদম্‌ নামে এক মুমলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে 
যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাহার পরিবারবর্গীকে বলিয়! যান যে, 
যদি যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা! হইলে তাহার সঙ্গী পায়রা 
উড়িয়া! আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে 
ঝাপ দিয়! প্রাণত্যাগ করিবে । কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই-জয় 
হইল। তিনি যেমন এক মরোবরে নামিয়। আপনার 
রক্তাক্তকলেবর পরিদ্ার করিতে যাইবেন, সেই অবকাঁশে 
তাহার পায়রাটাও উড়িয়। যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়! 
রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়! সকলেই প্রাগত্যাগ 
করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়! সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশক়্ 
শোকাতুর হইয়! সেই জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন । 
সাহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্ত আর কেহ রহিল 


না। ঢাক! জেল! পুনরায় যবন কবলিত হইল। কাহারও মতে 
তখনও ভাবাল ও শাভার প্রত্ৃতি স্থানে হিন্দু'জমিদারগণ 
স্বাদীনভাবে রাঁজকার্ধ্য পর্ধয।লোচন!| করিতেছিলেন। 
[ভাবাল দেখ।] 

১৩৩ খুঃ অন্ধে মহম্মদ তোগলক পূর্ববঙ্গ মুসলমানদিগের 
আবিকারভূক্ত করেন। এই সময়ে বঙ্গরাজা লক্ষণা বতী, সাতগা 
ও মোখারগী! এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাক শেষোক্ত 
বিভাগের আস্তভূক্তি ছিল। ১৩৩৮ খুঃ অন্দে সোণারগার 
শাদনকর্ত। তাতার বহরামরার মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্‌ সিংহা- 
সন গ্রহণ করিয়া! মুবারকশাহ নামে ১« বৎসরের অধিককাল 
উক্ত প্রদেশ শান করিলেন । ৯৩৫১ খুঃ অন্দে সামস্গ্দীন 
ইলিয়াস শাহ এবং হার পুত্র সেকনদরশাহের অগ্রতিহত 
চেষ্ঠা সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজাতুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্তী 
সোণারগীয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেনারের পুজ 
আজম শাহ্‌ দিমীর অধীনতা। পরিত্যাগ করিলেন। রাজাখার 
আর্ধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের 
রাঁজগণ কর্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ৯৪৪৫ 
খু: অন্দে মহন্মদশাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শামনাধীন 
করিলেন। এই বংশের রাজদ্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর 
এবং বাঁকরগঞ্জের চতুঃপার্খস্থ প্রদেশগুলি জলালাবাদ 9 
ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ থুঃ অন্দে সেরশাহ 
বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইহার উত্তরাধিকারীগণ মোগল- 
দিগের নিকট পরাজিত হন। ইহার! সম্তাট অক্বর কর্তৃক 
মধ্যবঙ্গ হইতে দুরীভৃত হইস্স! উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়। আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন । ১৬০৫ খুঃ অন্দে ইহাদের একজন সর্দার 
ওসমানখ। কর্তৃক নিষ্ন বঙ্গ লুটিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ 
১৬১২ অন্য পর্যন্ত শ্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই 
বৎসর পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের মহিত যুদ্ধে 
তিনি নিহত হুন। এই সময় ইস্লামখ। বঙ্গদেশের শাফনকর্তা 
ছিবেন। এই যুদ্ধের পর্‌ তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিলেন। এই সময় হুইতে ১৬৩৯ 
খুঃ অব পর্য্যন্ত অন্তর্ধিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা 
একবার উৎণীড়িত হইস্লাছিল।  এইকালে আনামবানী 
ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগ নুঠন 
করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অন্দে সুলতান মহন্মদ সুজ! ঢাক! 
পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাঁজমহলে রাজধানী স্থাপন 
_ ক্করিলেন। ১৬৬০ খবং অন্দে শীরজু্জা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হুইলে 'আরার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরছুল্লার 
04০৬ | 
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ছিল। মগ এবং আরাঁকানদদিগকে বাধা দিবার জন্ক তিনি 
লক্ষিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি ছূর্গ নিশ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাঞিগঞ্জ ও ইদরফ্পুরের ছুর্গই 
সমধিক বিখ্যাত। ইহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি 
রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়। সায়েন্তাখর রাজত্বকালে এই 
নগরে স্থাপত্যবিদ্ধ যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি 
অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহার সময় ইন্টকালগ 
নির্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কত হয়, তাহাকে 
সায়েম্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির ছুই একটা গৃহ এখন ও 
ঢাকান্গরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সায়েস্ত!খ। ঢাক। সহর ও উপকঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্যন্ত 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন। মন্ত্র অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি 
কিছুদিনের জন্ত ইংরাঁজবণিকদিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে 
শৃঙ্ঘলাবদ্ধ করিয়া, রাখিয্াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট হইয়! 
বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দিত করিবার জন্য সুর্শির্বকুলিখাকে 
বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়! পাঠাইলেন। এই কালে কুমার 
আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত 
ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আমির! সম্রাট পৌত্রের অনেক 
জায়গীর সাআ্যতূক্ক করিলেন। আপ্িম-উশ।ন ইহাতে 
অতিশয় বিরক্ত হুইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্ 
ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহমে ফড়মন্ত্রকারী- 
দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে বাইমা 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সত্রাটু সমস্ত অবগত হই 
পৌন্রকে বেহারে গাঠাই্না দিলেন এবং মুর্শিদকূলিখাকে 
নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শ।সন সময়ে তিনি প্রক্কত 
নাজিম হইলেন। এইন্সপে ১৭০৪ খুং অবেো ঢাক! হইতে 
রাজধানী. উঠিক্া! গেল। পূর্বগ্রদেশ-শাসনের ভার একজন 
নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ 
খুঃ অন্দে মীর্জা লরীফ্উল্না ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের 
ন্তর্গত করিলেন। পরবর্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন 
কর্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়! বাস করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্তী 
স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্বস্থ হরণ করিয়া সঙ্গতিপন্ন 
হইয়া উঠিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ অব পর্যান্ত ঢাকাবামিগণ 
এইরূপ অত্যাচার মহা করিল। এই সময ইংরাজকোম্পানী 
বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, ইজরী এবং নিজামত এই ছুই 
বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসন্থস্বীর 
প্রথম বিভাগের কার্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্বাহ 
করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌলদারী অভিযোগাদি দ্বিতীকস 


ঢাকা 
বিভাগের অন্তর ছিল। ১৭৬৯ খুঃ আন্দে উভয় বিভাগ পরি- 
দর্শন করিবার জন্ত একজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন । ১৭৭২ 


খুঃ অন্ধ হইতে এই কর্শাচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হুইয় |. 


'আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত 

এবং ১৭৭৪ খৃঃ অবে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েব- 
গণ রাজন্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। 
উদ্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্ধ্যের প্রতিবাদ করা যাইতে 
পারিত। ১৭৮৯ খৃঃ অন্দে কৌদ্দিল উঠিগ্লা গেল এবং 
রাজকীগ্ণ কার্ধ্যাদি সম্পপ্ন করিবার জন্ মাজি্টর, কালেক্টর, 
জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন । 

পূর্বতন জায়গীরদাঁরগণ ঢাঁকা-বিভাগের & অংশ অধিকার 
করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটাকে নবার| বলিত। মগ 

ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকুলগ্রাদেশ রক্ষা 
করিবার জন্ত নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবার! আবার 
কতকগুলি তানুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের 
পরিবর্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইদ্ধপ 
নবাব এরধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ধাহার্থ সরকার আলি, 
আহ্সাম প্রভৃতি এদেশ অবধারিত হইয়াছিল। 

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিয়লিখিত আবওয়াব আদীয় 
করিতেন-__ 

(৯) পাটা বদলাইবাঁর সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে 
এক প্রকার কর। 

(২) ইদ ও অন্টান্ত এধান গ্রধান মুসলমান পর্ধ-সময়ে 
নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার বায়- 
নির্বাহার্থ এক প্রকার কর। 

(৩) বিভাগীয় রাজন্বের উপর শতকর1 কর। 

(৪) ঢাকা হইন্তে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নাগ্সেব 
কর্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী ক? 

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ। 

নিম্নলিখিত বিষিয়ে সায়ের আদায় হইত। 

(৯). নৌকাপ্রস্তত, (থে ষমস্ত জবধান ঢাঁকাবন্ধরে 
আমিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই 
কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিজ্রীত দ্রব্য। (৩) 
ঘাস বিক্রয়। ৭৪) যাহার! বাঁজারে বিক্রয় করিবার জন্ত 
ঝাশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা! যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত 
করিত। (৬) সিন্দুর গ্রস্থত। (৭) পাখবিক্রয্প॥। (৮) 


শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ্জ বিক্রয় । (১*) নগরে যাহারা | 
ব্যবসা করিত। (১১) দোকানদার গ্রভৃতি। (১২) বানর, | 


ভন্প,ক, সর্ণক্রীড়া গ্রভৃতি কার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। 
ৃ ০ 
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:0১০)গায়ক। (১৪) কাষ্ঠবিজরয়। (১৫) ওজনপরিদর্শন- 
কারী কর্শাচারিগণও শতকর! ॥* হিঃ কর আদায় করিতেন। 


_ মোগল-সস্রা্দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় 
করিতে মোট ক্ান্গন্থের শতকর! দশ টাঁকার অধিক বায় হইত 
না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু 
কমিয়া গেল। হট প্রতৃতি অন্তান্ঠ প্রাদেশ ঢাকা বিভাগ 
হইতে বিচ্ছি্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ আব্ের িরস্থাসী 
বন্দোবস্তের সময় বাঁকরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাক| -কালেক্টরীর 
সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অন্ে ঢাক1 হইতে ১২৪৯**০২ 
টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বুটাশ গবর্মেক্ট সাঁয়ের কর 
উঠাইয়! দিয়া মদ, অহিফেণ প্রভৃতি মাদক ভ্রব্যের উপর শুক 
ধার্ধ্য করিয়াছেন। 

ঢাকায় গ*৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থাদী বন্দৌবন্তের 
অধীন। ১৮৭টা জমীদারী পরে উক্ত বন্দৌবস্তের অধীন হয়। 
শেযেক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খাঁনি চর । 
এই জেলায় ১৩৫* খানির জমিদারীন্বত্ব গবর্মেন্ট বিক্রয় 
করিয়াছেন। নির্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেন্ট চিরস্থামী 
বন্দোবস্ততূক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকান্ত নিলামে বিক্রয় 
করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্ড, ২৮এ জুন এবং ২৮এ 
সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা কালেক্টরীতে কর 
আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাক| জরিপের ময় 
কতকগুলি লাখেরাজ জমি একাশিত হুইয়! পড়ে। গবর্মেন্ট 
গ্রথমে এই গুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল 
গবর্মেন্টের কোন সত্ব নাথাকায় অথবা অন্ত জমিদারীর 
অন্তর্গত বলিয়া গবর্ষেন্ট এ গুঝিকে ছাড়িয়া, দিতে বাধ্য হন । 

ইংরাজদিগের ন্াায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকা বাণিজ্য 
কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যথাক্রমে ১৯৭৭৮ 
ও ১৭৮১ খৃঃ অন্দে ইংর!দ্দিগের হস্তে পতিত হয় ॥ মুসলমান- 
দিগের শাসনকালে ঢাকার, বস্ত্র ব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মসলিনের প্রশংঘ) যর্বত্র 
গ্রচারিত হইস্জাছিল। কিন্তু ইংয়াজশাস্তন ঢাকার ব্যাবলায় 
ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চে্টরি মহামন্ত্রে টাক!র তাতিকুল নিস 
হইতেছে। ইংরাজবণিকসমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া 
তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন) কিন্তু ক্রমে আয় কম 
হওয়ায় ১৮১৭ খুঃ অক্ধে তাহাদের কুঠী উঠাইয়! দিলেন |. 

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খুঃ অন্দের টাকার, 
সিপাহীদিগেক্স বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য । ৭৩ নং দেশীয় গদ্ধাত্তিক 
দৈল্ত ছুই দলে ঢাকা ষহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটে 


ঢাকা 
সিপাহিগণ বিদ্রোহী হুইক্সাছে এই সংবাদ আমিলে ঢাকার 
পিপাহিদদিগের মধ্যেও অসস্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে 
লাগিল । বুটাশগবর্ষেট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া 
সহররক্ষার জন্ত কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। মুরোপীয় ও 
যুরেদিয়গণও নগর রক্ষার্থ সখের সৈন্ঠদিগের মধ্যে আপনা- 
দিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেপ্ধর পর্যান্ত কোন 
বিশেষ ঘটন! ঘটে নাই। এঁদিবসে সংবাদ আদিল যে 
চট্টগ্রামের দিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে । এই মংবাদ পাইয়! 
গবর্ষেন্ট ঢাকার সিপাহি্দিগকে নিরন্তর করিতে মনন করি- 
লেন। পরদিন গ্রাতে ৫ টার সময় মিপাহিদিগকে নিরন্তর 
করিতে মুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের 
প্রহরীকে নিরক্ত্র কর! হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ 
অভিমুখে গমন করিল। কারের প্রথম অবস্থা দেখিয়া 
বোধ হইয়াছিল যে, সিগাহিগণ সহজেই গবর্মেন্টের 
প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্ত লালবাগে উপস্থিত হইয়া! 
ইংরাজগণ দেখিল যে, পসিপাহিগণ বাঁধ। দিতে প্রস্তত হইয়্াছে। 
স্থতরাং উভয়পক্ষে একটী কুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। মিপাছিগণ 
পরাজিত: হইয়! পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন 
ধর! পড়িয়! ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। 

৯৫৫৮ খুঃ অন্দে সতাটু অকৃবরের রাঁজন্ব-মচিব টোডরমল 
করগ্রহণের জ্ুবিধার জন্য বাছুহা! এবং সোণারগ!! এই ছই 
বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত কনিয়াছিলেন। ঢাকাসহুর প্রথম 
বিভাগের অন্তর্গত এবং পূর্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্র 
পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসত্রাটুগণ মহল এবং সায়ের 
এই ছুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর 
আদায় করিবার জন্য বাজুহা! ৩২ এবং সোগারগী। ৫২ পরগণায় 
বিভক্ত হুইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে 
৯৮৭৯২*২ এবং ২৫৮২৮*২ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খুঃ 

, অন্ধে বঙ্গদেশ ১৩শ চাঁকলায় পরিবর্তিত হয়। সোগারগ!, 
ৰাকরগঞ্জ, বাভুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, ন্থন্দরবন 
এবং নোগ্সাখালির ফেনীনদী পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাক!) 
বিভাগের অস্তভূক্ত ছিল। ইহ! আবার ২৩৬ পরগণায় 
ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল । এই প্রদেশ হইতে 
১৯২৮২৯০২ টাকা! কর ধার্য হইয়াছিল * | 

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। 





* ঢাক! সঙ্দ্ধে বিনতত বিব্ণণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি জষ্টধা-_ 
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ঢাকা 


পরিমাণফল ১২৬৬ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টা খানা আছে; 
যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ । 
৪বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাক1 জেলার মদর নগর। এই নগরই 
জেলার মধ্যে সর্ধাপেক্ষ! বৃহৎ। ঢাক1 বিভাগের কমিশনার 
সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তর 
তীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন 
প্রদেশে নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকমংখ্যায় ৫ম 
অক্ষা ২৩* ৪৩ উঃ) দ্রাঘি* ৯** ২৬ ২৫৮ পুঃ। ঢাকা 
মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল । 
অধিবাসীসংখ্যা ৮২৩২১ | তন্মাধ্যে হিন্দু, ৪১৫৬৬, মুসলমান 
৪৯১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ৭৬ জন । 
নগর নদীর উত্তরকুলে প্রীগ্জ ৪ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ, এবং 
নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১) মাইলবিস্কৃত। দোলাই- 
খাড়ীর এক শাখা ইহাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 
নগরের প্রধান রাস্ত। ছুইটা, একটা পশ্চিমে লালবাগ গ্রাসাদ 
হইতে পূর্বে দৌলাইখাড়ী পর্যন্ত প্রায় ২ মাইল 
বিস্তৃত এবং অপরটা নদী হইতে উত্তরদিকে গ্রাচীন কেল্লা 
পর্যযত্ত। ছুইটা রাজবর্মই প্রশস্ত এবং উভয়গার্ে 
স্ন্দর হর্াবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বার! স্থুশোভিত। অবশিষ্ট 
রাস্তাগুলির অধিকাংশ অগ্রশন্ত ও কুটিল। নগরের পম্চিম- 
প্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। মুরোপীয়গণ নগরের 
মধাভাগে নদীতীরে প্রায় $ মাইল পর্যন্ত স্থানে বাম করেন।, 
আর্দেনীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্রালিক! 
ভগ্রদশ। গ্রাণ্ড হইয়। আদিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি 
সহ্ীর্ণ। বিশেষতঃ তত্তবাক্ম ও শঙগবণিকদিগের পল্লীতে 
অনেকের বাস্তবাটার সম্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নহে। 
কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪* হাত পর্য্যস্ত হইয়া! থাকে । এইবপ 
বাড়ী সকলের মধাস্থান খোলা, ছুই প্রান্তে মার গৃহ থাকে । 
খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান 
রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব- 
সমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিগ্যমান নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
সময় প্রতিঠিত ঢাকার ছ্র্গ বহুকাল লুপ্ত হইরাছে। 
মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র ছুইটা চিহ্ন ব্িগ্ঘমান আছে__ 


- স্ুজতান মহম্মদ সুজ! নির্দিত কাট্র! এবং লাগবাগ 


প্রাসাদ। এই ছুইটাও এখন ভগ্রাবশেষ মাত্র, ইহার খোদি'ত 
্রস্তরময় অংশসকল ন্ট করিয়া! ফেলিয়াছে। খুষ্টায় ১৭ 
শতাব্বীতে নির্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠী সকলও নদী- 
গর্ভে বিলীন হইযাছে। 

বহুকাল হইতে ঢাঁকার চতুঃপার্ববন্তা প্রদেশ সকল মগ 


ঢাক। 


ও পর্ভ,গীজ দস্থাগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহা- 
দিগের আক্রমণ হইতে এই গ্রদেশকে রঙ্গ! করিবার নিমিত্ত 
৯৬১০ খুষ্টাব্ধে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। 
৯৭০৪ খুষ্টান্ধে মুশিদকুলিখখা ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত 


মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার, 


অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় 
ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে 
১৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অর- 
খোর মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিক! ও মস্জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্মা- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। থুষ্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের 
মলমল্‌ বহু সমাদরে যুরোপথণ্ডে বিক্রীত হুইত।. তখন 
এখানকার হিন্দু তন্তবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাঁকাই-মল- 
_অলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল । সুক্মাতায়, বয়নপারি- 
পাট্যে এবং চিন্ধণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহ 
দের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে স্থক্- 
স্ত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া! বিবেচিত 
হইত। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ই্ইপ্ডিয়া 
(কোম্পানী ও দেশীয় সগদাগরগণ প্রতিবৎমর প্রায় ২৫ লক্ষ 
টাক। ঢাকাই মস্লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মল- 
মলের প্রতিদ্বন্দিতায় ঢাকার মলমলের কাটুতি কমিতে 
লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খুষ্টান্ধে ইষ্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানির 
কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারগ। 
তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। 
এতদিন বন্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। 
এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগথ নিঃস্ব হুইয়! 
পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাশী স্থান ত্যাগ করিয়া! পলায়ন 
করিল। অগ্থাপি তন্ধবায়গণেক্সছুরবস্থা এবং ব্হুসংখ্যক পরি- 
ত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণ! করিতেছে। ১৮০০ 
খুষ্টাকে ইহার অধিবাসীসংখ্যা ২ লক্ষের শন্যুন বলিয়া 
অনুমতি হয়, কিন্তু ২৮৭২ খরষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবল 
মাত্র ৬৯২১২ জন। ১৮৮১ থুষ্টান্বে ইহার অধিবাসী 
সংখ্যা ৭৯০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের 
সমুহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্য| কিয়ৎ পরি- 
মাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পুর্ব্ব গৌরব 
লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা! ছুব্বাশা! মাত্র সম্প্রতি 
ঢাকার মস্লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে । কয়েক 
জন তন্তধবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি ্ুন্দর ও হুঙ্ষ 
মন্লিন ওস্বত করিতেছে। 
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জনক । গঙ্গা, যমুনা! ও মেঘনা এই তিনটা বৃহৎ 
নদী হইতে ইহা অধিক দুর নহে। মদনগঞ্জ ও নারা- 
রণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়! গণ্য হইতে পারে। ইহার 
বাণিজ্য পাটন। ব্যতীত বাঙ্গালার অন্তান্ঠ সকল মধ্যবর্তী 
নগর অপেক্ষা অধিক । তখুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম এবং 
বন্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালার 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া! বিখ্যাত । 

ঢাকা নগরের জলবাঘু অতিশয় কদর্ধ্য ছিল। বর্ষ] 
কালে চতুর্দিক্‌ জলমগ্র হুইয়! যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন 
হইত। সংগতি বিশুদ্ধ জল প্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাক! 
অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হুইয়াছে। ১৮৫৮ খুষ্টান্দে মিট্ফোর্ড 
হাসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে 
চিকিতৎসিত হয় । 

(দেশজ ) ৫ চাপা । লুকান! ৬ আচ্ছাদন। 

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট ছেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। এই 

পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত “ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম। ইহ! 
শ্রীহট্রের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত 
ও গুপ্তবুন্দাবন নামে খ্যাত। 

এই গ্রাম শ্রীহট্র সহর হইতে সাত ক্রোশ দুরে দক্ষিণপূর্ব- 
কোণে অবস্থিত। সহ্‌র হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্যন্ত বীধ! 
রাস্তা আছে। নৌকাযোগে৪ যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ 
একটা সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাঙ্ষণ কায়স্থাদি 
বনহুসহজ লোকের বমবাস। 

এই ঢাকাদক্ষিণ ভ্রীচৈতন্তদেবের পিতা জগম্নাথমিশ্রের 
জন্মস্থান ও তাহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাঁসভবনই 
এখন বৈষ্ণবতীর্থ রূপে পরিণত হুইয়াছে।. গ্তিবৎসর 
অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন! 

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্তোদয়াবলী এবং পরবর্তী 
মনঃসস্তোষণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ 
বর্ণিত আছে--. 

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। 
জগন্নাথ নবদ্বীপে অধায়ন করেন, নবন্বীপের -নীলাম্বর 
চক্রবর্তীর ছুহিতা শচীদেবীর সহ তাহার পরিণয় হুয়। বিবা- 
হের পর তিনি নবদ্বীপেই বাম করিতে লাগিলেন । কিছু- 
দিন পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, 
এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শীচৈতন্তদেব । 
গর্ভাবস্থায় শচীকে লইরা জগন্নাথ পুনর্কার নবদ্ধীপ গমন 
করেন, বিদায়ের পুর্বে শচীকে তাহার স্বাগুড়ী অঙ্থরোধ 


করেন যে, তাহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটাবার ঢাকা 
দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন । 
যথাকালে শ্বাশুড়ীর অন্থুরোধ শচীদেবী পুত্রকে 
জানাইগ়্াছিলেন, কিন্ত গৌরাঙ্গ সক্প্যাসের পূর্বে শ্রীহট্রে 
আসিতে পারেন নাই। অন্ন্যামের পর ১৪৩১ শকেই ভিনি 
্রীহটটস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন ! 
পৃর্ববোক্ত গ্রন্থদ্য়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধ! স্বীয় পৌজের 
কাছে নানা কথাবার্ার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সখ 
ভুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্ত তাহাকে 
ছুইটা মূর্তি দেন, একটা প্রীব্ৃষণমূর্তি অপরটী তাহার। এই 
মূর্তি ছুইটা প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আঙ্- 
ধের বিষয় যে, এই ছুইটা মূর্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত 
হুইল-_বিরুদ্ধবাঁদী কেহই রহিল ন! এবং এই মুর্তি ছুইটার 
প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল। 
আজিও মিশ্রবংশের অন্ত কোন জীবিকা নাই, এই সুষ্ঠ 
পু্জাই তাহাদের জীবিকা । উৎমবাদি উপলক্ষে এখানে যে 
আয় হয় তাহা হইতেই একটা বংশ (১৮ ঘর ত্রাঙ্গণ ) প্রতি- 
পালিত হয়, এইজন্তই মনঃসস্তোধিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে__ 
“গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে । 
০ ক ক চি গা ক 
অতি পু বিহার করেন আত্মারীম। 
নিরস্তর পর্ণ করেন যার যেই কাম ॥” (ম* স*) 
এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্বোক্ত মূর্তি 
বির!জিত, তাহ! এখন “ঠাকুরবাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ। এই 
“ঠাকুরবাড়ীর+ সম্মুথে ডাকঘর, বাজার গ্রস্ৃতি আছে। 
রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত 
হুইয়া থাকে । 
এতদ্বাতিত ঢাকাঁদক্ষিণে গ্রসিদ্ধ “গাপেশ্বর শিব” আছেন, 
ঠাকুর বাড়ী হইতে ভাহাপ্রায় ছুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস 
নাষক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্তদেব এই 
শিবদর্শনে গিগ্লাছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 
টকলাসের পার্খেই অমৃতকুণ্ড। 
ঢাকাঘোড়া (দেশজ ) পর্দা, বেড়া। 
ঢাকাটঢোকা (দেশজ ) ১ আচ্ছানিত। ২ লুক্কায়িত। 
ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাস্কারী, যেঢাক বাজায়। 
ঢাকুনী ( দেশক্ ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দন। 
ঢাঁগু। (দেশব্গ ) সমারোহ, জনতা। 
ঢাপ (দেশজ ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন । 
ঢামর!। সং হালী।, (শন্ধার্থচি' ) 
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ঢামাল (দেশজ ) ১ জনতা। ২ গোলমাল। 
ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্‌। পৃষো" সাধুঃ। চর্খবনির্ষিতফলক | 
ঢাল! (দেশজ ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা! । ২ খালি করা । 
ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড় থাকেন৷ কেবল 
পিটিয়। গড়া! হয়। 
ঢাল! উবরা (দেশজ ) আশেপাশে ফেল!। 
ঢালি [ঢালী দেখ।] 
ঢালী (ত্রি) ঢালমন্তাস্তি 
ধারী, চর্ম । 
“ঢালিপক্ষজয়করী ঢকারবর্ণরূপিমী ।” (নপুর্ণান্তো* ) 
ঢালু (দেশজ) নিয়, গড়ানিয়। 
টিপন (দেশজ ) কিলমারা, ঘুষামার! | 
টিপি (দেশজ) উচ্চস্থান। 
টিগী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্ত.প, চিবী, পাশি। 
টিপ্ল্যা (দেশ) লুটি। 
টিবি (দেশজ) [টিপীদেখ। ] 
টিম। (দেশজ ) মৃছ, নম্র, ক্গীণ, কৃশ। 
ডিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টখণ্ড। 
ডিল (দেশজ ) ১ শিথিল, আবা। ২ অলদ। 
টিলমিলিয়। (দেশজ ) শিথিল, কোমল। 
টীল! (দেশজ) [টিলা দেখ। ] 
টীলামি (দেশজ ) শৈথিল্য । 
ঢ (দেশজ) মস্তক দ্বার আঘাত। 
উড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান । 
ঢুকন (দেশজ ) প্রবেশন, অন্তর্গত করণ। 
ছুন্টন (ক্র ) ঢুন্ট-লুাটু। অন্বেষণ, খোজন, টোড়ন। 
ঢুঁ (পুং) চুঢাতে হলো ছুণ্ট-ইন্‌। গণেশ, ইনি সর্বপ্রকার 
সিদ্ধি প্রদ্ধান করেন, কাশীখণ্ড লিখিত আছে-__ 
“অন্বেষণে দুণ্টিরয়ং প্রথিতোহস্মিধাতুঃ 
সর্বার্থচুন্টিততয়! ভব ছুন্টিনাম!। 
কাঁশীগ্রবেশমপি কে। লভতেহত্র দেহী 
তোষং বিনা! তব বিনায়ক ছুণ্টিরাজ ॥” (কাশীথ* ) 
চুন্চি এই ধাতু জগতে অধেষগার্থক রূপেই প্রথিত আছে, 
সমন্ত বিষয়ই তোমার অন্েধিত (জাত), এই জন্যই তোমার 
নাম দুন্চি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন বাক্তিই 
কাশীতে প্রবেশ করিতে পারেনা, তুমি আমার অল্পদক্ষিণে 
চুন্চিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্ুগণকে অন্বেষণ করিয়া 
তাহাদিগকে সমস্ত অভিলধিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই 
জন্তই তোমার নাম চুশ্ডি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে 


ঢ।লইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল- 


চুষগা 
যে সকল লোক বিবিধ একার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ছুশ্চ- 
রাজের পুজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে 
অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহার! পুজা করে, 
তাহারা ও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়! থাকে | 
মাঘমাসে শুর্লাচতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়। যে 
ঢুণ্চিগণেশের পুঁজ! করে, গুরুতিল দ্বার! লাড়, প্রস্তুত করিয়া 
নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, 
তাহার! সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে মিদ্ধি লাভ 
করে। (কাশীথ* ৫৭ অঃ) কাশী দেখ।] 

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতিগ্রস্থকার । ৩ মাংসাদি- 
নির্ণয় নামক সংস্কত গ্রন্থ রচগ্সিতা। 

৪ একজন সংস্কত শান্সান্থরাগী রাজ1, ইহারই উৎসাহে 
বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত *ছুন্চিপ্রতাপ” নামে একখানি বৃহৎ 
স্থতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন। 

চুণ্িরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতিধিদ্‌, পার্থপুরবাসী 
নৃসিংহের পুজ। ইনি অনেকগুলি জেযাতিঃশান্ীয় গ্রন্থ গ্রণ- 
য়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়__-খণভঙ্গাধ্যায়, 
কুগুকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাঁহুরণ, জাতক- 
কৌস্তভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পর্চাঙ্জ- 
ফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত স্থধারসের 
স্থধারমদারিণী নামে টীকা, স্থধারসকরণচতু্ প্রভৃতি । 

ইহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জনী রচনা! করেন। 

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মান্তপ্রয়োগরচয়িত|। 

৩ কাবেরী-স্তোত্র-গ্রাণেতা। 

ঢুণ্চিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্থীকাধান, 
*রগারেষটিনত প্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হৌত্রমামীন্ত রচন! 
করেন। 

চুন্চিরাজ ব্যাসযন্থুন্, একজন মহারাষ্ট্র পত্ডিত। ইনি 
৯৭১৩ খৃষ্টান শাহজীর তরীতার্থ শাহজিবিলাদ নামে এক- 
খানি সঙ্গীত পুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষপটাক। রচন! করেন। 

ঢূণ্চ,ভ (পুং) ভুপ্চভ, টোড়া শাপ। 

ঢুপ্‌ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শবা। 

চুল (বেন) নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন দুলিরা আসার ভাব। 


ঢ,লা| (দেশজ ) নিদ্রাবেশে নড়া বা! মাথা দোলান। 

ঢ,ষ্‌ (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ ছু দেওয়া। 

ঢষণ (দেশজ) ১ চুদেওয়া। ২ গুতা মারণ। 

ঢু ষণ| (দেশল) ১ কর্শঠ 8৮৮ যে কিছু করেনা। ২ 
অপব্য়কারী। 


॥ 


[৪৫৬]. 







ঢষাঢ,মি (দেশজ) পরস্পর গুতা মারা, ঢু দেওয়া। 

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল। 
ঢেওন ( দেশজ ) জল দিয়া ভাসাইয় দেওন। 

ঢেকি (দেশজ ) তগুলাগ্গি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ। 


টেঁকিশাল1 (দেশ) টেঁকিগৃহ, চেঁকিঘর ॥ 


“পরিবারে দিবা খুঞা! উড়িতে খোসল1। : 
শয়ন করিতে তারে দিবা টেকিশাল! ॥” (কবিক* চণ্ডী) 

টেটা (দেশজ ) শঠ, দুষ্ট, খল। 

ঢোঁট্রা (দেশজ ) টক্কাবাদনপূর্বক ঘোষণা করা, কোন 
একটা বিষয় সাধাঁরণে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল 
বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর 
একজন লোক সেই বিষস্স উচ্চৈঃম্বরে বলিতে বলিতে গমন 
করিয়া থাকে । 

ঢেড়রিয়। (দেশজ ) যে টেড়া দেয়। 

টে'ড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ । ইহার ফলকে 
রামবিঙ্গা বলে। 

টে'ড়া (দেশজ ) ঘোষণা, এচার। 

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেণ বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণ- 
বিশেষ । ৩ বাগ্থযন্ত্রবিশেষ। 

টেপ (দেশজ ) পদ্মের বীজকোষ। 

ঢে'শা (দেশজ), ৯ আঘাত, ধাকা, বিজ্রপ। ২ দোষস্থচক দৃষ্টান্ত । 

ঢেক ( দেশজ) ছাপাইয়া উঠা। 

ঢেক চালুয়। (দেশজ ) যে চাল ভাল রীধ! হয় নাই। 

টেক। (দেশজ ) ১ ধাক। মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন। 

ঢেকাঢো ক] (দেশজ ) আবরণ, আচ্ছাদন । 

ঢেকুর ( দেশজ ) হিক্কা। 

ঢেঙ্গ। (দেশজ ) লম্বা, আয়ত। 

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনাযক্মিকার সংঘটনকারক, 
কোটন]। 

ঢেমন! (দেশজ ) উপপত্তি, প্রণয়ী, ভালবামার. লোক । 

ঢেমনী (দেশজ ) উপপত্ী। 

ঢেমস! (দেশজ ) বাগ্যযন্ত্রবিশেষ। 

ঢেন্সী (দেশজ ) উপপত্ী। 

ঢের (দেশজ ) বহু, অনেক । 

ঢের (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লৌক- 
দিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন। 

ঢেরি ( দেশজ ) বাশি, গুচ্ছ, সমুহ । 

ঢেল! (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টক খণড। 

ঢোলপুর, রাজপুতনার উত্তরপূর্বকোণে একটা দেশীয় 


৮3৮৬. 


দেশভেদে 


তু 1৮ 

রাজ্য অক্ষ ২৬* ২২৮ এবং ২৬* ৫৭ উঃ ও দ্রাঘি* ৭৭ 
১৬৩ ৭৮* ১৯পৃ। এই রাজ্যটা উত্তরপূর্ব হইতে দক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড় পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ 
ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে 
করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই 
রাজো একজন কুটাশ গবর্মেন্টের প্রতিনিধি কর্মচারী 
(চ9111681 881) বাম করেন। 

চগ্থলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্কে 
১* মাইল প্রবাহিত। গ্রীম্মকালে ইহার বিস্তৃতি ৩** গঞ্জ, 
বর্ষাকালে ইহা! প্রায় ১**০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর 
সমতলের আকম্মিক পরিবর্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে 
যাতায়াত কর! যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে 
যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজজঘাটটাই সমধিক 
প্রসিদ্ধ । এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঞ্গী '( অথব1 উতনগা) 
নদী। ঢোলপুরে পার্বতী ও মোর্ক নামে ইহার দুইটা 
শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটা নদী অধিকাংশ 
স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি মাধারণতঃ 
দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে 
স্থানে লম্বা গর্ভে পরিপূর্ণ 

ঢোলপুরের আড় দিকে একটা রক্তবর্ণ বালুক1 পাথরের 
্ুদ্র পাহাড় আছে। অধিবামিগণ এই পাহাড় হইতে, প্রস্তর 
লইয়া! গৃহাদি নিন্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই 
পাথরশুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। 
চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই গ্রস্তর-নিশ্িত। নদীর তটে 
অনেক গর্ভে কাকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২৯ 
মাইল মধ্যে চুণের পাথর দৃষ্ঠ হয়। পাহাড়ের নিকটবর্তী 
ভূমি অন্ুর্ধর | উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে 
(বানুকা। ও কর্দমমিশ্রিত মৃত্তিকা) যথেষ্ট ফল জন্মে। 
রাঞাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমস্তিক শস্তের 
পক্ষে অনুকূল। বাঞ্ধরা, পোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের 
প্রধান উৎপন্ন শশ্ত । তুল! ও ধান্ত জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী 
হইতে জল লইয়৷ জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কুপাদির 
২৫ ফুট নীচে জল থাকে । 

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজোর সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র 
অধিকারী । জমিদার অথবা মাতববরগণ ক্ধকদিগের নিকট 
হুইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম- 
স্থাপস্সিতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভূক্ত। যতদিন পর্যাস্ত 
জমিদারগণ রাজার সহিত থে নিয়ম আছে, মেই নিক্মম অব্যা- 
হত রাখেন, ততদিন তাহা জমির অধিকার ভোগ করিতে 


2, ..* ১১৫ 


[৪৫৭ ] 








ঢোলপুর 


পারেন। পতিত জমি পুঞ্ষর্িণী প্রভৃতি রাঁজার সাক্ষাৎ অধি- 
কারান্তর্গত। 

১৮৭৬ খুঃ অন্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। 
হিন্দু মুসলমান, থৃষ্টান ও জৈন ধর্মের অনেক লোক ঢোলপুরে 
বাস করে। ত্রাঙ্গণ ও চামারের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
রাজপুত, গুর্জর, কচ্ছী, মীনা, জট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি 
শ্রেধীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গি্দ তালু: 
কের গুর্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ 
কৃষিজীবী। বৈষ্ণব ধর্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, 
বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চান্লিটী গ্রধান সহর। 
এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য 
অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। 

চোলপুর রাজ্যের মধ্য দিয়! আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্যান্ত 
গ্রাণড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে । ঢোলপুর হইতে রাঁজা- 
থেরি দিয়া আগ্রা, ঢে।লপুর হইতে বারী এবং ঢে।লপুর হইতে 
কোলারী "ও বসেরি পর্যাস্ত ৩টা ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া 
&্ট রেলওয়ের বাস্তাও এই রাজোর মধা দিয়! গিয়াছে । 

রাজস্বকার্ষোর সুবিধার জন্ত রাঁজাটা ৫টা তহমীলে 
বিভক্ত । যথ| ( ১.) গির্দ টোলপুর, (২) বারী, (৩.) বমেরী, 
(৪) কোলরি, (৫) রাঞাখের1। উক্ত তহমীল গুলিতে যথা- 
ক্রমে ৫১৭,২১৩ ও ২টা ভালুক আছে। সৈন্ত ছারা সাহায্য 
করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং 8৪ খানি গ্রাম 
দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে 
রাজ! তাহার বিচার করেন। গ্রজাদিগের জীবনমৃত্যার 
ক্ষমত| রাজার হাতে । রাঁজকার্ধোর পরামর্শের জন্য কৌন্দিলে 
৩জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচার বিভাগের 
সর্বপ্রধান কর্থা, কিন্ত কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ ন। করিয়! 
তিনি কাহাকেও ৩ বতমরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দত 
করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা ফাড়ি 
এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া! চৌকিদার আছে। বন- 
বিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়] থাকেন। ঢোলপুরের 
কারা প্রথা! বুটাশসাত্রাজ্যের তুল্য। 

দেশের জলবাধু সাধারণতঃ স্বাস্থ্ানক | চৈত্র, বৈশাখ 
ও জোষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বামু প্রবাহিত হঁয়। বাধিক বৃষ্টি 
পাতের গল্ড পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজেয ওটা. 
দাতব্যচিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় 
নির্ববাহিত হইয়া থাকে। 

১৯৪ খুঃ অন্দে তোমরবংশোদ্ধত রাজ! ঢোলন-দেব- 
তলবার চগ্ধল ও বাণগঙ্গ। নদীর মধ্যবর্থী এদেশ শাসন 


ঢোলপুর 
করিতেন। প্রবাদ, তাহার নামান্ুদারে চোলপুরের রাজ! 
বাবরকে কিছুদিন বাধ! দিয়াছিলেন। অক্বরের সমস্ম ঢোল- 
পুর মোগল সাম্রাল্যতৃক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অন্দে টোলপুরের ৩ 
মাইল পূর্বে রক্ষচবু্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব 
স্বুরাদের সহিত" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। অরঞ্জজেবের 
মৃত্ার পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটা যুদ্ধ 
হইগাছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়! 
রাজা কল্যাণপসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়! বসিলেন। 
ঢোলপুরের শামন-কর্তাগণ জাটবংশীয়। ইহাদের পুর্ব- 
পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী গোহদ নামক 
একটা গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনান্থসারে ঢোল- 
পুর কনোজ-রাজ্যের অংশ বলিয়াই অন্কৃমিত হয়। সআট্‌ 
অক্বর ঢোলপুরকে আশ্রারাঁজ্যের অন্তভূক্ত করিয়াছিলেন। 
যাহ! হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্তীগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও 
যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। 
পেশবা৷ বাজিরাওয়ের সময় ইহারা মহারাষ্টরীয়দিগের অধীনে 
গোহদরাজ উপাধি ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খুঃ অন্দে পাণি- 
পথের ভীবণক্ষেত্রে মহারান্ট্রীমদিগের অধঃপতনের পর গোহদ- 
রাজ গোয়ালিঞজর অধিকার নিজ স্বান্দীনত! প্রচার ও রাগ! 
উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অন্দে গোহদের মহারাণ! 
লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্তে একটী সন্ধি 
হুইল যে, বৃটিশগবর্ষেট মহারাণাকে মহারাষ্তরীযদিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈম্ত সাহাধা করিবেন এবং জয়পরাজয্ের 
ফলভাগী হইবেন।  ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য 
যথেষ্ট বদ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেন্ট তাহার সহিত 
মিত্রত। পরিত্যাগ করিলেন। ন্ুবিধ! পাইয়! সিন্ধিয়া গোয়ালি- 
যার ও গোহুদ অধিকার এবং মহাবাথাকে বন্দী করিলেন। 
১৮০৩ খৃঃ অন্দে সিদ্ধিয়ার প্রতিনিধি শখসন-কর্ত1! অন্বজি 
ইঞ্গলিয়। গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্তট কএকটা স্থান 
বুটাশগবর্মেন্টকে প্রদান করেন । ১৮০৪ খৃঃ অন্দে বুটাশ গব- 
মেন্ট মহারাণ! লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও 
তাহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়! দিলেন। কিন্ত পরবর্তী 
কালে বৃটাশগবর্মেন্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট 
হুইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়! সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে 
হুইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটাশ গবর্মেন্ট তাহাকে 
ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণ! প্রদান করিলেন। এই 
বূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন । ১৮৩৬ খুঃ 
অন্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুজ ভগবস্তলিংহ 
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মহারাণ! উপাধি পাইলেন । ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটাশ 
গবর্মেপ্টের যথেষ্ট সাহাধা করিয়াছিলেন । পুরস্কার স্বরূপ 
ভগবস্তসিংহ বৃটাশগবর্ষেন্টের নিকট হইতে “ষ্টার অব ইন্ডিয়া» 
উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত 
ইহার বিবাহ হয়। ওই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালমিংহ 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অন্দে মহারাণ। ভগবস্তসিংহের 
মৃত্যার পর নেহালপিংহ পিতৃপদ গ্রাণ্ড হইলেন। ইনি 
আগ্রায় প্রিন্স অব ওয়েলসের অভ্যর্থনা-দভায় ও দিল্লীদর- 
বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাঁদিগের সম্মা- 
নার্থ ১৫টা তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০* 
অশ্বারোহী, ৩৬৫* পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও শু২টা 
কামান আছে। 

ঢোলপুররাজোো শেত ও রক্তবর্ণ বালুকাগ্রস্তরের থাম, 
খিলান, বক্র ও অন্তান্ত আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তত 
হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশগ্প মনৌরম। কারুকার্ষেযর 
তারতম্যান্থুসারে ইহাদের মুল্যের ত্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
ঢোলপুরে পিতলের এক গ্রকার হুক! প্রস্তত হয়। এই 
অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধর্ূপে 
চিত্রিত ও অলম্কত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্মিত খেলনা ও 
অন্ঠান্ত ভ্রবাগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিম 
করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত । 

২ ম্ধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী । 
অক্ষাৎ ২৬* ৪২ উঃ, দ্রাঘি* ৭৭* ৫৬ পুঃ। আগ্রা! 
হইতে বোস্বাই পর্য্স্ত গ্রাগুট্রাঙ্ক রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল 
দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । 
ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাঁজঘাটের নিকট চশ্ম্থতী নদীর 
উপর নৌসেতু আছে। এ নৌসেতু ১ল! নবেম্বর হইতে 
১৫ই জুন পধ্যন্ত থাকে । বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া 
নৌক। দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গরোয়ালিয়র 
প্য্যস্ত সিন্ধিয়া &্টেট রেলওয়ে চোলপুর দিয়া গিয়াছে । এই 
রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দুরে সেতু দিয়! চর্খ্তী 
নদী পার হইয়াছে। 

কথিত আছে, রাজ! ঢোলনদেব বর্তমান নগরের দক্ষিণে 
প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাটু বাবর ১৫২৬ 
খৃষ্টান্ে ঢৌলপুর অধিকার করেন বলিয়! উল্লেখ আছে । তৎ- 
পুত্র হুমায়ুন চর্খ্থতী নদীর গর্ভশারী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর 
হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানাস্তরিত করেন। সম্রাট 
অক্বর এখানে একটা উচ্চ ও স্থুরক্ষিত সরাই নির্মাণ করেন। 
নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাধাদ রাগ! কিরাতসিংহ কর্তৃক 
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ঢৌকন 


নির্িত। . কার্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া! এখানে একটা | ঢোকান ( দেশজ ) প্রবেশ করান। 


মেল! হইয়| থাকে, এ মেলায় বহুদংখ্াযক অশ্ব, গবাদি এবং 
দিদ্লী, আগা, কাণপুর, লক্ষে গ্রস্থৃতি স্থান হইতে আনীত ও 
নানাবিধ পণাজাত বিক্রয় হইয়া! থাকে । ঢোলপুরের ৩ মাইল 
দক্ষিণে সুচুকুন্দত্রদের নিকটও প্রতিবৎসর দোষ্ঠ ও ভাদ্র 
মাসে ছইটা মেলা! হয়, উী সময়ে বহুদংখ্যক ঢোক আসিয়া 
তথায় ক্গানদানাদি করিয়া! থাকে | এই হুদ প্রায় ১২৫ বিঘ! 
বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর । চতুঃপার্ববন্তী পাহাড় সকল 
হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া এ খাতে সঞ্চিত হস্স। ইছার 
চতুর্দিকে অন্যুন ১১৪টা দেবালয় আছে। ফাল্তনমাসে 
ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ ম্‌পৌ নগরেও একটা 
বৃহৎ মেল! হুইয়৷ থাকে । 

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটা ঝিল 
বা জল1। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপুর্ধ্বে অবস্থিত। 


বর্ধাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হুইয়া নগরের গৃহ- 


সন্রিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহ! ক্রমশঃ সন্কুচিত 
হইক্কা অবশেষে গ্রীন্মকীলে এক ব! ছুই মাইলে পরিণত হয়। 
ঢে। (দেশজ ) ১ ভার বহুন। ২ আসিয়! বুথ! চলিয়া যাওয়া। 
টৌঁওন ( দেশজ ) ১ ভারবহন। ২ গাড়ী হাকান। 
টৌঁড়ন ( দেশব্দ ) অন্বেষণ, খুঁজন। 
চোঁড়া (দেশ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকারসাপ। 
ঢোক (দেশজ ).১ হুবর্ণাদির পরিণাম করিবার দ্রবযবিশেষ । 
২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে । 
ঢোকন (দেশজ ) প্রবেশ করণ। 
ঢোকা (দেশজ ) প্রবেশ করা 


চোচ্মিশ্র, ্রাণক্কফচমিত্রের পুক্র। ইনি শ্রান্ধবিবেক রচনা 
করেন। 

ঢোল (পুং) চক! তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো" সাধুঃ। ১ 
বাস্বনত্রধিশেষ, কুদ্রধামলে এই বাস্ধের নাম পাওয়া যায়। ইহা 
একটা গ্রাম বহিদ্বণারিক যন্ত্। চৌলক অপেক্ষা কিছু বড় | এই 
বাপ্ত একদিকে দণুদ্বার। ও অপরদিকে হস্তদ্বার৷ বাদিত হুয়। 
ইহ গলদেশে ঝুলাইয়! বাজানই প্রসিদ্ধ। (বস্রকোষ) ২ রাগ- 
বিশেষ, ওড়ব, বরারী ও রেখব যোগে উৎপন্ন । ( সঙ্গীতর' ) 

ঢোলক (পুং) চোল-স্বার্থে কন্‌। ঢোলের অন্ত যন্্বিশেষ, 
ইহা কাঠকোঘের উভয় মুখে চর্ঘাচ্ছাদন করিয়া নির্টিত হয়। 
বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে । এ চর্মবয় রজ্ছদ্বারা আবদ্ধ। 
স্থুরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত এ রজ্জুতে 
অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে । ইহা সভ্যযন্থ এবং যাজা, 
পাঁচালী ও একতান বাগ্ প্রভৃতিতে বাবন্ৃত হুইয়। থাকে । 

(বঙ্কো') 

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (1০70 
8140019018, ) 

ঢোলকী (দেশজ ) ছোট ঢোল। 

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, বিমন। 

ঢোল! (দেশজ ) ১ টলা, নড়া। ২ ঝিমন। 

ঢোলী (ভরি) ঢোল অন্তান্ত ইনি। যে ঢোল বাজায়। 

ঢোষা (দেশজ) ১ গুতা মারা। ২ মোটা, স্থুলকায়। 

ঢোষাণ ( দেশজ ) গুতা মারণ। 

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-লুট। ১গমন। ২ উৎকোচ । 
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ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ 
শ অর্মাত্রা কাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান 
মুদ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্ন্তরিক প্রযত্র, জিহ্বামধ্য দ্বারা 
ূর্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্বিষয়ের গ্রভেদ | বাহ্‌ প্রসব, 
সংবার, নাদ, ঘোষ, অন্পপ্রাণ। মাতৃকান্থামে এই বণ 
দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে স্তাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন- 
প্রণালী এই গ্রকার -লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা 
কুগুলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্স্থল হইতে উর্ধাদিকে 
টানিয় দিবে। পুনর্ধার বামদিক্‌ হইতে অধোগত করিয়া 
উর্ধদিকে টানিবে। এই অঞ্চরে. বর্ষ বিষু ও মহ্খের সর্বাদা 
বিরাজিত আছেন। 
পকুগুলীত্বগতা রেখা মধ্যতস্তত উর্ধতঃ। 
বামাদধোগতা৷ সৈব পুনরদ্ধীং গতা পরিয়ে ॥ 
বরঙ্গেশ বিষুঃরূপা সা চতুর্বগফলপ্রদা।” ( বর্ণোদ্ধারত* ) 
ইহার বাচক শঙ্গ_নিশুণ, রতি, জ্ঞান, জন্তল, পক্ষি- 
বাহন, জয়া, ভাস্ত, নরকজিৎ। নিল, যোগিনীপ্রিয়। দ্বিমুখ, 
কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ভ্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, 
দক্ষপাদান্ৃলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্) 
ইহার স্বরূপ-_ পরমকুগ্ুলী, পীতবিদ্যা্লতাকার, পঞ্চ- 
দেবময়, পঞ্চ গ্রাথময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা গ্রভৃতি তত্বযুক্ত ও 
মহামোহগ্রদ । (কামধেয়ুত*) ইহার ধ্যান করিয়া এই 
মন্্ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়! 
থাকে । ইহার ধান-_ 
“দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টগ্রদায়িনীম্‌। 
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধন্মরকামার্থমোক্ষদীম্‌॥ 
এবং ধ্যাত্ব। ব্রঙ্গারূপাং তন্মন্ত্ং দশখ! জপেৎ 1» (.বর্ণোদ্ধারত*) 
ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্খু, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান 
করিয়া থাকেন। 
মাত্রাবৃত্তে গ্রথমে এই অক্ষর বিস্তাস করিলে মরণ হয়। 
(বৃত্তর* টা') 
গ (পুং) গণ খ্ড পৃষো" সাঁধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। 
২ ভূষণ। ৩ গুণবজ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ 
নির্ণয়। ৬ জ্ঞান ( একাক্ষরকো* ) 
“খত্ব এয়ে জ্ঞান গত্ব ণকার নির্ণয় । 
গন্বরূপ! রক্ষ! কর ণ হইল ক্ষয়.” 


ণকার (পুং) গ-্বরূপে কার এতায়ঃ| ৭ স্বরূপরর্ণ, গকার। 


ণত্ববিধাঁন (ক্লী) ৭খন্য বিধানং ৬তৎ) গত্ববিষয়ক বিধান, 
পাণিনিতে ইহার বিধান এই গুকার লিখিত আছে। 

খ। দ্ধ, র ও য এই চারিবর্ণের পর নস্ত্য ন থাকিলে 
মুর্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব। হও অু- 
ত্বার বাবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মুদ্ধণ্য হয়। 

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মুদ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গ 
যুক্ত (ত, থ, দ, ধ) এবং প ও ভ যুক্ত দস্ত্য ন মুদ্ধণা হয় ন!। 

যদি একপদে খ ফ্ক, য থাকে, আর আন্যপদে দস্ত্য ন 
থাকে, তাহা হইলে ন মুর্ধণ্য হয় না। 

যদি অন্য পদস্থিত দস্তা ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা 
বিভক্তি যুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিছিত ঈপ্রতায়ের সহিত মিলিত 
থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মৃদ্ধণা হয়। কিন্তু যুবন্‌, 
ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী গ্রভৃতির দন্ত ন 
মৃদ্ধণা হয় না। 

ওঘধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শবের পরস্থিত বনশন্দের ন 
বিকল্পসে মূদ্ধণয হয়; কিন্তু তিরিকা, ঈরিক1, হরিদ্রা, তিমির, 
বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শঙ্ষের পর বনশব্দ হইলে মুর্দণা 
হয় না। 

শম্ত পক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, 
তাহাদিগকে ওযধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ স্বিশ্বর অথব! 
ত্রিস্বর না হইলে হয় না। 

শর, ইক্ষু, পক্ষ, আমর ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত 
বন শব্দের ন নিত্য মুদ্ধণা হয়। 

প্র, নির্‌, অন্তর, অগ্রো এই কয়শবের পরস্থিত্ট বনশন্দের 
ন নিতা মুর্ধণা হয়। অন্ত পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্তী পান 
শকের ন বিকলে মুদ্ধণ্য হয়। 

. বয়স্‌ অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর্‌ শব্দের পরবর্তী হাক্ধন 
শব্দের ন নিত্য মুদ্ধণা হয়। 

প্র, পুর্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী অহন শব্দের ন 
নিত্য মূদ্ণয হয়। 

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নার! শব্দের পরবর্থা অয়ন 
শব্দের ন নিত্য মুদ্ধণ্য হয়। 

অগ্র ও গ্রাম শব্ধের পরবর্তী নীশব্দের ন মুর্দণা হয়। 

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, দ্র, খর ও বাত্রী 
শব্দের পরস্থিত নসের ন মুদ্ধণা হুয়। 


গিরি নদী, শ্বর্ণদী, গিকিনিতম্ব, গিরিলখ, গিরিলদ্ধ, উক্ত- 
নদী, চক্রনিতন্ব, তুর্ধামান, মাঘোর্স, আর্গয়ন এই সকল শব্দের 
ল বিকল্প মুদ্ধণ্য হুয়। : 

প্র, পরা, পরি, নির্‌ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর শকের 
পর যদি নদ্‌, নম নশ্‌,-নহ্‌, নী, সু, সুদ, অন্‌, হুন্‌ এই সকল 
ধাতু থাকে, তাহ। হইলে উহাদের ন সুর্ঘণা হয়। 

দি হন্‌ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকলে 
মুদ্ধণ্য হয়। 

হন্‌ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মুদ্ধণ্য হয় না। 

প্র, পরা, পরি, নির্‌ এই চারি উপসর্গ ও অস্তর্‌ শষের 
পর নিংস্‌, নিক্ষ, নিন্দ, এই তিন ধাতুর বিকলে মৃদ্ধণা হয়। 

এ গ্রভৃতির পর হিস্থু ও মীনার ন নিত্য মূর্ধাণ্য হয়। 

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্কির ল নিত্য 
মুদ্ধণা হয় । 

গর প্রভৃতির পর গদ্‌, পড়, দা, ধা, হন্‌, নদ্‌, পদ্‌, দান্‌, 


চি 


ব্যঞ্জন বর্ণের যোড়শবর্ণ। ত বর্গের এখমবর্ণ। আর্দামাত | 
কাল স্থারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইছার উচ্চারণে 
আভ্যান্তরিক গ্রথদ্ দন্তমূল বানা জিহ্বাণ্রের স্পর্শ । 
বাহপ্রযন্ধ বিষার, সান -ও আঘোয। ইহার উচ্চারণস্থান 
দস্ত। মান্ভৃকান্তামে বাসনিত্তন্থে স্ঠাস করিতে হয়। 
তন্ত্র মতে, ইহার লিখন প্রণালী ্রইরূপ__ 
প্রথমে একটী বিন্দু লিখিরে, তাহ! হইতে মধাস্থালে 
কুগুলী করিত বাম ও দক্ষিণদিকে টানিয় দিবে। 
এই অক্ষরে রঙ্গ, বিষু, ও মহেশখর নিত্য বিরাজমান । 
"আদৌ বিন্দুস্ততোমধো কুওগলীত্বমবাপা স1। 
দগ্গাদ্ধামগত।নিতা ব্রদ্জবিষণীশনধপিনী |”. ( বর্ণোদ্ধারত' ) 
-..- ইচ্ছার বাচক শক্-_পুঁতন1, হরি, শুদ্ধি, শক্কি, শুক্তি, 
ছটা, ধনী, বামক্ষিচ্‌, (বামনিতঙ্থ ), বামকটা, কামিনী, 
: মধাকর্ণক, জাফাড়ী। তগুতুভ, কামিকা, পৃষটপুচ্ছক) রঙ্ধক; 
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দো, সো, দে, ধে, মাঁ, যা, জা।গ্মা, বপ্‌, বহ্‌। শম্‌, চি, দিহ্‌ 
এই সকল ধাড়ুর পূর্ববর্তী নি উপসর্গের ন নিত্য যুদ্ধণ্য হয় । 
ধাতুর পূর্বে প্রা, পরা, পরি, নিক এই চাঁন্সি উপসর্গ 
অথবা অস্তরশবা থাকিলে কৃৎগ্রতায়ের ন মুর্ধণা হয়। 
যেসকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং জন্তা-. 
বর্ণের পূর্বে অ, অ। ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর 
বিহিত ক্ৃতপ্রতায়ের ন বিকল মুগ্ধণা হয়। 
গাস্ত ধাতুর উত্বর বিহিত কৃতগ্রত্যয়ের ন বিকলে মুর্ধপা হয়। 
ভা, ভূ, পৃ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কল্প এই সকল ধাতু 
গাস্ত করিলে তাহা'দিগের উত্তর বিহিত কৃতেন মুর্দণ্য হয় না। 
ককৎ প্রত্যয়ের ন বাঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে সূর্দণ্য হয় না। 
নশ ধাতুর শ মূদ্ধণা হইলে গ মূর্দণা হুয়। 
ক্ষৃভাদির ন মুর্ধণা হয় না। 
গ্য (পুং) ব্রঙ্গলোকস্থিত সরোবরবিশেষ। 
শণাশ্চার্ণবৌ ব্রজ্মালোকে তৃতীয়ন্তাং ।” (ছান্দোগা উপ* ) 


.ত 


হামসুখী, বারাহী, মকর, অকুণা, জুগত, উর্ধাসুখ, উত্ধজানু, 
ক্রোষ্ট,পুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরু, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, 
জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্'.) 
ইহার স্বরূপ কামধেনুতক্তরে এই গ্রকার লিখিত আছে। 
ইহ স্বয়ং পরমকুগ্জলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক | 
এই বর্ণ ত্রিশক্কিযুক্ক এবং আত্মাদিতন্বোপেত ত্রিবিন্ুযুক্ত ও 
পীতবিছাতের ন্যায় প্রতাবিশিষ্ট। (কামধেনুত ) 
ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক 
অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধান-_ 
শচতুতূ্জাং মহাশাস্তাং মহামোক্ষ গ্রদায়িনীম্‌। 
সদাষোড়শবর্ধীগাং রক্তান্বরধরাং পরাম্‌ ॥ 
নানালঙ্কারভুষাং বা সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্‌। 
এবং ধ্যাত্বা তকারন্ধ তনান্ং দশধা জপেৎ।” ( রর্ণোদ্ধারত' ) 
এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী পরীর চারিটা হস্ত আছে। ইনি পরম 


ন্‌ 


তকনকর 
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_মোক্ষ গ্রাদান করিয়া থাকেন ও সর্বদা যোড়শবর্ধীরা) রক্তবান- 
পরিধায্জিনী ও নানাতৃষণ দ্বারা পরিশোভিত1-ইনি সাঁধক- 

দিগ্থকে সকল দিদ্ধি গাদান করিয়া থাকেন । 

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্বে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল ধন নষ্ট 
ছর়। “তোব্যোমাস্তলঘু্ধনাপহরণং” (বৃত্তর" টা* ) 

ত (পুং) ভকণ্ড |. ৩চৌর | ২ অমৃত। ৩ পুঙ্ছ। ৪ ক্রোড়। 
৫ শ্নেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ')৮ রত্ব। 
৯ স্থগতদের, বুদ্ধ। ১* গৌরববজ্জিত। ১১ জোষ্টপুচ্ছ। 
( একাঙ্ষরকো*) (ক্রী) (ক্ত্রী)১২ তরণ। ১৩ পুগা। 

ত্রিবর্ণ প্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটা বর্ণ বুঝাইবে ) 
আদি দুইটা শুরু ও অস্তাটা জু গণবিশেষ (]য।) অর্থাৎ 
প্রথম ২টা গুরু ও শেষটা লঘু হইবে। ”সোহস্তগুকু কথিতো- 
হস্তালপৃস্তঃ” (ছন্দোম* ) 
তস্থু (পুং) তপি-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ | পৌরবরাজ মতি- 
নারের স্রসেসরন্বতীর গর্ভে তংস্থু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা 


মতিনারের আরও তিনটা পুভ্র ছিল। কিন্ত তংস্গ নিজ বীর্যয- [ 


বলে পুরুবংশ উজ্জল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভাবত 
জং ৯৪.৯৫ ) 
- ₹তঅজব্‌ ( আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য । 


তঅলকৃ (আরবী) ১ সন্বন্ধ। ২ চিস্তা। ৩ বাণিঞ্া। ৪] 


সম্পত্তি। - ৫ তালুক। 
তইনাৎ (আরবী) নিগেগ, কাধ্য। 
তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ। 
তংখ। ( পারসী )১ বেতন। ২ হার। 


তংখ্াদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার, 


; নির্দিষ্ট করে। 

তক্‌ (হিন্দী) পর্ষান্ত। 

তক (হি) তং গৌরববর্জিত্তং যথাতথা কাধতি কৈ-ক। ১ 
_নিন্দিত। “ইয়ত্তকঃ কৃযুস্তকত্তকং” (কু ১/১৯১১৫) “তকং 


কুৎসিতং” (সায়ণ) তক-অচ্‌। ২ সহনশীল । “তকাবয়ং প্লধামহে ! 
ইং মধু” (কাত্যা* শ্রৌ" ক' ১৩/৩/২১) ৩ ষ্মলিত। *শ্রুতং | 


গায্ত্রং তকবানস্ত' 
গাতেরন্ধন্ত |” ( সায়ণ) 
তক (অব্য) তক বাঅতি। অতিশয় অগ্প। "তকৎস্ু তে 
মনায়তি তকৎনু তে মনায়তি” (খক্‌ ১/১৩৩1৪ ) “তকদিতি 
 মনাতি অত্যমিদং 1 (সায়ণ) 
তকনকর, দাক্ষিণাতা ও বরার গ্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল 
. ছাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কছে। প্রান্তর কাটিয়া 


(খক্‌ ১১২৯৬) “তকবানস্ত ম্খথলৎ 
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চাকি-কর্নে-ওয়ালা ও পাখরীগ কহিষ্কা থাকে । ইহার! 
একস্থানে অধিক দিন বাস করে না? নানাস্থালে ঘুরিয়। ঘুরিয়া 
জাত প্রস্তত করিয়া বেড়ায়। সট্াই নামে ইহাদের এক 
দেবতা আছে।. তকনকরের! উহার মুর্তি গড়াইয়! গলার 
ধারণ করে। এ সুত্তি হস্থুমালের মুর্ভির ষ্টায়। ইহারা 
তৃণপত্রাদি নির্মিত কুটারে বাস করে। বিবাহের বয়স 
নির্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করেনা, কিন্ধ মৃতদেহ 
গোর দেয়। 
তকরী (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট ভীপৃ। কুৎসিত- 
কারিণী স্ত্রী। “তেভিনগ্মিতকরী*” ( তৈত্তি* স* ৩।৩/১০।১) 
তকল্লবী (আরবী তকৃলীফ্‌ শকজ) বিরক্ত, বিপদ্গ্রস্ত, দাযগ্রস্ত । 
তকাবী (আরবী ) যে টাকা অগ্রিম দেওয়! যায়, দাদন। 
তকার (পুং) ত-স্বরূপে-কার। ত স্বরূপ বর্ণ। 
"এবং ধ্যাত্ব! তকারস্ত তন্নন্থং দশধ। জপেত ॥” ( কামধেম্থুত* ) 
তকারা, বোম্বাই প্রেপিডেন্দীর পাথরকাটা মুসলমান জাতি- 
বিশেষ। গ্রবাদ আছে, শোলাপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ 
পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন । তকারাগণ বলে, সম্রাট 
অরজজেব কর্তৃক তাহারা মুপলমানধর্শে দীক্ষিত হয়। 
আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহার! দাক্ষিণাত্যের অন্ান্ত মুসলমান- 
দিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্থা 
কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। 
পুরুষগণ মধামাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক 
মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা স্ব শাক ধারণ করে। ইহাদের পরিধের 
ধুতি, জ্যাকেট ও হিন্দী পাগড়ী । স্ত্রীলোকের মরাঠী কামিনী- 
গণের স্টায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে । মোটের উপর 
ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রন্তর-উন্তোলন ও তাহ! 
কাটিয়া জতা, মুর্তি প্রভৃতি নির্বাণ করাই ইহাদ্েষ উপজী- 
বিকা। ইহারা মিতবায়ী এবং পরিশ্রমী । কাজ না জুটিলে 
দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরি ঘুরিয়া ভাতা কাটিয়া 
বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সন্্রান্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত 
লোককে কাট! পাথর' ইত্যাদি সরবর!হ করে। কার্যাভাবে 
অনেকেই দরিদ্র হুইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, 
মুজুরিগিরি, চীকরি গ্রভৃতি আন্যান্ত উপজীবিরা! অবলম্বন 
করিয়াছে। ইহারা স্থল্সি সম্প্রদায়ভূক্ত, কিন্ধু শুকর মাংস 
ভোজন করে এবং সট্আাই ও মরিয়্াই ঠাকুরকে মান্ঠ করে। 
মকলে রীতিমত নমাজও করেন1। মুসলমান ধর্মমাচরণের 
মধো কেবল মাত্র স্ুপ্নত্‌ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহ্!ঠদের সমাজ- 
পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই 


জাত নির্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিক1। তঙ্জন্ত ইহাদিগকে ! ইহাদের বিবাহাদি রেজে্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা 


তক 


করেন: ইহারা সন্তানদিগকে বিগ্তালয়ে পাঠা না। জরমেই 
ইহাদের সংখ্যা হাস হইতেছে - 

তকারি, বোস্বাই-: প্রেসিডেক্সীর পাখরকাটা এক জাতি। 
কঙ্গাদনগর দ্েলাঁর জামখেড়, কর্জটনগর গীভূতি স্থানে 
উহাদের বাস। ইহার! সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আলিয়া এখানে 
বাস করিতেছে । ইহারা বলিষ্ঠ, কর্শাঠ ও রুষণাবর্ণ, অপরের 
সহিত মন্দাঠী ভাষান্ন কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে 
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তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্ডা কহে। গো! ও শুকর প্রভৃতি ভিন্ন 
জন্য মাংস ভক্ষণ এবং স্তুরীপান করিয়! থাকে । পুরুষগণ 
খুতি চাদর পিরাণ জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী বাবহার করে। | 
স্ত্রীলোকের! মরাঠী জ্ীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ভ! পরে, : 
কিন্তু কাচা দেয় নাঁ। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময়ে 
সকলেই অপেক্ষাকৃত উত্কষ্ট পরিচ্ছদ অলঙ্কার পরিম়। থাকে । 
তকারিগণ সাধারণতঃ পরিগ্কার-পরিচ্ছন্প, পরিশ্রমী, মিতাচারী 
ও আতিথেশ, কিন্ত অনেকেরই গাইটক1ট1 অপবাদ আছে। 
স্ত্রীলোকের! ঘু'টে কাষ্াদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কা্কশ্ম- 
করে। পুরুবগণ পাথর কাটিয়। জাতা নিম্মাণ করে, ইহাতেই 
ভাহাদের প্রধানত: জীবিক! নির্বাহ ছয়। কেহ কেহ কৃষি 
ও মঞ্জুকিগিরিও করিয়া থাকে। ইহার! ভৈরবীদেবী ৪ 
খপ্ডোবার প্রতিুর্তি গৃহমধ্য রাধিকা! এতি হিন্দু পর্বদিনে 
পৃঙ্জাদি করে। এ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই 
মধ্যে একজন পৌরোহিতা করিয়া থাকে । বিবাহকালে 
কন্ঠ!কর্তী বাঁ ততপঞ্গীয় অপর কোন প্রৌঢ় বাক্তি বর ও 
কন্ঠার বক্তরপ্রান্তে গ্রস্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মো 
বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে । ইহারা! 
ধন্ানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বাঁ পুরাগাদি পাঠ করে না এবং 
অনেকাংশে কুণবীদিগের স্থায় সন্তানদিগকে বিগ্ঞাশিক্ষা 
করান না অথবা! কোন নুতন ব্যবসায়ে প্রকৃত হয় লা। 

তকিআ (পারসী ) ১ বড় অর্ধগোআকার বালিস। ২ ঠেস।! 
৩ বিশ্বান। 

তকিৎ ! আরবী) নিশ্চত! | 

তকিল (তরি) তক-ইলচ্‌ (মিখিলাদয়স্চ। উপ্‌ ১৫৬) ১ ধূর্ত । 
২ ওষধ । ( উজ্জ্বলদত্ব ) রে 

'তকিল। স্ৌ) তকিল-টাপ্‌। বধ । (উজ্জল) 

তকু (জরি) তক-গতৌ-উন্। গতিশীল। “পুরুমেধশ্চিৎ তকবে” 





(খ্বভু ৯৫৭1৫) “তকবে তকতি গঁতিকর্ম্। ণাদিক উন্‌ 

: শ্রত্যয়ঃ সোমমবিগচ্ছতে' | (সাগগ) 

তক, াতিরিশেষ ।. তরুজাতি রাবলপিি বিভাগের অক্ষা" 

৩৬" ১৭উত এবং দ্রাঘি' ৭২" ৪৯১৫ পৃঃ মধ্যে শাহধেরি 
১1 


তন্ধ 


গ্রামের - প্রাচীনতম: অধিবামী। কানিংহাম বলেন, তন্ধ - 
জাতির নামান্ুসারেই তক্ষশিল।দেশের নামকরণ হুইয়াছিল। 
পূর্বাকালে সমগ্র মিস্কুদাগর দেয়ার ইহাদিগের অধিকারে 
ছিল। গরে পঞ্জাবের পশ্চিম গ্রদেশ হইতে গন্ধরগণ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া মধা প্রদেশে মদ্র্দিগের মছিত এক 
বাস করিতে আরম্ভ করে। তন্ধদিগের জ্ঞাচার বাবহ্থার 
সম্বন্ধে ফিলসৃষ্ট্রেটম্‌ এবং ফাহিয়।ন গ্রায় একন্পই বলিয়া- 
ছেন। উভয়েরই বর্ণনাগাঠে অবগত হওয়া যায় ঘে 
তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রাধা করে! 
আলেকসান্দার ধখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া! ছিলেন, 
তখন তক্ষশিলার রাজ! তাহাকে তিন দিন অতিথিবৎ 
পরিচর্যা করিয়াছিলেন। চীন.পনিব্রাকও উক্তন্ধপ সম্মান 
গ্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে ৪*৪ খুঃ অব্দেও 
তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিল! প্রদেশ শাসন করিতেন এবং 
আলেকপান্দারের ভারত আগমনের পুর্েই সিন্ধুাগর দোয়াৰ 
তকদিগের হস্ত হইতে বিচাুত হয়। 

মিন্ধুনদীর তটবন্তী আটক নগরে এখন৪ তকজাতীয় 
লোক দেখিতে পাওয়া যা । বাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা ধায়, 
রাজ! শঙ্কারবর্শী। »** খুঃ অবে তরুূদেশ কাশ্মীর রাজ্যতুক্ত 
করেন। এই কালে তকদেশ গুর্জরের উত্তরপূর্বকোপে 
অবস্থিত ছিল। এখনও এই এদেশে বিতস্তানদীর উভয় 
পার্শে অনেক তকের বাস আছে । কাশ্সীরের, ইতিহাপ- 
লেখকগণ বলেন যে, প্রাটীনকালে অনেক তন্ক এই প্রদেশে 
বাস করিত ; য/দবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত 
করিয়াছে। 

শিদ্ধু গ্রদেশে ঘে ৩টা আদিম নিবানীর উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়, তন্ধজাতি তাহার একটী। কোন মুরোপীয় পঞ্গিত 
লেন, তক্ষশিল| গ্রদেশ হইতে তাঁড়িত হইলে তন্কদ্িগের 
মধো কেহ কেহ সিন্ধু প্রদেশে যাইয়া আশ্রক্ গ্রহণ করিয়াছিল। 
ছাদশ শতাব্দীতে আধাঢ ভর্গ তব্ধরাজ ছাতের অধীনে ছিল। 
চতুদ্দশ শতাব্ধীতে শারঙ্গ তক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে 


, রাজত্ব করিতেন। 


টডপাহেবের মতে তক্ষক তকবংশের 'আদিপুরুষ। ইনি 
নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি 
ইচ্ছামত মন্তুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তব্ধগণ 
নাগের উপাগন! করিত। তর্গশিলার রাজার দুইটা প্রকাও 


সর্প-বিশ্র ছিল। কানিংহ!ণ বলেন, কাম্দীর উপত্ঠকা- 


প্রথেশে পূর্বে ত্ষজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই 
প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ নর্পেপাঁপক 


তক্তই-স্থলেমান 
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"লল্লঈলললল্্ঙল শর্ট ৯727৮ ল্লক্ললজ্া 
_ছিল। বৌদ্ধরা কনিদ সপপুজা উঠাইক্সা দেন, কিন্ত | তক্ত পুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর 


' তৃতীগ্গ গোনরেরর সময় ইহা পুনরায় প্রবন্তিত হয়। 
1. গু, রামনগর এবং কৃষণবার প্রভৃতির পার্বত্য গ্রাদেশে 
! তরুঞ্জাতি বাস করে. তক্কগণ অনার্যাবংশসন্ভুত, রাজপুত 
অপেক্ষা নিরু্;. ইহাদের যামাঞ্জিক মর্যাদা জাটদিগের 
স্তায়। ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুভ্রগণ সতিদ| :তক্কের 
মছিত একত্র আহার করায় দাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন । 
তন্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্ধ্য 
বলিয়াই বোধ হয়। ইহার! প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন 
এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিল! গ্রদেশের আদিম অধিবাসী । 
- দ্রিললী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ধ বাস করে। ইহাদের 
প্রায় & অংশ ইস্লাম ধর্টে দীক্ষিত হইয়াছে । 
তক্ষন্‌ (ক্লী) তক্ষ-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্ট,) 
তক্সন্‌ [বৈ] ১ চর্দরোগভেদ, বসম্তরোগ | ২ শীতল! দেবী । 
তক্সনাশন (ক্লী) বসস্তনাশকারী। 
তক্ত (ব্লী) ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন। 
তক্তুপোল (দেশজ ) শয্যাধার। 
তক্ত ই-সুলেমান, ১ কান্জীরের একটা পর্ববত। সপ 
হইতে ৬৯৫* ফিটু এবং চতুদ্দিক্স্থ সমতল হুইতে সহজ 
ফিট উচ্চ। শ্ীনগরের অনভিদুযে অবস্থিত অক্ষা* ৩৪* 
৪৮৮ জ্রাঘি” ৭৪ ৫৩পৃঃ। এই পর্বতের চূড়া হইতে 
দৃষ্টি করিলে চতুদ্দিকে সুন্দর উপত্যকাঃ্রদেশ এবং তৎপরে 
। ভুষারমণ্ডিতপর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্বতের চূড়াতেই 
* জোষ্টেখব দেবের মন্দির অবস্থিত। ইচ্থাই কাশ্মীরের মধ্যে 
সব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুজ্র 
: জলোক ৩২* পুঃ খুঃ অবে & মন্দির নির্মাণ করেম। হিন্দুগণ 
: ও দেবকে শঙ্করাচার্্য কছে। এখন ইহ! একটা মস্জিদে 
পরিণত হইয়াছে । 

২ পঞ্জাব ও আফগানস্বানের মধাবর্থী ক্থুলেমান 
পর্বতের সর্বোচ্চ শাখা। ইহার ছুইটা চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণ- 
দিকের চুড়াতে সলোমনের ত্ৃক্ত আছে। ইহা' অতি উচ্চ 
এবং ছুরারোহ । চূড়া দুইটা যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১৯৭৬ 
ফিট উচ্চ। পর্বতচূড়া হইতে চতুর্দিকের দৃশ্তা অভি 
মনোহর । উচ্চতম চূড়া হইতে গায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্চত- 
শীর্ঘ বিস্তৃত হইয়া প্রান্ধ অর্দাবর্গমাইল বিস্বৃত মালভূুমির 
আকার ধারণ করিয়াছে। পর্বতের অনেকস্থান: তরুন্তা- 
শৃন্ত এবং গ্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে 
দুইটা পুঙ্করিণী আছে। লাজ 
_ খতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে) 


তহদীলের একটী সহর। অক্ষ” ২২* ৮ উঃ) ড্রাখি* ৮১*৫৪ 
৩*গৃ২। এই সহর বিলাসপুর নগর: হইতে ২* মাইল 
পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত ॥ রত্ধপুরের 
রাজা ভক্তসিংহ আন্গুমানিক ১৬৯০ থুষ্টান্দে এই নগর স্থাপন্‌ 
করেন। তাহার নির্মিত রাজপ্রামাদ ও  শিবমন্দিরের 
ভগ্রারশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিগ্তালয় ও ডাকঘর আছে। 
সপ্তাহে একটা করিয়! হাট হয়। প্রচুর গত পরিস্কত 
জল পাওয়া যায়। 

তক্ত। (পারসী ) চেটাল কাষ্খণ্ড। 

তক্তারাম! (দেশজ ) ১ রাজকীয় পান্কী। 
সাধারণ উত্মবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোল|। 

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তা খণ্ড, 
যাহার উপর বালকের! লেখে । ৩ অলঙ্কারভেদ। 

তকা (ত্রি) তকং হাসং অহ্তি তক-যৎ (তকিশসি চন্মতি 
জনিভো! যদ্ধাচাঃ | প1 ৬।৪।৬৫ ইতি ক্ুত্রস্ত বান্তিকোক্তা। ঘৎ।) 
সহনীয়। 

তক্র (ক্লী) তনক্কি সঙ্ষোচয়তি ছুগ্ধং তন্চ-রক (স্কায়িতধ্জীতি। 


২ বিবাহাদি 


॥ উণ্‌ ২১৩) ছুগ্চবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত 


দরধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে 
দ্রবভাগ 'অবশিষ্ট থাকে, ঘেল। পর্যযায়_গোরমজ, ঘোল, 
কালসেয়, বিলোড়িত, দস্তাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদস্থিৎ, মথিত, 
দ্রব। (রাজনি*) ভাবপ্রকাশে লিখিত 'আছে--তক্র পাচ 
গ্রকার ঘোল, মথিত, তক্র, উদস্থিৎ ও ছছিক1। তন্মধ্যে মরের 
হিত নির্জন দি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বল! যায়। 
সরবিহীন. দধিং জলের সহিত মন্থন করিলে তাহারে মথিত 
ঝলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দি মন্থন, করিলে তক্ত ও 
অপ্ধাংশ জলোর সহিত দধি মন্থন: করিলে তাহাকে উদস্িৎ 
এবং বহুগরিমাগে জলমিভিত করিয়া যগ্ঘন দ্বার নবনীত 
উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছছিকা কহে। ইহাদ্দিগের-গুণ-- 
বাছু ও পিস্তনাশক। [ ঘোল দেখ ।] 

.মথিত কফ ও পিস্তনাশক ॥ তত্র মধুর ও অনয়সবিশিই, 
পশ্চাৎ কষায়। লঘুঃ উষ্বীর্যা, অগ্নিদীপ্তিক!রক, শুক্রবদ্ধক, 
প্রীতিনক ৩ বাযুনাশক। গরল, শোখ, অতীসার, গ্রহণী, 
পা, অশ, দলীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষমজ্জর, ভৃষ্কা, বমনগাসেক, 
শুল। মেদ, শ্লেক্স। ও বাযুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়। 
ধারক। বিপাকে মধুর বয়! পিন্ত প্রকৌপক নহে। 

কিন্ত ইহার কষায়দ্থ, উক্ত, বিকাশিত্ব এবং কুকার) 
কফ নষ্ট হুইয়! থাকে । ৮ 


৭ 


এ কা 


তক্রষেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা 
তত্র মেব্ন করিয়া কোন রোগগগ্রন্ত হইতে হয় না। পঙ্ডিতগণ 
বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের স্থখাবহ, তজপ 
তক্রপানও মানবের স্থখাবহ। 
উদ্শ্বিৎ। কফ্রর্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রাস্তিনাশক। 
ছছিক1। শীতবীর্মা, লঘু কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, 
পিপাসা ও বায়ুনাশক | উহ! লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নি- 
দীপ্থিকারক । 
যে তক্রের স্বত সম্যক উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহা 
অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের স্বত অল্লপপরিমাগে 
উদ্ধৃত করা হয়, তাহ! অপেক্ষাকৃত শুরু, পুষ্টিকারক ও কফ- 
জনক। যে তত্র হইতে একেবারে স্বত উদ্ধৃত হয় নাই, 
স্তাহা ঘন, গুকু, পুষ্টিকারক এবং কফবদ্ধক। 
বাসুগ্রশাস্তির নিমিত শুষী, সৈন্ধব ও অযল্নরসযুক্ত তত্র 
প্রশস্ত । 
পিত্তগ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্থিত 
ঘোল ব্যবহার্য্য। 
কফএরশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল। 
ঘোলে হিঙ্থৃ, জীরা ও সৈদ্ধব মিশ্রিত করিলে সকল 
প্রকার খাযু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, 
বলজনক, বস্তিগতশুলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ 
হিতকর। 
গুড়মিশ্রিত ঘোল মুত্ররুচ্ছ,রোগে উপকারী । 
আঅগরুতক্রের গুণ_-কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত 
কফকে বৃদ্ধি করিয়া! থাকে । 
পক্কতক্র__পীনম, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর। 
শীতকালে মন্দাগ্সিতে, বাফুরোগে এবং অরুচিতে আোতঃ 
সকল রুদ্ধ হইলে তত্র অমৃতের স্তায় উপকানী হুয়। 
ক্ষতরোগে, দুর্বল শরীরে মুচ্ছ1, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত 
রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র-সেব্য নহে। ( ভাবগ্র* তক্রবর্গ ) 
তক্রকুচ্চিক! (রী) তক্রদ্জাত্ত। তক্রযোগেন উষ্চছুগ্ধাৎ জাতা! 
কুচ্চিক1। ছানা, গরম ছুগ্ধে অন্নসংযুক্ত হইলেই ছান! 
হয়, ইহা! অতিশয় মলমৃত্রাবরোধক, বাযুরুদ্ধিকর, রুক্ষ এবং 
জাতিশয় গুরুপাক। (সুক্রত) এই ছানাতে নানাগ্রকার 
. উত্তম উত্তম খাগ্য দ্রব্য প্রস্তত হয়। 
তক্রপিগ্ু (পুং) তক্রেণ জাত; পিওঃ। তক্রুষট ছুপ্ধপি ও, ছান| । 
প্রপ্রা তক্রেণ ব! ছুষ্টং ছুগ্ধং বন্ধং স্ুবাসস|। 
:-.:. জব্যভাগেন হীনং যৎতক্রপি্ডঃ স উচ্যতে ॥” 
নস স্তন হুইলে উত্তম বনস্ত্রে বান্ধিয়া 
ৃ [ 
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তরুবী 


রাখিয়। দিবে, পরে উহা! হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিওবৎ 
পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রগিও বা ছান! বল! যায়। 
তক্রভিদ্‌ (ক্লী) কথুবেল। (767001891091817077) 
তক্রমাংস (ব্লী) তক্রযোগেন পাচিতং মাংসং। তক্রসং- 
যোগে পক্কমাংস, আখ্নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবএকাশে 
এই প্রকার লিখিত আছে-_পাকপাতরে স্বত্ব দিয়! হিমু ও 
হুরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস থু খণ্ড 
করিয়া  ঘ্বতে ভাজিয়! যথোপযুক্ত জলদ'রা মৃদু মু অগ্নিতে 
পাক করিবে। তদনস্তর জীরকাদি সংযুক্ত তক্রে ষেই 
ংসখও নিঃক্ষেপ করিবে। এইন্ধপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে 
তক্রমাংস বল! যাঁয়। ইহার গুণ বাযুনাশক, লঘু। রুচিজনক, 
বলকারক, কফ্ষনাশক ও কিঞ্চিৎ পিস্তবদ্ধক | এই তক্রমাংস 
সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। ( ভাবগ্র*) 
তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [ বটক দেখ। ] 
তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বান-ণিচ্ল্যু। নাগরঙ্গ । 
তক্রোট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট.অচ্‌। 
মস্থানদণ্ড। 
তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ পরস্ততঃ অনিষ্ট; | অরিষ্ট উষধবিশেষু। 
্রস্তত গ্রণালী__যমানী, আমলা, হরিতকী ও মরিচ প্রত্যেক 
৩ পল) পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের 
তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়! চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম 
তক্রারিষ্ট । ইহ! সেবন করিলে অগ্সির দীপ্তি হয় এবং শোথ, 
গুন্স প্রভৃতি নান। রোগ নষ্ট হয়। এই উধধ প্রায় গ্রহণী- 
রোগে ব্যবহার্য্য। ( চক্রদত ) 
তকৃ্রার্‌ ( আরবী) ১ বাদান্বাদ। ২ পুররুক্কি। 
«কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্রার্‌। 
দোকর করিবে কাঁজ বালাই তাহার ॥” (বিদ্যাস্ুন্দর) 
তক্রারী (শারবী) ৯ বিরক্রিজনক। ২ কেঙ্গালিয়া। ৩ 
বাদানুবাদজনক, বিবাদী। 
তকৃলীফ্‌ (আরবী ) ঝন্ঝাট্‌, দার, ক্লেশ, বিপত্তি। * 
তক (ব্রি) তক গতো ব। -গমনশীল। “তক্কো নেতা তদিদ্বপু- 
রুপমা 1৮ (খক্‌ ৮/৬৯১৩) তিকো। গমনশীলঃ। (সায়গ ) 
তকৃন্‌ (ত্রি) তক গতৌ বণিপৃ। ১ গতিশীর্শ। “তক্কা ন ভুর্ির্বন! 
সিষন্কি” ( খাক্‌ ১/৬৬।২) তক-সহুনে বণিপ্‌। ২ চৌর। "লিমুচ 
উষসম্তক বীরিব” (খক্‌ ১১৫১৫) “তক স্তেনঃ তন্ত বেত! 
গন্ত। |” ( সায়ণ ) | 
তকুবী (জি) তক্কানাং চৌরাগাং বীঃ গতিঃ ৬তৎ।  চোর- 
দিগের গতিবিশেষ । “ভগমীট্রে তকুবীয়ে 1” (খক্‌ ১/৯৩৪।৫ ) 
“তন্কবীয়ে ত্বরাণাং যজ্ঞবিঘান্িনাসূ, অন্যত্র গবনায় ।' (জায়?) 


১১৭ 


তকৃবারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তত দেরা-ইম্াইলখ! জেলার 
একটা সহর। ইহা কতকগুলি পল্লী সমষ্টিমাত্র এবং দেরা- 
ইম্মাইলর্থী নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
অক্ষা* ৩২+ ৯ উঃ, দ্রাখি' ৭৮' ৪০“ পুঃ। অধিবাপিগণ গন্দপুর 
ও জাট জাতীয় এবং সকলেই ক্ুষিকার্্য দ্বারা জীবিক1 
নির্বাহ করে। পর্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২1১৪ ফিট 
গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে 
রসদ সুলভ | 
তকৃবাল-বাঁল, পেশাবর জেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম 
পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, 
বুর্জ ই-হরিমিংএর ১৪ মাইল দুরে অবস্থিত। এখানে 
অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-ন্তপের ভগ্জাবশেষ আছে। 
উহাদের একটাকে স্থানীয় লোকে তক্বাল-বাল গ্রামের 
নামানুসারে তক্বাল-বাল-ক! দেহড়ি কছে। এই সকল স্তূপ 
অতি বুহৎ। তক্বাল-বালা-কা দেহড়িতে খনন করিতে 
করিতে ছুইটী পুরুষ ও একটা স্ত্রমূর্তির প্রকাণ্ড গ্রস্তর- 
নির্শিত মস্তক পাওয়া! গিয়াছে । ইহাদের একটা বুদ্ধদেবের ও 
একটা কোন রাজার বলিয়া অন্থমিত হয়। স্ত্রীমুখটা অতি 
বিকটাকার। 
তক্ষ (পুং) নৃগতি বিশেষ, রামান্থুজ ভরতের পুল্ল। 
“তক্ষঃ পুফল ইত্যান্তাং ভরতন্ত মহীপতে 1” (ভাগ* ৯১১।১২) 
২ বৃকের পুত্র । (ভাগ* ৯/২৪।৪২) ৰ 
তক্ষক (পুং) তক্ষ-&ুল্‌। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটা । 
“অনস্তে। বাস্গৃকি পদ্লে! মহাপগ্নেহ্থ তক্ষকঃ॥” (ভারত ১) 
পুরাণ মতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাস্থৃকি ও তক্ষক 
এই তিন জন প্রথান। কশুপের রসে কদ্রগর্ডে তক্ষকের 
জন্ম হয়। খাঁগবারণ্যে ইহা আবাস ছিল। শুঙ্গী নামক 
খবিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক বাজ পরীক্ষিংকে 
দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর 
অতিশয় জুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই 
সর্প যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইঞ্জের শরণাপন্ন হয় এবং বান্থুকি 
মহরধি আস্তিককে সর্পমত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। 
রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া খাত্বিক্‌- 
.. দ্রিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, 
তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত তম্মসাৎ ককন। 
হোত! রাজাজ্ঞ৷ পাইয়া! তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়! 
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত 
ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে 'আক্কঃ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র টি 
হইয়া তক্ষককে ত্যাগ, কিয়া ্বস্থানে প্রস্থান 


[ ৪৬৬]. 


তক্ষকও ভয়বিহবল হইসসা ক্রমে ক্রমে প্রজলিত পাবকশিখার 
সমীপবর্তী হইল। এমন সময় আন্তীক মহারাঙ্জ জলমে- 
জয়ের নিকট সর্প যজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষ! প্রাপ্ত 
হইয়া! ইহার প্রাণ রক্ষা করেন (ভারত আদি প*) 
[ পরীক্ষিৎ। জনমেজয়, আত্তীক দেখ |] 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছান্ঠুসারে মানবদেহ 
ধারণ করিতে পারিত। কানিংহাম-প্রমুখ পঙ্ডিতগণ বলেন, 
তন্ধগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজ] শালিবাহন 
তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের 
ংশধর বলিয়! আপনাদিগের পরিচয় দেয়। 
মুরোগীয় পুরাবিদ্গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ 'অনার্ধ্যদিগকে 
তক্ষক ও নাগ বলিয্! উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাঁযাগ্ন তক্ষক 
কথাটা কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণডব- 
দাহকালে অজ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক 
ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। একজাতীয় 
বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত। 
কানিংহাম বলেন, সর্পোপামক তন্ক এবং হিন্দুর্দিগের 
বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; গঞ্জাবে তক্ধদিগের বাস ছিল। 
তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক অথবা তক্ষকদিগের 
মহিত দিলীর পাওবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই 
যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। 
ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে। 
উডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তরুষনাতিহ * শাখা। ইহারা 
প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের 
পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার 
করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই 
হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০ খুঃ পৃঃ অন্দে 
শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। 
মগধ পধ্যন্ত ইহা্দিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১৭ পুরুষ পর্যন্ত মগধের সিংহাসনে 
গ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই 
নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। উডমাছেব বলেন, শেষনাগের 
আক্রমণ পার্খনাথের আবির্ভাবের সমসামগ়্িক। কথিত 
আছে, এই বংশের কেহ কেহ ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত। 
তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের ব্ছ প্রদেশের 








_ ভাগলপুর জেলায় 'অনে কম্থলে তক্ষক একটা গ্রামাদেবন্তা। 
“মস্থ্রং নিশ্বপত্রঞ্চ ঘোহদ্তি মেষগতে রবৌ । 
অতিরোধান্থিতস্তস্ত তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি ॥” (লিখিত) 

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে ) 
যাহার! মস্থর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অতান্ত জুদ্ধ 
হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারেনা। “তক্ষকঃ কিং 
করিষ্যতি* তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে 
মন্থর ও নিশ্বপত্র-ভক্ষণ সর্প বিষনাশক । 

২ বিশ্বকন্মী। | (শব্দর*) ৩ দ্রমভেদ | ( ছেম' ) ৪ সঙ্কর- 
জাতিবিশেষ, ছুঁতার। স্ছচকের রসে বিপ্রকন্তার গর্ভে জন্ম । 
[হ্ুত্রধর দেখ |] ৫ স্বনামখ্যাত এ্রসেনজিৎ পুজ্র। 

€ ভাগ* ৯1১২৮) 

(ত্রি) ৬ ছেদক। 

তক্ষকীয় (তি) তক্ষা অস্ত্যস্ত নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্চ। তক্ষবিশিষ্ট। 

তক্ষণ (ক্লী)তক্ষ তনুকরণে ভাবে নু[টু। ক্কশকরণ, টাচ 
ছোলা, অস্ত্র দ্বার! কাঠঠকে সম ও মস্থণ করা, রেঁদা দেওয়া। 
কাঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। 

*প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণং |” (মনু ৫1১১৫) 

তক্ষণী [স্ত্রী ) তক্ষ্াতে হনয় তক্ষ-করণে লুট টিত্বাৎ ডীপ্‌। 
বাসী অন্ত, বাইস্‌, ইহা! দ্বারা কাষ্ঠ চাচা ছোল! প্রভৃতি হয়। 
[বাসী দেখ। ] 

তক্ষন,(পুং) তক্ষ-কনিন্‌ (কনিন্‌ যুবুষিতক্ষিরাঁজীতি । উ৭্‌ 
১১৫৬) দ্বপ্টা, ছুতার। “আগ্ডেন তক্ষ1! ভিষজেব তত্ক্ষণং।” 
(মাঘ ১২২৫) 

২ বিশ্বকর্মা । (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (তরি) ৪ তক্ষণ- 

কর্তৃমাত্র। ক্িয়াং ভীপ্‌। উপধায় লোপ করিয়া তক্ষী। 

তক্ষশিল) তক্ষশিলার একজন ঝাজা। গ্রীক এঁতিহাসিকগণ 
বলেন, আলেকমান্দার ৩২৭ খৃঃ অন্দে শিন্ধুনদের তট পর্যন্ত 
আসিলে এই বাঁজ। অঞ্ঁ্সর হইয়। আলেকসান্দারের রি 
যোগ দান্‌ করেন। : 


আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন) তখন পঞ্জাব 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্বদাই 
পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু 
অধিক ক্ষমতাশলী ছিলেন। তাহার প্রতি ঈর্যাপরতন্ত্র হইয়া 
তঙ্ষশিল আলেকসানারের মহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। 





[ ৪৬৭ ] 


তক্ষশিলা! 


এই নগরের ভগ্মাবশেষ এখন ৬ বর্গবাইল ভূমির উপর 


_ বিস্কৃত রহিয়াছে । এই ভগ্রাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি 


বৌদ্ধমন্দির ও স্ত,প দেখিতে পাওয়া যায়। . 

প্রাচীনকালে তক্ষবংণীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। 
এই বংশের নামানগুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে । খুষ্টয 
প্রথম শতান্দীর প্রারস্তে তক্ষশিলা অমন্ত্র নামে পরিচিত ছিল। 

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ধরা। এইস্থানে অনেক 
নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প গ্রাচুর পরিমাণে জন্মে । 
অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও ফতেজ। পুর্বে অনেক 
সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভণ্মাবশেষ দেখ! যায়। 
অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থ!নে বাস করে। 

৩২৭ খু পুঃ অন্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণ কালে 
তক্ষশিলায়- আগমন করিলে এখানকার রাজ তিন দিবদ 
পথ্যন্ত তাহাকে যথেষ্ট মমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন- 
পরিরাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাহারাও এই 
রাজো তিন দিব ঘখোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস 
পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভার্থন। করিবার নিয়ম তগ্গ- 
শিলায় গ্রচলিত ছিল । 

চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃন্ধান্ত পাঠে অবগত হওয়া 
ধায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যগ্রদেশে যে ভাবা 
এচলিত সেই ভাষার কথা কহিত। ইহাদের মধ তাকরি 
অক্ষর এচলিত ছিল। ) 

তক্ষশিলার দৃণ্ত অতিশয় মনোরম | রাজধানীর উত্তর" 
পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর । এই সরোবরের জল 
অতিশগ স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পগ্মফ্ুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত 
হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণ পূর্বে 'অশোকনিশ্মিত 
গহ্বর । প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১** পদ গরিমিতি 
ভূমি ভুঁকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে 
অশোক একটা স্ত.প নির্মাণ করিয়াছিলেন । পর্ব পিবমে 
নাগরিকগণ এই ্,প  পুম্পাচ্ছারিত ও আলোকিত করিত। 

পুরাবিদ্গণের মতে, তবধবংশীয়গণ বিতন্তা নদীর তটে 
তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া! বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় . 
রাজত্ব করিক়্াছিলেন। 'আলেকপান্দারের ঠময়ও তক্ষশিল! 
্বারীন রাষ্য ছিল। এই রাঙ্যের রাঙ্জার সহিত 'আলেক- 
সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় 
তক্ষশিলা তাহার সাত্রাজাতৃক্ত ছিল। দৌর্য্যবংশীয়গণ 
কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন । 

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তক্ষ- 
শিলা! নগরেই তাহার রাদধানী ছিল। তাহার পুত্র কুণালও 


তক্ষশিলা 


_ এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্‌ বলেন, খৃঃ পৃঃ শতান্দীর 
প্রারস্তে তক্ষশিলা যুফ্রেটাইডিসের রাজ্যতূক্ত ছিল। ৯২৬ খুঃ 
পুঃ অন্দে অবার নামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়! 
গ্রা় এক শতান্দীকাল ভোগ করিয়াছিল । পরে কুষাণ- 
কুলোস্তব কনিফ অসিবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই 
সময় তাহার প্রতিনিধি শাসনকর্ভাগণ তক্ষশিলা শাসন করি- 
তেন। এই শানকর্তাদদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি 
শাহধেরি নগরে পাওয়! গিয়।ছে। রবার্টস্‌ সাহেব থে লিপি- 
খানি গাইছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঞ্ষিত আছে। 

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জান] যায়, তক্ষশিল| নগরের চারি- 
দিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহর মধ্যে কতক- 
গুলি গলি ছিল। কার্টিয়া্‌ নগর মধ্যে একটী সুর্য্যের মন্দির, 
একটা উদ্যান ও একটা মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়া, 
ছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটা প্রশস্ত বৃহৎ স্তত্ত- 
বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অন্ব পর্যন্ত 
তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একাস্ত ছুর্ঘট। খুষ্টীয় ৪থ 
শতান্দে ফা-হিয়ান্‌ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষ- 
শিলাকে চৌ-শ-শি-লে! বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে 
তাহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিগ্নাছিলেন, এই হেতু 
চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখা! দিয়াছিলেন। 
ভারতীয় বৌদ্ধগণ- তক্গশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে । 
৬৩০ খুঃ অন হিউএন্‌-গিয়াং এই নগরে আগমন .করেন। 
এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিল| কাশ্মীরের অধীন 
হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অগ্রতুল ছিলনা; কিন্তু 
অতি অল্পই মহাঘান মতাবলম্বী বাস করিত। 

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মততেদ দৃষ্ট হয় । 
গ্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিল| হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল 
দুরবর্ী। গ্লিনির বর্ণনা অন্থসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী 
হইতে ছুই দিনের পথ দুরে হারনদীর তটে অবস্থিত 
বলিয়া অন্থমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ- 
বৃত্তাস্তে জান! যায়, সিদ্ধুনদী হইতে পুর্ব/ভিমুখে তিন দিন 

,পদরজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। 
চীনদিগের লিপি অন্ুমারে রলক্সরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে 
তক্ষশিলা নগর ছিল; ইহা অন্ুমান কর! যাইতে পারে। 
জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহধেরি প্রাচীন তক্ষশিল|। 
গ্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য মহর বলিয়। 
বর্ণন করিয়াছেন। হ 

তক্ষশিলার এ্রজাগণ মগধরা্গ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইলে বিন্দারের আদেশাস্থসারের স্কসিম আবিয়া নগর 


[0৪৮৮] 





এটা 
অবরোধ করিলেন। কিন্ধু তিনি অক্ৃতকার্ধয হইলে অশো- 
কের উপর এই কার্ধেযর ভার অর্পিত হইল। অশোক 
আসিগে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা ্বীকার করিল। 
মহারাজ অশোকের শাসন কালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটা 
টাক1 ছিল। শাহধেরি নগরের ভগ্মাবশেয় ও ভ্তুপগুলি 
এখনও ইহার পুর্ব গৌরব ও ধনশ|লিতার পূর্ণ পরিচয় গ্রদান 
করিতেছে । 

তক্ষশিলার ভগ্রবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। 
অগ্তাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হুইতেছে। 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব এগুলি বিস্ৃত। দক্ষিণদিক্‌ 
হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) 
শির-কপৃ-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) :বারখানা, (৬) 
শির-স্খ-কাকোট । এই নগরের স্তপ, মঠ প্রভৃতি অতিশ্ 
আশ্চর্যজনক | পঞ্জাবের অন্যান্ত স্থানাপেক্ষা এই গ্রদেশে 
গ্রাচীন মুদ্র! ও পুরাকীন্তি অধিকতর পাওয়া যায়।  কচ্ছ- 
কোটের তব্র/নলের নিকটবর্তী স্থান অতিশয় উর্বর] । প্রাবে 
এবং গ্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের 
উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহুধেরি নগরের 
অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্রাবশেষের সহিত চীন তক্ষশিলায় 
অবস্থিতি ও তাহার হ্ম্যাদির সামঞ্জন্ত দেখা যাইতেছে। 
এই স্থান হইতে যে উৎকীর্গ লিপি পাওয়1 গিয়াছে, তৎপাঠেও 
এই স্থান তক্ষশিলা বিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে 
বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মেৎসর্গের 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন) তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়। 
যায়। এই সমস্ত ও অন্তান্ত কারণে শাহধেরি নগরই গ্রাটীন 
তক্ষশিল] বলিয়! অঙ্গমিত হয়। 

ইহা পঞ্জাব বিভাগে রাবলপিঙি প্রেলার ৩৩* ১৭ উঃ, 
অক্ষা* এবং ৭২* ৪৯১৫ পুঃ ড্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত । 

তক্ষশিলা নগরটী অতিশগ্স প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার 
উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধররবদদিগের রাজধানী ছিল। 
ভরত এই রান্্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ এই 
রাজ্য জয় করিবার জন্ত রাষচন্দ্রকে অন্থুরোধ করিলে ভরত 
গন্ধব্বদেশ অধিকার করিবার জঞ্ট। প্ররিত হইলেন। ভরত 
রাজ্য জন্ম করিয়! নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। 
রামায়ণে তক্ষশিল1 দিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত 
আছে। ২ 

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিল! আদি ধ্ত বছরী। পাণিঙ্থাক্ত 

গণবিশেষ, সোহন্তাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির উত্তর 
প্রথমাস্ত ও হঠ্যস্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্‌ ও ঘএ্‌ হয়, তক্ষশিলা, 


০৪১ 





160১ 


ক 
1৯১৯১ 


4 [৪৬৯ ] 


তগরপাদী 


উহা, ইহ, আমর, ছাগল, কোর, সির, | কীটাগাছ। ৪ পুশবক্ষবিশেষ, টগরঙূন, এই পুশ শরণ 


মংকুচিত, কিন্নর, কাগধার, পর্বত, অবসান, বর্কার, কংস 
এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা! ৪1৩৯৩) 
তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিগ্ততেহস্তাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্‌ 
(মধবাদিতাশ্চ। গ| ৪২/৮৮ ) যাহাতে তক্ষশিল! আছে। 
(আরবী) দোষ । এদেশে চলিত কথায় তস্কীর বলে। 
তকৃদীরদার্‌ (পারসী) দোষী। 
তখন (দেশ) সেইকাল, ততক্ষণ । 
তখনি (দেশজ ) সেইকালে। 
তখ্ত ( পারসী ) সিংহামন, রাজাসন। 
তখতা! (পারসী ) কা্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠথওড। 
তগণ (পুং) ছন্দোগরস্থগ্রসিদ্ধ ত্রিব্ণাত্মক গণবিশেষ, এই 
তগণের আদি ছুইটা বর্ণ গুরু ও শেষবর্ণ লঘু (্যা)। 
“কখিতোস্তলদুস্তঃ" (ছন্দোম*) 
তগর (পু তশ্ত ক্রোড়ন্ত গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগর- 
সূল। কাশ্দীরে তরবট্‌ ও কোকণদেশে পিশ্ীতগর 
নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়-_কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, 
শঠ, মহোরগ, নত, জন্ম, দীপন,তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, 
ষণ্ড, নভুষ, দত্তহস্ত, বর্হণ, পিশ্ভীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, 
কালানুষারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ--শীতল, তিক্ত, 
দষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য । (রাজনি') 
ভাবপ্রকাশের মতে তগর ছুই প্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটার 
নাম কালান্ুসার্ধ্যতগর, পর্যযাক্স কুটিল ও মধুর। দ্বধিতীয়টার 
নাঙ্গ পিগুতগর | পর্য্যায়__দস্তহস্তভী ও বহিণ। এই উতভ্ভয়বিধ 
তগরই উষ্ণবীর্ধ্য, মধুররস, ক্গিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপগ্মার, 
শূল, অক্ষিরোগ ও ব্রিদোষনাশক । 
সাধরণতঃ যাহ! নদী ঘমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাছ্ক বা 
তগরপাছক (৮৪8৮০০৪1005 [)8198111905) বলে। ইহ! 
বচ্মদেশে সিটাং নদীর পুর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, 
উঞ্জানী ও ন্তাটারণ নদীর ধারে৪ অল্প অল্প পাওয়! 
যায়। অপর পিণ্ীতগর (1১97088177018108 00701881718) 
কোঙ্ষণাঁদি প্রদেশে বনুতর জস্মে। কেহ কে বলেন, 
যখন তগরের নামান্তর দস্তহন্ত, তাহা! হইলে জলকচুরী 
নামক নদী কচীজাতীয় কোঠরমধ্যকুপ্চিত নীলপুষ্প 
শাক তগরপাছ্ুক। যে হেতু ইহার কাগ দণ্ডাক্কতি এবং 
পত্র পাছুকারুতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 


ও ইহার অনেকগুলি দল 'আছে। পর্ধ্যা়_সিতপুষ্প, 
কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর*) 
এই পুষ্প নারায়ণপুঁজ। গ্রভৃতিতে প্রশস্ত । 
পত্রিয়ঙ্কুন্দনাভ্যাঞ্চ বিদ্বেন তগরেণ চ। 
পৃথগেবানুলিষ্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্‌।”(ভাঁরত ১৩।১৪1৮৫) 
তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিগ্রাস্বর্ণিত ভারতবর্ষের একটা 
প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান নগরের পুর্বে দশদিনের 
পথে অবস্থিত এবং বন্তর প্রস্ততকরণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু 
এখন ইহার বর্তমান অবস্থান ঠিক নির্দেশ কর! কঠিন। 
এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী 
হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্ত্রণী বলেন, পু! 
জেলাস্থ বর্তমান জুক্সার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্িত 
তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, 
জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই 
বনু প্রাচীন বলিয়! স্পষ্ট অনুমিত হয । আবার ইহা বছ 
গ্রাচীনকালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া! বিখ্যাত এবং শিলার- 
বাড়ীর নিকটবর্তী। এই শিলাবাড়ী নাম সাদৃশ্ত হেতু 
শিলাহার রাজগণের সংশ্রব অন্থমিত হইতে পারে। 
শিলাহারগণও তগর নগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান 
বলিয়! বর্ণন করেন । আরও জুক্লার নগরের অবস্থান লেনাজ্রি, 
মানমাড় ও শিবনের এই তিনটা পর্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির 
মধাবর্তী, সুতরাং ভ্রিগিরি শবের অপত্রংশে তগর 
হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি 
উখাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) 
নগরের ১** মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও 
পেিপ্লাস্চলেখক বলেন, তগর নগর পৈঠানের ১* দিনের 
পথে পূর্বদিকে অবস্থিত । আরও সম্প্রতি নিজামের রাজ- 
ধানী হায়দরাবাদ নগরে খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি 
তাতফলক পাওয়া গিয়াছে) এর ফলকে তগরনগরবানী 
একজন ব্রাগ্গণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। 
ইহাতে আবার বর্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া 
অনুমিত হয়। টলেশীর ভুগোল ও পেরিগ্লাসের নির্দিষ্ট 
অবস্থানও হাক্সদরাবাদের নিকট পড়ে *। 


তগরপাঁদিক (রী) তগরন্ত পাদ মুলমন্ত্যতর ইতি ঠন্। 


তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। 


উক্ষ শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্য উহাকে ; তগরপাদী (্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্ব্যভেদঃ পাদে মুলেইস্তাঃ 


ভগরসুলজাত গন্ধজ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না 
বা ৮ ৬৬: চি. 
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জাতিত্াৎ ভীষ্‌। তগরবৃক্ষ। (শন্দার্থচি*) 
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_তজ্জলান্‌ 
তগলুর্‌ (আরবী) তছ্রূপ, ঘাটুতি। 
তগলুরী (আরবী ) ছল, চাতুর্য। 
তগাদ। (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা! করা, 
তাগাদা। 
তগাবি (যাবনিক ) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার 
বা গবর্মেন্ট প্রজজাদদিগকে যে কর্্জ দেন। 
তগীর (আরবী) পরিবর্তন, বদল । 
তষ্ক (পুং) তক-অছ্‌। ১ পাধাণভেদনান্ত্র, পাথরকা'টা বাটালি। 
২ ছুঃখ দ্বারা জীবনধার্ণ। ৩ প্রিয় বিরহ জন্য সম্ভাপ। ৪ ভয়। 
(ভরত) বর্খণি ঘঞ। ৫ পরিধেয় বসন । (রমানাথ ) 
তঙ্কন (ব্লী) তক-ভাবে লুযট্‌। কষ্ট দ্বারা জীবন-ধারণ। 
তক্কা, মুভ্রাবিশেষ, টাক! । সংস্কৃত টক্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন । 
পূর্ববকালে ভারতবর্ষ, তুষিস্থান প্রভৃতি বহু স্থানে তঙ্কা প্রচলিত 
ছিল। এখনও তুকিস্থানে তঙ্কা! বা তঙ্গ নামক মুস্ব। গরচলিত 
হুইয়া থাকে। মুসলমীন াজাদিগের সময্কে খৃষ্টীয় ১৪শ 
শতাব্দীতে শ্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তক্কাই ব্যবহৃত হইত। 
সম্প্রতি তঙ্ক! ও টঙ্কার পরিবর্তে টাক! প্রচলিত হইয়াছে। 
এখন টাক যে অর্থে বাবহৃত হয়, এক সময়ে তম্বা শব্মও 
সেই অর্থে প্রচলিত ছিল। 
বর্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও 
দৈনিক, অধ্যাপক, সভাপঙিত ত্রাক্ষণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি 
প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্থা কহে। 
তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব । [ ঘোটক দেখ। ] ২ সকল 
প্রধান পুরাণ বর্ণিত একটা প্রাচীন জনপদ, বর্তমান আঁফগান- 
স্থানের নিকটবর্তী বলিয্। বৌধ হুয়। [ আর্ধ্যাবর্ত দেখ। ] 
তচ্ছীল (তরি) তত শীলং যন্ত ঘহুত্রী। তৎম্বভাববিশিষ্ট, ফল 
অপেক্ষ। ন। করিয়। যাহার! স্বভাব অন্থসারে কার্ধা করে । 
তজ্জ (জরি) ততো তম্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত । 
তজ্জলান্‌ (ব্রি) ততো জায়তে জন-ড, ন্মিন্‌ লীয়তে লী ড, 
তেন তজ্জলেন অনিতি অন-কিপ্‌। তাহা হইতে জাত, 
তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, 
অর্থাৎ ব্রক্গ, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে এবং 
তাহাতেই আ্বস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। 
“সর্ব খদ্ধিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শস্ত উপানীত।* (ছান্দো') 
প্যতে! বা! ইমানি ভূতাঁনি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, 
যৎ গ্রবিশস্তি অভিসংবিশস্তি।” (শ্রুতি) 
যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মাইতেছে, যাহাতেই 
জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হুইবে, 
তাহাই ব্রহ্ম । 
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শ্যতঃ সর্ববাণি ভূতানি ভবস্ত্যাদিযুগাগমে | - 
-যস্সিংস্চ গ্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥” (স্থৃতি ) 
আদি সর্গকালে বাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে, 
যুগক্ষত্নে ঘাহাঁতেই লীন হুইবে, সেই ব্রহ্ম । [তরঙ্গ দেখ।] 
তন্বী (শ্রী) তং নিন্দিত জবতে জু-কিপ, গৌন্সা* ভীহ্‌। 
হিন্ুপত্রীবৃক্ষ । (রাজনি* ) 
তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক । 
তঞ্চকত 1 ( দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী। 
তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দোলবিশেষ | ইহার আকার অনেকাংশে 
এদেশের বিবাহকালে ব্যবহ্ৃত খোলা! পান্ধীর মত। পশ্চিম- 
ভারতে রাজন্তবর্গ ও বিবাহাঁদি সময়ে অন্ঠান্ঠ লোক 
তঞ্জামে চড়িয়। থাকেন। চারি ব| ছয়জন লোকে স্বন্ধে 
করিয়া বহন করে। 
তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞজাবুর ) মাক্জাজ এ্রেপিডেন্দীর স্তরগত 
ইংরাজ শাসনাধীন একটা জেলা। অক্ষাণ ৯* ৪৯ হুইতে 
১১*২৫ উঠ, ড্রাঘি* ৭৮৫৬ হইতে ৭৯* ৫৪ পৃঃ। পরিমাঁণফল 
৩৬৫৪ বর্গমাইল) ইহার উত্তরে কোলকুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও 
দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্‌ করিতেছে, পূর্ব ও দক্ষিণ- 
পুর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মছুরা জেল! এবং পশ্চিমে 
মছুর| ও. ভ্রিচিনপল্লী জেল! অবস্থিত। এই জেল! দক্ষিণ 
কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। 
কাবেরী নদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত । 
তঞ্জৌর জেল! মাক্জীজ প্রেসিডেন্সীর উপৰন শ্বর্ূপ। 
ইহার উত্তরভাঁগে বহুজনাকীর্ণ অগণা নারিকেপকুঞ্জশৌভিত 
কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ বদীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্ত প্রসব 
করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জালের গ্ঠায় 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও স্ছুন্দরগ্ষপে এই 
সকল খাল দ্বার! শস্তক্ষেত্রে জল যেচন করিতে পার! যায়। 
তঞ্জৌর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কি্ৎপরিমাগে উচ্চ, 
কিন্ত সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল 
ভাগে বালুকান্ত,প ও তৎপরেই সামান্ত জঙ্গল আছে কেবল 
মাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্বন অস্তরীপ 
পর্যাস্ত একটা বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হুয়। 
এখানে প্রস্তরাঁদি অধিক পাওয়। যায় না। 
দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রান্ধ অর্ধ মাইল দুরে ভূমির 
ছুই গজ মাত্র নিয়ে একটা প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর 
কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্্সাগোগযোগী। নগ্নপত্তনের 
দক্ষিণে মৃত্িকাগর্ডে সামুদ্রিক শুক্কি, শঙ্খ ও শহ্ব.কাদির বি্তীর্ণ 
স্তর খোদিত হইয়াছে । এই সকল স্তরের উপরিভীগে বছ 


- আধুনিক বলিয়া বোঁধ হয়। মোটের উপর এই জেলার 
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কাল সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হুইয়াছে। এইরূপ শুক্তি- 
স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি 


ভূষি অধিক উর্কারা লহে, কেবলমাঁজ জলসেচনের উৎকৃষ্ট 
বন্দোবন্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শল্তাদি উৎপন্ন হয়। 
বন্ধীপ বাতীত উচ্চতূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্‌ 
ক্ষ্চবর্ণ কার্পাসোৎপাঁদনের উপযোগী, অথব! বানুকামক় 
লঘু মৃত্তিকাঁ। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমুত্তিক! দৃষ্ 
হয়, ইহা অত্যন্ত অন্্ববর । 

জেলার উপকূলভাগ প্রান্ন ১৪* মাইল। উপকুলভাগে 
এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হস্স, যে সহজে এখানে জাহাজাদি 
আসিতে পারেন!। 

তওুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাগ্। ক্কতিম 
উপায়ে জলমেচন করিয়া ক্কৃষকগণ প্রচুর পক্জিমাগে ধান্ঠ 
উৎপাদন করে। স্থৃতরাং ব-্ীপে সমতল ভূমিতে এবং 
উচ্চভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিয়স্থান সকলেই 
আধিকাংশ ধান্টের চাষ হইয়া! থাকে। গ্রধানতঃ কার ও 
পিশানম্‌ নামক ছুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্তয 
জ্যোষ্ঠমাযে বপন করে এবং কান্ঠিকমাসে কাটিক্সা থাকে । 
পিশানম্‌ ধান্ঠ আষাড়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়। 

রূবিশন্তের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, 
বাজরা, কঙ্গু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিমভগে উচ্চ 
ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্স হয়। বন্ধীপে যেখানে জল" 
সেচনের সুবিধা নাই, এবপ ভূমিতে কিংব! ধান্তক্ষেত্রে ধান্ত 
কাটিবার পর এ সকল শস্তের চাষ করে। 

তঞ্জৌরে শাক সবজী স্ুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং 
নদীভীর গ্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মূলা, পেয়াজ, গোলআলু, 
এবং বন্বিধ শীকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রস্থৃতি 
বহুবিধ মসলা ও পাওয়! যায় | 

এই জেলার ব-ছবীপভাগে বিস্তর কদলী, তা্বুল, তামাক, 
ইক্ষু প্রভৃতি জগ্মে। উচ্চভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হুইয়! 
খাকে। শুহসংলগ্ন গতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর 
তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ততিন্ন জেলার দক্গিণপূর্বর- 
প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বানুকাভূমিতেই 
বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হুয়। এই তামাকের পাতা 
পুরু ও স্রাগ অতি তীক্ষ, প্রধানতঃ নম্তরূপে কিংবা 
তাঙ্কুলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এ স্থানে তামাকই 
প্রধান বাঁণিজ্য শ্রব্য।  গ্রাতিবৎমর বহু পরিমাণে তামাক 
অিবাছুড় ও ট্রেটন্সেট্লমে্টস্‌ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হ়। 
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কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিগ্া থাকে। জেলার দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব আম ও নারিকেল এভৃতি 
বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয! 
মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয়না । 

বয়ংপ্রাপ্ত অধিবাঁনী পুরুষগণের পরাগ আর্দেক ভূ-সন্পত্তি- 
শৃন্ত এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রান্ন $ অংশ ক্কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত 
থাকে। ইহারা গ্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিপস্ভৃত এবং কোন 
না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীন্ধপে কষ্টে 
নিযুক্ত থকে । অবশিষ্ট নীচ অেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার 
প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণন্থ প্রদেশ হইতে আগত ॥ 

বন্বীপ ভাগে ষে স্থানে নদীর বন্তাদ্বার! ভূমি প্লাবিত হয়, 
তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্ধা করে, কিন্তু উচ্চ 
ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি ছারা জলসেচন করিতে 
হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো- 
মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া! তাহাকে উর্বরা করা হয়। তত্তিন্ন 
গোমগ্পগলিত উত্ভিজ্জ, ভম্ম ও আবর্জন। প্রভৃতি মাররূপে 
ব্যবহৃত হয়। 

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি গ্রচুর়। তাহার 
উপর ইংরাজাধিকারের পূর্বেই বছগংখ্যক খাল খননাদি 
দ্বার! ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হুইগ্জাছে। উত্তর 
সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিয্গর্ভ বলিয়! ইহার 
জলে তত কাজ হয়না । 

এই জেলা স্বতাবতঃই নদী প্রচুর, তাহার উপর 
বহুসঃখ্যক ক্কত্রিম খাল খনন।দি দ্বারা ক্ষেতে জলসেচনের 
সম্যক্‌ সুবিধা! হইম্সাছে। ব্রিচিনগন্জীর ৮ মাইল পূর্বে 
কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া ব্ছসংখ্যক 
শাখ! প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া! উত্তরতাগে ব্যাপ্ত হইগ্জাছে। 
এই গ্রদেশকে কাবেরী নদীর বনবীপ কহে, ইহাতে প্রচুর 
ধান্ত উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিমভাগে কোলরুণ ও কাবেরী 
নদী পরস্পর অতি নিকটবর্থী। এ স্থানে কোলরুণের 
গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯১০ ফিট নিষ্ন। সুতরাং 
অতি অল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত 
জল কোলরুধ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই 
আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্ীয ৩য় শতাব্ধীতে চোলবংশীয় জনৈক 
বাজ! প্র স্থানে শাখা-কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাক! 
বাধ প্রস্থত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জৌরের উ্বরত! 
নির্ভর করে, তজ্জন্ঠ ইহাকে তঞ্জৌরের উর্বরতা রক্ষক বাধ 
কহে। এই বাধ খুষ্টায় ৩য় শতান্ধীর এত গ্রাচীন ন! হইলেও 
ফে ১২শ শতাঁবীর পুর্বে নির্সিত তাহাতে লন্দেহ নাই। 


ইহা প্রস্তরনির্ট্িত এবং দৈর্ধে্য ১৭৮৭ ফিটু, প্রাস্থে ৪৯ হইতে 
৬* ফিট্‌ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিটু। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 
কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়) তাহাতে 
কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খুষ্টাব্ে 
কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্মিত হইগাছে। 
কোলরুণের নিকট ৭৫* গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫* গজ 
দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটা আনিকট দ্বারা তঞ্জৌরে জলাগম 
মম্পূর্ণদপে আগরস্তাধীন কর! হুইয়াছে। কোলরুণের উপর 
আনিকট হওয়ার ইহার জল কমিয়! যায়, কাজেই পুর্বে 
যে সকল স্থান ইহার জলে সিঞ্চিত হইত, এখন আর ততদুর 
জল উঠিল না। ইহার গ্রতিকারার্থে পূর্বব আনিকটের ৭* মাইল 
নিয়ে আর একটী আনিকট গ্রস্ত কর! হইম্মছে। এই সময়েই 
(কোলরুণ হইতে দুইটা খাল কাটিয়া! একটী আর্কট ( অন্ধকছু) 
ও অপরটী তঞ্জৌর নগর পর্য্যস্ত লইয়! যাঁওয়। হইয়াছে। 
উত্তরের খালকে উত্তর-রজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে 
.. ছক্ষিণরজনবায়াখাল কহে। তত্তিন্ন আরও অনেক খাল খাত 
হুইয়াছে এবং ঁ কল হইতে আবার শীখ! প্রশাখ। বাহির 
করিয়! বহুবিস্তীর্ণ গ্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক 
জরমশঃ উন্নতি চলিতেছে । বল! বাহুল্য, নদী ছ।রাই প্রায় ১৯ 
অংশ শহ্তক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অন্মাত্র ভূমি 
খুফরিণী ব! বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে। 

তঞ্জৌরে বস্ঠা অনাবৃষ্টি গ্রভৃতি দৈবদুর্ধবিপাক নাই বলি- 
লেই হয়। সমুদ্রকূলে বানুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ভ- 
ব্তাড়িত যাগরতবঙ্ধ স্বেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে গারে 
ন। পুর্বভাগের ভূমিও কুলের দিকে ঢালু থাকায় নদী 
ঝ। বৃষ্টির জল মহজেই নিকাশ হুইয়! যায়) সুতরাং জল জমিয়! 
দেশ প্লাবিত করিতে পারেন! । 

ব্যবসা! বাণিজ্য--তঞৌরের সরকতর. গতিবিধির বিশেষ 
স্থবিধা আছে। দক্ষিণভার্তীয় রেলপখের দুইটা শখ! 
ইহার মধ্য দিয়! গিয়াছে । একটা শীখা জিচিনপল্লী হইতে 
উপকূল দিয়! নগ্মপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর 
হইতে বহিরগত হইয়া মান্ত্/জ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার 
মধ এায় ১২৩৩ মাইল লঙ্বাচৌড়! ও নদী খালাদির উপর 
ফেতুমন্থলিত রাস্তা আছে । একটা ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া 
নৌকাদি যাতায়াত করে। এ সকল নৌকা প্রধানতঃ বেদ- 
রন্তম্‌ নামক স্থানের উৎপল্প লবণ বহন করে। 

শিল্পের মধ্যে তঞজৌরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবন্ত, 
কার্পেট, কাষ্ঠ নির্মিত নানাবিধ বস্ত প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, 
কাপ যন্ত্র, যুরোপ হইতে আনীত্ত নানাবিধ ধাতু এবং ্টরেটস্‌ং 
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সেট্ল্মেপ্টস্‌ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্‌ প্রভৃতি আমদানী 
হয়। বপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে তঙুলই প্রধান। 

তগ্জৌরে বৃষ্টিপাত করমগুল-উপকূলের অন্তান্ত স্থানের স্তায় 
সকল বৎসর সমান নহে। 'ভ্যষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌন্জুম- 
বা্কু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হই! প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত 
প্রবল থাকে । এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরগ এবং কদাচ ক্রমা- 
গত ছুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয়্না। : আঙিন ঝা! 
কার্তিক হইতে পৌষ পর্যন্ত উত্তরপূর্বাবাযু বহে। এই সময়ে 
বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত এচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হম়্। এই 
কালে গড় বাধিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া! 
থাকে। প্রায় সকল মাসেই বুষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে 
অগ্রহায়ণ পর্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মময় 
জীগ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২৭ গ্রীষ্মকালে প্রা 
১*৪* এবং শীতকালে ৬৪ পর্য্যন্ত হইয়। থাকে । 

ঝড় ঝাপট গ্রভৃতি প্রায় ঘটিগ] থাকে । ঝড়ের সময়ে 
নৌকান্ধাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্স উপসাগরে আশ্রয় লয়। 

তঞৌরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া! পড়েন! । পুর্বে 
তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাছর্তাব ছিল, এখন তাহা! কুস্ত- 
ঘোনম্‌ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের 
দৃষ্টি আট হওয়ায় এই রোগ গ্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জর, 
বমস্ত ও ওল।উঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া! 
পড়ে। জেলায় প্রায় ৩৭টা ঁধধালয় আছে, তাহা হইতে বছু- 
সংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী 
নগরে মিউনিসিপালিটা আছে। 

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার 
(মজুর), বেল্পনর (কৃষক), পরিয়া, ত্রাঙ্গণ, শেশ্ড়বন ( ধীবর ), 


ইদৈয়ার (মেষপালক), কল্মনর (কারিগর), কৈধনার 
(তন্ত্রবায়), সাতানি (মিশ্রঞজাতি ), শানচ (তাড়িকর ) ও 


শেঠি (বণিক), অক্বত্তান্‌ (নাপিত ),বেক্লান্‌ ( ধোপা ), কুশ- 
বন (কুস্তকার), ক্ষত্রিয়, কণন্কণ (লেখক ) প্রভৃতি এ্রধান ।' 
মুমলমানগণ শেখ» সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আবর গব্বরূ 
গ্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত । তঙ্িত্ন খৃষ্টান ও দৈন এবং অল 
যংখ্যক অমভ্যজ।তি ঝস করে । - 
তঞ্জাপুরী মাহাত্ম্য তঞ্জাবুরের উৎপত্বির বিবরণ এইরূপ 
পাওয়া যায়। তঞ্জান্‌ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয়, 
দৌরাস্্া করিত। অধিবাসিগণ একাস্ত প্রগীড়িত হওয়ায় 
বিষুং এই রাক্ষপকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষুর। 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে, ষেন এই নগর 
গ্রদিদ্ধ হয়। ভগবান্‌ বিষ “তাহাই হইবে। এই বলি! গ্রস্থান। 


্ 


চরিত 

তগ্রোর 
ফরিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কত নাম তঞ্জাপুর 
ও তামিল তঞ্জাবুর হুইয়াছে। 

বহপুর্ধ হইতে ১৫*+ খৃঃ অন্ধ পরাস্ত চোলরাজগণ এই 
স্থানে রাজত্ব, করিয়াছেন, কিন্ত তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন্‌ 
সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহ! নির্ণয় করা 
কঠিন। চৌলরাজগণ ভ্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেমুর নামক 
স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হুইবার পর কুস্তঘোগে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অন্ধুশাসন 
হইতে জানা যায় যে রাজ! কুলোত্রুঙ্গ এই অন্শাসন প্রদান 
করিয়াছেন। অতএব অন্থমান কর! যাইতে পারে, যে রাজা 
ফুলোতুঙ্গ চোল কিংবা তাহার পিতা তঞ্গাবুরে রাজধানী 
উঠাইয়! আনিগাছিলেন। সম্ভবতঃ ১*২৩ হইতে ১*৮* খুঃ 
আঙোর মধ্যে কোন সমক্কে & ঘটনা হইয়া থাকিবে। 


ডাক্তার বুরূনেল সাহেব চোলরাজবংশের যে তালিকা | 


্রস্বত করিয়াছেন, তাহা! হইতে জান! যায় যে দ্বিতীয় কুলো- 
তূঙ্গ চোল ১১২৮ খুঃ অন্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাঁজ- 
ৰংশের অধঃপতন আরস্ত হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্্ী 
ক্রমে চঞ্চল! হয়েন। 

তঞ্জাবুর-বুনধবারি-চরিত নামক হতস্তলিপি পাঠে অবগত 
হুওয়। যায় যে, চোলবংশীক্ষ শেষরাঁজার নাম বীরশেখর ৷ 
ইনি প্রভৃত পরাক্রমশালী ছিলেন। ভ্রিশিরাগন্লী ও মধুরাপুরী 
ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যতুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত 
রাজ! চন্ট্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহাধ্য প্রার্থনা! করিলেন । 
বিজয়নগরাধিপতি ক্ক্ণরায় তাহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন 
করিবার ভন্ত কতিয্ান নাগ-নায়ক নামক জটনক সেনাপতির 
অধীনে একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের 
পর তঞ্জাবুরের রাজ! প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, 
ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগর্ধের অধীন হইল। ১৫৩০ খুঃ 
জনে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 
ইহার শ্তালিকার সহিত সেবাপ্লানাক্সকের বিবাহ হয়। এই 
সঙগন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরাঁ্জ সেবাগ্লানায়ককে তঞ্জাবুর ও 
ত্রিশিরাপন্লীর শাসনকর্তা করিস পাঠাইলেন। তাহা হইতে 
তঙ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক'রাজগণ 
গুধমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্ধ ১৫৬৪ 
খু; অন্দে বিজাপুররান্জ কর্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস 
সাধিত হইলে সেই সমন হইতে ৯৬৬২ থৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত উক্ত 
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তঞ্জোর 


স্লাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুক্ব শাদন করিয়াছিলেন। এই 
রাজগণের সময অরুণতোক্গ।, পছুকোট্ট, কৈলাসিবাই প্রভৃতি 
কয়েকটা ছুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্মিত হইনাছিল। 
নায়ক রাঁজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অন্ধে পর্ত,গীজগণ লগ 
পন্ধনে এবং ১৬২* আবে দিনেমারের! ট্রান্কৃইবার নামক 
স্থানে আবাস স্থাপন করে। 

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজ বিজয়রাঘব তঞ্জাবুর 
সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মছুরার শোক্যনাথ নায়ক 
তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়! রাজকন্যার কর 
প্রার্থনা করিয়। দূত পাঠাইলেন। রাজ! তাহ অগ্রাহ্থ করিলে 
তিনি ১৬৬৭ থৃঃ অন্দে দেলবায় বেঙ্কট-কষ্চাগপা নায়ককে 
তঞ্জাবুর .: অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাগতি 
গোবিনদদীক্ষিত বাঁধ! দিলেন) কিন্ধ দেলবায় তাহাকে পর! 
ভূত করিয়! তঞ্জাবুর ছুর্গ অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজ- 
বাটার নিকট আসিঙ্া! উপস্থিত হইলেন । তখন বিজয়- 
রাখব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত 
হইয়| তাহার বীরপু্রকে আজ্ঞা দিলেন, দাজবাটার সমস্ত 
মহিলাকে একগৃছে রাখিয়। তাহার চতুংপার্থে বারুদ সংগ্রহ 
করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়! অনি হত্তে 
ুদধার্থ বাহিরে আসিও । বিজ্রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে 
নিহত হুইলেন। এদিকে পুজ্র পিতার নিধনবার্ত। অবগত 
হইয়! অন্ারমহলে বাঁকুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জা- 
বুর শ্বশানতুমে পরিণত হুইল। রাজবাটার দক্ষিণপশ্চিম- 
কোণে এই ব্যাপার ঘটিগ্নাছিল। এই অংশ এখনও সেইনপ 
তষ্নাবস্থায় থাকিয়! অতীত ছুর্ঘটন।! স্মরণ করাইয়! দিতেছে । 

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্কনপা্গী 
এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি 
প্রথমে শোক্যনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন ) কিন্ত 
কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনাস্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন । 
তঞজাবুরের রাজবাটা বারুদ উড়িয়া যাইবার পূর্বে ধারী 
বিজয়রাঁঘবের একটা নাবালক পুত্রকে লইয়! নগ্মপন্তনে পলা * 
ইয়া আইসে। এই বালকটা জটৈক শেটার আলয়ে বুদ্ধি 
পাইতেছিল। ৫1৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্ততম রায় 
সম (সেক্রেটরী ) বেনকন্ন! নামক কোন নিয়েগী ত্রাঙ্গণ 
বালকটার সন্ধান পাইক্ স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের 
সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজ্াপুরে গমন করি- 
লেন। বিজাপুক্ধের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া 
তঞ্জাবুরের নায়কদিগের ছুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হুইলেন। 
এই সময় শিবির কনিষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা! একোজি বিজ, 


তঞ্জোর 
পুরের সেনানায়কের'পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এলাগিরিকে 
দুর করিম দিনা বিজয়রাঘবের অগ্রাপুবয়ঙ্ক পুত্র সিংহ- 
মালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর- 
সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন । একো জানিতে 
- পারিলেন ঘে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটি- 
য়াছে। তিনি কালবিলম্ব ন! করিয়া আয়ামপটা নামক স্থানে 
এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের 
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকক্পা! আশ। করিয়া 
ছিলেন যে, সিংহমাল রাজ! হইলে তিনি মন্ত্রীত্ব পাইবেন। 
কিন্তু 'ধাত্রীর অন্থুরোধে শেটাই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেন- 
কল্গা' নিতান্ত অসন্ধষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে 
পুনঃ গুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম 
প্রথম এবিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-স্থুল- 
তানের মৃত্যুলংবাদ আসিলে তগ্জাবুর গ্রহণ মানসে সপৈষ্ঠে 
উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকল্সাও রাজ- 
বাটাতে রটাইয়! দিলেন যে সমূহ বিপছ্‌ উপস্থিত। রাজ! এই 
ঘটনায় অতীব ভীত হইয়পলায়ন করিলেন। বিন! রক্তপাতে 
তঙ্জাবুর একোদ্ধির হত্তে আপিল। এইরূপে। তঞ্জাবুরে 
মহারাষ্থীক্ রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটন] সম্ভবতঃ ১৯৭৪ 
খৃঃ অন্দে ঘটিয়! থাকিবে । 
একোজির অগ্ভতম পুত্র তকাজীর ৫ পুত্র। তকাজীর 
মৃত্যুর পর জোষ্ঠপুজ্র বাবামাছেব রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অন, ীহার মৃত্যু হইলে তদীক্স্রী 
সুজানাবাই রাজ্যশীলন করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত কোহনজী 
ঘাট্গে নামক একজন সচিব রূপনাক্মী কোন স্ত্রীলোকের 
পুত্রকে একাজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়] 
স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে 
স্থজানাবাইকে দ্বাজ্য হইতে তাঁড়াইয়! দিক্সা রূপীর পুজের 
জন্ত সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্ঠান্ত 
মন্ত্রিগণ শীপ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়৷ তকাজীর 
হয় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । ১৭৪৯ 
খুঃ অব্ধে তকাজীর কনিষ্ঠ পুক্র গ্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজা- 
মাত্যের সাহাষ্যে শয়্াজিকে দূরীভূত করিয়। শ্বয়ং সিংহাসনে 
অধিনঢ় হইলেন | ১৭৪৪ খৃঃ অব অরূকদুর নবাবের সহিত 
গ্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া 
গ্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখি! দিলেন। 
১৭৪৯ খ্বঃ অকে শন্াজী রাজা পুররায় পাইবার জন্ত 
সেন্ট ডেভিড ছূর্গের ইংরাঁজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। গ্রভীপনিংহ আমক্স বিপদ্‌ বুঝিতে পাঁরিয়! গোপনে 
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ইংরাজদ্িগেরর সহিত সন্ধি করিলেন যে, হদদি তাহাকে লাজপদে 
থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোট নামক দুর্গ এবং 
উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া 
ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্ত বাধিক ৪*** 
পেগোড়! অর্থাৎ ১৪০৮২ টাক| দিবেন | 
১৭৪৯-খৃঃ অন্দে প্রতাপসিংহ টাদসাহেবের ভয়ে তাহাকে 
৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়! দেন। কিন্তু অলদিবস 
পরেই তিনি ৩০৯৯ অশ্বারোহী ও ২৯০* পদাতিক সৈন্ত 
মস্কোজীর অধিনায়কত্ধে মহম্মদআলির সাহাধ্যার্থ চীদ- 
লাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইজেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়! 
তঞ্জাবুররাজাকে প্ুরস্কার ন্বক্ধপ বাকী ১* বর্ষের পেশকান্‌ 
ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাছু নাষে ২টা প্রদেশ 


'দ্বান করিলেন। 


১৭৫৩ খৃঃ অন্দে প্রতাপনিংহ যন্ত্রী শক্ষোজীর কু.পরামর্শে 
সেনাপতি মক্কোজীকে কার্ধ্য হইতে অরসর দেন। মুরারিরাও 
উহা জানিতে পারি! ০কাইলদি অধিকার করিয়। তঞ্জাবুরের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজ! উপাগ্নাস্তর ন! 
দেখিয়! মক্কোজীর শরণ লইলেন। মক্ষোজী মহারাষট্ীক্ সেনা- 
পতিকে দুরে ভাড়াইয়। দিলেন । 

১৭৫৪ খুঃ অন্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঙ্জাবুর-রাজা ঘুঠন 
করিয়া কোলরূণের বাঁধ কাটি! দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজ- 
দিগের সাহায্যে কোলন্ধণ নদীর বাধ সংস্কার করিয়া লয়েন। 

১৭৪৯ খুঃ অন্দে প্রতাপদিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ 
টাকার খত লিখিয়! দিয়াছিলেন, তাহা! ফরাফিগবর্ণরের হস্তে 
পড়ে । এই টাকা পাইবার জন্ত ফরাসিগবর্ণর কাউন্ট লাল্লি 
কয়েকপ্থান লুষ্ঠন করিয়! তঞ্জাবুর ছূর্গের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হছন। এই সময় তাহার বারুদ ও রসধ ফুরাইয়। 
ঘায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। গ্রতাপ- 
নিংহ তাহার অন্থসরণ করিয়। ত্বকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়। দিয়! আসিলেন। 

মহন্মদআালি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ 
অতিশয় খণগ্রস্ত হুইয়! পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হুইয়! 
খণ পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না । 
অবশেষে দেখিলেন যে গ্রতাপদিংহ কএকবৎসর পেশকাস্‌ 
দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে 
পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়! যাইতে পারে। এই 
অভিপ্রায়ে তিনি মাজ্্রাজের গব্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হই- 
লেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত ন! হুইয়! রাজার বাঁকী 
পেশকাস্‌ আদায়ের স্থবন্দোবস্তের জন্ত কৌন্দিলের অন্ততম 


রঙ 
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অনন্ত জোসিয্াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন । তিনি এই মীমাংসা 
ক্ষরিজেন যে, ্লাঁজা গ্রতিবৎমর নবাবকে ৪ লক্ষ টাক! 
পেশকাস্‌ দিবেন; বাকী পেশকাস্‌ (২২ লক্ষ টাকা )ছুই 
বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে । ১৭৬২ খবঃ অন্দে 
এই সন্ধি হয়্। 
কাবেরীর উত্তন্তীরে ভ্রিশিরাপন্লীর নিকটে নেল্স,রনাম 
স্থানে একটা ৰাধ ছিল। রাজা গ্রত্তাপষিংহের প্রার্থনায় ও 
বায়ে ত্রিশিরাপন্লীর শাসনকর্তা! মহাজিজ উহ! নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । কখন উক্ত শাসনকর্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই 
বধের সংস্কার হইত । ১৭৬৪ খুঃ অবে উহার এক স্থান 
ভাঁঙ্গিয়া যায়। নবাঁব উহাপ্ধ সংস্কার করিলেন না! ব! রাঁজা- 
কেও উহা সংস্কৃত করিতে অস্ুযত্ি দিলেন না। এইকালে 
তূলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হুইয়। ইংরাজ- 
গবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অরধি হখনই এই 
বাধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাঁজদিগের 
স্বাহাদ্য লইতে হইত। 
ইহার পর হাগ্নদর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজ! 
তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অন্দে তাছার 
যহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঞঙ্জার রাজ! ৮ বৎসর 
পূর্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। 
স্বাজা! তুলজাজী ১৭৭৯ খুঃ অন্ধে তাহা পুনরধিকার করেন। 
নবাব ইহাতে অতিশয্প অপন্ধষ্ট হন। ছুই বৎসরের খাজনা 
ৰাকী পড়িয়্াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রষণ করিতে 
ক্কৃতসঙ্কল্প হইলেন  ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুজ 
তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজ! বাধ্য হইয়া 
উাহার সহিত সন্ধি করিলেন । সন্ধিপত্রে এই নিয়ম আব- 
ধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্‌ ৮ লক্ষ টাকা ও 
যুদ্ধ ব্যয় স্বব্ধূপ ৩২॥* লক্ষ টাকা! নবাবকে দিবেন এবং 
শিবগঞ্গার রাজার লিকট হইতে ঘেসমণ্ড সম্পত্তি উদ্ধার 
করিয়াছেন তাহ! প্রত্যর্পণ করিবেন ) আর্শি, জিবান্ুর, ইলা- 
জগাছ্য ও কৈলদী ছাড়িয়া! দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২।* লক্ষ 
টাক! পরিশোধের জন্ত মায়াবরম্‌ ও কুস্তঘোণম্‌ প্রাদেশদয় ছুই 
বৎসরের জন্থ নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজ! নবাবের 
মিত্রের মহিত মিত্রত! ও শক্রর সহিত শক্রতা করিবেন । 
7-১৭৭১-৭৩ খুঃ অন্দের পেশকাস্‌ পুনরায় বাকী পড়ায় 
নবাব ১৭৭৩ খুঃঅন্দে ইংরাজগবর্থরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ কন্সিলেন যে, পেশকাস্‌ হিসাবে দশলক্ষ 
টাকা! বাকী পড়িয়াছে; রাজ! ছারদারআলি ও মহারাষ্ট্র 
দিগের সহিত নবাঁর ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ফড়যন্্র করিতে- 
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ছেন।  ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি শ্মিথ সেপ্টেম্বর 
মাসে তঞ্জাবুরে আলিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিজেন। 
নবাব তঞ্জাবুর খাম দখল লইলেন। 

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাহার! 
অসস্তভোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার! বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ 
ন্দের সন্ধি অনুসান্ধে ইতরাজগবর্মেন্ট তুলজাজীকে সাহায্য 
করিতে বাধ্য ।  পেশকাস্‌ বাকী পড়িয়(ছিল বলিয়! রাঙ্জাকে 
দন্দী করা মাক্জরীজগবর্মে্টের অতিশয্ম অন্তায় হুইয়াছে। 
তাহারা পিগট সাহেবকে ছাজ্জীজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন 
এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে মিংহাসনে পুনরায় 
অধিষ্টিত করিতে হুইবে। রাজ নবাবকে বাধিক ৪ লক্ষ 
টাকা পেশকাস্‌ দিবেন। মাজাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে 
নবাবের সাহাধ্যার্থ রাজ সময়ে সময়ে সৈন্য সাহায্য করিবেন 
এবং রাজ! ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজটসন্ত 
তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা! করিবে ; তাহার ব্যক্স রাজ! বহন 
করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা খ্বন্ত কাহারও 
মহত সন্ধি করিতে পারিবেন ন1। 

ডাইরেক্টরদিগের 'আদেশাম্থদারে পিগটমাহের ১৭৭৬ খুঃ 
অন্দে ১১ই এগ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহালনে 
অভিষিক্ত করিলেন। ১২ই এগ্রেল তারিখে রাজ! সন্ধিপ্র 
স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্টের ব্যয়নির্বাহার্থ বাধি 
৯৪ লক্ষ টাক! দিতে স্বীরূত হুইলেন। 

১৭৮১ থৃঃ অন্ে হায়দরন্সালি তঞ্জাবুরের ছূর্গ ব্যতীত অন্য 
সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাঁস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন। 

১৭৮৭ খুঃ অব্ধে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃতার 
পূর্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক 
লইয়াছিলেন। কিন্তু াহার মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
দত্তক শান্সসঙ্গত হয় নাই ইহ! ইংরাজদ্দিগের নিকট প্রমাণ 
করিঝা স্বশ্নং রাজ] হইলেন। অমরসিংহ তুলজালীর বিধবা! 
স্ত্রীকে বাধিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা! 
দিবেন বলিম্াা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন । 

মান্ত্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপর্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 
সাহেবের নিকট দত্তক গ্রহণ শাঙ্স সন্মত হইয়াছে কি না! 
ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্ত এক আবেদন করিলেন। 


ব্বারাণনী প্রভৃতি স্থানের পঞ্ডিতগণের মতানুসারে দেখ! গেল 


ঘেদত্তক গ্রহণে কোন দোষ হচ্গ নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা! 
অবগত হইয়! শরভোজীকে পিংহাসনে অভিবিক্ত করিতে 
আদেশ করিলেন। মার্ক,ইস অব্‌ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ 
'ন্খে এই আদেশ কার্থ্যে পরিণত করেন। 


তঞ্জোর 
রবাজকার্ধ্যে শরভোজীর অনভিজাতা প্রযুক্ত মান্্াগ গবর্মেন্ট 
কাহার ছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। 
৯৭৯৯ খৃঃ অন্যে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, 
_ তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটাশ গবরমেন্ট রাজার 
গ্রতিনিধিদ্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা ছুরগমধ্যে 
থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের & অংশ মাত্র 
গাইবেন। এই ষন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর ছুর্গ ভিন্ন সমস্ত 
প্রদেশ এক প্রকার বুটাশসান্ত্াজ্যভুক্ত হইয়াছিল । মহা- 
রাষ্ীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বত্যর কাল এই রাছ্যে রাজন্ব 
করিয়াছিজেন। 
শরভোজীর পর তাহার পুত্র ২য় শিবাঁজী পিতৃপদ প্রাপ্ত 
হুন। শিবাজী মুত্র পুর্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া- 
ছিজেন। কিন্ত মাকু“ইস্‌ 'অব্‌ ডালছোপি সে দত্তক স্বীকার না 
করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অন্দে তঞ্জাবুর রাষ্ধ্যের অস্তিত্ব লোপ করি- 
লেন। রাজ্পরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হইয়াছিল। 
এখন তথ্ধাবুরের যে পুর্ব শ্রী আর ন!ই। ছুর্গটা স্থানে 
স্থানে ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে) রাজবাটারগ কোনবধপ সংস্কার 
হইতেছে না। রানীদ্দিগের নিজ নিজ ভূমম্পত্তি রিসিবরের 
হস্তে গিয়াছে । এই সম্পত্তির বাধিক আয় ১।* লক্ষ টাক|। 
তঞ্জাবুরের সরন্বতীমহল নামক পুস্তকাগার যত্বের সহিত 
স্থরক্ষিত। এই পুস্কাগারে রাজ! শরভোজী বছমংখ্যক 
হস্তলিখিত-গ্রস্থ সংগ্রহ করেন। 
তঞ্জাবুরে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে 
স্র্গপয শ্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার 
গঠনগ্রথালী অতি স্ন্দর। সুলমন্দিরের সম্মুখে ফে প্রকাণ্ড 
নন্দীর মূর্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রবাদ শুনিতে 
পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্বে ছোট ছিল, কোন 
সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয্লতনে 
বৃহৎ হুইবে। ইহা মনে ভাবিয়। সে প্রতিদিন বাড়িতে 
লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা, না 
রুরিয় দিন দিন বাঁড়িতে লাগিলেন। অঠ্ঠক তাহা! দেখিয়া 
অন্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্ত নন্দীর 
পশ্চাতে একটা বৃহৎ লৌহমস্থ প্রেক মারিয়। দিলেন; সেই 
. আবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় 
'আছেন। এ প্রবাদ সত্য ব মিথ্যা যাহা হউক, কিন্ধু এবূপ 
বৃহৎ মন্দির, জিঙ্গ ও নন্দী অন্তার দেখা যায় ন!। 
হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, 
াস্থবস্ত্র, সুরবিদ্থা, কাবযরচনা ও চিত্রবিগ্তার কেন্তস্বক্ূপ ছিল। 


এখন উক্ক সকল প্রকার চর্চা ক্রমেই কমি যাইতেছে। কিন্ধ ; 


[৪৭৬ ] 


এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তত হয়, তাহ! অতিশঙ্ন 
মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টডিওর চিত্র অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । 

২মান্্রাজ গ্রেসিডেক্দীর অন্তর্গত তঞোর জেলার প্রধান 
উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল । দক্ষিণভারতীয় 
রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ: করিয়া তঞ্জোর 
নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া! গিয়াছে । 

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান 
নগর ও সদর ইছার প্রক্কৃত নাম তঞ্জাবুর। কষা ১** ৪৭ 
উঃ, ভ্রাখি* ৭৯* ১৯২৪ পৃ । ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের 
একটা স্রেশন। অধিবাসী.সংখ্যা ৫৪৩৯, তন্মধ্যে হিন্দু ৪৬৪৯৪, 
মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৩৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন। 

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট প্রভাতি বাঁস 
করেন। এই নগরে মিউনিষিপালিটি আছে। 

এই নগর পুর্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্চুরাজ- 
বংশের রাজধানী এবং রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিগ্তান্থুগীলন 
প্রভৃতির কেন্্র স্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের 
কীর্তি এবং পুর্ববতন স্থপতিনৈপুণ্ের পরিচায়ক । ইহার মন্দির 
ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯* ফিট্‌ উচ্চ। তত্তিক্ন & মন্দিরেই 
বছসংখ্যক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে 
কোন কোনটার গঠনগ্রণালী ও নির্ম্মাপ-পারিপাট্য দেখিলে, 
আশ্চর্যান্বিত হইতে হুয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমুর্তি, বৃষমুর্তি 
প্রভৃতিও বিষ্ময়কর । 

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট ছুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাঁপিয়! আছে । 
ছুর্গের প্রাচীর ভ্যন্তরেই রাজপ্র।সাদ ও নগর স্থাপিত। রাঁজ- 
প্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্্মাবলীর একটাতে রাঁজাদিগের পুস্তকালয় 
ছি। এত সংস্কত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া বায় নাই। 
মাস্রাজ সিভিলসার্ভিসের তৃতপূর্ব ডাক্তার বার্ণেল এ নকল 
পুস্তকের এক তালিক! গ্রস্ত করেন। 

তঞ্জোর নগর স্ক্রু শিল্পকা্ষ্যের জন্ত বিখ্যাত । ইহার 
রেসমী কার্পেট, হুঙ্মা খোঁদকারী তামার তার, নানাগ্রকার 
খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর । তঞ্জে'র হইতে পূর্বদিকে সমুদ্র- 
কুলে নগ্মপত্তন বন্দর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ভ্রিচিনপল্ী পর্য্যন্ত 
রেলপথ দ্বার! সংযুক্ত । 


তট (তরি) তট-অছু। নদী প্রভৃতির কুল, ভীর, জলাশয়ের 


জলভাগের অব্যবহিত পরবর্তী স্থলভ।গ । 
কর্তব্যমার্শো ভ্রাজেতে হদনস্তান্ত তটা বুতৌ ॥* ০ 
(কী) ২ উচ্চক্ষের। ( মেদিনী) ক) শি, শিব 
ষর্বপ্রধান বলিয়! তাহার নাম তর । 





ক সাতবার পতয়ে নমঃ ।” (ভারত 071 
(তরি) ৪ উচ্ছিত। 
তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো* সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিবূপকো" ) 
(ব্রি) তট-গম-্ড। তটগামী। 
ভটস্থ (ত্রি)তটে মমীপে তিষ্ঠতি স্থাঁক। ১ সমীপস্থিত। 
২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্, যাহারা দসৎ কোন পক্ষ অবল- 
স্বন করেন না, অপক্ষপাতী। 
প্সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গযা ময়] তটন্থস্তমুপদ্রতোহসি |” 
( নৈষধ ৩/৫৫) 
৩ তীরস্থ, যাহার তটে থাকে । ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। 
৬ উদাসীন, যাহার! কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না। 
*তটস্থঃ শক্ষতে* ( জাগদীন্াদৌ ভূরিগ্র*) 
৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বন্ই ছুইগ্রক।র লক্ষণ দ্বারা 
বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্কলক্ষণ। 
কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়! যে, বিশেষণটা বলিলে 
বিশেষ কিছু মর না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই 
বুঝায় অর্থাৎ পর্বের কথা! দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের 
কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে শ্বর্নপলক্ষণ 
বিশেষণ বলে । একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে )-_-কলস 
এবং কুষ্ত, এই স্থলে কুম্ভ, কলের ন্থরূপলক্ষণ বিশেষণ 
হইল, আবার কলসও কুস্তের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে 
পারে, কারণ এখানে কুস্ত শব্ধ দ্বারা কলসের কিংবা! কলম 
শব্দবারা কুস্তের বিশেষ কিছু মর্মইি বুঝা যায় না। কুস্ত 
বলিলেও.যেরূপ বুঝা ধায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইবূপ বুঝ! 
যায় । বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় ন1। আরও একটী দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক, কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ফাক 
গদার্থ-টা কিরূপ,” তখন আপনি কহিলেন ফাঁকটা শুন পদার্থ, 
কিন্ত এই শুন কথা দ্বারা কাকের কোন মর্শই বুঝা গেল 
ন|। ফাঁক বলিলেই পুর্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য 
বলিলেও ঠিক সেইনপ বুঝা গেল। অতএব শুন্ত কথাটা 
কাকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের 
বিবরণ। আবার অন্ত কোন বস্ত্র সাহাষ্ ঘদি অন্য কোন 
বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদুশ বাকাকে তটন্থলগ্ষণ বলে । 
শতন্তিন্নতে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ শ্বন্ূপং তটস্থং 
দ্বিধালক্ষণং স্তাৎ স্বরূপন্ত বোধো৷ ঘতো! লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে 
এবিষ্টাৎ স্বরূপেহপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবাস্তো গৃহাঃ খং বিল |” 
(বেদান্তসা*) 
এই তটস্থলক্ষণও এ ফাক বার ৃ্টান্তেই বুঝা যাঁয়। 








_ করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির . 
যেখানে এই গৃহ ভিত্তির শেষ হুইয়াছে, তাহাই 
শুন্ত, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্ঠ পদার্থ-টী পরিজ্ঞ। 
হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল। 
_ত্রঙ্গকেও এই দ্বরূপ ও তটস্থ এই ছুই প্রকার লক্ষণে 
বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সতাস্বরূপ, অনস্তরূপ, 
ইতাাদি বলিলে তাহার স্বন্ধূপলক্ষণ প্রকাশ কর! হুইল, 
কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় ন1, 
সেই এক বস্তমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, 
সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রঙ্গ ইত্যাদি বলিলেও 
তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যাক যে, তিনি কর্ড, তিনি 
হর্ভী ও বিধাতা, তখন কর্তৃত্ব, হতৃত বিধাতৃত্বাদি গুণের 
সাহায্যে তাহাকে লক্ষ্য কর! হইল, অতএব ইহা! তটস্থলক্ষণ 
বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালগ্বিত্বাদি শক্কি- 
খুলি গ্রা্কতপদার্থ, অর্থাৎ গ্রক্কৃতি হইতে বিকাশিত হয়। 
নুতরাং ইহা ব্রদ্ের কোন গুণ বা শক্কি নহে, উহা ব্রঙ্গ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বাঁ পুথক্ভূত কোন বস্ত্র 
সাহায্য লইয়! অন্ত কোন বস্তর গ্রকাশ করিতে হইলেই 
তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হুইয়! থাকে । [ স্বরূপলক্ষণ দেখ । ] 

তটাক (পুং) তট-আকন্‌ বা তটং অকতি অক-অণ্‌। তড়াগ। 

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ গতৎ। বগ্রক্রীড়া, বৃষ 
এভতির শৃঙগদস্তাদি দ্বার! ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ । 
“অভ্যন্তস্তি তটাঘাতং নির্জিতৈরাবতাঃ গজাঃ।৮ (কুমারন* ) 

তটিনী (্্ী) তটমন্তান্তাঃ তট-ইনি ততো ভীপ্‌। নদী। 

তটী (ভ্্রী) তট-অচ্‌ ততো-ভীষ্‌। তীর, তট, প্রান্তভাগ। 

“বিচিত্র কপাল তটী, গলাম্॥ জালের কাটি, 
করজোড়া লোহার শিকলি।” (কবিকক্কণ চ'্ডী) 

তট্য (পুং) তটং উচ্চ্াক্ং অর্থতি তট-ঘৎ। শিব। “নমণ্ডটায় 
তট্যায়” ( ভারত ১২।২৮৪।৬৬ ) 

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো" সাধুঃ। তড়াগ । ( দ্বিরূপকো* ).. 

তড়তড় ( দেশজ ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শবা । 

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ। 


-তড়বড়ি ( দেশজ ) শীত, তাড়াতাড়ি। “ 


শ্বীও থাও ধ্ম্স| বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি ॥ 
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্ত সাজে তড়বড়ি ॥” ( কবিক* ২/১৯৩) 
তড়াক (পুং) তগ্যতে অহিষ্ঠতে উর্দিতিঃ তড়-আক ( পিনা- 
কাদযশ্চ। উণ্‌ ৪1৯৫1) তড়াগ।. 
তড়াকা! (ভ্বী) তড়াক স্রিয়াং টাপ্‌। দি 4 
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তড়-আগ (ভুড়াগাদয়শ্চ । ইতি নিপাতনাৎ 
,)৯ফন্ত্কুটক | (মেদদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ | পর্ধ্যায়_- 
পন্মাকর, তড়ীক, তটাক, তড়গ। 
পঞ্চশত ধন্ুঃপরিমিত গভীর পুক্করিধী দীর্ঘিকা এবং প্রশত্ত 
ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিন স্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ। 
২৪ অঙ্কুলিতে একহস্ত, চারিহত্তে একধন্ুঃ হয়। 
ইহার একশত ধন্গুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে 
গু্ধরিণী, আর পঞ্চশত ধন্ুঃ পরিমিত স্থানে যে জলাশয় 
তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবদ্ধক, স্থাছ, 
কথায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশন্ত। 
(রাজব*) যে ব্যক্কি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাহারা 
এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিবাযুগ স্বর্গে বাম করেন। 
[ উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পু্করিণীপ্রতিষ্ঠা। দেখ । ] 
কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল। 
বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্রিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, 
ছেমস্ত ও শিশিরকালে বাঁজপেয়, বসস্তকালে অশ্বমেধ ও 
গ্রীষ্মকালে রাজন্থয়যক্ত সদৃশ ফলদায়ক । 
*গ্রাবৃটুকালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্থৃতস্‌ট। 
শন্পৎকালে স্থিতং তোয়ং মছুক্তফলদায়কম্‌ ॥ 
বাজপেয়ফলসমং হেমস্তশিশিরস্থিতম্‌। 
অশ্বমেধসমং গ্রাহ্বসস্তসময়স্থিতং ॥ 
শ্রীষ্মেহপি তু স্থিতং তোয়ং রাজনয়ফলাধিকম্‌ ॥” (পন্মগুরাণ) 
যাহার! তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই 
ফল লাভ করিয়! থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই নকল 
যন্তের ফললাভ কর! যায়। 
তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়ইন্‌। ১ আঘাত। (জি) 
২ আমাতকর্তী । 
তড়িৎ (ত্র) তাড়মত্যন্রং তড়আঘাতে ইতি গ্রতায়ঃ (তাড়ে 
গিলুকচ্‌। উ৭্‌ ১৯**)। বিছ্যৎ। [বিশেষ বিবরগ বিছা দেখ। ] 
তড়িৎপ্রভ। (ত্ত্রী) ভড়িতঃ গ্রভেব গ্রভা বন্তাঃ বহত্রী। 
কুমারান্থচর মাতৃভেদ । 
*কেশ্যন্্ী ক্রুটিনাম। ক্রোশনাহ্থ তড়িঙগ্রভ|।” 
(ভারত শল্য ৪৭ অ) 


৮ 





+ *্রশস্তভূমিভাগন্ছে। বহু সংঘতবরো ধিতঃ। 
জলা শয়ন্তড়াগঃমা।দিতাছ্ঃ শাঞ্জকোবিদ: 1” (শব্দার্থচি* ) 
*চতুিংশাঙগুজে। হণ্ডে। ধনুপ্তচ্চতুরুত্রং । / 
শত ধ্স্তরকষ তাবৎ পুক্করিণী শুভা ॥ ৃঁ 
এও খু) গো গডাগ ইতি নি ।৮ ( বশিষ্ঠ 


(ব্রি) বিছ্যাৎস্দৃশ দীপ্বিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা তৎ। 
বিছাতের প্রভা, বিছ্াতের আলোক । 
তড়িত্থৎ (গং) তড়িৎ বিস্তাতেহ্ত মতুপ্‌ মস্ত বঃ। আপদাস্ত্বা 
তন্ত ন দঃ। ১ মেঘ ২ যুস্তক । (অমর) (জি) ৩ তড়িদ্িশিষ্ট। 
তড়িত্বতী (তি) ভড়িস্ববৎ স্্িয়াং ভীপ্‌। তড়িৎবিশিষ্ট, 
তড়িছ্াক্ত। ] 
“সমুদিতক্লিচয়্েন তড়িত্বতীং লঘ্নতা শরদমুদ সংহতিম্‌।” 
(কিরাত* ৫1৪) 
তড়িদগর্ড (শং) তড়িতো গর্ভে যন্ত বছত্ী  যেঘ। "তড়িগর্ত 
খ্তবঃ সমুদ্রাঃ 1” ( শ্বেতাশ্ব* উ* ৪ অ+) . 
তড়িম্ময় (জি) ভড়িদাম্মকঃ স্বরূপে তড়িৎ্ময়ট। তড়িৎ 
স্বরূপ, বিছ্যাতের সদৃশ । 
প্তড়িন্ময়ৈরকুন্মিষিতৈধিলোচনৈঃ1” (কুমার ৫1২৫) 
তগু (পুং) তড়ি-অচ্। ১ স্খবিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে-অ। 
২ আহতি। 
তগুক (পুং) তগুতে নৃত্যতি তণ-গুল্‌। ১ খঞ্জনপ্গন |স্টিয়াং 
ভীষ্‌। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য । (ক্লী) ৪ খুহদাক- 
বিশেষ | ৫ তরত্বন্ধ। (মেদিনী) (ছি) ৬ মান্বাবহণ। 
খউপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার । ৯ বছুরপী। 
তপ্ডি (পুং) সত্যঘুগের একজন মহুধি। ইনি দশসহত্বৎসর 
মহাদেবের আরাধন| কক্গেন। মহাদেব ইহার 'আরাধনায় 
প্রীত হইয়া তাহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আদি 
তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ 
বলে এক পুত্র লাভ ক্ষরিনে। এ পু যশস্থী, তেজন্দবী, 
দিব্জ্ঞানসমন্থিত, অমর ও বেদের সুত্রকৃর্তা_ হইবে। 
মহাদেবের এই বরে তগ্ডির এক পুত্র হয়। এই তগিপুত্র 
য্জুর্কেদীয় তাগ্ডিন শাখার কল্পন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
(ভারত অঙ্গ" ১৬১৭ অ" ) 
তু (গং ) মহাদেবের দ্বারগাঁল ভেদ, নন্দিকেশ্বর | 
“নন্দী ভূঙ্গ রিটন্ত$ নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বর ।” (মল্লিনাথস্ৃতকে') 
তণ্ডুরীণ (পুং) তগু অস্তার্থে উরচ্‌ তত্র ভবঃ ছঃ। ১কীট 
মাত্র। (তরি) ২ বর্ষার (ক্লী) তগুলে ভব ছঃ লন্ত রঃ। 
৩ তগ্ুলোদক । ও 
তগুল (পুং ক্লী) তণ্যুতে আহন্ততে তড়-উলচ্‌ (সানসিবর্ণ- 
-ীতি। উপ্‌ ৪।১৭) ৯ নিস্তষ ধান, চলিতকথায় চাউল, 
ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ কৰিলে যে অংশ 
অবশিষ্ট থাকে । রঃ 
“শস্তং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্তমুচ্যতে। 
. নি্তষস্তগুলঃ প্রো; ্িশ্সুদা্ধতং ৪" (আ" ভ') 
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.ক্ষেব্রগত হইলে তাহাকে শ্ত, তুষযুক্ত হইলে ধান্ত ও 
ভুষ রহিত হইলে তাহাকে তুল বলা যান। প্র তুল সিদ্ধ 
 ক্ষরিলে অল্প হয়। উত্তমন্ধপে শালিতঙুলের অন্ন ছারা চর 
প্রস্তুত করিয়া হুরধ্যদেবকে নিবেদন করিলে তওঁলসংখ্যক 
হূর্যযলোকে বাস হগ্ন। সপ্তমীতিথিতে নিরেদন আরও অধিক 
ফলদায়ক। (তিখিতত্ব)। 

ভারতবর্ষের প্রধান খাগ্ভ। প্রধান বাণিজাংদ্রব্যও বটে । 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা! প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার 
প্রভৃতি শস্ত থাগ্তনূপে ব্যবহৃত হয়) কিন্তু তুল যে ভক্ষদ্রব্য- 
হ্ধপে চলেন1, তাহা নহে । মোটের উপর ভারতের সকল 
স্থলেই ধান্ঠ জগ্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসীই অক্লবিস্তর 
চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি সাহাযো জলে সিদ্ধ 
করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জ্ীবনধারণের প্রধান 
উপায় । লোকে অন্তান্ত উপকরণ সহযোগে ভাত খায় । অন্ত 
দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করা যায়। 
আহএব দেখা যাইতেছে, তঞুলই এধানতঃ আমাদের জীবনী- 
শক্তি রক্ষা করে। 

লাঙ্গলদ্ধারা মুত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন 
করিলে ধান জনো। ধান পাকিলে ক্ষেত হুইতে কাটিয়৷ 
লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়। চাউল প্রস্তত হয়। 
ভারতবর্ষে ১০*** প্রকার ধান্ত, কুতরাং তত গ্রকার 
চাউলও দেখ! যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকুতি 
ও গঠন বর্ণন কর! অসম্ভব। কুঙ্সাৃষ্টি অন্থসারে ইহাদের 
আকরাতি পরস্পর বিভিন্ন; মোট।মুটি কতকগুলিকে প্রায় 
একনূপই.দেখায়। 
তুল সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, 
আতপ ও দিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্র শুকাইয়৷ ভানিলে 
যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কছে। হিন্দুদিগের 
মতে এই প্রকার চাউনই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাঙ্গণদিগের এইন্ধগ 
চাউল ভক্ষণ কর! উচিত্র।  সিদ্ধচাউল প্্রস্তত করিতে 
হইবে প্রথমে ধান ভিল্জাইয়। রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে 
হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহ! রৌদ্রে শুকাইয়! ভানিলে যে 
চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে দিদ্ধচাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে 
কোড়গরাঙ্যে একরাত্রি ধান.ভিজাইয়া রাখে । পরদিন প্রাতে 
আধঘণ্টানাত্র সিদ্ধ কর! হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় 
£মেলিয়া দ্বেয়$ পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে গুকাইয়! তাহা ভানা 
হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান; ৪1৫ খণ্ড হইগ্লা ঘায়। এই] 
চাউলকে কোড়গে ছনৃশ্-অক্ষি কহে) ইহা ধনী লোকে 
ব্যবহার কার। -. আমাপবিধবাদিগের সিদ্ধচাউলের কত: 
27518: এ ১০০ 
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তগুল 

তক্ষণ করা শাঙ্্ান্ুদারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভি অন্ত 
কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদ্দের ভক্ষণ করা বিহিত নহে। 
ধান্তভেদে চাউলও আমন, আউম, বোরো! প্রদ্ভৃতি 


শ্রেণীতে বিভক্ত । আমন ভিন্ন অন্ত কোন চাউল দেবতার 
উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন 
শ্রেণীর অন্তর্গত। 


টেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে 
তুষ (ধানের খোস|) বিচ্ছি্ন হইয়া! পড়ে । ইহাকে এক পাঁলট! 
কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ে। বাহির হয়। কুলান্বারা 
তুষ কুঁড়ো ঝাড়ি! ফেলিলে চাউল গাওয়া যায়। আতপ 
অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়! ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। টেকি ভিন্ন 
আজকাল কেও ধান ছাটাই হই! চাউল গ্রস্ত হইয়! থাকে । 

চাউলে ভাত, পলাম্স, মুড়ী, পিষ্টক গ্রভৃতি গ্রস্তত হইতে 
পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে 
শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়। 

মুড়ীর চাউল গ্রস্ত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল 
প্রস্তত গ্রক্রিয়। হইতে অন্তর্ূপ। 

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চাউল বাবহ্ৃত হইতেছে । 
পূর্বে যুরোপ ও আমেরিকায় চাউল গাওয়! যাইত না। বনু 


পুর্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমা 


দের অথর্ধবেদে চাউলের বর্ণনা আছে । [আমন্‌ দেখ। ] 
ব/বিলন দেশে৪ চাউলের বাবহার বহুপূর্ব্বকালীন | 

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বল! যাইতে 
পারে। নুতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু 
গুরু। পুরাতন তঞল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী । 


পুরাতন তখুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত বাক্রিদিগের 


পথারূপে বাবনৃত হুইয়া থাকে । তষ্জুলচূর্ণ আদা ও মরিচ 
প্রভৃতির সহিত জলে দিদ্ধ করিয়া যবাগ গ্রস্ত হয়। এই 
যবাগুও রোগীর পথ্য । এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের 
প্রাতঃকালীন ও বৈকাপিক আহারের জন্ত তুল ভাঁজিয়! 
মুড়ী প্রপ্তত করে। ইহ! গীড়িতদিগের পথ্য স্বন্ধাপ দেওয়া 
যাইতে পারে। তঙুল, দগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পাগ্নস পাক 
কর! হয়, তাহা! অতিশয় নুখাগ্চ। ডাক্তার পাউয়েল লাহের 
বলেন, মুত্রাশয় রোগে ও মদ্দি প্রস্থৃতি ব্যারামে মময় সময় 
তুল ব্যবগ্েয়ে) তণ্চজলজ ক্ষত ও দগ্ধগ্থানে তণ্জুল প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পরু ও পরিশেষে শোষিত 


তঞ্জুলকে নেপাল গ্রস্ভুতি দেশে বকব! বলে। ইহা পীড়িত 


লোকদিগের পথাস্বূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান 
শ্তাপেক্ষা অল, এই জন্ঠ ভান্কের মণ্ড উদরানগ্নাদি রোগে 





ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে। সকল চাউলের ৭ একরূপ 
নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষার- 
_ জানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ গ্লিগ্ধকারী। পরদ্দাহিক 
রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পায়! যায়। 
নেবুর রস ও শর্করামিত্রিত চালুনিজল অতিশর ুখাত্য। 
অন্ত্ররোগে এই কাথ বাবস্থের। তলের পুল্টিন ও লেই 
যথেষ্ট উপকারজনক । ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চাঁলের 
জল কণ্ধায়রূপে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে। 

ভাঁরতবর্ধীয়দিগের গ্রধান পাদ্য ত্জুল। মণিপুর গ্রভৃতি 
অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের থাদ্যের জন্তও চাউল 
ব্যবহৃত হই থাকে । উত্তরপশ্চিমাঞ্চশের পিলিভিত 
চাউল বহুমুল্য। টানা গ্রদভৃতি প্রদেশে এক প্রকার স্থগন্ধ 
চাউল পাওয়! যায়। ব্রহ্মাদেশের চাউল তত ভাল. নহে। 
বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং স্ুম্বাদবিশিষ্ট । 
এখানকার পাটনার চাউল সাহেবের! ঝড় ভালবামে। উচ্চ- 
গ্রাদেশজাত তুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল 
ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দা জন্মে । 

ভারতীয় চ/উল হইতে বহুল পরিমীণে মদ্য গ্রস্তত হয়। 
গত ৩** বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে 
মদ গ্রস্থতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই 
চাউল হইতে পচাই মদায গ্রস্তত হইয়া থাকে । 

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুড়া দিয় বিবিধ প্রকার 
পিষ্টক প্রস্তুত করে) এই জন্ত চাউলের খুঁড়ার৪ বাণিজ্য 
গ্রচলিত আছে। ব্রঙ্গদেশ হইতে প্রতি বর্ষে রায় ৪***০ 
উন চাউলের গুড়া রপ্তানি হয়। চাউপ প্রথমতঃ জলে 


ভিজাইয়। জীতাক্জ পিশিয়] গু'ড়। প্রস্তত করে; পরে তাহা. 


রৌস্রে গুকাইয়। বিক্রয় করে অথর চাউল দৌডে শুকাইয়া 
পরে জীতায় ভাঙ্গিয় গুড়] গ্রস্তত কর! হয়।১ যুরোপীয়গণ ও 
দেশীয় খুষ্টানগরণ ওপার নামক তঙ্জুলচূর্ণের খিষ্টক যথেষ্ট 
গরিমাণে আহার করিয়া থাকে । 

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রবা আছে ৯ 
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. এক গে পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ কৰিলে ছুই দেরের আগিক 
_ কাগী হয়। চাউলে খনি পদাথেন আপ অতি জজ) তাতের 


০ 


বাঁছির হইয়া যায়। এই জন্য থে পরিমাণ জল ভাতের 
সহিত শুবিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই 
ভাল হয়। 'ডাঁজ্ার. পেন বলেন, ৯০* ভাগ শু চাউলে 
যবক্ষারজান ৭:৫৫, কাঁর্বোহাইডে্টিস্‌ ৯৮:৭৫ চর্কি ৮, এবং 
খনিজপদার্থ '৯ অংশ আছে। : চাউলের শনি সংযোগ 
আলুর ভূল্য। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভূটা 


গ্রভৃতিই অধিক পরিমাণে থায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে 
চাউলও রাবহার করিয়া থাকে । মহারাষট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধা- 
রণতঃ ভাঁতই আহার করে। মান্্রাজের দক্ষিণ ও বৌন্াইএর 
পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধীন খাদ্য। যাহারা ভাত থায়, 
তাহাদের দাইল, শাকসবজি প্রভৃতি ব্যবহার কর! উচিত। 
যাহার! মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে 
তুলে যবক্ষারের নান অংশ পরিপুরিত হয়। 

বঙ্গদেশে বুল পরিমাণে তুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন 
উপায়ে এই দেশে চাঁউলের আমদানি রগানি হুইা থাকে । 
অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাঁওয়! ছুর্ঘট । তবে রেশ, ষ্টানার 
গ্রভৃতিতে যে পরিমাণ চাউল চালান হয়-ও যাহার রেজেঈরী 
থাকে, তাহার পরিমাণ একরপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 
ক্ষু্র দ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র যে 
পরিমাণ চাউল নীত হস, তাহার পরিমাণ পাওয়া! যায় না। 
১৮৮৮ খুঃ অন্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৭৭৯৩ মণ আম- 
দানি হইয়াছিল । বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা ৮২৯৯০ 
মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রঞ্ানি হইয়াছে। 
কলিকাতা লগরীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল 
আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম 
হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হুইতে ৮৪ মগ চাউল আসিয়াছে। 
জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ ১৬৭৩৩৬২ মণ» 
মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠি হইতে ৬৪৮১০ ৫, 
দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩২৬*৪৯, বরিশাল 
হইতে ৩*৩৭৬৩. এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হুইতে 
প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বদ্ধমান হইতেও 
কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। 

নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ১৯৩৮৯৮১ মণ বঙগগদেশে 
আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পুর্কোক্রাদেশে ৪৭৫২৬ মণ 
রগানি হইয়াছে। পুর্ব ১৮৮৮ খৃষ্টান ্ধদেশ, চট্গরাম 
870১8 ৫৮৩৮৫ মণ চাউল লনা টিনচিও 





 বিশ্বরোষ। 


যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও গ্রামা শবের অর্থ ও ব্যুৎপত্বি; জারঘা, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত 
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্শাসন্প্রদাকস ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মন্ুধাতত্ব এবং 
আরা ও অনাধা জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও এতিহাসিক সর্কাজাতীয় প্রসিদ্ধ বাক. 
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদযা, স্কাক়, 
জোতির, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ব, প্রাণিতন্ব, বিজ্ঞান, আলোপাযাধী, 
হো[মিওপাখী, বৈদাক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও বাবনস্থ, 
শিল্প, ইন্ত্রজাল, কৃষিতত্ব, পাকবিদা। প্রস্ভৃতি নান! শাস্ত্রের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহঙ্গতিধান। 





অগ্ডম ভাগ । 
(জা--তিববত ) 


(১৭৯।১ নং নীলমণি মিত্রের দ্রীট, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে ) 
জনগেন্দ্রনাথ বন সঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত । 





কলিকাতা 
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 
ইউ, সি, বন্থ এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। 





১৩০৩ সাল। 
রগ ক রা 





৯০ তে বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে 

রপ্তানি হইয়া থাকে । বাহ্‌ দেশের মধ্যে সিংহলেই বাঙ্গালার 
চাউলের কাটুতি সর্বাপেক্ষা! অধিক । সিংহলের গরেই গ্রেট- 
বূটেন। যুরোগে ৯ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়। 
খাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম 
হইগ্রাছিল। জর্পণ রান্দ্যেও আমদানি পূর্ব্বত্সরের যাক 
হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল। 

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪*** বিভিন্ন প্রকার চাউল 
পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল-- 

(১) আউস (২) আমন--( ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, 
(৩) বোরো! (৪) সলাস্মদা, (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, 
(%) বাসমতী (৮) রীধুনী-পাগল! (৯) কাজল! (১*) 
লক্গীভোগ (১১) উড়ি এভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার 
চাউল অতি স্ুগন্ধযুক্ত । ভদ্রলোকগণ ছোটন! আমনের 
চাউল ব্যবহার করেন) পাটন! চাউল, যাহা! রক্তবর্ণ, ছোট 
ও মোটা, গরিরলোকের! সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান- 
গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রঙ্মাদেশের চাউল 
অতিশয় কাকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর । 

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাম এবং ৪২ লক্ষ 
প্রকীর ধানের জমী । থে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা 
ধরিয়া! রগ্ানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন 
গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্টান্ত স্থানের প্রতি অধি- 
বামী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে। 

ঢাকাঁবিভাগে নিয্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয় ;_. 

রায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বোফ়ৈলা" 
যাইটা, কুর্য্যমণি, লেপি, বোরে|। 

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো! এবং রায়দা 
প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্িনি আমনের চাউলও যথেষ্ট 
পাওয়। যাঁয়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। 
যশোর জেলায়ও উক্ত সকল এ্রকার তুল উৎপন্ন হয়। 
এখানে দিখার চাঁউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ 
প্রকার বালাম জন্মে। বাঁকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও 
চিকণ এই ছুইভাগে বিভক্ত । বাঁকরগঞ্জের বাল!ম বিশেষ 
বিখ্যাঁত। লদিষ্কা জেলায় কাষ্ঠিকমানে ফলি চাউল বাবহৃত 
হই থাকে । রঙ্গপুরে কাউনি্া আউল, সাধারণ আউস, 
জালি আউস, রোগ! এবং ভূঁইয়া! চাউল পাওয়া যায়। নিল্ন 
বঙ্গের বোরো! ছুই প্রকার_-কলপিন বোরো! এবং ছাটা 
(খোর ছোটনাগপুরে হন, লহুহান এবং তেবান্‌ চাউল 





আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়) 
সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিন!, খৈরা, কলার, রাক্ষ, মতর, 
ধঙ্জিআিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাস্মতী, বন্দিরি, 
পিয়া, কন্থন্দা, দালুয়া, লক্মীনারায়ণপ্রিয়, বাঁমনবহা, অন্তরখা, 
সরিষাফুল, ছুধসর, নিয়ালি, দৌফ্শালি, ছার্বসাতিয়া, বকরি, 
ইচ্কিরি, চৌলি, হারুয় ইত্যাদি। 

১৮৮৮ খুঃ অন্বে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ অগ চাউল 
রপ্তানি হইয়াছিল । শতকর| ৭* মণ মিংহলে, ১১ মণ বোদ্বাই 
প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবুটনে গিয়াছিল। 
সন্বা, (কদম, কলবন, চিনা, জদম ), কার, (মুটা গপেরম্‌.), 
মনকট, মোকানম্‌, পুমপাঁলৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, 
মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল মাক্জীজ বিভাগে 
পাওয়। যায়। তঙ্জাবুরে কার এবং পিশানম্‌ চাউলই গ্রাধান 
খাদ্য। কোড়গের লোকের! সচরাচর দৌদাবট্ট চাউল ভক্ষণ 
করে। এস্থানের সন্নবন্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য । 

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মুগনাভিগন্ধি তঙুল গাওয়। 
যায়। এই চাউলের দান! সাধারণ চাউলের র্ধেক। এই 
চাঁউলের ভাঁত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্মেতবর্ণ দেখায়। 
হল্ভা, গর্ভা, কুড়ে, তর্ণ!, মহাড়ি, পতনি, আদ্দিমোরি, কৌক- 
শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হুগকালশালি গ্রভৃতি বিভিন্ন 
একার তঙুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়। 

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, ঝালি, কপুরচীনা, 
গজেশ্বর, বেন্দি, গজবেল, অগ্জনবা, ঝব্ী, খোনদার প্রভৃতি 
উত্তরপশ্চিম ও অঙোধ্যার তঙ্ল। পিলিভিত, উয়া, পুমা, 
হাকুয়া! গ্রভৃভি নেগালের চাউল। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও 'আমদ!নি 
হয়। বাঙ্গাল! হইতে প্রায় ৫ হাজার মণ চাউল গঞ্জাবে 
যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাঁচী, অযোধ্য। এরভৃতি 
অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে । চছোরা,. বেগমি, 
ঝোল!, রতরু, স্ুখচেন, মুঞ্, খন, কলোনা! প্রভৃতি তঞ$জল 
এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল ছুই রক 
চাউল পাওয়া যায়। 

মধ্যগ্রদেশে প্রায় ১২*২৮* মণ আমদটুনি এবং ৯৪২*২৪ 
মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। *এই প্রদেশের টিপুর 
চাউল সর্ধাপেক্ষ। উত্তম । চতরী, রাধাবালাম, আন্মমোহর, 
কালিকা, সুড়, রামকেল, ছুধরাম, কেল তেলাপি, লানবেনি, 
সারিহানি, হুকলুমি প্রদ্থতি বিবিধ প্রকার তগুল পাওয়া 


যাস্ছ। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলানস প্রস্তুত হয়। এ 


্রদ্দেশের তণুল-বাঁণিজ্য 3 নট 


ইজ 


তগডুল [৪৮২ ] তুল 
হইতে ১৮৯৯ থুঃ পর্যাস্ত তি বর্ষে প্রায়. ২$ লক্ষ টন চাউল | অবধারিত আছে। ১৮৯* শবঃ অব ধান-ও চাউল রপ্তানি 
বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯* থুঃ অন্ধে নি বন্ধ হইতে | হেতু ৭৫১৬৪১৯৮৫ টাকা! স্্ক আদায় হইয়াছিল। 


প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্তর চালান দেওয়া হইয়াছিল। 
১৮৮৯ খুঃ অন্দে আদাম হইতে ৫,৯১,১১৭ মণ চাউল রপ্তানি 
হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাক হইতে প্রায় ২৫*** মণ চাউল 
উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্মি, লুসাই, ব্রিপুর! 
প্রভৃতি হইতে আসামে চাঁউল আইসে, এবং আসামের চাঁউল 
ভুটান, তোগ্সাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, 
আহ, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, 
হুমৈ, অসরা প্রভৃতি তুল গ্রধান। 
ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর 
কোথাও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯ খুঃ অন্দে 
২৬৭৭৪১২৫১ হাত্ডডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইগা- 
ছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যা 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা 
৩ সের চাউল থায়। কতক চাউল গৃহপালিত পণুদিগের 
খাগ্ঠার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অগ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট 
হইয়া যায়। ব্রচ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খুঃ অকে প্রায় 
২৭*** মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, 
জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্বানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। 
১৮৯০ খুঃ অন্দে ভারতীয় তুল গ্রেটর্টন, মাণ্টা, ফ্রান্স, 
ইজিপ্ট, জপ্ণী প্রভৃতি সুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাঞ্ডেড- 
ওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্ত এভূতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে 
৮৭২২ হাণ্ডে.ডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইন্টকোষ্ঠ গ্রভৃতি 
: আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকায় পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে 
এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৫৬ টা? 
চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। 
বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্্যের জ্ত ব্যবহৃত হুইয়! 
থাকে ১ যথা খাগ্চ, কলপ ও মগ্ভের উপকরণ । ব্রহ্গদেশের 
চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহা'র ভাত তত কুচিকর নহে। 
এই তঙুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও সস্থপ্রস্তত হয়। বজ- 
দেশ হইতে এন প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল যুরোপে রগানি হয়; 
এই চাউল যুরোপীয়গণ ভঙ্ষ্ণার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধি- 
কাংশ চাউলই মস্ত প্রস্ততের জন্ত ব্যবহৃত হয় ॥ ১৮৮৩ খুঃ 
অন্দে ২২৯,২৯২ হাণ্ডেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত কর! 
হুইয়াছিল। 


গবর্মেন্টকে শুক দিতে হয়। এই শুষ্ক শতকরা! ১৫২ টাক! 


ইংকাজ রাজত্বের পুর্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 
তগুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মুল 
চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ট্ামান গ্রভৃতি আধিক্য 
প্াযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্ঠত্র নীত, হুয় | স্থৃতরাং 
ইহার মৃল্যও বাড়িয়া যাইতেছে । ভারতের চাউল যুরোপ, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে 
প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে । ভারতে অনেক দরিদ্র- 
তম লোকের বাম। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়! 
যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেল! আহার এবং 
স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে । ইতিহাসে লিখিত 
আছে, সায়েস্তাখার শাসনকাঁলে বঙ্গদেশে টাকায় ৮/ মণ 
করিয়া তঞ্জল বিক্রীত হইত কিন্ত এখন টাকায় ১২১৩ 
সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রন্তি 
বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে ছুর্ভিক্ষে ক্রন্দন গুনিতে 
পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে প'ইয়! 
মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্ানি বন্ধ না হইলে এ 
বিপতপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া ছুর্ঘট। 

ভাবগএরকাশ মতে, বিভিন্ন তঙলের বিভিন্ন গুণ | শালি- 
ধান্ঠের যে তুল হয়, তাহার গুণ স্সিগ্ক, বলকারক, মলের 
কাঠিন্ঠ ও অন্নতাকারক, লঘুপাকী ও রুচিকারক, গ্বরপ্রসাদক, 
শুক্রবদ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈবৎ বায়ু ও কফবর্ধক, 
শীতবীধধ্য, পিত্তনাশক এবং মৃত্রবদ্ধক। দগ্ভূমিজাত শালি- 
ধান্তের তঙুল-গুণ--কবায়রস, লথুপাকী, মলমৃত্রনিঃসারক, 
রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্ত বপন করিলে 
যে ধান্ত জন্মে তাহার তলের গুণ বাঘু 3 পিত্তনাশক। 
গুরু, কফ ও শুক্রবদ্ধক, কষায়রস, মলের অন্পতাকারক, 
মেধাজনক এবং বলবদ্ধক। 

অকষষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপন! হইতে যে ধান্ত; উৎপন্ন 
হয়, তাহার তঙুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায় 
রস, পিত্ত, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্ধক, কটু, বিপাঁক। 

একবার তুলিয়া! যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিত- 
ধান্ত কহে। ইহার তঙুল গুণ__মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্ধক, 
বলকারক, পিত্তত্স, কফবর্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু 
এবং শীতবীর্যা। [ও 

অবাপিতধান্ের অর্থাৎ বুনাধান্তের তুল বাপিতধান্তের 
গুণ অপেক্ষা কিঞ্িৎ হীনযুক্ত । 

রোপিতধান্তের তল নুতন অবস্থায় অজ, এবং 


_ পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তুল, রোপ্যা- 
রোপা ধান্তের তুল অপেক্ষা অধিক গণযুক্ত ও লঘুপাকী। 
শালিধান্ত তঙুলের মধ রক্তশা'লি ধান ত$ুলই শ্রেষ্ঠ । এই 
তঞ্ুলক্ষে দাউদ্খানী চাউল কহে। ইহার গুণ-_-ব্লকারক, 
বর্ণপ্রসাদক, ভ্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মৃক্রবদ্ধীক, স্বর 
প্রসাদক, শুক্রবদ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, 
জর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি 
প্রভৃতি ধান্তের তঙুল রক্তশালি তগ্ডুল অপেক্ষ৷ অল্প গুণযুক্ত । 
্রীহিধান্তের তগুল মধুর বিপাক, শীতবীরধ্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী 
এবং মলবেরিক ও বষ্টিকতগুল সদৃশ । এই যষ্টিকধান্টের 
তগ্ুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ত্রীহিতওুলও 
কহে) ইহার 'গুণ-_মধুররস, শীতবীর্ধ্য, লঘু$ মলবেরিক 
বাতগ্জ, পিত্তনাশক এবং শালিতঙুলের স্থায় গুণযুক্ত । এই 
বষ্টিকধান্ত তুল অনেক প্রকার-_তন্মধ্যে বষ্টিকধান্-তত্ুলই 
ইহাদিগের মধো অ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তুল লঘু; লিগ্ধ, 


ভ্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদবীর্ঘ্য, ধারক, বলকারক, জর- 


নাশক এবং রক্তশালি তঙূলের ম্যায় গুণযুক্ত । 
ভৃণধান্তের তঙুল__ঈবৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, 
বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, র্েদশোধক, বামুবদ্ধক, 
মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। 
কন্ধুধান্তের তঙুল বায়ুবর্ধক, শরীরের উপচয়কারফ, ভগ্ন 
সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবদ্ধক এবং অতিশয় 
গুণকর। চীনাকধান্যের তঙুলের গুণ কঙ্গু তলের সদৃশ । 
শ্তামাক ধান্ত-তঞুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবদ্ধক, কফ এবং 
পিত্তনাশক। কোদ্রব-তগুল বাযুবর্ধক, ধারক, শীতবীর্যয, 
পিত্ত এবং কফনাশক | বনকোদ্রবধান্ত তঙ্জুল উষ্ণবীর্ঘ্য, ধারক 
এরং অত্যান্ত বামুবর্ধক। নীবার-তগুল, ( উড়ীধানের চাউল) 
শীতবীধয্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ :৪ বাযুজনক। 
নৃতন তঙুল মধুর রপ, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন 
তঞ্জুল লঘু হিতন্নক | ধান্ত এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে 
পুরাতন হয়। এই ধান্যের তডলকে পুরাতন তল বলা ঘায়। 
তুল পুক্লাতন হইলে লঘু হুয় বটে, কিন্তু বীর্ধ্য হাস 
হয় না।. বেশী পুরাতন হুইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য হাস হইতে 
থাকে । (ভাবপ্রকাশ )। [ ধান্ত দেখ। ] 
অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নৃতন 
তষ্চুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমানে নবান্ন না করিতে পারিলে 
মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তুল আত্মীয় 
স্বজন প্রতৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়্। ঘিনি পার্বণ শ্রাদ্ধ 
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উদ্দেশে তোজেযোত্মর্গ করিয়া নুতন তুল ভোজন বিধেষ় | 
শুভদিনে চন্দ্র ও তার! বিশুদ্ধিতে নব তওঁল-ভক্ষণ শ্রেযন্কর | 
[ নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তঙুলের গুণ, রুপা, সুগন্ধি ও কফ- 
নাশক, পিত্তকারী। (রাজব*) 
২ বিড়ঙ্গ | “পুংসি ব্লীবে বিড়ঙ্গ: স্তাৎ কৃমিক্নোজজ্কনাশনঃ | 
তগ্কম্চ তথা বেল্পমমোঘ। চিত্রতঙুলা॥” (ভাবএএকাশ ) 
[বিড়ঙ্গ দেখ।] 
৩ তঙ্লীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাগবিশেষ, ৮টা শ্বেত- 
সর্ধপে এক তঙুল ভয়। 
“মিতসর্ষপাষ্টকং তঙ্জুলো'ভবেৎ।” ( বৃহুতৎসংহিতা৷ ৮০1১২ ) 
তডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তঙুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, 
নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা! এক গ্রকার। চলিত কথাম্ন 
চাউলপড়া। বীরমিত্রোর্দয়ে লিখিত আছে-_সন্দেহ হইলে 
বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান-_ 
তল উত্তমন্ূপে ধৌত করিয়া! গুরু হইলে দেবতান্সান- 
জলে একটা নূতন মুগ্মমপাত্রে ভিজাইয়া! রাখিয়া দিবে। এই 
রূপে একরা্ষি রাখিবে, বিচারক পরদিন গুচি হুইয়! 
যথানিয়মে আসন পরিগরহ করিবেন। পরে যাহাদের 
উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে ক্গান করাইয়। শুদ্ধাচারে 
পূর্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একথানা ভূর্জজপত্রের 
উপর অথবা তূর্জজপত্রের অভাবে পিগ্ললপত্রের উপর এই 
মন্ত্র লিখিলেন। 
*আদিতাচন্্রাবনিলোহনলশ্চ দৌভূমিরাপোহৃদয়ং যমস্চ। 
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধো ধর্পোছি জানাতি নর্ত বৃত্তং |” 
তৎপরে সেই পত্রিক! তাহাদের মন্তকন্থ করিস & তুল 
চর্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গান্রকম্প ও তালু, 
শুষ্ক হইবে এবং চর্বণ করিয়া ভূঙ্জপত্রে ব1 পিগ্ললপত্রে নিী- 
বন ত্যাগ করিলে রক দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক 
তাহাকে অপরাধান্গসারে দণ্ড দিবেন । (বীরমিত্রোদয় ) 
তুল (স্ত্রী) তগু-উলচ্‌ ততষ্টাপ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাঁসমঙ্গ| 
বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া । (রাঁজনি' ) 
তগ্ুলান্ধু (ক্লী) তগুলক্ষালিতং অন্ুঃ মধ্যলো*। তঙ্লোদক, 
চাউল ধোয়া জল, চেলুনীজল। পর্ধ্যায়_“জোষ্ঠাঘু, তওুলো- 
দক, তগ্চুলোখ। পল পরিমিত তগুল ৮ গুণ জলে নিঃগ্ষেপ 
করিবে । পরে ইহা ভাবিত করিয়! গ্রহণ করিবে, এই প্রকার 
জল বিশেষ হিতকর। (বৈগ্ক ) 
তগুলিকাশ্রম (পুং লী) ভীর্ঘবিশেধ, যাহারা এই তীর্থে গমন 
করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, আস্তিমে ব্রচ্মলোক 
. প্রাপ্ত হয়। 861 





তগু;লোঁঘ 08৮৪] 
“জঙছমা্গাদপাবৃত্য গচ্ছেতগুলিকাশ্রমং। তণ্ডেশ্বর (পুং) ৬২ জন শিবভক্কের মধ্যে এক প্রধান তক্ত 
ন ছুর্গতিমবাপ্সোতি ব্রক্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৮ [তগ্ডি দেখ।] ] 


(ভারত বন" ৮২ অঃ) 


তওডুলী (জী) তওুল-ভীষ্‌। ১ যবতিক্তা লত1। ২ শশাগুলী 
করুটা। ৩ তওুলীয়শাক। (রাঁজনি*) 

তগুলীক (গুং ) ত্জুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তগুলীয়শাক। 

তওুলীয় (পুং) তঙুলায় তত্তক্ষণাদ্ন হিতঃ তডুল-ছ। (বিভাষা- 
হবিরপুপাদিভ্যঃ | পা ৫1৯।৪ ) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় 
চাপানটে ক্ষুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চব- 
রাই ও অল্লমরুষা। পর্য্যায়-_অল্পমারিষ, তওুলীক, তুল, 
ভণ্তীর, তওুলী, তঙুলীয়ক, গ্রন্থিল, বন্ুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনশ্বন, 
স্ুশাক, পথ্যশাক, শ্কর্জথুং স্মনিতাহ্বয়, বীর, তওুলনাম]। 
(8794180005 9০1989770105) | ইহার গুণ শিশির, মধুর, 
বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ। 
ইহার পত্রের গণ হিম, অর্শ, পিততরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, 
মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি') 
ভাবপ্রকাশের মতে চাপানটের পর্যযায়_-কাণ্ডের, তুলেরক, 
ভণ্তীর, তগ্চুলী, বীর, বিষগ্্, অল্পমারিষ। ইহার গপ-_লঘু, 
শীতবীর্যয, রুক্ষ, পিত্বপ্ন। কফনাশক, রক্তদেষাপহারক, মলমৃত্র- 
নিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিগ্রদীপক ও বিষনাশক । (ভাবপ্র') 


আরও আর এক গ্রকার তঙুলীয় দেখা যায়, তাহাকে |. 


গানীয়তগুলীয় কহে। এই জল তওুলীয়কঞ্চট বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
“পানীয়ং তঙুলীয়ঞ্চ কঞ্চটং সমুদান্ৃতং |” (ভাবপ্র*) 
ইহার শুণ তিজ, রক্ত, পিত্বপর, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবগ্র') 
তগুলীয়ক (পুং) ১ তগুলীক্শাক, টাপানটেশাক | ২ বিড়ঙ্গ। 
তওুলীয়কমূল (ক্লী) তঙুনীয়কন্ত মূলং ৬তৎ। তঙুলীয় শাকের 
মূল, কাটা নটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্রেগ্ানাশক, 
রজোরোধকর, রক্রপিত্ব ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিত) 
তগুলীয়িক (ন্ত্রী) তগুলীয় স্বার্থে কন্‌ স্তিয়াং টাপ্‌ কাঁপি 
অতইত্বং। বিড়ঙ্গ। (বাজনি*) 
তগুলু (পুং) তুল পৃষো" উদ্বে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ | (শন্ধর") 
তগুলের ( পুং) তুল বাহুলকাৎ স্বার্থে দ্। তঙুলীয শাক। 
তগুলেরক (পুং) ত$ুলের স্বার্থে কন্‌। তগুলীয় শাক। 


ত€ (অব্য) ১ হেতু । (অমর) 


“তদজমগ্রং মঘবন্‌ মহাক্রতো।” (রঘু ৩৪৬ ) 
তত এই অব্যস্স শব্দ হের্থে ব্যবহৃত হুয়॥ (ব্রি) তন- 
কিপ্‌। ২বিস্তারক। (রী) ৩ ব্রন্ধের নামবিশেষ 
“গং তৎ সদিতি নির্দেশে! বরহ্গণক্িবিধঃ স্থৃতঃ | 
্রাঙ্গণাস্তেন বেদাশ্চ যক্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥৮ ( গীত! ১৭২৩) 
ও" তত সতব্রদ্গের এই ত্রিবিধ নাম। এই ভ্রিবিধ নাম 
ছার! পূর্বে ্রাঙ্গণ, বেদ ও ঘন্ত কষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত 
ব্রক্ষবাদদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ দান ও তপ গুকারপূর্ববক 
উদান্ৃত হুইয় থাকে। (তরি) (সর্বনাম ) বুদ্ধিস্থ। 
তৎ, পরামর্শবিশেষ । সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ডে 
এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্যতদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ |” ( শব্দশ* ) 
যৎ ও তত শঙ্দের.সহিত নিত্য সন্বন্ধ। য্ড শব্দ গ্রন্জোগ 
করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে । কিন্ত তত 
শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের 
প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে। 


তত (ক্রী) তনোতি তন-তন্‌ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উদ্‌ 


৭1৮৮) ১ বীগাঁপিবাগ্ যন্ত্র, যে সকল বাগ্য যন্ত্র তন্ত বা তার 
সংযোগে বাদিত হুয়। 
“মততমুষভহীনং ভিগ্নকীকৃত্য সড়জং |” (মাঘ ১১ সঃ) 
“সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং |” (মল্লিনাথ ) 
যেমন বীণা, সেতার, ররাঁব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তন্দুরা» 
কানুন, সুরশৃঙ্গার, এস্রার, একতার| ও গোৌরীযন্ত্র গ্রভৃতি ॥ 
(যন্ত্রকোষ) ইহ! ছুই প্রকার । এক প্রকার ধন্থঃযোগে 
বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধন্থুঃযন্ত্র কছে যথা বেহালা, এস্রার 
ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্কুলিজ্র বাঁ কোণ যোগে বাদ্দিত হয়, 
উহা্দিগকে অঙ্গুলিত্রযপ্্ কহে। (সঙ্গীতর* ) (ক্রি) তন-ক্। 
২বিস্তারিত। ৩ব্যাপ্ত। ৪ বামু। (ক্লী) ভাবে ক্তু। 
৫ বিস্তার, সন্ধান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততে! 
ভিষক্‌* (বক ৯১১২৩) *ততইতি সন্তান নাম তন্ততে 
. হম্মাৎ ততঃ পিত। তন্ততে হসৌ ততঃ পুত্র বা” (সারণ ) 


তগুলোথ (ক্লী) তঙ্লাৎ উত্ধিষ্ঠতি উতষস্থাকঃ। তগুলামু, 
চাউল ধোয়! জল, চেলনী জল। [ তওুলান্ধু দেখ। ] 
তগঙুলোদক (ক্লী) তঙুলন্ত উদকং ৬তৎ। তঙুলক্ষালিত 
জল, চেলনী জল। [ তঞুলান্ধু দেখ।] 

তুলৌঘ (পুং) তগুলানামোথঃ ৬তৎ। ১ তগজলর়াশি। ২ 
তথুলরাশির স্তন দৃশতমান বলিয়া বেডধবাশ। 


ততত্ম (ক্লী) সঙ্গীতশান্ত্রে অল্পমাত । 

ততদ্দিন ( দেশজ ) সেই অবধি | ১ 

ততন্থুষ্টি (পুং) ততং ধশ্মসন্ততিং হুদৃতি বষ্টি কাষয়তে কামান্‌ 

দু বশ-ক্ষিচ্। ধর্মসন্ততিনোদক, ধর্মসন্ততিকামুক |. 

শঅপাপশত্রস্ততনুষ্টিমৃহতি” (প্বক্‌ ৫৩৪1৩) “ততং ধর্শসন্ততিং 

স্দতি বি কাময়তে কামান্‌ তত । (সায়গ)... 
| বি 





রন পাত্রী (তরী) ততং বিস্তৃতং পতরং যন্তাঃ বছত্রী। কদলীবৃক্ষ, | সকঃ” (সায়ণ) ২ তারক। 


কলাগাছ । ( শব্দ" ) 
ততম (ঘি) তেষাং মধ নির্ধারিতো যোহসৌ তদ্‌ ডতমচ্‌। 
(বা বহুনাং জাতিপরিপ্রক্সে ডতমচ্‌। পা ৫1৩/৯৩) 
বহর মধো তিনি, অনেকের মধ্যে সেই। 
*স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্তাদিদং।” 
( ধ্ঁতরেয়োপনি* ৩১২১৩) 
ততর (জি) তয়োর্মধ্ নির্ধারিতো যো হসৌ তদ্‌ ডতরচ্‌। 
(কিংযত্তদে! নির্দারিণে দ্বয়োরেকন্ত ডতরচ্। পা! ৫৩।৯২) 
ছুই জনের মধ তিনি। 
ততম্‌ (অব্য) তদ্‌-তসিল্‌। তদ্‌ শব্দের উত্তর সকল বিভ- 
ক্তিতে তসিল্‌ হয়। অনন্তর, তন্লিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই 
স্থানে, তবে, তত্বর্ভুক। প্রথমাদির অর্থে তসিল্‌ প্রত্যয় 
হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবন্ৃত হয়। 
ততঃপ্রভৃতি (অব্য ) সেই অবধি, তদবধি। 
ততস্ততঃ (অবা) ততঃততঃ বীগ্গায়াং দ্িত্বং। তাহার পর 
তাহার পর। “ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা” (শকুস্ত' ১ অ*) 
ততন্তরাং (অব্য) হেতুকৃতয়ে। দ্বয়োর্মধ্যে একন্তাতিশয়ে 
ততঃতরপ্। হেতু স্বব্ূপ ছুইটার মধ্যে একটার উৎকর্ষ 
ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বছুনাং মধ্যে একন্াতি- 
শয়ে ততঃ তমপ্‌॥ হেতু স্বরূপ বহুর মধ্যে একটার উৎকর্ষ 
ততস্ত্য (ব্রি) ততত্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্‌। তত্র ভব, তত্রতায, 
তদাগত, তজ্জাত, তৎসন্বন্ধি | “ততত্তয়্যাং বিনিস্কমক্ষম” (মাঘ) 
ততামহ (পুং) ততন্ত পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। 
পিতামহ । “অন্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ।” ( ভাগ” 
৬৯৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এই রূপ পাঠ 
দেখ।যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ। 
ততি(ূন্ত্রী) তন-ক্িন্‌। ১ শ্রেণী । ২ সমুহ । ৩ বিস্তার। *বিশ্রন্ধং 
ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুস্তাক্ষতিঃ পল্ললে 1” (শকুস্তল! ) 
(জি) তৎ পরিষাগং যেষাং তৎ ডভি। তৎ পরিমাণ, 
ততগুলি। এই ততি শব্দ মিত্যবহুবচনাস্ত । 
ততিথী (রী) তাবতীনাং প্ররণী তাবৎ ডট্‌ তিথুড়াগমঃ ভীপ্‌ 
বেদে অবশন্দলোপঃ। তাবতের পুরণীভূত। “পরিদিদেশ 
ততিথীং মাং” (শত" ত্রাণ ১৮১৫ ) 
তন 1 (ভাম্ক' ) 
(অব্য ) ততঃ প্রকারে ততিধাচ। তত গ্রকার। 
সা বাধা (অথর্বাবেঃ ১২২৩২) 
রি রব ছিংসাক্াং কি বিতবং পৃষো" সাধুং। ১ হিংসক। 
1 ভিরতে তুর" (কু ৬৮1৭) “ততুরিহিৎ 










পদিদখু মিআবরণং ততুরিং* 
(খক্‌ ৪1৩৯।২) 'ততুরিং তারকং (সায়ণ) 

ততৃপি [ তান্ৃপি দেখ। ] 

তগুকর (ব্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃএ্ঃ-ট। তৎপদার্থকারক । 

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ধাধা'। ১ বর্তমানকাল। 
২ সেই সময়, সেইকাল। (জি) সকালে! যন্ত বহুত্রী। ৩ তৎ 
ফালবৃত্তি। *প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ” (কাত্যা* ৌ* ১1৪।১৫) 

'সকালো! যন্তামৌ তৎকালঃ ভাবগ্রধানোনির্দেশঃ গ্রোতি- 

নিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো! যে! সুখ্য- 
ভ্রব্যন্তাভাবঃ (কর্ক) 

তৎকালধী (ব্রি) তন্সিন্কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিত! 
ুদ্ির্ন্ত বহুত্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই 
সময়ে বুদ্ধি উৎপক্ন হয় । 

ততকাললবণ (ক্লী) বিট্লবণ। 

তশুকালসংজ্রান্ত (তি) তশ্মিন কালে সংক্রান্ত ? তৎ। 
সেই সময় যাহ! ঘটিয়াছে। 

তৎকালসন্তত (জি) তশ্মিন্‌ কালে সম্ভৃতঃ ৭তৎ। সেই 
সময় যাহা! উৎপন্ন হইয়াছে । 

তৎকীলে (দেশজ ) সেই সময়ে। 

তৎকালোচিত (দেশজ ) সেই সময়ের উপযুক্ত 

তৎক্রিয় (ব্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা! ক্রিয়! কর্ম যন 
বছুত্রী। কর্শকরণশীল, বেতন বিনা ভারবহনাদি কর্তা, 
কর্শাকার। (অমর) 

ততক্ষণ (পুং) স চাশৌ ক্ষগং কালঃ কর্খধা। সপ্ত, তখনই, 
যেইক্ষণে। “আপগ্তেন তক্ষা। ভিষজেব ততক্ষণঃ।”' (মাঘ) 

তৎক্ষণাৎ (দেশজ ) তখনই, অবিলম্বে । 

তৎুক্ষণে (দেশজ ) সেই সময়ে, তখনই। 

তত,ল্য (জি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম । 

তত্ব রী) তনোতি মর্ধমিদং তন-ক্কিপ্‌ তুক্চ পৃষো"* সাধু; । 
তন্ত ভাবঃ তত্ত্ব । ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ । ওব্রন্গ। (অমর) 
৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্ম! | *পর্বাং খবিদং বর্গ ব্রাঙ্গেবেদং 
সর্বং ( শ্রতি ) এই সকল জগৎই ব্রঙ্গময়, যাহা কিছু আছে, 
তাহা! সকলই ব্রহ্ম । ৫ বিলম্বিত বাগ্ঠাদি। ৬ চেতঃ। ॥ বন্ব। 
৮ সাংখ্যোক প্রক্কত্যাদি। সত্ব, রজঃও তঁমঃ। ৃ 

এই পরিদৃশামান জগৎ, কার্য দেখিয়া! ইহার কারণ 

অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্বে বস্ত না থাকিলে কোন্বন্ত 
উৎপন্ন হয় না। মন্তষ্ের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, 
আনৃৎ অর্থাৎ অবস্ত হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়া৪ সেইবূপ রঃ 
অনম্ভব। কেননা প্রত্যেক টস 8 


ভি. ন 


ইহা স্বতঃ প্রপিন্ধ। যেমন মৃত্তিক! হইতে দে ও স্ছত্্র হইতে 
পষ্ট ইত্যাদি । অতএব প্রতিপন্ন হইল যে এই জগতের 
মূল কোন তন্ব আছে, সেই তত্ব এ্রথমতঃ প্রন্কৃতি ও পুরুষ। 
: আঁদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্ধ্যপরম্পরার উৎপন্ভি হয় 
বলিয়া! সাংখ্যশান্ত্রবিৎ পঙ্ডিতেরা! আদিকারণকেই প্রকৃতি 
বলিয়াছেন । কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য 
কারণ এইন্ধপ যদি কারণপরস্পর! থাকে, তা! হইলেও এক 
স্থানে গিয়া কারণের পর্যাবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি- 
কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই গ্রক্কতি হইতে তত্ব সমুদয় আবিভূ্তি 
হইয়াছে। প্ররুতিতে উত্তম মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সখ ছংখ 
মোহ এই তিনটা গুণ দেখা যাক্স। স্থৃতরাং প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন তত্ব সকলেও এর প্র গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়! থাকে, এই 
জন্তই জগৎ সুখ ছুঃখ ৪ মোহময় বলিয়! নির্দিষ্ট । 
তত্ব পদার্থ গুণ হওয়। অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ 
বা তত্ব উৎপন্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
এই তিনটা গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য। 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিক। প্রকৃতি মহৎ ( বুদ্ধিতদ্ব ) 
অহঙ্গার, মন, চক্ষুঃ) কর্ণ, নাসিক|, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাঁক্‌, পাঁণি, 
পাম, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্‌, 
তেজঃ, মরুৎ, ব্যৌম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ব। 
এই পঞ্চবিংশতি তন্ধই এই জগতের মুল কারণ। এই 
তত্ব মমুহ হইতে জগত উৎপন্ন হুইয়াছে। আবার যখন এই 
জগতের নাশ হইবে, তখন এই তন্বসমূহ ও প্রককৃতিতেই 
লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রক্কতি হইতে তত্বমূহ 
;. উৎপয্প হইবে । 
গ্রন্কতি হইতে এই একারে তন্ব সকল উৎপন্ন হয়। গ্াথম 
গ্কৃতি হইতে মহত্ত্থ (বুদ্ধি), মহত্ত্ব হইতে অহস্কায়তত্য, 
অহষ্কারতন্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ব, পঞ্চ- 
তন্মাত্রতত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততন্ব, এট টতুর্বিংশতি তত্ব, 
আবার সৃষ্টির বিলৌগ কালে পঞ্চমহাভূত গঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চ 
তন্মা্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্বে, অহঙ্কার মহত্বন্বে, 
. মহতন্ব গ্রক্কৃতিতে লীন হইবে । সেই সমগ্ প্রক্কৃতি ও পুরুষ- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । *. (সাংখাদ* ) 


পাতঞ্জলদর্শনের মতে তব ষড়,বিংশতি, সাংখোযাক্ত পঞ্চ- 


*. *সন্বরজন্তমসাং সাস্যীবন্থী প্রকৃতি প্রকৃতেস হন মহতোহ হক্ষা রঃ অহ- 
ক্া়াৎ গঞ্চতস্মাত্রান্থাভয়মিক্রিং তন্ম।প্রেততাঃ স্থুলভূতানি পুরুষইতি গঞ্চবিং- 
শতিগর্খঃ।” . (সাংখাষ* ৯৬১) 

"গকৃতেরহাংস্থতে!ইহ্কারন্তষ্মানশ্চযোড়শকঃ:। 
তশ্মাদপি যোডুশকাৎ পঞ্চেজ্য গঞ্ভৃতানি।" ( সংখা), 





বিংশতি ও. লুঠ হাস. 
এক মাত্র পরমার্থতত্ব, তাহা! ভিন আর কিছুই তত্ব নে, 
কেবল মাম়্াকপ্সিত। "পর্ধবং খবিদং ব্রহ্ম” সকলই ত্রহ্মময়, 
যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা! সকলই বর্গ, এইঙ্গন্ত একমাত্র 
বর্ধই পরমার্থতনক, ব্রদ্মাতিরিক্ত অন্ত ততবান্তর নাই। 

মায়া পরব্রন্দের শক্তিন্ববপ। ব্রদ্ধ মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই 
জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলাস্তরে তিনি নিত্য মুক্ত- 
স্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

বৈদাস্তিকের! একটা উপম। দিয়! এই, ছ্‌ইটা পরল্পর 
বিরুদ্ধকখার সাঁমপ্স্ত করিয়া থাকেন । যেমন বৃকষপ্রেণীর অভা- 
স্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্‌ আকাশ দর্শন করিলে সেই 
আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্ত বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হু 
ন1। সেইরূপ ব্রহ্ধ মাক্সাবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হ় 
না। তিনি স্বভাবতঃ পুর্ণ ও মুক্ত স্বব্ধপ, সেইবূপই থাকেন। 

বেদান্তের মতে পরব্রঙ্গ নিগুণ, নির্ব্দিকার ও চিগা় 
স্বরূপ । জগত যদি ভ্রম হইল, তাহা! হইলে তিনি জগখকর্তা, 
সর্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা! সত্য নহে, 
'আরোপমাত্র। বাস্তবিক শ্বব্ূপ নমম। জীব বাস্তবিক পরব্রঙ্গ 
বই আর কিছুই নয় । অনমাম্মা, বহংবরন্ধান্মি, তত্থমণি, 
ইতাদি বাক্যে ্র্গই এক তত্ব, তদতিরিক্ত অন্ঠ কোন তন্ব 
নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও গ্রকৃতি শক দেখ ।] 

চতুস্তত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা । পঞ্চতন্ব শব্দ, ক্পর্শ 
দূপ, রস, গন্ধ। যট্তত্ব গতি, অপ, তেজ, মরু, ব্যোম, 
গপরমায্মা।। 

সপ্ত তত্ব পঞ্চমহা ভূত, জীব ও পরমাস্মা। নবতত্ব পুরুষ, 
প্রন্কৃতি, মহতন্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু জ্যোতি, অপ্‌, ক্ষিতি। 
একাদশতদ্ব আজ, তবক্‌, চক্ষু, নাসিক, ন্ল্ি রাক্‌, পাণি, 
পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ। 

ত্রয়োদশ তত্ব নভঃ, বায়ু, জেয।তি, 'অপ্‌, ক্ষিতি, আতর, 
ত্বক্‌, চক্ষু, আাণ, জিহ্বা, মন, জীবায্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতন্ব 
পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেক্্রির়। মনঃ, দূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। 
সপ্তদশতত্ব যোড়শতন্ব ও আত্ম । 

শুন্তবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শৃন্যই একমাত্র জগতের তন্ব- 
ভাব অর্থাৎ যাহ! আছে বলিয়। অন্থভূত হয় তাহার শেষফল 
অভাব বা বিনাশ । সেই বিনাশ বস্তমাত্রেরই স্বধঙখু বা 
স্বভাব। শৃন্তবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্ত্র 'আদিতে 
উৎপত্তির পুর্বে শূন্ত বা অভাবই তন্ব, শেষেও শূন্ত বাসভাব। 
মধ্যে যে যৎকিঞিত স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া 


খিল তাহাও অভাব বা শু বণিয়া খাহ। তাং 





৫১. নিট! নর 
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শান অভএব না মুক্তি । হী শুই 
সার, ইহা মুডবুদ্ধি কুতাঁফিকদিগের গ্রলাপ। শৃল্তবাদী 
নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ এ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ 
করিতে পারে না। 

চার্ধাকের মতে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, এই চাঁরিটা 
তথ্য, ইহাই জগতের কারখ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর- 
জঙ্গমায্মাক পরিদৃশ্তমান জগৎ্জ উৎপর্ হইতেছে। এই চারিটা 
ভিন্ন অন্ত কোন তত্বাস্তর নাই। ( চার্ধাক ) 

কোন অর্থংদিগের মতে জীব ও অজীব এই ছুই তত্ব, 
ইহাই জগতের আঁদিকারণ। অপর অর্থৎদিগের মতে জীব, 
আকাশ, ধর্ম, অধর্শ, গুগল, আন্তিকায় এই ৫টা তত্ব এই ৫টা 
তম্বই জগতের মূল। 

আপর অর্থংদিগের মতে জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, 
নির্জর, মোক্ষ এই ৭টা তত্ব । [জৈন দেখ । ] 

দ্বৈতবাদী পূর্ণগ্রজ্ঞাচাধর্যদিগের মতে তত্ব ছুই প্রকার 
স্বতন্ত্র ও অগ্গতগ্র । রামানুজদিগের মতে চিৎ অচিৎ ও 
ঈশ্বর এই জরিতন্ব ॥ 

গাণ্ডপতশাস্্বিৎ নফুলীশাচীর্য্য শৈবদিগের মতে পতি, 
পণ্ড ও পাশ এই জিবিধ তত্ব । 

ঞ্যোতিষে তত্দের বিষয় এইদূপ লিখিত আছে,-তন্ব 
৫ প্রকার পৃথী, জল, অগ্নি, বামু, আকাশ । ইহাদিগের ণ 
অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোগ এই £টা পৃর্থীতত্বের গুণ । শুজ, 
শোণিত, মক্ডা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতব্বের গুণ। নিদ্রা, 
ক্ষুধা, তৃষা, ক্লান্তি, আলন্ত এই ৫টা তেছস্তত্বের ৬৭ । ধারণ, 
চান, ক্ষেপণ, সঙ্ষোচন ও প্রসারণ এই ৫টা বাযুতন্বের শুণ। 
ক্কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টা আকাশতদ্দ্বের 
খুণ। আকাশ হইতে বায়ুর, বাঁ হইতে অগ্মির এবং অপর 
হুইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে । মহী 
জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বাযুতে লয় হয়। এই পঞ্চতন্ 
হইতে সমুদয় স্থষ্ট হইয়াছে । পৃথ্থীতন্ধের ৫টা গুণ । জলের ৪টা 
শুণ। তেজের ৩টা গুণ । বাঁধুর গুণ ছইটা । আকাশের এক 
গুণ । পৃর্দী গন্ধতন্মার। জলা রসতন্াকস। অগ্রিকূপতস্মাতর | বাযু 
সর্তক । আকাশ শব্দ ত্মান্। এই £টা পঞ্চতদ্বের গণ) 

_ তন্থের প্ররুতি। পৃথীতন্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্গি উ্ণ, 
ও আকাশ বি 

তন্কের স্থান.। পৃরথীতত্বের ছানি রাজি উপরারণ, জল- 
জন স্থান মি, িত্বের স্থান পির, বাহুতে স্থান 
_ আাভিদে তারার জং, 















তন্দের দ্বার। পৃথ্থীতক্ছের ছার মুখ, জলতদ্বের ছার লিঙ্গ, 
অগ্নির নেত্রদবয়, বাঁমুর উভয় নাসিক এবং আকাশতন্বের 
দ্বার কর্ণদ্বয়। 

তত্বদ্ধারের ক্রিয়া। রান ক্রিয়া ভোজন, জল- 
ছবারের ক্রিয়াবমন, অগ্রিদ্ধারের সৃষ্টি, বাম দ্বারের আত্রাগ এবং 
আকাশদ্ধারের ক্রিয়া শব্ধ । 

তন্বের গুণ । পৃ্থীতত্বের তয়, জলের লোভ, আন্টির লজ্জা, 
বাঘুর সন্তোষ এবং আকাশের ছুঃখ। 
এক এক তত্ব মধ্যে পঞ্চতন্বের উদয়চক্র-_ 


পৃর্থী আকাশ বাম অগ্নি জল। 
জল পৃখী আকাশ ৰা অন্মি। 
অসি জল পৃথী আকাশ বাঘু। 
বানু অগ্মি জল পৃর্থী আকাঁশ। 
আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃর্থী। 


প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস অহরহ 
উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্ধ তাঁহ! ভ্রম মা । 
শ্বাস প্রশ্বাস জোগ়্ার ভাটার স্ঠায় চন্দ্র সূর্যের ও অন্থান্তয 
গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অন্ুপারে যথানিগমে ইড়! 
পিঙ্গল। অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাঁগাপুট মধো প্রথমতঃ 
র্য্যোদয়কালে উদয় হয় । পরে এক এক নামিক! আড়াই 
দণ্ড (ই'রাঁজি একঘন্টা ) কাল স্থিতি হইয়! উভয় নাঁসিকায় 
২৪ বাঁর সংক্রমণ হইয়া থাকে । এ আড়াই দগ্ডকাল ধখন 
ফোন নাসিকার মধো শ্বাস গ্রশ্থাস বহন হয়, তৎকালে পুরী 
জল অগ্নি বাযু ও আকাশ এই পঞ্চতন্বের উদয় হয়। পুর্থীতত্ব 
উদগ হইয়া! ৫* পল ( ইংর!জি ২* মিনিট) কাল অবস্থিতি 
করে) রন জলতন্ব ৪* পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগসিতন্ব 
৩ পল ( ইংরাজি ১২ মিনিট ), বাধুতন্ব ২* পল (ইংরাজি ৮ 
মিনিট), আকাশতন্ব ১ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় 
হুইয়! স্থিতি থাকে । 

এতি নাসাপুটে বামুবহনকালে পঞ্চতত্বের উদগ হইয়! 
থাকে। পঞ্চতত্বের বিবরণ: নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে 
পারা যায় । প্রথমে তন্বের মংখ্য! নিরূপণ, দ্ধিতীয়ে শ্বাসের . 
সন্ধান, তৃতীয়ে জরের চিহ্ন, চতূর্থে বামুর গতি, গঞ্চমে বর্ণ 
ষষ্ঠ তন্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুত্ত নিকট উপদেশ- 
গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে 


যব্পূর্বক বৃদ্ধাঙ্ুলি দ্বার! উত্তম নাসাপুট ধারণ করিয়া তন্থাদি 


জ্ঞাত হইবে। : 
ৰ লক্ষণ নাপিকারন্দেরর ঠিক মধাস্থল দিয়া অস্ত 
কোন পার্থ না ঠেকিয়া খ্াগ বছুন হইবে । শ্বাস দ্বাদশা- 


ভু. এ ৪৮৮ বি তত, 
নাম ১৬ বিশাখ! ১২ উত্তরফল্নী কক্স 


থুল পর্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস. উৎপত্তি 
হুইবে। এই সময় কেবল মনে গীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে । 
কৌন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে 
নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুক্ষোগ এবং পীতবর্ দৃষ্টি হইবে জান্ত- 
দেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫* পল কাল এই 
অবস্থায় স্থিত থাকিবে । এই রূপ কার্ধ্য হইলে তাহাকে পৃথথী- 
তত্ব বলিয়া! জানিতে হইবে । রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম 
নাসিকায় পৃথ্ীতত্কের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিক বহুন 
কালে যখন পৃর্থীতত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ ত।হার অধি- 
গতি হন। পুর্থীতত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা ২৭ রেবতী ১৮ 
জ্যেষ্ঠ ১৭ অন্গুরাধ! ২২ শ্রবণ! অভিজিৎ ২১ উত্তরাযাঢ়া। 
জলতত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নানিকা- 
গ্ুটের নিয়ভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরি- 
মাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব 
হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্ধচক্রাক্কৃতি ও শ্েতবর্ণ দৃষ্ট 
হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদগ্ন হইবে। কোন প্রকরণ করিলে 
শ্বেতবর্ণ“ৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে 
৪* পল কাল। এই সকল কাঁ্ধ্যই জলতদ্ববের লক্ষণ জানিবে। 
দক্ষিণ নাপিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় 
এবং বাম নামিকা বহনকালে চক্র এই তত্বের অধিপতি 
হয়। এই তত্বের নক্ষত্রের নাম ২ পুর্বাধাঢা ৯ অল্লেষা ১৯ 
মুলা ৬ আর্্রা ৪ রোহিণী ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৪ শতভিষা। 
অগ্নিতত্বের লক্ষণ__ইহা'র গতি উর্ধগামী অর্থ/ৎ নাসিকাপুটের 
উপরিভাগে ঠেকিয়! শ্বাস বহন হুয়। পপ্রশ্থাসের পরিমাণ 
৪ আঙগুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয় । দর্পণে নিশ্বীস- 
ত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই 
দণ্ড মধ্যে ৩* পল এ ভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ 
মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট 
হুইবে। স্বন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিক|, বহনকালে 
মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাপিকা'রহনকালে 
শুক্রগরাহ ইহার অধিপতি । এই তন্বের যে ঘে নক্ষত্র তাহাদের 
নাম ২ভরণী ৩ কৃত্তিক ৮ পুধ্যা ১৯ মথ। ১১ পূর্বফন্ধনী 
২৫ পুক্ভাপ্রপদ ১৫ স্বাতি। বাসৃতত্বের লক্ষণ-_শ্বাস তিথ্যকৃ- 
গামী অর্থাৎ নাষাপুট মধ্যে তির্য্যক্রূপে পার্খে ঠেকিয়। বহন 
হয়। বাছুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। এ সময় গলায় অল্প 
রসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে স্বাস নিক্ষেপ করিলে গো'লারুতি 
ও শ্রামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূল ইহার স্থিতি । 
দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহ, বাম নাসিক! 
বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তন্বে লক্ষত্রগণের 
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আকাশতত্বের লক্ষণ। সর্ধাবযাগী অর্থাৎ নাপাপুটের সর্বস্থান 
দিয় বাযু নির্গম হয়। সর্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির কর! 
যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণ নিঃশ্বাস ফেলিতে 
বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিঞিত বর্ণ মনে 
হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণুকাল মধ্যে মন্তকে ১* পল 
মাত্র । এই তত্ব সর্ধকার্ষোয নিক্ষল। এজন এ তত্ব বহন সমন্ন 
কোন কার্ধ্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই বর্ম সিদ্ধি হয় না। 

পৃথ্থীতন্বের অধিষ্াত্রী দেবতা ব্রহ্ধা, জলতব্বের বিষ 
অগ্নিতত্বের রুদ্র, বাধুতত্বের ঈশ্বর ও আকাশতব্বের সদাশিব। 

পৃথ্থী কিংবা! জলতব্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্মের গুভফল 
হয়। বহ্ছিতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল হয়। বানু 
কিংবা আকাশতত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়। 

অগ্নিতত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্ধ্য করিবে। জলতব্ব- 
বহুনকালে শাস্তিকার্ধ্য। বাম্তত্বে উচ্চাটন, পৃথথীতদ্বে স্তস্তনাদি 
কার্ধা, আকাশতন্ব সময় কোন কার্ধ্য করিবে না। পৃহীতত্ব 
সময়ে স্থির কার্য ও জলতত্ব সময়ে চর কাধ্য করিবে। 

জলতত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃ্থীতত্ব পূর্ববগিকের, 
অগ্নিতত্ব দক্ষিণদিকের, বামুতন্ব উত্তরদিকের, আকাশতন্ব 
উদ্ধ অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈখতদিকের 
অধিপতি | 

পঞ্চতত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায় ।_-৬ ঘণ্টা! 
হইতে ৭ ঘণ্টা পর্ধাস্ত যখন বাম নাপিকায় বাসু বহন হইবে, 
তখন পৃথ্থীতত্বের উদয় হইয়| ৫+ পল (ইংরাজি ২* মিনিট) 
পর্যন্ত স্থিতি। ততপরে জলতস্বের উদয় হইয়। ৪* পল 
(ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্যাস্ত ), তৎপরে অগ্রিতত্বের উদয় হইয়! 
৩৯ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বাঙুতদ্ডের উদয় হইয়া 
২* পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্বের উদয় 
হইয়। ১* পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্যন্ত স্থিতি হইবে। 
বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তন্বের উদয় ও স্থিতির 
উদাহরণ । 


ঘণ্টা মিনিট তন্ব -. গ্রহ 

৬ ২০ পৃথ্থী বৃহস্পতি 

৬ ৩৬ জল শুক্র 

৬ ৪৮ অগ্নি বুধ 

৬ ৫৬ বাস 2524 
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৭ ৮০ পৃথথী রবি 
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গ ৪৮ অগ্নি মঙ্গল 
গু ৫৬ বাষু বাহু 
৮ ৯ আকাশ ঙ 


এই নিয়মে কোন্‌ সমগন কোন্‌ তত্র উদয় হইবে তাহা! 
জানিতে পারিবে। 
তত্তবজ্ঞ (ভরি) তত্বং জানাতি তব-্ঞাকঃ| তবজ্ঞানী, যাহার 
ঈশ্বরবিষগ়নক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তই 
ছুঃখময় ইহা! জানিয়া বাহার! তত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, 
্রন্জ্ঞানী, তন্বজ্ঞান লাভ করিতে হইগে সমাধির আবশক। 
[ জীবন্মুক্ত দেখ । ] 
তত্বজ্ঞান (ব্লী) তত্বন্ত ব্রহ্মতত্বন্ত জ্ঞান; ৬তৎ। ত্রদ্ধজ্ঞন। 
নৈয়াফ়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, 
দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতগা, 
হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান 
তত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ 
করিতে পারে । যতদিন পর্ধ্যস্ত এই যোড়শ পদার্থের তত্ব- 
জ্ঞান ন! হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পাঁরে না। (ভ্তাক়দর্শন ) 
সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ" 
জানই তত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হুইয়! 
প্রকৃতির তত্বান্থুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, "সুখ, ছুঃখ ও 
মোহময় প্রক্কৃতির মায়ায় অভিভূত হওয় কর্তব্য নহে, আমি 
পুরুষ নিপুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি আমাকে এত" 
দিন বিমোহিত করিয়া! রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান 
হওয়। আবগ্ঠক |  এইক্গ জ্ঞ।ন হইলে পুরুষ একুতি হইতে 
পৃণকৃ্‌- থাকিবার চেষ্টা করিবে। : প্রক্কৃতি ও পুরুষের এই 
প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম ত্থজ্ঞান। অই মতে খ্ত্যেক 
পুরুষের (জীবা তম.) কোনও এক সময়ে তব্রজ্ঞান হইবেই 
হইবে। যতদিন ন। এই তত্বজ্ঞান জস্মিবে, ততদিন প্রক্কৃতি 
পুরুষমঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান 
উৎপক্প করাইয়া নিবৃত্ত হইবে | (সাংখ্যদ* ) 
বেদাস্তমন্তে জীব অবিগ্ঠা দ্বারা অভিভূত হইয়! 
বস্তর স্বরূপ জানিতে পারে লা। রজ্ছুতে সপের ন্যায় ব্রন্গে 
পরিদৃষ্তমীন জগৎ অবলোকন করে । জগতে যাহা কিছু দেখা 
[ও ৮. রাগ গ্রে সংপ রো জনা দানব তর্কনিকরিবাজ- 
ভ বিভগা-হেদ্াত!স-ছল-দত-নিগ্হথাননাং তন নাসিরের বি- 
গষঃ।" (গৌভসঙু” ৯): 
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রঃ তত্বৃজ্ঞান 
যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিগ্ভাভিভূত জীব জগতে ব্রক্মকে 
অবলোকন ন! করিয়া ঘট, পট, মঠ গ্রভূতি দেখিয়া থাকে, 
যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রদ্দের স্বরূপ কিছু- 
তেই উপলব্ধি করিতে মমর্থ হইবে না। 
অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, 
তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্গ। পূর্বে যাহ! বিচিত্র বলিয়! ভাবিয়- 
ছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, 
“সর্ব খবিদং ব্রহ্ম” (শ্রুতি) মকলই ত্রহ্মময়। তখন আর 
*ত্বং অহং* তুমি আমি ভে থাকিবে না, সকলই অহংপদ- 
বাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্বজ্ঞান। 
জীব ব্রহ্গসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রগ হয, আত্মজ্ঞ সংসার 
£থ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রাতবাক্য গ্রামাণে ও 
তদনৃকুলযুক্তিতে স্থির হয় যে তত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের 
ছুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, 
ইত্যাকার অসপ্দিঞ্ধ অনুভবের নাম তন্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের 
প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী 
মাত্র । শান্সরকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাঁহ! হয় ন|। 'গুরুমুখে 
শান্ত্রীয় উপদেশ শুন1, মনোৌমধ্যে তাহার বিচাৰিত আর্থ ধারণ 
করা, সাক্ষাৎ অথবা পরস্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শার্তের তাৎপর্য্য 
আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা 
শবণ বলিয়া গণা হইবে। তত্ডিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। 
ইহার একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
মনে কর, তোমার বাটাতে গিয়! তোমার চাকরকে কহি- 
লাম "তামাক সাজ' সে তামাক সাজি না, পরে আমি ছুঃখিত 
হইয়। কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথ! গুনে নাই। 
এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা গুলে 
নাই, “তামাক মাঞ্জ” এ শব্দ কি তাহার কর্ণে এরবিষ্ট হয় নাই, 
তাহ হইয়াছিল, সে তাহা শুনিক্'ছিল, কিন্ত সে কথা মনে 
স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ 
কার্ধ্যে পরিণত করে নাই । 
অতএব উপর উপর শুন! গুন! নহে। শত শত লোক 
বেদীস্ত অধ্যয়ন করে, তত্বমমি বাক্যও শ্রবগ করে এবং তাহার 
অর্থও 'আদরপূর্ববক গ্রহণ করে, অথচ তাছাদের তন্থজ্ঞানের 
উদয় হুয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিগ্াও 
তত্বমসি এই বাক্য ন। শুনিয়াও তন্বজ্ঞান লাভ করে। শানে 
কথিত আছে, কপিল, বামদে গ্রস্ভৃতি জন্ম হইতে তত্বজ্ঞানী, 
সুতরাং শ্রবণের জন্ত তন্বজ্ঞ।ন বা তন্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য 
একথা কিরূপে শ্বীক।র করা যায়, এই গ্াান্ক 'আচার্যাদের 
শঙ্কর বেন, ইহার গরতান্তবরে আমাদের বক্তব্য এই যে, 


তত্জ্ঞানার্ঘদর্শন 


[ ৪৯০ ] 


তত্বন্যাস 





চিত্তের অনির্লত! ও জন্মান্তরীয় পাপ গ্রাস্ভৃতি গ্রতিবন্ধকে 
শ্রবণ-ফল তত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে । তাহাতে তাহার কারণ- 
তার অভাব থাকে না । যেমন অগ্জি সংযোগ থাকিলেও মণি- 
স্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ কাঁধ্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি 
অশবণফল তত্বজ্ঞ।ন নান! প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। 
প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা! উদয় হয়। কপিল প্রস্ৃতির 
তাহাই হুইয়াছিল। তাহাদের পূর্বজন্মের শ্রবণ এ জন্মে 
প্রতিবন্ধক শুন্য হইয়া তত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই 
জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। 
অতএব শ্রবণই তন্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
তাহার সহকারী কারণ। তত্বমসি মহাঁবাক্য শ্রবণ করিলে 
তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভব বোধ প্রভৃতি ঘটন! হয়, 
মে ঘটন। মনন দ্বার! নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি 
স্পষ্টরূপে আমি ব্র্গ অন্য কিছু নহি এ অন্গভব না! হয়, তাহা! 
হুইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্তক হুয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিলেই এ অন্থ্ভব স্থিরতর হয়। অন্যথা! হইলে 
তত্বজ্ঞান হইবে না। 
কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্বজ্ঞানের 
মুল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব 
অপরোক্ষজ্ঞানে আরূহ হওয়াই তত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরী- 
চিকায় জল ভ্রান্তি, সেই একার ব্রন্ে দৃশ্ত্রাস্তি । ক্মুতরাং 
দৃশ্বপ্রপঞ্চ মিথ, ব্রন্দই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও 
দৃঢ় করিতে হয়, অনস্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন 
দেহ, ইঞ্জিয় ও মন সমস্তই ভ্রাস্তিবিশেষের বিলাস, অন্ত কিছু 
নহে, স্থৃতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই 
রদ্ধে, রজ্ছু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচালা হর, 
তখন আপনা আপনি "অহং” অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটা 
ইন্জিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রদ্ছে গিয়া! অবগাহন 
করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-বরহ্মাবগাহী হইলেই, তত্বজ্ঞান 
হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে । এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলেই 
মোক্ষ অনিবার্ধ্য | তত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, 
এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলে, তাঁহাকে আত্মজ্ঞান ব৷ ব্রক্মজ্ঞান বলা! 
যাইতে পারে।* এই তত্বজ্ঞান সাত্বিক, রাজসিক ও তাঁমসিক 
মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুগাতীত। এখন যাহা! সুখ দুঃখ 
বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সখ ছুঃখের অতীত । ( বেদান্ত) 
তত্বঙ্ঞানার্ঘদর্শন (ক্লী) তত্বজ্ঞানস্ত অহং ব্রহ্গান্্ীতি সাক্ষাৎ- 
কারন্ত অর্থঃ তন্ত দর্শনং ৬তৎ। তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলো- 
চন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্বজ্ঞান-সাঁধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ 
সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্ধ্য নিখিল 


ছুঃখ নিবৃত্তিনূপ ও পরম আনন্দ গ্রাপ্তিন্প মোক্ষ, তাহার 
আলোচনাই তত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ ।] 
তত্বজ্ঞানী (পুং) তন্বন্ত জ্ঞানমস্তান্তি জঞান-ইনি। ক্রন্ধা, 
তত্বজ্ঞ, ব্র্ষজ্ঞানী, বিনি ব্রক্মকে জানিয়াছেন। [তন্বজ্ঞ দেখ।] 
তত্বৃতঃ (অব্য) তত্ব-তসিল্‌। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্ততঃ। 
তত্বত। (ত্ত্রী) তত্ব ভাবে-তল্‌ স্তরিয়াং টাপ্‌। যথার্থতা, পরমার্থতা। 
তত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ব দর্শন করিয়াছে, ঘাহার তবজ্ঞান 
জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বস্তরের খাযিভেদ । 
তত্ব্দণিতা (স্্রী) তন্ধদশিনোভাবঃ তব্বদশিন্‌ তনু স্তিয়াং টাপ্‌। 
বিচক্ষণতা, তত্বজ্ঞতা, দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞতা । 
তত্বদর্শিন্‌ (পুং) তব্বং পশ্ততি তন্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, 
বিচক্ষণ, দর্শনশান্ত্রজ্ঞ, তত্ববিৎ। ২ রৈবত মন্তুর এক পুন্র। 
তত্বদীপন (ক্লী ) তত্বালোক, যাহাতে তত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে। 
তত্বনিরূপণ (ক্লী) তবস্ত নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণন, 
যথ।র্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মানিবূপণ। 
তত্বনির্ণয় (পুং) তত্বস্ত নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর- 
নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়। 
তত্বন্াস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষুপুজাঙ্গন্তাসবিশেষ। এই 
স্াসের বিষন্ন তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে ১ প্রথমতঃ 
পুজাবিধি অন্ুমারে পুজাদি করিয়৷ সিদ্ধিলাভের জন্ত দাধক 
এই স্তাস করিবে। 
"নম পরায়েত্য্চা্য্য ততন্তত্বাত্মনে নমঃ।” ( গৌতমীয়ত*) 
প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 
মং নমঃ পরায় জীবতত্বাত্মনে নমঃ ভং নম: পরায় প্রীণ- 
তত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দয়ং সর্বগাত্রে। 
ততোহ্ৃদয়মধ্য তন্বত্রয়ধ্চ বিশ্যসেৎ। 
বং নমঃ পরার মতিতত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার 
তত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্বাত্মনে নমঃ এতভ্র্নং 
হৃদি। 
নং নমঃ পরায় শব্দতত্বাত্মনে নমঃ মন্তকে। 
ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্বাত্মনে নমঃ মুখে । 
দং নমঃ পরায় রূপতত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। 
থং নমঃ পরায় রসতত্বাত্মনে নমঃ গুহো। 
তং নমঃ পরায় গন্ধতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। 
ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্বাত্মনে নমঃ আোত্রয়ে। | 
ঢং নমঃ পরাগ ত্বক্‌ তত্বাত্মনে নমঃ তচি | 
ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্বাত্মনে নমঃ চক্ষৃষেঃ 
ঠং নমঃ জিহ্বাতত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং । 


টং নমঃ পরায় ভ্রাণতত্বাত্মনে নমঃ আগয়োঃ। 
ঞং নমঃ বাকৃতত্বাত্বনে নমঃ বাচি। 
ঝং নমঃ পরায় পাণিতন্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ। 
জং নমঃ পরায় পাদততত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ। 
ছং নমঃ পরায় পামুতত্বাত্মনে নমঃ গুহো। 
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে । 
গং নমঃ পরায় আকাশতত্বাত্মনে নমঃ মুদি । 
'খঘং নমঃ পরায় বামুতত্বাত্মনে নমঃ মুখে। 
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্বাত্মনে নমঃ হৃদি। 
খং নমঃ পরায় জলতত্বাত্মনে নমঃ লি | 
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ | 
ইত্যচাতীকৃততম্থ ধিদধীত তত্বন্থাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষর- 
নত্যুপেতং। তুয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদধরতু 
তন্বমনুক্রমেণ ॥ 
সকল বপুধি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে 
স্দতুমতিমহস্কার তত্বং মন্ণ্চ। 
কমুখহৃদয়গুহাজিবদ্ধখো শব্দপৃর্বং 
গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং তরোত্রপূর্বং ॥ 
বাগাদীল্জিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ববং গণং। 
ু্ধান্তে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো। হৃৎপুগুরীকং হৃদি। 
শং নমঃ পরায় হৃৎপুগুরী কতন্বাত্মনে নমঃ হৃদি। 
হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাগু-স্ধ্যম গুল-তন্বাত্মনে নমঃ হৃদি | 
মং নমঃ পরায় যোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিম গুলতন্বাত্মনে নমঃ হৃদি । 
যং নমঃ পরায় পরমেটি-তত্বাত্মনে বানগুদেবার নমঃ মন্তকে। 
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্বাত্মনে সক্ষর্ষণায় নমঃ মুখে । 
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্বাত্মনে গ্রছ্যন্নায় নমঃ হৃদি। 
বং নমঃ পরায় নিবৃত্িতত্বাত্মনেহনিকুদ্বায় নমঃ লিঙ্গে । 
লংণ্নম$ পরায় সর্ধত্থাত্মনে নারাক্সগায় নম£ পাদয়োঃ। 
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতস্থাত্মনে নৃসিংহাঁয় নমঃ সর্ববগাতে। 
এবং তত্থানি বিন্ন্ত গ্রাগায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রা* ) 
এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র ছারা সর্ধ্বাঙ্গে তাস করিয়া প্রাগা- 
য়াম করিবে । যথা নিয়মে তত্বন্তাম করিলে অচিরে সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই বাক্তি বিষুর স্বরূপত! 
প্রাপ্ত হয়। 
তত্বপ্রকাশ (পুং) তত্স্ত একাশঃ ৬তৎ। তথদীপন। 
তত্ববোধিনী (ভ্ত্রী) যাহ! দ্বার! তন্বজ্ঞান জন্মে । 
তত্বভাব ( পুং) প্রক্কতি, স্বভাব । 
তত্ব (ব্রি) তং বিদ্ততেহস্ত তব-মতুপ্‌। তববিশিষ্ট । 
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তত্বভাবী (বি) তন্ধং ভাষতে ভাষ-গিনি। বথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী। 

তত্বমঙ্গলম্‌, মাক্রাজ প্রেসিভেন্দীর অন্তর্গত কোচিন রাঁজোর 
চিত্তুর জেলার একটী সহর। অক্ষা* ১** ৪১ উঃ, ভ্রাখি* 
৭৬, ৪৬/পৃঃ। এখানে একটা যুন্দেফী আদালত 'আছে। 

তত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্ধীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব 
মন্্যাসী। ইনি তামিল ভাষাঞ্জ অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান। 

তত্ববাদী (জি) তত্বং বদতি ব-ণিনি। যথার্থবাদী। 

তত্ববেত্তা (পুং) তন্থজ্ঞানী। 

তত্বরশ্মি (পুং) তঙ্তোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী দেবতার বীজ। 

“নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তস্বরশ্মিমমন্থিতঃ1” 
“তত্বরশ্মিঃ বধূুবীজং ॥ (তন্জরমার) 

তত্ববিদ্‌ (জি) তত্বং বেস্তি তত্ববিদ-কিপ্‌। ৯ তন্বজ্ঞানী । পদার্থ 

সকলের যথার্থতা । [ তত্বজ্ঞ দেখ । ] 
২ পরমেশ্বর । “তত্বং তন্ববিদেকাম্মা” (বিষুণস* ) 

তত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশান্ত্রভেদ। 

তত্বার্থসূত্র (ক্লী) লৈনধর্তের মুলত্বগ্রকাশক ুত্গরস্থবিশেষ, 
ইহা! সংস্কত ভাষায় রচিত। 

তত্বানুলন্ধান (ক্লী) ততন্ত অন্ুসন্ধানং ৬তৎ। প্রন্কৃত অবস্থার 
অন্বেষণ, তথ্যান্ুন্ধান, স্বন্ধপ নিরূপণের চেষ্টা, কিন্ধপ আছে 
ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া। 

তত্বানুসন্ধায়িন্‌ (জরি) তকষ-সঙ্-সংধা-শিনি। যে তত্ানথন্ধান । - 
করে, তস্থান্বেমী। 

তত্বীবধান (কী) তত্বস্ত অবধানং ৬তৎ। কোন বিষন্ন 
প্রকুতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, 
অধ্যক্ষতা কর|। 

তন্্বাবধায়ক (পুং) তত্বগ্ত অবধায়কঃ ৬তৎ। তন্বাবধানকা রী, 
যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে । 

তত্ত্াবধারক (পুং) তৰস্ত অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন 
বিষয়ের তত্বনিরূপথ করেন, দ্বরূপ-পরিজ্ঞাত! । 

তত্বাবধারণ (ক্লী) তত্বস্ত অবধারণং ৬তৎ। তন্বনির্ণগ, স্বরূপ- 
জান, যথার্থবোধ । 

তত্বববোধ (পুং) তত্বস্ত অববোধঃ ৬তৎ। 
[ তত্বজ্ঞান দেখ। ] 

তহপাত্রী (ত্ত্রী) তৎপত্রং যস্তাঃ বহত্ী। হিঙ্পত্রী । (শব্দার্থচি') 

তৎপদ (ক্লী) তদদিতি পদং কর্ধরধা। বিষুর পরম পদ । “তন্ব 
মনি খ্েতকেতো! ইত্যাদিবাকাস্থং তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি” 
(হ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! ! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক 
মাত্র সত্য, এইজন্ঠ সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া! জানিবে। 

“তৎপদং দর্শিতং বেন তশ্মৈ পপুরবে নমঃ।” (আহ্িকতৰ্) 


তত্বজ্ঞ(ন। 
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তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদন্ত পল 
জ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার গার বর অহা 
চৈ, চিতস্বরূপ ব্রদ্ম। 
তৎপদবাচয (তরি) তৎপদস্ত বাঁচযঃ ৬তৎ। 
প্রতিপাগ্ভ একমাত্র ব্রঙ্গই তৎপদবাচ্য। 
তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যন্ত অর্থঃ ৬তৎ। ব্রঙ্গের 
বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্বজ্ঞত্ব গ্রভৃতি বিশিষ্ট 
চৈতন্ত ও অন্থপহিত চৈতন্ত এই তিনটা তৎপদবাচ্যের 
অর্থ। “অজ্ঞান।দিসমষ্টিঃ এতছপহিতসর্ধজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্তং 
এতদন্থপহিতচৈতন্যাখৈতৎ ব্রমনং তণ্তায়ঃপিগবৎ একত্বেনাব- 
ভাসমানংতৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেহর্থে।”(বেদাস্তটী') 
তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্ত তত্বমন্তাদিবাক্যন্ত অর্থঃ ৬তৎ। 
জগত্কারণ পরমাত্মা॥. “তৎ জগতৎকারণং তত্বং তৎপদ্ধার্থ; 
স উচ্যতে।” ( বেদাস্তসা* ) ব্রন্ষই একমাত্র জগতের কারণ। 
[ব্রঙ্গ দেখ।] 
তৎপদাবিধ (ব্রি) তৎপদস্ত তত্বমন্তাদিবাঁকাস্থম্ত অবিধা 
ঘর বহুত্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম । 
“মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ। 
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাগ্থাত্মাকম্তৎপদাবিধ |” (বেদাস্তকা* ) 
[ত্রহ্ম দেখ।] 
তৎপর (ব্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্ত বহুত্ী। ১ তদগত । ২ 
তদ!সক্ত । (অমর) তন্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে 
পর বস্ত, ততগ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্ববান্‌। & নিপুণ। ৬ সতর্ক, 
চতুব। (পু) 9 নিমেষ পরিমিত কালের ৩* ভাগের একভাগ । 
“অক্ষোনিমেষন্ত স্বরামভাগঃ 
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ* ( মিদ্ধান্তশিরো* ) 
তৎপরতা! (ক্্রী) তৎপর-তল্‌ টাপ্‌। ৯ ষচেষ্টতা। ২ দক্ষত|। 
৩যত্ব, আগ্রহ, অভিনিবেশ । ৪ সতর্কতা । 
তৎপরায়ণ (ব্রি) তদেব পরং অ্ননং যন্ত বহুবী॥ ৯তদাসক্ত, 
তদাশ্রিত। ২ ততগ্রধান। 
তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের 
প্রাধান্ত হয়, অর্থাৎ ছই পদে দ্মাস হইয়া! পরে যে পদ থাকে 
ভাহার লিঙ্গ এ্রভৃতি হয়) প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে 
বিভক্ত দ্ধিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎ- 
পুকষষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্তযন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হ্য়। 
[বিশেষ ব্বিরণ সমান দেখ। ] সঃ প্রসিদ্ধ; পুরুষ; | ২ কুদ্র- 
ভেদ (ধরণি) তন্ত পুরুষঃ। ৩ তদধিষ্তৃদেবতাবিশেষ । 
“গু তৎপুরুতায়্ বিশে! মহাদেবায় ধীমহি” (টতত্তি' 
আ' ১০।১।৫।৬) 


ব্রহ্ম, আতি- 
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তৎপুর্ব্ব (জি) সঞএব পুর্ব: করধধা*। সক তাহার 
পূর্ববর্তী । 
তৎ্প্রকার (ব্রি) সেইরূপ। 
তৎফল (পুং) তনো[তি তন-ক্কিপ্‌ তৎ ফলং যন্ত বহুত ব' 
তৎবিস্বতং ফলতি ফল অচ্‌। ১ কুরপয়, প্গা। ২ কুষ্ঠনামক 
ওষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ | (ধরণি) 
(ক্লী)তন্ত ফং ৬তৎ।. ৪ তাহার ফল। 
তত্র (অব্য) তন্মিন্‌ তত্ত্রল্‌। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। 
“কথং তত্র বিভাগঃ স্তাদিতি চেৎ সংশয়ো! ভবেৎ)” (মন্থু ৯/৯১২) 
তত্রত্য (ব্রি) তত্র ভবঃ অব্যন্নাৎ ত্যপ্। সেখানে যাহা ঘটে, 
সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, মে স্থানসংক্রান্ত ৷ 
“মুচ্ছ। মাপ্লোত্যুকুরেশ স্তরত্যেঃ ক্ষুধিতৈ মু'হঃ॥৮ 
€(ভাগ* ৩৩১৬) 
তত্রভবহ (ব্রি) পুজ্যার্থে তত্র ভবান্‌ নিত্যস* বা নুপ্ন্ছপেতি 
মমাসঃ। পুগ্া, মান্তা, -শ্লাধ্য। নাটকে ইহার ভূক্লিপ্রয়োগ 
দেখা যায়। [ অব্রভবান্‌ দেখ। ] 
তত্রস্থ (ব্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থাক। তত্র স্থিত, সেইখানে স্থিত। 
তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু। 
তৎসংক্রান্ত (ব্রি) তন্ত সংক্রান্তঃ ৬তৎ | তদঘটত, তদীয়া। 
তৎসদৃশ ( ত্রি) তন্ত সদৃশঃ ৬.তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, 
ভথাবিধ। 
তৎমমনস্তর (অবা) তদন্তর। 
তৎস্থলাভিফিক্ত (ব্রি) তন্ত স্থলে অভিষিক্তঃ ৬ ও ৭তৎ। 
তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তত্প্রতিনিধি। 
তৎ্ত্বরূপ (ব্রি) তস্ত স্বরূপ: ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, 
তাহার সহিত এক, তত্প্রতিনিধি। 
তৎসাধুকারিন্‌ (ব্রি) তৎসাধু যথ! তথ] করেতি ৩ৎমাধু-ক 
গিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী, তাহার তি উত্তম ব্যরহার- 
কর্তা । ৯ 
তৎস্থ (ব্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত । 
তথা (অব্য) তেন এ্রকারেণ তদ-থল্‌ ( এ্রকার বচনে থাল্‌। 
পা ৫৩২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামে! ভব্তি তথা 
ক্রতু ভবতি” (শতপথক্রা* ১৪।৭1২।৭ ) 
২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্াপগম ॥ ৪ পুর্বাপ্রতিবচন, 
পৃষ্ট গ্রতিবাকা। ৫ সমুচ্চ় । ৬ নিশ্চগ্ন। ৭ সত্য । ( মেদিনী ) 
তথাকর (অব্য) নিল্দিতপ্রতিবচনে তথা-কু-ণমুল্‌ (যগ। 
তথয়োরন্থয়াগ্রতিবচনে। পা ৩৪।২৮) কোন এ্রকারে করিয়া 
"তথাক্রমহং ভোক্ষে” (সিং কৌ*) ৯ 
তথাগত ( রে 145৫ গং, চা 











[৬৯৩ ] 


পুনরাবৃত্তি ভ্বতি তথা তেন প্রকারেগ গতঃ। ্ গৌতম বৃদ্ধ, খান মি) সে ই রূপ উচ্চারিত ডা 


সুগত, পুর্ব পূর্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া ] তথাছি (অব্য) তথাচ ছি চ ছন্ছঃ। ৯ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। 


তাহার নাম তখাগত। [বুদ্ধ দেখ। ] 
প্যথাগতস্তে মুনষঃ শিবাং গতিং তথ। গতিং মোৎপি গত 
স্তথাগতঃ ৪” ( সর্বদ* বৌদ্ধাগম ) (তি) তথা তেন গ্রকারেণ 
আগতঃ ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। “নলং দৃ্। 
তথাগত£” (ভারত ৩1৭1৫) 
তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশান্্রভেদ | 
তথাগতগুণাজ্ঞানা চিন্ত্য বিষয়াবতার নির্দেশ (পু বৌদ্ধ" 
শান্্ভেদ। 
তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজ1। 
তখাগতগুস্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান 
শাস্ত্রের মধ্যে একখানি । 
তথাগতভদ্র, নাগার্ছুনের একজন প্রধান শিক্ | 
তথাগুণ (ব্রি) তদ্রপ গুণসম্পন্ন। 
তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিছন্ছঃ। তঙ্জাপি, তবুও, 
পূর্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃড়ীকরণ। 
“তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বে। নিগীতা! নিগমেঘপি।” (মনু ৯১৯) 
তথাতী| (তরী) তথা ভাবে তল্‌ টাপ্‌। তথান্ধ, তথাতৃতত্ব, 
সেইপ্রকার। 
তথাত্ব (লী) তথ! ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার। 
*তথাত্বং চেদিন্দ্িয়ানাং উপঘাতে কথ স্থতিঃ॥” (ভাষাগ* ৪৭) 
তথাপি (অব্য ) তথাচ অপিচ ঘন্দঃ। তত্রাপি, তবুও, তাহা 
হুইলেও। 
“তথাপি মম সর্বস্থং রামঃ কমললোচন$॥৮ (উদ্ভট) 
তথখ।ভ।বিন্‌ (ক্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন। 
তথাভূত (নি) তেন প্রকারেন ভৃতঃ ভূ-কর্তরি ্ত। সেই- 
প্রকারে সম্পন্ন । "শ্ররস্তথাভূতমধুগ্মানেত্রং” (কুমারস' ) 
তথামুখ (বি) সেই দিকে মুখ ফেরান। 
তথায় (দেশজ ) সেইখানে, সেইস্থানে। 
তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান। 
তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্‌। বুদ্ধ (শন্বার্থচি') 
তথারূপ (তরি) সেইরূপ, তদন্থরূপ | 
পিন্‌ [ তথানূপ দেখ। ] 
তথাবিধ (জি) তথা বিধা যন্ত বছুতী। তাদৃশ, সেইগ্রাকার। 
"তথাবিধ স্তাবদশেষ মন্ত্র সঃ” (কুমারস* ) 
তথাবিধেয় (তরি) সেইরূপ কর্তব্য । 
. তথাব্রত (ভরি) মেইন্ধপ ব্রতপরায়ণ। 
তথাস্ত খেলব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক। 
7... 


(শন্ধার্থচি" ) ৩ পূর্বোক্ত অর্থের দৃর্টীকরণ, সমর্থন । 
তখৈব (অব্য) তথাচ এব চ ঘন্থঃ। তথ্বৎ, সেইগ্রকার, তৎ- 
সমুচ্চয়াবধারণ। ( শব্দার্থচি* ) 
প্যথ! নদী নদাঃ সর্ধে সাগরে যাস্তি সংস্থিতিং। 
তখৈবাশ্রমিণঃ সর্কে গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিঃ ॥* (মন্গু) 
তখৈবচ (অব্য ) তথাচ এব চ চচ দ্বন্দঃ। ৯ সেইক্পই, লেই 
প্রকারই। ২ রীতিপূর্বক নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে নয়, মনো- 
যোগ ব্যতিরেকে । 
তথ্য (কব্লী) তথা-সাধু তথা-হৎ (ত্র সাধুঃ। পা 8191৯৮) 
১-সতা, গ্রক্কৃত, যথার্থ । 
“তখ্যেনাপি ক্রবন্দাপো। দস্তং কার্ধাপণাবরং ॥৮ (মন্থু ৮1৩৭৪) 
(জি) তছ্যাক্ত। 
তথ্যজ্ঞান (কী) তথ্যন্ত জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থ জান, প্রক্কতজ্ঞান। 
[তন্বজ্ঞান দেখ। ] 
তথ্যভাষিন্‌ (বি) তথ্যং ভাষতে ভাব-শিনি। বথার্থবা্দী, 
সত্যবাদী, যে গ্রক্কৃত কথ! বলে। 
তথ্যবাদিন্‌ (তি) তথাং বদতি বদ-ণিনি। সত্যবাদী । 
তথ্যবোধ (পুং) তথ্যন্ত বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থ জ্।ন। 
[জ্ঞান দেখ। ] 
তথ্যনুসন্ধান (ক্লী) তথ্ন্ত অন্থসন্ধানং ৬তৎ। গ্রক্কত 
অবস্থার অন্থুন্ধান, স্বপ্সপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণর-প্রয়াস, 
তত্বান্েষণ। 
তদ্‌ (তি) তন্-আদি তিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই। 
এই সর্বনাম তদ্‌ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির বূপান্ুসারে 
তিনি, তাহাকে, তাহা' দ্বারা, তাহ! হইতে, তাহাতে ইত্যাদি 
বুঝাইবে। (তৎ দেখ।] 
তদংশ (পুং) তন্ত অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ। 
তদতিরিক্ত (তি) তন্ত অতিরিক্ত: ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ধ, * 
তাহ! অপেক্ষ। অধিক, তদধিক, তাহা! হইতে পৃথক্‌, তিন, 
তদ্বাাতিরিক্ত। 
তদধিক (জি) তদতিরিক। » " 
তদনস্তর (ব্লী) তন্ত অনস্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে । 
তদস্ত (জি) এইক্সপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং লী) 
অভিপ্রায়, মতলব, তদারক । 
তদন্ম (জি) তদের অন্পং ঘন্ত বহুত্রী। তাদৃশ জাগরদবন্থাস 
যেবূপ অক্নাদি তোজনগীল স্বপাবস্থায়ও সেই গ্রকার। 
পতদন্নায় তদপসে তং ভাগং” ( খক্‌ ৮1৪৭1১৬) 


৯২৪ 


তদপি 


শ্যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজাত্বেন প্রসিদ্ধং মধুপাক্সসাদি | তদভিন্ন (তরি) তন্মাদভিক্ঃ ৫তৎ। 


তদ্েব অননং যস্ত সঃ । তা্ৃশায় প্রত্াক্ষভোজনবৎ স্বপ্নে/ংপি 
তোক্কে” (সারপ) তগ্গা অননং ৬তৎ। তাহার অন্গ। 

তদনন্যত্ব (রী) তয়োরনন্তত্বং ৬তৎ। কার্ধ্য ও কারণের 
'অভেদ, কার্ধা ও কারণ একই । 

“তদনন্তত্বমারস্তণশব্দাদিভ্যঃ” (বেদাস্তদ*) বেদাস্তদর্শনের 
মতে কার্ধ্য ও কারণ এক ) ইহারা বলেন শান্ত্রতঃ ও বুক্তিতঃ 
কার্ধ্যকারণের ভেদ ন! থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু 
পদার্থাম্িত জগঞ্ কার্ধয ও পরব্রক্ম কারণ। জগৎ কার্ধা যে 
ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্‌ সকল এক- 
বাকো তাহ গ্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

ছান্দোগা উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞন সিদ্ধ হওয়ার 
কথ। বর্ণিত আছে--যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃগ্য় 
জান! হয়। মুণ্নয়্ই সত্য, বাকাস্ষ্টি বিকার কল নাম 
ব্যতীত অন্ত কিছু নহে । এই বাঁক্যে বল! হইয়াছে, মৃত্তিকাই 
ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই মকল কেবল 
নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিক! জানিলে ঘট শরা- 
বাদি সমস্ত মৃত্তিক জান! হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই 
উহাদের ন্ধপ, স্থৃতরাং স্ৃত্তিকাই সত্য, তদ্ধিকার সকল মিথ্যা 
বা নামমাত্র । মৃত্বিকার অন্ত সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকাঁর 
ও মৃত্তিকাকার্ধ্যের দৃষ্টাস্তে কারণ ব্রহ্ম বাতিরিক্ত কার্ষ্যভূত 
জগত নাই। এ সমুদয় ব্রা; যদি এ নকল ব্রহ্ম বলিয়! অন্ী- 
কার কর, তাহ! হইলে এ্রুতিগ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব 
বিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি 
মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ষিিকা যেমন উর ভূমির 
অনতিরিক্ত ; গেইরূপ কারণ ও কাধ্য একই। (বেদান্ত) 
[হেতু শুব্রক্গ দেখ।] 

তদনুরূপ (ব্রি) তন্ত অন্থরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্ধপ, 
তত্সদৃশ। 

তদনুমার (পু) তন্ত অন্থসারঃ ৬তৎ। মেই অন্থসারে, তাহ! 
যেরূপ সেই প্রকারে 

তদনুসারিন্‌ (জি) তদন্থসরতি অন্-স্থ-পিনি। তবদস্্যাী, সেই 
অন্থমারে যে চলে। 

তদন্ (জি) তন্মাদগ্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথকৃ, তত্ভিজ। 

তদন্বা ধিতার্থপ্রলঙ্গ (পুং) তদন্ত; বাধিতাথন্তঃ প্রসঙ্গঃ। 
প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ | তর্ক পাচ প্রকার 


[8৯৪ ] 


তাহা হইতে অভিন্ন 
তাহার সহিত এক, ততন্বরূপ। 
তদপম্‌ জেবা) [ বৈ] তত্প্রঘবকর্ম্া। 
“শশ্বভ্তমং তদপ1 বক্িরস্থাৎ।” (ঞ্জকু ২:৩৮।১ ) 

তদর্থ (জি) ১ তত্প্রয়োজনক, তছ্দ্দেশ্ক | “আস্তেবামী বার্থাং 
স্তদর্থেযু ধর্মকুত্যেযু ।” (দ্বায়ভাগ" ) ২ তদভিধেয়। ৩ তৎ 
প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্ত, তন্লিমিন্ত । 

তদর্পণ (ক্লী) তন্ত তশ্মিন্‌ নিক্ষিপ্তস্ত অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তর, 
্রত্যরপপ, তাহার ব! তাহাতে স্থন্ত বস্তর প্রতার্ধি। 

তদর্হ (তরি) তদেঘাগ্য। 

তদবধি (ব্লী) সঃ অবধি ধশ্মিন তৎ বহুত্রী। সেই অবধি, 
সেই সময় ব| ঘটন! হইতে, তদ গ্রভৃতি। 

তদবস্থ (ব্রি) সা অবস্থাযস্ত বহুত্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, 
যে মেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পুর্ব অবস্থার পরিবর্তন বা 
বাতিক্রম ঘটে নাই। তপ্ভাবাপক্ন। 

তদ। (অব্য) তশ্মিন্‌ কালে তদ্‌-দা । (তদোদ1 চ। পাঁ ৫৩1১৯) 
তখন, সেই সময়ে। *নচ স্বং কুরুতে কর্ম তদ্দোৎক্রামতি 
মূর্তিতঃ ॥% ( মন্তু ১৫৫) 

তদাত্ন্‌ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তত্তিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, 
তাহার সহিত এক। 

তদাত্ব (ক্লী) তদ! ইত্যন্ত ভাবঃ তদ্বা-ত্ব। তৎকাল, বর্তমান কাল। 
"তদাত্বে চাল্লিকাং পীড়াং তদ! সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥”্মন্থু ৭১৬৯) 

তদানীং (অব্য) তশ্মিন কালে তদ্‌-দানীং (তদোদা চ। প| 
৫1৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। “নাসদাসীয্লোসদাসীত্বদানীং” 
(খেক ১*।১২৯/১) 

তদানীন্তন । ত্রি) তত্র ভব ইতি ট্রাল্‌ তু চ। তদাতন, তত 
কালীন, সেই সময়ে যাহ! ঘটিয়াছে। 

তদাগ্রভৃতি (ভরি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতি রাদির্স্ত বনত্রী। 
সেই অবধি, তদবধি। “তদ। প্রভৃত্যেব বিসুক্তসঙ্গঃ” (কুমার) 
তদাশব্ধ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হস্স, কচিৎ 
প্রথমার অর্থে ব্যবন্ৃত হুইয়া থাকে । 

তদামুখ (তি) তদ। মুখং যন্ত বহত্রী। প্রারদ্ধ, আরম্ভ 

তদাযুক্তক (পুং) তন্মিন্‌ আযুক্তঃ গতৎ। স্বার্থে কন্‌। রাজ- 
পারিষদবিশেষ। ্ 

তদিৎ (তরি) তদেতি ইণ ক্কিপ্‌ তুকৃ। তদ্িষয়ক স্তোত্র। 

তদিদর্ঘ (ত্রি) তদ্দিৎ তদেবার্থ; প্রয়োজনং যন্ত বহুতী ॥ তছ্ি- 


আত্মাশ্রয়, অন্টোন্তাতরন্স, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ | যয্নক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে । “বয়মু তব! তদিদর্থা 


প্রলঙ্গ । [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।] 
তদপি (অব্য) তথাপি। 


ইন্দ্র” (খক্‌ ৮২১৬) যদ্ধিষরকং স্তোতং তদিৎ, তদেবাথঃ 


পরযোজনং যে ভাুশাঠ (লা)... 0.1. 


তদ্ধন | [৪৯৫ ]  তদ্বৎ 


তদীর় (রি) ১ তৎীণ, তাহার | ২ তাহার অমিত) হে) হপন লোকটিপের যতই জেল ইন, 


তাহার সনত্থাস্পর্দীভূত। 

তছুপরি (ব্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার উদ্ধে। 

তদেক (ক্রি) সএব একঃ প্রধানং যণ্ত বছরী। তাহার সহিত 
এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন। 

তদেকাত্মন্‌ (জি) স এব এক: আম্ম। আত্মন্থরূপঃ যস্ত বহুত্রী। 
তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সিত এক । 

তদৌকস্‌ (তি) সেই স্থান। “তদৌকসে পুরুশীকায় বুষেঃ” 
(খ্ষক্‌ ৩৩৫1৭ ) "তত্বহিরোকো।নিলয়ে যন্ত তশ্মৈ' ( সায়ণ ) 

ভদোজন্‌ (জি) সর্ধবলন্বরূপ। “সহজশুঙ্গে বৃষভত্তদোজা” 
(কৃ ৫১৮ ) খ্যতগ্রসিদ্ধবলং তেজে। বাস্তি তদেবোজে! 
যন্ত ভাদৃশঃ সর্বববলন্বরূপ ইত্যর্থ।” (সায়ণ ) 

তদগত (ব্রি) তৎগতঃ ২তৎ। তৎপর, তষ্নিষ্ঠ, তাসক্ত । 

তদ্গুগ (জি) তন্ত গুণ ইব গুণো হস্ত ব্হবরী। তত্তুল্য গুণ- 
যুক্ত, তদীয় গুণের গ্টাক় গুণবিশিষ্ট। ২ অালঙ্কারবিশেষ, 
যেখানে নিজ গুগ পরিত্যাগ করিয়৷ অপরের অতুযুতকৃষ্ট গুণ 


শ্রহণ কর] হয়, সেইথানে এই অলঙ্কার হইয়। থাকে। “তদ্‌ুণঃ 


স্বগুণত্যাগাদতুাত্কইগুণগ্রহঃ॥” (সাহিতাদ* ১* প*) 
উদাহরণ--”পঞ্সরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেহ্ধরস্থিষ” 
(সাহিতাদ* ) 
তোমার নানামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগ মণিসদৃশ 

হুইগজাছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া 
অভুাত্কৃষ্ট পন্মগাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্‌গুণ 'অলগ্কার 
হুইল। ( পুং.) তন্ত গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান 
বিশেষণ, তদ্গুণনংবিজ্ঞ।ন। “তদ্‌গুণসারত্বাৎ” (বেদাস্তক্থ* ) 
তত্র প্রধানে গুগঃ বিশেষণং' (ভাষ্য ) 

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বনুত্রীহৌ গুণন্ত গুণীভূতন্ত 
বিশেষণন্ত সংবিজ্ঞানং সম্যক্ক্ঞানং যত্র বহুত্রী। সমাসবিশেষ। 
বহুত্রীহি ষমাস ছুই গ্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণ- 
সংবিজ্ঞান। ব্ছরীছি সমাস করিলে সমস্তমান পদার্থ যেখানে 
সমাসবাচ্ে থাকে, তাহাকে তদ্‌গুণমংবিজ্ঞান বল! যায়। 
যথা "ত্রীণি লোচনানি যন্ত স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।” এখানে 
সমাস বাচ্যে অর্থাৎ শিবে তিনটা লোচন রহিয়াছে বলিয়! 
ইহার নাম তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান | [বিশেষ্ব বিবরণ সমান দেখ।] 

তদ্দণ্ড (জি) তৎদণডং কর্ধা। সেই দওঁ, সেই সমর, সেইগ্ষণ। 

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্মধা। নেই ছিন। “তদ্দিনং ছি 
ছুদ্দিনং হদেব হরিহরকথামৃতং” (পদাবলী ) 


১:০৬ ২ গ্রতিদিন। (শন্ধার্থটি" ) 
তদ্ধন (জি) তগেব ব্যযেনা হীনং ধনং বন বছতী। ১ ক্পণ। 





তাহার! তাহাতে পর্ধ্যা্ড বিবেচনা না কিয়! বায় করিতে 
সর্ধদ! কুষ্টিত থাকে, এইজন্ত পরে তাহার! তদ্ধন এই আখা! 
প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তত্ধনং কর্ধধা। ২ সেই ধন। তন্ত ধনং 
৬তৎ। ৩ তাহার ধন। 
তদ্ধর্্মন্‌ (তি) স ধর্ম যন্ত বতরী। তথাভতধর্যুকত |. 
তদ্ধিত (ব্রি) তশ্মৈ হিতং ৪তৎ। ১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে 
মঙ্গল, তদ্িষয়ে উপযুক্ত । (পুং, লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত/য়- 
বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শবের উত্তর হয়। 
*বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্ঃ প্রতায়ঃ তদ্ধিতং মতং। 
নামপ্রক্কতিকে! নৈব মতিব্যাগ্ডাদিদোষ তঃ ॥* 
*বিভক্কিধাত্বংশ কৃত্যোহন্তঃ গ্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ” ( শব্ধ- 
শক্তি প্র“) বিভক্তি ধাত্বাংশ ও কৃত প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে 
প্রতায় তাহাই তদ্ধিত গ্রত্যয়। তদ্ধিত প্রতায় দ্বিবিধ। 
প্রক্কত্ার্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যে স্থলে প্রক্কৃতির অর্থ বিভিন্ন 
হয় তাহাই গ্ররুতার্থ-ভিন্নার্থক আর যেস্থলে গ্রন্কৃতির অর্থ 
বিভিপ্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থান্থুরূপ থাকে, তাহ।ই স্বার্থিক। 
তদ্বল (পুং") তশ্মিন্‌ লক্ষ্যে এব বলং যন্ত বহুবরী | বাগবিশেষ। 
( হেম*) 
তদ্ভাব (পুং) তন্ত ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অনাধারণ ধর্মা। 
যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তশ্মিন্‌ ভাবঃ গতৎ। ২ তঙ্দি- 
ষয়ক চিন্তন। “সদ! তত্ভাবভাবিতঃ” (গীতা) 
তদ্ভাবাপন্ন (জি) তস্তাবং আপন্নঃ হতৎ। সেই ভাৰ গ্রাণ্চ, 
তাহার ভাব প্রাপ্ত, যে মেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পুর্ব্ণা- 
বস্থার পরিবর্থ বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ। 
তণ্তিন্ন (ব্রি) তন্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহ! 
হইতে পৃথক্‌, তদন্ত, তথ্্যতিরিক্ত । 
তদ্রাজ (পুং) তন্ত রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ 
এই অর্থ বিছিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেধ। “তে তত্রাজ। ইত্যেব- 
মাদয়ঃ প্রতায়ান্তদ্রাজসংজ্ঞক1 ভবস্তি'' ( পা 81১1১৭৪) এই 
সুত্র হইতে আর্ত করিয়া প্রত্যয় সকল তদ্রাজসংক্ঞ। হইবে। 
তদ্রুপ (তরি) তৎ রূপং কর্মধা। ১ তদ্দিধ, সই গ্রকার। তৎ 
রূপং যন্মিন্‌ বনুত্রী। সেইরূপে, সেইপ্প্রকারে, তদন্ুসারে | 
তদ্বু (অব্য) তেন তুল্যং বা! তয়া তুলা! সা-চেৎ ক্রিয়া ইতার্থে 
বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তন্তৈব তব বা ইত্যর্থে 
বতি.। ২ তত্ত,ল্য অর্থ, তৎসদৃশ । “তত্দ্ধিন! বিশেধৈর্ন 
তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।” (সাংখ্যকা") (জরি) তদ্‌ অন্তার্থে 
মতুপ্‌ দন্ত ব। তঙদিশিষ্ট, তন্তল্য, তাহার স্ায়। *দ্রবযাশি 
তথস্তি পৃথকৃদ্থমংখ্য” ( ভাবাপণ ) স্তরিস্াং ভীষ্‌। 


[৪৯৬ 1 


এরর 
ত্বত্ত! (রী) ততো! ভাব: তৎ-তল্-টাপ্‌। ততিশিষ্ট। “পদার্থে | তনিষ্ট (বি) অয্মনয়ো! রতিপয়েন তন্ুঃ বা) আয়মেষা মতি+ 


তত্র তথ্বত্ত! যোগ্যত! পরিকীর্তিত। ॥”৮ (ভাষাপ* ৮২) 

তদ্ধশ (তরি) তৎকাম। “তম্মা এতং ভরত তদ্বশায়'” 
(খুকু ২১৪।২) “তত্বশায় মোমকামায়' (সায়ণ ) 

তদ্বা তদৎ দেখ। ] 

তদ্বাচক (ব্রি) তদর্থক, ততৎগ্রকাশক | 

তদ্দিধ (ব্রি) সাবিধ! প্রকারে! যন্ত বন্ুত্রী। ততপ্রকার, 
তথাবিধ, সেই প্রকার । “ধর্্মাথো যত্র ন স্তাতাং শুশ্রষ! বাপি 
তদ্বিধ! ॥৮ (মন্গু ২১১২) 

তদ্যতিরিক্ত (তরি) তচ্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে 
অন্থ, তাহা হইতে পৃথক্‌, ততিন্ন, তদন্ত । 

তন (পুং) ধন। “মিত্রা তনা ন রথা৩ বরুণে ॥” (খ্াক্‌ ৮। 
২৫1২) “তন্বস্তি মুকুটকটকাঁদিনেতি তনানি ধনানি” ( সায়ণ ) 

তমক (পুং) বেতনক। 

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবালী। (ভারত ভী*) 

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্‌ (বলি 
মলিতনিভাযঃ কল্পন্। উপ্‌ ৪/৯৯)১ পুত্র। [ পুত্র দেখ।] 
২ জন্মলগ্প হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহতস* ) 

তনয়! (স্ত্রী) তনয়-টাপ্‌। ১ কন্ত1!। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে 
লতা। ৩ দ্বতকুমারী। তনয়! শব “প্রিয়াদিবু*” প্রিয়াদির 
মধ্যে গণন! হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ 
পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়! জাতা যন্ত সঃ তনয়াজাতঃ 
তনক়ল্গাতঃ এই প্রকার হইবে ন!। 

তনয়িত্ব, (পুং) তন-শব্দে তন-ইন্ব, পৃযোদরা" সাধুঃ। ১ অশনি। 
"আনিং পুরা তনয়িদ্বো রচিত্বাৎ” (খক্‌ ৪1৩১) “তনয়িত,- 
রশনি$ (সায়ণ) ২ মেঘা “অজ একা পাত্তনযিত্ব,রর্ণবঃ” 
(্ষক্‌ ১০1৬৬৯১) “তনযিসব, এেঁঘঃ, (সায়ণ ) 

(পুং) তনোতি বংশং তন-অন্তুন্। পৌন্রাদি । “মা শেষ- 

সা! মা তনস।” (খক্‌ ৫1৭19 ) “তনসা পৌজ্রাদিনা, ( সায়ণ ) 

তন| (ভ্ত্রী) তন-অচ্‌ টাপ্‌। ধন। (নিঘ্ট,) 

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি 
ধাতুর উত্তর ,সার্বধাতুক (লট্‌, লঙ বিখিলিঙ,) বিভক্কিতে 
উ প্রত্যয় হয়। ( পাণিনি) 

তনিকা! (তরী) তন্তে ধাতৃনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে ইনযা করণে 
ইন্‌ সংজ্ঞাক্সাংকন্‌ কাঁপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। ( শব্দার্থচি' ) 

তনিমন্‌ (পুং) তনোর্ভাবঃ তহ-ইমনিছ। ৯ তত, কম, 
ক্শত। । "বিরলাতপক্তনিমানমভজত” (কাদ*) তনয়তি তন্তুং 
করোতি তন্তু পিচ ইমনিছ। ২ যক্কৎ। “অথ পার্থয়ে! রখ তনিয়ো 
হ্থবৃকয়ো+” (শত* আঃ ২/৮।৩।১৭) “তনিয়ঃযন্কৃত* ( ভাত ) 


শয়েন তন্ুঃ তনু-ইষঠন্‌। ক্ষুদ্র, ছুই জনের মধ্যে অতিশয় কুশ 
বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তন্ু। “এতেষাং লেকানাং 
অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ (শতপথব্রা* ৭১1২/২৯ ) 
তনীয়স্‌ (তরি) বহুগাং মধ্যে হ্য়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের 
মধ্যে একজন, অতিশয় তন্। “পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব” 
(শতপথ ব্রা" ৮৭1২৯) জ্িয়াং ভীষ্‌। 
তনু (ন্্রী) তন-উ (ভ্ৃমণী তৃচরীতি। উপ১১।৭) ১ শরীর। 
২ত্বচ্। *তন্থুতিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ” ( শকুন্তলা) 
(ত্বি)৩কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। “ননুলোমকেশদ্রশনাং 
মৃঙ্গীমুদ্ধহেত স্মিং ( মন্গু ৩।১* ) 
৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অশ্মিৎ প্রভৃতি ক্লেশ ॥ “অবিদ্থা ক্ষেত্রমুত্ত- 
রেষাং গ্রস্থপ্ুতন্বিচ্ছিম্নোদারাণ।ং” (পাতঞ্জল সাধন" ৪।) 
অবিগ্াই সকল প্রকার ছুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মা 
ভিমানের নামই অবিগ্তা। এক অবিষ্ভা হইতেই আন্টি 
তাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অশ্মিতাদি রেশ 
চারি প্রকার--প্রন্প্ত, তন্থু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ 
চিন্ততবমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক 
ব্যতিরেকে স্বীয় কার্ধ্য করিতে পারেনা, তাহাকে প্রন্থপ্ত বলা 
যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বাঁলকর্দিগের চিত্ত বাসনারূপে 
অবস্থিত হুইগ্সাও সহকারী উদ্বোধকের অভাব হেতু তাহা 
ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্বস্য প্রতিপক্ষ ভাবন! 
দ্বার ন্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্ত মধ্যে 
অবস্থিত থাকে, কিন্তু গ্রভৃত কার্য্যারস্থক সামগ্রীর অভাবে 
স্বকার্্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তন্থু বলা যায়। 
যেমন যৌগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে,কিন্ত লেই বাসন! 
উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোন-ূপ কার্য দেখাইতে পারে 
না। যে ক্লেশ অন্ত প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, 
তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সন্গিধান মাত্র 
স্ব স্ব কার্ধ্য সম্পাদন করে, তাহ!কে উদ্দার বলে। 
(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিযোক্ত লগ্গ স্থান। "তন্ুনিধনথভেশ।£ 
কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে ॥” ( জাতকালঙ্কার ) 
তন্ুক (তরি) তন্ু-্থার্থে কন্‌। শরীর [ তনু দেখ। ] 
তন্ুক্ষীর (পুং) তন্থ অং ক্ষীরং নির্ধাসো! যন্ত বহুত । 'জা্া- 
তক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। 
তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিযোক্ত গৃহভেদ। [ তন্ধ দেখ ।] 
তন্ুচ্ছদ (পুং) তন্থং দেহং ছাদগতি ছাদের; তন্থপ্চ। 
( ছাদের্ধেহদৃপসর্গন্থ । পা ৬৪৯৬) কবচ, বর, সাজোয়।। 
*মাতনিত্ত্ত মাহেন্মাসুমোচ তছচ্ছদং 8 (রঘু. ৯২।৪৯) 


তন্ুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া! যন্ত বছত্রী। ১ জালবর্ধরক 
বুক্ষ। (রাঞ্জনি')। (ভ্ত্ী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ভি )৩ অজ্প- 
ছায়াযুক্ত । (জী) তন্বী ছায়া! কর্ম্মধা। ৪ অল্লচ্ছায়। | 

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ৯ পুত্র॥ ২ জ্যোতি- 
ধোক্র লম হইতে পঞ্চম স্থান । 

তনুজ। (ভ্্ী ) তন স্িয়াং টাপ্‌। কন্তা, ছুহিতা। 

তনুত। (ভ্্রী) তন্থ-ভাবে তল্‌ টাপ্‌। তহুত্, অন্ন, ক্কুশতা। 

তন্ুত্যজ্‌ (তরি) তন্গং তাজতি তাজ-ক্কিপ্‌। যে তন্গু ত্যাগ করে, 
তন্থৃত্যাগকারী। “যোগেনাস্তে তন্ুত্যজাং” (রঘু ৯/৮) 

তন্ুত্যাগ (পুং ) তনূনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ। 

তনুত্র (ক্লী) তন্থং আয়তে আঁক ॥ বর্ম সাছোয়া, যুদ্ধকালে 

আধাত, নিবারণ জন্ত যে লৌহ্ময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা 

হুইর। থাকে । 

তন্থুত্রব (ব্রি) তন্গত্রং বিগ্তে অস্ত তনুত্র-মতুপ্‌॥ তন্ত্র" 
ধারী, বন্মধারী। 

তন্ুত্রাণ (কী) তগ্ন্্রাতেখনেন ত্রৈ করণে লুটু। বর্ম 

তনুত্বচ্‌ (ভ্রী) তন্বী ত্বক্‌ রক্ষলং যসযাঃ বছুী। ১ ্ষুদ্রাগ্ি- 
মন্থ বৃক্ষ, গণুরীগাছ। (ত্রি)২ সুঙ্ষত্বগ্যুক্ত। 

তন্ুপন্র (পুং)-তনুনি কলশানি পত্ানি যস্য বছত্রী। ১ ইঙ্গুদী 
বৃক্ষ। (ত্রি)২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষ মাত্র! 

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্‌ ৫তৎ | ১ পুভ্র। "দৃহাতে 
তন্থুভরঃ শিশিরাংশে।” (বৃহথস* ৭১৮) (স্ত্রী) কন্তা। 

তম্ুভস্্ (তত্র) তনোঃ শরারস্ত ভন্ত্রাইব। নাসিকা। (শবার") 

তনুভাব (পুং) পাতলা। “সন্তানৈস্তন্ুভাবনষ্টসলিল1ঃ 1” (শকু") 

তনুভূমি (তরী ).বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একঅংশ । 

তনুভূৎ (তরি) তন্থং বিভর্তি ভূ-কিপ্‌। দেহধারী। 
ফলং তন্ড়তাং শুভমাদধাতি” ( বৃহৎস* ৬৭/৯২) 

তনুমধা| (তরী) তনু ্ষশং মধ্যং যদ্যাঃ রহুত্রী। ৯ ক্ৃশমধয। 
২ বড়ক্ষরমুক্ত গায়রীজাতীয় ছনাঃবিশেষ, ইহার ১২)৫।৯ 
বর্ণ গুরু। “মুর্তিগুরশত্রোরত্যদুতারূপা। আস্তাং মম চিত্তে 
নিতাং তন্থুমধ্যা। (ছন্দোম' ) (ঘি) ৩ অল্প নধ্য। 

তণুরস (পুং) তনোর্দেহন্ত রঘ ইব। দর্। (হারাবলী) 

তনু(নু)রুট্‌ (পুং ) তনো। তন্বাং বা রোহতি রুহ'কিপ্‌ । লোন। 

তনুরুহ (ক্লী) ভনৌ ত্বাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম। 

তন্চুল (তরি) তন.উলচ্। বিশ্তৃত। 

ত্ুবাত (পুং) তনুহ আ্ীণঃ বাতঃ যন্ত্র বন্তী | ১ নরকবিশেষ। 
(তি) ২ অল্পবাধুযুক্ত স্থান । 


শছায়া- 


তন্ুবার (হী) তং বডি সখা রং উপরাল ।. কব, 





[৪৯৭]. 





তনুনপ 

তন্ুবীজ (পুং) তনুনি ক্কশ!ণি বীজানি যন্ত বছত্ী। ২ রাজ 
ব্রবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজ্জনি*) (জি) ২ স্থন্লবীজযুক্ত । 

তন্মুব্রণ (পুং ) তন্থঃ কুড্রঃ ব্রণে। যন্ত্র বনুত্রী। ব্জীকরোগ । 

তন্ুস্‌ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ। 

তনুসঞ্চারিণ৷ (স্ত্রী) তনু অন্তং যথা! তথ! বঞ্চরতি সম্চর-গিনি 
ডীপ্‌। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমাল!) 

তন্ুমর (পুং) তনোঃ রতি তন্থ স্থ-আচ্‌ ৫তৎ | গ্মেদ, ঘর্শা। 

তনু(নু)হদ (পুং) তনো হর্দইব। পামু। (ব্রিকা") 

তনু (পুং) তনোতি কুলং তন-উ। ৯ পুভ্র। 

“তাবাং বিশ্বকো হবতে তনুরুথে” (খক্‌ ৮৮৬১ ) 'তনোতি 

কুলমিতি তনুঃ পুত্রঃ” (সায়ণ) (জ্ত্রী) তন্গ-উত.| ২ শন্মীর। 
৩ প্রন্জাপতি। ৪ গোঁ । ৫ অপ্‌। [ তনুনপাৎ্ দেখ। ] 

তনুকরণ (ক্লী) অত্গং তং করণং অতৃততস্ভাবে ছি। অলী- 
করণ। “সমাধিভ।বনার্থঃ ক্লেশতনৃকরগার্থ্চ” (পাতঞ্জল্থ* ২২) 

তনৃক্ক, অতন্থং তন্থং করোতি তন্থু অভূততগ্কাবে চি কঞ্জোহমু- 
প্রয়োগঃ। অন্লীকরণ, পূর্বে ঘাছা৷ তন্ন (অল্প) ছিল না৷ তাহাকে 
তন্থু করা । 

তন্কুৎ (তরি) তন্ু-কুক্ষিপ্‌। পুজ্রন্বপশরীরকারী। “তনুক্- 
ছোধিগ্রমতিশ্চ” (খক্‌ ১/৩১/৯) “তনুক্কৎ পুজন্ূপশরীর- 
কারী? (মায়ণ) 

তনুরুত ( ত্রি) তনু-রু-কর্মমণি ক্ত। ১ তষ, জল্লীরুত। (অমর) 

তনুরুথ ( বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্বতি॥ “তা! বাং বিশ্বকো হঝতে 
তনুরুখে” ( খ্বক্‌ ৮৮৬১) “তনূকুখে তনোতি কুলমিতি তনুঃ 
পুত্র; তন্ত বিষঃপো। নিমিত্ত ছবতে স্বতিভিক্নাছবয়তি। (রামায়ণ) 

তনুজ ( পুং) তথাঃ দেহাৎ জা॥তে জন-ড | পুজ্র। 

তনৃজনি (পু ) তন্ব'ঃ জনিঃ ৫তৎ | পুত্র । (জ্্রী) কন্তা। 

তনুজন্মন্‌ (পুং) তন্বাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্তা। 

তন্জা স্ত্রী) তনূ্-টাপ্‌। কন্তা। 

তনুজাঙ্গ। (ক্লী) পঞ্চ, পালক। 

তনতল ( পুং) পরিমগভেদ, এক ব্যাম। 

ত্যজ্ (তি) শরীরত্যক্তা। “যে যুধান্তে প্রধনেষু শূরাসে 

যে তনুতাজঃ” “তনূত্যগঃ শরীরাশাং যক্চারঃ £ (সায়গ) 

তন্দ্ুষি (ঝি) শরীরদূষণ বা! নাশকারটু । 


.তনৃদেবতা| (%ং) অগিমুর্তিতেদ | 


তনূদেশ (পু ) জঙ্গপ্রত্য্গ। 
ব (পুং) তনোরুপ্ভবতি উদ্ধ-ভূ-অচ্‌ ৫তৎ। পুজ। ্ী) কন্তা। 
রা বাছু। 
(উল পা ক ইল 
উল দে এ খা পয 


৯২৫ 


[৪৯৮ ] 





তনুনপাৎ [€₹] (পুং) তনুংন পাততি পত-শিছ প্‌ 
(নত্রান্নপাৎ। পা ৬৩৭৫) ইতি নিপাঁতনাৎ ন লোপঃ ব1 
তনুনপং দ্বতং অত্তি-অদকিপৃ। ১ অগ্নি। “তনূনপাছ্চাতে 
গর্ভ আহুরো” (খক্‌ ৩২৯১১) “সোহগ্রিম্তনূনপাছ্চ্যতে। 
তনৃঃ শরীরাণি ন পাতদ্নতি ন দহতীতি ব্যুৎ্পত্তে£ ( সায়ণ) 
২ প্রজাপতির পৌল্র। 

*নরাশংসঃ প্রতিশুরো! মিমানস্তনূনপাৎ” (যন্জুঃ ২1৩৭ ) 
“তনূনপৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তন্থুঃ গ্রজাপতিরমরীচিঃ 
তন্ত নপাৎ পৌধ্রঃ কণ্ঠপাত্মজঃ, (বেদদীপ) (ক্লী)৩ দ্বত। 
৪ অগ্য,দেশ্ীক প্রযাজভেদ | “তনুনপাৎ পথ খতন্ত যানাৎ” 
(নিরুক্ত ৮৬) 

তনুনপ্ত, (পুং) তনোতি তনুঃ পরমাত্মা তস্ত নপ্তা পৌন্র ৬তৎ। 
বাস্ু, তনুই পরমা ত্মা, পরমাত্ম! হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, 
আকাশ হইতে বায়ু, এই জন্ত বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও 
বেদাস্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের 
উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বাঘু প্রভৃতি 
সমুডূত হইয়াছে। “এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃত আকাশা- 
দবাযুঃ” (শ্রুতি) 

তনুপ! (পুং) তনূং পাতি পা-কিপ্‌। জঠরাগি, জঠরাপ্রিদ্বারা 
ভূক্ত ভ্রব্য সকল পরিপাক হয়, সারাংশ সকল রভ- 
মাংসাদিরূপ শরীরে পঞ্জিণত হুইয়া দেহকে পোষণ করে, এই 
জন্য জঠরাগ্লির নাম তনুপা। 

*তনুপা অগ্যসি” (শুরুষজূ* ৩১৭) “জঠরানলেন ভূক্কারে 
জীর্ণে রসবীধ্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি” (ভাষ্য) 
২ দেহপালকমাত্র। “উগ্রোইবিতা তনুপাঃ” ( খবক্‌ ৪১৬২৯) 
*তনুপাঃ শরীর!ণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ' (সায়ণ) 

তনপান ( তরি) শরীরপালক, অঙ্গরক্ষ। 
( তৈত্তিরীয়স" ৫1৭1২।২) 
তন্পাবন্‌( ব্রি) তনূ বা জীবনরক্ষাকারী। 
ৃ তনৃপৃষ্ঠ (পু) সোষযাগতেদ। [ মোমযাগ দেখ।] 
(ক্লী) শরীর-বল। 
তনূর (আরবী ) উন্ান, চূলা। 
তনুরুহ (কী) তাং গোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ গঙ্গী- 
দিগের পক্ষ, পাখীর ডান1। ৩ পুজ। ৪ গরুৎ। (হ্ম*) 
তনূরুহাঙ্ক,র ( ভরি) লোম। “নাতি সরোবর তথির উপর 
তনুরুহাস্কুরদাম” ( কবিকঙ্কণ- চণ্ডী) 
তনূর্জ (পুং) উত্তম মন্থর পুত্র একজন নৃপ। 
“উু্তমেযান্‌ মহারাজ দশ পুত্রান্‌ মনোরঘান্‌ ।. 
ই উ্জপতনর্শ্চ মধুমাধব এব চ।” (হরিব' ৭ অ+), 


“দেবপরাস্তনুপানাঃ” 





তনুবশিন্‌ (পুং) অগ্নি। 
তনশুভ্র (ব্রি) শরীরভূষক। 
নু (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেমমন্্ারা মংস্কত 
স্বতাদি হুবনীগন বন্ত। *দাদশাহাস্তে তনুহবীংষি নির্ববপাত* 
(কাত্যা* শো" &।১*।৭) “তনুহবীংষি অগ্নন্পে পবমানায়ে- 
ত্যাদি” (কর্ক) 
তনৃহ্দ [ তনুহদ দেখ। ]" 
তন্খা (গারমী ) ১ অন্ুসন্ধ।ন। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। 
৪ হার। 
তন্থাদার ( পারসী ) বেতনভূক্‌। 
তন্তি (ক্ত্রী) তন কর্্ণি ক্তিচ্‌ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোগাভাবশ্চ। 
১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্ছু। “বৎযানাং ন তস্তয়ন্ত ইন্্র” (কৃ 
৬1২৪৪) “তস্তির্নাম দীর্ঘ গ্রমারিতা! রজ্চুঃ” (সায়ণ) ২ গোমাতা। 
তন্তিপাল (পুং) তস্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্‌। 
১ গোমাতৃপালক | ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান- 
কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পতেষাং গোসংখ্যং 
আসন্‌ বৈ তস্তিপালেতি মাং বিছুঃ* (ভারত বিরাট ১৪ জ") 
কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। 
কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন “তন্ত্ং বণীভূ্ততাং 
পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিগালং বচনকরং।* 
*তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নায়াহং বিদ্িতস্তথা।” (ভারত ৪1৩৯ অ+) 
তস্ত্ (পুং) তন্তে বিভ্ত্যতে তন-তুন্‌ (সিত নিগমীতি | উপ্‌ 
১/৭*) ১ সুত্র। তম্মিন্নেতি মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তত্থযু 
(ভাগ* ৯1৯৭ ) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর । ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষা- 
মুৎপন্নতন্তনামপতাং দায়মর্তি ॥* (মন্তু ৯২০৩) ৪ তাত 
(1৮০) । [তাত দেখ।] 
তস্তক (পুং) তন্তরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্‌। ১ 
সর্ধপ॥ (ত্ত্রী) নাড়ী। 
তস্তৃকান্ঠ (রী) তন্তসমন্ধিতং কা্ঠং মধ্যলো*। তত্থযুক্ত কাঠ, 
তাতের কাঠ। 
তত্তকী (স্ত্রী) তস্তক স্্িয়াং ভীপ্‌। নাড়ী। (বাজনি') 
তন্তকীট (পুং) তত্তৎপাদকঃ কীট মধ্যলো*। কীটবিশেষ, 
কোষকার, গুটিপোক!। 
তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্‌ নিপাঁতনাৎ গন্বং দত্তানক্ষা- 
রাস্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর । (হেম*) 
তন্ভুনীগ (পুং) তন্তর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর । 
তন্তুনাভ (পুং) তন্তর্নাতৌ যন্ত বহুত, অচসমাসান্তঃ। লৃতা, 
মাকড়সা 1 
তস্তনিরধ্যাস (পুং) ভব নি্ধ্াধো যনত বহ্ী। তাগবঙ্ষ। 


তন্তপর্ব্ন্‌( ব্লী ) তন্তোঃ হজ্ঞোপবীতস্থতন্ত দানরূপং পর্ব যর 
বহুরী। চান্রশ্রাবণ-পৌর্ণষাসী, শ্রাবণমাঁসের পূর্ণিমা, এই 
তিথিতে ভগবান্‌ বামনগেবকে বজ্ঞেপবীত দান করিতে হয়। 
“শিষা স্ত্রিজন্মদিবসে সংক্রাস্তৌ বিষুবায়নে । 
মতীর্থেহ্কবিধুগ্রাষে তন্ধদামনপর্বণোঃ ॥ 
মন্তরদীক্ষাং গ্রকুর্ববাণো! মাসর্্ষারীর শোধয়েখ।” (স্থৃতি) 
'তন্তপর্ব পরমেশ্বরোপবীতদাদতিথি+'--শ্রাবণী পর্ণিম। 
(রঘুনন্দন ) 
এই তিখিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত 
দান অব্ত কর্তবা। এই পুর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা- 
সুত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণরসিন্ধৃতে এই 
প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন গ্রাতঃকালে 
বিধিপূর্বক গান করিয়া! দেবতা! ও খষিদিগের তর্পগ করিবে। 
পরে অপরাহু সময়ে রক্ষা পোটলিক1 সিদ্ধার্থ ও অক্ষত ছারা! 
অর্পিত করিয়! তাহাতে স্ুবর্ণপংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। 
তাঁহার পর পুরোহিত এই মন্্রদ্ধারা রক্ষান্থত্র বন্ধন করিয়! 
দিবেন । মন্ত্র 
“যেন বন্ধো বলিরাজ। দানবেন্দ্রো মহাবলঃ। 
তেন ত্বামপি বগ্জামি রক্ষে মা লে মা চল॥” 
এই রক্ষান্থত্র ্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়. বৈশ্য ও শূদ্র গরত্যেকেরই 
যথা শক্তি ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই 
রক্ষা বন্ধ গ্রতিপৎ ও দ্বিতীক্লাযুক্ত হইলে করিবে না। [ রক্ষা- 
বন্ধন দেখ ।] 
তন্তু (পুং) তন্তরিব ভাতি ভা-ক। ১৯ মর্ষপ। 
“মরীচং পিপ্ললং কোবং জীরকন্তত্ততং তথা। 
সংস্কারে চ সমক্ষে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥” (কালিকাপু' 
৭ বৎস, বাছ়ুর। 
তন্তুম্ (পুং) তন্ধঃ বিদ্যাতে হস্ত তন্ত-মতুগ্‌॥ অগ্নি। 
তন্তমতী (জি) তন্তমৎ স্্রিয়াং ভীহ্‌। সুরারির মাতা। 
তন্তুর (র্লী) তন্তরস্তান্ত কুঞ্জাদিত্বাৎ তন্ধ-র | মুগাল। (শব্দ) 
তত্তুল (ক্লী) তন্ত-র রন্ত ল বা তত্ধ'লচ্। মৃণাল) ( হেন") 
তন্তবান (তরি) বয়ন। 
তন্তবাপ (পুং) তন্ধ্‌ বপতি বপ অনু। ৯ তন্তবায়, তাতি। 
২ তন্ত্র, তাত। (শব্দমাল1) 
তন্তবায় (পুং) তত্ধন্‌ বতি বিস্তারয়তি বৈ-অগু। ১ লুতা, 
মাকড়সা । ২ নবশাখা (শারক )র অস্ততূক্ত জাতিবিশেষ, 
তন্কবায়, ঠাতি | [ নবশাখ দেখ। ] 
বন্ত্রবপ্সনোপজীবী লোক মাত্রকেই তত্্রবায় বলে, স্থতরাং 
-ঘে.সকল্‌ শোক এই বাবসায় মাজ অবলম্বন করিয়াছে 


১ ৪, 
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[৪৯৯ ] 





তন্তবায় 


তাহার! সকলেই নবশাখ অস্ততূক্ত তন্বায় জাতিসমুস্তব 
নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক বাবস| অবলম্বন করায় এ 
সাধারণ বৃত্িবোধক আখ্যা! প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলি! 
থাকে, উহ্থার। শিবদাস ব! ঘামদামের বংশধর | এক দিন 
ভাবে বিভোর হুইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের 
শরীর হইতে একবিল্গু ঘর্ম পতিত হয়) ঘর বিন্দু হইতে 
তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ধ হইল। ঘর্ঘ হইতে জন্ম বলিয়া 
ইহার নাম ঘ্বামদাস। অতঃপর মহাদেব একটা কুশ গ্রহণ 
করিস! উহা হইতে ঘামদাসের জন্ত কুশবতী নামে কন্তা সৃষ্টি 
করিলেন। এ কুশবতী ঘামদাসের পত্পী হইল। শিব্দাসের 
চারিপুজ বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর । এই চারিজন 
হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্থবায় কৃষ্টি হইল। জাঁতিকৌমুদীর 
মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্ধবায় উৎপন্ন । 
পরশুরামের জাতিমাল! মতে-__ 
“তৈলিকাৎ মণিকন্তায়।ং তন্বায়ন্ত সম্ভবঃ |” 
তৈলিকের রসে মণিকারকন্ার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম 
হুইয়ছে। 
কুদ্রযামলোক্ত জাতিমাল! মতে__ 
“ম্ণিবন্ধ্যাৎ খানিকার্ধ্যাং তন্তবায়স্চ জগ্গিবান্‌। 
তন্কন্‌ দত্ব মুনিশ্রেষ্টে তন্্রবায়মবাগ্ুবান্‌ ॥ 
মণিবন্ধণাং তন্ত্রবায়াৎ গোপলীবন্ত সম্ভবঃ1” 
মণিবন্ধের রসে ও খানিকারী-কন্ঠার গর্ভে তন্তবাক় 
জন্মগ্রহণ করিয্মাছে। মুনিবরকে তত্ত দিয়াছিল বণিয়! 
তন্ত্রবায় লাম প্রাপ্ত হয়। তত্ত্বায়ের রসে ও মগিবন্ধ- 
কন্তার গর্ভে গোপজীবের জন্ম। 
মন্ুসংহিতার মতে-_ 
প্রৃপাঙ্কাং বৈশ্তসংসর্গাদায়োগব ইতি স্থৃতঃ। 
তন্তবায়ো! ভবস্ত্েব বন্থুকাংস্তোপজী!বিনঃ। 
শীলকাঃ কেচিত্বটজব জীবনং বস্তরনির্ষিতৌ ॥” 
ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্তের রসে আয়োগব জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে। তন্তবায়ও এইরূপ ইহাদের জীবিকা বন্রনির্্াগ 
আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্মার উরসে শাপভঙ্টা স্বতাচীর 
গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে । বিশ্বকর্মা এ অষ্ট *পুজ্রকে ভিন্ন ভিন্ন 
শিলশান্্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের“হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী 
উৎপন্ন হয়। তন্তবায় ইহাঁদেরই একতম। 
বাঙ্গালায় তন্তবাকসগণ নিয়লিখিত মন্প্াদায়ে বিভক্ত থা 
আশ্বিন! বা আপন তাতি, ইহারা আবার বর্ধমানী, বর্ণকুল, 
মধ্যকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত । 
বলরামী, বঙ্গ, বড়তাগিয! বা ঝাপানিয়া, বারেক, ছোটভাগিয়া 





সপ কাতুর, কোরা, ক্ষীর, লা মগন, 
ষড়িয়ালী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্বকুল, রাড়ী ও উদ্ধবী। 

বেহারস্থ তন্তবারগণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, 
কাহার, কলৌবিয়া, ভ্রিহতিয়া ও উত্তরা 

উড়িষ্যার তত্তববায়গণ মাতিবংশতাতি, গালাতাাতি ও 
হংসীতাতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত । 

বাঙ্গালায় তাতিদিগের উপাধি বরাশ, বসাক, ভড়, ভদ্র, 
বৌ, বিট, চন্দ, ছুগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, ই, 
প্রামাণিক, হুংসী, যাচন্দার, কর, লু, মণ্ডল, মেষ, মুখিম, 
নন্দী, পাল, সাধু, সর্দার, রক্ষিত ও শীল। 

বেহারে উপাধি দাস, মহাতে|, মাঝি, মরাত্ত ও মারিক | 

বাঙ্গালায় তাঁতিগণ অগন্ত্য খধি, অলদাসী, অলম্যান, 
'অত্রিখধি, বড়খবি, বাত্ন্ত, ভরদ্াাজ, বিশ্বামিত্র, ব্র্ধাখব, 
গর্গক্থষি, গৌতম, জনখাবি, কাশ্ুপ, কুলাখষি, মধুকুলা, 
পরাশর, শাঙিলা, ষাবর্ণ ও ব্যাম এই কয়েকটা গোত্রে 
বিভক্ত । বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুরা, কাশ্তপ 
গ্রভৃতি গোঅ আছে। 

পশ্চিমবন্গে আশ্না তাতিই সর্বাপেক্ষা অধিক | ইহার! 
বলে আশ্বিন ঠ।তিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর 
তন্ধবায়গণ উৎপন্প হুইক্জাছে। ইহার ভিন ভিন্ন স্থানের 
নামানুসারে ৫টা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন ঠাতিদিগের 
একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকের! নাধিকায় 
কখন মাকড়ী ধারণ করে না। 

ঢাকার তাতিগণ বড়ভাগিয়া বা! ঝাম্পানিয়। ও ছোট 
ভাগ্রিয়া বা কায়তিয়। এই ছুই দলে বিভক্ত। ঝল্পনে চড়িয়া 
বিবা্ধ করে বশিয়। প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়।. বঝে। 
শেষোক্ত তাতিগণ পুর্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অব- 
জন্বন করায় 'জাতিচ্যুত হই়াছে। * 

তন্মধ্যে প্রথমোক্ক অর্থাৎ বড়ভাগিয়া। শাখাই বছবিস্তৃত | 
ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পুর্বে কোন মন্া্ত 
তত্বায় বন্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিগ্প। কাপড়ের ব্যবমা৷ আরম্ত 
করিবে তাহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত । ইষ্ট ইঙ্ডিয়া 





(কাম্পানির কুঞ্ধিতে যে সকল তন্ধবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের 
উপাধি বংশান্থক্র মিক “অা পর্য্যন্ত চলিয়। আসিতেছে । বখা-_ 
যাচনদার বা মৃল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং 
মন্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার । 

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ 
তন্ধবায় বাগ করে। ইহার! পতিত হইলেও আচার ব্যবহার 
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ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়! অর্থাৎ কায়েত 
তাতিগণ পূর্বে উঁগক্র। ছিল, পরে স্বব্যবস! পরিত্যাগ করি 


অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্থবয়নব্যবসা! আস্ত করে। এন 
উহ্ারাও বসাকদিগের রঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ 
আবার তাহাদিগকে সামাগ্সিক মর্ধযাদ। প্রত্যর্পপ করেন। 

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাতিগণ  আপনাদিগকে কায়স্থ 
বলিয়। পরিচয় দেয়। এই তাতি ঢাকায় বাস করে। 'অনে- 
কেই সেক্রাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি ার! 
জীবিক। নির্ধ্বাহ করে । . 

পূর্বাবঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর ভাতির বাস 
আছে। ইহারা নাগরিক ত/তিদিগের হইতে মন্পূর্ণ স্বতঙন। 
ইহারা বলে, তাহারাই এ দেশের আদিম তাতি এবং সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের পুর্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র দান করিয়! আিতেছিল। 
যাহা হউক বসাক তাতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেন্ঠ বলিয়! স্বীকার করেন। ঢাকার ২* মাইল উত্তরে 
ধামরাই নগরে প্রায় ২৫* ঘর বঙ্গতাতি বান করে। 
ঢাকার তাতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবন্ত্র পরিধান করে। 
কিন্ত এই বঙ্গ তাতিগণ বিবাহকালে শুরুবন্ত্র পরিয়। থাকে । 
ইহারা শাড়ী, উড়ানী, ডোবিয়। এভৃতি প্রস্তত করিয়। ঢাকা 
ফুল তোলার জন্ত প্রেরণ করে। পুর্কো এই ধামরাই নগরেই 
স্থবিখ্যাত কুষ্স্স সুত্র গ্রস্ত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকায় হস্ত 
দ্বারা এ কুক হ্থত্র গ্রস্ত করিত। উহাদের হস্তনিশ্মিত 
সুক্ষ সুত্রের প্রশংসা! করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন 
কাটুনীর প্রস্তত উতকষ্ট ৮৮ গজ ত্র ওজনে এক. রতি, 
অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ধোৎকু& 
হুক্ষাতম স্তর ৭০ গজের অধিক ভয় না। ইহাতে প্রমাণ 
হইতেছে যে, হস ্্রীগণ পূর্বের স্তায় স্থৃতা কটিতে পারেনা, 
কিংবা! কার্পাম মোটা হইব! গিয়াছে । অস্প্রতি উহাদের & 
ব্যবম। বিলুগ্ত হইয়াছে 

বেছারের তাতিদিগকে উ।তব কহে। ইহার! গ্রধানতঃ 
ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত-কনৌদ্দিয়! ও ব্রিন্তিয়! | 

বেহারের চামারতাতি ও কাহারতাতিগণ বোধ হুয় কোন৷ 
চামার ও কাহারাতি হুইতে উৎপন্ন সম্ভবতঃ কোন চামার ও 
কাহার বস্ত্রব্নন বৃত্তি অবলম্বন করিয়! ক্রমে তাতি হইয়া 
পড়িয়াছে ॥  উড়িষ্যার মাতিবংশ তাতিগণ মোটা কাপড় 
বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বন্রবয়ন বৃত্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া পাঠশালের খুরু মন্থাশয় গিরি করিতেছে । 
গালতাতিগণ সুক্ধর বন্তর-এবং হুংসীতাতিগণ টানা রঙ্গিন 


বস্ত্র শ্স্তত করে সা 2৫ 


_. ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয় তাতি বাঁ করে। 
ইহাদের অনেকেই বাহিরে পেয়াধা, সুটগা, মজুর ও মালি- 
গিরি এবং পাখাটান! ইত্যাদি কার্ধ্য করে। আবার গৃহে 
বন্জবয্ন 9 ক্কষিকার্ধযও করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে ছুই 
শ্রেণী আছে, কনৌজিগ্জ! ও ত্রিহতিয়া। কনৌদিমাগণই 
সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহার! অনেক উপ্নত। ব্রিহুতিত্বাগণ 
পান্ষীবাহক, গায়ক, বাগ্চকর, সহিষ, মাঝি গ্রভৃতি নিকট 
বৃত্তি অবলঙ্গন করায় সমাজে হেয়। 

বাঙগালার তত্তবাস্নগণ নবশাখের অন্তভূক্ত। সুতরাং ইছা- 
দের বিবাহাদি অন্তান্ত নবশাখ জাতির স্তায়। পশ্চিমবজে 
কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্ঠার বিবাহ দেয়। 
কন্ঠাদান করাই সমাজে সর্ব সম্মান-স্ছচক ও যশস্কর। সম্প্রতি 
অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর স্তায় কন্ঠাকর্জাকেও বরের বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও এরশ্বধ্যান্থসারে পণ দিয় কন্ঠা্ীন করিতে হইতেছে। 

বেহারে তাতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-ন্্রীর 
পুনর্বার সা্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী শ্বজাতীয় কোন পুরুষের 
সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা! প্রায়শ্চিন্ত করিয়! 
ভাহাকে পুনর্ধার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পুরুষের 
সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাতি- 
দিগের সমঙগাততীয়া কোন ভ্রীলোক ইহাদের উপপত্ধী রূপে 
থাকিলে এবং পরে ভাহাদের গর্ভে সম্তান উৎপন্ন হইলে 
তাহার! প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় নাঁ। কিন্তু মুখ্যদিগকে 
একক্র করিয়া একট] ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞি অর্থ গ্রদান 
করিলে পুনরায় ্্ত্রী এবং তাহার সম্তানগণকে সমাজে 
গ্রহণ করা হয়। 

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ৪ খড়দহবাসী 
গোস্বামীদিগের শিষ্া । ইহারা মুখে গুদ্ফ রাখা সমাজ- 
দিব্িগ্ধ বলিয়। মনে করে। "আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাতিগণ 
গৌঁফ রাখেনা) যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবক এ 
কুসংস্কার বড় দানে না প্ববঙ্গে তাতিদিগের মধ্যে কেছ 
পঞ্চীয়ত ব! সমাজপতি নাই । সর্বাপেক্ষ। এরশবর্ঘযশালী ব্যক্তি 
নিজ সমাজভূক্ত অন্তান্ত নির্ধন ভীতিদিগের উপর গ্রভুক্ছ করে 
- এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা! করিয়া দেয়। ব্যব- 
লায়সংক্রান্ত বিষয় সকল বৃহৎ নৃহৎ দল ও দলপতিদিগের 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। 

বাঙ্গালা সর্বত্রই ভন্বায়গণ ভাত্রমাসে শ্রীরুষ্ের জন্মা- 
রী উপলক্ষে মহোৎগব করিয়া থাকে । বিশেষতঃ ঢাকায় | 
-তস্কবাগগণ এই সময় বিস্তার অর্থবায়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা! 
করিয়া রাজপথে পর্বব বাহির করে। পুর্বে যখন ঢাকায় 
ই 
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তস্তবায় 


নবাব ছিলেন, তখন তীহার সৈন্তদল ও বাস্তকরগণ এই ঘটা 
যোগদান করিত । এখন ইহার জঁক জমক অনেক কমিয়া 
গেলেও পূর্বদবঙ্গে ঢাকার জগ্মাষটমী উৎমবই মর্ধদপ্রধান। এই 
উৎমর ঢাকায় ছুই অংশে হইয়া থাকে । ঢাকার তত্ধবায়গণ 
বন্কাল হইতে তাতিবাঁজার ও নবাবপুর নামক নগরের 
ছইটা পল্লীতে বাম করিয়া আসিতেছে । এই ছুই পল্লী হইতে 
নন্দোত্সবের দিন এক একটা পর্ব বাহির হয় এবং ঘমন্ত 
নগর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টান্ধে এ ছুই দল পরস্পর 
মুখোসুখী হইয়া পড়ে, জুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাগ! হই! 
যায়। ১৮৫৫ খ্ুষ্টান্বে গবর্ষেন্ট ভবিষ্যতে এইবপ দাক্জার 
সম্ভাবনা নিবারপার্থ নিম করিয়াছেন যে, একদিনেই ছুই 
দল বাহির হুইতে পান্সিবে ন। এবং গালাক্রমে এক এক 
বৎমর এক এক দল পূর্ব দিনে এবং অস্তদল পর দিনে পর্ব 
বাহির করিবে। তাতিবাজ্সারের তন্তবায়গণ রুষে+র মুঝলী- 
মোহন যুর্ভির পুজা করে। নবাপুরের তন্ধবায়দিগের ঠাকুর 
লক্ষমীনারায়ণ শ।লগ্রাম । উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে 
একপ্রেবী হস্তী ও ভূতপূর্বা নবাব প্রদত্ত পার্জ! অর্থাৎ, মহরমের 
সময় বাহিত করের গ্রতিমুর্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দোলে 
বহুসংখক দেবমুদ্তি, যানাদির উপর বছসংখ্যক মন্গুষ্য পশ্খদির 
নানারাপ হান্ঠোদ্দীপক ও ব্যঙগব্যঞ্জক ছবি এবং নর্তকী, কৰি 
প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূগ 
অঙ্গভঙ্গী দ্বার! লোক সকলকে গ্রীত করিতে করিতে গমন 
করে। চতুঃপার্খবন্তী বছ গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর 
দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ববোপলক্ষে উৎমব দেখিতে 
ঢাক! নগরে আসিয়া! থাকে । 

বঙ্গতাতিগণ মহাসমারেছে কামদেবের পৃ! করে। 
বাঙ্গালার তত্ধবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানি! তঠাতিগণ 
একবারেই এই উৎনব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামনধূপ ও 
উহাদের চতুংপার্থবর্তী স্থানে অগ্থাপি এই পুজা প্রচিত। 
মদনচতুদদলী অর্থাৎ, চৈতরক্ফণ চতুদ্দণীর দিন এ উৎপব সমা- 
হিত হঞ্প। পূর্বে এই উৎসব সাতদ্দিন ধরিয়া হইত ॥ বঙ্গ-* 
ভাতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়। থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন রূপ । 
ছুইটা বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় রুষ ও নন্দগোপ 
সাঙজাইয়! মহা আড়গ্বরে গীতবাগ্যাদি সফ রাস্তায় ভ্রমণ করে। 
তন্কবার়গণ সকলেই এাথমতঃ কুরীদেবতা। বিকর্মার গ্লু 
করে, এ সময় চর্কি, লাটাই, দক্ষি, মাকু, শান! প্রভৃতি তন্বের 
প্র সকলেরও পুঁজ! হয়। বিশ্বকগ্মাপূজায় পরায় প্রতিমুদ্ধি 
গঠিত হয না) অনন্ত শিল্পীদিগের সায় বন্জাদিতেই বিঙ্গকা্মার 
অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়! পুজা করা! হয়্॥ পশ্চিমবঙ্গে ও 


কালী প্রভৃতির পুঁজ! করিয়া থাকে বটে, কিন্ত এ সকল 
ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না। 
_. বেহারে ভাতব! বা! তাতিগণের মধ্যে অতিঅল্পই বৈষ্ণব 
দুষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তিউপাসক। কনৌজিয়া ভাতি- 
গণ মহামায়া দ্ূপে ছুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবানী 
বেহারী তাতবাগণ ছুর্গাপুজ1 করে, কালীপুজার দিন 
ঠাকুরের সন্মূথে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক 
তাহাদের পূর্বপুরুষের নামে একটা খানি অর্থাৎ ছিন্লমুগ্ধ 
ছাগ বলি দেয়। ব্রিছুতিয়! তাতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহা 
দেব প্রভৃতির উপাঁসন! করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম 
নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবঞ্থিত ধর্ম মানিয়া চলে। 
এই বুদ্ধরাম সুচির মত অনেকাংশেই নানকশাহের ন্তায়। 
তাহার মতাবলম্বী তাতিগণ জাতিভেদ মানেনা, কিন্তু ধর্্া- 
চরণের নানাবিধ বাহা অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । বেহারের 
লোকে ধন্দী, গোরৈয়া, ধর্মরাঁজ গ্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পুজা 
করে সে মমস্ত ভিন ত।তিগণ সৈসিয়ার, কারুবর প্রভৃতি 
তাহাদের পূর্ব-পুরুষদিগের পুজ! করে। শ্রাবণ মাসের শনি 
ও মঙগলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া 
প্রেত পুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্ধ্যে পুরোহিতের 
প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ শ্য়ং কার্ধ্য সমাধা করে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তবায়গণ নবশাখের 
অন্তভূক্তি) সুতরাং তাহাদের পুরোহিত, ব্রাহ্মণই তন্তবায়- 
দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাঁকেন। বল! বাহুল্য 
তন্তবায়দিগের যাঁজকত! করার জন তীহার! ছুই চারিজন 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন 
ব্াঙ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন। / 
বেহারের তাতবাগণের অনেক" স্থানেই পুরোহিত নাই, 
আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত বাক্ষণ- 
গণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাক্মণ মধ্যে পরিগণিত । অধিকাংশ 
স্থলে যেখানে তাতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধো 
একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক 
সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য ক্রিয়! দ্বারা 
স্পষ্টই বোধ হয়ঃ বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচ- 
জাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিরা সমাজে গ্রবেশ 
করিতেছে । উক্তশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ 
তাতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশোচাস্ত করিয়া! থাকে। যাহা! 
হউক তথাপি হিদ্দুসমাজে এবং কোন সম্ত্রাঙ্গণ ইহারা 
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-৫কান তীতি উচ্চ কি নিম়শ্রেণীস্থ তাহ! তাহাদের ব্যবহৃত 
মণ্ডুদ্বারাই জানিতে পার! যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তবায়গণ 
বন্ত্রবর়নের সময় খৈ'মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে 
উচ্ছিষ্ট ও অপবিভ্রজ্ঞান করে? কিন্ত নিম্মশ্রেণীস্থ তন্তরব গণ 
অন্নমণ্ড বাবহার করিস! থাকে তজ্জন্ ইহাদিগকে মেড়ে! 
তাতি কহে। বাঙ্গালার তন্তবায়গণ থাগ্ঠাখ'গচ বিষয়ে অন্টান্ত 
নবশাখ জাতির ন্তায়। ইহারা সমাজে মগ্ বা মাংস ভক্ষণ 
করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাতবাগণের মগ্যমাংস সেবনে 
কোন বাধ! নাই। মগ্পানের পুর্বে ইহারা প্রথমে 
ছুই চারি ফৌটা ইষ্টদদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে 
ভূমিতে ফেলিয়। দিয়! অবশিষ্ট গান করে। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বন্ত্রবয়নই তন্তবায়গণের উপ- 
জীবিক|। এই ব্যবস! উহার! আবহমান কাল অবলম্বন করিয়] 
আসিতেছে । কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সম্ত1 কাপড়ের গ্রতি- 
দ্বন্দিতাঁয় উহাদিগের এ বাবসা বিলুপ্ত প্রায়! আধিকাংশ 
তন্তবায় বাধা হুইয়! বন্ত্রব়ন: পরিত্যাগ করিয়াছে এবং 
বাণিজা, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা . অধলম্বন করিয়াছে। 
এইরূপে. আশ্িনা "ও মড়িয়ালীদ্দিগের প্রীয় $. অংশ 
ক্ৃষিকার্ধ্য অবলম্বন করিয়াছে । বল! বাহুলা, যাহার! 
এইক্পে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য বাবসা অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে; কিন্তু যাহারা 
পুরুযান্থ ক্রমিক বস্ত্রবনবৃত্তি অনুসরণ করিয়া! আমিতেছে, তাহ!- 
দের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ ছুর্দশাই বুদ্ধি হইতেছে, 
বন্্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ 
সঞ্চয় করিতে পারেনা । এ বিষয়ে এদেশে একটা প্রবাদ 
আছে, সে প্রবাদটা এইবূপ।__মহাদেব শিবদাসকে স্থষ্টি 
করিয়া তাহাকে বস্ত্রব়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস 
স্তর, তন্ধ প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক জন্থ- 
রকে বধ করিম়্া তাহার চক্ষু হইতে কার্পামের গুটি 
সৃষ্টি করিলেন। শী গুটি হইতে কার্পাসবীজ স্থষ্টি 
হইল। পরে এ বীজ হইতে কার্পাস রুক্ষ এবং ক্রমে উন! 
হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্মা আসিয়! চর্কা প্রস্তত 
করিয়া দিলেন। ছূর্গা প্বয়ং স্থতা কাটিয়! দিলেন, কিন্ত 
বলিলেন যে, প্রথম বগ্্রথানি তাহাকে দিতে হইবে ॥ অন- 
স্তর বিশ্বকর্মা তন্ত্র নিশ্্মীণ করিলে দেবতাগণ আসিঙ্া উহ্থার 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন । মাকুতে পবন, শানায় 
অগ্নি ইত্যাদি । শিবদাস প্রথম বস্ত্রধানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান 
করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া! শিবদাসকে বরদিতে চাহিলে 
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এই বর দাও। গৌরী তথাস্ত বলিলেন। এদিকে ইজ্জাদি 
দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইযনা গেল যে একখানি বন্তে 
তাহার ছয়মাস চলিবে । স্ৃতরাং এত লোকের বস্ত্র সন্থুলান 
হুইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় 
করা নিতান্ত প্রয়োজন । এইরূপ ভাবিয়া তীহার! সরম্বতীকে 
শিবদাসের পরী কুশাবভীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সর- 
স্বতী কুশাবভীর কঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস 
বর লইয়া গৃছে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাস! 
করিল, “কি বর লইগ্লাছ।” শিবদাস আগ্ঠোপাস্ত সমস্ত বিবরণ 
বলিল। কুশাবর্তী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল; “ও কিবর 
লইয়াছ? একখানি কাপড় বুনিয়া! ছয়মাস বসিয়া! থাকিবে, 
ভাহা হইলে ছেলেরা কাজ কর্ম শিখিবে কেমন করিয়া!) 
প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত গুত্রগণ কর্তিষ্ঠ হইবে। যাও 
এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ 
খাইব।” শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির গ্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর 
ফিরাইগ আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল 
আর প্রতিদিন তাহা। বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের 
ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান্‌ তন্তবায়দিগের স্গবুদ্ধি 
আনিপুরুত স্বীক্জ মহা! বুদ্ধিমত্তার পরিচগ্স দিয়া আপনাকে এবং 
নিজ বংশধরদিগকে কর্শাকুণল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য 
করিলেন। অগ্যাপি অজ্ঞ তত্তবায়গণ আপনাদের ছুরবস্থার 
ভন্ত এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী 
করিয়! থাকে | - 

এই গল্পটার মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, 
সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস তন্তবায্গণের বুদ্ধি তাহাদের 
উপাখ্যানবর্ধিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক নহে। 
তাতির নির্ব,দ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হুইয়! 
পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, ছূর্ধাল, স্বতঃই 
ভীরু, উদ্তমশূন্ত ও স্বলেই সন্থষ্টচিত, সমত্ত দিন পরিশ্রম 
করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্ত 
থাকে । বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহা করে, ক্ষমতা 
সন্ধেও কাহারও বিরুদ্ধে হত্তোত্তলন করে না ইহাদের 
নির্ব,দ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলি- 
লই নির্ধোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে । এই বিশ্বাস 
এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ক,দ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ 
গল্প প্রচলিত হইগ্লাছে। কোন তাতি উলুবনে বন্ঠাত্রমে 
সন্তরণ দিতেছে, গদ্দিকে কোন তাতি ভূপতিত পিষ্টককে 
জীর্ণ চক্র ভরমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন ভাতি খৈ বন্ধনে 
বন্ধ আছে, আবার চাঞী অর্থাৎ দলপতি আসিয়া মুখ হইতে 
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খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুল! খুলিয়া! অগাধ বুদ্ধির 
একবারমাত্র বিকাশ করিক্ক! খাম কাটিয়া! হাত বাহির করি- 
বার নুযুক্ষি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুলর্ধার চক্ষে 
ঠুলি, সুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাঁকা দিতেছে, কি জানি 
স্ৃতীক্ষ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তত্তবাগষ 
পয়স্থিনী গাভীকে একমাস কাল দোহুন না করি! পিতৃশ্রাদ্ধ 
দিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দৌহন করিতে 
গিয়। যখন পাইতেছে না, তখন গাভী পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশকে 
ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাঁভীকে হত]! 
করিতেছে এবং দংশ যেমন উড়িয়। তাহার ভাতার 
কপালে বগিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ঈঙ্গিতে 
দেখাইয়া দিতেছে, ভীশ এখানে; তন্ধবাঁয় ভ্র(তাকেও 
ধরাশারী করিতেছে । ওদিকে কোন তাতি লোভে কষ্ট 
পাইতেছে । কোন ভীতি জাল হইতেছে । কোথাও তাতিগণ 
দলব্লে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে । এরূপে 
শত শত গর অতিরঞ্জিত ভাঁবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে । 
এই নকল গল্প ততন্তবায়দিগের নির্ক,দ্ধিতা-পরিচায়ক হউক ব! 
না হউক, রচগ্নিতাদিগের বিদ্বেষ বুদ্ধি, পরনিন্দা প্রিয়তা ও 
তন্তবাক্মদিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে। 

যাহা হউক সম্গ্রাতি বহুমংখ্যক তন্তবায় যুবক গ্রথর বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্ধ্যে- প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইথারা_. 
যেরূপ তীক্ষবুদ্ধি। সর্ববকার্ধয কুশলতা, উদ্ভমশীলতা-গ্াভতি 
দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর ৫কহু তন্ত- 
বায়গণের কুত্মাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান 
জোলাতাতিগণ নির্কোধের আদর্শ। [ জোল! দেখ । ] 

তন্তবাক্গণের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থকা আছে। উতদ্তর- 
কুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসস্থত্রের বস্ত্র গ্রস্তত করে, 
মড়গ্জালী তাতিগণ কেবল পষ্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, 
কখন স্থত্ বন্ত্ব়্ন করে না) আশ্বিন! তাতিগণ উভয় বস্ত্রই 
বুনিয়৷ থাকে । 

ঢাকার তাতিগণ পূর্বে জগ্ধিখ্যাত উৎ্কষ্ট কার্পাস বস্ত্র 
্রস্তত করিয়! প্রভূত অর্থোপাঞ্জন করিত। এখন মেনধপ 


-. উৎক্ষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য সময়ে যে 


সকল সুন্দর বন্ধ প্রস্থত হইত, ডাক্তারু ওয়াইজ (197. 0/196) 
তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা! দিয়াছেন, যথ।-- 

১1 মলমল-_ইহার মধ্যে প্রথম এ্রকার অর্থাৎ সর্ক্দোৎ 
কষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীক্ন কার্পাস সুত্রে নির্িত মলমল । 
২য় প্রকার শাবনাম, খালা, ঝুনা, সরকার আলি) গঙ্গা্গল ও 
তেরিন্মস্‌। ৩য় প্রকার মপলিন সর্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের 


যাাতন 


সাধারণ লাম বাফ্তা। ইহার হান্মান, দিষ্তি, শগ, জঙ্গল- 
খাস! ও গলাবন্ধ এই কটা ভিন্ন নাম। 


হ। ডোরিগ়া-অর্থাৎ ডোর! দেওয়া মলমূল, যথা রাঁজ- 

- কোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, ফাগজী ও খেলাপাট । 
7. ৩। চারখাশ--চৌকাঁকাটা মলমল, যথা! নন্দনশাহী, 
আনারদ।শ, কবুতরখোী, শাকুণ্টা, বাচ্ছাদার ও কুন্টিদার। 

৪1 আমদানি--অর্থাৎ ছোট ঝুটদার মলমল। পূর্ব পুর্ব 
মুরোপীগ্ বণিকগণ ইহাকে নয়নস্থুখ বলিতেন। বুটার আকার, 
লতা, ফুল গ্রভৃতির প্রতিমুর্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদা- 
[নির নামভে? হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, 
তেড় চ| ও ধুব্লীঞ্জাল মাধারণ। 

৫1 কসিদ! বা চিকণ--মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা, 
বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত কিয়! উহার উপর মুগা, তসরের 
ফুলতো।ল! কাপড়। এই প্রকারের যধ্যে কটা ওক্মি, নৌবাড়ি, 
গ্সিহদী, আজিজুল! ও সমুদ্র লহর প্রধান । 

তত্তবায়দঘ (পুং) তত্ধবায়স্ত দঃ ৬তৎ। বে, তত্তবায়- 
সাধনদও । 
তন্তবিগ্রহ। (ক্ত্রী) তন্ততিঃ নির্টিতে বিগ্রহ যন্তাঃ বহুত্ী। 
কদলী। (জিকা) ০ স্পিন 
তন্তুশালা (ন্ত্রী) তন্তবপনার্থং_ ৯ শালা। তন্তবপনগৃহ, 
াতঘর । না 
তন্তসস্তত (তরি) তত্তভিঃ সম্ততং ব্যাণ্তং ৩তৎ। হ্যা বস্ত্র 
সুত্র বিস্তৃত বস্ত্র, মিঙ্গান কাপড় । পর্ধ্যায়--উত, উত, স্্যত। 
(অমর ) 
তস্তসম্ভতি (স্ত্রী) তন্ুনাৎ সম্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন। 
তন্তসার ( পুং) তন্ধঃ এব সারে! যর বছত্রী। গুবাক বৃক্গ, 
স্থপান্সি গাছ। (ত্রিকা*) 
তন্ত্র (ক্লী) তনে।তি তন্ততে ব1 তনস্ট্রন্‌ বা তঙ্্ি কুটুন্ধধারণে 
ঘঞ্ ১ কুটুতবক্কতা, কুটুম্বদিগের ভরণা্ি কার্য ॥ 
“সর্বানুপাগ্ানর্থ সম্প্ধার্য্য সমুদ্ধরেত স্বহ্থা ক্কুলন্ত তগ্্রং।” 
(ভারত ১৩৪৮৬ ) 
২ বেদের শীখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংস1। 
& দৃড় প্রমাণ । ৫ পরিজ্ছদ | ৬ উধধ। ৭ ঝাড়ন মন্্র। ৮ 
প্রধান । ৯ কার্ধ্য। ১৯ কারণ। ৯৯ উপায় । ১২ রাজ- 
সমভিব্যাহারী লোক । ১৩ সেন্ত ॥ ১৪ অধিকার । ১৪ রাঁজ্া। 
১৬ স্বরাঞ্জাচিন্তা । ১৭ ইতিকর্তব্যত1। ১৮ স্থতজ। ১৯ 
তন্ধবায়। ২* যে তন্ত দ্বারা তন্ধবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাত। 
২৯ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ । ২৩ বন্ত্রবরনের সামগ্রী । ২৪ 
আহলাদ। ২৫ স্াজ্যশাসন। ২৬ রাজোর সমৃদ্ধি-সপ্পাদন। 
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- তন্ত্র ঠ 


২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ 'অনীনতা, অন্তের উপর নির্ভর কর!। 
৩* চর্নি্মিত সুগম রঙ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায় । ৩২ উদ্দেপ্ত, 
'অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ ৩৫ অধীন, আয়ন্ত। ৬৬ 
উভগ়্ার্থ পশ্রয়োজক। ৩৭ শিবোক্ত শান্্র। ৩৭ বিধির 
অন্তে অঙ্গলমুদরায়।  *দর্শপৌর্ণনাসৌ তু পুর্ব ব্যাখ্যান্তাম- 
স্ত্ন্ত তত্রায়ায়ত্বা।” (আশ্ব' শ্ৌ* ১১৩) 1 “তন্রমঙ্গসংহতিঃ 
বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপান্তঃ প্রাধান্য তন্জণ!ত 
তন্্রমিতাাতে। ( কর্ক) 

৩৮ শিবোক্ত শান্রভেদ। এই শান্ত গ্রধানতঃ আগম, 
যামল ও তত্ত্ব এই তিন শ্রেণীতে খিতক্ত। বারাহীতস্ত্ের মতে__ 

“স্থৃষ্টিশ্চ গ্রলয়শ্চৈব দেবতানাং ঘথার্চনম্‌। 

সাধনধৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ॥ 

ষটুকর্্মমাথনক্ধেব ধ্যানযোগস্চতুর্কিধঃ | 

সপ্তুতির্পঞ্ষণৈযু ক্তমাগমং তদ্দিদুু'ধাঃ | 

সৃষ্টি, প্রলায়, দেবতাগণের পুজা, ঘকলের সাধন, পুর*্চ- 
রণ, হট্কণ্রমাধন ও চতুরধিধ ধ্যানযোগ এই সপ্চ প্রকার লক্ষণ 
থাকিলে তাহাকে 'আগম বল! ঘায়। 

“সর্গৃশ্চ এতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। 


._.এেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চব বর্ণনম্‌ ॥ 


তখৈবাঅমধর্মশ্চ বিপ্রমংস্থানমেব চ। 

সংস্থার ভূতানাং যন্তরাণাখৈৰ নির্ণয়ঃ ॥ 

উৎপত্ভিধিবুধানাঞ্চ তব্ধগাং কল্পসংজ্ঞিতম্‌ । 

সংস্থানং জ্যোতিষাখৈ'ব পুরাণাখ্যানমেব চ ॥ 

কোধস্য কথনঞৈব ব্রতানাং পরিভাষণস্‌ । 

শোচাশোচস্ত চাখ্যানং নরকাণাঞ। বর্ণনম্‌ ॥ 

হুরচত্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংমোশ্চৈৰ লক্ষণম্‌। 

রাজধশ্টো। দান্ধর্টে। ঘুগধশ্মস্তণৈব চ॥ 

ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাস্মবর্ণনম্‌। 

ইত্যা দিলক্ষণৈযুক্তং তন্ত্রমিত্য ভিনী়তে ॥ 

সথষ্টি, লয়, অঙ্জনির্ণয়, দেবতাদিগের. সংস্থান, ভীর্ঘবর্ণন, 

আশ্রমধর্ধ, বিএসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনিণয়, বিবুদ- 
গণের উৎপত্তি, তরু উৎপন্ভি, কল্পবর্ণন, জো1তিষ-সংস্থান, 
পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশোচপণন, স্তবী পুরু- 
যের লক্ষণ, রাজধর্। দানধর্শাী, যুগধন্মী, ব্যবহারও আধযা- 
স্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্য।দি লক্ষণ থ(/কিলে তাহাকে তন্ত 
বলা যায়। 

পন্থপ্িশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যন্কতাগ্রদীপনম্‌॥ 

ক্রমস্ত্রং বণভেদে। জাতিভেদক্তটৈব চ.॥ 


_ যুগ্ধন্মশ্চ মংখ্যাতো! যামলস্যাষ্লক্ষণম্‌। 






কর, পসরা 
 আতিতের খু এই আটটী যামলের লক্ষণ। 
 বারাহীতগ্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের ক্লৌক মোটামোটী 
হারার লাওনীগে শক জব এই ভারতে 
এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে-_ | 
_ "আগমং ভ্রিবিধং প্রোক্কং চতুর্থমৈশ্বরং স্মতম্‌।॥ 
: করশ্চতুিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথ। । 
যামলশ্চ তথ! তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥” 
আগম তিন প্রকার, চতুর্থ উশ্বর। কল্পও চারি প্রকার_ 
আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যাঁয়। 
মহাঁবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে-- 
প্চতুঃবষ্টিশ্চ তঙ্জাণি যামলাদীনি পার্কাতি। 
সফলানীহ বারাহে বিষুদক্রাস্তান্থ ভূমিযু॥ 
ক্ষররভেদেন তগ্্রাণি কথিতানি চ যানি চ। 
পাধগুমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি ॥” 

যামল!দি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষুক্রান্তা ভূমিতে ফল- 
দায়ক। কল্পতেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহ! 
পাষণ্ড মোহনের জন্ত, তাহাতে কোন ফল হয় না। 

- শ্রেষ্ঠতা | অহানির্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন__ 
“কলিকল্মবর্দীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি | 
মেধ্যামেধাবিচারাগাং ন শুদ্ধিঃ শ্রোতকর্খরা | 
ন সংহিতাটোঃ স্মৃতিভিকিষ্টসিদ্বিরৃপাংভবেৎ ॥ 
জত্যং সত্যঃ পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। 

. বিনা হ্াগমমার্গেন কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রকে ॥ 

; . শ্রুতিস্থৃতিপুরাণাদৌ মটসৈবোক্তং পুরা শিবে। 

২. আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ স্ধীঃ1” ২ উঠ। 

কলিদোষে দীন ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিরাদির পবিত্র ও অপবিজ্ঞ 
বিচার থাকিবে নাঁ। সুতরাং বেদবিহিত কর্পাদ্থারা তাহার! 
কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহ্িতাদি 
হারা মানবগণের ইঠ্সিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে ! আমি সত্য 
সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই । ] 
শিবে! আমি বে, সৃতি ও পুঝ়াণাদিতে বলিয়াছি, কলিধুগে | 
মাধক তো বিধানছারা দেবগণের পুজা করিবেন । 
0 শকলাবাগমসুল্লজবা যোহ্থমার্গে প্রবর্ততে । 
বন ভিত সস্তা, সং 
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সাকার 
অমূরশক্কাঃ কার্ধ্যযু তথাস্তে মন্ত্রাশয়ঃ ॥ 
১০০ --.১: 
ন তর ফলগিদ্ধিঃ স্তাৎ শ্রম এব হি কেবলম্‌। 
কলাবন্টোদিতৈর্ধাগৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যে নর | 
ভূষিতে! জাহুবীতীরে কুপং খনতি ছুর্্াতিঃ ॥ 
কলৌ তঙ্াদিতা। মন্তাঃ সিদ্ধান্তফলরদাঃ । 
শস্তাঃ কর্পাযু সর্বোযু জপযজ্জক্রিয়াদিযু ॥” 
এখন বৈদিক মঞ্্রসকল বিষহীন সর্পের গ্থায় বীর্ঘাহীন 
হইয়াছে। জতা, ভ্রেতা ও দ্বাগরযুগে সকল মঞ্জ সফল 
হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে । ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিক! 
যেন্দপ সকল ইন্দ্রি্সম্পন্ন হইয়াও স্বক্কাধ্যস'ঘনে অসমর্থ, 
কলিতে আন্যান্ঠ মগ্র সমুদায়ও প্রায় লেইন্দপ। বন্ধান্ত্রীর যেমন 
ফল হয় না, সেইরূপ অন্ত মন্রবার! কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় 
না, কেবল শ্রম মাত্র। কণিকালে অন্ত শাস্তরোক্ত বিধিদ্ধার! 
যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধ তৃষ্ণাতুর 
হইয়া গঙ্গাতীরে কৃপখনন করে। কলিযুগে তঙ্্রোক্ত মন্ত্র 
শীদ্ব ফলগ্রদ, জপ, যন্ত প্রভৃতি সকল কর্েই প্রশস্ত । 
এই জন্তই রখুনন্দন প্রত্ৃতি স্মার্ভগণ তন্্গ্র্থ গামাণিক- বা 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। 
গুহশান্স। কি হিন্দুকি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় ডে 
তন্ত্র অতি গুহাতদ্ব (1651০ 0০০৮০) বলিয়! গণ্য । গ্রকৃত 
দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শান্স 
প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে গিখিত আছে, ধন দিবে, 
সী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই হশান্ 
অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। * 
'আগমতত্ববিলাঁমে এই কল্পখানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে__ 
১ স্বতন্ত্রত্্। ২ ফেৎকারীতন্ত্, ৩ উত্তরতন্ত্। ৪ নীলতগ্ন, 
£ বীরতন্ত্, ৬ কুমারীতন্ত, ৭ কালীতঙ্র, ৮ নারারনীতনর, 
৯ তারিণীতন্ত্র, ১* বালাতন্ত্র, ১১ লময়াচারতন্ত্, ১২ তৈরব- * 


তন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতত্্, ১৪ অ্রিপুরাতন্ত্ঃ। ১৫ বামকেশ্বরতপ্র, 


2 
৬. কুকুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনতকুমারতত্র, 


১৯: বিশুদ্েশ্বরতন্ত্, ২৯ সন্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্, 


২২ ৮ ২৩ ভতীভৈরবত, ২৪ চা 
ই ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্, ২৬ পা ২৭ সুগ্ডমালাতন্ত্। ২৮ 






তন্ত্র 


৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীয়তন্ত্র, ৪* তোড়লতন্ত্র, ৪১ 
মাঙ্লিনীতন্ত্র, ৪২ লপিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজ- 
রাজেশ্বরীতত্ত্, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ 
গান্ধর্বতন্ত, ৪৮ প্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ 
হুংসমাহেখর, ৫১ কামধেম্কুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্তর, ৫৩ মায়াতন্ত্র, 
৫৪ মন্ত্রাজ, ৫৫ কুক্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ 
লিঙ্গাগম, ৫৮ কাঁলোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬* আদিজামল, 
৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পন্থত্র । 
এতভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। 
যথ1--১ মৎস্যহ্থক্ত। ২ কুলস্থত্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, 
& উডডীশ, ৬ কুলোডটীশ, ৭ বীরভর্রোডীশ, ৮ ভূতডামর, 
৯ ডামর, ১* যঙ্ষড|মর, ১১ কুলসর্বান্ব, ১২ কালিকাকুলসর্বন্ব, 
১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, 
১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২* কুলপ্রকাশ, 
২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারম্বত, ২৩ যোগিনীহ্বদন্,২৪ কালীন্বদয়, 
২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্গমীকুলার্ণব, 
২৮ তারার্ণব, ২৯ চক্দ্রপীঠ, ৩* মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, 
৩২ তত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪. স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ 
তারাগ্রদীপ, ৩৬ সন্ষেতচন্ট্রোদয়, ৩৭ যট্ত্রিংশতত্বক, ৩৮ 
লক্ষানির্। ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪* বিফুধ্টোত্তর, ৪১ মন্রদ্পণ, 
৪২ বৈষ্ণবামৃত, "8. মানসোল্লাস, ৪৪ পুজাগ্রদীপ, ৪৫ 
ভক্িমঞ্জরী, ৪৬ তুবনেশ্বরী, ৪৭ পীরিজত১-৪8. গয়োগসার। 
৪৯ কামরত্ব, ৫৯ ক্রিয়াসার, ৫* আগমনীপিক1, ৫১ ভাব- 
চূড়ামণি, ৫২ তন্ত্রচুড়ামণি, ৫৩ বৃহত্তরীক্রম, ৫৪ ভ্ীক্রম, ৫৫ 
সিদ্ধান্তশেখর, ৫৬ গণেশবিমর্শিনী, ৫৭ মন্তরমুক্তাবলী, ৫৮ 
তত্বকৌ সুদী, ৬৯ তন্ত্রকৌমুদরী, ৬* মন্তরত্তরপ্রকাশ, ৬১ রামার্চন- 
চন্দ্রিকা, ৬২ শারদ।তিলক, ৬শ জ্ঞানার্ণব, ৬৪ সারসমুচ্চয়, 
৬৫ কল্পদ্রম, ৬৬ জ্ঞানমাল1, ৬৭ পুত্রশ্চরণচক্্রিকা, ৬৮ 
আগমোত্তর, ৭৯ তত্বসাগর, ৭* সারসংগ্রহ,। ৭১ দ্েব- 
প্রকাশিনী, ৭২ তত্্রার্থব, ৭৩ ক্রমদীপিক1, ৭৪ তারারহ্সা, 
৭৫ স্তামারহসা, ৭৬ তন্ত্র, ৭৭ তন্রগ্রদীপ, ৭৮ তারাবিলাস, 
৭৯ বিশ্বমাতৃকা, ৮* গ্রপঞ্চসার, ৮১ তন্ত্রসার, ৮২ রত্বাবলী। 
এ ছাড়! মহাসিদ্ধিসারন্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, 
নিবন্ধতন্ত্, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্্, মহাকালতন্ত্ যনত্রচিন্তামণি, 
কালীবিলাম ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে । 

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথ1--আচারসারপ্রক্রণ, আচার- 
লারতন্্র,। আগমচন্জ্রিকা, আগমদার, অন্সদাকর, ত্্জ্ঞান- 
মহত, দ্ধজান্তন, অন্ত, চিত্তামণিতঘ দক্ষিণা কল, 


[ ৮৬] 


তন্ত্র 
গৌরীকঞ্ুলিকাতন্্, গায়ত্রীতত্ত্, ব্রাঙ্মণোল্লাস, গ্রাহযামলতন্ত্, 
ঈশানসংহিতা, জপরহল্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্, কৈবলা- 
তন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চনদীপিকা, ক্রমচন্ত্িকা, 
কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চনতন্্, নির্ববাণতন্ত্র, মহান্িরর্বাণতন্্, 
ৃহকসির্বাণতন্ত্, বরদাতন্ত, মাতৃকাভেদতন্ত্, নিগম কল্সক্রম, নিগম- 
তত্বপার, নিরুক্ররতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্, পীঠনির্ণয়, পুরস্চরণ- 
বিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্্, 
শিবসংহিতা, প্রীততববোধিনী, স্বরোদয়, শ্তামা কল্পলতা, স্তামার্চন- 
চক্দ্রিকা, শামা প্রদীপ, তারা প্রদীপ, শাক্তানন্মতরঙ্গিণী, তন্থা- 
নন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণ ভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত, 
বীজচিস্তামণিতন্ত্, যোগিনীহৃদয়দীপিক1, জামল প্রভৃতি । 

বারাহীতন্্রে তন্তরসমুহের নাম ও শ্লোকসংখা! এইরূপ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে-_- 


তন্ত্রের নাম। শ্লোকসংখ্যা। তৃন্ত্রের নাম। শ্লোকমংখা! | 
মুক্তক ৬০৫০ | যোগার্ণব ৮৩৭ 
শারদ। ১৬০২৫ | মায়াতন্ত্ ১১০৪৪ 
গ্রপঞ্চ (১ম) ১২৩০০] দক্ষিণা মূর্তি ৫৫৫৯ 
প্রপঞ্চ (২য়) ৮০২৭০ ; কালিক! ১১০১৩ 
গ্রপঞ্চ (৩য়) ৫৩১০ | কামেশ্বরীতন্ত ৩০০৭ 
কপিল ৬০৮০ | তন্ত্ররাজ ৯০৯০ 
যোগ ১৩৩১১] হরগোৌরীতন্ত্র (১ম) ২২*২* 
কল্প... ৫০৯০ হরগোৌরীতন্ত্র (২য়) ১২০৪৯ 
কপিঞ্জল ২৮০১২* তন্ত্রনি্ণয় & ২৮ 
অমৃতশুদ্ধি ৫০৯৫ | কুব্জিকাতন্ত্র (১ম) ১০০০৭ 
বীরাগম ৬৬,৬ ] কুজিকাতন্ত্র (২য়) ৬০** 
সিদ্ধসন্বরণ ৫**৬ | কুজিকাতন্্ (ওয়)... ৩*** 
যোগডামর ২৩৫৩৩ ] কাত্যায়নীতঙ্্ ২৪২৯ 
শিবডামর ১১০০৭ প্রত্যঙ্গিরাতন্তর ৮৮০৯ 
ছর্গাডামর ১১৫০৩ মহালক্্ীতন্ £5,৫ 
সারস্বত ৯৯০৫ | ক্েীতন্ত্র নাও 
ব্রহ্মডামর ৭১৫ রপুরার্ণৰ চারা 
গান্ধর্রডামর ৬৯৯৬০. | সরম্বতীতন্ত্ ২২০৫ 
আদিযষামল ৩৫৩০ ৬ আগ্াতন্ত্র ২২৯১৫ 
্রহ্মযামল ২২১০০] যোগিনীতন্ত্র ( ১ম.) ২২৫৩২ 
বিষুযামল ২৪০২৯ | যোগিনীতত্ত্র (২য়) ৬৩৩ 
কুদ্রযামল ৬৪ ৬৫ | বারাহীতন্ত্ রি 
গণেশযামল ১০৩২৩ গবাক্ষতন্ত ) ৬৫২৫ 
আদিতাযামল ১২০৯০ | নারায়নীতন্ত্র ৫৭২১৩ 
নীলপতাক! ৫৯০০ 


চির ্‌ [৫৭ ] ৃ তত্র 


তগ্ের নাম । প্লোকসংখা।। তন্কের নাম। শ্লোকসংখ্যা। 
বামকেশ্বর ..২৫ | মৃড়ানীতন্ত্ (২য়) ৩৩৪৬ 
মৃত্যু্জ়তগ্্ ১৩২২৯ ] মৃড়ানীতন্ত্র (৩য় ) ৩৩০ 


বারাহাতক্তরে লিখিত আছে-_এতত্তিক্স বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত 
আনেক উপভন্্ আছে । জৈমিনি, বসিষ্, কপিল, নারদ, গর্গ, 
পুলস্ত, ভার্গব, সিদ্ধ যাঞ্জবন্ধা, ভূ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি 
মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন । তাহাদের আর 
সংখা। কর! যায় না। 

হিন্দুগণের তত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন সেইন্ধপ 
বজসত্ব বুদ্ধ কর্ৃক বর্ণিত হইয়াছে। এ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও 
মংস্কত ভাষায় রচিত ও সংখায় বিস্তর ; তন্মধ্যে এই সকল 
তন্্ই প্রধান । ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিী- 
ক্রগ, ৪ সম্পুটোন্তব, ৫ হেবজু, ৬বুদ্ধকপাল, 9 সপ্বরতন্জ বা 
সগ্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ ঘোগাদ্বর, ১ 
ডাক্িনীঞাল, ১১ শুরুধমারি, ৯২ ক্রষ্ণযমারি, ১৩ পীতঘমারি, 
১৪ রক্তঘমারি, ১৫ শ্তামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, 
১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রম, ২৯ ক্রিঘ্ার্থব। ২১ অভি- 
ধানোত্বর, ২২ ক্রিয়াপমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, 
হ৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরদ্ব, ২৭ সাধনপরীক্ষ1, ২৮ সাধন- 
কল্পলতা, ৩৯ তন্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩* জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহামিদ্ধি 
৩২ উদ্যান, ৩৩ নাগাজ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতা রর, ৩৬ 
কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজবীর, ৩৮ বজসত্ব, ৩৯ 
মরীচি, ৪* তারা, ৪১ বঙ্জধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ ম্‌ণি- 
কর্ণিকা, ৪৪ প্েলোক্যবিজয় ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্মকালিকা, 
৪৭ করুকুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫* যোগিনী, ৫১ 
যোগিনীসধ্ার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ 
উড্ডামর, ৫৫ বন্ুন্ধরাপাধন, ৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ 
ক্রিয়াসার, ৫৯ যমাস্তক, ৬* মঞ্ুত্রী, ৬৯ তত্রসমুদ্চয়, ৬২ 
ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হস্ধভ্রীব, ৬৪ সঙ্ধীর্ঘ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ 
অমৃতকর্ণিকীনামসঙ্গীতি, ৬৭ গুড়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ 
মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭* বসস্তুতিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর 
ও ৭২ অহাকালতন্ত্র। এতসিন্ন হিন্দুদিগের তাস্ত্িককবচের 
মত নেপালী : বৌদ্ধদিগেরও সংখা ধারণীসংগ্রহ আছে। 


বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অন্থবা- 
দিত হইয়াছে । তিব্বতে তন্ত্র খগ্যুদ নামে আধ্যাত, খগ্যুদ্‌ 
৮৭ ভাগে বিভক্ত । ইহার মধো ২৬৪* থানি স্তন গ্রন্থ 
আছে। তাহাতে প্রধানত, বৌদ্ধদিগের গুহ ক্রিয়াকাণড, 











তিন প্রকার। 
চলিয়! থাকেন । 
উৎপত্বি। কতদিন হইল ভন্্রশান্ত্রের উৎপত্ি হইয়াছে, 
তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্থতিসংহিতায় চতুর্দশ 
বিগ্কার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধো তত্র গৃহীত হয় নাই। 
এতত্তিন্ন কোন মহাপুরাণেও তত্্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি 
কারণে তন্ত্রশীন্্রকে প্রাচীনতম আধ্যশান্্র বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। তত্ত্রো্ত মারণোচ্চাটনবশীকরণাদি 
আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু 
তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যা না। একপ 
স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ধসংহ্িতামূলক বলিতে পারি না। 
অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয্জোপনিষদে আমঝ| সর্বপ্রথম তগ্ত্ের 
লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্রাজ-নরসিংহ- 
অন্থ্ভ্‌ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাম সুচিত 
হইয়াছে। শক্ধরাচার্ঘ্যও যখন এ উপনিষদের ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন, তখন উহ! যে খুষ্টায় গম শতাব্ধীরও. পূর্ব- 
বর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে 
বৌদ্কতগ্ সকল রচিত হইয়াছে। খুষ্টা্স ৯ম হইতে ১১শ 
শতান্ধীর মধ্যে বছুমংখ্যক বৌদ্ধতগ্র তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ- 
বাদিত হয়। এক্সপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্রগুলি থৃষ্ীয় ৭ম শতা- 
্বীর পুর্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দূতন্ গুলি বৌদ্ধতন্ত্েরও পূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । শ্রীমস্তাগবতের 
৪র্থন্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে,দক্ষঘজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়! 
নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী আরাঙ্মণগগকে 
অভিসম্পাত করিলে ভূগডও এইনপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন-_ 
“ভবব্রতধর! যে চ যে চ তান্‌ সমন্ুব্রতাঃ। 
পাষগ্ডিনস্তে ভবন্ধ সচ্ছান্্রপরিপন্থিনঃ॥ 
নষ্টশৌচ! মুড়ধিয়ে! জটাভন্মাস্থিধারিণঃ। 
বিশস্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব স্ুরাসবম্‌ ॥ 
ব্রহ্ম! চ ব্রাঙ্গণংশ্চৈব যদ্যুয়ং পরিনিনাথ । 
সেতুং বিধরণং পুংসাঁমত পাষগুমাশ্রিতাঃ ॥” 
যে সকলব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহার! 
তাহাদের গন্ুর্তী হইবে, তাহার! সংশান্ত্ের প্রতিকুলাঁফারী 
ও পাষণ্তী নামে খ্যাত হউক । 'শৌচাচারহীন ও মুড়বুদ্ধি 
বাক্কিরাই জটাভম্্ধারী হুইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, 
যেখানে ্ুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা! শান্তের 
মর্ধ্যাদাশ্বরূপ বদ্গ বেদ ও ত্রাক্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই 
জন্ত তোমাদিগকে পাবগাশ্রিত কহিলান। বুধ! 
পদ্মপুর্াপে পাষণ্ড ৎপন্ভি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লে 


তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভূক্ত তন্ত্র অনুসারে 
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দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্ঠই শিব নামের দোহাই দিয়াই 
পাষণ্তীরা অভিনব মত গ্রকাশ করিয়াছে । উক্ত ভাগবত ও 
পগ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্র তাহাই শিবোক্ত 
উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হুইগ্মাছে। গোঁড়ীগ্র বৈষ্ঃববর্গের 
্রস্থপাঠে জান! যায়, চৈতন্/দে বও তান্ত্রিক দিগকে পাষণ্ভী নামে 
সন্বোধন করিয়ছেন। এনপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ 
রচনাকালে যে ত)ক্সিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক- 
গ্রকার গ্রহণ করা যায়! 

চীনপরিত্রাজক ফাহিয়ান্‌ ও হিউএন্সিয়াং ভারতে 
আমিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন, কিন্ত উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন 
নাই। খুষ্টীয্ ৯ম শতান্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অ্থবাদিত 
হয়। কিন্ত থুষ্টায় গম শতান্দে হিউএন্সিয়াং নানাগ্রকার 
বৌদ্দশান্তের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্রশাস্ত্ের কিছুমাত্র 
উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাবে মূল গ্র্থের অন্থুবাদ 
হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপৃর্ব্বে অবস্তই মুল 
তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ গ্রসিদ্ধি- 
লাভ করে নাঁই, অথবা! সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়! গ্রহণ 
করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অসবৈতবাদী 
শক্ষরাচার্ধ্যই তান্ত্রিক মত গ্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী 
বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্ষরাচার্টকে আমরা তত্ত্রমত- 
প্রচারক বলিয়া! কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি ন|। 
[ শঙ্করাচার্যা দেখ। ] 

দক্ষিণাচার তগ্্রাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল- ও 
কাশ্শীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্ত 
আমরা গোঁড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্ম- 
ছুমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি ।- তান্ত্রকগণের মধ্যে শৈব, 
বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায় ভেদ খাফিলেওকার্ধ্যত; সক- 
লেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্িকগণকেও আমরা এই হিসাবে 
শক্ত বলিতে বাধা । [ শান্ত দেখ।] 

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্, ভারতের আর কোন স্থানে 
এক্প নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্্ন হীনএভ হইয়া আসিতে ছিল, 
গেই সময়ে গৌড় তাজ্রিক ধর্ম এাচারিত হয় । এখন যে 
নকল শিবোক্ তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনা প্রণালী পর্ধ্য- 
লোচন! করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হুইয়াছে রিনা সহ- 
জেই ধারণ! হয়। তস্ত্রে যেরূপ পৃথক্‌ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, 
তাহাও সম্পূর্ণ এই গোঁড় ব1 বঙ্গদেশে চলিত ।  বরদাতত্ত্, 
বণোদ্ধারতন্্র প্রভৃতি তন্ত্র যেন্ধপ বর্ণমালার লিখনগ্রধালী 
জাত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গাল! অপ্ষর ভিন্ন ্ণপর 
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কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে গারি নাঁ। তস্ত্রোস্ত লিপি 
এখন কেব্ল বাঙ্গাল! দেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে 
হাজার বারশত বর্ষের অধিক গ্রাচীন বল! যাক ন!। 
স্থতরাং এরূপ লিপিমুলক তপ্ত যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে যন্দেহ নাই। ভোটদেশে অভিশের নাম অতি 
প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গলী, খৃষ্টায় ১১শ শতান্দে তিবরতে 
গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম গ্রচার করেন। তাহারও পুর্বে যে, বঙ্গবাণী 
গিয়া এ ধর্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা! :অসম্ভর নহে। 
ক্তরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন 
প্রভৃতি দুরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক 
সম্ভবপর । 

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাঁশ নামক গ্রন্থে 
লিখিত আছে-_হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্জালীগণ 
গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আদ্দদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে 
আসিয়! কালিকামূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দ 
রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহাদের যন্্রদীক্ষা। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ( আগমএকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে 
মন্ত্রগুরুর গ্রচলন আছে, তাহাও তান্সিকদিগের প্রীধান্ত- 
কালে প্রচলিত হয়। এনগ মন্তরগুরুর নিয়ম পূর্বাকালে-ছিল 
না। বাঙ্গালী তাক্ত্রিকেরাই এ গ্রথা প্রথম প্রচলন করেন। 
তাহাদের দেখা দেখি ভারতের নানাস্থানে বা নান! সঙ্খদায় 
মধ্যে এপ মন্তরগুরুগ্রহ্ণ গ্রথ| প্রচলিত হুইয়াছে। 

সকল তত্ত্ই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ কর! যায় ন1। খোগিনী- 
তন্ত্রে কোচরাজবংশ গ্তিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। 
বিশ্বমারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মাকথ! বর্ণিত হুইয়াছে। এরূপ 
তন্ত্র যে থৃষ্টার পঞ্চদশ শতান্ীর পরবর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এদেশে মহানির্ব্বাগতন্ত্র সর্বার বিশেষ আদৃত, কিন্ত. অনেক 
স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু 
এই তন্ত্রধানি রচনা করেন। শক্তিরপ্কাকরে বৃহস্সিব্বাণতান্ত্ে 
উল্লেখ আছে, কিন্ধু নিতান্ত আধুনিক গ্রাপতোবিনী ব্যতীত 
কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রংগ্রহে মহানির্ধাণতঙ্ত্রে 
উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হুয়।.আরার 
মেরুতন্ত্রে লগু,জ, ইঙ্গেষজ ইত্যাদি শব্দ দ্বার! ভারতের 
ইংরাজাগষনের পর যে এ তন্ত্র রচিত হুইয়াছে, তাহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 

গ্রতিপাস্থ বিষয়। তন্ত্র প্রাতংস্মরণ, ানবিধি, জিপ," 
ধারণ, তৃশুদ্ধি, ভূতগুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, 
করাঙগনাস, অস্তরমাতৃকা, বহির্মাতৃকা, চিত্ান্াস, নামাদ্ি- 
বিদ্বা, নিত্যাদিবিস্তা, মুলবিদ্থ/, তথন্তাস, থাপ, বি 
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আমাল পাপা জাগা 
দশবিগ্তান্তাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপুজা, স্্্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, | ন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি শ্বকর্শে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদী- 


গর্বাদিপুঁজন, দীক্ষা, পর্ণাভিযেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিশ্বপুষ্পপূজা, 
দমনকপুজা, বসন্তপৃজা, শ্রীচক্রপুজ, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, 
সর্ধঘতোত দ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুস্তাহবাচন, নান্দীকরাদ্ধ, 
নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, 
তত্বপারায়ণ,। পঞ্াা্গন্াস। মহাষোঢ়ান্তাস,। মহান্তাস, 
সন্মোহনন্ঠাস, সৌভাগাবর্ধনন্তাস, অস্তোষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, 
অব্ধৃতাদি নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 
মছটাকাকার কুল্ল.কভট্ট লিখিয়াছেন__ 
“বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধ! শ্রুতিকীর্তিতাঃ1৮ 
বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই ছুই শ্রুতি নির্দিষ্ট আছে। 
হৃতরাং কুল্লকভট্রের মতে তত্ত্রকেও শ্র'তি বলা যাইতে পারে। 
আদ্িযামলের মতে__ 
“আগতঃ শিববজেভ্যো গতোপি গিরিজালয়ে। 
মগ্ তশ্ত হৃদস্ভোজে তম্মাদাগম উচাতে ॥৮ 
হেছর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার 
হৃদয়পঞ্ে মগ হইয়াছে, সেই জন্তই ইহাকে আগম বলে। 
কুলার্ণবের মতে _ 
*কুতে শ্রত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্থৃতিসম্ভবঃ। 
ছাপে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকে বলম্‌।* 
বিষ্ু্যামলে বর্ণিত আছে-_ 
"আগমোক্ বিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুধী। 
নহি দেবাঃ প্রসীদস্তি কলৌ চান্টবিধানতঃ ॥৮ 
ুদ্ধিমান্‌ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অন্থুসারেই পুজা 
ফরিবে, অপর কোন নিয়মে পুজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন 
হন না। 
কষদ্রযামলের মতে-_ 
*পঞ্চমনৈরভবেদ্ধীক্ষান্থাগমো শু প্রিয়ে। 
য।ং ক্ৃত্বা কলিকালে চ সর্ধাভীষ্টং জভেম্পরঃ 1” 
আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র বারা দীক্ষা লইবে, যাহ! করিলে মানব 
কলিকালে সর্ধাভীষ্ট লাভ করে। 
দীক্ষা। তত্ত্ব মতে, সর্বপ্রথমে দীক্ষা! গ্রহণ করিতে হয়) 
নহিলে তান্ত্রিক কায অধিকার নাই। 
গোৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে-_ 
“দ্বিজানামন্ুপনীতানাং স্বধর্্াধায়নাদিযু । 
যথাধিকারে! নাস্তীহ সন্ধ্যে'পাসনকর্শস্থু ॥ 
তথ! হাদীক্ষিতানাস্ত মন্ত্রতরার্চনাদিযু। 
নাধিকারোহস্ত্যতঃ কৃর্ধ্যাদাম্মালং শিবসংস্কতম্‌ ॥৮ 
যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং 
ই. 
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ক্ষিত বাক্তিগণের মন্তরতগ্র ও পৃজাদি কর্মে অধিকার জন্মে না। 


সেই জন্ত শিবসংস্কত হওয! আবশ্তক। উক্ত তন্তের ৭ম 
অধ্যায়ে লিখিত আছে__ 
*্দদাতি দিব্যতাবঞ্চেত ক্ষিণুয়াৎ পাঁপসম্ততিঃ | 


তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিন্তন্পারগৈঃ ॥ 
যাং বিন! নৈব দিদ্ধিঃ স্তান্মস্ত্ো বর্ষশতৈরপি ।৮ 
দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসম্ততি নাশ করে বলিয়া 
তত্ত্রপারগ মুনি কর্তৃক ইহা! দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা! 
ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না। 
দীক্ষা লইতে হইলে সদ্গুরু চাই। দীক্ষাুকর লক্ষণ 
এইরূপ-- 
“শাস্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদ1। 
পঞ্চতত্বার্চকো যস্ত সদ্‌গুরুঃ স গ্রকীর্ডিতঃ ॥ 
সিদ্ধোহসাঁবিতি চেৎ খ্যাতো৷ বহুতিঃ শিষ্যপালকঃ। 
চমৎকারী দৈবশক্তা সদ্গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে ॥ 
অশ্রতং সম্মতং বাক্যং বাক্তি সাধু মনোহরম্‌। 
তত্রং মন্ত্র সমং ব্যক্তি যএব স্গুরুশ্চ সঃ | 
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ। 7 
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুকর্গীয়তে বুধৈঃ ॥ 
পরমার্থে সদ! দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্তিতম্‌। 
গুরুপাদান্দুজে ভক্তির4ত্তৈব সদ্গুরুঃ স্থৃতঃ ॥” (কামাখ্যাতন্্র ৪র্থ) 
শান্ত, দাস্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্বের পুজক, 
সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, 
সাধু. মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রম্মত বাক্যবাদী, তত্্রমন্ত্র সম- 
ভাবে যাহার জানা! আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্বদাই ছিত 
করিয়া থাকেন, বিগ্রহান্থগ্রছে সমর্থ, সর্বদ| পরমার্থে দৃষ্টি ও 
যিনি সর্বদা পরমার্থতত্ব কীর্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদ- 
পদ্মে যাহার অচলাভক্কি, তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয় জানিবে। 
এইজন্ঠ সকল গ্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে _ 
প্অজ্ঞানং তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়!। 
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তণ্ৈ প্রীপুরুবে নম: ॥” 
অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইগ্লাছে, জ্ঞানরূপ 
অঞ্জনশলাক1 দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা খুচাইয়। জ্ঞাননেত্র 
খুলিয়া দিতে পারেন, সেই প্রীগুরুকে' নমন্বার । 
যেমন গুরু শি্যাও তদন্ুূপ চাই। 
লিখিত আছে-- 
“শিষ্যাঃ কুলীনঃ শুদ্ধাস্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ | 
অধীতবেদকুশলঃ পিস্ৃমান্ৃহিতে রতঃ | 


গোঁতমীয়তন্ত্ে 
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ধর্মবিদ্বর্কর্তী: চ' গুরুশুতষণে রত£। 1 
সন্ধা শাস্ার্থতব্ঙ্ো দৃটদেহো দৃঁড়াশয়ঃ | টি 
ছিটিথী প্রাণিনাং নিত্ং পরলো কার্থকর্পাক্কৎ। 
বাক্মনঃকাবস্ৃভিগু রুণুশ্ষণে রতঃ 
অনিতাবক্ণন্ত্যাপী নিত্যান্ুষ্ঠানতৎপরঃ।' 
জিতেজ্রিয়ো 'জিতালস্তো জিতমোহবিমতসরঃ ॥ 
গুরুবদ্গুরুপু্রেযু ততকলত্রাদিযু ভক্কিমান্‌। 
এবস্িধো-ভবেচ্ছিয্যন্তিতরো। গুরুছৃঃখদঃ ॥ 
বট্যকেগ তবেগ্োগোয! বিপ্রঃ সর্ব গুণাম্থিতঃ | 
বর্ষদবয়ে তু! রাজন্যো। বৈস্াস্ত বতসরৈস্ত্রিভিঃ ॥ 
চতুণির্বৎসরৈঃ শৃদ্রঃ কথিত শিল্যুযোগ্যত1। 
যদা শিষ্ো! ভবেদ্যোগাঃ কৃপয়া সদ্‌ গুরুস্তদ! ॥ 
কৃপয়। পরয়! সম্যগ্‌ দীগ্ষণয়া' বিধিমাচরেৎ।” (৫'অঃ) 
শিক কুলীন, শুদ্ধাস্তঃকরণ, পুরুষার্থপর; বেদপাঠে নিপুগ, 
পিতামাতার মলে তৎপর, ধর্ম) ধার্টিক, গুরুসেবাঁয় 
অন্ুরক্ত, সর্বদ! তত্রশান্ত্রের গ্ররুতমর্শাজ্ঞ। দৃঢ়কায়' ও: দৃড়চিত্, 
গ্রাণীগণের সর্বদা! মঙ্গলকারী) পরলোকের মঙ্গলের জক্ট 
কর্মনকারী, কায়মনৌবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, 
অনিত্য কর্মত্যাগকারী, সর্বদ! তন্্ানষ্ঠানে তৎপর) জিতে- 
ত্িপ্। আলন্ত জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়া- 
ছেন, গুরুপুজ ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুর্ষর মত'তক্কিকারী, 
এইরূপ পিখা হইবে; অন্তপ্রকার শিষ্য গুরুর ছৃঙখদায়ক। 
সর্ধগুণা্বিভ ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে। বৈশ্ত-তিন ও 
শৃর্র চাঁরিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত । শিত্য উপযুক্ত হইলে 
সদ্‌গুরু কৃপা পূর্বক সম্পূর্ণ দীক্ষাক্ষ বিধি পাঁলন করাইবেন। 
উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইঘার 
- বিধি নাই। যোগিনীতান্ত্ে' লিখিত আছে-- 
শপিতুর্ং ন গৃত্থীয়াভথা। মাতামহক্ত চ। 
দোদরস্ত কনিন্ত বৈরিপক্ষািতন্ত চ ॥” 
পিতা, মাতামহ, সহোদর. বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ 
এবং শক্রপর্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে ন|। 
কামাখ্যাতন্ত্রের মতে__ 
পজন্ধং খঞ্জং তথা রুগ্ং স্বললজ্ঞানযুতং পুনঃ । 
উদ্দাসীনং বিশেষেণ বর্জয়েও সিদ্ধিকামুকঃ | 
উদদানীনসুখাদ্দীক্ষা বন্ধ নারী যথা খিিয়ে 
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা মোহাছ্দাসীনন্ত পামরঃ। 
অভিষিক্কে! ভবেদেবি বিশ্স্তন্ত পদে পদে ॥ 
সর্ধ্ং হি বিফলং তন্ত নরকং যাস্তি চান্তিমে-।” (৮ অঃ) 


অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, অললজ্ঞানী, সামান্ত কৌল, বিশেষতঃ 
উদ্দাদীনকে মতিমান্‌ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। 
বন্ধা! নারী যেন, উদ্দাসীনের নিকট দীক্ষা তজ্রপ। যদি 
অজ্ঞানে কিংবা মোহে: উদ্বীমীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, 
তাহা হুইোলে তাহার পদে পদে বিশ ঘটিয়া থাকে । তাহার 
সকলই বিফল । তঅস্তিমে নরকে গমন করে। 
গণেশবিমধিণীতন্ক্ের মতে 
প্যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাধিনঃ। 
বিবিক্তাআমিণো দীঞ্ষা! ন সা কল্যাগদ।য়িক1 ॥” 
যতি; পিতা) বনবাসী ও গৃহ্স্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট 
দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে। 
কুদ্রযামলে লিখিত আছে. 
*ন পড়ীং দীক্ষয়েনতর্ভা ন পিতা দীক্ষয়েৎ স্ুতাম্‌। 
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েছখ | 
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিত্তদ] পত্ীং স দীক্ষয়েখ। 
শক্কিত্বেন বরারোহে ন চ সা! পুত্রিক1 তবেৎ।” 
পতি পত্থীকে, পিতা কন্তা বা পুভ্রকেঁ, ভ্রাতা ভ্রাতাকে 
দীক্ষা দিবেন । পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্ধীকে দীক্ষিত করিতে 
পারেন, কারণ তীহার শক্কিত্ব নিবন্ধন কন্ঠা বলিয়া গণা নছেন। 
গণগৈশবিমধিণীর মতে 
“গ্রমাদাদা তথাজ্ঞানাৎ পিতুদীক্ষা মমাচরন্‌। 
প্রায়শ্চিতং ততঃ কৃত্ব। পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥৮ 
প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঘদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়! 
হয়) তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরায় দীক্ষা! লইতে হইবে । 
কৃষানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন-- 
*বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে! গ্রাহথঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে । 
শৈবঃ শাক্তোপি সর্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ ॥৮ 
বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শান্ত গ্রাহা।. শৈব ও 
শাক্ত সর্বজই দীক্ষাণ্ডরু হইতে পারে । 
দেশভেদে আবার গুরুর তাঁকতম্য আছে। 
বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে-_ 
"পাশ্চাত্য গুরবে! মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধামাঁঃ । 
গৌড়দেশোস্তব! নান! কামরূপো্বাস্তথা ৷ . 
কলিঙ্গাগ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমান্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥” 
পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দবাক্ষিণাত্য মধাম, গৌড় 
ও কামরপীয় ব্রাঙ্গণগণ তদপেক্ষা ন্যুন, কলিঙ্গাদি অধম । 
বিদ্যাধরাচার্ধাধূত জামল বচনের মতে-_ 
প্মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রং লাটকোক্ষণসম্ভবাঃ।. 
অস্তর্কেদি গ্রতিষ্ঠানা অবস্তাশ্চ গুরূপ্তমাঁঃ ॥. 


চা 
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গোঁড়া শান্বোস্তর! সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা । 
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥ 
কর্থাট-নর্খাদী-রে বা-কচ্ছতীরোস্তবাস্তথা । 
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ॥” 
মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোদ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান 
ও অবস্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বাঁ অেষ্ঠ ১ গোঁড়, 
শা, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশীর্ণ এই সপ্তস্থান- 
বাসী গুরু মধ্যম), কর্ণাট, নর্শাপা, রেবা ও' কচ্ছতীরবাসী, 
কলিঙ্গ, কম্বল ও কান্ষোজবাসী গুরু অধম । 
তাস্ত্রিদীক্ষা বা মন্্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান 
অর্ধিকাঁর। গৌতমীক্সতন্ত্ের প্রথমেই লিখিত আছে-_ 
প্সর্ধবর্াধিকারশ্চ নারীণাঃ যোগা এব চ।” 
কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে-_ 
পশৃদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুরদশম্বরং প্রিয়ে। 
নাদবিদ্দুসমাযুক্তং ভ্ত্রীণাঞ্চেব বরাননে ॥ 
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শুদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ। 
হোমকার্ষোে মহেশানি শুদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ। 
মন্ত্রোপহো নান্টি শূর্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে ॥” 
হে দেবি! শুদ্রের ও ভ্রীগণের গ্রাণৰ বা বীজমন্ত্র নাদ- 
বিন্দুগমাধুক্ত চতুদ্দশ স্বর । মনে মনেও শৃড্রের স্বাহা উচ্চারণ 
করিতে নাই । হোমকার্ধেযও শূদ্র দ্বাহা' উচ্চারণ করিবে 
না। বিষবীজ বাতীত শুদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই । 
নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইবূপ-_ 
প্রুষ্ণপক্ষন্ত চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেহ্হনি। 
পূর্বভাত্রপদাযুক্কে মিত্রতারাদিসংযুতে ॥ 
আথবা হান্ুরাধারাং রেবত্যাং বা গ্রশস্ততে। 
জানীয়াচ্ছোভনং ক'লং চন্দ্রা গ্রহণং প্রতি ॥ 
ইযে মাসি বিশেষেণ কার্তিকে চ বিশেষতঃ 1 
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্শাকামাথসিদ্ধয়ে। 
রোহিণী শ্রবণীর্্। চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়্ং | 
পুষ্যা শতভিষ! চৈব দীক্ষানক্ষতরমুচ্যতে ।” 
কুষ্ণপক্ষের অষ্টুনী তিথিতে শুভ লগ্গে ও শুভদিনে, মিত্র 
তারাদিযুক্ত পূর্যনভীদ্রপর্দ, অন্থ্রাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্র গ্রহণ 
ফাল, আশ্িন ব! কার্তিক মাসে নীক্ষা প্রশস্ত । বিশেষতঃ 
ধর্মবকা মার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত। রোহিণী, শ্রবণা, 
আর্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাধাঢা, উত্তরভাপ্রপদ, উত্তরফান্তনী, পুষ্যা 
ও শততিষা এই কষ্টা দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য । 
৬ নীক্ষাত্রুরও ভেদ আছে। নীলতঙ্ত্রের মতে_ 
সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ। 





1 তন্ত্র 


গাণপতান্ত দেবেশি গণদীক্ষা প্রবর্তক: । 
শৈবঃ শাক্ম্চ সর্বত্র দীক্ষান্বামী ন সংশয় ॥৮ 
বৈষ্ণবদিগের বিষুমঙ্্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের 
মৌর এবং গাণপত্যগণের'গণদীক্ষা প্রবর্তক গুরু হইবে। শৈব 
ও শাক্ত সর্বত্রই দীক্ষাগুর হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উক্ত পাচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপান্ত বিভিন্ন দেব- 
মুর্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীঙ্গ অস্ুপার়েই ইষ্ট. 
দেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ। ] 
তাস্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীলমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তঙ্ত্ে ব্রাক্গণমীত্রই 
শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । 
পর্বে শাক্ত। দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈব! ন চ বৈষ্ঃবাঃ। 
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোঙ্ষদ ॥৮ 
সকল দ্বিজই শাক্র, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাঁ- 
সকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্য )। 
আচারভেদ | তান্ত্রিকগণ পাচ প্রকার আচারে বিভক্ত । 
কুলার্ণবতত্ত্রের মতে-_ 
পসর্ষেভাশ্চোত্তম! বেদ! বেদেভ্যো বৈষ্বং মহত। 
বৈষ্ণবাছ্ত্ধমং শৈবং শৈবাদ্দক্িণমুত্তমম্‌ ॥ 
দক্ষিণান্মুমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তসুত্তমম্‌ । 
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি ॥৮ 
সকল অপেক্গ। বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ঞবাঁ- 
চার মহৎ, নৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার 
হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, 
বামাচার অপেক্ষা! দিদ্ধান্তাচার এবং মিিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা 
কৌলাচার উদ্তম। কোৌলাচারের পর আর নাই। 
বেদাচার। প্রাণতোধিণীধৃত নিত্যাতত্ত্রের মতে 
প্বেদাচারং গ্রবক্ষ্যামি শু সর্বাঙ্গ সুন্দরি। 
ব্রাঙ্গে মুহূর্তে উত্থায় গুরুং নন্বা স্বনীমতিঃ ॥ 
আননানাথ শব্দান্তেঃ পুজয়েদখ সাধকঃ। 
সহলারান্ুজে ধ্যান্বা! উপচারৈস্্ পঞ্চভিঃ ॥ 
প্রজপ্য বাগ্ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাঙ্কলাম্‌।” 
সর্বাগন্ুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ত্রাঁ্গা- 
মুহূর্তে উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আননাতাথ এই শব্ধ বলিয়! 
তাহাকে প্রণাম করিবে । সইন্্দ্পঞ্জে ধ্যান করিয়া পঞ্চ 
উপচারে পুজা করিবে এবং বাগ্ভববীজ জপ করিয়া পরম 
কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে। 
বৈষ্ঞবাচার-_প্বেদাচারক্রমেগৈব সদা নিয়মতৎপরঃ| 
মৈথুনং তৎকথালাপং ক্দাচি্পিব কারয়েখ॥ 
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হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জয়েন্মাংদভোজনম্‌। 
কাতর মালাঞচ যন্ত্র স্পৃশেপ্সৈব কদাচন ॥৮ 
বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্বদা নিয়মতৎপর হইবে, 
_ মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, ছিংসা, 
নিনা।, কুটিপত| ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে । রাত্রি- 
কালে কখন মাল! বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না । 
শৈবাচার__“বেদাচারক্রমেগৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্‌। 
তদ্ধিশেষং মহাদেবি ! কেবলং পণ্ুঘাতনম্‌ ॥৮ 
শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
ইহাও তদ্রপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে ইহাতে কেবল 
পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে। 
দক্ষিণাচার--"বেদ।চারক্রমেণৈব পৃজয়নেৎ পরমেশ্বরীম্‌। 
্বীরুত্য বিজয়াং রাতৌ জপেনন্ত্রমনন্যবীঃ ॥* 
বেদাচার ক্রমানুসারে আগ্াশক্কির পুত করিবে এবং 
রাত্রিকালে বিজয়! গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে। 
বামাচার -- 
পপঞ্চতত্বং খপুষ্পঞ্চ পুজয়েৎ কুলযোধিতম্‌। 
বামাচারোভবেত্বন্র বাঁম! ভূত্বা যজেৎ পরামৃ॥” (আচারভেদ ত') 
পঞ্চতত্ব অথব। পঞ্চ মকার,খপুষ্প অর্থাৎ রজন্বলার রজঃ ও 
কুলক্ত্রীর পৃ! করিবে। তাহ! হইলে বামাচার হুইবে। ইহাতে 
নিজে বাম! হই! পরা শক্তির পুজা করিবে। 
সিদ্ধাস্তাচার-_-পশুদ্ধাশুদ্ধং ভবে শুদ্ধং শোধনাদেব পারবতি | 
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্‌ ॥” 
পারবতি! শুদ্ধকি অশুদ্ধ সকল বস্ত্র শোধন করিলে 
শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচানের এই লক্ষণ। 
সমক়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে-_ 
“দেবপুজারতোনিত্যং তথা বিষুণপরে। দিব! । 
নক্ং ড্রব্যাদিকং সর্ধবং যথাল।ভেন চোত্তমম্‌। 
বিধিবত ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব ফলং লভেত ॥৮ 
যে সর্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষুপর়ায়ণ হইয়া 
রাত্রিকালে যথামাধ্য ও ভক্কিভাবে যথাবিধি অগ্যদান ও 
মগ্তপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়। 
কৌলাচার--"দিকালনিয়মে। নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মে! ন চ। 
নিয়মে! নাস্তি €দবেশি মহামন্্ন্ত সাধনে ॥ 
কৃচিৎ শিষ্টঃ কচিৎ ভষ্টঃ কচিৎ ভূতপিশাচব। 
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরস্তি মহীতলে ॥ 
কর্দমে চন্দনেহ ভিন্নং মিত্রে শত্বৌ তথা প্রিয়ে। 
শ্মশানে ভবনে দেবি তখৈব কাঞ্চনে ভূণে। 
ন্‌ তেদো যস্ত দেবেশি ম কৌলঃ$ পরিকীর্তিতঃ1৮ (নিত্যাতঙ্জ) 


দিকৃকালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি। 
মহামন্ত্রাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিক্ট, কখন ত্র, 
কোথাও বা ভূতপিশাচতুলা, এই প্রকার নান! বেশধারী 
কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। পরিয়ে! কণ্দম $ চন্দনে, 
মিত্র ও শক্রতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ ব| ভৃপে যাহার 
ভেদজ্ঞান নাই, তাছাকেই কৌল বল! যায়। 
যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের 
কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচীর ও বামাচার 
এই ছুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাঁচীরতন্ত্রাজে 
লিখিত আছে__ 
"্দক্ষিণাচারতস্ত্রোক্তং কর্প তচ্ছদ্ধটবদিকম্‌।” 
দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কন্পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাই শুদ্ধ বৈদিক। 
বাস্তবিক দক্ষিণাঁচারীরা বেদোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ 
পশুভাবে ভগবতীর অর্চন! করিয়! থাকেন। তীহারা বামা- 
চারীদের মত মগ্ঘমাংস ব্যবহার ব৷ শক্তিসাধনাদি করেন 
না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত মাংসাদিরহিত সাত্বিক 
বলি দেওয়াই ব্রাঙ্গণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক 
দক্ষিণাটারীর বাস আছে। কামাখ্যাতগ্ত্রে (৪র্থ পটল) 
পণ্ুতাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে__ 
পপঞ্চতত্বং ন গৃহাতি তত নিন্দাং করোতি ন। 
শিবেন গদিতং যত্ত, তত্ত্যমিতি ভাবয়ন্‌। 
নিন্দায়ঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীন্তিতঃ। 
তন্তাচারং বদাম্যাণ্ড শৃণু সংশয়নাশকম্‌। 
হুবিষ্যং তক্ষয়েন্সিত্যং তাম্বলং ন ম্পৃশেদপি ॥ 
খতুন্নাতাং বিন নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ। 
পরক্তরিয়ং কামভাবে! দুই সঙগং সমুৎস্যজেৎ। 
সম্তাজেন্মৎস্তমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ। 
গন্ধমাজ্যানি বস্ত্রাণি চীরা'ণি প্রভজেন্ন চ। 
দেবালয়ে মদ! তিষেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ। 
কণ্।পুক্রার্দিবাৎসল্যং কুধ্যান্লিত্যং সমাকুলঃ। 
এশরয্যং গ্রার্থয়োক্সৈব যগ্ন্তি তত্ত,ন তাজেৎ। 
সদাদানং সমাকুর্যযাদ্‌ যদি মস্তি ধনানি চ। 
কার্পদ্রোহান্‌ ক্ষিপেৎ সর্বানহস্কারাদিকাংস্ততঃ । 
বিশেষেণ মহাদেবি ! ক্রোধং সংবর্জয়েদপি। 
কদাচিদ্দীক্ষয়েক্সৈব পাশবঃ পরমেস্থরি | 
সত্যাং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্থ! বচনং মম। 
অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা লোভান্মন্ত্রদানং চা). 
সত্যং সত্যং মহাদেবি দশা 
| পরত, 
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ইত্যাদি বছুধাচার! কচিদ্ক্রমঃ পশোর্মতিঃ | 
তথাপি চন মোক্ষঃ স্তাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন। 
যদি চংক্রমণে শক্ত খঙ্জাধারে সদা নরঃ। 
পশ্বাচারং সদ] কুর্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে। 
ছাঘুদ্বীপে কলো দেবি ব্রাঙ্মণো হি কদাচন। 
পশ্ুরনন্তাৎ পণ্ুরনস্তাৎ পশুর্ন্তাৎ শিবান্তয়া ।” 
যাহারা পঞ্চতত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। 
শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্ধা নিন্দ- 
নীয় বোধ করে, তাহারাই পণ্ড বলিয়া খ্যাত। তোমার 
সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি এবণ 
কর। প্রতিদিন হবিত্য আহার করে, তাঙ্থল স্পর্শ করে না, 
খতুন্নাতা নিজ ভার্ধ্যা ব্যতীত আর ফাহাকেও কামভাবে 
দেখে না, পরজ্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করেনা, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর 
কখন লয় না, সর্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে 
গৃহে যায়, পুত্রকন্থাদিগকে অতি স্সেহের চক্ষে দেখে, তাহার! 
শ্বধ্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করেনা) 
ধন থাকিলে সর্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন 
কার্পণা, দ্রোহ. ও অহঙ্কারাদি গ্রকাশ করে না, বিশেষতঃ 
মহাদেবি ! তাহার ক্রোধ বর্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি ! 
এরূপ গশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সতাই 
বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে ন|। অজ্ঞানে 
বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর 
শাপভাগী হইবে। এইরূপ বছুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, 
ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন 
করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না| হে দেবি! শিবের 
আন্ত! এই জঙ্্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পণ্ড হুইবে না। 
এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই 
বুঝায়। কাহারও মতে ইহার! অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত 
আচরণ করিয়! খাকেন বলিয়া বামাচারী নামেখ্যাত। এখনকার 
বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার 
মিঙিত দেখ! যায়। কিন্তু প্রক্কত তান্ত্রিকের! একথা স্বীকার 
করেন না। 
বামকেশ্বর তন্ত্রে৫১ পটলে লিখিত 'আছে-__ 
“আচাবে! দ্বিবিধো! দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ | 
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্‌ ॥” 
দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার ছুই 
প্রকার | জগ্মমাজ দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বাঘাচারী হয়। 
াষ। উক্ত সাতটা আচার নির্দিষ্ট হইলেও তত্র প্রধানতঃ 
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তিনটা ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথ| পশুভাব, বীরভাৰ 
ও দিবাভাব। বামকেশ্বরতস্ত্রের মতে-_ 
“জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ধযোড়শকাবধি। 
ততশ্চ বীরভাবস্ত যাবৎ পঞ্চাশতে। ভবেৎ। 
দ্বিতীয়াংশে বীরতাব স্তৃতীয়ে! দিব্াভাবকঃ। 
এবং ভাবত্রয়েশৈব ভাবমৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে। 
ক্য্ঞানাৎ কুলাচারো! যেন দেব্ময়ো ভবেৎ। 
ভাবোহি মানসে ধর্খো মনটৈব সদাভাসেৎ।” 
জন্মমাতর যোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে 
পঞ্চাশবর্ষ পর্য্স্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিবাভাব। এই 
ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-এক্য হুয়। এ্ীকাজ্ঞান হইতে কুলাচার, 
এই কুলাচার দ্বারাই ( মানব) দেবষয় হইয়া থাকে । ভাবই 
মানসধর্শ, সর্ধদাই মনে মনে অভ্যাম করা উচিত। 
কুক্সিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে-_ 
“ভাবশ্চ ত্রিবিধে। দেবি দিব্যবীরপশ্ুক্রমাৎ। 
বিশ্ব দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলন্থন্নরি। 
সত্রীময়ঞ্চ জগত সর্বং পুরুষং শিব্রূপিনম্‌। 
অভেদে চিস্তয়েদ্‌ যস্ত সএব দেবতাত্মকঃ। 
নিত্যন্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপাঞ্চনম্‌। 
নির্লং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ। 
বেদশান্ত্রে দৃঢজ্ঞানং গুরৌ দেবে তখৈব চ। 
মন্ত্রেচব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা । 
বলিবস্তাং তথ! শ্রাদ্ধং নিত্যকার্ধযং শুচিশ্মিতে। 


হা 


১৯». শক্রং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত, মহেশ্খরি। 


অল্পধৈব মহেশানি সর্ধেষ|ং পরিবর্জয়েৎ। 

গুরোরল্নং মহেশানি ভোক্তবাং সর্ববসিদ্ধয়ে। 

কদর্ধাঞ্চ মছেশানি নি্টুরং পরিবর্জজয়েখ। 

সতাঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন। 

কেবলং দিব্যভাবেন পুজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌।” 

ভাব তিন প্রকার-_দিব্য, বীর ও পণ্ড। হে কুল- 

স্থন্দরি ! এই বিশ্ব দেবতারাপ, সমস্ত জগত স্ত্রীময় ও পুরুষ 
শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক ব1 
দিব্য। ফে নিত্যঙ্গান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধাস জপপূজা, নির্শাল 
বমন পরিধান, বেদশাঙ্্র গুরু ও দেঁবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও 
পিতৃদেবপূজা্স অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকা ধ্য, 
শক্রমিতে সমজ্ঞান, সকলের অল্প পরিত্যাগ, দ্ধির জন্তা- 
গুরুর অশ্পভোজন, কদর্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে 
সর্ধদ! পরমেশ্বরীর পৃজ! করিবে । সর্বদ! সত্য কথা৷ কছিবে ১ 
কখন মিথ্যা কথ| ঝলিবে ন। | 


তন্ত্র [ ৫১৪ ] তন্ত্র 


'পিচ্ছিলাতন্ত্রে১*ম পটলে__ 
- পদ্দিবাবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ। 
'বৈষ্বঃ পশুভাবেন পুজয়েৎ পরমেশ্খরি ॥ 
শক্তিমন্ত্রে বরারোছে পণুভাবে! ভয়ানকঃ। 
দিব্োরবীটৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্রম| ॥ 
দিবো বীরে ন ভেদোহ্স্তি ভেদে! বীরো! মহোদ্ধত্ঃ | 
দিবাবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্বভাবোভ্তমৌ মতৌ ॥ 
বিনা শক্তিং ন পুজান্তি মত্স্তমাংসং বিন] প্রিয়ে। 
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥ 
স্ত্রীভগং পৃজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ। 
অভাবে সর্বদ্রব্যাণামন্কল্পঃ কল যুগে। 
অথবা পরমেশানি মানসং সর্বমাচরেৎ ॥ 
স্গানস্ত মানসং প্রৌক্তং বৈদিকে| মানসঃ সদ|। 
যত্র ভূক্ক। মহাপুজ! মানসং ভোজনম্ত তৎ॥ 
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্ধ রমেও স্ত্িয়ং। 
মানসং মগ্ভমাংসাদি শ্বীকুর্ধ্যাৎ সাধকো ত্বমঃ ॥ 
বযস্ৃকুন্ূমং তথন্মানসং সমুগাচরেৎ। 
মানমং ভগরোমাদিমানসং ভগপুজনং । 
সর্ধন্ধ মানসং কুর্ধ্যাত্তেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ | 
ন কলে প্রকৃতাচারঃ সংশয্নাত্মনি নৈব সঃ॥ 
মানসেনৈব ভাবেন সর্বসিদ্ধিমুপালভেৎ্॥* 
দিবা ও বীর এই ছুই মহাভাব, পণুভাব অধম । বৈষ্ণব 
পণ্ুভাবে পুজ! করিবে। শক্তিমন্ত্রে পু ভাব ভীতিজনক। 
দিব্য ও বীরভাবে গ্রতেদ নাই । বীরভাব অতি উদ্ধত। 
সর্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাঁবের বিষয় বলিতেছি। 
শক্তি ব! মগ্য, মতস্ত, মাংস, মুদ্র। ও মৈথুন ব্যতীত পুজ। করিতে 
নাই। স্ত্রীভগ পুজার আধার, স্বর্ণ ও. রোপ্যাম্মক কুশ। সর্ব 
দ্রবোর অভাবে কলিযুগে অন্গকল্প আছে অথব! মলে মনে সকল 
কর্ম করিবে । মানসন্গান, সর্বদ। মানগ বৈদ্দিককাও, যেখানে 
মহাপুজাভোগ সেইথানেই মানসভোজন ও মনে ষনে স্বকীয়! 
বা পরকীয়! নারীর রমণ করিবে । সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে 
মগ্তমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্দপ স্বরস্কুন্থমও উপাচার 
দিবে । মনে মনে ভগরোমাদি চিন্ত| ও ভগপুজ! এইকপ মনে 
মনে সকল কার্ধ্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার 
নাই।| এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সব্বসিদ্ধি লাত হয়। 
পণুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্বেেই লিখিত হইয়াছে। রুক্র- 
যামলে উত্তরথণ্ডে লিখিত আছে-__ 
“ছ্র্গাপুজাং বিুপুজাং শিবপুজাঞ্চ নিত্যশঃ। 
অবশ্তং হিযঃ কঝোতি স পশুরুত্তমঃ স্থৃতঃ ॥ 


কেবলং শিবপুলাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধক । 
পশুনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্‌ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥ 
কেবলং বৈষ্ণবে! ধীরঃ পশুনাং মধামঃ স্থৃতঃ | 
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কৃর্বস্তি সর্বদা ॥ 
পশৃনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্থা ন সংশক্কঃ | 
ত্বৎ সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রন্মবিষ্াদিসেবনম্‌। : 
কতবান্থদব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো! । 
যক্ষিণীনাং তৃতিনীনাং ততঃ মেবাং শুভ প্রদাং ॥ 
যঃ পণ্ড ব্রহ্মরুষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদ1 | 
তথ! শ্রীতারকত্রঙ্গসেবাং যে ব1 নরোত্তমাঃ ॥ 
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবত1 সর্বকামহা!। 
বর্জয়েও পণুমার্গেণ বিষুসেবাপরোজনঃ/” 
যে নিত্যই ছৃর্গাপুজ1, বিষুপুজ! ও শিবপুজ! অবশ করিয়! 
থাকে, সেই পণ উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ 
শিবপুজ1 করে অথব! যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, 
তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহার! ভূতান্দি উপ- 
দেবতার সর্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চদ 
নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষু। প্রভৃতির 
ঘেবা করিয়। পরে সর্বভৃত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী 
প্রভৃতির সেব! করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার থে 
পণ্ড ব্রন্ধ কৃষ্ণাদি ও তারকত্রন্গের মেবা করে, ভূতাদি দেবতার 
সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, ন্থৃতরাং সাঁধনযোগ্য নহে। 
বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেব! পরিত্যাগ করিবে । 
কদ্রধামলের মতে-_ ও 
*পণ্ুভাবস্থিতে! মন্ত্রী সিদ্ধিমে কামবাগু,য়াৎ। 
যদি পুর্ববাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্‌ ॥ 
কুলমাগস্থিতে। মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্পোতি নিশ্চিতং | 
যদি বিদ্তাঃ গ্রসীদস্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥ 
বীরভাবগ্রঘাদেন দিব্যভাবমবাগ,য়াৎ। 
দিব্যভাবং বীর্ভাবং যে গৃহুস্তি লরোত্তমাঃ | 
বাঞ্চাকল্পদ্রমলতাপতয়ন্তে ন সংশয়ঃ ॥” 
যদি পূর্বাপর পণুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার 
ন্তগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমারগ্থ 
মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চ়্ সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিগ্যা। প্রসন্ন 
হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদদে দিব্যভাব 
লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, 
ঘে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকলতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা! ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারে। ০: 
অভিষেক । তান্ত্রিক কার্ধ্যাদির গ্রক্কৃত সাধন করিতে 


নহি ঢ[ ₹১৫ ) ই... 


হইলে পুর্বে 'সভিবিজ হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে 
চক্রপূজাক্ বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তর্তপত্ে 
(১*ম পটলে ) লিখিত আছে-_ 
“অভিথিক্তো ভবেৎ বীরে! অভিষিক্তা। চ কৌলিকী। 
এবঞ্ধ বীরশক্তিধ বীরচক্রে লিয়োজয়েৎ ॥"* 
নাভিষিক্তে। বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কোঁলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং ঘাতি সত্যং সতাং ন সংশয় ॥” 
বীর ও কুলঙ্্ী উভয়েই অভিিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও 
শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, 
এর্নপ পুরুষ ব! কুলন্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বমিলে, 
ত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে । 
অভিষেক সাধারণতঃ পক্টাভিষেক বা! পুর্ণাভিষেক নামে 
খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত 
এবং তান্ত্রিক পরিভাষা! বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার 
তান্ত্রিককার্ধ্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা 
করিয়া যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা 
যাঞ্। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত 'সাচার্্যপদে অভিষিক্ত হইলে সেই 
ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক । কুলার্ণবতন্ত্রে পিখিত আছে _ 
“গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ । 
পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্য পরানন্দমময়ো ভবেৎ ॥ 
বোধবিষ্! শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ। 
এ তীব্রতর দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ॥ 
সজীবমীনযুক্তেন স্থুরয়া পুরিতেন চ। 
অয়ং সিদ্ধাভিষেকম্ "আার্ধান্তাস্ত পার্ববতি ॥ 
পূর্ণাভিষেকহীন! যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে | 
সিদ্ধ পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্ন,য়াৎ। 
তেন সুক্তিং ব্রজস্তীতি শাস্তবী বাক্যমত্রবীৎ॥” 
দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ 
করিয়া সম্পূর্ণ ভ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ 
পরিশূন্ত হইয়া পরানন্দময় হুয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ 
শিব, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। মংস্তমপ্ভাদিযুক্ত এই 
কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে 
কুলনায্জিকে ! যাহাদের পূর্ণাতিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে 
মৃত বলিয়া! জানিবে। পুর্ণাভিষেক দ্বার সিদ্ধ শিবসাধুঞ্য 
লাভ করে।  স্বগ্ং শিব বলিয়াছেন, এই পৃর্ণাভিষেক দ্বারা 
নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়। 
পুর্ধাভিষেকের বিধান মহানির্্াণতঙ্ে এইরূপ বর্ণিত আছে_ 
পিবিধান্দেতৎ পরমং শুপ্তমাসীছ্যাগরয়ে। 


প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্মনঃ 

নক্তং ব৷ দিবসে কুর্ধযাৎ স প্রকাশাভিযেচনম্‌ ॥ 
নাভিষেকং বিনা €কৌলঃ কেবলং মন্তসেবনাৎ । 
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌ; স্তাচ্ক্রা ধীশ: কুলার্চকঃ ॥ 
ভত্রাতিষে কপূর্বাস্ছে সর্ধবিস্োপশাস্তয়ে । 
যথাশক্ত,াপচারেণ বিদ্বেশং পূজয়েদ্‌গুরুঃ 1 
গুরুশ্চেক্নাধিকারীন্তাৎ শুভপুর্ণাভিষেচনে। 
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্কং মাধয়েৎ শ্রিষ্ে 
খাস্তার৭ং বিন্দুসংযুক্তং বীজমন্ত গ্রকীর্তিতম্‌। 
গণকোহস্ত খষিচ্ছন্দে। নীবৃদ্িক্স্ত দেবত! ॥ 
কর্তব্যকম্্রণে! বিশ্রশাস্তার্থে বিনিয্মোগিতা । 

ষড় দীর্ঘযুক্রমূলেন যড়ঙ্গানি ষমাচরেৎ ॥ 
প্রাণাক্জামং ততঃ কৃত্ব। ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে । 
সিনদুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথৃতর জঠরং হস্তপদ্নৈর্দধানং ॥ 
খড়াপা শাঙ্কুশেষ্টান্তকুকরবিলসদ্ধারুণীপূরণকুস্তং । 
বানেন্দুদীপ্তমৌলীং করিপতিব্নং বীজপুরার্্গণ্ডং ॥ 
ভোগীন্জ্ বন্ধভৃঘং ভজত গণপতিং রক্তবন্তরাঙ্গরাগং। 
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ বি পীঠশক্তিং প্রপূজয়েখ॥ 
তীব্র। চ জালিনী নন্দ ভোগদা কাঁমন্কপিণী । 
উগ্রা তেজন্বতী সত্য মধ্যে বিদ্ববিনাশিনী ॥ 
পুর্বাদিতোহষ্চয়িত্বৈতাঃ পুজয়েৎ কমলাসনং । 
পুনর্ধযাত্বা! গণেশানং পঞ্চতন্বোপচারটৈঃ ॥ 
অভ্যর্চয চ চতুর্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং । 

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ ॥ 
একদপুং বক্রতুণ্ং লঙ্বোদ্ধরগঞ্জাননৌ | 

মহোদরঞ্চ বিকটং ধূত্রাভং বিপ্রনাশনং ॥ 

ততো ব্রাঙ্মীমুখাঃ শক্জীর্দিক্পালাংশ্চ গ্রপূজয়েঘ ॥ 
তেষামন্ত্রানি সংপুজ্য বিদ্নরাজং বিসর্জ্জায়েৎ ॥ 

এবং সংপৃজ্য বিস্বেশমধিবাসনমাচরেদ। 
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতন্বৈ ব্র্ষাজ্ঞান্‌ কুলসাধকান্‌॥ 
ততঃ পরদিনে ক্সাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ | 
আজন্মরুতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্‌ ॥ 
উৎস্থজেৎ কৌলতৃপ্্যর্থং ভোট কমপি পরিয়ে । 
অর্থযং দত্থা দিনেশাসস ব্রঙ্ধবিষুণন্বগ্রহাঁন্‌ ॥ 
আর্চস্িত্ব! মাতৃগণান্‌ বন্থুধারাং প্রকলয়েও। 
কর্মমণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরে্॥ | 
ততো তথ! গুরোঃ পার্শ্ব প্রণম্য প্রার্থয়ে দিদং | 
এহি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ ॥ 
ত্বৎপাদাস্তোরুহচ্ছাক্জাং দেহি মুর্ধি, ক্কপানিপে। 
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.. আজ্াং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণ/ভিযেচনে ॥ 9 ্‌ 
. নির্ধিস্ং কণ্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ। 


শিবশক্তাজয়! বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্॥ 


_আনোরথমী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ। 


ইখমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্বোপদ্রবশাস্তয়ে ॥ 
আয়ুর্পগ্দী বলারোগ্যাবাপ্ো সঙ্কল্পমাচরেৎ। 
ততস্ত রুতসন্ধঝে! বন্ধালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ 
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যচ্চয বগুয়াদ্‌ গুরুং। 
খরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥ 
চিত্রধবজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে? 
কিছ্কিনীজালমালাভিশ্চন্জাতপবিভূঘিতে ॥ 
স্বতগ্রদী পাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জিতে | 
কপুরসহিতৈধূ পৈরধক্ষধূপৈঃ স্ুবাসিতে ॥ 
বাজনৈশ্ামবৈর্বহৈ্্পণাটগ্ভরলঙ্কৃতে । 
সার্ধাহপ্তমিতাং বেদীমুচ্চকৈশ্তুরঙ্গুলাং ॥ 
রয়ে গয়ীং তত চর্ৈরক্ষতসম্ভবৈঃ 


 শীতরক্তাসিতশ্বেতশ্তামলৈ; স্ুমনোহরৈঃ | 
_অগুলং সর্বাতোভদ্রং বিদধ্যাৎ রীগুরুত্ততঃ ॥ 


স্ব স্ব কল্লোক্তবিধিন! কুর্ধ্যাদর্চা বিধিক্রিয়াং। 
তা পুর্বোক্তবিধিন। পঞ্চতত্বানি শোধয়েৎ ॥ 
আংশোধা পঞ্চতত্বানি পুর্বকল্লিত মগুলে। 


. স্বরণং বা রাজতং তাত মশরয়ং ঘটমেব বা! ॥ 
. ক্ষালিতং চক্রবীজেন দধাক্ষতবিচচ্িতম্‌। 
-. স্থাগয়েছ,দ্ধবীজেন সিশদুরেণান্য়েৎ শ্রিয়া ॥ 
. ক্ষকারাধৈরকারানতৈবোধিদুবিভূষিতৈ:। 
,. মুলমন্্রগ্রজাপেণ পুরয়েৎ কারণেন তং ॥ 
... অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাঁথসাঁপিব! ॥ 


টা  নবর্বং সুবর্ণ বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ।, 


যু পনসোড়্বরাশ্বখবকুলাসমুদ্তবং ॥ 


পল্পবং তন্মুখে দগ্চাদ্বাগৃতবেন কপানিধিঃ। 

সরাবং মার্তিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমধিতং ॥ 

রমাং মায়াং সমুচ্চার্যয স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি। 
বীগাধন্যুখ্মেন গ্রীবাং তন্ত বরাননে ॥ 

শক্কৌ রক্তং শিরে বিফ শ্বেতবাস: প্রকীন্ভিতং। 


..স্থাং সং মককাং রং ্া স্থিরীতয টানতে ॥ 


নিঃক্ষপা পঞ্চতন্বানি নবপাত্রাণি বিস্তসেৎ। 
রাজতং শক্তিপাত্রং সতাদৃগুরুপাত্রং হিরগয়ম্‌॥ : 
উপাত্রস্ব মহাশক্ং তাত্রনতন্তানি কয়েৎ। 
পাষাণদরুলো হানাং পান্রাণি গরিবর্জয়েখ॥ 

ৃ্‌ 





- পান্জাণাং স্থাপনং কতা গুরুন্‌ দেবীং গ্রতপয়েও ॥ 


ততন্থম্থতসংপুর্ণঘটমভ্যর্চয়ে স্ুধীঃ । 

দর্শযিত্বা ধুপদীপৌ মর্বভৃতবলিং হরেৎ ॥ 

প্রাণায়ামং ততঃ কতা ধ্যাত বাহ্‌ মহেস্খরীম্‌) 

স্বশক্তা! পৃজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠাং বিবর্জয়েৎ॥ 

হোমন্ত ক্ত্থা নিষ্পাপ্ত কুমারীশক্কিসাধনং । 

পুষ্পচন্গনবাসোভিরষ্চয়েৎ স গুর'ঃ শিবে & : 

অন্থগৃহ্ত্ত কৌল মে শিষ্যুং প্রতিকুলক্রতাঃ 

পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবস্তিরসুমন্ঠতাম্‌ ॥ 

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ক্রমুণ্ডকুমাদরাৎ। 

মহামায়াপ্রসাদেন গ্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥ 

শিষ্যো ভবতি পুর্ণন্তে পরতব্বপরায়ণঃ। 

শিল্কোগ চ গুরুর্দেবীমর্চ্িতবার্চিতে ঘটে ॥ 

কামং মায়াং রমাং জণ্ত, চালয়েদঘটমুত্রমম্ । 

উত্ভিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুন্তরাভিসুখং শুরু: ॥ 

মঞ্তৈরেতৈবক্ষামাণৈরভিষিঞচেত কপান্বিতঃ। 

শুভপুর্ণাভিষেকন্ত সদাশিব খষিঃ স্থৃতঃ ॥ 

ছন্দোহস্ছঈুপ্‌ দেবতাগ্ভা প্রণবং বীজমীরিতং। 

শুতপূর্ণাভিষৈকার্থে বিনিয়োগঃ গ্রকীর্তিতঃ॥ 

মতা, ত্রেত। ও দ্বাপর যুগে এই পুর্ণাভিষেকের বিধান 
সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্ততাবে ইহার অঙ্ঠান করিয়া 
মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে । পরে যখন কলির প্রভাব 
বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকাঁলে ব! দিবসে 
প্রকাশ্তভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে 
কেবল মগ্থসেবন করিলেই কৌল হয় না, যীহার পূর্ণাতি, 
বেক: হইয়াছে, তিনিই কুলাষ্চক চক্রাবীশ্বর ও কৌল হুইতে 
পারেন। অভিষেকের পুর্ব দিন গুরু সর্ববিপ্ন শাস্তির উদ্দেশে 
যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিস্ররাজের পুজা করিবেন। যদি গুরু 
শুভ পুর্ণাভিষেকে অধিকারী ন! হন, তাহা হইলে পুর্ণাভিযেকে 
ভিযিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। 

খ এই বর্ণের অস্তিম বর্ণে চক্রবিন্দু যোগ করিয়! (গ) 
গণগতির বীজ হুইবে। এই গণপতি মন্ত্রের খষি গণক, 
ছল; নীবৃত্, দেবতা বিশ, কর্তব্যকর্টের বিশরশ্তির লিখিত 
বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে *। ছয়টা নীর্ঘস্বর যুক্ত মূল 











মন্ত্র রিনার অনস্তর প্রাণায়াম করিয়| 1 
. গতির ধ্যান করিতে হইবে। ক: 

খিনি শিশ্দুরের স্তান্ধ রক্তবর্ণ, যিনি অরররধিনি ধাছার 
জঠর স্থুলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয দ্বার শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর 
ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুগুছারা বাকুণীপুর্ণ কুম্ত 
ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বার! ধাহার মৌলি শোভ- 
মান হইতেছে, ধাহার বদন গঞ্জরাজের বদন সদৃশ, ধাহার 
গঞ্ুদয় সর্বদা মদশ্রাবে আর্দ্র হুইয়া' রহিয়াছে? ধাহার 
শরীর সর্পরাজ দ্বার! বিভূষিত, যিনি রক্রবস্ত্র ও রক্ত অঙগরাগ 
ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে তজনা কর। 

এইরূপ ধ্যানপুর্বক মানম উপচার দ্বারা পুজা করিয়া 
(প্রণব উচ্চারণপুর্ববক চতুর্থী বিভক্তান্ত নাম উচ্চারণ 
করিয়া নমঃ এইপদ আস্তে দিয়া! গন্ধ পুষ্পা্দি ছবার1) পীঠশক্তি- 
দ্িগের পুজা! করিবে । তীব্রা, জালিনী, নন্দ, ভোগদা, 
কাষরূপিণী, উত্তরা, তেজন্বতী ও সত্যা, এই আষ্ট পীঠশক্তির 
পূর্বাদিক্রমে পুজা করিয়া মধ্যদেশে বিশ্নবিনাশিনীর পুঁজ! 
করিবে $। (পরে প্রথব পাঠপুরব্বক নমঃ পদাস্ত নাম উচ্চা- 
রণ করিয়া) কমলাসনের পুজা করিতে হইবে। কৌলিক- 
শ্রেষ্ঠ পুনর্ধার ধ্যান করিয় মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্বন্নপ উপ: 
চার দ্বার! গণেশের পুঁজ! করিবে । পরে তাহার চতুর্দিক্‌, 
গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদস্ত, রক্ততুড, লঙ্বো- 
দর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূত্াভ, বিদ্মনাশন ইহাদের 
পুজা করিতে হইবে। 

অনন্তর ব্রাঙ্মী প্রভৃতি 'ষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিকৃ- 


* অঙুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়গন্তাস যথা__গামনুষ্ঠাভযাং নমঃ । 
গীং তঙ্জনীভযাং স্বাছা । গং মধযমাভাঁং বষটু। গৈম্‌ 
অনামিকাভ্যাং হুম্‌। গৌং কনিষাভ্যাং বৌষটু। গঃ কর 
তলপৃষ্ঠাভ্যাং অন্তরায় ফটু। হৃদয়াদি- বড়ঙ্গগ্তাস বথা_ গাং 
দয়ায় লমঃ। গীং শিরষে স্বাহ!। গৃং শিখায় ব্যটু। গৈং 
কবচাক্স হুম্‌।. গৌং নেত্ত্রয়ায় বৌষট্‌। গঃ করতল পৃষ্ঠা 
ত্যাম্‌ ন্ত্রার ফট | 

+গ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্বাক গ্রাথায়াম করিতে হইবে। 
ৃ + গুর্জদিকে, এতে গন্ধপুম্পে ও ভীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নি 
কোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ও জাণিস্ৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, 
 গন্ধাঠৈ নমঃ। নৈর্থ তকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। 

মদিকে / কামকপিখ্যে নমঃ! বায়ুকোণে, ও উগ্রানৈ 
ও ফেলতে নমঃ ঈশানকে]ণে, 





তন ৯৩০ 





ক বান এই বাকা ঘা বিশ্নরাজের কি 
জ্জন করিবে |, | 
এইন্পে বিশ্নরাজের পুজা কি অধিবাদ করিবে এবং 
গঞ্চতব্ব দ্বার! বন্গজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন াইবে। 
অনন্তর পরদিনে সানপূর্ব্বক নিত্যক্রিক়্া ».ধ্বান কা 
জন্মাবধি ক্কত সমুদয় পাপপুজের গ্য়ের নিমিত্ত, উলকা 
উৎসর্গ করিবে ।+* পরিয়ে! তৎপরে কৌলদ্দিগের, : 
নিমিত্ত একটা ভোজ্য উৎসর্গ করিবে 1 11 গরে সুরধ্যবে 
প্রদান পূর্বক, ব্রচ্ধা, বিষু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইং 
পুজা করিয়! বন্থুধার! দিবে । পরে কর্শোর অভায 
বৃদ্ধিশ্রান্ধ করিরে। ৃ 
অনন্তর গুরুর নিকট গার ধরি প্রণতিপু 
করিবে যে,নাথ! আগনি কৌলিকরূপ পশ্বনের 
কুপানিধে ! এখন আমার মন্তকে ভবদীয় চরণ কামালের 
প্রধান করুন। মহাভাগ! আমার গুভ্তপূর্ণাি 
আপনি আজ্ঞ! প্রদান করুন। আমি আগ 
নির্বিগ্ে কার্ধ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব ! : 


বৎস! শিবশক্তির আল্ঞান্ুম!রে ্ধাতিষেকে১ ক) 


** এতে গন্ধপুষ্পে ও কমলাসনায় নমঃ 

++ এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ 
ও গণনাঞ্জকায় নমঃ ইত্যাদি । 

$ ৩ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 
ভাস্বরে অমুকতিখৌ অমুকবারে জঙ্গ,দ্বীপান্তরগত 





















্ীঅমুকদেবশর্্রণে ব্রাক্ষণায় দাতুং কাঞ্চনস 
সমুতস্থজে। . এই বাক্য পাঠ করিয়া 
উৎসর্গ করিবে। 

ও তৎসদগ্ভ অসুকে মাসি আমুকে পক্ষে অমুক 
রাশিস্তে ভাস্করে অমুকতিখো অমুকবারে” অমুকগোত্রঃ অমুক- 
গ্রবরঃ অসুকবেদাস্তার্গতামুক শাখাধ্যারী ভমুক দেবশর্্া 
কৌলপরিতৃপ্টিকামঃ .. 'অসুকগোত্রায় অসুকগ্রবর|র অমুক-.. 
বোদাস্তরগতামুকশাখাধারিনে পরসতে সুক - দেবশপ্মণে 
রাঙ্মণা্ কোল! দাতুং ভোল্গামহং, রে. টিন 
পাঠ করিয়া শোন খ ৃ 





রঃ ত্র * এ 






বিজ হও। মহেষ্রের আজ্ঞানুদারে তোমার অভিগ্রেত 
পিদ্ধি হউক শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা! প্রাপ্ত হইয়া 
 সর্বাগ্রব শাস্তির নিমিত্ত এবং আস, লক, বল ও আরোগ্য 
নু . রা্ডির নিমিত্ত সংকল: করিবে *। 
রি এইন্ধপ কুতসংকল্প হুইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি 
] সহিত কর্ধারা গুরুর অর্চনা করিয়া বরণ করিবে 11 
গু অগরিকাদি ছারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন 
করিবেন। এ গৃহে মনোহর ধ্বঙ্গ পতাকা দ্বার! ও ফল পল্প- 
সুশোভিত থাকিবে । কিন্ধিনী অর্থাৎ ক্ষ্র 
মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা এ 
হুইবে। সে স্থলে এক্সপ দ্বৃতগ্রদীপশ্রেণী জালিয়া 
যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে 
সহিত শালনির্ধাস নির্মিত ধুপ দ্বার! সেই স্থান 
ইবে। টানাপাখা, তালবৃস্ত, চামর, ময়ুরপুচ্ছ ও 
রা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে । 
এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ হস্ত- 
নী বেদী রচনা! করিবেন। অনস্তর লীত, রক্ত, 
স্তামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা স্থুমনোহর 
অগুল রচন। করিবেন। পরে স্বস্থ কল্লোক্ত 
মানসপুজা! অবধি সমুদায় কার্ধ্য সমাপন করিয়া 
তত্ব শোধন করিবেন। 
তত্ব শোধনের পর পূর্বকলিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের 
স্বর্ণ নির্মিত, রজত নির্টিত, তা নির্শিত, অথবা! 
ততসদগ্ভ অমুকে মামি “অমুকরাশিস্থে ভাস্করে 
পক্ষে অমুকতিখো অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক 

















1 তৎসদগ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্বরে 
অসুকে পক্ষে অমুকতিখৌ অমুকবারে অমুফনক্ষ আসুক 
গোত্র: অমুক প্রব্রঃ অমুক বেদী অমুকশীখাধ্যাযী কুমারিকা 

খপ্তন্তরগতামুক গ্রদেশীয়ংমুকগ্রামবাসী প্রঅমুক  দেবশর্খণঃ 
অমক গোত্রং অমুক প্রাবরম্‌ অমুক বেদীনষ্‌ অমুক শাখা- 
্যায়িনং' কুমারিকাখপ্ান্তগগতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা- 
সিনং ্রমস্তমমুকানন্ানাথং গুরুত্ধেন ভবস্তং বঙ্ালঙ্কারাদি- 
ভিরহং বৃে। এবা8875 2718 
করিবে। : - ২: 71. 
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[৫১৮0]. ৃ 
মৃত্তিকা নির্মিত ঘট আনয়নপূরববক ফট এই সঙ দ্বারা, $ ঘট 


1 যে 


্ক্রলিত করিবে । তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূরব্বক 
প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা & মগ্ুলে স্থাপন করিবে । পরে 
ভ্' এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বার! উহা! অঙ্কিত করিবে। 
অনন্তর চন্্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের 
সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণঞ্ছার| & ঘট পুর্ণ 
করিবে অথবা! তীর্থজল দ্বার কিংবা! বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা 
ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ধ বা স্থবর্ণ এ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে । অনন্তর কৃপানিধি গুরু এ্' এই বীজ উচ্চারণ. 
পূর্বক কলস মুখে কাঠাল, উড়্বর, অশ্বখ, বকুল, ও আত্ম, 
এই পঞ্চপল্পব স্থাপন করিবে । পরে গ্রী' হ্রী' এই মন্ত্র উচ্চা- 
রণ করিয়া আতগ তঙুল ও ফলসমন্থিত ক্ুবর্ণময়, রজতময়, 
তাত্রময় বা যুগ্ময় শরাব পল্পবোপরি স্থাপন করিবে । বরা 
ননে ! বন্ত্রয্গল দ্বার। এ ঘটের শ্রীবাবন্ধন করিবে । শিবে! 
শক্কিমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিধুঃমন্ত্রে শ্েতবস্ত্রই প্রশস্ত ॥ পরে 
স্থা' স্ী' তরী গ্রা স্থিরীভব, এই মন্ত্রাঠপূর্ববক স্থিরীকৃত 
অন্ত ঘটে পঞ্চতত্ব স্থাপন করিয়। নবপাত্র বিন্যাস করিবে | 

শক্তিপাত্র রজতনির্ষিত, গুরুপাত্র স্থবর্ণনির্িত, প্রীপাত্র 
মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্ত সমুদায় পাত্র তাম্র নির্ষিত করিতে 
হইবে। মহাদেবীর পুজাকালে পাষাণনির্টিত পাত্র, কাষ্ঠ- 
নির্িত পাত্র ও লৌহনিশ্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া 
শক্তানুসারে অন্ত পদার্থ দ্বার! প্রস্তত পাত্র ব্যবহার করিবে । 
পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়। গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ 
ভৈরবাদির ) তর্পণ করিবে । অনন্তর জ্ঞানী_ ব্যক্তি অমৃত- 
পূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। পরে ধুপ দীপ প্রদর্শনপুর্র্বক 
পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্বভূত বলি প্রদান করিবে। 
অনস্তর পীঠদেবভাদিগের পুজা করিয়! যড়ঙ্গন্ভাস করিবে। 
পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপুর্র্বক 
স্বশক্কি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পুঁজ! করিবে, 
কোন মতে বিত্তশাঠা করিবে না। শিবে।  সদ্‌ণুরু, 
হোম পর্যন্ত সমুদায় কর্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র 
দ্বারা কুমারীদিগকে ও শক্তিসাধকদ্িগকে অর্চিত করি- 
বেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পুর্ণাভিষেক সংস্কারে 
আপনারা অন্থমতি প্রদান করুন। 

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ব করিলে কৌলগণ সমাদরপূ্্ক 
বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসা্দে এবং গ্রভাবে 
আপনকার শিক্মা পরমতব্বপরায়ণ ও পুর্ণ হউন। রন 
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অনন্তর গুরু, শিশ্তরার] ০ পুজা করি 






পীর: - ৯] তত্ব 


অর্চিত ঘটের উপরিকী হীরক লি 
নির্ধপ ঘট চালনা করিবেন । (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন 
যে) হেত্রক্ষকলস তৃমি পিদ্িদাতা ও দেবতা স্বরূপ তুমি 
উথান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্পবন্ধারা মিক্ত 
হইয়া ব্রক্গনিরত হউক । 

শুরু এই মন্ত্রধারা কলস সঞ্চানিত করিয়া কুপাধুক্ত 
হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই 
মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে খষি 
ষদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্প্‌, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে 
বিনিয়োগ কীর্তন করিতে হইবে ।* 

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে__ 

*গুরবস্থাভি যিঞ্স্ত ব্রহ্গ-বিষুঃমহেশ্রাঃ | 

ছুর্গ| লক্ষ্মী ভবান্তান্ামভিষিঞ্চন্ত মাতরঃ ॥ 

ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্গিনী | 

এতান্বামভিবিঞ্চন্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা 1 

জয়ছূর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরম্বতী। 

এতান্্বামভিষিঞ্চস্ত বগলা বরদা শিবা ॥ 

নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্বী বনমালিনী। 

ইন্্রানী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিবিষ্চন্ত শক্য়ঃ ॥ 

ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা। 

অদ্ধাকান্তির্দয়া শান্তিরভিবিঞ্স্ত তে সদা ॥ 

মহাকালী মহালক্ীর্মহানীলসরস্্তী । 

উগ্রচণড। প্রচণ্ড চ অভিযিঞ্চন্ত সর্বদা ॥ 

মতম্তঃ কুর্্মো বরাহস্চ নৃসিংহো! বাঁমনস্তথা। 

: ববামে। ভার্গবরমন্থামভিধিঞ্ভ্ত বারিণা ॥ 
অসিতোঙ্গরুরুশ্চওঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্কর£। 

কপালী ভীষণশ্চত্থামভিষিঞ্চন্ধ বারিণ! ॥ 

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী । 

বিগ্রচিত্তামহোগ্রাত্থামভিষিঞ্চন্ত সর্ব্বদা ॥ 

ইঞ্জোপ্লিঃ শমনোরুক্ষো1৷ বরুণঃ পবনস্তথ।। 

ধনদস্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্মাং দিগীম্বরাঃ ॥ 

ব্ববিঃ সোমো। মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ | 
. স্লাহুঃ কেতুঃ মনক্ষত্র! অভিষিধ্ধ তে গ্রহা। 

* মন্ত্র যথা__এবাং গুভপুর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব 
খবিরহুটপ্ছন্দ আগ্থাকালী দেবতা ও বীজং শুভপুর্ণাভিষে- 
কাছে বিনিযোগঃ। শিরসি সদাশিবার খধয়ে নমঃ। মুখে 
অনুষ্পু ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকাটৈ দেব- 
তায় নমঃ! গুহ ৩ বীজার নমঃ। গুভপুর্ণাভিযেকার্থে 
নি এইরূপ িস্তাস করিতে হ্ইবে। ৃ 













নক্ষত্রং করণং যৌগ বারাঃ পক্ষৌদিনাঁনি চ॥ 


সমুদ্রান্থাভিযিঞচন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণ! ॥ 

গঙ্গা হুর্ধ্যন্থৃতা রেব! চন্দ্রভাগা সরস্বতী |: 
সরঘুর্গ কী কুত্তী শ্বেতগঞ্গা চ কৌশিকী॥.. 
অনস্তাগ্যা মহানাগাঃ সুপর্থাগ্তা পতত্রিণঃ। 
তরবঃ করবৃক্ষাগ্তাঃ পিঞ্চস্ক ত্বাং দিগীশ্বরা; & 
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচাঁরিণঃ। 
পূর্ণাভিষেকসন্তষ্া অভিবিঞ্চন্ধ পাথস1॥ 
দৌর্ভাগ্যং ভূর্যশোরোগ! দৌর্মনন্তং তথ! শুচঃ। 
বিনশ্তস্ভিষেকেণ কালীবীজেন ভাড়িতাঃ॥ 
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহ যে রিষ্টকারিণ$। 
বিদ্রতান্তে বিনশ্থান্ত রমাবীজেন তাড়িভাঃ ॥ 
অভিচারক্কতা দোষ! বৈরিমন্ত্রোস্তবাশ্চ ষে। .. 
মনোবাকৃকায়জাদোষা বিনন্া্বভিষেচনাৎ ॥... 
নশ্রাস্ত বিপদঃ সর্ববাঃ সম্পদঃ সন্ধ ন্ুস্থিরাঃ। ) 
'অভিষযেকেণ পূর্ণেন পুর্ণ! সন্ত মনোরথা$ ॥ 
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্ৈঃ সংসিক্তমাধকম্‌.। 
পশোসুখাল্লব্বমন্ত্রং পুনঃ সংআ বয়েদৃরুঃ ॥ 
পূর্বোক্ত নায়া সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্‌ শক্তিসাধকান্‌। 
দগ্তাদানন্দনাথাস্তমাখ্যানং কৌলিকো। গুরুঃ ॥ 
শতমন্ত্রগুরোধ্ত্রে সংপুজ্য নিজ দেবতাম্‌। 
পঞ্চতন্বোপচারেণ গুরুমভার্চরেত্তঃ ॥ 
গোভূহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ। 

গুরবে দক্ষিণাং দত্ছা যজেৎ কৌলান্‌ শিবাম্মকাম্‌.॥. 
কুতকোৌলার্চনে। ধীরঃ শাস্তোহতিবিনয়ান্ষিত$ |. 
শ্রীগুরোস্চরণো স্পৃষ্ট1 ভক্ত! নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ 
ভ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্লাথ করুণানিধে। 
পরামূতপ্রদানেন পুরয়ান্মন্মনোরথম্‌। 

আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ। 
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দামি পরমামৃতম্‌ ॥ 

চক্রেশ পরমেশান কৌলপক্ষজতাম্কর |, 

ক্কতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহাসু্ম কুলামৃতম্‌ ॥ 
আল্ঞামাদায় কৌলীশং পরমামৃতপূরিতম্‌ । 
সগুদ্ধিকং পানপাক্রং শিষাহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ . | 
হৃগ্ঠারুষ্য গুরুর্দেবীং ক্রবসংলগ্রতক্মন!। 

্বন্ত শিষান্ত কৌলানাং কুর্চে চ তিলকং ন্যাসেৎ॥ 


৩2%. 


শু 


ততঃ প্রসাদতন্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন ৬১: 


৯ 


চি 


চক্রা্ুষানবিধিনা বিধধ্যাৎ পানতৌজনম্‌্॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনস্। . - 

বর্গজ্ঞানৈকজননং শিবন্বফলসাধনম্‌ ॥ ১ 

নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্‌ ॥ 

অথবাপ্যেকরাব্রঞ্চ কুর্ধ্যাৎ পুর্ণাভিষেচনম্‌॥ . 

সংস্কারেহ্মিন্‌ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ গ্রকীন্িতাঃ। 

নবরাত্র বিধাতব্যং সর্ধতোভদ্রমগ্লম্‌ ॥ 

নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চানজং পঞ্চরাত্রকে। 

ভ্রিরাজে বৈকরাতে চ পদ্মমষ্টগলং প্রিয়ে ॥ 

মগুলে সর্বতোভদ্রে নবনাভেহগি যাধটৈঃ। 

স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চান্জে পঞ্চমংখা কা; ॥ 

নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটন্তেকঃ গ্রকীর্তিতঃ। 

অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশবাদিযু পুজয়েৎ ॥ 

পুর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্শলাত্মনাম্‌। 

দর্শনাৎ স্পর্শনাং শ্রাণাৎ ভ্রব্যশুদ্ধিরর্বণীয়তে ॥” 

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ক্রঙ্ধা॥ বিষুঃ ও 
মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ছুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, 
এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। যোড়শী, তারিণী, 
নিত্যা, শ্বাহ, মছ্ষমর্দিনী ইহারা মন্ত্রপৃতঃ সলিল দ্বারা 
তোমাকে অভিষিঞ্জ করুন। জায়ছুর্গা, বিশালাক্গী, ব্রহ্মানী, 
আরম্বতী, বগলা, বরদ, শিবা, ইহারা তোমাকে অভিষিক্ত 

করুন। নার়লিংহী, বারাহী, বৈষ্বী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, 


ারুণী, পৌন্রী, এই সমুদাক্ শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। 
_ উরবী, ভদ্রকালী, তুষ্ট, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, 


. শাসি, ইহার! সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, 


5 আমহাপক্ী, মহানীলসরন্বততী। উগ্রচণ্ড!, এচ্ডা ইহারা সর্বদা! 


২. তোমাকে সলিল ছ্বারা অভিষিক্ত করুন। মত্ত, কৃম্ম, বরাহ, 


নৃমিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইহারা সর্ধদ] তোমাকে সলিল 
দ্বারা অভিষিক্ত করুন। 'অসিতাঞ্গ, রুরু, চু, ক্রোধোন্মত্ত. 
ভয়ঙ্কর, কগালী, ভীষণ, ইহারা ষলিক দ্বার! তোমাকে অভি- 
ধিক্ত করুন। কালী, কগালিনী, কুল্পা, কুরুকুলল!, বিরোধিনী, 
বিএচও।, মছোট্রা, ইহারা সর্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। 
ইন্জ, অগ্নি, পিতৃগতি, নৈষ্ধত, বরুণ, মরুৎ, কুষের, ঈশান 
এই অষ্টপ্বিক্পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শলি, রাহ, কেতু এই গ্রহণ 
ও গণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্গিনী প্রভৃতি 
নক্ষরগণ, বব প্রস্কৃতি করণগণ, বিষস্ত প্রভৃতি যোগগণ, 
রবি এ্রডৃতি বারগণ, শুরুপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসস্ত গ্রভৃতি 
ছদ খতু, বৈপাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্ধরায়, স্ক্ষিণায়ণ 


(পেথ. 


ঠা 





ইঞ্ষুসসূপ্র, হুরাসমু্জ, স্বতসমুদ্র, দধিসমুস্র, ছুগ্চসমুদ্র ও জলসমুদ্র 


_ এই সমুদায় সমুগ্র মনতরপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত 


করুন। গঙ্গা, যনুনা, দ্বেখা, চন্ত্রতাগা, সরন্বতী, সরযুঃ গণ্ডকী, 
কুস্তী, শ্বেতগ্া, কৌশিকী, ইহারা মন্্পুতঃ সলিল ছারা 
তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনস্ত, বাঙ্গুকি, পল্সা গ্রভৃতি 
মহ্ানাগগণ, গকুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও 


 শর্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতল- 


চারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল কক্ুন এবং তাহার! 
পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে যলিল দ্বার! অভি- 
বিস্ত করুন। পুর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রঙ্গের তেজোদ্বার! 
তোমার ছূর্ভাগা, অযশ, রোগ, দৌর্সনন্ত, ও শোক সমুদা 
বিধ্বস্ত হউক । 
অলঙ্গমী, কালকর্নী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইহার! 
অভিষেক দ্বার] ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হুইয়! বিনষ্ট হউক। 
ভূতগণ, গ্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনি্- 
কারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং 
নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপয্প দোষ, 
মানমিক দোষ, বাচনিক দোষ, কাগ্সিক দোষ, এই সমুদায় 
তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদার 
বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক । 
এই পুর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদাক়্ মনোরথ পুর্ণ হউক । 
এই একবিংশতি মন্ত্র ছার! সাধক অভিষিক্ত হইবে। 
যদি শিষ্য পণ্ডুর নিকট দীক্ষিত চুইয়া থাকে, তাহা হইলে 
গুরু তাহাকে প্ুনর্ধার মেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। খঅনস্তর 
কৌলিক গুরু শক্তি মাধকদিগকে জানাইয়। পুর্ববনীম গ্রহণ 
পূর্বক শিষাকে সন্বোধন করিয়া! আননানাথান্ত গাম প্রদান 
করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতন্ধো- 
পচার দ্বারা মন্ত্র মধো নিজ অভীষ্ট দেবতার পুজ! করিয়া ুরু- 
পুজা করিবে। 
অনন্তর গুরুকে গাভী, ভুমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার 
এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়! মাক্ষাৎ শিবস্বকূপ কৌল- 
দিগের পুজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব/ক্তি কৌলদিগের 
অন্ঠনাপুর্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে 
প্ীগুরুর চরণন্পর্শপুর্বাক নমস্ক'র করিয়া প্রার্থনা করিবে 
যে, ভ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণা 
নিধি । আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্বক আমার মলোরথ 


পুর্ণ করুন ॥ (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,). কৌলগণ ! 


আপনার! প্রত্যক্ষ শিবন্ধপী। আপনারা আজ! দিউন 


৮৬:৬, 


৫ 





আআ ূ [৫২২]. ূ তত্ত্র 


লজ্জা লাঞ্চিতভাল! ঘ! সা! সাক্ষাদ্ভূবনেশ্বরী ॥ 
নানাজ্ঞাত্যুন্তবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপুজনে । 
্রাঙ্গণো! হীনজাং দেবীং মনগা বা. গ্পূজয়েধ ॥ 
অজ্ঞাত্ব! কৌলিকীং দেবীং পশ্তবৎ পরিপুজয়েৎ। 
পশুবৎ পৃজয়ে্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্‌। 
শক্তিমাত্রং যজেত্বীরঃ প্রাপ্তযোগননাঃ স্মরেৎ ॥ 
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতান্চৈব অর্ববদ]। 
শাহ্বরী শক্তিক। বাপি বৈষ্ঃবী বাপ্যবৈষ্বী। 
সর্বদা সাধনে যোজা। সাধকানাং কুলার্চনে ॥» (নিরু* ১১ প') 
যে রমণীর লোভ নাই, কামন! নাই, লঙ্জ নাই, দম্ভ নাই, 
যে সাধবী শিব * সঙ্গ করিয়াছে, স্বইচ্ছায় বিপরীত মণ করে, 
এইরূপ চাক্সিবর্জাতা রমধীই কুলপুজান্ম প্রশস্ত । চারি 
বর্ণের কুলন্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্ধর হইতে 
জাত! লারী হীনজ। বলিয়! খ্যাত। যাহাপ্ন মুখমণ্ডল লজ্জার 
আভা সে সাঞ্ষাৎ ভূধনেশ্বরী । এপ্ধপ নান! জাতীর বমণীই 
কুলপুজাগ দীক্ষিত কর! যাইতে পায়ে। ত্রাঙ্গণ হীনজাতীম়্ 
দেবীকে মনে মনে পুজ। করিবে । কৌলিকীদেবী না জান! 
থাকিলে পণ্ডবৎ অচ্চনা করিবে । বীরাচাত্ী দীক্ষিত। বা 
অদীক্ষিতাকে পণ্ডবৎ পুজা করিবে অথবা গ্রাপ্তযৌগমন! 
হইয়া শক্তিমাত শ্বারণ করিবে । হীনজা! মাতেই র্ধান 
দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষঃবা অথবা আটবক্চবী 
সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে। 
সক্েত। তান্ত্রিক উপাঁসক মাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ 
আবশ্তক। নহিলে কুলপুজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই 
অথবা! চক্র মধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুপ্তরতন্ত্ে-_ 
পক্রমসঞ্ধেতকঞ্চেব পুজীসক্ষেতমেব চ। 
মন্ত্রসন্কেতকখৈঃব বন্রসন্কেতকস্তখা ॥ 
লিখনং মন্্রযন্ত্রাণাং সক্কেতং গুরুমার্গতঃ| 
সক্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজন্নেৎ ॥ 
নিক্ষলং পুজনং দেবি ছুঃখং তন্ত পদে পদে। 
সক্ষেতহীনো যো বীরো! নাভিষেকী গুকঃ ক্রমাঁ | 
কুলভর্টম পাপিষ্ঠস্তং ভাজেন্বীরচক্রকে।” (দিরু* ১৯ প*) 
ক্রমসন্কেত, পুতাসন্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট 
হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবীর সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার 


* "আষ্টোততরশতং দেখি তদ্যোগং রতো জগেখ। 
শ্রণত্ত মনস| দেবীং চুম্ধনং মনস| সয়েখ॥ 
হনদরীং লাগরীং দৃ। এবং সকিদতদবেক্র£। 
ষ এব কালকাপুজং গমশিষ ইহাগযঃ।" সা) 


রর, 


8: 


পদে পদ্দে তাহার ছুঃখ হইয়া থাকে । যে বীর সক্ষেত জানে 
না অথবা যে গুরু ক্রমান্থুমারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্র্ট, 
দে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে। 
ক্রমসক্কেত। 
খপুষ্প, স্বয়সূকুঙ্ম» কুণ্ডোত্তব, গোলোর, মপু্, 
উল্লাস, প্রো ইত্যাদি । 
তন্ত্রে এ কল তান্ত্রিক শব্ের অর্থ নির্গীত হুইয়ছে। 
আবার অনেক সাকঙ্ষেতিক শব্দের অর্থ অভিবিক্ত গুরুর নিকট 
ভিন্ন আর কোন প্রকারে জান যায় না। 1 
্বরস্তৃকৃ্ন গ্রথম খতুমতীর রজঃ॥ যথা 
“হরসম্পর্কহীনায়ালতান্নাঃ কামমন্দিরে । 
জাতং কুক্থমমাঁদৌ যন্মহাদেব্যে নিবেদয়েৎ | 
স্বরভূকু্মং দেবি রক্তচন্মনসংজ্ঞিতম্‌। 
তথ ত্রিশুলপুষ্পঞ্চ বঙ্জপুষ্পং বরাননে ॥ 
অন্গুকল্পং লো হিতাক্ষচন্দনং হরবল্পভং।” (মুণডমালাতন্ত্র ২ প') 
হুর অর্থাৎ পুরুষের সংঅরব ব্যতিরিকে লতা অর্থ।ৎ ভ্্রীলো- 
কের ধোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহ/কেই 
খ্বরভূকু্গষ বা রক্তচন্দন বল! যায়। ইহার অভাবে ত্রিশুলপুণ্প 
ও বজ্পুষ্প (চগালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। 
ইহার 'অনগকল্প শিবপ্রিক লোহিতীক্ষ চন্দন 
কুণ্ডোভব অর্থাৎ সধব! স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা__ 
“জীবন্তর্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ শ্রিয়ে। 
তন্ঠ! ভগন্ত যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোস্তরমূচ্যতে ॥৮ 
(সময়াচারতগ্্ ২য় প*+) 
গোলোত্তব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ | যথা-_ 
“ম্থৃততূকনারীণাং পদ্মমখ্ব কারয়েখ। 
তিল্তা। ভথন্ত যদ্দ্রব্যং তদেগালোস্ত বমৃচ্যতে 1% 
ফুলার্গবের মতে-. 
“তন্বত্রয়ং স্তাদারম্তঃ কথিতং কুলনায়িকে । 
কথিতস্তরূণো্লাদে হাকুণং মুখমধ্িকে ॥ 
যৌবনং মনমঃ সম্াগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে । 
স্থলনং দুঙ মনোবাচ1ং তর ইত্যভিবীক্জতে ॥ 
তত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাষ, যৌবনে 
মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথার স্থললের নাম প্রীঢ় ইত্যাদি । 
পুজা-সঙ্কেত। তন্্রসারে উদ্ধত হইয়াছে-_ 
“জব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাক্রাণাং ভব্যযংহতিঃ।. 








ঝাস্প্ুঃক 
খা ২৮ 


: জলং শ্টামাকদুর্বণা চ বিষুক্রাস্তাভিরীরিতম্‌। 
পাদো চার্ঘো জলং তাবাগন্ধপুষ্পাক্ষতং জব! । 
দু্ববাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ। 
জাতীফললবঙ্গক-কক্ষোলাশ্চ যটুগলম্। 
প্রোক্ষমাচমনং কাংস্তে মধুপর্কঃ স্বতং মধুই ॥ 
দন সহ পলৈকল্ত শুদ্ধং বাঁড়ি তথাচ মে। 
পরিমারস্ক পঞ্চাশৎ পলং দ্বানার্থসম্ভবঃ ॥ 
নির্শালেনোদকেনাথ সর্বত্র পরিপূর্ণতা । 
মলিনং গর্থিতং সর্ধং ত্যজেৎ পুজাবিধৌ হরেঃ॥ 
বিতন্তিমাতাদধিকং বাসোযুগান্ক নৃতনম্‌। 
র্ণাদ্যাভরণান্ঠেবং মুক্কারদ্রঘুতাঁনি চ ॥ 
চন্দনাগুরকপূর্রপন্কং গন্ধফলাবধি। 
নালাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥ 
কাংস্তাদিনির্শিতে পাত্রে ধূপে। গুগ্গুলু কর্ষভাক্‌ । 
সগ্তবর্ত্যান্থ সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরভুলঃ ॥ 
যাবততক্ষং ভবেৎ পুংসস্তাবদাদাীজ্জনার্দনে। 
নৈবেদাং বিবিধং বস্ভক্ষযাদিকচতুধিধম্‌ ॥ 
কর্পূরাদিঘুতা বষ্ঠি সা চ কার্পাসনির্শিত|। 
সপ্ববর্ত্যাস্থ সংযুক্তে! দীপন্তাচ্চতুরসুলঃ | 
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্ুধা বন্তয়েন্রঃ | 
কার্ধ্যং তাদিপাত্রে তত গ্রীতয়ে হরিমেধসঃ । 
দূর্সাক্ষত গ্রমাণঞ্চ বিজেয়স্ত শতাধিকম্‌। 
উত্তমোহ্য়ং বিধিঃ প্রান্তে বিভবে মতি সর্ধদ। 
এষামভাবে সর্ষেষাং যথাশক্যাতু পুজয়েৎ। 
অন্ুকল্পং বিবর্গেেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে মতি ॥” 
জবর যত সংখ্যা পাত্রের তত সংখা! খুঝিতে হুইবে। 
উপচারে ভ্রব্য বলিলে স্থবর্ণ, রজত, তা ও কাঁত্ত এই 
চারিটা। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ঘট পুশ্পে স্বাগত, চারি পল 
জলে পাদা, শ্তামাক (বিষুুক্রান্ত!) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, 
আতপতঙুল, দূর্ববা, তিল, কুশা্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও 
কক্কোল এই সকলে অর্ধ্য, ষটুপল পরিমিত জলে আমন, 
কাংস্তপাত্রে স্বত মধু ও দধি দিয়! মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে 
আচমন, ৫* পল বিশুদ্ধ জলে ন্গান, বিতস্তিমাত্রার অধিক 
ছইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্ত! ও রত্াদিযুক্ ্বর্ণাদি 








ফু ঠা একটা পুরুষে ঘে পরিমাণ 
চা নৈবেদ্য। (এই 


[1 এহ৩৯] : র তন্ত্র 


কম না হয়)। কার্পাসাদি স্থত্র দ্বারা ৪ আস্গুল পরিমিত ৭টা 
ব্ধিপ্রস্তত করিক্া! তাহাতে কপ্গূ সংযুক্ত করিয়া গ্রজ্ঞলিত 
করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিম! এাণাম করিলে 
বলান! বুঝিতে হইবে । (বিষ্ুগ্রীতির নিমিত্ত তাআাদিপাজে 
এই সকল কার্ধ্য করিবে )। 

র্ববাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দুর্ধা ও অক্ষত লইতে 
হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি । এই বিদ্ধ 
অন্থসারে যে পুজ। করে, সেই ব্যক্তি মফল ভোগান্িত হুইয়! 
অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিভবহীন ব্াক্কির পক্ষে 
যথাশক্কি উপচার ছার! পুঁজ! করিতে পারে। এই'অনুকল্প 
ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্‌ ব্যক্তি এইন্ধপ অন্তুকল্প 
করিলে তাহা নিক্ষল। 

মন্ত্রঙ্কেত অর্থাৎ বীজ । যেমন ভূবনেশ্বরী বীজ | 

“নকুলীশোহগ্রিমানূড়ে। বামনেত্রার্ধীচন্জ বান্‌।” 

নকুলীশ শবে হ', অগ্নি শবে “র্”, বামনেত শবে 'ঈ', 
এবং অর্দচন্্র শন্দে “৮”, এই অমুদাকে ত্ী' এই মন্ত্রী উদ্ধার 
হইল। 

কাঁলাবীজ যথ!-_- 

"বর্থাদ্যং বহ্ছিণংযুক্তং রতিবিন্দুমন্বিতম্‌ 1” 

বর্গাদা শবে 'কৃ' বহ্ছি শবে “র্‌, রতি শবে “ঈ' এবং 
বিন্দু ৮" ইহাতে ক্রী' এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সা্কেতিক 
পদসমূহকে মন্ত্র সঞ্ষেত বল! যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রব্য । ] 

এইরূপে কিদ্প চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্‌ যন্ত্র বলে, 
তাহা কি এ্রকারে আকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জাঁনাকে 
যন্ত্র্কেত বল! ঘায়। [যন্ত্র শব্ধ দেখ। ] 

বীরাচারপুজা । তত্ত্ে বীরাচারপুজ। একটা প্রধান অঙ্গ । 
কৃকলাদ-দীপিকায় ভূতীয় পটলে লিখিত আছে__ 

“আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্য বীরপূজিতে। 

যন্ঠ বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্কে! ভবেয়রঃ ॥ 

সর্কেষামেব দেবানাং দীপনীয়! প্রকীর্ভিত| | 

অনায়ত্তং বিনা বিষ্ঠা ন পিদ্ধ্যতি কদাচন ॥ 

বিনাপুজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেস্ঠরি। 

সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেশ্মুক্তে| মহানঘ: ॥ 

তৎকুলে নৈব দারিজ্রাং তদেগাজে নান্ত্যপঞ্ডিতঃ 

প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ স্তিয়োহপি চ | ' 

এনাং বিগ্তাং মহেশানি ন দগ্ভাৎ যন্ত কম্তচিৎ। 

কালী বীজব্রয়ং কৃষ্চমূগলং তদনস্তরম্‌ ॥ 

লঙ্জাবীদ্ঘযং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা। 


তেব বীজানি বিকাস্তাববিপঃ) 
ভৈরবোহন্ত খষি: প্রোক্ত উষ্চিক্চ্ন্দ উদ্দাহৃতম্। 
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা! তন্তরগোপিত1॥ 
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কুচ্চং লঙ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে। 
অঙ্গন্তাসকরন্ঠাসৌ মায়য়। পরিকীর্তিতৌ ॥ 
করালবদনাং ঘোরাং যুক্তকেশীং দিগম্থরীস্‌। 
চতুভূজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্‌ ॥ 
সঃ কৃত্য শিরঃ খড়াবামোর্াধঃকরাম্ুজাম্‌। 
অভয়ং বরদঞ্ধৈব দক্ষিণাধোর্ধপাণিকাম্‌॥ 
মহামেঘগ্রভাং শ্তামাং করকঙ্কালকান্মিতাম্‌। 
কঠ্ঠাবশক্রমুক্তালীগলভ্রধিরচর্চিতাস্‌ ॥ 
ঘোরদংপ্রাং করালান্তাং পীনোন্নতপয়োধরাম্‌ 
শবরূপ'মহা!দেব-হৃদয়োৌ'পরি-সংশ্িতাম্‌॥ 
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। 
এবং ধ্যাত্বা গ্রযত্বেন মগ্যৈ ফাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ॥ 
রক্তপুষ্পৈ রক্তপন্ৈ রক্তান্বরসমম্বিতৈঃ। 
সংগুজ্য যত্্রতো| মন্ত্রী পরিবারান্‌ সমর্য়েৎ॥ 
পীঠপুজাং ততে! দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্‌ । 
প্রন্কতিং কমঠঞ্চেব শেষং পৃথীং তখৈব চ ॥ 
সধান্ুধিং মগিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথ|। 
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মালে মণিবেদিকাস্‌॥ 
তন্তোপরি মণেঃ পীঠং স্তসেৎ সাধকসত্তমঃ। 
চতুর্দিস্ষু মুনীন্‌ দেবান্‌ শিবাংস্চ নরমুণকান্‌॥ 
ধরা স্তধন্মারদীংশ্চৈব ও রী জ্ঞানাত্মনে নমঃ) 
কেশরেষু চ পূর্বাদিধিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥ 
কামিনী কাঁমদ। চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ। 
শ্রিয়! নন্দ মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥ 
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্‌ । 
বিগ্রচিন্তাং মহেশানি বহিঃ যটুকোণকে বুধঃ ॥ 
উগ্রামুগ্রগ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে। 
মাতাং মুদ্রাং সিতাঞ্চেব স্টসেচ্চান্টত্রিকোণকে ॥ 
সর্ধাঃ শ্তামা অসিকরা সুগডমালাবিভূষিতাঃ। 
তঞ্জজনীং ঝ'মহস্তেন ধারয়স্তাঃ গুচিন্ষিতাঃ ॥ 
দিগান্বরাহসম্গুখাঁঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ। 
জং প্রযন্ধেন পজয়নেদষ্টপত্রকে ॥ 
নারায়ণীকচৈব তথা মাহেস্বরীং প্রিয়ে। 
ব্সপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চয়েধঃ ॥ 
নারসিংহীং গ্রপুট্জ্যব ততো দক্ষিণতে| যজেৎ। 


মহাকালং জে দেবি বিপরীতরতাস্তরে ॥ 


দিগন্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্ততঃ। 

এবং সংপুজ্য যদ্ধ্েন যজেৎ মন্তরমনন্তধীঃ ॥ 

বিন! মদ্কং বিন! মাংসং যদি দেবীং প্রপুজয়েখ। 

দেবতা শাপমাপ্রোতি সৃতো নরক মন্স,তে ॥” 

বীরাচার পুঁজাতে প্রথমে দীপনী আবস্তক। যাহ! 
জানিলে মন্থুস্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্ত সকল দেবতার 
দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ব না হইলে 
কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পুজা, ধ্যান ও আচার 
ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বার! মুক্ত হুয় এবং যাহার! মুক্ত হয়, 
তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপগ্ডিত থাকে না। প্রাণ, 
ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু এই মস্ত 
যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্বয়, তাহার 
পর কৃর্চবীজদ্ঘয় ও লঙ্জাবীজদ্বয়, দেবী  দক্ষিণকালিকা, 
পুনর্ধার এই সকল বীজ হইবে। ইহার খধি তৈরব, 
ছন্দ উঞ্চিক্‌, দক্ষিণাকালিক] দেবী । 

ইহার বীজ কৃর্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্তাস ও করন্ঠাস 
মায়াবীজ দ্বার! করিয়! দেবীর ধ্যান করিতে হুইবে। 

করাল-বদন1, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্থরী, চতুদ্ছ জা, 
ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়! মদ্য মাংস, রক্তপুষ্প 
ও রক্তপল্প দ্বারা এবং রক্ত বন্তাস্িত হইয়! ভক্তিপুর্ব্বক পু 
করিতে হয়। 

তাহার পর পরিবারপৃজা, তৎপরে পীঠ পুজা করিতে 
হয়। গ্ররতি, কমঠ, শেষ, পৃথথী, সধাম্ুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তা- 
মণিগৃহ, শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা 
প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ গ্তস্ত 
করিবে। চারিদিকে যুপি, দেবতা, শিব, নরমুও্, ধর্মাধন্মদি 
ু স্রীজানায্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন স্থপ্ত করিবে। 

পরে কালী, কপালিনী কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিগ্র- 
চিত, এই সকলকে সাধক, বাঁহঃ ষটুকোণে স্তত্ত করিবে। 

উগ্রা, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও 
মিতা অন্ত ত্রিকোণে স্যান্ত করিবে। 

পরে "সর্বাঃ শ্তামা অসিকরা” ইত্যাদি মন্তদ্ধারা ধ্যান 
করিয়া অষ্টপজে ভক্তিপুর্ধক পুঁজা করিবে। 

পরে সাধক ক্রাঙ্ষী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাক্ছিতা, 
কৌমারী ও বারাহীকে পুজা! করিবে। পরে নারপিংহীকে পুঁজ! 
করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতাস্তরে 
মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্তচিত্ত হইয়া চওবেশ, 
মুক্তকেশ ও দিগন্বরকে ঘত্পূর্বক পুজ। করিবে । মন্ত ও মাংস 
ভীত ঘি দেবীকে পুজা করা হয়, ছা হইলে দেবতা 


' গমন করে। ৰ 
“বিনা পরক্রিয়! দেবি জপেৎ যদি তু সাধকঃ। 
শতকোটিজপেনৈব তন্ত সিদ্ধি নজায়তে ॥ * 
জরিয়ে! গতি স্িয়ে! প্রাণা: জিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ | 
মারীণাং স্মরণে কালী স্মারিত। স্তায় সংশয়ঃ ॥ 
কণ্ঠে কঠং সুখে বজুং বক্ষোজং চোরসি প্রিয় । 
তন্ঠৈ কুলরসং দেবি পারয়িত্বা যথোচিতম্ ॥ 
স্বয়ং পীত্ব! জপেনান্তরং সিদ্ধির্ভবতি নান্তথ| 1৮ 
লাধক পরন্ত্রী বাতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত 
কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই 
একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাজ সিদ্ধি, 
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর শ্মরণে কালীকে ম্মরণ 
করাহয়। কণ্ঠে ক, মুখে মুখ, উরস্থলে বক্ষোজ, এই 
প্রকারে তাহাকে কুলরস পাঁন করাইয়া! হ্বয়ং পান করিয়! 
ঘথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, 
অন্তথ হইলে সিদ্ধি হইবে না। 
ইহাতে অনধিকারী। 
“এতন্ত চ প্রয়োগেন গ্লানি্যস্ত প্রজায়তে। 
ফালিকামন্্রবর্গেযু নাধিকারী স উচ্যতে ॥ 
উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত 
হয়, সে বীরাচার পুজার অনধিকারী। 
পুরশ্চরণ-__ 
*লক্ষমাত্রজপেননুব পুরশ্চরণমুচযতে । 
ক্ষত্রিয়ানাং ছ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্ঠানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্‌ ॥ 
শৃড্রানান্ত চতুল্ল ক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে । 
লক্ষমাত্রং জপেদ্ছেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ ॥ 
দ্বাতৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে। 
কুলনারীগণোপেতো! জপেন্মন্রমনন্যধীঃ ॥ 
এবসুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ। 
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্‌ ॥ 
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজাং কীর্ভিতং পরমেশ্থরি | 
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ ॥ 
এবং প্রয়োগমাত্রেণ লিচ্ধো1৷ ভবতি নান্তথা | 
বাক্পিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্ব: নির্মলং প্রিয়ে ॥ 
ধানেনাপি কুবের্তাৎ বিত্যা্সা স্তাৎ বৃহস্পতিঃ। 
| আকলোজীবনো ৃসথা অস্তে মুক্তিমবাপ্ু,য়াৎ ।» 
মাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশুদিগের দ্ধিলক্ষ 
(দিগের টন সণ! শুচিপূর্বক হবিষ্যাণী 
রা নি ১ 
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হইয়া নিশীগরাত্রে কুলরস গান করিক্গা এবং কুলনারীযুক্ত 
হইয়া! অনন্তচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইর্ূপে জপকার্ধা 
সমাধা করিয়! উক্ত বিধানান্ুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্গণ 
ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইবে। পুষ্পিনীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে । 
এইক্সপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্তথা 
হইলে হয় না। বাক্সিদ্ধি হইলে নির্শাল কবিত্বশক্তি লাত 
হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিষ্াতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন 
কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অস্তে মুক্তিলাভ করে। 

প্প্রয়োগারস্তকালে চ সুরা ছুপ্ধমন়ী ভবেৎ। 

লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥ 

স্ুুরাপাজং ভবেৎ শৃন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ । 

কলাকলাস্তরটচব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবে ॥ 

নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবে প্রিয়ে। 

এবং জ্ঞাত্বা সাধকেনজ্জ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু ॥” 

ইহার প্রয়োগারস্তকালে স্ুরাই ছৃগ্ধতুলা ও মাংস পুষ্প 
স্বব্ূপ হয়। সুরা ও মাংসপারর পরে শুন হুইবে। তাহাতে 
অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, 
সাধক শ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়! কার্ধ্য করিবে। 

“সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্কিকমেব চ। 

বিদ্রমং পদ্মারাগঞ্চ তটৈব বরবর্ণিনি ॥ 

প্রোকং মালাচতুফ্ সমভাগেন মালিকাং | 

গ্রথয়েৎ পটটন্প্রেণ পুষ্পিণী গৃহবপ্তিনী ॥ 

লোহিতেন বরারোছে সপাকারাং স্থুশোভনাম্‌। 

ন্নাপয়েৎ পঞ্চগবোন মকরনোণ পার্বতি | 

তারং মায়া কুর্চযুগাং মালে মালে পদং তথা । 

বহ্ছি কাস্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥ 

স্বাপয়েৎ পীঠমধোতু শুন্তাগারে বরাঁননে । 

ততস্তাং মালিকাং দেবি গৃহীন্ব যন্্ুতঃ নুধীঃ ॥ 

জ্ঞাত্বা সিদ্ধিন্ত নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ। 

যোড়শান্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযদ্বতঃ ॥ 

ভামুদ্ত্য শ্বয্ং গন্ধে ক্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণ|। 

দিব্যালঙ্কারশোভাভিদিবাপুশ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ 

পূজিত চ মিষ্টান্ৈ ভোজয়েত্তাং বরাননাদ্‌। 

আসবং পায়য়েৎ যদ্রাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ ॥ 

ততো মন্ত্রী রময়েতাং রতিমিচ্ছতি সা যদা। 

তন্তা হস্তে ততো মালাং দস্থ! তাং যাচয়েছ্,ধঃ ॥ 

লীত্বা মালাং তয় দত্তাং জাঙ্গণান্‌ ভোজয়ে্ততঃ। 

তদা জপেদর্ধারাতৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্তথা॥” 4) 


ত্র ৫২৬ এ 


: স্বর্ণ, রৌপা, মৌক্তিক, বিজ্রন্দ ও পল্রাগ, ইহা্দিগের 
স্মালা পটটম্থতন দ্বারা গ্রদিত করিয়া! তাহ! দ্বার! গৃহবর্তিনী 
পুশ্পিধী জ্্রীকে গ্রধিত করিবে । পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ 
স্বারা ্সান করাইবে। অনন্তর বহছিকাস্ত। (শ্বাহা৷ ) উচ্চারণ 
ক্রিয়া অভিমপ্ণ করিতে হুইবে এবং পীঠমধ্যে আব্িক 
ক্সান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে ঘিদ্ধি নিকটে 
জানিয়া মহোৎসব করিবে । যোড়শবর্ধীয়া! যুবতীকে হত্ব- 
পূর্বক আনিয়! গুদ্ধবরি ও গন্ধ দ্বারা শপ প্লান করাইবে। 
পরে দিব্যালঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ও সিষ্টাক্সাদি ছারা পুজা করিয়া 
তন্ময় হইয়া তাহাকে আদব পান-করাইয়! স্বয়ং পাঁন করিবে। 
সেই লময়ে যদি ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা 
হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার-হস্তে মাল! 
দিবে, পরে এ মাল! তাহার নিকট হুইতে গ্রহণ করিয়া! 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দরাত্ধি সময় জপ করিলে 
নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথ! হইবে না। 

“তত্রাপি প্রতায়ো নে! চেৎ কলাম্ধ্যে বিশেদ্ব,ধঃ | 

পর্য্ঙ্কন্ত চতুঃপার্্ে পষ্টস্থং মনোরমম্‌ ॥ 

বন্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রস্থিং রমাপুটিতমূলকৈঃ | 

নিবিট্ঠুব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈদ্ধবীং তথা ॥ 

বক্ষ্যমাণক্রমেগৈব বন্ত্রোপরি নিধাপয়ে। 

ষোড়শ।ন্দাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 

সমানীক্নগ্রযত্বেন দিব্যপুশ্পৈর্নিবেদয়েৎ। 

ভোজয়েও মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ ॥ 

লেপয়নেৎ দিবাগন্ধেন ভূষটৈ ভূ বয়েৎ স্বয়ম্‌। 

রময়েৎ পরয়! ভক্তা1 সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে ॥ 

জপন্তার্দজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নাগ্থ|। 

বিন! মদ্দাং মহেশানি ন_সিদ্ধাতি কদাচন ॥ 

তন্মাদাদৌ প্রযস্থেন পীত্বা তাং পারক্সে্,ধঃ।” 

পূর্বোক্ত শ্রকারে যদ্দি জ্ঞানোৎপত্তি ন! হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি 
না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে পিদ্ধি হইবে। 

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যক্কের চতুঃ- 
পার্খে মনোরম পট্টস্থত্রে ছ্বাবিংশতি গ্রন্থি র্মাপুটিত মূলক 
দ্বারা বদ্ধ করিয়! নিজের রক্ষার নিমিত্ত বঙ্গামান নিয্মান্থুসারে 
পাঞ্চালী ও সৈদ্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে 
সাধক যত্রসহকারে ষোড়শী পরলত! বা! গণিকা। 'আনিয়! 
তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ 
ও ক্ষৌম বন্ধ পন্জিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা 
করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্কি দ্বারা তাহাকে 
রমণ করিবে। এই এাকার করিয়া জপের- অদ্ধভাগ জপ 


করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু-ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি 
হইতে পারে না। সেইজন্য পুর্বে যত্পূর্ববক স্বয়ং মদ্যপান 
করিয়া এবং তাহাকে পান-করাইয়া জপ করিবে । 

“তত্রাপি প্রতায়ো নোচেৎ চরুহোমং গ্রকল্পযেখ।. 

নিন্টথে নির্ভয়ে! দেবি স্মশানে -গ্রাস্তরে তথা ॥ 

গন্ধৈঃ আানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ববকং ॥ 

ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা ॥ 

তাত্রং বা তন্মহেশানি বিভবান্জ্মেণ তু । 

কলয়িত্ব। নিশাভাগে পৃজয়েৎ পরমেশ্বরীম্‌ ॥ 

উপচাটর অথাশক্ি বিত্তশাঠাং বিবর্জয়েখ। 

দেবীপুজাং বিধায়ৈব পিষ্স্ধ পরিদাপয়েৎ ॥ 

চরৌ নিধায় যত্বেন চতুঃপিষ্টকবর্ত,লম্‌। 

ততশ্চরুং পাচয়েত্ব, কুণডমধ্যে তু পুজয়েৎ ॥ 

রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং ॥ 

ছারেযু পুঁজয়ে্ান্ত্রী লোকপালান্‌ প্রযত্বতঃ ॥ 

গ্রান্‌ সংপুজয়েননত্ীচতুক্োণক্রমেণ তু । 

হবিদ্ধারাং ছুনেন্ন্ত্রী যথাশক্তা! ততশ্চরুং | 

শাবয়েও মূলমন্ত্রেথ মধুন! সিদ্ধিছেতবে । 

হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং ॥ 

ধুপদীগৈশ্চ নৈবেটদাঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ 

পিষ্টবর্ভলমংখা।তং সুবর্ণাদি গ্রজায়তে ॥ 

একেনৈব প্রয়োগে যদি সিদ্ধির্বেৎ খ্রিয়ে। 

তথা হোমে! দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি স্থুরেশ্বরি ॥ . 

তৃতীয়েন ভবে্তাত্রং লৌহং তুর্ষ্যেণ চ স্থৃতং। 

এযামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়ে মিদ্ধিযুত্তমাং ॥ 

সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেন্ত্রং ছুল্ল ভমুচাতে। 

গুরুমুলমিদং সর্ব্রং তম্মাদাদৌ সমর্চয়েখ॥ 

তশ্ত প্রমাদমাত্রেণ সিদ্ধোভবতি নান্তিথ| |” 

পূর্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক 
চরু হোম করিবে। সাধক শ্মশান ব! প্রান্তরে নিশীথ সময়ে 
নির্ভর হয়] ল্গানাদি করিবে । অনন্তর পাদশৌচাদি পূর্বক 
বিভবান্ুসারে স্বর্ণ, রজত, ব! তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া 
পুজা করিবে । দেবী পুজার উপচার বিষয়ে ক্ুপণতা. করিবে 
না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পুজা করিয়া পিষ্ট প্রস্থত 
করিবে। বর্ত,লাকার চতুঃপিষ্টক যত্বপুর্বক চরুতে. রাৰিক্া 
চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পুজা করিরে। সাধক 
রক্তা, ঘন, বলাকা” নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে 
লোকপালদিগকে পুজা করিবে। পরে চত্ুষ্কোগ ক্রমে গ্রহ- 
দিগকে পুজা এরং যথাশক্তি হরির্ধারা পরক্ষেপ করিবে। ,মুল 


ত্র 

মন্ত্র ও মধুদ্ধারা ছোম, এবং ধরপদদীপ নৈবেদা প্রভৃতি গ্ধারা 
পৃজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত,ল সংখ্যা- 
সারে স্মৃবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বার! যদি সিদ্ধি 
হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপা, 
তৃতীয় তা, চতুর্থ স্বারা লৌহ হুয়, ইহাদের অন্ততম হইলে 
উত্ম সিদ্ধি সাধন করিবে । / 

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্ত্বদুষ্পভ নছে। 

এই সকল সিদ্ধি মকলই গুরু মূলক, গুরু ব্যতীত কোন 
প্রকাঁরে সিদ্ধি হইতে পারে না, এই জন্য সর্ধ্ প্রথম গুরুর 
অর্চনা করিবে এরং শুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি 
হয়। ইহার অন্থথ! হয় না। 

"তত্রাপি প্রতায়ো নোচেৎ ্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

অমাবান্তা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ ॥ 

শশানে প্রান্তরে বাপি গন্বা দেনীং প্রপূজয়েৎ। 

মদামাংসোপচারৈশ্চ ধৃপদীপৈ মনোরটৈহ ॥ 

নৈবেদোঃ সামিষাল্নৈশ্চ তখৈব বরবর্ণিনি | 

জ্রবোল্লেণহিতবন্তেণ ন্রাভরণভূষিতৈঃ ॥ 

জপন্মুলং ক্রোধরুত্ং প্রদক্ষিণমথাচরেৎ। 

প্রণমেদ্দগুবড়মাবনিশং গিরিসম্ভবে ॥ 

নিশায়! মুত্তমং যাবন্নিশীশেষং মহেশ্বরি | 

যদি ভীতির্ভবেত্তস্ত তদ| দৃঢ়তরো! ভবেৎ ॥ 

দস্তাদস্তিবিধায়ৈব মনসেব মন্ুপ্ররেৎ। 

অবস্থং শ্রুয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্তাতে স্থলে ॥ 

যদি তত্র ভবেদ্দেরি শব গুণগুণাভবেৎ। 

ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্ধ্যং তৈব চ ॥ 

তদ। ভবতি চাব্বঙ্গি দেববাণী স্মুশোভন!। 

দিদ্ধিমীবন্ঠ কং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরে ॥” 

ইহাতেও যদ্দি সিদ্ধি না হয়, তাহা হুইলে প্রদক্ষিণ আচ- 
রণ করিবে। সাধক অমাবস্তার দিন নিশীথরাত্রে ভযরহিত 
হুইয়! শ্বশান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পুজা 
করিবে। অপ্, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষাল্স, 
রক্বন্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বার! পুজ! করিরে। 'অনম্তর মুলমন্তর 
অপ এবং দগ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে। 

যে পণ্যন্ত নিশাশেষ লা হয়, সেই পর্ধ্যস্তই জপাদি উত্তম। 
বদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
সেই সময় তিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দস্তাদস্তি হইয়া 
মনে মনে শ্মরণ কক্সিবে। সেই সময় অবশ্তই শব শ্রুত 
হইবে, এবং লেইস্ললে শিখা! দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌ 
খ্বন্‌ শব হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে ন্সাদক্র হইয়া 


1.4 


2১৪৪ 


তন 


পুৰর্বার কার্ধ্য আরস্ত করিবে এবং ভাহান্ধ পর স্থশোভন! 
দৈববালী যদি হয়, তাহা হুইলে লিদ্ধি উপস্থিত জানিগনা 
মহোৎসব করিবে। ] & 

“তথাপি প্রতায়ো নোচেখ ভগষাঁগমথাচিরেৎ 

কামিনীং যুবতীং যত্াৎ পৃশ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ 

ভামানীয় গ্রধত্বেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ। 

তামুদর্ত্য স্বয়ং গন্ধে ভূঘণৈর্বাসনৈস্তখ! ॥ 

মিষ্টানৈ ডে জয়িত্ব! চ ভক্ষ্য। পরময়! শিবে। 

তাং বিবন্ত্রাং বিধামৈব স্থাপয়েদুর্ধতগ্নগে ॥ 

ততঃ পুজাং বিধায়ৈব নানাসস্তারসংযুতৈঃ। 

তত্ব রময়েত যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ ॥ 

ভগনামাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং॥ 

পুজয়েদস্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়ে ॥ 

রক্তগদ্ধৈ রক্তমাটল্যে রক্তবন্ত্রৈ অনোরটৈঃ ॥ 

পুজয়েন্তক্তিতে] মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া | 

এতস্মিন্‌ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা ॥ 

লতান্ত রময়েদেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন। 

পুদ্পিনী মকরন্দদেন ততে। হোমং সমাচরেখ ॥ 

গু নমন্তে ভগমালাটয় ভগরূপধরে শুভে ৷ 

ভগরূপে মহাঁভাগে ভোগমোক্ষৈকদাযিনি ॥ 

ভগবত্যাঃ প্রধাদ্দেন মম সিদ্ধি উভরবিষ্যতি। 

অবস্তাং কথয়েৎ কাস্ত! নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ! ॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহাদ্‌গুহাতরং গরং। 

প্রকাশাৎ কার্ধাহানিঃ স্তাৎ তশ্মাৎ যন্তেন গে।পয়েৎ ॥” 

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে । যুবতী 
পুপ্পিনী কামিনীকে যত্রপুর্ধক আনিয়৷ তাহাকে সাধক ক্ষয় 
গন্ধার্দি দ্বার! ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্স ভোজ্জন 
করাইয়া বিরস্ত্রা করিয়া, উদ্ধতল্লে গ্াপন করিবে। পরে 
রক্তচন্দন:9 অলক্তক দ্বার! যন্ত্র গ্রস্তত করিবে । অনস্তর নান! 
উপরুরণ দ্বারা! পুজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই 
প্রাণ, ভগই দেহ, তগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পুজ। 
করিবে। পুঁজ! করিবার সময় রক্তগদ্ধ, রক্তবন্ত্র, রক্রমাল্য 
প্রভৃতি প্রদান করিবে । দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই 
শ্রীকারে পুজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে 
যেপর্যাস্ত হোম না হয়, সে পর্যন্ত লতাতে রত থাকিবে । 
পরে পুষ্পিনী মকরন্দ বার হোম করিবে । ও তগমাঙ্সাযৈ নমঃ, 
তুমি ভগরূপধারিধী, তুমি মহাভাগা তুমিই একমাজ মোক্ষ- 
দাক্সিনী, ইত্যাদি বূপে প্রণাম করিবে। তোমার অন্থুগ্রছে 


আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়। 


তন্ত্র 1... ত্র 


ইহা অতিশন্ধ খুঙৃতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য 
হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্বতোভাবে গোপন করাবে । 
. শঅত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরে। 

কুস্কুমং চন্দনং চন্্রং একীক্কত্য তু পেষয়েৎ॥ 

জপেৎ সহত্রং দেবেশি দেবীর গ্রপূজয়েৎ। 

কামিনী পুজয়েৎ ভক্তয| তন্ত। মুন্ধনি কারয়েৎ ॥ 

তিলকং বশ্তমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ। 

রম] বাণী তরবানী চ সর্বসন্মোহিনী তথ। ॥ 

ডেযুতা পরমেশানি বহ্ছিকাস্তাবধিম্বন্ঃ। 

অনেন শতজপেন তিলকং মৃদ্ধি, কারয়েৎ ॥ 

কলাঞ্চ পুজয়েছ্ত্বান্‌ নানাভরণভূষিতাম্‌। 

পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্বাৎ স্বয়ং পীত্ব। চ যত্বতঃ॥ 

জায়তে দেববাণী চ ততো! দেবী ন সংশয়ঃ। 

এবং ভূত্বা বরারোহে ততো! যত্বং সমাচরেৎ॥ 

অথব| দেবদেবেশি নগ্ীভূয় বিচক্ষণঃ | 

নগ্লাং পরলতাং পশ্তান্‌ জপেখ মন্ত্রমনগ্তাধীঃ ॥ 

যামোত্বরং সমারভ্য যামদ্বয়মতক্দ্রিতঃ | 

মগ্থমাংসোপচারৈশ্চ পুজস্িত্বে্টদেবতাম্‌ ॥ 

রক্ষার্থখড়াপাণিস্ত্ শ্বপার্থেপি নিযোজয়েখ। 

গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা ॥ 

বলিভিঃ সামিষাক্লৈশ্চ যজেখ পরমন্থুন্দরি । 

স্বতগ্রদীপং গ্রজাল্য ততো। দেবীং সমগ্চয়েৎ ॥ 

ততঃ সহজং জপতে দেবতাদর্শনং ভবেৎ ॥ 

অথবা নিম্মমীভূচ্ছা ভূতলিপ্যা্দিসংপুটম্‌। 

জপেত গ্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে ॥” 

পূর্বোক্ত কার্ষে৷ সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ 
করিবে | কুক্কুম, চন্দন ও চক্র ( কপ্পূর) একত্র করিয়া 
পেধিত করিবে এবং সহজ জগ করিয়া দেবী পৃঁজ| করিবে। 
অনন্তর কামিনীপুজা করিবে। ডেযুতা! ইত্যাদি মন্ত্র 
শতবার জপ করিয়া তাহার মন্তকে তিলকধারণ করাইবে 
এবং নিজেও ধারণ করিবে ও ঘন্্পূর্ববক নানাভরণ ভূষিত 
কলা পুজা করিবে। পরে যত্বপুর্ধক পান করিয়া তাহাকে 
গান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন 
আরও যন সহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন 
সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্পা করিয়। তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে অনন্তচিত্ত হইয়া জপ করিবে। 

ষামোত্তরে আরম্ত করিয়! যামদ্বয় অতক্দ্রিত ভাবে মন্ত ও 
মাংস গ্রভূতি উপচার দ্বারা ই্দেবীকে পুজা করিবে । আত্ম- 
রক্ষার নিমিত খড়াধারী হইবে এবং পার্থ রক্ষা করিবে। 


৮ 





অনস্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল। বটুক ও যোগিনী, ইহাদ্দিগকে 
ামিযাক্ দ্বার যাগ করিবে এবং স্বত প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া 
দেবীকে অর্চনা করিবে । এই প্রকারে সহ জপ করিলে 
দেবতার পর্শন হয়। অথব| নিয়মী হইয়| ভূতলিপ্যাদি 
সংপুট গ্রতিদিন সহ করিয়া জপ করিবে। তাহা! হইলেও 
সিদ্ধি হয়। 

শদিবারাত্রৌ সংশ্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ। 

কুমারীং পুজয়েৎ যত্ধাৎ 'নানাভরণসংযুতামূ ॥ 

মাসে পুণে বরারোহে নিশীথে গতমাধবসঃ। 

মহাপুজাং এ্রকুবর্বাত লতামগুলমধাগঃ ॥. 

মগ্ৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরস্ৈশ্চ বিবিধৈস্তথা । 

সংপুজ্য বিধিবস্তক্তা। সর্ববদ| তিমিরালয়ে॥ 

সহঅজপমাত্রেণ সিদ্ধিভ্ভবতি নান্তথা । 

সাক্ষাদায়াতি স| দেবী সতাং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ | 

অঞ্জনং পাছ্রকাসিদ্ধিঃ খড়ীসিদ্ধির্বরাননে ॥ 

অজরামরতা দেবী কামিনী মিদ্ধিহেতবে। 

তথা মধুমতী পিদ্ধি্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

দেবচেটা শতশতং তন্ত বশ ভবস্তি হি। 

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে স ঘত্র গন্তমিচ্ছতি ॥ 

তটত্রব চেটিকা সর্ধা নয়স্তি নাত সংশয়ঃ । 

রস্তা বা ঘ্বতাচী বা যদি জপাতি সাধকঃ ॥ 

তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্ধ্যা বিচারণ|। 

ইচ্ছামৃত্যু ভবেদ্বি কিমন্তৎ কথয়ামি-তে ॥* 

অথবা সাধক হুবিষ্যাশী হইয়! দিবারাত্র ইঠ্টদেবীকে 
স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিত। কুমারী পৃজী করিবে। 
এই গ্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পুর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে 
নির্ভয়ে লতামগুল মধ্যগত হইক্সা মহ।পুজা করিবে। সন্ভ 
মাংস গ্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বার! বিধিবৎ পুজ1 করিয়া সহল্র 
জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধি লাভ 
করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পান্ক সিদ্ধি, 
খড়গসিদ্ধি, মধুমতী গরভূতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে । যাহার 
সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা চেটা গ্রভৃতি বশীভূত 
হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, 
মেই স্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রা, 
স্বতাচী গ্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হুইলে স্বয়ং তাহার! 
উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্া হইবে। 

“অথবা গণিকাং গন্বা পৃঞ্জয়েৎ ভক্কিভারতঃ | 

তয়া সহ জগেন্মন্ত্ং পিবেদনিশমাপবং ॥ 


৭১১৯ ॥ 
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নিবেগ্ত পরগ্া ভক্তা। পারয়েত্তাং পরযরতঃ। 
এখং জঞাত্বা বিধানস্ধ মাসমেকং বরাননে ॥ 
গ্রতাহং হোময়েদ্িদ্বান্‌ নিত্যাং সাদি প্রভোজনম্‌। 
মাসপুর্ধে সাধকেন্ত্রো নিশীথে চ লতাঘুতঃ ॥ 
মাক্ষাৎ পৃঞ্জাক্রমেণৈব পৃজয়েৎ পরমেশ্রীম্‌। 
মহাতিমিরমধাস্থো জগেক্মন্ত্রমনন্তদীঃ ॥ 
তঙক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সতাং দেবি বদামি তে।”? 
_.. আথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া তক্তিপূর্বক পুজা 
কফরিবে। তাহার সহিত সহ মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় 
ভক্তি মহুকাদ্ধে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান 
করাইয়! স্বয়ং পাঁন করিবে । এই প্রকারে একমাম কাল 
অনুষ্ঠান -করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ত্রাঙ্গণ 
ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে 
লত!যুক্ত হুইয় সাক্ষাৎ পুজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পৃজা 
করিবে এবং মহাতিমির মধাস্থিত হইয়া অনগ্চিত্বে মন্ত্র 
জপ করিবে । তাহা হইলে ততক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে। 
অথবাপি বরারোছে প্রস্কোগবিধিমাচরেৎ। 
নরমুণ্ডং সমানীয় মাঞ্জারস্তাপি পার্ববতি ॥ 
গোমুগ্জং সাদ্রমাণীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপা যন্রতঃ। 
ততঃ পীঠং সমারোপা দেবীং ধাত্বা ভু সাধকঃ ॥ 
পৃজয়েদদ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমঘ্িতঃ | 
পেত, পরয়। ভক্ত সহআাবধিসাধকঃ ॥ 
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কাধ্যা বিচারণা॥৮ 
সথবা মাধক প্রয়োগ বিধি অনুষ্ঠান করিরে। াধক 
নরম ও মার্জারের দুণড জানিবে এবং গোমুড ঘন্তপূর্ববক 
আনিয়! ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে । তাহাতে পীঠ আরোপণ 
করিয়! দেবীকে ধ্যান ও অর্ধরতর সময়ে পুজা করিবে এবং 
আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এক সহজ 
জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও 
পিদ্ধিলাভ করিবে । ! 
“অথবা বনিতাং রম্যাং গন্ধ। দেবেশি যত্গতঃ1 
পীন্ধ! তদধরং লম্যক্‌ কপুরেখ তু পুরয়েৎ॥ 
তদ্যোনো কুস্কুমট্্চব ততকর্ণে ক্ষৌপ্রমেব চ। 
ততে। ভুক্ু। তু তাং কাস্তাং তনন্তং পরমেশ্বরি ॥ 
তৎ কুনুমঞ্ণ তৎ্টৌত্রমেকীককতা প্রযততঃ। 
তনেব তিলক দা নিশীে গতসাধবস: ॥ 
 সহ্জন্ধ জপেৎ, মন্ত্রী ততঃ সাক্ষ/ৎ ভবেত্তদ! সি: 
চি রত রম বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর 
ৃ ১ টি লা কারবে। ঘানিতে কুমকুম ও 
৮44 আহ. 
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কর্ে ক্ষৌগ্র প্রধান করিবে । পরে যত্ব সহকারে সেই কুদ্ছু- 
মাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক 
করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহজ বার যন্ত্র জপ করিবে, 
তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। 

*অথবাপি শরীরোথরুধিরেণ বরাননে । 

যন্ত্র, নির্শায় যত্বেন তত্র দেবীং সমর্চয়েখ & 

মগ্ভমাংসোপচাটরশ্চ অর্কপু্পৈ বরাননে । 

নহঅজপমাত্রেণ সিদ্ধে! ভবতি নান্তথা ॥৮ 

অথবা সাধক শরীর হইতে উখিত রুধির দ্বারা যঙ্্র 
নির্মাথ করিয়! মগ্ত ও মাংদ উপচা'র এবং আর্ক পুষ্প দ্বার! দেবী 
পূজা করিবে, তাহার পর 'অনন্তচিন্ত হুইয়! মহত্র জপ করিবে, 
তাহ! হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে। 

“অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ ভুদী॥ 

উপবাসন্ধয়ং কত্ব! কুর্যযাৎ সনম তক্জিতঃ ॥ 

ততো দেবীং সমভ্যর্চ ধূপদীটৈ অনোরমৈঃ । 

হুবিষ্যানৈশ্চ নৈবেৈঃ স্বয়ং ভূর্ীত বাগ্যভঃ ॥ 

ভক্ত)! পীন্ধা স্তর! সাদ্ধং নিশীথে গতসাধবসঃ। 

জপেত মহুজং দেবেশি ততঃ সিদ্ধিব্বরাঁননে ॥+? 

অথবা সাধক গঞ্গতীরে বাস করিয়া ছুইটা উপবাস 
করিবে, পরে অতশ্ত্রিত ভাবে প্রান করিবে, ধুপ দীপ-ও 
হবিষ্যান্প নৈবেগ্ধ দ্বারা পুঙ্দা করিবে এবং নিজেও :হবিষ্থা/ 
ভোজন কাঁরবে | 

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় 
হইয়! সহজ জপ করিবে । তাহাতে সাধক ছিদ্ধি হইবে । 

*অথব| বটমূলগ্ছো৷ দিগুরানা মুক্তকেশবান্‌। 

লতাভির্কে্টিতোতৃত! জপেনস্্রমনন্তদীঃ ॥ 

ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্েবি নাত কার্য বিচারণা।” 

পূর্বোক্ত উপায়ে ধদি সিদ্ধিলান্ভ নহয়, তাহা হইলে 
সাধক নঘ ও আমুক্ত কেশ হুইয়৷ বটবৃক্মমূলে লতা ছারা 
বেষ্টিত ,হুইয়! অনন্চিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাছা হইলে 
নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হুইবে। 
1 “এতেনাগি প্রয়োগেন যদি সাক্ষারজায়তে। 

ততো দেরি ! এবক্ষামি উপায়ং গরমাুতম্‌।, 

একেনৈৰ প্রয়োগেণ যদি সাক্ষারজায়তে । 

দ্বিতীয়ং বাপি কুবর্বাত ভূতীয়ং বাখব। প্রিক্নে 

ভূতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে। / 

ঘন্ত্ে শুর তথ রক্তে পীতে বা! নীলবাসসি ॥ 

গু্তলীং রচয়েগেবযাঃ সর্নারয়বন্থদারীম্। 

পৃজয়েও ক্রোধবূপেণ রক্কধন্ৈ মনোহটর)॥ .. 


|. 


তত্র দেবীং জপেৎ যন্ত্রে সমভাষ্চ্য সহআকম্‌।: 
রূক্কচন্দনবীজেন তত্র কল্িতমালয়। ॥ 
ততঃ শান্সলীকাষ্েন নিশ্বকাষ্ঠেন বা! পরিয়ে 
বহ্ছিং প্রজ্ঞালা যত্বেন তত্র বহ্ছিং প্রপৃজয়েৎ॥ 
ততঃ পুভ্তলিক। ভালে লিখেৎ মন্ত্র বরাঁননে |: 
সিন্দূরপুত্তলীং দেবি ততো! বন্ছৌ তু তাঁপয়েৎ॥ 
তাড়য়েৎ মুলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ। 
'ক্ষালয়েও শুদ্ধুদ্ধেন অথব। দধিবারিণ! ॥ 
ততো হুংকারং প্রজগেৎ সহম্রং পরমেশ্বরি। 
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাজ কাম বিচারণ| ॥” 
পূর্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর 
সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত পরমাদুত 
উপায় বর্ণিত হইতেছে । যদ্দি একটা প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি ন1 
হয়, তাহ! হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে। 
প্রথমে শুরু, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্ন! 
একটা পুত্তলিক1 রচনা করিবে । মনোহর রক্ত বন্ধদ্বারা 
ক্রোধরূপে এ মুষ্তিকে পুঁজা করিতে হইবে। তাহার পর 
যন্ত্রে রক্তচন্দনলিখিত বীগমন্ত্র দ্বার! অভ্যর্চন| করিম! মহল 
জগ করিতে হইবে। তাহার পর শালসলীকাষ্ঠ বা নিশ্বকাষ্ঠ 
ছার! বহ্ছি প্রজগিত করিবে এবং পুজা! করিতে হইবে। 
অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিঙ্গুর পুন্তলী 
বহ্নিতে তাপিত করিবে। মুলমঞ্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা 
করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দরধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত 
করিবে । পরে সহত্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা! হইলে 
নিশ্চরই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
“অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্বতিঃ। 
হুবিষ্যা শী দিব। তৃত্ব। ব্র্গারিসমৌনরঃ ॥ 
রাঁত্রৌ তাঙ্'লপুরান্তো লতামগুলমধ্যগ: । 
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতন্ত মন্থুং জপেৎ॥ 
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথ!। 
অবশ্তং জায়তে সাক্ষাৎ মটৈৰ বচনং যথা ॥” 
অথবা! নারগিংহ মন্তবারা দেবীকে তাড়িত কা |ন। 
দিবাতে হুবিষ্যাঁশী হুইফ়াব্রন্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে 
তাঙ্থুল চর্বণ করিয়া! লতামগ্ুল মধাবর্তী হইয়া নারসিংহ্মন্জ 
গ্ুটত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষজগ করিলে দেবী 
সাক্ষাৎ হুইয়! থাকেন। ইহাতে বিন্দুমীত্রও সন্দেহ নাই। 
“অথবাপি বরারোহে নৌকালৌহেন পার্কাতি। 
শুলং নি্্ায় যত্েন পটে দেবীন্ত কল্পয়েৎ॥। 
তাং পুজয়েৎ পরধদ্ধেন রক্চচন্দনপুষ্পকৈ:। 


[৫৩০] 
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পৃজস্িত্বা গ্রযত্েন ভন্তাঙ্গে পীঠদেবতাং॥ 

আবাহ বিখিবদ্রক্ক্যা জপে্াস্ত্রমনন্যাধীঃ। 

শৃলং সংপৃজয়েগ্দবাততীক্ষং পরমছ্রতম্‌ ॥ 

ও' মহাশুল নমস্তরভাৎ সর্বাদৈত্যান্তকারিণে। 

অন্্দ্বযং সমুচ্চার্ধ্য ততঃ শুলেন বক্ষনি ॥ 

উদ্ভমে নৈব সা কালী আগ্মাতি চ ন সংশয়ঃ। 

আবশ্তং জাতে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা।॥” 

পূর্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা 
হইলে নৌকালৌহ দ্বারা শূল নির্মাণ করিবে এবং যন্্পূর্বক 
দেবী কলিত করিবে। রক্রচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বার! ভক্কি- 
সহকারে ত্রাহাকে এবং পীঠ দেবত| মকলকেও পুজা] করিবে । 
পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। আনযর শুল 
পুজ। করিবে। ”ওঁ মহাশৃল” এই মন্ত্র দ্বার! গ্রণাম কারিবে, 
এই প্রকার গ্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন। 

“অথব!1 কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্ততঃ। 

পূর্বপত্রে কুগ্ছুমেন মন্ত্র স্বর্শশলাকয়! ॥ 

বিলিখা ভূবি দেবেশি তত্র কাস্তাং সমানয়েখ। 

তদ্গাত্রে পূজয়েদেবীঃ নানাভরণসংযুতাম্‌॥ 

নিশীথে তু জপেনন্ত্রমেকাস্তে কান্তয়া মহ। 

জপেমান্ত্ং সহতরন্ত ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ঞরবম্‌॥ 

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্াদ্‌গুহাতরং পরম্। 

অপ্রকাশ্ঠমিদং দেবি গোপয়ে মাতৃজারবত ॥” 

পূর্বোগায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুস্কুম ও ন্বর্ণশল!কাদ্বারা 
শত কালিক! বীজ লিখিবে। লিখিয়। তাহাতে কান্ত। 
আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পুঁজ করিবে। 
নির্জনে নিশীখরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিন্ত হইয়া সহজ 
মন্ত্রজপ করিতে হইবে। তাহা, হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ 
হইবেন । ইহা অতিশয় গুহাতম ও অগ্রকাস্ত, মাতৃজারবৎ এই 
মন্ত্র গোপনীয় । 

"শ্মশানকাপিকা বস্ত্র কলায়ামুপবেশনম্‌। 

কলা স্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচাতে ॥ 

অষ্টবর্ষাতু যা বালা! দ্বাদশীধে মহেখ্বরি । 

স্থাপয়েন্ত, চতুঃপার্থে মিষ্টভোজনভোজিতা ॥ 

পুজয়েৎ শরয়া ভক্তা! স্বয়ং ভু্ীত সাঁধকঃ। 

পায়য়েৎ আসবং তাত স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥ 

 সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্। 

জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 

তমভার্চ গ্রযত্েন কৃত্ব! বক্ষমি সাধকঃ। 

অঙগন্তাসযুতং দেবি জপে্বন্্রনস্থাধীঃ॥ 


এতপ্মিন্‌ সমক্বে দেবী রতি মিচ্ছতি সা ঘদ1। 
তদা ভাং রময়্েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা ॥ 
শনৈরধরপানধ শনৈর্বক্ষোজমদ্দনম্‌। 
শনৈগু দনিবেশঞ্ শনৈরালিঙ্গনং পরিয়ে । 
ঘগ্তত্র জায়তে পীড়া তদ1 লিদ্ধিবিনাশিনী | 
এবং প্রায়োগেতু কাঁলী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা ॥ 
ইতি তে কথিতং দেবি গুহাৎগুহাতরং পরং। 
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহ্ীনঞ্চ যস্তবেত ॥ 
তদাসিদ্িবিলঙ্ষেন নিষ্ষলং নৈব জাঁয়তে । 
বিশ্বাসে! নকর্তবাং আলম্তং নৈব পার্বতি ॥ 
সর্কেষাং মন্তবর্ধ্যাণাং সারমুর্দাতা পার্কতি | 
দ্রপ্ধমধ্যে যগ! সর্পি কাঠ মধো যথা নলঃ। 
তথা সমুদ্ধূতঃ সারে! দেবি নাস্তার সংশয়ঃ | 
স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্ত্রাং সর্বতন্বেযু গোপিতা 
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয় প্রযত্বতঃ 1” 
এই তন্ত্রশান্্র অতিশয় গুহাতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন 
ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়্াই হইতে পারে না। এইজন্য 
ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখ! ছুঃসাধা। 
এই বীরাচারপুজ। ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, 
সাহা সখা! হয় না, এবং এই গ্রক্রিয়! করিলেও কাহার 
কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের 
হয়ত এই জন্যে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিস্থীন, 
কেছ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিষিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব 
হইয়া থাকে । সদ্‌গুরুর উপদেশ আন্ুসারে বিধিপূর্ব্বক 
অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিক্ি লাভ হয়। 
ইহার গুহাতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্গুরু ভিন্ন অন্য 
কেহ আবগত নহেন | এই জন্য ইহা! পাঠ করিলেই আপাততঃ 
মনে নানা গ্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্ত প্রকৃত তত্বার্থ 
নিরূপণ গুরুপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধাতীত নহে। 
পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। 
পমকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি ছুর্লভং | 
মনো মাংটস্তখা মত্ত যুদ্রাভিমৈথুনৈরপি ॥ 
স্্রীভিঃ সার্ং মহাসাধু র্চয়েখ জগদস্বিক। 
অন্যথা চ মহানিন্দ! দীয়তে পণ্ডিতৈঃ জুরৈঃ 
কায়েন মনসা বাচ1 তন্মান্তাত্বো পরোভবেৎ। 
কালিক! তারিণী দীক্ষাং গৃহীত্বা! মগ্তসেবনম্‌ ॥ 
ন করোতি নরোযস্ত সকলৌ, পতিতো ভবেৎ। 
বৈদিক তাক্সিকে চৈর জপহোমলহিষ্কতঃ 1 
অব্রাঙ্গণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমুর্খ কঃ | 


এব 


৫৩১ 


] তন্ত্র 


শুনীমুজ্রসমং ভন্ত তর্পণং যৎ পিতৃঘ্পি । 
কালীতারামন্ুগ্রাপা বীবাচারং করোতি ন॥ 
শৃদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্ু,য়াৎ সন চান্তথ|।, 
ঘা সুর! নর্ধাকার্যোঘু কথিত ভূবি মুক্তিদ| ॥ - 
তন্তা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুল্প তম্‌। 
শুদ্রাণীং ভক্ষঘোগ্যানাং ঘন্সাংসং দেবনির্মিতম্‌ ॥: 
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্ত! স! গুদ্ধিকত্রমা। 
ভোক্ষা যোগ্যাশ্চ কথিত! যে যে মৎ্শ্া বরাননে ॥ 
তে রছন্তে ময়! প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিগ্রদায়কাঃ। 
পৃথুকা তঙুলা ভ্র্টী গোধুমচণকাদয়ঃ ! 
তশ্ত নাম ভবেদেবি মুদ্রা! মুক্তিগ্রাদ।গ়িনী। 
ভগবিঙ্গন্ত ফোগেন মৈথুন যন্তবেৎ খ্রিয়ে ॥ 
তশ্তনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ডিতং। 
প্রথমন্ত ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চেব দ্বিতীয়কম্‌ ॥ 
মত্ন্তখৈ'ব তৃতীয়ং স্তাৎ মুদ্রাখৈঃব চতুর্থিক|। 
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পধ্ৈৈতে নামতঃ স্ৃতাঃ ॥৮ 
পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ পঞ্চমকার ব্যতীত তান্তরি- 
কের কোন কার্ষোই অধিকার নাই । পঞ্চমকার দেবতা- 
দিগেরও ছ্র্লভ, মদ, মাংস, মত্ত, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ- 
মকার দ্বারা জগদস্থিকাকে পুজা! করিতে হয়। ইহা ন! 
করিলে কোন কার্ধাই সিদ্ধ হয় ন! এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতের! 
নিন্দা করিয়। থাকেন। কালী ব! তারামঙ্ত্র গ্রহণ করিয়! 
যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, 
তান্ত্রিক জপ হোম প্রভৃতি কার্যো অনধিকারী হয় এবং সেই 
ব্যক্তি অক্রাঙ্গণ ও হস্তিমূর্খ বলি়্া অভিহিত হয়। লেই 
বাক্কির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মুত্রতুল্য। যে ব্যক্তি 
কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়! বীরাচার করে না, 
তাহার! শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্ধ্য উক্ত এবং পৃথিবীতে 
একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই স্থুরার নামই তীর্থ ও পান। 
বৈদিক প্রস্ৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভঙ্্য বলিয়া, 
কথিত হইয়াছে, সে মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্তে যে সকল 
মীন ভোক্ষাযোগা কথিত হইয়াছে, তাহার! সিদ্ধিগ্রদায়ক 


মতস্ত ।: পৃথুক, তগুল-ভ্ট, গোধুম, চনাদি ইহার নাম মুজ্া, : 


এই মুদ্রা মুক্তি প্রদায়িনী । ভগ লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই 
মৈথুনই পঞ্চম | মকারের প্রথম মদা, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীক্ক 
মত্ত, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ ভ্রবাই পঞ্চমকার। 
পঞ্চ মকারের অর্থ । এ 
“মায়ামলাঙ্দি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ। 
অষ্টদুঃখাদিবিরহাম্মতগ্তেতি পরিকীর্তিতম্‌।-. 


সু 






মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সঙষিদাননদানতঃ 1... 
সর্বদেবপ্তিয়্বাচ্চ মাংস ইত্যভিবীয়তে। 

পঞ্চমং দেবি সর্কেষু মম প্রাণগ্রিরং ভবেঞ্। 

পঞ্চমেন বিন! দেবি চণ্ভীমন্ত্রং কথং জগেঞ্চ। 

যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রাস্তিঞ্চে্ কুরুতে গ্রিয়ে। 

তন্ত সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্ং কথং জপেখ্।। 

আনন্দং পরমং ব্রঙ্গ মকা রান্তস্ত স্থচকাঃ।” 

যাহ! হইতে মায়া! মলাদি গ্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপগ 
ও অষ্ট প্রকার ছুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎভ্ত। মাঙ্গল্য- 
জনন, সন্বিদ্দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার 
প্রিয় এই জন্ত ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্ষ্যে 
আমার গ্রাণতুলা গ্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ 
কেমন করিয়া হইতে পারে । এই জন্ত তাহার মিদ্ধিও 'অস- | 
স্তব। আনন্দই পরম বর্গ পঞ্চমকার তাহার স্চক। ] 

*স্থুমনঃ সেবিতত্বাচ্চ রাজত্ব সর্বদা] প্রিয়ে। 

আনন্দজননাদ্দেবি স্থুরেতি এতিকীর্ভিত| ॥ 

মুদং কুর্তি দেবানাং মনাংমি দ্রাবয়স্তি চ। 

তন্ম।নুদ্র। ইতি খ্যাত দর্শিত। ব্যাকুলেশ্বরী ॥৮ 

উত্তম লোক সকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও 
'আনন্দ-জনন হেতু, এই জন্য ইহার নাম সুরা । ইহাতে 
দেবতাদ্দিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত 
হইলে পরমেশ্রী ব্যাকুল! হন, এই জন্ত ইহার নাম মুদ্রা। 


পট ৪২ 





পঞ্চমকারের ফল নির্মাণ তস্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ 
লিখিত আছে__ 

পঅট্টম্বধ্যং পরং মোক্ষং মগ্তপানেন শৈলজে । 

মাংসভক্ষণমাত্রেণ মাক্ষায়|রায়ণো। ভবেৎ॥ 

মধ্ম্ততক্ষণমাত্রেণ কালী গ্রস্তাক্ষতামিয়া। 

মুদ্রাসেবনমাত্রেল ভূগুরো৷ বিষ্ণরূপধূৃক্‌ ॥ 

মৈথুনেন মহাথেগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।” 

মদ্যপান করিলে অষ্টৈ্বর্্য ও পরমোক্ষ এবং মাংস্ত ভক্ষণ 
মাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মত্ত ভক্ষণ সময়ই 
কালী দর্শন হয়। সুদ্রা সেবন মাজই বিগ গ্রাণ্ডি হয়। 
মৈথুন দ্বার আমার, ( শিব ) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই। 

পঞ্চমকার দানফল 1 

পদ্রবাং মধুঃ তথা মধন্তং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্‌। 

. মকারপঞ্চসংযুক্তং পুজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্‌ ॥ 

কন্তাকোটিগ্রদানন্ত ছেমভারশতানি চ। 

ফলমাঞ্সোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ 

পৃথিবীহেমসংপু্। দত্ধ। যৎফরামাপ্য়াথ।। 


তৎপুখাং কোৌপিকে দ্ধ! তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্‌ ). 
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দগ্যাৎ কুলযোগিনে । 
তৃপ্যস্তি মাতরঃ সর্ধ্বাঃ যোগিন্টে! ভৈরবাদয়ঃ ॥. - 
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যথস্থদানা ম্মহ্র্বীণাম্‌। 
তৎফলং লভতে দেবি. কৌলিকে দততমুদরয়া & : 
গবাং কোটিগ্রদানেন যৎপুণাং লভতে নর$॥ :.. 
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমন্ত প্রদানতঃ ॥ 
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং বঃ কুর্ধ্যাৎড মাধকাধম$। 
ততসর্বাং নিফলং দেবি সতাং সত্যং ন সংশন্পঃ ॥ 

চাগালী চশ্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী | - 

মগ্যকর্রী চ রজকী ক্ষৌোরকী ধনবল্লভা॥ 

অট্টৈতাঃ কুলযোগিন্টঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ |” 

মধু, মতস্ত, মাংস, মুদ্র! ও মৈথুন এই গঞ্চমকর দ্বার] 
ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে । কোটি কন্ঠা গরদান_ করিলে 
এবং ভূমি ও এক ভার স্বর্ণ দ্বান করিলে যে ফল হয়, 
কৌলিক কার্ষ্ ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। 
সুবর্ণ সংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়,  প্রথমযুক্র 
তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও 
সেই ফল হয়। মাতৃ সকল, যোগিনী সকল ও ভৈরবাদি 
ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান. করিলে যে পুণ্য হয়, 
পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণা লাভ করে। থে 
সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রবা কল্পিত করে, তাহার 
সকলই নিক্ষল, ইহা অতিশয় সত্য । 

চাগ্ডালী, চন্মকারী, মাতঙ্গী, মতভ্তকারিণী, : সগ্থাক্র্্ী, 
রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্পভ1 এই ৮টা স্ত্রী কুলযোগিনী। ইহারাই 
সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। 

পঞ্চমকারের বিষয় বণিত হুইল, কিন্তু পঞ্চমকার শো!খন 
করিতে হয়। 

“মংশোধনমনাচধ্য জীযু মদোযু সাধকঃ। 

আচর্ধাঃ সিদ্ধিহানিঃ হ্তাতজুদ্ধা ভবতি সুদারী ॥৮ 

যে সাধক পঞ্চমকার শেধন না! করিয়! মদ্যাদদি ব্যবহার 
করে, তাহার কার্ধাহানি হয়, ততপ্রাতি দেবী জুদ্ধা হন 
ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 

পঞ্চতত্ব ।-_তাগ্রিক প্রত্যেক কার্য যেমন পঞ্চমকার 
মাধ্য, সেইন্ধপ সকল কার্ষ্েই পঞ্চতত্বের আবশ্ঠাক |. 

শপৃজয়েৎ বনযতত্রেন পঞ্চতন্বেন কৌলিকঃ। 

এবং ক্বত্ব। লভেৎ সিঞ্ধিং নান্তত্তদৃষ্টিগোচরে) 

শৈবে শাক্তে গাণপত্যে মৌরে চাজ্জে সুলোচনে॥ 

তথজানমিদং গ্রোক্ষং বৈধণবে শধুমন্্তঃ &. :. : 


£ টি 
২ এটি 


তত 

 শরুতত্বং মন্ত্তত্বং মনন্ততবং সুরেশবরি | 
দেবতত্বং ধ্যানতন্বং পঞ্চতত্বং বরাননে ।৮. 
কৌলিক অতিশয় যত সহকারে পঞ্চতন্ব দ্বার পুজা 


ক্ষরিবে। এই একার করিলেই দিদ্ধি লাভ হয়। শৈব, 


শান্ত, গাণপতা, বৈষ্ণব এই মকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই 
পঞ্চতত্ব জানিতে হইবে। গুরুতন্ব, মন্্রতপত, মনত্তত্ব, দেব- 
তত্ব ও ধ্যানতত্ব এই পঞ্চতত্ব। 
মাংসাদি শোধন 
প্বক্ষোহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে। 
পুর্ববৎ মগ্ুলং কৃত্বা পৃজয়েৎ মণডলোপরি ॥ 
আধারশক্তিং কৃম্মঞ্চ অনন্তঃ পৃথিবীং তথা। 
তন্মধ্যে স্থাপয়েখ মাংসং মতন্তং মুস্রাঞ্চ পর্ধতি ॥ 
হু বীজেন সংমন্ত্য ফট্‌কানৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ। 
বারুণেন চ ধেঘাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ 
ততো মাত্াং বধৃষ্ধৈব শ্রীবীগং ক্রমশে! জপেৎ। 
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেতক্ষ্যা মূলমন্ত্র সমুচ্চরন্। 
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মত্ম্তং কুলেশবরি। 
সুজ্রাং শন্তোভ্তবাং দিব্যাং পুঁজার্থং কুলনায়িকে ॥ 
ততো ছ'ফট্‌ বারুণঞ্চ তক্তোপরি জপেৎ প্রিয়ে। 
মূলমন্ত্র তল্মধো দশধ| জপনঞ্চরেৎ ॥” 
মাংসাদির শোধন করিতে হুইলে পূর্কোর গ্তাক্প মণ্ডল 
করিয়া মগ্ুলোপরি আধারশক্তি, কৃর্খ, অনন্ত ও পৃথিবীপৃজা 
করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে মত্ত, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন 
করিবে। পরে ছু" এই বীজ মন্ত্র সংন্ত্িত করিয়া ফট এই 
মন্ত্র ছার প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেস্থাদি মুড্র। এ্রদর্শন করা- 
ইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধৃবীজ ও প্রীবীজ ক্রমশঃ 
জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপুর্র্বক ভক্তিপূর্ব্বক 
*পবিত্রং কুরু দেবেশি”. এই শুদ্ধিমক্ত্র পাঠ করিবে এবং 
হু ফটু এই মঞ্ত্রতাহার উপর ও মূল মন্ত্র তাহার মধ্যে জপ 
করিবে। এই প্রকারে মৎস্ত, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়। 
অদ্যাদি শোধন। 
আপনার বামদিকে যটুকোাস্তর্গত ভ্রিকোণবিন্দু লিখি! 
বুত্তচতুরল্ম বিধানপুর্বক- সামান্র্ধেযাদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত 
করিয়া তাহাতে *আধারশক্রিতো। নমঃ” এই মগ্্র জার! পুল 
করিতে হইবে। 
শনম:” এই অস্ত্র জারা আধারপাজ প্রক্ষালিত করিয়া 


_ অগ্ডলোপরি সংগ্থাপনপুর্ধাক "মং বহ্ছিমগুলায় দশকলায্মনে 


আম+” এই সন্ স্থারা পুজা করিয়া “কট” এই মঞ্্ দবার। 
কলস প্রক্ষালিত করিবে । রক্তবন্্র ও গাল্যাদিভৃষিত |. 
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1 হ৩৩ ] 
করিয়া আধারে।পরি দেবী এই বিবেচন! করিয়া সংস্থ/পিত 


৯১৩) 


ড্র 


করিবে। তাহার পর “মং বহ্ছিমগুলায় দশকলাত্মনে 'নম২* 


এই মন্ত্র দ্বারা আধার পুঁজ! করিয়! “অং 'অরর্মগুলায় দশ- 


কলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে কলস, *উং সোমমগুলায় ষোড়শ- 
কলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা! করিবে। তাহার পর ফট এই 
মন্ত্রে দর্ত দ্বার! সন্তাড়িত করিয়া “হা'ং” এই মন্ত্রে, অবগুষ্ঠিত 
করিবে। পরে মুলমন্ত্রে বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ 
করিয়! মূলমন্ত্র ্বার৷ তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। *৩” এই: 
মন্ত্রে কুস্তে পুষ্প প্রদান করিবে । *হেসীঃ” এই মন্ত্রে ভ্রিকোণ 
অস্বিত করিবে । “হেসীঃ হেলীঃ নমঃ” এই মন্ত্রে পূজ! করিয়! 
জীঃ ক্রীং পরমন্বামিনি পরমাকাশশুন্ঃবাহিনি চন্জস্্যাগ্ি- 
ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা” এই মঞ্ে ঘট ধরিয়। দশবার 
জপ করিবে। *এং্রীং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্বানে স্থৃধা- 
দেব্যৈ ধীমহে। তক্গোহ্ধনারীশ্বরঃ গ্রচোদয়াং” এই মঙ্জ 
পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়। 
অন্যশাপবিমোৌচনমন্ত্র-- 

“অন্যচ্চ শৃু দেবেশি যথা পানাদিকর্ম্মাণি। 

দোষে! ন জায়তে দেবি তান্‌ বৈ মন্তজান্‌ শৃণুঘ মে 

একমেব পরং রগ স্থুলস্থক্ষময়ং ঞ্রবম্‌ 

কচোস্তবাং তরদ্ষহত্যাং তেন তে নাশয়ামাহষ্‌ 

হুর্্যমগডলসংভূতে বরুখালয়সম্ভবে । 

অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্দিমুচ্যতাম্‌ ॥ 

এই পূর্বোক্ত তিনটা মঞ্্র বার! ুরাকে অভিমস্ত্রিত করিয়া! 
কালিকাকে গ্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। 
এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়! তিনবার জপ করিতে হইবে। 
"ও" ঝা বী' বৃ বৈ বৌ ঝঃ ব্রজ্ধশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ 
নমঃ” এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্ষশীপ বিমোচিত হয়। 

শুক্রশ।প বিমেচন_- 

" শাশী শু শৈশৌশঃ গুক্রে শাপ।দবিমে।চিতায়ৈ 
স্থধাদেব্যৈ নমঃ” এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এই * 
রূপে শুক্রের শাপ বিমো!চিত হয়। 

ক্কধ্চশাপ-বিমোচন-__ 

“্াতী উ কাজী জু ক্র কৌ জঃ স্কষ্চশাপং 
বিমোচন অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা,* এই মন্ত্র দশবার জগ 
করিলে কৃষ্ণশাঁগ বিমোচিত হয়। রে 

ভ্রব্যগুদ্ধি__ 

*$" হাস্ঃ শুচিসদ্বগুরস্তরীক্ষং সন্ধোতা বেদিমদতিধি- 
দুরোনমৎ। নৃসদ্ধরসদূতসদ্ধ্যোমসদজ। গোজ। খত অজি জ। 
খতং তৃহৎ।” : এই মঙ্র দ্রব্োক্ উপর. তিনবার পড়িতে 





_ হুইবে? তাহার পর দ্রধা মধ্যে আনন্দতৈরব ও 'আনন্দা- 
উৈরবীকে এই মন্ত্র বার! ধ্যান করিতে হইবে। 
পর্ষে পঞ্চমকারের বিষন়্ বর্ণিত হুইল, আনেকের্‌ মনে 
খাপসণ হইতে পারে যে পঞ্চমকার সেবন পুণ্যএ্রদ, কিন্ত 
- শোধন ও সাধন ভিপ্ন মস্তপান নিষেধ । এইজন্য কুলা্ণবতন্তরে 
পঞ্চমকারেক বিষয় নিগ্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে । 
পব্হবং কৌলিকং ধর্খং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ন্বকাঃ। 
সবুন্ধা। ক্রয়স্তরীখং পারম্পর্ধ্যবিমোহিতাঃ ॥ 
মগ্ধপানেন মন্ুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ । 
মগ্চপানরতাঃ সর্কে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পাঁমরাঃ ॥ 
মাংসতক্ষণমা ত্রেগ যদি পুণ্যাগতির্ভবেঞচ। 
লেকে মাংসাঁশিনঃ সর্ষে পুণযভাজে! ভবস্তি ছি॥ 
স্ত্রীসংভো।গেন দেবেশি যদি মোঙ্গং ভবস্তি বৈ। 
সর্কোহছপি জন্তবে লোকে মুক্তাঃ স্থাঃ স্ত্রীনিষেবনা॥ 
বৃখাপানন্ত দেবেশি স্ুরাপানং তছচাতে | 
বন্মহ!পাতকং দেবি বেদাদিযু নিরূপিতম্‌॥ 
অনাস্্রেমমনালোচামস্পৃহ্য্াপ্যপেয়কং। 
মগ্সং মাংসং গশুনান্ত কৌলিকানাং মহাফলম্‌ ॥ 
 অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং গ্থান্তেকাদশৈব তু । 
দ্বাদশাখ্যং মহামস্তং সর্কেযামধমং স্মতস্‌ ॥ 
শ্থরা বৈ মলমন্নানাং পাপাত্ম। মলঘুচ্যতে । 
তম্মাত ব্রাঙ্গণ রাঁজান্ঠো বৈশ্তশ্চ ন স্থুরীং গিবেখ॥ 
স্থরাদর্শনগাত্রেণ কৃর্ধযাৎ সূর্্যাবলোকনম্‌। 
তৎসমাদ্রাণমাত্রেণ শ্রীগায়ামত্ত্রয়ং চরে ॥ 
আল্গানুভ্যাং ভবেৎ মগ্সো! জলে চোঁপবসেদহঃ | 
উর্ধং নাভেম্তিরাতরস্ধ মগ্ন স্পর্শনে বিধিঃ ॥ 
স্থুরাপানেইজানন্ধতে জঙাস্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ। 
সুখে তয়! বিনিক্ষিথে ততঃ শুদ্ধিমবাপর;যাৎ 1 
মতস্তমাংসাদিদৌষন্ত প্রায়শ্চিন্তবিধিঃ স্থাতঃ | 
অবিধানেন যোহন্াৎ আঁ্মার্থং গ্রাঁণিনঃ প্রিজে ॥ 
নিবসেক্সরকে ঘোরে গিনা'নি পণুরোক্গভিঃ | 
মধিতানি ছুরাচারন্তির্যাগ্ষোনিষু জাগাতে ॥ 
_ অনুমস্তা বিশ্বাস! নিহস্তা ্রয়বিক্রয়ী। 
সংস্কর্ত! চৌপহর্তী চ খাদিতাষ্টো' চ খাতকাঃ ॥ 
বেন চ ক্রেতা হস্তি খাদিতা। চোগভোগতঃ । 
খাতকোখাতবন্ধীভ্যামিতোষ জ্িবিধোবধ$ঃ ॥ 
মাংসসন্দর্শনং কা ্াদর্শনম।চরে। হল 


বি সেবাতে মোহি পার্থ গরনীদতি কাধ) 





তন্ত্র 


অনেক লোক মিথা!জ্ঞান দ্বার! বিড়স্থিত হইয়া মন্তাদিপান 
করিলে পুণ্য হব, এই গ্রকার কল্পন! করিয়া! খাঁকে। ইহা 
তাহাদের ভ্রম মাত্র । মস্তপান করিলেই যদ্দি সিদ্ধি লাত হইত, 
তাহা হইলে মগ্তপপামর মকেই সিদ্ধি পরাণ হইতে পারিত। 
মাংসভক্ষণ মাত্রেই ঘ্ধি পুণা হয়, তাহা! হইলে সকল মন্তুধাই 
পুণাশালী হইতে পারে। স্ত্রী সম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাত 
হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলনা, 
কিন্তু বুথ! যে মগ্তপান তাহাকে স্মুরাপান বলে। বেদাদিতে 
গুরাপানের যে কল দোষ উল্লেখ আছে, দেই সকল একার 
মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অন্পৃশ্ত, 
অনাগ্রের় এবং অপেয়। কৌলিক কার্ধ্যেই কেবল ফলপ্রদ । 

সকল প্রকার অদ্দাই দ্বিজাতিদিগের অপেয় ॥ অল্নের 
লই স্ুর1, সেই জন্ত ছ্বিজাতিগণ ইছা! সেবন করিবে না। 
হদি কোন ক্রমে স্থুর! অবলোকন করেন, তাহ! হইলে সূর্য্য 
দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্বাগ করেন, তাহ! 
হইলে গ্রাণায়ামন্্য় আচরণ করিতে হইবে । আলাম পর্যাস্ত 
জলে মগ্ন হুইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আগ্রাণ 
জন্ত পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে 
নাভি পর্যাস্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়। বাস করিলে 
সুরাম্পর্শলন্ত পাঁপ দুর হয়। অজ্ঞান কৃত স্ুরাগান করিলে 
অগ্নি প্রজলিত. ক্রি! স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহ! 
হুইলে অজ্ঞানকূত সুরাপান জন্ত পাপ মুক্ত হয়। মত্ভ ও 
মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের 
প্রীতির নিমিত্ত যাহার! মৎন্ত-ও মাংসাঁদি হনন করেঃ তাহার! 
ছতপশ্ডর রোম সংখ্যান্থমারে ঘোর নরকে বাস করে এবং 
পৰে তির্ধাক যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, 
অনুমস্থা, বিশ্বসিতা, নিহস্তা, ক্রদী, বিক্রী, আবস্র্তা, 
উপহর্তী ও- খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হুয়। এই জন্ত 
মাংস অবলোকন করিলে স্ু্ধা দর্শন করিতে হয়। কিন্ত 
বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অন্ুমারে পঞ্চমকার 
দেবন করিলে পরমার্থ তত্ব লাভ হয়।_ অন্তথা, সকলই 
নিক্ষল ও বিশেষ পাঁপজনক। এই জন্ত ভান্্িক কোন 
কার্ধা নিজের-ইচ্ছান্ুমারে করিবে না । 

শুদ্ধ শক্তির ফল) 

“সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্যদ্বদতি পারবতি । 

তৎসর্কং সত্যতা ঘাতি সতাং সতাং ন সংশয়ঃ ॥” 

নারী শোধিতা, হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্য হয় এবং সেই 
নারী যাহা, বলে, তাহ সকলই সত্য হয়। ইহাতে অগুমাজও 
সংশয় নাই। ৯৮ ১১৭৯, ৭ পর 2৮35 


[76৬৫ ] ভন্জর 
। শক্তিশোধল বষট্‌" এই মস দক আনন্দতৈরবক্ষে ভিনবার পুজা করিরে। 
নদী ্রিতানি সামীাং শোধন: তরি পত্ধে আনন্গটভরবীকে ধ্যান করিতে হইবে) 
'আগ্রে বাং দক্ষিণে বাপি সংস্থাপা মওলো।পরি ॥ ভাবয়েচ্চ হুধাং দেবীং চক্র কোট্যাযুত গ্রতাং। 
ভালে চ অণ্ডলং কুর্ধ্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দুরেগ চ। হিমকুনদেন্দুধবলাঃ পঞ্চবন্ধং জিলোচনামূ & ; 
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্র: জপেখ সুধী: ॥ অষ্টাদশভুলৈমুক্কাং সর্বাননাকরোদ্তাম্‌ ॥ 
'ন্ৈশ্চ বিবিখৈ একো ভাবয়েৎ শাক্রমন্্রতঃ | প্রহান্তীং বিশ/লাক্ষীং দেবদেবন্া লন্ুখীম্‌ ৪৮”... ; 


তাম্ব্‌লং বদনে দদ্যাদিষমুর্ভিং বিভাবা চ॥ 

ততঃ ষড়ঙমান্্ৈশ্চ ষড়ঙন্ঠাসমাচরেৎ। 

মাতৃকার্থং ততোন্তন্ত খধ্যাপিন্থাসমাচরেৎ ॥ 

মুলেন ব্যাপক দ্ধ মুগ্ছি, মূলং শতং জপেত। 

হৃদয়ে কাঁমবীজঞ্চ বধৃবীজঞ্চ সংক্পপেত ॥ 

নাভৌ শ্রী গুহাদেশে চ সর্ধবীজঞ্চ পার্ন্মতি। 

মৌলৌ চ বাগ্ভবং ক।মং কুগুলীং কুলকুগুলীম্‌ ॥ 

শক্িবীজং জপেন্সন্্ী সর্ববসিদ্ধীশ্থরে। ভবেখ। 

বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণেচৈব মহেঙ্বরী ॥ 

এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ গ্রজায়তে |” 

নারী শুদ্ধি করিতে হুইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া 
অত্োে- বা দক্ষিণে মগুলের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে ।! 
কগালে সিল্দর-গবার। ত্রৈপুর মণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল ৷ 
প্রদান করিবে। পরে সাধক মুল মন্ত্র জপ করিবে। অন্য 
বিবিধ দ্রব্য দ্বার! শক্ত মন্ত্রে তাহাকে যস্তাষণ! করিবে । বদলে 
তান্বল গ্রদান করিবে ও ইষ্ট মন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ' 
মন্ত্র দ্বার! যড়ঙস্টাস করিতে হইবে । পরে মাতৃকান্তাস 
করিয়! খাধ্যাদিন্ভাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়! 
অস্তকে শত মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ভ্বদয়ে কামবীজ 
ও বধূবীজ। নাভিতে প্রীবীজ, গুহাদেশে সর্ধাবীজ, মৌলিতে 
ফামবীন্ষ, এবং কুগডলীতে কুলকুগুলী শক্জিবীজ জপ করিবে। 
বাষে মায়! ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে/উক্তরূপ অনুষ্ঠান 
করিলে নারী শুদ্ধি হুয়। 

পহূর্টয কোটি প্রতীকাশং চন্্রকোটিন্ুশীতলম্‌ । 

অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবজ্ধ।ং জিলাভনম্‌ ॥ 

অমুতার্ণবমধাস্থং ব্রন্মপন্মোপরিস্থিতম্‌। 

বুধারূঢ়ং নীলক্ঠং সর্বাভরণভূষ্কিতস্‌। 
- কপালখট্রাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনস্॥ 

পাশান্ুশধরং দেবং গদ্ামুষলধারগম্‌। 

খড়গাখেট কপডীশমুদগরং শৃলদ গুধুক্‌। 
ৰা 1 থেটকং মুড বরদাতয়পাপিনম্॥ 

_ ধলাছিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোতম£ ৮ ও 

চারি, রা করিয়া! “হসক্ষমলবরখুং আনন্দতৈররা় 





এইন্ধপে আনন্দতৈরবীর ধ্যান করিয়া! “হুলক্ষ মলবরয়ীং 
স্থধাদেটবো বঘট্‌” এই মন্ত্রে পুঁজ! করিয়! জ্রবা মধো শক্তিচক্র 
লিখিবে এবং ক্রমানুসারে “ছং লং ক্ষং* মধ্যে লিখিতে হইবে । 

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এই জন্থা দ্রবা 
মধো অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুসুদ্রা দ্বার! অমৃতী করিবে, 
*বং" এই বরুণবীন্ধ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ কক্দিয়া দেবত! 
স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইকপে দ্ররাশুদ্ধিহয়। 

“এতত্ব, কারণং দেবি স্ুরসজ্ঘনিষেবিতঙ্‌। 

অতএব তক্সানাম গঈরেতি ভূবন ॥ 

আন্তাঃ গন্ধঃ কেশবস্ত তেন গন্ধেন কৌলিকঃ। 

পুঁজয়েচ্চ পরাং দেবীং ক।ণিকাং দক্ষিগাং শিবাম্‌. (৮ : 

দেবসমুহ ইহা সেবন করেন, এই জন ক্রিভুবনে ইহার 
লাম সুরা এবং এই হ্ুরার গন্ধই কেশর, মেই গন্ধ দ্বার 
কৌলিক পর! কালিক! দেবীকে পুজ! করিবে। 

মাংসশোধন। “৬ গ্রতিষুধ ভ্তবতে বীর্য্যেগ যুগোন 
ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যন্তেরুযু ব্রিযু বিক্রমে খিয়স্তি ভুবনগনি 
বিশ্বা।”” এই মন্ত্র দ্বারা মাংম শোধিত হয় । / 
মহস্থাগুদ্ধি--"ও' তদ্ছিফ্ে! পরমৎ পদ্রং সদ! পহ্থান্তি শূরয়ঃ 
দিবীব চক্ষুরাততং। ও তদ্দি গ্রাসো বিপন্ত তোজাগ্ৃবাং সঃ সমি- 
জ্ধতে বিষ্ঠোর্যং পরমং পদং” এই মন্ত্র গ্ধার! মতন্তপ্ুদ্ধি করিবে। 

মুদ্রাগুন্ধি।--ওঁ বিষুধর্যোনিং কলয়তু তব! ব্ূপাণি 
পিংসতু আলিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। 

গর্ভং দেহি গিনীরালী গর্ভং দেছি সরস্বতী | 

গর্ভং তে আহ্বিনৌ দেবা বাধত্বাং পুঙ্করঅভৌ ॥৮ 

এই মন্ত্র দ্বার! মুদ্রা শুদ্ধি করিবে। পুর্বে যে সকল 
বিধান কথিত হুইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। 
কিন্ত পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে পিঞ্চ গুরুর দরকার । 
সিদ্ধগুরু ভিন্ন: ইছা যে কোন সাধক ইচ্ছান্থুগায়ে করিতে 
পারিবেন: না এবং যদ্দি করেন। তাহা হইলে, ভারত 
লাভ হইবে ন1। 

চক্রান্ুষ্ঠান ! দিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রান্থঠান করিয়া থাকেন । 
ইহ! অতি গন্ধ ব্যাপার । 5:৩৪ 
হ্য়। ১ 8৬ 
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নর 


লা শা: 


অনয! পৃদয়া দেব দেহসিছ্িঃ এ্রজা তে ॥ 

শক্তে ধোন সমগ্রাদি যৎ্গ্রাশস্তং নিবেদয়ে্ড ।, 

ভূচরাগাং থেচরাপাংগ্তত্তন্সাংসঃ জুসাধয়॥ 

মুদ্রা সর্ধাণি ধান্তানি যুক্তানি পরমেশ্বর ॥ 

শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তাণি চ বিশেষত ॥ 

অষ্টবীরঞ্চ ঘড় বীরং নববীরং তথা প্রিগ্লে। 

কল্পয়েখ বীরপন্থিশ্চ যথালন্ধাস্চ সুন্দরী ॥ 

বীরেভ্যো দক্ষিণাং দগ্চাৎ আচার্ধ্যায় বিশেষতঃ ॥ 

অসংখ্যপাতকধৈঃব ব্রঙ্গহত্যাদিপাতকম্‌ ॥ 

নাশয়েৎ তৎক্ষণা্দেবি বীরচক্রগ্রভাবতঃ। 

দক্ষিণাবিধিহীনঞ্ তচচক্রং নিক্ষলং ভবেৎ ॥/” 

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপুজা- 
গ্রভাবে সাধক মকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে 
সমস্ত না দিয়! কেবল প্রশস্ত জব্য নিবেদন করিবে। 

ভূচর ও খেচর গ্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিগ্রাদ। 
সকল প্রকার ধাস্তই মুদ্রা, শ্বেত, পীত, ও রক্তপুষ্প, আনয়ন 
করিবে ফড়ংবীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা 
লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইক্ধপ কল্পন। করিলে 
বীরচক্র হয়। আচার্ধ্যকে দক্ষিণ! দিয়! গরে বীরকে দক্ষিণ! 
দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্ষহত্যা্দি পাঁতক বীরচক্র 
গ্রতাবান্থারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণ! হীন 
চক্র হয়, তাহ! হইলে সে চক্র নিক্ষল। 

রাজচক্র।__প্চতু্ধ্ণাকুমার্ধ্শ্চ স্বরূপ স্ুমলোহরা! । 

যামিনী যোগিনীটৈব রজকী শ্বপচী তথা ॥ 

কৈবত্কসমুৎপন্ন! পঞ্চশক্কিরুদাহৃত!। 

এতা প্রশস্ত সকল! মাধকেন নিযোজিত1 & 

অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসস্ত বা । 

ধর্দার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে ॥ 

যষ্টিবর্ধলহজ।শি দেবলোকে মহীয়তে |” 

অতিশয় রূপবতী ন্বমনোহর| চতুরবর্ণ। কুমারী এইরূপ 
ষামিনী, যোগিনী, রজকী, চাগালী ও কৈবত্তী ইহারাই 


গঞ্চশক্কি, এই *পঞ্চকন্তা সাধক কর্তৃক নিযোজিত1 হইলে 


চর 


গ্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইগ্পে 


_. স্মাজচক্র হয়। এই রাজচক্রগভাবে ধর্খ, অর্থ, কম ও মোক্ষ : 


লাভ এবং দেবলোকে যষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়। 
দেবচক্র ।--"দেবচক্রং গ্রবক্ষযামি যৎ্সুরৈঃ করিতে মদ । 
শক্রুযন্তর বগযামি দিব্যন্ধপ! মনোরম ॥ 
ক্বাজবেশ্ত। নাগরী চ গুপ্তবেস্তা তখ। প্রিয়ে। 


গ 


[৩৬] 








দেববেস্তা বরঙ্গবেশ্ঠা শক্তুয়ঃ পঞ্চদেবতা ॥ 

রাজসেবাপর! রাজবেস্তা গুপ্তা! চ কৌলজ।। 

দেববেস্ঠা নৃতাকারা রহ্মবেস্তা চ তীর্থগা ॥ 

নাগরী কম্তচিৎ কন্ত। রম্তাকামরজঙন্বলা । 

পঞ্চৈতা শক্তয়। দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েখ ॥* 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতা সকল স্বাদ? 
যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে 
রাজবেশ্ত1, নাগরী, গুগ্রবেশ্তা, দেববেশা| ও ত্রঙ্মবেশ্তা এই 
পঞ্চবেস্তাই পঞ্চশক্তি | রাঁজসেবাপরায়ণা রাজবেস্তা, কৌলভ! 
গুপ্ুবেস্তা, নৃত্যকারিণী দেববেস্তা, তীর্থগামিনী ব্রক্গবেস্তা এবং 
যেকোন রজন্বলা কন্ত! নাগরী এই পঞ্চ বেশ্তা, ইহাদিগকে 
দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে। 

"্রাজচক্রে রাজদং স্তাৎ মহাঁচক্রে সমৃদ্ধিদম্‌। 

দেবচক্রে চ সৌভাগ।ং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্‌॥৮ 

রাজচক্রান্ুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাঁভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেব- 
চক্রে.সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষ গ্রাণ্ডি হয়। (কুদ্রধামল )। 

“পঞ্চচন্রে গ্রাশস্তায়ান্তঃ শৃণু্ঘ বরাননে। 

চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং গ্রপৃজয়েৎ ॥ 

রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীর়কম্‌। 

বীরচক্রং চতুর্থ পণ্ুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্‌ ॥” 

পঞ্চচক্রে যাহা যাহ! প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে, 
চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পুঁজ! করিবে। রাজচক্র, মহা" 
চক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পণুচক্র এই ৫টী চক্র । 

শপঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরস্চ কুলঙুন্দরি ॥ 

্চ্মচারী গৃহস্থস্চ পঞ্চক্রে প্রপৃজয়েৎ ॥ 

্রহ্ষচারী গৃহস্থ্চ বীরচক্রেণ পুজয়েও। 

ঘোগিভিঃ পুজ্যতে দেবি সর্বচক্রেযু কামিনী & 

মাতা চ ভগিনী চৈব ছুহিতা চ স্ব! ত৭|। 

গুরুপত্থী চ পঞ্চেত1 রাজচক্রে প্রপুজয়েৎ ॥ 

গৌরী বাপ্যথবা সাধবী সুরা শস্তা কুলেশখরী। 

শুদ্ধিশ্চাগোস্ব1 শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভব! ॥ 

মুদ্রা গোধুমজা! শস্তা স্বয়ন্তুকুনুম্তথা। 

কুগুগে।লোত্তবং ড্রব্যং অন্থুকল্পং নিয়োজয়েৎ ॥৮ 

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে 
পুজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপুজ। 
করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী ছুহিতা, বা (পুত্রবধ), 
গুরুপর্ধী” এই পাচজ্জনকে রাজচক্রে পুজা করিতে হয়। 
গৌরী, সাধবী, সরা, মুদ্রা, সবয়স্ূকুন্ম, কুম্তগোলোত্ব্রবয 
এই সকল দ্রব্য অন্থকলে এয়োগ করিতে হ্ইবে। । 


১৯. তন্ত্র 


 প্রক্রচন্দানং তথাশ্বেতমন্ুকল্চ চন্দনম্‌। 

বস্ত্ালঙ্কারভূষাগ্ৈরগন্ধমাল্যান্থলেপনম্‌॥ . 

পুজয়েৎ পরয়! ভক্তা| দেবতাভ্য1 নিবেদয়েখ। 

ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবন্ত্রপমন্বিতম্‌॥ 

আসবং শুদ্ধিনংযুক্তং তাভ্যো দগ্তাৎ পুনঃ পুনঃ। 

প্রণমেৎ গ্রজপে্বস্ং দৃষ্ট1 তাশ্চ'সহকম্‌॥ 

অঙ্গং নৈব ল্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ। 

মধুমত্ত! সদ! তাস্ত ন স্বপস্তি সুসম্পদঃ ॥ 

তন্তদৈব ভবেৎ সর্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ | 

বষ্টিবর্ষসহক্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥” 

রক্ষচন্দন ও অন্ুকল্পে শ্বেতচন্দন বস্ত্র অলঙ্কার গ্রভৃতি 
দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্কি সহকারে দেবতাকে 
নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষা দ্রবা, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র 
প্রভৃতি এবং আদব শুদ্ধি করিয়া! তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ 


প্রদ্ধান করিবে, প্রণাম করিয়! তাহাদিগের দিকে অবলোকন- 


পূর্বাক সহজ জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গম্পর্শ করিবে 
না, যদি অঙগম্পর্শ করে, তাহা! হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। 
সেই ষধুমন্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহার! 
য্টি সহঅবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে। 

“মাতা ভ্ী ক্ষ কন্ত1 বীরপত্থী কুলেশ্বরী। 

মহ্থাশক্তী যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

দ্রব্দানে তু সংপুজ্যা ন শক্ৌ শিবযোজনম্। 

যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ 

মহাব্যাধির্ভবেক্দেবি ধনহানিং গ্রজায়তে। 

সটৈব ছুঃখমাপ্লোভি সর্বং তন্ত বিনশ্াতি ॥ 

আগ্ধঞ্চ গৌঁড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুকুটোস্তবং | 

ভৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্কং চতুর্থং মামসম্ভবম্‌। 

করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্চন্দনম । 

পৃঁজয়েৎ পরয়! 'ভক্তযা শিবলোকে মহীয়তে ॥ 

যষ্টিবর্ষনহত্রাণি তত্র দেবীং প্রপুজয়েৎ। 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুদ্স্তাং অমায়াঞ্চ কুজেইহুনি ॥ 

রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্তযা শক্তী; প্রপূজয়েং। 

শুরুপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থনপ্তমী তি ॥ 

মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত সর্বকামার্থসিজ্ধয়ে।” 

যাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ; কন্তা৷ ও বীরপত্থী ইহার! কুলেশ্বরী 
বিজ সহি, চক্রে বাঁর বার ইহাদের পৃজ! করিতে হয়। 


জবা দিয়া ইহাদের পৃজ! করিবে, এই শক্তিপ্রচ কখন লিঙ্গ 


খোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহ/লি, রোৌরব 
মাবকরাকে রাস,  অহাব্যাধি, ধনহানি, সর্বাদ! ছুঃখ ভোগ 


৮ টির ১৩৫ 


[৩৭ ] ভক্ত 


ও তাহার সকলই বিনষ্ট হুইয়া থাকে । প্রথম গোঁড়ী, দ্বিতীকষ 
কুক্ধুটোস্তব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, 
চন্দন ও রক্রচন্দন এই সকল দিয়া ভক্জিপূর্ববক দেবীর পুজা 
করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত যাটহাজার বর্ধ 
দেবীকে পুজা! করিয়া থাকে । অষ্টমী চতুর্দণী অমাবস্তা 
অথব| মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাঁচক্রে: ভক্কিপৃর্র্বক পঞ্চ 
শক্তির পূজা! করিবে। সকল কামন! ও অর্থসিদ্ধির জন্া 
শুরুপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে 
ভক্তিপূর্ববক যাগ করিবে। 

মাতা ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চ মহাশক্তির কখ! লিখিত 
হইল, এ পাঁচটা শব্দই পারিভাধিক বলিয়! জানিবে। নিরুত্তর 
তন্ত্র ১*ন পটলে লিখিত আছে-_ 

প্ভূমীন্দ্র কন্যক। মাতা ছুহিতা রজকীন্থতা। 

শ্বপচী চ খসা জেয কাপালী চ দা স্বতা ॥ 

যোগিনী নিজশক্তিঃ স্তাৎ পঞ্চকন্তাঃ প্রকীর্ঠিতাঃ।” 

মাতা বলিলে রাঁজকন্ঠা, ছুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, 
শ্বসা বলিলে চণ্ডালী, যা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই 
যোগিনী_-এই পাচজন পঞ্চ কন্া বলিয়া! কথিত হইস্স। থাকে ॥ 

“দেবচক্রং গ্রবক্ষ্যামি শুণুষ বরবর্ণিনি। 

বিদগ্ধ! সর্বজাতীনাং পঞ্চকন্তাঃ গ্রকীর্থিতাঃ ॥ 

গোঁড়িকং ফলজং রমাং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্। 

ভৃতীয়ং শালমব্থান্ত চতুর্থং ধান্টসম্ভবম্‌ ॥ 

সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেরচজ্রে নিয়োজয়েৎ। 

দেরচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মন্থীয়তে ॥ 

যষ্টিবর্ষসহত্রাণি দেবকন্থাঃ গ্রপুজয়েখ। 

পঞ্চকন্াং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন ॥ 

লোভাদ্ব৷ কামতে! বাপি ছণাদ্! বরবর্ণিনি। 

যদি স্তাৎ সঙ্গমন্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ 

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দন্তাং পক্ষয়োরুভয়োরপি। 

পিতৃভূমিং সমাগমা বীরচক্কে প্রপৃ্য়েৎ।॥ 

দিবাবীরান্থিতে! মন্ত্রী যজেৎ শক্তিঃ বলিয়সীম্‌।” 

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে-__ 

সর্বজাতিদিগের বিদগ্ধ! ৫টা কন্ঠা,, ফলজ রম্য গোৌড়িকা, 
দ্বিতীয় পক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমতস্ত, চতুর্থ ধান্টসম্ভব ও 
স্থগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহ! দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা! করিতে 
হুইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়। 
পঞ্চকন্! চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার বঅতিরিক্জ 
যাগ করিবে না। লোভ হেতু অথবা ছল ব1 কামান্ুসাঁরে 
ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরর নামক 


ত্র 2, 


নরকে গতি হয়। উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে 
'পিভৃতূমি গঙ্গন করিরা বীরচক্রে পুজা করিবে রী 
*মিদ্ধমন্্রী ভবেৎ বীরো! ন বীরো! মগ্তপানতঃ | 
আভিষিক্ষো ভবেৎ বীরো| অভিষিক্কা চ কৌলিকী॥ 
এবঞ বীরশক্কিঞ্ বীরচাক্রে নিয়োজয়ে। 
মাভিবিক্কো রসেচ্চক্রে নাভিষিক্তাচ কৌলিকী। 
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয় 
এবং ক্রমং বিন! দেবি বীরচক্রে বষেৎ ঘি । 
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥ 
সর্ববমদ্যাং সর্ববশুদ্ধিং সব্ধমীনং কুলেখরি। 
সর্বযুদ্রাং সর্বপুষ্পং শ্বরস্তৃকুস্থ মস্তথা ॥ 
কুগুগোলোভ্তবং দ্রব্যং নানারসসমন্থিতম্‌। 
প্রদগ্যাৎ সাঁধকো। শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ ॥ 
স্বশক্কিং পুজয়েন্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ পরিয়ে । 
চব্যঞ্চ জ্যোষ্ঠতোগ্রাহাং কনিষ্ঠায় নিবেদগ্নে্ ॥ 
একাসনে ন ভূপ্ধীত ভোজনং নৈকভাজনে । 
পরম্পরমুখস্পর্শং নকর্তব্যং কদাচন। 
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ। 
আনীম় হীনজাং দেবীং শক্কিমন্ত্রণ শোধয়েৎ। 
ংশোধ্য হীনজাং পুজাং বীরশক্তিং নিবেদয়েও। 
মধুসক্তায় বীনায় যে! দদ্যাৎ হীনজাং স্থৃতাম্‌। 
বক্তু,কোটিসহু্রেণ তম্য পুণ্যং ন পদ্যতে । 
বীরায় শক্তিদানন্ত বীরচক্রে বিধীয়তে । 
চক্রতিক্পে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 
ঘাতয়েদগোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেন্ন নিরীক্ষয়েৎ। 
কামং ক্রোধঞ্চ মাতসর্ধ্যং বিকারং লোৌভমেব চ। 
কুৎস! নিন্দা! দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে। 
মনত মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমন্‌। 
মগুলঞ্চ ঘটং গীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়ে। 
পণ্ডিতং বীরসস্তানং গ্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং ॥ 
কুপাচারং গুরুদুর্ভীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ। 
মাতৃযোনিং পশু ক্রীড়াং নগ্াং স্ীসুন্নতত্তনীং ॥ 
কাস্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো৷ নাবলোকয়েৎ। 
দেবীং গুরুং স্ুধাং বিদ্যাং শরেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াঝজাম্‌ ॥ 
যোগিনীং ভৈরবীতত্বং অষ্টতন্বপ্রপুজয়েৎ। 
বিমাত ছুহিতা৷ ভমী সা পরী চ পঞ্চমী ॥ 
গণুচক্রে মজে্বীমান্‌ পশুবন্তোষণং চরে 
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বন্ত্রাধ্যাভরণানি চ॥ 
সিশ্ুাপুরুকন্ত রং নানাপুষপাহি ন্দযি। 


* 


ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রি্কে ॥ 

এতদ্দব্যগণৎ যস্ত ভক্ক্য| তাভ্যো নিবেদয়েৎ॥ 

যষ্টিবর্ষসহত্্াণি ক্ষিতৌ রাজ! ভবেদ্ঞ্বম্‌॥- 

বীরচক্রে মন্্রসিদ্ধি ক্বত্যেখ ন সংশয় | 

অমাবস্তাং চতুর্দস্ত!ং পক্ষয়োরুভয্কোরপি ॥ 

শ্বশানেন গতে নার্চেৎ স্চিতং ন গ্রকাশিতঙগ 1? 

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় 
না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্ত! 
হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি 
নিযুক্ত করিতে হইবে । 

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত ন হই চক্রে বসিয়া 
যাগ করিবে না, বং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন 
করে। : এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কখনই বধঘিরে না। 
এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বগিলে পদে পদে তাহার পিদ্ধি হানি 
হ্য়, রৌরব নরকে গমন করে । সকল প্রকার মদ্য, মল 
রকম অতন্ত, সর্ব সুক্্। সর্ধ্ব পুষ্প, স্বয়স্তুকুত্থম, কুওগোলো- 
ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে এবং 
স্বশক্তি পুঁজ! করিবে । ভক্ষ্য দ্রব্য জোষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে 
নিবেদন করিরে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে 
ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজ! দেবীকে আনিয়া 
শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিতভ করিবে । বীর হীনজ। পুজা ও 
শোধিত করিয়! শক্তি নিবেদন করিবে । মধুসক্ত বীরকে যে 
হীনদ্ধা! কনা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বার তাহার পুণ্য 
বলিয়া শেষ করা যায় না। ॥ 

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্ বীরকে শক্তি্ান করিতে 
হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্কিণান করা হয়, তাহা! হইলে 
দ্বাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্ধ্য অতিশয় 
গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, 
লোভ, কুৎসা, নিন্দা, ছুরালাপ, এই ৮টা গুপ্ত রাখিনে। 

মনত, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম» মগুল, ঘট, 
পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে. পণ্ডিত 
বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী যোগিনী, কুলাচার, গুরুদৃতী ইহা- 
দিগকে মনেও নিন্দা করিবে না। 

মাতৃযোনি, পণ্ুক্রীড়া, নগ্ান্্রী, উন্নতন্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা 
কাস্তা, ইহাদিগকে কাম ভারে অবলোকন করিবে না। 
দেবী, গুরু, স্থধা, বিদ্যা, শ্রে্টাশক্কি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ব ও 
অষ্টতত্ব পুজা করিবে। 

পশ্ুচক্র__মাতা, ছহিতা, তগ্মী, জা ও গর এই গঞচপক্তি- 


1 সমন্বিত হুইয়! পণ্ডচক্রে যাগ পমিবে। ইহাতে. পঞ্ডবৎ 


তন্ত্র [৫৩৯] তন্ত্র 


ভূষ্টি আচরণ করিবে । গন্ধ, পুষ্প, মালা, বান্াি আভরগ, 
সিপূর, গুরু, কন্ত,রী, লানাবিধ পুষ্প গু নালাবিধ ফল 
এই মকল জবা ভক্তিপূর্ব্বক ভাছার্দিগকে নিবেদন করিবে। 
এই প্রকার পশ্ুচক্রে যাগ করিলে ঘাট হাজার ঘৎসর 
পৃথিবীতে রাজ1 হয়, বীরচক্রে মন্ত্র সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, 
ইহাতে কিছু মাত্র সংশম নাই। উভয়পক্ষের অমাবস্তা ও 
চতুর্দশীতে শ্াশানে গমন করিয়া এইক্সগ আচরণ করিবে। 
ক্ষন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্্র ) 

*ন নিনেৎ ন হুসেত বাঁপি চক্রমধ্যে মদাকুলাঁন্‌। 

এতচ্চক্রগতাং বার্তাং বহিনৈব প্রকাশয়েৎ। 

তেভ্যো ভোজনং কুব্ীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ। 

ভক্ত্য। সংরক্ষয়েদেতান্‌ গোপয়েচ্চ প্রযদ্রতঃ |” 

চক্রমধ্যে মদিরাষক্ত ব্যক্ষিদিগকে দেখিয়া হাসা ও নিন্দা 
করিবে ন।। এই চক্রের বার্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। 
তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত 
থাকিবে। ভক্কিপুর্ধক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যন্ধ- 
পূর্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোগন করিয়া রাখিবে। (প্রাথতোষণী) 

বীরসাধন ।__ 

পপুরস্চরণসম্পন্পো! বীরপিদ্ধিং সমাচরেৎ। 

সমাক্পরিশ্রমেণাঁপি নৈব সিদ্ধিং সমাস্থিত| ॥ 

জায়তে তত্র কর্তবা! সাধটৈ বীরসাধনা । 

পুত্রদারধনগ্গেহলোভমোহবিবর্ধিজিতঃ ॥ 

মন্ত্ং বা সাধর্লিষ্যামি দেহং ব| পাতয়াম্যহুম্‌। 

গ্রতিজ্ঞামীদৃশীং ক্ৃত্ব! বলিদ্রব্যাণি চিস্তয়েখ ॥ 

যন মন্ত্্ত বন্দ, ব্যং তত্তদ্দ,বাঞ্চ সাধটৈ:। 

শবলক্ষণং দেবেশি শৃখু পর্ধবতনন্দিনি ॥ 





স্্রীজনযটূশং জপং সর্বদা! পরিবর্জয়েৎ ।... 
শৃন্তাগারে নদীতীরে বিধমুলে চতুষ্পথে ॥ 
শানে ব! বিশেষেণ নীত্বা! চোস্কংত্য ভূষণ । 
শৃন্ঠাগারে অরণ্যে বা নীতা! চৈব বিভূষয়েখ ॥ 
মংস্থাপ্য কুশশব্যায়াং পুরুঘং দিবাজপিণম্‌। 
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ স্ভামজালং মমাঁচরেও ॥ 
পীঠমন্ত্ং সমালিখা গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ | 
অভার্চচা চাঁসনং দৃত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েখ & 
ততঃ শবান্তে বিধিবৎ দেব্ভাপায়নং চরেখ। 
ভূবনেশী ফড়ত্তাঃস্থাঃ কতিথ| মানবোত্বমাঃ ॥ 
ততঃ শবং ক্ষালযিত্থ! স্থাপয়েচ্চ গ্রযক্রতঃ | 
যদি যন্ত্রে ন তিষ্টেৎ তৈরব্যাচ্চ ভয়ং ভবেৎ ॥ 
এলালবঙ্গকপূরজাতিখপ্দিরসার্জটকঃ | 
তাস্ব,লং তন্মুথে দস্তাৎ শবং কুর্মযাদধোমুখম্‌ ॥ 
স্থাপয়িত্বা চ তৎপু্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ। 
বাহুমুলাদিকট্যস্তং চতুরজং বিধায় চ ॥ 

মধ্যে পল্পং চতুদ্ধপারং দলাষ্টকমমন্িতম্‌। 
তত্রশ্চৈলেয়মজ্জিনং কম্বলাস্তরিতং ম্াসেৎ ॥ 
পৃজান্রব্যং সন্মিধৌ চ দুরে চোত্তরসাধকম্‌। 
মংস্থাপা শবমভার্চয তত্র চারোহণং ভবেৎ॥ 
কুশান্‌ পদতলে দত! শবকেশান্‌ প্রসার্মা চ। 
দুঢং নিবধা ঝুটিকাং তথ দেবন্বয্ধপিণম্‌ ॥ 
তন্ত দেহং সুসংপৃজা পঠেছথায় সম্মুখে । 

গং ভীমতীরুভয়ান্ভারভব্যলোচনভ্ঞাবুরঃ ॥ 
জাছি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ ॥ 
ইতি পাদতলে তস্ ত্রিকোণযস্ত্রমালিখেৎ॥+, 


সর্বেষাং ভ্রীবহীনানাং জন্ত,নাং বীরধাধনে | 
ব্রাঙ্মণো গোময়ং তাক, সাধয়েৎ বীরমাধনম্‌ ॥ 
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্থাঃ প্রধানে বীরসাধনে | 
্রাঙ্গণন্ত স্রিষ্ং ত্যক্ত সাধয়েছীরসাধনম্‌ ॥ 
করাঃ প্রয়োগকর্তূণাং প্রশস্তাঃ সর্বসিদ্ধয়ে। 
উর্ধ দ্বিবর্ষাৎ যদি ব1 পঞ্চধা তরুণং যদি ॥ 
সপ্তমাই্ইমমাসীয়ং গর্ভদং যদি বা শবম্‌। 
চাগালং চাভিভূতঞ্চ শীপ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্‌ | 
যষ্টিগ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অন্যং বা বিজনে মৃতম্‌। 
শবমানীয় কর্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়] মৃতম্‌ | 
্ত্রীরমণপতিতঞ্া্পৃষ্ঠাং বর্জজং হি তৎশবম্‌। 
কুঠ্ঠাদিরোগসংঘুক্ং বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥ 
ন্‌ রি ৯ বাপি ন্‌ পর্ধ্য,ষিতমেব বা1। 


সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হুইয়া বীরমিদ্ধি বা শবসধন! 
করিবে। সমাক্‌ পরিশ্রম ব্যতীত নিদ্ধিলাভ হস না, সাধক 
ইছা স্থির করিয়! বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হছইবে। বীরদাধন 
করিতে হইলে পুত্র দার! ও ধনাদ্ির গতি স্নেহ, লোভ, মোহ 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইরে। মঞ্জ্রের সাধন কিংবা! শরীর 
পতন এই গ্রতিজ্ঞ। করিয়। সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং.বপি- 
জ্রবা সকল আহরণ করিবে। যে যে মঞ্ত্রের ফেয়েদ্রব্য 
প্রয়োজন, সাধক সেই সেই জ্রবা আফুরগ 'করিবে। 

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, ০সই শবের 
বিষয় প্রথম কথিত হুইতেছে। সকল জীরহীন জন্ধর 
শবই বীরমাধনে উপযুক্ত, কিন্ত শবের মধ্যে কতকগুলি 
শবসাধনে প্রশস্ত, জ্রাক্ণ গোময় ত্যাগ করিয়া শব 
সাধন ক্রিবে। প্রধান বীরমাধনে মহাশবই, . একমা 


তন্ত্র [48০ ] 


প্রশস্ত ॥ এই বীরপাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে 
হইবে) প্রয়োগকরভূঁদিগের পক্গে ক্ষুতরই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির 
নিমিত্ত জানিবে। ছুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথব! 
তরুণ এবং সপ্তম ব1 অষ্টম মাসীয় গর্ভ চাগালের শবই গ্রশস্ত। 
এইরূপ শবদ্বারা গারাধন! করিলে আশু ফল লাভ হয়। 

যষ্টি প্রভৃতি দ্বার! বস্ত্র অর্থাৎ ফে চণ্ডাল যষ্টি, শুল, খড়গা 
বা বস্ত্রের আঘাতে কিংবা! সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
অথবা অভিভূত জলমগ্জ বা! সন্ুখ যুদ্ধে পলায়ন পরাক্জুখ হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে বদি সুন্দর কাস্তিবিশিষ্ট, 
শৌর্ধ্যবান্‌ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ 
তাহার শব আনয়ন করিবে *। 

সত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত 
শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্গেচ্ছাপুর্ববক মৃত ব্যক্তির 
শব ও বুদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত 
ব্যক্তির শব অথবা বানি মড়াও শবসাধনের অন্থুপযুক্ত। 
স্ত্রীজন সদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জনীয়। 

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শবসাঁধন বীরাচ'নীদিগের- 
একটা গ্রধান সাধন, এই জন্ত ইহার স্থান বিশেষ আবশ্তক। 
শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ধতে, নির্জনস্থানে, বিষববৃক্ষ মূলে বা 
খশানে অথব| তাহার সমীপবর্ী বনস্থলে সাধন! করিতে 
হয়। অষ্টমী বা চতুর্দণী তিথিতে অথবা কুষ্ণপক্ষীয় মঙ্গল- 
বারে দ্বিগ্রহর রাক্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশা- 
নাদি স্থলে শব নিয়া কুশ শযযাতে সংস্থাপন করাইয়া! 
স্তাম করিতে আস্ত করিবে এবং পীঠ মন্ত্র লিখিয়। গন্ধ- 
পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা! করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া 
মন্ত্র দ্বারা রক্ষা! করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক 
দেবতাদিগের আপায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী 
ও অস্তে ফটু এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব 
গ্রক্ষালিত করিয়! যত্বপূর্ববক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে 
' ভীত হইবে না, যত্বেও বদি স্থাপিত ন। হয় তাহ! হইলে 
এলা, লবঙ্গ; কর্পুর, জাতী, খদির ও আংদ্রক দ্বারা শবকে 
অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বল প্রদান করিবে। 
তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত্‌ করিয়া! চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মুল 
আদি করিয়া কটাদেশ পর্যান্ত চতুরআ মণ্ডল করিয়! মধো 


চতুদ্ৰণরযুক্ত অষ্টদল পদ্মা প্রস্তত করিতে হইবে। তাহার 


নর ওগরিনিদ্ধং শূলবিদধং খড়ানিদ্ধং পয়োসৃতম্। 
বজুবিদ্ধং সর্গদষ্টং চাগালফাভিভূতকদ্॥ 
তরুণং হন্দরং শুরং রংণ নষ্টং সম়জ্জলমূ। 
গজ নবিশৃক্তক মন্ুখে রণবর্তিলম্৪" (তসাগগধৃত ভাবচূড়।বণ) 
ন্‌ 


পর চৈলে, অজিন, কম্বলান্তরিত করিয়া স্যাস করিবে 
এবং সঙ্গিকটে পুঁজ! দ্রব্য সকল রাখিক়! দিবে। কিছু 
দুরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হুইবে। শবকে 
সংস্থাপন করিয়া অর্চনা] করিতে হইবে এবং তাহাতে 
আরোহণ করিবে । কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান 
করিবে, শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুট বান্ধিয়া 
দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পুজ! 
করিবে, পরে উখ্িত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব” এই অন্ত 
পাঠ করিবে । তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। 
“তেনোখাতুং ন শক্তি শবশ্চ নিশ্চলো! ভবেৎ। 
উপবিশ্ঠ পুনস্তত্র বাহু নিঃসার্যযপাদয়োঃ ॥ 

হস্তয়ো কুশমান্তীর্য পাদে! তত্র নিধাপয়েখ। 

ওঠো তু সংপুটাক্ত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেজিয়ং ॥ 

সদ! দেবীং হৃদিধ্যাত্ব! মৌনীঞ্জপমথাচরেৎ । 

চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্ব,তম্‌ ॥ 
যত্গ্রার্থয়লি দেবেশি দাঁতবাং কুঞ্জরাদিকম্‌। 

দিনাস্তরে চ দাস্তামি স্বনাম কথয়প্ৰ মে॥ 

ইত্যুক্জ। সংস্কতেনৈব নির্ভয়স্ত্র পুনর্জপেৎ। 

ততশ্চেম্মধুরং বক্তি বক্তব্যং লীলয়া নবৈ ॥ 

ততঃ সতাং কারয়িত্বা বরস্ধগ্রার্থয়েক্সরঃ। 

যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি ॥ 

তদ। পুনর্জপেদ্ধীমান্‌ একা গ্রযতমানসঃ | 

সত্যে ক্কৃতে বরং লব্ধ! সংতাজেত্ব, জপাদিকম্‌ ॥ 

ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্ব! ঝুটিকাং মোচয়েন্ততঃ। 

শবং গ্রঙ্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবদ্ধনম্‌ ॥ 

পাদচক্রং মোচগিত্থা পৃজাদ্রবাং জলে ক্ষিপেৎ। 

শবং জলে চ গর্তে বা নিঃক্ষিপ্য ্লানমাচরেত ॥ 

ততশ্চ স্বগৃহং গন্বা বলিং দত্বা দিনাস্তরে । 

পুজকিত্বা ততো! দেবীং যাচিতোহং বলিপ্রিয়ম্‌ ॥ 

তেন গৃহুন্ত সর্কেে চ ময়া দত্তমিদং নলিম্‌। 

পরেহহ্ছি নিত্যমাচার্ধাঃ পঞ্চগব্যং পিবেভ্ততঃ ॥ 

্রাঙ্গণান্‌ ভোজয়েতত্র পঞ্চবিংশতিসংখাকান্‌। 
সপ্তপঞ্চবিহীনং ব1 ক্রমাচ্চৈব দশাবধি ॥ 

ততঃন্গাত্বাচ ভুক্তবাচ নিবসেছুত্তমে স্থলে। 

যদি নস্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদ| নিধনিতাং ব্রজেৎ ॥ 

তেন চেক্লিধনং নম্তাৎ তদা দেবী প্রকুপাতি। 

ত্রিরাত্রং বা ষডাত্রং বা নবরাত্রঞ্চ গোপয়েখ ॥ 

স্বীশষ্যা বদি গচ্ছেত্ত, তদা ব্যাথিং বিনিদ্দিশেত। 

স্্ীতং ্রত্ব! চ বধির! নিশ্চ্ষু নৃত্যাদর্শনাৎ || 
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বহি বাক্য তদীন্ত মুকতাং ব্রজেৎ। 

পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্ত সংস্থিতি: ॥ 

না স্বীকুর্যযাৎ গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদ ভবেৎ। 

তদা বন্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহথীয়াদ্বসনাস্তরম্‌ ॥ 

গোরান্ষণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্যাচ্চ কদাচন। 

দেবগোব্রাঙ্গণাদীংস্চ সংস্পৃশেৎ প্রতাহং শুচিঃ ॥ 

প্রাতনিতাক্রিয়াস্তে চ বিদ্বপত্রোদকং পিবেৎ। 

ততঃ স্াত্বা চ গ্গাক্সাং প্রাঁণ্ডে যোড়শবাসরে ॥ 

স্বাহাস্তং মন্্মুচ্চা্য্য তর্পণান্তে নমঃ গ্রদম্। 

এবং শতত্রয়াদুর্জং দেবং বৈ তরয়েজ্জলে ॥ 

ক্সানতর্পণশৃত্তন্ত নম্তাদ্দেবস্ত তর্পণম্‌। 

ইত্যনেন বিধানেন সিদ্ধিং গ্রাপ্রোতি সাঁধকঃ ॥ 

ইতি ভুক্ত বরান্‌ ভোগান্‌ অন্তে যাতি হুরেঃ পদম্‌।”” 

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত 
হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ধার তাহাতে 
উপবেশন করি! পাঁদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং 
তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাঁদদ্ব স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠ- 
দয় সংপুট করিয়া! স্থিরচিত্ত ও স্থিরেক্তিয় হইবে। এইন্দপে 
অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধাঁন করিয়া জপ করিবে। 
এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, 
তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হুইলে তাহাকে পুঁজ! 
করিবে, এই সময় তাহাকে কছিবে, হে দেবেশি! তুমি 
যাহা! প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহ! প্রদান করিব। 
আপনার নাম গ্রকাধ করুন। সংস্কতে তাহাকে এই কথ! 
বলিয়! নির্ভর হই! পুনর্ধার জপ করিবে । তাহার পর যদি 
সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর 
প্রীর্থন! করিবে। যর্দি তিনি তা না করেন, বা বর ন! 
দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্চিত্তে জপ করিতে 
আরম করিবে ।: পুনরায্ এই প্রকার হইলে যখন তিনি 
সত্য করিবেন: এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত 
হুইয়! সাধক জপ পরিত্যাগ কর্িবে। তাহার পর ফল হুই- 
ফাছে ইহা জানিয়া ঝুঁটিকাঁ মোচন করিবে । পরে শবকে 
প্রক্ষালিত করিয়! সংস্থাপনপূর্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে 
এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পুজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ 
করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া 
স্নান করিয়। গৃহে গমন করিবে । 

দিনাস্তরে সাধক দেবীকে পুজ! করিয়া বলি প্রদান 
করিবে এবং: প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আম] কর্তৃক 


৮ পরদিন পঞ্চগব্য: 


১৩৬ 


পির 


পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার 
পর সান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাম করিবে। সাধক 
যদি ত্রাঙ্গণ ভোজন ন! করাক্স তাহা! হইলে সে নির্ধন হয় 
এবং যদি নির্ধনও না হয়, তাহ! হইলে দেবী তাহার প্রতি 


কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যস্ত ইহা 
গোপন কনিবে। সাধক যদি স্ত্রীশধ্াা গমন করে, তাহ! 
হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, 
নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহহীন, দিবাঁভাগে কথা কহিলে বোব। 
হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যে হেতু 
এই পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে 
এবং এ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র ্বীকার করিবে না। যে 
সময়ে বাঁহিয়ে গমন করিবে, মেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ত বন্ত্র গ্রহণ করিবে। গোত্রাঙ্গণ ইহাদিগের কখনই 
নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাঙ্গণ ইহার্দিগকে 
প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর 
বিন্বপত্রোদক পান করিবে । তাহার পর ১৬ দিনের দিন 
গঙ্গাঙ্গান করিয়! স্বাহাস্ত মুল উচ্চারণপূর্ববক তর্পণ করিবে 
এবং তর্পণান্ত্ে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে । 

এই প্রকারে তিন শতের উর্ধাজলে দেবতর্পণ করিবে । 
স্নান করিয়া! এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। 
মাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই শিদ্ধিলাভ করিবে । 
এই প্রক্কারে মিদ্ধিলীভ করিলে ইহুসংসারে বিবিধ ভোগ 
করিয়! অস্তে স্বর্গে গমন করে। ( নীলতন্ত্র) 

তস্থ মতে স্থষ্টিতত্ব__ 

*নিরাকারং নিগুণঞ্চ স্তৃতিনিন্দাবিবঞ্জিতম্‌। 

স্থনিত্যং সর্কর্তারং বর্ণাতীতং স্থনিশ্চলম্‌ ॥ 

মংজ্ঞাবিরহিতং শাস্তং কিমাকারং গ্রাতিঠিতং । 

তক্মাছৎপত্ভির্দেবেশ কিমাকারেণ আরতে ৪ ॥ 

শঙ্কর উবাচ। 

শৃণু দেবি পরং তত্ব বর্ণাতীতাঞ্চ বৈখরীং। 

গুণালয়াং গুণাতীতাং স্ততিনিন্দাদিবর্জিতাম্‌ ॥ 

আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জিতাম্‌। 

পুজায়োগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্ভিকারগুম্‌॥ 

ধেন রূপেণ ক্রঙ্গাওড| জায়স্তে শৃণু'তৎ শিবে। 

আকাশাজ্জীয়তে বাঘুর্বায়োরুৎপগ্ঠতে রবিঃ ॥ 

রবেরুৎপগ্ভতে তোয়ং তোয়াছুৎপদ্যতে মহী। & 

পঞ্চভূতেষু ব্রঙ্গাগড! তবেঘুঃ পর্তাত্মজে ॥ 

্রঙ্মাওস্থাপনার্থায় কৃর্পৃষ্ঠে হানস্তকঃ। ট 

ততমুসধি। বাগুরাকারা বর্ধাও! বহুব স্থিতাঃ | 


পা... 


তন্ত্র [৫8২] 
. কারগ্য রারিমধ্যু করধশ্রতি নিহ্যশঃ। .... |. মহাবিদ্যাং ভাগ্যরশাৎ মদ পরাপ্পোতি সদ্গুরুমূ॥ 
অহমের ত্রিশুলেন পালয়ামি পুনঃ পুনঃ 8. ] তত্বজানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ। 
হে দেবেশ! নিরাকার, নিওুপ স্ততিনিন্দাবিবর্ষিদিত, তদৈব পরমং মোক্ষং যাবছ্‌_ক্ধাওং তিষ্ঠতি ॥ 
. বর্ণাভীত, হ্থনিশ্চন, সংজ্ঞাবিরহিত ইহ! কি আকারে গ্রাতিষ্টিত ্রাঙ্গণন্ত মহামোঙ্ষ: সাধুজ্যং ক্ষজিনস্তা চ। 
এরং ইহার উৎপত্তিই রাঁ/কোথ| হইতে এবং কি আকারেই সারপ্যঞ্চোরুজাতন্ত শূত্রন্ত সহলৌকিকম্‌ ॥ : 
র| জন্মে, ইহার গ্রক্কত ব্রিরণ বর্ণন করিয়া আয়র সংশয় মহাবিগ্াগ্রসাদদেন গুনরাগমনং নহি । 
অপনোদন করুন। মহাদের পার্কাতীর এই প্রশ্নে পার্বতীকে বৃহত্রন্ধাণড নাশে তু সর্বামোক্ষং যদ শিব ॥ 
কহিলেন, হে পার্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, তদা! সর্বন্ত নির্ববংণং ভবত্যেৰ ন সংশয়ঃ। 
এবং যেরূপ এ ব্রদ্ধাওড উৎপস্তি হইয়াছে, তাহ! বর্ণন শ্রীচণ্ডিকোবাচ। 


রূরিতেছি শ্রবণ কর। 

খুগালয়া, গুণাতীত।, জ্কতি ও নিন্দাদিবর্জিতা, আকার- 
রহিতা, নিত্যা রোগ ও শোকাদি বঙ্জিতা শক্তি দ্বয়ংই উৎ- 
পত্তির কারণ, তাহার পর যেন্বপে ত্রদ্ধা্ড উৎপত্তি হইয়াছে, 
তাহা রলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, 
রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টা পঞ্চ 
ভূত, এই পঞ্ভূত হইতে ব্রদ্ধা্ড উৎপন্ন হইম্মাছে। কুর্মপৃষ্ঠে 
ব্রঙ্গাও সংস্থাগিত আছে এবং অনস্তের মন্তকে বানুকাকার 
অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কুর্ম 
বিচরণ করে, আমি ত্রিশুল দ্বার পুনঃ পুনঃ পালন করি। 

*্রীচঞ্ডিকোবাচ। 

কথং বা লভতে জন্স কথং মৃতুযার্বেও প্রভো! | 

তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্বতঃ। 

ভ্রীশঙ্কর উবাচ। 

ইহ বৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎপরতজোপতূজ্যতে। 

জীবন্গঞ্জলৌকেব গেহাদ্দেহাস্তরং ব্রজ্মে ॥ 

সংগ্রাপ্য চোত্বমং দেহং দেহং তাজতি পূর্বকম্‌। 

ইতি শ্রত্ব! চ সা চণ্ডী গপ্রচ্ছ গরমেশ্বরম্‌ ॥ 

ভ্ীচপ্ডিকোবাচ। * 

প্রাণ্ডধ্োত্বরদেহস্ত পিওদানাদিকং জথম্‌। ; 

শিব উবাচ। 

শৃণু দেবি. প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহুং তটদরহি। 

মায়াদেহং পরেশানি বাযুন্ূপেণ চান্তথা ॥ 

বাযুন্ধপো।যতোদেহ আকাশস্থোনিরাশ্রয়ঃ। 

ততম্চ পিওদানেন: বাঃ স্থিরতরে। ভবে ॥ 

প্রথমে মৃন্তকং দেবি জায়তেচ ক্রমাবধি.।, 

তকে যমপুররং গন্ধ ধন্ধাধন্্াদিকঞ্চ যৎ॥ 

তদুক্ত। চাপরে. কিঞ্ৎ যদ1 কর্ম্ম ন. বিদ্যাতে। 

তদাক্তয়! তদা জীন; গরয়যৌ বরচ্মশাসনসূ॥ 

তম্মাৎ কম্মান্ুমারেগযদিস্তাদব,অঁভাং তনু, [128 
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বৃহত্রদ্গাওবাহো তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর । 

তৎ সর্বং আোতুমিচ্ছামি যদি ন্েহোহস্তি মাং তি ॥ 

শিব উবাচ। 

ত্রদ্গাগুস্ বাহাদেহে!| ব্রহ্মা ও| বহরঃ স্থিতাঃ ॥ 

অনস্তন্ত গ্রমাণত্ত, কিং রক্ত,ং শক্যতে ময় ॥ 

স এব নির্মিত সর্বাংসৈর সর্ববং মহেশ্বরি ।৮ 

মন্থযা কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি 
প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে 
নিতান্ত অভিলাষ হইয়্াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রক্কত 
বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ধতীকে কহিলেন, ছে 
শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম করে, অর্থাৎ 
পাপ ও পুণা অনুষ্ঠান করে, সেই কর্মাস্থমারে পরলোকে 
স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌক! (জৌক) 
যেষন ভৃখ হইতে তৃণাস্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও 
দেহ হইতে দেহাস্তরে গমন করিয়া থাকে । জলৌকা 
একটা তৃণ আশ্রয় না করিলে পুর্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে 
পারে না, সেইন্ধপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া 
পুর্বদেহ পরিত্যাগ করে ন। পার্বতী, নহাদেবের এই 
কথ। শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটা দেহ 
গ্রহণ না করিয়! পূর্ববদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহ! হইলে 
ফেই মৃতব্যক্কির পিগাদি গ্রহণ কি. প্রকারে হইবে। 


আপনি অন্থগ্রহ করিয়। আমার এ সংশয় অপনোদন 


করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, ছে. শিবে! 
মরণের সময় মায়াদেহ হয়) মায়ারূপ দেহ ইহ! বাুদ্বরূপ, এই 
মায়াদেহ আকাশস্থিত হুইয়। নিরাশ্রয়ভাবে থাকে ।: যত্দ্দিন 
পর্য্স্ত পিগদান: না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইনূপ নিরাশ্রয়। 
তাহার পর মৃতবাক্তির পিগদান্‌ হইলে. সেই বায়ু স্থির 
হয়। তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত, অবয়ব 
সকল হয়, তাহার, পর বমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য 
যাহা কিছু থাকে তাহা তোগ করে, পাপ-ও পু্য থাকিলে 





স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় 
আর কোন কর্ধ থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে 
ব্রঙ্মশাসনে গমন করে। তাঁহার পর কর্খমান্ুসারে উত্তমা 
“ প্রভৃতি তদ্থুলাভ করে। 
কিন্ত ধর্দি কেহ ভাগাক্রমে সৎগুরু, মহাঁবিদ্তা! বা তত্ব- 
: জ্ঞান লাভ করে, তাহা! হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই 
্রঙ্গাণ্ড থাকে, ততদ্দিন পর্য্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে 
্রাঙ্মণ মহামোক্ষ, কত্রিয় সাধুজা, বৈশ্ঠ সারূপা ও শৃদ্র সালোক্য 
লাভ করিয়া থাকে । মহাবিদ্যার শ্াভাবে আর পুনরাগমন 
হক্জনা। হে শিবে!. যে সময় এই বৃহৎ ব্রক্গাওড নাশ হইবে, 
তখন সকল লীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রদ্ধাণ্ডের 
বাহা দেহ এবং ব্রঙ্গাণড অনেক অবস্থিত, এই ব্রঙ্গাণ্ড অনস্ত। 
এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্‌ বাক্তি সমর্থ হয়? 
“প্রককৃতা! জাতে পুংসাং গ্রকৃতা। স্থজ্যতে জগৎ। 
তোয়াভুবুদধ,দং দেবি যথাতোয্নে বিলীয়তে ॥ 
গ্রকৃতা। জায়তে সর্বং প্রকৃত স্যজাতে জগৎ। 
তোয়াত্বুদধদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে ॥ 
তন্মাৎ প্রকৃতিযৌগেন জাঁয়তে নান্তথা কচিৎ। 
রক্ষা বিধু। শিবে! দেবি প্রক্ৃত্যা জায়তে ঞরবম্‌ ॥ 
তথ গ্রল্কালেতু প্ররুত]-লুপ্যতে পুনঃ 1” (নির্ববাগতন্ত) 
প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, গ্রর্তি 
হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্ধদ হয়, 
আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার গ্রক্কৃতি হইতেই 
সমস্ত জন্মে, আবার *প্রকৃতিতেই লয় হয়। ত্রহ্মা বিষু। ও 
মহেখর প্রকৃতি হইতেই: জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার 
প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। ঘখন প্রলয়কাঁল উপস্থিত হুইবে, 
তখন এই ব্রঙ্গাণড প্রক্কতিতেই বিলুপ্ত হইবে। 
তান্ত্রিকতত্ব ।_ 
পন্্রীক্পাং বা শ্মরেদেবীং পুংঙ্ধপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে। 
স্মরেদ। নিষ্ষলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্ক্ধপিণীম্‌ ॥ 
নেয়ং যোষিক্স চ পুমান্‌ ন যণ্ডেো ন জড়ঃ স্থৃতঃ | 
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজাতে ॥ 
সাধক্কানাং হিতার্থায় অরূপা দ্ূপধারিণী |” 
দেই সঙ্গিদানন্দরূপিণী দেবীকে জ্ত্ীূগেই হউক, পুং | 
্ধপেই হউক অথব! নিক্ষল ত্রচ্ম ভাবেই হউক স্মরণ | 
করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, যণ্ডও 
নহেন অথবা! জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রী 
বাচক, তাহাতে তক্প স্ত্রী শন্দই প্রয়োগ করিবে। তাহার | 
নি ঃ ্. . 
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*তামেতাং কুগুলীত্যেকে সস্তোন্ৃস্তয়নাং বিছুঃ ৷ 

স। রৌতি সততং দেবী ভূষ্গীঙ্গীতকধবনিম্‌ ॥” 

সেই মহাশক্কতি কুলকুগুলিনী যোগীন্ত্রগণের হইঁদয় আশ্রয় 
করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মুলাধারে নিরত 
ভ্রমরদঙ্গীতবৎ গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিতেছেন। 

সারদাতিলকে কথিত আছে-_ 

“যোগিণাং হৃদয়াস্তোজে নৃত্যান্তী নৃতামঞ্জস। | 

আধারে সর্বভৃতানাং স্কুরস্তী বিছাদাক্কৃতিঃ ॥ 

শঙ্বর্তক্রমাদেবী সর্কামাবৃতা তিষ্ঠতি। 

কুগুলীভূতসর্পাণামঙ্গশিরমুপেমুরী ॥ 

সর্ববেদমন্ী দেবী সব্ধমন্ত্রমরী শিবা। 

সর্বতত্বমন্ী সাক্ষাৎ হুঙ্মাৎ কুপ্মাতর! বিভূঃ। 

ত্রিধামজননী দেবী শব্দ্রক্গপ্বরূপিণী ॥” 

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরেজে শ্বশ্বন্ধপ প্রকাশ করিয় 
নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ধভূতের আধারে বিছযাতের 
আকারে স্ফষ্ত পাইতেছেন, তিনি সার্ধ জিবলগনাকারে 
সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, মেই দেবী 
কুগুলীভূত সর্পগণের অঙগভ্রীধারিণী, সর্বববেদমনী, সর্বামন্ত্রময়ী, 
সর্বতত্বময়ী, হুক্ম হইতেও কুক্মতরা, ভ্িলোৌকজননী ও শব্দ- 
্রঙ্গস্বরূপিণী। 

কুলার্ণবে বর্ণিত হইগ্লাছে__ 

শ্যঃ শিবঃ সর্ধগঃ হুক্মা! নিফচলশ্চোশ্মনাবায়ঃ। 

ব্যোমাকারো হাজোনস্তঃ স কথং পুঙ্গাতে প্রিয় ॥ 

অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্‌গুরুজপঃ সমাত্িতঃ। 

ভক্ত্যা সংপুজয়েদেবি ! ভুক্কিং মুক্তিং প্রঘচ্ছতি ॥ 

শিবোহমাকৃতির্দেবি ! নরদৃগ্গোচর! নহি। 

তন্মাঁৎ ভ্ীগুরুরূপেণ শিষ্যান্‌ রক্ষামি সর্বদা | 

মন্্য্যচম্ণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ শ্বয়ং। 

স্বশিয্যানুগরহারথায় গুঢ়ং পর্ধ্যটতি ক্ষিতৌ ॥ 

সত্তক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমারৃতিঃ | 

শিবঃ কপানিধির্লোকে সংদারীবহিচেষ্টিতঃ ॥ 

ঘে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ধগ, নিলু, উন্মনা, অবায়, 
ব্যোমাকাঁর, অজ, অনন্ত, তাহাকে কি্ধুপে পুঁজ! করা যাইবে? 
এই জন্ত পরম "গুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুদ্ধপকে আশ্রস্স 
করিয়্াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমণ্ডরুকে তক্তিপূর্বক, 
পুজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। 
দেবি! দিও আমি স্থুলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিব মৃর্ঠিতে 


_ আছি, কিন্ত এ তেজোময় সূর্তি মনুষ্থোর নয়ন গোঁচর হইবার 





ষোগা নহে, সেই জন্ত নরলোকে গুরুরূপ অবলঙনপুরত্বক 
আমি শিষ্যকুলকে সর্বদা রক্ষা করি। মন্ুমথচর্ আবৃত হইয়া! 
সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্মবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত গুড়- 
“রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। : 

এই জন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর এত যত্্র এবং 
সর্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়। 

তত্ত্রমতে কন্তাপুরুষের জন্মবৃত্তান্ত-_ 

পকথং ব| জায়্তে পুত্রঃ শুক্রস্ত কুত্র বা স্থিতিঃ। 

পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে ॥ 

পুরুষস্ত চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ। 

তদ। কন্ঠ! ভবেছ্ছেবি বিপরীতাৎ পুমান্‌ ভবেৎ ॥ 

উভয়োস্তলাপুক্রেন ্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্‌।/” 

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ) 

স্ত্রী ও পুরুষ ষহযোগে পুজ্র কণ্ঠাদির উৎপত্তি হয়। 

স্ত্রী পুরুষ সহযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এই মতে 

পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্তা, স্ত্রীর রজে! অধিক হইলে 
পুত্র, এবং শুক্র ও র্জঃ তুল্য হইলে ব্লীব হয়। 

এই মত আমুর্কেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখ! যায়। 

বৃহদ্দ্ধাগুতত্ব। নির্বাণতন্ত্রে বৃহছক্ষাণ্ডের শ্বরূপ এই- 
রূপ নির্ীত হইয়াছে ;_- 

প্রথমে মেকুপর্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার 
মধ্যদেশে মহাধীর! নদী প্রবাহিত ।. এই শ্ুমেরুর উদ্ধাদেশে 
সতালোক ও অধোভাগে রসাতল। এইন্ধপে মেরুমধ্ো 
চতুর্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার উর্ধে ব্রঙ্গাপল্সা। 
সেই চতুর্দশদল পঞ্সের নিম্মমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়া- 
কারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত । এই ক্ষিতিচক্রের 
মধ্যদেশে চতুক্ষোণ ও মনোহর জুন্বদবীপ, ইহার চারিদিকে 
নীল!চল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, স্থবেল, মল্য় ও ভশ্রাচল 
অবস্থিত। এই সকল পর্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণসুক্মলতাকীর্ণ 
নানাবিধ পর্বত বাহির হুইয়াছে। 

এ পদ্মের উর্ধভাগে ষড় পত্র ও চতুদ্ধণারভূষিত ভীম নামক 
গল্প, পদ্মমধ্যে রাজকোষে. মনোহর সিন্দুরবর্ণ তুবলোক। 
এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষুং বাঁস করেন। ইহারই 
অপর নাম বৈকুঞ্ঠ।। বৈকুষ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে 
রাঁধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার 
মধ্ো % বাহিরে জ্যোতি্মগুল, এখানে ইঞ্জাদি দেবতাদিগকে 
দেখা যায়। 

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী 
কল প্রকাশিত ॥্‌ এই পন্সের উদ্ধদেশে দশগ্ নীলবর্ণ 


চে 
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রি 
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ব্যোমরূপ ও জবযুক্ত ছুল্পভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর 
নাম স্বর্লোক। এখানেই কুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস 
করেন। এই পঞ্সের উদ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ 
পদ্স্থন্দর আছে, ইহাই মহল্লেণক । এখানে ঈশ্বরের বামতাগে 
মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহল্লেকের মাহাত্ম্য গোলোক 
অপেক্ষা! শতগুণ। তাহার উর্ধে যোড় শপত্রযুক্ত মোহান্ধকার- 
নাশক নির্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই জনলোক | এখানে 
বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান । এই পন্মের উদ্ধে 
পত্রদ্ধমসমন্থিত জ্জানপদ্পা অবস্থিত, ইহাই তপোলোক ॥ এখানে 
শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিনী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন। 

“তপোলোকং গোলোকন্ত চতুর্পক্ষগুণং শিবে। 

্রদ্ধলোকেষু যে দেব! বৈকুণে যে স্ুুরাদয়ঃ ॥ 

তপসাপি ন লভোত তপোলোকমতঃ শিবে । 

তপোলোকসম। নাস্তি লোকমধ্যে স্ুলোচনে ॥ 

সালোক্যং মহল্লেকং স্তাং সারূপ্যং জনলোককে ! 

সাযুজ্যং তপোলোকেযু নির্বাণং হি তদুদ্ধগে ॥ 

অতে। ্রঙ্গাদয়ে। দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ মদ1। 

তন্ত লোকন্ত মাহাত্মাং ময়! বক্ত,ং ন শক্াতে ॥” 

তগোলোক গোলোক অপেক্ষ। চারিলক্ষ গুণ প্রধান, 
ব্রক্মলোক ও বৈকুঠ্স্থিত দেবগণও তপন্তা দ্বারা এই ভব- 


লোক প্রাপ্ত হননা। এই তপোলোকের মত আর কোন 


লোক নাই।. মহর্পোকে সালোক্য, জনলোকে সারপা 
এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়।. ইহার পরই 
নির্বাগ। ব্রক্গাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থন! 
করেন। এই লোকের মাহাত্মা বলিতে সমর্থ নহি। 
পকিমাকাবস্ত ত্রক্গা্ডং তন্মে ব্রহি মহেশবর । 
সুষ্টিগ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং ছি তত্বিৎ ॥ 
শঙ্কর উবাচ। 
জস্তোরাকারং ব্রহ্মাওং নানাবিগ্রহং পারবতি ॥ 
ব্রহ্াওং বিগ্রহং প্রোক্তং স্থুলকষুদ্রাদিকং হি তৎ। 
মেরুঃ পর্বতস্তদ্মধ্যে তথ! সপ্তকুলাচলাঃ ॥ 
মূলাদিমস্তকাস্তং বৈ স্থমের নাম পর্বাতঃ। 
স্থিতং মেরোরধোভাগে দ্বাঙ্থুল্যাশ্চোদ্ধীদেশতঃ ॥ 
ভূর্পেকাদি মহেশানি অপ্তন্বর্গং ত্রমেণ হি। 
ছ্াঙ্গুণ্যাঃ সপ্ডপাতালান্তিষ্টস্তি পরমেশ্বরি ॥ . 
সত্যলোকে নিরাকার! মহাজ্যোতিঃম্বরূপিণী। 
মায়মাচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকারকূপিণী ॥ 
হস্তপাদাদিরহিত! চক্নধ্যাগ্রিরপিণী। . 
মায়াবন্ধলসংত/দ্্য ছিধ ভি যদোস্থুবী&. ... 
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.. শিবশক্কিবিভাগেন জায়তে স্থষটিক্লনা। 

প্রথমে জাগতে পুজো ব্হ্মসংক্ঞে। হি পার্ধাতি ।৮, 

.ব্রক্মাণ্ডের আকার কিন্ধপ এবং স্থাষ্টি বা কি প্রকারে হয়, 

পার্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্কতীর এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পারবতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট 
জন্তর আকারই ত্রহ্গাণ্ড এবং স্থল স্থক্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মা 
বলিয়া অভিহিত । তাহার মধ্যে মের পর্বত, ও সগুকুলাচল 
(মহেন্দ্র, মলয়, সহা, ুক্কিমান্‌, খক্ষপর্বত, বিদ্ধা, পারিযাত্র, 
এই গটী কুল পর্বত) মূল আদি করিয়া! মস্তক পর্যান্ত স্ুমেরু 
পর্বত মেরুর উর্দাদেশে তূর্লোকাদি সপ্তসর্গ, অধোভাগে সপ্ত 
পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিত! মহাজ্যোতিঃ- 
স্বরূপিণী মহাশক্কি মায়! দ্বারা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়! 
দ্বাখিয়াছেন। এই মহাশক্কি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্ত- 
পদাদিরহিতা ও চন্দ্র হুরধ্যাগরিস্বরূপিণী। এই মহাঁশক্কি মায়! 
রূপবন্ধল ত্যাগ করিয়! উদ্যুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা 
বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্ষি বিভাগে প্রথমে 
সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা । 

“শৃণু পুজ্র মহাবীর বিবাহং কুরু যদ্রতঃ। 

এতচ্ছত্ব! ততো ত্রচ্ম! উবাচ সাদরং পরিয়ে ॥ 

ত্বাং বিন! জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্‌। 

তচ্ছত্বা জগতাং মাতা শ্বদেহাগ্মোহিনীং দদৌ ॥ 

দ্বিতীয়! স! মহাবিস্থা সাবিত্রী পরম! কল! । 

অন্যাঃ সঙ্গং সমাসাছা বেদবিষ্তারণং কুরু ॥ 

অনায়াসং সথষ্টিকর্ভা ভবন্ধং মহীমণ্ডলে ॥৮ 

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্কি তাহাকে কহিলেন, 
হে মহাবীর ! তুমি বিবাহ ক্র। ব্রঙ্গা শক্তির এই কথা 
শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী 
নাই, আমি বিবাহ করির না.। আপনি আমাক শক্তি গ্রদান 
করুন। মহাশক্কি ত্রঙ্গার এই কথাম্ম নিজ শরীর হইতে 
মোহিনীশক্তি উৎপর় করিয়| ব্রন্গাকে প্রদান করিলেন। 
এই শক্তি দ্বিতীয়! মহাবিস্তাঁ :$ পরম! কলা, ইহার নাম 
সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া! বেদবিস্তার কর, এবং 
এই মহীমগ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্তা হইবে। 

পদ্ধিতীয়ে জায়তে পুজে। বিধুঃঃ সত্ব গুণাশ্রয়ঃ। 

শৃণু পুজ মহাবীর ! বিবাহং কুরু যত্রুতঃ ॥ 

তব দর্শনমাত্রেণ নিষধামী জায়তে পুমান্‌। 

কথং করোমি ছে মাতঃ মোহিনীং দেছি মে শিবে ॥ 

- গেহাচ্ছক্ি্চ নির্গতা দদৌ তশ্মৈ চ কাণিক1। 
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তামাশ্রিত্য মহাবিষুঃ পাঁলয়ত্যখিলং জগৎ) 

তৃতীয়ে জায়তে পুভ্রো মন্থাযোগী সদাশিবঃ ॥ 

তং দৃষ্।1 সা মহাকালী তু্টিযুক্তীভবন্‌ মুদ!। 

শুণু পুত্র মহাযে!গিন্‌ মদ্বাকাং হৃদয়ে কুরু ॥ 

ত্বাং বিন! পুরুষো! কোব1 মাং বিনা কাঁপি মোহিনী। 

অতন্বং পরমানন্দ বিবাছং কুক মে শিব॥ 

শিব উবাচ। 

যছুক্তং ময়ি হে মাতত্বাং বিন! নাস্তি মোহিনী ॥ 

মতামেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা! পুরুষে ন চ। 

অস্মিন্‌ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্‌॥ 

কুক দেহাস্তরং মাতঃ করুণ! যদি বর্ততে । 

ততক্ষণে যা! মহাঁকালী দদৌ ভূবনন্ুন্দরীম্‌ ॥ 

তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ। 

শস্তোরষ্রবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধ! ভবেৎ ॥ 

কালীকাগ্! মহাবিষ্ঞ| হানেন পরমেশ্বরি। 

ইতি তে কথিতং কাস্তে যথা! ব্র্মনিরূপণম্‌ ॥ 

গোপনীয়ং গ্রযত্বেন বিস্বোৎপত্তির্যথ। খ্রিয়ে।” 

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষুঃ, এবং 
ইনি অতিশয় সন্বগুণগ্রধান। এই বিষু। জঙ্মিলে মহামায়া 
তাহাঁকে কহিলেন, হে পু তুমি বিবাহ কর, যে হেতু তোমার 
দর্শনমাত্রেই লোক সকল নিষ্ষামী হইবে। বিষু। কহিলেন, 
হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব 
আপনি অনুগ্রহ করিয়! আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, 
তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শন্তি নির্গত করাইয়। 
তাহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্্বী ও 
শ্রীবিগ্তা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া! জগৎ পালন কর। 
বিষণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুর উৎপন্ন 
হইল, এই পুক্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই 
পু্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় গ্রীত হইলেন, এবং 
তাহাকে কহিলেন, হে পুত্র, আমি যাহা! তোমাকে বলিতেছি, * 
তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি 
ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্ঠ তুমি আমাকে বিবাহ কর। 
মহাদেব এই কথা গুনিয়া কহিলেন,,হে ধীতঃ ! তুমি বাতীত 
অন্য স্ত্রী অথবা আম! ব্যতীত অন্ত পুরুষ নাই, ইহা সত্যা, কিন্ত 
তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারির না। যদি 
আমার এতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি & মুষ্ঠি 
পরিহার করিয়! অন্তমুর্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্কি এই কথ! 
গুনিয়াই মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূবনন্ুন্দরীরূপ ধারণ করি- 
লেন। ভুবনন্থুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই 


রঙ 


ত্বতপ্রমাদাচ্ছ তং নাথ পরং ব্রক্গানিরূপণম্‌। 

ইদানিং শ্োতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ কৃষ্টর্যথা ভবেৎ॥ 

শ্রীশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি প্রবঙ্গ্যামি যথ! স্ষ্টিঃ গ্রজায়তে ॥ 

সত্যলোকে মহাঁকাঁলী মহাকুদ্রেণ সংগুট1। 

চনকারুতিবিস্তার! চন্জ্রনূরধ্যদিনূপিক। ॥ 

অনাদিদ্বপসংযুক্ত।! তদংশ1 জীবসংজ্ঞকাঃ। 

জলদগ্নে খর্থা দেবী স্ফরস্তি বিশ্দ,লিঙ্গকাঃ॥ 

ত্তাশ্চ্াতং পরং ত্রদ্ধ যদা! ভূমৌ পতত্যপি। 

তটদব সহল! দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি ॥ 

স্থাবরাদিযু কীটেমু পশুপক্ষিযু শৈলজে। 

চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাঁপ্পোতি সৌব্যয়ঃ ॥ 

ততো! লভেৎ পরেশানি মান্থযযাং ছুর্লভাং তন্মুম্‌। 

যতো মান্্ষদেহস্ত ধর্্দাধর্্মাধিপশ্চ সঃ ॥ 

ততোহপি লভতে জন্ম পুনমমত্যুমবা,য়াৎ 

জায়ন্তে চ ভিয্ান্তে চ কর্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ 

চতুরণীতিসহশ্রেযু নানাযোনিষু শৈলজে ।” 

হেদ্েবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্য জ্ঞাত 
হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা! 
গুনিতে ইচ্ছা করি । মহাদেব কহিলেন, হে দেবী! সত্য- 
লোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বার মংপুটিতা হন, এই মহাকালী 
চন্তরহুর্যয।মি রূপ বিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্কা.. এবং চমকের 
সায় আকৃতিবিশিষ্ট। ৷ জীব সকল এই মহাঁকালীর অংশমাত্র। 
ঘে প্রকার জলদগির বিশ্বলিঙ্গ সকল স্ক,ক্িত হয়, কিন্তু 
বিস্ফুপিঙ্গ যেমন অগ্মিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীব সকলও 
মহাকাণী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাজর। মহাকাঁলী, 
হইতে পরব্রক্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হুন 
হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট 

ও পশ্তপক্ষি প্রভৃতি চত্ুরণীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া 

তাহার পর ছূ্ণভ মন্থন প্রাপ্ত হয়ঃ এই মন্ধুয্য দেহই 
ধর ও অবধর্থের আকর। এই ধন্মাধন্ম বার মানুষ একবার 
জন্ম পরিগ্রহ করে, আবার মৃতু!মুখে পতিত হয়। এইনধপে 
মানব সকল কর্্মপাশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হই নানা গ্রকার 
যোনিতে ভ্রমণ কক্ষে) 
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ভূবননুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। 
শিবের ৮টা বিভাগ, মহাশক্তি কালী তারাতেদেও অষ্টভাগে 
বিভক্ত । হে পার্বতি ! ইহাই ব্রদ্ধের স্বরূপ জানিবে। ইহা 
অতিশয় গোপনীয় । 

*্ীচর্ডিকোবাচ। 






তন্ত্রমতে তবজ্ঞান_- 
_. পঞ্চতৃষ্ক, এক একটা ভূতের পাঁচ 0৫৭ গুণ । 
অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোম এই ৫টী পৃথিবীর গুণ । শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মল ও মুত্র এই ৫টা জলের গুণ। নিদ্রা, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলঙ্ত এই ৫টা তেজের গুগ॥ ধারণ, 
চালন, ক্ষেপ, সক্কোচ ও প্রসব এই ৫টা বায়ুর গুণ। কাম, 
ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টা আকাশের গুগ। 
সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টা গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, 
জল রবিতে, রবি বাঁধুতে ও বাঁযু আকাশে বিলীন হয়৷ 

এই গঞ্চতত্বের পরও তত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ভ্ৰাপ, 
চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্র্রিয় ও মন সাধন্য ইন্জিয়। এই ব্রহ্গাও 
লক্ষণ দেহ মধ্য ব্যবস্থিত আছে এবং অপ্তধাতু আত্মা, 
অন্তরাত্ম! ও পরযাত্মা, ইহাঁও শরীর মধ্যে অবস্থিত ১ শুক্র, 
শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক এই সগ্রধাতু | 

শরীরই আত্মা, অস্তরাত্মা। মনঃ, পরমাত্মা শৃন্তময়। এই পর- 
মাত্মীতেই মন বিলীন হয়। 

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিত! ও শুন্তধাতু প্রাণ ইহাতেই 
গর্ভপিও উৎপত্তি হয়। 

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে 
বাক্য উৎপত্তি এবং অন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সুর্য, 
চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহার! কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে 
চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, স্থর্য্যের আগ্রে বায়ু ও চক্রের 
অগ্রে মন এবং হ্ছর্যযাগ্রে চিত্ত ও চক্দ্াগ্রে জীবন আবস্থিত। 
কোন স্থানে শক্তি শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় 
অবস্থিত এবং জরাই বা! কেন হয়? 

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রন্মাণ্ডে শিব বাঁস কারেম, অস্ত- 
রীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরা'র উৎপত্তি 
হুয়। কে আহার আকাজ্ষ! করে, কেই ব1 পান ভোজন করে, 
জাগ্রত স্বপ্ন সুুপ্তিই বা কার হুর এবং কেইব৷ গ্রতিবুদ্ধ হয়? 

প্রাণ আহার আকাজ্ষ। করে, হুতাঁশন পাঁন ও ভোজন 
করে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও ন্ুুপ্তিতে বাযুই গ্রতিবুদ্ধ হয়। 

কে কর করে, কেই বা পাতকে লিঞ্চ হয়, এবং পাপ 
আচরণ করে, পাপ হুইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ 
কার্ধা করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মানা হইয়া 
পুণা ও পাপসাধন করে। জীব কি এাকারে শিব হয়? 
রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তি মুক্ত হইলে 
শিব হয়। তামস ব্যক্তি সকল এই তীর্থ এইদ্ধপে ভ্রমণ 
করিয়া থাকে । অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। 


সাজখাগ জাসাবিগা সিজাফরসারাতা 


: বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বল! যায় না, 
সনাতন ত্রঙ্গই বেদ। চাঁরিবেদ ও সকল শান্ত অধ্যয়ন 
করিয়া যোগীরা সর গ্রহণ করেন, কিন্ত পণ্ডিতের! ভক্র পাঁন 
করিয়া থাকে । তপঃ তপন্তা নহে, ব্রক্গচ্য্যই তগস্তা। যে 
্্ষচর্যয প্রভাবে উর্ধরেতা হওয়া যায়, মেই তগন্বী। 

হোম প্রভৃতিও হোম লে, ব্রঙ্গাপ্সিতে প্রাণ সমর্পণ 
করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য 
ছুই পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

যতদিন পর্যযস্ত জান ন! জন্মে, ততদ্দিন বর্ণবিভাগ থাকে, 
জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চল" 
চিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস ক্রেন, 
স্থিরচিন্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়। 

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্তর ) 
শুদ্র-লিখিত পটলাদি পাঠ নিষেধ ।-- 

*বিপ্রোব! ক্ষজরিয়ে বাপি বৈশ্তো। বা নগনন্দিনি। 

পতয়ন্লরকে ঘোরে শুদ্রন্ত লিখনাৎ প্রিয়ে ॥ 

তক্মাত, শৃদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুবীঃ। 

শৃত্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যন্ত গঠ্যতে ॥ 

যংযং নরকমাপ্নোতি তং তং গ্রাপ্পোতি মানবঃ 1” 

্রান্মণ, কতিয় বা বৈশ্ত, যদি শুদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ 
করে, তাহা হইলে তাঁহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্ত 
শৃদ্রলিখিত স্তব কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না। 

তন্ত্রের এইরূপ নান! কথ! জাঁনিবার আছে। বাস্তবিক 
এখন ভারতের সর্বত্রই বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে ধে-সকল 
্রিয়াকাণ্ড ও পু্জাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্তিক। 
[মন্ত্র বীজ, তন, গায়ত্রী; স্থাস, সুদ্র।, ছূর্গা, তারা, প্রভৃতি 
শব্দ ভ্রষ্টবা।] 

হিন্দুত্মের বিষয় পূর্ব যেরূপ লিখিত হুইল, ধৌদ্ধতন- 
গুলিতেও এ্রন্ধপ বিবরণ বর্ণিত দেখ! ঘায়। হিন্দুতত্নোক্ত 
শিব ছুর্গা প্রভৃতি নাম গুলিই ঘেন বজ্তগত্ব, ব্রজডাকিনী 
প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে । বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী তার! 
বারাহী গ্রস্ভৃতি মহাবিদা1, যোগিনী, ডাকিনী, তৈরব, ভৈরবী 
প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে । শিবোক্ত তন্ত্র যেরূপ 
অদ্ভুত অদ্ভুত দেবসূত্ধি কলিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরু- 
কাদি দেবদেবীর মুদ্থিও তদ্রপ বর্ণিত আছে। 

_বোঁদ্ধতন্্মতে বঙজ্জডাক ও বজডাকিনীর পুরাই প্রধান। 
হিন্দুতাস্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত ক্রমে গ্তাস করেন, 
 বৌদ্ধতা্ত্রিকগণ বামাবর্ত বিধানে সেইক্প গ্ভাস করিয়! 
খাকেন। ২২ 
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প্বামাবর্জবিবর্তেন পুঁজান্তাস প্রদক্ষিণম্‌। 
যোহি জানাতি তত্বজ্ঞস্তচ্ছেদং চক্জদর্শনং ॥” 
(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল ) 
বৌদ্ধতাক্সিকেরাঁও বলিয়! খাকেন, সাধনের কোন নি্মম 
নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাঁধন করিবে। 
“ন ভিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসে। বিধীয়তে | 
শুচিন! বাঁপাণুচির্া। ন শৌচন্কোদ কক্রিয় ॥ 
কালবেলাবিনিষুক্ত শৌচাচী রূবিবর্জায়েখ। 
তত্্রমন্ত্রগ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ববসত্বার্থতৎপরঃ ॥ 
গিরিগহ্বরকুঞ্জেু নদীতীরেযু সঙ্গমে । 
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে ॥ 
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্ধানে বিবিধোত্ধমে। 
বিহারটৈত্যালয়নে গৃছে বাথ চতুষ্পথে ॥ 
সাধয়েখ মাধকো! যোগং সর্বকামফলপ্রদম্‌।” 
( অভিপানোত্বর' ) 
বৌদ্ধতীস্ত্রিকগণও মালা মন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি 
গুহা বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও নকল গুহ্বিষয় 
অধিকারী ভির অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার 
নিষেধ আছে। 
*আচারযোগিনীতন্্রাঃ যোগত্রাশ্চ বিস্তরাঃ | 
ক্রিয়াভেদক্রমেগৈব সর্ববতন্ত্রেঘতিজ্ঞয়া ॥ 
আগসৈঃ সিদ্ধিশান্ত্রাখি স্বতন্মৈর্জাতকৈ স্তথা। 
অন্ুত্তরপদ! বাচ প্রঙ্জপারমিতাদয়ং ॥ 
বাহাশান্ত্রপরিজ্ঞানমাঢারবিবিধোত্িমম্‌। 
যেগভাবনয়া যুক্তং নৈঠিকং পদবিস্ামেৎ ॥ 
সর্ধাহারবিহারস্ত নির্বিবিশক্ষেন চেতস|। 
শতাক্ষরেণ সর্ধেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা ॥ 
মালামন্ত্রং যৌগনিতাং সর্ধকামার্থসাধনং | 
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালমস্বরং । 
মন্তরোদ্ধারঞ্চ কবচো! জদয়ে হৃদয়েন তু । 
লিপিমগুলবিষ্তামং বীরযোগিনীতন্তবং | 
সর্কেষামেব মন্ত্রাগাং উত্তমে। মাতৃকোত্তমং | 
গুহাদ্‌্গুহাতরং রম্যং সর্বাজ্ঞানসমুচ্চগ্ং । 
আলয়ং সর্বধর্মাণা মাতৃকা খ্যর্জপান্ভবা। 
এতন্বত্বন্ন কথয়ন্‌ সিদ্ধিহানি ভরঁবিষ্যাতি। 
ভাবনৈযাঞ্চ পরমাকাশনিদ্ধিরন্ুত্তম1। 
ভাবয়েৎ জনাজন্াাদি বজসত্বত্বমাপ্র,য়াৎ। 
অপ্রকাশ্ঠমিদং সর্বং গোপনীয়ং প্রযত্থতঃ ॥৮ 
( অভিধানোন্তর ৪প*) 


তন্ত্রতা ১: 
বুদ্ধমত প্রতিপাগ্ত বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে 
নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রকগণ তাহার অন্তথা করিয়! 
খাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতস্ত্রের একটা গ্রধান 
অঙ্গ | যে সগ্ত মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্ে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়। 
“নিতাং মহামাংসভোজী মদিরাশবদুর্ণিতম্‌।” 
*....মহামাংসং গীত্ব! মদ্ভং প্রিয়া সহ। 
স্বচ্ছচিত্তে মৃতাঙ্গীরে ভাবয়েম্বীরনায়কম্‌ 1” 
(অভিধান* ৪ প*) 
বৌদ্ধত্ত্রে পণ্ড ও বীর এই ছুই ভাবের উল্লেখ আছে। 
যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তাস্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া 
অভিহিত। বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণও্ এই জগৎ বামোস্তব বলিয়া! 
স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপুজ! 
প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্বিক বৌদ্ধগণ 
প্রায় জাতিভেদ্ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতাস্ত্রিকগণ 
বিশেধরূপে চতুর্থ বিচার করিয়া! থাকেন। (ক্রিয্ানংগ্রহ- 
পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য) 
তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার 
করিয়াছে, সেইনপ বৌদ্ধতাস্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের 
বহুগংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প 
নামে তিব্বতের একজন লামা ( থৃষ্টীয় ১৬শ শতান্দে ) বলিয়া- 
ছেন, “যে গ্রক্কত তন্ত্রতত্ব অবগত নহে মে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত 
পথিকের স্তায় সন্দেহ নাই। ভগবান্‌ বজসত্বের নির্দিষ্ট 
মার্গের বছুদুরে মে বিচরণ করে *1+ 
তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাংৎ কুত্রবাপাৎ অচিরাপহ্ৃতং তন্ত্রকন্‌ 
(তন্থ্াদচিরাপন্ধতে । প1 ৫1২।৭* ). নৃতন বন্ত্র। 
“বমানস্তস্থকনিভে সর্বাঙ্গীনে তকুত্বচৌ ।» (ভট্ট) 
তন্ত্রকাষ্ঠ (ব্লী) তত্রঙথং কাষ্ঠং। ন্াস্থিত কাঠেদ, তন 
বায়ের তুরী। 
* তন্ত্রণ (ব্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ। 
তন্ত্রত (স্ত্রী) তন্স্ত ভাবঃ তন্ত্রতল্‌ টাপ্‌। অনেকোদ্দেশে 
সন্কৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্ধ্যের উদ্দেশে একটা কাঁধ্য করা, 
এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে। 
যেমন শাস্তান্থারে সান ন! করিয়া! কোন কার্য্যই করিতে 
মাই, কিন্ধ একজন পুঁজ, তর্পণ ও ছোম করিবে। 
“অন্গান্ব! নাচরেও কন জপহোমাদি কিঞ্চন ॥” (দক্ষ) 
এই শান্ধ্ীক বচনান্থমারে তাহার গ্রাত্েক কার্ষ্যের 
পর ক্সান আবশ্তাক হইয়! উঠে। তজ্জন্য তন্্রত! স্বীকার করিয়! 
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সকলকর্থোদ্দেশে একবার জান করিলে সর্ধ কর্ধাঙ্ ক্গান 
সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কাঁর্য্ের পর ন্গান করিতে হইবে না। 

একজন রনতর ব্রাঙ্গণ হত্যা করিয়াছে, কিন্ত এই বঙ্গ- 
হুত্য। পাপনাশের জন্ত এক একটা প্রায়শ্চিত্ত ন| করিয়! 
সর্ধোদেশে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতান্থমারে 
সকল ব্রদ্মহত্যা! জন্ত পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) * 

তন্ত্রধারক (পুং) তস্ত্ং তন্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রস্থং ধারয়তি ধারি 

গুল্‌। পুস্তকধারক। পুজা প্রভৃতি ধর্ম্কার্ষেয খিনি পুস্তক 
ধরেন, যাজ্তিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত 
কোন পুঁজ! যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পুজাদিতে 
একজন পুজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র ( পুস্তক) 
ধরিয়! বলিয়। দিবে। 

“একস্তত্র নিযুক্তন্তাঁদপরস্তন্ধারকঃ।” (স্থৃতি) 

তন্্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্্রং চিকিৎসিতং তন্ত 

যুক্তয়ঃ ৬তৎ। নুশ্রতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ ৷ অধিকরণ, 
যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, 
প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাকাশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্ধায়, 
প্রসঙ্গ, একাস্ত, অনেকান্ত, পুর্ববপক্ষ, নির্ণয়, অচ্গুমত, বিধান, 
অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা- 
নির্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়। উহা এই ৩২ 
প্রকার তন্ত্যুক্তি। 

এই ৩২ প্রকার তন্্যুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, 
ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য 
ও অর্থ যোগ্ছিত হয়। যে স্থলে অনন্বন্ধ বাক্য থাকে, সেই 
অনশ্বন্ধ বাঁককে সম্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করা হর। অসদ্ধাদি 
প্রযুক্ত বাকোর প্রতিষেধ ওস্ববাক্য সিদ্ধি-এই তন্্যুক্তি 
দ্বারা হয়। 

*অসদ্ধাদি প্রযুক্তাঁনাং বাক্যানাং গ্রতিষেধনম্। 
স্ববাকাসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তত্্যুক্কিতঃ ॥” (নুশ্ুত ৬৫ অং) 
যেসকল স্কলের অর্থ পরিস্ূট নাই, এবং যে কল 

স্থল জটিল, সেই সকল স্থল এই তত্্যুক্তি দ্বারা পরিস্দ,ট ও 
বিশদ হয়। 





* তথ! নান ব্রঙ্গবধসঙ্গে সর্র্ধান্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্ত কৃতে ব্রক্গীধ- 
জন্ত পাপন।শঃ। তত্ত্রতায়। হেতুশ্চঃ। অদৃষ্টাখৈকজাতীয় কর্দণ$ কালদেশ- 
কত্রাদীনাং প্রক্নোগাগুবন্ধবৈধহেতৃত্যানামতেদে উদ্দে্ঠবিশেষাবএহ 
ইতি। এব শ্াতোইধিকারী ভবতি দৈষে পৈত্রে চ কম্খ্পি। পহিজাাগাং 
তখ। জপো দানে চ বিধিদ্বশিতঃ॥ ( বিষুঃ) 

ইতি ক্রিয়াঙ্গ্রানং কতৃসংক্কারদ্ধ। ৈব ২০-৮:+4-42 
নতু প্রতিকম্খকপ্রবাং।” ( প্রা়শ্চিন্ততদ্ধ ) 





ক হ শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার যথা 
ীর্ঘনীবিতীর অধ্যার। 

হ যোগ । এই শব্দের অর্থ অন্বয়। ঘখ! বায়ু, পিত্ত ও কফ 
ষথাক্রমে হ্বীতল, উষ্ণ -ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু 
লীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণ বিশিষ্ট, এইবূপ অন্বয় 
বুঝিতে হইবে । 

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্তের সাধক নে তাহাকে হেত্বর্থ 
কছে। ধখা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তূল্যতা আছে, এই 
বাকা দ্বার! ইহাও বুক্াইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে 
রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া! চিকিৎসা করিতে হয়। 

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা 
ঘাঙ্গার্থ নছে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন 
দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শবে ত্রিবৃত্প্রভৃতি বিরেচন- 
বর্গোজ যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরগুতৈল বুঝ্মিতে 
হইবে নাঁ। কারণ বিরেচনবর্গে এরগুতৈলের উল্লেখ নাই। 

৫ গ্রদেশ। যাহ! হইয়াছে, তাহা হইবে, এন্প সম্ভাবনাকে 
প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজধক্মা চরকোক্ত বিধিতে 
প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্ত অপরেরও রাজযক্া এই বিধিতে 
প্রশমিত হইবে। 

৬উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যাঁয়। যথ! 
স্বাছ, অল্প ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এই স্থলে সংক্ষেপে 
হইতেছে, এইজন্য ইহা!র নাম উদ্দেশ । 


৭ নির্দেশ। উদ্বাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ববক কথনকে 
নির্দেশ কহে। 
.৮বাক্াশের । বাঁকোর মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত 


থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কছে। যথা বাহ্‌ বায়ুর সহিত 
আত্যন্তর বায়ুর তুল্যত। আছে,এস্লে বাহা বাধু ও আত্যন্তর 
বাঘু এক্‌ নহে, এই বাক্যটা অসমাপ্ত আছে। 
৯ প্রয়োজন।  [ বিমান্স্থান দেখ ।] 
১৯ উপদেশ । কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশকে উপদেশ কছে। 
১১ অপদেশ। কারণ নির্দেশ করিয়! কার্ধ্য করাকে অপ- 
দেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এই 
জন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জল পান না করিলে জলোদর 
বৃদ্ধি হইতে পারে ন। 
১৯২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের আস্তিরিক্ নির্দেশকে অতি- 
দেশ কহে যণ। হিস্কাশ্বামী তৃষ্ণার্ত হইলে দশমূল বা দেব- 
দারুর, কথ বা মদ্দিরা পান করিবে, হে হেতু সঙ্গিপাত জরে 
/ সোগীর শ্বাস [ও ভৃষ্কার আধিকা থাকে । অতএব সঙ্সিপাত 


নে দশসূল ও মিরা. সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে ] 
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৯৯ এ) 


তন্রযুক্ি 


পারে। এন্থলে সাঙ্কেতিক চি সকলের অন্তর্গত বাকাকেই 
অতিরিক্ত নির্দেশ ব্ল! যায় 

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের 
বোধকে অর্থাপন্তি কহে। যা প্রদর ও শুক্রশৈথিলোোর 
চিকিৎসা একই, অতএব যাহা! প্রদ্দরে অপথ্য তাহাও শুক্র- 
শৈথিলো অপথ্য জানিতে হইবে । 

১৪ নির্ণয় । প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয় । 

১৫ প্রসঙ্গ । প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ গ্রাস্গক্রুমে আর্থাস্তর নির্দেশ। 

১৬ একাস্ত। নির্দেশ করাকে একান্ত কহে । যথা উদ্মা! 
বিনা জর নাই, এস্থলে যদি বল! হইত যে কোন ফোন জরে 
উদ্ম। থাকে না, তবে একান্ত নির্দেশ হইত ন1। 

১৭ অনেকাস্ত। অনেকান্ত শব্ের অর্থ হইতেও পারে, কখন 
বা না হইতেও পারে। 

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহিডূতি, তাহ! পরিত্যাগ 
করিয়! নিয়ম নির্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও 
আমলকী ভিক্জ সকল প্রকার অল্নই পিত্তকর। 

১৯ বিপধ্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কছে। 
যথা স্বাছু, অল্প ও লবণ বাঘু নাশ করে, অতএব কটু,'তিক্ত ও 
কষায় বায়ু প্রকোপ করে। 

২০ পূর্বপক্ষ। এই শন্ধের অর্থ প্রশ্ন 

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্যায় ক্রমে নির্দেশ | যথা! উদর 
রোগ ৮ প্রকার নির্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের 
চিকিৎস! নির্ণীত হুইয়াছে। 

২২ অন্মত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অন্কুমত 
কহে। যথ| কাহার কাহার মতে বস্তি চিকিৎসার এক্মাঞ্জ 
উপকরণ । 

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর1। 

২৪ সংশয় | এই শবের অর্থ এই কি না, এইরূপ যন্দেছ। 

২৫ অভীতাবেক্ষণ।  পূর্কোক্তের পুনরুল্পেখকে অতীতা" 
রেক্গণ-কছে। যথা! স্ত্স্থানের বিধি শেণিতীয় অধ্যায়ে 
রক্তপিত্ত রোগের কএকটা গুঢ় ত্য আছে। 

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষামাণের বর্তমান উল্লেথকে অনা- 
গতাবেক্ষণ কছে। যথা জর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন 
বিরেচনের বিষয় স্থানে দেখ। , 

২৭ স্সংজ্ঞা | যে সংজ্ঞা অন্ত কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, 
তাহাকে স্বসংজ্ঞা কছে। যথা চতুষ্পদ শব্দের খ, আমুর্ধেদে 
বৈগ্ঠ, রোগী, পরিচারক ও উষধ । 

২৮ উহ যাহা! বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝি! লওয়া 
যায, তাহাকে উহ কছে। হণ! দৌষ দোষাস্তর দ্বারা আবৃত 


থাকিলে রোগ নির্ঘর কর! কঠিন হয়, এন্কলে-অবশ্ঠ এই কথ! 
উহ্‌ রহিল যে কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া! বাধুর চিকিৎস! 
করিলে কখন কখন ত্রান্তও হইতে হয়। 

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয শব্দ ইত্যাদি বোৌধক । যখ! দাড়ি্ব 
গ্রভৃতি অন্ন ফল। এস্থলে আমলকী গ্রভৃতিও অল্প হেতু 
বুঝিতে হইবে। 

৩* নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা । যথ। জলদ্বাঁর মৃৎ্পিগ 
যেরপ প্রক্রিপ্ত হয়, মুগ ও মাধ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্রিপ্ত হয়। 

৩১ নির্বচন। নিশ্চয় করিগ্না বলাঁকে নির্বাচন কহে। যথা 
কুষ্ঠনাশক ভ্রবোর মধ্যে খদির প্রধান । 

৩২ সন্সিযৌগ। এই বাঁকোর অর্থ শীসনবাকা (বা হুকুম)। 
যথা মাত্রা ভোজী হইবে। 

৩৩ বিকল্পন বা এই অর্থবোধক । যথা বছবা অল্প বা 
অপ্রাপ্ত কালে বাকালাতিক্রমে ভোজন করার নাঁম বিষমাসন। 

৩৪ গ্রত্যাচ্চার। শিষাবুদ্ধির তীক্ষুতা,;মধাতা, নিকৃষ্টত1- 
ভেদে বা অন্তান্ত কারণে একই অধ্যাত্ম একই বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারে ছুই তিন বার বলাকে প্রতুাচ্চার কছে। 

৩৪ উদ্ধার । সুত্রে অন্থুবস্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু 
ঝলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে । 

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কাঁরণ। যথা! 
দোষের প্রকোপ রোগের কারণ। 

এই তত্রযুক্তি প্রতিকার্য্োেই প্রয়োজনীয় । (থশ্রত ৬৫ অ+) 

তন্ত্রবাঁপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তত্তবায়, তাতি। 
২. ল্তা, মাকড়সা । 

তন্ত্রবায় (পুং) তন্বং বয্মতি বে-অণ্। তত্তবায়, তাতি। ইহার! 
সঙ্কর জাতি। [ তন্তবায় দেখ ।] মণিবন্ধের রসে মণিকারীর 
গর্ডে তন্্রবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি- 
বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্‌ মন্তুর মতভেদ দেখ! ঘায়। 
মন্তুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্তে বৈস্তের রমে এই জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে । ২ লূতা, মাকড়ম!। আধারে ঘঞ,। 
৩ তন্ত্র, তাত। 

তন্ত্রসংস্থা (ক্র) তত্বস্ত সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী। 

তন্ত্রসংস্থিতি (জী) তন্তরন্ত সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন. 
প্রালী। .  , 

তন্ত্রহোম (পুং) তত্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশীন্্র মতে অনুষ্ঠিত 
হোম ।॥ [হোম দেখ।] 

তন্ত্র (শ্রী) তন্ত্রি ভাবে অ টাপ্‌। অন্ন নিজ্রা, তন্দ্রা। 
(দির্ূপকো" ) 

তন্তরক্িন্‌ (পুং) তন্ত্র কালচক্রে এতি গচ্ছতি শিনি। 
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. কালচক্রগামী ক্য্যাদি। “তস্্রাযিনে নমো গ্তাবা! পৃথিবীভ্যাং” 
(শুরুষূ' ৩৮1২১) 'তন্ঠতে হনেন তন্্রং পটরচনায় শলাকা যুক্তং 
যস্ত্রভেদঃ তদ্ধৎ নভদি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে । ( বেদদীপ ) 

তন্ত্র (তরী) তত্রই (অবিতুদ্ত, তক্্িভ্যঃ। উপ্‌ ৩।১৫৮) 
১তন্্রী। ২ তন্ত্রা। 

তন্ত্রিক! (ন্ত্রী) তত্ত্রী এব স্থার্থে কন্‌ পুর্কগ্ষশ্চ। গুড়ূটী। 
[ গুড়ুচী দেখ।] 

তন্ত্রিজ [ তন্মি দেখ।] 

তন্দ্রিত (তরি) তন্্রা তন্ত্রাজাত1 অন্ত তারকাদিত্বাদিতচ্‌ । 
আলম্তযুক্ত । "্ধার্মিকো নিত/ভক্তশ্চ পিতুনিত্যমতক্ত্রিতঃ ॥” 


(ভারত ১২) 
তন্ত্িন্‌ [তন্দিন দেখ।] 
তন্ভ্রিপাল [তস্তিগাল দেখ। ] 
তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজ!। (শঙ্ধমাল!) 
তন্ত্রী (রী তন্তর্তি মোহ্য়তি লোকান্‌ তন্ত্র-ভীপ্‌। ১ বীগাঞুগ। 
“নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণ! ন! চক্রে বিদ্যাতে রথঃ।” (রামা* ২৩৯।২৯) 
২ গুড়ুচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ লদীতেদ। 
৬ যুবতীভেদ | ৭ রজ্জু। 
“ন্‌ লঙ্বয়ে্ বতস তন্্ীং ন ধাবেচ্চ বর্ধতি |” ( মন্ধু ৪1৬৮) 
তন্্রীমুখ (পুং ) হস্তের অবস্থানভেদ | 
তন্ত্র (ব্লী) ত্ত,নাং অগ্রং ৬তৎ | কুত্রের অগ্রভাগ । 
তন্থী (অব্য) ন্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্ধ্যাদিগণে 
ইহার পাঠাস্তর তশ্থী এইরূপ দেখা যায়। 
তন্দ্র (ক্লী) তন্্র ঘঞ.। পঙ্ক্রিচ্ছন্দঃ। প্তন্ত্রং ছন্দঃ” (যজু* 
১৫৫) পিঙ্ক্কি বৈ তন্ত্র ছনাঃ ইতি শ্রুতে£ ( বেদদীপ ) 
তন্দ্রয়ু (তরি) তক্জাং আলন্তং যাতি যা-কু পৃষো* সাধুঃ। আলঙ্ত- 
যুক্ত । “মোধু ব্রদ্মেব তন্ত্যুর্ভবে বাজানাং* ( খক্‌ ৮/৮১।৩*) 
তিন্ত্রযুরালম্তযুক্তঃ।' (সায়ণ) 
তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো" সাধুঃ॥ তন্তরবায়, তাঁতি। 
[তন্ত্রবায় দেখ।] 
তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো" সাধু। [ তন্তরবায় দেখ । ] 
তন্দ্র! (ত্ত্রী) তৎ ভ্রাতীতি তৎ ড্রা-ক, বা তন্্র- অবসাদে তন্ত্র- 
ঘঞ্.ততষ্টীপ্‌। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রাী। ২ আলম্ত, অব- 
সম্নতা। পর্ধ্যাক্স প্রমীলা, তক্ত্রী, তন্ত্র, তত্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান। 
ইহার লক্ষণ, ইন্জিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব ), 
ভূত্তন, ক্লম ও শরীরের গুরুত| এবং নিজ্রাতুরের যে ইচ্ছা, 
তাহাই তন্দ্রা বলিয়া! জানিবে। 
*ইঙ্জিস়ার্থে স সংবিত্তি গৌরবং জুস্তনং ক্লমঃ। 
নি্ার্ততেব হস্তেহা তত্ত তক্জাং বিনির্দিশেহ॥* (নিগান ) 


ত্তঙ্মি 


 তঙ্জা উপস্থিত বি ভূস্তন হোই উঠতে থাকে, 
: শরীরের মানি বোঁধ হয় ও ইন্জিয়ের জ্ঞান থাকে লা। ইহাই 
ত্রার প্রকুষ্ট লক্ষণ। 
চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। 
মধুর, প্সিপ্ধ, গুরু ও অল্মসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও 
ব্যাধ্যান্থযঙ্গ ( রোগক্রাস্ত) হেতু কফ বাঘু প্রেরিত হইয়া 
হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া! হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন 
করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত 
হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাঁব, বাঁকা, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের 
গুরুতাঁ, মনঃ ও বুদ্ধির অগ্রাসন্নতা জন্মে । * নিদ্রা ও তন্ত্র! 
এই ছটার মধ্যে গ্রাভেদ এই, নিদ্রায় জাগরিত হইলে ক্লান্তির 
বোধ হয়, আর তন্দ্রা জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে 
থাকে। কফনাশক বস্ত ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম 
ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্ত্র! বিনষ্ট হয়। 
তক্জা সুখের ভারা, নিদ্রার কন্ঠ! ও গ্রীতির ভগিনী। 
( শব্দার্থচি' ) 
তন্দ্রালু (বি) তক্্রা-আলুছ্‌ (স্পৃহি গৃহিতী। পা! ৩২৫৮ 
ঈষস্িদ্রাধুক্ত, আলন্তযুক্ত । ( জটাধর ) 
তক্জ্রি (ত্ত্রী) তদি সৌতোধাতু ক্রিন্্‌। (বঙ.ক্রাদয়স্চ। উণ্‌ 
৪1৬৬) অল্পনিদ্রা, আলন্ত | 
তক্দ্রিকা (ক্ত্রী) তক্জ্িরেব স্বার্থে কন্‌ টাপ্চ। তঞ্জি, তক্জা। 
তন্স্রিজ (পুং) যছবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র । (হরিব* ৬৫ অ+) 
তন্দ্রিত [ তন্ত্রিত দেখ । ] 
তক্ত্রিতা (ভ্ত্রী) তক্তরিনো ভাবঃ তন্্রি-তল্‌ টাপ্‌। নিদ্রালুতা। 
আলন্ততাঁ। : 
তক্্রিপাল (পং) যছবংশীয় কনবক নৃপতির পুঞ্রভেদ । 
[ তন্দ্রিজ দেখ। ] 
তন্ত্রী (ভ্রী) তত্জি ভীষ্‌। তন্্রা, নিদ্রাবেশ, আলঙ্ত, অত্যন্ত পরি- 
শ্রমাদি দ্বারা সর্ধাঙ্গে ইঞ্জিয়সমূহের অপ্রতৃত্ব। [ তন্্রা দেখ।] 
তন্ন (অব্য) তথ্খন। তাহ! নহে। 
তন্নতন্ন (দেশ) তাহ! নহে তাহা! নহে, এ প্রকারে অন্তমন্ধান, 
বিশেষরূপে, সুঙ্্ানুসক্ষা। 
তন্নি (ত্ত্রী) তন্নস়তি নী বাছুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়, 
কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠাস্তর আছে। 
৬০ “মধুর শরিদ্ধগুবস়সেবনাৎ চিন্তনান্তযাৎ। 
 শোক্চাদব্যাধাচুষঙ্গাচ্চ বায়,নোদীরিতঃ কফ:। 
ঘদাসৌ সমবান্বন্দা হৃদয়ং হাদয়াশ্রয়াৎ। 
সঙ্গতি জানাদীং স্থগাতল্পোপজায়তে। 
কুলীত বাকৃচেষ্টে্িক্সগৌরবস্। 
সা ভত্রাণাং লক্ষণং মতং।* (ছয়) 






[৫১] 





তশ্মাত্র 
তঙ্গিমিত্ত, তদর্খ, তক্ন্ত, তাহার নিমিত্ত 


তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তত নিবন্ধনং কর্শাধ!। সেই কারখ, মেই 
জন্ত। তন্ত নিবদ্ধনং ৬তৎ। সেই কারণযুক্ত। 


তন্মততা (স্ত্রী) তন্ত মতং ৬তৎ তন্মত-তল্‌ টাপ্‌। লেই মত। 


তন্মধ্য (কী) তন্ত মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য । 
তন্বধ্যস্থ (জি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্তাী, তাহার 
মধ্যস্থিত। 
তন্ময় (তি) তদাত্মকং তদ্‌-ম়টু। ততৎগ্ববধূপ, তদ্ধত, তস্তাবা" 
পন্ন, তদামক্ত চিত্ত। প্তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিগ্র ধতোহছং বৈ 
মর্যাচতে।” (হরিধ* ১৭৯ অঃ) 
তন্ত্র (ক্লী) তদেব এবারে মাত্রচ্‌ বা সা মাত্রা যন্ত বনত্রী । 
সাংখামতে স্থগ্ষ অমিশ পঞ্চতৃত ) শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ । 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিক প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব উৎপন্ন 
হয়। মহতত্তবের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ধ। 
সেই ভ্রিগুণাত্মক মহত্তত্ব হইতে ত্রিগুণান্থিত অহঙ্কার 
উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন একার সান্বিক অহঙ্কার, 
রাঁজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার । 
বাজস অহঙ্কারের সহিত সান্বিক অহম্কার হইতে একাদশ 
ইন্্ি্ম ও তামস অহষ্কার ও রাজস অহম্বারের যোগে 
পঞ্চতম্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সান্বিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত তল্লিঙ্ 
উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গডুত স্বভাব বাহ্েজিয়ের 
অগ্রাহা মোহাদি লিঙ্গ । 
শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র যোগিগ্রাহ, সেই সেই মাজা যাহাতে 
এই বুুৎপত্তিতে তল্সাজ শব্ধ নিপ্ানন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি 
নিজে অবয়বশূন্ত অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে 
তন্সাত্র কহে। মেই তম্মাত্র ৫টা এই--শব্ধতন্মাত স্পর্শ- 
তন্মাত্র, বূপতন্মাত্র, বসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। 
এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, 
জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি 
পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটা তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে 
উৎপন্ন হয়। যেঘাহা হইতে জন্মে সে তাহার গুণ প্রাপ্ত 
হয়, এই স্তায়ান্থসারে শব্গতন্মাত্র হইতে শব্ধ গুণ আকাশ ও 
শব্দ-তন্মাজসংযুক্ত স্পর্শ-তন্সা্র হইতে * শম্পর্শ গুণ বাদুঃ 
শব্দ-্পর্শ-তন্মাত্র যুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শবাস্পর্শ-রূপ 
গুণ তেজঃ। 
শাম্পর্শরূপ-তন্মাজযুক্ত রস-তগ্যা্র হইতে শন্ব, স্পর্শ, 
রূপ ও রসগুণ আপ্‌ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র 
সহকারে গদ্ধ তগ্মা্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, বূপ, রস গর 
গৃথিবী উৎপন্ন হুইয্া থাকে । 


শব্ধ স্পর্শ গ্রত্ভৃতি এই টি পক কি বির 
যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়। 
এই পঞ্চ তক্মাত্র হুখ ছুংখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, স্তরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ ছুঃখ ও 
মোহ এই তিনটা ধর্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্ধ 
 তন্াত্াদি ক্রমে জুখ ছুঃখ ও মোহাদি ব্ধপ, ধর্মাবিশিষ্ট 
বলিয়া অন্ুতবষোগ্য হচ্। স্থতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, 
যে.অবিশিষ্ট. ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের কুঙ্গত্ব হেতু তাহ! 
ছুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব কর! যায় ন। 
যেমন কোন একার স্থুললিত শব্দ প্রবল বেগে হইলে তাহা 
শ্রবণ করিয়। সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়! দুঃখ অন্থুভব 
কর! যাক, এবং যদি এ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি 
সুগ্মভাবে হয়, তাহ! হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, জুতরাং 
তাহাতে সুখ বা ছুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহস্কার ও পঞ্চ 
তন্মাত্র এই ৭টা ইন্জরিগ্সসমুহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা" 
দিগকে দর্শনবিদ্গণ গ্রক্কৃতি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 
গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টা গ্রকৃতি কথিত হইয়াছে। 
পভূমিরীপোহনলে! বাুঃ খংমনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রক্কৃতিরইধ ॥” (গীতা ৭৪) 
মূল প্রক্কৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্ত ইহাকে প্রকৃতি 
বল! দার্শনিকগথের অভিপ্রেত | 
কিন্ত মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টাকে গ্রকৃ- 
তির কার্য বলিয়! জানিবে। 
্রক্কৃতি শ্বযংই কারণ, ইহার পৃথক্‌ কারণ নাই। মহৎ, 
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহার! সকল কার্ধ্য। (সাংখাদ* ) 
[ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ। ] 
তম্মাত্রত। (ত্র) তন্মাত্রস্ত ভাবঃ াকনডাগ্‌। তন্মাত্রত্ব। 
[ তন্মাত্র দেখ।] 
তন্মান্রিক (জি) তন্মাতসন্বন্ধয়। 
, তন্যতা! [ তন্তু দেখ।] 
তন্তাতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্‌। (খতন্থঞ্জিবনীতি। 
উ৭্‌ ৪/২) ১ বাছু। ২ রাজ্রি। ও বাদ্য সঙ্গীতযন্্রবিশেষ | স্তন- 
শবে স্তন যতু চ সালাপশ্চ। ৪ গর্জন ॥ “ন বেপস] তন্ততেন্ং” 
(খক্‌ ১৮০১২) তিন্ঠত| খোরেণ গর্জনশব্দেন।' (সায়ণ ) 
৫ অশনি । “হত্বোরিজ্্ তন্যতুং” (খক্‌ ১/৫২।৬) 'তগ্ঠঙুং শব্দকা- 
রিণং বঙ্ধং, (সাক ) ৬ পর্য্যন্ত । “আবিষ্কগোমি তন্তু দৃ'্টিং 
(বৃহ উ*) 'তন্ততু পর্য্যন্ত ।* (ভাষ্য) 
তন্ধ্য (জি) তন লুন্। অনাধেশঃ। ১১৮১২ 
বিচরস্তি তন্তবঃ।* (খক্‌ ৫1৬৩৫) 





এ 


[৫২] 


তন্বী (স্ত্রী) লজ (জে গুণবচনাঞ্চ। নাচন 


তপ (পুং) তপ-অচ্‌। 









১ কশাঙ্গী। ২-শালপর্নীঁ। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী । *শৈব্যন্ত চ 
স্ুতাং তন্বীং রূপেণা*্পরসাং সমাং।” (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) 
৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চন্ূণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, 
এবং ১181৫1১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু). পঞ্চম, দ্বাদশ ও 
চতুবিংপতিতে যতি। পভূৃতসুনীনৈর্যাতিরিহভত্তনাঃ সতৌ 
ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী ।” ( ছলোম*) 

১ শ্রীন্ম, ল্যোষ্ঠ ও আবাঢ় মাস। ২ 
তপন্তা। “অশ্মকুট্রানিরশন। দশপঞ্চ তপাইমে।সহরিবংশ ৪৬অঃ) 


তপ(ক্ক) কর (ত্রি) তগঃ করোতি কট।: ১ যে তগন্তা- 


করে, তপস্তাকারী। (পুং) ২ তগস্থী মত্ত, তপসেমাছ। 


তপংকুশ (তরি) তপস! কৃশং ৩তৎ। ব্রতদধার। শীর্ণ দেহ। 
তপঃক্লেশসহু (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্‌। তগ*৮ 


জনিত ক্লেশ যে সহ করে, ইন্জরিয় সংযমাদি কারক তপন্থী। 
তপঃগপ্রভাব (পুং) তপসঃ গ্রভাবঃ ৬তৎ। তপনস্তার গ্রভাব। 


পি (ভরি) তপঃ এব শীল স্বভাবে! যন্ত বনুত্রী। 'তপন্তাঁ 


পরায়ণ। 
তপঃনাধ্য ( পুং) তপসা সাধ্য: ৩তৎ ॥ তগন্তাদ্বারা সাধনীর। 
তপঃপিদ্ধ (ছি) তপলা সিদ্ধ; ৩তৎ। তগস্তাদ্ধার! সিদ্ধ/ খিনি 
তগস্তা করিয়! সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
তপতী (নী) ১ স্র্যকন্ত। | এই কন্ঠ সর্ধ্যপন্মী ছায়ার গর্ড- 
সন্ভৃতা, ইনি অসামান্ত। রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় খঙ্ষ- 
রাজপুত্র সন্বরণ অতিশয় সুর্য্যভক্ত ছিলেন, তাহার শুআযায় 
তুষ্ট হইয়! কৃধ্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। 
(ভারত ১১৭১ অঃ) [সঙ্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। 
এই নদী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সহ্াদ্রি পর্ধত হইতে উৎপন্ন 
হুইয়া পশ্চিম মুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী 
কোগ্কণ দেশের উত্তর সীম] । [ তাপী দেখ।] 
তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্তরি ল্যু। ৯ স্ধ্য। ২ ভল্লাতক 
বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীন্মকাল। 
৫ অগ্যাদিতে দ্াহ্যুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে 
শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্রিমন্থ বৃক্ষ। ৭ ' 
্ধ্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পগোক্ত স্্রীদিগের যৌবন কালে 
সত্বদাত অলঙ্কার ভেদ। 
"যৌবনে মত্বাজান্তামাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।* : 
(মাছিত্যদ* ৩ প' ) 
্ত্ীদিগের প্রি বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের 
নাম তপন। "তপনং দিবি 
না, 


স্ টা 
৮৬৭৫, 


আদ 


৮ অগ্নিভেদ | (পুং) ৯. শিব। “যজ্ঞবাহান় দস্তা তপ্যায় 
তপনায় চ1% (ভারত শা* ২৮৬ অঃ) (রী) ১ তাপ। (ধরণি) 
তপনকর (পুং) তপনন্ত করঃ ৬তৎ। স্ুর্যকিরণ, রশ্মি । 
তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরুক্ষঃ ছদো। যন্ত বহ্ত্রী। 
'আদিতাপত্র বৃক্ষ, ছড়ভড়ে গাছ। 
তপনতনয় (পুং) তপনস্ত তনয়ঃ ৬তৎ। ্যাপুত, যম, 
কর্ণ, শনি, স্থগ্রীব প্রভৃতি । 
তপনতনয়! (হ্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাইগাছ। 
২ স্্য্যকন্ত| যমুনা, তপতী প্রভৃতি । 
তপনমণি (পুং) তপনঃ হৃর্য্যঃ তত প্রিষে! মণিঃ। সুর্য্যকাস্তমণি। 
তপনাংশু (পুং) তপনন্ত অংগ্ুঃ ৬তৎ। কূর্য/কিরণ, রশ্মি। 
তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ গ্রভৃতি। (ন্ত্রী) তপনন্ত 
আত্মজ! ৬তৎ | হ্ু্যযকন্তা, গোদাবরী নদী, যমুনা! । 
তপনী (ত্ত্রী) তপ্যতে গাঁপ নয়া তপ-লুাট্ভীষ্‌। গোদীবরী 
নদী। (হেম*) 
তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্‌। ১ন্বর্ণ। ২ কনকধুস্ত,র। (জি) 
৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সম্তপ্ত কর! উচিত বা 
আবহ্যক। 
তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্‌। স্ুবর্ণ। (রাজনি*) 
তপনেক্ট (ব্লী) তপনস্থ কর্ন ইন্টং ৬তৎ। তাজ । (রাজনি*) 
তপনোপল (পুং) তপন ইতি নামা খ্যাতঃ য উপলঃ। হ্ৃ্ধ্য- 
কাস্ত মণি। 
তপস্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদুষক বসস্তকের পুত্র, 
নববাহুন দত্তের বন্ধ |, ( কথাস" ) 
তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃচরণং। তগশ্চর্যযা, তপস্া, তপঃ সাধন। 
তপশ্চর্ষ্য| (ভ্্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য]1, তগস্তা । 
তপস্‌ (ক্লী) তগ-অন্থন্। ১যাহা দ্বার মনঃ নির্মল হয়, 
তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপ্ত, মুনিব্রত। 
২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞান বিশেষ । - ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত 
ও উষ্ণ প্রভৃতি ঘন্বসহিষুণত! । ৪ মৌনাদি ভ্রত। ৫ শরীর 
ইন্্িযম ও মনঃ সমাধান (সংযম )। ৬ শাস্ত্ান্থসারে শরীর 
ইন্দ্রিয় ও মনের শৌধন। ৭ কষ্টপাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রাজাপত্যাদি 
প্রায়শ্চিত্ত । ৮ শান্্বিহিত তগুশিলারোহণাদি। ৯ বাগ 
গ্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম । 
তগঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাঁচিক ও মানমিক। 
দেব, দ্বিজ ও গ্রাভ্তগণের পূজা, শৌচ, খভুতা তর্গচরযয 
শু অহিংস এই কম্পটা শারীরিক তপঃ। 
হিত ও শ্রিক্, সত, অন্থথ্েগকর বাক্য ও স্থাধ্যায়াত্যাস 
টড গুর্ক বেছাধ্যরন) এই কর্পটা বাঁচিক তপঃ। 
ছু $+ 


৫৫৩] 
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মনঃ, প্রমাদ, সৌম্ত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি 
এই কয়টা মানসিক তপঃ। 
এই তপঃ আবার তিন প্রকার সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামমিক। 
যাহার! ফলাকাজ্ছা পরিশূন্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
উক্ত ত্রিবিধ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহ! সান্বিক তপঃ। 
যাহারা মন্ুষ্যঘমাজে সৎকার, সম্মান ও পুজাদি লাতের্‌ 
নিমিত্ত দর্ভভরে উক্ত জ্রিবিধ তপস্তার অন্থুষ্ঠান করেন, সেই 
পারত্রিক ফলশূন্য তপন্তাকে রাজস তপঃ এবং অতি ছুরাগ্রহ 
দ্বারা পরের উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মার লানাগ্রকার পীড়! 
জন্মাইয়া যে তপস্তা করে, তাহাকে তাঁমস তপঃ কহে ।* 
(গীতা ) গাতঞ্জলদর্শনে তপস্তাকে ক্রিয়াখে।গ বলিয়া! কথিত 
হুইয়াছে- 
*তপঃম্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ” ( পাত" ২১) 
শান্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তগন্তা দ্বার! চিত্তগুদ্ধি 
হর, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় 
উপনীত হয়। 
তপস্তা দ্বারা লোক সকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তগস্তা! 
দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। ন্বর্গলৌকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। ইহ ও পরলোকে মন্থৃয্যের যাহা কিছু অভিলধিত 
থাকে, তাহা সকলই এই এক তগন্তা দ্বারা লাভ হয়।  - 
এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। 
মন্থুর মতে ব্রাঙ্গণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ।  ব্রাঙ্গণগণ 
যাহাতে জ্ঞান উগাঞ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। 
ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তগঃ ক্ষতরিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশা ও শুদ্র এই 
তিন বর্ণকে বিশেষ যন্ত্র সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণ 
তাহাদিগের একমাত্র তপন্তা। বৈশ্ঠ্দিগের বার্থাই (কুষি- 
বাণিজা এভৃতি ) একমাত্র তপস্তা। শুদ্রদিগের পক্ষে প্রথম 
তিন বর্ণের সেবাই তপঃ। 
*ব্রাহ্গণ্ত তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষন্ত রক্ষণম্‌। 
বৈশ্বন্ত তু তপো বার্ডা তপঃ শূদ্রন্ত সেবনম্।” (মন ১১৫৬) 
* "দেবদ্ধিজনৃপাদীনাং পুজনং শৌচসার্জজ বম্‌। 
, ত্্রগ্ষচর্ধামহিংস। চ শারীরং তপ উচযতে $? 
অনুদেগকরং বাক]ং সতাং প্রিরহিতঞচ ঘৎ। 
স্বাধযায়াভাসনকব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ 
মনঃপ্রসাদসৌমাত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ । ১ 
ভাবস'গুদ্ধিরিত্যেতত্রপে! মানমমূাতে ॥ 
্রদ্ধয়। পরয়া তণ্তং তপপ্তৎ ভ্রিবিধং নরেঃ। 
অফলাকাড্ক্ষেভিযু'কং সান্িকং গরিচগ্ষতে &” 


তপস্যা 
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ঠা 


ওরা ররর রাজ 
সত্যযুগে তগস্তাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে “অথান্ত বুদ্ধিরভবৎ তগন্তে ভরতর্ধভভ |” (ভারত ১৩/১০।১৩) 


যজ্ঞ, কলিতে দাঁনই প্রধান। (মন্থ ১৪৬) 


৫ তাপস মন্ুুর দশ পুত্র মধ্যে একজন । (হুরিব* ৭২৪) 


জাঙ্মণদিগের বিধিপূর্ধবক বেদাধায়নই পরম তপন্তা। ; তপস্থয| (স্বী) তগস্চরতি তপদ্‌ কাঙ, ( কর্্মপো! রোমন্থতপো- 
( মন্থ ২১৬৬) তপোসিদ্ধ ত্রাঙ্ষণগণ তগন্তা দ্বারা! ত্রিভুবন ; ভ্যাং বপ্তিচরো। পা. ৩১১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্‌। 


অবলোকন করিয়া থাকেন । 
১* মাঘ মাস। 
প্তপসেন্থা” (গুরুযন্থুঃ ৭৩০) “তপসে মাঘায়” ( বেদদীপ ) 
১১ নিয়ম । ৯২ ধর্ম । 
শবিনাপান্মদলং ভূষুরিজযায়ৈ তপসঃ জুতঃ1” (মাথ ২ স*) 
১৩ জ্যোতিযোক্ত লগ স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ ত/পা- 
লোক, এই লোক জনলোকের উর্ধে, এই লোক তেজোময়। 


যাহার! বান্থুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম । 


পরম গুরু শ্রীরুষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তগন্তা! দ্বার! ভ্ীকঞ্ণকে 
পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাছাদের পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, তাহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাহার! 
শিলোগ্বৃত্তি দ্বারা জীবিক! নির্ব্বাহ কৰেন,যাহার! গ্রীষ্মে অতি 
কঠোর পঞ্চাগ্সিসাধা তগন্তা, বর্ষাকালে স্থত্ডিলশায়ী, হেমস্ত ও 
শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তগশ্চর্যযা করেন, 
'তাহারাই এই লোকের অধিকারী | 
যাহাপা চাতুন্ধান্ত ব্রত গ্রভৃতি অতি কঠোর নিয্মম সকল পালন 
- করেন, সর্ধদ! ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ থাকেন, তাহার! ব্রহ্মার আঘ্ুঃ 
পরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপুং) 
৯৪ অগ্নি। 
তপন (পুং) তপনসপছ। ১ সুর্ধ্য। ২ চন্্র। (জ্রিকা') ৩ পঙ্ষী। 
তপসোমুর্তি (গং) দ্বাদশ নন্বস্তরে চতুর্থ সাবর্শির সময়ে 
সপ্তধির মধ্যে একজন । (হরিবংখ ৭ অঃ) 


তপস্তক্ষ (পুং) তগঃ তপন্তাং তক্ষতি তনুকরো'তি তক্ষ-অন্‌.। 


ইন্জ্ু। . 
তপম্পতি (পুং) তপমাং পতিঃ ৬তৎ। হি 
প্দশবর্ষসহজাি তপসার্চংস্তপম্পতিং” (ভাগবত ৪1২৪।১৪ ) 
তপন্ত গং) তপসি সাধু যৎ্। ১ ফাল্গুন মাম। 
ণতপাশ্চ তগস্তশ্চ শৈশিরাবৃতূঃ৮ ( শুরুষজূ* ৯৫1৫৭) 
২ অঙ্জুন, অর্জুনের ফাস্তন এক নাম ছিল, এই জন্ত তপস্তও 
অর্জুনের নাম হইয়াছে। (রী) ৩ কুন্দপুক্প, কুঁদফুল। 


তপশ্চর্তি তপস্‌ কাঙ্ তপৌভাবে ঘএঞ১। ৪ তগশ্চরণ। 
শ্মংকারসানপুজার্থং তগোদজ্জেন চৈব যৎ। 

করিতে তদিহ ্রোক্রং রাজসং চলমক্রবমূ॥ 

মূডগ্রাহেণাস্মৰে। ঘৎ লীড়য়। ফ্রিয়তে তপঃ। 

পরন্তে ৎসাদনার্থং ঘ তত্তামসমদাহতদ্‌।" (গীত ১৬ আঃ) 


তপঃ। পর্যায় ব্রতাদান, পরিচর্যা, নিয়মস্থিতি, ভ্রতচর্যয। 
(মেদিনী) [তপল্‌ দেখ । ] | 
তপস্তাঁমতস্তা (পু স্ত্রী) মত্ম্তভেদ, তপ্ষে মাছ, পর্ধ্যায় তপঃ- 
কর, চেষ্টক, চেষ্ট । ( শব্দচ*) 
তপস্বৎু (ব্রি) তপস্‌- মতুপ্‌ মস্ত ব। তপক্বী।: 
প্তপিষ্ঠ তপস! তপক্থান্‌* (খাক্‌ ৬1৫1৪) “তপন্থান্‌ পন্থী (সায়গ) 
তপন্থিত। (ত্র) তপস্থিনে! ভাবঃ তপস্থিন্‌ তল্‌-টাপ্‌ । তপস্থিস্ব। . 
তপস্থিন্‌ (তরি) তপে! বিদ্বাতে হস্ত তপদ্‌-বিনি (তগঃ সহল্াভ্যাং 
বিনীনী । পা ৫২১০২) তপোযুক্ত | পর্য্যায়-তাঁপস, পারিকাজ্জী, 
পারকাজ্জী, তপোধন । (শব্দর* ) চাক্জায়ণাদিব্রতধারী । 
স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয় 
গণের একাশ্রাতারূগতপ, এই তিন প্রকার তপন্তাবিশিষ্টকে 
তপন্থী বলা! যায়। বিধিপূর্ববক বেদাদি অধায়ন সময় যথাশান্্ 
নিয্মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিযগণের একাগ্রতা! অর্থাৎ 
স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপন্বী হওয়া যায় না। 
যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয্মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই ভিন 
গুণ বিগ্বমান আছে, ভিনিই প্রক্কত তপস্বী। খিনি সংসার 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া! অরণাবাঁস আশ্রয় করিয়াছেন, 
অনন্যমনা ও অনগ্কর্ম্মা হইয়! দেবতার আরাধন! করেন, 
তিনিও তপন্ষিপদবাচা। & 

- এ জগতে মানবগণ ছুমিবার ইন্জিয়ন্ুখে আসক্ত হইয়া এক- 
কাঁলে অবসন্ন হুইয়! পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্‌ ব্াক্কিগণ জন্ম, মৃত্া, 
জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্ধশন করিয়! 
তপস্তাবিষয়ে যত্খীল হুইয়া৷ থাকেন এবং তাহার! কারামনো- 
বাঁকো পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্তা ও সংসারে নির্পিপ্ত হইয়া 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ববক তপস্ার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। 

শ্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উগর অন্ধুরাগ 
জগ্মাইতে পারে, অতএব লোকাম্থকম্পায় উপেক্ষা! প্রদর্শন. 
ফরা তপস্থিগণের উচিত । শুভকর্ট্মের অনুষ্ঠান করিয়া! যদি 
ছুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে ভাহার1 বিরত থাকেন না। 
তপস্থীরা অহিংসা, সভ্যবাকা, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাথ" 
খানতা। অবলম্বন করিয়! থাকেন 

তাহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীরের গ্রাতি সমান দৃষ্টিতে 
অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিস্তা, অসন্ভব স্পৃহা! এবং 
ভবিষ্যৎ বা! অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হুইতে সর্বদা! বিরত 


_ খাকেন। দৃঢ়তর বত্ব সহকারে তপন্তার ফল জ্ঞানার্জনে অভি" 


[7৫৫৫] 


তপুজ্‌ - 


মাছ। ৫ ঘ্বতকরঞ্জ বৃক্ষ । ৬ লারদ । (শব্ধর') ৭ চতুর্থ মনৃস্তরে 


নিবিষ্ট হুন। তাহাদিগের বেদবাক্যান্ুশীলনগ্রভাবে জ্ঞান | কণুপাস্মগ খধিতেদ । [ তপসোদৃষ্তি দেখ । ] ৮ ভাগবতোক্ত 


প্রবন্তিত হইয়! থাকে তাহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, 
শঠতা, পরুষতা, ক্রুরতাপরিশূন্ত ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ 
করিয়া! থাকেন । ঘাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজ- 
মুখে স্বীয় হিংসাদি ভামমিক কার্ধা সকল প্রকাশ করেন। 
তপস্থিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসি'ক কাধ্য 
সকল পরিত্যাগপূর্বক সংসার যন্ত্রণ। অর্থাৎ জন্ম, মৃত, জরা 
ও ব্যাধির হাত হইতে বিষমুক্ত হন। তাহারা বীতম্পৃহ, পরিগ্রহ' 
পরিশূন্ত, নির্জনবিহারী, অল্লাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। খিনি 
তগস্তা প্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গা হুষ্ঠানে একাস্ত 
অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীরুত চিন্ত- 
প্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির! 
আগ্রে বুদ্ধি বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া! পরিশেষে সেই ধী-শক্তি 
প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্ধাদি ইন্দ্রিয় বিষয়- 
মমৃহকে নিগৃহীত করেন । দিতে হইয়া চিত্তকে বশীভূত 
করিলে ইন্দ্রির সকল প্রসন্ন হইয়। বুদ্ধিতত্বে লীন হয়। ইন্রি- 
য়েরসহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্তার ফল 
্রঙগজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রঙ্গভাব প্রাপ্তি হয়। 
তপন্থিগণ বিশুদ্ধবৃত্ধি অবলগ্বনপূর্ববক পর্যায়ক্রমে তঙুল- 
কণা, স্থুপক মাধ, শাক, উষ্ণজল, পকষবচুর্ণ, শব্কু ও ফল মূল 
প্রভৃতি ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। 
তাহাদিগের দেশ কালের গতি বিবেচনাপূর্বক আহার 
নিমের অন্কবর্তী হওয়া! উচিত। 
তগন্ত। কার্ধ্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত কর! কর্তব্য 
নহে। অগ্নির স্তায় ক্রমশঃ তাঁহার উত্তেজন! করাই বিধেয়। 
ভাহা। হইলে ক্রমে ক্রমে স্থর্যের ন্যায় তপস্তার ফল ব্রন্ধজ্ঞান 
প্রকাশিত হইতে থাকে । জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্র ও 
সযুস্তি এই তিন অবস্থাতেই লোরুকে অভিভূত করে। আর 
বুদ্ধি বৃত্তির অনুগত জ্ঞান ও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া 
.খাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে এ 
তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র 
অবগত হুইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপক্তাগ্রভাবে 
পৃথকৃত্ব ও 'অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদ্দিত হইতে সমর্থ হয়, 
তখন তাহার স্পৃহা! একেবারে “দূরীভূত হইয়া যায় এবং 
দেইকাঁলে তপন্থিগণ তপন্তা প্রভাবে জর! ও মৃত্যুকে পরাজয় 
করিয়া শাশ্বত পরমত্রক্ধলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ 
বিবরণ যোগিন্‌ দেখ । ] 
হাসি জ্। ৩ দদীন। ৪ তগন্ামতম্, তপসে। 


ঞ 


দ্বাদশমন্বস্তরীয় সপ্তিভেদ । [ তপোমুর্তি দেখ । ] 
তপস্থিনী (শ্রী ) তপস্থিন্‌ স্রিক্লাং ভীপ্‌। ১ তপোযুক্রা, তপস্তা- 
পরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাত্রাবণিক1। 
৫ দীনা, দুঃখিত । ৬ পতিব্রত|। 
“মদেকপুত্র! জননী জরাতুরা নবগ্রস্থৃতির্ধরট! তগস্থিনী |” 
( নৈষধ ১১৩৫ ) 
তপস্থিপত্র (পুং) তপন্বিপ্রিক্নং পত্রং যন্ত বহুত্রী। জমনক 
বৃুক্ষ। (রাজনি*') 
তপাতায় (পুং) তপন্ত শ্রীক্ষস্ত অতায়ে| ত্র বনৃত্রী। ১ বর্ষা- 
কাল। তপাত্যায়ে বারিভিকক্ষিতানবৈঃ” ( কুমারস* ৫1২৩) 
তগন্ত অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ শ্রীঙ্গাবসাঁন। 
তপাস্ত (পুং) তপন্ত আস্তে! যত্র বহ্ত্রী। ১ শ্রীম্মকাল। তগন্ত 
অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীক্সাবসান। 
তপিত (তরি) তপ দাহে-ক্ত। তণ্, উঞ্ণ। (দ্বিন্ূপকো* ) 
তপিষ্ঠ (ব্রি) অতিশয়েন তপ্তা তথ্চুন্‌ ইষ্ঠন ভূগোলোপঃ| ১ 


অতিশয় তাপক | “তপিষ্ঠেন শৌচিষা যঃ” (খাব 81৫18 ) 
“তপিষ্ঠেন শোৌচিসাতিশয়্েন শব্রুণাং তাপকেন' (সায়ণ ) 
২ অতিশয়তৃপ্ত ৷ "তপিষ্ঠ তপস1 তপস্থান্” ( খক্‌ ৬1৫1৪) “ছে 
তগিষ্ঠ তৃপ্ততম অগ্নে* (সায়ণ ) 


তপিসু৪ (তরি) তপ-ইফুছ। তাপকারী, তপন। 
তগীয়স্‌ (তরি) অতিশয়েন তণ্তা তথ-ঈয়নন্। ভূখোলোগ:। 
১ 7০4 ২ অতিশয় তপন্তাকারক। “তপস্তপীয়্াং 
পতাংসমাহিতঃ” (ভাগ* ২1৯1৮ )। 


তি) তপ-উন্। ১ তাপক। *তপোম্পবিত্রং বি্ততং 


দিবন্পতে” (ঞক্‌ ৯/৮৩।২) “তপোঃ শত্রুণাং তাপকন্ত' (সায়গ) 


২ তাপযুক্ত। ৩ তপ, উ্ণ। “তপুর্নযুস্ত” ( খক্‌ 91৯৪২) 
তিপুস্তপ্তঃ (সায়খ ) 
তপুরগ্র (তি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত। 


তপুর্ত (লি) চি নাহি । 
তপুষ্ূ্ধন্‌ (পু) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি। 
তপুর্বধ (জি) উত্তপ্ত অ্তযুক্ত। 
তপুষি (জি) তপ-উপিন্‌ বেছে ,নের্কীরস্ত ইৎ। তাঁপক। 
পক্রন্মদবিষে তপুধিং হেতিমন্ত” (খক্‌ ৩৩০৭) “তপুষিং তাপকংঃ 
ক 
স্ত্রী) তপু স্িষ্কাং ভীগ্‌। কোধ। ( নিঘণ্ট,) 


| তণুষপ। (দি) লা হইতে রা 


তপুষ্‌ গং) তগতি তাপয়তি বা! তগ-উদি তি 


রি 


1৮৮) 





“তপুর্জস্ত যো অশ্মঞ্ক্ঠ (ধক্‌ ১1৩১৬) “হে তপূরজন্ত ! তপ্যমান- 
রশ্শিযুক্তঠ (লায়ণ ) (ক্লী) ৫ তপনণীল। “তপুরগ্রাভিগাষ্টিভিঃ” 
(খ্বক্‌ ১*/৮৭।২৩) “তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ, ( সায়ণ ) 
'তপোৌজ (ব্রি) তপসঃ তপন্তাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। 
১তপন্তাজাত। ২ অগ্নিজাঁত। 
তপোজ! (ভ্ত্রী) তগোজ-টাপ্‌। জল। “তপসো! অগ্নের্জাতা 
স্তপোর্জাঃ অগ্নের্বৈ ধূমো! জায়তে ধূমাদন্রমন্রাহ্টিরগ্নের্বা এতা! 
জায়স্তে তন্মাদাহ তপোজাঃ” ( শ্রুতি) 
তপন্তার অগ্নি হইতে অপ্‌ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি 
হইতে ধুম, ধুম হইতে অজ্র (মেঘ) ও অত্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই 
ন্ট বৃদ্টি তপন্তাজাত বলিয়। ইহার নাম তপোজ। হইয়াছে। 
তপোদ (পুং) মগধের একটা তীর্থ। 
তপোদন (ক্লী) তপ ইব দানং ত্র বহুত্রী। তীর্ঘভেদ, পুণ্য 
তীর্থের মধ্যে তপোদান একটা প্রধান তীর্ঘথ। (ভারত 
৯৩৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ। ] 
তপোধন (ব্রি) তপোধনং যন্ত বছত্রী। ১ তপোরত, তপন্বী, 
যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়ের আশক্তি নাই। 
তপোধন মকল মনঃ, বাকা কায় প্রভৃতি ঘ্বার যকিঞ্চিৎ পাঁপ 
করেন, সেই পাপ তগস্তা! ছারা দগ্ধ হয়। 
প্যদূকিঞ্দেনঃ কুর্বাস্তি মনোবাঙসুর্তিভির্জনাঃ। 
তৎ সর্বং নির্দাহস্ত্যাশু তপটমব তপোধনাঃ ॥” (মন্গ ১১।২৪২) 
[তপস্থিন্‌ দেখ। ] 
(ক্লী) তপ এব ধনং কর্খধা। ২ তপোরপ ধন। (জরি) 
তপঃ ধনং মুল্যং যস্য। ৩ তগস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ 
দমনক বৃক্ষ। (রাজনি*) 
তপোধন। (স্ত্রী) তপোৌধন-টাপ্‌। মুস্তীরীবৃক্ষ । (মেদিনী) 
তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ষ্োযস্ত বনুত্রী।. ১ তগন্তাই 
যাহাদের ধর্ম, তপস্বী। তপসোধর্শঃ ৬তৎ। ২ তগন্তার ধর্ম । 
৩ গ্রীক্মকাঁলের ধর্ম 
' তপোষধতি (পুং) তগপসি গ্বৃতিঃ সন্তোষ! যন্ত বহুত্রী। ১ 
তপোরত, তপন্ষিবিশেষ। ২ অণ্ডযিভেদ, দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ 
সাবর্ণির সময় সপ্ত্ধির মধ্য একজন । 
তপোনিষ্ঠ (ত্রি)'তপস্সি নিষ্ঠা যস্ত বহুত্রী। তগন্তাদদিরত। 
তপোনিধি (পুং)তগএব নিঝিঃ ধনং যন্ত বছুত্রী। তপাধন, 
তপস্থী। *বিধেঃ সায়স্তনস্তাস্তে সদদর্শ তপোনিথিং।” (রঘু ১ সঃ) 
তপোভ্ভৃই (তরি) তপোবিভর্তি তপঃ ভু কষিপ্‌ তুক্চ। তগো- 
ধারক, যাহার] তপস্তা ধারণ করে ॥ 
পন্থর্গে তপোভূতাং রাজন্‌ ফলং পুগান্ত কর্মণ:।” (হরিবংশ ৮ অঃ) 
চ 


উণ্‌ ২১১৮) ১ক্ুর্ধ্য। ২ অন্নি। ৩ তাপযুক্ত 1 ৪ তপন। 





তপোময় (তরি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ অষ্টবপদার্থালোচনং 
তদাত্মফো বা তপস্-ময়টু। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ অক্টব্য 
পদার্থালোচনাত্মক পরমেশ্বর | 
পত্রয়ীময়ো! ধর্থামরন্তগোময়£” (ভাগবত ২৪১৮) 
তপোময়ী (শ্রী) তপোমক-ভীপ,। তপঃগ্রচুর!, তপঃস্বরূপ! | 
*গ্রবিশ্ত বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোমদীং।” [হ্র্িবংশ ২৬৪ অঃ) 
তপোমৃর্তি (পুং) তপঃ আলোচনতেদ এব মূর্তি ধর্ত বা 
তপঃপ্রধানা মুত্তি ধন্ত বহুত্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্থী। 
৩ সপ্তধিভেদ, দ্বাদশ মধ্স্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় ষপ্তধির 
মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [ তপসোমুর্থি দেখ।] 
তপোষূল (ব্রি) তপো! মূলং যন্ত বছত্রী। ৯ তপস্যাহেতু 
স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মসুর পুত্রতেদ [ তপস্য দেখ।] 
তপোযুক্ত (ভরি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা হারাবুক্ত । 
তপোরতি (জরি) তপসি রতি সা বছরী। ১ তপঃপরায়ণ। 
( পুং)২ তামস মঙ্গর পুক্রভেদ ॥ [ তপস্য দেখ। ] 
তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সুর্য সদৃশ তেজো 
যুক্ত, তপন্ক। ২ দ্বাদশ মন্বস্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সমক্স গুলহ- 
তনয় সগডধিভেদ । 
তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ। 
তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধালো" কর্খাধা'। 
উর্ধস্থিত লৌকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি- 
কোটি যোজন উদ্ধে অবস্থিত আছে। 
*চতুঃকোটি প্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।” 
,. (কাশীখ' ২৪1২০) 
ভূ গ্রড়ৃতি ৭টা লোক ভগবান্‌ ব্রদ্ধা হইতে উৎপন্ন হই- 
য়াছে। ব্রজ্ার পাদছয় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে ভুব- 
পোক, হৃদয় হইতে স্বর্পোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, 
গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনগ্ধয় হইতে তপোলোক ও ম্ত্তক 
হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হুইয়াছে। ( ভাগ* ২।৫/৩৮৩৯ ) 
[বিশেষ বিবরণ সপ্তডলোক দেখ ।) 
তপোবট (পুং) তপসে! বট ইব। ব্রঙ্গাবর্ত দেশ। (ত্রিকা') 
তপোবন (ক্লী) তপসো। বনং ৬তৎ। ১ তাপস-মেব্য বন”, 
বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রম স্থান, যেস্থানে মুনিগণ কুটীর 
নির্মাণ করিয়! তগন্তা করেন । ২ তন্ামক তীর্থবিশেষ, বুন্দা- 
বনস্থিত একটা বন। এইথানে গোপকন্তাগণ কাত্যায়নী-বরত 
করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্কমাল) [বৃন্দাবন দেখ ।] 
তপোবল (ক্লী) তপসং বলং ৬তৎ। তপস্ত।র বল, তপঃপ্রভার । 
তপোবৃদ্ধ (ক্রি) তপসা। বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তগন্তাদ্ধার| বৃদ্ধ, 
তপোজ্যোষ্ঠ। ৃ 15 
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তপোহশন (পুং) ১. মপ্তধিভেদ। [ তগসোমৃর্ধি দেখ। ] 
২ তাপন মন্থুর পুজজভেদ | [ তপন্ত দেখ ।] 


“তগুরচ্ছ,ং চরন্‌ বিঞ্রো জলক্ষীরম্বতানিলান্‌। 
প্রতি ত্র্যহং পিবেছঞ্চান্‌ সক্কৎগায়ী সমাহিতঃ ॥” (মন্ু ১১।২১৫) 


তণ্ত (জি)তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত। তণ্ডপাষাণকুণ্ড (পুং) তণ্তানাং পাষাণানাং কুণুমিব। 


তপগ্তকাঞ্চন (ক্লী) তণ্ডং যৎ কাঞ্চনং কর্মধা। অগ্নিসংযোগ 


নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] 


দ্বার! বিমল কাঞ্চন। তগ্তবালুক (পুং) তথ বানুকা যত্র বহুত্রী। ৯ নরক বিশেষ । 


পতগ্তকাঞ্চনবর্গ।ভাং স্থ গ্রাতিষ্ঠাং স্ুলোচনাম্‌।” (ছুর্থাধান) 
তণকুস্ত (পুং) তগ্ঃ কুন্তো যত্র বুত্ী। নরকতেদ। এই 
নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তণ্রকুস্ত সকল 
পরিবৃত আছে। এই কুস্তের মধ্যে লৌহচুর্ণ ও তৈল পুর্ণ 
রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা! সকল প্রজলিত হইতেছে। 
যমদূতগণ ছুফর্্মকারী লোকদিগের মন্তক অধোদিকে করিয়! 
এই কুস্তমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে । গৃত্গণ নেত্র, অস্থি 
প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃগ্ষেপ করিতেছে । সেই 
কুস্তমধ্যে শির$, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্‌ ও অস্থি গ্রভৃতি দ্রবীভূত 
হইলে থমকিন্করগণ দবর্বা (হাত1) দ্বার! ইহা! ঘুটিয়া থাকে । 
এই প্রকারে আবর্তযুক্ত মহাতৈলে ছুদ্দ্মীকারী জোকগণ 
উন্মথিত হইয়] অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কতেয়পুরাণ) 
[বিশেষ বিবরণ নরক দেখ ।] 
তণ্তরুচ্ছ, (পুংক্লী) তগ্ডেন জলছুগ্ধার্দিনা আচরিতং কৃচ্চুং 
যত্র ব| তথ্চেন আচরিতং। ছ্বাদশাহ সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই 
ব্রতে প্রথম তিন দ্দিন তণ্রছুগ্ধ, দ্বিতীর তিন দিন তণ্ ঘ্বত, 
তৃতীক্প তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তণ্ড বায়ু, 
সমাহিত চিত্ত হইয়। সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হুইতে 
বিমুক্ত হন। ছুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবা্প 
উঠিতে থাকে, তাহাই গড বায়ু বলিয়া কথিত হুইয়াছে। 
তগ্তবাযু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছগ্ধের উত্তপ্ত বাম্প ভক্ষণ 
করিবে । ছু্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ বট্‌ুপল জল, ভ্রিপল ছুগ্ধ ও | 
আক পল স্বত। . 
প্রাস্মশ্চিত্তবিবেকের মতে এই ত্রত ৪ দিনেও হইতে 





[নরক দেখ ।] (জি)২ উত্ত বালুকাময়। . 

*সস্তপ্যমানঃ পথি তণ্তবালুকে” ( ভাগবত ৩৩৪২২) 

তগ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং নুবর্ণাদিকং যত্র বহুত্রী। 

পরীক্ষাবিশেষ। একটা লৌহ ব! তামরনিশ্ঠিত পাত্রে বিংশতি- 
পল তৈল ও দ্বৃত স্থাপন করিয়! অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে 
হইবে। পরে তাহাতে এক মাধ! স্থুবর্ণ নিক্ষেগ করিয়া 
ৃদ্ধান্থুলী দ্বারা তাহ! উত্তোলন করিলে যদ্দি অঙ্গুলী দগ্চ বা 
বিস্ফোটাধি না হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়! 
জানিবে। (বৃহস্পতি ) 

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই-- 

স্বর্ণ, রাজত, তা, লৌহ ও মুখায় পাত্র ধৌত করিয়! 
অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গবাস্বত অথবা তৈল 
নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়বিবাক (বিচারক) ধর্মের আবাহন 
'ও পুজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্দার! অগ্নি শুদ্ধ করিবেক । 

“গং গরং পবিত্রমমূতং ঘ্বতত্বং যজ্ঞকর্মানু | 

দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব |” 

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, 
বাত, ক্লতোগবাস ও আর্দ্র বন্রগুক্ত হইয়! প্রতিজ্ঞাপত্র 
মন্তকে ধারণ পুর্বাক 

“৬ং তবমগ্নে সর্বাভূতানামস্তশ্চরতি পাঁধ। 

সাঁক্ষিমৎ পুণ্যপাপেভো। ক্রহি সত্যং করে মম ॥” 

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তণ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত 
দগ্ধ ন| হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। 
(দিবাতত্ব) [ দিব্য দেখ। ] 


পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে ছুগ্ধ, স্বত ওজল পান | তণ্তমুদ্র (ত্ত্রী) তপ্ত অগরিগন্তপ্। মুদ্রা কর্ধা। শরীরে ধারণো* 


করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস । ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্ড- 


মত তণ্কচ্ছুসূ।” (প্রায়শ্চিন্ববি+) : 
আয টে ৯৪০ 


পযোগী অগ্িসন্তপ্র ভগবানের আমুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।] 


কচ্ছ, কহে*। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।] তণ্তরহস (ক্লী) তগ্তং রহঃ কর্পাধা আঅচ্‌ সমাসান্ত। -১ বহ্ছি। 
টি নিরিহ হত কুর্বন ছাহংসাযং পিবেছুচিঃ। ২ তগ্তবৎ নির্জন স্থান, অন্তের অনধিগম্যস্থান। 
বট্পলানি স্থৃতপ্তস্ত তোয়ন্ত সুপযাহিতঃ॥ তগ্তরাজতৈল (ক্লী) আমুর্ষেদোক্ত তৈলবিশেষ । 
০ 
বাদব, নিমিন্দা, আকন্দ, দশমুল, করঞ, বেড়েলা, 
॥ ৮ 11 মাতা সা রস /8 সের। কক্কার্থ পিপুল, বেডেল!॥ ভা, 
একরাআোপবাসন্ত তণ্তকচ্চসা সাধনং ৪১ পিপুলমূল, চিতামুল, ক টুল, ধুতুরা বীজ, চই, জীরা, গুল্ফা, 


গুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবার, ঈশলাঙ্গলা॥ শুফমুলা/ কুড়) ছুরা- 


ন্‌ ২৫৮] 


প্রতি হাক হি দারিলে বহি 
, ক্ব্ণজীয়া, পি্সাটা, আকন্দআটা, -জয্পপালমূল, | মঞ্নতি প্রাগ্সোতীতি তণ্তায়নী। যোহি দরিজ্ক্ষেত্ররহিতোহ্হ- 


আগদন!, বিড়গগ, সৈদ্ধব, রবক্ষার, গক্তচন্দন, সজ্িনামূল, : 
উৎপল, মরিচ, যষটিমধু, রাখা, ক্কাক্ডাশৃর্সী, কণ্টক্াী ওরুণ- 
ছাল প্রতোক ছুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল গ্রান্তত 
কয়। শিরঃপীড়ায় এই উধধ বিশেষ ফলগ্রাদ এবং (পেত্রশূজা, 
কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার জন্সিপাঁত, বাঁতগ্লেম্মা, গালগ্রহ, 
সকল প্রকার শোথ, জর, ্লীহা, প্লেম্সারোগ এই সকল রোগ 
উপশান্ত হয়। 
আর এক প্রকার-_ 
কটুটতল /৪ মের, গোমুত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত 
: খুুরা, (পুতিক1), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটা, জয়ন্তী, বিপিন্দা, 
শিরিষ, হিজল ও সজিন1 মিলিত দশমূল প্রত্যেক ছুইলের, 
ক্কাল ৬৪ সের, শে ১৬ লের। কক্ধার্থ মদন্ফল, ত্রিকটু, 
কুড়, কৃষ্ণজীরা, শু'ঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, সুখা, হিজল, 
বেলপ্'ঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাজা, কাকঁড়া শৃঙ্গী, 


রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বৃইচিসূল, প্রত্যেক ছুই তোলা। 


ইহা! দার! -শিরঃশুল, লেত্রশূল, ফর্ণশূল, জর, দাহ, স্যেদ, 
কামল!, পাওু'ও হেয়োদশ প্রকার সঙ্সিপাত ন্ট হয়। 
শিরংশুলে এই সউধধ বিশেষ ফলগ্রদ | (ভৈষজ্যরদ্বীবলী ) 
তগ্তরূপক (ব্লী) তণ্তং বহ্িশোধিতং রূপকং দ্ূপ্যং কর্মধ!। 
বিশুদ্ধ রৌপ্য । (প্জাজনি*) 
তগুশৃর্ণিকৃও (পুং) তথা অগ্রিম শূর্টি শৌহএতিৃ্তি ধর 
তথাবিধং কুডং যত্র ব্ভৃত্রী | নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] 
তপু শূন্মা (পুং) তপ্ত শৃর্মী যত বত্রী। নরকদিশেষ। যদি 
পুরুষ সকল 'অগগ্যা 'স্ত্রীতে ও লারী সকল অগম্য পুরুষে 
উপরত হয, তাহা! হইলে এই নরকে গমন করিয়! থাকে । 
এই নরকে পুক্রুষ সক্ধল তগুলৌহমসী নারী আলিঙ্গন 
করিয়। ও নারী সকল তণ্ড লৌহ্ময় পুরুয় আলিঙ্গন ররিয়| 
অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাক্ষে *। [নরক দেখ।] 
তণুস্থরা কুণ্ড (ক্লী) তণ্তায়াঃ হ্থরায়। কুণুমিব। 1৮৮%7%1 
' [নরক দেখ। ] 
তণ্তান (কী) তণ্ডং অন্নং কর্মধা। তণ্তজন্ন, গরম ভাঁত। 
তগ্তায়নী (ভ্ত্রী) তণ্ডেন অযাতেহত্র অগ্ন-লুযুট্-ভীপ্‌। ভূমিভেদ, 
দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তণ্তাক়নী- 
ভুমি কহে। “তণ্তায়নী মেহসি” (শুর্ুষজধু* ৫1৯) “তণ্তাং পুরুষ- 





: *প্যান্থিহ বা! গম্যাংস্রি়ং পুরুযোহগমাং বা পুরুষং যোবি- 
দগ্চিগচ্ছতি ভাবমুত্র কশয়া৷ তাড়য্তস্তগরয়! শৃক্ধযা বৌহ্মধ্যা 
পুরুষ লিঙ্গঘন্তিস্িয়ধ* পুক্রষরূপকজা শষ্য |” (ভাগ* ৫1২৬1২+) 


মিতি সম্তপ্যতে তং তাপোগশাস্তার্থং এাপ্রোষি যন্ধা তণ্ঃ সন্‌ 
নরো! যন্তাং অয়তি সা তথা য়নী।' (বেদদীপ) 

তপ্য (প্ুং) তগন্যং। ১শিব। "যজ্ঞাবাহায় দবাস্তায়ভপ্যা্ 
তপনায় চ।” (ভারত ১৩২৮৬ অ+) (জরি) & তপনীয়।। 

তপ্যতু (তরি) তপ-্যতুন্‌। তাপক কৃর্যাগি। "নুর্ধ/াগতি- 
তপ্যতুর থা” ( খক্‌ ২1২৪৯) “তপ্যতুক্তাপকঃ সুর্য) ( সায়ণ) 

'তফ| (আবী ) উত্তম, উৎরুষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত । 

তফাৎ (আরবী ) অন্তর, দুরত্ব, প্রভেদ । 

তফ্রীকৃ (নাবী) বিভাগ, অন্তর ॥ 

তফনীল (আরবী ) জায়, তালিকা । বিশেষ দর্শন। 

তবঈ (আরবী )১ স্বাভাবিক। ২ চুন্বরু, চর্ণক। 

তবক্‌ (আরবী )১ম্তর। ২ থাক । ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ। 

তবকী (ব্রি) তবকযুক্ত। 

তবল (আরবী ) বাদ্যযন্্রতেদ | 

তবলক্‌ (আগবী ) তবল!। 

তবল! (গ্মারবী) বাগ্ বন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল- 
মৃদঙ্গ, ইহ সভ্য যন্ত্র। 

তব (পাবসী) পাকসাধন লৌহ পা্রভেদ, তাওয়!। 

তবাঁক!। (আরবী) নির্ভর, আশ।। 

তবাজ। (আরবী ) ১ অবধান, দৈন্ভভাব। ২ ভান। শকষাক! 
শিষ্টাচার । 

তধাঁল (আরবা) অন্ুসন্ধান। 

তবাছি ( আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বঃস। 

তবিঅগ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগন্বীকার। ৩ স্বভাব, 
গ্রকৃতি। ৪ শরীর। 

তবীকুর ( দেশজ ) লতাভেদ । (07008 01058) 

তবীল (আরবী ) তহ্বীল, জিন্ধা, বিশ্বাস, নির্ভর। 

তবু ( দেশজ ) তথাপি। 

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞাক়াং ঘঞর্থে ঘ। 
১অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ ব্বাছু। (পুং) 
৫ তমালবৃক্ষ। & 

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। স্বাসরোগ ভেদ, এই শ্বাস 
রোগে ভূষণ, স্মেদ, বমধুণ্রায় (সর্বদ! গা রমি ২ করা) ও ক 
ঘুঘু'রিকা হয়। ছুর্দিনে ( মেখাচ্ছন্লদিন ) ইহা অতিশয় বাড়ি 
উঠে। "তমকশ্াসছুঃসাধ্যক্ষুত্রমাধ্যতমস্তেযাং তমকঃ কৃচ্ছ, 
উচাতে । ব্রয়ঃ শ্বাস! ন সিধ্যস্তি তমকো! ছূরবলন্ত চ।» (নুক্রুত) 

তমকা! (ভ্্ী) তমাব বৃক্ষ। টক প৯০: 

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চ স্থান। ন 


ভমলু 

তমঙ্গক (পুং) ইঞ্জরকোষ, মঞ্চক, বারাণড। 

তমত (জি) তম কাক্গায়াংক্মতচ্। ভৃষ্কাপর, ভূষিত। 

তমপ্রভ (পুং) তগইব প্রন্ভা অঙ্িন্‌ বছুত্রী। ন্রকতেদ। 
[নরক দেখ।] 

তমর (ক্রী) তমং রাতি রা-ক। বঙ্গ। 

তমরসেরি, মাজ্রাজ এ্রলিভেম্দির মলবার বিভাগে একটা 
গিরিপথ | বঅক্ষা* ১১* ২৯৫৩৮৫৪৮১১৭ ৩০৪৫ উ$ এবং 
ভ্রাঘি” ৭৬+ ৪৫৩৮ স্ ক৬* ৫১৫পৃঃ। কালিকট হইতে 
মহিচ্থুর পর্য্যন্ত রাস্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর দিয়া তমর- 
বেরি অভিমুখে গিআাছে | কাক্ছি প্রভৃতির কবপ্তানির জন্ত এই 
পথটা বিশেঘরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । 

১৪৭৩ খু অন্দে কালিকটে ঘাত্রাকালে হান্ষদার আলি 
এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্চ সুগতান টিপু, এই পথটী 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

তমরাজ (পুং) তমইব রাঁজতে রাজ-টছ। শর্করাবিশেষ। 
পর্ধ্যায় শীলক। ইহার গুণ জর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্ব- 
নাশরু। (রাজব") 

তমলা, একটা নদী, বর্ধমান জেলায় উর! গ্রামের পশ্চিমে 
সেরগড় পরগণ। হইতে উিত হুইয়| দক্ষিণপূর্ববমুখে ভোটর! 
গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে। 


তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটা উপবিভাগ। 


অক্ষাৎ ২১* ৫৩৩৯৩ ২২১ ৩২৪৫ উঃ এবং ভ্র/ঘি* ৮৭* 
৩৯৪৫৩ ৮৮* ১৪ পৃঃ। এই স্থানে হিন্দুঃ মুসলমান, খৃষ্টান 
প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে 
তমলুক, পাচকুড়া, 'মসলন্দপুর, ন্ুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম 
এই পাচস্থানে ৫টা পুলিশ থান। আছে। ১৮৮৪ মালে এই 
মহকুমীগ্জ ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং 
১৪৭ জন পুলিসের কর্মচারী ও ১৩৮* জন চৌকিদার ছিল। 
এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদ্রাক্ঈ আছেন। এই 
মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১* টাক1। তমনুক সহর ও 
- কেলোমাল গ্রামটা প্রি স্থান। পূর্বে তমলুক হিঙ্গলির 
কলেক্টরের অধীনে লবণ মহল ছিল । 
পুর্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগ্ের একটা বিখ্যাত সহ 
এবং পূর্বরদেশীর় বাণিজের কেন্দুস্থল ছিল। বহুদিন হুইল, 
- তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল নিদূ্শনই বিলুণ্ত হইয়াছে, 
কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার 
বৌদ্ধদ্দিগের স্তাগ মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোত্ভব 
ময়ুরবংশ পূর্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। মযুরধবজ, তাত্- 
ধ্বজ, হংসধবজ, গক্ড়ব এবং বিগ্তাধর রায়, তমুকের এই 


৫৯7 





গ্রাথম পাঁচজন জ্রাজার ষন্বদ্ধে ্মনেক কিন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে। তমলুকের অষ্টচন্কারিংশৎ রাজ! কেশবকায় কষ 
না দেয়ায় ৯৬৪৫ খুঃ অন্দে মোগল আঙআাট্‌ কর্তৃক রাঁজা- 
চাত হু এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব পর্য্যন্ত হরির এই রাজ্য 
শান করেন। হরিরাযের মৃত্যুর পর তাহা ভ্রাতা ও প্ুজের 
মধ্যে গিংহানন লইয়! বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য ছুই ভাগে 
বিভ্ত কর! হইল। ১৭৯১ খুঃ অন্দে হরিবীয়ের ভ্রাতার 
বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নান্নাগ্সণ- 
ক্ায় ও তাহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয় । ১৪৫৭ খুঃ 
অন্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপুর্ধক ফিংহালন হস্তগত করিয়! 
১৭৬৬ খৃঃ অব পর্ধ্স্ত নিজ অধিকারে রাঁখিজেন। উক্ত 
খুঃ অন্দে গবর্ণরের আদেশে 'তখলুক পুনরাক্জ সিংহাসনচ্যুত 
রাজার স্ত্রী সস্তোষ্রিয়! এবং ক্ৃষ্চপ্রিয়ার অধিকারে 'আসিল। 
রানী সস্তোষশ্রিগার দত্তক এবং কৃঞ্চপ্রিয়ার গর্ভজাত গুপ্ত 
ছিল। ইহারা যথাক্রমে 1/* এবং /* "আন! অংশ পাইলেন । 
১৭৯৫ অন্দে //* আনার অংশীদার আননানারায়গ বা 1৬/* 
আনা অংশীদার শিবনারাগ্জণ রায়ের বিরুদ্ধে একটা দেওয্ানী 
মোকদ্দমা করি! সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। 'আনন্দ- 
নারায়ণ রায় 'অপুজক অবস্থায় গ্রাণতাগ করেন। তাঁহার 
ছই পর্থী লঙ্গ্ীনারাক্ণ রাজ এবং কত্নারায়ণ রায় নামে ছুইটা 
পোস্থপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়! লই- 
লেন। কিন্তু ছুই ভ্রাতাঁর মধ্যে অনবরত বিবাদ বিসঙ্গাদ 


. হওয়ায় ক্রমে উভভগেরই সম্পত্তি নষ্ট হইল। 


তমলুক পরগণায় কয়েকটা বাধ আছে; এই জগ বন্ায় 
দেশ ভালিক্জা যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট 
তমলুক অবস্থিত। এই জন্ট এই এদেশের উৎপল জব্য 
সহজেই অন্তত চালান দেওয়! যাইতে গারে। চাউল, নারি" 
কেল, তুঁত এবং নানাবিধ শাকসবজি এই পরগণার বাণিজ্য 
ভ্রবধা। এই পরগণাঙ্জ চিরস্থাক্নী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। 

তমনুফের অনেক অধিবাসী পূর্বে লবণ প্রস্তত করিয়া 
জীবিকানির্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবময় যথেষ্ট 
গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইতরাজগবর্মেন্টের 
হুম্তগত হইলে গরর্মেন্ট লবণের ব্যাবসায় একচেটিয়। কিয়! 
ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবগ গ্রান্পত 
করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় 
কষ্ট হইয়াছে । 

তমনুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। *৪র্থ হইতে 
১২শ শতাবী পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই 
স্থানে আগমন করিত । .. টি, 


গঙ্গার ডি মোহানার নিকটগ্, তমলুকের চিলি, 
৮৮০১. এ র| তমলিপ্ত কহে। ৮ 

ভমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক ৫ র্শিত 
ক্আাছে( রত্বাকর নামে তমনুকে একটী সহর ছিল। এই 

নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। বত্বাকর নামেই 
. প্রাচীন তমলুকের ধনশ/র্িতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে। 
এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২* বর্গমাইল। ইহার 
অধ্ধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে । ১৮৫১ খৃঃ অন্দর নবেম্বর 
মাষে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ 
একর জমি জায়গীর আছে। 

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর । অক্ষা+ ২২* ১৭ 
৫৮৮ উঃ, এবং দ্রাঘি' ৮৭* ৫৭৩৮ পুঃ, মেদিনীপুর জেলার 
ক্ষিপপূর্বা অংশে ও ব্ূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক 
লহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন 
ধর্ম্মাবলদ্বী লোক বাস করে হিন্দুর সংখ্যা! সর্বাপেক্ষা অধিক । 
তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্ত্র । 

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটা বন্দর 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ খুঃ ৫ম শতাবীর পূর্বভাগে এ্রসিদ্ধ 
চীনপরিক্রা্জক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরো- 
ছগ করিয়া মিংহলে গমন: করিয়াছিলেন | ইহার ২৫৭ বর্ষ 
পরে হিউএন্‌ গিগ্জাং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও 
তমলুককে বৌদ্ধধর্দের লীলাক্ষেত্র বধিয় উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই 
স্থানে বছনংখ্যক বৌন্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসক্ত্যাণী এবং মহারাজ 
শোক নির্মিত ২৫* ফিটু উচ্চ একটা স্তস্ত ছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার 
ঘলিয়! বর্ণিত 'আছে। বছুপংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজ 
ধিকারী এই বন্দরে বাস করিত । নীল, তুঁত, পশম এবং 
বঙ্গ ও উড়িস্ার বহুমূলা জবযাদ্দি ্াচীন তখলুক নগর হইতে 
বিদেশে রানি হইত। পূর্বে নগরের নীচেই সমুদ্র এবাহিত 
ছিল সমুদ্র দুরে সন্নিক্ন। গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ 
ক্ষতি হয় নাই । ৬৩৫ থুঃ অন্দে হিউএন্‌ মিয়াং এই নগরের 
নিয়েই সমুদ্র দেখিগাছিলেন $ কিন্ত এখন সমুদ্র নগরের ৬০ 
মাইল দূরে সরিঞ! গিয়াছে । গঞ্জার মোহানায় মৃদ্ভিকান্তর 
ৃদ্ধি গ্রাপ্চ হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দুরে 
পড়িয়াছে। রুষকগণ কুপ ও পুক্করিনী খনন করিবার সমর ১, 
হুইতে ফিটের মধো অনেক সামুদ্রিক শুক্তি পয়। 

_ প্রাচীন মযুরবংশের শাসনকালে পরিখা ও দৃঢ় প্রাচীর 
ছার! বেষ্টিত করিয়া ৮ মাইল ভূমির উপর রাজবাটী, নির্খাণ 


চি 


রর এ 






| কর! হইয়াছিল। রি 


মাংসে উক্ত মদুরবংশের রালসবাটার ধ্বংশাবশেষ দেখিতে 
পাওয়া যায়) উহার অন্ত কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্রাজ- 
প্রাসাদ ব্বপনারায়ণ নদীতটে ৩* একর জমীর উপর 
অবস্থিত। 

তমলুকের বর্গতীম! (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্মাণ সন্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যাক্সিক! 
আছে। নিয়ের বর্ণনাটা তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী 
বিশ্বান করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গক্ড়ধধজের আদেশে 
একজন ধীবর রাজার ভঙ্ষার্থ প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন 
করিত। একদিন বীবর ছুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করি- 
ফ্বাও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজ অতিশয় কুদ্ধ হইয়া 
তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দত্িদ্র ধীবর কোন 
উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন 
করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবিভূত 
হইয়। ছুঃখের কারণ লিজ্ঞানা করিলে তে যথাযথ সমস্ত 
প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়! 
শুকাইয়| রাখিতে বলিলেন । দেবী একটী কূপের উল্লেখ 
করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কৃপের জল প্রক্ষেপ 
করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে । ধীবর দেবীর 
অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে গ্রতাহ রাজাকে মাছ যোগাইতে 
লাগিল। সকল সমস্সেই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহ দেখিয়! 
রাজ! অতিশয় চমত্কুত হইলেন এবং কি উপাযে। মাছ 
আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা! তাহাকে জিজ্ঞামা করিজেন। 
সে প্রথমে এই গুহ বিষয় প্রকাশ কন্ধিতে অসম্ষত হইল ) 
কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই নুতসঞ্জীবক কুপের কথা 
বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের এতি অনুগ্রহ পররশ হইয়! 
তাহার বাটাতে বিরাজ কর্িতেছিলেন ১ কিন্ধ কূপের বিষর 
প্রকাশ করায় জুদ্ধ হইয়া তিনি বীবরের গৃহ হইতে অস্তহিত 
হইলেন এবং প্রস্তর মুর্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবন্থা য় 
কুপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কুপটা দেখা 
ইয়! দিল। রাজ! কৃপের নিকট যাইতে পারিলেন না $ তিনি, 
সেই প্রন্তরসূর্তির উপর একটা মন্দির নির্াণ করাইলেন। 
যেই মন্দিরই বর্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে 
এই কৃণে কোন ভ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহ! প্র্ণে পরিণত 
হুইভ। দেবীর মন্দিরটা রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত । 
্রক্ষপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা আসিয়া এই মন্দির 
নির্।ণ করিয়াছিলেন। [তাঅলিপ্র দেখ।] 

আ|বার তমলুকের বর্তম।ন ইকবর্তবী রাজগণ বলেন 


. সীহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ঘ্াণ করিয়াছেন। অপর 
একটা উপাখ্যানে আমর! অবগত হই যে, ধনপতি নামক 
জনৈক প্রসিদ্ধ বশিক রূপনারায়ণ নদী দিষ্া যাইবার কালে 
তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়ছিলেন। এই স্থানে তিনি 


কোন এক ব্যক্তিকে একটা স্বর্ণকলম লইয়া! যাইতে দেখি- ): 


লেন। কথ! প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, 
নিকটবর্তী একটা ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। 
সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটা দেখাইক্া! দিল, ধনপতি 
তমলুক-বাঁজারের সমস্ত পিত্তল ক্রুয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত 
করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদদিগের নিকট তাহা! 
বিক্রয় করিয়া! যথেষ্ট লাভবান্‌ হইলেন। তিনি প্রত্যা" 
বর্ন করিয়। তমলুকে এই মনির প্রাস্তত করাইয়! দিলেন । 
এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্মর়জনক। মন্দির্টা 
তরিরাবৃত্ত গ্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর । প্রাচীরটা 
৬৯ ফিট উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা! ৯ ফিট গ্রন্থ এই মন্দিরের 
স্থানে স্থানে যেরপ প্রকাও প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ! 
দেখিলে চমৎকুত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্াদির সাহায্য 
ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিন্ধুপে এই প্রকাও প্রত্তরথণড- 
গুবি উত্তোলন কর! হইয়াছে, তাহা ভাখিলে তমলুকবাসী- 
দিগকে অসংখা ধন্যবাদ প্রদান ন! করিয়া থাকা যায় ন1। 
মন্দিরের চুড়ায় বিষুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটা ৪ অংশে 
“ বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীঘুর্তি স্থাপিত), 
(২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমগুপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের 
বিভাগের দরজ হইতে সাধারণ রাস্তা! পর্্যস্ত কতকগুলি 
সিঁড়ি এবং পিঁড়ির উভবপার্থে ২টা স্তস্ত আছে। মন্দিরের 
'আধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটা কেলিকদস্ব বৃক্ষ 
দেখা যায় । প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও 
সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাঁভার্থ তাহাদের 
| চুলে দড়ি গ্রস্ত করি বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে। 
বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর 
রাঁগ অতিশয় প্রচণ্ড । ১৮শ শতাববীতে মহারাষ্্রীগণ বঙগদেশ 
লুঠন করিতে করিতে যখন তম্বুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল ন1) 
-- পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধূমধামের সহিত অর্চনা করিল । 
অনিকের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশস্ত, কিন্তু কিয়দ্দ,রেই 
ইহার বেগ অতিশয় তীব্র অধিবাঁসিগণ বলে, দ্ধপনারায়ণ 
 অদী দেবীর ভক্জে ভীত হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে 
: প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্ধিত হইয়া মন্দিরের 
নিকট পর্যন্ত আগিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর 
১/1 


[৪৬১] 














৯৪৯ 


সিউটিডি০/:..১.. 
৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভা্গিয়া 
পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্ত 


নদীর জল আরও কিছ অগ্রসর হইন় গ্ত্যাবৃদ্ত হইল। 


মন্দির নিরাপদে রহিয়। গেল। ত 

তমলুকে বিষ্ণুর একটা মন্দির আছে। গ্রাবাদ, যুধিঠিয়ের 
অস্থম্ধ্যত্ঞের অশ্ব তষলুকে আসিলে তমলুকের মযুরবংগীয় 
বাজ! তীঅধবজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অখরক্ষক 
সৈন্দিগের সেনাপতি অর্জুনের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ 
বাধিল। যুদ্ধে তাধবজ জয়লাভ করিয়া ক্কষ্ণের সহিভ 
অর্জুনকে আবদ্ধ করিয়া! আনিলেন। কষ প়্ং বিষুচ) এই 
জন্ত কৃষ্চ ও অর্জুনকে আবদ্ধ করা তাঅধ্বজে র পিত। 
তাহাক্ষে অতিশগ্জ তিরস্কার এবং স্বষ্ণের বিস্তর অনুনয় করি” 
লেন। জর্দা কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে 
পারিবেন এই আশায় একটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিম! 
তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জনের গ্রতিমূর্থি স্থাপিত করিতে রাজ! 
আদেশ দিলেন। এই গ্রতিমুর্তিদ্য়ের নাম জিযুং ও নারায়ণ । 
প্রায় ৫৬ শত বর্ধ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটাকে 
আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ্দবয়কে রক্ষা কর! হুইয়াছিল। 
এই বিগ্রহের জন্ত গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটা 
মন্দির নিশ্মীণ করাইঞ! দি্সাছে। এই মন্দিরের আকুতি ও 
নির্ধাণকৌশল বর্গতীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ । 

তখলুক অতি গ্রাচীন সহর | ইহার সংস্কত লাম তাজ- 
লিগু। মহাভারতেও তান্রলিণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। 
দ্শকুমারচরিত, বৃহৎকথা'প্রস্থতি গ্রন্থে তাভ্রলিষ্ডি বঙ্গদেশের 
প্রধান বন্দর বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ 
পাঠে অবগত হওয়া যায যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহানাগ- 
রের ত্বীপাবলীর সহিত তামলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত 
এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দুরে এই সহর অবস্থিত ছিল। 
তালিণ্চে হইতে বৌদ্ধধর্ম অন্তছিত হইলে ইহা হিনদুধর্টের 
তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হইঙ্জাছে। / 

কেহ কেহ তমসা লিঃ অর্থাৎ পাপফলদ্িত, এই ছই 
কথা হইতে তাঅলিণ্ডের ব্যুৎপন্তি নির্ধারণ করেন।, ইহাতে 
বোধ হয় পূর্ববকালে এই স্থানে ধর্্মানিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত 
হইত না। যাহ! হউক, তাঅলিপ্ডেকস উৎপত্তি সম্বন্ধে এইন্ধপ 
একটা আখ্যান প্রচলিত আছে__বিষ্ কক্ষিঅবতারে দৈত্য- 
দিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে 
তীহার গাত্র হইতে তাত্রলিপ্ডে ঘর্্ম পতিত হুইল। : দেববর্ 
ছার! লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পৰি ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার 
নাম গাস্রণিগ্ড হইল। সসস্ত গ্রন্থবিপেষে লিখিত, আছে 


তমঘা 


বা তাত্রিপ্ততীর্থে ক্গান করিলে 
৫১০০ বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, 
যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রদ্মহত্য! পাঁপ- 
হেতু তাহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মন্তক পরিতরষ্ট হইল ন!। 
: £ আন্ত কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। 
- দেবগণ তাহাকে পৃথিবী যাবতীয়. তীর্থ পর্যটন করিতে 
_ পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তান্্লিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত 
: তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্ত তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ন!। 
তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়৷ গেল। 
- তখন তিনি হিমালয় পর্বতে তগন্তা আরস্ভ করিলেন। এই 
কালে বিষণ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হুইয়। তাহাকে তাত্রলিণ্ড 
যাইতে বলিলেন । তদন্থদারে মহাদেব তাত্রলিণ্ডে যাইয়া! বর্গ- 
_ ভীমা ও জিফুনারায়ণের মন্দিরের মধাবর্তী জলাশয়ে ক্সান 
করিলেন। ক্গান করিবামাজর দক্ষের মস্তক তাহার হস্ত 
হইতে খখলিত হইয়া পড়িল। এই জন্ঠ এই স্থানকে কপাল- 
মোচন কহে এবং ইহা একটা প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি 
লাভ করিগ্নাছে। কালক্রমে এই স্থানটা নদীগর্ভন্থ হইয়াছে। 
এখনও বছসংখাক যাত্রী পুর্বে থে স্থানে বিষু মন্দির অবস্থিত 
ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্োপলক্ষে স্নান করিয়া! থাকে। 
-... তাম্রলিপ্ডের রাচীনতম রাজগণ ক্ষজিয় এবং ময়ুর-বংশ- 
সম্ভৃত। এই রাজগণেক প্রন্কত এতিহাপিক ধারাবাহিক 
_ বিবরণ পাওয়া যায় না।  ময়ুরধ্বজগ্রমুখ পাঁচজন 
রাজার বিষয়ে, অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়। যাঁয়। 
ময়ুরবংশের শেষ রাজার: নাম নিঃশক্কনারায়ণ। ইনি নিঃ- 
সস্তান অবস্থায় গতান্থ হন। ইহার মৃত্যুর পর কানু ভূঁইয়া 
নাম! জটনক সরদার তান্রলিণ্ডের লিংহাসন অধিকা'র করি- 
লেন। এই ফালুত'ইক্া। তাত্রলিগ্রের কৈবর্ভ-রাজবংশের 
আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য লেখকগণের বিশ্বীস কৈবর্তগণ- আদিম 
নিবাসী ভূ'ইয়াদিগের সম্ততি এবং ইহার! পরবর্তিকালে হিন্দুর 
আশ্রয় করিয়াছে। 
বুটিশগবর্মেপটে্র অধীনে এই সহরে, ফৌজদারী ও দেও- 
সানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটা থানা, 
' একটী দাতব্য উষধালয়.ও.একটা ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। 
' [ তাঅলিণ, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব জর্টব্য। ] 
7881 তাম্ত্যনেন তম“অ্গুন্‌ (সর্বধাতুভ্যোহস্ুন্‌। 
উগ্‌ ৪1১৮৮) গ্রক্কতির-গুগবিশেষ । 
তমস (পুং) তমণঅসচ্‌। (অত্যবিচমিতমীতি। ৮৯৫? 
 ৯কুগ। ২ অন্ধকার।: (ক্রী)৩ নগর; 
তিমস। (হী): তমইব জলমন্তনতা; তমস্‌.অছ্‌টাপ্‌। নদী- 


৮ 
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- বিশেষ। ইহা! একটা তীর্থ স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে 
সমস্ত পাপ বিদুরিত হয়, তাহার নাম তমসা। 
বিজ্গাঃ স্মরণ তাম্যতি পাপং সা তমস1।” (জন়্মঙ্গল) 
রবামচজ্র বনগদন সময়ে এই তম্স! নদী তীরে প্রথম 
রাজি অতিবাহিত করিয়াছিলেন. । কুমন্ত্র রামচজ্রের সহিত 
এই নদ্দীতীর পর্যাস্ত অন্ুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে 
এই নদীতীর হইতে গ্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা” ২1৪৫ অঃ) 
বামনপুরাণের মতে--শোন, নর্খদা, সুরমা, মন্দাকিনী, 
তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবভী,. এবং এই 
সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।, 
"ন্দাকিনী দশার্ণ! চ চিত্রকুটাহি বেদিক1। 
চিত্রোৎপলা! বৈ তমস! করতো য় পিশাচিক! ॥৮ 
পবিন্ধযপা দপ্রস্থতাম্চ নদ্যপুখাজলাঃ শুভাঃ1৮ 
(বামনপুং ১৬ অঃ) 
এই নদীর জল অতিশয় পবিত, পাপবিনাশক এবং 
দৈব ও গৈত্রা্দি কার্খা কর্সিলে আগুফলগ্রণ। এই নদী 
জগতের মাতৃম্বরূপা ও-মহাসাগরের পত্ধী। (বামনপু* ) 
মার্কগডয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ্ একদূপই দেখা যাঁয়। 
(মার্ক' ৫৮২২-২৫) ইহার বর্তমান নাম তোন্স্‌। 
তমসা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাছুন জেলায় 
গ্রবাহিত একটা নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট- 
বন্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা* ৩১* ৫” উঃ) দ্রাথি* 
৭৮* ৪* পুঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট উচ্চ হইতে 
এই নদী উত্থিত হুইয়াছে। উৎপন্ধি-স্কান হইতে কির 
পর্য্যন্ত ইহার বিস্ৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও ছাটুর 
অধিক নহে। ৩* মাইল প্যযস্ত পশ্চিমবাহিনী $ ইহার 
স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩* মাইল 
পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই স্থলে ইহার 
বিস্তৃতি ১২* ফিট। ১৯ মাইল পরে. পাবর. নদীর সহিত 
তমসার মিলন সৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী 
জৌনসর) ববার এবং জুরবল ও শিরমুর রাজোর. সীমারপে 
গ্রবাহিত হইম্বাছে। এইখানে তমস| কতকগুলি উচ্চ নীচ 
ছর্পরস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে 
চলিয়া গিয়াছে» কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা! শলবী নদীর 
সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩** ৩৮ উঃ, অক্ষা* এবং ৭৭% ৫৩” 
পৃঃ ভাখি" মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে। 
তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৯ মাইল। যমুনার, সহিত সঙ 
সা 0.5 
গরধানন্ধপে গণ্য কর! যাইতে পারে। 


_ তমস্ততি (ত্ী) তমসাং ততিঃ ৬ভৎ। 


॥ 


ই আইল দুরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাঁদের 
রাস্তা চলিয়া! গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা 








শালার হা ১৬ মাঁইল। ছদার উড 





দিয়া চলিতে হইলে তমসাঁর মৌহানার ১২ মাইল দুরে এই 
নদী পার হইতে হুয়। এই নদীর উনার ডি 
রেলপথের সেতু আছে। গ্রীপ্মকাঁলে এই নদীর স্থানে স্থানে 
নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, 
সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪1২৫ ফিটু উচ্চ হইয়া উঠে। 
ইহার জল ৬৫ ফিট পর্ধান্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। 

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং ন্তীস্ট 
কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসা'র সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ দেঁরা- 
ছনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের বামনগরের নিকট এই 
নদী প্রবাছিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর 
উল্লেখ করিয়াছেন । উত্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার 
সবীন্ধপে বর্ণিত হইয়াছে। 


ূ তমলারৃত (ত্র) তমসাচ্ছন্ন। 


তমস্থক (আরবী ) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহ! লিখিয়! 
দিয়া উত্তদর্ণের নিকট খাণ স্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত । 


তমন্ধ (তরি) তমস্-কন্। তমঃশ্বক্ূপ। 


তমস্কান্ত (পুং ) তমসঃ কাস্তঃ ৬তৎ। কপ্কাদি" বিসর্গন্ত সঃ 
তমঃসমুহ। পক্ষপাতমন্াস্তমলীমসং নভঃ” (মাঘ ) 

১ অন্ধকারসমূহ। 
তমিজ । (মেদিনী) 

তমস্ব (তরি) তমসূ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মন্ত বঃ। তযোযুক্ত । 
তমস্থতী (ভ্ত্রী) তমন্ব্ভীপ্‌। ১রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 
তমস্িন্‌ (ক্রি) তমে হস্তীতি তমস্‌ বিনি সাস্তত্বাৎ সন্বর্থে 
ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত । 


 তমস্থিনী (স্্ী) তমস্থিন্‌ ভীগ। ১ রাব্রি। ২ হরিগ্রা। 


তমাক, [তামাক দেখ ।] 
তমাচা (পারসী ) চড়, থাবড়। 

তমাম্‌ (আরবী) সম্পূর্ণ। 

তাল (পুংক্লী) তথাতে কাজ্ষ্যতে তম- কালন্‌ (তমিবিশি 
বিড়ীতি । উ্‌ ১১১৭) ১ পত্রক; তেজপাত । (পুং) ২ বৃক্ষ- 
বিশেষ, তমাল গাঁছ। পর্ধযায়--কালস্বন্ধ, তাপিঞ্, নীলতাল, 
তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল, মহাবল । (41711700779 
7909785) এই. বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম | ২৮ 
হইতে ২৭1২৮ ফিট পর্থ্য্ত'উচ্চ হইতে দেখ! যায়। ভারত- 
বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ 


কা লাই হন খাকে। তমাল ফলও [ 


3৭. পর 3 
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হর আজ করলা কর 
মন্থণ, উজ্জল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট । কিন্তু এই ফল তীব্র 
অন্নরসযুক্ত। ইহার বহিস্বক্‌ সর্বাপেক্ষা অধিক টক। 
কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। 
কিন্তু এই অংশ তক্ষণ করিলে কাহারও কাহীরও প্রান 
ছই দিব পর্যন্ত ধীত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীই্র 
অশ্নতা স্বত্বেও তমাল ফলের একরূপ নুন্বাদ আছে। আঁবণ 
ভাত্রমাসে এই ফল পাকে । এই কালে শৃগালের! & ফল বু 
পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচীর স্ুখাপ্ত নহে । 

বৈদযক মতে ইহার গুণ-_মধুর, বলা, বৃশ্য, শৈত্য, গুরু, 
কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাঁহ ও শ্রমশাত্তিকর। (রাঁজনি*) 

এই বৃক্ষের সার গুরু ও কষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক মলি- 
নাভ। পত্র তেজঃপত্রাক্কৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও 
সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাঁল, কাঁলতাল ও নীলধ্বজ 
শন্ধত্রয় দ্বার! ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তক বলিয়া ভ্রম 
জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাঁল- 
ফলাকৃতি, তক্জন্ঠ নীলতাঁল কালতাল কছে। তমালদূল পর্মু্ণ- 
ধিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ । ৪ খড়গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। 
৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বকৃ। 
তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। 
১ ুনিষঞধ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্‌। ২ পত্রক, তেজ- 
পাত। ৩ স্থলপদ্ম | (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [ তমাল দেখ। ] 
তমা'লপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ। 


তমালিক! (ক্ত্রী) তমালাঃ বস্ত্র তমালঠন্‌। ১ তাম্লিপ্ত 


গ্রদেশ, তমলুক | ২ তাঁম্রবল্পী। ৩ ভূম্যামলকী। (রাজনি*) 
তমালিনী (ত্্রী) তমালো৷ তমালবর্ণে৷ হস্ত্যন্তাঃ ইতি ইনি 
ভীপ্‌। ২ তমোিপ্ত, তমলুক্‌। (হেম*) 

তমালী (ত্র) তম-কালন্‌ গৌরা* ভীষ্‌। ১ তাত্বন্লী। ২ 
মগ্রি্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ । 

তমি (পুং) তম্যতে ম্লানতে হত্র তম-ইন্‌ (পর্বধাতুত্যো ইন্‌। 
উ৭্‌ ৪১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ। 


তমিন্‌ (ব্রি) তম-িহ্ছণ (শমিত্য্টাভ্যো শিশু । পা ৩২১৪১) 


অন্ধকারযুক্ত। 





ক শবিষবপতরঞ্ মাধাঞ্চ তমালামলকীদলং। 


.. কছলারং তুলসীচৈৰ পল্মকং সুনিপুঙ্পকং ॥ 


এতৎ 11 ন স্তাৎযঙ্চান্তৎ কলিকাখ্মকং যোগী) 














তমোদর্শন 1178৬$1] টু তমোরধূ 


তমিনীথ ( পুং ) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ | নিশানাখ, চক 
তমিবীচি (তরী) তমিং মোহং সিঞ্চতি 82 
. ত্বং পৃযো" দীর্ঘঃ। ১ অগ্মারোভেদ। 
পা; রুন্দান্তমিষীচয়োহক্ষকাম1 মনোমহঃ” (অথর্ব ০১ 
(ব্রি) ২ বলবান্‌। *নিরত্রসন্‌ তমিষীচীরভৈষুঃ” (থাক্‌ ৮1৪৮।১১) 
“তমিধীচী বলবত্যঃ” (সায়ণ ) 
তমিঅ (ক্লী) তমোৎস্ত্যত্র (জ্যোতন্না তমিজেতি। পা 
৫২৯১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ ব। তমিআ৷ )অস্তযাশ্রয়দ্দে- 
নান্ত অচ। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ । 
পজমঙ্গলানাঞ্চ তমিতমুন্ধণং বিপর্য্য়ঃ কেন তদ্দেব কম্ত/চিৎ।” 
পা (ভাগবত ৪1188 ) 
তমিআপক্ষ (পুং) তমিঅং অন্ধকারং তঙ্এাধানো পক্ষঃ 
মধ্যলো" | কৃষ্ণপক্ষ 
তমিআ। (স্ত্রী) তো বহত্বমস্তি অন্তাং (জ্যোৎম্! তমিজেতি। 
পা ৫২১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, 
কুষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র । ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, 
অন্ধকার রাশি। 
পনুর্্যতপত্যা বরণাস় দৃষ্টেঃ করেত লোকস্ত কথং তমিল1।” 
(রঘু ৫১৩) 
তরী (তরী) তমি-ভীহ্‌। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। 
তমু্উ,হীয় কী) তমুষ্ট'হি ইত্যাদি কর্চমধিক্ৃত্য প্রবৃত্ধঃ ইতিচ্ছ। 
শুক্তভেদ । 
তমের (ছি) তাম্যতি তম-এরু । গ্লানিযুক্ত। 
“অতমেক ধজ্ঞো হতমেক যঁজমানন্ত প্রজা ভূয়াও।” ( শুরুষজুঃ 
১২৪) “তম শ্লীনৌ তাষ্যতীতি তমেরু ওণাদিক এর প্রত্যয়ঃ 
ন তমেরু; অতমেরু£। ভম্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতে! ভবতু।' 
(বেদদীপ* ) 
তমোগ| (তি) ১ অন্ধকারে গমনকারী ॥ (পুং) ২ শুষের 
নামান্তর । 
তমোগু (পুং) রাছু। 
তমোগুণ (খুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রক্কৃতির তৃতীয় গুণ, 
এই গুণের প্রাধান্ত হইলে মন্থপ্থ সকল কাম ক্রোধাদি নীচ 
বৃত্তির বর্শবর্তী, হইয়া চলে। [তমস্‌ দেখ ।] 
তমোস্থ (পুং) তমোহন্ধকারং ব মোহং অজ্ঞানং হস্তি হন- 
টকু। ১ কুর্ধ্য। ২ বহ্ি। ৩চজ্দ্। গবুদ্ধ। & বিষুই। ৬ শিব। 
৭ ফ্ঞান। ৮দীপ। (জি)৯তমোনাশক। 
তমোজ্যোতিস্‌ (পুং) তমসি জ্যোতিরঘস্ত বহবী। জ্যোতি- 
রিণ, খস্মোত । 
 তমৌদর্শন (কী) পৈত্বিক জর। 


$ 


তমোনুদ্‌ (ভি) তমোহজ্ঞানং অন্ধকারং বা! সথদতি সুদ-কিপ্‌। 
১ অগ্ি। ২ কূর্ঘ্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (তরি) ৫ তমৌনাশক। 
তমোম্ুদ (পু₹) তমোনুদতি সুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। গ! 
৩১১৩৫). ১ অস্সি । ২ চন্দ্র । ৩ ঈশ্বর» গ্রক্কৃতিপ্রেরক ॥- 
*ততঃ স্বয়্ূর্ভগবাঁনব্যক্তে। ব্যঞ্জয়ন্িদং ॥ 
মহাতৃতা দিবৃতৌলাঃ গ্রাছুরাসীত্তমোন্ছদঃ ॥ (মনু ১/৬) 
“তমোহুদঃ প্রলয়াবস্থাধবংসকঃ। (মেধাতিথি) 
(জি).৪ অন্ধকারনাশক । ৫ অজ্ঞাননাশক | 
তমোইস্তকুৎ (পুং) তমসোৎস্তং করোতি ্ক-কিপ্‌। ১ ঘিনি 
সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন । ২ সকল অন্ধকারনাশক। 
তমোইস্ত (ক্লী) গ্রহণ ভেদ, যে দশরিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে 
পারে, তাহার একটা । | 
তমোহপহু (পুং) তমোহন্ধকারং অপহস্তি অপ-হুন-ড (অপে 
ক্লেশতমসোঃ। প| ৩২1৫০). ১ক্ুর্ধ্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। 
৪ বোধ। (ভরি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদ্ি। ৬ মোহনাশক। 
প্তত্রাজ্ঞানং ধিয় নস্তেৎ” ( বেদান্তকা* ) 
বুদ্িদ্বারা অজ্ঞান রাঁশিকে বিনষ্ট করিবে। 
তমোভিদ্‌ (পুং) তমস্তিমিরং ভিনতি নাশয়তি ভিদ্‌-কিপ্‌। 
১ খগ্ভোত। (ভরি) ২ তমোতেদক । 
তমোভিদ (পুং) তমে। ভিনান্তি ভিদ-ক। ১খগ্চোত (তি) 
২ তমোভেদক। ৰ 
তমোভূত (ব্রি) ১ অন্ধকারক্কত। ২ অজ্ঞ। 
তমোমণনি (পুং) তমমি অন্ধকারে মণিরিব।: ৯ খগ্ভোত। 
২ গোমেদক মণি । (রাজনি*) 
তমোময় (জি) তম আত্মকং তমঃ প্রচুর বাঁ তমস্‌ য়ট্‌। 
১ অন্ধকারাম্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন । ২ অক্ঞানারৃত । ৩ তম 
গ্রচুর। (পুং) ৪ রাছ। পতমোময়ং : সৈংহিকেয়াখ্যং” 
( বৃহতম* ৫৩) রাছুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা 
অন্ধকারময়। 
তমোহুরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ) ১ র্য্য। ২ 
৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান। 
তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমদ! লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ভীগ্‌। 
জনপর্দবিশেষ, :তমলুকের নামান্তর । পর্যায় তানি, 
বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্বম্বপুং বিষুগৃহ। 
€হেম*) [ তমলুক দেখ ।] 
তমোবিকাঁর (পুং) তমটৈব বিকাররা! ঘক্ত বহত্রী। ১ রোগ! 
তমসে। বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিত্র। ও আন্ত 
প্রভৃতি [ তমস্‌ দেখ ।] ৩ তমিত্রা, রাজি । ( শব্দার্থচি*) 
 তমোরৃধ্‌ (জি) তমষি ঝা তদসা। বর্ধতে বৃধকিপ্‌।। ৯ খে 


: অন্ধকারে আঙচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষদাদি। ২ অজ্ঞান 
- দ্ধ । পন্চর্পরতং বৃষণা! তমোবৃধঃ” ( খবক্‌ 9১৪৯১) 'তিমোবুধঃ 
তমসা আবরকেণ অন্ধকারে মায়ারূপেগ বর্ধমানান্‌ তমসি 
বাত্রৌ বর্ধমানান্‌ বা” ( সায়ণ ) 
তমোহন্‌ (ক্রি) মে! হস্তি হন-কিপ্‌। ১ অজ্ঞাননাশক । 
পজ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণ তমোহনং৮ . (খক্‌ ১/১৯৪।১) 
২ অন্ধকারনাশক ক্ু্য্য চত্ত্র। "তমোহা! বদ্দি পাপেণ ভ্রয়েশেব 
হি বীক্ষিতঃ” (জ্যোতিস্তত্ব ) 
তমোহর (তরি) তম! হরতি ভ্ব-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক। 
২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ওচন্দ্র। ৪ হুর্যা। 
তম্পা! (ন্ত্রী) তথ্থতি গচ্ছতি তত্ব-অচ্‌ পৃষো" সাধুঃ। সৌর- 
ভেয়ী গাভী । 
তশ্ব! [ত্রী) তথ্তি তন্ব-অচ্টাপ্‌। গাভী। 
তশ্থিক (ত্র ) তব্ঘ-খুল্‌-টাপ্‌ কাপি অত ইন্বং। গাভী। (হেম') 
তন্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা । 
তশ্বীর (পুং) তঙ্ষঈরন্‌। যোৌগভেদ । “বলী রাস্স্তগোন্ক্ষ 
গামী দীপ্তাংশকৈমুছঃ। দত্তেহন্শ্মৈ কার্য্যকরস্তম্বীরে। লগ্- 
কার্ধ্যয়ো” (নীলকঞ্ঠতা*) [যোগ দেখ।] 
তন্থু (হিন্দী) তাবু 
তম্থুলী (দেশজ) পাঁণধিক্রেতা। [ তান্বূলী দেখ। ] 
তন্বৌর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহুনীলের একটা 
পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিমে কুক্তি, বিসবান এবং লীহরপুর পরগণ|। ভূ-পরিমাণ 
১৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে 
দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্থরা, চৌক1 ও কতকগুলি ক্ষুদ্র 
নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ধাত্রই তরাই 
এবং গাঞ্জর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়।॥ এই মাটি অতিশয় আর্জ, ক্ষেত্রে 
জলসেচনের আবশ্তক হয় না। বর্ষাকালে গরগণার প্রায় সকল 
গামই জল প্লাবিত হুইয়! পড়ে । চৌকা! ও দহাবর নদী প্রায়ই 
প্রবাহুপথ পরিবর্ডন করে। এই ছুইটা নদী যেষে গ্রামে 
প্রবাহিত, এতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে। 
: তন্বৌর পরগণার কুরমী ও সুরাও কুষকগণ চাষ কার্ধ্যে 
বিশেষ সুদক্ষ ও 'অভিজ্ঞ। 
পরগণায় ১৬৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮* খানি 
ভালুক । ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাঁজপুতগণের অধিকাঁর- 
স্ুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪* খানির 
নসখিকারী গৌড়রাজপুত । 
|  উিদৌহা পরার সোরা প্রস্থত হয়। 8৮, স্বাস্তা 


[৫৬৫ ) 


-তরক্ষু 

২ উক্ত সীভাপুর জেলা বিসবাঁন তহসীলের একটা সহর। 
মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিষে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল 
উত্তরপূর্ব অবস্থিভ। ৭** বতমরের অধিককাল গত হইল, 
তাঙ্গূলীগণ এই নগর প্রতিষ্টিত করে, তাহাদের মিহির 
ইহার 'তস্থৌর” নাম হুইয়াছে। 

আঙ্গদাবাদ গ্রাম তন্বৌর নগরের অস্তনিবিষ্ট। ৫ এখন 
কুরমী পঞ্চয়তের হস্তগত। 
এই স্থানে একটা স্কুল, বাঁজার, মহাদেবের মন্দির ও 

এক ক্হাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্মিত প্রাণ 
সরোবরটা ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । খানে পূর্বে 
একটা ছুর্গ ছিল। 

তঙ্জ (ক্রি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। মানিসাধন "প্রত! 
অবপত্তমাঁংসি” ( খক্‌ ১৭৩৫) 

তয়ফ1 (আরবী) তয়ক্‌ অর্থে চতুর্দিকে ভ্রমণ কর1। পূর্বে 
রজনীধোগে চৌকীদারের স্তায় গায়কগায়িকা'র! বাটা বাটা 
ফিরিয়া! গান করিত, সেই জন্ত আধুনিক নৃত্যকারিণী জ্রীদিগঞ্ষে 
তয়ফা বলা যাঁয়। নর্তক-সম্প্রদায়। 

তর (পুং) ভূ ভাবে অপ্‌((খদোরপ্‌। পা ৩৩1৫৭) ৯ তরণ, 
পার হওয়া । ২ ক্কৃশান্থ, অগ্নি। ৩ বৃগ্ষ | ( ভূকিগ্র* ) ৪ প্রত্যয় 
বিশেষ, ছুয়ের মধো একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে 
গুণবাচক শবের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬গতি। 
৭ সম্তভরণ। ৮ পারাঁণি কড়ি। 
প্দীর্ধাধবনি-যথাদেশং যথাঁকালং তরে| ভবেৎ।৮ (মনু ৮1৪৯৬) 


তরকশ (পারমী ) তুণীর। 


তরকশী (পারসী) তৃণীরযুক্ত। 
তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনা, 


ব্যঞ্জনের যোগা ফলমুলাদি। 


তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃযোদরাহুলোপঃ । [ তরক্ষু দেখ।] 
তরক্ষু পুং) তরং বলং মা্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণু ডু ব্যা্রবিশেষ, 


নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তক্ষু, মৃগাঁদন, তরক্ষুক। ( শব্দার*) * 

ইহার! মাংসাশী হিংশ্রজন্ত । ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও 
সর্ধাঙগ রেখাদি ছা'রা চিত্রিত বলিয়! ইছাদিগকে হায়নাও 
বলে। :(1755008 801785) । ইহাদের আকার কুকুরের 
অপেক্ষা! ঈবৎ বড়, গাত্রের চর্শ পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং 
কপিশ রেখাথিত, স্বন্দ ও পুষ্ঠদেশে কেশরের স্তা় দীর্ঘলোমা- 
বলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাত্তের পদ 
ক্সপেক্গণ ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র । উদ্দরের ডোর! সকল 
সুম্পষ্ট, পৃষের বর্ণ ঘোরাল থাকা য়। 4০৮১8 
স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না । ক 8৮7 


৯৪২ ১ 


উর 


: ইহাদের দত্ত ছুই পাটা অতি সবল ও দৃঢ়, এমন কি অস্থি 
গা্ধাস্ত কর্ন করিতে পারে। ইহারা ভারতবর্ষ, 'সিংহল, 
আক্রিক, আরব গ্রভৃতি স্থানে বাস করে। গভীর অরণ্ো 
থাকিতে ইহারা ভালবালে না। বিরল গুলপূর্ণ পর্বাতের 
গুহা, নদীতীরস্থ বনের প্রান্ত গ্রস্থৃতি স্থানেই ইহার! বাম 
করে। দিবাভীগে পর্বতগুহায় বা অরণ্য মধ্যে গর্তে নিদ্রা 
যায় এবং সন্ধ্যার পর শশানে, লোঁকালয়ের ধারে ব1 প্রান্তরে 
আহারান্বেষণে নির্গত হয়! ইহার! শব মাংস খায় ও উহার 
অস্থি চর্বণ করিতে ভালবাসে। কুকুর, বিড়াল, গ্রোরু, 
ছাগল ইত্যাদি পাইলে ধরিয়া! লইয়া ঘায়। 

ইহাদের গর্জনে একরূপ বিকট শব্দ হয়, কুকুরের উহা 
শুনিলে দৌড়িয়! সেই দিকে যায়) তরক্ষুণ সেই সুযোগে 
তাহাকে ধরিয়া লয়। স্বভাবতঃ ইহার! ভীরু প্রর্কতি। 
মানুষকে প্রায় আক্রমণ করে না। জমতল ক্ষেত্রে ইহার! 
অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না৷ বটে, কিন্ত পার্কত্য স্থানে 
ইহাদের দ্রুতগতি দেখিলে বিস্মিত হইতে হম্। শৈশবাবস্থায় 
পোষমানাইলে ইহারা পোষমানে, কিন্তু অতিশয় উত্তেজিত 
বা বিরক্ত করিলে ভয়ানক হুয়। নানা স্থানে নান। প্রকার 
তরক্ষু দেখিতে পাওয়া! যায়। সে সকলেরই স্বভাবাদি 
গায় একরূপ। 

ইহাদের-গুহা দ্বারের নিম্নে খলির আকারে চর কৌকড়ান, 
এই জন্ত পূর্বে গ্রীক দেশীয় লোকের! বিশ্বাস করিত ইহারা 
উভয় লিগ । গ্লিলি, ইলিয়াস্‌ গ্রভৃতি বিখ্যাত গ্রস্থকারগণ 
আবার লিখিয়! গিয়াছেন, ইহার! একবর্ষ পুংলিঙ্গ থাকে; 
পরবৎসর স্ত্রী হয়। এইরূপ আরও অনেক অলীক উপাখান 
থাকায়, শ্রীক-এক্্রজালিকগণ ইহাদের অস্থিচর্্ম লোম!দি 
যাছুকরণ গ্রন্ৃতি বিষয়ে আশ্বর্যশক্তিসম্প্র বোধে সাদরে 
রাখিয়া দিত। 

ভারা (দাবা চাকর)? 

' তরখা (হিন্দী) তরঙ্গ, জ্রতবেগ। 

তরঙ্গ (পুং) তরতি প্লরতে ইতি তৃ-অচ্‌ (তরত্যাদিভা্চ। 
উদ্‌ ৯১১৯) উদ, ঢেউ। 

ৰাযুদ্ধারা নদী* গ্রভৃতির জল সঞ্চালিত হইয়া তির্ধ্যক্‌ 

- উর্ধাদিভাবে যাইতে থাকে, এই প্রকার গতির নাম 
তরঙ্গ । একমাত্র বাঁযুই তরজের কারণ। পর্যায় ভঙ্গ; উত্শি, 
উন্ধা, বিচি, বিচী, হুলী; বিলি, লহরি, লহরী, জললত।, ভূ, 
উৎ্কলিকা, উত্ষ্িক!। (জটাধর) ২ বস্ত্। :৩ হয় প্রভৃতির 
সমূখফাল, আঙ্ধ তির ধুতি গমন। (উজ্জল). 
তিরঙগক (পু) তরবসার্থে কন্‌। ডেউ। [তরঙ্গ দেখ ।]- 


রঃ 


00 ৫৬৬৮) 


তরঙ্গতীরু (পুং) তরঙ্গেন ভীরু: ৩তৎ । চতুরদশমন্ুর পু্রতেদ 

তরঙ্গিণী (ভর) তরঙ্গিন্‌ স্্িগাং ভীপ্‌। নদী। "গঞ্জবাজি-মন্- 
ম্যাণাং শোণিতানাং তরঙ্গিণী।” (ভারত ভী* ৯৪ অঃ). 

তরঙ্গিত (জি) তরঙঃ সঞ্জাতে! 5421 ১ 
জাত তরঙ্গ। ২ চঞ্চল।: ৩ ভঙ্গি বিশিষ্ট! : : 

তরঙ্গিন্‌ (ভি) তরঙ্গোহস্ত্যন্ত তরঙ্গ-ইনি। তরজযুক্ত । 

তরজম| (আরবী ) অন্থবাদ, এক ভাষা হইতে অন্ত ভাষায় 
প্রয়োগ। এ 

তর্জ। (আন্নবী ) সঙ্গীতমংগ্রাম, একদল গানে প্রশ্ন করে, 
অপর একদল গান গাহিক্াা তাহার উত্তর দেয়। যে দল ভাল 
উত্তর দিতে পারে, তাহারই জয় হয়। মুমলমান নবাবগণের 
সময়ে এই গ্ীতের বড় আদর ছিল। এখন আর সেরূপ আদর 
নাই। এখন অসভ্য ও নিয়শ্রেণীর মুমলমানগণই প্রায় এই 
গান করিয়া থাকে। ইহ! অন্লীল ও কুরুচিপূর্ণ, তবে ইহাতে 
উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাঁওয়া! যায়। 

তরণ (পুং) ভীর্ঘ্যতে অনেন তৃ করণে জুট ॥ ১ প্লীব, তেলক । 
২ন্বর্গ। (ক্লী) ভাবে লুট। ৩ প্লবনপুর্ববক দেশীস্তর গমন । 
৪ পারগমন। ৫ সস্তরগ। 
*ক্ষণমপি সঙ্জনসঙ্গতিরেক ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌক1” 

(মোহমুদগর ৬) 

তরণ-তারণ, পঞ্জাবের অমৃতদর জেলার দক্ষিণভাগে অৰ- 
স্থিতি একটী তহসীল। এই তহসীলের, সর্বত্রই প্রকাণ্ড 
প্রান্তর, ইহ্থার অধিকাংশ স্থলেই চাষ হুইয্/( থাকে । তু- 
পরিমাণ ৫৯৬, বর্গমাইল। এই তহসীলের মহর এবং 
শ্রামের সংখা। ৩৪৩। তরণতার্ণে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, 
খৃষ্টান প্রদ্থতি বিভিন্নধর্মার বা, মুপলমানের সংখ্যাই 
অপেক্ষাকৃত অধিক । 

এই তহমীলে গম, যব, জোয়ার, কলাই, ধান, ভুষা, ইচ্ু 
তুলা, এবং বিবিধ প্রকার শাক সবজি: উৎপন্ধ হুয়।  তহ- 

নীলের বাধিক আয় ২৯৩৮৯*২ টাকা এখানে ১টা ফৌজ- 
দারী ও.২টী দেওয়ানী বিচারালয় আছে। একজন ত্হ- 
সীলদার. ও একজন সু্দেক সমস্ত বিচার করিয়া থাকেন। 
এই তহসীলে ৪টী থান! এবং অনেকগুলি কনেষ্টবল ও 
চৌকিদার আছে। 

২ উদ্জ তহসীলের প্রধান সহর । অক্ষ।*৩১, হঞিঃএবং 
ড্রাঘি*৭৪+৫৮পুঃ। অম্তসর মহরের, ১২ মাইল দৃক্ষিণে 
শতদ্র ও বিপাসা নবীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত । এই সহরে 
বলাই পি ৮৮-০০-৩ 


নে 


তরণিপেটক 
সুরু রামদাসের পুত্র গুরু অঞ্জুন এই নগর স্থাপন করিয্মা- 
ছেন।  অজ্জুন কর্তুক নগর মধ্যে একটা মনোরম সরোবর 
ও তৎপার্থ্বে একটা শিখ ধর্-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। 
প্রবাদ, ঘে কুষ্ঠরোগী সস্তরণ দ্বারা এই সরোবর পার 
হইতে পানে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করে, এই জন্তাই 
মহরের নাম তরণ-তারণ হইক্জাছে। মরোবরের পার্স্থিত 
মন্দিরের গ্রতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের অগাধ ভক্তি ছিল। 
তিনি এই মন্দিরকে বহুমুল্য দ্রব্য ছার! 'আঅলদ্কংত এবং 
উপরিভাগ তারের গিন্টিপাঁত দ্বার! মণ্ডিত করিয়াছিলেন 
উক্ত সরোবরের উভ্স্ন তটে নবনেহালসিংহ-নির্শিতি উচ্চ 
স্তসম্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তরণতারণ মঞ্চার রাজধানী বলিয়। 
খ্যাত।. ইহা বারি দৌয়াবের মধ্যস্থল | এই স্থল ইতিহাসে 
শিখদিগের ছুর্গ বলিয়। বর্ণিত হুইয়াছে। এখনও এই স্থান 
হইতে বু্টাশ গবর্ষেন্ট বহুতর সৈন্ত সংগ্রহ করিতেছেন । 
অমৃতসরের সহিত এই সহরের বাণিন্ধ্য চলে। এই স্থানে 
লৌহের পাত্র প্রস্তুত হুয়। 
ইহার কিছু দুরেই বারি দোয়াৰ খালের সোব্রাওন্শাখ| । 
এই শাখা হইতে একটা নাল! দিম! তরণ-তারণের সরোবরে 
জল গ্রারেশ করিয়! সরৌবরকে জল পূর্ণ রাখে । এই নালাটা 
ঝিন্দের রাজার ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে । এই সহরে বিচা- 
রাঁলয়, পুলিস থানা, ষরাই, চিকিৎসালয়, ডাকঘর এবং 
বিগ্বালয় আছে। অমৃতসর এবং লাহোর বিভাগের দরিদ্র কুষঠ- 
রোগীদিগের জন্য যে কুষ্ঠাশ্রমটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা 
সহরের বহির্ভাগে অবস্থিত । সহরের উপকণ্ঠে অনেক 
কুষঠরোগীর বাস। ইহার! বলে যে, গুরু অঙ্জুন ইহাদের 
আদিপুরুষ। 
তরণি (পুং) তীর্ধ্তানেন ভূ-অনি (অর্তি স্ক ঘু ধমীতি। উদ্‌ 
২1১০৩), ১ কুর্য্য। ২ ভেলক। ৩ অর্কবৃক্ষ | ৪ কিরণ। ৫ 
তাত । (ভরা) ৬ নৌক।। ৭ দ্বাতকুমারী। ৮ তারক্, 
উদ্ধারকর্ত। ॥ ৯ শ্রীস্বগন্ত। | 
“যব ধূর্ষ, তরবীন্‌ যে! বহস্তি” (খাক্‌ 9৬৭৮ ) “তিরণীন্‌ 
তারকান্, (সাক্ণ) ১* শক্রকে উত্তীর্ণ করিয়া বর্তমান। 
“পৃথ্জ তরণির্নাব”. (খক্‌ ৩/৪৯/৩) 'শত্ুনুতীরঘ্য বর্ততে 
তরণি' (সায়ণ) 
তরণিন্তনয়- (পুং) তরণেঃ কুর্যান্ত তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্যযপুতর 
যয, শনি, কর্ণ । 
তরণিধন্য ( পুং) শিব। 
তরণিপেটক (পুং) তরণিঃ পেটক ই্ব। াঠানুাহিনী, 
তোলা কেটে (জটাধর) ৃ 


ঠ লা 1 


[৫৬ ] 


ভর 
তরণিপোত (পুং) তরণেঃ পোত ইব। কাষ্ঠামুবাহিনী, 
জলতোলা কেটো!। (জটাধর ) | 
তরণিমণি (পুং) তরশিপ্রিয়ঃ মণিঃ। রি শিক 
তরণিরত্ব (লী) তরণিঃ র্ধ্য শাৎ তিকাং রং মধ্যলো" 
কর্ধা। পদ্মরাগমণি, মাঁণিকা। (বাঁজনি') 
তরমী (শ্রী) তরণি ভীষ্‌। ১ নৌক|। ২ পল্সচারিধী লত1। 
৩ স্বতকুমারী। (রাজনি* ) 
তরণীসেন (পুং) বিভীষণের পুর ও একজন রামভক্ত । 
বিভীষণের কথায় রামচন্দ্র ইহাকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করেন। 
(ক্কত্িবামী রামা*) বান্ধীকি রামায়ণে এই তরমীমেনের 
কথা কিছুই লিখিত হয় নাই। 
তরণীয় (ভরি) তূঅনীগগর্। তরণযোগ্য। 
তরগু (পুং লী) তরতি গ্বতে তু বাহুলকাৎ অগ্ুচ্‌। ১ বড়িশী- 
হুত্রবন্ধ কাষ্ঠ, ছিপ, মত্ত ধরিবার কুত্রের মধ্যে বন্ধ ফাতা। 
২ প্লুব, ভেল1। ৩ নৌকা । ৪ কুস্ততুম্বী বা কদলীগত্রের ভেল1। 
৫ দেশবিশেষ। (শব্দরদ্বাবলী ) 
তরগুক (ক্লী) তরও সংজ্ঞায়াং কন্‌। ৯ তীর্থভেদ। 
“ততো! গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! দ্বারপালং তরগুকং। 
তচ্চতীর্থং সরস্থত্যাং যক্েন্্রন্ত মহাত্মনঃ॥৮ (ভারত বন*৮৩ অঃ) 
[তীর্থ দেখ।] ২ বড়িশক্থত্রবদ্ধ লঘু কাষ্ঠভেদ, মধ্ত্ত 
ধরিবার সূত্রের মধ্যে বন্ধ ফাতা। 
"সংসারস।গরাবর্তপতজ্জন্ততরগডকম্‌ ॥” ( কাশীখ* ২২ অঃ) 
তরগুপাদা (তরী) তরওঃ প্লবনগীলঃ পাদঃ প্রায়েন তুরীয়্াং- 
শো যসা1ঃ বনুত্ী । নৌকা । (শব্গর* ) 
তরণ্তী (ত্ত্রী) তরত্যনয়া তরণড গৌরা* নে কাজা 
হারাবলীতে তরও1 এইন্ধপ পাঠ আছে। 
তরশুলম (ত্রি) তরৎ সমেত্যাদি খচঃ সন্ত্যার। ইতি 
পাবমান ৃক্কান্তর্গত স্ক্তভেদ। [ তরৎসমন্দীক্স দেখ। ] 
তরৎসমন্দীয় (ক্লী) পাবমানসথক্কান্তর্গত কুক্তভেদ, মানব 
সকল যদি অগ্রতিগ্রাহ্ (যাহ! প্রতিগ্রহ করিতে পাপ জগ্মে ) 
অর্থাদি প্রতিগ্রহ করে, অথবা বিগঞ্িত অন্ন ভক্ষণ করে, তাহা! 
হইলে এই স্থক্ত তিন দিন জপ করিলে পাপ হইতে বিদুক্ত হু । 
পগ্রতিগৃহ্ প্রতিগ্রাহাং ভূক্ক]চা্ং বিগ্রিতম্। 
জপংস্তরৎসমন্দীয়ং পুয়তে মানবন্ত্রাহাৎ ॥” (মন্থু ১৯২৫৪) : 
(আরবী )১ সঙ্জিত। ২ নিয়মানুযায়ী । 
তরতম (ত্রি) তরেতি তমেতি প্রত্যয়ার্থে। বোধ্যতয়! অস্ত্যজ 
অচ্‌। ন্যুনাধিক-। 


[এ তরত্যনেন তৃ বাহুলকাদদি। : ১ প্লিবঃ ভেলা । 


২৯! ২ কারগুব পক্ষী । ( মেদিনী-): 


৯ 





তরদী [্ত্ী) তরেণ তরশেন দীয়তে খণ্যুতে দো খগুনে 
ঘঞর্থেক, গোৌরা* ভীষ্‌। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিরুক্ষ। 
.. পর্য্যায়-_তারদী, তীব্রা, খবুরা। রক্তবীজকা। ইহার ুগ 
. তিক্ত, মধুর, গুরু, বলয ও কফনাশক । (রাজনি') 
তরছুদ্‌ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা । ২ চিস্তাকৌশল। 
তরদটী (স্ত্রী) পক্াঙ্গতেদ। ইহার প্রস্তত প্রাণালী-স্বত ও 
দধি দ্বারা মদ্দিত ফেশিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা 
গ্রস্তত করিবে। পরে দ্বতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া 
কপূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরছ্টী প্রস্তত হয়। 
ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদা, পিভ ও বায়ুনাশক ) দগ্ধ ও 
কফকারক। (শব্গার্থচি* ) * 
তরছেষস্‌ (পুং) শক্র আক্রমণকারী ইন্। 
তরম্ত (পুং) তরতীতি তু ঝছ। (তৃত্বছিবসীতি । উ৭্‌ 
৩1১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেল1। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষন। 
তরম্তী (ভ্ত্রী) তরস্ত গোরা ভীহ্‌। নৌক|। 
তরন্তক (রী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থান ভেদ। [ কুরুক্ষে্ দেখ । ] 
তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্‌ তরস্তরণং তন্ত পণ্যং। আতর, 
পারাণি কড়ি। 
তরফ্‌ ( আরবী) ১ পক্ষ,দিকৃ। ২ শেবনীম1, ধার । :৩ মহা" 
লের অন্তর্গত গোমস্তাদিগের কর্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কছে। 
তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটা প্রধান জমি বিভাগ। এই 
বিভাগ হইতে অধিক রাঁজন্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খুং অন্দে 
গবর্ষেন্ট  কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব 
স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিক্কৃত মহল জরিপ করিয়া 
বন্দোবস্ত করা হইল । ১৭৬৪ খৃঃ অন্ধের জরিপ অন্ুমারেই 
১৭৯০ খুঃ আন্দে তরফে দশশাল! বন্দোবস্ত হয় এবং 
গরে ১৭৯৩ খুং অন্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অন্দে যে জমীঞুলির 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা 
স্বত্ব গবর্ষেন্ট ছাড়িগ্না দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত 
বন্দোবন্তের বহিভূ্ত অনেকগুজি জমী আপনাদিগের 
অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেন্ট পক্ষীয় 
বন্দোবস্তকারী ব্লিকেটস্‌ সাহেব এই অধিকারকে চৌধ্যাধিকার 
বলিম্ক৷ বর্ণন করিয়াছেন ॥ 
রিকটস্‌ সাহেব জরিপ করিয়া! কতকগুজি জমী বাহির 


+ স্তন মর্দিতাং দ্া ফেণিক্যামেলয়েত্ৃতঃ। 
বিধায় বটিকাস্তসা| স্বতে মন্দাগ্রিন। পচে & 
লিগা; খওগ|কেন কর্পুরেণ বিমিশয়েও) 
তত এতা; ফমরিচাত্বরঘট)স্ত তা স্মত1:" ( 
























০ 


(করিয়। তাহাদের উপর কর নির্ধারিত করিগেন। ১৭৯ পু 


অন্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল। কিন্তু ১৮৪৮ বআবের 
বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২* এবং ১৮৭৫ আন্মে ৩৩৭৮ 
দৃষ্ট হয়। এই কালে ১৪৩,১৩৭২ টাক! রান্জন্ব আদায় হইতে 
দেখ যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিধস্থ হওয়াক্ক ও 
অন্তান্ত কারণে রাঁজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে । : 

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র । এগুলি এক থানার অধীনে 
ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষু 
ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত । তরফগুলির একপ অবস্থিতি ও আক্কতি 
সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ! আছে। কেহ কেহ 
বলেন, হুমাযুন ও সেরসাহের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় 
অধিবাসিগণ ভ্ীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া 
বাস করিতে থাকে । বঙ্গদেশের স্ুৃবাদার অথবা তাহার 
করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া! ইহার 
প্রথমে খুমবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে 
তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবামিগণ ভিন্ন ভিন্ন 
দলে চট্টগ্রামে আপিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জনী 
দেখিয়া! ইহার ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাঁস করিতে 
লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাহার বশীভূত লোকদিগের 
জন্ত কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ 
চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণ! অনুসারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৬০ 


- খুঃ অন্ধের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্তৃক অধিকৃত হইল। 


গ্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্সিবেশিত 
ছিল। জরিপ-কালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, 
গবর্মেন্ট তাহার তরফ বলিয়। গণ) করিলেন। অপর একটা 
কল্পনায় আমর! অবগত হই যে এক ব্যন্কির অনেকগুলি 
উত্তরাধিকারী ছিল। যেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত 
করিয়! লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক 
আলিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খুঃ অন্দে এক 
এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ- 
রূপে পরিগণিত হুইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সগ্বন্ধে স্ভৃতীয় 
একটা মত গ্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অন্দে বন্দোবান্তের ' 
কর্ম্চারীবর্গ তাহাদের কার্যো পারদর্শিত] হেতু পুরস্কার শ্বব্ূগ 
কতকগুলি ভিন্ন জমী গাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা 
এক এক মহালের অস্ততু্ত করিলেন। এই মহাঁলগুলিই 
শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কান্ধুনগো! নামে 
কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ববাপেক্ষ। অধিক 
বিচ্ছিন্ন। ৃ 

কালেকটরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখাক তরফ দৃষ্ 


৪ 


[ ৬৯] 


তরদুজ 


শপ লী টা সা পপাস পিপাসা টি টি 


. হুয়। জেলার মধাতাগেই ভরফের সংখ্যা অধিক । উত্তরাংশে 
ফতেক্চরি থানার অধীনে ইহার সংখ্যা সমধিক অলপ। 
ভরবালিক! (স্ত্রী) করগালিক| পৃষো" সাধুং। খড়গাভেদ, 
(হেম*) | খড্গা দেখ।] 
তরমান (পুং) তর শানচছ্‌। যাহা দ্বারা পার হওয়! যায়, ১ 
নৌকা তরি। .(জি)২ নদী প্রভৃতি পার হুইতেছে। 
তরমুজ [ তরদুদ দেখ। ] 
তরম্বুজ ( ক্লী) তরং ভরলং অন্থুবৎ জায়তেই্ত্র জন বছুলবচনাৎ 
ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে । পর্ধ্যায়__ 
কালিন্দক, ক্ষঞ্চবীজ ও ফলবর্ত,ল। ইহার গুণ শীতল মল. 
রোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, "রু, বিষ্স্তি, অভিয্যন্দকারক 
এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিতৃনাশক ॥ পকৃফলেরগুণ পিত্ববৃদ্ধি- 
কারক, উঃ, ক্ষার এবং কফ ও বাযুনাশক। ইহার পত্রের 
সণ তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথাবি*) লোগ্টপুর্ণিম। 
তিথিতে অর্ারাত্রি সময়ে মহাঁকালী ভৃষ্ণাতুর! হইয়! পিতৃকাননে 
জরমণ করেন, ইহা! জানিয়! যে ক্রাহ্মণ তছদ্ধেশে তরমুজফল 
দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়! মহাকালী এই ফল ভক্ষণে 
পরিতৃপ্ত হইয়া বরগ্রদান করিয়! থাকেন এবং সেই বাক্তি 
চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্ত ল্যোষ্ঠ পুর্ণিমার দিন অদ্ধিরাত্রি 
জময়ে তরমুজ ফল মহাকাঁলীকে উৎসর্গ কর! উচিত। 
( উত্তরকামাক্ষাতন্ত্র) 
প্রাচীন মহান্বীপের প্রায় সর্ধঘ দেশে এই তরমুজ পাওয়। 
যায় ॥ উঞ্ণ প্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। 
হিন্দি ভাথায় ইহাকে তরবুজ, তরযুজ, খরবুজ প্রভৃতি, 
খুজরাটী ভাষান়্ তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় 
'তরবুজ ও. কলিঙ্গদ১ বঙ্গভাষায় তরবুদ ও তরমুজ এবং 
মংস্কতে ইহাকে তরখুজ কহে। পারস্ত ভাষায় ইহার নাম 
ধিলপনন্দ ও কচরেহন ও ইংরাডি নাম ওয়াটার-মেলন। 
(010791]85005219108). 
তরসুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞিৎ গভীর । 
ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা 
মন্থণ গাড় ষবুজ্গবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্কতরমুজের থাগ্যাংশ 
, শ্বীত, পাটল অথবা! রক্তবর্ণ। আর কাচাগুলির মধ্যভাগ 





এ ১ক্রোষ্ঠে মালি মহেশানি | পৌর্পমাদা।ং লিশা্ধকে। 
.. ভৃষ্চাতুর। মহাক|লী ভ্রমস্তী পিতৃকাননে ॥ 
তজ্জঞান্ব। ব্র্ণাতশ্মৈ ফলং দত্তং তরদুজমূ। 
 তৎফলভক্ষণ। তৃণ্চ। বরা স। হর়প্রিয়। 
রা মে জধ্যাৎ ফলং রমা স ভিয়াহচতুধুসূ।” 


1 খা ॥ 
১১৪ ৯৯ 
সিন)! 


রঃ 1 


(উত্তকম। ক্ষান্ত") | 
১৪৩ 


শাদা। আবার যকল তরমুজের বীজ একজগ নহে $- 
লাল, কাল শ্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যাঘ। তরমুজ ছুটি 
জাতীয়; কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক । 

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হুইস্গ! থাকে। 
উত্তক্লাংশে ইহা! অপেক্ষারুত অধিক পরিমাণে উৎপন্স হয়। 
স্থানীয় অধিবাসিগণ ও মুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভাল- 
বাগে। পৌষ ও মাঘ মাসে ক্কষকগণ তরমুজের চাষ করে 
এবং আ্ীম্মকালের প্রথমেই ইহা! ভপ্ে। অকালে বৃষ্টি অখব! 
শিলা গভিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হই যাঁয়। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একগ্রকার তরমুজ গাওয়া যাক্স। 
জৈ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কান্তিকমাসে পাকে । 
গ্রেট-বৃটনে তরযুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসি- 
দিগের নিকট অতিশয় ভ্রিয়। দক্ষিণআফ্রিকার তরমুজ 
সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু দ্বতত্। খ্আফ্রিকার সর্বত্রই 
তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও ভরখুজ জন্মে। চীনগণ 
ঘে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্থ, সেই তরমুজই বছুল পরিমাণে 
ভক্ষণ করে। সুরোপীয়গ্রণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরে” 
লিনা তরমুজকেই দর্কোতরুষ্ট বলিয়া থাকে । বৈশাখ ও 
ক্যেষ্ঠটমাসে ব্গদেশের প্রতি হাট বাজারে 'অসংখা তরমুজ 
বিজীত হয়। 

লিনিয়াস্‌ ঘলেন, তরমুজ ইটালিদেশেক দক্ষিণাংশ হইতে 
পৃথিবীর অন্তর বি্ৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের 
মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আক্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংক্টোনের 
বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়৷ ধায় যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ 
তবমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ/ অধিবাসিগণ ও 
বিবিধ বন্ত জন্ত এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের গ্ারন্তে 
আভিশয় শীতনতাসম্পাদদক শাকসবজি যে সকল এদেশে 
পাওয়া! যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বু পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়॥ 
তরমুজ্জের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন দেশে 
জন্ম! ছিল, তাহ! ির্ণ কর। অসম্ভব | ভারতীয় অনেক 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ্রেটরূটনে 
১৬ শতান্ধীর পুর্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন দেশ 
হুইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আরর্িয়াছিল, তাহাও আজ 
পর্য্যস্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে ন1। প্রাচীন ইদ্দিপ্ত- 
বাগিদিগের চিতর-দৃষ্টে প্রভীতি হয় যে, ইহার! তরমুজের চাষ 
করিত। যুরোপীরগণ বলে, দশম শতাব্দীর পুর্ব চীনদেশে 
তরমুজ ছিল ন|। সংক্ষেপতঃ উষ্ণ প্রধান দেশেই থে তরমুজের 
প্রথম উৎপন্থি, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


অতি প্রাীনকালাবধি আফ্রিকার ও এসিয়াক্স_- 


টি, 


তরমুজের বীজ হইতে এক প্রকার পাংগুবর্ণ ও পরিদ্ধার 
তৈল প্রস্তত হন্ব। ইহা জালানি তৈলরূপে বাবহৃত হুইয়া 
খাঁকে। কোন কোন স্থানের অধিবাঁধিগণ এই তৈল দ্বার! 
ভক্মগাদ্রব্যও প্রস্তুত করে। 

- শৈত্যসম্পাদক উঁষধ প্রাস্তত করিবার জন্ত তরমুজের 
বীজের প্রয়োগ দেখ! যাক্স। এই বীঙ্গ বিক্রয়ার্থ প্রস্থত 
থাকে এবং ইহার কাটতিও যথেষ্ট । ইহার গুণ মুত্রোৎপাদক, 
শীতলকারক ও বলকর। বোম্বাই বিভাগেই ইহার বহু 
গ্রচলন। তরমুজ মধ।স্থিত জলপানে তৃষ্ণ1 এবং মস্তিক্ষজরে 
পচন নিবারিত হুয়। ডাক্তার এন্সলি ইহ! ব্যবস্থা করিয়া 
যথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন। 

তরমুজের বীব্জ চাপ ও চেপ্টা এবং সকল গুলির 
আকৃতি ও রঙ্গ একরূপ নহে। বীব্দ শুকাইয়! রাখিলে 
ভাহার শাম খাওয়া যায়। 

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অযোধ্যা অনেক জমীতে তরমুজ 
উৎপঞ্জ হয়। বিকানীরে আপন! হইতেই বহুল পরিমাণে 
তরমুজ জন্মে । এখানে তরমুজের সংখ্য। এত অধিক যে, 
বৎসরের কয়েকমাস এই ফল স্থানীয় লোকদিগের প্রধান 
খাগ্ঠের অংশ হুইয়! উঠে। ছুর্ভিক্ষকালে তরমুজ ও এই 
জাতীয় ফলের বীজ চূর্ণ করিয়! একরূপ ময়দা! গ্রস্তত করিয়! 
অধিবাসিগণ জীবন রক্ষা করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ 
স্ুম্বাছ তরমুজ জন্মে, ভারতবর্ষের অন্ত কোন স্থানে সেরূপ 
পাওয়া যায় না। এই তরমুজ সর্বত্র বিখ্যাত। অতিশয় 
গরমের সময় এই তরমুজের সরবত অনেকেই পান করে। 

পাতলা পুরীষ তরমুজের জমীর ধার রূপে ব্যবন্ৃত হইয়া 
খাকে। 

তরল (পুং) তৃকলচ (বৃষাদিভাম্চিৎ। উণ্‌ ১/১*৮)ইতি কল- 

প্রত্যয়শ্চিৎ। ১ হারমধ্য মণি, ধুক্ধুকি। ২হার। ৩ তল। 

(ব্রি) ৪ চগল। ৫ কামুক। ৬ বিস্তীর্ঘ। গভাম্বর। ৮ 
মধাশূন্ত দ্রব্য । ৯ দ্রবীভূত পদার্থ। ১* জনপদবিশেষ। ১১ 
তদ্দেশবাসী এই অর্থে তরল শব্ধ নিত্য বছুবচনাস্ত। 
*বৎসান্‌ কলিঙ্গান্‌ তরলানশ্মকানৃষিকানপি | (ভারত ৮1৮২+) 

১২ হীরক বত্ব। 
তরলতা! (ভ্্রী) তরলভাবে তল্‌ স্রিয়্াং টাপ্‌। 
চঞ্চলতা।। 
তরলনয়নী (ভ্ত্রী) তরলং নয়নং যন্তাঃ বুত্রী। ১ চঞ্চলাক্ষি। 
২ ছন্দোভেদ । 
তরললোচন (ব্রি) তরলং লোচনং যন্ত বহুী। ৯ চঞ্চল 
নেত্র। (ক্লী) তরলং লোচনং কর্মধা। ২ চঞ্চল নগ্ন 


তরলত্ব। 


&1 &ণছ, এ] 


তরছ্‌ 
তরললোচন (স্ত্রী) তরলং লোচনং যন্তাঃ বহুত্রী। চঞ্চল- 
নক্নাস্ত্রী। (হেম") / 
তরল! স্ত্রী) তরল-টাপ্‌। ১যবাগৃ।২ সুরা। ৩ মধুমক্ষিকা। (হেষ) 
তরলিত (তরি) তক্গলমন্ত সঞ্জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্‌ যন 
তরল ইবাচরতি তরলং করোতি, তরল-কিপ্‌ ণিচ্ক্। জাত- 
তারলা। পর্য্যায়-_প্রেজ্ঘোলিত, লুলিত, প্রেজ্ঘিত, ভরত, 
চলিত, কম্পিত, ধৃত, বেল্লিত, আন্দোলিত । (হেম*) 
“ব্যালোলঃকেশপাশস্তরলিতমলটৈঃ স্বেদলোলৌ কপোঁলৌ ।” 
(গিতগো* ১২১৫) 
তরবট (ক্লী) বৃক্ষভেদ | (05558 ৪07161868), ৃ 
তরবারি (পুং) তরং সমাগতবিপক্ষবলং বারয়তি বৃ-ণিচ্‌ 
ইন্‌। খড়াভেদ, তলবার | [অসি ও খড় দেখ।] 
তরবিগ (আরবী ) শিক্ষা। জীবিক। আশ্রয় । 
তরবী (পারস্ত ) শুরুপক্ষের প্রথম সপ্ত এবং ক্কষ্ণপক্ষের শেষ 
অপ্ত দিন। 
তরস্‌ (ক্লী) তৃ'ন্থুন্। ১ বল। ২ বেগ। ৩ তীর। ৪ বানর। 
৫ রোগ । (শব্ধার্থচি" ) / 
পতিষ্ঠতু প্রধনমেব মপাহং তুল্যবাহতরস! জিতত্তয়]।” 
(রঘু ১১৭৭) 
তরস (ক্লী) তৃ বাছুলকাৎ অসচ। ১ মাংস। *তরসময়া 
পৃর্বোক্তভাগা:” (কাত্যা* শ্রৌতন্থ' ২৪।৫২* ) 

'তরসময়াঃ মাংসমক়্াঠ (কর্ক)। (জি) তরস্‌ অন্তার্থে 
অচ্। ২ বেগঘুক্ত। 
তরসৎ (পু স্ত্রী) তরস ইব আচরতি তুরস্‌ ক্িপ-শভৃ। মগ" 

ভেদ। ক্্রিয়্াং ভীপ্‌। 
শঅপন্মমত্তরসন্তী ন ভুঙ্যুঃ” (খক্‌ ১০1৯৫।৮) “তরসন্পাম 
মৃগন্তস্ত পন্থী” (সাঁয়ণ) 
তরসান (পুং) তরতানেন তৃ-আনচ জুট চ। নৌকা। (উজ্জল) 
তরস্থান (ব্লী) তরায় অবতরণায় যত জানং তরগ্তা স্থানং বা। 
১ ঘট, উত্তরণস্থান, ঘাট । ২ পারের ভাড়া লইবার স্থান । 
তরম্বৎ (তি) তরো! বলং বেগে! বা অন্তান্তেতি মতুপ্‌, মস্ত বঃ) 
২ শৃর। ২ বেগযুক্ত। ৩ চতুর্থ মন্থুর পুজভেদ । 
“তরঙ্গতীরু বরপ্রশ্চ তরন্থানুগ্র এব চ॥* (হুরিব* ৭1৮৮ 
্িয়াং ডীপ্‌। ১ 
তরম্থিন্‌ (তরি) তরো! বেগঃ বলং বাস্তান্ত তরস্-বিনি (অঙ্গ 
মাক্সামেধাভ্রজো। বিনিঃ | পা ৫২।১২১) ১ বেগযুক্ত । ২ শূর॥ 
(পুং) ৩ গরুড়। ৪ বাছু। (রাজনি*)। স্তরিয়াং ভীপ্‌.। 
শনিস্তস্ত শুস্তয়!! দেবী ভদ্রকালী তরম্িনী।” (ভাগ' ৮/১*৩৯) 
তরহ্‌ (আরবী) ভাব। ন্‌ নিত 


তরাই, ছিমালগ পর্বতের পাদদেশস্থ একটী উপতাকা। ইহার 
সর্বত্র একরূপ নহে, কোন স্থানে ১*, কোন স্থানে বা ৩* 
মাইল বিস্তার দৃষ্ট হয়। ইহা! একটা প্রকাণ্ড বনভূমি $ 
অযোধ্যা হইতে আসাম পর্যস্ত হিমালয়ের মেখলাক্ধপে 
বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বনভাগে শাল ও শিশুবৃক্ষ গ্রচুর 
পরিমাণে জন্মে । কোফি এবং কুশীনদী দিয়া ভাসাইয়। 
এই সকল কাঠ অন্থত্র আনীত হয়। 
নেপাল তরাইকে মোরাঙ্গ কহে। তরাইর মৃত্তিকান্তর 
পর্যায়ক্রমে বালুকা, কষ্কর এবং প্রস্তরয় । পর্বতের নিকট- 
বর্তী ভূভাগে বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়। দিকিম পর্বতের 
২* মাইল দক্ষিণ পর্য্স্ত কঙ্বরত্তর বিস্তৃত। 
এই প্রদ্দেশে আঘুল নামে এক প্রকার রোগ আছে। 
বৎসরের ৯।১* মাস এই ব্যাধি অতিশয় প্রবল থাকে । এই 
কালে কেহই তরাই ভূমি অতিক্রম করিতে পারেন! । খাসি 
পাহাড়ের উত্তরাংশে তরাই ব্রহ্গপুত্রনদ পর্য্যস্ত ৬* মাইল 
বিস্তৃত । এই স্থানে অনেক উৎকষ্ট বৃক্ষ পাওয়া! যায়। এপ্রে- 
লের শেষ হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত যদি কোন যুরোপীয় এই 
প্রদেশে কোন সময়ে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে, তবে সে নিশ্চয় 
মৃত্যামুখে পতিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁপমানযন্তে পারদ 
৭%* হইতে ৮** ও নবেম্বরে ৭৫" হইতে ৭৭* পর্যাস্ত উঠে। 
নেপাল রাজ্োর অধীন তরাই ভূমে অনেক বৃক্ষ জন্মে) তাহ! 
হইতে নেপাল রাজ্যের বহু আয় হইয়! থাকে । ব্যবসায়িগণ 
এই প্রদেশ হইতে বহুমুল্য বৃক্ষ, তারাপন, গজদস্ত, নানাবিধ 
চর্ম বুড়ীগণ্ডক নদী দিয়া কলিকাতায় আনয়ন করে। ১৮১৫ 
খুঃ অন্ধ যুদ্ধের পর নেপালরাজ কুমাফুন ও অন্ত কএকটা 
পার্বতা গ্রাদেশের সহিত তরাইএর কতকাংশ গবর্মেন্টকে 
প্রদান করিয়াছেন। নেপালীগণ অযোধ্যা ও বরেলির 
উত্তরাংশে ইংরাজাধিরুত প্রদেশে সময় সময় লুঠন করিত। 
লর্ড মিপ্টো৷ নেপাল দরবারকে এবিষয় গরগত করাইলেও 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রার শাসনকালে 
নেপালীদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এ বিষয়ের 
প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছ! করিলেন। তাহার আদেশে ভূটুয়াল 
নগর অধিক্কৃত হইল। নেপাল দরবারে তখন ছুই পক্ষ ছিল। 
'অমরসিংহ অপার পক্গীয় ঘুদ্ধের অনুকূল, কিন্ত অপর পক্ষ সন্ধি 
করিতে অত দিলেন। যাহ! হউক, নেপাল গবর্মেন্ট ইংরাজ 
রবর্ষেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ 
পক্ষের জয় হইল। নেপালীগণ সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। বামন! নেপালপক্ষ হইতে ইংরান্ পক্ষীয় গার্ডনার 


৬ $ ৮. 
॥ চে 


[8৭১] 


তরাই 


অংশস্থিত ভূভাগ ইংরাজগবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দিতে প্রন্তত 
আছেন, কিন্তু তরাই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন ন|। 
গার্ডনার প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, তরাই এদেশ না পাইলে বৃটাশ 
গবর্মেন্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন না । বাম সা পুনরাক্ 
বলিলেন, যে পার্বত্য প্রদেশে একমাত্র তরাই নেপালরাজের 
লাভজনক অন্পত্বি, ইহা পরিতাগ করিতে হইলে পার্ধত্য- 
প্রদেশে তাহার সমুহ ক্ষতি হয়। ইংরাজ গবর্মেন্ট যদি 
এই প্রদেশ অধিকার্ভূক্জ করিতে একাস্ত চেষ্টা করিতেন, 
তাহা হইলে নেপালে পুনরায় সমরানল প্রজলিত হই! 
উঠিত। পুর্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে নেগাজের »কল 
লোক যোগ দেয় নাই। কিন্ত তরাই গ্াদেশ লইয়। যুদ্ধ 
হইতেছে, -এই সংরাদ প্রচারিত হইলে নেপালের আপার 
সকলেই ব্যাক্তিগত ঈর্ষ। ও অন্তর্কলহ পরিতা।গ করিয়া ইংরাজ 
বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা করিত ন1। 
তাহা হইলে ফল যেকি হইত, তাহা! বল! যায় না। বুটীশ- 
গবর্মেনটও অবগত হইলেন যে, গোরখা'লি ৈন্তসামস্তগণ 
সকলেই একবাক্যে তরাই পরিত্যাগের প্রতিকূলে মত 
দিতেছে । গার্ডনার ঘাহেব বলিলেন যে, গবর্ণর জেনারল 
এবিষয়ে বিবেচন। করিবেন। তরাই প্রদেশ কিছু দিন 
ইংরাজ অধিকারে ছিল) সেই সময় তাহার! দেখিয়াছিলেন 
যে, এ অঞ্চলের জলবায়ু অতিশয় অহিতকর ও অধিবাসি" 
দিগকে সম্পূর্ণ আরত্তাধীন রাখাও কষ্টকর । ন্মুতরাং এই 
প্রদেশ অধিকারভূক্ত করিতে গবর্ণর ভেনারলের তাদৃশ 
ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত বিপক্ষপিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবার 
গুন্ঠ তিনি সৈন্যসজ্জার আদেশ দ্িলেন। এদিকে গোরখালি- 
গণ বরপর্শ। ( মকবানপুর ), বিজিপুর, মহোতরি নরোতরি 
(মোরাঙ্গ) এবং পর্বতের পাদদেশস্থিত বনভূমি ব্যতীত 
তরাইএর অবশিষ্ট অংশ বুটাশগবর্মেন্টকে ছাড়িয়া দিতে 
শ্বীকত হইল। ২রা ডিসেম্বর তারিখে গজরাজমিত্র 
ইংরাজপক্ষীয় কর্ণেল ব্রাডসএর সহিত সন্ধি নিয়ম স্থির 
করিলেন। এই সন্ধি অন্ুারে ইংরাজগবর্মেন্ট কালীনদীর 
পশ্চিমাংশে পার্বত্যগ্রদেশ এবং মেচির পুর্বস্থ প্রদেশ 
পাঁইলেন। ১৫ দিন মধ্যে নেপালরাজ সন্ধিপত্রে গ্ৰাক্ষর 
করিবেন ইহা স্থির হইল। কিন্তু ইন্ভিমধ্যে অমরসিংহ 
অপর পক্ষী্গণ দরবারে প্রাধান হইয়া! উঠায়, সন্ধিপত্র সথাক্ষ- 
রিত হইল না। উভয়পক্ষে পুনরায় নৃত্তন উৎসাহে যুদ্ধের 
আয়োজন হইতে লাগিল। সামান্ত একটা যুদ্ধের পরউভয়ুপক্ষ 
সন্গিপত্রে স্থাক্ষর করিলেন। ২রা! ডিসেম্বর তারিখ গুরু 
গজরাজমিত্র সন্ধির যে সর্ত অবধারিত করিয়াছিলেন, প্রায় 


তরাই 
- সেই সর্তগুলিই অব্যাহত রহিল; কেবলমাত্র ইংরাজগবর্সেন্ট 
তরাইএর যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার কতকাংশ 
নেপাল দরবার ফেরত পাইলেন, আোধ্যার প্রান্তবর্তী তরাই- 
_ এক অংশ অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্তী 
ক্ষুদ্র অংশ পিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল। 
শারদানদীক্ধ সমীপবর্তী তরাইভূমি জঙ্গল পন্বিপূর্ণ। এ 
অঞ্চলে আজ পর্ধাস্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। 
শীতকালে কয়েকমাস এ গ্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ 
ঘাস থাক্স। কিন্ত এ স্থানে ব্যাপ্রের প্রতাপ অতিশয় গ্রবল। 
রঞ্চকগণের একান্ত সতর্কতা স্বত্বেও ব্যাত্ অমংখ্য গো, 
মহিবের প্রাণবধ করে। দিনের বেলাও বাঘে গৃহপালিত 
পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঞ্ষুচিত হয় না। 
স্থানীয় ব্যা্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহার্দিগকে 
বাধা দিতে সাহসপূর্ধক অগ্রসর হইতে পানে না। এই 
গ্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি 
আবার বিবিধ তূণে আচ্ছাদিত । বামণিক্। তাঁলই অধিক 
পরিমাণে দেণ| বাক্স । ইহার মধ্যেই ব্যাপ্রগণ লুক্কাগ্সিত থাকে । 
যে জলাভূমিতে খাগড়। ও ঘাসের অংশ অধিক ও ছন, সেই 
স্থানে গণ্ডার বাঁস ফরে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, 
বোদা এবং কোচ দৃষ্ট হয়। 
তরাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ূন বিভাগের অন্তর্গত বুটাশ 
গবর্মেন্টেক্ অর্থীন একটী জেল1। অক্ষা* ২৮" ৫৯৩০” 
ও ২৯* ২২৩* উ:, এবং দ্রাখি* ৭৮* ৪৬৩ ৭৯* ৪৭ পৃঃ। 
এই জেলার উত্তরে কুমায়ুন গেলা, পূর্বে নেপাল ও 
পিলিভিত জেল!, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রাঁমপ্পুর 
রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনৌর। জেলার প্রধান সহর কাশী- 
পুর, কিন্ধু গ্রীশ্মকালে জেলার কর্তৃপক্ষীয় যুরোপীয় কর্ম্চারিগণ 
নৈনিতালে অবস্থিতি করেন । বৈশাখের শেষ হইতে কাষ্তিক 
, মাম পর্যাস্ত নৈনিতাল তর়াইএর প্রধান মহরে পরিণত হয়। 
তরাই জেল! হিমালয়ের পাদদেশে পুধ্ব ও পশ্চিমদ্দিকে 
প্রান ৯* মাইল বিস্তৃত।. ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ 
মাইল। কুমাতুনের জনশুন্ত বনগ্রদেশে কতকখ্লি নির্ঝর 
আছে। এই নির্ঝর-নিঃস্থত জল নানার্দিক্‌ হইতে একত্র 
হইয়া বহুগংখ্যর্ক নদীর আকারে তরাই জেলার সর 
গ্রবাহছিভ হুইযাছে। তরাইএর দক্িণপূর্ববকোে তি 
মাইলে ১২ ফিটু ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ মাধারণতঃ 
অসমান এবং নদীগর্ভস্থ স্তরগুলিও জলাময়। তৃণমক়্ প্রান্তরের 
উপর দিক্। এই নরদীগুলি চলিয়! গিয়াছে । নিয়স্থ গাঁছাড় 
প্রদেশ হুইত্তে ঘে নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 


চর 


[ হুশ ] 


সনিহনদী শারদ! নদীর সহিত মিশিয়াছে । এই জেলায় দেওহা 
নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পিলিভিতের নিকটবর্তী স্থান ব্যতীত 
এই নদীর উপগ্ন দিয়া নৌকা ্ন যাতায়াত কর! ঘায় ন। গুধী 
নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইস। যায়। কিচহা! নদীর জোয়ার 
অতিশয় শ্রাবল। কুশি নর্দী কাশীপুর পরগণায় প্রবাহিত । 
কিচহা! ও কুশিনদীর উৎপত্তি স্থালের মধ্যে গহ, ভরা, ভৌর 
এবং দবক! নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়। গিয়াছে । মকল 
নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইগ্লাছে। 

হাতি, বাঘ, ভল্প.ক, চিতাবাঘ, হায়েনা, 'নেকড়েবাধ, 
শৃকর, বিবিধ গ্রকার হুন্িণ প্রভৃতি বন্তজন্ধ এই স্থানে 
পাওয়া যায়। 

অতি প্রাচীন কালাবধ্ধি তরাই নেপালরাজ্যেপ্র পার্বত্য 
প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃ পুনঃ 'অধিবাসী- 
দিগকে অতিশয় গ্রগীড়িত করিয়৷ তুলিয়ছিল। সম্রাট 


* অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯লাক্ষ টাকা 


এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধর! হইত ; এই জন্য তরাইকে 
তখন নৌলক্ষিযা ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খুঃ অন্দে 
ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হুইয়াছিল। বরবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আদায় 
করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দন্থা ও পলাতকদিগের 
আশ্রয়স্থল হইয়! উঠিল । অন্তকলহে পার্বত্য রাজ্যের 'সবনতি 
হইলে কাশীপুরের শাসনকর্তা ন্থুযোগ দেখিয়। বিদ্রোহী 
হইলেন. এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্রদেশ 
সমর্পণ করিলেন । ১৮*২ খবঃ অন্দে যখন রোগ্লখণগ্ড ইংরাজ- 
দিগের হস্তগত হয়, তখন নন্দারামের ভ্রাতুদ্পুত্র শিবলাল 
এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আত্রকুঞ্জ, কৃপ 
প্রতৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এককালে 
মমুক্গত ছিল। বুটীশগবর্মেণ্ের অধীনে এই প্রর্দেশের 
অনেক উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। গ্রাথম গ্রাথম গবর্মেন্ট এই 
স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই ॥ ১৮৫৯ 
খৃঃ অন্ধ হইতে তরাই শ্রদেশে বাধ ও জলমেচন কার্্যের 
সুন্দর বন্দোবস্ত কর! হুইক্সাছে। ১৮৬১ খৃঃ অন্দে তরাই 
জেলার স্থাষ্টি এবং ১৮৭* অন্দে ইহা কুমাফুন বিভাগের 
অন্তভূক্তি হওয়ায় তরাই জাশ্চর্ধ্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 
থারু ও ভৃক্ষাগণ এই প্রদেশে সর্বাদ! বাস করে। 'অপরা" 
পর অধিবামিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই হইতে অন্যত্র 
চলিয়! যায়। খারু ও তূক্ষাগণ আপনাদিগকে ক্লাজপুত 
বংশোতপন্স বলিয়া পরিচগন দেয়। এই স্থানে একপ্রকার 
ংক্রামক রোগ জন্মে, এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই 


[ €পত ] 





মৃতাসুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু এই সংক্রামক রোগ 


. খারু ও ভূক্ষাদিগের কোন অনিষ্ঠই করিতে পারেনা! । ইহার! 


৷: লে যে অনবয়ত শুকর ও হরিণ মাংল ভক্ষণ হেতু তাহারা 


এ 


* . 


ফৌজদারী বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। 


এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জর ও অন্ত্ররোগ 
হেতু অনেক লোক এই স্থানে গ্রাণত্যাগ করে। আবাদের 
বহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবামীর সংখ্যা অনেক বাড়ি 
গিক়্াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলক্বী 
লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, 
গোসাঞ্ি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, 
গদারিয়া, লোহার, অহার, ভঙ্গী, আহীর, নাই, বর্থাই, জাট 
ও ধোবীর সংখ্যাই অধিক । 

এই জেলায় কাশীপুর 'ও যশপুর ছুইটা গ্রধান সহর। 
এই ছুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক । 

তরাইএর জমী অতিশয় উর্বর]; অল্প পরিশ্রমেই বছ 
ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শন্ত ধান্ত। যব, গম, বাজরা, 
ভুট্টা, কলাই, তিনি, সরিষা, ইক্ষু, তৃলা, তামাক, তরমুজ, 
আদ, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল বিস্তর উৎপন্ন 
হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর, স্থতরাং অনাবৃষ্টি হেতু 


উৎপন্ন দ্রবোর বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অবে 


একবার ছুপ্ডিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রাম 
বাসিদিগের অতিশয্। কষ্ট হইয়াছিল। 

রোছিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারদিগের অনেক 
পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে। 

শারদ! নদী হইতে পুর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটা রাস্ত। 
আছে । এই রাস্তাটা পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। 
রাজপুর পরগণার মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা! 
২১ মাইল বিদ্বৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ 
মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং বাণীথেট রাস্তা রামনগর পর্ধ্ন্ত 
চলিয়। গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমামুন রেলরাস্তা তরাই 
জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমন্তরাল 
ভাবে অবস্থিত। 

তরাই জেলায় একজন ্থুপারিন্টেপ্ডেপ্ট, তাহার সহকারী 
এবং কুদ্রপুরের তহমীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের 


কুমাযুনের 
কমিসনারের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। 


ব্াজপুর, গদারপুর-এরং কুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট 
: মাজিট্্রেট থাকেন। এই জেলাটা কাপুর, বাজপুর, গদার- 
সুর, কুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাভা এবং বিলহরি এই কয়টা 


পরগণায় বিভক্ত । কাঁশীপুর ও নানকমাতা! ব্যতীত অন্ত 
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পর কাহারা ছাতিকীনানি নই নে 
সমগ্র জমীর মালিক। এই জেলায় পণুচুরির মোকদ্দমাই 
অধিক। পুর্কে মেবাতি, গুর্জজর ও আহীরগণ এই কার্ধো 
অতিশয় লিপ্ত ছিল। তরাঁই জেলায় ৭টা পুলিশ ষ্টেশন ও 
অনেকগুলি বিগ্তালয় আছে। এস্থানের অনেক স্পা 
লিখিতে ও পড়িতে পারে। 
তরাই, দাঞ্জিণি্গ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল 

২৭১ বর্গমাইল । ইহার অধীনে ৭৩৭ খালি গ্রাম এবং তাঁহাঁতৈ 
হিপ, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আঁছে। এই 
উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি । এই স্থানটা হিমালয়ের 
পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তর বগষ্টেট রেলওয়ে 
ও দার্জিলিঙ্গ হিমাঁলয়-রেলগুয্জে শেষ হইগ়াছে। তরাঁই 
উপবিভাগে ৪৩টা চা-বাগান আছে। 

তরাই প্রদেশ বৃটাশ সাম্রাজ্যতুক্ত হইলে গবর্মেন্ট এই 
প্রদেশের উত্তরাংশ দাঞজিলিঙ্গ ও দক্ষিণাংশ পুর্ণিযা কালে- 
ক্টরীতুস্ত করিতে ইচ্ছা! করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলব1সি- 
গণ পুর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অসস্তোষ 
প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দাঞ্জিলিঙ্গের এলাকাধীন কর! 
হইল। কিন্তু ইহার পূর্কো পুর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর 
নিয়স্থানবাঁপী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন 
বৎসরের জন্ত জমির কর নির্ীরণ করিয়াছিলেন। 
পুর্বে তরাই হইতে নিমলিখিত প্রকারে রাজপ্ব আদায় 
হইত ;--(১) মেচ ও ধিমাঁলদিগের নিকট হইতে দাঁকর। 
(২) নিক তরাইএর বাঙ্গালী অধিবানিগণের নিকট জমির 
কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ 
হইতে আগত গৃহপালিত পঞণ্ুর বিচরণ জন্ঠ পণ্ুপালকদিগের 
নিকট শুক্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রবোর আয়। (৫) আঁবকারি 
আয়। (৬) বাজার শুক্ক। (৭) অর্থদণ্ড । (৮) গামকদিগের 
উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম ছুই প্রকার কর চৌধুরী" , 
গণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্পচারী এবং 
সকলেই জৌতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে 
নির্ধারিত বেতন ও দতস্তরি পাইত। টুতরাজ রাাতুক্ত হইবার- 
কালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল। 

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টা জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫*২ 
টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে" জোতদার- 
গণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকার- 
স্বত্ব গ্রহণ করিত কিন্ত প্রক্কতপক্ষে জৌতদারদিগের একন্ধপ 
পুরুষান্ত্রমিক স্বত্ব ছিল। 


৯৪৪ 


. যানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা! হারাইলেন এবং তাহারা মত টাকা 
ক্াজন্থ আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১* টাকা দস্তরি 
পাইবেন, বোর্চ অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন । 
.জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত 
সময়ের পর পুনরায় পাট! দেওয়! হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষ- 
ভারে স্থিরীরুত হইল । ত্লাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল মহালে- 
পাঁচ বৎসরের জন্ত পাল-পাঁটা (নিষ্ধর অধিকার ) গাইল। 

১৮৫০ খুঃ অন্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১* বর্ষের 
জন্ত গুনরায় বন্দোবস্ত কর! হইল। এই বন্দোবস্ত কেবল- 
মাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাঁজ 
গবর্মেন্ট ৫৯৫টা জোতের উপর ৩*৭৩*২ টাক| কর স্থির 
করিলেন। কর নির্ধারিত হইবারকালে গবর্মেন্ট জমীর 

জরিপ ন! করিয়া! মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ 
দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কতক রাজস্ব আদায় করিত। 
জুপারিস্টেণ্ডেন্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্য পালপাট্টা 
দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অন্ধে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও 
১৮৬৪ আন্দে চৌধুরী বারা! কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া! 
গিয়াছে। 

১৮৬৩ খুঃ অবে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেন্ট 
জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। ১৮৬৭ খুঃ অন্ধ পর্যযস্ত এ গুলির সরাসরি 
বন্দোবস্ত কর! হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টা জোতের 
বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে ।- গবর্মেট জমি অনুসারে /* আন! 
হইতে %* আনা পর্যাস্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে 
আদেশ করিলেন। 

৯৮৬৭ খুঃ অন্দের বন্দোবস্ত কাঁলে তরাইএর সকল 
জোৌতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় 
ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হইল । কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অন্দে 9৬২৫ 
বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত কর! হইল । 

গাল-পাট্রা অন্ুমারে ইজারাদারের ৬০* বিঘ! জমী আবাদ 
করিবার অধিকার ছিলী। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে 
তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়! দিতে বলা! হুইল: এবং 
জরিপান্তে ৬*. বিঘাঁর অধিক দেখ! গেল। ৬** বিঘার 
অবশিষ্ট 'জমীকে গবর্ষেট অতিরিক্র বলিয়া লিখিয় রাখি- 
লেন। এই সমস» ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্ত 
ক্বাগ। হইক়্াছিল। : ২ 2 
তরাণ ( দেশজ ) পারকক্পণ, উদ্ধার করণ, বাঁচীন। 





তরান্ধু (পুং) তায় তরণায় অন্ধুরিব, অতিগভীরদ্বাৎ। নৌকা” 
বিশেষ, ড় । পর্যযায়-_হোড়, বহন, বার্কট, বহিন্। (জিকা) 

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য । কালীগঞ্জ 
চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজাটা মধ্যভারতের এজেন্টের 
কর্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২**৮০২ 
টাকা । ১৮১৭ খুঃ অন্দে কালিঞজরের রামকুষ্চ চৌবের 
বাজ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। 
জায্নগীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫* জন পদাতিক 
সৈন্ত আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাঙ্গণবংশীয়_ ও চৌবে 
উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনথাস। 

তরালু (পুং) তরায় তরণায় 'অলতি পর্য্যাপ্লোতি-অল উপ. 
নৌকাবিশেষ। (হারাঁবলী ) 

তরাবগণ্ভী, অধোধ্যার তন্তর্গত গো! জেলার একটা তহ- 
নীল। ইহার উত্তরদিকে গো! ও উত্রৌলি তহসীল, পূর্ব" 
দিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ববকোণে ঘর্ঘর! নদী ॥ ভূমির 
পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল) ইহার ৩৭*১ বর্গমাইল ভূমে 
আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান গ্রভৃতির বাস 
আছে; হিন্দুর সংখ্যা! সর্ধ্যাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ 
দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটা পরগণা। তরাঁরগঞ্জ 
তহসীলের অন্তর্গত। বাধিক আয় ৪০,৫৪১৯২ টাক1। 
১৮৮৫ খুঃ অন্ধে এই তহমীলে একটা দেওয়ানি, ২টা ফৌন্- 
দারী আদালত, ৪টা থানা, ৯ জন পুলিসের কর্চরী এবং 
৮৪১ জন চৌকিদার ছিল। * 

তরাহ্বান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বান্দা জেলার একটা প্রাচীন 
সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পুর্বে পঞ্পোষ্ী নদীর নিকট 
অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে. 
একটা জমকাল ছুর্গ আছে, কিন্তু ছুর্গটা এখন ধ্বংসপ্রায়। 
কথিত আছে, প্রায় ২৬ বর্ষ পুর্বে পঞ্জার রাজা বসম্তরায় 
এই ছুর্গটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ছুর্গে এক মাইল দীর্ঘ 
একটা সুড়ঙ্গ ছিল। এই স্ুড়ঙ্গের মধ্য দিয়! যাতায়াত 
করা যাইত। এখন এই পথটা প্রায় সম্পূর্ণকূপে বদ্ধ করা 
হইয়াছে। ৬টা হিন্দুমন্দির ও ৫&টী মসজিদ্‌ সহরে বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ব্বাজা! বসন্তরায়্ের পর রহিমর্থা নবাব উপাধি 
ও তরাহুয়ান রাজ্য গ্রাপ্ হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুর অনৃত্ররা9 
এখানে বাঁস করিতেন । ১৮০৩ খৃঃ অন্দে বৃটাশ গবর্মেন্ট 
তাহাকে ও তাহার পুজ্রকে বাধিক ৭০*০*০২ টাক! বৃত্তি দিতে 
প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্বানে বাঁদ করিতে থাকেন । 
এই স্থানে তিনি একটা ক্ষ জায়গীরও পাইয়।ছিলেন'। 


১4 


বুন্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইছাতে তাহার দত্তক পুত্দধয় 
নারারণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী পিপাহিদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। নারান্মণরাও ১৮৬* খুঃ অন্দে বন্দী অবস্থায় 
হাজারিবাগে প্র!পত্যাগ করেন) মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া 
বুটাশ গবর্মেন্ট ৩***২ টাক! বৃত্তি বরান্দ করিয়া দিলেন। 
তরাহ্বানে একটা বিগ্ালগ্প ও একটা বাঁজার আছে। 
এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিফ্ধার করিবার জন্য এবং 
পুলিশের ব্যয় নির্ধ্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদার কর! 
হইয়। থাকে । 
তরাস্‌ ( দেশজ ) ভ্রাস, অকম্ম।ৎ ভয়। 
তরি (তরী) তরত্যনয়া তূ ই (অচ্‌ ইঃ | উ৭্‌ ৪1১৩৮) ৯ নৌক1। 
২ বস্ত্রাদিপেটক ।৩ বনের দশা, দশী। (হেম ) 
তরিক (পুং) তরায় তরণাদ্প হিতঃ ভূঠন্‌। ৯ পরব, ভেল!। 
তরে তরণার্থং দেয়শুক্ধগ্রহণে অধিক্কত ইতি ঠন্। ৩ পার 
গমনের শুক্গ্রহণকারী। 
- শ্তরিকঃ স্থগজং গুন্ধং গৃহুন্‌ দাপ্যঃ পণান্‌ দশ ॥” 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ২২৬৬ ) 
 ভীব্যত্যনেন ভরোনাবাদিস্তজ্ন্তং গুকধং তদ্গ্রহণে অধি- 
ক্ত্তরিকঃ |” ( মিতাক্ষর| ) 
তরিকা! (ক্র) তরিক-টাপ্‌। নৌকা । (শবর*) 
তরিকিন্‌ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেম্ার মাজী, পাটনী। 
তরিনী ((ন্ত্রী। তরস্তরণং কৃত্যতেনাস্তন্তাঃ ইতি ইনি ভীপ্ড। 
নৌকা। (হেম) 
তরিত (ব্রি) উত্তীর্ঘ, পারগত |: 
তরিতী। (ত্ত্রী) ভরস্তরণং কৃত্যন্েনাস্ত্যন্তাঃ তার্কাদিত্বাৎ 
ইতচ্টাপ্‌। ৯ তর্জনী । ২ গৃঞ্জন, গাজা । 
_ শ্স্ষিদ! কালকুটঞ্চ তাঅকৃউঞ ুস্থরং । 
অহিফেনং খর্ডুরসন্তাড়িকা তরিতা তথা ॥” ( কুলার্ণবতন্ত্) 
তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তু ্রন্। তরণসাধন নৌকাদি। 
, তরিয়া, দিনাজপুর জেলায় বড়গাও পরগণার মধ্যে একটা 
খ্যাত আরাম । 
তরিরথ (পুং ) তরে: রখইব পরিচালনাৎ। অরিজ, দাড়। 
তরিবৎ (পারমী ) ১ শিক্ষা উপদেশ ২ প্রতিপালন। 
তরী (তরী) তরত্যনগা তুঈ (অবিতৃদ্-ততরিত্য ঈং | উদ ৩1১৫৮) 
১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বপ্রপেটক। ৪ ধুম । € ফ্রোণী, জল- 
সেচনী। * বনের দশা (মেগিনী) £ 
কৃ (আরবী) পথ। ২ ভাব 1৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম। 
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[৫৭৫] 
চু জো ব্যাতবমা্কতনমযাুুকদ- 
ব্মৃতরাওয়ের পুত বিনায়করাকের মৃত্যু হইলে কৃটাশ গবর্মেন্ট | শঙ্ধ তারক। প্সনভন্তরীযান্” (খক্‌ ৪৯)১২) 'তরীযান্‌ 


 তরুণদবি 


তব্দিতবাঃ1” (মায়ণ ) 
তরীষ (পুং) তৃ ঈষণ্‌ (ক্কতৃভামীষ্‌। উদ ৩/১৫৮)। ১ শুদ্ধ 

গোমগ্ম । ২ নৌকা । ৩ শোভনাকার ভেলা । ৪ ব্যবসায় । - 

৫ সমুদ্র । ৬ সমর্থ ।৭ স্বর্গ । 
তরীষন্‌ (পুং) তৃ ছন্দসি ঈষন্‌ নকারস্ত নেত্বং। তরণ। 

“বিশ্ব! আশান্তরীষণি।” (খক্‌ ৫১৯1৬) 'ভরীষণি তরণে ।' (সায়ণ) 
তরীবী (শ্রী) তরীষ সংজ্ঞান্বাং ডীষ্‌। ইন্তরকন্ত| | (মেদিনী ) 
তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ'উ ( ভূমূশীভূচরীতি | 

উ্‌ ১৭) ১ বৃক্ষ । (জি)২ তারক। “ভৃভূবঃ শব শ্রুন্তারঃ” 

(বিফুস*) "ভূভূবিঃ শ্বস্তরুঃ লৌকত্রয়তারকঃ |” (ভাম্) 

৩ তক্ুবিকাঁর। “নংজর্ভরাণস্তরুভিঃ 1” (খক ৫198৫ ) 

'রুভিস্তরুবিকারৈঃ।” (সায়ণ) 
তরুই (দেশজ ) ফলবিশেষ, একপ্রকার বিগ! । 
তরুকুণি (পুং) তরে বৃক্ষে কৃণকতি কৃণ-ইন্‌। পক্ষীবিশেছ। 

বাগৃগুদপক্ষী। (জিকাণড )। 
তরুক্ষ (ব্রি) তৃ-বাহুণকাৎ উক্ষন্‌। ১ গো৷ অশাদির তারক । 

২ গো অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত । 

“বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে” ( ধাক্‌ ৮1৪৬1৩২ ) “তরুক্ষে গবাশা” 
দীনাং তারকে গবাগ্থধিকৃতে বা” ( সায়ণ ) 
তরুখণ্ড (পুং) তরুণাং সমুহঃ | (ভিক্ষাদিভো।হণ্‌। পা ৪1২৩৮ 
ইতি স্ত্স্ত কাঁশিকায়াং বৃক্ষাদদিভাঃ খঃ)। বৃক্ষলমূহ। 
তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড | বৃক্ষ, বৃক্ষোৎপন্ধ। 
তরুণ (ক্লী) তৃউনন্‌ (তো রস্চ লো বা। উপ১৩1৫৪) ১ কুনজ- 
পুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থুলজীরক | ৩ এরগুবুগ্ষ। (নি) 

৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুব1। ৫ নব, নুতন, 

নবীন, অভিনব । 

*তরুণং সর্ষপশীকং নবৌদনং পিচ্ছিলানি দর্ধীনি।” (ছন্দ ) 
তরুণক (পুং) তরুণ-কনূ। ১ তরুণ। ২ তরুণদধি | 
তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়। 
তরুণত্বর (পুং) তরুণস্চাসৌ জরশ্চেতি কর্মধা। ন্বজর, 

শ দিন পর্য্যস্ত জরকে তরুণজর বলা যায়। 

ণআমপ্ররাজং তরুণং জরমাছ্ম্্ণীধিণঃ।” ঢক্রদত্ত) [জ্বর দেখ। ] 
তরুণদধি (কী) তক্ুণং তরুণলক্ষণোক্তং দখিঃ কর্পাধা। পঞ্চদিনা- 

তীত দি, পাচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অছিতকর। 

_ *্দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দি উচ্যতে |” (বৈগ্ঠক ) 

দধি পাঁচদিন অভীত হইলে তাহাকে তরুণদখি বলা! যায়্। 
পগুফং মাংসং স্তিক্োহৃক্ধৌবালাকন্তরুণৎ দধিঃ |... 
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সপ্ত প্রাণহরাণি ঘট ॥৮-(চাণকা) 


তরুণপ্রভসূরি, ইনি চক্্কুলোডুত জিনকুশলের শিক্চ। জিন- 
কুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচচার্্যপদ গাইয়াছিলেন। 
জিনপদ্ম ও জিনলন্ধি ইহার নিকট স্থরিমন্তর প্রাপ্ত হন। 
তরুণপ্রভন্রি ১৪১৯ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমপস্ত্রকিবরণ 
নামক পুস্তক রচন। করেন। 
তরুণী (ভ্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্থাৎ ভীষ,। ১ যুবতী ভ্ত্রী। ১৬ 
বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা। যায় ॥ 
“ততন্ততরুণীজ্েয়া ছবাত্রিংশদ্ধৎসরাবধি।” ( ভাব" ) 
তরুণীন্ীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হচ্ছ। ইহার 
গর্ধযায়__যুবতী, তলুনী, ফুবতি, ফুনী, দিক্রী, ধনিকা, ধনীক1। 
২ ম্বতকুমারী। ৩ দত্তীবুক্ষ। ৪ চীড়! নামক গন্ধদ্রব্য। 
€ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়_-সেবতী, সহা, কুমারী, 
গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভূঙ্গে্টা, রাঁমতরণী, স্থদল!, বহুপত্রিকা, 
ভূঙ্গব্লভ|| ইহার গুণ শিশির, স্গিঞ্, পিত্ত, দাহ, জর সুখপাক, 
ভূষ। ও বিছদ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি” ) 
এক সহজ অশোক পুষ্প দিদা! পুজ। করিলে যে ফল 
হয়, ইহার. একটা পুষ্প দিলে সেই ফল লাভ হয়। 
“চম্পকাৎ পুশ্পশতা'দশোকং পুষ্পমুত্তমং । 
অশোকাৎ পুস্পসাহআ্রাত সেবতী পুম্পমুত্তমং ॥” (নারসিংহপু) 
তরুনীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীলাং কটাক্ষাণাং মালা যর 
বছুত্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি*) 
তরুতল (ক্লী) তরুণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, 
বক্ষমূলের চতুপপার্মবর্তীস্বান, মধ্যাহ্নকালে মুলের চতুর্দিকে 
যতদুর ছায়া পড়ে । ২ তরুস্বরূপ । 
তরুণগীতি ক। (শ্রী) মনঃশিল1 । 
তরুণাভাস (পুং) একগ্রকার পাঁণ।। 
তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ। 
তরুতুলিক! (শ্রী) তরস্থিতা তুলিক! চিত্রশলাকাইব ব) তরৌ 
বৃক্ষে তোলয়তি দোলগ্তি বা! তুল-খুল টাপি অত ইত্বং পৃষো” 
মাধুঃ। বাতুলি, বাছুড়পক্ষী, এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুল! 
দণ্ডের স্তায় ঝুলিয়! থাকে । কোন কোন স্থলে তরুদুলিক! 
পাঠ দেখা যায়। 
| [ তক্দকুলিক1 দেখ। ] 
তরুতু (ভি) তৃত্ছ (গ্রসিতঙ্থভিততক্তৃতরূতৃবরূঞ্রিতি ) 
গা 9২৩৮) ইতি স্থত্রেণ নিপাতনানধ সিদ্ধং। তারক | "অস্তত- 


কতা বিগ্রেভিঃ” (খক্‌ ৯/২৭৯) “তরুতা! তারগ্লিতা, ( সায়ণ) 


তরুত্র ( ভি) ভূ-বাছ" উতদ্। তারক। 
“তরুতো। অত্যন্ত” (খেক ৪২১২) 'তরুজন্তারক£।' (সাপ) 
তরুদূলিক1[ তরুতুলিকা দেখ। ) | 


[ ৫ণ৬ ] 


তরুর্নখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাটা। (হারাবলী) 
তরুপঙ্ক্তি (ভ্্ী ) তরূণাং গড্কিঃ ৬তৎ। বৃক্ষপ্রেণী। 
তরুতৃজ (পৃঃ) তরূং তূুক্কে ভূজ-কিপ্‌। বন্দাক, পরগাছা। 
(ববাজনি' ) বুক্ষে ইহ! জন্মিলে শীদ্রই বুগ্ নষ্ট ইইয়। ঘায়। 
তরুমূল (ক্লী) তরুণাং মূলং ৬তৎ্দ। বৃক্ষমূল, গাছতল!। 
তরুত্গ ( পুং জ্বী) তরো তিষ্ঠন্‌ মৃগইব মধ্যলো*। শাখামুগ, 
ৰানর । (শব্দচ* ) স্তিয়।ং জাতিত্বাৎ ডীষ্‌। 
তরুরাগ (ক্লী) তরপাং রাগো রক্তিমাভ| যস্মাৎ বহুবী। 
কিশলয়, নুতন পল্পব। 
তরুরাজ (পুং) তরূণাং রাজ! ৬তঞ্* অত্যুচ্চত্বাৎথ সমাসে টছ্‌। 
১ তালবৃক্ষ। (রাজনি") ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্গ, এই বৃক্ষ 
নরলোকে পুঁজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজস্ত ইহা তরুরাজ । 
প্যদেতদ। হৃতং স্বর্গাৎ তত ত্বদর্থং ময়! বিভে| | 
দেবোপভোগ্যমেতৃদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।” (হরিব* ১২৪।৫৫ ) 
(ব্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র। 
তরুরুহা! (স্ত্রী) তরৌ। রোহতি কুহক টাপ্। ১ বন্সাক, 
পরগাছ1॥ (রাজনি* ) ( ব্রি) ২ বৃক্ষরোহিমাত্র। 
তরুবা, মধ্যএ্রদেশে চাদাজেলার একটী হদ। সের্গাগয়ের ১৪ 
মাইল পুর্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভৃত হইয়াছে। 
হুদটা অতিশয় গভীর । 
অনেক পুত্রাভিলাধিণী স্ত্রীলোক এই হৃঙ্দের নিকট 
আসিয়া অচ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্থাস্থ 
লাতের জন্ত এই স্থানে আগমন করে। 
মধা প্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছাক্স এই 
হ্রদ উৎপন্ন হুইক্কাছে । 
এই হৃক্ষের একদিকে একটা কৃত্রিম বধ আছে ।-. 
প্রবাদ, বছুবর্ধ অতীত হইল গৌলীরা' বর লইয়া মহা 
সমারোহে চিমূর পাহাড়ের মধ্য দিয়া ফাইতেছিল। এই 
পথ দিয়া যাইবারকালে, বরষাত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি অতীক 
তৃষ্ণার্ত হইয়! উঠিল, কিন্তু তাহারা, কোন স্থানে জল 
পাইল ন। হঠাৎ জনৈক অনীতিপর বুদ্ধ তাহাদের সম্মুখে ঠ 
উপস্থিত হুইল। তাহার! এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের 
জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ষে বর ও 
নবোঢ়া বধু একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটা ঝরণার 
উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা 
নিবৃত্ত করিতে পারিকে। বৃদ্ধের উপদেশান্ুসারে বর ও বধু 
ম্বত্িক! খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হদে 
পরিণত হইল। এই হ্ুদের তটে একটা তালবৃক্ষ জন্মিল। 


তরূণক [€ ৫৭৭ তর্ক 


্ারাাা্্াশশাশীিিিশিিিিিাট টাটা টাই 
_ মাটির নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যুষে জনৈক যাত্রী | তরূষস্‌ (তরি) ভূ-উ্মম্‌। ৯ তরণকুশল। ২ আগপছদ্ধারক। 
উক্ক বৃক্ষের উপরিভাগে বসিগসা ছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের; “বং নইন্ররায়া তরূযসোগ্রংশ (খাক্‌ ১১২৯।১*) "তক্ষষসা 


মহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় স্র্যাকিরণে দগ্ধ এবং 
বৃক্ষটাও তৎক্ষণাৎ ধুলিকণায় পরিণত হুইল। বৃক্ষের 
পরিবর্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদ্দেবী তারোব। দেবীর প্রতি- 
মূর্তি দেখা গেল॥ এন্সপঞ প্রবাদ আছে, পূর্বে যাত্রিগণ 
কার্ধা।স্তে হদে নৌকা! রাখিয়া বাইত। কালক্রমে একজন 
স্খ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার 
সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অনৃশ্ঠ 
হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা! উঠে নাই। 
এই হুদের মধ্যে ঢাকের স্তায় শব্ধ শুনা যায়। স্থানীয় 

বৃদ্ধের! বলে যে ভাটার সময় এই হ্রদের মধ্যে ন্বর্ণচুড়শে1ভিত 
একটা মন্দির দেখা যায়। 

তরুরোহিণী (জী) তরুষু রোহতি রুহ-শিনি-ভীপ্‌। বন্দাঁক, 
পরগাছা! । (রাজনি' )। 

তরুলত! (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (1১005 
0940058) 

তরুবন্লী (ভ্ত্রী) তরুষু বন্পীব। মাববদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। 
(রাজনি*) 

তরুবিটগ পেং) তন্ষগাং বিটপঃ ৬তৎ । বৃক্ষশাখ!, গাছের ডাল। 

তরুবিলাসিনী (ভ্ত্রী) তরোবিশাসিনীব। নবমল্লিক|। 

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অন্ত্যত তরু-শ। (জোমাদিপামা দিপিচ্ছা- 
দিভ্য শনেলচঃ। গা ৫1২।১৯*।) তকুঘুক্ত । 

ভরুশায়িন্‌ (ঘি) তরৌ তরুকোটিরে শাখায়াং ব1 শেতে শী- 
গিনি। ১ পক্ষী । (হারাবলী) স্তিগ্নাং ভীপ্‌। 

তরুষ্‌ (ক্লী) তরুয্যাতি হিনস্তাত্র তরুষ আধারে ক্ি্‌। যুদ্ধ। 
"্তনুক্ষা তরুষি ক্কখৈতে” (খক্‌ ৬/২৫1৪) “তরুধি যুদ্ধে।' (সায়ণ) 

তরুষ (জি) ভূউযন্। তারক । প্অর্যঃ পরস্তাৎথ তরন্ত 
তরুষঃ” (খক্‌ ৬৯৫।৩) 'তরযস্তরীতা” (সায়ণ ) 

তরুষণ্ড! ( পুং) বৃক্ষপ্রেণী। 

তরুমৃ (বি) তূ-উদি। তারক। "কদ্া দ্স্চ তরুষ” (থাক্‌ ৩)২৩) 

“তরুষস্তারকঃ |” (সায়ণ ) 

তরুসার খুং) তরোঃ ফারঃ ৬তৎ।. ১ কর্পুর। (হাক্াাবলী) 
২ বৃক্ষপার মাত্র । ও 

তরুস্থ (ভি) তরো ভিষ্ঠতি তরু-স্থাঁক। বৃক্ষছিত। 

তরুস্থা। (ভ্্ী) তরু্থ-টাপ,। বন্দাক, পরগাছ!। 

তরধট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকনা, পন্মমূল, গদ্মের 
থেঁড়ো, ইহার গণ 'রু, বিউন্তি, খীভল। (কাব) 

তরণক [তরুণক দেখ।] ৰ , 


তরণকুশলেন অন্মান্‌ আপল্যঃ উত্তরীতুং শক্ষেন।' ( মায়খ) 
তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত । 
পতুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না” 
তরোতাজ!1 (পারণী ) সতেজ, (বৃক্ষাদির ) সবুজবর্ণ যুক্ত ।. 
তরোলি, মখুবা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহ্মীলের একটা 
পল্িগ্রাম। অক্ষা* ২৭* ৪৮৪৬ উঃ ও দ্রাঘি'গ৭ ৩৭:৪৫" পুঃ। 
ক্কষিকার্ধোর জন্তই এই পলিটা উল্লেখযোগ্য) এই স্থানের 
রাধাগোধিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। গ্রাতি বংসর কার্তিক 
মাসের ত্রয্নোদশী হইতে পূর্ণিম! পর্ধান্ত উক্ত মন্দিরের নিকট 
একটা মেল! হইয়া খাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে। 
তরোচ, দিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব শবর্মেন্টের অধীন 
একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা* ৩** ৫৫৩ ৩১*৩ উঃ এবং ভ্রাঘি* 
৭৭+৩৭৩ ৭৭৫১ পৃং। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। 
কতিপয় মুসলমান বাতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাদীই 
হিন্দু। তরৌচ পূর্বে সরমোর ঝাজোর অন্তভূক্তি ছিল। 
ইংরাজদ্িগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ ভরৌ- 
চের শাসনকর্ডা ছিলেন। কিন্তু বার্ধকা প্রযুক্ত তিনি কোন 
কবার্ধযাই করিতে পারিতেন না। তাহার ভ্রাত। ঝোবু সমগ্র 
াজকার্যয সম্পন্ন করিতেন । ১৮১৯ খৃঃ অন্ধে করমসিংহের 
মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাহার ও 
উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরোৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত 
হইল। ১৮৮৫ খুঃ অনে ঠাকুর কেদারসিংহ তরোচের রাজ! 
ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলির! সঘস্তগণ কর্তৃক 
রাজ কার্য্য নির্ধাহিত হইত । 

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬***২ টাক1। ্াজারভুঅধীনে 
৮* জন সৈগ্ত থাকে । 

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্‌। ১ আকাজ্গা। ২ ব্যভিচারাশঙ্ক- 
নিবর্তক উহভেদ, অর্থ অবিজ্ঞাত অর্থনিযয়ে সযুক্কিক 
কারগদ্ধার৷ তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ 
পূর্ব পক্ষের নিরাশ করিয়া! উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপুর্র্ক 
শাস্তার্থের নিশ্চয়ত! অবধারথ করার নাম তর্ক। 

৩ ব্যাপ্যের অরোপ হেতু র্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ গমের 
'আবিরোধী স্তায়। ৫ আগমার্থ পরীক্গা। ৬ মীমাংসারূপ 
বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অন্ুমারে তর্ক 
(বিচার) মাজ। 
ঈ৯অভিস্ত্যাঃ খলুঃ থে ভাবাঃ ন ভাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। 

ন। গ্রতিঠিততর্কেন গভ্ভারার্থন্ত নিশ্চরঃ 8” (ব্দোন্তগ্র ) 


র্‌ ৮৫2 বু ৯. ৮৭ ১৪৫ এ 
প্‌ ৫ ২ চলি সি 


্--.... পদ কিছুতেই খাহা চিন্তার বিষয় 
তে পারেনা, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির 
ক্করিবে না, অগ্রতিষিত তর্দ্ধারা কখনই গম্ভীরার্৫থের নিশ্চয় 
হুইতে পারেন! । 
এইকপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে । তর্কে অগ্র- 
তিঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাক্ৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় 
নহে। তর্ক না করিয়া! শান্ত্রমীমাংস! করিবে ন। এইরূপ 
বিধি আছে) কিন্ধ সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্শান্ত্ের গ্রতি 
ই্রকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। এরূপ তর্ক কৰিলেই 
যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এই জন্ত বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় 
এই গ্রকার লিখিত হুইয়াছে-_ 
“তর্ক! গ্রতিষঠানাদিত্যাদি।” ( বেদাস্তক্ত্র" ) 
যে বস্ত শান্ত্রগম্য তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া! সে বন্তর 
বিরুদ্ধে উদ্ম করিতে নাই । কারণ পুরুষ শাস্ত্রাল্বন ব্যতীত 
ুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে লকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই 
সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবন! নাই, কেন না 
কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক ) নাই। যে যে পরিমাণ 
বুঝে, সে দেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে 
দেখ! যাক্জ, এক পণ্ডিত অতি যত্ধে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, 
অন্ত পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভূল) দেখান। 
আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা কহেন। 
মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব । 
যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু 
ততপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একন্প নহে। এই জন্ত 
তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ. দুষিত অর্থাৎ, স্থিরতর তর্ক হয় না। এই 
কারণে তর্ক অবিশ্বান্ত। তর্কের গ্রতি বিশ্বাস করিয়! শাস্ত্রাথ 
নির্ণয় করা অন্তায্য । মনে কর খ্যাতনাম। কপিলদেব সর্বজ্ঞ, 
এই কারণ তাহার তর্ক গ্রতিঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, 
তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এ কথাটাও তর্কে অন্ব্দপ হুইয়| 
স্বায়। কপিল সর্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ধজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ 
কি? কপিল, কগাদ, গৌতম ইহার! সকলেই খ্যাতনামা, 
সকলেই মহাত্মা! ও সর্ববিদ্দিত অথচ তাহাদের পরম্পরের 
গতি পরম্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়। 
কপিলের, মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং 
কষণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। হদি বল 
আমর! এমন একটা তর্কের অন্থমান করিব অর্থাৎ অন্থ্মান 
খাটঃইয়া! এমন একটা তর্ক বাছিয়! লইব, যাহার গ্রতিঠা 
দৌষ নাই) .. 
এমন কিছু বলিতে পার! যায়না! যে একটাও অগ্রতিচিত 
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তর্ক নাই। একটা ন1 একটা প্রতিচিত তর্ক আছে, ইহা 
অবন্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে 
কোন কোন তর্কে অপ্রতিষ্টিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অগ্রতি- 
ঠিতত্ব কল্পন! করিতে গেলে বাবহার উচ্ছেদের আপনি হইতে 
পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের 
গ্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়। 
আমর! দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্াৎ স্থথ ছুঃখের 
প্রাপ্তি পরিহারের জন্ত সর্ব্দ। চেষ্টমান) সে চেষ্টা তর্কমূলক। - 
তর্কের অন্ত নাম কল্পন!, তর্কের সত্যতা না: থাকিলে দে 
সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির 
অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূগ তর্ক ঘার। তাহার 
ভাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন । একথা ভগবান মন্ুও বলিয়াছেন_- 
পপ্রত্যক্ষমন্থমানঞ্চ শান্ত্রঞ্চ বিবিধাগমমূ। 
রং স্ুবিদিতং কার্ধ্যং ধর্মপুদ্ধিমভীম্মতা$ ॥ 
আর্বং ধর্শে।পদেশধ বেদশাস্্রাবিরোধিন1 । 
যন্তর্কেনান্ুসন্ধাত্তে সধর্শং বেদ নেতরঃ ॥৮ ( মন্থু ) 
যাহার! ধর্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহার! প্রতাক্ষ অন্যান 
(তর্ক) ও বিবিধশাস্্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন । যে পুরু 
বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অবলম্বন করিয়া খধিসেবিত, ধর্ম 
বিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্মের প্রক্কৃত রহস্ত 
অবগত হুন।. অগ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দো নহে। হে 
তর্কে দোষ আছে, তাহা! ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দোষ 
তর্ক গ্রহ্ণীয়।- পূর্বপুরুষ মূড় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও 
মূড় হইতে হইবে, এমন কোন নিক্মম নাই। এক তর্কের 
দোষ দেখিয়। সকল তর্কের দৌযোদেবাষণ অতিশয় অন্তায্য। 
আরও দেখ সম্যক্জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার 
নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এন্ধপ নহে, 
কারণ সমাক্জ্ঞান বস্ত্র অধীন, মনথুম্বোর অধীন লহে। 
যেমন অগ্নি উষ্ণ । অন্সি উ্চ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ, সকল 
কালে ও মকল পুরুষে সমান, এই জন্ত সম্যক্জ্ঞানে মতামত 
(তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিগ্রভব, তজ্জন্ট তাহ! 
নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন 
ও পরম্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্জ্ঞান একই গ্রকার! 
কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না। 
এক তাঞ্চিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই হা 
অন্ত তাফিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া! বলিবেন নাঃ তাহ! 
সম্যক্জ্ঞান নহে, ইহাই সম্ক্জ্ঞান। অতএব যাহা! একরূগ 
নহে, তাহা অস্থির তর্ক ্রভব, তাদৃশজ্ঞন ধা সমাক্‌ 
হুইতে পারে ? 
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এ এই জন্ত তর্কন্থার! ইহা মীমাংসিত হয় না। ছরূহ স্থলে 
তর্ক পরিত্যাগ করিয়! শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা! কর্তবা, 
শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবন্তক, কিন্তু সে তর্ক শাস্তা- 
 স্থকুল তর্ক, শাস্ত্রের গ্রাতিকুল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শান্ত 
.শ্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমান্র ঝুঝিবার 
কারণ। তর্ক না, করিলে কোন বিষয়ের প্রক্কত তত্বার্থ অবগত 
হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্তানথযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা 
না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ গ্রদ্থৃতি বলে। এই প্রকার 
,ক্কুতাঁ্চকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে লা এবং 
করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদাস্তদ' )। 
গৌতমস্থত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে__ 
অবিজ্ঞাততত্বে হর্থে কারণোপপত্ভিতস্তব্বজ্ঞানার্থমুহস্তর্কঃ ।' 
€গৌতমন্থত্র ১৪*) 
ব্যাপোর আরোপপ্রযুক্ত বাপকের আরোপই তর্কপদদার্থ 
অর্থাৎ-ধৃমাদির আরোপ করিয়! ব্যাপক। ব্যাপক বহ্্যা্দির 
যে আরোপ হয়, তাহার 'নাম তর্ক। 
আরোপ ইহা'র অর্থ অধথার্থ জ্ঞান । শ্ুত্রে *কারণোঁপ- 
পৃত্তিত:” এই শব্ধ স্থারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রুক্ত এই অর্থ 
এবং উহু শব্দে র্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে। 
তর্কনধারা কি ফল জদ্মে ? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা 
; জিজ্ঞাস! করিলে মহ্র্ধি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন-_ 
প্ঝবিজ্ঞাততন্বে হর্থে তন্বজ্ঞানার্ঘং |” 


অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক 


করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের 
নির্ঘয় হইবে। * 
এই জন্ত তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক 
লা হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে 
উ্িত বাপ্প দেখিয়া অনেকের এইটা বাম্প কি ধুম এইবূপ 
সন্দেহ হইয়া! থাকে । অনন্তর এটা যদি ধুম হয়, তাহা 
হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ জলে অগ্নি 
 খাকে না, ভাহ। হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব 
এটা ধুম নহে । : এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হুয়, 
. ভাঁহার এই তর্ক দ্বার! এইটা ধুম নহে, এইটা বাষ্প, এইবপ 
; নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটা প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের 
,-খাঁড়ি দেখিলে: এইটা মনুষ্য কিনা, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া 
২ খ্বাকে: পরে যদি এইটা মনুষ্য হুইত, তবে ইহার হস্তপদাদি 
আবশ্তাই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদ্দিত হুইলে এটা 
-্রকুতই মনথষ্য নহে, এইরপ স্থির হয়। দৌগত নামক 
_বৌদ্ধের! বলিক্! থাকে, এই পরিদৃশ্তমান বিচি পদার্থ কল 
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বিজ্ঞানময় জ্ঞানন্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যা্র কি 
হস্ত মনুষ্য এভাতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাস, হস্তী ও 
মন্থ্যয নে, কেবল জ্ঞানরূপণ সেই গ্রকার জাগ্রদবস্থায় 
পৃথিবী, জল, মন্থধ্য গ্রভূতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এ 
পদার্থ মকলও জ্ঞানম্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নছে। 

ইহাতে নৈয়্াক্িকেরা কহেন, নিস্রাকালে যে পদার্থ সকল 
অন্থভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে এ পদার্থ সক্ল মিথ্যা অর্থাৎ 
মনঃকলিত মাত্র বৌধ হয । এজন্ঠ স্বাপ্সিকপদার্থ জ্ঞান 
্বন্মপ হইলেও জাগ্রাদবস্থায় যে নানা প্রকার পদার্থ পরিদৃশ্ত- 
মান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানষয় নহে, জ্ঞান হইতে ভিগ্ন। 
এরূপ উভ্য়েন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল 
দেখিতেছি, ইহার! জ্ঞানস্বরূপ, কিজ্ঞানের অতিরিক্ত এই 
সংশয় অবশ্তই উপস্থিত হয়্। পরে দৃশ্তমান চত়্াচর পৃথিবী, 
জল, মনুষ্য, পণ্ড, পক্গী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞান স্বন্ধপ 
হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী 
বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মন্গুয্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদ্দিন 
আমরা একন্প জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে 
পৃথিবী বলিগ্া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি ্ূপে আমাদের 


, যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, 


বাস্তবিক বাহ্পদার্থ স্বপ্রিক জ্ঞানের স্তায় জ্ঞানরূপ হইলে 
পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়! জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একনূপে 
সকল ব্যক্তির অন্ুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, 
্বগীবস্থায় একক্পজ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার 
তর্কউদ্দিত হইলে দৃহামান পদার্থ সমুদয় জ্ঞান গ্বরূপ নছে, 
জান হইতে পৃথক্‌ 'অবস্তই এইক্ধপ অবধারণ জাঙ্গো। এ সকল 
তর্ক উপস্থিত না হইলে অনংশয়রূপে কখন একতরের আব- 
ধারণ হইত না। এজন তর্কপদার্থনি্ণয় অতি আবশ্যক । 
প্রাণি মান্রেরই তর্ক জন্মিয়। থাকে, কিন্ত বিশেষন্ধপ পরিচয় 
ন। থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়। জানেন। | 

স্ঠায়শান্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে গ্রাকাশ থাকাক়্ 
্ায়শান্্রকে তর্কশান্্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম 
সংশয়, অনস্তর তর্ক, তৎপম্াৎ নির্ঘয, এই তিন অংশে 
গপরিসমাপ্ত হয়্। | / 

উক্ত তর্কে যেকোন পদার্থ আপাস্য বা আপাদক অর্থাৎ 
(বাপ্য ব্যাপকভাব) হয় না। ক্লারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট 
হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন 'সস্ভবে 
না এবং এইটা যদি মন্থর্য হইত, তবে শৃঙগবিশিষ্ট হইত, 
এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এই জন্য ব্যাপোর আরোপ" 
যুক্ত ব্যাপকের_ আরোপ বলা, হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক 


তর্ক 

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া! থাকে । উক্ত স্থলে ধুমের ব্যাপক 
পট নহে, মন্দ্তাত্বের ব্যাপক শূঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের 
আপত্তি হইল না। & আপত্তি পক্ষে আপাঘ্ভের অভাব 
নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে । এজন্ত জলাশগ্স যদি ধুম- 
বিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ 
জলাশয়ে দ্রবাত্থের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রবাত্বের নিশ্চয় 
আছে। এই তর্ব আত্মাশ্রয়, অন্টোন্তাশ্রয়, চক্রক, 'অনবস্থা 
ও বাবিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ এ্রকার। 

ইহাদ্দিগের অধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি 
উপস্থিত হয়,& আপত্তির নাম আত্মা শ্রক্ন অর্থাৎ এ আপন্ভিতে 
আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এই জন্য এ 
আপন্তির নাম আত্মাশ্রম হইয়াছে । 

যাহার অভাবে যে বস্ত সম্ভব হুয় না, তাহাকে অপেক্ষা 
কহে, 'অপেক্ষাও উৎপত্বি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার 
হইয়া থাকে। যথা! বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুজ্রাদির উৎ্পত্তিতে 
পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী তন্ত প্রভৃতির অপেক্ষা চাই 
এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্তক হুইলে অধিকরণের 
অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্থি অর্থাৎ অভিব্যক্তি 
(জ্ঞান) আবশ্তক হইলে ইন্দ্রিযাদি অপেক্ষিত হয়, এই জন্থ 
উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন গ্রকার অপেক্ষা হওয়ায় 
আত্মাস্থও তিন প্রকার, বস্ততঃ যে আপত্তিতে শ্বতে স্বজন্ত 
আপাদক হয়, & আপত্তি গ্রথম জয্মাশ্রয়, যেমন একটা বৃক্ষ 
দেখিয়া এই বৃক্ষটাী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই 
মন্দেহ জন্মিলে এই রুক্ষটা যদি এই বৃক্ষলন্ত হয়, তবে এই 
বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত ন! 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটা জন্মাইবার পূর্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। 
ফারণ যে বস্ত যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তর পূর্ববকালে 
দেই পদার্থ অবশ্তই থাকে। আপনার উৎপত্তির পুর্বে আপনি 
কখন থাকে না। এজন্ত এ বৃক্ষটা এই বৃক্ষ জন্ত নহে। 
'অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্বিত্থটা আপাঁদক হুয়, সেই 
'আপত্তির নামও আআয্মাশ্র়। যে গ্রকার এই পুখিবীর উপরে 
পর্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর 
উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই মংশক় 
জগ্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে 
এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ 
হইতে আধেয় পৃথক্‌, ইহ। সকল স্থানে দেখ! যায়। অধিকরণ 
ও সাধের এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। - 

এই আপদ্থিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্র় । যে আপতিতে স্- 
গ্রন্যক্ষে দ্বমাঅ অপেক্ষণীয় হয় কিংবা! শ্বতে শ্থজ্ঞান 


৯ 
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তর্ক 
স্বরূপটা আপাদ্ক হয়, সেই আপন্তি তৃতীয় আত্মাপ্রয়। যথা 
এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হুইত, 
তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, 
যেহেতু এই খটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই 
ঘটটা সর্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্ধ্য না হইবে কেন, 
অথব। এই ঘটটা যদি এতদ্ঘট জ্ঞান রূপ হয়, তবে :এই ঘটটা 
জ্ঞান সানশ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরাপ হয়, 
সেজ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্তই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে 
যে কারণ থাকিলে কার্ধ্য হুইয়| থাকে, মেই কারণ সমুদ্রায়কে 
বুঝায়। ] 

স্বতে দ্বীপেক্ষটী 'অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি 
হয়, তাহাকে অন্তোন্তাআয় কহে। ফলতঃ যে আপত্বিতে 
স্বজন জন্তত্ব সুবুত্তি বৃত্িত্ব, শ্বজ্ঞান জ্ঞানময়' ইহার মধ 
যে কোনটা আপাদক হয়, সেই অন্োন্তাশ্রয়। যখ৷ এই বৃক্ষটী 
এই বৃক্ষজন্ত জাত, ফল জন্য হইত ,তবে এই বৃক্ষ জন্য 
ফলের অনধিকরণ কালের - উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত ন1। 
অর্থাৎ এই বৃক্ষটা যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই 
বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পুর্ধ্রে অবশ্যই থাকিত, 
যেহেতু কারণ কার্য্যের পুর্বে অবশ্তই থাকে। কিন্তু যেরূপ 
এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পুর্মবর্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ 
জন্য ফলটাও এই বৃক্ষের পর্ববর্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী 
এই বৃক্ষ জাতফলজন্ত লহে। এরূপ এই ঘটটা যদি এই 


, ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত 


এবং এই ঘটটা যদি এই ঘটজ্ঞান শ্বব্ধপ হুয়, তবে এই ঘটটা 
জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং'যে পদার্থটা স্বীকার 
করিলে ০মইন্ধপ পদার্থের অসীম আপত্তি ধারা কল্পন। প্রযুক্ত 
অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদদোষ এবং উক্ত 'নবস্থা- 
দোষ ভয়ে কৌন একটা পদার্থকে সীমা, ৰলিয়! স্বীকার 
করিতে হয়। যথা অবিভয পরমাণুকে নির্বয়ব স্বীকার 
না করিয়। তাহাকে সাবয়ব স্বীকার কর! হুয়, তাহা! হইলে 
পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত 
অবযবের পুনব্ধার অবয়ব কজনা আবস্তক। এইরপে 
অনস্ত অবয়ব কল্পনা করিলে মর্ষপ ও স্ুমেরুর সমান পরি 
মাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্ত যদপেক্ষায় অধিক 
মংখাক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্ত তদপেক্ষা মহৎ 
পরিমাপবিশিষ্ট এবং ফে দ্রব্য যেবস্ত অপেক্ষা অল্প সংখ্যক 
অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্ত তদপেক্ষ! ক্ষুদ্র । 

অতএব এই স্থলে যেরূপ গার্ধতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, 
মেইক্ষপ সর্ধপীর পরমাণু অবস্থবও অনস্ত, উভয়ের ন্নাধিক্য 


টি 


তর্ক 


স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অন্তএব উভয়ই অনস্ত 
আবয়ববিশিষ্ট শ্বীকার করিতে হয়। স্ৃতরাং উভয়ের 
পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য ন! থাকাম্ম উভয়েরই সমান 
পর্ধিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পর- 
মাণুকে নিরবন্ধব বলিতে হইবে এবং যেন্ধপ বিচারস্থলে অপ- 
রাধী কি নিরপরাধী ইহ! নিশ্চয় করিবার জন্ত সাক্ষীর আব- 
স্তক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, 
এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাঙ্গী স্বীকার করা যায়, 
তাহ হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্তক হয়, 
এইরূপে অসংখ্য সাক্গীর আবশ্তক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন 
গ্রকারেই বিচার নিশ্পক্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও 
এইরূপ অনবস্থাদে'ষ ভয়ে একটামাত্র সাক্সী প্রচলিত আছে, 
জথব! বস্তরমাত্রেই কোন শরীরী কর্তৃক সৃষ্ট, সুতরাং নিরাকার 
জগবীখর ছার! স্থষ্টি হইতে পারেনা, এইনপ আপত্তি উত্থাপিত 
করিয়। ঘদ্দি তীহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের 
শরীর সৃষ্টির জন্ত স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পন! করিতে 
হয় এবং তাহার শরীর স্থষ্টনির্কা হাঁর্থেও পুনর্ধার শরীরী স্বতন্ 
পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হুয়, এইরূপ অনস্ত কোটা কোটা 
সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন গ্রকারেই সৃষ্টিকা্ধ্য 
'নির্বাহ হইতে গারেনা। এজন দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎ" 
শষ্া স্বীকার করিয়াছেন, অথব1! এই সসাগরা পৃথিবী শৃস্তে 
স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্ত কোন স্থবৃহৎ সাকার 
আধারের উপর আছে, এইন্ধপ সনদেহাক্রানস্ত হইয়। যদি 
পৃথিবীর কোন স|কার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা 
হইলে সেই আধার-বস্তর স্থিতির জন্ত পুরর্বার আর একটা 
সাকার আধার কল্পন! করিতে হয়। 
ইন্নপে তাহারও 'আধার কল্পনা কর! হইবেক, কিন্ত 
পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহ! নির্ণীত হইবে না। 
এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতিধিবদ্গণ পৃথিবীর কোন সাকার 
আধারাস্তর শ্বীকীর করেন নাই, পৃথিবী শ্বীক্ম শক্তিবলে 
আকাশে নিষ়্তই বিগ্তমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। 
আস্মাশরয প্রভৃতি ঘে আপত্তি চতুষ্ট় উক্ত হইয়াছে, 
তস্তিন্ন আপত্তি সকলের নাম গ্রমাণবাধিতার্থগ্রসঙ্গ । 
এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ ছুই প্রকার-__ব্যাপ্ডিনির্দায়ক 
ও বিষক্গপরিশোধক, অর্থাৎ যে তরর্ধার ব্যাপ্তির নিস্চয়ত| 
জন সেই তর্কের নাম ব্যাপ্ডিনির্ণায়ক, যথা ধুমে বহর 
্যাণ্ডি নিশ্চয় হইলেই সেই খুযদ্ধার৷ বহর অন্ুমিতি হইয়া 
খাকে। কিন্ধু যে কাল পর্যস্ত ধূমে বহ্ছির ব্যভিচার সন্দেহ 
খাকে, সেইকাল পর্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। 
রা নি 


[৫৮১ ] 


৯৪৬ 


তর্কবিদ্য। 


এজন্ত তর্কদ্বার! ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্থির অর্থাৎ অভাবাধি- 
করণে ধূমের বিগ্তমানতার অভাব) দূর কর! আবশ্ঠক, 
যথ! ধুম বহ্ছি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত 
হইলে ধুম যদি বহ্ছি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্ছি হইতে 
জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার 
ব্যভিচারী হয় ন। এই নিয়ম আছে। এই শ্সাগত্তি করিলে 
ধূমে বহ্ছি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়! বহ্ছির ব্যাণ্থি- 
নির্ণয় জন্মে। একারণে এই তর্ক ব্যাপ্ডিনির্ণায়ক। যে তর্ক 
দ্বার1 ব্যাণ্ডি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়- 
পরিশোধক, যথ! পর্বত যদি বির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে 
ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তকন্ধার! পর্বতে 
বহ্ছির সন্দেহ নষ্ট হুইয়! বহ্ির রূপ বিষয়ের অবধারণ জদ্যো, 
এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোষক । ( গৌতমন্ছুর" ) 
করণে ঘঞ্‌। ৯ ন্যায়শান্্র। তর্ক স্তায়শান্ত্রের নামান্তর 
ভেদ। এই স্তাক্শান্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে 
বলিয়া ইহার নাম তর্কশান্তর। স্তায়শীন্ত্র চারিভীগে বিভক্ত । 
পপ্রত্যক্ষমপ্যন্থুমিতিস্তথোপমিতি শাবজঃ।” ( ভাঁষাগ*) 
প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি ও শাব্ষজ। তাহার মধ্যে 
অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কছে, 
কিন্ত এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্ষিত 
হইয়াছে । নবদ্ধীপে গদ্দাধর ভট্টাচার্য্য এ্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া! এই তর্কশান্ত্রের বিশেষ উন্নতি 
সাধন করিয়া গ্রিক্সাছেন, বঙ্গদেশে তর্কশান্ত্রের উন্নতি বিধান 
ইহাই একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় । [ন্তায় দেখ। ] 
১০ শীমাংসাশান্ত্র, তর্কর্থারা শান্ত্রমীনাংস! হয় এইজন্ত 
মীমাংসার নামও তর্কশান্তর। 
তর্কক (তরি) তর্কেগ আকাজ্য়! কায়তি প্রকাশতে টকৈ-ক। 
১যাচক। তর্কমতি তর্ক-থুল্‌। ২ তর্ককারক। 
তর্ককারিন্‌ (ব্রি) তর্কং করোতি ক্-ণিনি। তর্ককারক, 
তাফিক। 
তকর্গ্ন্থ (পুং) তর্কাধিক্কতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলে| | তর্কপ্রধান গ্রন্থ । 
তর্কস্বাল। (ভ্ত্রী) ১ যাহাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধ" 
শান্্ভেদ। 
তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার। উদ 
তর্কপীয় (জি) চিন্তনী, বিচাধ্য। 
(স্ত্রী) তন্্োক্ত সুভ্রাবিশেষ। [ মুদ্রা দেখ।] / 
তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশান্্ যে উত্তম বলিতে পারে, তর্ক 
শান্ত্রবেত্তা । ১ 
তর্কবিদ্যা (ত্্ী) তর্পপ! ঘ| বি্া তরকন্ত বিদ্তা বা। তান 


তর্কারী 


_বিস্তা, যুক্তিবিস্তা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ এ্রমেন় প্রত্ৃৃতি 
যোড়শ পদার্থরূপ বিদ্ভা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, 
আন্বীক্ষিকী বিদ্যা । 
“আন্ীক্ষিকীং তর্কবিদ্ মন্থরক্কো নিরথিকাঁং।”(ভা* ১৩৩১২) 
তর্কশান্ত্র (রী) তর্করূপং শান্্রং মধ্যলো'। স্তায়শান্। 
তর্বাভান (পুং) তম আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে 
তর্কের সাদৃশ্ঠ মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা! কুতর্ক, অকি- 
ঞিওকর যুক্তি। 
তর্কারী (তরী) তর্কং খচ্ছতি খ-অণ্‌ ( কর্ণ্যণ্‌। পা ৩।২।১ ) 
ভীগ্‌চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্ধ্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, 
বিজয়া, জয়।। (9০5১0184289: ০৮ 439০7)0৩- 
109039969৪0) 
বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সম্তরি 
বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জ্তি, উত্তরপশ্চিমে জৈস্ত, বোত্বাইএ 
ৈত বা জন্জন্‌, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুদ্ররাটে বায়সিংগণি, 
জ্রাবিড়ে চগ্পই বা! ক্রুমসেম্বাই ও টতৈলঙ্গে যইমিও। বা 
সমিও। বলে। 
ভারতের সর্ধক্রই এই বৃক্ষ জন্ে, এমন কি হিমালয়ের 
চারিহাজার ফিটু উর্ধে এই বৃক্ষ দেখ। যায়। তন্মধ্যে দাক্ষি- 
গাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণ ও বেখানদীর তটে থে সকল 
স্থান বন্তায় ডুবিয়! যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা 
২* ফিট্‌ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা 
অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা গ্রস্ত হয়। ইহার 
ছালে ভাল দড়ি প্রস্তত হইতে পারে। 
ইহার পাতা ও বীন্ধ বড় উপকারী। পুকসসঞ্চয, নিবারণ 
জন্ত ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরগু বা বাত 
রোগে স্ফীত স্থানে গ্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে । 
হাঁকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও 
সক্কোচক,  উদরাময়নাশক, অধিক রজৌআ্রাবনিবারক্‌ ও 
শলীহাবৃদ্ধিহ্বাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পীচড়া। এরভাতিতে 
ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের 
নির্ধ্যাসও ব্যবহৃত হয় ॥ পঞ্জাবে বীজ বাটিয়! মদ! মিসাইয়া 
খোসপাচড়ায় প্রলেপ দিশা থাকে । মরাঠাদিগের বিশ্বাস, 
ইহার বীজ দর্শন'মাত্রই বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা নিবারিত হুয়। 
ঢাকার অনেকে ইহাঁর টাট্ক! পাত! বাটিয়। ১. ছটাক, পর্যন্ত 
খাই! কমি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। 
বৈশ্ক মতে ইহার গুণ স্মাছু, তিক্ত, কষ ও বাতনাপক। 
(বাভট ৬ অঃ) 
মাহ লহ? কানা 
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| তর্থান 

তফ্ষিত (জি) তর্কক্ত। ৯ বিচারিত। ২ আলোচিভ। ৩ 
সম্ভাবিত। ৪ অন্থমিত। 

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দবুক্ষ, চাকুন্দেগাছ। [চক্রমদ্দ দেখ। ] 

তর্কিল (পুং) তর্কইলচ। [ তঞ্চিণ দেখ ।] 

তর্কিন্‌ (ত্বি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। 4 গড ত- 
বিশেষ, মীমাংসক। 

পতৈবিস্কো হৈতুকস্ত কী নৈকুক্কোধর্ঘ্মপাঠকঃ |” টি ১২১১১) 
তকু (স্ত্রী) ক্কত-উ নিপাতনাৎ সাধু সথত্রনির্্াযন্ত্র, টেকো। 
পর্যযায়_+কপালনালিকাঁ, তর্ক,টা, স্ত্রলা। (হারাবলী) 

তকু্ক (ক্লী) তরুস্বার্থে কন্‌। [তকু দেখ । ] 

তর্ক,ট (ক্লী) তর্করতি স্মজোৎগাদকতা শোভতে তর্ক-উটন্‌। 
কণ্তন, কাটনাকাটা। 

তর্ক,টা (তরী) তকুটিসিয়াং গৌরা" ভীহ্‌। তকু। [তকু' দেখ] 

তর্কীপি পেং) তকুস্থিতঃ পিওঃ মধ্যলো*। টেকোর নিয়ন্থ 
মৃখপিও, টেকোর বাটুল। পর্ধযায়--বর্তিনী, তর্কপীঠী, 
বর্তল।। (হারাবলী) 

তকুীী (রী) তর্কস্থিতা পীঠা। তর্কপিগ। [তর্ক,পিও দেখ] 

তর্ক,লাসক (পুং) তর্ক,ং লাসকতি লস্শিচ্‌ূল্‌। ঝাল্লোল, 
তর্ক,চালক মন্ত্র, চরকা। 

তর্কশাগ (পু€) ভর্কোঃশাখ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ। 
তর্ক (ক্রি) তর্কের যোগা, বিচাধধ্য॥ 

তর্ছ্ (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো" সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ। 
তর্ফ্য (পুং) তৃক্ষ ঘৎ বাহুলকাৎ্গুণঃ। যবক্ষার, সোর!। 

তর্থান, প্রাচীন তুর্ষ ভাষায় সম্ত্স্থচক উপাধিবিশেষ। 
উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহা'দিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় 
না, তর্থান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝাক্ম। প্রাচীন তুর 
ভাষায় লিখিত অনেক দলীলে তর্থ কথাটা দৃষ্ট হয ইহার 
অর্থ আশ্রয়লিপি ও সঙ্গান্তবংসক্াপক লিপি) তুরাণীয়দিগের 
অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদ্দবী। নরযখি ও তবরিগণ 
তর্থানের স্থলে তের্খুন লিখিয়। থাকে । কোন বিশেষ 
ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহার! এই কথাটা প্রয়োগ করে। 
চেক্ষিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্‌ গ্রেষ্টার জন্‌ থে সকল , 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহ। অবগত হইয়া 
চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা 
হুওয়ায় চেঙ্গিজ উহাদের উভয়কে তর্থান উপাধি গ্রদাল 
করিলেন। ইহাদের সম্তানসস্ততিগণও তর্থান উপাধি প্রাপ্ত 
হুইয়ান্েন। খোরাধান ও তুফিস্থানে ইহাদের বাঁস। 

ভারতবর্ষে সিন্ধুদ্ধেশে তর্থানবংশ দেখা যায়। কথিত 

আছে, তৈমুর এই উপাধি গ্রদান' কন্ধিয়াছেন। তুজমিদ 


স্বা যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হুইতেছিলেন, 
তখন অ্থু'ন খার গ্রপৌন্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার 
গতি রোধ করিয়া! যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ্গ করিলেন। তৈমুর 
স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরদ্ সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত 
হুইলেন। তিনি একুতৈযুরের আত্মীয়বর্থকে তর্থান উপাধি 
দিলেন। এই অবধি সিদ্ধুদ্েশে তর্থানবংশের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। 

পরগণা! প্রদেশেও তর্থানদিগের বাস আছে । ৭*৩ খুঃ 
অন্দে এই স্থানের তর্থানগণ পারস্তের সআটুকে অতি 
লমারোহে অভ্যর্থন৷ করিয়াছিল। কম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে 
খজরের খাঁকনদিগের কর্মচারী বিশেষকে তর্থান কহে। 

ভারতে তর্থান বংশীয়গণ এখন নসকপুর ও ঠটায় 
বাস করে। 

১৫২৯ খৃঃ অব হইতে সিদ্ধু দেশে অর্থুনবংশের আধিপতা 
দুষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অন্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুজ্রক 
অবস্থায় গতাস্থ হইলে তর্থানবংশ অর্থুনবংশের স্থানাধিকার 
করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে 
রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অন্দে সআাট 
অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাতৃত কিয় সিক্ধুদেশ মোৌগল- 
সাহ্রাজ্য ভুক্ত করিলেন । 

তর্ভন (ক্লী) তর্জ ভাবে লুট । ১ ভৎধন, তিরস্কার । ২ 
অবজ্ঞাপূর্ধবক নির্দেশ করণ। ৩ ভয়গ্রদর্শন। ৪ আশ্ফালন। 
৫ ক্রোধ । 

তর্জনগর্জরন (দেশজ ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়- 
প্রদর্শন। ২ ভর্খসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন। 

তর্জনী [ত্ত্ী) তর্জত্যনয়। তর্জ করণে লুট ততঃস্তিয়াং ভীপ্‌। 
অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্থুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী। 

*তর্জন্নুষ্ঠয়ে। মরধ্যং পিতৃতীর্থং গ্রচক্ষতে |” (স্থৃতি ) 

তর্জজনীমুদ্রা (ত্্ী) তক্োক্ মুদ্রাতেদ ৷ বাহত্সুষ্টি করিয়া 
তক্জনী ও মধ্যমা-তাহাতে প্রসারিত কৰিলে এই মুদ্রা হয়। 
 *বামমুষ্িং বিধায়ার্থ তর্জনীমধ্যমে ততঃ। 

, :.. শ্রসার্য) তর্জনীসুভ্া নির্িষ্টা শুলপাণিনা।” (ত্র) 
তর্জ্জিক (পুং) তর্জ স্তর্জনমন্ত্যতজ তর্জঠন্‌। দেশবিশেষ, 
তায়িকদেশ। (হেম*) 

তর্জ্জিত (জি) তর্জ-ক্ত। ভর্খসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত । 

উর্ণ (খুঃ) তর্ণোতি তৃণাদ্িকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্‌। বৎস, বাছুর। 

তর্ণক (পুং ) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ১ সন্তোজাত বৎস, কুমলে 
বাছুর । ২ শিশু বালক। (হেম*) 


ইত ব্রা লা (অনর্ঘরা* ২২৩) | 


২ 
॥ 


৭ 
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তর্পণ 


তর্ণি(পুং) তরত্যাকাশপদ্ধতিং তৃনি। ৯ স্ধ্য। ২ প্লীব, 
ভেলা । ( শন্দার্থ*) 
তর্ভরীক (ক্লী ) তীর্ধ্যতানেন তৃ ঈক ( ফর্ষরীকাদয়স্চ। উ৭্‌ 
৪1২৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ॥ ১ নৌকা । কর্তরিঈক। 
(অ্ি)২পারগ। (মেদিনী) 
তর্তব্য (ব্রি) তৃ-তব্য। তরণীয়। 
তর্দ(তত্রী) তরতি প্লবতে ভূ'উ ছকাগমশ্চ (জো! ছক্চ। উ৭্‌ 
১৯১) দবারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, ভাড়,। 
তথ্মন্‌ (পুং) সদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিন্রাগ্রাবেধ। 
“দ্বাঙগুলং ত্াঙ্গুলং বা তন্সতিক্রান্তং যুপস্ত।”(কাত্যা* শৌ+৬।১/৩) 
“তন্মণাতিক্রান্তং চধালছিদ্রা গ্রবেধাদতিক্রান্তংখ (কর্ক)। 
আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। “তন্মসমূতে পশ্চাত্তবতঃ” 
(শত" ব্রা* ৩।২।১।২) “তগ্সসমুতে ইতি যখোভো মাংস প্রদেশয়োঃ 
সন্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনগ্রদেশেষু পম্চাৎভাগে” (ভাষ্য )। 
তর্পন (ব্লী) তৃপ- শ্রীণনে ভাবে জুট । ১ তৃপ্রি, শ্রীণন॥ ২ 
যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপাস্তি পিতরো। যেন তৃপ-করণে লুা্ট। ৩ জল- 
দান দ্বারা দেবধি পিত্‌ মন্ুষ্/ প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদ্দন। এই 
তর্গণ পঞ্চ মহাযন্তান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ ৷ 
তর্পন দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাঁতাতপ 
গ্রধান তর্পণের কথা৷ এইরূপ লিখিয়াছেন-_. 
ক্গাতক ছ্বিজগণ শুচি হুইয়! গ্রতাহ দেবগণ, খবিগণ “ও 
পিভূগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক 
দ্বার! ভর্তার ও শ্বশুরাদির নামগোজ উল্লেখ করিরা প্রতিদিন 
তর্পথ করিবে ।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইক্সপ-_ 
স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ 
তাহার অঙ্গ । প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় নান 
নিত্য। গ্রহণাদ্দি নিমিত ক্গান নৈমিত্তিক । গঙ্গাদি তীর্থে 
যেক্সান তাহা কামান্বান। চাগালাদিস্পর্শ, শঙ্র কর্ণ, 
অশ্রপাত, মৈথুন, ছদ্দিন ও অন্পৃহ্ স্পর্শ করিলে যেপ্সান 
করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক ক্নান কহে। কিন্ত 
এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া কন্সিবে না । 
পূর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ 
অবশ্থ কর্তব্য। যে পুজ্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিভূগণের 
তর্পণ না করেন, পিতৃগণ জলার্থা হুইয়/”তাহার দেহ-রুধির 


. পান করেন, অতএব অতি যন্্পূর্ববক প্রতিদিন তর্গণ করিবে। 


স্বান করিয়া তর্গণ কর! উচিত, এই নিয়মান্ুসারে যদি কোন 
* “তর্পণস্ত শুচিঃ কুর্ধ্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকে দ্বিজঃ1 


রগ নাধটানাধিপু্বকম আছ্িকতন্ব) 


তর্পণ 
দিন শারীরিক অন্ুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ মধ্যাহ নান না কর! 
হয়) তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ 
বচনাস্তরে প্তর্ণণং প্রত্যহংকার্ধ্যং” ইত্যাদি বচন দ্বারা 
ভর্পণের নিত্যত্বা রহিয়াছে। 
শনান্তিক্যভাবাৎ যন্চাপি ন তর্পগতি বৈ সুতঃ। 
পিবস্তি দেহরুধিরং পিতরে! বৈ জলার্থিনঃ ॥” (যোগী যাঁজ্বন্ধ) 
তর্পণের নিত্যত। হেতু *গুচি হইয়। তর্পণ করিবে” এই 
ধচনানুষারে প্রধান তর্পথ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই বর্তব্য। 
যে হেতু পঞ্চ অজ্ঞান্তর্নত পিভৃযজ্ঞরূগ তর্পণ মধ্যাহুকালে 
বিহিত হইয়াছে । 
যদি গ্রাভঃশানতর্পণ করিয়া! মধ্যাহ্ম স্গান করিতে ন1 
পার! যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ কর! বিধেয় কিনা? 
ইহার উত্তরে শাতাতগ বিখিয়াছেন, রাতঃ ন্সানাঙ্গ তর্পণ 
করিলেই এ্রসঙ্জাধীন পঞ্চ যজ্ান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি 
হয়। মন্ু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ প্লান করিয়। জল ছারা পিতৃ- 
গথকে যে তর্গণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত গিতৃঘজ্ঞ 
ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন্‌। 
“্যদেৰ তরপর্থত্যন্তিঃ পিতৃন্্‌ ্সাত্ব! দ্দিজোত্তমঃ। 
তেটনব ষর্বমাপ্পোতু পিতৃষজ্ঞক্রিয়াফলম্‌ ॥” (অস্থ) 
মন্ুর এই বচন দ্বার! রাত্রির শেষ চারি দও হইতে 
আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে শ্বান করিবে, অর্থাৎ 
গ্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন গান ইত্যাদির অন্থুষল্লেখ না থাকা 
অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হুয়। 
অরুণোদয় অময়ে স্গান করিলে মামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ তর্প- 
ণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন গান 
করিলে মধ্যাহৃসন্ধ্যাঙগতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে 
হইবে। প্রাতঃস্গান ন! করিলে সূর্যোদয়ের পর যে সান হয়, 
তাহাকে অহংস্ীন বলে, স্থতরাং পিতৃতর্গণ মধ্যাহু সন্ধ্যার 
পর হইবে। রা 
গ্রাতঃকালে ক্নান ও তর্গণ করিয়! যদি অহঃন্গান না! করা! 
হয়) তাহা হইলে মধ্যাহৃকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না। 
কারণ অরুণোদয় তর্গণেই প্রধান তর্গণের মিদ্ধি হুয়। 
চন্দ্র কূর্ধ্যগ্রহণে ও অর্ধোদয় প্রভৃতি যোগে গান করিলে 
কেবল তর্গণ কিতে হয় । 
শরীর অন্ুস্থ হইলে যদি প্রাঁতঃ ও মধ্যাহ্‌ গান না কর! 
যায় তাহা হইলে মধ্যাহ্সন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ 
করিতে হয়। কোন কারণে থে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও 
মধ্যাহন সন্ধ্যা! করিয়া অহঃক্গান করেন, তাহার মধ্যাহ্ক্ানানস্তর 
তপন করিতে হইবে॥ সন্ধ্যাদি করিয়া! যদি তীর্থাদিতে 


৮ 
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[8৮৪] | 
আসান কর! হয়, তাহা হইলেও জানের উপর তর্পণ করিতে 


তর্পণ 


হইবে। 
যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত উৎসর্গীরুত হন্গ 

নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ শ্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুরিণ্যাদির 
জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বার! তর্পণ করিবে না। 
(ক্ণ সমীপে গবাদির পানার৫থ রচিত জলাশয়ের নাঁম নিপান 1) 

প্যন্ন সর্বায় চোৎন্থষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্‌। 

তথর্জ্যং সলিলং তাত সদৈ পিতৃকর্ম্মণি।” (আহ্চিকতত্ব ) 

বুষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শুড্রের ও মেঘাদি নিঃস্যত 
জল দ্বার! ন্বান, আচমন, দান, দেব ও পিভৃতর্পণ করিবে 
না। থে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশিত 
জল দ্বার1 তর্পণ করে,তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। 
ইষ্টকরচিত স্থানে পিভূ তর্পণ করিবে না । 

*নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৃ স্তরপয়েৎ।” (শঙ্খ-জিখিত) 

আর্দ্র বস্ত্র হই তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ 
করিতে হয়। আর্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়। 
তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শু বস্ত্র পরিধান করিয়! তর্পণ 
করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়। তর্পণ 
করিবে । জলে নামিয়। তর্গণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে 
থাকিয়। করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি 
কেহ উদ্ধত জগ দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত 
করিয়| লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না. কর! হয়, তাহা! হুইলে 
বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহম্ত বার! তিল গ্রহণ করিবে। 

তিলতর্পণ করিতে হইলে.অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিক!দ্বার৷ বাম কর; 
হুইতে তিল গ্রহণ ও পাব্রস্থ করি! পিতৃগণের তর্পণ করিবে। 

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ 
করেন, পিভৃগণ সেই তর্পণ দ্বার, তর্পিত ন। হইয়া তাহার, 
কুধির ও মল দ্বার! তর্পিত হুন। 

*রোমসংস্থান্‌ তিলান্‌ রুত্ব! যন্ত সংতর্পয়েৎ পিতৃন্‌। 

পিতরন্তরপ্পিতীস্তেন রুধিরেন মলেন চ ॥* (আহ্িকতদ্ব ) 

ৰাম করে যেখানে রোম না থাকে মেইথানেই তিল 
রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা, উচিত, 
তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হস্জ না। ব্যবহারও 
এইরূপ দেখা যায়। তাঅনির্টিত তিলধানী. বাম হস্তের, 
মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়! বিজ্ঞগণ তর্পণ করিয়া থাকেন॥ 
তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল ছার! তর্পণ হইতে পারে । কিন্ত তি: 
তর্পণ অধিক ফলদায়ক । 

কুশ, রৌপ্য বা'স্বর্াঙ্থুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে 
ধারণ করিবে এক হাস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও ভ্রিগক্র 


৯ 


 তরগন 


দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তরণ 
বিধেয়। তিলের অভাবে স্বর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল 
[দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলঘ্বারা করিবে! এতছ্যতীত 
'অন্য প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর গ্রতিনিধি 
কল্িত হইয়াছে । ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে 
তিলযুক্ক তর্পণই প্রশস্ত । রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও 
অমাবস্তানিদিত্তকক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্তত্রান্ধদিন, সপ্তমী, 
জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্ধু 
অয্নন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, গ্রেতপক্ষ, 
(মহালয়া-অমাবস্তার পূর্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া! অমাবন্তা 
পর্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গা্দি তীর্থে সকল দিনেই 
তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোপোশ্রে নিষিদ্ধ দিনেও 
তিলতর্গণ করিবে । এই সকল সবে কোন দিনেই ভিলতর্পণ 
নিষিদ্ধ নহে। 

সৌবর্ণ, তাত্র বা রৌপ্যময় অথব| খড়গানিশ্মিত পাত্র 
দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়! থাকে। 

স্থবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথব| তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পখোদক 
পিভৃগণের তৃপ্থিকর হয় ন|। কিন্ত ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে 
বুঝিতে হইবে। 

সৌবর্ণাদি পা স্বর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়! 
দিতে হইবে। 

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া 
অন্ত শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপু গর্ভে নিঃক্ষেপ করিবে, 
বহিঃশুন্ স্থানে পরিত্যাগ করিবে নাঁ। তর্পণ জলপাত্র হইতে 
এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়। 

উপবীতী হুইয়! দেবগণের, নিবীতী হইয়। মন্ুষ্যগণের ও 
প্রাীনাবীতি হইয়! পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয় । তর্পণ 
করিবার সময় বামহন্ত বুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ 
হস্ত কুশপর্ধয় নির্টিত পবিত্রবুক্ত করিবে । কিন্তু প্রত্যহ 
এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়৷ গৃহিগণের কার্য কর! অতীব 
কঠিন, এইজন্থ শান্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্ধারণ 
করিয়াছেন। দক্ষিণহত্তের তর্জনীতে রজত ও অনামিকাতে 
স্বর্ণ ধারণ করিবে, তাহা। হইলে কুশাদি ধারণের কার্ধ্য হইবে । 
*তর্জন্তা রজতং ধার্ধ্যং স্বর্ণং ধার্ধ/মনাময়!। 

কুশকার্ধ্যকরং যন্থান্তৃবন্তাঃ কুশাঃ কুশাঃ ॥” (আহিকতত্ব ) 

সামবেদিগণ সনকাদি দিব্যমন্থষোর তর্পণ প্রত্যন্ুখ 
হুইয়! করিবেন, সামগেতর উদস্কুখ হইয়া! করিবেন। দেব- 
গণ পূর্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষাগণ প্রতীতী ও অন্থরগণ উত্তর 
দিক্‌ ভজন টা খাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও 
বান 
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তর্পণ 


উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্তব্য। দেবগণের গ্রীতির 


নিমিত্ত ভিনবার জলতর্পণ করিবে, খধিগণের একবার 
বিধেম্। পিত! পিতামহ, প্রপিতামহু, মাতামছ, গ্রামীতীমহ, 
ৃ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে 
তিনবার করিয়া! পিতৃতীর্থ দ্বারা! তর্পণ করিবে । কিন্তু মাতার 
অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বুদ্ধগ্রমাতামহীকে 
একবার করিয়া তপণ করিতে হুইবে। 

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাহাকে 
বাদ দিয়া! তদুর্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়! পুরণ করিবে। 
সন্ধ্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইক্প বিধান জানিবে। 

তদনস্তর বিমাতা, জোট ভ্রীত।, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতিকে 
তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদ্-গণের তর্পণ 
করিবে। স্থুহ্বদ্‌ বদি 'অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে , 
তর্পণ করা যাইতে পারে। 

্রাঙ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীন্মাষ্ টমীতে ভীম্মের তর্পণ কর! 
অবস্তকর্তব্য। ব্রাঙ্মণাদি যে বর্ণ তীগ্মাষ্টমীতে ভীন্মকে জল 
না৷ দেন, তাহাদের মন্ঘৎসরক্ৃত পুণ্য নাশ হয়। 

গত্রাঙ্গণাগ্যাস্ত যে বর্ণ দছ্যুর্তীঘ্মায় নোজলম্‌। 
সম্ংসরক্কতং তেষাং পুণ্যং নশ্ততি সত্ভম ॥” ('আহ্ছিকতত্ধ ) 

গ্রথমে দেবতর্পণ, পরে মন্তুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি 
খ্ধিতর্ণণ, তৎপরে অগ্নিঘাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনস্তর 
চতুর্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে 
রাম তর্পণ করিবে। 

এই সকল তর্পণে অসক্ত হইলে শঙ্খমুনি পিখিত সংক্ষিপ্ত 
তর্পণ করিবে । এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে। 

স্ত্রীও শূদ্র তরপণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়। নিজে 
“নমঃ নমঃ” উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্ত পিত্রাদির 
নাম উল্লেখপর্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহ! স্ত্রী ও শুক্র 
করিবে। অন্থপনীত 'ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন 
আন্ত তর্পণ করিতে পারিবে ন|। 

তর্গণ করিবার পুর্বে ্ানবন্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। 
যাজ্ঞবন্্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পুর্বে জগানবন্র নিষ্পীড়ন 
করেন তাহার পিতৃগণ মহর্ধিগণের সহিত নিরাশ হইয়া! গমন 
করেন। রি 

তর্পণপ্রয়োগ ।-- 

পূর্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সমযান্ুসারে প্রাচীন" 
বীতী ও দক্ষিণমুখ হুইয়! কুতাঞ্জলিপূর্ববক-_ 

গং কুরুক্ষেত্র গল্প! গঞ্গ। প্রভাস-পুক্ষরাণি চ। 

তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি তর্পণফালে ভবন্থিহ ॥ 

রা র 
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বা যখন তৈযুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হুইতেছিলেন, 
তখন অদ্থু'ন খার প্রপৌজ্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার 
গতি রোধ করিয়! যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর 
স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত 
হুইলেন। তিনি একুতৈযুরের আত্মীয়বর্গকে তর্থান উপাধি 
দিলেন। এই অবধি সিদ্ধুদেশে তর্থানবংশের উৎপত্তি 
হইয়াছে। 

পরগণ। প্রদেশেও তর্থানদিগের বাস আছে । ৭*৩ খুঃ 
অন্দে এই স্থানের তর্থানগণ পারস্তের সআটুকে অতি 
সমারোহে অভ্র্থন৷ করিয়াছিল। কম্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে 
খজরের খাকনদিগের কর্ধুচারী বিশেষকে তর্থান কছে। 

ভারতে তর্থান বংশীয্গণ এখন. নসরপুর ও ঠটায় 
খাস করে। 

১৫২১ থৃঃ অন্ধ হইতে সিন্ধু দেশে অর্থুনবংশের আধিপত্য 
দুষ্ট হয়। ১৫৫৪ খুঃ অন এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুক্রক 
অবস্থায় গতান্থ হইলে তর্থানবংশ অর্থুনবংশের স্থানাধিকার 
করিল। কিন্ত কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে 
রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অন্দে সম্রাট 


অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া! সিন্ধুদেশ মোগল- 


মাহ্রাজ্য ভুক্ত করিলেন । 


তর্জজন (ক্রী) তর্জ ভাবে লু । ১ ভৎগন, তিরস্কার । ২ | 


অবজ্ঞাপুর্্বক নির্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। 
৫ ক্রোধ । 
তর্জনগঞ্জন (দেশজ ) ১ ক্রোধব্যগ্রক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়- 
প্রদর্শন। ২ ভত্খসন। করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন। 
তর্জনী (ন্্রী) তর্জজত্যনয় তর্্জা করণে লুট ততঃক্্িয়াং ভীপ্‌। 
অঙ্ুষ্ঠমমীপাঙ্গুলি। পর্যায় প্রদেশিনী। 
“তজ্জন্ন্ঠয়ে। মধ্যং পিতৃতীর্থং গ্রচক্ষতে |” (স্মৃতি) 
তর্জনীমুদ্রা (ত্র ) তঙ্কোক্ত মুদ্রাভেদ ৷ বামহ্স্ুষটি করিয়া 
তর্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। 
. *ৰামসুষ্টিং বিধায়ার্থ তর্জনীমধ্যমে ততঃ। 
_. প্রসার্ধ/ তর্জনীসুদ্রা নিদ্দিষ্টা শুলপাণিনা |” ( তন্ত্র") 
তর্জ্জিক (পুং) তর্জ স্তর্জনমন্ত্যত্র তর্জ-ঠন্‌। দেশবিশেষ, 
তাক্জিকদেশ। (হেম*) 
তর্জিত (জি) ত্জ-ক্ত। ভতৎসিত, তিরস্কত, অপমানিত । 
উর্ণ (খু) তর্ণোতি তৃণাদিকং তক্ষয়তি তৃ-অচ্‌। বৎস, বাছুর। 


তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্‌। ই াত্ | 


বাছুর । ২ শিশু বালক। (হেম") 
গালা পে” না খগ 
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তর্ণি(গুং) তরতাকাশপদ্ধতিং তৃলি। ১ স্র্য। ২ প্লব, 


ভেলা। (শন্দার্থ*) 
তর্ভরীক (ক্লী) ভীরধ্যতানেন তৃ ঈক (ফর্ষরীকাদয়স্চ। উপ্‌ 
৪1২৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ॥ ১ নৌকা । কর্তরি'ঈক। 
(জি)২পারগ। (মেদ্দিনী) 
তর্ভব্য (ছবি) তৃতব্য। তরণীয়। 
ত্দূদ(ত্রী) তরতি প্লবতে ভূ'উ ছকাগমশ্চ (জো ছুক্চ। উ্‌ 
১৯১) দারুহস্তক, কাষ্ের হাতা, তাড়, ৷ 
তদ্মন্‌ (পুং) ভৃদ বা মনিন্‌। ১ চাল ছিদ্রাগ্রবেধ। 
প্য্গুলং াঙগুলং বা! তন্সাতিক্রাস্তং যৃপন্ত।”কাত্যা" শৌ*৬।১/৩+) 
“তগ্সাতিক্রাস্তং চধালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং (কর্ক)। 
আধারে মনিন্‌। ২ তর্দন প্রদেশ। “ভগ্মনমূতে গশ্চান্তবতঃ” 
(শত ব্রা” ৩/২।১।২) 'তন্সসিমৃতে ইতি যথোভগ্ মাংস প্রদেশয়োঃ 
সন্বস্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পম্চাৎভাগে' (ভাষ্য )। 
তর্পণ (ব্লী) তৃপ- গ্রীপনে ভাবে লুট । » তৃপ্তি, গ্রীণন। ২ 
যজ্ঞকাষ্ঠ। তূপ্যন্তি পিতরো! যেন তৃপ-করণে লুট । ৩ জল- 
দান দ্বার! দেবধি পিতৃ মনুষ্য প্রভৃতির তৃষ্টিসম্পাদন। এই 
তর্পণ পঞ্চ মহান্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ । 
তর্পন দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাঁতপ 
প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন-_. 
্াতক ছিজগণ শুচি হইয়া! গ্রত্যহ দেবগণ, খবিগণ “ও 
পিভূগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা জী কুশতিলোদক 
দ্বারা ভর্তার ও শ্বগুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিরা প্রতিদিন 
তর্গণ করিবে ।* তাহার মতে অঙ্গতর্পণ এইক্ষপ-- 
জান তিন প্রকার, নিত, নৈমিত্তিক ও কাম্য । তর্গণ 
তাহার অঙ্গ । প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাঙ্ছ সম্বন্ধীয় পান 
নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত স্নান নৈমিত্তিক । গঙ্গাদি তীর্থে 
যেক্সান তাহা কামান্বান। চাগালাদিস্পর্শ, শ্বক্র কর্ম, 
অশ্রপাত, মৈথুন, ছদ্দন ও অন্পৃশ্ স্পর্শ করিলে যেপ্সান 
করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক প্লান কহে। কিন্ত 
এইন্ধপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। 
পুর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্গান করিলেই তর্পণ 
অবস্ত কর্তব্য। যে পুল নাস্তিকতা! প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের 
তর না করেন, পিতৃগণ জলার্থাী হুইস্জ/' তাহার দেহ-রবির 


, পান করেন, অতএব অতি যন্বপূর্ববক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। 


স্নান করিয়া তর্গণ কর! উচিত, এই নিক্সমান্ুসারে যদি, কোন 


৮38 ােউকী আর দ্বিজঃ1 
দেবেভাশ্চ,খাধিভ্যস্চ পিভৃভ্যশ্চ ঘ 

তর্পণং প্রতাহং কাধ্যং ভর্ত,ঃ 

তপু পিপি নামক” (আহিকতব) 


তর্পন 


এই অস্ত্র পাঠ করি তীর্থ “সাবাহন করিবে । পরে পূর্ব 
স্থুে উপবীতি হইয়! দেবতর্গ করিবে & ব্রঙ্গাতৃগ্যতাং, 
গং বিষু্পাতাং, ং জ্ন্্রপাতাং, সং গ্রজাপতিস্তপ্যতাং, 
ব্রঙ্জাদি এরত্যেক দেবতাকে জরিপত্র সহিত দেবতীর্ঘ দ্বার! এক 
এক অঞ্জলি জল এদান করিবে । এইরপে দেবতর্পণ কল্পিঘা-_ 
পঙং দেবা যক্ষা! স্তথা নাগ! গন্ধর্ববাগ্দরসোহস্গুরাঃ। 
জ্রুরাঃ সর্পাঃ স্পর্ণান্চ তরবো! জদ্গগ! খগাঃ ॥ 
'বিস্ভাধর। জলাধার! স্তখৈবাক্ষাশগামিনহ। 
ঃনিক্লাহারাশ্চ-যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রাতাশ্চ যে ॥ 
।তেষামাপ্যায়নাটিয়তদ্দীয়তে ফলিলং ময় ।” 
এই:মন্ত্র পড়িস্ব! দেবীর দ্বার। এক অঞ্জলি জল প্রদান 
করিরে। পরে পশ্চিম সুখে নিবীতী হুইয়া__ 
"গু সনকশ্চ নদ্দশ্চ তৃতীয়শ্ সনাতন$। 
কষপিলশ্চান্ুরিশ্চৈব বোঢ়,ঃ পঞ্চশিখ্তথা॥ 
অর্ধেতে তৃপ্থিমায়ান্ত মন্দাত্তেনান্ুন৷ সদ] । 
এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া গ্রজাপতিতীর্ঘদ্বার! ছুই অঞ্জলি 
জল দিবে। তৎপরে পুর্ববসুখে উপরীত্তী হইয়া “& মররীচি- 
স্বপাতাং, ৬ অব্রিস্থপ্যতাং, ও জঙ্গিরান্তরপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্য- 
স্বপ্যতাং, ও পুলহস্কগ্যত্বাং, & ক্রতুস্প্যতাং, ৬ গ্রচেতা- 
স্বপ্যতাং, & বশিষ্স্কপ্যতাং, & ভূগুসপ্যতাং, & নারদদ্তৃপাতাং” 
. ইহা বলিয়। মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়! 
; এপ্রতোককে দেবতীর্ঘ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে । 
তাহার পর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হুইয়। ও অগ্নি- 
ঘ্বা্। পিতরন্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যংম্বধা। ও" 
(সৌমা12, ও? হবিধস্তঃ,, ও" উদ্মপাঃ, ও” স্ুকালিনঃ, ওঁ 
বহিষদঃ, ও" আজ্যপাঃ। 
ইহা'দিগকে 'পিতৃতীর্ঘ খবর! সতিল এক এক অঞ্জলি জল 
দিবে। পরে 
ও যমায় ধর্মমরাজায় মৃত্যাবে চাস্তকায়চ। 
বৈবস্বতায় কালাক্স' সর্বভূতক্ষয়ায় চ.॥ 
'ড়,স্বরায় দধায়-নীলায় পরমেষ্টিনে । 
বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুণায় বৈ নমঃ ॥৮ 
এই-মক্ত্রটা (তিনবার পড়িয়। পিতৃতীর্থ ছারা তিন অঞ্জলি 
জল দিবে। যদি দমর্থ হয়, তাহ! হইলে চতুর্দশ যমের 
প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জজি জা দিবে। 
তুমার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী 
হুইয়! পিতৃতীর্থ দ্বার! তিলতর্গণ করিবে । ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া _ 
“৭ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহৃস্বপোহঞ্জরিং।” 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিছৃগণের আবাহন করিবে। পরে 


ক 


[৮৬] 


রিষ্থুরোং এঅসুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ 
সতিলোদকং-তন্যৈ ম্বধা।” | 

এই বাকাটা তিনবার কিয়! তিন অঞ্জলি জল পিতৃ 
উদ্দেশে দিবে । এইক্জপে পিতামহ, গ্রপিতামছ, মাঁতামহ, 
গ্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতি্ল 'তিনঅঞ্জলি জল 
দিতে হইবে। " / 

*বিফুরোং অমুকগোত্রা মাতা! অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ 
সতিলোদকং তন্তৈ স্বধা।” এইবপ উচ্চারণ করিয়! মাতিল 
তিন অঞ্জলি জল দিরে। 

পরে পিতামহী ও এপিতামহীকেও এইন্ধূপে তিন অঞ্জলি 
জল প্রদান করিরে। মাভামহী, এমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, 
বিমাতা, পিভৃব্য, মাতুল-এবং ভ্রাতা প্রন্থতি সকলকেই এক 
এক অঞ্জলি জল দিবে। 

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়! ভীম্মাষ্টমীতে তীক্মের তর্গণ ক্র! 
বিধেয়। ভী্মাষ্টমী ভিন্ন ভীম্মের তর্পণ করিতে-হইবে ন1। 

ভীগ্মতর্পণ___- 
4ও' বৈয়াগ্রপদ্যগোত্রা য় সাঙ্কৃতিগ্রাবরায় চ ॥ 
অপুত্রায় দদ্ামোতৎ সলিলং ভীন্ম বর্ণে ॥ 

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। 

ও' ভীগ্ঃ শান্তনবে! বীরঃ সত্যবাদী জিতেক্রিয়: | 
আভিরভডিরবাপ্লোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥৮ 

এই মন্ত্র বারা ভীম্মকে নমস্কার করিবে । অনস্তর__ 

ও" অগ্সিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। 
ভূমৌ দত্তেন তৃপান্ত তৃপ্ত! যাঞ্জ পরাং গতিং ॥ 

এই মন্ত্র পড়িয়া! এক অঞ্জলি জল দিবে । 

ও" যে বান্ধবাবাদ্ধবাব! যেহগ্জন্মনি বাদ্ধবাঃ। 
তে তৃপ্তি মখিলাং যাস্ত যে চাম্মত্তোয়কাকিকুণঃ-8৮ 
এই মন্ত্র পড়িয়। এক অঞ্জলি জল দিবে।  তৎপরে 
ও" আব্রহ্গভূবনাল্লোক| দেখর্ষি পিতৃমানবাঃ। 
তৃপ্যন্ধ পিতরঃ সর্ব মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 
. অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাফিনাং। 
ময়! দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ং ॥” 

এই মন্ত্রেতিন অঞ্জলি জল দিয়া “ও" আবরন্ষ্তত্বপর্যাস্তং 

জগতুপ্যতু ।” 

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে । 'তৎপরে-_ 

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা! অপুত্রাগোজরিণো মৃতাঃ । 
তে তৃপান্ধ ময়! দত্বং বন্তরনিষ্পীড়নোদকং ॥”. 


টিক) 
০৫৭ 


.. নতর্পণ [৫৮৭ ) তর্পিলী 
ৃ | 
২. সা পিতা স্বর্গঃ পিতা! ধর্মঃ পিতাছি পরমং তপঃ। ইভর্বদিগকে -তর্গণ করিরে। “তর্পণের প্রথমে তরিপুর পূর্ব 
পিতরি প্রীতিমাপন্নে ্ীয়স্তে সর্ববদেবতাঃ ॥” এই পদ প্রয়োগ করিবে * ) , 
এই অন্তর বারা'পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে । তর্পণদ্থাট, দিনাজপুর -জেলায় সরহট পরগণার অধীন একটা 
গ্রতাহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে__ পল্লিগ্রাম। পরগণার মধো এই গ্রামটাই অমধিক খ্যাত । 


*ও' আবঙ্গস্তম্ব পর্যাস্তং জগত্তপাতু |” 
এই অস্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন 
করিতে পারেন । 


করতোয়া ন্দীতটে অবস্থিত । ইহার 'আনতিদুরে কতক- 
গুলি বিল ও শালবন 'আছে। প্রতিবৎসর চক্র কিনব 
বৈশাখমাঁসে তর্পণঘাটে একটা বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে । 


ল'ক্ষেপ তর্পণের মন্ত্রান্তর _ মেলাস্থলে প্রায় ৪1৫ হাঁজার লোকের সমাগম হুয় | 
আবনগস্তস্থপর্যাস্তং দেবধিপিভূষানবাঃ তর্পণী (ত্বী) তৃপ-শিচ করণে জুট ভীপ্‌। ১ খুরুত্কন্ন বৃক্ষ 
ভূপান্ত সর্ধে পিতরে! মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ ২ গজা। 
ভভীতকুলকোটীনাং সপ্তত্বীগনিবাসিনাং | প্তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী ।” (কাশীখ* ২৯৩২) 
আব্রক্মভূবনাল্লোৌকাদিদমন্ত তিলোদকং ॥” (ব্রি) ৩ গ্রীতিদাগ্মিনী। 

শুর ও বনূর্বেদিগণ তর্পণকালে *তৃপাত্‌” এই শব্ধ | তর্পণীয় (জি) তৃপ্তির যোগা। 


শ্রীয়োগ করিবেন, যথা *ক্রহ্ম! ভৃপাতু” "সনকশ্চ সনন্দশ্চ” 


তর্পণেচ্ছ, (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইউ নিপাতনাৎ সাধুঃ। 
এই অস্ত্র উত্তরসূখী হইক়্া পাঠ করিয়া ছুই অঞ্জলি জল 


১ ভীম্ম । (জরি) ২ তর্পণাকাজ্জী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক । 


দিবেন তর্পয়িতব্য (তরি) তৃপ-পিচ্-তব্য। তৃত্তি বা প্রীণনযোগা । 
“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাশি চ। তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পযতি জ্রীণস্তি তৃপ্:িচ্‌ শিনি, ততো! ভীপ্‌। 
তীর্থান্েতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবস্তিছ ।” পল্মচীরিপীলতা । (শব্দচ* ) 
এই মন্দার প্রথমে তীর্থ আবাহন করিবে তর্পিত (জি) তৃপ-শিচ্‌ক। গ্রীণিত, সম্তোধিত । 
শুদ্রগণ তীন্মতর্পণ করিয়া পিভৃতর্পণ করিবে। আর তর্পিন্‌ (জরি) তৃপ-শিচ্‌ শিনি। তর্পক, প্রীণযিতা । 
আর লকল সামবেদীদিগের সহিত সমান। তর্পিলী [্ত্রী) তৃূপ-ইল গৌরা” ভীষ্‌। পঞ্চকারিণী। এই অর্থে 


খখ্বেদীদিগের তর্পণ য্ুর্কোদীয় তর্পণের সহিত সমান, 
কেবলমাত্র আগ্নিথাত্বাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া 
করিতে হয়। জন্মা্টিমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিভৃগণের 
তর্পণ করিলে শতবর্ষ গরা শ্রান্ধের ফল হয়। (আহিকতত্ব ) 
'তন্ত্রমতে তর্পণ ভ্রিবিধ--আস্তর, মানস ও বাহা। সোম, 
আর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্থলিত যে পরম অমৃত, সেই 
দিব্য অনৃত দ্বার! পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার 
নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়! অর্থাৎ যে দেবতার 
তপ্পণ করিবে, সেই দেব্তাম্বরূপ হুইল তর্পণ করার নাম 
মানস তর্গণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া! তর্পণ আরম্ভ 
করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মৃলদেবীকে 
তর্গণ করিবে । প্রথমে বীজদ্বগ্ন গ্রহণ করিয়া তাহার পর 
বিশ্ত! ও হুততুগ্দয়িতা (স্থাহ1) যুক্ত করিক্া মূলদেবীর লাম 
কথনের পর পতর্পস্থামি নমঃ” এই পদ প্রয়োগ করিবে । 
] কুলবারি সারা দেবতা, অন্জি ও খবিদিগকে তর্পণ 
করিবে। কিক কী এই পদ প্রয়োগ 
সাত 
ঁ তাপ 


পা হা ২1 


তন্নিলী এইক্ধপ পাঁঠান্তর দেখ! যায় । তগিলী কপিলকাদি" 
রন্ত ল, তল্লিলী। স্থার্থেকন্‌। তপিলিক1, তল্লিলিক1। 





* তপর্ণক ত্রিধ। প্রোক্তং সান্্রতং তচ্ছ,ধুঘ মে। 
সোমার্কানলমংঘটাৎ স্মলিতং যৎপরাসূতং ॥ 

তেনামুতেন দিষোন তর্গয়েৎ পরঙ্গেষতাং। 

আন্তরং তর্পণং হ্বোতন্মানসং শৃণু সান্প্রতং ॥ 

আদ্মানং ত্য়ং কৃত্ব! সদ! সঞ্চপিঁতাস্মধান্‌। 

সর্দবদ। সর্ববকার্যোমু সন্ত স্থিকলমানসঃ ॥ 

উপবিষ্ট: শুচৌদেশে ততান্র্গণমরভেৎ। 

তর্পায়হ। গুরূনাদৌ মুজাদে বীচ তর্পয়েৎ ॥ 

বীজদ্ব়ং ততোবিদা। হতভুগ্ৰয়িত! তখ|। 

গুতে| দেব্যা: না মাণ্ডে তপরামি নম) পদ ॥ 
দেবানগ্রীনৃধীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণ! । 

_ ছর্পণাদে। প্রনুীত তৃপাতীং বৃদ্ধ ভৈরব ॥ 

তখৈষ পরমেশানি বিছুং রং প্রজাপতিং * 
এবং খ্ষষন্‌ প্রতর্পযাথ পিতৃনপি চ তৈরবান। 
তৃপাতাং হুদারীমাতা! পিত| করব তৃপ্যতাং & | 
কমান জিপুরপূ্্ণ তর্গণে হিনিযোজয়েৎ 1" ( গন্ধ), 


নি. 
স্স্ঞ 


তলওয়াঁর 


তর্বট (পুং) তর্বতি ভ্রুতং গচ্ছতি তর্ব বাছুলকাঁৎ, অটন্‌। 
১ বতমর। ২ চক্রমর্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাঁজনি* ) 
তর্খান্‌ (ক্লী) তরতি তৃ'মনিন্‌ ( সর্বাধাতুভ্যো মনিন্। উণ্‌ 
৪1১৪৪ ) যুপাগ্র, যক্তীয়কাষ্ের অগ্রভাগ । 
তর্যয (পুং) খবিতেদ। “বধীয়াৎ বাহরৃক্তঃ শ্রতবিত্তর্ধ্যঃ |” 
(খক্‌ ৫9৪1১২ ) শ্রুতন্ত বেত্তাচ ত্ধ্যস্চ' ( সায়ণ) 
তর্ধ (পুং) ত্য তৃষ্চায়াং ভাবে ঘএ্‌। ১ অভিলায। ২ তৃষ্ণা । 
প্লবণার্ণৰপানেন তর্ষোৎ কর্ষমিবোদ্বহন্‌। 
যৎ গ্রতাপে! রিগুন্্ীণাং সনেত্রাস্তোহভজনুখং ॥” 
(রাজত* ৩1৪৮২ ) 
তীর্য্যত্যলেন তৃ-স ( বৃতৃবদদিহনীতি । উণ্‌ ৩/৬*)৩ পরব, 
ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ স্ুর্ধ্য। 
.. তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে লুুটু। ১ পিগাসা। ২ অভিলাষ । 
পনির্বিঞ্। নিতরাং ভূমন্্ সদিক্ত্রিয়তর্ষণাৎ ॥” (ভাগ* ৯1৬২৭) 
তর্ধিত (ব্রি) তর্ষোহন্ত জাতঃ। তর্ধ তারকা" ইতচ্‌। ১ ভূষিত, 
পিপামিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত। 
“অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ |” (রামা* ২।১০৪।৯) 
তর্ংল (জি) তৃব-উলচ। তৃষ্ণাযুক্ত। 
তর্ষচীবহ (জি) ভৃষাবৎ বেছে পৃষো" সাধুং। তৃষাযুকত, 
ভূষিত । “নিরুদ্ধ চিন্মহ্যিন্তর্ধ্যাবান্‌।” (খক্‌ ১৯/২৮১*) 
“তর্যযাবান্‌ তৃষাবান্‌, (সায়ণ) 
_ তর্থন (তরি) অনিষ্ট করা, দমন। 
তহি (অব্য) তদ্‌.ছিল্‌। সেই সময়ে, তক্জন্ট, তবে । 
“তদভাবে তদভাবাৎ শূন্ং তহি।” (সীংখ্য স্থ* ১৪৩) 
তল (ুংক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা । ২ 
পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মুলদেশ, মূলের 
চতুষ্ার্খবর্তী স্থান, মধ্যাহুকাজে যতদুর ছায়া, পড়ে ? যথা 
তরুতল। & টালি। ৬ পায়ের তেলে ৭ মধাদেশ। ৮ 
স্বরূপ । (ব্লী)৯ কানন। ১* গর্থ। ১১ জ্যাঘাতবারগ। 
১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ । ৯৩ কাধ্যবীজ। 
১৪ চপেট, চাপড় । ১৫ তাণবৃক্ষ | ১৬ খড়গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য 
হস্ত দ্বার তত্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২* নরক 
বিশেষ । এইখানে ব্যাতিচারী হত্যাকারী প্রভৃতির বাস 
করিয়। থাকে । ২১ আধার। ২২ মহাদেব । 
*তলম্তালঃ করস্থালী উদ্ধীাসংহননো মহাঁন্‌।” (ভারত ১৭১২৮) 
তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোডা প্রভৃতি 
্রস্তত করিবার জন্ঠ যে কাস্তিয। দ্বার! গল্মাদি কর্তিত হয়, 
তাহাকেও তলওয়ার কছে। [ তলবার দেখ ।] 
. তলওয়ার, মহিঙ্রের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধি- 


রঙ 


[4৮৮] 


তলকাড় 


পত্যকালে ইহার! বার্ষিক একটা ভেড়া ও একপাত্র স্ব কর 
স্বরূপ প্রদান করিত। 

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পু্করিণী। 
২ ফলবিশেষ । 

তলকর, ১ জমা বিশেষ গুিষাবাদ জেলার এই জয়া সমধিক 
গ্রচলিত। শুদ্ধ জলাশয়ের জমীর দ্বত্বকে তলকর কহে। 

২ মুপিদাবাদ জেলার একটা বিলের নাম। এই 
জেলায় ঘতগুলি বিল আছে, তাহার মধো এইটাই সর্ধা- 
পেক্ষা বৃহৎ । বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে 
গেলেই এই বিলটা দেখা যায়। 

তলকাড়, মহিস্থুর রাজ্যে মহিন্থর জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। 

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ববক1লে এই নগরটা 
তলকাড়,, তন্কাড়, এবং তালকাড়, নামেও খ্যাত ছিল। 
মহিস্থর' জেলায় নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে 
১২৮ ১১? উঠ অক্ষাংশ এবং ৭৭* ৫” পুঃ দ্রাধিমায় অবস্থিত। 
মহিস্থুর নগর হইতে দক্ষিণপুর্বদিকে ২৮ মাইল গেলে 
তলকাড়ে উপস্থিত হুওয়া যায়। 

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্খে কতকগুলি শৈব- 
মন্দির দৃষ্ট হন্ম। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ববাংশ বালুক 
ঢাক1 পড়িয়াছে। আগর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার 
সম্বন্ধে নিমলিখিত আখ্যাক্সিকাটী শুন যায়। একদ! এক 
ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চনা করিবার জন্ত তলকাড়ে উপনীত 
হইলেন। এই স্থানে আসিয়া ঠিনি বিষম গোলযোগে 
পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়! ভাবিতে লাগিলেন 
যে প্রত্যেক মন্দিরে পুজ। করিতে হইলে থে উপকরণের 
আবশ্তাক তাহার যৎসামান্ত সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার 
সন্কুলান হয় না; অথচ মকল মন্দিরে পুঁজ! ন! করিলেও 
নয়$ কারণ যদ্দি কোন মন্দিরে তিনি অঞ্ডনা না করেন, 
তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অগন্তষ্ট হইবেন। 
এইবপ চিস্তাঁ করিতে করিতে অবশেষে তাহার সংগৃহীত 
অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক 
একটা কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসলা বাকী 
থাকিতে তাহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্তোপার 
হইয়া! পড়িলেন। যে মূর্তির পৃজ! হইল না, যাহাতে অপর 
ুর্তিগুলি তাহার উপর প্রাধান্ত লাভ করিতে না পারেন, 
তজ্ন্ত নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন) 
তাহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুক1 সমাচ্ছন্স হইল। 


ডিক 








4 প্রাচীন তলকাড় নগরের রী অনিকিলি বানুকাস্ত,পে 
সম্পূর্ণরূপে ঢাক রহিয়্াছে। ক্ষুক্র পর্বতবত এই বালিরাশি 
শান» মাইল দীর্ঘ। গ্রতিবর্ষে ১* ফিট্‌ করিয়া বালুকাস্ত,প 
স্বদ্ধি গাইতেছে। উক্ত বালুকাস্ত,পে ৩*টা মন্দির শ্রাস 
ফরিয়াছে। এই মন্দিরগুলিক্প মধ্যে ২টার উচ্চতম চূড়া 
এখনও দৃট্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্বোপলক্ষে 
কীর্ডিনারায়খের মন্দিরের বাঁলুকারাঁপি কিয়ৎপন্রিমাণে অপ" 
সারিত করা হইয়া থাকে । এই নগরের শ্রাগ্স সকল অংশই 
বালুকাময় ১ বর্তমান অবস্থা দেখিলে গ্রাতীতি হয় যে, শী্ই 
'্অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন 
যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকাঁয় পরিণত 
হইবে এইন্ধপ অভিসম্পীত করিয়া কাবেরীজলে পতিত 
হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন। 
তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ প্রান সকলেই হিন্দু। 
১৮৬৮ খৃঃ অব পর্যান্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান 
সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাঁড়কে দলবন কহে। 
দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যাঁয়। 
তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যাঁয় না। ২৮৮ 
খুঃ অন্ধ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অন্দে গঙ্গবংশীয় 
হরিবর্ঘ্বা তলকাড়ে তাহার রাজধানী গ্বাপন করেন। ৬ 
শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্ত এক রাজ! তলকাড়ের ছুর্গাদি 
সংস্কার করেন। ৯ম শতান্ধীর শেষভাগে চোলরাজগণ 
তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংঙীয়গণ কিছুদিন 
এই স্থান আপনাদিথের অধীনে বাখিয়াছিলেন। ১*ম 
শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। 
১৬খ. শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাক। এই 
নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই 
স্থান পুনরায় গাঙ্গেরদিগের হস্তগত হয় । কিন্তু এই বংশীয় 
তিন জনের অধিক রাজ! তলকাডড় রাজত্ব করিতে পারেন 
নাই । পরে ইহ! বিজগ্জনগরের জটনক করদ রাজার অধীনে 
'আধিল। অবশেষে ১৬৩৪ খুঃ অন্দে মহিস্থুরের হিন্দুরাজা 
যুদ্ধে জী হইয়া! তলকাঁড় অধিকার করিয়া লইলেন। 
তলরকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে 
| পশ্চিমঘাট পর্ধ্বতের র্ষধিন্সি অংশে জক্ষা* ১২* ২৩১০%উঃ 
ও ডরারিৎ ৭৫+ ৩৪১৮৮ পৃঃ। এই স্থানে একটা দেব মন্দির 
আছে। অনেক গ্রতিবর্ষে এই স্থানে আগমন 
করে। কার্ডিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তলমাস পর্জদোপলক্ষে 
শহুতর লোক এইস্থা স্সান করিয়া থাকে । এই কালে 
কোড়গের রশ স্বানার্থ একএকজন প্রতিনিধি 


চি, 


তলব 


পাঠাক্জ। প্রতিবর্ধে মন্দিরের জন্ত গবর্েন্টের প্রীয্ ২৩২৯২ 
টাকা ব্যয় হয়। 

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্ত বীজেযু পচেছুৎ- 
কান্সিকাং শুভাং |” (স্ুক্রুত ) 

তলঘাট, মান্ত্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিগাংশ। 
পূর্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্ুদেশের অংশড়ুক্ত ছিল। কোন্ছু- 
বংশীয় রর এবং গঞ্গরাজগণ চেল-দ্বাজগণের পুর্বে এই 
গ্রদেশ শান করিতেন। 

খুষ্টায় পঞ্চম শতার্ধীতে কোক্ছুবংণীয়্ রাঁজগণ দান্দিছ্্গ 

পর্ধাস্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্ছ হরিহর গর্ঘান্ত 
আপনাদিগের ব্বাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খুঃ অঙ্গে 
ইহারা চোলবংশ কর্তৃক আপনাদিগের অধিকার ঢ্যুত হন। 
১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলপাজগণের অধীন অনেক 
সামস্ত গ্রবল হুইয়া উঠিলেন। ইহাদ্দিগের মধ্যে হয়শাল- 
বংশীয় কোন সামন্ত ১*৮* খুঃ অন সালেম গ্রদেশ অধিকার 
করিলেন। ১৩১০ খুঃ অন্ধে এই গ্রদেশ মুসলমানদিগের 
হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহ! বিজয়নগর রাজযভুক্ত 
হইল। ১৬ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের 
আধিপত্য দেখা যাঁয়। ১৭৯৯ খুঃ আবে আ্রীরঙ্গপত্তনের 
অবরোধের পক্স ইহা! বুটাশরাজা তূক্ত হইয়াছে। 

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড়াতে তাড় কর্্মাণি ঘএ্‌ 
ডস্তল। কলতন দ্বারা বাদনীগন বাগ্ভভেদ। "আগ্গেটয়ন্‌ 
খেলয়ংস্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্‌।” (ভারত ৩।১৭৮ অ') 

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রারতে নরক । চর্নির্টিত দত্তানা। 

তলন্্রাণ (ক্লী) তলং করতলং ত্রাতে ত্ৈ-করণে লা । কর- 
তল রক্ষক, চর্ম গোধা বিশেষ, চর্ম নির্দিত দস্তানা। 

তলদার্বাশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা 'আথচ সরু বাশ, 
ইহাতে ডাল! প্রভৃতি গ্রস্ত হয়। 

তলপ্‌ (আরবী )১ আহ্বান। ২কুম। ৩বেতন। 

তলধ্বনি (পুং) তলস্ত ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতলের শদ্, হাততালি । 

তলম্ব, পঞ্জাৰে মূলতান জেলার সবাইসিধু তহসীলের একটা 
সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপৃর্ধেদ এবং চক্জভাগা 
নদীর বাগতটের ২ মাইল দুরে ৩**৩১ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭২৯ 
১পুঃ ড্রাদিমান্ধ অবস্থিত । সহরে মিউনিসিপ|লিটি আছে 

এই স্থানে অনেক প্রত্নতত্ব অবগত হওয়া যায়। এক 

মাইল দক্ষিণে একটা প্রা্ীন ছূর্গ ছিল। এই ুর্গের ইট 
ছারা তলগ্বের গ্মনেক সৌধ নির্টিত হইয়াছে । এই ছুর্গোর 
ইটগুলি প্রাচীন মূলতানের অট্টালিকাঁর ইটের স্টায়। জনে- 
কেন মতে, আলেক্দান্দার এই স্থানে চন্জন্াগা উত্থী্ণ হইনকা- 





স্ 2৮ 


তললোক 
ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধি- 
কার করেন। এই প্রদেশ একবার মান্গ,দের হস্তগত হুয়। 
তৈসুর ভারতে আসিয়! তল্ব লুঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা 
করিলেন) কিন্তু ছুর্গটা নষ্ট করেন নাই । 

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, 
মাঙ্গ,দ পঙ্গের সময়ে (৯৫১০-১৫২৫ খুঃ অন্দ) চক্জ্রভাগা 
নদীর গতি পরিবস্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 
এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়) 
ঈক্ষিণদিকে উচ্চ ছুর্গদধার৷ জুরক্ষিত। বছিভাগের কর্দম- 
প্রাচীর ২** ফিট পুরু ও ২* ফিট উচ্চ। এই প্রাচীরের 
উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটা প্রাচীর দেখ! যায়। 
পূর্বে উভয়েরই সগ্মুখভাগ বৃহৎ ইঞ্টক ছারা সমাচ্ছাদিত ছিল। 

বর্তমান তলঙ্ব গ্রামে একটা পুলিশ, একটা ডাক-ঘর, একটা 
স্কুল ও একটা সরাই আছে। এগুলি একটা অট্রাণিকার 
মধ্যে অবস্থিত । 

সহরের প্রায় $ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটা ছাউনি স্থান 
ও ২টা উত্তম কূপ আছে। 

তলপরম্ম [ তলিপরত্ব দেখ।] মান্জরাজ বিভাগে মলবার 
জেলার একটা সহর। 

২ মলবার জেলায় চেরকল তালুকের একটা সহর। কল্প 
রের (কননোর)১৫ মাইল উত্তরপূর্ধ্বে ১২ ২:৫* উঃ অক্ষা* 
ও ৭৫*২৪/১৬ পু জ্রাঘিমায় অবস্থিত । ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মাবলী 
লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর মংখ্যা অধিক । এখানে 
সব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী ও একটা মন্দির আছে। মন্দিরের 
ছাদ পিত্বপ-নির্িত। নিকটস্থ বালিপাথরের পাহাড়ে 
বহুপংখ্যক গুহা কর্থিত হইয়াছে । এগুলি দেখিতে অতিশয় 
মনোরম ও আশ্চর্যজনক । 

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নি অংশ, উদ- 
রের অধোভাগ। 

তলপেট্যাল (দেশ) নিয় হইতে সাহাথাকারী ব্যক্তি। 

তলপ্রহার (পুং) তলেন গ্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় 
মার! । “তল গিরারবরে: সদৃশং ভীমনিম্বনং।” 

(রামা* ৬।৭৬ অঃ) 
তলভেদ (পুং) তলস্ত ভেদঃ ৬তৎ। তল! ফুটা হইয়া! যাওয়া । 
তলমীন (পুং) তলে জলনিয়ে স্থিতো মীনঃ। জলনিযস্থিত 

মত্ত, চিঙ্গড়ী মাছ। 
তলযুদ্ধ (রী) তলন্ত চপেটগ্ত আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত 
ছবার। যুদ্ধ বিশেষ, চড়াচড়ি। /1 
তললোৌক (পুং) তলঙ্থো লোকঃ মধ্যলে! । পাতাল । 


[ ৯] 





তলহুদয় 
তলব্‌ (আরবী) [ তলপ্‌দেখ। ] 
তলব্চিঠ্ী (আরবী ) আহ্বানপজ, আদেশপত্র। 
তলব (ত্রি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহস্তি বাক । তল- 
বাগ্ভকারক । “তান্নংতাযানন্দায় তলবং” ( য্জুং ৩০।২* ) 
“তলবং তল-বাগ্যবাদকং' ( মহীধর ) ] 
তলবকার (পু) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ 8৩৮ 
তলবা, ভাগলপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটা 
পুর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন 
গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১& হইতে ২* চেইন প্রশস্ত । 
দেখিলে বোধ হুয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগ! নদীতে 
জল আইসে, পুর্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আমিত। 
বর্ষাস্তে তলব! স্থানে স্থানে শুকাইয়! ঘায়। নদীগর্ভস্থ শু 
স্থান চাষ কর! হইয়া থাকে । এই স্থানে অল্লায়াসেই প্রচুর 
ফমল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম- 
দিকে প্রবাহিত। বর্ধাকালে ঘৌনবর্ষা পর্ধ্যস্ত ২৭* মণ 
বোঝাই নৌক1 এবং বৈজনাথপুর পর্ধ্যস্ত ৫* মণ বোঝাই 
একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ধধান ৪ 
লোরনের মহিত মিলিত হইয়্াছে। 
তলবান1 (আরবী) বাদী প্রতিবাদী ব! সাক্ষিদিগের গ্রতি 
শমন বা অন্ত কোন আদেশ পাঠাইবার জন্ত যে খরচ লাগে। 
তলবার (হিন্দী )[ তরবারি দেখ। ] 
তলবারণ (ক্লী। তলে বাহুতলে বাঁরয়তি বারি লুাট। ১ জ্যাঘাত- 
বারগার্থ হস্ততলবন্ধ বর্মভেদ, চামাটী। ২ খড্গা । ৩ খাপ। 
তলসান, বোগ্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালা- 
বারের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য । ৪টা পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজা 
গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন। 
ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজন্ব প্রায় ২২৯২*১ টাকা। 
প্রায় ৯১৫২ টাকা! বৃটিশগবর্মেনটকে ও প্রায় ১৪*২ টাকা 
জুনাগড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়। 
বোম্বাই, বরোদ! ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়বাণ 
শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব তলমান গ্রাম 
অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্ত এই গ্রামটা বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে মকল নিদর্শন পাওয়া 
যাগ তাহার মধ্যে ইহ! একটা । 
তলসারক (ক্লী ) তলে সারে! বলং যন্ত বছুত্রী কপ্‌। ঘোটকের 
বক্ষস্থলবদ্ধনরজ্ছু। পর্য্যার_বক্রপ্র, তলিক! | (হেম') কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের অন্নভোজনপাত্র। 
তলম্দয় (র্লী) তলম্ত হৃদয়মিৰ। পদতলের মানা 
পায়ের তেলে] । 


_ ভলাগাঙ্গ 


তলস্থিত (ভরি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে 
তলে থাকে । 

তলা! (ক্র) তণ স্তিপ্নাং টাপ্‌। গোধা, জ্যাঘাত বারণা, জ্যাঘাত 
নিবারণ জন্ত বাম গ্রকোষ্ঠের চশ্মমন্ধ আবরণ । 

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে 
জগপালের ঘে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত 
হওয়া যাগ যে রত্রদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান 
জয় করেন। ৮৬৬ ষন্বতের রত্বপুর শাসনে লিখিত আছে 
যে, তলহারি হইতে .জাজল্লদেব বাধিক কর আদায় করিতেন। 

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্গাবের ঝিলম্‌ জেলার একটা তহদীল। ঝিলম্‌ 
জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্ততূক্ত। লবণ- 
শৈল দ্বার! তহসীলটা স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু; 
শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। 

গাম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তুলা এইগুলি 

গ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । 

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০২ টাকা । এখানে একটা দেওয়ানি 
ও একটা ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক- 
জন তালুকদার নকল গ্রকার বিচার কার্ধ্য করিয়া! থাকেন। 

২ ঝিলম্‌ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান 
সহর। ৩২* ৫৫ ৩৮ উঃ অক্ষা ও ৭২৮ ২৮ পৃঃ 
ড্রাঘিমাক্গ এবং ঝিলম্‌ নগরের ৮* মাইল উত্তর পশ্চিমকোণে 
অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। 
সহরে মুনলমানের বাঁ অধিক । 

১৬২৫ খুঃ অন্দের প্রারস্তে জনৈক অরূন সরদার এই 
নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্ধ্য 
নির্বাহিত হইতেছে । শিখরাজন্বে এবং বৃটীশ শাসনেও এই 
স্থান হইতে বিচারালয়াদ্ি-. স্থানান্তরিত হস্থ নাই। এই 
ন্গরটী একটা মালভূমির উপর নির্মিত। কতকগুলি গুহ! 
দিয়া নগরের জল নিকাশ হইয়া যায় । 

তলাগাঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে বিবিধ শস্ত জন্মে । এখান- 
কার ব্যবসায় বছ বিস্বৃত। এখানে এক প্রকার জুতা 
প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। 

_ পঞ্জাবের স্ত্রীলোকের! এই জুতা ব্যবহার করে। দৃরবর্তী 
প্রদেশে ইহা! বপ্তানি হয়। এই স্থানের মৃসির (পরিধেয় 
বস্ত্রবিশেষ ) দেশ বিদেশে সমাদর দেখা যায়। 

শিখ-আধিপত্য কালে করদার যে ছুর্গে বাস করিতেন 
সেটা কর্দাম ৮২ এখন এই দুর্গের মধ্যেই ৫5 
০৮০৮৫ ৮. 


মুত 


সনে 


[৫৯১ 7 


তলাশ! 


ইংরাজ. আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্যন্ত এই 
স্থানে একটা সেনাবাম ছিল। ১৮৮২ থৃঃ অন্ধে ইহা! উঠিয়া 
গিয়াছে। 
এখানে একটা স্কুল ও একটা দাতবা ওঁধধালয় আছে। 
তল! (দেশজ ) তলদেশ, নিম্মভাগ। 
তলাও (হিন্দী) জলাশয় বিশেষ । 
তলাগুচি (দেশজ ) ৯ বিক্ষিপ্ত বস্তর সংগ্রহ করণ । ২ যোগান 
দেওন। ৩ আন্গুকুল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উত্গাহ গ্রদান। 
তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ কিপ্‌ সিং ডীফ্‌। নলনির্মিত 
কট, বেত বা! বংখনিশ্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই ॥ 
তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর 
রাজ্যের একটা নগর। নগরটা চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত 
এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১ ২১১৫৭ উঃ 
অক্ষাঃ ও ৭২* ৪ ৩৮ পৃঃ জ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইার 
দৃশ্ত একটা ক্ষুদ্র ছুরারোহ স্চাগ্র পর্ধতবত্! ইহা! সমুদ্রের 
সমতল হইতে ৪** ফিটু উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর 
একটা হিচ্দু মন্দির ও একটা সুন্দর পু্রিণী আছে। এই 
পুষ্ধরিনীর জল অতিশয্ বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর 
আছে। পূর্বে দন্থ্যগণ এই গুহাগুলিতে নুকা ইয়া থাকিত । 
১৮২৩ খুঃ অন্দেও এই সকল গহ্বরে দস্সা দেখা যাইত। 
তলাড়,, তামিল ভাষার লিখিত “কতকগুলি পদ্য | ইহাতে 
দেবগণের শৈশবাবস্থ। বর্ণিত হইয়াছে । গ্রতিবর্ষে নির্দিষ্ট 
পর্ষের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাগিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দেবমুর্ঠ দোলায় রাখিয়। দোলাইতে দোলাইতে এই 
প্গুলি গান করে। এই পগ্ভের কতকগুলি জাঙ্লীব, 
আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটার 
নাম চঞ্চড়। এই পঞ্ঘটার ভাষা বেশ মধুর। মান্্রাজ 
রমনীগণ শিশু সস্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়, 
গাহিয়৷ থাকে । পগ্গুলি পয়ার লক্ষণাক্রান্ত। 
তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যন্তেতি অতলং তলাদপি অতলং। 
পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটা পাতাল বিশেষ । এইখানে 
ময়দানব শিব কর্তৃক পরিরক্ষিত হুইয় বাস করেন। ( ভাগ" ) 
* [পাতাল দেখ। ] 
তলান (দেশ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন । 
তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিষ্ভাগ, জলাদির লিয়ে 
সঞ্জাত মল। ও 
তলাভিঘাঁত (পুং) ভলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলঘ্ার! 
প্রহার, চপেটাঘাত। 
তলাশা (বৈ) বৃক্ষতেদ। 


তলেতলে 


[4৫৯২ ] 


পা 
তলিকা (শ্রী) তলং বকষসথলতলং বন্ধন্ান্বেনন্ত তল- | তলোদরী (দ্ী) তবং নিুদরং যনতাঃ বছত্রী ততঃ ভীষ্‌। 


ঠন্‌। তলসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরঙ্ছু। 
তলিৎ (ব্রী) ভড়িৎ ডন্ত-ল। বিছ্বাৎ। (শন্ধার্থচি' ) 
তলিত (ক্লী) তল-তারকা* ইতচ্‌। তৃষ্টমাংস, ভাজ! মাংস । 
শুদ্ধ মাংস যেরূপে প্রস্তত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস 
সম্যক্‌ পিদ্ধ করিয়া পুনরায় দ্বতে ভাজিয়! লইবে । মাংস এই 
গ্রকারে স্বতপক্ক হইলে পশ্ডিতগণ "তলিত” বলিয়! থাকেন। 
পশুদ্ধমাংদ বিধানেন মাংসং সম্যক্‌ প্রাসাধিতং। 
পুনস্তদাঙ্্যে সু ্টং তলিতং প্রোচ্যাতে বুধৈঃ ॥” (ভাবগ্র') 
ইহার গুণ বল, মেধা, আগি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধি- 
কারক, তৃষ্টিজনক, লঘু, গগিগ্, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা" 
সম্পাদক । (ভাবপ্র* ) 
তলিন্‌ (জি) তলা অস্তান্তি ইনি। গোধাযুক্ত । *গতঃ কবচ- 
ধারী চ তলী খড়ী শরাসনী 1”. (ভারত উদ্ভো* ১৫৭ অং) 
তলিন (ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতেহ্ত্র তল'ইনন্‌ (ভুলি 
পুলিভযাংচ । উণ্‌ ২1৫৩) ১৯ শযা।(ত্রি) ২বিরল। ৩ 
স্তেক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ববল। (হেম') 
তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুটিম, ছাত। ২ 
শহ্য।। ৩ খড়গ । ৪ বিতানক, ঠাদোয়। ৫ চত্্রহাস। 
তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙগভেদ। 
তলুন ( পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৃ উনন্‌ (ত্রোরশ্চলোবা । 
উদ্‌-৩1৫৪) রন্ত লশ্চ। ১ বাযু। ২ যুবা। 
তলুনী (ত্ত্রী) তলুন-ভীফ্‌। তরুণী, যুবতী। 
তলুয়! (দেশজ ) ভাত বান্ষিবার জন্ঠ বড় হাড়ী, তলোহাড়ী। 
তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যন্ত বহুত্রী। শুকর । 
জিয়াং আতিত্বাৎ ভীষ্‌॥ 
তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণগ ইহা 
দিগকে তলৈঙ্গ ও শ্ঠামবানীগণ মিঙ্গ-মোন বলিয়া থাকে। 
তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইব্নাবত্তী নদীর বন্ধীপে বাস করে। 
পেশ, মার্ভাবান, মৌলমেন এবং আমহাষ্টের অধিবাসীগণ মোন 
নামে খ্যাত। এই নামটা ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে 
গচলিত। ৃ 
পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ ) বলে। এই 
ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পাঁলি অক্ষরের মহিত 
ইহার বিশেষ কা দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌসধগ্রস্ 
পাওয়া যায । মগ ও শ্যামবানীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেন|। 
তলৈঙ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ । 


কশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী। 

তলোদ1, বোদ্াই প্রেসিডেক্ষির খাদেশ জেলার উত্তরপশ্চিম 
অংশে অবস্থিত একটা উপবিভাগ। ছিখলি ও কাঁধী 
নামক হটা ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অনীন। এই গ্রাদেশে 
হিন্দুর সংখা! সর্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্তান্ঠ 
ধর্মের লোক বাগ করে। 

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃ্তের মধো সাতপুর! পাহাড় শ্রেণীর দৃণ্ঠ 
অতিশক্স মনোহর । এই পাহাড় পূর্ধ্ব হইতে পশ্চিমদিকে 
বিদ্তৃত। পাহাড়ের সান্গদেশে একটা বৃছৎ বনভূমি দৃষ্ট হয় 
এই বন-গ্রদেশে বিবিধ পণ্ড বাস করে। 

তলোদার মৃত্ভিক। কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্িত। 
যে স্থানে চাষ কর! হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাত- 
পুরার পাদদেশের নিকটবর্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রাম গুলিতে 
ম্যালেরিয়া রৌগ অতি প্রবল। এখানে জর ও ল্লীহারোগ 
সচরাচর দেখ। যায়। এগ্রেল ও মে মাস ব্যতীত যুরোপীয়গণ 
এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন] । 

ভূপরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল । 
গ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। 

২ উক্ত উপবিভাগের শ্রধান সহর। গ্রেট ইগ্ডিয়ান্‌ 
পেনিনম্থলা রেলওয়ের ভূষাবাল স্রেঘনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে 
এবং ধুলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১* ৩৪উঃ অক্ষা* 
এবং ৭৪* ১৮ ৩০ পুঃ ড্রাঘিমায় অবস্থিত |. এই ষহরে 
মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, গৈন, পারমী 
গ্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক | থানেশ 
জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যব্সাক্ম বিশেষ গ্রসিদ্ধ। 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাছুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া 
বিজ্রীত হয়। রোয়্াঘাস, -তৈল এবং শন্তের বাবসায়ও 
মন্দ নহে। খান্দেশের সব্দোৎকুষ্ট কাষ্ট-শকট এই স্থানে 
নির্শিত হইয়া থাকে । ইহার এক এক থানির দুল্য 
৪%1৪৫১ টাক । 

তলোদাগ্ন একটী ডাকঘর, স্কুল ও দাতবা উষধালয় আছে । 

তলোদ। (ত্ত্রী) তলে উদকং যন্তাঃ বহত্রী; উদকশবন্ত 
উদ্বাদেশঃ। নদী । (ত্রিকা') 

তন্ক (ব্লী) তল বাছুলকাৎ কন্‌। বন। (ত্রিকা*)। 

তল্তলিয়। (দেশজ ) কোমল, অকঠিন। 

তল্ল (পুং রী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খপপির' 


এই গ্রদেশে বিবিধ 


তলেতলে (দেশজ ) গোপনে গোপনে, ভিতরে ছু ৮১২১৭: 7241 


চুপে চুপে। 


৩ দারা, স্ত্রী। 87111 


1৯৩] 





. *পিভৃবাদারগমনে ভ্রাতৃভাধ্যাগমে তথা । 
গুরুতল্লব্রতং কুর্ধযাৎ নাস্তা নিষ্কৃতিরচ্যতে ॥” (সন্ঘর্তস* ১৫৮) 
তল্পক (পুং) তল্প-কন্‌। শধ্যাসংস্কারকারক ভূত্য। 
তল্লকীট (পুং) তল্লে শখ্যায়াং জাতঃ কীট: | কীটবিশেষ, ছার- 
পোক|। “জন্মৈকং তল্লকীটশ্চ তদ। শুদ্রো ভবেৎ গ্রুবং” ব্রহ্ম বৈ) 
তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদৃরে বিষ্ণুর নামে 
উত্মর্গাীকৃত একটী পাহাড়। 
তল্লপজ (তরি) ভর জন-ড। ভ্ত্রীর গর্ভাত, ক্ষেত্র পুত্র 
গ্য স্তক্পজঃ প্রমীতন্ত ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা ।” ( মনু ৯১৬৭) 
তল্লন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্-কিপ্‌ লা । ১ করিপৃষ্ঠ। 
২. পৃষ্ঠান্থির মাংস, পিঠের ডীড়ার মাংস। কোন কোন 
স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠাস্তর দৃষ্ট হয়। 
তল্পশীবন্‌ (জি) শব্যাশায়ী, শহ্যায় বিশ্রামী। 
তন্দী (দেশজ ) পুটলী, গাঠরী, বস্তা । 
তল্পেশয়[ তল্লশীবন্‌ দেখ। ] 
তল্ল্য (পুং) তলে ভব তল্প-ঘৎ। ১ কুদ্রভেদ। "নমন্তল্লযায় 
গেহ্ায়” (য্জু" ১৬।৪৪) (ভরি) তল্লে সাধু য্।। ২ শয্যা সাধু । 
*শতং তক্নয। রাজপুত্র! আশাপালাঃ” (শতপথব্রা* ১৩।১।৬২) 
তল্প (ব্ী) তশ্মিন্‌ লীগ্ষতে লী-ড। ১ বিল, গর্ভ। (জি)২ 
তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুফ্ধরিণী ইহার 
হিন্দী নাম তলাও। 
তল্লচেরি, মান্্ীজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার গ্েলায় কোতায়ম্‌ 
তালুকের একটা সহর ও বন্দর । ১১* ৪৪৫৩ উঃ অক্ষা* 
এবং ৭৫* ৩১৩৮ পুঃ জ্রাঘিমায্জ অবস্থিত। এই সহরে 
মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান 
গরভূতি ভিন্ন ধর্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর 
 অংখ্যা অর্কাপেক্ষা। অধিক।. এই নগরকে তেল্লিচেরি ও 
তলসেরি বলা হইয়া থাকে। 
তল্লচেরি মলবার জেলার একটা উপবিভাগ। এই স্থানে 
উত্তর-মলবার জেলার আদালত, জেল, শুন্ধ-কাঁধ্যালয়, গব- 
্ষেন্টের আন্তান্ত কয়েকটা কাঁ্ধ্যালয় এবং কতকগুলি বাঁণিজ্য- 
কার্য্যালয় আছে । সহরটা স্থাস্্যকর ও দেখিতে বেশ সুত্র 
উহা! বুক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্টিত। এই পাহাড় সমুদ্র 
পর্যন্ত বিশ্কৃত।. উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ- 
মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটা দৃঢ় কর্দিম নির্মিত 
প্রাতীর শোভা পাইত । নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি ছুর্গ। এটা 
এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা৷ কারাগাররূপে 
ব্যবহৃত, হুইতেছে। ছুইটী সমচতুভূজাকার দক্ষিণপূর্বব ও 
(উত্তরপশ্চিমভাগে' বপ্র আছে 
টি 


এ 





॥ দক্গিণূর্ব বপ্রে একজন 
১৪৯ ন 


অশ্বারোহী যোদ্ধ] দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটা বগা 
দেখা যার) ইহা! ছুর্গ হইতে ১৫* গজ দুরে একটা দৃঢ় রানীর 
ছুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই গ্রা্ীরের স্থানে 
স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল। 

কাফি, এলাচি ও চনানকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে 
রগ্ানি হয়। এখানকার রগচানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ! 

বাধিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪*৩৪ ইঞ্চ। 

১৬৮৩ খৃঃ অন্ধে ইঞ্টইগ্ডিয়া কোম্পীনী মরিচ ও এলাচিন্ন 
বাবসা করিবার জন্য এই স্থানে বাঁণিজা কুঠি নির্মাণ করেন । 
১৭৭৮ হইতে ১৭৬১ খুঃ অন্ধ পর্যাস্ত কএকবার কোম্পানী 
চেরাকল রাজ! ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট 
তেলিচরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত 
জমীদারী মধো শুদ্ধ আদায় ও বিচারার্দি করিবার ক্ষমতাও 
তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর 
অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন | ১৬৬ 
খুঃঅন্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করি । ১৭৮, 
হইতে ৮২ পর্যাস্ত ছুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর 
আলির মেনাপতি সরদার খা কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল । 
বোম্বাই হইতে সৈম্ত আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। 
পরবর্তী মহিন্থুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্ট ঘাটপর্ধঘত 
অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধাস্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের 
সপারিটেণ্ডেন্টের, কার্যালয় ও প্রাদেশিক শাদনসভা! 
স্থাপিত হইল । 

তল্লজ (পুং) তৎ গ্রদিদ্ধং যখ| তথা লজতি লজ-অচ্‌। এশস্ত- 
বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক্‌ শব । শব্দোভ্তর এাযুজমান এই শব 
ভজহল্লিঙ্গ যথ! কুমারীতলজ | 

তল্লহ (পুং) কুকু। 

তল্লাট (দেশজ ) প্রদেশ, বনুদুরব্যাপক স্থান । 

তল্লান (আরবী ) অনুসন্ধান, অন্বেষণ। 

“অধর্থে হইলি বাঝ, দিনে ভুঞ তিন সাজ, 
সতিনের ন! কর তল্লাস।” (কবিক* ) 

তল্লিক (তরী) তশ্মিন্‌ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্‌ কাপি অত 
ইন্থং। ১ কুঞ্জিক|, তালী। ২ চাবি।* 

তল্লী (তরী) তত প্রসিদ্ধং থা তথা লগতি লস.ড স্তিযাং ভীহ্‌। 
১ তরুণী, যুবতী । ২ নৌক1। ৩ বরুণপত্থী। 

তন্ব (ক্লী) জুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন মৌরভ। * 

তন্বকাঁর (পুং) সামবেদের শাখা ভেদ । 


তব (জি )যুন্দ* একব'। তোমার। 


তবক (ত্রি)তব.ক। তোমার, স্বদীক্, তোমার সী । 


'বক্গীর (ক্লী) তু'অছ তবং ক্গীরমিতি কর্মধা*। ক্ষীর জল, 


তবিষ 


বক (মাবনিক ) তোমর, অগ্রান্জ। 
পুকুটার শব্ধ ঘেন তবকের গুলি। 
একথায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি ।” (ভ্রীধর্া' ) 
তবকী (যাবনিক ) তবকধারী। 


হিন্দী তোর্াঙ্গীপন, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, 
ক্ষয়, কাস, কষ, স্বাস ও অজ্রদৌষনাশক। (রাজনি*) 

তবক্ষীরী (ত্ত্ী) তবঙ্গীর ভীষ্‌। গন্ধপত্রা মালবে পলাশশটা । 
(রাজনি* ) 

তবর (ক্লী) নির্দিষ্ট উচ্চ সংখ্য!। 

তবরাজ (পুং ) তু'অছ্‌ তবঃ পূর্ণঃ সন্‌ রাজতে রাঁজ-অচ। যবাস- 
শর্করা, চলিত কথায় মেন! | (রাঁজনি') [ যবাসশর্কর! দেখ । ] 

তবরাঁজোন্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজা ছুন্তবতি উত্-ভূ-অচ্‌। তব- 
রাজোগ্ভবঃ যঃ থণ্ডঃ কন্মধা" । যবাসশর্করাভব খণ্ড, ঘনার 
খীড়। পর্যযায়--লৃধামোদকজ, থগ্ডজোত্তবজ, 'মিদ্ধমোদক, 
অমৃতসারজ, সিদ্ধখগড। ইহার গুণ দাহ, ভাপ, তৃষ্ণা, মোহ, 
মুচ্ছ্খ ও স্বীসনাশক, ইক্জিয়ের তর্গণকারী, শীতল ও সদ! 
মধুর রস। (রাজনি* ) 

তবর্গ (পুং) ত, খ, দ, ধ, ন, এই পাচটা তবর্গ । 

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে তব বর্ান্ত্বাৎ চ্ছ। তবর্গভব বর্ণ, 
তবর্গের বর্ণ। 

তবস্‌ (রী) তু-অন্ন্‌। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বহা। (নিঘপ্ট,) 

“আরাদচিস্তং তবম|! জবন্ঃ।”  (খক্‌ ৩৩০1৮) তিবসা 

বলেন (সায়ণ ) 

তবস্থা (ক্লী) তবসে বলা হিতং তবস্‌ যত । বলসাঁধন। *তশ্মৈ 
তবস্ত মন্থুদীতি” (খক্‌ ২২৯৮) তিবস্তং তবসে বলা হিতং 
বলবর্ধনং | (মায়ণ) 

তবন্বৎ (তি) তবোহস্ত্যন্ত মতুপ্‌ মন্ত বঃ সাস্তত্বাৎ মত্বর্থে ন 
বিসর্গ: । বলযুক্ত । “বীর উশতে তবস্থান্‌” (খক্‌ ৯৯৭৪৬) 
“তবস্বান্‌ বেগবান্' (সায়ণ) 

তবাগ। (জি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ বর্খাণি ক্কিপ্‌ পৃষো* 
সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত । “স্থষ্টিঃ সস্ুব স্থবিরং তবাগাং ৮ 
(খক্‌ ৪1১৮।১০ )" “তিবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায় )। 


তবিপুলা! (কী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটা অক্ষরের তগণ 


হুইলে এই ছন্দঃ হয়। 


“তোহন্ধেস্তৎপূর্বান্তা ভবেৎ।” (বৃত্বর* ) গআন্ধেশ্চতুর্থা- 
ক্ষরাৎ পরং তগণস্চেৎ তুর তবিপুলা নামছন্দঃ ৷” (টীকা) 


তবিয়স্‌ (জি) অতি বলবান্ শক্তি ও সম্পদশালী।। 


তবিষ (পুং) তব-টিধচ্‌ (তবেদিদ্বা। উপ্‌*১/৪৯)। ৯ স্বরগ। 


[৫৯৪ ্‌ ] 






২ লমুদ্র । ৩ ব্যবসায় । ৪ শক্তি। ৫ন্বর্ণ। (জি) ৬বৃদ্ধ। 
৭ মহৎ্। ৮ বলবান্‌। 
প্ঘনো! বৃজ্জাণাং তবিষে! বভূথ । (খ্ক্‌ ৮৮৫৯৮) “তবিষঃ 
প্রবৃদ্ধে! বলনান্‌ বা” ( সাঁয়ণ) 

কোন স্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখ! খায়। কিন্ত 
ইহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। 


তবিষী (ভ্রী) তবিষ ষংজ্ঞায়াং ভীষ্‌। ১ ভূমি । ২ নদী ।৩ 


দেবকন্ত|। ৪ বল। প্কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দরধানঃ।” (খেক 
১৩৫1৪) “তবিষীং বলং স্বকীয়ং গ্রকাশরূপং'  ( সায়ণ) 


তবিষীম্ড (তরি) তবিষী অন্তযন্ত মতুপ্‌। দীপ্থিমত্, দীপ্তি 


যুক্ত। “তমনূনং তবিষীমস্তমেযাং” (খক্‌ ৫৫৮1১) “তবিষীমস্তং 
দবীপ্তিমন্তং (সায়ণ) 


তবিষীয়, (রি) তবিষীয়-উ । বল আচরণকারী, বলপ্রয়োগ- 


কারী। *বৃষণন্তবিধীযবঃ* (খক্‌ ৮৪1১১) “তবিষীযবঃ বল 
আচরস্তঃ।” (সায়ণ) 


তবিধীব€ (ক্রি) বলবান্‌, সাহসী। 
তবিষ্যা! (্ত্রী) বল, শক্তি। 
তব্য, ১ বেদস্তভেদ। (ভি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী । 


তশল। (হিন্দী) ১ অর্গল, ছড়কা। ২ পিত্তলের রদ্ধনপাত্র। 
তষ্ট (ব্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনুক্কৃত, যাহা াচিয়! সঙ্ম করা 
হইয়াছে। ২ দ্বিধাক্ৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত। 


তণ্ডি (ত্ত্রী) তক্ষ-ক্কিচ। তক্ষণ। 
তষ্টিদার, তণ্টিরীম (দেশজ) এক্রেণীর পতিত ব্রা, 


ইহার! আগ্শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া*করুণম্বরে মৃতব্যক্কির 
গুণান্গকীর্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ 
পর্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়! থাকে এবং 
শরীরকে নান! প্রকারে কষ্ট দেয়। 
তষ্ট্‌ (পুং) তক্ষ-তু পৃষোদরা* কলোপে সাধুঃ। ১ স্থত্ধর, 
ছুতার। ২ বিশ্বকর্মা । ৩ আদিত্যভেদ । (রমানাথ )। 
তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্‌ কিচ্চ। 
(তনুষিভ্যাং ক্সরন্। উপ-৩৩৫)। ১ আসর, হথত্রবেষ্টন। 
পরসং পরিশ্রুতা ন রোহিতং নগ্রহুদীরম্তসরং ন বেম।” 
(বাঁজষনেয় মং ১৯।৮৩)। 
২ গুটিপোকার স্থতা, এই জন্ এ তা হুইতে যে বন্ত 
্রস্তত হয় তাহাকেও তমর কহে। - 
তর, কৌধেয স্থত্র বিশেষ; অপেক্ষাক্কৃত শক্ত, মোট! রেশম। 
বাঙ্গালার অন্তর্গত ছেোটনাগপুর গ্রদেশে, বালেশ্বর, মযুরভঞ্, 
কেএঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর 
জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্তান্ত কতিপয় স্থানে শাল, 


. প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। 


কজ্প্রু্্ আমলকী, কুনগুম, মৌল, বরী | 


রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত 
বুক্ষ সকলে তগর গুটি প্রস্তত করে। বল! বাহুলা তমর 


।রেশমেরই গ্রকার ভেদ মাজ্র। [রেশম দেখ ।] 


' উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল এ সকল 
গ্রদেশে তসর জঙ্গলে ত্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষ ৪ 
বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেসম চাষের মত নহে । রেশ- 
মের চাষে যেরূপ তুতপাতা৷ খাওয়াইয়! রেশমকীটদিগকে 
পালন করা হয় এবং য্রপুর্ধবক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে গ্রতি' 
পালন করিয়! গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা! হয়, তমর চাষে 
ও সকল প্রদেশে সেন্দপ করে ন!।  চাইবাসা, হাজারিবাগ, 
লোহারডাগ! প্রভৃতি স্থানে তদর উতৎ্পাদনকারিগণের তসর- 
চাষ সেন্ধপ যন্রসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসর- 
কীটদিগকে পণ্ড পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষ/ কর! বাতীত 
আর কিছুই নহে। 

তষর-চাষ। পুর্ব হইতে কতকগুলি পরিপন্ধ বীজ 
অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়! রাখিয়া দেয় এবং যথা সময়ে 
ও গুটি কাটিগ্া গ্রজাগতি বাহির হুইলে উহ!দিগকে 
ধরিয়া! সঙ্পিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া! দেয়। এই সময়ে ইহাদের 
স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বে _্ত্রী গ্রজাপতিগণ 
বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অও্ড প্রসব করে। 
সকল অগ্ড ঈৎ আটা সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া 
যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২৮* হইতে 
২৫৯ পর্য্যন্ত ডিম্ব এসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব 
করিলেই, প্রন্জাপতিগণের জীবনের কার্ধ্য শেষ হইল। তাও 
প্রশ্নব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়াযায়। পুং 
গ্রজাঁপতিগণ শীগ্র মরিয়! ঘায়। তখন কেবল অগুগণই 
ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়। বর্তমান থাকে । 

ধকল অও হইতে ১*।১২ দিন মধ্যে কষুত্র ক্ষুদ্র কীট 
নির্গত হয় এবং পত্রোগরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে 
খাকে। এই সময্। প্র সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। 
'আনব্রত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত 
হুইতে থাকে । এই সময় ইহারা! ৩৪ বার খোলস ছাড়ে। 
খোলস ছাড়িবার সময় ইহার! কিছুক্ষণ আহার বিহার পরি- 
ত্যাগ করি নিস্তন্ধভাবে থাকে । এইরূপে ১০১৫ দিন পরে 
শী সকল কীট পূর্ণাবগনব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার 
 ৩/৪ ইঞ্চ হইতে ৫৬ ইপ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । এই সকল 
.ক্ষীট ধুসরবর্ণ এবং নীল; পীত, লোহিত প্রত্ৃতি নানাবিধ বর্ণে 
চিত্র বিডিত্র। ১৯৭৮১815777, 
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ডি ফুটবায় পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্স্ত এই সকল 
কীটের অনেক শক্র। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিক। 
প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু | চিল, কাঁক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, 
কাষ্ঠমাঞ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী স্থুবিধ। পাঁইলেই প্র সকল 
কীট ধরিয়া ভগ্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তমর-চাষীদিগকে 
অতি সন্তর্পণে এ মকল কীট রক্ষা! করিতে হয়। ঝ্লক্ষকগণ 
তীরধন্থু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা এ মকল অধিকারীদিগকে 
তাড়া ইয়া দেয়; জঙ্গল! ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়! কছে। 

যাহারা আড়া দেয়, তাঁহারা এই সময়ে কঠোর ব্রঙ্গাচর্থয 
আবলম্বন করিয়। বনমধো বান করে। তাহাদের বিশ্বাস 
এন্প না করিলে কীট মরিয়! যায়। সুতরাং তাহার! অরণা 
মধো পর্ণকুটার নির্খাণ করিয়া! ২৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ 
হইয় শুদ্ধাচারে থাকে। মল মুত্র ত্যাগ করিলেই গান 
করে, প্রতাহ একবেল! হবিষ্যান্ন ভৌজন করে এবং তৃণশয্যায় 
আয়ন করে। যে পর্যান্ত গুটিগুলি পরিপধ্ধ ন! হয় সে পর্য্যস্ত 
স্ত্রী পুত্রা্দির যুখাবলৌকন করে না। ইহাদের আর এক 
বিশ্বাস আছে যে, আড়া! দিয়া ব্যা গমন করিলে গুটিপোকার 
উৎপাদিকাশক্কি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাছ্ধ গমন করিলে 
রক্ষকগণ অধিক লাভের আশ! করিয়া থাকে । বল! বাছল্য 
সীওতাল, কোল, কুড়মি এ্রভূতি জাতীয়েরাই গ্রধানতঃ তসর 
চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত 
করিয়াছেন। 

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্মাণ জন্য ব্যগ্র 
হয়। তখন ইহার! বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় মুখ 
নিঃস্যত লাল! দ্বার! একটা বৃস্ত নির্মাণ করে। এই লালাই 
পরে শুদ্ধ হইয়া দৃঢ় তসরহ্থত্ররূপে পরিণত হয়। বৃষ্ত 
নির্দিত হইলে এ কল কীট মুখনিঃস্যত লালদ্বার| ক্রমানয় 
ঘৃরিতে ঘুরিতে পুর্বোক্তর্ূপে একটা কোষ নির্মাণ করিয়! 
তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ 
লম্বা গোল অর্থাৎ অগ্ডাকুতি। কীটের জাতি অন্ধুসারে উহার! 
ছোট বড় নান! প্রকার হইয়া থাকে । বৃহত্তম তর ওটি 
৩-_৩২ ইঞ্চ পর্য্যস্ত লম্বা হইয়া থাকে । 

গুটির মধ্যে ৩1৪ দিন পর্য্যন্ত কীট, ক্রমাগত স্থজ বাহির 
করিয়া পরে ক্ষান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নি্জা যাইতে থাকে । 
এই অবস্থায় ইহার! পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া 
মৃতবৎ নিপ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান কর। -কিন্ধ 
আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে, এই রূপে ২৩ মাস থাকিলেও 
ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়! ইহাদিগকে 


বাহির করিলে পিঙ্গলাবর্ণ অসাড় মাংসপিগুবৎ কীট বহির্গত 
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হয়) কিন্তু অবিলম্বেই উহার নড়িতে থাকে এবং সজীবতার 
. গ্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূগে অকালে নিদ্রাভঙ্গ 
. করিলে ইহার! অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, গীই মরিয়া যায়। 
_ যথ| সময়ে আপনা হইতে কাটিয় ইহার! সুন্দর গ্রজাগতি- 
রূপে বাহির হয়। 

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্শিত হইলে রক্ষকগণ উহা- 
- দিগকে তুলিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে খাকে | উহার গভি- 
ভ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপরু ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা 
অনায়াষেই ঠিক করিতে পাঁরে। এই সময়ে শুদ্ধ কোষ- 
ম্ডিত তরুরাঁজিবছল বনভূমি পর্ধ্যা্ড ফলশোভিত ফলো 
দ্যানের স্তায় শোভা পাইতে থাকে । যখন কোষ কাটিয়া 
ছুই একটা পোক1 পলাইবাঁর উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ 
খুটি সংগ্রহ করিয়। বাড়ী লইয়া আগে । কিন্তু কীট জীবিত 
খাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে এ সকল 


। - খুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়! অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া! ফেলে। 


একট! হ্থাড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়! তন্মাধ্যে 
গুটি সকল রাখিয়া অঞিতে সিদ্ধ কর| হয়। যে গুটি গুলিকে 
সিদ্ধ কর! হয়না) সে গুলি আযাও বলিয়া! গ্রসিদ্ধ। এই গুটিই 
সর্দোতরুষ্ট । ইহাকে সুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত 
কঠিন, এমন কি সজোরে টিশিলেও ন্ত হয় না। পেক্ষা- 
কৃত নিকুষ্ট গুটির নাম ডারা, বগুই, জাড়,ই। যে সকল গুটার 
মুখ কাটিয়া! বাহির হইয়! যাঁয়, উহার! রাসকাটা, আমপেতে, 
বোড়র, ধূকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর 
যে সকল গুটি পরিপক্ক হুইবার পূর্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া 
সিদ্ধ হয়, তাহার! অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়! 
যায়। ইহার! নিত্াস্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত 
হইয়! থাকে । কাট! গুটিগুলি একবারে নষ্ট হুইয়। যায় না। 
কীটগুলি গুটির বৌটার নিকট সুতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া 
যায়। জুতরাং উহা! হইতে স্থৃতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, 
মুখিকাদি কর্তৃক কণ্ঠিত হইলে কোষ 'অকর্মপ্য হইয়া যায়। 
আষাঢ় আবণে আম্পেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্িনে মুগা, 
কা্িকে ডাবা, আগ্রহায়ণে বই, পৌষ ও মাঘে জাড়,ই 
টি উৎপল্প হয়।, 

খুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অন্থু- 
সারে বাছিয়। পৃথক্‌ কর! হয়। পরে এ সমস্ত গুটি বাজারে 
বিক্রীত হইয়া থাকে। টাইবাসা, মিংসৃম, মানভূম প্রভৃতি 
জেলায় এবং ধলতৃম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম গ্র্কৃতি স্থানের ব্যব- 
সায়িগণ জঙ্গলবাজিদিগের নিকট হইতে এ সকল খুটি ক্রয় 
করিয়। লয়। 93178 বিুপুর, 0০১ 
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সোণামুখী, মানকর, বাকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান 
হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের 
নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক 
সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে দ্বুরিয়া ঘুরি 
এই নকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়াঞ্স ; কিন্ত অধিকাংশ 
গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে । তগরগুটি সংগ্র- 
হের সময় এর সকল হাট পূর্বোক্ত স্থান হইতে বছুদংখাক 
ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া! থাকে। টাইবাসার অন্তর্গত হলুদ 
পুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়! নামক স্থানে বিস্তর 
পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয় বিক্রল্ন হইয়া থাঁকে। বিক্রয় 
জন্ত হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা এ সমস্ত গুটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্ত.প হইতে যথেচ্ছ! 
এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা ফরে। ইহাকে 
চাখ ব1 চাখতি কর! কছে, এ কয়েকটা গুটির চাখ্তিতে যেরূপ 
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দীড়ায় সমস্ত স্ত,প সেইরূপ ধরিয়। লয়া 
হয়। পরে এক এক স্ত.পের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে । 
বল! বাহুলা, এইরূপে তমরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, 
অক্ষুঞ্তা, পুষ্টতা৷ প্রভৃতির গুগান্গুসারে মুলোর কমবেশী হইয়া 
থাকে। অনেক সময় এই অরণাবামী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ভ 
দালাল ও পাইকের ছার! বিশেষন্ধপে প্রতারিত হইয়া থাঞ্চে। 

সংখ্যা গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মুল্য নির্ধারিত হয়। 
ওজনগ্বার! বিক্রয় করিবার রীতি নাই । পাইকার বা দালাল- 
গণ খুচর। কিনিবার সময় গণ্ড| পণ দরে কিনিয়া থাকে। 
গণনার নিয়ম ৪টাতে গণ্ডা ২* গঞ্ায় পণ এবং ১৬ পণে 
কাহন। অনেকে আবার ৫ টাতে গণড। ধরিয়া তদুমারে 
পাকা পণ পাক1 কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে । বড় বড় 
হাটে যখন বহছুসংখ্যক গুটির ক্রয় বিক্রয় হয়,» তখন আর 
সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। .এই সমর কুত অর্থাৎ 
অনুমান দ্বারা এক এক স্ত,পের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। 
কিন্ত অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণন! করাই 
শ্রেয়ন্ধর বিবেচিত হয়। সংখা! স্থির হইলে উহাদের মূল্য 
নিপ্ধীরিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার 
গুটির দর প্রতি কাহুন ১২২ হইতে ৭৬ টাক] পর্যযস্ত, মধাম 
প্রকারের গুটির ৭২ হইতে ৫২ টাক1 এবং নিকৃষ্ট গ্রকারের 
দর প্রতি কাহুন ৫২ টাকা হইতে ৩২ টাকা পর্যন্ত হইয়া 
থাকে। আর স্থরৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্বোৎ 
কষ্ট গুটির দর ৯২ হইতে ৬২ টাকা, মধ্যমের দর ৭১ হইতে 
৫২ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের ৪২ হইতে ২২ টাকা! পর্যন্ত 
হইপ্া থাকে। বর্ষা, শরখ, হেমন্ত ও লীতখাতূতেই তমর- 


তর 
গুটি জন্মে। বসস্ত ও শ্রীষ্মকাঁজে যখন স্র্ষেযের তেজ অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষ মধ্যে নিদ্রা যায়। 
ক্রেতাগণ ধ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়! বাকুড়া ও তাহার 
ান্তর্গত রাজগ্রাম, সৌপীমুর্থী, বিষুঃপুর, জয়পুর এবং বর্ধমানে 
মাঁনকর ও ভ্গলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্তামবাজার, কষ্ণগঞ্জ 
প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। এ সকল স্থানে গুটি 
হইতে তসরস্থজ তোলা হয়। এ স্ত্র কতক পরিমাণে 
স্থানীয় তন্তবায়গণ ক্রয় করিয়া! সাঁদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত 
বিবিধ প্রকার বস্ত্র গ্রস্ত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও 
অন্তান্য গ্রধান প্রধান নগরীতে রগানী হয়। 
মুর্শিদাবাদ ও তক্সিকটবর্ী বহরমপুর এবং মালদহ 
প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসম্য উৎপক্ন হয় বটে, 
কিন্তু গ্ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা! রেশম পাট অর্থাৎ রেশ- 
মেরই চাস অধিক । 
গুটি হইতে স্ত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহ্াদিগকে ক্ষার 
জাগে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া 
সহজে স্থতা উঠিতে থাঁকে এবং তার মলাও কতক কাটিয়া 
গিয়। কতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়! পড়ে । অনন্তর 
সমস্ত গুট শীতল ও পরিস্কত জলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া 
ফেলিয়া! উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিদ্ধার কতকাংশ 
ফেলিগা দেওয়া হয়। পরে একটা! পাদ্ধে কিঞ্চিত পরিমাণে 
জল রাখিয়া উহীতে ৪1৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়! দিয়া 
উহাদের সকলের ক্ষাই একত্র করিক্। একটা বাশের নাটাইয়ে 
গুটান হয়। সচরাচর ভ্রীলোকেরাই এই সকল কার্ধা করিয়া 
থাঁকে। সুতা বাহির করিবার জন্ত ইহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর 
কোন বন্দি ব্যবন্ৃত হয় ন1) সমস্ত কুত্র বাঁহির হইলে পরে 
গুটার মধ্য হইতে কষণভ রক্বর্ণ মাংসপিওরৎ মৃত তদর- 
কীট বাহির হুইয়। পড়ে । নীচ জাতীয়ের! ইঙ্কাদিগকে তসর- 
লাঁড়, কছে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তগর- 
কাঁটনীগণ এ তলরলাড়গুলি রাঁখিয়৷ দ্ধ এবং এ সকল 
_লীচলোককে বিক্রয় করে। 
খুাটর পুষ্টত ও আকার অনুযাদী উহা! হইতে লব্ধ 
্ত্রের পরিমাণের হ্বাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০১২টা 
ভিড২ কোলা সা বাধি বচ) গুটি নিকুষ্ট হইলে 
তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক গ্রায়োজন হন্জ। তসর স্ৃতা 
অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮1১* তোল! পর্যন্ত দর হয়। 
নিরুষ্ট হইলে দর ১২১৩ তোলা! পর্যন্ত হইয়! থাকে । 
গুটির বুঁটি এবং সত! বাঁছির হইলে পর খুটির :যে 
লা আখলাক হি 
* ছা 
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তসবীর 


নষ্ট হয় না। এ্ীসক্ল এবং কাটা গুটি গুলি হইতে এক 
প্রকার মোট! সভা! প্রস্তত হন্স। স্ত্রীলোকের! উহা'দিগকে 
কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার স্তাঁয পিজিয় 
লাতা করে এবং &ঁ লাতা৷ হইতে টাকুর দ্বার! সুতা কাটিয়। 
থাকে । এ সকল সুতার ঘুনশী গ্রভৃতি এবং একরপ খুব 
শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ ফাপড়কে 
কেটিয়া, মটুকা ইত্যাদি বলিয়া থাকে । পবিজ্র অথচ অত্যন্ত 
টেকসই বলিয়! অনেকে এই কাপড়, দেবপুজাকালে ও 
বূতোগবাঁস গ্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তখরকজের দ্বাভা- 
বিক বর্ণ গোধুমের ন্যায়। উহা৷ আবার কুক্ক্মস্কুল, হরির! 
গরভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া! তদ্দারা 
উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী। প্রভৃতি প্রন্তত হয়। সাদ! 
তসবের শৃতীয় দীর্ঘকালস্থাযী অথচ জুন্দর চিন্ধণ বস্ত্র গরস্থত 
হয়। বিগ্ুদ্ধ তসরের থানে এবং তমরের টানা ও. সুতার 
পড়ান বা ভরণ! দিয়! নানারূপ চর্কা গর্ভস্থতি গ্রস্ত হুয়। 
ধর মকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকীলম্থায়ী. জাম! প্রান্তত 
হয়। উতরুষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৯ হইতে 
১0১ পর্যযস্ত বিক্রয় হয়। বীকুড়া, বিষুংগুর, মালদহ সুর্শিদা” 
বাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর. সুন্দর তসরের, বন 
্স্তত হইয়া! থাকে । তষরের কাপড় টেকমই এবং স্থাস্্য- 
কর বলিয়। সাঁধারণে বলিয়। থাকে__ 
পরে তমর খায় ঘি, 
তার কড়ির ব্যয়কি? 

উৎকষ্ট তসরের ধুতি শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি শাড়ী 
অপেক্ষ| অধিক হীন,নহে, অথচ দীর্ঘকা লঙ্থাম্ী। 

তমর শ্থত| জলে সহজে পচিয়! যায় না, এবং সমান স্থূল 
কার্পাম স্থত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন ইহাতে মাছ 
ধরিবার সুন্দর ডোর গ্রস্তত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহা" 
'দিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহার! কতা আরও 
দু করিবার জন্য কীচা অর্থাৎ, সিদ্ধ না করিয়াই কেবল 
জলে ভিজাইয়! এক একটা ওটি হইতে সত! তুলিয়া জায়। 
অনেকে জীবহত্যার ভয়েও ফচ! গুটি হইতে স্থতা! তুলে। 
বল! বাহুল্য এরূপ গ্রণালীতে হত! উত্কষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির 
জান্ত স্থতাঁর এত পরিশ্রম পোষাঁয় না। [ তমরকীটাদির 
বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রক্কৃতিতত্ব প্রভৃতি রেশম 
শব্দে দ্রষ্টব্য । ] 
তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমাল!। ইহাতে ৯১৯ 
বা তাহার অধিক গুটিক। থাকে। 


তসবীর (আরবী) প্রতিসূর্ি, ছবি। 
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তাঁওই 


টি হা 
তক্কর (পুং) তদ করোতি ক-অচ্‌ কুট দলোপশ্চ॥ ১ চৌর, তহ্সীলের গ্রধান প্রধান কার্য সম্পন্ন করেন। তহসীল- 


চোর। ২ পৃকশাক, পিড়িছ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। 
& চৌরনাম গন্ধাদ্রবা । 
শকামিনীকায়কাস্তারে কুচপর্ববতদুর্গমে | 
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ ! তত্রান্তে স্মর তক্কর ॥” (ভর্ভৃহরি ) 
€ শ্রবণ, কর্ণ। 
তস্কর্তী (শ্রী) তঙ্করস্ত ভাবঃ তন্কর-তল্‌ স্তরি্জাং টাপ্‌.। চৌর্ধ্য, 
চোরের বাবসা । 
তস্করন্নায়ু (প্রং) তক্করন্ত জাযুরিব নাড়িকা যন্তাঃ বহত্রী। 
কাঁকনাষালতা | (রাঁজনি” ) 
তস্করী (তরী) তন্বর তদ্-ক্ক চৌরান্তর্থে ট, টিত্বাৎ ভীগ্‌। 
কোপনা নারী । ( শব্ধার্থকলপত* ) 
তস্তব (ক্লী) চৈত্র বিষন্গ উষধ। 
তস্থিবন্‌ (ব্রি) থাকল স্থিত। 
“ন পাটলায়াং গবিতস্থিবাংসং |” ( রঘু) 
তস্থু (অি)স্থা-কু ছিত্ব্চ। স্থাবর। 
শদেহঞ্চ সর্বসংঘাতো! জগৎ তস্থৃরিতি দ্বিধ! |” ( ভাগ" 9৭1২৩) 
তস্থৃস্‌ (খু) স্থা-ুসি দ্বত্চ। মানব | (নিঘ্ট,) 
তিস্তা ( পুং) তদ্‌ ৬ একব" সর্ধ* | তাহার । 
তক্মিন্‌ (পুং) তদ্‌ ৭ একব" সর্ব*। তাহাতে । 
তহুমমূ্‌ (আরবী ) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা! দৌষারোপ। 
তহবিল (আরবী ) ধন, সঞ্চিতধন। স্তন্তধন। 
তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল 
থাকে। 
তহুবিলদারী (আরবী ) ধনাধ্যক্ষতা। 
তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্ব। 
জিহ্বা! ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হুয়। 
এই শব্ধ উৎপাদন করিবার কাঁলে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে 
সগণলিত করে। তহলীল গুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ 
উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ 
পুনঃ লেল, লেল শব্ধ উচ্চারণ করিলে যে্ধপ শুনায়, তহলীল 
শুনিতেও তদ্রপ। 
কজেকন ও বুনহরের মধ্যবর্তী আরববংশীয়া! ্্রীলৌকগণ 
কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্ধ করে। 
ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। সৃতব্যক্তির জন্ত 
শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহার! এই শব্ধ করিয়া থাকে । 
তহমীল, গ্নাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত এক একটা গ্রাদেশ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর! হয়। ইহার এক একভাগকে 
এক একটা তহমীল. বলা যাক্স। একজন তহমীলদার 


দারই তহমীলের কর্তা । 
তহনীলদারের প্রধান কার্ধ্য তহসীলের করমংগ্রহ | 
পঞ্জাবের তহদীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের 
ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন । 
তহদীলদ।রের কার্ধ্যালয়কে সময় সময় তহমীল বল! 
হুইয়। থাকে । 
সব্কলেক্টর অথব1! তহসীলের তারাপিত 
তহমীলদার কহে। 
গবর্মেন্টের স্তায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহমীল 
থাকে । জমীদারীর পরগণ! অনেকগুলি তহসীল 'ও ডিহিতে 
বিভক্ত । 
তহুমীলদার, কোন পরগণ [কস্কা তালুকের প্রধান কর- 
আদায়কারী। পারন্ত তহ্সীলদার ও আরব্য তহসীল কথ! 
হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্ধ উৎপন্ন হুইয়াছে। মুসলমান- 
দিগের রাজত্বকালে এই শবের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরা্জ 
গবর্মেন্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। 
তহুীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যা- 
লয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্ত এই অর্থে তহমীলদার 
শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় ন। 
তহসীলদারী (আরবী ) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ 
তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্ত পক্ষী কর্তৃক 
অগ্ডের উপরি উপবেসন, অগ্ডের উপর বলয়! উষ্ণতা করণ । 
২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই। 
তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি । 
তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা। 
তাউই (দেশজ ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থান ভেদে তালুই বলে! 
তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীন দেশের এক প্রাচীন 
ধর্মমত ও সম্প্রদায়। ৬*৩ খুঃ পূর্বার্ধে লেওকাং নামে 
একজন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক 
উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাহার কেশ ক্সতিশয় শুভ্র ছিল, এই 
জন্য তিনি “লাওচি” অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত। 
প্রথমে লাগুচি চুবংশী এক চীনসত্রাটের পুস্তকালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কাধ্যে তাহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে 
বিশেষ সুবিধা হুইয়াছিল। ক্রমে তাহার পাত্ডিতোর কথ! 
নান স্থানে বিস্বৃত হুইয়। পড়িল। চীনসম্রাটু তাহাকে 
মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি 
তিব্বতে নিয়া এক লামার নিকট ধন্দৌপদেশ শিক্ষ1 


কর্মচারীকে 


তাগই 


করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ 
ক্সমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রাবর্তন করিলেন। তিনি অনেক 
রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাই গ্রস্থই সর্ব গ্রধান। 
তাঁওচি মত অনেকট! গ্রীকপঙ্ডিত এপিকিউরসের মতের 
অন্ধযাী এবং কতকটা! চার্ধাকের মত সদৃশ। 

এই মতে উগ্রন্থভাবন্থুলভ ছুরস্ত কামন! সকল পরিত্যাগ 
কৰিয়! ছুর্দম ইন্জরিঘ» সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রাধান 
ধর্ম ও উদ্দেস্তা। আত্ম ও মনকে যেনধপে পার সর্বতোভাবে 
সর্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা! কর! কর্তবা। কখন কুচিন্ত! 
অথবা শোকরূপ মুধিককে মনে স্থান দান করিবে না। 

লাওচি প্রথমে ঘে মত প্রচার করেন, তীহার শিষ্যাগণ 
তাহার অনেক পর্িবর্ভন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, 
ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইক্মা উঠে, 
সুখ দুরে পলাইয় যায় । এই জন্ত তাহারা স্থির করিল, 
এমন. এক অমৃতরস প্রস্তত করা! যাঁউক, যাহা পান করিলে 
অমযন্ধ লাভ হইবে, রোগ, শোক, জর! মৃত্যু আর স্পর্শ 
করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা! রসায়নশান্্র 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, 
এই আশায় শত শত লৌক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে 
লাগিল। কিধনী কিদরিদ্র, কিন্ত্রী কি পুরুষ সকলেই 
অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই রূপে অল্প 
দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের 
সর্বত্রই ইন্্রজাল, প্রেতাধি্ঠান, ভবিষাদ্ধাণী ইত্যাদির প্রসার 
হুইতে লাগিল । অনেক চীনসমাটও তাঁওচিদিগের আপাত- 
যনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইগ! তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া 
ছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার 
জন্ নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবসূর্তি স্থাপন করিয়! পুজা, 
হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্্রশান্ত্ 
মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের 
ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অন্রূপ। এ দেশী লোকের 
বিশ্বাস তক্তরোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত 
হয়। বোধ হয় চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, 
তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হুইয়! থাকিবে । 

তাঁওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যাঙ্গ। 
এখন তাঁওচির! শুকর, পঙ্গী ও মত দিয়া উপান্ত 
দেবতার পুজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ 
নামে খ্াত। 

বনকাল হুইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
তাওচি ধর্থের অসাততা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, 
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তথাপি বছুসংখাক চীনবামী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ধক 
তাওচি ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন নাই । 
তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্াধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান 
মান্দারিন্‌ অপেক্ষা বু স্ুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। 
কিয়াংস1 প্রদেশের প্রধান নগরে ধর্মাধাক্ষের প্রামাদ আছে, 
দেবতা বোঁধে তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা! তীহাঁর উপদেশ 
গ্রহণ করিবার জন্ত বহু দূর দেশীস্তর হইতে শত শত ব্যক্কি 
ধর্ীধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া! থাকে । 
তাওয়া (পারসী ) লৌহাদি নির্টিত পাত্র বিশেষ। 
তাওয়াঁন (দেশজ) ১ উত্তপতকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত 
করণ। « 
ভাইস্‌ (আরবী) [তাই দেখ।] 
তাত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্শস্থজ। ৩ বীগাদির 
তন্ত্রী। 
তাঁতকাঁট। (দেশজ ) তাত হইতে নূতন বাহির করা । 
তা1তগাড় ( দেশজ ) তাতের গহ্বর | 
তাত! (দেশজ ) ভাবী উন্নতিস্চক আয়োজন বিশেষ । 
তাতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন কর! ইহাদিগের 
ব্যবসায়। [ তন্ত্রবায় দেখ ।] 
তীতিপাড়া, বীরভূম জেলায় হরিপুর পরগণার একটা পল্লি- 
গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে 
বহু সংখ্যক তাতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সুতা 
প্রস্তত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের 
পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩*।৪** গজ বিস্তৃত প্রন্তরের 
একটী জ্ুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বগ্রেশ্খর 
নামক কতক গুলি উষ্ণ প্রত্রবণ জাঁছে। [ বক্রেশ্বর দেখ।] 
তাতিপাঁড়1, মালদহ জেলায় ভটিয়! গোপালপুর পরগণার 
একটা পল্লিগ্রাম। গ্রামটা মছানন্দ! নদীর অনতিদুরে অবস্থিত। 
এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এই জন্যই পরগণার 
মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত। 
ভাব| (দেশজ ) তাঅ। [তা দেখ।] 
ভাবে (আরবী ) অধীনে । 
ভাঁবেদার (আরবী ) সেবক, ভূতা, অধীনস্থ। 
তাক্‌ (আরবী) ১ ভিত্তি গ্রন্থৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাঁদির 
আধার কাষ্ঠকলক বিশেষ । ২ লক্ষা, স্থিরদৃষ্টি। 
পপক্ষ পসারিতে পাক, লুহিশ্চন্ত্র করে তাক,” 
(্রীধর্শ* ৪18১) 
তাঁকৎ (আরবী ) শক্তি, ক্ষমত1। 
তাকন্‌ (দেশ) অবলোকন, দর্শন। 


তাকরিলিপি, বাদিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্স্ত 


পচ 


ক) 


গাথনি ও চূড়ায় একটা কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেল- 


প্রদেশে যে বে জঙ্র প্রচলিত. তাহার নাম তাঁকরি। নাগরী ; গামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্তী চারের স্ামরাও 


এঙ্ষাক্ষর/-থে একার, তাকরি_ অবিকল: ষেইরূপ নহে) ইহা 
 স্াগরীর রূগভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর 
সর্ধ গ্রথম প্রবর্ঠিত করে) এই জন্তই তাহাদিগের নামান- 
সারে ইহার তাকরি নাম  হইগ়্াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিম- 


দিকে ও শতদ্র নদীর পুর্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার 


্রাঙ্মণদিগের মধ্যে এই অঙ্গর. প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও 
কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখ| যায়। 
 কষাম্সীরের রাজতরঞ্জিণী গ্রস্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত 
হইয়াছিল। যুস্ফজাই ও সিমলার মধ্যে ২৬টা স্বতন্ত্র স্থানে 
এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহায় কোন কোন স্থানে তাকরি মুডে 
; ও লুণ্ডে নামে গরিচিত। 

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে স্বরবর্ণ বাঞ্জনের সহিত 
কখন, সংযুক্ত হয় না, পৃথক্‌ করিয়! লিখিতে হয়। এই লিপির 
সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার গ্রচলিত অক্ষরের 
স্ায়। - ইহা! সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র “অ+ ব্যঞ্জনের 

॥ সহিত সংযুক্ত কর! হইয়া থাকে । 
তাকারি, একটা গঞ্গ্রাম। সাতার! তাসগাও পথের দক্ষিণে, 
.এেঠ-নামক স্থানের ১* মাইল উত্তরপূর্ব এবং করাড়ের ১৬ 
মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । সাঁতার! রাস্তার প্রায়.১ মাইল 
উত্তরে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাছাড়টা দক্ষিণপূর্ব মুখে 
বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটা অত্যাশ্চর্ধা রমণীয় গুহা, আছে। 
এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ । প্রায় ২ 
মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয্া! কিছুদুর গেলেই উক্ত গুহার 
নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্বতীয় ভূমি 
 গ্রায়.২* গজ পর্যন্ত অনেকট! সমতল. কমলউৈরবীর 
. হতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্বকোণে এতিঠিত। হাটার ৪* 
ফিট দৈর্ঘ্য ও ৩* ফিটু গভীরতা! নৈসর্গিক কারণে উদ্ভুত 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা আয়তাকার সরোবর আছে। 
তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও দ্বান্থাজ্রনক। পূর্বদিকে 
জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়! আসিয়াছে। পুকুরটী 
দেখিতে অতি ,স্থন্দর। পরিমাণ ১১৯৯৩। গহবরের 
- গশ্চিমদিকে মহাদেখের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিজগ আছে। 
 অন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫১* ফিটু। আয়তাকার, 
নলাকারু ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিটু উচ্চ 
একটা স্তজ্ঞ দ্বারা মন্দিরের দালানটা স্থুরক্ষিত। ইহার 
ছাদ গ্রন্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে,. তাহ! 


সমচহহাকানস। মন্দিরের উপজ্িভাগে একটা সাকার : পীড়ন। ২ উত্বেজনা। 


ভগবস্ত ১৭৩? খৃঃ অন্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মাঘ 
মাসের ক্বব্ণাচতুর্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎমরধ. মেল! হইয়া 
থাকে । শুরুপক্ষের রাজিকালে কমলট্তরবীর_ গ্রাতিসুষ্ঠির 
পান্ধী-যাত্র! হয়। 

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য । 

তাকিদ্‌ (আরবী) ১ স্বীকার । ২ তত্থাবধান। ৩ নিদ্ধারণ। 
৪ বারস্বার চাহিয়া! উত্তেজিত করা । 

তাকিদে (আরবী ) অতি শী, সত্বরে। 

তাকে তাকে (দেশজ ). পর পর, থাকে থাকে। 

তাক্ষক (ব্রি) তগ্গকীয়া সম্বন্ধীয়। 

তাক্ষণ্য (পুংস্ত্রী) তক্ষোহপত্যং তক্ষন্ন্ত তক্ষোঅগতাং। . 
তক্ষের পুত্র। 


তাক্ষশিল (জি) তক্ষশিলোহতিজনোহন্ড _ তক্ষশিল-অণ্‌ 
. (সিজ্ধতক্ষশিলাদিত্যোহণত্ঞো। প1 8৩/৯৩)। - তক্ষশিলা- 
জাত বা! তক্ষশিল। হইতে আগত । 


তাক্ষ (পুংস্ত্রী) তক্ষোহপত্যং তক্ষন্অগ্‌ ( শিবাদিত্যোহণ্‌। 
পা ৪81১।১১২। তক্ষের অপত্য। 
তাগ (দেশজ ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির দৃষ্টি। 
তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃত- 
হস্ত বন্ধন্নুত্র। 
কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ ব1 বৈদ্চনাথ গভূতি 
দেবতার মানস করিয়। স্ত্রীলোক বামইস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহন্ডে 
যে যজ্ঞোপবীতন্্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহা" 
দেবের মানস. করিয়। ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়। 
২ সর্পকর্তৃক দংশিত হইলে তাঁহার বিষ শরীরে: স্া- 
রিত হইতে না পারে, তছ্দ্দেশে ক্ষতস্থানের উর্জধভাগে*দৃ় 
বন্ধ-রজ্ছু। 
*গুনলো! শুনলো! সহি, লোচনে দংশিল অহি, 
কোন খানে দিব ভাগা বন্ধ ।” (কবিক*) 
৩ উ্ধবাছতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ। 
তাঁগাড় (দেশজ) ১ চুণ সুরকী প্রভৃতি একত্র মসল! ২ ফে 
গর্তে চুগ সূরকী প্রভৃতি মিশাইয়! গৃহুনিন্্মাণ মসলা! গ্রস্তত হয়। 
তাগাড়ী (দেশ) ঝাজমিস্্রীর মসলা! রাখিবার গাষলা। 
তাগাঁড়ী (আরবী) ১ দৃ়ীকরণ। ২ সাহায্যদান।, ৩ গ্রতি- 
যৌখিত1। ৪ অগ্রিম অর্থদান। নিন 
তাগাদ| (আরবী) ১.-অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্ত 


৬. 


চা 


তাজক 


তাঙ্গ। (দেশব্ ) এক গ্রকার ঘাস। প্র 
তাচ্ছল্য ( দেশজ ) হেলা, অবজ্ঞা, উহা । 
তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীপার্থে-বিহিতঃ ঠএ। তচ্ছীলার্থ 
বিহিত-প্রত্যয়। 
তাচ্ছীল্য (লী) তৎ শীলং যন্ত তন্ত ভাবঃ যাঞ। নিয়ততৎ- 
স্বভাব, তচ্ছীলতা। 
তাজ (গারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি । ২ একপ্রকার শিরন্ত্রাগ, 
মুলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরন্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার 
অধিবাসিগণ এই টুপি বাধহার করে, ইহা দেখিতে 
বৃত্তাকার । ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্য ইহার সমধিক 
চলন আছে। 
মুসলমানদিগের গ্রবেশীবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। 
ভাঁরতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া 
খাকেন। তবে হিন্ুতা ও মুসলমানী তাজে কিছু 
পার্থক্য আছে। 
বৃত্তাকার ব্যতীত ছুইভাগে বিভক্ত অর্ধচন্দ্রাকার তাহা ও 
ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । মুসলমান্দিগের অনেক তাজে জরির 
কাজ থাকে । 
তাজ, শ্বনাম প্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময তাজ নামে আথ্যাত 
হইয়া থাকে । [তাঁঞজ-মহল দেখ। ] 
তাজপরাকাঠি, বোগ্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী 
এক জাতি । সামতের পুত্র মগাল খাছর ইহাদের আদিপুরুষ । 
তাজক (কী) জ্যোতিষের গ্রন্থ বিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন 
প্রভৃতির বিষয় নিরূপ্তি হুইয়াছে। 
পন স্তাচ্ছুতং কচন তাজকশীন্ত্রণীতং” ( নীল" তা*) 
[ তাজিক দেখ ।] 
তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ |. বোথারার খানেতে ও 
বদক্সামে ইহ্থাদ্িগকে বেশী দেখ! যায়। ইহাগের মধ্ 
অনেকে খোকন, বিরা, চীনতাতার এবং ক্মাফগানিস্থানে 
বামকরে। 
তাঁজক শব্দের উৎপন্ভি-নির্ণয় কর! অতীব সুকঠিন। উজ 
বধ, হাজারা, আফগান, ব্রহুই ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহার! 
স্থায়ী ভাবে বান করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত গ্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রুই এবং 
বেলুচি ভাষ! ব্যবন্ৃত, মোটের উপর পারস্ই প্রচলিত। 
আ.ক্ষগানিস্থান ও তুর্কিগ্থানে যে সকল অধিবামীর জাতিগত 
ভাষ! পারহ্ তাহার! তাক ও পারসিবন উভয় নামেই 
পরিচিত। পার্তদেশে তাক ও. ইলিয়ত এই ছুইটা 


বিপরীত অর্থরোধক সংজ্ঞা পলি জে তথায় সর্ধই ; 


দাত এ 


%..8 ৮৫1. ৮৮8 | এ 
চি. এ চা 


[৬১ ] 


তাজক 


তাঁজক. বরিলে সহ্রবামীকে না বুঝাইয়। ক্কষককে বুঝায়। 
বোখারার এই জাতি সর্ত, আক্ষগানম্থানে, দেহান্‌ এবং বেলুচি- 
স্থানে দেহবার নামে খ্যাত । কাবুল নদীর তটবর্তী ইরাপীয়- 
দিগকে কাঝুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবামীই 
তাজক। ইহার! তৃণাচ্ছাদিত কুটারে বাস, মত্ত ও পক্ষী 
তত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্বেই 
বদকৃসানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরামীয়গণ 
পর্বতে, উপত্যকায় ও উগ্যান-পরিবেষ্টিত গল্লিতে বাম করে। 
বদদক্সানের তাজকগণ চি্রলের লোকদিগের সয় সুত্র নছে। 
ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির স্তায়। 

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায্জ বাস 
করিতেছে। ইহারা! পুর্বে অন্ত ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরার 
এরথম শতান্ধীর শেষভাগে ইহাদিগকে বজপুর্ক ইস্লাম 
ধর্মে দীক্ষিত কর! হইয়াছে । বোৌথারাঁর তাজকগখ লব, ও 
নুত্ী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ ক্রষ্ণবর্ণ। ইহার অতিশয় ভীরু, 
অর্থ গু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক । 

কেহ কেহ বলেন, তাঁজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ- 
পত্তি হইয়াছে । তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উ্ফীঘ। 
কিন্তু তাঁজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে ন।। 

তাজকগণ কুষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর দধূপে 
নিযুক্ত থাকে ; সভ্যত! ও শিক্ষার আলোচনায় ইহার! বিরত 
নছে। ইহাদের যত্বেই মধ্যএসিয়াস্থ বোখার1, সভ্যতা ও 
উন্নতির কেন্দ্রস্থল হুইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানমিক 
উন্নতির জন্ত সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্তৃক 
প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যত| শিক্ষা দিগাছে। 
মধাএসিয়্ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তান্ক-বংশসন্ভৃত। 
বোখারা! ও খিবার এধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক। 

তাজক ও সর্রদিগের দেহ-গত, অনেক বৈষম্য লক্ষিত 
হয়। ভঙ্থেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত 
সর্ভ পুরুষের বিবাহুপ্রথা গরচলিত থাকায় সর্ভদিগের আকৃতি 
খর্ব হুইন্লাছে। 

মধযএসিয়ার আবাল-বুদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প 
বলিতে ভালবাসে । এই স্থানের সাহিতা বৈদেশিক অলঙ্কারে 
পরিপূর্ণ । স্থানীয় মোল্লা ইসানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ 
লিখিক্সাছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই ছুর্ব্বোধ-দাধারণ লোকে 
এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রাবেশ করিতে পারে না। তাজক- 
দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টাস্তগুলি বিদেশীয় ছাচে চাল] । 

উজবক, তুর্ক ও খিরখিজ্গণ 'অতিশঙ্ম সঙ্গীতপ্রিয়। 


. গানকালে ইহার! মু রাগিনী ধরিয়া থাকে । উজজবকদিগের 
১৫১ টি 


তাজপুর 


কবিতার সুলভাব আরব্য অথবা পারস্ত হইতে সংগৃহীত । 
ইহাদের অপূর্বন্থ একান্ত বিরল। এ 
- তাভাঁরগণ বীরত্ব গাথ! রচনা ও তাহ। গাঁন করিতে অত্যান্ত 
ভালবাসে । 
তাজগী (পারমী ) টাট্কা, রসাঁল। 
তাজ (রি) ত্জ সক্কোচে অনিবৃদ্ধির্টলোপৌ। লীঘ। (নিঘপ্ট,) 
তাজন্তঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ । 
তাজপুর, ঘারভাঙ্গা জেলার একটা উপবিভাগ। ইহ! 
পুর্বে ভ্রিহতের অন্তর্গত ছিল । ১৮৭৫ খুঃ অন্দে ১লা জান- | 
যারী হইতে দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটা মহু- ] 
কুম লইয়া দ্বারভাঙগ। জেলা গঠিত হুইয়াছে। ১৮৬৭ খুঃ 
অন্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হুয়। ২৫+২৮১৫ ও 
২৬৮ ২উঃ অক্ষ1ংশে এবং ৮৫ ৩৬৮৬০ ৪পুঃ ড্রাঘিমায় 
অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল । হিঙ্দু মুললমান, খৃষ্টান, | 
কোল প্রভৃতির বাদ আছে। হিন্দুর সংখা। অধিক । 
তাঁজপুর মহকুমায় ৩টা থানা, একটা দেওয়ানি ও২টা 
ফৌজদারী বিচারালয় আছে। 

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর 
হইতে ২৪ মাইল দুরে দলসিঙ্গমরাই রান্ত।য় ২৫* ৫১:৩৩% উঃ 
অক্ষাংশ এবং ৮৫৪৩ পৃঃ দ্রাধিমাক্স অবস্থিত। এ স্থানে 
একটা স্কুল, দাতব্য ওষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের | 
নীচে বলন নদী প্রবাহিত। 

তাজপুর, পুর্ণ জেলার একটা পরগণা, এই পরগণা় চুর 
পরিমাণে ধান্ত জন্মে । তিল, সন্দিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট 
পাঁওয়| যায়। রর 

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪$ হইতে ৭২ হাত নিরিখ 
চলিয়! থাকে; সাঁধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক 
ব্ধপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায়এক টাক! 
করিয়। কর দিতে হয়। 

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে । পাইখস্তা ও খোদ্খস্তা 
জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখা! ২৭। 
পরগণার কর গ্রীন ৬৯৯৪২ টাক] 

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটা পরগণ!। জেলার দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে স্থিত॥ এই প্রদেশের মৃত্তিক! সমতল নহে ) 
কিছু উচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু* সমুদরপৃষ্ 
হইতে ১৫০ ফিটু উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইয়া! থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও 
জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণাঁর সকল নদীর জল তীর 
ছাঁড়াইয়। উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়া ফেলে। 
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তাজবাওড়ি 


ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষ! কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয্স। 
গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাগে তামাকু জন্মো। 
পূর্বে এস্ানে অনেক নীলের জমী ছিল। 

তাজপুর পরগণায় ঘকল বিলেই মাছ পাওয়া যাল্। ধীবর- 
গণ মাছ ধরিয় রাইগঞ্জ ও নিকটবর্থী বাজারে বিক্রয় করে । 

১৮৭৪ খুঃ অন্ধের ছুর্ডিগ্ষকালে ছূর্ভিক্ষ-গ্রপীড়িত লোক. 
দিগের অল্প বায়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটা রাস্তা! গ্রস্তত 
করান হুইয়াছে। 

এ স্থানের মাটা ঈষৎ ধূপরবর্ণ ও ঝালুকামিত্রিত কর্দামবৎ। 
বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উভভিজ্জাদি মিশ্রিত) 

জলবাধু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জরের আধিপত্য 
আরম্ত হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণভ্যাগ করে । 
্রীক্মকালে দিনের বেল! অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে 
অপেক্ষাকৃত লীতল বোধ হুইয়! থাকে । জর অধিক কাঁল- 
স্থারী হইলে বাত জন্মে । অভীনার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ 
নিতান্ত কম নহে। 

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর গরগণার অধীন একটা 
পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাঁট ও বাজ্সার আছে । 

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে । মুসলমানদিগের সময়ে 
এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটা 
প্রধান সৈন্তাবাসক্ধপে দৃষ্ট হয়। পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরের 
সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার 
তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে । তাজপুরের 
পূর্বাংশেই প্রথম সুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। 
কক্ষলগণ বিদ্রোহী হইয়। তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্ের 
সহিত কয়েকটা যুদ্ধ করে। ১৭৭ খৃঃং অন্দে ইংরাজ গবর্মেপ্টের 
অধীনে তাঁজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে 
একটী জজ-আদালত ছিল ; ১৭৮৫ খৃঃঅব্দে তাহা! উঠিয়া! যায়। 
নগর হইতে তাজপুর পর্যন্ত একটা রাঁন্ত! চলিয়! গিয়াছে। 

তাজবাওড়ি, অপর নাম তা্কারী, বোস্ধাই বিভাগে বিজা- 
পুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১** গজ 
পূর্বে বাণিজাকেন্ের সন্মিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদ্দিকে রি 
মুগয়া-বন। তাজকুপের প্রবেশস্বারে যে একটা প্রকাণ্ড খিলান 
আছে, তাহার দৃশ্ত অতিশয় মনোহর । 

১৬২০ খু অন্যে তাজরাধীর সম্মানার্থ ইত্রাহিম রোজার 
স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্মাণ করেন। 
ইহার নির্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটা উপাখ্যান আছে। 
মালিক সন্দল সুলতান মাক্,দের অন্ততম অমাত্য ছিলেন । 


জুলতান রমবী-মৌন্দর্য্যের অতিশয় সমাদর করিতেন । একদা 


ঠা 


তাজমহল 
সবাক স্মুলতান দরবারে আনিবার জন্য মালিক সন্দলের 
প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হুইয়। মালিক 
অতিশগ্ন চিন্তিত হুইয়! পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে 
পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ষে তাহার 
বিরূদ্ধে নিশ্চগ্ন অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং কুম্বাকে 
জুপতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হই- 
বেন। বিপদ্‌ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত তিনি পূর্বেই 
তাহার নির্দোধিতার প্রমাণ সংশ্রহ করিয়া রুত্বাকে আনিতে 
যাত্রা করিলেন । ক্ুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত 
হুইলে তিনি জানিতে পাঁরিলেন যে তাহার বধদণ্ডের আজ্ঞা 
হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ববসংগৃহীত প্রমাণা- 
বলী রাজনমীপে উপস্থিত করিঝেন। নুলতান দেখিলেন 
থে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্তায় বিচার করা হইফ্মাছে, 
ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। তখন সুলতান 
কহিলেন ফে যাহা! প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া 
হইবে । মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরম্মরণীয় 
করিয়া! রাখিবার জন্ত তিনি একটা কীর্তি স্থাপন করিতে 
চাঁহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত সুলতান 
(উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিণেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী 
নির্ষিত হইল। কৃপটী ৫২ ফিট গভীর। 
তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত 
সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রোজ! বা তাজ্-কা 
রৌন্জা নাষে অভিহিত । পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্ধ্যের মধ্যে 
এটাও একটা। ২ 
মজাটু শাহঙ্গহান আপনার প্রিগ্তমা পন্থী মুদ্তাজ-ই- 
মহলের ন্মরণার্থ এই স্ুরম্য হর্স্য নির্দ্াণ করাইয়া ছিলেন। 
সুম্তাজের প্ররুত নাম অর্জমন্দ-বান্ধু বেগম্‌ বা নবাব আলিয়া" 
বেগমৃ। শাহজহান্‌ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি- 
তেন। এক দিন বেগম স্বপ্র:দেখিলেন বেন ঠাহার গর্ভস্থ 
শিশু কাদিতেছে। তিনি সম্রাটুকে ডাকিয়া! কছিলেন,_ 


গশ্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ 


রোদন কথন: কেহ গুনে নাই। আমার নিশ্চয়. বোধ হই 
তেছে; আমি আর বাচিব না। তবে আমার এই মাত্র 
প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও 
পাণিগ্রহণ ন! করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজযা- 
বিক্কারী করেন। আর একটা, নিবেদন, আপনি বলিয়া- 
ছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটা হ্দ্য প্রস্তত করিয়! 
_দ্বিবেন। আপনার এ কথাটাও যেন পুর্ণ হয় বেগমের 
কথা বিখা। হইল না, এসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খুষ্টা্দ 
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-ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ 
অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন 
রমণীর পাণিগ্রহণও্ড করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর 
কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা ঘায় নাই। 

শ্রিক্মতম! পত্ীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের 
নির্মাশ-কার্ধ্য আরম্ভ করাইলেন। সে সমগ্ ভারতবর্ষে 
দেশীক্স ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি 
উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এই রূপ, তাহারা সকলেই এই মহা! 
কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন । ও 

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাঁজমহল আরস্ত হইল। 
প্রসিদ্ধ ভ্রমনকারী টাভার্ণিয়ার এই অন্ুপম অট্রালিক! 
আস্ত ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিক্াছিলেন। তৎকালে বর্তমান 
কাল অপেক্ষা মালমপল! ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও 
৩১৭৪৮*২৪ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর 
এই মহাকার্ধ্য সমাধা হইল। 

১৮ ফিট্‌ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্‌ শ্বেতমর্শারম্থিত ঠিক চতুর 
ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্টিত। ইহার গ্রতি কোণে ১৩৩ 
ফিট্‌ উচ্চ এক একটা অতি সুন্দর ভারতে অতুলনীয় মিনার 
ছার! সুশোভিত । প্র শ্েতমর্শরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যন্থলে 
১৮৬ ফিট্‌ চতুর বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত । ঠিক 
মধ্যভাগে ৫৮ ফিট বিস্তৃত ও ৮* ফিটু উচ্চ একটী প্রধান 
গম্বজ আছে। এই গুদ্বজের ভিতরেই খিলানের মতলায় 
শ্বেতমশ্মর গ্রস্থরের জাল্‌্তি ব্যবহৃত। এমন জ্গনার ও 
শিল্পনৈপৃণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথা ৪ 
নাই। এই গুস্বজের ভিতর ঠিক মধ্যগ্থলে মহারাণী মুম্তাজ- 
মহলের সমাধি এবং তীহারই পার্খে সম্রাট শাহজহানের 
সমাধি বিগ্তমান রহিয়াছে। 

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুনজান্কাতি ২৬ ছিট্‌ 
৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য 
দিয়া গৃহাস্তরে যাতায়াতের জন্ঠ নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। . 
সর্ব মধ্যবর্তী গুছের ভিতর আলোক ঘাইবার বন্দোবস্ত আছে। 
এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি 
উজ্জল শ্বেতমর্দরর প্রস্তরের জাল্তি দেওয়া আছে, তন্মধ) 
দিয়! বেশ আলোক যাইতে পারে । এ্অক্বরের মৃত্যুর পর 
মোগলের! কিন্ধপ শি্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই 
গৃহটার কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলান্ধ হয়। নান। প্রকার 
ও নান। বর্ণের মৃল্বান্‌ মণি গ্রন্তরাদির দ্বারা কত স্ুনার, 
কত মনোহর. ও কত স্বাভাবিক শি্পনৈপুথ্য প্রদর্শিত হইতে 
পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা গ্রদ্ণিত হইয়াছে। তাজের গ্রত্যেক 





থাক, প্রাতোক কোণ ও প্রত্যেক ভাষ্কর কার্ধে। কীক 
চুষী বা লালী, সবুজ! প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ পাথর ব্যবহৃত 
হইগাছে। ইহার নিখুত ফুলের কাঁজ ও মালা রচনা দেখিলে 
আওক্মহার! হইতে হয়। এমন কি একটা গোলাপফুলে তাহার 
প্রতোক পাকড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আঙ্গতন হইতে 
পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়! ফেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে 
খুদিয়া তোলা হইয়াছে । এমন অপূর্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য 
আর জগতে কোথাও কি আছে! তাঞ্জের যেখানে যাইবে 
যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, মেইথানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি 
“ তোমীর নেব্রপথের পথিক হুইবে। বহুদিন নহে ভারতবামী 
যেরূপ অগাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্ধ্যে পাণ্ডিত্য 
:. প্রদর্শন করিয়া গিকাছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? 
তাজই তাহার তুলন!! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় 
ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি গরকাশ কর! 
যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, দেই বুঝিয়াছে, 
সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম স্পর্শ করিয়াছে! আমানত 
লেখনী দ্বারা সে ভাব, মে ছবি গ্রকাঁশ করা ভাসস্ভব। 





॥তাজমহল। 
বহুকালের কথা নয় এসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল শ্লিমান 
সন্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় বীন্তি দেখিতে গিয়া" 
ছিলেন।' তিনিত নিজেই বিষুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন. 
আপনার প্রণক্ষিনীকে জিজ্ঞানা করেন, কেমন দেখিলে? 


৮ 
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চাই, এমন ঘদি আর একটী আমার উপর প্রস্তত হয়। 
বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে ; তাহাই মনে 
এই ভাব উদয় হইরাছে ! 

তাজের ছুই পাশে দুইটা ত্রিগুস্বলযুক্ক শ্েত মর্খরের 
মস্ভিদ্‌ আছে। ডান ধারের মস্জিদ্‌কে সাধারণে জবাব 
বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল মাক্ষী- 
গোপালের স্তায় দীড়াইয়! আছে। এই জবাবের চুড়ায় 
পিন্তলের গোলা, অর্দন্্র ও কীলক দুষ্ট হয়। 

তাজের কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময়ে নির্টিত হয়, তাহাও 
এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বার! জানা যায়। মস্জিদের 
সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাঙ্াস্থ বর্ষের 
১*ম অঙ্ক ও ১*৪৬ হিজর! দেওয়া আছে। তাজ মধো প্রবেশ- 
পথের বাঁমভাগে ১*৪৮ হিজর! এবং ফটকের সম্মুথে ১০৫৭ 
হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খুঃ অব) অঙ্কিত আছে। এই শেষ 
আহ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্তাজমহলের 
গোরের উপর ১*৪* হিজ্পরা এবং শাহজহানের গোরের উপর 
১৭৬ হিজরা! উৎকীর্ণ আছে। পূর্বে যেখানে যেখানে 
তারিখ খোদ। আছে, তাহার মমুদয় খিলানে তুঘ্রা! আক্ষরে 
কোরাণের উপদেশপুর্ণ স্থুরা সক লিখিত হইগ্সাছে। এই- 
রূপ ফটকের সম্মুখে *পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিষয় 
স্বর্গীয় উদ্ভানে এস! ইত্যাদি বচনসমুহ লিখিত আছে। 


তাজ! (পারী ) নৃত্তন, টাটুক1, মঙীব, অশুষ্। 
তাজিক (ক্লী) জ্যোতিগ্রস্থ বিশেষ ,যবনাচার্ধ্যকত জাতক- 


বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা! পারস্ত ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। 
রাজ। সমরদিংহ, নীলকণ্ প্রভৃতি ইহা সংস্কত ভাবায় অনু- 
বাদিত করিয়াছিলেন | 

মংস্কত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যার । 
প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি চারি চারি রাশির যথা- 
ক্রমে পিস্ত, বাঁযু, সম ও. কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, লিংহ ও ধনুঃ 
ইহার! পিত্তস্বভাব, ও মকর, বুষ, কন্া এই তিন রাশি বাধু- 
স্বভাব; মিথুন, তুল! ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ 
বাধু পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই 
সকল রাশির কফম্বভাব। 

মেষ হইতে চারি চারি রাঁশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বণ, 
অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধন্থ এই তিন রাশি গত্তিয় বর্ণ) বৃষ, 
কন্তা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্তাবর্ণ; মিথুন, তুলা ও 
কুস্ত এই তিন রাশি পুদ্রবর্ণ এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন 
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তাক্িয়া 


ইহার! ব্রাহ্মণ বর্ণ। এই রূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া 
জ্যোতিঃশান্ত্রের গণনা করিবে, এই জন্ত প্রথমে রাশির স্বরূপ 
অভিহিত হুইয়াছে। 
: বৎসরের শুভাগুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সম় নির্ণয় । 
জন্ম সময়ে ববি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি 
করেন, পুনর্ধার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে 
জ্জীগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়। 
রবিশ্ব,ট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় কর! যায়। 
পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষ 
প্রবেশে গ্রহন্দ.টানয়ন, চন্্রন্দ,টানয়ন, প্রাঙ্নত ও গশ্চান্নত 
দণ্ডানয়ন। লগ্খণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুগ্ুলী, পঞ্চবর্গ, 
দ্রেক্কানচক্র, উচ্চ নীচ কথন, লগ্মথগ্ডাচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ 
বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্ধাংশচক্র, পঞ্চমাংশচজ, 
যষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, 
একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিস্তা, বর্যাধিপানয়ন, 
গ্রহের স্বন্ধপ দৃষ্টি গ্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, 
বর্ষগ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপগ্রবেশানয়ন, অস্তার্দশানয়ন, 
বর্ষরিষ্ট, বিচারকিষ্টভঙ্গ, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাঁব, 
চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, 
দ্শমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় 
বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। 
আর কতকগুলির বিষয় বণিত আছে, তাহাদের নাম 
সংস্কৃত বলিয়া! বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। 
নিয়ে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল। 
হদ্দাবিবরণ, মুস্থানয়ন, ইন্কবালযোগ, ইস্থিহাযোগ, ইথ- 
এালযোেগ, ঈদরাফযোগ, নক্তযোগ, যময়াযোগ, মনূর্ভযোগ, 
কঙ্ধলযোগ, গৈরিক বুলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, ছুকালি- 
কুত্যযোগ, ছুয়োখ্য দবীখযোগ, তব্বীখযোগ, কুখ্যযোগ, 
ও ছুরখযোগ, এই ১৬টা যৌড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫৮ 
প্রকার, সহমসাধন, সহমদল, মুস্থাভাবফগ। 
তাজিয়া, মৃতব্যক্রির জন্ঠ বিলাপ-করণ ও শোক গ্রকাশ। 
মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্ত উপকরণে হুসেন ও ছাস- 
নের কবরের যে প্রতিমুন্তি প্রস্তত করিয়া! বহিয়া লইয়া 
, বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কছে। 
পীরন্তদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক 
নাটকাদি রচিত হয়। এইুলি তথাক্গ তাজিয়া নামে পরিচিত। 
_ আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয! শব্ধ প্রচলিত আছে। 
এদেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উত্ত মহাদেশের ভিন ভিন 
স্থানে গিয়াছে, হার আমেরিকায় তালা কথা ব্যবহার 
1 শানিকুক 4: 9 
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তাড়ক! 


করিয়া! থাকে । মহরমই এই কুলিদিগের গ্রাধান পর্ব, হিন্দু 
কুলিগণও মহৃরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে। 

১৮৮৪ খৃঃ অন্ধে ভ্রিনিদাদের কোন একটা সহরের মধ্য 
দিয়া তাজিয়া! লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। 
ইহাতে পরিশেষে একটা ভীবণতম ঘটনা ঘটে । 

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। 
অনেক ফকীর ও অন্টান্ত লোক বিবিধ পরিচ্ছদে স্থুসজ্জিত 
হইয়! বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎ 
বর্তী হয়। অনেক মরা'চী সরদারকে তাজিয়া গ্রস্তত করিতে 
দেখা যায়। ইহারা! ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সরদারগণ 
তাজিয়া! নির্মাণ করেন।। | 

ভারতবর্ষে ভুনাগড়াদি অঞ্চলে তাঁজিয়! লইয়। হিন্দু ও 
সুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গ। হাজাম। বাছে। 

[ মহরম দেখ। ] 

তাজিয়াখীন!, অপর নাম অস্থ্রথানা, মুসলমানদিগের মধ্যে 
শোকাগার । 

তাজী (পারসী ) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতি 
বিশেষ। 

তাটস্ক (পুং) তাড্যতে তাড় পৃষে* ভর্ত উট: তথাভূতোহস্কং 
চিন্নং যন্ত বহুত্রী । কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার । 

তাটম্থ্য (ক্লী) তটস্থস্ত ভাবঃ ষযঞ্‌। ৯ উাসীন্ত । ২ নৈকট্য, 
নিকটবন্তিতা । 

তাড় (পুং) চুরাদি' তড় ভাবে অচু। ৯ ভাড়ন, গ্রহার | 
২ গুণন। কর্শাণি অচু। ৩ শব্ধ । ৪ নুষ্টিপরিমিত তৃূণাদি। 
৫ পর্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কার বিশেষ। ৭ তালবুগ্*। 

তাড়ক (ভি) তাড়-কন্‌। ভাড়নকারী, গ্রহারকারী। 

তাঁড়কজঙ্গল [ তাড়কা দেখ । ] 

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসী-ভেদ, ন্থুকেতু নামে কোন পরাক্রম- 
শালী যক্ষ অনপত্যতা। হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তগস্তা 
করেন। ব্রহ্গা তগন্তায় প্রীত হইয়া তাহাকে বরগ্রদ্দান 
করেন। স্থুকেতু ব্রঙ্জার এইবরে কন্ঠারত্ব প্রাপ্ত হন, এই কন্যা 
্দ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জগ্তনন্দন 
স্ন্ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন 
কারণে তুদ্ধ হইয়া! স্ুন্দকে বিনার্শ করেন। তাহাতে এই 
রাক্ষসী কুদ্ধ! হই! মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়! 
অগন্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্ধত হয়। তাহাতে তিনি কুদ্ধ 
হুইয়। অভিশাপ পরদানপূর্ববক ইহাদের ছই জনকে রাক্ষস 
প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষমী তাহার তপোবন নষ্ট 
করিয়া প্রাণীশুন্ত অরখ্ে পরিণত: করে। সেই অরণ্য 


১৫২ র্‌ 


তাড়ন 


- তাড়কাজঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাঙ্ধণ দেখলেই 
তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্জীয় বহ্ছির 
ধুম আকাশে উগত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হৃইয়! 
তাহার বিস্ব উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যা- 
চারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই 
রূপে তাড়কা এই জঙ্গলে অরস্থিতি করিত । পরে বিশ্বা- 
মিত্র ইহাদ্দিগকে দমন করিবার জন্ত দশরথের শরণাপন্ন 
হুইয়। রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে ষঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন 
করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে 
বিনাশ করেন এবং মারীচকে রাণদ্ধার! দূরে নিক্ষেপ 
করেন। (রামা* ১/২৫-২৬ ম*)। 

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমন্ত বহুত্রী। 
বৃহদেল।॥ এলাচ । (রত্মা* ) 

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ । “মহানৃষিশ্চ কপিল 
স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।” (ভারত আন্থু ৪ অ* )। 

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, 
রামচন্ত্র। 

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্‌। তাঁড়কার পুত্র, 
মারীচ। গমারীচঃ সন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত |” 

(হুরির' ৩ অ*) 

তাড়ঘ (পুং) তালং হস্তি হন-টক্‌ (পাণিথতাড়তো শিল্পিনি। 

পা! ৩২৫৫). তালবাদক শিল্লিতেদ? কশাঘাত ব! 
বেত্রাঘাতকারী । 

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হস্তি হুন-অণ্‌। যে হাতুড়ি প্রভৃতি 
দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম করে। 

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অস্কঃ চিহ্নং যস্ত বা তালং অস্ক্যতে লক্ষ্যতে 
অন্ধ-ঘএ লন্ত ডৃত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ॥ কর্ণাভরণবিশেষ, 
কাণতড়্‌ক1। পধ্যায়__কর্ণদর্পণ, তাটম্ক, কণিকা, তালপত্র, 
তাড়পত্র, কর্ণমুকুর । 

“ভাড়স্কাঙ্গদমেখলাগুণর্ণন্মজীরতাং প্রাঁপিতাং” (মনসাধ্যান) 
২ হস্তাভরগবিশেষ, তাড়। 

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে লাট। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জন, 

ভতৎ'দন। 
“লালনে বহবোদ্বোধাস্তাড়নে বহুবোগুণাঃ । 
তন্মাৎ পুত্র শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥” ( চাণক্য )। 
২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীক় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ । 
“মন্ত্বর্গান্‌ ষমালিখ্য তাড়য়েচ্ন্দনাস্তমা! 
এত্যেকং বামুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদাহ্হতং ॥” (শারদরাতি') 
মন্র্ণ সকল চন্দনম্থারা লিখি! প্রত্যেক মনত বাযুরীনবদ্ারা 


র্‌ 


৬০৬ |] 


তাড়ি ক 
(যংবীজ) তাড়িত করিবে, তাহা হুইলে তাড়ন হয়। 
৪ গুণন। «৫ শাসন, দও। 

তাড়ন! (স্ত্রী) তাড়ন-টাপৃ। 
৩শাসন। ৪ উৎপীড়ন। 

তাড়নী (ভ্রী) তাড়ন স্রিয়াং ভীপৃ। অশ্বতাড়নযষ্টি, কা, চাবুক। 
পর্য্যায়_ চর্সষ্টি, কশ।, ভীম, চর্মমলালিক1॥ ( শব্বমালা ) 

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীল্পর। শাসনযোগ্য, দগুনীয়। 

তাড়পন্র (ব্লী) তালন্ত পত্রমিব লগ্ত ড়ু। কর্গভূষণরিশেব। 

[তাড়ম্ক দেখ।] 

তাড়পন্তরি, মাল্রাজ গ্রেসিডেক্সির বেলারি জেলার অধীন 
একটা সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহ্রটা স্থাপিত হই- 
স্াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্তরায়ের নামে উৎসর্গীরৃত 
ছুইটা মন্দির আছে। মন্দির দুইটা বিচিত্রভাঙ্কর কার্য 
স্থশোভিত ৷ ইহা! দেখিতে বিশেষ রমণীয়। 

তাড়য়িতৃ (তরি) তাড়ি-তৃচ। তাড়নকারী, আঘাতকারী, 
শাসনকারী। ৃ 

তাড়ম (দেশজ ) ব্যথার উত্তেজন। 

তাড়া। (দেশজ ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়গ্রদর্শন। ২. যর 
গুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ তদ্ল!। 

তাড়া (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্‌। তড়াগভব জল, তড়াগের 
জল। ইহার গুণ বাযুবর্ধক, স্থাছ, কষায় ও কটুপাক। 
হেমস্তকালে তড়াগ জল হিতকর। (সুশ্রুত ) 

তাড়াতাড়ি (দেশজ ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যন্তভাবে | 

তাড়ান (দেশজ ) বহিষ্কত করণ, দূরকরণ। 

তাড়ি (ত্ত্রী) তাড়য়তি পত্রৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্ইইন্‌। বৃক্ষ- 
বিশেষ-। [ তাড়ী দেখ।] 

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রম । প্রধানত; তালের 
রসকে তাড়ি বল! হইলেও ইক্ষু, খজ্জুর, নি্ব, মৈরেয়, নারি- 
কেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা 
পান করিলে নেস! হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বল! হয়। 

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণক 
তন্ত্র তারিক! নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। য্থা-_ 
*সম্ষিদা কালকুটঞ্চ তাত্রকূটঞ ধুস্তরম্‌। 
অহিফেনং খজ্ছুরসস্তারিক| তরিত| তথ! ॥” 
গন্ধর্কতত্ত্রে ৯৫শ পটলে ইক্ষরম, বদরীরম, জন্ব.রস, জ্জুররস, 
নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক দ্রব্য গ্রস্ততের বিধান আছে । 

“ইক্ষুরসং সমাদায় পধু/ষিতং স্থসংস্কতম্‌। 

বাদরং জান্ববধৈব রসং খার্জুরমেব চ॥ 

নারিকেলোডবস্তর জাক্ষারসমন্থত্রমম্‌।” [ মস্ত দেখ। ] 


১ গ্রহার। ২ ভঙ্ননা। 






তাড়ি 


: ১কুলার্গবতন্ত্রে ৫ম উল্লাষে লিখিত আছে-_ 
“তাজা! স্তস্তনে শস্তা খাঙ্ছুরী রিপুনাশিনী । 
নারিকেলভবা ীদ। পানসী চ শুভগ্রদ! ॥ 
মধুজাখ্য। জ্ঞানকরী দারিদ্রারিপুনাশিনী । 
মৈরেরাখ্যা কুলেশানি সর্ধদ পাপহারিণী ॥” 
বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, 

খেন্ুর, নারিকেল, মৈরেয প্রভৃতির তাড়ি বাবহৃত হুইয়া 

থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও অন্য 
এই ছুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম 
উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা! রৌদ্রে 
বা তাপে ফেনা উঠি তেজস্কর হইলে তাহাকে তাড়ি এবং 
উর্বপ রস পচাইয়। চৌয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রাস্তত হয়, 
তাহাকে মগ বল! যায়। 
ভারতে যে যে গাছ হইতে যে রূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ 
কর! হয়, নিয়ে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে । 
তালগাছের উর্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শীখা ব| 
মোচ বাহির হয়, তাহার মাথ! প্রথমে ভাল করিয়! চাচিয়া 
দিয়! রস বাহির হুইয়া পড়িবার স্থানে একটা আধার বা ভাও 
বাধিয়া! দেক্স। সচরাচর প্রতিদিন প্রাতেই ভা খালি 
করিয়! রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্বৎ ভাল করিয়া 
াচিয়! দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত 
কাটা হয়, সে পর্যন্ত াচা হইয়া! থাকে । সচরাচর আশ্বিন 
হুইতে বৈশাখ পর্যাস্ত,তালগাছ কাটিয়া রস বাহির কর! হইয়া 
খাকে। ভারতের সর্ধত্রই তালের রস বাহির কর! হয়, 
তম্মধ্য দাক্ষিণাতোই কিছু অধিক । [তাল দেখ।] 
সচরাচর তাঁড়িকরের1 রস লইয়! তাহাতে খানিকট! পুরাতন 
কারি অথবা ফেনামুক্ত তাড়ি মিশাইয়! ফেলে, তাহা হইলে 
সেই রসেব মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়! পড়ে। 
তালের রস বা তাঁড়ি সাধারণ লোকের নেশ! করিবার 
সহজ উপাক্ম। তাহাতে গবর্মেন্টের আবকারী আয়ের হানি 
হয়'দেখিয়া! একবার বোস্বাই গবর্মেন্ট সমস্ত তাল ও খেজুর 
গাছ নির্শুল করিতে আদেশ করেন *। তাহাতে এক 
ুরাটে পরায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেল! হয়। কিন্ধ রক্ত" 
বীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন 
আর ইংরাজরাজের তাল ও খেলুর বুক্ষ নির্শুল করিরার ইচ্ছ! 
নাই, বরং ইহা! হুইতে যে যে ভাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্ষেন্ট 
তং ক গান 
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ভারত ও সিংহলের র'টাওয়ালার! প্রায় সর্ধত্রই পাউকটা 
করিবার জন্ত এই তালের তাড়িই ব্যবার করে। ইহাতে 
সির্কাও প্রস্তত হয়। 

ভাবগ্রকাশের মতে-- 

*তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃম্মতম্‌ । 
অন্নীভূতং তদ। তু স্তাৎ পিত্তরুৎ বাতদোষহৃৎ॥” 

ভালের টাটকা! রস অত্ন্ত মাদক, উহা অল্পরস হইলে 
পিত্জনক ও বাযুদোষনাশক। 

খেঙ্কুর।-_দেশীখেজুর, পিওথেুর প্রভৃতি নানাবিধ 
খেন্ছুর গাছের উর্ধদণ্ড কাটিয়! টাচিয়া চুলি! যে রস বাহির 
হয়, তাহাতেও তাড়ি গ্রস্ত হয্স। খেন্ছুর রস স্্ধ্যোদয়ের 
পূর্ব ও প্রাকালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্ত 
যতই বেল! হইতে থাক্ষে, তাহাতে ফেন। উঠিয়া তাড়িতে 
পরিণত হয়। তখন এ ফেনিল খেভুর রস গান করিলে 
নেস| হইয়া! থাকে । 

মৈরেক় | (0%75০08 87908)--ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে 
প্রচলিত নাই। মান্ত্রাজ প্রদেশে ইহার বুল প্রচার লক্ষিত 
হয়। যখন এ গাছ ১৫ হইতে ২৪ বর্ষ পর্ধাস্ত বড় হয়, তখন 
মান্দ্রাজীর! মৈরেয়গাছ টাচিয়! ছুলিয়! রস বাহির করে। 
শ্রীত্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটা 


গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। 


গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাট্ক! 
রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু তি অল্পকাল রাঁখিলে তাহ! 
ফেনাধুক্ত তীব্র মাদকতাশক্কিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হুয়। 
দাক্ষিণাত্যে ব্রাঙ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার 
করে। ইহা চু'য়াইক্া! লইলে মৈরেয় নুর (01) প্রাস্তুত হয়। 

নারিকেল।__-যেষন তালগাছের মোচ টাচিয়! তাহা হইতে 
রস বাহির করে, নারিকেল গাছের যাথী কাটিয়া চাচির সেই 
রূপ রস বাহির হয়। আর্ধ্যাবর্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস 
বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও 
দাক্ষিণাত্যে খুব গ্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা 
ছুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্য, 
অপর রসের জন্ঃ ॥ যে গাছে রস বাহির 'কর! হয়, তৎকালে 
সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল 
রস বাহির করিয়া থাকে । ইহার জন্য প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে 
১২ হইতে ৩৯ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেন্কুর 
রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত 
হইঙ্গা তাড়িতে পরিণত হয্জ। এই জন্ত যাহাদের খড় 
করিবার ইচ্ছ! থাকে, তাহার! টাটকা রস লইয়। শী জাল 


তাড়িত 


দিয়! লয় । নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীর! নামে খ্যাত। 
ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় ্বীপপুঞ্জেও নীর! ব্যবহৃত 
হয়। [ নারিকেল দেখ।] 

নিম।_কোন কোন নিমগাছের কাণ্ডে ছুই ভিন স্থান 
হুইতে রস বাহির হুয়। কেহু কেহ রসকে নিমের তাড়ি 
বলে। রস বাহির হইবার অল্প পুর্ব হইতেই যেখান হইতে 
রস হুইবে, তথা হইতে এক প্রকার চু'ঁই চুঁই শব শুনা 
যায়। শব্ধ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস 
হুইয়াছে, শীত বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির 
হইবার সন্তাবন1, তথায় এক একটা পাত্র রাখিয়! দেয়। 
তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোটা! ফোঁটা রস পড়িতে 
থাকে । নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই- 
রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির কর! 
হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, 
তাহ! হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। 
ক্কত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর 
প্রায় অর্ধেকটা কাটিয়া দিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। 
স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বরহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে 
সেন্দপ ঝা তাহার এক তৃতীয়াংশ রমও বাহির হয় না। 
মান্্রাজ প্রাদশে নিমের তাড়ি হইতে তেজন্কর স্থুর! গ্রস্ত 
করিয়া কেহ কেহ পান করে। ৃ 

তাড়িত (ব্রি) তড়-শিচ্ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কত। 

৩ উৎপীড়িত। ৪ দুরীরুত। ৫ দণ্ডিত। ৬বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ 
ভাবার্থে অণ্‌। বিছ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয়্ সিদ্ধান্ত 
শিরোম্ণিতে এইবপ উক্ত হইয়াছে__সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্সি 
রহিয়াছে, জলভরনিমগ্ন এই বাঁড়বাঞ্ধি হইতে ধূমরাঁশি উ্িত 
হয় এবং এ ধূমরাশি আকাশে বাুকর্ভৃক নীত হুইয়! চারিদিকে 
বিস্তৃত হয়, পরে ছ্যমণি-কিরণ দ্বারা প্রীত) হইলো স্ফ,লি্গ 
সকল নির্গত হয়, তাহাই বিছ্যুৎ। অন্থকুল ও প্রতিকূল বায়ুর 
আঘাতে উদ্ভ্রান্ত হুইয় পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, 
পরে অকম্মাৎ বৈছ্যত তেজঃ নির্গত হয়, ইহ! প্রায় অকাল 
বর্ষণে হইয়া! থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আগ্য ও 
তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, 
যাহাতে জলীকব অংশ অধিক থাকে তাহার নাম 'আপ্য ও 
যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে। * 
০. সল-জলধিমখো বাড়বোহহ্ি: িতোহশমাৎ 1 

সলিলভরনিম়াহুখিত! ধুমপালাঃ। 

ঘিয়তি গবদনীতা: সব্বতন্তা দ্রবস্তি 1. 

থাকা বাঃ" (সিদ্ান্ুশিযোসণি) 


[ ৬৮] 


গর্ত যূরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের অএইন্প পরিচক্ষ 
আছে ।-_-অন্বর (4111)67) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে 
উহ্! ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে 
অন্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অস্বরের গ্রীক নাম 
হইতে ইংরাজি ০1০০৮1০/0) শব্দের উৎপন্ত হুইয়াছে। 
সংস্কত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখ! 
যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অন্বর একই পদার্থ। ডাকার 
গিলবাট তিন শত বৎসর পৃর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থ| 
ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন ।, 

দেড়শত বৎসর পুর্বে তাড়িতের সন্বন্ধে মন্কুষ্য জাতির 
জ্ঞান সন্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত 
আমেরিক বেঞ্জামিন্‌ জরাঙ্ক লিন ও ইংরাজ কাবেিসের সময় 
হইতে তাঁড়িত-বিজ্ঞানের স্থষ্টি। পরে জ্রুতগতিতে তাড়িত- 
বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহ! বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ 
স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানকালে মনুষ্যসমাজের 
স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বিলে 
অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মন্তুষা জাতির ব্যবসায়, বাঁণিজা, 
রাজনীতি সমুদ্রয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বল! যাইতে পারে। 

যুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনম্বী ব্যক্তির 
হম্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিি,য়ার সাধন ও তাড়িত 
বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি অম্পাদিত হইয়াছে । এই ক্ষ 
প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের 
নাম উল্লেখ না করিলে, প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। জ্রান্থলিন্‌ 
ও কাবেগ্মের পর আপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড 
কেনবিল। (সর উইলিয়ম টমসন ) ও ক্লাক মঙ্ষবেল ও হাট- 
জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক গ্রাসিদ্ধ। 
ইহাদের, মধ্যে আপেয়ার ফরাসী, হাটজ অর্মন্‌ এবং আর 
ষকলেই ইংরাব্ । ইংলগ্ডের পক্ষে ইহা. নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। 
লর্ড কেনবিল. অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে মহিমা- 
স্থিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, বর্তমান আছেন। এ 

বর্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মন্তুয়োর 
ও মন্ুষ্যসমাজের ভূত্যতারে উপকার সাধনে নিয়োজিত 
রহিয়াছে। কত বিষক্ষে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির 





সি 

বাত্যাবছুদ্তু মাতে 
: যো বত পায়ে রাগে 

যতঃ প্রাবৃষি নৈষেতে পাংসব গ্রাসরস্তি হি & রর 

তৎ জরেধ। পার্থিবং চাপাং তৈজসং তড়িছ্খিতমৃ।. 
ত্তে। দিঝরদহৈশ্চ তুমিস্ছে রমুকুয়তে & থাক) 


, উঠিতেছে। লাক্ষাদণগ্ডকে ফুানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা! 


আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবিভূতি আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট 


নিক প্রকৃতিসম্পনন ্য পরল্পর ছু ইয়া দিলে উই তাড়িত- 
ধর্াজ্ান্ত হইয়া! থাকে । স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের 





তাড়িত 
বাবহারিক প্রয়োগ হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই ছৃষ্ষর; 
বর্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্কির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা 
৷ যাইবে । তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্ঠ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 
_আবস্তক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগগ্ধিখ্যাত বাক্তি যে 
সকল সুন্দর কৌশল সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া 
তাড়িতশক্তিকে মন্ুষোর কার্ধাসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, 
বর্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না । 
তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের 
কোনরূপ ধর্সমাত্র, 'অথব! শক্তির কোনরূপ ভেদমাজ, তাহা 
অদ্যাপি নিঃসংশয় নিক্ধপিত: হয় নাই। আজ পরাস্ত এই 
বিষয় লইয়| বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে । জম্প্রতি আমরা সে 
বিতগ্ডাক্ষেে প্রবেশ করিব ন!। : তৎসঙ্বদ্ধে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক মত প্রবন্ধের শেষে বল! যাইবে । 
তাড়িত কাহাকে বলে ?__-তাড়িত অর্থে আমর! কি বুঝি, 
গ্রথমে বল! আবস্তক। একট! কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে 
ঘষিগ ছোট ছোট কাগজের টুক্রার নিক্ট ধরিলে দেখ! 
যাইবে, কাগজের টুক্রাগুলি লাঞ্াইয়া কাচদণ্ডের নিকট 


রবরের চিরুতী চুলে ঘষিয়! ধরিলেও ঠিক্‌ এই রূপ দেখা যায়। 
কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর এপ ঘর্ষণের ফশে কোন 
দ্ধপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্বে কাগজও 
দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও:ঠিক সেইরূপই থাকে ১ 

অথচ তাহাতে একট! নৃতন ক্ষমতা বা ধর্মী কোথা হইতে 


কাচদণ্ড ও লাক্ষাদগুকে তাড়িতৎ্থাদ্ধিত বলা যায়। এই নূতন 
আবিষ্কৃতি ধর্মের নাম তাড়িত-ধশ্থ। 

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেগমে ও লাক্ষায় 
পশম ঘর্ষণ করিলে অভি সৃহজে তাড়িতধর্ের বিকাশ হয়। 
সাধারণতঃ বিভিন্ন প্ররুতিক ধে কোন ছইটা দ্রব্য পরস্পর 
ঘর্ষণ করিলেই: ন্যুনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া 
খাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না! ইতালি-নিবাসি 
'বল্তা প্রথমে দেখাইফ়াছিলেন, ছুই খানি ধাতু ডরব্য পরম্পর 
সংস্পর্শে থাকিলেই উভরেই তাড়িতধন্দের বিকাশ হয়। 
অবস্ত বিকাশের মাঝ! সর্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ 
এই নিক্মম নির্দেশ করা হইতে পারে যে ছুইটা বিভিন্ন রাসা- 


লেখাবন ইটা জব্য বর্মণ কমিলে যে বিশেষ ফল 
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তাড়িত 


স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ 
পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতগ্রয়োগে 'ও তাপগ্রয়োগে 
তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে ভাড়িতের 
বিকাশ হয়। তাহার! আত্মরক্ষার জন্ট সেই তাড়িতের 
বাবহার করে । জল বাম্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ 
হয়। এতস্তিন্ন তাঁড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে যকল 
উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব। 

ভাড়িত-নিরূপণের উপায়।-_তাড়িতের বিকাশ হুইগ্নাছে 
কিনা! বুঝিবার জন্ত বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্রা সোল! 
এক গাছ তাতে লঙ্ষিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাঁড়িত- 
নিরূপণের সুন্দর উপায্ধ হয়। কোন ভাঁড়িতাক্রাস্ত গদার্থ 
উহার নিকটে আঁসিলেই শোলার টুক্র! উহার অভিমুখে 
আকৃষ্ট হইবে । একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়! 
আশটিনা সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়। একটা পিতলের 
দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্ৃল-দণ্ডের এক প্রান্ত বৌতলের 
ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে খাকে। যে 
প্রীস্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে ছুইখানা সঙ্গ লঘু সোগার 
বা তামার পাত (রাংত) আটকা দা । এই যজ্জরকে ভড়ি- 
ন্লিক্পণ ব1 তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে । কাঁচ ব! 
গালা বা অন্ত কোন পদার্থে তাঁড়িতের বিকাশ হইলে সেই 
পদার্থ বোতলের বহিঃস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই 
অন্ত প্রান্তস্থ পাত ছুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। ছুইখানি 
পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে । এই বিকর্ষণের বিষয় পরে 
আরও বল! যাইবে । 

তাড়িত দ্বিবিধ ।__রেশমে কাঁচ ঘষিক্না সেই কাঁচ তড়িদ্ী- 
ক্ষণের নিকট ধরিলে পাত ছুইখান! ছাড়াছাড়ি হয়, 'আবার 
ফলানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া যেই গাল! তড়িছবীক্ষণের 
নিকট ধরিলেও পাত ছুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আর্থাৎ 
কাচ ও গাল! উভয়েই তাঁড়িতধর্ট্ের বিকাশের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কিন্তু এই. অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই 
যদ্ধি একত্র করিয়! যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর 
পাত ছুই খানি ততটা ছাড়াছাড়ি হয় ন্]। কাচ ও গালা! 
উভয়ে ষে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর 
বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত। পৃথক্‌ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, 
একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূল! করে। 
সত] দিয়া। কাচখণ্ড ও লাক্ষাথণ্ড ঝুলাইয়! গিলে দেখ! যাইবে, 
উভয়ের মধ্যে কর্ণ হইতেছে । ছুইখপ্ু কাচ রেশমে 
ঘষিয়। ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষশনা হইয়া বিকর্ষণ 


খা যা). আবার হই টুকরা গালা পণয়ে যা হতায 
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ল্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে__ * 

(১) কাচের তাড়িত কাচের চি ডি2 করে 
বা ঠেলিয়৷ দেয়। 

(২) গালার তাড়িত গাঁলার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে 
ব1 ঠেলিয়! দেয়। 

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে 
ব| টানিয়! লয়। 

এই সফল দেখিয়! সিদ্ধান্ত হয় যে কাচের তাড়িত ও 
গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্শযুক্ত। কাচের 
তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে খণ-তাড়িত 
বল! প্রথ দাড়াইয়াছে। 

বীজগণিতের ধনরাশির সহিত খণ রাশির যে সম্বন্ধ, 
পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের 
যে সম্বন্ধ, পুর্ব্ব মুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, 
ধন-তাড়িতের সহিত খণ*তাড়িতের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ । 
দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দ্ানও অধিক হয় না, 
গ্রহণঞ্ড অধিক হয় না) অগ্রবর্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন 
'আগ্রে ব| পশ্চাতে কোন (মুখেই অধিক দুর গতি হয় ন|) 
সেইরূপ ধন-তাড়িতে খণ-তাড়িত যোগ করিলে আর্থাৎ ধন- 
তাড়িতের নিকট খণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল 
সমাক্‌ পরিমাণে লক্ষিত হয় না। 

আবার দশ টাকা দেনা বাঁড়িলেও যে ফল, দশ টাকা 
পাওন! থাকিলেও ঠিক সেই ফল; সেইক্প ধনতাড়িত 
খানিকটা বাড়িলে যে ফল, খণ-তাঁড়িত সেই পরিমাণে 
কমিলেও ঠিক্‌ সেই ফল। (কান বন্ততে ধন-তাড়িতের 
আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহ! বুঝিতে হুইবে, তাহা হইতে 
খ্খগতাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্‌ তাহাই 
বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ 
নাই। এই টুকু স্মরণ রাখিতে হইবে ঘে ধন-তাড়িত ক 
হইতে খয়ে গেল, অথবা খণ-তাড়িত খ হইতে কয়ে গেল, 
উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী। 

আর এক কথ|।)২-কাচের তাঁড়িতকে খণ না বলিয়! 
ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ছুই রফম তাড়িতের 
মধ্যে এককে ধন ও অপরকে খণ বলিলেই চলিবে। কাচের 
তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে খণ বলা প্রথা দীড়া- 
ইয্াছে মাত্র। 

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ ।-_তাড়িতাকরান্ত কোন 


দ্রব্যকে শুক রেশমী সুতা দিয় শুধধ বালু মধ্যে বহু দিন 
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পর্য্যন্ত রাখা বায়, তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুঠ হয়না। কিন্তু . 
হত! যদ্দি ভিজ! হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথব! হাত দিয়! ব 
কোন ধাতু দ্রব্য দিয়! উনাকে স্পর্শ কর! যায়, তাহ! হইলে 
শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শু কত! ও বাধু অপবি- 
পালক এবং আর সুতা, আর বায়ু এবং মস্থুষ্যের শরীর ও 
ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক । পরিচালকের ভিতর 
দিয়! তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না) পরিচালক পদার্থ 
তাঁড়িতের গমনে বাধ! দেয় না। কাচ গাল! প্রভৃতি অপরি- 
চালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাঁড়িত ঠিক সেই 
খানেই আবদ্ধ থাকে ; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে 
ভাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ধর্র ব্যাপ্ত হয়। 
এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বার! তাড়িতকে আট্কাইয়! রাখিতে 
পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া 
রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শু রেশমী সত! 
দ্বারা টানাইয়। বা! কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্মিত 
দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র 
থাকিলে কাচাদ্ির গায়ে জল ও ময়ল! জন্মে; তখন তাহার 
গা বাহিয়! তাড়িত অন্তত্র চলিয়া! যায়। কাঁচ, গাল, রেশম, 
পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল 
প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ 
উত্তম পরিচালক ॥ মন্থুধযের শরীর পরিচালক । কোন 
জ্রব্যে ভাড়িত থাকিলে স্পর্শ মাত্র জর তাড়িত অন্তত্র 
চলিয়! যায়। 

পরিচালকের ধর্ম ।__পরিচালক পদার্থের অভ্যান্তরদেশে 
ভাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্ক1 দ্রবোর 
নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে শ্রী সক দ্রব্য তাড়িতের 
অভিমুখে আকৃষ্ট হয়) স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফূলিঙ্গ প্রভৃতি 
তাড়িতের অন্তূপ ক্রিয়াও দেখা যাঁয়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ) অগ্নি 
স্ক,লিক্ষের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়! দেখিয়! 
তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝ! যায়। কিন্ত কোন ধাতুময় 
ভ্রবোর অভাস্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ গায় না, 
অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর ব| লোহার খাঁচার ভিতর হাল্কা! 
দ্রব্য বা তড়িস্বীক্ষণবন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের ঝ| 
খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও 
সেই সকল হাল্ক! দ্রবোর উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর 
উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখ! যায় না। মাইকেল ফারাদে 
একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাঙ্তায় মুড়িয়া বন্তরধোগে 
তাহাতে প্রভূত ভাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্য়ং তড়িদীক্ষণাদি 
লইস়৷ সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বকের বাহির 


তাড়িত 


হইতে স্মুদীর্থ অশ্বিস্ফ.লিগগ ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল ; 
কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। 
. গধিতশান্ত্ান্থমারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে 
ভাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও 
নাই । ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, 
সেইরূপ উহার ভিতরে তাঁড়িতও সঞ্চিত থাকে না। | 
নিরেট ব। ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় এ 
তাড়িত মঞ্চ করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা৷ গায়ে ; 
আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। ! 
€কোন তাড়িতবিশিষ্ট ভ্রব্য বাক্স বা খাচার মত ফাঁপা ধাতুময় | 
দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ কৰিয়! দিব! মাত্র নমগ্র 
তাড়িত সেই বাক্সের ব। খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপ- 
স্থিত হয্ব। তখন সেই ভ্রব্টা বাহির করিয়৷ তড়িদ্বীক্ষণ- 
দ্বার! পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছু মাত্র তাড়িত । | 
বর্তমান নাই। 

একটা খ্বাচীর ভিতর ব! লোহার জালের ভিতর বাস 
করিলে বজ্াঘাতের কোন আশঙ্ক। থাকে না। 
- অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্বত্র তাড়িত ক্রিয়ার 
্ু্ি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে মর্ধজই তাড়িত 
সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে। 

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্তত্র তাড়িত থাকে না। 
আবার পিঠে৪ সর্বত্র ষমান পরিমাণে থাকে না। একটা 
ঠিক্‌ বর্ত,লাক্কৃতি ভাটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে 
তাড়িত থাকে । কিন্তু ধাতুষত্থ দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে 
আর সব জাম্নগা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে 
জারগ। যত উচু ঝ কুজ, সে জাঙ্গগায় তত অধিক জমে, 
যেজায়গ! যত নীচু ওন্থযজ দে জায়গায় তত কম জমে। 
ফলে উহার প্রান্তভাগ বা! যেখানে যেখানে কোণা খোঁচা 
বা শির! বাহির হুইয়। আছে, সমুদয় তাড়িত প্রার সেই 
ভাগেই আসিয়। জমে, অন্তত্র বড় কিছু থাকে না। . 

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া! প্রকাশ পায় 
না, ঠিক্‌ সেই ধর্মের ফলে এন্ধপ ঘটে) তাহা গণিত- 
শাস্ের সাহায্য প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দিষ্ট আকা- 
রেস ধাডুময দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতথানি তাড়িত 
মিলে ভিতরে সনগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে 
7 গণনা চলে। গণিতপ্রায়োগ বর্ড- 
প্রবন্ধের বহিভূ ত। 
ক ও অপরিচালকের প্রো ।_পরিচালকের 
ফিক _বগপ্রয্োগ করে না) পরিচালকের 
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তাঁড়িত 


ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। চুইখণ্ড তাঁড়িত- 
যুক্ত পদার্থ বাহুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্য হয় টান নয় 
ঠেল দেখা ধায় । ছুইএর মধ্যে একটাকে খাচা বা ধাকঝে। 
পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাকের ধাতু ভেদ 
করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাঝ্সটা যেন মাটি ছুঁইন্া থাকে । 
এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাঁড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্থাধীন ভাবে থাকে । পরিচালক পদার্থ 
তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু । 
উভয়ের এই গ্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝ! যাইতে পারে। 
ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন ভ্রব্য 
টানিতে, ভাঙ্গিতে ও বাকাইতে পারা যায়) কিন্ত জল, তেল, 
গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য এন্ধগে টাঁনিতে, ভাঙ্গিতে বা 
বাকাইতে পার! যায় ন। কাচকে ছুই হাতে ধরিক্! টানা 
যাঞ্স; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধ! দেয়। খানিকটা কাদ! 
লইয়! টানিতে গেলে কাদা! এত কম বাধা দেয় যে টানই 
পড়ে না । জল আবার ততোধিক ৷ তাড়িতের পক্ষে অপরি- 
চালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ 
যেন জলের মত বা কাদার মত। পরিচালকের ভিতরে 
তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে 
টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ 
উচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্ত তরল জলের পিঠ 
সমতল হয়, তবু নীচু হুয়ন1। জলের ভিতর যৎসামান্ত 
চাপের ইতর বিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে মরিয়া গিয়া 
চাপ সর্বত্র সমান করিয়া লয়) কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর 
বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাকিগা 
বা নোয়াইয়া যায়) কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যাস 
না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে 
তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে 
তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্তত্র ঠেলিয়৷ দিতে চায়। 
কিন্ত অপরিচালক তেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে 
না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতর 
বিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত 
অবাধে গড়াই! লরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা 
দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাঁড়িতের চাপের 
কোন ইত্তর বিশেষ থাকে না) সর্ব বমান চাপ্‌ গা 
টানও পড়েন!, ঠেলও পড়ে না। 

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের রন 
গেল, তাহাকে আমরা উদ্ধৃতি (19০9/0981) এই শব্দে 
ব্যবহার করিব. কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলেচাপের ইতর 






বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাঁপের 
চাপ সমান করিয় লয়। পরিচালকের ভিতর. তাঁড়িতের 
উদ্ধ'তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণ হইতে পারে। পরি- 
চালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধতি সর্ধত্র সমান হইবে । 
একটু ইতর বিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া 
উক্তি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক 


উভন্নের স্বভাব এই । উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া 
লক্ষিত হয়, তৎসমুদয্ই এই বিভিন্ন স্বভীব হইতে উৎপন্ন । 
গরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্বত্র সমান থাকে) এই 
কারণে পরিচালকের ভিতরে বছিঃস্থ তাড়িতের কোন টান 
বা ঠেল প্রবেশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন. 
স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা 
কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়। পড়ে, আবার এমন হই! 
ছড়াইয়! পড়ে, যাহাতে সমুদক্ধ পরিচালক বা1পিয়া উহার 
উদ্ধতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়- 
গাঞ্স টান ঝ। ঠেল ন1ধাক্স॥ জল যেমন যেখানে চাপ ধিক 
সেখান, হইতে যেখানে, চাপ অল্প সেইথানে যাইতে চেষ্টা 
করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান 
হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখানে যাইতে চেষ্টা করে, 
মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা 
মাত্রই দাড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্তত্র যাইতে পারে 
না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাজ। আর যদি পরিচালকের 
ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্েশে গড়াইয় যায়, 
উভয়ন্র উদ্ধ'তি সমান হইয়! পড়ে, টান পড়িতে পায় না। 
পরিচালকের ও অপরিভালকের এই স্বাভাবিক প্রতেদ 
মনে রাখিলে, তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদয় ক্রিয়াই একক্প 
বুঝা যায়। মনে কর একটা পিতলের ভাটায় খন-তাঁড়িত 
সঞ্চিত কৰিয়৷ সত] দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্খে 
অপরিচালক বাধু মাত্র বর্তমান। নিকটে উদ্ধ'তি আঁধক, 
যত দুরে যাইবে উদ্ধতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট 
ভাটায় ধন-তাড়িত লইয়। নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দুরে 
যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাঁড়িত যে দিকে গেলে 
উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের 
সহিত ঞখণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, 
থে সেই প্রদেশে খণ-ভাড়িতযুক্ত একটী ছোট ভাটা রাখিলে 
দে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে ॥ ধন-তাড়িত যেখানে 
উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায, 


বণ তাড়িত বেখানে কম সেখান হুইতে যেখানে বেসী, সেই / 
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মুখে যায়। ধনণতাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দে, 
খণ-তাড়িতও খণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন- 
তাড়িত খণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়। 

তাড়িতের পরিমাণ ।-_তড়িদ্বীক্ষণসন্ত্র তাঁড়িতের অস্তিস্ক- 
নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্‌ জাতীয় তাহা ও 
সহজে স্থির কর! যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে খন 
যন্ত্রের পাঁত ছুইখান। ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের 
তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়ির! 
যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, 
আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়! যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে 
উহ! খণতাড়িত। ধন ও খণ উভয় পাসাপাপি করিয়! 
আনিয়! ধরিলে যদ্দি পাত ছুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি ন| 
হয়, তাহ! হইলে বুঝিবে যে ধন ওখণ উভয়ের পরিমাণ 


সমান ॥ কতট! ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরি- 


মাণও স্থুলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সুক্তাবে তাড়িত 
পরিমাণের যে সকল এণালী আছে তাহার উল্লেখ নিশ্পয়ো" 
জন। এই পর্ধ্যস্ত মনে রাখিতে হইবে যে যন্দ্ধারা তাড়ি- 
তের জাতি.ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে। 

তাড়িতের অনশ্বরত1 ।-_-এইরূপে ঘগ্্র্ধারা পরিমাণ ও 
পরীক্গ। করিয়া দেখ! গিয়াছে ভাড়িতের ধ্বংস নাই। উহ! 
এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্ত স্থানে বা আধারে 
যাইতে পারে, কিন্তু উহ্বার কণিকামাত্র ধ্বংদ পায় ন1। 
সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুগ্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা 
যায় না, তাহার কারণ পার্বর্তী পদার্থের আংশিক পরি" 
চালরুত্বমাত্র। তাড়িত বাদ্পথে ও ধুলিকণ! জলকণ! প্রভৃতি 
আশ্রয়ে আন্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রবোর পিঠ 
হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্ধ ধ্বংস পায় না। লর্ড 
কেলবিন কাচের ফাঁপ! বর্ভ,ল বাধুশৃন্ত করিয়া! তাহার ভিতর 
বনু বৎসর ধরিয়। তাড়িতঘুক্ত বস্ত আবদ্ধ রাখিক্মাছিলেন ) বু 
বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই 

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাচভাগ ধন-তাড়িত ঘোগ 
করিলে সর্ব ও সর্ব ঠিক পোনের ভাগ ধন-ভাড়িতই 
পাওয়। যাঁয়। ঘোগের সময় পরিমাণ কমে না| আবার দশ 
ভাগ খপতাড়িতে পাচ ভাগ খ্াপতাড়িতের যোগে সর 
পোনের ভাগ খণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট 
ভাগ খাণ যোগ করিলে ছুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগখনে 
দশ ভাগ খপ যোগ করিলে ধন বা খণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে 
না। এ স্থলেও ধনে ও খ্াণে যোগ হইস্সাছে ব 





তাড়িত 


1. ভাড়িতের সংক্রমণ ।_খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে 
একটা পিতলের কোন জিনিষ স্থতা দিয়। ধর। পূর্বোক্ত 
নিয়মমতে ধন-ভাড়িতের নিকটে উদ্ধতি বেশী, দূরে উদ্ভতি 

: ক্ষম) কাজেই এই ধাতু দ্রব্যের যে পার্খটা ধন-তাড়িতের 
সন্গুথস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উদ্ধৃতি অধিক, ও যে পার্শ্ব 
পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, লেখানে উদ্ধতি কম। জিনিষটা 
সেখানে আনিবার পুর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের 
চিহ্ছমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সন্মুখের 
ভাগে খণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব 
হুইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের শ্বভাবক্রমে খানি- 
কটা ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি ধিক ছিল সেখান হইতে 
যেখানে উদ্ধৃত কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, 
অন্থুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে । আর খানিকটা! খণ-তাড়িত 
বিপরীত মুখে অর্থাৎ দুর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে 
গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবিভূতি ধন- 
ভাড়িতের পরিমাণ ঠিক খণ-তাঁড়িতের সমান। পূর্বে যেন 
সেই ধাতুর ভিতরে শৃন্ত পরিমিত তাড়িত গ্রচ্ছন্নভাবে নিহিত 
ছিল) এখন সেই শৃন্ত পরিমিত তাড়িত থানিকটা ধন ও'ঠিক 
, ততখানি খণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। 
এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ। 

বল! বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্দে এইরূপ ঘটে। 
পরিচালক পদার্থে এন্ূপ ঘটে না; কেনন1 উহার উভয় 
পার্থ উদ্ধৃতি সমান ন! হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। 
আর পরিচালকের উভয় পার্খে উদ্ধতি অগমান হুইলেই 
খানিকটা! ধন-তাড়িত আপন! হুইতে মরিয়া! গিয়। পশ্চাৎ 
ভাগের উদ্ধৃতি একটু বাড়াইয়! দেয়। খানিকট। খণ- 
তাড়িত আপন! হইতে সরিয়! গিয়া সম্মুখের উদ্ধুতি কমাইয়। 
দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উদ্ধৃতি অসমান থাকিতে 
পায় না, এবং সর্বত্র উদ্ধৃতি সমান হুইয়৷ পড়ে। তখন 
উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে ন! বা তাড়িতের 
রিগ্ার স্ফুষ্তি থাকে না। 

আবার এই সংক্রমণ-কালে ঘতখানি ধন ঠিক ততখানি 
্ণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র. তাড়িতের পরিমাণ পুর্বে 

- যাহ! ছিল এখনও তাহাই থাকে। ভাড়িতের যেমন ধংস 
- লাই, তেমনি স্থ্টিও নাই । বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের 
পরিমাণ চিরকালই শুন্ত। এক জায়গা হইতে থানিকট! ধন- 
মারতে সল সপ 
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আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগ- 
ইকেল নিস বাদখলাদ। 
- 3৫৪ 


একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে তফাত 
করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া! তাহার 
ভিতরে একটা ধন-ভাড়িতযুক্ত ভাটা ঝুলাইয়। দাও। বান্স- 
টার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গাঁয়ে খণ- 
তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার 
হেতু। বাক্সের বহির্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন"তাড়িত 
তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়! চলিয়া! যায়। অতত্তরে ভীটায় 
ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে খণ বর্থমান থাকে । তড়িদ্ীক্ষণ 
দ্বার! বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখ! যায় ল1। 
ভিতরের তাঁটাটা সহস! বাহির করিয়া লইলে খ্ণ-তাঁড়িতও 
সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্থঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়! 
পড়ে ও তড়িদীক্ষণে ধর! দেয়। আর ভাঁটাটা যদি বাহির 
করিবার পুর্বে ভিতরে বাক্সের গান্র স্পর্শ করিতে দেওয়া 
যায়, তাহা! হইলে বাহির করার পর তায় অথব। বাকে 
কোথাও কোন তাঁড়িতের লেখ মাত্র পাঁওয়! যায় না।, 
প্রমাগ হইল যে ভাটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে 
ঠিক ততখানি খণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের 
যোগফল শুন্ঠ হইত ন|। 

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একট! 
বৃহৎ পরিচালক বাকের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির 
ভিতর কোন স্থানে খানিকট। ধন-তাঁড়িত রাখিলে কুঠারির 
ভিতর গায়ে ঠিক হতখানি খণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে 
অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেজে ও উপরের ছাদ 
সর্বত্রই একটু না একটু ঞ্খগ-তাঁড়িতের বিকাশ হুইবে, সমুদয় 
একত্র করিলে ঠিক অভ্যান্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাগে 
সমান হুইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না । 

কুঠারির ভিতর না! হইয়া খোল! ময়দানে যদি ধন-তাড়িত- 
যুক্ত একটা ভাট! ঝুলান যায়) তাহ! হইলে তাহার চতুর্দিকে 
যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃ আছে, সেই সেই খানে 
কিছু কিছু খখ-তাড়িতের বিকাশ ঘটবে। নিয়ে ময়দানে 
জমির গায়ে খানিকট! দূরবর্থী গাছ ব1 পাহাড়ের গ্রাসে 
কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার 
গায়েও যৎকিঞ্িৎ খণ-তাড়িতের ব্সাবির্ভাব হইবে। কিন্ত 
যদি জগতের যেখানে যে কিছু খ্গ-তাড়িতের এইবূপ 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একজ্র সংগ্রহ করিয়! রাখা! যা, 
তাহা হইলে তাহার সমষ্টি মেই সুত্রলান্্িত ভাঁটাটীর -পৃষ্ঠদেশ- 


_র্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অন হইবে না। 


উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর 


ধনণতাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে টি 


রঃ এ 


তাড়িত 


ধণ-তাঁড়িত আবিভূতি হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে খদি: 


রেশম দিয়! কাঁচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের 
বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাঁক্পের বাহির পিঠে কোন ভাঁড়ি- 
তৈরই চিহ্ন পাওয়। যায় না/ কাচে যেমন ধনের বিকাশ 
হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে খণের বিকাশ হয়। কাচে 
যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক্‌ ততখানি খণ উৎপন্ন হওয়াতেই 
বাহিরে কোন ফলই পায়! যায় ন|। 

-ভাড়িতের প্রক্কৃতি।-__ পুর্বে বলিয়াছি, তাঁড়িত পদার্থ কি 
শক্তি বাঁধর্দ তাহা অগ্ঠাপি নির্ণাত হয় নাই। তাঁড়িতের 
শ্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটা স্মরণ রাখিতে হুইবে। 
তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূন স্থষ্টি ব1 ধ্বংস 
নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ খণ তাড়িত আমর! কোন উপায়েই 
সঞ্চয় করিতে পাঁরি না। খানিকট। ধন-তাড়িত কোন স্থলে 
কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততথানি খণতাঁড়িত সঙ্গে 
সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবিভূতি হইবে । আবার 
খানিকটা ধনের কোঁনস্থানে লৌপ হুইলে ঠিক ততখানি 
খ্বণের অন্ত কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই 

থাকিবে। ধন-তাঁড়িত যেন সমপন্িমাণ খণ-ভাড়িত হইতে 
-বিশ্িষ্ট বা পৃথক্ভূত হয় 'মাত্। জল যেমন চাঁপ দেয়, 
তাড়িত: তেমনি উদ্ধৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাঁড়িতের 
যত নিকট যাইবে উদ্ধৃতি তত অধিক, খণের ধত নিকটে 
যাইবে উদ্ধৃতি তত কম হইবে । খন অধিক উদ্ধৃতিযুক্ত 
স্থান হইতে দুরে যাইতে ও খণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে 
: চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে 
হইবে খণও বিপরীত সুখে চলিতেছে । অপরিচালক প্রদেশে 
উদ্ধতির ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, ফেননা, অপরি- 
- চালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না? 
পরিচালফের ভিতরে উদ্ধংতি সর্ধজ সমান থাকে, কেন না 
সেখানে ধন ও খগ অবাধে চলিয়া সর্বত্র উদ্ধতি সমান 
করিয়া লয়। সর্বত্রই উদ্ধতি সমান করিবার কাজে ধন- 
তাড়িতের গতি খণের দিকে, অথব! খণের গতি ধনের দিকে, 
ফল উভয়ের জঙ্সিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও 
ঠিক ততখানি খণের-তিরৌভাব হয়। 

 ভাড়িত-গ্রহণের ক্ষমত| ।__সাঁধারণতঃ ছুইটা ধাতু জব্য 
তাঁড়িতথুক্ত করিয়। পরস্পর ছু'ইয়া দিলে সমুদয় তাঁড়িতটা 
উভগ়্ দ্রব্যে বাটিক লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার 
ভাগে বেণী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া 
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উদ্ধৃতি পড়ে ) তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উদ্ধৃতি ততই 


/ 


অভি 


বাঁড়িবে। আবার ছোট জিনিবে খানিকটা! তাড়িত দিলে 
যতটা উদ্ধৃতি গড়ে, একট বড় জিনিষেও ততটুকু দিলে 
উদ্ধৃতি ভতটা পড়ে না  একথানা থালায় ও একটা! চৌডায় 
সমান জল ঢাঁলিলে উচ্চতা! ও বাম্প চোঙায় যত হয়, থালায় 
ততটা হুয় না, কতকট! সেইরূপ । আকৃতি ও পরিমাণ 
জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উদ্ূতি বাড়ে, বলিতে 
পার! যায়। ছুইটা দ্রবা ছু'ইয়া দিলে ঘেটায় উদ্ধতি অধিক 
সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধনতাঁড়িত 
চলিয়া! যাক্স। ফলে সমগ্র ভাঁড়িতটা উভয় দ্রব্যে ৰাটিয়া 
লওয়ার পর উভয়েরই উদ্ধৃতি সমান হয়। 

অন্তান্ঠ দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আঁকার এত বড় যে 
অন্ত দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর 
উদ্ধ তির ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হুয় না। কাজেই কোন তাড়িত- 
যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রান্জ সমগ্র তাড়িতট। 
পৃথিবীতে চলিয়া যায় ; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে । 
তথাপি পৃথিবীর উদ্ধ'তির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না । মহা" 
গ্নাগরে' কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত 
জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি বুদ্ধি বুঝ! যায় ন1, 
উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকট! সেইন্ধপ। 

পৃথিবীর উদ্ধূতির সহজে ত্রাস বৃদ্ধি নাই বলিয়া! অন্যান্ত 
তাঁড়িতযুক্ত পদার্থের উদ্ধ.তি পৃথিবীর সহিত মিশাইয়া পরিমাণ 
করা প্রথ। আছে। পর্বতের উচ্চতা মাগিতে হুইলে উহ 
সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাঁপিতে 
হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন 
স্থানে ন্ডীড়িতের উদ্ধৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর 
উদ্ধৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিন্ধূপণ 
কর হয়। 

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিয়মুখে বাঁ, তাপ যেমন: 
গরম জামগ! হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-ভাড়িতও তেমনি 
যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধতি কম , 
সেই খানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত" 
সঞ্চয় করিয়! রাঁখিবার দরকার হইলে উদ্ধৃতি ঘত কম হয় 


ততই স্কুবিধা । জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিয় গলে 
: রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়। যাইবার আশঙ্কা থাকে না? 


কতকটা মেইকূপ। সেইন্জন্ত এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন- 
তাড়িত সঞ্চন্ন করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উদ্ভূতি খুব 
অধিক লাহয়্। বাগ 
খাঁকিবে। 





1. জীডেন-জার 1--একথানা টিনের চাদরে খানিকটা.ধন- 
'ভাড়িত সঞ্চিত রাখ। 'আর একখানা টিনের চাদর 
ভূমিলপষ্ট করিয়া তাহার সপ্গুথে সমান্তরাল করিয়। রাখ । 
এরই খালার যে পিঠ প্রথম খালার সম্গু্থীন সেই পিঠে খণ- 
তাঁড়িত সংক্রমণবশে আবিভূর্ত হুইবে। প্রথম থালার 
যতটা ধন এ থালাতে ততটা! খণ থাকিবে । ধন'তাড়িত 
একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উদ্ধৃতি হইত, নিকটে খণ 
খাঁকায় উহার উদ্ধৃতি ততটা হইতে পারিবে না। 

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উদ্ধতি ততই 
কম হইবে। কাজেই এরপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা! 
ধন তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উদ্ধৃতি বড় উচ্চে উঠে না। 
তাড়িত সঞ্চয় করিয়া! রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় 
বসবলগ্িত হয়। একটা! কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে 
ও বাহিরের গায়ে রাঙ্তা যুড়িলে তাড়িত ধরিয়া! রাখিবার 
স্থন্দার যন্ত্র তৈয়ার হুয়। এইন্ধপ. যন্তরকে লীডেন-জার বলে। 
গোট! কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়! সবগুলা ভিতর- 
দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুঘারা 
যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে 

» পর্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া! যেন সঞ্চিত থাকিতে 
পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়! থাকে) ভিতরে 
যতটা ধন, বাহিরে ততটা খণ সঞ্চিত থাকিবে । ফল কথা 
ধন তাহার সহচর খাণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে 
যেন বাধিয়! রাখে, অন্তত্র পলায্ন করিতে দেয় না। আর 
দুরে থাকিলে উত্য়েই অন্তত্র পলায্পনের চেষ্টাতে থাকে । 

. ধরিতে গেলে যে কোনথানে তাড়িত আছে, সেইথানেই 
একরূপ লীডেন-জারেরও স্থষ্টি হইয়াছে। 
পিঠে খানিকট। ধন-তাড়িত থাকিলেই আব কোন ভ্রব্যের 
পিঠে, দেওয়ালের গারে অথবা তূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহ্বর্তা 
খ্পতাঁড়িত থাকিবেই থাকিবে । আর, খানিকটা ধনের 

'জন্মুখে খানিকটা! খগ রাখিয়া! মাঝে অপরিচালক ব্যবধান, 
দিলেই লীভেন,জারের কৃষ্টি হইল। কথাটা! এই যে সেই | 
(রাবধান'বত কম হয়, ধন?ও খাপ বত কাছাকাছি হয়, সেই 
_লীডেন-জাপের বার্ধ্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি- 

_ শীলতা, ততই অধিক হয়। 'আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা 

চারার কপ সিলদ সলা! 

ভাড়িতের সঞ্চালন ।-_পুৰঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, ধন 







টি সুরা 


[৬১৫] 


২ াাাাাটাাাাাট 


র 


কোন দ্রব্যের ! 


তাড়িত 


খ্যাকিলে সহজে যাইয়া! পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক 
থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাই্না মিলে । তাঁড়িতের এই সঞ্চালন 
বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রথালীতে ঘটে । 

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উতর 
তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয় । একট! তামার ব! পিতলের 
বাঘে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়! ধন্*তাড়িত 
ও খ্ধণ-ভাঁড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়ই সেই : 
ধাতু দ্রব্য ছারা বিপরীত সুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে 
ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়্। প্রবাহের ফল উভয় ভাড়ি- 
তের সন্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব উদ্ধৃতি সমান হইনা 
যায়, প্রাবাহ বন্ধ হুজ্ধ। তাঁড়িতগ্ররাহের বিশেষ ধর্মের 
বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, 
উদ্ধৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এই 
ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ 
চলে, তাহ! উত্তপ্ত হয়। 

(২) ধন ও ঞ্ণ-ভাঁড়িতের মধ্যে কাচ, বাধু গ্রতৃতি 
পরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন মহজে ঘটে 
না। ধনের নিকটবর্তী এদেশে উদ্ধংতি অধিক ও খণের 
নিকটস্থ দেশে উদ্ধ'তি কম থাকিগা থায়। কিন্তু এই উদ্ধতি- 
বৈষমোর ফলে ধন নিয়ত খণমুখে ও ঞচণ ধনমুখে ঘাইতে 
চেষ্টা করে। -যে বই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, 
তাহারা পরস্পর আ্মরুষ্ট হয়, এবং আট্কাইয়। না রাখিলে 
অগ্রসর হুইক্স! শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের 
সধ্যবর্থা প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উদ্চতির 
বৈষম্য ক্রমশঃ বাঁড়াইলে ফেই টানট। শেষ পর্য্যন্ত এত বেলী 
হয়, যে মধ্যবর্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে 
পৃথক্‌ রাখিতে পারে না। ইন্পাতের অথবা রররের তার 
অনেকট! টান হে, কিন্তু অধিক টানে শেখে ছিড়িয়া যায়; 
সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্যন্ত ছিড়িয়া! যায় 
পরিচালককে ছিঁড়িয়। তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া 
লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া! উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে । 
সম্ষিলনের পর "আর উদ্ধ'তির বৈষম্য থাকে না, পরিচালক 
মধ্যে টানও থারে না। 

উএজওজিন তি উভয় তাড়িতের 
মিন ঘটলে বিবিধ উৎপাত ঘটে । অপরিচালক বায়বীয় 
ব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে 


 অপ্িপ্রলিল নির্গত হন্জ ও শব্দ উঠে। কাচের বা. কাগজের 2 


ধা কাঠের ও কঠিন, পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহ! ভালা বা. 
ক্ষয় যায়। মধ্যে বারুদের মত ০৬৭ ্ 


চর রী 


. জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচ 
আঘাত লাগে। 

তাড়িতের স্কুলিঙ্গ, তাহার াহাদিকপন, রা 
সৃতি ব্যাপার এইন্ধগে ঘটি থাকে । 

বড় বড় তাড়িতযস্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার স্থন্নর- 
রূপে দেখান যায়। আলোক শব্ধ প্রভৃতির উৎপাদনে 
বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাস। দেখান যাইতে পারে। 
লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় 
করিয়া সেই ভাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ 
বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত কর! যাইতে পারে, অনেক 
গুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া 
একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই 
শরীর কাপিয়! উঠে। 

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অল্মজান, অব্জনক 
গ্রভৃতি বিবিধ বায়ু পৃরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন 
'ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়॥ এই 
মকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর । বিচিত্র আকারের নল 
তৈয়ার করিয়া! বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। 
এইরূপ নলকে গাইস্লারের (99188167) নল বলে। 

বঙ্জ বিদ্যুতের সহিত ভাড়িতথস্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নি 
স্কুলিঙ্গ ও তাহার আহ্ষদিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া 
বেঞ্জামিন্‌ ছকাক্ষলিন্‌ উদ্ভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইন্ূপ 
অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়! তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের 
সংক্রমণ করান, এ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্রস্থতা বাহিয়া 
চলিয়া! আশিয়। তাহার আঙ্গুলে স্লিঙ্গ দিতে থাকে । 
অন্তান্য পরীক্ষ। দ্বারা তিনি মেঘের. তাঁড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত 
উভয়েরই একতা গ্রমাণ করেন।  বস্মতঃ বিদ্যুৎ তাঁড়িতের 
বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজধবনি তদানুযঙ্গিক বাযুর আকল্মিক 
উত্তাপ ও প্রমারণজনিত শব মাতর। 


লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্ধংতিমান্যস্ত্রের সাহায্যে |- 


দেখা গিয়াছে, তৃপৃষ্ঠের উপরে, বাযুমগ্ুলে প্রান্ধ সর্বদাই 
তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু বাহিত মেঘ 
পরায় সর্বদাই ভাড়িততযুক্ত থাকে । : জলের বাপ্দীভবন ও 
বাষুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হুয় এই তাড়িত বিকাশেক্জ কারণ। 
_ কষ কুন অন্ত জলকণ| যখন জমাট বীধিষ়া বৃহতর জলকণায় 
গরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের 
পরিমাণ অল্প হুইলেও তাহার উদ্ধূতি অত্যন্ত অধিক হইয়! 
গড়ায় দুপুষ্ে বা পা্থবর্তী মেঘে পুর্ব তাড়িত না থাকি- 


সব সুরে রিসাবাত (নাটীডকাফিতের ভারিরর। |. 


৬ 


. ৬১৬ ] ৃ 
উদ্ধৃতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান জাত 






হালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।. 





পড়িল মধ্যন্থ বামুরাশি ছিন্ন করিয্স! প্রকাণ্ড তাড়িত স্,লিঙ্গের 
উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জনাদি ব্যাপার ঘটে ॥ 

(৩) সহবর্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দুরে থাকে, 
তাহা হইলে তাঁড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া 
তাহার সহিত সঙ্সিলন কঠিন হইয়! পড়ে। কিন্ত এরূপ 
স্থলেও কোন একট! জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা! তাড়িত সঞ্চিত 
রাখা! যাক না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উচু, কুজ, 
চর স্থান বর্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে 
আসিয়া! জমে ও চারিপার্ষের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া। ধারে । 


, এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে কায়ু- 


পথে বাহির হইতে চায়। বামুরও অপরিচালক অংশ 
নষ্ট হয়। বাষুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের 
কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিক্ুষ্ট ও বিক্ষিণ্ত হুইয়া। ফে 
দেশে উদ্ধতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে । এইবূপে 
বামুমধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হুইয়! বায়ুপথে বামুকণ! অবলম্বনে 
ক্রমে ক্রমে তাঁড়িতট। বাহির হইতে থাকে । 

কোন সুচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাঁড়ি- 
তকে আট্কাইয়৷ রাখা কঠিন। স্থচীর মুখে তাড়িত জমে 
এবং চারিদিকে ঠেল! পাইয়া সেস্থান হইতে বাসুপথে বাহির 
হইয়! বাস । বায়ুতে ঘে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশপক্রমে 
প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার স্থচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে 
নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। , অন্ধকার ঘরে তাড়িত- 
যন্ত্র চালাইলে স্থুচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্থে সুক্মাগর খাডুদণড 
পুতিয়া রাখ। প্রথ। আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় 
হইলে নিক্কে ভূতলেও তাহার সহবর্তা বিপরীত তাড়িতের 
সংক্রমণ ঘটে । সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিগ। 
ধাতুদণ্ডের সক্ষম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাছির হইয়া যায়। 
একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত 
হইতে না পারায়, বজপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে 
বাযুরাশির আকম্মিক ভেদজনিত স্,লিঙ্গ 174১ 
থাকে না। 

সম্্রতি তাড়িত-স্ফ,লিঙ্গ সন্বন্ধে বিবিধ ১, 
আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড 
দ্বার! সম্যক্‌ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প । বঙ্পাতের আপছ) 
একেবারে -ঘুডাইতে হুইলে ঘর খানিকে 






বঞ্চয় করিবার জন্ত বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হুইয়াছে। অল্প 
মাত্রায় ভাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। 
একথান! রেকাবে খানিকটা গাঁলা গলাইয়া ঢাল। ত্র 
একখানা রেকাব কাচ বা অন্ত অপরিচালক দণ্ডের হাতল 
লাগাইয়া ধর। প্রথম থালার গালা'র পিঠে ফনেল ব! বিড়া- 
লের চামড়া বার ছুই ঘষিলেই উহ্থাতে খানিকউ! খণ-তাড়ি- 
তের বিকাঁশ হুইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের 
সন্তুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছু'ইয়! দাও। এখন এই 
রেকাবে খানিকটা! ধনতাঁড়িত সংক্রমিত ও আবিভূতি দেখিবে। 
বস্ততঃ প্রথমের খণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা! 
বায়ুভারও বাবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি 
হইল। এখন হাতল ধরিয়| দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত 
কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। 
এইক্ধপ যন্ত্রকে তড়িদ্বহ্যন্্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী 
নাম (1019০০-০-/০70৪ ) 
গ্রচুর পরিমাণ তাঁড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নান! 
রকমের যন্ত্র আছে । এই সকল যগ্্র সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর । 
প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণন্ধার! কাচের ব1 অন্ত দ্রব্যের গায়ে তাড়িত 
জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে 
কোনক্রমে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত করা! যায় । এই শ্রেণীর মধ্যে 
রামস্দেনের (1%705089) যন্ত্র গ্রাসদ্ধ। ইহাদের দোষ 
এই যে ইছাতে তাড়িতশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে । যতটা 
মেহনত কর! খায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা ন্ট হয়। ততটা 
ফুল পাওয়া যায় না। 

-দ্বিতীক্ন শ্রেনীর যন্ত্র কতকটা তড়িদহমস্ত্ের অনুরূপ । 
মনে কর ছুইট! বড় বড় দ্রব্য কও তাড়িতের আধার 
'স্বূপ বর্তমান! আরভ্ডে কয়ে কিঞ্িৎ ধন ও থ'য়ে কিঞ্চিৎ 
সণ সঞ্চিত্সাছে। আর একট! তৃতীয় ক্ুত্র দ্রব্য গ লও । 
গঃকে কঃয়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিম্পর্শ করাও । 
গ'তে খানিকটা খণের সংক্রমণ হইবে । গ”কে এখন সরা- 
ইয়া খ'কে ছুইয় দাও) গয়ের সমস্ত খণটাই পরার খসে 
যাইবে | কেননা, গ ছোট, খ বড়, থকে খণের মাত্রা 

-.্রাডিয়া গেল। 'আবার খ'কে গ'র নম্মুথে রাখিঝা ভূমিল্পর্শ 

করাও ।॥ এবার গ'য়ে ধন যাংজ্রান্ত হইবে । গ'কে ক"য়ের 

নিকট লইরা ক+কে ছুইয়! দাও। প্রায় সমুদর ধনট! ক”য়ে 
যাইবে। ৮: 3:০০ কট গেল। এইরূপে 
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ক'তে ক্রমশং ধন ও খ'তে ক্রমশঃ খণের মাত্র। বাড়ি 


যাইবে । উত্তয় ভাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া 
শেষ পর্যন্ত উভয়ের গচুর সঞ্চয় ঘুটিবে। 

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্কির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং 
ছোট খাটে! একটা যন্ত্রে অন্প সময়ে এত তাঁড়িত অঞ্চয় হয় 


“যে, তাহার টানে ক ওখ উভয়ের মধ্যেই বাযুপথে কয়েক 


ইঞ্চি বা কয়েক ফুট ল্বা ক্ষ,লিঙ্গ অনাম্মাষে গাওয়া যায় । 

হোলত্জ্‌ (70118), বস্‌ (০8৪) বিম্‌ হর (ড/89৮081) 
প্রভৃতির নিশ্মিত তাড়িতযস্ত্র এই শ্রেখর আঅন্তর্গত। 'আজ- 
কাল এই সকল যস্ত্রেরই আদর$। 

তাড়িতপ্ররাহু।--একটা ভাড়িতযন্ত্ের কাজা 
খানিকটা! তাড়িতের যঞ্চয় করিয়! একট! তামার তার দিয়! 
& তাড়িতাধার ভূমিস্পশ করিয়া! দিলে তখনি ষমগ্র তাড়িতট! 
তার লইয়া! ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাঁড়িতাধারের 
উদ্ধত ভূমির উদ্ধূতির সমান হইয়া! পড়ে, ইহারই নাম ভাড়ি- 
তের গ্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থামী। প্রবাহের ফলে 
তারটা একটু গরমহয়1 প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, 
তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া! অবিআমে তাঁড়িতের উৎ- 
পাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে রাহির 
হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্ত দিকে তেমনি নূতন তাড়িত 
আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছ! 
তাড়িতের গ্রবাহ ভার মধ্যে চালান যাইতে পারে ।  তারটা 
ক্রমেই উত্তপ্ত হুইয়! উঠিবে। তারের নিকটে যদি একট! 
চু্বকের কাটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হহতে একটু থুঝিয়! 
যাইবে। 

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্ারা! যোগ 
করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাঁড়িতপ্রবাহ চলে। 
ণমধো সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হুইয়! যার। ধনতাড়িত 
এক পিঠ হইতে এক সুখে যায়, খণ তাড়িত অন্ত পিঠ হইতে 
অন্তযুখে যায়। এ স্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। 
প্রবাহ স্থারী করিতে হুইলে এক পিঠ তাড়িত-বস্ত্রের সহিত 
অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে 
হইবে। 

স্পষ্ট দেখা বাইতেছে, টার উদ্ধৃতি সমান 
করিবার চেষ্টাঙ্গ এই প্রবাহের উৎপতি। মতুক্ষণ জোর 
করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদা- 
খের ছুই অংশের উদ্ধ'তি আসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়ি- 
তের শ্রোত এক অংশ হইতে আন্ত চলিতে, টিং 


রী রটাক্তি 


পাল তিনে যেল্রোত লগ 

বাহিত তাড়িতের পরিমাঁণ অধিক হত নাঁ। তাড়িতের 
প্রবল আোত পাইবার অন্য উপাক্থ আছে। 

সাধারণতঃ তাঁড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাঁড়িতেরই 
প্রবাহ বুঝিতে হইবে ॥ কিন্ধু ইহা সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে যে, তাঁড়িত ক হইতে থ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন" 
তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে খ্ণতাড়িত থ হইতে 
ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে। 

তাড়িতঘন্ত্র ব্যতীত তাড়িতোত উৎপাদনের প্রধান 
উপায় তিনটা । শ 

(১) একখগ্ু তামা ও একখণ্ড দস্তার ছুই প্রান্ত একত্র 
করিয়। অপর ছুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শকহীন মাছের 
গায়ে ধরিলে উহ্বাদের নির্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবাশি 
(941%8)1) এই ঘটনার আবিষ্ধার করেন। ছুই খান! 
বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ মাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, 
একে ধন ও অন্ঠে খণ আবিভূতি হয়। বলতা৷ (০1১) এই 
ঘটনার আবিষ্র্ত।। খানিকটা জলে একটু সুনবা কয়েক 
ফেঁট। দ্রাবক ঢালিয়। তাহাতে একখান! তামা ও একথান। 
দন্ত! আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বার! তামার 
সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা 
হইতে দন্তার অভিমুখে তার বাহিয়! তাড়িতের (অর্থাৎ 
ধন-তাড়িতের) জোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে 
তামার অভিমুখে জোত চলিবে । যতগ্ষণ উদয় ধাতু জল- 
মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতজোত বছিতে 
থ|কিবে। নিমগ্ন দস্তাখান। ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে । 

এইন্ধপে তাঁড়িতের কোৰ (০5) তৈয়ার হয়। কোষের 
ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকপ্রাবক জলে মিশীইয়া বাবহৃত 
হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্ত একথণ্ড ধাতু 
ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। 
তামা, প্লাটনম্‌, পারদ, এমন কি জমাট বাধা! কয়লা পর্যন্ত 
ব্যবন্ধত হয়। এই ধাতুখগকে তার খারা দস্তার সহিত 
যোগ করিয়! দিলে সেই তার বাহিয়। তাড়িতের জোত বহে। 
দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকর্জাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে 
মিলিয়। গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিগ্নায়.অজনক 
বায়ু উ্ত হইয়া তামা বা তিধ অন্ত যে ধাতু কোষে থাকে, 
তাহার গায়ে জন্মে ও ভাড়িতগ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। 
এই জন্ত সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেল! আবস্তাক 
হয়। প্লাটিনম্‌ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির | 


রঃ তং গালা তানগা | 


র্‌. 






পোড়াইয়' ফেলে । পিন 

তাঁড়িতপ্রবাহেক্স জন্ত বিবিধ কোষ এন আছে। 
দানিয়েলের কোষে তাষ] ও দন্তা, প্রোবের কোষে প্লাটিনস্‌ 
ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবন্ৃত হয়। 
দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত ছূর্ধবল। ক্ষীণ প্রবাহ উৎ- 
পাদনের জন্ত উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইরার 
জন্য নাইটিংকের বদলে বাইক্রোনিক এদিড প্রভৃতিরও 
ব্যবহার 'আছে। 

বাহিরে তাড়িতজোতের প্রতিবন্ধ অধিক থাকিলে কতক- 
গুলি কোষ সারি করিয্া৷ সাজাইয়া একের তামা অপরের 
দন্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্র করিয়া! ব্যাটারি তৈয়ার হয়। 
বাহিরে প্রতিবন্ধ অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা 
কোধে সমান ফল) কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা 
প্রতিবন্ধ ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধও 
বাড়িবে। 

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাঁড়িতজোত উৎপন্ন ফি সে 
তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয্জ না, কিন্তু উহার উদ্ধংতি 
খুব বেশী হয়। কোষ হুইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার 
উদ্ধৃতি উহার তুলনায় সামান্ত, কিন্ত প্রবাহগত তাড়িতের 
পরিমাণ থাকে বেশী । যন্ত্রজাত প্রবাহকে উদ্ধ হইতে বেগে 
পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে 
্রান্ধ সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী আোতের সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার 
জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর আত । 

(২) একট। তামার ও একট! লোহার তার খুখে সুখে 
জোড়া করিয়া একট! সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া খায়, ও 
অপর মন্ধিস্থণ শীতল থাকে, তাহা। হইলে উভয় তার বহিয়! 
তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ 
রাসায়নিক শক্তি ও এস্থলে প্রবাহ তাপ হইতে জন্মে ॥ : 

এই গ্রাবাহের উদ্ধ'তি খুব সামান্ত ) তবে উভয় ষন্ধির , 
মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্ত ইতর বিশেষ হইলেই একটু না! 
একটু প্রবাহ দেখা দেয়। তাম! ও লোহার বদলে অন্ত ছুই 
ধাতু, বিশেষতঃ এন্টিমণি (রষাঞ্জন) ও বিসমথের ব)বহার 
চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে, উষ্ণতার সামান্ত তারতম্যে 
তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উ্ণত1 আবিষ্কার 
জন্থ ব্যবহৃত হুইক্ব। থাকে । উষ্ণতা! রা? 











ব্যবন্ধত হইয়াছিল। 
0) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্ধ্যে অত্যচ্চ 
: উচ্গতিযক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতগ্রবাহের নিয়োগ 
হুইয়! থাকে । যন্ত্র কৌবজ বা তাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ 
চলে না। ডাইনামো নামক ঘন্্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল 
প্রবাহের উৎপাঙ্গন হয় । একটা! চুম্বকের নিকট তামার 
তাঁর ঘুরাইতে থাকিলে উহ্বাতেই তাড়িত গ্রবাহ জান্মে। 
_ ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 
তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম ।_তাড়িত-প্রবাহ 
পরিচালক পদার্থের মধ্য দিশা ধাইতে পারে না; এই জন্গ/ 
ইহাতে তাড়িত স্দুলিঙ্গাদি ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। 
ইহার উদ্ধতি যন্ত্র তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা 
পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়! অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর 
পরিচালকতা সমান নছে । যাহার পরিচালকতা কম, তাহার 
প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার 
পরিচালকত! সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটি- 
নম, লোহা, সীস প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ 
ক্সধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়! 
তাড়িত প্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক 
সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয় । বাহার প্রতিবন্ধ 
কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। 
আবার যে তাঁরট। যুত দীর্ঘ, তাহার প্রভিবন্ধ তত বেশী; 
যে রত স্থূল, তাহার গ্রতিবন্ধ তত কম। তামার মোটা 
খাটো তারের ব! স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্টা। 
কোষ হুইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক 
রাস্তা ধরিয়। চলে। পথি মধ্যে ছুই টারিট! রাস্তা পাইলে 
সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তাক্স প্রৃতিবন্ধ অধিক, 
সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়) যে পথে কম, সে পথে গ্রাবল 
হুয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হর, তাড়িত প্রবাহও 
গেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত- 
প্রবাহের বেশ সাদৃন্ত আছে। 
প্রবাহের ধর্ম ।-_ প্রবাহের বিবিধ ধর্সের মধ্যে তিনটা 
শ্ধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে__ 
১): হে ধাতুর ভিতর প্রাবাহ গলে, তাহা গরম হয়। 
 কোধের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ 
আট আস্সিল তাহার হিলাব দেওয়া বাইতে পারে। 


এই যত 
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চালকত! কম; সরু প্লাটিনম্‌ তারে প্রাবাহ চালাইলে উহ! 
তাপে প্রদীপ্ত হই! উঠে। কাচের বর্ত,লের ভিতর গ্লাটিনম্‌ 
বা কয়লার সুগ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদদীগ তৈয়ার 
হয়। ধ্রতার দিয়! প্রবাহ চলিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো! 
দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত,লটাকে রাষুশূন্ত 
করিতে হয়, নতুবা কয়লা! পুড়িয়া যাইবে। 

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে ছুই 
একটা কোষে চলে না । বহুসংখাক কোষ সারি কৰিয়] সেই 
ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হ্য়। বাহিরে যে তার থাকে, 
তাহার এক স্থান কাটিয়া ছুই টুক্রা কয়লা! দিতে হয়। হুই 
মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে । প্রবল 
প্রবাহ ষেই বাযুস্তর ভেদ করিয়! চলে । কয়লার টুক্রা ও 
মধাগত বাযুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ধ হইয়া ধপ্‌ ধপে আলো। দেয়। 

আজি কালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ 
বাবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বছসংখ্যককোষের 
কাজ করে। 

(২) তাড়িত-প্রবাছের পথে খানিকটা জল রাখ। 
অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার ছুইটীর মুখ 
জলে ডুবাও। জলে ছুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও । 
এরবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে । ঘে তারট! 
দম্তাঁয় সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা! বা 
গ্লাটনমে লগ্ন তাহাতে অল্লজন উদগত হইবে । জল ভিন্ন 
অন্ঠান্ট পদার্থেও এইন্ধপে বিশ্লেবগ চলিতে পারে ॥ 

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও 
ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল 
অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িত প্রবাহ দ্বার! উহাদের 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়। থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও 
কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। 
লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুমর়, অগ্ততাগ উপধাতুমন় 
(০০-০০৪০৪11০), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর 
উপধাতু ভাগ তাত্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক 
মুল পদার্থ, যাহা অন্ত রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর 
হইতে বাহির করিতে পার! যায় নাই, তাহা এই উপায়ে 
বিশ্লেধিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান শতান্ধীর 'আরন্তে 
সর হম্ফি ডেভী এইরূপে পটামিয়ম্‌ (পত্রক ),,সোডিন্নম 
(সঙ্ষিক) কালনিয়ম্‌ ( থটিক ) প্রভৃতি কতিপয় নূতন খাতুর 
আবিষ্কার করেন ।. সম্প্রৃতি ফরাসী মোয়ামী, সাহেব ফুরিন্‌ 
(দীপক) নামক অত্র বায়বীর উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক 
পদার্থ মধ্য হইতে বাছির করিয়াছেন ॥ 8 সা 
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. খাতুজভ্রব্যকে 0৩০০০ 
গার! বার বলিষ্কা তাড়িতপ্রবাহ সাজ কাল গিন্টির কাজে 
ব্যবহৃত হুয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোগা, তামা, 
নিকেল গ্রদ্ৃতি ধাতুর একটা ক্র আত্তরণ দেওযাকে গি্টি 
করা বলে। এই সকল ধাতুঘাটিত কোন লাবণিক পদার্থ 
জলে ভ্রব করিয়! তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে 
দ্রব্যের গায্পে গিপ্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে 
আট্কাইয়! সেই দ্রবমধ্যে ডূবাও। 'অচিরে উহার গায়ে 
ধাতুমনস সম আবরণ জমিবে । কোন দ্রব্যের উপর একটু 
স্থুল আস্তরণ জমাইয়! উহার ছাঁচ তোল! চলে। 

(৬) যে তার দি ভাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে 
একট! চুগ্বকের কাটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে 
কাটাট। তখনি ঘুরিয়! তারের সহিত লশ্ব ভাবে দীড়াইবার 
চেষ্টা করে। চুম্বকের কীট! স্বভাবতঃ উত্তর দক্ষিণে থাকে, 
তারটাকে তাহার নিকটে উত্তর দক্ষিণে ধরিলো কীটা৷ ঘুরিয়া 
যায়। পৃথিবীর চৌম্বক বল কাটাকে উত্তর দক্ষিণে রাখিতে 
চায়; আর তাড়িত প্রবাহ উহাকে লদ্ঘভাবে অর্থাৎ পুর্ব 
পশ্চিমে রাখিতে চীয়। ফলে কাটাটা মাঝা মাঝি হেলিয়! 
রছে। তারবাছিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরসুখে 
চলে, আর কাটা তারের নীচে থাকে, তাহা! হইলে কাটার 
উত্তরবর্তা মুখ বামে ব! পশ্চিমদিকে ঘুরিয়। যায় ও দক্ষিণবর্তী 
মুখ ডাহিনে পূর্বমুখে যায়। একটা উপ্টাইলে আর সমস্ত 
উপ্টাগপ। 

চুন্ধক শলাকাকে ভাড়িতপ্রবাছের এইরূপ ঘুরাইবার 
শক্কি থাকায় টেপিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ভাবহের স্থষ্টি। 
কিকাতাক্জ তাড়িতকোধ আছে, দিল্লীতে চুঙ্ধকের কাট! 
আছে। কলিকাতার কোষ হইতে ভার বাহির, হইয়া দিল্লী 
চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাটার নিঞ্টট হইতে ফিরিয়া 
কলিকাতার কোষে আসিল। শ্রাবাহ কলিকাত| হইতে 
তার পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাট! ঘুরাইয়া দিগ্া। আবার 
তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া! আসিল। ফিরিবার 
সময় তার পথে না আসিয়া ভূমিপথে, আমিলেও চলে। 
ভূমিপথে গরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই 
কলিকাতায় বসিয়া. ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কটা ঘুরাইয়া 
দেওয়! চলে। চুর্ককের কীটা ঘুরালেই সক্ষেত হইল। কীটাটা 
পাচরকমে ঘুরাইয়া পাচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্টট বিবিধ 
ফিট রী আছে। আজ কাল এদেশে টেলিগ্রাফ 


সঙ্কেত করা হয়।  উহথাতে চু্ধক- 
লগ্ন মি 


৬২ 


০০০০ 


2৮ নানাবিধ শব করে, 









বা আক দেখিয়! সক্ষেত নিরূপিত হন্ধ। টেজিগ্রাফি এখন 


একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা, হুইয়া দীড়াইয়াছে। বর্তমান ৯ 


প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্তা দেখ] 

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ মধ্যে বহুদুরে নীত হয়। গ্রবাহ 
কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দিষ্ট হিসাব নাই । 
বস্ততঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দিষ্ট বেগ নাই । আজ 


“কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়! এক মহাদেশ হইতে 


অন্য মহাদেশে সক্ষেত প্রেরিত হইতেছে! এই সকল 
তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী, ঘে তাড়িত"গ্রাবাহ তন্মধো 
অত্যান্ত ক্ষীণ হইয় যায়। এত ক্ষীণ হয় যে সহজে চুম্বকের 
ঝাঁট। নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার কোষে লগ্ন 
করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে । সেই 
ধাক্কাটা আবার দুরস্থ অন্ত &্টেশনে পৌছিতে একটু সমন 
লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিক়। পৌছিলে সন্কেত পাওয়! যায় । 
এইবপ স্থলে সঙ্কেত ন্ুুচারুরূপে পাইবার জন্ত প্রথমে বড় 
কষ্ট হইয়াছিল। গ্রাস্গোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্সনের 
গ্রতিভ1! সকল বাধা বিদ্ম পরাজয় করিয়! তাহার নাম জগ" 
দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে 
পরিচিত। 

তাড়িত-গ্রবাহ মাপিরার উপায় ।--গ্রতি সেকেঞ্ডে তার 


। দিয় কতট! তাঁড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ 


হয়। ছুই উপায়ে এই পরিমাণ সহ । জলা অন্ত তরণ 
পদার্থ কত সময়ে কতটা বিঞ্লেষিত হুইল দেখিয়া প্রবাহের 
প্রাবল্য ব! ক্ষীণতা৷ বুঝ! যাইতে পারে । অথবা চুম্বকের 
কাটাকে কতটা! ঘুরাইয়! দিল তাহা দেখিয়াও  শাবাহের 
পরিমাপ হয়। গ্রাবাহ যত প্রবল হইবে, চুঙ্ক্গ্রাতি ত 
প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে । প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ 
হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাঁক কাটার 
চারিদিকে বেষ্টন করিতে হম়্। যত পাক রেষ্টন দিবে, 
গ্রাবাহের ৰলও তত গুগ বাড়িবে। চুহ্ধকের কীট বাক » 
ঝুলাইয়। বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের এ্ররাহ- 
মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি লাম (10991%/90- 
709৮61, ) 

ভাড়িত-প্রবাহের চুস্বকত্ব।__তাড়িত-গ্রবাহ চুম্বকের 
কাটা ঘুরাইয় দেস্। বন্ততঃ তাড়িতগ্রবাহ সবয়ংই সর্ধাংশে 
চম্বকধর্যুক্ত । একট! চুম্বকের চারিপার্স্থ প্রদেশে যে যে 
্যাশার টে, ভাি-নাহের রা 






করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিকই চকে 
পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্থে লোহা 
রাখিলে উদ চুপ্ধকর্্ম পায়, চুম্বকের কাটা! রাখিলে উহা 
' একটা নির্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। এ্রন্নপ 
তাড়িতপ্রবাছের : সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়, চুঙ্বক- 
শলাক নির্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড ততপ্রতি 
আর্ট হয় ইত্যাদি । র 
ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের.নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে ব1 
চুগ্ধক দিন! ঘষিলে ইন্পাত স্থা্ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি 
ইম্পাঁতের গায়ে ভাঁড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহ স্থায়ী 
চুগ্ধকে পরিণত হুয়। কাঁটা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ 
প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তবতঃ স্থায়ী 
বা! অস্থারী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্ত তাড়িতের প্রবাহই 
আকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে 
ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে গ্রস্তত হয়। 
একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তাঁর পাক দিয়! 
স্থন্দর আকারে জড়াও ) পরে কাঁঠ খানা বাহির করিয় 
লইলে যে জড়ানো তারট! থাকে, উহাকে ইংরাঁজিতে 
3০৮৪০14 বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুগুলী বলিব। 
তারের একট। দীর্ঘ কুগুলীতে তাড়িত বছিলে উহা! সর্ববাংশে 
চু্ধকের দণ্ডের বা শলাকার অন্কুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত 
আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। 
চু্ধকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণাদি ঘটে, কুগুলীতে 
চুন্বকে ও কুগুলীতে “কুগুলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষ- 
খাদি ঘটিয়। থাকে । অথবা কুগ্লীতে দরকার কি। খানিকট। 
তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া ( কতকট! অঙ্গুরীর মত 
করিয়া) উহাতে তাড়িতল্রোত চালাইলে উহা৷ চুন্বকধর্মাক্রাস্ত 
ইস্পাতের খালা বা রেকাবের মত কাঙ্জ করে। উহার 
একটা দিক্‌ বা! পাশ উত্তরদর্ত্রী ও অন্ত পাশ দক্ষিণবর্তী হইতে 
চাঞ। আবার এইকপ ছুইটা অঙ্কুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে 
উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বাঁ বিকর্ষণ হয়। প্রাবাহ যদি ছুই- 
* টাতেই একসুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে 
চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্তিত আপেয়ার প্রথমে 
উচ্চ গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন | 
সম্প্রতি ফারাদে ও মক্ষবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল 
গখন! আরও সহজে সম্পাদিত হয়। 
তাড়িত এপ্িন।_চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌ্বক 
প্রদেশ বলিব। এ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চু্কত্ব 
রর ১ গ্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে: 
মহ ) 


টিকা 


১৫৬ 





আর শর চুকে চ্াকমে স্থাপন কর! যায না। সেই 
অপর চুষ্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাজ উহা! ঘুকিয়া 
একট! নির্দিষ্টক্ূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে । সেখান হইতে 
বলপূর্বাক সরছিলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া মেই খানে আমিবে। 
ভাঁড়িতগ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-গ্রদেশ | সেখানেও 
চুশ্বক বা অন্ত ভাঁড়িতগ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে 
রাখা চলে না। তাহার! ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার দি 
অবস্থান গ্রহণ করে। কাঞ্জেই এই চৌদ্বক প্রদেশে চুম্বক ও 
তাড়িতপ্রবাহ আপন! হইতে গতিহীন হুয়। গতিট! গ্রধানতঃ 
ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাঁড়িতপ্রধাহের পুনঃ পুনঃ দিক্‌ 
পরিবর্তন ঘটাইয়! এই গতিকে স্থাী ঘূর্ণনে পরিধত করা 
চলে। প্রবল তাড়িত প্রবাহ তারের কিয়দংশে গরবাছিত 
থাকিয়া! শক্তিশালী চৌম্বক এদেশের সৃষ্টি করে। সেই গ্রাদেশে 
তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে গ্রাবাহ 
চলিবামাত্র উহ! বেগে খুরিতে কআবাস্ত করে। উহার সহিত 
বড় বড় চাক সংলগ্ন করিয়। অবলীলাক্রমে ঘুরাঁন চলে। 
সাধারণ বাম্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত 
এঞ্সিনেও ততসমুদক্ নির্ববাহিত হইতে পাঁঝে। বাপ্পী 
এঞ্জিনের কাঁজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়! 
পাওয়! যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্কি 
হইতে জনো, এবং উহ! কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা 
পোড়াইয় পাওয়া যায়। গন্ধকপ্রাবকের সহিভ দস্তার 
স্মিলন সাধারণ দাহনজ্রিয়! হইতে মুলতঃ অভিন্ন লহে। 
করল! অপেক্ষা দস্তাতে ব্যন্ন বাহুল্য বলিয়! তাড়িত এঞ্জিন 
বাচ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই । 
ভাড়িত-এ্রবাহের সহিত চুম্বকের সঙ্ধন্ধ।-_চুস্বকের সহিত 
তাড়িত-প্রবাহের এই মাধন্দ্য দেখি! উভয়ের প্রকৃতিগত 
অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে োহার 
প্রত্যেক অধুর চারিদিকে তাড়িত প্রবাহ ঘুরিগ্া বেড়াইতেছে, 
অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্ত বেশ বুঝা যায়। বিবিধ 
যুক্তি এই অনুমান সমর্থন করে। বস্ততঃ ণৌহ মাত্রেই 
(তাহাতে চুদ্ধকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাঁড়ি- 
তের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ড স্বরূপ।* ভাটা যেমন একট! 
অক্ষরেখার চারিদিকে থুরে, পৃথিবী যেমন আপন অঙ্গ 
রেখার উপর আবর্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত- 
আবর্ভ সেইরূপ এক একট! অঙ্গ অবলম্বন করিয়া! তাহার 
চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই 
অক্ষবেখাগুলি ইতস্তত; বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুগ্থকে 
এই অক্ষরেখাগুলি: এধানতঃ একই দিকে থাকে। আর 
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শুধু চুম্বকের 'অভান্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রাদে- 
শেও এই আবর্পকল বর্তমান । আমর! যাহাকে শৃন্ত বলিয়! 
থাকি, তাহা বস্তুতঃ শুন্ত নহে । কোন একটা অনৃষ্থ সামগ্রী 
সমগ্র শৃল্তগ্রদেশ বাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দিকে এই 
দৃষ্ত সর্ধদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুত্র আবর্তগুলি 
বর্তমান। সেখানে এখনও লোহা! আঁনিলে সেই আবর্ত- 
গুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুন্বকত্ধের উৎপত্তি 
করে অর্থাৎ সেই আবর্তের বেগে লোহার আপবিক অক্ষরেখা- 
গুলি নির্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যাঁয়। 

তাড়িত-গ্রবাহের সংজমণ।--উপরে ব্লিয়াছি, চৌম্বক 
প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাগন করা চলে না। 
সে আপনা হইতে একট! নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে 
ক্সাপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে 
আবাধে যাইতে দাও । দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে 
চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতে- 
ছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা! প্রাবাহ্‌ উৎপ্স হইয়া 
পূর্বতন ্রবাহকে ক্ষীণ ও হুর্বাল করিয়া! দিল। প্রবাহ যেদিকে 
যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও লা) ব্লপুর্রঘক 
উহার উলটা মুখে ঠেলিয়া লইয়। চল। দেখিবে প্রবাহ 
আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একট! নুতন 
প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া। পুর্ব্বতন প্রবাহকে বাঁড়াইয়| দিল। 
চৌন্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রথাহ এইদ্ধগে কখন 
ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়) অথবা এ মুখে বা! ও মুখে নূতন 
গ্রবাহের স্থষ্টি হইয়া! বর্তমান প্রবাহে কমায় বা বাঁড়ায়। 
চৌম্বক প্রর্দেশে গতির বশে এই নুতন প্রবাহু-্থষ্টির নাম 
তাড়িত-প্রবাহের মংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবি- 
্বর্ভী | যে তার অথবা! পরিচালক দ্রব্য চৌদ্বক প্রদেশে চলি! 
বেড়াইতেছে, উহাতে. তাড়িত-গ্রঝাহ একবারে অস্তিত্বহীন 
হইলেও এই গতির বশে নৃতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। 
উহ যতক্ষণ চলে, প্রবাহ. ঠিক ততক্ষণ থাকে ; গতি বন্ধ 
হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বল! বাহুল্য তারকে চুম্বকের 
কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের 
নিকটে আনিলেও ঠিক্‌ সেই ফল। আবার তাড়িত-গ্রবাহ 
সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ ) স্থতরাং তারের নিকট একটা 
. খ্রবাহ্‌ স্হ্স! উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে 
নূতন এবাহের আবির্ভাব হয়) নবাবিভূতি প্রবাহ এমন 
দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধ! 
দেয়। এই হিসাবটী স্মরণ রাখিলে কোন্‌ মুখে প্রবাহ 
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ঝৌকে কতকট! সেইরূপ। সহস! ভাড়িত-গ্রবাহ কোন 
ভারে চালাইত্তে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা! বীধা পাড়ে; 
সহস! প্রবাহমান শ্লোভকে থামাইতে গেলে উহ! থামিতে চাহে 
না, বরং ক্ষণকালের ধন্য প্রবলতর হয়, মেও এই কারণে। 
চৌন্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের 
আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম । চৌদ্বক 
গ্রদ্দেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদন্ুরপ তাড়িত- 
. প্রবাহের প্রভাব বিগ্তমান | সেই প্রভাব সর্ধন্ব সমান ন| 
হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প 
অধিক প্রভাব হইতে অল্প. প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প 
প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে, যে কোন পরি- 
চালককে লইয়া যাওয়! যায় উহ।তেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে 
তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। ঘতক্ষণ চগিবে প্রবাহের স্থিতি 
ততগ্ষণ। যদি উভযত্র প্রভাব সমান হয়, তাহ। হইলে প্রবাহ 
না জন্মিতেও পারে। পরিচালকট। ঘত বেগে এক স্থান 
হইতে আন্তগ্থানে লইয়। যাইবে, উৎপন্ন গ্রবাহও তত, প্রবল 
ও পুষ্ট হইবে। বস্ত্তঃ তামার তারকে কয়েক পাঁক জড়া- 
ইস্সা অতিবেগে  চৌনম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে 
থাকিলে খুব প্রবল তাড়িত-গ্রবাহ্‌ পাওয়া যাইতে পারে। 
ব্যবস্থাপূর্বাক তাড়িত-প্রবাহ :এইরূপে উৎপাদন করিলে 
উত্রত। ও উদ্ধতি বিষয়ে উহা! তাড়িতযস্ত্রোৎপন্ন গ্রাবাহের 
তূগনীয় হয়। 

বস্ততঃ রূম্কর্ষের কুগুলী (8০০4010০8০০) নামক 
যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাঁড়িত-প্রবা- 
হের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনা্জাসে 'অপরি- 
চালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। ছু ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দীর্ঘ ভাঁড়িত- 
স্ক,লিঙ্গ ছোট খাটো কুগুলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। 
প্রকাওকোষ ব্যাটারিতে গিকি ইঞ্চি স্,লিঙ্গ মিলে না। 
বাক্বীয় পদার্থে তাঁড়িতশ্ষ.ণিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার 
ঘটে, সে. সমুদ্াই এই যঞ্ত্ে্ব সাহায্যে স্ুচারুরূপে 
দেখান যাইতে পারে। গাইস্লরের নলের কথা পূর্বে 
বল! গিয়াছে । উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল 
মাত্রায় থাকে । তাহার মধ্যে তাড়িত-গ্রাবাহ চলিলে বিবিধ 
বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্স্‌ সাহেব কাঁচের 
নলের ভিতর হুইতে বাষু প্রান্ম সম্পূর্ণভাবে নিক ষিত করিয়া 
কুগুলীন্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়! বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা 
দেখাইক়্াছেন। জুকৃসের নলের ভিতরে বাু প্রায় থাকে 


অসিবে সহজে বলা গলে। হঠাৎ খোড়া চলিলে ক্আারোহী | না বলিনেই হয়। গোটা কতক অু. এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুটাছট 
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করিয়া! বেড়াপ্স। ইহারাই তাড়িত বহন করিগা ইতস্ততঃ 
ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক 
প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহ্বাদের গায়ে 
: -খ্বাকক! দিয়৷ বিচিত্র উজ্জল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। 
ক্ুকৃস্‌ নলের এই সকল ব্যাপার অতি স্থন্বর ও মনোহর। 
রূমকর্ষের কুগুলীতে যে উগ্র তাড়িত প্রবাহ জন্মো, তাহা! 
একটানা! অবিচ্ছেদ আোতে বহে ন|। থাকিয়া থাকিয়া ও 
খামিয়। থামিয়! বছে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা 
ছুশ চারিশ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের 
সংখ্যা যদি কোন ক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও 
নিধুতকে তোলা! বায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উদ্ধতি 
খুব উচ্চে উঠান ঘায়, তাহ! হইলে কুকস্‌ নণকে আর যন্ত্রে 
সহিত সংলগ্ন রাঁখারও দরকার করে না। যঙ্গের পার্শে 
কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অস্তর্দেশ উজ্জল হইগ্পা 
উঠে, মধ্যে মন্তুযের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত- 
প্রবাহ তাহ! ভেদ করিগ্া চলিয়া যায় ও দরস্থ নলকে প্রদীপ্ত 
করে। আশ্চর্যের বিষয় যে যাহার শরীর ভেদ করিয়া যার, 
দে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রূমকর্ষের হকের বা 
, সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাকা। মন্ুয্যুশরীর হিতে পারে 
না) কিন্ত এই অতযাগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধারা! সেকৃণডে 
শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন 
ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীর 
যুবক নিচ্ন! তেস্লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত 
করিয়! সকলকে চর্মৎকৃত করিয়াছেন 
ডাইনামে।।-_চৌন্বক প্রদেশে তামার তাঁর বেগে ঘুরা- 
ইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতজ্রেত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে 


অধিক । উগ্র অর্থে উদ্ধৃতি বিষঞ্জে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্, 


গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামে! আজ কাল 
বিবিধ কার্যে ব্যবহৃত হুয়। চৌন্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে 
শ্রন্তত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশানী ইন্পাতের চু্ধক 
ব্যবহৃত হয় । কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িত প্রবাহ বৃহৎ 
লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ত লৌহকে পরাক্রান্ত চুন্কে পরিণত 
। করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়! যে গ্রবাহু জন্মিতেছে 
 ক্তাহারই কিয়দংশ ব1 সমন্তট! লৌহপিতে বেষ্ট করিয়া চুন্বক 
ইভা হস, প্রবাহ ক্রমশঃ পূর্ব হয়) চুম্বকের প্রভাবও 
_ ভতই ঝাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ভ্রমশঃ গ্রাবল হইয়া 
রাড জাসদের ক) 
নগরের রাজপথ রক সনির মা, 
৯৮198 


বি, চস পি 


ক 


তি, 


[ ৬২৩ ] 


তাড়িত 


প্রবাহ বড় বড় ডাইনামে! হইতে উৎপাদিত হয়! থাকে। 
এই সকল ডাইনামোর তাঁর বেগে ঘুরাইবার জন্ত বাম্পীয় 
এঞ্জিনের দরকার । ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে । 

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো! বিশেষ। যে ডাইনামো(ত 
ইস্পাতের স্থা়ী চুম্বকের দ্বার! চৌন্বক প্রথেশ জন্মান হর, 
উহাকে ডাইনামে। ন1 বলিয়া মাগ্পেটো যন্ত্র বল! হয় । ডাক্তারী, 
ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাঞ্সেটে!। মাত্র । একট! ইম্পাতের চুম্বকের 
কাছে তার দ্বুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে তাহাই রোগীর শরীরে 
চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে) একবার 
এ মুখে, একবার ও. যুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও 
অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনীমোবিশেষে বিশেষ বিশেষ 
কৌশল আছে। 

এক পাক বা কয়েক পাঁক জড়ান তার চৌদ্বক প্রদেশে 
ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত এবাহ ব| আোত জন্মো । খাঁনি- 
কট! ধাতুময় পিগুকে চৌদ্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়! দিলে 
তাহাতে রীতিমত গ্রবাহ জন্মে না। তাহার গ! বাহিয়া 
খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়! যায় মাত্র। তাহার 
গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা! পড়ে । এই ধাকা। উহার 
গাত্র ভেদ করিয়! যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয় যাঁয়, 
আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শী শীঘ্র কমিয়া যাঁয়। 
আর যদি একটা ধাকার বদলে পুনঃ পুনঃ যেকণ্ডে হাজার 
বারকি লক্ষবার, একব!র এ মুখে একবার ও মুখে ধাকা 
পড়ে, তাহ! হইলে যেই ধাক্াগুল! প্রবেশ লাতেই একরকম 
অসমর্থ হয়। কিয়দ্দ.র মাত্স প্রবেশের পূর্বেই নষ্ট হইয়া যায় 
বা উত্তাপে পরিণত, হয় । 

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন ।-ডাক্তারী 
ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে দমকর্ফের যন্ত্রে ব1| তেললা'র 
যন্ত্রে তাঁড়িতের একটানা! আত বহে না । জোতটা একবার 
এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রক্ুত পক্ষে প্রবাহটা যেন 
আন্দোলিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে । এত দিন সকলের 
ধারণ। ছিল, তাড়িতের এক একট শ্দ,লিঙ্গ এক একটা ধাক। 
মাত্র। প্রত্যেক স্ক,লিঙ্গের সঙ্গে খানিকট। ধনতাড়িত 
একমুখে ও. থাপভাড়িত অন্তমুখে সহসা; চলিয়া যাচ্স। কিন্তু 
সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্লিঙ্গ একট! মাত্র ধাকা! 
নছে) ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন জারে ব1 
তাড়িত বস্ত্র ক হইতে খ মুখে, এক পিঠ হইসে অন্ট পিঠে 
খানিকট! ধন তাড়িত সহসা বাঘু ভেদ করিয়া গেল ) ফলে 
স্রুপিঙ্গ জন্মিল$ একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ 
উতর হইল। এইন্ধপ এতকাল বিশ্বাস ছিলা। কিন্ত 


তাড়িত 


[৬২৪] 


বস্তুতঃ তাহা নহে ধাকাটা একবার এদিক্‌ হইতে ওদিক, | কাঠিসবিষয়ে ইন্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ 


আবার ওদিক হইতে এদিক্‌ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতাক!ত 
করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে । একটা! স্ক,লি্ 
ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক 
ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার: শত লক্ষ 


ধাক। এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্য বার তাড়িত: | 


প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একট! 
স্মুপিজ । একটা স্কুলিঙ্গের দর্পণগত গ্রতিবিষ্ব দর্পণের 
বেগে ঘুর্ণন দ্বারা বিস্ফষারিত করিলে প্রতিবিশ্বটা কাঁটা কাট! 
বোধ হয়্। স্কুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ 
দেখাইবার কারণ। 

তাঁড়িতের ঢেউ ।--পরিচাঁলকের বিভিন্ন অংশে তাঁড়িতের 
উদ্ধূতি বিভিগ্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই 
স্বধর্ম । এই ্বধর্থ্ের বশে পরিচালকে তাড়িতগ্রাবাহ জন্মে। 
গ্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় 'ও তৎপার্বন্তী সমগ্র 
দেশটা চৌন্বক ধশ্মাত্রাস্ত হয় । প্রবাহ কেঘল পরিচালকের 
ভিতরেই যায এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর 
প্রবাহ সহন্ধে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র গ্রচণ্ড 
ধাক। দি! অপরিচালকে ছিড়িয় যায়। ধাকাটাও আবার এক 
মুখে হয় না। একটা ধাক্কা! পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ 
তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে 
স্,লিঙ্গের অন্তর্ধান হয় ও সর্বত্র উদ্ধতি সমান হয়। 
পরিচালক.ও অপরিঢালকে এই গ্রভেদ। আবার প্রবাহ 
পরিচালকের ভিতর দিয়! যায়, সকল সময়ে ইহা বল! চলে 
না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়৷ দেয় মাত্র। 
তাড়িতত্রোত উহার গ! বাহিয়! চলে। শরীরের ভিতর 
প্রবেশের চেষ্ট! করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। 
প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌনম্বক গ্রদেশ। 
চতুঙ্দিক্‌ একবারে বাযুশুন্ত হইলেও উবার চুদ্বকত্ব যায় ন1। 
অনুমান হয়, শুন্ত স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে এ 
চুম্বকত্ব বর্তমান থাকে । বস্ততঃ আমর! যে স্থানকে শুন্ত 
খলিয়! থাকি তাহা একবারে শুন্তঠ নহে। আলোকবিজ্ঞানে 
বলে যে শূন্তস্থান পদার্থ বিশেষে একবারে ওতপ্রোত 
ভাবে পরিব্যাপ্ত। এ “পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে) 
বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্ত নহে? 
উহা শৃন্তার্যাপী পদার্থ বিশেষ । এই ঈখর বা.আকা শ স্ুক্্ম 
অদৃশ্য ও অন্থভবের অতীত হইলেও অতাস্ত কঠিন স্থিতি- 
স্থাপক পদার্থ, বাযুকণা ও গোস্রথণ্ড হইতে গ্রহ নক্ষত্র পর্থন্ত 


ইহার ভিতর দিয়া অবাধে: চলিষ্না যাস) অথচ আশ্চর্য যে |. 


জড় পদার্থের অথু সকলের ইত্স্ততঃকম্পন ও আন্দোলন- 
জাত ধান্ধার টেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকণ্ডে এক লক্ষ 
ছিয়াণী হাজার মাইল-বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে । 

মম্তব্তঃ তাড়িতপ্রধাহ চতুংপার্বস্থ আকাশেই এই চৌগ্বক 
ধর্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের 
কতিপয় সঙ্বন্ধ আবিফার করেন। আলোক আকাশের 
স্পন্দনমাত্র । এই স্পন্দনের একট! নির্দিষ্ট দিক্‌ আছে। 
চৌন্বক এদেশে এই স্পন্দনের দিকৃকে ঘুরাইয় দিতে পারে। 
চৌন্বক ধর্ম যে আকাশেরই ধর্ম ইহা হইতে ও অন্ঠান্ঠ কার- 
ণেও অন্কুমিত হয়| 

চৌম্বক ধর্ম যদি আকাশেরই ধর হয়, তাহা হইলে যে 
স্থলে তাড়িতগ্রবাহ এক টানে না বহিয়! ঘন ঘন আলো ।লিত 
হইতেছে, সেখানে এই আকাঁশেও একট! আন্দোলন উপস্থিত 
হুইবে। জড়-পদার্থের অধুন্ধ কম্পনে ঢেউ জন্গিয়া ঘেমন 
চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, 
তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়! চারিদিকে 
আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ি 
বা চৌঙ্থকোর্মি বলিতে পারা যায়। বস্ত্বতঃ কোনস্থানে 
তাড়িতের, একট! ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও 
ঢেউ জম্মিবে, উভয়ে সহ্বন্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে 
তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্খে ই চুম্বকত্তের আবির্ভাব ঘটে। 
তাড়িতের প্রবাহের তুলনা আোতের সহিত, চুম্বকের তুলন! 
আবর্ত বা ঘুর্নীর সহিত এবং এই ভ্রীবাহের সহিত দ্র্ণার 
অবিচ্ছেগ্য সম্বন্ধ দেখ! যার। 

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাঁড়িতের 
ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনন্থী ক্লার্ক মক্ষবেলের মনে এই 
প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহ্বাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ 
উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও 
তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত 
হইবারই সম্ভাবনা! | বিবিধ যুক্কি্বারা যক্ষবেল নিজ মত 
সমর্থন করিয়াছিলেন। র্‌ 

তাড়িতের স্কুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দৌলনমান্র উহ! 
কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে । কিন্তু এই আন্দোলনের 
ফলে যে চতুংপার্খে আকাশে ভাঁড়িতের চেউ জঙ্মিতে পারে, 
মক্ষবেল তাহ! অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল 
উর্ির অস্তিত্ব প্রতাক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্মণ পণ্ডিত 
ার্টদ (752) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে 'আকাশবাহী 
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_যশস্বী হইয়াছেন । 


।ভাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল | 


তাঁড়িতোর্টি এক রকম চর্ণচস্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউ- 
খুলি কত লঙ্ব! তাহার পরিমাণ হইয়াছে । সেকণ্ডে কত 
(স্থল করিয়। ঢেউ চলে উহার গণন। হইয়াছে । দেখা গিয়াছে 
তাড়িত্তোর্ষিও ঠিক আলোকোর্শির মত একলক্ষ ছিয়্াশী 
হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দিকে ধাবমান হয়। 
দেখ! গিশ্খাছে, তাড়িতোর্শি সর্বাংশেই আলোকোর্টিরই অন্থু- 
বূপ, সরৃশ ও সজাতীয়। মক্ষবেলের অনুমান ও ভবিষাদ্বাণী 
অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে যে সকল 
বৈজ্ঞানিক তখ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ 
হয় সকলেরই প্রধান । 

: ফুলে তাঁড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে মম- 
ধর্মী । আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা 
বিবঞ্ঠিত ও বিস্ষারিত হয়, তাঁড়িতের রশ্মিও ঠিক্‌ সেই 
আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দিষ্ট দিক্‌ 
আছে, তাড়িতোর্মির স্পন্দনের৪ সেইরপ নির্দিষ্ট দিক্‌ 
আছে। ভাঁড়িতের উর্শিগুলির প্রন্কৃতি লইয়া! বিবিধ গবেষণ। 
অগ্ঠাপি চলিতেছে। আমাদের শ্ব্দেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
: জগনীপচন্্র বন্ধু সম্প্রতি এই বন্ন্ধে নৃতন তথ্য বাহির করিয়া 


উভয় উত্মির মধ্যে অন্ত বিভেদ নাই, বিতেদ কেবল 
দৈর্ঘ্য লইয়া বর্ণভেদে আলোকোর্দির মধ্যেও আবার ছোট 
বড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ 
অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা! দশলক্ষ ভাগ হিসাবে 
উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। ভাড়িতের ঢেউ গুলা খুব বড় 
বড়। ছু হাত দশহাত হইতে ছ মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ 
ব্সকাশপথে দেখা গিয়াছে । উপযুক্ত যন্ত্র! ক্ষুদ্র ঘণান্দো- 
লিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পথ্যস্ত তাড়ি- 
তোর্দির উৎপাদন হইস্জাছে। অুপ্রমাণ যন্ত্রের স্থষ্টি হইলে 
'তাপাদির সাহায্য বাতীত আলোকন্থৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে । 

মক্ষবেল ও হার্টজের গবেষণা কলে আলোক তাড়িতেরই 
ছোঁট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং 'আলোকবিকাশ 


ভাড়িতের স্বরূপ ।--তাড়িতের ম্বরূপ এখন কতকটা বুঝা 


এ : ্থাইতে পারে । আকাশ সর্ব ব্যাপ্, ধাতু পদার্থের ভিতর 





আকাশ ঘেন তরল). অপরিচালক মধ্যে ও শৃন্যদেশে আকাশ 


ঘেন কঠিন।, কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত 
0 বর তরলে টান | 


1 ৬২৫] 











কাজেই স্বগিক্্রিয়, তপন তি খর পে, উথ- 








টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়ি' 
তের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে খণতাঁড়িতের আবির্ভাব 
হুইবে। ডাছিনে একটু সর্ধিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও 
একটু সরে। ধন-তাঁড়িতের সঙ্গে সঙ্গে খগ-তাড়িতেরও 
বিকাশ হয়। অপরিচালক মধো টান থাকে, পরিচালকের 
মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচাপক হুইতে পরিচালকে প্রবেশ- 
মাত্র একটা পরিবর্তন অন্থভূত হয়। সেই জন্ত ধাতুমন্ধ 
পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্তাত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝ! 


“যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্ত টানেই তরল আকাশে 


শত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ আোত থাকে। 
এই শোত তরল জলল্োতের সহিত তুলনীয়! অপরিচাঁল- 
কের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, 
অধিক টানে আকাশ ছিড়িয়! যায়। "পরিচালকের টান 
ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিড়িয়! গেলে 
উত্তাপ, আলোক, স্লি্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন 
আকাশ স্থিতিস্থাগক পদার্থ) টানে ছিড়িবার পর ছুলিতে 
বাস্পন্দিত হইতে থাকে । সেই স্পন্দন চতুর্দিকে আকাশে 
উর্দির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্তৃক দশধা বিপুল বেগে 
প্রবাহিত হয়। অপরিচাঁলক ভেদ করিয়! ধাক্কার পর ধাকা, 
উর্মির পর উন্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে 
পারে না। কেনন! পরিচালক ধান্ক! সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক! 
পাইলেই তরল আকাশ সরিয়। গড়াইগা যায়। ধারা! উহার 
গায়ে লাগিয়। ফ্ষিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়) যদি 
একটু প্রবেশ করে, তাহা! কির, যাইতে যাঁইতেই. তরল 
পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাঁড়িতের প্রবাহ 
চারিদিকের আকাশে ক্ষত ক্ষত দূর্ণী ৷ আবর্ত উৎপাদন করে, 
সেই প্রদেশ চৌন্বক প্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে 
লোহ। রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত 
ঘুরিতে থাকে । অগুগুবিও হত নির্দিষ্ট সুখ অক্ষরেখার উপরে 
ঘুক্সিতে লাগে। শুধু লোহা! কেন অন্তান্ জড়-পদার্থের 
অণুতেও এই জআবর্তোৎপাদন ও এই ঘুরণনারভ্ড হয়। ফারাদে 
দেখাইয়াছেন, পদার্থ মাত্রই অলবিপ্তর চুন্কধর্্ পাইতে পারে 
ভাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হুইল সাধারণ অপরিচালক 
পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া 
প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া 'ইসে। সেই সত এতদিন 
উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পার! যায় নাই । ছোট ছোট টেউ- 
গুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা! প্রতি" 
ফলিত হয়, কতকটা ব! ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায় ঃ 


৮৬১ 
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যন্ত্রে গৃহীত হইয়! দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর |. 


দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের. ঢেউ যাইতে পারে ন|। 
ধাতুপদার্থ মাই এই জন্ত আলোকের পক্ষে স্থচ্ছতাহীন। 

রস্তগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।__বর্তমান বর্ষের (১৮৯৬) 
আরস্তে অস্তিয়-অধ্যাপক রম্তগেন (১০/১৪৪০ ) একট! নৃতন 
রহস্ত আবিষ্ষার করিয়াছেন।. উপরে জ্ুক্স্‌ নলের কথ! 
বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বামুশুন্া, বায়বীয় পদা- 
খের গোটাকতক অগু-তাঁড়িত বহন করিয়! ছুটাছুটি করেও 
পদার্থ বিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। 
রস্তগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক্স্‌ নলের ভিতর হইতে একরকম 
রশ্মি নির্গত হয়, যাহা, আলোকরশ্মি বা তাঁড়িতরশ্মি হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্নগ্রক্কৃতিক | : কাঠ, কাল কাগজ গ্রভৃতি 'অনচ্ছ 
পদার্থ ভেদ করিয়! এই রশ্মি অবাধে বাহির হুয়। ধাতুর 
মধ্যে আনুমিনিয়ম্কে ষহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ 
করিতে পারে ন|। কাচের ভিতর দিয় সহজে যাইতে পারে 
ন1।. নলের বাহিরে অদৃহ্ঠট রশ্মিগুলি সরল রেখাক্রমে চলে । 
বাছিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ ব। কাঁচ ধরিলে 
আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। 
বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল 
করে। রাস্তা যদি সীম! বা কাচের মত জিনিষ ধর! যায়, 
যাহাকে এ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা! হইলে এ মকল 
দ্রবোর ছায়া পড়ে। মন্ুষ্য-শরীরের আস্থিকন্কাল এই 
রশ্ির পক্ষে অনচ্ছ, মাংসপেসী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ । কাজেই 
রশ্মির পথে মান্য দীড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়! 
পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বার বা আলোকজনন দ্বার! 
মেই কন্ধালের ছায়! স্পষ্ট দেখা যাঁর। হাঁড়ের ভিতর 
কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও 
সীমার গুলি গ্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা 
সহজে ধরা পড়ে । 

ক্ুক্ম্‌নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের 
চেষ্টা কতক সফল হইফ়্াছে। এই রশ্মির আবিষ্ষারে পৃথি- 
বীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, 
গ্রতি দিন, ইহার বন্বন্ধে নৃতন তথ্য বাহির হইতেছে। 
 বস্ততঃ রস্তগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয্জাছেন। 
তাড়িত রশ্মির সহিত ইহার ন্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি 
পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। ॥ 

উপসংহার । তব পুর্বে া়িত কৌতুকের সামগ্রী 
টি সম্প্রতি মন্থুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর. প্রতিষিত। 


কি ৬২৬] 


৯৮৯৮ খু অন্দে রস্তগেনের রশ্মির সপ ১৯৯৬ 
অব বিজ্ঞানের "অবস্থা! কি হইবে তাহা! কল্পনারও অগোচর। 
তাড়িতবার্তা, তারের খবর । (016491৩ 6০188810)) কিরূপ 
সঙ্কেতাদি দ্বার পৃর্ধে দৃরবর্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ কর! 
হইত, তাহা। টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু হইয়াছে। 
ফলতঃ, এ সমস্ত সঙ্কেত সমুদ্র মধ্য এবং সময়ে সময়ে স্থল- 
ভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাঁড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই 
বিজ্ঞান বলে সর্ধোৎবষ্ট বার্ভাবহরূপে সর্বাত্র নিয়োজিত 
হুইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বছদুরবর্তী 
গ্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অত্রাস্তরূপে সংবাদ প্রেরণ 
কর! যায়, তাহা! অতীব বিশ্ময়কর। বিজ্ঞানের 'চরমোৎকরষে 
তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমগুলস্থ: সমস্ত সভা- 
দেশেই সম্যকৃন্ধপে সন্ধ্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি রিগ্রহ, 
ব্যবমা, বাণিজ্য গ্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। 
সভ্য সমাজের দৈনন্দিন র্যবহার্ধ্য এই মহোপকারী ব্যাপার 
কিন্মপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্যযপ্রণালী : কিন্ধপ 
তাহার স্থুল মর্ম আমর! এস্থলে বর্ণনা করিতেছি । 
তাড়িতের অত্যছুত ভ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইখ। 
দ্বারা দূরবর্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। 
১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্‌ ওয়াট্পন্‌ সাহেব এই বিষস়্ লইয়! বুতর 
পরীক্ষ! করেন। তিনি ৬** ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একট! 
লীডেন-জার (1,95999-)%£) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ 
ুষ্টা্ে স্কটস্‌ ম্যাগাজিন (9০০৪ 114878199 ) নামক পঞ্জি- 
কায় কিরূপে তাড়িত দ্বার! দূরবর্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ কর! 
যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হুয়। কিন্ত উহা৷ কদাপি 
কার্ষ্যে পন্ধিগত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে 
২৪টা অক্ষরের জন্ত ২৪টী তারের প্রত্যেকে এক একটী পিথ- 
বল ইলেক্ট্বোস্কোপ  (18-১%11 61808808009) সংযুক্ত 
ককিয়! টেলিগ্রাফ গ্রস্তত হয়। এ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউনর 
(88998৩৮) পিথ-বলের পরিবর্তে সোগার দুইটা পাত ও 
উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দারা অক্ষর- প্রকাশ * 
করেন। এই শ্মস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষশ-জনিত তাড়িত 
(দাদ০5০৪৪।91891০115 ) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে, 
অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা 
পরিশ্রম বৃথ! নষ্ট হইত, কার্ধ্য কিছুই হইত না। অবশেষে 
বল্তা। সাহেব প্রবাহ-ভাড়িত (০0076619010) 
আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং স্মুবিধামতে 
তারের সধা দিয়া স্থানাস্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং 
তাহাতে ইহার শক্তিও রা পারা দি 








তাড়িত ড় র্ভা 


: কিনধুপে পরবাহভাড়িত ছা সংবাদ প্রেরিত হইতে 
পারে, তাহা লইয্জা অনেক পরীক্ষা হুইল। ১৮১১ খুষ্টান্দ 


[ মিউনিকবালী মোমারিং সাহেব (9০1001670%). ৩৪টা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ তার স্থারা ৩৫টা জলগাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ 


জলের বিশ্লেষণ দ্বার! সঙ্ষেত জ্ঞাপন করিবার প্রাস্তাব করেন। 


৯১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পেয়ার (470816) সাহেব জলপাত্রের 
পরিবর্তে ২৫টা কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর 


গ্রকাশ করেন । পরে ১৮৩২ খুঃ বন্দে ব্যারণ ক্কিলিং (3870 
9০80117%) রুষরাঁজো কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের 
কূচীর পরিদোলন দ্বার! টেলিগ্রাফ গ্রস্ত করেন। 

২১৮৩৩ খুষ্টান্দে বেবর (৮7০৮০: ) ও গশ (98083 ) 


হেব ছুইটা তার দ্বার! ৯*** ফিট দুরে একটা ক্ষুদ্র চুন্বক-. 


শলাক! সংলগ্ন দর্পণের আন্দৌলন ছার! সঙ্কেত পরিচালন 
করেন। এই যন্ত্র টমমন সাহেবের বর্তমান দর্পণতাডিতমান* 
যন্ত্রের (11110। ৫%10701006067 ) মত। 

উহাদিগের প্রার্থন!। ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন- 
হিল (9৮10 1)911) সাছেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা 


করেন এবং তাঁড়িতবার্ভার বছ উন্নতি সাধন করেন। 
ইনিই সর্বগ্রথম তাড়িতগ্রাবাহ প্রত্যাবর্তন জন্য অপর 


কটা তার না রাখিয়া একটা তারেরই ছুই মুখ ছুই ষ্টেশনে 
ভূগর্ডে প্রোথিত করিয়া একটা তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ 
করিবার প্রথ| আবিষ্কার করেন। এই সময় ছুইটা কোল্পা- 
দের ঝাঁটার হেলন-জনিত ছুইটী মূল সক্কেতের সংমিশ্রনে 


...সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই ছুইটা কাটা 





একটা ধন ও অগরটা খণ-তাড়িত গ্রবাহ স্থার! একই দিকে 
হেলিয়। পড়িত ।. কখন কাটার গতি দেখিয়া! কখন বা 


বি ই এল করিয়। 


. অক্ষর সুচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্ট কাটার অগ্রভাগ 
সুচী বা! মসীপূর্ণ স্থঙ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়! যাইত এবং 
ছুই কাটাদার! ছুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত।. স্থায়ী চুস্বক 
. উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সসুদায় তাড়িতবার্তা সম্পন্ন হইত। 


.... একটা লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক স্থতরাদি ম্ডিত 


_ত্তামার তার জড়াইয। এ কুণগুলী মধ্যে তাড়িতশ্রোত গ্রাবা- 
হিত্ত করিলে এ লৌহ চুম্বকধন্ প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত 
পি বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধণ্ নষ্ট হয়। এই রূপ 
_ জাড়িতীয, চুম্বকের আকর্ষণে আক করিয়। একটা ঘণ্টায় 
জাত করিয়া স্ষেত করিবার প্রথা জমে উদ্ভাবিত হইল 
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. ভূগর্ভস্থ তার খুটাপার্চা, কুঢুক, 


িিথাফের হুণ হু হট্টান 


তাড়িতবার্তা 


টেলিগ্রাফ করিবার পূর্বে কেরাীকে সতর্ক করিবার উপান্ধ 
গ্রচলিত করেন। 

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ধপ্রথম ভিন দেশি টেলিগ্রাফ ব্যবসা 
রূপে সংস্কাপিত হয় । মিউনিকে ট্টাইনহিল সাহেবের, আমে- 
রিকায মোর্স সাহেবের এবং ইংলগড হুইটুষ্টোন ও কুক 
মাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল । ইংলণড লগুন-বামিংহাম 
ও গ্রেটওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। 
& সমুদ্বায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচীলক পদার্থে মখ্ডিত 
করিয়! মাটার নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে বায বাহুল্য 
হওয়ায় কাঠের খ'ঁটিতে তার ঝুলাইয়! লইয়া! যাইবার কথ! 
হয়। একটা কাটার বন্রে একটা তার ও ছুইটা কাটার যন্ত্রে 
ছুইটা তার দ্বার! টেলিগ্রাঞ্ষ 'আবিদ্কত হইয়া! ব্যরন্ধত হইতে 
লাগিল। ইহার পর হুইটুষ্টোন সাঁছেব টেলিগ্রাফ্ষের অনেক 
উন্নতিসাধন করেন। 

ভাড়িতকোধ ।--সম্প্রাতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রাবাহ- 
ভাঁড়িত দ্বার সম্পন্ন হইয়। খাকে। চৌন্বকীয় তাড়িত টেলি- 
গ্রীফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা! কর! হস্স, কিন্ত 
উহাতে বিস্তার অনর্থক বন্ধ ও অস্থৃব্ধা! ঘটে বলিয়। বড় 
ব্যবহৃত হয় ন1। 

ভাড়িত-বার্ভাবহের জন্ত এখন নানা! দেশে নান! ্রকার 
তাড়িতাকোষ গ্রচলিত। কিয়ৎক!ল পূর্বে ডানিয়েল সাছেবের 
তাড়িতকোষ বাবনৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার 
পরিবর্তে বাইক্রমেট তাঁড়িতকোয অধিক উপযোগী- রোধে 
প্রচলিত হইতেছে । এদেশে টেলিগ্রাফ 'গফিম সকলে 
মিনোটোর (11০০৪) তাড়িতকোষ বাবহৃত হুইয়া থাকে 

তার ।--টেলিগ্রাফের : তার সচরাচর লৌহনির্ষিত 'ও 
বস্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে । কোথাও কোথাও বিশেষ 
সুবিধার জন্ত তামার তারও ব্যবন্ৃত হয়। কাঠ বা ধাডুমন্ন 
খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটার অপরিচালক টুপি-মংলগ্প 
করিয়া! তার লইয়া! যাওয়া হয়। এ সকল টুপি এরূপ 
কৌশলে নির্ষ্িত যে, বৃষ্টির সদয়েও উহার কতকাংশ শু 
থাকে, ন্থৃতরাং তার হইতে তাড়িত প্রবাহ খু'টিতে যাইতে 
পারে না।  এইন্ধপে খুঁটির উপর শৃন্তে ঝুলান তারই 
অধিকাংশস্থলে ব্যবন্ৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে 
বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগ্্ণ দিয়। তার, নীত হয়? 
গ্রভৃতি অপরিচালক 
পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে ছাপিত করা! হইয়! 
থাকে। এইন্নপ তারে তাড়িতের অপচগ্স আল হয় বটে, 
কিন্ত ইহা ক্র সঙ্তজ্াপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে। 
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রর যে তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্তন জন্য একটা দ্বিতীয় 
তাঁর না! থাকিলে বার্তাবহ কার্য হইতে পারে না। পূর্সোক্ত 
্টাইনহিল সাহেব একদা! রেলপথের লৌহবস্্র লাইনের 
তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে 
গিয়া আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্তন জন্য 
তারের কার্ধ্য করিতে পারে। তারের ছুইমুখ ছুই ষ্টেশনে 


ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া! দিলে, উহাদ্দিগকে অপর একটা 


তার দ্বার! সংযোগ করার কার্য হয়। তাহ। হইলেও তারে 
যেরূপ বাস্তবিক তাড়িততোত ফিরিয়া আমে পৃথিবী দিম! 
মেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ 
হইতে ছুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়! লয়, সুতরাং 
তারের মধ্যে তাড়িত গ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার 
উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে 
বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়! সচরাচর গভীর পু্ষরিণী বা 
কৃপাদিতে প্রোথিত কর! হয়। বড়বড় সহরে গ্যাস বা 
জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে 
উত্তম ভূদংযোগ হয়। স্থান বিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক 
দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের 
প্রান্ত যেভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন-সর্ধদ! আর্জ থাকে, 
কখন শুফ হইয়া না যায়। 

তাড়িত বার্াবহের মূল উপাদান তিনটা যথা_-১ম ছুই 
স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ্‌- 
উৎপাদক একটা ন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে 
সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার 
যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত 
ছুই কার্য সম্পন্ন হয় তাহ! বহু প্রকাঁর। তন্মধ্যে কাটার 
টেলিগ্রাফ, ভায়েল টেলিগ্রাফ, এবং শ্রিপ্টিং টেলিগ্রাফ বা 
মুদ্রণবার্থা গ্রধান। 

কোম্পাসের কাটা! বা! হ্চীর টেলিগ্রাফ প্রধানত: একট 
তড়িতগ্রবাহ্মানযন্ত্র (3158000886৩) ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। একটা অপরিচালক পধীর্থমণ্ডিত তারকুণগডলী মধ্যে 
উর্ধাধোভাবে একটা চুম্বকশলাকা! লম্বিত ও এই চুম্বকশলাক্ষার 
সহিত তারের একটা কাটা সংলগ্ন থাকে। এই শেধোক্ত 
কাটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার 
ভাড়িভপ্রবাহ & কুগুলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুদ্বক- 
শলাকা ছুই [বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে । তাহাতেই 
সন্ধেত বুঝা যায়॥ প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা খণভাড়িত প্রবাহ 
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টির পূর্ব পূর্ব ই 





৯ খুকু দুল কাগজে 
২৪টা অক্ষর লেখা থাকে। কেন্্ুস্থলে বন্ধ একটা কাটা 
তাড়িতীয় চু্বকের বলে দুরবর্তা ট্টেশন হইতে ইচ্ছামত 
ঘুরাইতে পার! যায়। এ কাটা যে অক্ষরের দিকে নির্দেশ 
করে, উহাই প্রেরিত অক্ষরে ধরিতে হয়। এইরূপ টেলি- 
গ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়! 
সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া! পড়ে । অব্যবসারিগণ স্ব স্ব ব্যবহার 
জন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন 
নতুব! সাধারণ কার্ধ্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হুয় না। 

মোর্সের টেলিগ্রাং--এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল 
প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান 'অঙ্গ একটা লৌহ- 
দণ্ড এবং তাড়িতপগ্রবাহ গমনকালে ইহার 'স্থায়ীরূপে চূম্বক- 
ধর্ম প্রাপ্তি। নিয়ে ইহার কাধ্যপ্রণালী মোটীমুটা লিখিত 
হইতেছে। * 
লৌহনির্মিত একটা ভাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচাঁলক 
পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে । এ তারের 
এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের 
সহিত সংলগ্ন । & চুম্বকের উপরিভাগে একটা লৌহদু 
মধাস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ 
ভাবে বদ্ধ থাকে। একটা ক্ষুত্র শ্রিংদ্বার! এ দণ্ড চুম্বক 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর- 
দিকে দণ্ডের শেষে একটা হচ্ছ পেন্সিল ব1 সুচী বন্ধ থাকে। 
এ স্চী বাঁ পেন্সিলের অতি নিকট দিগ্সা, কিন্তু উহাকে স্পর্শ 
না করিয়া একটা কাগজের সরু ফিতা থাকে । এই যন রকে 
ইঞ্ডিকেটর বা রিসিভার ([00104097০7 7১৪০০/%৪:) আর্থাৎ 
সংবাদ নির্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে। 

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন এ তাড়িতীয় 
চু্বকের তারকুগুলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ 
চুষ্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদগডকে আকর্ষণ 
করে। দণ্ডের একগ্রাস্ত আকুষ্ট হইয়া নত হইলে অন্প্রাস্ত 
উঠিয়া! পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা স্থ্চী কাগজ সংলগ্ন 
হয়। এইনূপ যতক্ষণ ভাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, 
ততক্ষণ সুচী বা! পেম্পিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়ি 
প্রবাহ বন্ধ হইলেই শ্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিপ্ 
হইয়া! ঘায়। তাড়িতআ্োোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত 
করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা! সানা পে্িল 





বা সতী ক্ষণমাত্র বা কিছু অধিককাল কাগজে সংলগ্ন থাকিলে 
ক্ষাগজে, যথাক্রমে একটা বিন্দু - বা রেখ1-- অস্কিত হুয়। 
নম্ুতি অনেক স্থলে পেচ্ছিল বা হুচীর পরিবর্তে কালির 
 সুদ্ম নল ব্যবন্ধত হইতেছে । ইহাতে চিহ্নও সুস্পষ্ট হয় এবং 
'অপেক্ষারত ক্ষীণতর তাড়িতগ্রবাহ বারা কার্য হয়। এই বিন্দু 
ও রেখার বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিশ্যাস হইয়া থাকে। 
দিয়ে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইঙজ। 
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ছুইটা অক্ষরের মধ্যে একটা ড্যাশ বা রেখা-পর্িমিত স্থান 
ফাঁক রাখা হক এবং ছুইটা শব্দের মধ্যে উহার প্রান দ্বিগুণ 
স্থান ফাঁক রাখ! হই থাকে । এক কাটার যন্ত্রে এই চিহ্ন 
কাটার বামদিকে এবং | চিহ দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়'। 
ফলতঃ ইহারা যখাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ 
অন্থরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার স্ঠান়্ এ সকল চিুদ্বার! বাজালা 
অ, আ, ক, থ প্রতৃতিও স্থচিত হইতে পারে। 
_ অংবাঁদ শ্রেরণ করিবার বস্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাঁবি 
(019799/8 ৮৪)) ।_-এই যন্ত্র একটা ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি । উহার 





উপর ধ অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতৃময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার 
ন প্রান্ত সক্ষু্র স্িংঘারা সর্বদা দ তারের সহিত সংলগ্ন খ 
নামক একটা ধাতুখণ্ডে বংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত ম 
উঠিয়া থাকে । ত লাইনের তার চ চ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন 
ক ধাতুখণ্ড গ তারা তাড়িতকোষের এক মেরুর সহিত 
সর) ৭ সাদা 
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তাড়িতবার্তা 


* নির্দেশক যন্ত্রের লহিত লংগ্স। হু চীনামাটী বা অপর 


অপরিচালক পদার্থ-নির্িত ক্ষুত্ত হাতল । উপরিস্থ চিত্রে 
সংবাদগ্রহণেক্র সমস্জ ইহার যেরূপ আবস্থা' থাকে, তাহাই 
প্রদ্দণিত হইয়াছে । অপর স্টেশন হইতে তাড়িতগ্রবাহ্‌ 
লাইনের ত তার দিয়! আপিক্স! চ চ দণ্ডে গ্রবেশ করে, এবং 
তথ! হইতে ন প্রান্ত দিলা দ তারদ্বার সংবাদনির্দেশক যন্ত্রের 
তারক্কুগুলী পরিভ্রমণ করিয়া তৃগর্ডে প্রবেশ করে। নির্দে- 
শক যন্ত্র দিপা গমনকালে তথায় সক্ষেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ- 
প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল 'টিপিয়। মএর সহিত 
তাঁড়িতকোষের সংযোগ করিয়৷ দেন, অমনি অপর গ্রাস্ত 
থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইগ্সা বায়। তাঁড়িতাকোধ হুইতে ভাড়িত- 
গরবাহ্‌ স্ৃতরাং চ চ ও এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্তী 
ষ্টেশনে গমন করে। এইনূপে সংবাদদাত1 ইচ্ছামত ছাতল 
জন্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া! তার দির! অল্প বা! অধিক- 
ক্ষণ তাঁড়িতগ্রবাহু শ্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর- 
র্থী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পাঁরেন। ছুইটা 
ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হু়। নিম্ধে তাহার একটা মোটাসুটি 
চিন্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখ। যাইতেছে ছুইটা ষ্টেশনের 


লগ 
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সস খর 


লাশ 


যগ্তরাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও্চ 
তাড়িতকোধ ছয়, ক ও কর্ণ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি 
(১), ন ওর্ন সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দেশক, 
গ ও গর তাড়িতমান ঘন্তর এবং ত ওর্ত লাইনের তার। 
চ ও ৮ তাঁড়িতকো যন্য়ের এক এক প্রান্ত ছ ও স্থানীয় 
সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত জ ও জর ভৃগর্ভের 
সহিত্ত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদদিকের ট্টেশন হইতে বামদিকের 
ট্টেশনে সংবাদ আপিতেছে, : এবং বামভাগের ট্টেশনে এ 
সংবাদনির্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হুইতেছে। চ তাড়িতরোষ 
হইতে তাঁড়িগল্সোত ক চাবির মধা ও গ তাড়িতমানযন্্র 
দি্া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং পরবর্তী ষ্টেসনে 
উপস্থিত হইয়। ভথাকার গর তাড়িতমানবঙ্জ দিপা কর্ণ চাবিতে 
প্রবেশ করিতেছে । এই চাবি এখন ন নির্দেশক যস্তের 
সহিত সংলগর থাকায় তাড়িতগ্রবাহ তথায় গমন, করি! 


চা 


সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে পর্ণ দিয়া ভূগর্ভে 
প্রবেশে করিতেছে । তাড়িতমানবন্পধারা তাড়িতপ্রবাহ 
_ াইতেছে কিন! তাহাই জানা ধায় । একই তারদ্বার! সংবাদ 
গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্ধাই হুইয়া থাকে । 

. টেলিগ্রাফ কার্ধ্যালয্ে আরও কয়েকটা যন্ত্র থাকে। 
নিয়ে তাহাদের বিষন্ন বর্ণিত হইতেছে। 

রিলে (78018))__এই যন্ত্রটা নির্দেশক যন্ত্ররই অঙ্গরূপ, 
তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে স্প্ম এবং অপেক্ষাকৃত 
ক্সীণতর তাড়িতগ্রাবাহ্‌ দ্বারা পরিচালিত হুইতে পারে। 
তারের তাড়িতগ্রবাহ- স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার 
- বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর 
হইয়া যা, স্থুতরাং নির্দেশক যন্ত্রকে সমাকৃতেজে পরিচালিত 
করিতে পারে না এবং কাগজে পর্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। 
এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দেশক 
যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্ত একটা পৃথক্‌ তাঁড়িতকোষ 
থাকে । &ঁ তাড়িতকোষের ছুইটা মেরুর একটা সাক্ষাৎ 
ভাবে নির্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার 





৮) 


দ্বারা রিলে যন্ত্রের ন এব সহিত সংলগ্ন । নির্দেশ ক-যসত্রের 
তাড়িতীয়্ চুম্বকের তারকুগলীর অপর প্রান্ত গতার দ্বারা 
পর দিয়া বক দণ্ডের সহিত সংলগ্র। রিলে স্থিত দূ তার- 
কুগুলীর এক প্রান্ত লাইনের তাঁর ও অপর প্রান্ত তৃগর্ভের 
সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত- 
শ্োত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুগ্ধকের দ তারকুগুলীর মধ্য 
দিয়! ভূগর্ভে গমন করে, অমনি এ ভাড়িতীয় চুদ্ধক ক 
দণ্ডকে আকর্ষণ কুরে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত 
সংযুক্ত হইয়! যাঁয়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোধের ছই 
মেকু সংযুক্ত হুওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে 
জন'ক বর গপথে নির্দেশক যন্ত্রের মধা দিয়া গমন করে 
এবং উহাকে কাধ্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের 
তারে তাঁড়িতগ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র শ্প্রিংএয' জোরে 
১১ উঠি পড়ে, তাত নির্দেশক যনে তাড়িতএবাহ 


চা 


. ছিন্ন হম্ব। এইরূপে প্রত্যৈকবার যেমন রিলে দিয়া 


তাঁড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দেশক যন্ত্েও অবিকল সেই 
রূপভাবে প্রবলতর ভাড়িতগ্রাবাহ গমন করে এবং নুম্পষ্ 
সঙ্কেত নির্দেশ করে । / 

টেলিগ্রাফ-কার্ধ্ণালয়ে কর্পচারিগণ যেরূপ ক্ষিগ্রতার 
সহিত জন্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহ দেখিলে 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইতে হয়। একজন ন্ুদক্ষ কর্মচারী গ্রতি 
মিনিটে সচরাচর ৩০।৪*টা শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে 
পারে। স্থুনিপুণ কর্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দেশক যন্ত্রে 
তাঁড়িতীয় চুদ্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ 
দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় 
একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হুইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের 
স্ঠায় একটা যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাঁড়িত প্রবাহ 
উহাতে গ্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুদ্বক একটা 
ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। এ হাতুড়ি চুকে আঘাত 
করিয়া ঠুং শব করিয়া উঠে। আরার প্রবাহ বন্ধ হইলে 
শ্পিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইন্ধগে তাড়িত- 
ক্োত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শবের হুদ্ব ও 
দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হস্ব ও দীর্ঘ 
শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অন্থ্রূপ। সম্প্রতি 
অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে 
প্রচলিত হইয়াছে । 

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্মর্চারিগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ জন্ত একটা যন্ত্র ব্যবহৃত হুইয়! থাকে, 
ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনগ্রগালী এইরূপ । 
একখণ্ড কাঠের তক্তায় একটা চুম্বক বদ্ধ থাকে। এ 
তাড়িতীয় চু্ধকের এক প্রান্তে স্িং বারা বদ্ধ একটা ধাতুর 
পাতা ও উহাতে একটা ক্ষু্র হাতুড়ি এবং এ হাতুড়ির 
পার্খে একটা ঘণ্টা বন্ধ থাকে। শ্প্রিংএর বলে হাতুড়ি 
ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিক্নতাবে অবস্থান করে। তাড়িতীর 
চ্ককের তারকুগ্ুলীর একগ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্গ। 
লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন 
ভাঁড়িতপ্রবাহ্‌ প্র হাতুড়ি দিয়! তারকুগুলী মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং অন্তদিকে বাহির হইয্সা! যায়, অমনি চুন্বকের 
শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হুইপ ঘপ্টাম্ম আঘাত করে। 
কিন্তু পর হাতুড়ি আক্কষ্ট হুইবামাত্র তাড়িতগ্রবাহ খণ্ডিত 
হইয়া যায়, স্থৃতরাং হাতুড়ি আর আব্ষ্ট না হওয়ায় শ্এিংএর 


জোরে সরিষা যায়। কিন্তু রিয়া পূর্বাবসথা পাইবামা 


/ . 


আবার: তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, স্থতরাং আবার হাতুড়ি 
আক্কষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, 
ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্ধ হইতে থাকে। কেরাণী এ 
শব শুনিয়া আলিয়া ভাড়িতলোত এ যন্ত্র হইতে কৌশলে 
অপস্যত কুৰিয়! একবারে নির্দেশক যন্ত্রে আসিতে দেয়। 
অনেক সময় ঝঞ্চা মেঘ প্রভৃতি দ্বার! তারস্থ ্বাভাবিক 
তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া! সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত 


. উৎপক্প করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে । 
- এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্ত তাঁড়িতপরিচালক একটী 


যন্ত্র তারের সহিত যংযুক্ত থাকে । লাইনের তার দিয়া 
তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্তরমূহে প্রবেশ 
আ করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন- 


. গপ্রণালী এইরূপ । করাতের মত ছুইটী তামার পাত লঙ্ব- 


ভাবে পাশাপাশি এনধপে সজ্জিত থাকে যে ইহাদের দাতগুলি 
পরস্পর অতি নিকটবর্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ 
রূরে না। ইহাদের একটা লাইনের তার ও অপরটী তূগর্ভের 
সহিত সংলগ্প। মেঘাদির প্রণোদনশদ্কি হেতু যেমন তারে 

: তাড়িত ষঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের হুচাগ্র দাত দিয়া 
ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্ক। নিরাক্কৃত হয়। 
জাত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের জোত তাড়িত ভূগর্ভে 
পলাইতে পারে না, স্থৃতরাং বার্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, 
কেবলমাত্র মেঘাদি কর্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে । 
ছুইটা প্রধান স্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক স্টেশন 

- থাকিলে উহাদের মধ্য দিয় কিন্ধপে সংবাদ গমন করে, তাহা! 


: নিষ্সে প্রদর্শিত হইতেছে! 


-ক্জ গ তাঁড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান 
- করিবার যন্ত্রের পিড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত্” লাইনের 


- তারের সহিত সংলগ্ন । তঁ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ 


জংবাদ দান করিবার যন্ত্রে গ্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে 


 গ'ঞ্মভিমুখে নির্দেশক যন্ত্রের মধ্য দির ত লাইনের তারে 
 যাইতেছে। এইন্ধপ 


এইন্ধপ- গমনকালে তথায় নির্দেশক বস্ত্র 
- সংবাদ স্ুচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় ন1। 
: ভাড়িতপরধাহ বব্যাহতভাবে সঙ্গে লঙগেই ঈশ্সিত েশনে 


৮8 ক্রে। এইরূপে এক ] 


হ রা 


পভ 


[ ৬৩১] 


তাড়িতবার্তা 


: ষ্রেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধাবর্তী 


স্টেশন সকলেও এ সংবাদ জ্ঞাপিত হয় । 

ছুই ষ্টেশন বহুদুরবর্থাী হইলে গ্রবল তাড়িতকোধ ব্যবহার 
করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া! গড়ে । এজন্ত দূরবর্তী 
ষ্টেশনগ্বয়ের মধ্যে একটা ষ্টেশন থাকা! প্রয়োজন। এই 
মধ্যবর্তী প্টেশনের বন্ত্াদি কিরূপ বিস্তা্ত থাকে, তাহা! লিখিত 
হইতেছে। র্‌ 


রগ 


4০ 

জ ভাড়িতকোষ ) ইহার এক মেরু গ, চ চদ্ডের সহিদ 
সংলগ্র। অপর যেকু জ ভৃগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাঁড়ি- 
তীয় চুন্বক) ইহার তারকুগ্ুলীর এক প্রান্ত লাইনের তার 
ও অপর প্রান্ত তূগর্ভের সহিত সংলগ্ন । দ ধাতুময় দণ্ড 
অপরদিকে তত লাইনের তারের জহিত সংযুক্ত। চ 
দগড সচরাচর স্প্ংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ধ ভাবে অবস্থান 
করে। তর্লাইনের তার দিয়! ভাড়িতগ্রবাহ ম তাড়িতীয় 
চঙ্বকের কুগুলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্ত 
উ সময়ে চ ৮ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকুষ্ট হয় 
এবং চ দ সংযুক্ত হওয়াক্ম জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন 
ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ ৮ দণ্ড ও দিয়া গর্ণর্গ 
অভিমুখে ত” লাইনের তারে প্রবাহিত 'হয়। আবার 
ত/ ভার-দিয়! তাঁড়িতজোত বন্ধ হইলেই দ ও চ. পৃথক্‌ 
হইয়| যান, সুতরাং ত৫ তারেও ভাড়িতগ্রবাহ বন্ধ হয়। 
এইব্পে ত তারে যতক্ষণ তাড়িতগ্রবাহ থাকে, তত" 
ক্ষণ ত তারেও অধ্যবর্থী ক্েশনের তাড়িতকোষ হইতে 
প্রবল তাড়িতক্রোত প্রবাহিত হয়, নুতরাং দুরগমনবশতঃ 
প্রবাহের ক্ষীণতা জন্ত হানি হয় না। 

এ পর্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, 
তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হুইল।  এতদ্বযতীত বহুপ্রকার 
তাড়িতবার্থাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে । বহুবিধ 
অদ্ভুত অন্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমর! নিয়ে কএকটামাত্র 
উল্লেখ করিতেছি। ্ 

হিউ সাহেবের প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ (]7089০8 7১8100108 
$619%82)) | ইহা! দ্বার। দৃরবন্তী &্টেশনে একবারেই ইংরাজী 
বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে গার! যায়। বলা 


হু 





বাহুল্য গু অত্যন্ত কুটিল এবং সনিপুণ কর্রচারী | 
ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না। 


ক্যাসেলি মাহেবের অটোগ্রাফিং টেলিগ্রাফ (05801115. 
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(119০806 চি) ) পা চা 
যন্ত্র যেনে বিছ্তের সায় গম সংবাদ ক্আইসে। 20 
[ তাড়িতবার্থা দেখ ।] 


&8০০৫7551০ $০188788) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি | তাঁড়িতবিয়োজন (ক্লী) ভাড়িতন্ত বিয়োজনং ৬তৎ। : 


পর্য্যস্ত প্রেরণ করিতে পার! যায়। 

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ ( 0০%/9678 
ডা10108: 86167508) এই অন্ত যন্ত্র দ্বার এক 
ষ্টেশনে ষংবাদদাতা। যেন্ূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে 
সেইরূপ লেখা হইবে। 

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভূত যন্ত্র 
যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয্ কারধ্যসাধন করি- 
তেছে, তাহা! দেখিলে & সকল যন্ত্রের নির্্মাতাদদিগকে 
আলৌকিক শক্কিমম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত 


হইতে হয়। 


এই মকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের 
ঘন্তরাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা! ও নিপুণত। ব্যতীত 
সুশূঙ্খলে থাকে না। বাছল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্ধ্য 
গ্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম। 

সামুদ্রিক তার ।-_সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমূদায় তার 
স্থাপিত হয় তাহা অভি দৃঢ় এবং মমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত 
হওয়া গ্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা! গঠিত হইয়া 
থাকে । ৫।৭টা বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়। উহার 
উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার 
উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪1৫ পর্দা লাগান 
হইয়া থাকে । অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও 
আল্কাঁতরা-মাথান শগ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। 
এইদ্ধপে মধ্যস্থ তামার তার স্থুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্বার 


.  ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্কাতরা, মোম, মগিন। তৈল প্রভৃতি 


পূর্ণ উত্তপ্চ কটাছে ডূবাইয়! লওয়া হয়। 
পুর্বে ছুই ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাঁদ আদান 

প্রদীনের জন্ত দুইটা তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার 

সবারই এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

তাঁড়িতপদার্থ (পুং), তাড়িতরূপঃ বঃ পদার্থ; কর্পাধা*। 

পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জল জ্যোতির্ময় পদার্থ 


ঙ আবিভূ'ত হয়। 
- তাড়িতপরিচালক (পৃং) ভাড়িতন্ত পরিচালকঃ ৬তৎ। (পৃ 


০০949৩১০৫01 81908101 ) যে সকল বস্ত দ্বার! তাড়িত 
পদার্থ এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে ড্তবেগে চালিত হচ্ছ 


তাড়িতবার্তাবহ (পু) ভাড়িত এব বার্তা কা) 1 


(09০071081 79918109 ) যে তাড়িত পদার্থের শুণ দ্বার 
কাচ থা লা হতে বা পড়, তাহাকে 
তাড়িত-বিয়োজন কছে। রঃ 
ভাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতন্ত আকর্ষণং ৬তৎ। (8190%7- 
98] 86৮50607) যে ভাঁড়িত পদার্থের গুপদ্ধারা বস্ত কাচ 
অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হুইয়া৷ থাকে, টি 
ভাড়িতাকর্ষণ কফছে। 
তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতন্ত অপরিচালকঃ ৬তৎ। 
(০৪-০০০৪০০৮ 01 81806800) যে সকল বস্তার! 
তাড়িত পদার্থের ঘঞ্চালন নিবারণ করা যায়। 
তাঁড়িতালোক, ভাড়িতের আলোক বা! তাঁড়িত দাহাহ্যে যে 
আলো বাহির হয়, (1016088912৮) । [বিছ্যাৎ ও 
তাড়িত দেখ।] 
তাড়ী (তরী) তাড়ি-ভীহ্‌। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্ক্রম, তাড়ি 
সা গাছ, পর্য্যায়--তাড়ি, তালী, তালি। 
পণ্ুষ্যত্তমালপত্রাণি শীর্ণভাড়ীদলানি চ ॥” (রাজতর* ৩৩।২৮ ) 
২ আভরণবিশেষ । (ছুর্গসিংহ) 
তাড়.ল (গুং) ভাড়য়তি ভড়-ণিচ্উল্‌। তাড়গ্লিতা, তাড়ক। 
তাড্য (ভরি) ভড়-ণিচ্যৎ। ভাড়নযোগ্য। 
তাড্যমান (তরি) তড়-পিচ্শানচ্‌। ১ বাস্তমান, শীভামান, 
আহন্তমান, তাড়নযুক্ত । (পুং) ২ পটহাদি বাদ্চভেদ, চক্কা) 
৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন কর! যাইতেছে । 
তাগু (ক্রী) তগ্িনা মুনিন! তং অগ্‌। নৃতাশস্্র। 
তাগুব (ক্লী) তিন সুনিন! ক্তং তাগড নৃত্যশাস্ত্রং তদন্তান্তীতি 
ব। তওুন। নন্দিনাপ্রোক্তং তও-অগ্‌। ১ নৃত্য । ২ পুরুষের নৃত্য । 
"পুংনৃত্যং তাঁগুবং প্রোক্তং স্্ীনৃত্যং লাস্তমুচ্যতে ।” (শব্দার্থচি') 
পুরুষের নৃত্যকে ভাগব ৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের 
অতিশয় প্রিক্স, এইজন্ত কেহ কেছ বলেন, এই নৃতোর 
প্রবর্তক নন্দী। তাগুব সুনি নৃত্যগ্রণালী, প্রথম শিক্ষ। দেন, 
এই দিমিত্ত নৃত্যের নাম তাগুব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের 
নৃত্য। ৫ ভূণবিশেষ। (মেদিনী)। ৃ 
তাগুবতালিক (পু) তাওবে শিবন্ত্যকালে যস্তালঃ স কার্থ 
ত়া্তানডেতি ঠন্‌। মহাদেবের রক্ষক নন্দী। (জিকা*)। 









্াগুবিত (ছি) তাওব-কত ঝি করমুণি ক। নিত 

তাগ্ডি (ক্লী) তাণ্েন মুনিন। তং তাশ-ইএং। নৃত্যশান্ত্র। 

ভাণ্ডিন্‌ (পুং) তাখোন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোগঃ। 

৷ ভ্ডিসুনিগুতর ভাগুযগ্রোক্ত শাখাধ্যারী, যাহার! যদুর্কেদের 
তাঙ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন। 

ভািন (পুং) তাঙিন্‌ অণু ইনে! ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, 
ভগ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যভুর্কেদের কল্পস্ত্র গ্রাণয়ন করেন। 
[তি দেখ।] 

ভাগ্য (প্ুং) তগিমুনেরপত্যং গর্গাদি* যঞ্‌। তত্ডিমুনির 
অপত্য। 

তাণ্তী (ত্্ী) তাগ্য ্তিয়াং ভীষ্‌ যলোপঃ। তগিমুনির স্ত্রী অপত্য। 

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রদিকং তন-ক্, দীর্ঘশ্চ 
(ছুতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উ৭্‌ ৩/৯*)। অনুদাত্বেতিতনেণ- 
লোপঃ। ১ পিত|। ২ স্েহাম্পদ অল্পবয়স্তের প্রতি সম্বোধনে 
ব্যবহৃত শব্ধ, বৎস। ৩ অন্থকম্পা। (জি) ৪ পৃজা, মান্ত। 
+তন্থান্মুচ্যে যখ। তাত সংবিধাতুং তথার্হসি ।” (রঘু ১/৭২)। 

(দেশজ )১ তপ্ত। ২ তাপ। 

তাতগু (পুং) তাতন্ত পিতুরিৰ গো বাচকশন্দো! যন্ত্র বহুত্রী। 
খুললতাত, পিতৃব্য, খুড়।। (ব্রি) জনকহিত, জনকের হিতকারী। 

ভাতজনয়িত্রী (তরী) তাতশ্চ জনয়ত্রী চ। পিত| ও মাতা। 
এই শব্ধ নিত্য ছিবচনান্ত | 

তাততুল্য (ব্রি) তাতন্ত পিতুস্তল্াঃ ৬তৎ। পিতার তুল্য, 
প্ধ্যায়__পিভূসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসন্লিভ, তাতলা। 
€ মেদিনী) * 

তাতন (পুং) তাতং গ্রশস্তং যথ। তথ। নৃত্যতি তাত নৃত্ড । 
খপ্ধন পর্গী। 

ভাতল (পুং) তাপং লাতি-ল1ক পুযো" পন্য ত১। ১ রোগ। 
২ পাক। ৩ লৌহকুট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) 
€ তণ্তমাত্র | 

তাতান ( দেশজ ) উত্তপ্বকরণ। 

তাতার, মধ্যএিয়ার উচ্চপ্রদেশবাদী বহুবিস্থৃত এক গাতি। 
ইহার মোগলশাখাতুক্ত । ভারত, চীন ও পারন্তের উত্তরে, 


জাপানের পশ্চিমে, কাম্পিয়ানসাগর ও ক্ষধসাগরের পূর্বে 


... এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া 
কাছে, তাহান্স অধিবাসীগণ 


সুরোগীয়দিগের নিকট ভাতার 


আমে পর্িচিত। _ পুর্বে, কেবল , মোগলজাতিই তাতার 





[ ৬৩৩ ] 


তাঁৎপর্য্য 


_গণ্ড তাতারী এবং তাঁহাদের ভাষাও তাতারী নামে 'খ্যাত 
হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্তী তিব্বতের ভোটগণ, 
র্কন্ব, খোঁতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের সাস্ছুজজাতি 
আপনাদিগকে তাঁতীরবংশসন্ভৃত বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকে । 

অনেকের মতে-_তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাগু 
প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 

কাশ্সীরের উত্তরে লদাক প্রাদেশেও বিস্তর তাতারের 
বাম। এই তাঁতার পরিবারের মধ্যে প্রতি বাক্কির দ্বিতীয় 
পুর লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোল! পদ প্রা হয়, উভয়েই 
বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ত্রঙ্গচ্য্য অবলগ্ধন করিয়! 
থাকে। 

ূর্ধকালে যে কিছ, কেন্ট ও গলজাত্তি মূরোপের উত্তর 
ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই 
গিয়াছিল। গথ, হুখ, সুইদিস্, ভান্দীল ও ফ্ান্ক জাতিও 
এই তাতারবংশসন্ভৃত ৷ 

তীতারী ভাষা! বলিলে সচরাচর ছুই ভাব প্রকাশ পায়। 
এসিয়ার ভ্রমণণীল হুণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, 
তাহা। একটা, ইহা! তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য- 
এসিয়ায় ষে ভাষার সহিত তৃকষ্ধ ভাষার, অধিক সাদৃষ্ঠ 
দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা! হয়। 

তাতি (পুং) তান-ক্কিছ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় ভাবে 
ক্ষিন্‌। (ভ্্র) ২ বৃদ্ধি। “তদত্র ভবতা নিশপক্নাশিষাং কাম" 
মরিষ্টতাতিং” ( বীরচ* ) 

তাৎকালিক (ভরি) তন্মিন্‌কালে ভবঃ তৎকাল-ঠএং। (আপ- 
দাদদিপূর্বপদাৎ কালাস্তাৎ। পা! ৪1২/১১৬, অন্ত সতত বাস্তি- 
কোক্ত ঞ)। তৎকালভব, তথকালীন, দেই সময়ে খাছ! 
ঘটিয়াছে। স্ত্িয়াং ভীফ্‌। 

“ততঃশ্ান্ধমণুদ্ধৌ তু কুর্ধযাদেকাদশে তথ|। 
কর্তস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরগুদ্ধঃ পুলরেব সঃ1” (ুদ্ধিতদ্ধে শঙ্খ) 
মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশোচ হয়। কিন্ত একাদপ 
দিনে অশৌচ সক্ষেও শ্রাদ্ধাপিকার্খ। করিবে, দেই সময় অর্থাৎ 
শ্রাদ্ধকালীন কর্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়। থাকে ॥ 
তাৎকাল (ব্লী) তৎকালতা। 
তাত্বিক (তি) তথদন্বন্ধীয়, যথার্ঘ।" 
তাৎপর্য (ক্লী) তাৎপরন্ত ভাবঃ তৎগর যাঞ। ১ বক্তার 
ইচ্ছা! । ২ অভিপ্রায় ॥ ৩ তৎপরতা রী 
পন্াকাঙ্ষা বত রিচছাতু তাৎপর্য পরিকীর্িতং।” (ভাষাপণ) 
বক্তার, ইচ্ছাই আকাঙ্া, ভাহ।ই তাৎপর্য । এই 
াধপর্্ানথসারে অর্থবোধ হই! থাকে। একটা, উদাহরণ 








তাদুশ [৬৩৪] 
(দিলেই পর্যাপ্ত হইবে।  "গঙ্গায়াং যা হালে তালায় 2: 
ঝজিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপধ্ধযান্থধারেই  শ্যাদৃশী ভাবন। বসা দিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” (উদ্ভট) 


এইকপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে । যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না কর! | তাদ্ধন্া্ (লী) একধর্খ, একনিয়মতা । ৮811 
মবায়। তাহ! হইলে গঙ্গ! মধ্যে যত্ভাদির বোধ হইতে পারে, ! তাঁন (পুং) তন-ঘঞ.। ১ বিস্তার, 'সবতান, সম্তান। ২ জ্ঞানের 





রা 


ধগঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ 


প্রকাশিত হয়, কিন্ত “গ্গায়াং” এই পদে গঙ্গ! মধ্যে ও *ঘোধ” 
পদে মত্গ্যাদি লক্ষণ! হয় ন|, অর্থাৎ, “গঙ্গায়াং ঘোষ+৮ এই 


: কথা বলিলে গঙ্গা মধ্যে মত্গ্তাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, 


তাৎপর্ধযক (জি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপন্প। ! 


কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এন্ধপ নহে, গঙ্গাতীরে 
ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্ররুত অভিপ্রার। এইব্প 
অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্যয। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার 
তাৎপর্য্যান্থদারে র্থবোধ হইয়া থাকে । 


তাত্য (তি) তদ্‌ ছান্দসস্তাঃ দকারস্ত আত্বং। তৎকালীন । 


পন্থিত্তাতা। পিতরা ব আসতুঃ” (খক্‌ ১/১৬১।১২) “ভাত্যা 
তৎকালীনৌ+ (সায়ণ ) 


বিষয়। ৩ গানাঙগভেদ, শ্বরাংশ রাগের স্থিতিগ্রবৃত্ত্যাদির 
হেতু বংস্তাদি সাধ্য স্বর বিশেষ; অগ্ুলোম বিলোম গতিতে 
গমন ও মুচ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্‌ প্রকারে 
বিস্তার করার নাম তান। ইহা! অশেষ সৃচ্ছ না সংশ্রিত, সপ্ত- 
শ্বরোডূত এবং সংখ্যার উনগঞ্চাপটা। ইহা হইতে আবার 
৮৩০* কুট তান উৎপন্ন হুইয়াছে। ( সঙ্গীতদামো" )1% 

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরদ্বাকরে লিখিত আছে, তান চাল 
প্রকার যথ1--অরচক, ঘাতক, সাতক ও স্থুরাতক | যেতানে 
অনুলোমে বা বিলোমে এক স্থুর ছুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে 
অরচক কহে। যাহাতে অন্গুলোমে একবার ও বিলোমে 
একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে ঘাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে 
সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে জুরাতক কছে। 


এ হওয়াও রা এক সুরে ১ তান। 
তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত। ছুই সুরে ২তান। 
তাঁথাভাব্য (তরি) যে শ্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়। তিন গুবে ৬ তান। 
তাদর্থিক (ব্রি) গেই মত। চারি রে ২৪ তান। 
তাদর্ধ্য (ব্লী) তদর্থন্ত ভাবঃ তদর্থ-ম্মঞ্‌ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিত্যঃ পাচ স্থুরে ১২*তান। 
কর্খণি চ। পা ৫1১/১২৪)। ১ তদুদোষ্তক, তন্রিশিত্ত। ছয় স্থুরে ৭২* তান। 
২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ। সাত সুরে ৫১৪০ তাঁন। 
তাদাত্য (কী) পিনারগড্লি ১ ততম্বরূপ, সমগ্র ৫৯১৩ তান। শন 


অভেদ সম্বন্ধ | 


ভাদীত্ব। (অব্য) তদানীং পৃযো” মাধুঃ॥ তদানীং, সেই 


সময়ে। “তাদীত্বা শত্রং ন কির! বিকিৎসে” ( খাক্‌ ১৩২1৪ ) 
“তাদীত্বা তদানীমিত্যন্ত পৃষোদরাদিত্থাৎ শহীদ ১৫ (সাপ) 
(তরী) ভেকের নামভেদ । 


তাদৃক্ষ (জি) স ইব দৃহাতে তদ্দৃশ-স্ম, সর্বনাম টেরাত্বং । 


১ কাকা দি নাসা তাদৃক্ষ যোগ্যার্ঘগ্রাপ্তি- 
লালম$ঃ” (রাজত" ৪1২৪২)। 


 তাদৃগ্বিধ (ভি) তাহুশী বিধা বর যহতী। সেইগ্রকার, 


তাহার মত। 


তাদশ্‌ (বি) নব ৃততেলী তধৃশ-কন্‌ ভাদািছুষশো | তান 


হনালোচনে কঞ্চ। পা! ৩২৬০ 477 পপ 


তানপুর1 (দেশজ ) সঙ্গীতের সহযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। 


ইহাতে একটী অলাবুনিশ্মিত খর্পর বা! ধ্বনিকোষ, একটা 
কাষ্ঠনিশ্মিত দও ও ধ্বনি পট্টকাদি দার! গ্রস্তত হয়।  তুম্থুরু 
গন্ধর্ধ এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা । গীতবাগ্ভের সমগ্প সুর বিরাম 
নিবারণ জন্ত এই যন্ত্রের প্রয়োজন । ইহাতে দুইটা পিতলের 
ও ছুইটা জৌহের তার থাকে । স্ুরবন্ধনক্রম-_ 


পি লো লৌ৷ পি. 
স্‌ স স্‌ প্‌. 


তানপরাতে যে চারিটা তার থাকে, তাহা! এই চি 
স্থুরবন্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ ) ! 
তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তন্থ'অণ. (ইপছা গুহা. পা 








তাহার মত, * -বিস্তাধাস্তে পরয়োগ। যে মৃচ্ছ'না শেষসংশয়াঃ। অত 
তানাত্তেংগুনপঞ্শৎ সপ্থপ্থরসমু্তবাঃ॥ ১, নী রি 
১২ .. ভত্াএব ভবনে কুউতানা£পৃথক্‌ পুথক। 
১574 ক্ম 





78778, (সঙ তা 










7 চক ) ভিরারির খরা হজরত পু 
: ভ্রমণাদিবৎ।” (উজ্জলনীলমণি). 
তানব্য (পু) তলোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ। তন্থর 
৷ -অপত্য। 
ভানব্ঠায়নী (ভ্্রী) তনোরপতাং ভ্্রী তন্থ লোছিতাদিত্থাৎ ক্ষ, 
- হিস্বাৎ ভীষ্‌। তনুর অপত্য ভ্ত্রী। 
ভানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গা়ফ। আবুল-ফজল 
ও 'লিখিয্মাছেন সহশ্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা ঘায় 
নাই। প্রথমে ইনি একজন গৌড়া হিন্দু ছিলেন । বুন্দাবনে 
গিয়! হরিদাস শ্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঁঘেল। 
ক্লাজ রামচাদ তাহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে অতি 
- জন্মীনের সহিত আপন সভায় বাখেন। প্রবাদ আছে যে, 
ভিনি তানসেনের গানে সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে শ্রান্ধ কোটি 
তঙ্কা দান করিম্বাছিলেন। 
তানসেনের খ্যাতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ভারত বিখ্যাত 
হইয়াছিল । এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা! করিয়াও 
াহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই । অকবরও 
ভানসেনের অপূর্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
২ দিল্লীতে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হন। তানযেনকে আগ্রায় 
- আনিবার জন্ত জলাল্উদ্দীন্‌ কুর্টী প্রেরিত হইলেন। কাজা 
ক্লামাদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন 
না । তিনি কাদিতে কীদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। 
তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া আকবরকে 
গান শুনান, সে দিন সমাটু সঙ্গীতনারককে ছুই লক্ষ টাক। 
পারিতোধিক দিয়াছিলেন। 

২. প্রবাদ এইক্প, প্রথমে তাঁনসেন দিলীশ্বরের মহিত দেখা 
ক্করিতে চাহিতেন না। তাহার নিকট দিয়া গেলেও গান 
_গ্রাহিতেন না । সত্রাটু অনেক সমক়্ গুপ্তভাবে তাহার গান 
২ শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কণ্াকে তান- 
সেনের নিকট পাঠাইয়া দবেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ 
হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরছুহিতাও: 
 অজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দ্িলেন। তখন হইতে: 

তানষেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হুইলেন। পুর্বে 
তিনি চিত হে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তীহার 
_.. প্রতিপালক .রামচনোর নামের স্ততিপ্রকাশ অথবা ভনিতা 
রন সি দেখিলেই বোধ হয় 











আপনি ঈদধ হইলেন কি, আছে, অথ রগ 






: ভানসেন একজন নল্ীতসাধক । সাধকের ভা তাহার 
স্বদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই । তিনি বৈদান্তিক তাবে 
ত্রক্ষকে জগতের মহিত একাকার 7 । তীহা শরকটী 
গান আছে। 

*প্যারে ! কই হাহ ককুই লি উছরী 
তু'ই আদ তুই নাগ তুই অনাথ তুই গণেশ ॥ 
জলস্থল মরুত ব্যোম, তু'ই অকার ধম গোম, 
তুই উকার তুই মকার নিরোঙ্কার তুঁই ধনেশ। 
তু'ই বেদ তই পুরাণ, তৃ'ই হুদীশ তুই কোরাণ, 
তু'ই ধ্যান তু'ই জ্ঞান তুই ভূবনেশ। 
তানদেন কছে ব্যান তুই দেন তুঁই বমণ। 
তুঁই ঘর পলাধুন তুঁই বরুণ তুঁই দিনেশ ॥* 
মুদলখীনধন্ে দীক্ষিত হুইথার পর তিনি সিএ তান” 
সেন নামে খ্যাত হইলেন। 
তানসেনের মৃত্যু সঙবন্ধেও এক অপূর্ব উপাখ্যান 
শুনা হায়। তানসেন অকবরের অতিশয় শ্রিয়পা্র 
হইয়াছিলেন, এ্রজস্ত অনেকেই তাহার ঈর্ষা করিতেন। 
অনেক ওন্তাদ তাহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত 
হইখ। ভাহার প্রাণনাশের যড়ধগ্র করে। কিন্তু তাহাতে 
কুতকার্ধ্য না হইয়া গকলে স্থির করিল, দীপকয়াগ গাহিলে 
গাঞ্নক জলিয়া খায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাছিতে 
বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে । একদিন অকৃ- 
বর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্খাপন কক্সিল। 
সম্রাট তাহাদিগকে দীপক গাছিতে অন্থরোধ করিলেন । 
তাহার! সকলেই কহিল, “দীপক জানিনা, কেবল এক 
মিঞা তানসেন জানেন।” অকবর তানসেনকে দীপক 
গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের 
নিকট আপি কহিলেন, *যদ্দি আমীকে চান, তবে দীপক 
গাহিতে আদেশ করিবেন ন1।” কিন্ধু দীপক শুনিবার 
জন্য দিষ্ীশ্বরের অতিশয় কৌতুহল জন্মিল। তিনি তান" 
সেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি 
করেন! আপন কন্তাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে 
দীপক : ধরিলেন। তীহার বিশ্বা , ছিল, মঙ্পায়ের 
গুণে দীপকাঁনল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনৈর 
কন্তা মল্লার গাছিতে লাগিল, কিন্তু পিতার সৃদ্ধয 
আশঙ্কা করিয়! তাঁহার সুর বিক্লৃত হইল। * রা 
দ্রীপকরাগ  গাছিতে গাহিতে আপনার 


 সভাস্থ ক দীপ সমূহ গ্রজলিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্তু তাহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও 
:  নির্বাপিত হইল। 
তানসেনের আরদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহা! সমারোছে 
তাহার সমাধি হইল। এখনও দুরদেশ হইতে বছ গায়ক ও 
নর্তকী তাহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া! থাকে । তাহার 
গোরের উপর এখনও একটা বৃক্ষ দৃষ্টহয়। অনেকের বিশ্বাস, 
এ গাছের পাত! চিবাইলে কঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির 
বৃদ্ধি হয়। এই জন্ত অনেক নর্ভকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই 
- পাতা চিবাইয়া আসে। [ গোয়ালিয়র দেখ । ] 
তানমেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, 
তাহ! নহে, তিনি অনেক নৃতন রাগ রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া 
গিয়াছেন। 'আশাবরী যোগিয়! ও দরবারী কানাড়| তাহারই 
উদ্ভতাবিত। আইন্-ই-অক্বরী ও পাদশা-নামায্স যথাক্রমে 
তানতরক্গ ও বিলাম নামে তাহার ছুই পুভ্রের উল্লেখ পাওয়া 
পাওয়া ঘায়। উভয়েই এসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক 
ক্ুধতসেন তাহারই বংশধর । তাহার বংশীয় প্যারসেন 
 কাল্ুন্যন্ত্র সংস্কার করেন। 
ভানষেনের শিষ্ঠগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হুইয়! উঠিস্াছিলেন, 
তন্মধ্যে টা খ| ও স্থুরজ খার নাম বিখ্যাত । 
তানুনপাত (জি) তনূনপাৎ বা অগ্নি সন্বন্ধীয়। 
তানুনপ্থ, (রী) তনুনপ্। দেবতা অস্ত-অগ্‌। তনুনগু-দেব- 
তাক পুধদাজয, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশরিত ঘ্বত। 
*তানৃনপগ্র;মেতৎ” ( কাত্যা* ত্রৌ* ৮৯২৪) “এতদাজ্যং 
তানুনধু,সংজ্ঞং ভবতি' ( কর্ক)) 
তানর (পুঃ) হন-বাছলকাৎ উরণ.। জলাবর্ত, জলের ভ্রম, 
ঘুণাঞ্ল। 
তান্ত (ভ্রি) তম-ক্ত। ১য়়ান, পরিগুফ। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, 
ক্রি, দুর্বল, ক্গীণ। 
তাত্তব (ক্লী) তন্তোধিকারঃ অঞ্‌। ১বন্ত্র। (তরি) তত্ত 
নিশ্সিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়। অত্যন্ত সুম্ষম তাঁর প্রস্তত 
কর! যায়। 
তাস্তবত (স্ত্রী), তান্তব-তল্-টাপ্‌। কঠিন দ্রবোর বিশেষ 
ধন্ম। ষে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়! 
তন্ধ অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম 
' তান্তবত। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের 
কোন সম্পর্ক নাই। 
যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন 
নহে। লৌহের তার যেমন স্ক্ম হর, পাত তেমন হঙ্ হয় 


চা 





না। নিজ 
পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানি তার প্রস্তুত করিতে পারা 
যায় না। প্রাটিনম্, রৌপ্য, তাত্র, স্বর্ণ, দস্তা রাং, সীসক 
ইহাদিগের মধ্যে পূর্ববর্থীগুলি অপেক্ষা পরবর্থা গুলিতে 
এই গুণ ক্রমশঃ অলপ পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তাতঃ প্লাটিনস্‌ 
অর্থাৎ দিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা ৩৭ সর্বাপেক্ষ! 
অধিক। কেহ কেহ ইহার এন্প স্ুক্ম তার প্রস্তুত করিয়া. 
ছেন, যে তাহ।র ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন 
ভাগ মাত্র । 

তান্তব্য (পুরী ) তস্তোঃ সন্তানস্ত অপত্যং গর্গা* ষ্ ॥ তত্র 
অপত্য, সন্তানের অপত্য । 

তান্তব্যায়নী (ন্ত্রী) তন্তোরপত্যাং স্ত্রী ক্ষ বিত্বাৎ ডীষ্‌। তন্বর 
অপত্য স্ত্রী। 

তাস্তিয়াটোপী (তাতিয়। টোপী) নিপাহী বিজ্রোহের নায়ক 
বিখ্যাত নান! সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক । সিগাহী- 
বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাধাহেব যেরূপ খ্যতিলাভ করেন, 
তান্তিয়াটে!পী তাহার কোন অংশে ন্যুন নেন । কানপুরের 
বিদ্রোহে তান্তিয়। যেরূপ ধাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া! ছিলেন, 
তাহাতে তৎকালে মেনাপতি উইওহাম্‌, কলিন্‌ প্রভৃতি অনে- 
কেই ভীত ও চকিত হুইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়া- 
লিয়ারের বৃহতী চমু সিদ্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিভ্রোছে 
যোগ দিয়াছিল, এবং চর্থাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদগ্রস্ত 
করিয়াছিল। ইংরাজসেনা৷ আলিয়! ঝাজাকে সাহায্য দান 
না করিলে বোধ হয় সেযাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুগ্ত 
হুইত। যে সমক্ধ ঝাদির রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে 
অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্ক 
রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হুইয়াছিলেন। রাণীর সহিত 
বুটাশসৈন্ভের ধতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, উনি সকল সময়ই রাণীর 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাঙ হস্তে কাল্লী গতিত 
হইবার পর গোপালপুরে গিয়া! ইনি রানীর সৃহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং গোয়ালিয়ার অধিকার করেন। এখানে তিনি 
গ্রভৃত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ই:রাজসৈন্ত আলি 
গোযালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝ(সির বীর রাণী শত্রুর 
গুলিতে ইহলোকু পরিত্যাগ করিলে তাস্তির! এক প্রকার 
নিরুৎপাহ হইয়া পড়েন, তবে মঙ্গে শিশ্তর মৈস্ত ও অর্থবল 

থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া ছা্ষিগাত্যবাসী- 

দিগকে উত্তেজিত কৰিতে অগ্রসর ৯ টন গে 









7৬৮ তাস্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ঘথতী 
. ননী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানার প্রবেশ করেন। তাহার 
ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করিবেন। রাজপুতনার ছুই এক স্থানে 
_বিদ্রো্থের চিহ্ন দেখা গেলেও তাস্তিয়ার অভিপ্রায় সিদ্ধ 
-. ছয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়া ছিলেন, এখানে বিশেষ 
সাহায্য পাইবারও নুবিধ! হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া 
. পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টগাছেব ছুই হাজার সৈ্ত সহ 
তাস্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিযা সবলে 
 নর্খদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোক্ষের মধ্য দিয়া ধাবিত 
হুইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাঁড়িয়াছিল যে তাহার 
সৈন্ভগণ নদীগার হইতে সাহসী হুইল না। তজ্জন্ তিনি 
পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন । মে সময় রাজ- 


পুতানার নদী ষকল উদ্দেলিত হইয়াছিল। তখনও রবার্ট |. 


সাহেব তাস্তিয়ার অন্ুশরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই । ভীল- 
বাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়৷ সৈন্যের দেখ। পাইয়া" 
ছিলেন, কিন্তু অতি অন্লক্ষণ মধ্যেই তাহার! দৃষ্টিপথের বাহির 
 হুইয়াছিল। বলাস্‌ নদীতীরে আসিয়া! রবার্ট তান্তিয়াকে 
আজমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিগ়াও 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি ষৈন্ভগণকে সতর্ক করিয়া নিকট 
দেবালয়ে পুজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দবিগ্রহরের 
সমগ্জ ফিরিয়া! আপিগ্স শুনিলেন যে, শক্রগণ অতি নিকটবান্তী। 
অবিলঙ্ধে তুষধ্যধ্বনি ফরিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ 
সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ 
. গ্রাহ করিল না। অশ্বারোহী ও গোপন্দাজগণ সকলে প্রস্তত 
হইল। তৎপরদিন একটা ক্ষত খুদ্ধ বাধিল। কিন্ত ছুগাদৃ 
ক্ষমে ভান্তিয়ার ঘৈন্তগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধা হইল। 
৮ ক্রমে তাস্তিয় চম্বলনদী পার হইয়! ঝাল্রাগাটন অভিমুখে 
অনয হইলেন 
- খাল্রাপাটিন একটা স্ুবিথ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী । 


অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন: 


বিগ 

: এবং অধিবানীদিগের নিকট কর স্বরূপ লক্ষ টাকা আদায় 
লন! এ ছাড়া -রাজকোব হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার 
কি ও ৩১ কামান পাইয়া ছিলেন। এখানে তিনি 








বিশ্বাস ছিল যে ইন্দোর জয় করিতে পাঁরিলে এবং নানার 
নাম ঘোষিত হইলে ষমস্ত ছোলকর-রাঁজ্যের লোক আসিয়া 
তাহার সাহায্য করিবেক। কিন্ত তাহার যেনানীমধ্যে 
পরস্পর মিল না থাকায় তাহার উদ্দেস্তা সিদ্ধ হুইল না। 
তাস্তিম়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখার্ট, হোপ ও মেজর 
জেনারেল মাইকেল সটসৈন্তে রাঁজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। 
তাস্তিযা কৌশলী ও বুদ্ধিবান্‌ হইলেও সেন্ধপ সাহসী ছিলেন 
না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রগক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন 
না। এই দোষেই তাহার সৈষ্ঠগণ কাপুরুষ বলিয়! তাহাকে 
ঘ্বণার চক্ষে দেখিত। এই দোয়েই বিপুল সহায় থাকিলেও 
তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া! আমিতেছেন। 
এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাহার সৈম্তগণ, 
ছত্রভঙ্গ হইয়। পড়িল ॥ কিছুদিন তান্তিয়া৷ জঙ্গলে জঙ্গলে 
ফিরিতে লাগিলেন । অবশেষে তাহার সৈন্ভগণকে দুই দলে 
বিভক্ত করিয়া! এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিযুখে 
ও অপর একদল তাস্তিয়ার সহিত দক্ষিণ ভিমুখে যাত্রা করিল । . 
তাস্তিয়া নর্খরদা নদী পার হইগস। দক্ষিণাপথে অগ্রসর 
হইতেছে শুনিয়। বোন্ধাই গবর্মেন্ট ভীত.ও চকিত হইবেন । 
যাহাতে তাস্তিয়া নর্মদ! নদী উত্তীর্ঘ হইতে না পারে, তজ্জন্ত 
বিশেষ বন্দোবস্ত কর| হইয়াছিল। তাস্তিয়! অগর কোন 
দিকে সুবিধা লা পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কান নামক 
গ্রামে পৌছিলেন। এদিকে থেঞ্জর সাদার্লগ ঠাহার গতি- 
রোধার্থ ঝিলবনে আমির! উপস্থিত হইলেন। ততান্তিয়া কাল 
বিলম্ব না করিয়া! নর্দ্দা অভিমুখে অগ্রদর হইলেন । ছোট 
উদয়পুর নামক স্থানে পৌছিবাষাব্র বিগেডিয়ার পার্কি 
প্বদলে আসিয়া তাহার সৈন্থগণকে পরাস্ত করিলেন । তাহাতে 
তান্তিয়া ভগ্রন্ধদয় হইয্স। রংশরাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে 
লাগিলেন। আবার ঘে তিনি বৃটাশসৈন্তের বিরুদ্ধে, স্- 
চালন| করিবেন, মে আশা আর বড় ছিল না। কিন্ত অক- 
স্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, * 
কুমার ফিরোজরশাহ অযোধ্যা হইতে আমিতেছেন, ঠাহার 
সহিত যোগ দিবেন । তিনি য়ে দারুণ জালে জড়িত হইয়া” 
ছেন, এখন মেই:জাল ছিন্ন ভিন্ন রুরিবার জন্ত একবার শেষ 
মন্তক উত্তোলন করিলেন। প্রাতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ 
করিয়া তিনি মেজ্গর রোককে সটসন্ঠে পরাস্ত করিলেন । কর্ণেল 
বেন্সন মালব হইতে এই সংরাদ পাইয়া ৫: 





শেষ হইয়া রি তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতরুটা 
আশার সঞ্চার হইল। তাহার! ভ্রুতবেগে মালবের মধ্য 
দিক রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে, 
কর্ণেল হুল্মেস্‌ নসিরারাদ হইতে ২৪. ঘণ্টার মধ্যে 
২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়! শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহী" 
দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকণ্মাৎ আক্রমণে 
তান্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্মোৎসাহ 
হইয়া কতিপন্ধ অনুচর' সঙ্গে লইয়া চন্ধল নদী পার হইয়া 
সিরোঞ্জের নিকটবর্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। 
জঙ্গল মধ্যে মানপিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মান- 
নিংহ সিদ্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, 
সিদ্ধিয। তাহার সমস্ত সম্পত্তি কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই 
জন্তই তিনি দস্থাবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন 
করিতেছিলেন। তাস্তিয়ার সহিত তাহার পূর্ব হইতে 
আলাপ ছিল। এখন তিনি তাস্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত 
হুইয়! সাদরে তাহাকে আশ্রয় দ্িলেন। 

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও 
তাস্তিযাকে ধৃত করিবার জন্ত পাঠাইয়া। দিলেন । ( ১৮৫৯ 
খৃঃ অন্ধ ) ৮ই মার্চ মিড্সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান 
করিতে ছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানমিংহকে 
বলিয়া পাঠাইলেন, যদ্দি তিনি নিজে আসিয়া! ধরা দেন, 
তাহা হইলে তাহার অনেক সুবিধা হইবে । শেষে মান- 
পিংহকে বল! হইল, তাহাকে বুটাশশিবিরে রাখা হুইবে, 
সিন্ধিয়! তাহার কেশ স্পর্শ করিতে গারিবেন না, বরং তাহার 
সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি- 
বেন। মানসিংহ ইংরাঁজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
কিন্তু তখনও তাস্তিকার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি 
মানসিংহকে বলিয়! পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাক্ষিবেন কি 
ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ 
বলিয়| পাঠাইলেন যে তিন দিন মধ্যে আমিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। বুটাশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ 
বাতীত আর. কাহারও সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া 
আনে। স্থৃতরাং' নানা লোভ দেখাইয়া মানমিংছের_ উপর 
এই ভার আর্পত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর 


« মাননিংহ আদিয়! -তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং 


বলিলেন, মিড্‌ সাহেব তাহার উপর সদগ্জ- হইয়্াছেন। 
তখনও তাস্তিকা দিজ্ঞাসা করেন যে এখাঢুন থাকিবেন'কি 
ফিরোজশীহেন্ কাছে যাইবেন। “আগামী কল্য ইহার ঠিক 


উত্তর দিব” বলির মানদিংহ চলিয়। আসিলেন। সেই রাজে 
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খবিগ্রহরের, সমগ্ধ মানসিংহ কতকগুলি সক মহিত 
আসিয়া! দেখিলেন, ঘে' তাস্তিয়া প্রগাড় নিদ্রায় অভিভূত । 
বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তান্তিয়াকে বন্দী 
করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তাস্তিয়াকে 
সিক্রিতে পাঠান হুইল ॥ বিচারে তাস্তিয়া নোষী সাব্যস্ত 
হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়: ছিলেন, 
“আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি 
কখন ইংরাজ পুরুষ রমণী বা বালকের প্রাণরধ করি 
নাই।” ১৮ই এখ্রেল ১৮৫৯ খুষ্টাবে তাহার 'প্রাথদণ্ডের দিন 
স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই কয়টা কথা৷ বলিয়। 
ছিলেন, "আমি নিজের জন্ কিছুমাত্র ছুঃখিত নাই, আমার 
পরিবারবর্গ যেন কষ্ট ন! পায় ।” [ নানাসাহেব, মিপাহী 
বিদ্রোহ, লক্্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা! ডর্টব্য।] 
তান্তিয়াভীল, (তাতিয়! ) একজন বিখ্যাত ভীল-দন্্য.। মধ্য- 
প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত ঘাটকেরির নিকটবর্তী 
বিরদ। নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু, ভীলার্দিগের 
মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 
ক্কবিগীবী ভাওসিংহের রসে তাতিয়। জন্ম গ্রহণ করে 
তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার 
অমস্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার 
অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্তায়পরতা৷ ছিল। 
বালাকাল হইতেই তীাতিয়! অন্ত্র শস্ত্রের সহিত ত্রীড়! 
করিতে ভালবামিত। তাহার শারীরিক সামর্থ।৪ মন্দ 
ছিল না। একদিন একটা মহ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে 
প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই 
-ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তান্তিয়া অবলীলাক্রমে তীহার 
শৃক্ষ্ধয় এরূপ জোর করিয়া! নোয়াইয়। ধরে, যে এ মহিষ 
আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গৌ গে শব করিয়! 
ভূমিতে পড়িয়া যায়। ূ 
সেই হইতেই তাতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত, হইতে 
লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস ক্রিত, সেইখানে 
তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না। ৃ 
গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক. গ্রামে তাহাদের 
কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক এ গ্রামের এক 
ব্াক্তির সহিত তাহার! একত্র চাম করিত। তাতিয়ার ৩* 
বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়॥ পিতার 
7 পেটেল তোতা: 
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২. তাস্তিছা। মোকদ্মান্ধ হারিয়া! শিৰ পেটেলকে উত্তম 


মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্তাগ্ন অত্যাচারে তাহার একবৎসর 
কারাদণ্ড হয়। 
এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেপ্ট,ল 
জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। 
তান্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আমিল বটে, কিন্ত 
এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে 
পুনরায় তাহার তিনমাম জেল হয়। 
জেল হইতে খালান পাইলে এবার আর ইংরাজ রাজস্বের 
মধ্যে বান না করিয়া হোঁল্কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়] 
আমে আসিয়া বাম করিল। 
এই সময় পুনরায় পূর্বোক্ত বড়যন্ত্কারীদিগের যড়যান্তরে 
তান্তিয়। পুনর্ধার পতিত হইল । এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর 
ব্াবহারই তাস্তিক্ার ডাকাইত হইবার একটা প্রধান কারণ। 
তান্তিয়া ষড়ধন্ত্র জানিতে পারিয়া এ স্থান পরিত্যাগপূর্র্বক 
এক স্থান হইতে আন্থাস্থানে এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে 
পরিভ্রমণ করিয়া! এক বতমর কাল অতিবাহিত করিল, 


এই সমগ্ধ জীবিক! নির্বাহের জন্ত তাহাকে অল্প অল্প চুরি ও 





'ডাকাইতি করিতে হইত। 

খড়োজাগ্রামে বিজনিয় নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধ 
ছিল,-_তান্তিয়! তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান 
পাইত। তাস্তিয়! পুনরাম্ম হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটা 
লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশ কর্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল। 

-তাহার সঙ্গে বিজনিয়া ও দৌলিয়! এই ছুই জন ধৃত হয়। 
এই হাজতে তাস্তিয়ার অন্ুচর ভীল কএদী ১*জন ছিল, 
তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিগ়া বহির্গিত হইয়া জেলের 
প্রহরীদিগকে বলিয়া! প্রস্থান করিল। 

তাস্তিয়া শ্বদলবলে দেল হইতে আসিয়া ৬ ণ্ট! অনবরত 
চলিয়া ৩* ক্রোশ আসিয়৷ সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার 
লৌহনিশ্মিত হাসলী গ্রস্ভৃতি ভাঙ্জিয়! ফেলিল। যে সকল 


, লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাস্তিয়া৷ এইবার 


সময় পাইক্ তাহাদিগের প্রত্যেকেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে 
াগিল। এইরূপে তাস্তিক্া! ক্লুপণের ধন লুট করিয়! দরিদ্র- 
1 করিত, যে অন্নাভাবে ধাইতে পাইতেছে না, 
প্রদান, করিত। যেরুপণ, ব! 


[৬৩৯] 


কাটি দিয়াছিল। এখন তাস্তিগার বনু 5৫ বং 


তাস্তিয়াভীল 


করিল। তাহাদের ঘর ছার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল 
লুট করিয়! দরিদ্র্দিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে 
ধরিবার জন্ত কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের 
মকল চেষ্টাই নিক্ষল হুইতে লাখিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা- 
তেও যখন তান্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপাক্স 
হইয়। হোলকর রাঁজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলবর- 
রাজও বুটাশ পুলিশের সহিত এক মত হইয়া তাহার অন্ধ" 
মন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তাস্তিযাকে ধরিবার জন্ত পুলিশ ঘতই চেষ্টা করিতে 
লাগিল, তাস্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে 
লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্তিয়ার দলভুক্ত তাহ! 
নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধা হইতে অনেকেই 
আনিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। 

তাস্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তাস্তিয়। 
দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয় দাত।। তাস্তি! 
ঘে গ্রামে লুট করিত, মেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোৌক- , 
দিগকে সর্ধ সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়! দিত। 

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তান্তিয়ার নিকট বিশেষ 
রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না। 

যে সকলগুণে তান্তিয়া সেই এদেশীয় দরিদ্র প্রজাম্” 
শী নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে 
তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
এই গুণ মকল তাহার হ্ৃদয়পটে অস্থিত্থ ছিল। 

তাস্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেন্টের বাশি রাশি 
অর্থ বায় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক 
বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই ক্ৃতকাধ্য হইতে 
পাল না। তাস্তিয্॥ এইদ্ূপে কখন ইংরাজ রাজত্বে কখন 
ৰা হোলকর রাজো এইরূপে ছুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান 
করিতে লাগিল। 

ইতি মধ্যে তাস্তিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়! %ৃত হইয়া 
চির নির্বাসিত হইল। ত্রান্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি 
করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সামামুর্ধি ধারণ করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিল। 5 

তাস্তিয়া ৫ বৎসরে বতগুলি ডাকাইতি ক্রিয়াছে, 
তাহার বর্ণনা অসম্ভব । তাহা দ্বার! যথাক্রমে বড় বড়,৪** শত” 
গ্রনিদ্ধ ডাকাইতি হইয়! গিয়াছে। কথন পুলিশের সম্মুখে 
কখন বা! পুলিশকে প্রতারিত করিয়! এই সকল ডাকাইতি রি 
ঘটে। তৎকালে তান্তিয়া কতকগুলি পুলিশ বর্শাচারীর নাক. 









্রৃতিতে তাহার শরীর ক্ছ দুর্বল টি এবং ক্রমাগত 

১১ বংদর পরাস্ত পুলিশ, পল্টন, মীলগুদার প্রভৃতির সহিত 
সংগ্রাম করিয়া সহত্র সহম্র গৃহ দাছ করিয়! অতিশয় কান্ত 
হইয়া! গড়িল। এখন দস্থ্যপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া 
গবর্মেন্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উপ্ভাবন 
করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে দে অনেকের 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবর্মেন্টকে 
ছুইটী কখা বলবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও 

করা হইল। 

২. শুর্বে ইহার এতদুর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন 
ঘষে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত 
অথচ সহজে কোনস্থান হইতে ভ্রব্যসংগ্রহের উপায় 
দেখিত না, তখন চল্তি রেবগাড়ীতে অবলীলাক্রমে 
উঠিগ্া পড়িত, জোর করিয়! মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া 
ফেলিত। এইকপে মধো মধ্যে জি, আই, পি, রেল 
গাড়ীতে উঠিয়া! চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা! বন্তা আহারীয় 
দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়। দিত এবং পরে সেই গাড়ী 
হইতে অবতরণ কর্িয়। সেই ভ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের 
অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস 
হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, মে তেজ সে উদ্ম 
আর কিছুই নাই। 

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীগ্রসাদ দি আই ই,র সহিত ইং- 
ববাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। 
ঈশ্বরী প্রসাদ একদিন তাস্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তাস্তিস্া 
ইহীর আঁলক্কে নিমন্ত্রণ রক্ষ! কক্সিতে উপস্থিত হইলে ইহারই 
ষড়যন্ত্রে তাস্তিকস! গুলিশ কর্ভৃক খত হইল। তাস্তিয়্ার অশ্নুচর- 
বর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ খুদ্ধ করে, কিন্ত 
কিছুতেই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। 
- স্তাস্তিযা ধৃত হুইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গব- 
মেঁন্টের আর আননোর পরিসীম| খাঁকিল না। পুলিশ কর্ম 

481517৬2 কষ্টের লাঘব হুইল, ভাবিয়া! আনন্দে 
বৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তাস্তিয়াকে 'বিচারার্থ 
ইংরঁজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ 
করিতে লাগিলেন, এ বাক্ি প্রকৃত তান্তিক্াা কিনা । কিন্ত 
শেষে অনেক প্রমাণ দ্বার স্থির হইল, এই প্রক্কৃত তাস্তিস্াভীল। 

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরস্ত হইল, তাস্তিযার 
বিদ্ধ বাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তানি 


৪ কা ধন নে বাপ জা 








লি কাছাফ্নাকত রা স্চ 


বলিয়া স্বীকার করছিল । তাখ্িনা ফাসি হুম হইল । 
তাস্তিয়া দৃঢ়ক্ধপে আবদ্ধ হইয়া জববলপুরের জেলের 
ভিভর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্ত কাদিতে 
লাগিল। তাস্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন না 
বিদায় গ্রহণ করিল। 
ভাবার (হী) তাত, তব ভন্ধ- 
বায়ের অপত্য । টু 
তীন্তবায়্য (পরী? বাড আভা 
লক্গণকারিভীশ্চ । পা 81১/১৫২) ততন্তবায়ের অপত্য। 
তান্ত্র (ক্লী)১ তন্্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্্শান্ত্সতবন্ধীয়। 
তান্ত্রিক (তরি) ভন সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তত্রউক্থাদিত্বাৎ 
ঠক্‌। ১ জ্ঞাতধিদ্ধান্ত। ২ শাস্াভিজ্ঞ। ৩ তগ্শান্রবেত্া। 
৪ তর্সমবন্বীর় বা শান্লন্বদ্বীয়। € সন্সিপাত রোগবিশেষ, 
যে সন্লিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক গিপাস!, অতীগার, 
অতিশয় শ্বীস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গল- 
দেশে শোথ, নাগসিকীর অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ- 
বর্ণ, ক্লাস্তিবোধ, শ্রবণশক্কতির ভাস ও দাহ জন্মো, তাহাকে 
তান্ত্রিক সন্লিপাত বলে । * (বৈস্তক)। ৬ তন্সন্স্বীয়। 
তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তাস্ত্িক-ভীগ্‌। ১ তত্ত্মন্স্বীয়া। জতিপ্রমা- 
ণকধশ্ম ছুইগ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক । [তন্ত্র দেখ।] 
তান্দন (পুং ) বায়ু পবন । 
তান্দুর (ক্লী ) তন্দুরে পাকযন্ত্রতেদেন নিব তিং আপ,। তন্দুর- 
পক্কমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্তে অলগ্ন অবলগ্বিত শংস্কৃত মাংস 
আচ্ছার্দন করিয়া তন্দুর ০১৯8৮: করিলে 
, তান্দুর মাংস হয়। 
“অঙ্গারপূর্ণে গর্তে যর্দলগ্রমবলক্বিতং । 
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্কং তাপ্দুরসুচ্যুতে 1” ( শব্কার্থচি' ) 
এইমাংস কৃচিকর, বল্য ও পথ্য । [মাংদ দেখ) ] 


তান্ব (পুং) তঙ্াঃ প্রাণাধিঠিতসথাৎ প্রাণবত্যা অয়ং এ. 
সংন্ঞাপুর্বকবিধেরনিত্যান্থাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তন্থজ, পু 1, 
তন্থুনামকন্ত খবেরপত্তাং অঞ্‌। ২ স্ববিভেদ, তন্ুনামক খ্বধির 

*সগ্ছোিদিষ তাষঃ” ( থাক্‌ ১০1৯৪১৬ ) "তা 

তঙ্থ দশা পবিভ্রবন্ং তত্তেদং ৭.1 

্বার্থে অপ.) ৪ শাবন্তর। 


অপত্য। 
নামধিঃ, (যায়ণ ) 
৩ দশাপবিত্র বন্রসন্বন্ধী। 












. এগৃভ্ণাতিরিপ্রমবিরন্ত তা” । (খক্‌ ৯1৭৮) “তান! স্বকীয়েন 

 ঙ্তেণ। (সারণ) 

তান্বঙ্গ (পুং) তদের অপতা। 

(তাপ (রং) তপন ১ ক্লেশজনক উষ্ণাদি স্পর্শ জন্তা সম্তাপ। 
হু কুচ্ছু। ৩ উষ্ণত।। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জর। ৬ আধ্যা- 
 স্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ছুঃখ। [ ছুঃখ দেখ । ] 

৭:১০) প্রন্কৃতিকার্ষ্যের সীমঞ্জন্ত বিধানে বিশেষ 

উপযোগী । 
ইহা দ্বারা বাত্যা গ্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক 


শ্ষটনা সংঘটিত হইতেছে । ইহা না৷ হইলে রসায়নশান্ত্ 


-বিশেষদূপে পরীক্ষা! দ্বারা আলোচনা করিতে পারা! যায় না। 
বস্ততঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, 'অবস্থান্তর বা! ব্ূপাস্তর 
-. প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটা প্রধানতম সাধক । 
কআসধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে 


& 


কাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মুলতন্ব 


ও বথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হুইতে পারিলে 


- অংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য সংসাধন 
২ করিতে পারা যায়! বাম্পীয় শকট, বাদ্পীন্সযান ও তাপমান 


. স্তর এভূতিই ইহার নিদর্শন। কি গ্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে 
কাপের মহোপাদেয়ত! সর্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। 

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্ঞগণের জন্ম, পরিবর্ধন 
বা গচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্ত 
বাহার লক্ষণ কি? তাঁপ অদৃশ্ত। প্রদীপ জলিতেছে, দেখিয়া 
কিছু বলা যায় না,'যে মে উত্তপ্ত । ইহা ভারবিহীন) কোন 
স্তর পীতকালেও মতটুকু ভার, শ্রীগ্রকালেও ততটুকু ভার 
খাকে। তাপনিবদ্ধন ভারের কিছুই. বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ 


. কাহার সার উপলব্ধি হইতেছে । সে সন্থা স্পর্শগ্রাহ ও 


্রন্রমানুমেয্। তাপ কোন বস্ততে উপনক্রামিত হয়, বস্ত 


তাহা শোবণ করে এবং তখন অবস্থাত্তর বা রপান্তর 


প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়! ষায়। 
তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বান্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার 
উপলব্ধি হয়। চে 

ভাপ সকল পদার্থেই বর্তমান থাকে । তবে অল্প আর 


৮7জ্হিক।. দুষারপিও যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। 
কহ তাপমান-ারা ইহা! নির্নীত হইয়াছে যে, শীত প্রধান 


দেশে তুষার শ্রীন্ষকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা 


[৬৪১ ] ক 











বন্ত ইহাকে আঁখ্মসাৎ বা শোধিত করে। কোন কোন 
বন্ধ স্থারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তগ্থারা পরি- 
চালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ 
প্রতাক্ষগ্রাহা ও পরিমেয়। কোন কোন বস্ব তাঁপকে 
শোধিত করে, কিন্তু সে বস্ত উত্তপ্ড হয় না, কিন্বা! হইয়াছে, 
এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গৃঢ, অনি গ্রাহথ বা 
অন্ুমিতি-গ্রাহা। 

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ-প্রত্যক্ষগ্রাহা (5৩7$1১1৩) ও অন্কু- 
মিতিগ্রাহা (18:601)। 

কিন্ত তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে 
সেই বস্ত উদ্চ বোধ হয়, তাহার নাম তাগ। 

এখানে জিজ্ঞাসা কন্সিতে পার, যখন গুঢ়ভাবে কোন 
বস্ততে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপ পদবাচ্য হইবে না|? 
হইবে, কারণ সেখানে পূর্বে তাহার আস্তিত্ব লক্গিত হই- 
য্াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়। থাকে, ক্মুতরাং 
সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অন্থুমান কর! ঘাইতে পারে, 
যে তাঁপ সেখানে বর্তমান। 

কোন এক বর্ত,ল উপরে ফেলি! দিলাম, তাহা ন! 
পড়িয়া! কোন এক ছাতে বা অন্ত কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া 
রূহিল, তাহার পতন সেই আধার সংযোগে নিবারিত হইল । 
তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ 
সেই আধার শুন্ত করিলে সেই বর্ত,ল অমনি ভূমিতে 
পতিত হুইয়! যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূি 
উক্ত বর্তলের পতনশক্কির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য 
বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন গ্রত্যক্ষীভূত হয় 
নাই, সেইন্প ভাপও সময়ে গৃড়ভাবে থাকে, বস্ত উদ 
হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্ধাই 
সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থাস্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত 
হয়। ইহা! একে একে বাহুলাদ্পে বলা যাইতেছে । 

তাপের প্রকৃতি (8:95:011)681) কি? 

গানেক বিজ্ঞানুবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ একটাও সর্বাঙগ 
সুদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না । “কিন্ত এটা স্থির তাপ, 
আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রন্কতির 
রূপান্তর মাত্র । 

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (19057), ইহা 


অণু সকলের পরস্পর অবাস্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হই! 
অবস্থান করে। প্রাচীন গণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ 
টা সাতার সং পা পীয় পঞ্ডিতগ 
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'কিন্ধু নবোরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নছে। 
তাহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অগুসমূহের 
কম্পনই তাপ। তাহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল 
ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সুগ্ষা 
পদা্খে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু 
সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়। 
যাহা! হউক তাপের প্রন্কৃতি বিষয়ে এই দুইটা প্রধান- 
তমমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটাই সর্ধত্র 
গরিগৃহীত হইয়াছে। 
৯ম। তাপ একটা স্ক্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর 
(008৩7) ইহা,সকল স্থলে এরং সকল বস্তর সহযোগে 
অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজন বশতঃ আবার সেই সকল 
হইতে পৃথকৃভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে 
গ্রমারণ, গলন গ্রভৃতি তাপের ক্রিয়া! লক্ষিত হুইয়া থাকে | 
ব্য়। তাপ অণু সকলের কম্পন জাত । যথ্ন কোন 
বস্তর অথু ঘকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ 
করিলে সেই কম্পন আমাদের গ্গামুতে আসিয়া আঘাত 
করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শান্ুভব হয়। 
আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুদকলেই অবস্থান করে, 
এমন নহে। সেই অণু সকলের অবাস্তর প্রদেশস্থিত ইথরের 
মধ্যেও বর্তমান থাকে । এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ 
যুক্কিসিদ্ধ বলিয়! বোধ. হইতেছে । কারণ এই সংসারে যত 
কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রন্কৃত ধরিতে গেলে মকলই 
অনবচ্ছিন্ন গতিশীল। 
বস্ততঃ গ্রক্কত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ 
কাহাকেও বলিতে পার! যায নাই। তবে সেই গতি 
কোন কোন, স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন, স্থলে বা 
অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অন্তরূপ মাত্র। 
সেই বল আবার আত্মগত ব1 অন্তলভ্য, হইতে পারে। যাহ! 
হুউক সেই গতি বা! বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে 
সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়| যে সকল অগুর সংযোগে সেই 
সেই পদার্থ জন্মিয়টছে, তাহাদের চলনে ব! পরস্পর যংঘর্ষণে 
তাপের উৎপস্ভি। বস্ততে আঘাত করিলে বস্ত উষ্ণ বোধ 
, হয়, স্থতরাং যত অধিক বলগ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক 
তাপ জম্মিবে। বান্পীয় শকট বা! বাম্পীগ্নযানের বাম্প ইহার 
নিদর্শন স্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে গ্রবৃত্ত 
করা সর জা বায ভিযোহিত হছ। 79 
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তাপের উৎপক্তিস্থান নস ন্‌ 
তাপের উৎপত্বি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে ॥. ১৪ 
তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সধ্য একটা গ্রধান- 
তম। সুর্যের তাপ. পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় 
কার্ধা সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাগ অনুভূত 
হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্ধনাদি তাপের ক্রি 
লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্প্ 
করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথি- 
বীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে 
গ্রীক্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্মাণ করিয়া থাকে । রেল- 
গাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে 
গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিদরণ হইবে বলিয়! 
একটু একটু ফাঁক করিয়া! রাখ| হয়। এই সময়ে নানাবিধ 
ফল পরিপক্ক হুয়। এই নময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া 
পরিশোধণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । খাল, 
বিল গ্রসৃতি গুকাইরা যায়। 

ুর্য্যব্যভীত সংঘধণ (6735:107), পেষণ, সংঘট্টন (১৩:০৪$, 
5০01, রাসায়নিক ক্রিয়! প্রভৃতি ইহারাও তাপগ্রভব। তাড়িত 
ও দহন ইহার! উক্ত রাসামগিক ক্রিয়ার অন্যপরিণতি মাত্র 
এ মকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়। 

সংঘর্ষণ। বস্ততে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি 
হয়। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয় ॥ হাতে 
হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি 
বদ্ধ হইয়! গেলে রঙ্ছুন্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে মে 





' স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, স্থৃতরাং ছিপি খুলিয়। যায় । 


বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়। 
ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর * 


কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিশ্ফ,লিঙ্গ লক্ষিত হইয়া 


থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে) এই জন্তই কলের গাড়ীতে 
চর্ষি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ জন্তই কলের সমুদয় অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ যথাযোগ্যন্ূপে বিনিযোজিত হুইগা থাকে ॥ 

সংঘ্টন। মংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একক 
সংঘটন। চক্মকির পাথরে চক্মকি দিয়া অগ্নযাৎপাত হইয়া 
থাকে। কানা হু দিয় লৌহ লিটার সম শৌহ 
উত্তপু হয়। 

রাসায়নিক ক্রিয়া । রা ক 
নূতন প্রকার বস্তুর কৃষ্টি করে, হারে রাপানারি ভীতি 





৮.0 অনল 
এ প্রদীপ জলা প্রভৃতিও রাসায়নিক করিবার উদাহরণ স্থল। 
২. পুর্বে উক্ত হইক়্াছে, তাপ দ্ধিবিধ-_প্রত্যক্ষগ্রাহ ও গৃঢ় 
পাক) প্রতাঙ্ষগ্রাহথ তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি 
দ্বার! অন্তৃত হয় । , বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে 


স্পার্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্। যখন 
্সামরা কোন উষ্ণ বস্ত স্পর্শ করি, তখন আমাদের উ- 
স্পর্শাক্কুভব হয়, তেমনি যখন আমরা! কোন এক তুষারপিণ্ডে 
হাত দিই, তখন আমাদের শীতল ম্পর্শান্ুভব হয়। কিন্তু 
উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারি 
না। নির্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলঙ্ষণ্য ও 
স্বাষ বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না । এই জন্যই 
তাপমানযন্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছে । ইন্দ্রিয় দ্বার! সামান্িতঃ যাহ! 
কিছু স্থির কর! যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সস্ভব নাই। 
কেননা যদি কোন গৃহস্থের ভিন্টা পদার্থ থাকে, একটা ধাতুর, 
_ একটা কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেক- 
কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের 
তিনটা বিভিন্ন প্রকার স্পর্শান্গভব হয়। বদি গৃহস্থিত বায়ু 
উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বন্্রধানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং 
ধাতুর পদার্থটা উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল 
থাকিলে তদ্বৈপরীতা খটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থটী শীতলতম, 
ক্কাষ্ঠ শীতলতর এবং বন্ত্রধানি শীতল বোধ হইবে। বস্ততঃ 
: আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত। 
 একোন এক পথিক কোন এক পর্বত হইতে নামিতে ছেন, 
"আর একজন সেই পর্বতে উঠিতেছে, ঘিনি নামিতেছেন, 
তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি 
উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছে, এ ছুই 
জনের মধ্যে কেহই উষ্ঃত্ের বা শীতলত্বের হা বৃদ্ধি বিশেষ 
ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছে নাঁ। এমনকি কখন 
কখন গ্রীন্রকালেও এক এক দিন শীতান্থৃতব হয়, এবং শীত- 
ক্কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য 
* স্ুক্ষরূপে নির্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন 
. আতেই বিশ্বাস করা বায় না। কে কেহ তাপকে একটা 
তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল 
পদাখের সার সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। 
সাক্ষাৎ গন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পার! 








[৬৪৩] 


42 





উষ্ণতা ও শৈত্য ।-উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ 
প্রভেদ নাই। এক বস্তর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ 
বলিয়া বোধ হয়, অন্ত আর এক বস্তর সহিত তুলনায় তাহা- 
কেই আবার শীতল বলিয়া! জ্ঞান হয়। এক হপ্ত অতুযুষচ 
জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি 
উভয় হস্তই নাতি শীতোষ্চজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহু। 
হইলে বে হস্ত উঞ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্বার! 
শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্ধারা 
উষ্ণতার অনুভব হয়। 

তাপ নিবন্ধন জড়-বস্তর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জাড় 
দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই 
নিমিভ্ত তাঁপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত 
হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রবা অপেক্ষ! 
বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। 
তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রবা দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাচ্প হইয়া! 
যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হুয়। এই 
নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির 
মধ্যে কিঞ্িৎ কিঞ্িৎ ফাক রাখিতে হয়। 

যন্দ্বারা পরীক্ষা! করিয়া দেখ! গিগাছে, কোন শীতল 
লৌহদ যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ধ 
হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যেমকল 
কঠিন পদার্থ তাপ সমাগমে বিষ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে 
উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোগল হইয়া আইসে, এবং. 
অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের স্তায় দ্রবদ্রবা 
সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। 

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহ! হইতে জল 
উচ্ছ(সিত হইয়া পড়ে । বায়বীয় বস্ত সকল তাপ পাইলে 
বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যর্দি কোন বায়ুপূর্ণ চর্্মমশকের 
মুখ বন্ধ করিয়া! তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহা! অমনি স্দীত হুইয়া উঠে। 

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল 
দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্ত যাবতীয়, ' 
বায়বীর় বস্তই সগান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রাঁর সমান পরিমাণে 
বিস্তৃত হুয়। 

তাপের ফল। ইহার বিষ পুর্বে বলা হইগ্লাছে, ঘন,» 
তরল বা বা্পীয্ সকল পদার্থ ই তাপে প্রযারিত ও শৈত্যে 
সঙ্গোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল 
পদার্থে অপেক্ষার্কত অধিক ও বাদ্দীর পদার্থে সব পেক্ষা 
জহিক লক্ষিত হ্য। অর্থাৎ পদার্থের 7. 
৭ ) দহ 





ব, প্রসরণও্ তত অধিক । 
সকল বন্ত এক তাপক্রমে একরপ প্রপারিত হয় না। 
গ্বন পদার্থের প্রসরণ এত অল্প, যে আমর! তাহা দেখিয়া 
_ বুঝিতে পারি না। কিন্ত সুক্মরূণে পরিমাণ করিলেই 
জানিতে পারা যায় । 
লোহার বেড় উত্তপ্ত না৷ করিলে চাকায় পরান যায় না। 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, উত্তাপে উহার আয়তনের 
বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সে বৃদ্ধি এত অল্প যে সুক্ষ দৃষ্টিরও 
গোচর। কাচ সহসা উত্তপ্ত বা শীতল হইলে ফাটিয়। 
 শ্যায়। কারণ কাচ অপরিচালক । তাহার সকল ভাগে 
সমভাবে তাপ ঝটিতি পরিচালিত হয় ন|। 
সুতরাং যে স্থলের তাপ অপেক্ষাক্কত অধিক হ্ইয়! 
পড়ে, সেইস্ল একটু অধিক প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে । 
এইরূপে অসম গ্রসরণ বলেই সেই কাচ ফাটিয়। উঠে। 
কোন বন্ত অত্যন্ত উত্তপ্র হুইয়! শীতল হুইবার সমগ্ধ তাহার 
সন্োচনে যে বল উৎপাদিত হয়, তাহা৷ অত্যন্ত অধিক। 
একটা উদ্দাহ্রণ দিলেই বেষ্ট হইবে ॥ 
পারি নগরে কোন একটী বাটার ভিতি ফাটিয়। বাহি- 
রের দিকে লিগা উঠিগাছিল, লৌহদণড দিয়া সেই বাটা 
বেষ্টিত করা হয়, পরে উ লৌহদণ্ড সকল উত্তপ্ত করিয়া 
যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে এ দওগুলি স্্ুপ্‌ দিয়া আটিয়। দেওয়া 
হয়। -দগগুলি যখন ক্রমে শীতল হইয়! সক্ষোচিত হইতে 
আরন্ত হইল, নেই সঙ্গে ভিত্তিও সক্ষোচিত হইয়া গেল। 
তরল পদার্থের প্রমরণ আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়! 
থাকি। ইহা! ছুই প্রকার যথার্থ (7৩৭1) এবং প্রত্যক্ষ 
(421০৮) একটী তাপক্রম যন্ত্রের বর্ত,লাকার ভাগে 
ভাপ দাও পারদ নলে উঠিতে থাকিবে। স্বতটুকু উঠিতে 
দেখিবে, সেইটুকু তাহার প্রতাক্ষ এ্রসরণ। কারণ তাপে 
পারদ যেমন প্রষারিত হইল, বর্ত,লাকার ভাগটাও ঈষৎ 
প্রসারিত হইল। সুতরাং বন্ত,লাকার ভাগে এখন পারদকে 
পুর্বাপেক্গা অধিক স্থান পূর্ণ করিতে হইল, কিন্ত উহা! যদি. 
. পুর্ববাবস্থা থাকিত, তাহা হইলে পারদ নলের আরও উপরি- 
ভাগে উচিত এবং ,মেইটাই পারদের যথার্থ (75৭)) প্রসরণ 
হুইত। এইন্ধপ তরল পদার্থ যেপাত্রেই থাকুক না কেন, 
তাপে তরল পদার্থের সহিত সে পাত্রেরও কিছু প্রসরণ হয়। 
স্কৃতরাঁং তরল পদার্থের গ্রসরণে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ 


থাকে । 










































খন ও তরল উভয় পদার্থের মধ্যেই কতকগুলিতে গ্রসরণ- 
নিয়মের বৈপরীত্য, লক্ষিত হয়্। গন্ধক 9. কোন কোন 
মিশ্রধাতু গলাইলে ঘনীভূত হইবার সময় স্কোিত না৷ হইয়া) 
প্রসারিত হইয়া! থাকে । যে ধাতুতে ছাপিবার প্রস্বত 
হয়, ছঁচে ঢালার পর শ্রীতল হইবার সময় তাহ! অল্প গ্রসারিত 
হইয়। অক্ষরের অগ্রভাগ সুস্পষ্ট ব্ূপে বিভিন্ন করে। 

তাপের অংশ সকল লিখিক্। প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞি উদ্ধে এক একটা 
দ্র শূন্ত দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেনহীটর কি রিও- 
মার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আগ্ক্ষর লিখিত হয়। 
যথা ২৭ শ, ৬০* ফ1 ১২* রি, অর্থাৎ শতাংশিকের ২৭, ফারেণ 
হাটের ৬০, রিওমারের ১২ অংশ। শৃন্তের নিয়স্থ কোন. অংশ 
লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা ৯৫" শ অর্থাৎ 
শতাংশিক তাপমানের শৃন্তের ১৫ অংশ নিয়ে । 

তরল পদার্থের মধ্যে জলই ইহার উদাহরণ স্থল। 'শতাং- 
শিক তাপক্রমের 9* অংশ পর্যাস্ত জল শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। 
কিন্ত জলের তাপক্রম ইহার নীচে ঘতই কমিতে থাকে, জল 
তত প্রসারিত হইবে। কারণ &*শে জল গাঢ়তম অর্থাৎ 
সক্কোচনের চরম শীম। গ্রাপ্ত হয় ॥ তখন ইহাকে উত্তপ্ত বা 
শীতল কর,. ইহা প্রমারিত হইবে । জলের এই বৈপরীত্য 


. না থাকিলে শীতগ্রধান দেশে শীতকালে যে কল হৃদ, নদ, 


নদী প্রভৃতি তুধারাবৃত থাকে, মেই সকলের তলস্থ গল বরফ 
না হই! উপরস্থিত জল বরফ হওয়া! অসম্ভব হইত |. তলস্থ 
ঘল বরফ হইলে কোন জলচরই জীবিত থাকিতে পরে না। 
কিন্তু ৪'শে জল গাঢ়তম হওয়াতে বরফ যাহার তাপক্রম 
** শে তাহা অপেক্ষা লঘু বলিয়া ভামিতে থাকে এবং 
বরফ অপরিচালক ইহা উপরে থাকাতে বাহিরের শৈত্য 
নিয়স্থ জলে প্রবেশ করে না। মে জলের তাপক্রম ৪'শে 
থাকে এবং সেই জলে মৎস্ত '9 অন্তান্ত জলচর প্রাণিগণ 
জীবন ধারণ করিয়া থাকে । এত ?্‌ 

বাম্পীয় পদার্থের প্রসরণ কল পদার্থেরঃগ্রসরণ অপেক্ষা! 
অধিক নিয়মান্থ্যারী এবং সকল বাল্পীয় পদার্থ ই প্রায় সা". 
ভাবে প্রমারিত হর। এই প্রঃ তরল পদ 
অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক । বাম্পীয় পদার্থের 


টি 





রি জ্াজ ত 
: দেই বাদ্ুতে আচ্ছন্ন থাকিয়াও আমরা তাহারই অভাবে 
অরিগা যাইতাম। আমরা যে বাঘু নিশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করি, 
তাহা যদি প্রনরণ শুণে তৎক্ষণাৎ উর্গত না হইত এবং 
: তাহার পরিবর্তে মদ পরিষ্কার বাঁধু না পাইতাম, তাহ! হইলে 
: ঘেই পরিত্যাক্ত বাযুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ করিতে 
হইত এবং প্র বাযুই আমাদিগের জীবন সংহার করিত। 
মুছু মলয়ানিল হইতে প্রচগুবাতা! পর্য্যন্ত সকল বাযুগতির 
ইহাই একমাত্র কারণ। এই বারুগতি না থাকিলে আবার 
মেঘ যেখানে হইত, সেইখানেই অর্থাৎ সমুদ্রের উপরেই 
থাকিয়া! যাইত, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনাবৃষ্টি হইত। 
স্বষিকার্ধা চলিত না। ইত্যাদি অশেষবিধ অমদ্গল উৎপাদিত 
হইত কিন্তু তাগের প্রসরণ বলে পুর্বোক্তন্ূপ অমঙ্গল 
সকল ঘটে না। 
 ত্বাপ বস্তর অবস্থার পরিবর্তন করে। পদার্থকে ঘন, 
তরল ও বাপ্পী এই তিনপ্রকার অবস্থায় যে দেখা যায়, 
তাপই তাহার কারণ। 
২... পদার্থ তাপের সংক্রমণে ঘন হইতে তরল, তরল হইতে 
- স্বাম্পীন্স এবং তাপের অবসরণে বান্দীয় হইতে তরল এবং 
_ তরল হুইতে ঘন অবস্থাক্ন পরিণত হয়। বরফ, জল ও 
জলীয় বাম্প একই উপাদানে নির্িত, কেবল তাপভেদে 
অবস্থাত্রয়ে পরিপত। | 
লৌহ এত কঠিন, কিন্তু তাপ দেও গলিয়া যাইবে, আরও 
তাগ দেও বালপ হই যাইবে। জং 
কল পদ্ার্থকে আমর! অবস্থাত্রয়ে. পরিণত করিতে 
। ৬ (কিন্তু পারিন। বিয়া যে হয় না, তাহা নহে। | 
. উৎরটতম উপান্। অবল্ন করিলে থে হয়, তাহার আর 









সাপ অপহৃত করিতে পারলে সে উদ্দস্ত সাধিত হয়, 
আর. সন্দেহ নাই। অঙ্গার ও কোন কোন ধাতব. 
সাধারণ 'অগ্নিতে গলে না, কিন্ত যে কোন পদার্থই 











তাপক্রমের বৃদ্ধির ডে এই বান্পীভাবের বৃদ্ধি হয়, 
এই কারণে কোন পাত্রে জল পরিপূর্ণ করিয়া অনাবৃত 
রাখিলে ক্রমে কমি নিঃশেধিত এবং জলাশয়াদি শ্রীক্মকালে 
শুধ্ প্রায় হয়। এই কারণেই আর্জরবস্ত্র বাতাসে দিলে 
শুক হয়। এই বাদ্পীভাবের নাম উৎশোষণ (1%819018- 
6০9) আর তাপসংযোগে কোন তরল পদার্থের সমস্ত 
ভাগ যখন বাম্পাকারে পরিণমনখীল হয় এবং অধঃ হইতে 
যখন বাম্প সকল ত্বরিত উদগত হুইতে থাকে, তখন ঘেই 
বাম্পীভাবের নাম স্ষ,টন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাই, কিন্তু পূর্বোক্তটী সকল সগন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় 
না। পূর্বেই উক্ত হইস্জাছে যে, তরল পদার্থের বাম্পীভাবে 
পরিণত হুইতে সকল সময় সমান তাপ লাগে ন। : ভূবামুর 
পেবণ অন্ন হইলে অল্প ভাপ এবং অধিক হইলে অধিক 
ভাগ লাগে। ভূবাধুর পেষণ যেখানে নাই সেখানে জল 
আল্কোহল গ্রস্থৃতি কোন কোন তরল পদার্থের আদৌ 
তাপের আবগ্তকতা। হয় না। একটী জলপুর্ণ গার বাঁযু- 
নিষ্কাশকযস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া। ভিতর শৃন্ করিয়া! ফেলিলে 
জল শ্বতঃই ছুটিতে থাকে । অথচ জল উত্তপ্ত হুয় না, বরং 
শীতল হইতে থাকে। সচরাচর ১** তাপ ক্রমে জল 
ফুটিযা। উঠে, কিন্তু উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর যেখানে ভূবাুন 
পেষণ অপেক্ষারুত অনল, ৮** বা ৮৫*তেই. জলা ফুটিয়া 
উঠিবে। ! 

এতন্তিক্ন তাপের আরও অনেক ফল আছে। তাপ 
রাসায়নিক সংযোগ ও বিয়োগের এক প্রধান উত্তেজক | তড়িৎ 
চুম্বক কর্ষণ সন্ধন্ধে তাপের ফল পরে বিবৃত হইবে । 

তাপ নিবগ্ধন জড় বস্থর আবস্থান্তরোৎপত্তি। উত্ভাগে 
কঠিন দ্রব্য জ্রব হয়। কাষ্ঠ, কাগজ, পশম প্রভৃতি কতক" 
গুলি দ্রব্কে দ্রব করিতে পার! যায় না। উষ্ণ করিলে 
ইহাদের উপাদান সকল পৃথক হইয়া পড়ে । অনেকে 
মনে করিয়া থাকেন, অঙ্গারাদি কতিপয় ড্রবাকে কখনই 
দ্রব করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত... 
বোধ হয় না.। অঙ্গারকে কোমলাবস্থায় পরিণত করা 


: হইয়াছে এবং কালক্রমে ইহাকে ডুবীূত করিতে পারা. 


যাইবে ইহা কোনক্রমেই আসন্তব বলিয়া বোধ হয না 


দ্রব্যমাত্রই এক একটী নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণতা দ্রব হু |» 
_শাশ উ্ণতায় বরফ দ্রব হুইঞ্জা জল হয়। নিট 


রন সপ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হ্য়। ০০ 

চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে জব হয় ন!। 
-. দ্রবমাণ বস্্তে ঘত তাপ প্রয়োগ কর! যাউক ল! কেন, 
কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হুয় না। 

আরও দেখিতে গাওয় যায় যে, ড্রবমাণ দ্রব্য ও তছৃত" 
পন্ন দ্রব্যের উঞ্ণত! সমান | **শ, অথবা ৩২* ফা পরি- 
মাণে উ্ণ হুইলে পর ররফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায়, 
তদ্দার! উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু & তাপের প্রভাবে 
বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন 
হয়, 'ভাহারও উষ্ণত। ঠিক **শ, অথবা ৩২* ফ1। 

অতএব দৃষ্ট হইতেছে **শ বরফকে **শ জলে পরিণত 
: করিলে কিয়ংপরিমাণ তেজ অন্তহিত হয়। এই অন্তছিত 
_তে্রকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ গ্রচ্ছন্ন ও গুঢ় তেজ বল! 

- যায়। ৮**শ প্রমাণ উষ্ণ এক ষের জলের সহিত **শ 
গ্রামাণ উঞ্ণ একসের জল মি্রিত করিলে ৪**শ প্রমাণ 
উষ্ণ ছুই সের জল হুয়। ৃ 

কিন্তু ৮*শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত **শ 
প্রমাণ উষ্ণ ৯ সের তুষারচূর্ণমিত্রিত করিলে **শ: প্রমাণ 
উষ্ণ দুই সের জল হয্স। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, **শ 
খ্রমাণ এক মের বরফ দ্রব হুইয়া ৭*শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের 
ভ্বল হইলে যে তেজ অন্তঠিত হয়, তদ্বারা ১ সের জলের 
উষ্ণত! ৮**শ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্তান্থা কঠিন 

জবা দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটয়। থাকে । কিন্ত 
'আকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অগ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের 
পরিমাণ সমান নহে। 

*শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল 
হয়, ত্বব্ধুপ **শ পরিমাণে শীতল হইবো জবা জমিয়! বরফ 
_হুয়। বরফ. দ্র হইবার সমস যতখানি তেজ অন্তষ্িত 
-হুয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়। 

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্ত দ্রব হয়, ঠিক সেই 
উষ্ণতায় তছুৎপন্প দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর 
গলিবার সময় ঘে পরিমাণ তেজ অন্তহিত হয, জমিবার 
অময়েও সেই* পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই- নিমিত্ত 

_ : শীতগ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির 
, । জল ছমিয়। বরফ হইতে আযন্ত হয়, তৎকালে সেই হিমময় 
জলের! অন্তগগত্‌ গৃড়তেজ প্রকাশিত, হইয়া না 
টি... ও 

নর জার আছ বৃ হই থাকে 






৯ পপ নক ভ্রব 





টনি 









হয়। লা 
বরফ হইলে লু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে । জল জমিবার 
সময়ে বিস্তৃত হয়, ইহাতে শীতগ্রধান দেশীগ্স নদ, নদী, উদ, 


সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়! বরফ হইলে ভাষিতে 
থাকে এবং নিষ্ে ৪*শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মতন্তাদি 
জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুত্বখে পতিত হয় না ॥ জল 
জমিয়! যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে 
গ্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ 
লৌহ্‌মক্ধ বোতলের সুখ বদ্ধ করিয়। অতিশয় শীতল কোন 
পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার 
অভ্যা্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হুইবার সময়ে 
উহার প্রসারণের বল এনপ গ্রবল হইয়া! উঠে ঘে প্র লৌহময় 
পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীত্বগ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের 
প্রভাবে জলগ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন 
নল সকল বিদীর্গ ও ভগ্ন হইয়া যাত্ব। - / 

পর্ধতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার 
কিয়দংশ ছিদ্রা্দি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বার! যখন 
তাহ। তুষার্নর্ূপে রিণত হয়, তখন এই কারণে গ্রস্তরথণ্ 
সকল বিদারিত হয়। 

কটন িরাতাররাদি জা 
কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পার! যায় না; 
মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্কেও দেই 
রূপ বাশ্পীকন অবস্থায় পরিণত করিতে পার! যায় না, উত্তাপ-. 
নিবন্ধন ইহাদিথ্বের উপাদান সকল পৃথগ্ভূত অথবা! ভিন্ন 
প্রকারে সংযুক্ত হয়। কপ্পুর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি 
কতিপয় কঠিন বস্ত দ্রব না! হইন্া একবারে বাচ্প হয়। 
বান্পীক্স দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া! থাকে । 
কেবল আয্নদীন প্রভৃতি কএকটা দ্রবোর বাণ্প বর্ণবিশিষ্ট। 
বাম্প ও বাযুতে কোন বিশেষ প্রত্বেদ নাই। বাল্পের 
বায়বাভাব নৈষিত্বিক; আর বাযুর স্বাভাবিক । . 

যে সকল পদার্থ স্বভাবত; তরল, তাহাদিগের গরিগাযে যে 
বাযুবৎ সরব্য উৎপন্ন হর, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় 
বসতদিগের স্থায় বাল্প ষকমও স্থিতিস্াপক। [ও 
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 শ্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি 
1 হইলে আয়তন দ্িগুণিত হয়। 
. যে্প সকল কঠিন জবাকে ভ্বব করিতে সমান উত্তাপ 
? _. প্রষ্োগ করিতে হয় না। সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প 
ক্করিতে সমান উত্তাপ আবশ্তক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভ্রব 
জবা ভিন ভিন উদ্চতায় বাম্পাকার ধারণ করে। স্ুরা-] 
: লার, জল, তাপিণতৈল ও পারদ এই কএকটা দ্রব দ্ব্যকে 
-. স্থুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩+, 
৮ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়। 
 একজাতীয় কঠিন বস্ত সকল যেমন একরূপ উঞ্ণতায় 
চারার সক সেইরূপ সমান পরিমাণে 
উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই 

_ »'শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে । 

.. পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলম্থ সকল পদার্থ বাধুরাশির 
চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে 
: ভব দ্রব্য সকল কখনই ছুটে না। বাস্তবিক যখন কোন জব 
_ স্বাগন্তৃত বাপের গ্রসারণশক্তি.বায়ুরাশির চাগের সমান হয়, 
তখনই উহা ফুটিতে থাকে । 

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩* ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল 
সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২" অংশে জল ফুটিয়া উঠে। 
চাপের ন্যনাধিক্য হইলে ছুটন-বিনদুরও নৃ[নাধিক্য হয়। ; 
ধৃ পর্বতের উপর' বাযুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত, অল্প, এই 
 জন্ত তথায় অপেক্ষাকৃত অন্ন উত্ভতাপে জলকে সুটাইতে 


পারা হায। 

.. পরীক্ষান্থারা নিরূপিত - ৃত উচ্চে উঠা ঘায়, 
তই পতি ৫০, ফিট ১ অংশ করিয়া দুটন- 
বিশু ভাস হয়। পর্বাতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই 
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_বাসকুনিষাশনযন্ত্ের চি একটা জল- 
পূব পার রাখিয়া বানু নিকাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন 
লি লাশ পাবি উ্ারও টা রি টে 





























উহার আমতন ২ বা ১+০*৩৮৮৫ ঘন ইঞ্চি ঝা ঘন ছুট ]. 


হই কে, ৭ ০১০ 


অভিন্ন ফুটন্ত ভ্রবা ও তছৃৎপন্ন বাপ্পের উষ্ণতাও ঠিক মেই 
রূপ মমান। বিশুদ্ধ জল ২১২* ফ! পরিমাণে উষ্ণ হইলে 
ফুটগ়া উঠে এবং একবার ফুটিক্ন। উঠিলে উহাতে হত 
উত্তাপ দেওয়া যায় তদ্ছার! উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি 
হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাম্পা উৎপক্প হয়, 
তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২ ফা। অতএব প্রতীয়মান হুই- 
তেছে, কঠিন ভ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎগরিমাণ 
তেজ অগ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব ভ্রবা, বাম্প হইবার সময়েও 
সেইরূপ কিম়দংশ তেজ গ্রচ্ছর হইয়া থাকে। যে পরি- 
মাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিষজল কুটিগা 
উঠে, মেই পরিমাণে প্রা আর সার্ধ পাচদওকাল উত্তপ্ত 
না হইলে উহ বাঞ্প হয় ন| অর্থাৎ হিমজলকে ৩২+ ফাঁরেগ* . 
হীট হইতে ২১২* ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাগ তাপ 
প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২* ফ! প্রমাণ উধ্ জলীয় বাম্পে 
গরিণত করিতে তদপেক্ষা। ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাগ তাপ 
প্রয়োগ করার আবন্তক। অতএব জলীয় বাস্পের আগ্র- 
ত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ গ্রায় ১৮০১৯৫৪৮৯৭২ ফা। 
»শ ১ সের জলের ষহিত ১**শ ১ সের জল ঘ্িশ্রিত 
করিলে ৫১*শ প্রমাথ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
১*শ ১ মের জলীগ বাষ্পকে শীতলঙ্জবোর মধাস্থিত কোন 
নলের অধ্য দিয়! পরিচালিত করিয়া ১*০*শ ১ মের জল 
উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় য়ে তদ্দারা ৫.৪ 
সের জল ১*শ হইতে ১০**শ পর্যন্ত উধ্ণ হয়। স্মৃতরাং 
জলীয় বাশ্পের অস্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০৭ ১ ৫*৪ সম 
৫৪০*শ ৯৭২ ফ। 

আরও দেখা যাইতেছে জল বাম্প হইলে থে তেজ অস্তহিত 
হস্ক। জলীয় বাম্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ধ্ধার সেই, 
তেজ প্রকাশিত হয়। 

যে সকল দ্রবা জলে জী হইনা থাকে, উহা। বরফে 
কি বাশ্পে পরিগত হুইলে তৎলমুদয় বিমুক্ত হইয়া! যায়। 
বরফ দ্রব কি জলীয় বাপ ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, 


তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত 


বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল গ্রত্তত করিতে হইলে জল! 
শয়াদির জল লইন্া! তাহাকে উত্তাপ দ্বার বাশ্প এবং দেই 
ৰাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ধার জল করা যাগ্ন। এইরূপ 
বে জল বিশোদিত হয়, তাঁহাকে চোগ্জান জল বলে 
ড্রব দ্রব্যের উপাজাগ হইছে বরই বাপ বাত 





হে বাছুনিঃ রদ 





_নিঃসারণ তত অধিক হুয়া থাকে। বাধুনিষ্ধাশনযন্ত্ে 
_কিঞিৎ ইখর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়! বাঘু নিফাশন 
করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হুইতে থাকে যে 
অনতিবিলঙ্ষেই উহা! ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল 


ভ্রব দ্রবামাত্রই নির্বাতস্থলে স্থাপিত হইছে দিদা 


: বাশন্ধপে পরিণত হয়। 
_ইউডিকলন, ইথর গ্রভৃতি শীঘ্র 8 বস্ত- 
_ সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই ঘে উহ্বার! 
-স্বাম্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির 
পর বাতাম শীতল হয়, কেন ন! বুষ্টিসস্তূত জলকণা সকল 
 স্থুমি ও বাঘ হইতে তেজগ্রহণ করিয়া! বাম্প হয়। গ্রীষ্মকালে 
ক্কুজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়) তাহার কারণ 
_ এই যে কুজার ছিদ্র দিয় জলকণ! কল বহির্ভাগে নির্গত 
হ্ইয়া বাপ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অতান্তরস্থ জল হইতে 
তে্জ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুজার জল আরও শীতল 
- হুয়। ধনাঁঢা ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলঘিক্ত খস্থস্‌ 
সবার যে শৈত্য স্ুখান্থুভব হইয়। থাকে, জলবিন্দু সকল বাচ্প 
_ হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ। 

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকিরণ এই 
তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ তাপান্তরে নীত হইয়া থাকে। 
সকলই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একগ্রাস্ত অগ্নির 
উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়৷ উঠে। 

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু যকল এইরূপে 
তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম. পরিচালকৃত|। আর. যে 
ক্রিয়। দ্বার! এইন্পে কণা হুইতে কণান্তরে ভাপ সঞ্চালিত 
হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্ক তাঁপ-পরিচালন- 
ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বল! যায়। 

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাুণ সমান,নহে, বাষ্প ও. দ্রব 
এ ভ্ব্যাপেক্ষা কঠিন বস্ত্র সকল সমধিক তেজপরিচালক 
এবং কঠিন বস্তদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা" 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। রোপা, তান্র, দ্র, পিতল, রাঙ্গ, 
লৌহ, ইম্পাত, সীস, প্লাটিনম্‌ এই কয়টা দ্রব্য বিশেষ 
« পরিচালক । কিন্তু ইহাদের পূর্ব পুর্বটার অপেক্ষা উত্তর 
উত্তরটা পরিচালকতাশক্ষি অপেক্ষা্কত অমন। ধাতু ব্য 
লে পরার ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প 


রি সপ 







হইয়া উঠিলেও অন্ঠভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হ। 
পারা যায়। কাচখগ্ডের এক ভাগ অগ্রিতে ড্রব 
অপরদিক্‌ কিছুমাত্র উত্তপ্ হয় না। 

তুলা, রেশম প্রস্থৃতি দ্রব্যের পরিচালকত! শক্তি এত 
অল্প যে ইহার্দিগকে অপরিচালক বলিলেও শুর না। 
যে 'সকল বস্তর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্বার! পরিধেষ 
বন্্র নিশ্মীণ করা কর্তব্য। কেন না তাহা হুইলে শীতকালে 
শরীরস্থ তেজ বিনি্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে ন! 
এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে না। কথ্ধল দিয়া বরফ অড়াইয়া রাখিলে যে উহা 
শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের ছুর্ধাল পরিচালকতা৷ তাহার কারগ। 

তাপ.পরিবাহন। তরল ও বায্সৰীয় দ্রব্য সকলের ভিতর 
দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ 
পাত্রের উর্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্বার! নিয়স্থ জল 
কিছুমাত্র উষ্ণ হয় ন1। 

তবে কোন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জাল দিলে 
সমুদয় জল যে উষ্ণ হয়, তাহার অন্তবিধ কারণ আছে। 
তাপ সংযোগে নিয়স্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই 
লঘু হয়, লঘু হইলেই স্মৃতরাং উদ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের 
লঘু জল উপরে উখিত হইলে উপরিষ্থ শীতল ও ভারি জল 
নীচে পতিত হয় এবং কিরৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া 
পুনরায় উপরে উখিত হুর, এইপ্রকার উদ্ধাপ্রবাছ ও. অঞ্ঃপ্রধাহ 
দ্বার! ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে॥ তরল 
্রব্যের যে গুণ থাকাতে উদ্ধী ও অঞঃপ্রবাহ ছারা তাহাদের 
পরমাণুগমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম গরিবাহকতা। 
এইন্ধপে ভাগ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পর্িবাহন। 

জ্রব দ্রব্য অপেক্ষ! বায়বীয় ভ্রব্যদিগের পরিবাহকতা- 
শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথব! বাযুবৎ বন্ত পরিপূর্ণ 
কোন পাত্রের অধোভাগে জাল দিলে পূর্ববোক্তরূপ উদ্ধ ও 
অধঃগ্রবাহ-নিবদ্ধন উহার অত্্তরসথ বাহু গ্ণকালের যেই 
বিলক্ষণ উ্ণ হইয়া উঠে, কারি উফ 








|. 





রি 


হইতে বায়ু আসিয়। উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের 


বসু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারখে উ্ণ হয়। স্ৃরধ্যকিরণ 
বারা বহি বাক উদ হইয়া উত্ধগামী হইলে তাহার স্থান 
পূরগার্ গ্ৃহাদির মধা হইতে শীতল বাযু প্রবাহিত হয় এবং 
শী উঞ্ণ বাষু উদ্ধদেশ দিয়া আসিয়া! গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়্। 
এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইছে ভিতরে 
কিয়ৎক্ষণ বাযুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও 
ভিতরের বাঁতান সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীত্ষ- 
. কালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল বন্ধ রাখা 
কর্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বাঘুগ্রবাহের একটা প্রধান 
কারণ। বাণিজ্যবাযু, মৌন্ুম বাঘু প্রভৃতি বাযুগ্রবাহ ঘকল 
এই প্রকারে উৎপন্ন হয়। 
তাপ-বিকিরণ। যর্দি কোন ধাতুদ্রবোর উপর কৌন 


উত্তপ্ত অগ্নঃপিও স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার; 
কিয়দংশ তাপ আধার প্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর | 


কিন্তদংশ চতুঃপার্খস্থ বাযুদ্ধারী প্রবাহিত হত এবং অবশিষ্ট 
অংশ কিরণরূপে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্বর্ী ভুরব্যাদি 
 বন্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিগুটা ক্রমশঃ শীতল 
'হুইয়! চতুংপার্খগ্থ বাধুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা 
ভ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দিকে ,বিকীণণ হয়, তাঁহাকে 
বিকিরণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অগ্নি সন্বুখে দীড়াইলে 
তথ হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত 
ও তৎকর্ভুক পরিশোধিত: হওয়ীতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, 
সুর্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়। পৃথিবীতে পতিত হয়। 
নতুরা! পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এক্প নহে। 
ুষধ্যকিরণ বাধুরাশির মধ্য দিয়া আমিয়া! পৃথিবী-পৃষ্ঠে 

- পতিত হয়, কিন্ত তদ্থার বাঁঘুরাশির উষ্ণতার তাদশ বুদ্ধি 
. হুয় না: পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত 
ও. পরিবাহিত হুই্জা উহাকে উ্ণ করে। এই নিমিত্ত 
বাধুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু উর্ধগ্রদেশ অতিশয় 
 হিম। সকল বস্তর বিকিরণশন্তি সমান নহে। ভুষা 
নামক যে বন্তটা দার! তেলকালি প্রস্তত করা যাস, তাহার 
টি পগ্যাধাম্ধা। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের 





প্রবল হস্গ। পরীক্ষা বারা নির্পপিত হইয়াছে, না 





তি হয়, এ রর জু তেজ নিই হয় 
না, সথৃতরাং উহার বিকিরণশক্তিও নিতান্ত অপ হইয়। থাকে। 

অতন্ত উত্তপ্ত হইলে ভ্রব্যার্দি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় 
না এন্ধপ নহে। উষ্ণই হউক আর অন্ফণই হউক যাবতীয় 
দ্রব্য নিষ্ত তেজ বিকিরণ কৰিয় থাকে। বরফ ধে এত শীতল 
তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্ত কোন অপেক্ষার্কিত শীত বস্তর 
অনতিদুরে স্থাপিত হইলে উহ! হইতে এত তেজ বিনির্গীত 
হয় যে, হিমময় পারদাদির উ্ণত। কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়) যে খস্ 
যত তেজ বিকিরণ করে, যদি অস্ঠান্ঠ ড্ব্য হইতে ঠিক সেই 
পরিমীখে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আঁমিয়া সেই বস্তর উপর 
পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্*তার কোনদ্ধপ 
পরিবর্তন হয় না, ইহার অন্তথা হইলেই উঞ্চান্ুষ্তাঁর তাঁর- 
তমা হয়। উত্তপ্ত দ্রব্য সকল তেজ বিকিরণন্থীরা শীতল হয়, 
তাহার কারণ এই _ চতুঃপার্শববর্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে 
পরিমাণ তৈজস কিরণ গ্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে 
তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। 

এখন বিবৈচনী করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ 
দ্রবা সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রবা সকল উষ্ণ হত্স, এমত নছে। 
উষ্ণ দ্রব্য হইতে দুরে স্থাপিত হইলেও শীতল ডুব্য সকল 
তন্দ্রা উ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন 
কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর 
হুইতে তারপর তৈজসাকিরণ পরিশোধিত করিয়াও সেইরূপ 
উষ্ণ হইয়া থাকে । আবার শীতল দ্রবাসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য 
সকল যেরূপ লীতল হয়, তেজঃ বিকিরণ নিবন্ধনও লেইবূপ 
হইয়াথাকে। 

এই বিকিরণশক্কি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ । 
রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়! বায়ু 
রাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্খস্থ বায়ুর অন্ত- 
গত কিয়দংশ জলীয় বাঁপ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে 
উহীদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাদ্পীয় বন্দিগের 
প্রক্কৃতি সন্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে তাহা! হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে 
হুর্ধযাকিরণসংঘোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলো তৎসংস্থ্ বাযুতে 
যে পরিমাণ বাদ্প থাকিতে পারে, রাঁত্রিকালে তেজ বিকিরণ 
করিগা তৃপৃষ্ঠ মনধিক শীতল হইলেও তছুপরিস্থ বাছুতে সেই, 
পরিমাণ বাম্প থাকিবে, ইছা কোন ক্রমেই সন্ভানিত লছে।? 
কাদির খানিক 







শীতল হইলে হ্ধি তদ্দারা উহা হাক 
হইলে শীতল দ্রব্য স্র্শমাত্রই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প 
শ্নীতৃত: হইয়া! শিশিরবিন্দদ্ধপে পরিণত হয়। বাধতে যত 
অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল 
হুইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীত্রকালে দিবাভাগে 
বাযুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল 
হয় না, একারণ বাযুস্থ বাম্পও শিশিররূপে পরিণত হয় ন1। 
যে মকল বস্তর বিকিরণশক্তি সমধিক গ্রবল, তাহার! 
রান্রিকাজে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ মেই মকল বস্ত্র 


উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকি- | 


রখ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ 
শিশির সঞ্চিত হয় ন1, কিন্ত মৃত্তিক1, কাঁচ, বানুকা, বৃক্ষপত্র, 
পশম গ্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্কিসম্পন্ন বলিয়া তাহা- 
দের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়! থাকে । 
তাপের উৎপত্ভিস্থান। জড় দ্রবা কলের পরম্পর সংঘর্ষণে 
তাপ উৎপন্ন হয়। পুরাকালে আর্ধ্যগণ অরণিদ্য় ঘর্ষণ করিয়া 
অগ্মি উৎপাদন করিতেন। অগভ্য লোক সকল কাষ্ে কাষ্ঠে 
ঘর্ষণ করিয়। অগ্মি উৎপাদন করিয়া! থাকে । ঘধিলে দেশলাই 
জলিগ্। উঠে। চক্মকির পাথর-ও ইন্পাতের পরল্পর গ্রাতি- 
. খাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদগ্ন অগ্নিষয় হইয়! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
 হুয়। বরফ থে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়। 
সন্ষোচন।_-ঘেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্ত সকল 
সন্কুচিত হয়, তদ্রুপ সন্কুচিত হইলে তাঁপ সমুভ্ত হয়। আকু- 
ফিত হইলে আয়তনের যেরূপ হাস হয়, উষ্ণতার তদন্থরূপ 
বৃদ্ধি হইয়! থাকে । বারিঘটিত পেষণযন্ত্র বারা কোন কঠিন 
বস্তর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা! আকুষ্চিত ও উত্তপ্ত 
হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়। 
আঘাত।-_আতাত প্রাপ্ত হইলে জড় ভ্রর্য সকল উঃ 
হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর 
.এক থণ্ড নীসক স্থাপিত করিয়! হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত 
করিলে মীদকের পরমাণু সকল, হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া 
বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হক়্। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন 
কঠিন বস্ত্র উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন 
হয়্। পতনশীল বস্ত' ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদূশ্ঠ- 
মান গতির তিঝো'ভাবে অপরিদৃশ্তঘান আপবিক গতি বা তাগ 
সমুভূত' হয়। পদার্থবিৎ পঞিতের! পরীক্ষাদ্থার!  গ্রমাণ 
করিয়াছেন যে ৯ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট 
অথব! ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট উচ্চ হইতে পতিত হইলে 
বেগ আশ হত তাহার দিদার অত তাপ জন্মে যে 


৬৮ 1 


ৰ টি _নীত হইলে লৌহও 7: পারে। 


তদ্দার। ১ সের জলের উষ্ণতা! শতাংশিক তাপমানের টার 
বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ০১1 

রাসায়নিক সংযোগ ।--কাষ্ঠাদি ই নেছি:ও ১৪ 
হুওয়।! যার, তাগত দাহুপদার্থের সহিত বায়ু অল্নানের 
র্যসায়নিক সংযোগই তাহার কাঁরণ। দীপাদি হইতে যে 
আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অব্জনকের 
সহিত বাধ অন্গানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহ! 
অভ্তাষ্ বাম্প মাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য, সমধিক উত্তপ্ত 
হইলেই অগ্রিশিখানধপে প্রতীয়মান হয়। 

তড়িৎ।--তড়িৎ হুইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্াগ্সিও 
এই তাড়িতাগ্রির রূপান্তর মাত্র। [ তাড়িত দেখ ।] 

জীবদেহ ।--জীবশরীর তাপের আর একটা উৎপত্তি- 
স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুংপার্খস্থ বায়ুর যমান 
নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময়্ মরুভূমি, কি হিমার্ণব- 
গপরিধৌত স্ুমেরু সন্পিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মন্ুয্যশরীরের 
উষ্ণত! ফারেণহীটের ৯৮ অংশ। 

ভূগর্ভ ।__আগ্নেয়গিরির অগ্ন,দগম ও উৎম জলের উষ্ণত। 
দেখিয়া বোধ হুয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে 
পরিপূর্ণ । স্ষর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ ছুই তিন ফিটু মাত্র 
মৃত্তিক! রাত্রি অপেক্ষা! দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্র হ্য়। কিন্তু 
শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দুর নিম্ন 


পথ্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬*, 


৭০, কি ১০০ ফিটু অপেক্ষ! অধিক নিঃয় মৌরতেজের প্রভাব 
অনুভূত হয় না। ফরামীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মান- 
মন্দিরের ৫৯ ফিটু নিষ্পে একটা তাপমানবন্ত নিহিত আছে । শীত 
গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের সরা বৃদ্ধি 
হইতে দেখা যায় নাই ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়ন্দুর নিগ্নে 
এমন একটা স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীক্ম, 
কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। এ স্থলটার় উত্ধ ও অধোঁ- 
ভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে গাওয়া 
যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণছ্ছল বলা যায়। এই চিরসমোষ- * 
স্থলের উষ্ণতা সর্বত্র মান নহে। মানচিত্রে সমোঞ্চরেথা! ছারা 
যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিয্স্থ চিরসমোষঃ স্থলোও 
সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। &ঁ চিরসমোষ্যস্থল হইতে যত 
নিয়ে যাওয়া যায়। ততই গড়পড়তা তি ৬* ফিটে ১* ফারেণ- 
হীট করিয়! উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।' ইহাতেই যোধ 
হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিয়ে তাপের এত রা 
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| কলা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্ৎকর 
বলিয়া বোধ হয়। স্রধযই তাপের আদি কারণ। তাহ! 
) পদ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্ত স্য্য 
তাপ ৪ আলোক কোথ! হুইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমর! 
অবগত নহি। . তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই 
কহ হইতে সম্পাদিত হইতেছে । দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে 
র্য্যই গ্রকাশমান। দাবাগ্ি, বিছ্যাদগ্সি ও বজ্ামিতেও রবিই 
বিরাজমান । তিনিই ষাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে 
. বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র-জলকে 
ঘাম্পরূগে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন । 
তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে শোভিত করিতেছেন। 
তিনিই কাননরাঞ্জি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন । 
তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করি- 
তেছেন। তিনিই তেজরূপে আবিভূ্তি হইন়্! পুনরায় তেজ- 
রূপে ভিরোভূত হইতেছেন এবং তাহার আগমন ও অন্তর্ধান- 
কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। 
জন্গুমিতিগ্রাহথ তাপ।--ঘে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপ. 
মান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্বা 
উপলব্ধি হইয়া! থাকে, তাহার নাম গৃঢ় বা অস্থমিতিগ্রাহ 
তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাই- 
তেছে গলিবার সময় বতঙ্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, 
ততক্ষণ তাহাদের তাপত্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যুদি 
তাপ ল!গিতেছে, তপমানে তাহার তাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণাই 
গ্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল 
গ্রবিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্ত সে তাপ 
কোণায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই 
 পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, 
যখন পদার্থ তরলীকত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্ষ্যে 
_আবশ্তক হুয় না, সুতরাং তাহার সন্ধা! তাপমানে প্রত্যক্ষ 
কেম ইহার পূর্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু 
তাহা না থাকিলে আন্ত আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় 
ক্লাখিতে পারিবে, এইরূপ অন্কুমানে তাহার সন্ধার উপলব্ধি 
হয বলিয়া ভাহাকে অন্থুমিতিগ্রাহথ তাঁপ বল! যায়। ইহা! 
আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা 'যাইতেছে, যদি 
_ আর্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮** আর অর্দসের জল যাহার 
পাচ্যদি, চার রানান্ত 







. শ্বটিয়া থাকে । 


তাপ 


তাপক্রম ৮**এ উভয়কে মিশ্রিত কর। যায় তাহা হইলে 
বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়। 


যায় আর তাহার তাপক্রম ** থাকে । এখানে ** তাপ- 
ক্রমের অর্ধসের বর্ষ সেই একই অর্থাৎ ** এত তাপক্রমের 
কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮** তাপ কোথায় গেল? মেই 
বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল । সে 
তাপ মিশ্রণের কোন তাপবৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি 
অন্ত কোন কার্ষো বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে 
তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্যযবমিত 
হইল। ন্ুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও" সমান তাঁপ- 
ক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে 
সেই এক পবিমাণের জলকে ৮০* তাপক্রমে লইয়া যাইবে, 
ততটুকু তাপের আবগ্তক। এই পরিমাণ তাপকে খু বা 
অন্ুমিতিগ্রাহ্া তাপ বলা যাঁয়। বরফ গলিবার সময় এত 
অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহ! জমিতে হইলে অনেক সময় 
লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া 
যায়, ততক্ষণ সে কখনই জমিতে পারেনা । 

আপেক্ষিক তাপ ।--মমান তাপক্রমের কোন ছুই বিভিন্ন 
পদার্থকে একদ্প পাত্রে ও সমান দুরে রাখিয়। এক সময়ে 
এক আগুনের সমান জাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের 
তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেই 
রূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষ! অধিক উত্তপ্ত 
হইবে। 

পারদকে ** তাপক্রম হইতে কোন এক নর তাঁপ- 
ক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা! অপেক্ষা 
অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও ঞলকে সমান তাঁপ- 
ক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবস্তক 
হইবে। সেইপ্সপ আবার যদ্দি সমান পরিমাণের জল ও 
পারদকে ১*** তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ কর! 
যায়, তাহা -হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে 
গলের অপেক্ষাকৃত বেশী সমর লাগিবে। সেইরূপ জল 
যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ 
আবন্তক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে 
তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্য।গ করিবে ।: 

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদা- 
ধের সহিত মিশ্রিত করা যার, উভয়ের পরিমাণ একই 
থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের খেক বিল 


যদি ১**+ তাপক্রমের অর্দানের গা গল 








 তাগজমের অর্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত কর! 


সাল, তাহা। হইলে উভয়ের মেই মিশ্রের তাপক্রম ন্নাধিক | 
,৩* হুইয়। পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭ কমিয়া 


জলের তাপক্রম ৩" মাত্র বর্ধিত হুয়। হ্বতরাং সমান পরি- 
মাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে 
গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক এয়োগ 
করিতে হয়। 

এইরূপ যদি অন্তান্ঠ পদার্থ লইয় জলের সঙ্গে তুলনা 
করিয়া পরীক্ষ। কর! যায়, তাহা। হইলে কল পদার্থে ই 
তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন 
পদার্থের তাঁপক্রমকে ** হইতে ১*তে বর্ধিত করিতে 
গেলে গে পদার্থ যতটুকু তাগ. শোষণ করিবে আর সমান 
অবস্থায় সমান ভাবের জলকে মেই তাপক্রমে আনিতে 
গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের 
তুলনাস্গ যে'তাপটুকু দাড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপে- 


ক্ষিক তাপ: অর্থাৎ সীমের আপেক্ষিক তাপ নির্ধারণ করিতে 


হইলে সমান পরিমাণের জল_ও সীম গ্রহণ কর; সেই দীমকে 
** হইতে ১* তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপেরআবহ্ঠক 
হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। 
ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ***৩১৪ তাপক্রম হুইবে। 
স্থতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০৮৩১৪ দাড়াইবে । 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের] অদ্ধীসের,.পরিমিত-জলের তাপক্রম-** 
হইতে ১* পর্যন্ত বুদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের: আরশ্তক 
হুইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (70677)41 01011) স্থির করিয়াছেন, 
তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান। 
ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার 
জন্য ভ্িবিধ উপায় ব্যবহৃত হুইয়! খাকে--বঝরফগলন, মিশ্রণ 
ও. শীতলীকরণ। এই শেঘোক্তটী সময় ছার] জানিতে পার! 
, বায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ভাপক্রমে. আমিয়। পদ্ার্থ- 
সমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের 
ইতর বিশেষান্থমারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ 
কর! যাইতে-পারে। 
অর্ধমের, পর্ধিমিত বরফকে গলাইতে- গেলে ৮* তাগান্ধ 
আবশ্ক হয়। যদি'কোন পদার্থকে কোন এক নির্দিষ্ট 
তাগক্রমে মনে কর,১**' তাপক্রমে আনিয়া সহষ! তুষারের 
* মধ রাখা যায, তাহা হইলে দেখ! যাইবে যে, সে-শীতল 
হইয়া _১০* হইতে ** তাগক্রমে আসিতে আসিতে কত- 
টুকু বরফ গলাইয়া, জল করিয়! ফেলিয়্াছে ॥ পেই. জলের 
আন. লেই। পাত্রের রাযি হইতে যত; 


চা 


তাপাংশ নাবিয়া। সব তাহার হজ পদার্থের 
আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিনূপণ করিতে পার) যায়। ইহা 
অতি মহজে জানিবার জন্ট নুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্‌ ভাপ- 
মিতি (09101109615) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
এই যন্ত্রে তিনটা ধাতব বাকা ভিতর ভিতর বসান থাকে । 
প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবন্ত! স্থান বরফে পুর্ণ করা হয়। আর 
তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাগ নিরূপণ 
করিতে হইবে তাহাকে রাখ! হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি 
দিয় আট! থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্তীস্থানে ঘে 
বরফ থাকে, তাহ! দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্তী স্থানস্থিত 
বরফের সঙ্গে বাহ্‌ তাপের সংশ্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্স- 
স্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্ত 
কোন তাপের সেইস্থলে: গ্রবেশ সম্ভবে ন।, সুতরাং সেই তাপে 
বরফ গলিয়! যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়! নল দ্বার! 
তাহাহইতে সে জলকে ঝাহির করিয়া! ওজন: করিলে তাহ 
হইতে আপেক্ষিক তাগ নিরূপণ করিতে পার! যাইবে । 
তাপবিষয়ক প্রস্তাব একএরকার শেষ হইল। বিজ্ঞ/নের 
এই অংশ অতি বিস্তৃত।॥ তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার 
দ্বার দ্বিন দিন কত নৃতন-বিষয় আবিদ্কত হইতেছে, ভাহার 
রর্ণনা ছুঃসাধা। এই তাপ হইতেই কুদ্াটিকা,: মেঘ) কৃষ্টি, 
ঝড়, শিশির ও তুষার-সম্ভূত হইতেছে । 
তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্‌পিচ্‌থুন্‌। : ১ তাপকারক। 
২ জর। ৩ রজো ৭). একমাত্র রজোপগুণই তাপের. প্রতিক!রণ। 
তাপই (ছ্‌ঃখ) রজোগুণের ধর্ম । [ দুঃখ ও রজোগুণ দেখ] 
তাপতী (স্তর) স্থর্যাকন্ত তাপী। [তাপী দেখ।] 
তাপত্য (পুং স্ত্রী) তপত্যাঃ স্ঘযকন্টায়াঃ অপত্যং ক্ষতরিয়- 
ত্বাত প্য। তপতীর অপত্য কুরু । [ তপতী ও তাণী দেখ। ] 
তাপব্রয় (ক্লী ) তাপানাং ত্রনঃ ৬ত২। ত্রিরিধ ছুঃখ.) আধ্যা- 
স্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছুঃখ। [ ছুঃখ দেখ ।] 
তাপভুঃখ ( ক্লী) তাপরূপং ছুঃখং। ছুঃখভেদ | পাতঞ্জলদর্শনে 
এই ছুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। ৃ 
“পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগু গবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুংথমেব সর্ব 
বিষেকিনঃ1” ( পাত" দ* ২১৫.) 
কর্ম মকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু স্থথ ও. ছুঃধ লো হই 
থাকে। 


পণ্যকর্পফলে উৎকষ্ট জাতি, চিরাধু$: ও বিষয় 


ক 


ভোগখাদি ফল নুখগ্রদ' হয় এবং পাপ কর্মপ্রভাবে পরি- 
তাপাদি ছুঃখ ভোগরূপ ফল হইয়া থাকে |. ০ | 





০৮৭৯ 


৮ [ ৬৫৩ ] 


(তোগন্ধপ কর্মফল সমন্তই ছুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। 
 প্েশাদি পরিজ্ঞানে বাহাদের বিবেক উৎপন্ন হইগ্াছে। 
তাহার! ভোগসাধন দ্রব্য ষ্লকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্থাছু 

অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ 
মাত্রই উদ্ধিপ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ উর্ণাস্থাত্রের 
:স্পর্শমাত্রও মহতী পীড়া অন্ুতব করে, সেইরূপ অল্প ছুঃখান্- 
-ভবেও বিবেকীর মহৎ ছুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে । কারণ 

বিষয় মকল উপভোগ করিলেই পরিণামে সংস্কারবশতঃ ছঃখ 
পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোকে বিষয়ভোগ করে, 
 তদদপ্রেক্ষা ও ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু বিষস্ঝভোগ 
ঝাময়ে কোন বিষয়ের অপ্রা্থিতে যে ছুঃখ হয়, তাহা কেহ 
পরিহার করিতে পারে না) বরং ছুঃখাত্তর উপস্থিত হইয়া 
খাকে। সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিমাত্র সুখের সম্তাবন! 
নাই। লুখষাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর 
প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং স্ৃথান্থভবকালেও তাপরূপ ছঃখ 
উপাস্থত হইয়া থাকে । তখন সুখ এবং যখন অনভিমত দ্রঝা 
উপস্থিত হঙ্ন, তখন দুঃখ হুইক্সা থাকে । এইরূপে পুনঃ পুনঃ 
সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই ছুংখময় বিবেচন! 
করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়তোগাদি পরিত্যাগ করিয়া! 
খাকেন, স্থান্থভবকালেও তাগছুঃথ উপস্থিত হয়, যেহেতু 
সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিত কালেও তৎপরিপন্থি বস্তর প্রতি 
দ্বেষ থকে, স্থতরাং তাপছুংথ সংস্কারছঃখ ও পরিগাযছঃখ 
এই ব্রিবিধ ছুঃখ দ্বার! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুগত্রয়ের ুতি- 
স্বরূপ দেখা যার । গ্রতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই ছঃখ 
ভি্ন ্থখের সম্ভাবনা নাই । [বিশেষ বিবরণ ছুংখ দেখ । ] 
তাপন (ক্লী) তপ-শিচ ভাবে লু। ১ তাপকরণ। (পুং) 
ক্র্তীরি লু । ২ সুর্য । ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাগ। 

৪. হুর্যাকাস্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ! ৬ আনন্ধযন্ত্। 

€ত্রি)॥ তাপক। (ব্লী)৮ নরকবিশেষ। প্অসিপত্রবন- 
 ইঞ্চব তাপনককবিংশকং।” (যাজ্ঞ* ৩।২২৪ ) 
তাপনী, তাপনীয় (ক্লী) ১উপনিবদ্‌ ভেদ। তপনীয়ন্তদর্ণ 

বিকার অপ.। ২ স্বরণময়, স্বরণনির্টিত। স্বরণস্ত বিকারঃ অগ.। 
৩ স্বর্গ, নিফ পরিমাণ স্বর্ণ । (তরি) ৪ তাপযোগ্য। 
হার যন্ত্রবিশেষ (11672707015 1 যে যন্ত্রার উষ্ণতার 









তাপমান 


(জববষাণ তুষার বা ভুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অন্ধ 


পর্যাস্ত পারদ নামিয়! পড়ে, তাহার নাম ভ্রবণান্ক, আর ফুটন্ত 
জলে অথবা তন্লিঃস্যত বাম্পমধো নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক 
পর্য্যন্ত পারদ উিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাক্ষ। 

এই ছুই অঙ্কের আস্তগত স্থানকে কেহ বা ১৮* কেহ বা 
১** ও কেহ বা ৮* মমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার 
অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন। 

ইংলগদেশে প্রথম প্রকার তাপমান 
গ্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওল- 
ন্বা্জ পঙডিত ইহার হাষ্টিকর্ডা, এই নিমিত্ব 
ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কছে। ফারেণ- 
২৭ হীটের দ্রবণান্ক ৩২ ও ফুটনাঞ্চ ২১২ এবং ছুই 
|-০ অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮* সমান 'অংশে 
বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংখ নিয়ে ইহার 
শূন্য । 

ফরাশীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান 
প্রচলিত । ইহার দ্রবণাঙ্ক ** এবং ফুটনাঙ্ক। ১৯** এবং এই 
দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১** সমান অংশে বিভক্ত । ভূতীয় 
প্রকার তাপমান রুষরাজ্যে গ্রাচলিত। রিওমার নামক 
এক ব্যজি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঞ্ক ** 
এবং ফুটনাঙ্ক ৮** এবং এই ছুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮* 
সমান অংশে বিভক্ত | অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ 
উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮, 
১০০ অথবা ৮* ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে 
ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়। 

তুষার-হিমজল ঘত উঞ্ণ হইলে ফুটিযা উঠে, তাহারই 
তত উ্ণ হইলে ফাঁরেণহীট শতাংশিক ও রিওমারের মান- 
দণ্ডসমন্থিত যস্ত্তরয়ের অন্তর্গত পারা যথাক্রমে ৩২,* ও * হইতে 
২১২, ১* ও ৮* চিহ্ন পর্যান্ত উিত হয়। 

উষ্ণতার অংশ জকল লিখিয়! প্রকাশ করিতে হইলে 
তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞিৎ উদ্ধে এক একটা 
ক্র শুন্ত দিতে হয় এবং শতাংশিক ফারেণহীট কি রিওমার 
যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আগ্ঞ্চর লিখিত হয়। 

হথা-_২৭*শ, ৬০* ফা, ১২* রি, অর্থাৎ শতাংপিকের ২৭, 
ফারেণহীটের ৬*, রিওমারের ১২ অংশ । ** শুন্টের নিম, 
কোন অংশ লিখিতে হইলে খণ চিহ্ন দিতে হ়। থা ১৫'শ 
অর্থাৎ শতাংশিক তাগমানের শূন্ঠের ১৫ অংশ নিয্পে। 


কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে 
গ্রে তাপের বা অব বাদক হাল! 


টা 


লই গুণের নাম প্রসারণ (15057), ভাগের সং | 


মণে সকল: বস্তই প্রসারিত হয়। বস্তগত পরমাণু সকল 


 বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তর প্রসরণ প্রত্যাক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, 


আর বান্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের 
বশবর্তী । তন্মধ্যে বাপ্প সর্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহ! 


, অপেক্ষা ন্যুন এবং সর্বাপেক্ষা অল্প বশবর্তী । ছুগ্ধ তরল 


পদার্থ। কোন এক কটাহে ছুগ্ধ রাখিয়৷ অধিক উত্তাপ 
দিলে উলিয়! উঠে । 

কটাহ ঘন্পদার্থ, স্ৃতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ 
তত লক্ষিত হয় না। ছুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রদরণ 
বিলক্ষণ লক্ষিত হয় । কিনব! একট! মপকের প্রায় দশ আন! 
অংশ বামুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বাযুতে পরিপূর্ণ 
হুইপ সর্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। ফিন্ধ এই প্রসরণ- 
নিয়ম সর্ধত্র-লন্ধ প্রসারণ নছে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক 
এই প্রসীরণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্তরের সা 
হুইয়াছে। একই তাপমানযন্ত্র নান! পদার্থের হইতে পারে, 
তন্মধ্যে পারদ, বাদ এবং স্ুরাসার (41০0%41) এই তিনটাই 
বিশেষ প্রশত্ত । কিন্তু এই তিনেরই নিম্মীণ বিধি একই 
রূপ। পারদের তাপমান সর্বত্র গ্রমিদ্ধ ; সুতরাং তাহারই 
.বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহ! কিরূপে নির্মাণ করিতে হয়, 
তাহা বলা যাউক। একটী কাচের নল তাহার মধ্যে হুক্ম 
চুলের স্তায় একটা আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের 
একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আন একভাগ একটু প্রসারিত 
হই একটী গোলাকার বর্ত,লের আকার ধারণ করিয়াছে, 
এই নলের একমুখ খোলা, স্থৃতরাং বাহ্ৰাযু নলের মধ্যে 
গ্রবেশ করিতে পারে । নলেব্ধ মধ্যেও বায়ু আছে, এখন 
নলের দলেই বর্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলঙ্থিত 
বাু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া গ্রসারিত হয়। অধিক 
স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে 
না। উপরের সুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা! সেখান দিয়! 
বহির্গত হয়। এইনপে নলের মধ্যে বাযু শীতল না হইলে 
উক্ত নলের অনাকৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত 
কর। নলস্থিত বাষু শীতল হইয়! সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে 
শূন্ত হই! পড়ে । তখন বাহাস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্র স্থিত 
পারদের" কতক অংশ শৃল্তস্থল পুর্ণ করিতে করিতে ক্রমে 
বর্থ,লাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকট পূর্ণ করে। 
পরে দেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পুর্বববৎৎ উক্ত বর্ত,ং 


এ. শ্ডা 











 লাকার, পরে নলের সা তে উর ্‌ 





পারদ উত্তপ্ত হুইতে থাকিবে, ৮৩০১০ 
পরিণত হয়, ওখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়! ফেলে এবং অবশিষ্ট 
বামুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং 
উহার বর্তলাকার ভাগে পারদবাম্প ব্যতীভ আর কিছুই থাকে 
না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে- আবরার পারদপূর্ণ 
পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বাধু আর নাই; 
সমুদরয়ই কেবল পারদবাগ্পে পূর্ণ, উক্ত বাম্প ক্রমে শীতল ও 
সক্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের 
কতকভাগ শৃন্ত করিয়া! ফেলে; তখন বাহাস্থিত বায়ুর পেষণে 
পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার 
বর্লাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় 
নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়! 
অগ্নিতে গলাইয়! বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আর বাঁষু প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল 
হইলে দেখ! যায়, যে বর্ভ,লাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র 
পারদপুর্ণ অপরাংশ শুন্য থাকে । 

এখন উহা! লইয়! একটা তুষা পুর্ণ পাত্রে ডুবাও । তুষার 
তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত 
শীতল বলিয়। পারদ সম্কোচিত হুইয়া নলের নি্নদেশে 
পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন 
পারদ আর নামিয়া পড়ে না,. তখন সেইখানে এক রেখ। 
অগ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা 
তছৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, যে এ 
রেখার নিয়ে কখনই আর নামি! পড়িবে না। তাহার পর 
উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপুর্ণ এক 
পাত্রে ডুবাইয়! ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের 
যতদুর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক. রেখা 
অঙ্কিত কর। জলে যতই জাল দেওয়| যাউক ন1 কেন, 
পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন ছুইটা 
রেখা হইল। প্রথমটাতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ 
নামিয়! পড়িলে অবনতির চরমসীম। ব্যক্ত করে, আৰ দ্বিতীয়টা 
স্কুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের উর্ধগতির 
চরমসীম! ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবগ্তক, যে 
স্ফটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাকে থাকে ন!। আর 
ভূবাযুর পেষণ জন্ত তাহার ইতরবিশেষ হয়। যাহা হউক 
এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়| গেল যে সমভাবে 
থাকে। ১৩88, লেস 





দে ₹ 


[৬৫৫ ] 


তাপমান 


শাল্লা জঙ্শেশীীা ক্লাশ তাপ 


 উঙ্গগাক একগক সমান তাবে বিভক্ত করিলে গৃ্তধোধক 





1 


তাপমান হইবে। : প্রথম রেখায় এক শ্ৃন্ত বিন্দু এবং দ্বিতীয় 
রেখায় ১০৯ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে । এই সব অঙ্ক নলের 
উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে । নলের উপর অঙ্ক 
প্লাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিম! সর্বতোভাবে আবৃত 


, কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখ! অর্থাৎ 


শেষ রেখ! পর্ধ্যন্ত স্চিকা দ্বার! যথাযোগা স্থানে মমান ভাগে 
অঙ্ক দিয়! সমুদায় নলকে হাইডোফু,রিক (17510180710) 
'অল্লে ডুবাইয়! রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার 
করিলে দেখ! যাইবে, যে (উক্ত অল্মের সঙ্বন্ধে কাচের এক 
বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান 
কল ক্ষত হইয়া পড়িগ়াছে। উক্ত নগের বর্ত,লাকার ভাগকে 
অধোদিকে রাখিয়। সোজা করিয়া ধরিলে শুন্টবিন্দু হইতে পর 
পর স্থিত অগ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়! 
থাকে। স্থৃতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার 
উর্ধতন রেখ! অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে। 
উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন 
নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়। সর্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে । ইহার 
, নিশ্মাতা জনৈক সুইডেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক । তাহার নাম 
৫মল্সিয়স্‌ (0915185) | ইনি ৯৬৭* খুঃ অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন 
এবং ৯৭৫৬ থুঃ অবে' ইহার মৃত্যু হয়। 
এতভিন্ন  ফারেণহীটু (581019917৩1) নামক এক 
জন গ্রুসিয়। দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত 
করেন। এই তাপম্মুন যন্ত্র ইংল০ে অধিক ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । ইহা ফেল্সিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। 


ঘবনীভাববোধিক1 হইতে. বাক্দীভাববোধিকা! রেখা পর্যন্ত ' 


তাপমান ১৮০. ভাগে বিভক্ত । তাহার যন্্রে বান্পীভাব 
বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ আস্ক অস্কিত থাকে । 


শুন্তবিন্দু ঘনীভার বিন্দু ৩২ অংশ নিয়ে; কারণ তাহার 


মতে লবণ ও তুধার একত্র হইলে নিম়্তম তাপক্রম 
উৎপাদন করে, সেই জন্ত তিনি সেখানে শৃন্ত বিন্দ নির্ধারণ 
করিয়াছেন। উক্ত ছুই তাপমান ভিন্ন আরও একটা তাপ- 


া মান আছে। তাহার নাম রিউমার (7২65)৩:) | রিউমার 


নামক জনৈক রাষায়নিক এই যন্ত্র "নির্মাণ করিয়াছেন, 
ইহা. উত্তর-জর্্ণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে 
ৰবাঙ্পীভাববোধিক! হইতে ঘনীভাববোধিক| রেখা ৮* অংশে 


হুইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের 
পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে । যেমন ইংলগ্ডে 
গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫*। 

ইতর বিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহীট 
তাপমানের সহিত মেলসিয়স্‌ বা! রিউমার তাপমানের তুলন। 
কিন্বা৷ মেলসিয়স্‌ বা রিউমাঁর তাপমানের সহিত ফারেণহীটের, 
তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হঞ্জ। 

ফারেণহীট ফ, সেলসিয়স্‌ স, রিউমার র, 

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাম্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮ 
সএ ১০০ ও রএ ৮* অংশে বিতক্ত। জুতরাং ১৮*, 
ফ-১*** স-৮**র প্রত্যেককে ২৭ দিয়া ভাগ দিয়! 
৯* ফ-৫* স-৪* র 

সুতরাং ১ ফ$ নম্বর আরু ১, সন৯ ফ.্ঠর 
এবং ১* রই ফল$র 

এখন ইাদ্বারা৷ এক তাপমানের তাপাংশের অন্ধ দিলে 
অপর ছুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলদ্ধি 
হয়। তাহার তিনট! নিয়ম নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 

কিন্ত জান৷ উচিত ফএর ৩২লর ও সএর **১ সুতরাং 
ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া! 
লইতে হইবে। 

১মনিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতান্ুমারে করিতে 
হইলে অন্কপাত এইরূগ। 

ফ.৩২ 


স.-৯ ১৮৫ 
ফ-৩২ 


বর. ৯৮৪ 
ফকে মএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ 
করিয়! সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে & দিয়া গুণ কর, যথা 
২১২, ফু (২১২-৩২) $-০১৮০১৮৬-১০০* ম। 
ফকে রএ লইয়া আমিতে গেলে ফএর অস্ক হুইতে ৩২ 


বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে & দিরা ণ কর-_ 
২১২ ফ.্"( ২১ ২০৩২ )$-১৮০ 8০০৮, র। 
২য়। সকে ফ বা! রএ আনিতে* হইলে__ 
স্‌ 
ফল _- *৯+৩২, ঠ 
৫ * 
স্‌ 
বুল 7৮৪ 


ওয়। রকেস বাফএ আনিতে হইলে 
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৮ রর , 
ফ্” -- ১৯৭৩২ 
৪ 


ঘ্নকে সএ লইয়া আসিতে গেলে $ দিয়া গুণ করিতে 
, হয়। যথা ৮** র-৮**৯1-১০** স। বকে ফএ আনিতে 

গেলে $ দিয়! গুণ এবং সেই গুণ $ ফলে ৩২ যোগ কর। 

যথা ৮** র-”৮* ২-৮১৮৯+৩২-২১২ ফ। 

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বাযুরও তাপমান হইয়া! থাকে । 
একটা ম্পিরিটের তাপমান (41001১01-01)01770070161 ) 
অতি নিষ্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আল্কো- 
হল কখনই জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর 
৪* অংশ নিয়ে জমিয়। যায়। স্মৃতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্প- 
সংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আল্কোহলই ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । কিন্তু উক্ত প্রকার ভাপমানে অধিকতর তাপ- 
জম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের 
৭৮ অংশ উঠিলেই আল্কোহল: ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের 
অল্প অল্প ইতর বিশেষ বুঝিবার জন্ঃ বাযুর তাপমান ব্যবহৃত 
হইরা। থাকে । ইহা। প্রস্তুত করিতে গেজে তাপমানের বর্ত,- 
লাঁকারভাগ ও দণগ্ডাকারভাগের কতক অংশ বাধু্ধারা 
পুর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল 
পদার্থ দিয়! পুর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল 
পদার্থে মজ্জিত থাকে । সেই তরল পদার্থের গ্রসরণ ও সঙ্কো- 
চনই তাপের হ্বাস ও বৃদ্ধির পর্ধ্যাকয়বোধক। যখন উক্তব্ূপ 
তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবস্ই বর্,লাকার ভাগ 
উদ্ধাদিকে থাকে। বায়ুর তাপমানগকল নান! প্রকারের 
হইয়। থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্্মাগবিধি অতি সুচ্গ ও 
বসব অতি দীর্ঘ, সেইজন্ত ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার 
করা যায় না। কিন্ত ভাল করিয়া নির্মাণ করিতে পারিলে 
ইহ! আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষ! স্ুক্মতমরূপে তাপক্রম 
জ্ঞাপন করে। এ 

এতভ্তি্ আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। 
কোন একন্থলের (তাপক্রমের সহিত নিকটবর্তী স্থলের তাপ- 
ক্রমের ক অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবন্ধত 
, হইয়া! থাকে। 

ছুইটা বর্ত,লাকার নলমুখ বাহুস্ধারা পরিপূর্ণ এবং নিয়্- 
দেশে আর একটা বক্র নলঘ্বার! পরম্পর সংযত থাকে। 
 উত্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পুর্ণ । 
আর এই নিয়স্থিত ব্র্দদ তরল পদার্থ ছুই সমীয্প এক 


ঙ 
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[তাপ দেখ । ] 


সমতলে শবস্থান করে এখন যদি একদিকের রর্,লা- 
কার মুখ আর একদিকের বর্ত,লাকার মুখ অপেক্ষা অধিক 
উত্তপ্ত হয়, তাহ! হইলে 'তৎস্থিত বায়ুর বিজ্তারে পেষণ 
অধিকতর হইবে, স্কুততরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে 
দ্বিতীয়ে উখিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উ্- 
তর হয়, তাহা হুইলে প্রথম নলে এরূপ ক্রিয়া লক্ষিত 
হইবে। বস্ততঃও এরূপ যন্দ্বার| তাপক্রমের অতি সক্ 
হুক্ম ভেদ নির্দীত হইতে পারে। 

যদিও পারদ-তাপমান” যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদুর 
উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদুর উৎকৃষ্ট করিয়া, নিম্ধাণ কর! 
হয়, তথাপি যময়ে সময়ে তাহার মংশোধন আবস্তক। 

১। শুন্তবিন্দু পরিবর্তন। ঘনীভাববিন্দুও মাসের মধ্যে 
শৃন্ত বিন্দু হইতে $৭ অংশ উঠিয়। থাকে । সকল তাপ- 
মানেরই বিশেষতঃ আগাত-নির্দিত তাপমান অকলের 
এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযস্ত্রে পারদ পুর্ণ কর! 
হইলে বর্ডূলাকার ভাগ সহসা শীতল হইয়া সক্কোচিত হয়, 
কিন্ধ সেখানেই সক্কোচের চরমসীমা। পায় না, তখনও অল্প 
অন্ন সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্ তাহার গার 
নলের মধ্যে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সগ্কোচনশক্তি আমে 
কমিতে থাকে এবং মেইজস্তই আপাতনির্দিত তাপমানে 
ইহা! বিশেষ লক্ষিত হয়, সুতরাং পৃর্ধে তাপমানে যে পর্যন্ত 
তাপক্রম নিদ্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে 
উঠিতে খাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে 
তাপমান যন্ত্র মধ মধো দ্রব্যমাথ ভুষারে নিমগ্স করিতে 
হয়। প্রত্যেকবরে তাপাংশ কত দাীড়াইল, তাহা। মনে 
করিয়! রাখিলে ক্রমে মেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষ! দ্বারা 
পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়্। অর্থাৎ যদি 
শৃন্ত বিন্দু »১ তাপাংশ উঠিয়া থাকে তাহ! হইলে তাপক্রমে 
এরূপ 53 বাদ দিয়! সংশোধন করিয়া লইতে হইবে । 

হয়। ইহা! ভিন্ন আরও সামগ়িক পরিবর্তনও হইয়া! 
থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত তইয়া সহসা 
শীতল হইয়া! যাওয়া। এইজন্ত কোন তাপমানযন্ত্র বাপ্পী- 
ভাববিন্দু নিদ্দিষ্ট করিবার পূর্বেই ঘনীভাববিন্দু নিদ্ধি্ট কর! 
উচিত অন্ত! হইলে গণনা! নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না॥ 

অধুনা তাপমান যন্তবারা ভাপনির্ণর করিয়া ঝড় মেঘ 
বৃষ্টি প্রস্থতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয়, 
করা ছুঃসাধা। অর হুইলে ইহা দ্বারা ছসাধা বা সাধ্য | 
জর ।. 









অন্ন হ যন্ত্রণা- 
দ্বায়ক। ৰ 
তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ স্বার্থে অণ্‌। ১ হজ্ঞ- 
1 তেদ। [যজ্ঞ দেখ । ]২ জ্ঞাগ্সিভেদ। 
তাপন (তরি) তপঃ শীলমন্ত তপস্‌*গ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা! 
:8181৬২ ) ১ তপন্বী, তপশ্চরণশীল। 
গতাপসেঘ্েব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।” (মনু ৬২৭) 
(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ । ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ | (সুক্রুত ১19৫) 
(ব্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি )। ৬ দাক্ষি- 
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নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
শের মধ্যে অন্থুমিত হয়্। 
তাঁপনক (পুং) তাপস অল্লার্থে কন্‌। সামান্ত যোগী, যে 
ব্যক্কি অল্পদিন মাত্র তপস্তারত হইয়াছে । 
তাপসজ (ক্লী ) তাপসাৎ জায়তে জনণ্ড। তেজপাত। 
তাপপতরু (পুং) তাপমস্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপিবর্শাধা' ৷ 
ইচ্গুদীবৃক্ষ, তপস্থীর1 এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন 
বলিয়া! ইহার নাম তাপষতরু বা তাপসদ্রম । 
তাপসদ্রম (পুং ) তাপসপ্রিয়ঃ ভ্রমং । ইচ্গুদীবৃঙ্ষ । 
: শইঙ্গুদোহঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্রকস্তাপসন্রমঃ।” (ভাবগ্রকাশ ) 
তাপদদ্রমসন্লিভা! (ত্্রী) তাপসদ্রমেণ সঙ্গিভা তুল্যা ৩৩ৎ। 
গর্ডদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ । (রাজনি* ) 
তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিক়ং পন্রুং যন্তা বহুবী জাতিত্বাৎ 
ভীব্‌। দমনকবুক্ষ (রাজনি* ) 
ভাঁপসপ্রিয় (পুং) তাপনানাং প্রিয়: ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, 
পিক্জালগাছ। ২ ইগ্গুদীবৃক্ষ। “গীতপুশ্পোহন্গরপুষ্পইন্গুদীতাপস- 
:বতরিক্+:1৮ (বৈগ্যক রত্বমা* ) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র | 
তাপমপ্রিয়! (ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। ভ্রাক্ষা, কিস 
মিস্‌। (বাঁজনি*) [ ভ্রাক্ষা দেখ |] 
বৃক্ষ (পুং) [তাপসতকর দেখ । ] 
তাঁপসেষ্ট[ তাপসপ্রিক়্ দেখ। ] 
* তাঁপসেক্ট [ ভাগদপ্রিয়া দেখ।] 
 তীপন্ত (কী) ভাগসনত ধর স্যঞ্.। তাপসধর্, তগস্থীদিগের 
৪ ডর বসা কে? 
বগলের হিতকর ধর্মই তাপন্ত, এই তাঁপস্তই মোক্ষের 
এমা, ৬ হাড়ি নে এই ধর্ম অস্তিমে আশ্রয় 


ইহার বর্তমান অবস্থিতি খান্দে- 





তাপহর (তরি) তাপং হরতি ভ্ৃ-ট। তাপনাশক, স্গিগ্ধকর । 
তাপহরী (ভ্ত্রী) তাপহর স্ত্িয়াং ভীগ্‌। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার 
্রস্ততপ্রণালী--হরিদ্রা মিশ্রিত দ্বতদ্বারা মাঘকলায়ের বটা 
ও স্থুধৌত তুল একত্র ভাগ্িয়া লইবে। জআনস্তর ও উভক় 
দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে 
পাক করিবে। উত্তমদ্ধপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্মাত্রা 
সৈদ্ধব, আদা ও হিচ্ছু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে জবা 
প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহরী ব! তাগহরী বলে। ইনার ৭ 
বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফৃকারক, শরীরের উগচয়কারক, 
তৃপ্তিজনক, কচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সাঁমগ্রীতে 
যেষে গুণ আছে ইহাতেও মেই সেই গুগ অবস্থিতি করে। 
(ভাবপ্র")। (জি) তাপহারিণী মাত্র। 
তাপায়ন প্ং) বাজসনেয়ীশাথা ভেদ । 
তাঁপিক (ভরি) তাপে তাপকালে ভবং ঠএং্‌। গীন্মভব জলাদি। 
তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদর়তি ছদ-ড পৃষো" সাধুঃ। 
[ তাপিঞ্জ দেখ । ] 
তাপিষ্ক (পুং) তাঁপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্‌ড পৃঘোদরা* 
সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ । 
“অক্ষোরিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্ত।পিঞ গুচ্ছাবলীং |” 
(গীতগো* ১১১১) 
(ক্লী) ২ তাগিষ্পুষ্প। 
তাপিপ্র (ক্লী) তাপিনং জগ্ঘতি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক ॥ 
(পুং) ২ তমালবৃক্ষ । ৩ নিসিন্দে গাছ। 
তাপিত (জি) তগ-ণিচ্‌ ক্ত। তাপযুক্ত, হুঃখিত, যন্রগাযুক্ত। 
“তারিণী ত্বরিতে তার, তাপিত তনয় তোর,” (ীধন্্মম* ২1৬২) 
তাপিন্‌ (রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাগক। তপ-খিনি। 
২ তাপযুক্ত । (পুং) ও বুদ্ধদেব। (ভ্রিকা*) 
তাগী [ন্ত্রী) তাপস্থতি তপ-শিচ্‌ অচু গৌরাদিদ্বাৎ ভীষ,। নদী- 
ভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিদ্ধ্যাচল হইতে আবিভূতা! 
হুইয়াছে। 
“তালীপয়োগ্ষী নির্বিন্ধা! ক্ষিপ্রা ৯ খবভা নদী। 
বিদ্ধাপাদপ্রস্থতাস্তাঃ সর্ববাঃ গীতজলাঃ শুভাঃ ॥”(মাধন্ত ৯১৩২৭) 
বিফুপুরাণের মতে এই নদী সহাপাদোস্ব]। (বিধুঃপু* ২।৩।১১) 
এই নদীর জল ঘন, গীত, পিভ্, ক্রু» বাতদোযহ্র। 
্বপ্ভ, কু ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ+) 
স্বন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইকপ লিবিতঞআছোঁ। 
জগহবিখ্যাত সোমবংশে সম্ধরণ নামে এক রাজা! ছিলেন। 
বরুণ অগন্ত্য খুনির সাপে নন্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই রাজা কঠোর তপঃপাধন গালের 


৩ 





ভার্ধ্যারূপে প্রাপ্ত হুন। এই ০ 79. 


_ অতিপয় দ্ধপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ ।] 
-. ভাগীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম-_-সত্যা, সত্যো- 
স্তবা, শ্তামা, কপিলা, কাপিলা, অস্থিকা, তাপনী, তপনা, হারা, 
 নাঁসিকোর্তবা, সাবিত্রী, সাহত্রকর!, সনকা, অমৃতত্তন্দনা, 
্থযুয়া, সগ্মরমণী, মর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্াতিগ্নরয়া (1), 
তারা, তাআ! । 
মাহাম্ম্য। যাহারা তাপীতে জ্লান করে, তাহারা সকল 
পাঁতক হইতে বিমুক্ত হস্ম এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, 
তাহাদেরও পাঁপ দূর হয়। 
আবাঢ়মাষে তাপীতে ক্গান দানাদির ফল। দ্বাদশ- 
মাসের মধ্যে আঘাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই 
মাসে জগৎপতি শ্রীবিধু। লঙ্্মীর সহিত অনস্তশব্যায় শয়ন 
করেন এবং এই মাসে বিশ্বকম্মী তৃত সকল স্থষ্টি করিয়াছেন 
*আবাঢ় সদৃশো! মাসো ন মাঘো ন চ কান্তিকঃ। 
যত্র স্থষ্টানি ভূতানি ব্রহ্ষণ! বিশ্বকর্ম্মণা ॥৮ 
*্যন্মিন্মাসে সুখীভূত্ব। যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ | 
শেতে ভূর্গঞ্গশয়নে লক্ষ্য সহ জনার্দিনঃ |” (তাপীথ* ৩২১-২২) 
আধাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ 
বিমুক্ত হয়। প্রয়্াগে গমন করিয়া মাঘমাসে ছ্বাদশবার শ্সান 
করিয়া! যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আঁষাঢ়মাসে এই 
তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষ! অধিক পুণ্যলাভ হয় । 
যদি কোন লোরু কপটত| করিয়! ইহাতে স্নান করে, 
স্ভাহ! হইলেও তাপীর মাহাত্মযান্থুারে তাহার শতজন্মার্জিত 
পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালত্ববশতঃ আযাঢ়মাসে তাঁপীতে 
ক্রীড়! করিয়া সান করে, তাহা! হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, 
কপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্্মাগ করিবার পু্যলাভ হয়। 
যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিগ্রা ইহাতে স্ান 
করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া! অশ্বমেধ ফল লাভ করে। 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আধাঢ়মাসে যাহার! সান করে, 
তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়। সনাতন ব্রঙ্গপদ প্রাপ্ত হয়। 
_ শজ্ঞানতো| হজ্ঞনতে! বাপি আঘাঢে ভান্গুজাজলং । 
-সেবেত মানবো,যস্তর যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥” (তাপীখ* ৩৩+) 
তাগীর মৃত্তিক! শরীরে লেপন করিয় অন্যত্র নান করিলে 
, জদ্মান্তরক্কত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংশ হুয়। 
আম্বাঢ় মামে তাপীতীরে যে দ্রীপদান করে, মে সহত্র 
কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়! থাকে । 
-. "যে দ্ীপন্দানং কুরুতে আাড়ে তপতীতটে । 
মাদার তারয়তি মানবঃ॥৮ (তোগী' বা ) 


ঙ 
/॥ 


_কুকক্ষেত্রে প্রভৃত সুবর্ণদান সি যে পুণ্য হয়, হ 
তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণা হুয়া থাকে। 
_ কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্পদা প্রভৃতিতে দ্নান করিলে ষে 
টাচ বাব ভি সেই 
ফল পাওয়া যায়। 
“কুরুক্ষেত্র তথা কাশ্ঠাং নর্দাযান্ত যৎফলং। 
তৎফলং নিমিযার্দেন তপত্যাযাঢ়সেবনাৎ ॥* (তাপীখ* ৩1৫০) 
তাপী নদীর উভয়তীরে ১*৮টা মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপী- 
খণ্ডে তাহাদের মাহাত্ম্য বধিত আছে। 'তপনে তপনেশ, 
ধর্শক্ষেত্রে ধশ্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্বতীবনে মহেশ, 
চাবনক্ষেত্রে স্থুজাতীশ্বর, নিফচলঙ্ক মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের 
লিঙ্গ, পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, 
আবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে 
পুগুরীকেশ্বর, দৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্েশ্বর, গাধিস্ৃতক্ষেতরে 
ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর॥ কষ্কোলকূট ও 
গাধীশ্খর, বহ্ছিক্ষেত্রে অর্ব,দ, নলেশ্বর, ধুন্ধমারেশ্বর, কর্কোটক, 
পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, থগ্যোতনাখ্যক্ষেত্রে কার্ড- 
বীর্য্যাখযলিঙ্গ, কুব্জক্ষেত্রে প্রীকণ্ঠ ও স্থৃক্, ভূগুক্ষেত্রে 
চন্ত্রচুড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণ- 
ক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুস্তলক লিঙ্গ, বুধেশে 
বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে 
শান্তেশ, কুঞ্জর,। রোচক, পুর, লঙ্মেশ, ছ্র্ববারেশ্বর, 
'জামদগ্রোশ ও আশাগ্রত্ঠোতনেশ্বর ? পূর্বে বামনেশ, চন্দারে 
স্ুন্দরেশ, 
মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্লেশ্বর, যুগ্মক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে 
সথুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্কি, নান্দিকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদ- 
ক্ষেত্রে জালেশ্বর, ব্রহ্গক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর-মতঙ্গ- 
ক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অজ্জুনক্ষেত্রে অজ্জুনেশ, - যৌধিঠিরক্ষেত্রে 
শ্রীকরেশ্বর, অস্থিকাক্ষেত্রে অন্বেশ, রুষাশিবক্ষেত্রে কল্মষা' 
পহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে মিংহেশ্বর ও 
ব্যাঘ্েশ্বর, চুততুজক্ষেত্রে চতুভু 'জেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মন্তরেশ্বর 
ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেতে গলিতেশ, 
এইখানে রদ্্সরিত্বীরে শ্রীকঠ্ের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং 
ঘোড়শী শক্তি) বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমক ক্ষেত্রে 
ভীমেশ্বর, করম্কপাঁবনক্ষেত্রে করঙ্ষেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খ্- 


নেশ্বর ও বজ্রকেশ, কন্তপের ক্ষেত্রে কশ্ঠাপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে : 
ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্কি, ১৫৪৬২৮০-১২ 


রাঘবক্ষেত্রে রাঁমেশ, নব্দনে মুকণ্ডেশ, শরভঙ্গ . 








ফিরি লে অথ বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে 
| মি নী কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা 
প্রেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেস্বর, তপতীনদীর উত্তর- 
! ১০2 কাপালিক লিঙ্গ, পূর্বার্কক্ষেত্রে স্থুরে- 
স্বর, নারদেশ, কীমলেশ, মন্বরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত 
তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেে 
-ষামেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর ১ কুমুদাক্ষেত্রে অটব্যেশ্বর, 
রাঘৰক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, আয়ত্রিংশৎ 
স্কুরক্ষেে দেবেশ্বর, পিণডেখর, দর্ভাবতীপতি, জগৎকার্মুনির 
ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটা নাগেশ্বর। মোট ১*৮ 
লিঙ্গস্থান আছে।  শ্রাদ্ধকাঁলে এই ১*৮ লিঙ্গের নাম পাঠ 
করিবে । পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃ মকল স্থধারস দ্বারা 
পরিতৃপ্ত হন) অপুন্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ 
লাভ করে। তাপীনদ্দীতে স্নান করিয়া পাঠ কৰিলে 
পৃথিবীর সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। এতগ্ডিন্ন তাপীথণ্ডে 
আর কএকটা প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে। 
গোলানদী--এই নদী কৃর্ণপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃস্যত হুই- 
স্বাছে, ইহাতে স্গানাদি করিলে ত্রহ্গলোক প্রাপ্তি হয়। 
২... ভাগীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ 
 হুয় এবং তাহার সপ্তন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না। 
অক্ষমালাতীর্থ_-তপতীর বিভব দেখিয়! মহাত্মা! গৌতমের 
হৃস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, ঘেই অবধি 
এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহ! একটা প্রধান 
ভীর্থ। ইহাতে দে নর পিগুদান ও স্সানাদি করে, তাহার 
নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়াতৃপ্ডি লাভ হইয়! থাকে । 
এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গু ত্রাম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার 
পৃজাদি করিলে ঘকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়। 


গঞভীর্ঘ--তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত 


তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ 
অস্থদিগের সকল প্রকার পাপনাশক । যাহার! তাপীধাগর- 
সঙ্গমে মন্ত্রীক ক্লান করি! জরখকন্ঠাকে দেখে, তাহাদের 
কান সময়ে বিয়োগ হয় না৷ এবং যাহার! প্রসঙ্গক্রমে বা 
! জাখাৎ এইখানে আসিয়! ন্ানাদি করে তাহা হুইলে, 
_. তাহার! নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে 


যা ক্ষ্হ। [স্বন্দপুরাণ তাপীধ* )। 
সজল গারক এখন এই নদী তপ্তী 





[৬৫৯ ] 


তাগী 


ড্রাঘি* ৭৮* ১৫পু৫) ইহার উৎপত্তিস্থান। মুলতাই নগরে 
(অক্ষা* ২১* ৪৮২৬ উঃ, দ্রাঘি' ৭৮* ১৮৫৬৭ পৃঃ) একটী 
পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাগ্ভী নদীর 
উৎপত্ি স্থির করিয়াছেন। 

প্রথমে মূলতাই নগর হইতে গ্রাবলবেগে স্ুজলা! সুফল! 
ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটা শাখা 
ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ ডিকলদা পাহাড় 
ও ডানধারে কালীভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫* মাইল 
পথ্্য্ত তাপ্তীর উপত্যকায় তূঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এই- 
রূপে সাতপুর। পাহাড় হইতে নিম্মমুখে আগিয়! সুগভীর ও 
প্রায় ৭৫ হইতে ১০* হাত বিস্ৃত আোতশ্বতীর আকার 
ধারণ করিয়াছে । কিন্্ কোন কোন স্থানে আবার জল এত 
কম যে শ্রীষ্মকালে অনায়াগে হাটিগ্া। পার হওয়া! ঘাঁয়। ইহাতে 
উভয় তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাকের 
মুখ ছাড়! সর্বত্রই উভয় ভীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ 
বৃক্ষতৃণগুল্সলতাকীর্ণ দেখ। যায়। 

তৎপরে তাপ্তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে । 
এখানে পূর্ববাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭** হইতে ৭৫* ফিটু উচ্চ - 
হইবে । তথা হইতে ক্রমে নিয়মুখী হইয়া যে মালভূমি 
স্থুরাট জেল! হইতে খানেশকে পৃথক্‌ করিতেছে, ভথান্ধ 
আসিয়া! পৌছিয়াছে। এখানে তাপ্তীনদী হইতে অনেক 
গুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, 
গিরণা, বোরি, পাজড়া ও শিবা এবং ডানধারে কুকি, আনের+ 
অরুণাবভী, গোমই (গোতমী ) ও বালহা! প্রধান! থানোশের 
প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও স্থন্নর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়! 
প্রবাহিত হইয়াছে বটে কিন্তু শেষ ২* মাইলের দুইধারে 
অতুযুচ্চ গিরিশৃঙ্ষবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, 
এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে ছুই এক দ্বর অরণ্য- 
বানী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়। 

এখানে তাগী পাষাণের ঘাত প্রতিঘাতে প্রবল শ্লোতাকার . 
ধারণ করিয়া! অতি আল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে । 
এই সন্ীর্ণ পথের নাম “হরণফাল? অর্থাৎ হরিণলন্ক । ইহারই 
পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরস্ত। ॥ অংশে তাপ্তী কথন 
খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সরুসুখে নানা গিরি দরী ও 
ও নির্জন বনরাজি ভেদ করিয়! গ্রার ৫* মাইল আসিয়াছে । 
দাঙ্গ নামক জঙ্গল পার হুইয়াই পশ্চিমসুখী দু সুরা 
জেলায় আসিয়া! পৌছিয়াছে। ১1:84 
.. এখানে রাজপিগ্লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল 
ভাগ্ততীর দুখে পতিত হয় নাই এখান হইতে ৭* 






টু তিক সি 
 কোথাক্ বা সমধিক শন্তশালী কষিক্ষেত দৃষ্টগোচর হয়। 


- বাক আছে। 






আম্রোলী হইতে ন্ুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড 
আম্রোলী হইতে স্থলপথে স্থাট এক 

ক্রোশের অধিক হুইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে 
প্রায় ৫৬ ক্রোশ ঘুরিতে হুয়। দ্ুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম- 
মুখী হইয়া! প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া 
দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে । 
_ভাপ্তী দৈর্ধেয ৪৫* মাইল এবং প্রায় ভ্রিশহাজার বর্গ 
মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে 
বড় বড় নৌক1 যাতায়াত করিতে পারে নাঁ। এমন কি 
ইহার মোহান| হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে 
স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়! যায়। মোহানার নিকট 
বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেই জন্ত পোতাদি সকল সময় 
'নিরাপদ নহে। স্থুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া 
লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়। 

আশ্বিন হইতে চৈত্রমান পর্য্যন্ত এখানে নির্বি্রে 
জাহাজাদি লঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্ত তৎপরে 
আর নিরাপদ নহে। মোহালায় নিকটে মধ্যে মধ্য ক্ষু 
দ্বীপ জাগিয়। উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু 
শ্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়। 

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার ভাটা খেলে না। 
বরাচ। হইতে সাগরসন্গম পর্যান্ত'বেশ জোয়ারভাটা চলে। 

. এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেন্সন্ত ইহার গতি পরিবর্তন 
দেখা যায় এবং বাণের সময় কুল ভাসাইয় নিকটবর্তী গ্রাম 
নগরাদি প্লাবিত করে। পুর্বে দ্ধ বিশ বর্ষ অন্তর এক 
একবার ভগ্জানক বন্তা। হইত, তাগাতে স্থরাট ও নিকটবর্তী 


জনপদের কত গ্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত জরব্যজাত নষ্ট |. 


হইয়াছে, তাহার ইয়তা করা যায় না। এখন গর পুর্ধে- 
কার মত মেবূগ ভীষণতর বস্তা! হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু 
পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা 
কৌশল করিয়়াও ভঙ্গিবারণে কিছুমাজ্ সমর্থ হন নাই। 
ভাপ্তীর মোহাঁনায় স্ুবেলী নামে একটা বিধ্বস্ত বন্দর 
দেখা যায়। এক সময় ধুরোপীয় বণিকগণের বহুতর বাণিক্দ/- 
এপোত এখানে উপস্থিত হইত । ইংরাজ ও পর্ত,গীজে এখানে 


“ঘোরতর , যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্ত এখন স্ুবেলীকে আর 


বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর জোত বন্ধ 
ডর বন্দর পরিতান্ক হইয়্াছে। 1. 


: সাগৃতঠী নে জি 


রা 


: (1 











আছে, সেইনপ। সে প 
প্রসিদ্ধ অজস্তা (অনপ্ট )-গহ! তাপ্তীর দক্ষিণকৃলে অব- 
স্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুত্র ০০ 
বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটা গুহা দেখাযায়। 

প্রতি দ্বাদশবর্ষ আস্তে তাপ্তীর তীরবর্তী নৌ নামক 
গ্রামে মহামেল! হইয়া থাকে ; তাহাতে সহস্র সহঙ্গ যাত্রীর 
সমাগম হয় । স্থুরাটের দুই মাইল দুরে গুপ্ডেশ্বর ও 'অস্থিনীকুমার 
তাপ্তীর তীরে এখন সর্ধপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত 
হিন্দু এঁ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে । স্বন্দপুরাপে তাী- 
খণ্ডে ৬৫ ৩৬৬ অধ্যায়ে অশ্থিনীকুমার ও গুপ্রেশ্বরের 
মাহাত্বা বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্রেশ্বরে 
শবদাহ করিতে আধে। অনেকের বিশ্বাম এখানে: তাপ্তীর 
সহিত গঙ্গ। মিলিত হইয়াছেন । 
গ্দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যঞ্চ নৃণাং ভবেৎ। 
তৎফলং শিবযোগেন-ভ্ীপুপ্রেখরদর্শনাৎ ॥ 
স্বৃগুপ্তা যত্র গঙ্গ! চ তপত্যা সহ সঙত|। 
. তন্ত তীর্থন্ত কো নাম মহিমা বর্ণযতে তব | ৮॥ 
্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুর! গঞ্জ গতোপি চ। 
সৃপুপ্তঞ্চ তদা যাতি গ্গাতুং গঙ্গা সরিদ্বরা ॥ ৯ ॥ 
কিং গাঙ্গতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা। 
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্ত! দাহমন্ত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥ 
অন্ত তীর্থসমং তীর্থং কুত্র পুত ন বিদ্যাতে । 
,.. দ্াহং বিনাত্র পুরুষে। যাঁতি খং বারিসেবনাৎ ॥* ১৩॥ 
তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট দ্বারিতাপ্য নামক এক 
তীর্থ আছে ইহার বর্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, 
এখানে তপতী তপন্তা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন কৃরেন। 
তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটা কুরুক্ষেত্র আছে । 
তাপীথণ্ডের মতে--এই পুণাক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু 
কঠোর তপন্তা করিয়াছিলেন, এই জন্ত এই স্থান কুরুক্ষেত্র 
নামে বিখ্যাত হয়। ( তাপীখ* ৬৮ অঃ) 
তাপীসাগরসঙ্গমও একটা বিখ্যাত তীর্থ।. ইহার 
কিছুদূরে নাবিকদিগের স্থৃবিধার জন্ত একটা অত্যুচ্চ ইষ্টক- * 
নিশ্মিত আলো ঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট মল 
হইতে তাহার আলো! দেখ! যায়। ৃ 

তাগীজ (পুং) তাপা! নগ্তাঃ সম্গীপে বল্ল জাতে 

জনন্ড।. মাক্ষিকধাতু। 





তা (ক্রী) ২ অগ্িগ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। 
রর ৯ 


ভাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। ( শিবপু*) 
। ভাপ্য (লী) তাগে ছিতং তাগ-ৎ। খাতুমাক্ষিক, হেমচজ 


এই শব্ধ পুংলিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 


 তাপ্যক (ক্লী ) তাগামেব স্বার্থে কন্‌। ধাতুমাক্ষিক। 


তাপুযখসংজ্ঞক (ক্লী) তাপুখা সংজ্ঞা! যন্ত বহত্রী কগ,। 
_ খাতুমাক্ষিক । 
তাবুব (ক্লী) [বৈ] বিষ উষধভেদ। 
তাঁম (পুং) তাম্যতনেন তম করণে ঘঞ্‌। ১ ভীষণ । ২ দোষ। 
: ৩গ্লানিকারণ। ৪ গ্লানি। 
ভামর (কী) তামং গ্লানিং রাঁতি বাঁক। ১ জল। ২ দ্বুত। 
তামরস (ক্লী) তামরে জলে সন্তীতি সম্ড । ১ পদ্মা । তামাতে- 
হনেন রম্ততে ইতি রসং কর্খধা*। ২ স্বর্ণ। ৩তাভ্র। ৪ 
খুস্তুর। ৫ মারস। ৬ ছন্দোভেদ | ইহা ছবাদশ অক্ষরযুক্ত। 
ইহার ৫1৮।১১।১২ বর্ণ গুরু । 
“ইহ বদ তামরসং নজজায়ঃ 1৮ 
“স্ফুটন্ুষমামকরন্দমনোজ্ঞং 
ব্রজল্লনানয়নালিনিপীতং | 
তব মুখতামরসং সুরশতো| 
হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্ত ॥” (ছন্দোম* ) 
তামরপী (ক্ত্রী) তামরম-ভীপ্‌। পক্সিনী। 
তামলকী (স্ত্রী ) ভূম্যামলকী । 
বামলিপ্ত (পুং) দেখভেদ, তমলুক। [তমলুক ও পারিবে দেখ।] 
তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্রস্থার্থে কন্‌। তমলুক দেশ। 
তামলী ( দেশজ ) জাতিভেদ । [ তাম্বলী দেখ ।] 
তামস (পুং) ভমস্তমোগুগঃ গ্রধানত্বেনাস্ত্যস্তেছি অগ,। 
৯ সর্প । ২ খল। ৩ উল্লুক। ৪ চতুর্থ মন, এই মন্বস্তরে বির 
. অবভার হরি, ইন্দ্র ভিশিখ, দেবত] বৈধৃতিগণ, জ্যোতি 


ধাম প্রভৃতি সপ্ত্ধি, বৃষখ্যাতি নরাদি মন্পুত্রগণ। (ভাগ* 


৮1১২৪ অ*)। (জি) ৫ তমোগুণযুক্ত । ৬ তমঃপ্রধান- 


,সুণক, যাহার তষোগুণ প্রধান । গমোহধিকৃত্য গ্রবৃত্তং 


[সদ তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শান্ত্রবিশেষ, তামস 
: শাস্ত্রের বিষয় পয্পপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে । 





ক. রং ০ এ -পশ্বপু, দেবি গ্রবক্ষাামি তামসাঁনি বথাক্রমং | 





ঘেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥” (পন্মপু*) 


[৬৬১] 


আন শা নাক শৈবশান্্। কগাদোক্ত মহৎ বৈশে- ;. 


তাঁমস 


বিষ কর্তৃক বৌদ্ধশান্ত্, শঙ্করাঁচাধ্যকখিত মায্াবাদযুক্ত 
বেদাস্তশান্ত্র, এই সকল ত'মস শান্ত্র। ইহা৷ শ্রবণ করিলে 


জ্ঞানীদিগেরও পাতিতা জন্মে । এই যকল তামস শাস্ে 


বেদের প্রন্কত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কণ্ধ 
মাত্রই তাজা) জীবাত্ম! ও পরমাত্মার এক্য গ্রতিপাদিত হুই- 
য়াছে। ব্র্ষের শ্রেষ্টরূপ নিগুপন্ধপে দর্শিত হইয়াছে ।- জগ- 
তের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। 

তামস তন্ত্রের বিষয় কৃ্ধপুরাণে এইব্ধপ লিখিত আছে। 
এই জগতে শ্রুতি ও স্থৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহ! 
সকলই তামম শীন্ত্র। করাল, ভৈরব, যামল, বাম এই 
সকল তামস তন্ত্র। 

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্ো ছয়খাঁন করিয়। নান্িক, রাজন ও 
তামষ। তাহার মধ্যে মহন্ত, কৃর্দ, লিঙ্গ, শিব, স্বন্দ 
এই ৬ খানি তামফপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের 
মাহাত্ম্য বিশেষন্ধপে কীন্তিত হইয়াছে । 

বিষুণ, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ থান 


' সান্বিকপুরাণ, এই সান্বিকপুরাণে বিখুমাহাত্মা_ কীর্ঠিত 


হইয়াছে। 

রহ্ধাপ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ড, মার্কগ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ক্ধ এই 
৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ত্রঙ্গার মাহাত্ম্য 
বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । ( অত্স্তপু*) 

কণাদ, গৌতম, শক্ষি,। উপমন্জা, উৈমিনি, ছুর্বাপা, 
মুকু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্ধা, জমদগ্নি ইহারা! কয়জন তামস 
মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সাসুদ্র, যম, শঙ্খ, $শনস এই 
কর়থানি তামস স্মৃতি । 

মন্থম্যুদিগের স্বভাবতই তিনগ্রকার শ্রদ্ধা আছে--সান্বিকী, 
রাজসী ও তামসী। যাহার! ভূত ও পগ্রেতাদির উপর 
রন্ধাসম্প্ হইয়। উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা 
জানিতে হইবে । 

এতদ্বযতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় 
জগতের কার্ধাই ভ্রিবিধ। অর্দপন্ক এবং বিরধতা প্রাঞ্ধ 
(যাহার প্রক্কত স্বাদ নট হইয়া গিয়াছে ।) পৃতিমণ্ পযুগালিত 
উদ্ছিষ্টাদি অমেধা আহার তামস আহার এবং এই আহারই 
তামন লোকদিগের প্রিয় । 

অতি ছুরাগ্রহগ্থারা পরের উৎমাদনের নিষিত কআস্মায় 
নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস 
তপ, এবং ভামদ প্রস্কতির গা টা ৮ তগস্তা 
পারি থাকে। চলন 

_ দেশ কাল: পাত্রাদির বিচার না জা গলগল 

১) 


যেকোন কালে বা! যে কোন পাত্রে অসৎকাঁর ও অবজ্ঞতা 
সহকারে ঘে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান। . 
ভবিষ্যতের অশ্ুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিজনাদির 
ক্ষয় এবং প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্যযালোচন! ন! 
করিয়া! অজ্ঞান ব| অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অন্থিত হয়, 
তাহাই তামসক্রিরা । 
যে ব্যক্তি অত্যন্ত অবমাহিত অর্থাৎ কোন কারোই 
বিশেষদ্ধপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, 
নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিস! গ্ররুতিবশে 
যে কোন; গ্রবৃতি মনোমধ্যে উদ্দিত হয়, তগনুসারে কার্ধ্য 
করিয়! ফেলে, জ্ঞান পর্যযালোচন স্বারা কিছু মাও পরি- 
মার্জিত হয় নাই, স্ছপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন 
গ্রকারেই ঠাণ্ড| করা যায় না, অস্তঃসারবিহীন, মায়াবী, ঘাহার! 
অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্তরূপ ব্যবহার 
করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা! প্রভৃতিতে অলস, 
সর্বদা -অবসন্নভাব আর দীর্ঘনথত্রী, এই প্রকার কর্তার নাম 
তামসকর্তা। | 
যে মন দ্বার! অধর্শ্মকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য 
রলিয়৷ বোধ হস্স॥ এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে 
তামম মন বল! ঘায়। 
যে ধারণাবিশেষ দ্বার! সর্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, 
: স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা গ্রভৃতি উদ্রিক্ত-হুইয়! থাকে, সেই ছুর্শেরধা 
ব্যক্তির ধারণাকে তাম্সধূতি কহে। 
নিদ্রা, আলন্ত এবং প্রমাদদ্বারা যে স্থখ উৎপন্ন হয়, যাহা 
এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই 
উৎপাদন. করে না, তাহাকে তামসন্থুথ কহে। (গীতা )। 
পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শান গ্রাতিষিত বিগ্রহাদির 
নিত্যপুজ।), গ্রামঘাজন, বিষ্ুুসেবাপরাধ, বিষুনামাপরাধ, 
অসংগ্রতিগ্রহ, আভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাঁতক, উপ- 
পাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অন্গপাক, লোভ, মোহ, অহ- 
. স্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম। (পন্পপুং উ* খ*) 
তামস খদ্ধিক্‌ কর্তৃক তামস দ্রব্াদ্বার! তামস ভাব অবলম্বন 
করিয়া যে যজ্ঞ হয় তাহার নাম তামস হজ্ঞ, এই প্রকার 
তামস যকত, দান ও তগপ্ঠা দ্বারা নরকে জন্ম হয় । 
তমসো রাহোরপত্যং অণ্। ৮ রাহুন্ুত, তাঁমসকীল। 
৯ শিবের ,অনুচর ভেদ । 
 পর্কা তযোগণ গ্রক্কতির ভিনটা গুণের মধ্যে একটা ৭, 
বে গুণদ্থার। তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ 
_. অর্থাৎ আব্রক গুণ কহে, স্থতরাং তমোগুণ মোহের হেতু 
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টা ৬৬২]. 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটাঞ্ণ পরম্পর জড়িত, যখন 











একটা গুণের প্রাধান্ত উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই 
গুণ বলিয়। নির্দিষ্ট কর! যায়। তমঃ রজঃ 'ও -সন্ধ ভিন্ন 
থাকিতে পারেনা, তবে যখন সত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া 
নিজ ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা 
যায়। কিন্ত পরাভূত ভাবে সত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে 
এইরূপ রজঃ ও সত্ব লম্বদ্ধে জানিতে হইবে । তমঃ তমোগুণ, 
এই গুণশবন্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, কর দ্রবা- 
পদার্থ জানিতে হইবে 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুন্ষভাবে অবস্থান 
করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইক্জা থাকে । এই গুণত্রগ্ 
সর্বকার্ধ্যবযাপী, অবিনাণী ও স্থির। ধখন এই: গুগত্রয় 
ক্ষুভিত হয়, তখন উহ! পঞ্চভূতাত্মক নবদ্ধারযুক্ত পুরব্ূপে 
পরিণত হইয়া! থাকে । এ পুরমধ্যে ইন্জিয়গণ অবস্থান করিয়া! 
জীবকে বিষয়বাসনায়: আক্রান্ত করে। মন এ পুমধ্যে 
থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেন, বুদ্ধি & 
পুরের কর্্রী। লোকে ভ্রান্তি প্রযুক্ত এ পুরূকে জীবাত্মা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, 
জীব এ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সখ ছুঃখ ভোগ করি! 
থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া! 
অবস্থান করিয়া থাকে । যে স্থানে উহ্বার্দের মধ্যে একের 
আধিকা হয়, তথায় অন্ঠের হীনতা। লক্ষিত হয়, একথা 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। সত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগগ 
প্রকাশিত হয়॥ সেইরূপ আবার তম হীন হইলে রজঃও 
রজঃ হীন হুইলে সত্ব প্রকাশিত হয়।. তমোগুণ অপ্রকাশী- 
আবক, উহাকে মোহ বলির! নির্দেশ কর! যায় । 

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মন্গুযোর অধর্শে প্রবৃতি 
হুইয়। থাকে । মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিয়তা, স্বপ্ন, 
সতস্ত, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্যাদূষণ, অস্থতি,অফলতা, 
নাস্তিকতা, ছুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্জিয়বর্গের 
অপরিস্ষটতা, নিক্ষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তি, অকার্ধো কার্ধ্যাজ্ঞান, 
অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্ষ্যে অগ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধ1, 
বৃথা চিন্তা, সরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, 'অজিতেজ্জিয়ত, 
অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষুঠতা, মত 
সরতা, নীচকর্থ্বে অনুরাগ, অন্গুথকর কার্ধ্যের অনুষ্ঠান, 
অপাত্রে দান, এই সকল তযোগুণের কার্ধ্য। বাহার এই 
সকল কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিয়া! থাকে, তাহাদিগকে ভামস গ্রকু- 
তির লোক বিষ জানিতে হইফে। এই তামম পরকতি্ 
গা জক্মাস্তরে স্থাবন় পদার্থ মা, জনক | 





(পক্ষী বিবিধ চতুষ্পদ জন্ত হইয়া জন্গ্রহণ করে। যাহারা! 
তামস প্রক্কতি বলিতে হইবে। লত্ব রজঃ ও তম এই 
৷ তিনগুণ সর্বদা প্রাণিগণের দেছে অবিচ্ছিন্ন রূপে অবস্থান 
করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্রূপে নি্দেশ 
করা বায় না। এ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত 
হুইয়! পরস্পরকে আশ্রয় করিয়। থাকে? ন্ধগুণ সন্ধে ও তমো- 
শুণ তমে, রজোগুণ সত্ব ও তমে কোন সময়ই তিরোহিত 
হয় না। এ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদস়্ 
কার্য নির্ধাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুথানিবদ্ধন 
প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হুইঘ়! থাকে । 
স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্ত 
উহার! রজঃ ও সত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগ- 
[তিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে ) নানা- 
ধিক্যভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্বিক বা রাজসিক 
বা! তামস হইয়াছে । 
“অধ্যবসায়ে! বুদ্ধি ধর্দোজানং বিরাগ এ্ধ্যযাং। 
সান্থিকমেতদ্রপং তামসমস্মাস্বিপর্যান্তং ॥” (মসাংখ্যকা") 
অধাবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান, বিরাগ, খশ্বর্য্য এইগুলি 
জাত্বিক, ইহার বিপরীত তামন। এই তমঃ বিষাদাত্মক। 
প্গ্রীত্যগ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্র কাশ গ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ । 
অন্যোন্ঠাভিভবাশ্রঞজননমিখুনবৃত্তয়স্ গুণাঃ ॥” (সাংখ্যকা" ১২) 
বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের স্বরূপই তমোগুণ, যখনই 
এই গুণের প্রাদুর্ভান হয়, তখনই বিষগত! আসিয়া উপস্থিত 
হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্বকে 
পরাভব করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে । 
বন্থগুণ লথুংপ্রকাশক ও ইষ্ট? রজঃ উপস্স্তক ও চঞ্চল এবং 
তমঃ গুরু বরণক | গুণ সকল পরস্পর বিরোী, কিন্ত পরস্পর 
বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও" উপন্গন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, 
যে গ্রকার বর্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র 
মিলিত হই! পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । বাষুঃ পিত্ত, 
«. ও স্লেক্স। পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া 
শরীর ধারণ রূপ কার্ধ্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরল্পর 
বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃতি অর্থাৎ 
খু ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অটবিধ। 
পভেদস্তমসোহষ্রবিধঃ মোহত্ত চ দশবিধঃ 1” (সাংখ্যকা* ৪৮) 
ক সৎ তা ইহার ভেদ ৮ গ্রকার অব্যক্ত, মহদ্‌, 
[ওপ' ॥ এই ৮ গ্রকার তমঃ অজ্ঞান । 
যৌ রজঃ স্থতং।” (মন) 
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তামাক 


নৈয়াক়িক পশ্ডিতেরা কহিয়্া। থাকেন, আলোকের 
অভাবই তমঃ। গ্রভাকরদিগের মতে দ্ধপ দর্শনাভাবই 
তমঃ1 [বিশেষ বিবরণ গ্রক্কতি দেখ । ] 
তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহস্কৃতঃ কীলকইব । রাভস্ুত- 
কেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি ষংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুস্থুত 
কেতু সকল ব্রয়স্ত্িশৎ প্রকার । বর্ণ, স্থান ও আকারাদি ছার! 
কূ্য্যমগুলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! ফল নির্ণর করিতে হয়। 
উহার! যদি কুর্যযমগুলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রম্ল 
গত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমগুলে উহার! কাক, কবন্ধ, 
বা প্রহরণরূে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আমঙ্গলদায়ক | 
&ঁকেতু সকলের উদয়ে সকলই বিন্ধপ হয়। জল সকল 
মলিন ও আকাশ ধূলি সমাচ্ছক্ন হয়। প্রচণ্ড বাঁঘু বছিতে 
থাকে, চারিদিকেই অনিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। এ দ্বাহুন্ুত 
সকবের মধ্যে মর্দি শিখী ও বীলকাদদিরূপবিশিষ্ট রানুদর্শন 
হয়, তবে পূর্ববৎ ফল হুইবে। হ্ুর্মাবিবস্থ কেডু সকল 
যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের 
অমঙ্গল হয়। হৃর্ঘামগুলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে 
নরপতির মৃত্ঠা, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভঙ্, ধবাজ্ঞণাকার 
ৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে ছুতিক্ষ ছয়। 
(বৃহৎসংছিত! ৩ অঃ) [ কেতু দেখ ।] 
তামসধ্াযান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধোয়বধাপ ভেদ । বটুক ভৈর- 
বের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্তরসা*) 
তামসসন্যাসিন্‌ (জি) হিনি গার্হস্থ্য ন্খান্থাদনে নিরপেক্ষ 
হইয়া মোক্ষকামনার "অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ববক 
তপন্তা করেন, তিনি তামস সল্প্যামী । 
তামমিক (ভরি) তমস! তমোগুণেন নিবৃত্তিং তমস-ঠএ। 
তমোগুণের কার্ধ্য, তমোগুণের প্রাবলা হেতু যাহা! অনুষ্ঠিত 
হুয়, গঠিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস। 
[তামস দেখ।] 
তামসী (স্ত্রী) তমোহন্ধকারপ্রাধান্যেন আন্তি অন্তাঃ তমস- 
অ৭্‌ স্িক়াং ভীধ্‌। ১ অন্ধকারবহুলা রাজ্রি। ২ মহাকালী। 
৩জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা । ৫ এক প্রকার মাগা- 
বিগত! । মহাদেব নিকুস্তিলা যন্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে 
এই বিগ্তা দান করেন। এই বিপ্তাগ্রভাবে বেদি 
হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা*) 
তাম| (দেশজ) তাত্র। [তান্র দেখ 1] + 
তামাক, এক প্রকার উদ্ভি। ইহার পাতা, ভাটা, ফল. 
সবই লোকে মৃছ নেশার জন্ত নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার 
করে। তারতবর্ঘ ভিন্ন পৃথিবীর ন্ট সর্বত্র ইহাকে শুষ্ক. 
৮৩ 


জু. 






করিয়া অমি সংযোগে ইহার ধুম পান করে। এন্প || 
ধূমপানে জন্ত ভ্িবিধ উপান্ন অবলাগ্ধিত হয়। 

৯ম চুরুট-_তামাকুর পাতা হইতে ভাটা বাদ দিয়া বাছিয়া 
ফেলিয়া কুচিকৃচি করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া 
সাধারণতঃ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়! লয়। 

হয় কুচা--বা গুড়া তামাক পাইপে সাজিয়! খায়। 

ওয় .বিড়ি--কাগজ বা অন্যাবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা 
ঢুরুটের মত জড়াইয়! লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি 
ব্যতীত অন্ত ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে । 

১ম গুথা_তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া। চুণ দিয়। মলিয়া 
গালে রাখিয়। দেয়! | 

হয় দৌক্তা-_তামাকুপাত! গড়াই! তৎসঙ্গে দারুচিনি, 
লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ গ্রভূতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে 
বাবহার করে, উড়িষ্যাবাপী স্ত্রী পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের 
মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী । 

ও গুড়,ক_-তামাকুপাতান্ধ গুড় মিশাইয়া কুয়া 
পচাইয়1| পিগবৎ দ্রব্য প্রস্তত করে। কলিকায় ফাজিয়! 
'অগ্সিসংযোগে হুকায় ইহার ধুম পান করে। বাঙ্গালা, 
বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে। 

বাঙ্গালীর! সটরাঁচর গুড়,ককেই “তামাক” ও তামাকু 
পাতাকে “দোক্ত” নামে অভিহিত করে। গুড়,ক বাঙ্গালীর 
এত প্রিয় সাম্রী হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার গ্রশংসার্থ এদেশে 
একটী প্রবাদ চলি গিয়াছে “গুড়,কে গম্তীরাঃ বুদ্ধিঃ।” 
এতভিন্ন কি ভারতে কি পৃথিবীর এ্রায় সকল স্থানেই দোক্তা 
গুড়াইয়া বা পচাইয়া 'নন্ত' রূপে ব্যবহার করে। নস্ত 
নানাবিধ আছে। 

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য “তাহা নহে, ইহাতে 
অনেক উষধ প্রস্তুত হয়। 

মুরোপীয় উদ্ভিদ তত্বান্থসারে ভাষাক ফান: 
(7০90147)8) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিস্মেস্‌ নগর- 
নিবাসী ছিয়া নিকো| (0০89-231০০% 01 157৩5) নামক 
এক ব্যক্তিই ফ্রান্গে সর্ধপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। 
ভাহারই নাম/নুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ 
হইক়্াছে। নিকোটিয়ান। শ্রেণীতে কয়েক একার তামাক 
ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ গৃহীত হয় না। বন্ত ও ক্ুষিলন্ধ 
: অমুদায়' তামাকের মধ এপর্যান্ত ৫* প্রকার তামাকের 
বিবরণ প্রকাশিত হইগ্লাছে। এই ৫* প্রকার তামাক গাছের 

মধ্য ৪৮ প্রকারের জআদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ গ্রক্কারের 
0 অধ্যে একাকার আস্্রণিয়ায় ও একপ্রকার নব ক্ালি- 


%: 









০ 
গাছের অধ্ে বিশেষত: এ. দেশে নিকোটিয়ান টাবাকাম্‌ 
(0১৪০০) ) ও নিকোটিয়ান! রাষ্টিকা (টি 1850108) 
এই ছুই শ্রেণীর প্রচলন 'আধিক। দেশভেদে জমীভেদে 


৯। সাধারণ তামাক গাছ। নী) ই তাঙাক গাছ। 
কৃষির গ্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানাবূপ সামান্ত বিভাগ 
দেখ! যায়, অধিকাংশই বাবসায়ের স্থলের ও ভন্মস্থানের নামে 
পরিচিত হয়। ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাড, কে্টাকি, লাটা! 
কিয়া, হাভানা, মানিল!, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, যুরোপ ও 
আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ান! টাবাকাম্‌ 


হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা 


রাষ্টিকা হইতে উৎপয্ন। $ 

নিকো1টিয়ান। রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ মুরোপীয়- 
গণের মধ্যে পুর্ভারতীয় তামাক (17151) ০15 
[04180 ০৪০০০) নামে এবং বাঙ্গাল1, বিহার ও উদ্ভরপশ্চিম- 
গ্রদেশে বিলাতী বা! কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। 
পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী কক্কর নামে খ্যাত। 

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্‌ বা সাধারণ তামাক। আমেরিক! 
বা! ভার্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত। 





ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছাড়ি নাম। ্ 
বাঙ্গালায় তামাক্‌, তামাকু, দোক্কা। 
উত্তরপশ্চিমে তমাকু, ত্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ,1 
শিদ্ধ, গুজরাট ও রাজপুতানায়. তামাকু। 
বোস্বাই গ্রদেশ তানি: 
উড়িষ্যায় *.. ধুমপতড় তত ) ) 


সংস্কৃত ৯+* 
৪1+৮:22. 





১:০৫ 


তামিল, **... গোগাই-ইলাই। ঃ 
তেলগু ;. ৯+ পোগাকু, ধুত্রপত্রমু। 
-ক্কাঙ্গীরে ষবন্‌ পাণুব। 
 কর্ণাটিকে ৮০ হোগেসগ, ॥ 
মলয়ে ”. পুকাইল, পৌকালো, ভাত্রাকে! ৷ 
ত্রঙ্গদেশে সে, সাক, সাক্পিন্‌। 
দিংহলে দিঙ্গাজহা, দিংকোল|। 
পারন্তে তশ্বাকু। 
আরবে তুতন্‌, বজ্জরভাঙ,। 
তুরুছে তুতন্‌, দোখন্‌। 
বালি ও যবদ্ধীপে তামাকে|। 
চীনদেশে সিক্নাংইয়েন, হয়েনমাই, তান্প|। 
জাপানে টাবাকো!। 
ইতালীতে ট্যাবাককো। 
লাটিন ,.... টাবাকাম্‌। 
কষ, জর্দণী, দেন্মার্ক ও ফ্রান্সে টাবাক। 
হলণ্ডে টোবাক্‌। 
পর্ভ,গাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে টোবাকে। 
মেক্সিকোদেশে কোয়াউরিয়েটু ৷ 


তামাকুর গাছ সোজ! হয়। ইহার পাতা কাণ্ডাঙ্লেষী, 
ৃস্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে শু'ড়ির গোড়া হইতে 
উঠে। গাড়ির গায়ে অতি ক্ষু্জ কোমল লোমবৎ কাটা হয়। 
পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। 
ইহার গাছ বড় কোমল। 
এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে ফোন্‌ দেশের শ্বভাবজাত তাহা! 
স্থির হয় নাই, তবে ইহা! স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ 
আমেরিকার কোন ন! কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীমন বিস্তৃত 
_ হুইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখ! ও তক্সিকটবর্তা 

স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি । এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত 
: উষ্ণ দেশে ও নাতিখীতোষ। দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে । 
. বিলাতী বাঁ তুর্কী ([516৩,) তামাক মেক্সিকো বা 
। ক্কালিফোর্ণিয়ার গ্ভাবজাত বৃক্ষ । উদ্ভিদ্‌ তনবান্ুসারে ইহা 
..ভর্সিনিরার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে সত এই 
.. জাতী তামাকই নর্ধপ্রথমে ইংলগডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে 
: রিলাতী তামাক্ষ বলে। সার ওয়াল্টার রালে এই তামাক 
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প্রভৃতি স্থানে অন্তবিধ তামাকুর স্তায় এই শ্রেণীর তামাফেরও 
বিস্তর চাঁষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীগ্রাদেশের উত্তরাংশে 
পাঙ্গি নামক স্থানে, চক্ত্রভাগার অববাহিকায়, কুষ্ণগঙ্গাতীরে, 
খাগান গ্রদেশে এবং এমন কি জদাক্‌ প্রদেশে ১,৫৭৭ 
ফিটু উদ্ধেও ইহার চাঁধ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচ- 
বিহার, রঙজগপুর, শ্রীহট্র, কাছাড়, মণিপুর, আগাম প্রভৃতি 
স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার 
প্লঙ্কা তামাকু” এই জাতীম্ম তামাক হইতে উৎপন্ন। 
অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা! ইহা কড়া বলিয়া তাঁমাক ব্যব- 
সাযীর! গ্রাহকের রুচি অন্থুারে অপরাপর তামাকের সহিত 
মিশাইয়। থাকে। ভআন্বিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ 
দু হয, জন্মে বেশী, চাব করিতেও পরিশ্রম অন্ন গ্রয়োৌ- 
জন, অথচ ইহা! মিশাইম্া! যে তামাক প্রস্থত হয়, তাহাতে 
অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়! তাড়! 
বাধিয়া ঝাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দড়িতে বা খড়ে গিয়া 
রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নন্ত প্রাপ্ত হয় বটে, 
কিন্ত ইহা! কেহই *শুখা করিয়। খায় না। ইহাতে গুড় 
মিশাইয়। গুড়,ক প্রস্তুত হয্ধ না 'আথচ চুকটের জন্ত ইহার 
বেশী গ্রচলন। এই তামাকের চুকুটে একটু মিষ্টত। আছে 
বলিস! মিঃ ব্যাডেন পাউগ্জেল অন্থমান করেন, ইহাতে অজ্প 
পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী 
তামাকু, বিলাতী ভামাকু, চিলামী তামাকু ইত্যাদি বলে । 
এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে ইহ! ভারতে এ সকল 
দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে । 

আমেরিক1 বা ভার্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর মর্ধাদেশে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও 
আজকাল অন্থুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষের বন্ত- 
প্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্ধ বন্তভাবে যথেচ্ছ জঙ্গি! 
থাকে । কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুক্ধা বা বিলাতী তামাক 
জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াটু বলেন, কলি-* 
কাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামের মধ, 
পথপার্শে, বাশবাগানে, রৌদ্রশূন্ত ঝুপ্সী ও স্্যাতসেঁতে গ্কানে 
এই শ্রেনীর তামাক গাছ আপনা,আপনি ছন্মিতে দেখা যায়। 
অত্তি পুরাতন দেওয়ালের গান্রে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় 
চড়াতেও ইহ! আপনা জাপনি জন্মে । যে চড়ান্ন এই গ্লাছ 
গলায়, সে স্থলে শন্ত কোন স্বভাবজাত তৃণপ্্াদি জস্মিতে 
পারে না, তাবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের স্তন পরিপু্ট 
হয়না, মরকুটে হই! থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জনমে, 


তামাক 
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বন্তগাছকে তামাক গাছের বন্ত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, 
তাহ! যেকি তাহা আমর! ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার 
. ইহার বহুলতা সম্বন্ধে যে্ধপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লী- 
গ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও 
নিশ্চগ্নই অন্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বছু- 
চেষ্টায়ও আমর! তাহা যে ক্লিতাহা স্থির করিতে পারিলান 
না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথ! বলেন, তাহ। 
শনিকোটিয়! টোব্যাকাম* নহে, তাহা উক্তজাতীয় প্নিকো- 
টিয়ান। প্ান্বগ্সিফোলিয়/”) কিন্তু ডাক্কার তাহাও অন্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 
তামাকুর ইতিহাস ।--১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুরোপীয়গণের নিকট 
তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্‌ শ্বদূলে পশ্চিমভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জে পহুছিয়া। এই দ্রব্যটা লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্‌ 
দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকট! গোল আছে। 
কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ 
বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহারা ওুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্‌ স্তালভেডরে ) উপস্থিত 
হইয়া! এই বস্তটা দর্শন করে। তাহার! সে দেশীয় লোককে 
এক তাড়। জলম্তপাঁত। হাতে ধরিয়৷ তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে 
“কোহিবা” বলিত এবং জলন্ত তাড়াকে “টোবাঁকো” বলিত। 
কলগ্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪__৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় 
সঙ্গাসী রোম্যানে! পানো! সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্‌ 
ডোমিঙ্গে। দ্বীপের লোকের! “গুইয়োজ1” ব।“কোহেব” নামক 
এক প্রকার গাছের পাঁত৷ পাকাইয়! “টোবাকে? নামক নলে 
ধুমপান করিত। তীহার বিবরণে উক্ত দেশে নম্ত-গ্রহণের 
বিষয়ও জান যায়। ১৫৩৫ থৃষ্টান্দের সান্‌ ডোমিক্বোর শাসন- 
কর্তার লিখিত গঞ্জালে। ফার্ণাণডেন্স ভি ওভিডো৷ নিজ পুস্তকে 
এই 'টোবাকো!” নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণন! 
করিয়! গিয়াছেন। ইহা! দেখিতে ঠিক ইংরাজী +% নামক 
অক্ষরের ন্যায় । : ইহাতে তামাক ফাজিতে হয় না। আগুনের 
উপর তামাকের পাঁত! ফেলিয়! দেয়, তাহা হইতে ধুম উঠিতে 
থাকে, সেই ধূমেস্স উপর এ নলের নীচের দিকুটা ধরিয়া 
উপরের ছুইটী মুখ ছুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়। 
শ্বাসের সহিত ধৃম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রস্থ 
হইতে ইহাও জান! যায় যে, সান্‌ ডোমিঙ্গোর লোকেরা! ইহার 
ভেষন্-গুথের অন্ত ইহাকে বড়ই আদর করিত।, ১৫*২ 
খু্টান্দে স্পেনীয়ের! দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোক- 


_ দিগের মধ্যে তামাক-চর্কণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম: 


শা শীট 
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প্রথম আমেরিকাক্ম যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাহা- 


দের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ভ্রিবিধ ব্যব- 
হারের কথ! পাওয়! যায়) কিন্তু টাইভমান বলেন যে, দক্ষিণ- 
আমেরিকার লোকের! তাঁমাঁকের ধূমপান করিতি না, কেবগ 
নন্তগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাগ্লাটর, উরুগোয়! ও 
পারাগোয্ক! এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার বাবহারই 
ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাগাড়া, 
কালিফর্ণিয়, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্বস্থলে 
ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই 
ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে গ্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ গ্রমাণও 
পাওয়! গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকে। নামক নলের গাঁত্রে অতি 
সঙ্গ সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্ধ্য আছে তাহা অল্পদিনের 
উদ্ভাবন! নহে। মেক্সিকে! দেশের অজতেক্‌ জাতির সমাধি 
মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্ত,পরাশির মধ্যে উরূপ 
কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের গাজর 


, এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব 


উত্তর আমেরিকায় নাই। 

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্প নাম আছে। 
মেক্সিকে। দেশে ইহার নাম পিতম্‌ (7০৮4৪) ) বা পিটন 
(5:40) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 
“পিটুনিয়া' (7১০:8018.) হইয়াছে । “টুল” নামও (০০) 
মেক্সিকৌর কোন কোন অংশে শুনা! যাঞ্জ । পেরুতে ইহাকে 
তরি” (58)71) বলে। 

১৫৬* খৃষ্টাব্দে ঘুরোপে সর্বপ্রথম 'তামাকু বানী হ্য়। 
দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্র্যান্সিস্কে৷ ফার্থাণ্ডেজ মেক্সিকোর 
অপরাপর স্থান আবিষ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, -ভিনিই 
তামাকুর শুধ্ধপাত! লইরা আসেন। স্পেনে কয্ধেকব্সর 
ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। 
শেষে পর্ত,গাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিয়া- 
নিকো (2৩৬০ 01০০:) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত,- 
গীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি , 
একজন ওবন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হুইয়! লিস- 
বন্‌ নগরে নিজ উদ্ভানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজ 
গুণে তিনি নিজ্জ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে 
দেখিয়া আশ্চরধ্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া! ১৫৬১ থুষ্টাবে 
ফরামীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজী ইহার 
গুণ শুনিয়। ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতি 
লাভ করিল। ইহা! এই সময়ে নানাবিধ পি নাম পাত ] 
হয়-“হার্বা সাক্কটা” (পবিজ ওয়), বাদি! এ 











তামাক 
: পার্ক ভিলারেইন” পার্ক ভি এল আঙ্্ান্তডিউর” (দূতগুল) 
_ ইত্যাদি । : পর্ত,গাল হইতে কা্িনা'ল সাণ্টাক্রোশ ইতালীতে 
লইয়া যান, তথায় ইহা! তগ্নামে “আরা! সাণ্টাক্রোশ নামে 
কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর যুরোপে 
বিস্তৃত হয়। 
সার্‌ ওয়াপ্টার রালে ১৫৮৪ টিন ভার্জিনিয়ায় কাণ্ডেন 
রাল্ফ্‌ লেন নামক একব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ 
স্থাপন করেন। সেখানে উপনিবেশিকেরা ইহার চাষ 
করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাণ্তেন লেন ইহা! ইংলগ্ডে প্রথম 
পাঠাই দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুন্ধ দিতে 
হই, কিন্তু ১৭ বতমর পরে গ্রথম জেম্স ১৬৩ খৃষ্টান 
ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন। 
কিছুদিন ধরিয়া মুরৌপে ইহার প্রচার বেশ জাঁদরের 
সহিত বাঁড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজ গুণ 
অতি আশ্চর্য্য ফলগ্রদ, মানসিক গীড়ার একপ্রকার আবার্থ 
মহৌষধ । শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন 
সন্ত্রাট, রাঁজ! ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্ 
অতি নিঠুর শান্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরুক্ধ 
: খুমপাযীদিগের ওষ্াধর-ছেদন ও নন্তগ্রাহকদ্িগের নাসাচ্ছেদের 
ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড পর্যাস্ত হইত। 
এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে 
ইহা! প্রান গ্রত্যেকের ব্যবহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী 
তামাকুর আমদানী-মাপুল বড়ই বাড়িগা গিয়াছিল, শেষে শেষে 


১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আ়ার্লণডে ১৮০ | 


ুষ্টান্মে উহা! উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টান্দে কতক- 
খুলি বীধাবাধি নিয়মে ইংলগ ও স্কটলণ্ডে শন্তন্ূপে তামাকের 
চাষ করিবার বিধি প্রবর্তিত হইস়্াছে। 
ভারতে তামাক । স্মুক্োপীয়গণের মতে অকৃবর বাদ- 
শাহের রাঁজন্বের শেষে পর্ভ,গীজগণ কর্থৃক ১৬*৫ খুষ্টান্দ 
ইহ! ভারতে আনীত হয়। 'সনেকে বলেন, আমেরিক! 
আবিষ্কারের বছপুর্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা 
. প্রচলিত ছিল, কিন্ত আজও তাহার কোন প্রমাণ পাঁওয়! 
.স্বাঙ্ নাই? শ্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষস্সে কিছু 
উল্লেখ করিয়! যান নাই। মুরোপীয়ের! বলেন যে, সংস্কত 


৭ লে তম দেখ বায না এবং এশিয়ায় ও 


তে সর্ব ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও 
৩ গা 
| পুর্বে পরিচিত ছিল ন!। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী 

ক এ নি সাং 






[ ৬৬৭ ] 


তামাক 


সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে । পকলঞ্সংবে্টন” অর্থে চুকট 
বলিয়াই অন্থমিত হয়। [ কলঞ্ দেখ। ] এতস্তির ইল ও 
বার্ণেলের দেশীক্ষ শব্দের ইতিহাসে ১৬০৪ খুষ্টান্ধে লিখিত 
আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তাম।কুর কথ পাওয়া যায়। 

আসাদবেগ লিখিতেছেন--“বিজাপুরে আমি তামাকু 
দেখিলাম। ভারতবর্ষে এক্সপ আর দেখি নাই । আমি কিছু 
সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটা জহরতের নলও 
তৈয়ার করাইয়! লইলাম। দ্মকবর বাদশাহ আমার উপহার- 
গুলি পাইয়। সন্তষ্ট ও বিশ্মিত হুইয়। বলিলেন যে, এত অল্প 
সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্ঘা দ্রব্যাদি কিন্ধপে সংগ্রহ 
করিলাম? এই ষ্ময়ে বারকমের উপর ধুমগানের নল ও 
অন্তান্ট ভ্রব্যাদি দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি 
এবং আমি কোথায় পাইলাম । 

নবাব খা,আজম উত্তর দ্দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা 
মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে বাবহৃত হয়। হাকিম সাহেব 
আপনার উধধের অন্ত ইহা! আনিয়াছেন। সম্রাট ইহ! 
দেখিয়া! গুনিয়। আমাকে উহা প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাহার 
চিকিৎসক তাহাকে উহ! পান করিতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেদী তামাকু ছিল, আমি 
আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়! দিলাম । সকলেই সেবন 
করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন । এইকপে তামাকু 
ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যরসায় 
আরম্ভ করিল। কিন্তু সমরাটু ইহার ব্যবহার অভ্যাস 
করিলেন না ।” 

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে মুরৌপের মত ঘটন! ঘটে। 
অক্বরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্ত 
জাহার্গীর ইহার 'অনিষ্ঠকারিতা বুঝি! ইহার ব্যবহার রহিত 
করণাশায় আদেশ করেন ঘে “তামাকু সেবনে মুবকগণের 
মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘাটতেছে বলিয়া কেহ ইহা! ব্াব- 
হার করিবে না।/”  ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাত! শাহ 
আব্বাদও এই সমগ্কে তামাক রহিতের আদেশ প্রচার 
করেন। জাঁহাঙীর ধৃমপানাপরারীর উন্ “তশীর” (উন্টা 
গাধায় আরোহণ ) দণ্ড বিধান করেন। 

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্শহানিকর 
বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। সুসলমানৈরা পূর্বে 
ইহাকে, যতটা স্থণা! করিতেন, ততটা স্বণা ক্রমশঃ তাহাদের 
মধ্যে লোপ হইয়া যার। এখন ভারতের সকল স্থানেই 
তামাক চাষের একটা প্রধান জধ্য হইয়া পড়িয়াছে ডুয়াছে। 





রে এত বেশী হইয়! কাছে নে অঞ্চলে যেখানে নীলের --০০০- 


: ঈদেশে একটা প্রবাদ চলিয়! গিয়াছে 

- খায় না খায় তামাকু পিয়ে। 
সে নর বেটাওয়। কৈসে জীয়ে॥” 

ভারতবর্ষের তাঁমাকু আমেরিক] বা বিলাতী তামাকুর 
তায় ব্যবসায়ে ততটা আদরণীয় নহে, তবে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ 
গবর্মেট হইতে চেষ্টা করা হয়। কাণ্ধেন বামিল হল 
এ বিষয় কলিকাতার এগ্রিহর্টিকল্চরাল সোসাইটীতে যেনধূপে 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুষারে তাহারা মেরিল্যাণ্ড ও 
ভার্জিনিয়া তামাকুর বীজ হইতে চাষ করিয়া যে তামীক 
উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা বিলাতে বড়ই আদরের সহিত 
গৃহীত এবং বিলাতী বণিকের বলেন যে ভারতীয় তামাক 
এত ভাল আর তীঁহার1 দেখেন নাই। এই তামাক বিলাতে 
৬ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া গ্রতি পাউও বিক্রয় হইয়। ছিল ) 
. কিন্তু ইহার পর আদ্দদাবাদ হইতে একবার তামাকু প্রেরিত 
হয়, তাহা! আদৃত হয় নাই। তাহার পাতা অধিক শুফ, ছোট 
ও বেশী মুড়মুড়ে হৃইয়াছিল। ভারতীয় তামাকে বালির 
ধুলা বেশী থাকে ও ইহার আমদানী মাণশুল বেশী দিতে 
হয়, এজন্য বিদেশে বাবসায়পক্ষে ভারতের তাম।কু বণিক্‌- 
গণের নিকট আদৃত হয় না। 

তামাকের চাষ । ১৮৮৮/৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হয় যে দেশীয় 
- ব্লাজ্যগুলি ভিন্ন বুটাশাধিকারে প্রায় লক্ষ বিঘা পরিমিত 
ভূমিতে তামাকুর চাষ হয়, আর ইহ! হইতে প্রায় কোটা 
মণ তামাকু উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্ো মান্জাজ, গো্দাবরী, 
কৃষ্ণা ও কোরম্বাতুর জেলায়, বাঙ্গালার মধ্যে ব্রিছুত 
ও রঞ্গপুর জেলায়, বোম্বাইয়ে খেড়া। ও আঙগ্গদাবাদজেলায় 
_ তামাকুর চাষ বেশী হয়। বিখ্যাত “লঙ্কা! তামীর” গোদা- 
বরী ও ক্ৃষ্ণােলায় এবং ভ্রিচীনপল্লীচুরুটের : তামাক 
কোয়ঙ্থাতৃর ও মছুর! জেলায় উৎপন্ন হয়। 

বাঙ্গালা ।--এ দেশে তামাক যথেষ্ট জন্মো। তামাক- 
চাষে,এ দেশের কত জমী লাগিয়া আছে তাহ! নিরূপিত হয় 
নাই, কারণ এদেশে তামাক প্রচুর জন্মিলেও ইহা! এদেশের 
ক্কষি দ্রবোর মধ্যে বিশেষ গণা নহে। রঙ্গপুর, ত্রিছত, পুর্ণিয়া, 
ছ্বারভাঙ্গা, ২৪ পরগণা, ছুয়ার, চট্টগ্রাম পাহাড় ও কোচবিহার 
*জেলায় অপেক্ষাকৃত তামাকুর চাষ বেশী এবং সকল স্থানের 
উৎপন্ন 'দ্রব্যেই বাবধায় চলিয়া থাকে । অন্তান্ত স্থানের 


তামাক তদ্দেখবাঁসীর ব্যবহারেই শেষ হয়। যে চাষী তামকুর ; 


চাষ কণিবে বলিয়া স্থির করে, সে প্রায় তাহার বাড়ীর, 
নিক গোলের কাছে তামাকের জী করে। বাহাস: 


জমীতে তামাকুর চাষ ভাল হয়। আবণ, ভাদ্র ও আশ্িনযাসে 
তামাকুর চারা তৈয়ার করে, কার্ডিকমাষে চার! চারাইয় 
বসায় এবং মাঘ হইতে চৈত্র পর্যাস্ত পাত) ভাঙ্গিতে- থাকে । 


" রঙ্গপুর ও কাছাড়ের তামাক সমস্ত পুর্ববভারতে ও বরহ্মাদেশে 


রপ্তানী হয়। রঙ্গপুরের জমী ও আব্হাওয়! তাগাকের পক্ষে 
অতি উপযুক্ত । রাজপুরুষেরা অনুমান, করেন, আরও 
কিছুদিন পরে, এখানকার তামাকু আরও ভাল হইয়! বছদেশে 
বিস্তৃত হইবে। তামাকু রক্ষা করিবার ব্াবস্থার উন্নতি 
হইলে এ বিষয়ে আশামত ফললাভ. কর! যাইতে পারে ॥ : 
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের একজন লোক তাহার স্বয়ন্গ্রস্থত 
তামাক পারী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়! পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। 
রঙ্গপুরের তামাক দেশীয়দের নিকট অতি প্রিয় ॥ ইহার 
চাষ এতদ্দেশে আজকাল অন্যান্ঠ জেলায় ধান্ঠ ব| পাটের যম- 
বক্ষ হইয়া উঠিতেছে। প্রতি বদর ৪০।৫* জন মগ এদেশে 
আসিয়া! এই সমস্ত তামাকু কিনিয়া লই কলিকাতা, নারায়ণ- 
গঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ব্র্ছদেশে চালান দেয়। ইহার অধিকাংশই 
ত্রক্ষে ও কলিকাতায় "বর্ম্াচুক্ুট” প্রস্তত করিতে বাবন্ৃত 
হয়। এদেশে প্রতি বিঘার গড়ে ৩।৪ মণ তামাকু উৎপন্ন 
হয় ও গড়ে ৬৭ টাকায় মণ বিজ্রীত হুয়। মগের! ব্রচ্মে চুরু- 
টের জন্য তামাক বাছিয়! লয় । খুব চওড়া, পুরু ও মিঠেকড়া 
তামাক ৭২ টাকার মণ দিয়াও তাহার! লইয়! যায়|: দেশের 
সর্ধোতরুষ্ট তামাকুর পাতা হাতীর কাণের স্তায় দেখিতে হয় 
এবং “হাতীকাণ” নামেই বিখ্যাত । মগের এই তামাকই 
বেশী পছন্দ করে। কোচবিহারের তামাকও অতি উত্তম 
হয়। ২৪ পরগণ! ও নদীয়ায় তামাক যাহা, জন্মে, তাহা! 
তদ্দেশবাসীর বাবহারেই লাগে। বারাসত, বনগীা ও রাণা- 


“ঘাটে যে তামাক প্রস্তত হয়, তাহার কতকট! রপ্তানি হয়। 


গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী গাইঘাট! থানার ৩।৪ মাইল 
দুরে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে হিঙ্গলী নামক গ্রামে ফে 
তাম।ক উৎপন্ন হয়, তাহাই বাঙ্গালাদেশে “হিঙ্গলী” নামে 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও উৎকৃষ্ট। রাগাঘাট ও বারাসতের 


তামাকও  হিঙ্গলী নামে চলিয়া যায়। আসল হিজ্ললী, 
গ্রামোৎপন্ন তামাক পরিমাণে খুব অল্প। শুনা গিয়াছে, 
হিঙ্গলী গ্রামে ২৩ বিঘা মাত্র জমীতে উহ্থার চাষ হয়) 
হিঙগলী তামাক ৫ হুইতে ৮ টাক। পথ্যস্ত মগ বিজ্রীত হয়। 





৯ ১ 


1 ৬৬৯ ] 


তামাক 


অল্প পরিমাণে আপনাদের মত তৈয়ার করে। কুকীর! 
থকা কাঠ খাইয়া নেশা করিতে ভালবাসে । 


- তাহাকে 
. হুয়না। বাক্গালা দেশের ন্তায় আলাহাবাদের পশ্চিমাঞ্চলে 






মাছে বুনে ও বর্ধাকালে পাতা! কাটে । দ্বারভাঙ্গায় তামাকের 
চাষই বেশী। 
ভাল। এই তামাকের পাতা খুব বড় হয়। সম্ভবতঃ এই 







ব্রিহছত শু তাজপুরের তামাকই এ অঞ্চলে 


তামাকই কলিকাতা। অঞ্চলে “মতিহারী তামাক” নামে 
খ্যাত। এদেশে গড়ে প্রতি বিঘায় ৬৭ মণ তামাক জন্মে, 
কিন্তু সর্ষোৎুষ্ট তামাকের প্রতি মণের মূল্য ৫২ টাকার 
বেশী হয় না। এই দিকের তামাকই নেপাল, গোরখপুর এবং 
রেলে ও নদীতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্ঠ স্থলে রপ্তানী 
হয়। কোন কোন জমীতে গ্রথম ফসলে ২০ মণ ও দ্বিতীয় 
ফসলে ১৫ মণ পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। কোন কোন জমীতে 
ও।৪ বার ফসলও হয়। এখানে ত্রিহুতের মধ্যে পুষা নামক 
স্থানে একদল ইংরাজ কুঠিগাল নীলকুঠিক স্তায় তামাকের 
কুঠি করিয়াছেন। তাহাদের চাষ বেশ ভাল হইতেছে । 
আসামে তামাক খুব অল্প জন্মে, কিন্তু এখানকার 
মিশ্মি ও আবরজাতীয় স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই তামাকপ্রিয়। 
তাহাদিগকে প্রায় হাঁকা ছাড়া দেখ! যায় না। বাদ্গালা 
হইতে এদেশে তামাক আমদানী হয়। পার্বত্যজাতির! 


উত্তরপশ্চিমাঞ্চল। এখানে প্রা ১২৩৮৮৪ বিঘা 
জনীতে তামাক উৎপন্ন হয় । ফরুখাবাদ ও বুলন্দসহরেই 
তামাক বেশী জন্মে। এ অঞ্চলে কোথাও ছুই কোর 
(তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়। 

প্রথম ফসল (শ্রাবণে চাষ আরস্ত হয় বলিয়! ) “শ্রাবণী” 
নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ফল (দোষ্ঠ আঘাড়ে ফমণকাটা 
হুয় বলিয়া) "আধাড়ী” নামে খ্যাত। *শ্রাবণী” ফমল কাট! 
হইলে তাহার গোড়াগুলি, যাহা, ক্ষেত্রে থাকে, তাহা 
হুইতে পর বৎসর বৈশাখমাসে আর এক ফদল। পাওয়া যায়, 
'রতুন্চ ফসল বলে। “রতুন্” ফল ভাল 


গল গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া লয় ও আলাহাবাদের পুর্ব ঞ্চলে 
এক একটা করিয়া পাকাঁপাত। ভাঙ্গিয়! লয়। বিহারের 
_ শুধা কুঠির আগে এদেশে ১৮৭৫ খুষ্টান্দে গাজিপুরে তামাকের 
.. এক কুঠি হয়। তথায় থে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, 
টা ক নিরার বা স্বরূপ প্রেরিত হয়, তাহা 


৮০ 
ুরোদানিসারা, তামাক অপেক্ষা কোন 


অযোধ্যা। এখানে প্রায় ৪*১২২ বিঘা! জমীতে তামা" 
কের চাষ হয়। 548 তামাকের চাৰ 
অপেক্ষাকৃত অধিক। 

পঞ্জাব । এখানে ১৯৮৫৬৯৮ বিঘায় তামাকের চাঁষ হুয়। 

জালম্ধর, শিয়ালকোট ও লাহোর জেলায় ইহার চাষ বেশী। 

এ অঞ্চলে বিশেষতঃ লাহোর জেলায় তামাকের মধ্য 
নিকোটিয়ান! রাষ্ট্িকা বা কান্দাহারী বা কন্ধর তামাকই 
বেশী পরিমাণে আবাদ হুয়। লাছোরী কন্ধর ও শিকারগুরী 
কন্ধর বেশী খ্যাত । ইহার পাত! ক্ষুজ ও গোল। এতস্িন্ 
আর কয়েকপ্রকার বিখ্যাত তামাক এই অঞ্চলে জনম । 

“বোদগ্দাদী” তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়। 
চাবীর! ইহার বীজই চাষ করিবার জন্য বেশী আগ্রহ গ্রাকাশ 
করে। সম্ভবতঃ বোগ্দাদ্‌ হইতে সর্ধপ্রথমে ইহার বীজ 
এদেশে আনীত হইয়াছিল বলিয়! ইহাক়্ নাম নন হইয়াছে। 

নোকী ।--ইহার পাত বেশী ল্বা ও কোখাকার হয় 
ধলিয় ইছার নাম পনোকী”। ইহা দেশী ও *নোকী” ভেদে 
দুইপ্রকার। 

সামলী ।২-ইহা! লাহোর, অমৃতসহর ও শিক্পালকোটে 
জন্মে। ইহার কেবল পাতাই বাবহার হয়, ডাট। কোন 
কাজেই লাগে না। 

পৃর্বী।--প্রথমে বালালাদেশ হইতে এই জাতী 
তামাকের বীজ আনিয়া! লাহোর অঞ্চলে চাষ করা হয় বলিয়া 
ইহার নাম পুর্বী। ইহার চাষে এদেশে কিছু বেশী খরচ 


পড়ে । ইহাই এ অঞ্চলে পাণের সঙ্গে খায়। ধনীলোকে 


ইহার ধূমও পান করে। 

বেগুনী ।__কুলিবেগুণের পাতার-স্ায় ইহার পাতা হয় 
বলিয়া ইহার নাম বেগুনী । ইহাই সে দেশের চলিত তামাক । 

স্থরাটা।-_ন্থুরাট হইতে বীজ আনিয়। ইহার প্রথম চাষ 
হয় বলিয়। ইহার নাম গ্ুরাটা ) ইছা তিক্ত ও কড়া। কর্ণাল 
জেলায় দেশী তামাক চাষের গুণে পাতার আকারাম্থসারে * 
তিনগ্রকার জন্মে--বুগড়ী, স্ুরনালী, ও খুরী। ডের! 
ইন্মাইল খা জেলায় ছুই প্রকার তামাক জগ্মে--সিন্ধার ও 
গারোবা।  গ্রারোবা অতি নিরুষ্ তামাক।  কান্দাহারী 
তামাকের সহিত ইহা মিশাইগ এখানকার লোকের! গুড়,ক 
প্রস্তত করে। গারোবা তামাকের 5531. 
গন্ধ নাই । টি 

সিন্ধু। থরিকফষ ফসলের পাওয়া 


. তামাকের প্রথম ফসলযক নেইরী বলে। একমাস পরে দ্বিতীয় 
_ স্কমল কাটে, ইহাকে বাউটা বা! “বাজরা” বলে। শিকার- 
১৬৮ 






এই তিনগ্রকার তামাক এদেশে জন্মে ।.. : ্ 

উক-_অগ্ ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। . মিঠোমিষ্ট 
আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিন্ধী_-অতি নিরুষ্ট। ন্‌ 
* অধাভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা! নামক স্থানের 
তামাক অতি উত্কৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে ইহাই ভ্যালশ! নামে 
খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অন্বর অঞ্চলেও এক প্রকার 
অতি উৎক্্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অন্ধুরী বলে। 
-.. বোম্বাই। এ প্রদেশে ১৭১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, 
খেড়া ও খানদেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়! 
ও বেলগাম্‌ জেলায় আবাদী শঙ্যরূপে চাষ হয়। গুজ- 
পলাটে একপ্রকার উত্তম তামীক জন্মে, ইহ। উঃ পঃ প্রদেশে 
রপ্তানী হয়। পারস্দেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার 
হাভানা, মেরিল1ও প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে। 

বরোচ জেলায় & সকলের আবাদ বেশী । এখানকার 
উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবে! দ্বীপে 
রপ্তানী হইয়া! থাকে । 

মান্্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮* বিঘা! জমিতে তামাক 
জন্মে, তন্মধ্যে কৃষ্ণা জেলাম্ম বেশী উৎপন্ন হয়। 

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও 
ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলগ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। 
ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়। 

এদেশে সাহেবের! শেষোক্ত ছুই প্রকার তামাকের চুরুট 
বড় ভালবাসেন ।, দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। 
মদলীপত্তনের তামাক নস্তের জন্ত বিখ্যাত । এখানকার নম্ত 
পৃথিবীময় গ্রচলিত। 


মান্ত্রাজেও হাঁভানা, মেরিলাও, ভাঞ্জিনিয়া, মানিল্লা, 


নিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে । 
এই সকল বিদেশী তামাক দ্বার! বর্ষে প্রায় এ জেলায় 
৫২ লক্ষ টাকা আয় হয়। 

গোদাবরী মধাস্থ সীতানগরম্‌ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক 
সর্বোৎকৃষ্ট । 

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক 
উত্কৃষ্ট। লগুনেও ইহার ৬ পেন্দকি ৮ পেন্স: করিয়া! 
গ্রাউও বিক্রয় হয়। ,ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্বোৎকৃষ্ট, তাহ! 
মার্ভাবান "তামাক নামে খ্যাত। এই তামাক সেবনে ঠিক 
মেরিলাগের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে 


১৮5 উত্তমহম্। 181৮ 
রিনা! হী, দা, জেগে, চির ও ফন নস 


মির 


পুরী তামাক এদেশে উতরষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো|. সিঙ্কী | নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী॥ জাফনার তামাক 





জিবাগছুড় গ্রদ্ৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাৰ 
গবর্মেণ্টের একচেটিয়! ছিল । 

পারস্ত। এ দেশের *সিরাঁজী* তামাকু তি 
সর্বত্র আদৃত হইয়। থাকে । ইহার মৃছ্গন্ধ বড়ই স্থথদ। ইহার 
ভাট! ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে । এদেশে আর 
এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহ! খোরাসান প্রদেশেই 
বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাপানী তামাকের বীজ 
হইতে বাঙ্গালার “ধর্সান” তামাক উৎপন্ন হইয়াছে । : 

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম 
আমে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই_তামাকের চাষ 
আরম্ভ হইয়াছে। এদেশে তামাকু বাহা জন্মে, তনাধ্যে 
নিকোটিয়ানা ফ্রটওকোণা ও. নিকোটিয়াণ! _ ব্লাষ্টিকাই 
প্রধান। এখান হইতে রুষরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রগানি 
হয়। আজকাল "বার্ডস্‌ আই” নামে যে শুত্রবৎ ছেপ্দিত 
তামাকের প্রচার কলিকাত। অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এই 
তামাকই সেইরূপ স্ুত্রাকারে ছেদিত হইয়া! থাকে ।. ইহার 
সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো| ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন 
কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয় । 

জাগান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের 
মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসম! প্রভৃতি 
স্থানে তামাক জন্মে ।  সাসমার ভামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ- 
বিশিষ্ট, কিন্ত বড় কড়া । জাপানীর! অতি উত্তমরূপে এবং 
কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহার! কোন তামাক 
ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহার।ও জাপানী তামাক ব্যবহার 
করিতে কষ্ট বোধ করে না। 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ | জগদ্িখযাত মানিল্লা! তামাক: এই 
দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্বোৎকৃষ্ট। এখান- 
কার গভর্মেন্ট চুকুটের ব্যবসা! একচেটিয়৷ করিয়! ব্াখিয্া" 
ছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এত- 
দ্বেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে। . 

পূর্বে বাঙ্গালাদেশের যে সদস্ত তামাকের কথা বলা 
হইয়াছে, তগ্বাতীত এ দেশে স্থুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী 
তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। ন্ুুরাটা ও ভ্যালশ! 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের 
নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাক্কত: উত্তম জন্মে। 








৮০০. 
_ ুরস্ুটেশ তামাক, বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী. স্বাদ 
মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল গোড়ে। এক কলিক! 


তোমাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা 


 খাইয়াও শেষ করিতে পারে নাঁ। এই তামাক একবার 
টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্কের 
উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়! টানিলেই চলে। কৃষকের! 
(ইহা, বেশী ব্যবহার করে। *থর্সান” তামাকও গরীবের 
অধ্যে বেশী গ্রচলিত। 
 ভামাকের ব্যবহার ।-_বাঙ্গালায় গুড়,ক, নন্ত, সখা বা 
দোক্কা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। 
সড়কের ব্যবহারই বেশী । তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া 
কাটিয়া গুড়-ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটির! পিগুবৎ করি- 
লেই সামান্ততঃ গুড়,ক প্রস্তত হয়। তারপর এই গুড়,ক 
সুমিষ্ট সুম্থাদ সুগন্ধ করিবার জন্ত ইহাতে কল! পচা, অন্যান্য 
মশল! ও আতর মিশাইয়া থাকে । 

গুড়,কের মধ্যে খাঙ্রিরা ব| খামির! বিশেষ বিখ্যাত। 
অতি উত্রষ্ট তামাক পাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও 
গালপফুলের পাগড়ীতে প্রস্তত হয়), আপেলের মোরবব!, 
পাড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুফ্ধবাল (চন্দনের স্তায় সুগন্ধ" 
বিশিষ্ট এক জাতীম কাষ্ঠ ), চন্দন, এলাচ, খেনরা (কেওড়া 
বা গগনফুলের আতর), কোকনবর (ক্ুমিষ্ফল বিশেষ ) 
ও সৌদালের ফলের, আটা মিশাইয়া পচাইন্া প্রস্তত করে। 
আবার সন্ত খামির শুদ্ধ চন্দন, গুগ্গুল ও বেল মিশাইয়! 
প্রস্তুত হয়। সন্তা খামির! টাকায় ৭ মের পর্যন্ত বিক্রীত 
হুইয়। থাকে। আসল খামির কলসী করিয়া থাউকা দরে 


. বিক্রয় হয় । পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ প্রভৃতি স্থলে খামির! প্রস্তত 


হয়) খামিরার সহিত আবার সাদ তামাক পাতা মিশাইয়া 


_পদৌরসাগ তামাক প্রস্তত হয়। 


২ বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তত করিতে জটামাংসী, 


 ছড়িলা, স্থগন্ধওয়ালা' ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধ দ্রব্য 


মিশায়। লক্ষৌয়ে খামির! শ্রেধীতে “বাদসাহী” তামাক 


ৃ পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদের বন্ধ 
৪: শুড়ুক অনেক ছ্ছলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খাঁমিরা, 


[হি লঙদয়ের বাদসাহী ভি, চনার, চণ্ডাণগড়, গঞ প্রভৃতির 





৬), 


খরার বিজিত হিসি 
খুড়ক কলিকাতার বাজারে গ্রাতি সের ১।* টাকায় 


বিজ্রীত হয়। হিঙ্গলীতে গুড়ককে “পিয়ানী' ক 
“পিইনি* বলে। গুড়,.ক খাইতে হইলে হুকা! শটকা! প্রভৃতি 
যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। 


নম্ত বা নাস।-__মছলীপত্তনের নম্ত জগছিখাত ও জগ- 
দ্বাপ্ত। এই নস্ত বোতলে করিয়। বিক্রয় হয়। ইহাবেশ 
সরম ও সুগন্ধযুক্ত । এতভিন্ন কাশী, উড়িয্থা ও পঞ্জাব 
অঞ্চলে চুণ নস্ত প্রস্তুত হয়। কাশীর নন্ত সুগন্ধ ও 
বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালাগ্ন ভট্টাচাধ্যশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের গুড়ক ও নস্ত উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে নোকী 
ও বিহারে মতিহারী হইতে নন্ত গ্রস্তত হয়। কর্ণাটক 
প্রদেশে গুড়,ক চলে না, নন্তই অধিক গ্রচলিত। এদেশে 
হিন্দুগণ হ'ক1 কি তাহা জানে না। মুসলমানের হ'কায 
হিন্দুর পক্ষে তামাকের ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয! 
গণ্য, কিন্তু ন্ত সেবন অতি আদরণীয়। গ্নিছুদী, আর্মানি 
ও আরব বণিকেরা মগলিপত্তনের নম্ত লইয়। পৃথিবীর নানা" 
স্থানে যায়। মসলিপত্তনের নন্ত প্রস্তত প্রথালী অতি সহজ । 
যতগুলি দোক্তার নস্ত করিতে হইবে তাহার ডাটা! ও শির 
বাছিয়া ফেলিয়! অর্দেকগুধি রৌদ্রে শুকাইয়! খু'ড়াইয়! 
লইতে হয়। অপরার্ধ ছুইবার লবণজলে দিদ্ধ করে। গিষ্ধ 
করার পর যে জল 'জবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক 
পিদ্ধ করা চলে। এইরূপ মিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশই 
তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া! আমিতে থাকে, শেষে যখন 
চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগ্রহ করিয়৷ শীতণ 
হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ ব্রাণ্ডি নামক মগ্য 
মিশাইয়! পূর্বোক্ত দৌক্তার গু'ড়া চালিয়! দেয়। ছয় দিন 
ইছা পচে। পরে তুলিয়া! বোতলে পূরিয়া বিক্রয় করে। 

চুরুট। ত্রিশিরাপন্লী, ্রচ্ধ প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কার- 
খানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট 
বিদেশে রপ্তানী হয়। এতত্তি্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট 
গ্রস্ত হয়। মালিল্লা, হাভানা, লঙ্কা ও যবদ্ধীপের তামাকের 
চকুটও বিদেশে রপ্তানী হয়। . ». 

বিড়ি। উড়িয়ার! ও হিন্দস্থানীরা শালপাতা,: 
প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইর়া৷ একপ্রকার সাম়াগ্ চুরুট 
করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই 
ব্যবহার করে। উডভিষ্যায় ইহাকে পি্ষা বলে। | হা 
গতর জাতিমাতেরই অতিশয় তি তি 

লোপা হি খা | 









ইতি দোক্তা নামে শবকগাত পরত 
করিয়া চিবাইয়া খায়। ০ 
নুখ। ।_-তামাকপাতা চুখের সহিত লাই ছাতে পির 
টিপিয়! ডেলা করিয়া গালে রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় 
ভিিয়! ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশা! হুয়। 
স্থরতি।_তামাক, কন্ত,রী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া 
কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া! রাখে, ইহা! পাণের সঙ্গে 
হিনুস্থানী স্ত্ীপুরুষে খায়। কা'ণীর স্ুরতি অতি উতকষ্ট। 
রাঙ্গালায় তামাকপাতা গু'ড়াইয়া তাহার সহিত ধনের 
চাউল, দ্বাক্ুচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও ঠৌঁয়া আরক 
মিশাইক পাণে থাইবার দোক্ক। গ্রস্ত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই 
ইছা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারাঁ ও গরীব বাঙ্গালী 
স্ত্রীর! মশল! ন! দিয়াও তামাকপাতার কুচি পাঁণের সঙ্গে খায়। 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের! তামাকপাতা পোড়াইয়া৷ তাহার 
ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইক্/ দস্তধাবন করে। 
প্রাচীনার! উপবাসের দিন “দোক্কাপোড়া” মুখে দিয়! উপ- 
বান ক্লেখ কিয়ৎ পরিম।ণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। 
তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধুলিবৎ 
মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুণের চাষের ন্যায় ইহার 
. চারাও আলের উপর বমাইতে হয়। চার! শক্ত হইলে জল ও 
সার দেওয়া! আবহ্াক | 
তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস 
নির্গত হয় । ইহা বিষাক্ত । হকার নলিচায় এই তৈল ও 
তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্ধের মতে তামাক 
নংক্রামকবিষন্্। 
কার জলে বিষফোড়া। প্রভৃতির বিষ ও ফুল নষ্ট হয়। 
ছাকার কট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্য পাওয়া যায়, 
তাহাতে নাণী ঘ! ও রাতকাণ! রোগ ভাল হয়। কোষগ্রদাহ 
রোগে নম্ত, চুণ ও স্থুলতানী াপাগাছের ছালের গু'ড়া একত্র 
মিশাইয়! প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়) ডাঃ লিখ বলেন, 
ধনু্টঙ্কারে শিরদীড়ার উপরে তামাকের পুলটিম্‌ দিলে উপকার 
হয়। অধিক নন্ত বাবহারে অনীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের ) 
খরীরঘস্তের দৌর্ধল্য, যর্তের কার্ধাহায, পাকযস্তের কার্ধয- 
হানি ইত্যাদি ঘটে ; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের স্টার আ[ক্ষেপও 
* হয়। ত্বামাকসিদ্ধ জলে ভাপ দিলে ধনুক্কারের আক্ষেপ 
কমে । তামাকের ডাটা শিশুর গুহাদেশে দিলে মৃছু বিরেচন 


হুয়। একখিরায় ভামাকপাতা বাধিয়! রাখিলে' ফলা, ও 


খাথা কমে, কিন্ত গামাথা ঘুরে ও বহি হয়। স্ীকনাইন। বিষে 


তামাক ভিজ্ধান হণ এতিথেতের তান 


(৬) 





তার ০২ 
১ 2-8: 
উপকার দর্শে। 

এতস্তিক্ তামাকের সেবনে সাজার রি 
উদগার, রমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও 
হইতে পারে। তামাকের চর্বণে যতটা! অনিষ্ট ঘটে, ধুমসেবনে 
তত নহে এবং নস্ত গ্রহণে তদপেঞ্গাও অল্প অনিষ্ট হুয়। নহ্ত- 
গ্রহণে শ্লেকসাবৃদ্ধি, স্রাণশক্তির তীক্ষতানাশ, রি ও 
স্বরের পরিবর্তন ঘটে । 

তামাকে ছুইগ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। 
এই তিন দ্রব্য হইতেই এ ঘকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক 
গ্রকীর তৈল উদ্বাযু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের 
উপর এই তৈল ভাসে । ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও গ্রাহিত্ব 
(ল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়। 
ফায়। ধুমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার 
ক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। 

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুঁড়িবার সময়ে ঠোয়াইতে 
থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা! অতি বিষাক্ত । বিড়াল 
ইহার একবিন্দু তৈলে মরিয়া! যায়। ভিনিগার বা সির্কায় 
এই তৈল শোধন করিয়! লইলে হার বিষ নষ্ট হয়। 

তামাকের ক্ষার ।-_গন্ধকদ্রাবক অল্প মিশাইয়া ঈষত অল 
জলে তামাক ভিজ্ঞাইয়! তাহাতে কলিচুণ দিয়া ঠোয়া- 
ইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্ধাযু ক্ষার পাওয়া যায় 
ইহা! জল অপেক্ষা! গুরু । ইহা'ও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে 
একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে একটা ঘরে 
যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিক্স যায়, তরে: সেখানে 
শ্বামগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুদ্ধ তামাকপাতায় এ ক্ষার ২ হইতে 
৮ ভাগ থাকে। স্থথা ভোজীরা দোক্ত/র মহিত চুগ 
মিশাইয়া থায়, ম্ুতরাং তাহাদের শরীরে এই ভ্রবোকক 
অনিষ্টকারিত! বড়ই বেণী হয়) 

হাকায় জল থাকে বলিয়া হু'কায় তামাকু নেবনে , 
পর সকল বিষাক্ত দ্রবা শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ 
করে। ধুমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সন 
উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয় যায়। শট্কার 
নল বড় বলিম্ধা। তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। ছক্ট 
সেবনে এসকল হি হন । নাকাল তানের 
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৮.০ সু শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত 
ও অবসাদ শূন্ত হয় বলিয়াই দকল প্রকার গ্রাহী ভ্রব্যের মধ্যে 
অর্লানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হুইয়াছে। 

সমপ্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে তামাকসেবীর ফুসফুস্‌ 
হন অতি ঈদ হইয়া পড়ে । [ কীটভূক্‌ উদ্ভিদ দেখ। ] 
ভামাচা (পারসী ) চড়, চাপড়। 

তামাম্‌ (আরবী ) সমগ্র, সমস্ত, সমুদায়। 

ভামামী (আরবী ) শেষ, সমাপ্ডি। 

তামালেয় (তি) তমাল সংখ্যাদি* ঠঞ.। তমালবৃক্ষের 
দুর দেশাদি। 

তীমাস! (আরবী)১ কৌতুক, রহস্ত। ২ আমৌদার্থ নাচ 
প্রভৃতি দৃশ্ত। 

তামিল, দক্ষিণাপথের দক্ষিণগ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও 
তাহাদের বাবন্ৃত ভাষা । 

২.5 জামিল শব্দের সংস্কত দ্রাবিড়। মন্থসংহিতা, মহাভারত 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবামিগণ 
জ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে দ্রবিড় শব্দের মাগী (পালি) 

: ববূপ দমিলো৷ *। তামিল ভাষায় “দ” স্থানে “ত' হয়, এই রূপে 
অমিল! 'তমিল' বাঁ “তমির” রূপ ধারণ বরিয়াছে।? পূর্ব 
নিয়মান্ুসাঁরে ভ্রাবিড় শব পালি ভাষায্স দামিলো এবং তাহা 
হইতে তাঁষির বাঁ তামিল হইয়াছে । শক্বরাচার্্ের শারীরক- 
ভাষোো ভ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব তাঁমিল 

. স্যাকরণ অঙ্থসারে “তিরমিড়” রূপ হয়, কাহারও মতে এই 

তিরমিড হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে । 
প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পদার্থবিৎ গ্রিন খৃষ্টীয় ১ম শতান্দে 
এই ভামিল দেশ তরপিন! (17174 ) এবং তৎপূর্বববর্তী- 
_ ভূবৃত্বান্তমূলক পিটিগ্রারের তালিকায় দূমিরিক (10801110৩ ) 

_ নামে উল্লেখ দেখা যায় । 

২. নামকরণ। জৈনদিগের শক্রঞজ়-মাহায্মোর মতে 

শইতশ্চ বুষভস্থা মি্নুপরঝিড় ইতাতৃৎ। 

কাম জবিড়ো দেশঃ পগ্রথে বহুশন্ততূঃ ॥” (শক্রঞজয় ৭1১) 


1. 


. এখানে আদিনাথ খাধভদেবের দ্রবিড় নামে এক পুজ | 


9 আদ বহশজশালী রাধা তে ব্য 
হইক্াছে। কিন্তু মহাভারত, হুরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় 
| নামক জাতির বন হে এই নগদ বি যানি 


সহাবংশ পরি 
| পাশ হিউএন্সিযাং হাৰিড় ছেলে 







লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। ৮: চট 
৬৬৯ 


নামে খ্যাত হইয়াছে। মন্গুসংহিত! প্রভৃতির মতে ভ্রাবিড় 
জাতি পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাক্মণের অদশনপ্রযুক্ধ তাহার! 
বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মন্তু ১৯৪৪) 
দ্রাবিডাস্চ কলিল্দাশচ পুলিন্দাসচাপ্যুীনরাঃ॥ : 
বুষলত্বং পরিগতা। ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।” / 
(ভারত অনুশাসন ওও/২৩ ) 
আবার আদিপর্কে লিখিত আছে, বিশ্বামিতর বন বশিষ্ঠের 
কামধেন্ু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময নন্দিনীর গ্রজাব 
হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়। 
*অস্জৎ পহ্লবান্‌ পুচ্ছান্‌ এআবাদ্াবিড়ীছকান্‌।* 
(আদি ১১৭৫৩) 
এদিকে জৈনদিগের শত্রঞ্জয়মাহাত্মে লিখিত আছে, 
দ্ধধতপুজ দ্রবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নাষে খ্যাত হইয়াছে। 
( শক্রপ্জয় 9২) 
জনপদের অবস্থান । মহাভারতের নিমলিখিত ফ্লোক 
পাঠে প্রাচীন ভ্রাবিড় ব! তামিল দেশ সাগরতীরবর্তী বলিয়া 
বোধ হয়। 
শদ্ধিজাতিমুখ্যেযু ধনং বিস্যজ্য গোদাবরীং সাগরগামগঞ্ছৎ। 
ততো বিপাপ্যা ্রবিড়েমু রাজন্‌ সমুদ্রমাসাপ্ত চ লোকপুধাস্‌।” 
(বন ৯১৮19) 
প্অন্চিতঃ প্রঘযৌ ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্‌। 
তত্রাপি দ্রঝিড়েরাস্ধৈ, রৌদৈ্মাহিষিকৈরপি ৪”(অশ্ব* ৮৩/১১) 
কল্ড্ওয়েল্‌ সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন-_ 
সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিয়ে পুলি" 
কাট হইতে কুমারিক! অস্তরীগ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের 
উপকূল পর্যাস্ত তামিল ভাষা গ্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর 
করিলে দাক্ষিণাতোর সমস্ত দৃক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল 
দেশ বলিয়া গ্রহণ কর! খায়। এখন তামিল দেশের ভুপরি- 
মাণ প্রায় ৬০৯০০ বর্গ মাইল। ' 
জাতিতন্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ তামিল, তৈলঙ্গ,/কণার্ড়ী, 
মলয়ালী, তুল: তোড়া, কোটা, গো ও কন্ধ এই কন 


.শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ৃত বলিয়া স্বীকার 


করিয়াছেন । কিন্তু বঙনথচী উপনিস্থদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে-_ 
“আন্ধাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জরা! ভ্রাবিড়ান্তথা ৷ * 
রাস ইতি ্যাতানগকৈতে জাবি তা; 
৫৪১৫ 
আন্ম, কর্ণাটক, গুর্জার, মা বাইন 


সি 


তামিল 


[৬৭৪]. 


 পুরাবিদ্গণ তামিলদিগকে আধধ্য বলিয়! স্বীকার করেন 
না। তীহার! ইহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্ধযজাতি- 
সন্ভৃত বলিয়৷ মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা। লইয়! 
রাক্ষমরাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার! 
সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাঁতি হইতে. উৎপন্ন । 
তাহার! দে সময় অনেকট। অসভায ও তাহাদের ভাষা আবর্ধ্য- 
জাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বান্মীকি তাহাদিগকে বানর 
নামে উল্লেখ 'করিয়! গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহার! গ্রক্কত 
বানর'নহে। 

খাঁটি তামিল শব্ধ দৃষ্টে কল্ডওয়েল্‌ প্রভৃতি কোন কোন 
ভাষাবিদ্‌ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্য উপনিবেশের 
পৃর্ব্বে তামিলগণ কতকটা! সভ্য হইর়াছিল। সে সময়েও 
তাহাদের রাজ। ছিল, ছুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও 

. ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা! গায়কগণ 

গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর 
ছিল। তাহার! এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে “কো” অর্থাৎ 
রাজ! বলিত। তাহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্‌ অর্থাৎ 
মন্দির নির্মাণ করিত । টিন্‌, সীস! ও দস্তা ছাড়া আর সকল 
ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহার! শত হইতে সহ 
পর্যন্ত গণিতে পারিত । 'উবধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, 
ছোট খাট সমুদ্রবানও ছিল। তবে তাহাদের কোন" বড় 
সহর বা রাজধানী ছিলন|, অপর সকল গ্রহের নাম জান| 
থাকলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা! ছিল না । তীর, ধনু, 
অনি ও পরগু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধান্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্ষেয 
তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় 
বুনিতে জানিত, রংঃকরিতে পারিত, মুন্ময় পাত্রই ব্যবহার 
করিত। কিন্ত তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ। ছিল ন|। 
দর্শনশান্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একট! নিয়ম; করিতে 
পারে নাই। মহাত্ম। অগন্তয হইতে ইহাদের মধ্যে বিগ্কা শিক্ষার 
আত্‌ রহিয়াছে। 

এখন মে কাল গিয়াছে । আয সংস্পর্শে আধ্যভাব ধারণ 
করিয়াছে, কিন্তু বাহ্মৃশ্তে সেই অনাধ্যভাব এক. কালে 
বিদুরিত হয় নাই এধন যেখানে টাকা সেইখানে ভামিল, 
যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। 

“ইহাদের মধ্যে পূর্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। 

সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধা বিস্তর জক্ষেপ 
না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর। 

ধর্ম। পুর্বকালে তাখিলেরা ভৃতপ্রেতের পুজা. করিত। 
এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপু্জায় -আসক। 


তাহাদের মতে, যে মান্থষের অপঘাতে ব! অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, 
তাহারাই ভুত হইন্! মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতের! 
সকলেই- অতিশন শক্তিশালী, ক্র ও স্থবিধ! পাইলে ঘাড়ে 
চাপিয়া বসে। সকজে বলিদানের রক্ত ও তাগবনৃত্য 
ভালধাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শুকর ছানা ও 
কেহ মুর্গাতে সন্ধষ্ হয়। আবার কেহ সুরা না পইিলে মন্ধষ্ট 
হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাঘ ভূত হইতেই 
ুম্বপ্াদি ঘটে । এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে 
গলা চাপিয়া ধরে। 





তা!মল ছাত্র। 


কাহারও রোগ হইলে এখনও নিষ্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝ। 
আসে । তাহাদের মাথাক্ পাগড়ী, গলায় মাল!, হাতে বালা ও 
উদ্ধাবাহুতে তাগাবন্ধ এবং গঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টামংঘুক্ত 
একখানি ধন্থুক থাকে । সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়! 
লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধন্থৃক বাজাইতে 
থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন নে 
রোগের ব্যাবস্থা! করে। ভূত-পুঁজ! নীচ লোকের ধন্ব হইলেও 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকণ প্রায় লোপ গাইয়াছে। 

অনেকের বিশ্বাস দ!ক্ষিণাত্যে ব্রাহ্গণ-গ্রাধান্ত স্থাপিত 
হইবার পুর্ধে বছকাল এখানে দৈনধশ্শ প্রবল ছিল। 
পূর্বেই  লিখিগ্সাছি, জৈনগ্রন্থ - শত্রগ্রমাহায্মোর মতে 
আদি তীর্ঘঙ্কর খষভদেবের পু্রের নামানুসারে -দ্রবিড় 
নাম হয় এবং তাহারই অপভাগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত 
হইয়াছে । তামিল দেশে যে এক সমক্কে জৈনগণ প্রবল 
ছিল, তাহ! এ দ্রবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়। 

খৃষ্টীয় ৭ম শতান্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিকাং এ 
দেশে ধখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নিগ্র্থ ঝ 
দিগন্বর জৈনের প্রাধান্ত দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। 
দৈনদিগের সময়ে জাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সুবিত হ্। 


৬ 


. বে খুষ্টায় ধরে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে 


... তন্মধ্যে ভামিল বর্ণমাল! অসম্পূর্ণ । ডাক্তার বুর্ণেল নাহেবের 
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এখনও ভ্রাবিড়ের নানাঞ্থানে প্র্ৃত জৈনকীন্তি প্রাচীন 
. ইঞ্ছন সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রধান করিতেছে। এখানকার 
প্রাজীন_ জৈনধরন্্মাবলস্থিদিগকে নীচ অসভ্য ঝা! ম্নেচ্ছজাতি 
. বলিয়া! গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্‌ অন্থমান 
করেন, ক্ুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "আন্ছদাবিড়” শব্দে যে 
জ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিঞ্জাছেন, তাহ তাঁহারই সমকালীন 
জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা । 
পাণ্ডারাজ স্ুন্দরপাণ্য পরম শৈব ছিলেন। তীহারই 
সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের গ্রাধান্ত স্থাপিত হয় এবং 
ইঞনধর্থের অবনতির স্থত্রপাত থটে। শঙ্করাচার্ষ্যের অভ্যুদয় 
এখানকার জৈনধর্ম এককালে হীনগ্রভ হইয়া পড়ে । 
তামিলদিগের মধো বহুকাল শৈবধন্মই গরবল ছিল, 
এখন শিবোপাসকগণ স্বার্থ বলিয়া গ্রসিদ্ধ। রামানুজের ঘত্ধে 
বৈষ্ণবধর্শের প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন 
ছুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দগ্ষিণ- 
বেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা! উত্তরবেদী । 
উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ববৎ্ বেদের প্রচলন 
নাই, কিন্তু ভ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে 
এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের 
এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যেছ না বেদ পাঠ 
হয়। তামিল ত্রা্ণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্মকর্ম 
বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়৷ গণ্য । ব্রাঙ্গণগণ এখন ও 
যথাসাধ্য শান্তর মানিয। চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল 
হয় নাই । এএনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ 
শৃদ্রম্পর্শ করিলে ধর্শানাশের আশঙ্ক। করিয়া থাকেন। 
এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শুদ্রের প্রবেশ 
করিবারও অধিকার নাই। 
সুমলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্প গংখ্যক তামিলই 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তান সম্ততিগণ 
আবার অনেকে খুষ্টায় ১৬শ শতাবে ফ্রাব্দিদ্‌ জেভিয়রের 


, শতকর! প্রায় এক ছন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়। 
ভাষ| ও সাহিত্য । ভারতে যতগুলির বর্ণমাল! আছে, 


মতে, তামিল বর্ণমালা বন্তেলুত্ত, নামক এক প্রাচীন বর্ণমাল। 
ই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীন কালে ফিনিকীয় বণিক- 

নিকট হইতে গৃহ্থীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের 
৮ ক দেখ ।] 





1৬৭৫ রা 

















তামিল 


ও, &ঁ এবং ও এই বারটা স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, র; ৬, 
এ, প, ন, ম, ল, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টা ব্যঞ্জন। 

এই: ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, 
ঝ এই চারিটীর, ট, 5, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, খ, দ, ধ এই 
চারিটার এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটা বর্ণের উচ্চারণ এক । 
অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটা বণ 
উচ্চারিত হইতে পারে । এততিন্স শ, ষ, স, হ,ং, £ এই 
কয়টী বর্ণ এককালেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বছুমংখাক 
ফুক্ব্যঞ্জন হইন্গাঁ থাকে, তামিলভাষাম সেরূপ হয় না। 
কেবল নট, স্ত, ঘন, শ্, ক, চ্চ এইন্প কএকটা এবং টূক, ট্প, 
রুক, র্চ, রূপ, যা, লল, বব, ন্র এই কয়টা মুক্তব্ঞ্জন দেখ! 
যায়। তিনটা ব্যঞ্জনের ঘোগ কেবল ও এবং দ্। সংস্কতের 
সায় মকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায় ফোন সংস্কত 
শব্ধ তামিল ভাবায় প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার রূপান্তর 
হয়) যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্িনন্‌ বা কিটিনন্‌। 

যুরোগপীন়্ ভাষাবিদ্গণ গ্থির করিয়াছেন_তামিল ভাষ| 

ংস্কতমূলক নহে। সংস্কতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত 

অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমাল| থাকিত না। কেহ কেহ প্রাক্কত- 
মূলক দ্।বিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে 
প্রস্তত। আধুনিক তামিশভাষায় অনেক শংস্কত শব্দের 
প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে মকল প্রাচীনতম 
শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কতের 
প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল 
তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে। 

তাঁমিলভাষাও নিতান্ত অগ্রচীন নহে । বোধ হস্গ রাম- 
চন্ত্রও এখানে বর্তমান তামিলভাষার গ্রাচীনম্বর শ্রাবণ 
করিয়াছিলেন। বাইবেলের গ্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে 
সলোমানের নিকট মধুর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাই" 
বেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া! হইয়াছে, তাহ! 
তামিলভাষামূলক | এতন্িকর শ্রীকভাষাগ ধান্ত প্রতি 
ভারতের বহু প্রপ্নোঞ্জনীয় শন্তাদির যে নাম লিখিত হুইয়াছে 
এবং যাহ! ভারত হইতেই যুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার 
অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভধায় পাই না, কিন্ত তামিল 
ভাষায় দেখিতে পাই । | 

তামিলভাষা আবার ছুই প্রকার । একটার নাম শেন্‌ 
দৃমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটার নাম কোড়,ন্‌ 





* বাইবেলে ময়ুরের 'টুকি' নাম দেওয়া ্হ এই শামিল 
*টাৈ? ব। টুগৈ হইতে গৃহীত । 


তামিল 


দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন নৌ 


'ভি্ন ভিন্ন ভা! বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে। 

জৈনদিগের যত্বেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
আধ্ধ্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কত শব্ধ মিশাইয়া ফেলেন। 
দ্রাবিড়ের ত্রাঙ্গণের! বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগন্ত্যই বিদ্ধ্যাদ্রি 
লঙ্ঘনপূর্ববক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য 
গ্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস 
যে অগন্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের 
অন্তর্বর্তী অগন্তযাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও 
কুমারী অন্তরীপের নিকট অগন্তোশ্বর নামে তিনি পুঁজিত 
হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় প্ডিত বলেন যে 
হ্ুন্দরপাণ্যের সময়েই অগন্ত্য আমিয়া তামিল বর্ণমাল! ও 
তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এপ স্থলে পাগারাজের 
সাময়িক অগন্তাকে আমর! পুরাণ-বর্ণিত অগন্ত্য বলিয়া গ্রহ 
করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগন্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র 
ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে 
অগন্ত/ই তাহাদের পূর্ববপুরুষগণকে সর্বপ্রথম চিকিৎমাশাস্তর, 
বসারণ, ইন্ত্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা! দিয়াছিলেন। এমন কি 
অনেক আধুনিক গ্রস্থও অগন্ত্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। 

জৈনদিগের যদ্বে তামিল সাহিত্যের সমধিক উত 
মাধিত হয়। শরাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রস্থ 
পাঠে জান। যার যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহ বহুকাল দ্রাবিড় 
দেশে বাম করিয়াছিলেন) মৌর্য্যরাজ্গ চন্ত্রগুপ্ত এথানে তাহার 
শিক্বাত্ব গ্রহণ করিয্নাছিলেন। যদ্দি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে 
স্বীকার করিতে হইবে, ব্পূর্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে 
বিস্তৃত হুইয়৷ পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল | 
গ্রন্থ পাওয়। গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ দন): অনেকে 
অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রস্থই সর্বাপ্রাচীন। কুমারিল 
ও শব্ধরাচার্ধয জৈনাচার্ধ্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন 
এবং উক্ক উত্তয় মহাত্মার পর হইতেই ভ্রাবিড়ে জৈনগ্রভাব | 
হাস হইতে থাকে । এরূপ স্থলে তামিল-জৈন-মাহিত্যের 
উন্নতি ও অবনতি উৎপুর্ধেই স্বীকার করিতে হয়। 

তামিলভাষায় কবি তিরুবন্ুবর রচিত কুরল্‌ টাত 





প্রধান। খুষ্ীয় ৯ম শতান্ধীর পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। 
কবি নিয়স্রেনীর পরিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার 
গ্রন্থ সর্বত্র আদৃত হইয়া থাকে । বিখ্যাত বিদুষী ওৰেয়ার 
: (বিয়ার ) তিকুবদুবের ভগিনী । এই স্ত্রীরদ্থের কবিতাও 
জাবিডমান্ধে ,বিশেষ আদর গাইয়াছে। কনক তামিল 


৬৬]. 





কি উকি কাবা গার না আছে। স্থুনর- 
পাগ্ডা তামিলভাষায় কতকগুলি শিবন্তোত্র লিখিয়! গিয়াছেন ১ 
তামিল শৈবগণ তাহা! তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। 
এইন্ধূপ ৪*** কবিতাত্মক বিষ্যস্তোত্র আছে, বৈষ্ঞবদিগের 
নিকট তাহাও বেদ ম্বরূপ। 
তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যর মধ্যে ১৫০** ক্লোক1- 
আক “চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থের 
রচনা প্রণালী, শব্দযৌজন! ও বর্ণনামাধুরধ্য কথ্বনের রামায়ণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
তামিজ্র (পুং) তমিআা তমস্ততি রস্ত্ান্ত অণ্‌। ১ নরক 
বিশেষ । এই নরক সর্বদা অতিশয় অন্ধকারে আই্ছন্জ, যাহার! 
লোকর্দিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে 
অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে । (ভাগ* ৫1২৬ অ*)। তমি- 
অয়াঁ সাধ্য অণ্‌। ২ দ্বেষ। 
পভেদন্তমসোহষ্টবিধঃ মোহন্ত চ দশবিধে! মহামোহঃ ॥ 
তামিআ্রো অষ্টাদশধা” (সাংখ্যকা*)। [মোহ দেখ।] 
৩ অবিগ্ঠাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ 
জন্মে, তাহারই নাম তামিআ। ( ভাগ" টীকা! শ্রীধর )। 
হাটি । স্তোতা, স্ততিকারক। (নিঘণ্ট,) 
তাম্বলী (ত্ত্রী)তাস্থুলী পৃষো” সাধুঃ। পাণ, তাম্ব্‌ল। "মুজ্জ 
কাশ তাণ্বল্য। রলানাঃ।%” ( গোপথব্রা* ২১।৭ ) 
তান্দু (হিন্দী) বন্গৃহ, শিবির, কাণাণ্ তাবু। 
তাম্বুল (কী) তম-উলচ্‌ বুগাগমে। দীর্দশ্চ ( থন্রিপিঞ্জাদিভ্য 
উরো লচৌ। উপ. ৪1৯*)। পর্ণ, পাণ। 
তা লবন্লী, তান্ধ,লী, নাগিনী ও নাগবল্পরী এই কয়েকটা 
তালের নামান্তর । 
স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বল বা পাণ 
বলে (৮10৩7 ৪০৩)। পাণ শব্দটা সংস্কত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ 
অর্থ 'পাতা”। পাণ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত 
উত্তরদেশে পাওয়া যায় ন|। 


পাণের বিভিন্ন নাম-_ 
হিন্দী / »*.. পা, তাহুলী। 
বাঙ্গালা * পাণ। 
বোম্বাই তত ০... পাণ, বিলিদেলে । 
মহারাষ্ট্র -** বিড়েচা-পাণ। 
গুজরাটা টি পাপ, নাগর-বেল ॥ 
তামিল ০৯৪ রি বেত্িলাই ॥ রর 
তেলও যা জাপার, পা 
কণাড়ী * ০ 


্ঃ 


[ ৬৭৭ ] 


তান্বল 


ই 
অলম্স ৮০ ॥.৯০৪ বেত্তা, বেত্তিলা |. - 
ব্রহ্ম .. ৭৪ »**.. কুনিয়োই, কানিন্তে। 
সিংহল তত ** বলাত। 
পারস্ত বর্গে তাবোল, তাক্বোল। 


পাণ উষ্জদেশে সাত চা স্বানে জন্মে। ভারত, 
সিংহল ও ব্রঙ্গে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে 
অনুমান করেন যবদ্ীপে পাণের আদ্দিবাস, সেখান হইতে 
সর্কত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য । ইহার ক্ষেত্রে তাঁপ ও রসের 
পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবস্তক। কৃষককে সর্বদা 
পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু 
কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইন্বাতুর জেলায় পাগের 
চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট 
চওড়া নাল! কাটিয়া আল বীধিয়! দেয়। ভাদ্রমাসে এই 
'আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস 
পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর ছুই বৎসরের 
পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গীট লইয়া 
এক এক টুক্রা প্রস্তুত করে। গ্রতি বকের তলায় ছুইখানি 
টুকুরা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর 
জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়! জল দেয়) 
এইন্ধপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে 
গোময় ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে | সারের উপর নাল! 
হইতে পলি- তুলিক্নী চাপ! দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি 
কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাধিয়! দেয়। 
এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে 
প্রায়ই ৰাধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি 
জড়াইয়৷ উঠিতে পারে। : আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে 
হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার 
পাতা ভাঙ্গিতে থাকে । ১৬ মাস কাল এইন্*প পাতা 


- ভাঙ্গা চলে। 


খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘ্বায় প্রতি মাসে ৫ কোণি 


জন্মে (১**টা পাতায় ১ কত্তুস (গোছা) ২৫ কতত)সে 


৮.৮ 


১ পালাগি ৮* পালাগিতে,১ কোণি। প্রতি 
%* আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে 
১* টাকার পাঁণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০২ টাকার ফসল 
হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেণী, 

২ পভ 
বাত ক্র অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর 
» ছা] 


১৭০ 


বেশী, ক্ুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। 
এদেশে যাহার! গাঁণ চাষ করে, তাহার! “বরে” (বারই ) 
নাষে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা। (বরজ) বলে। 
কোথাও কোথাও “পাণ কাটাও1৮ও বলে। গাণের লতা! 
বড় কোমল হয়, অতি অল্লেই উত্তাপ আলোকে . ন্ট হুইয়! 
বাদোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ 
কর! যায়, তাহ! হইলে লাভে ছুই বৎসরের পরিশ্রম পোঁষায়। 
পাখের ক্ষেত্র বাশ ও দরম] দিয়া চতুর্দিকে ঢাকিয়! দ্দিতে 
হুয়। এরূপে ঢাঁকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র ব1 
জোর বাতাস ন! লাগে। পাণের লতা! ঢা্চিবার জন্ত ও 
জড়াইয়া' উঠিবার জন্ত বৃহৎ পত্ররিশি্ 'অসরুণবৃক্ষ রোপণ 
করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র 
চিরকাল থাকে এবং যতখুলি কৃষক আছে সকলে কয়েক- 
খানি বরজের জমি তদ্দেশ-গ্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে 
বরজের ভিতর অতি স্থশীতল বলিম্! গ্রীষ্মকালে ব্যাস্রাদি 
আসিয়া লুকাইয়! থাকে। এখানেও পাণের চাষ, ২ বৎসর 
হয়। প্রথম বসরকে উটক ও দ্বিতীর বৎসরকে করওয়! 
বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার 
নামক স্থানে চাষের ঈষত গ্রভেদ 'আছে। এ দেশে একবার 
চাষ করিলে ১৯।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের 
স্থায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্তে এখানে 'সাওরা? ব! 
জয়স্তীগাছ লাগার। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা” বা পাল্‌তে 
মাদারের খু'টা দিয়! বেড়া দেয়। জয়স্তীগাছ মরিয়! গেলে 
কুন্দর বা খুগৃগুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর 
পরে ইহার! বরজ ব্দলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্থান্ত 
স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশমে ও সুবিধায় হ্য়। 

বাঙ্গালা । বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাঁষ করে, তাহার! 
বারুই নামে খ্যাত। ইহার! তাম্লী ব তা্বলী জাতি হইতে 
পৃথক্‌ ও নিয় শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ 
বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্দমানে ও গঙ্গার 
ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী 
বাটুল গ্রামের পাণ সর্ধবোতরুষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের 
প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালা তিন প্রকার পাণ জন্মে, 
দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাস! ও ক্ুরকাঠি। কপূরকাঠি 
পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্ূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব আনল, 
ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প। তি 

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্তাঁ উচ্চ 
জমীতে হওয়! আবশ্তক । মাটি এটেলা হইলেই ভাল হয়। 
বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে মূলে তুলিয়া 


(ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১।* ফুট গভীর করিয়া কোদ্লাইয়া 
: চারিদিকে পগার কাটিগা পাড়: উ'চা করিয়া দিতে হুয়। 
নূতন বরজে পুকুরের পাক দিতে হয়। 'জমীর ডেলা| ভাঙ্গিয়! 
সারি দিখা বাখারি বা পাকাটির গজ পুতিয় তাহার 
গ্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক এক্থানি গা পুতিয়া 
দেয়, গোজগুলি ৪1৫'হাত উচ্চ হওয়া! আবশ্তক। বরজের 
চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়! টাটি বাধিয়। 
দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে বাশের খোট। 
থাকে । গৌজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি:২৭ 
ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্না সাম্নি দুটা 
গৌজের মাথা টানিয়া একত্র বাধিয়া দেয়। পাণের গাট 
২৭ ইঞ্চি দূরের গৌঞ্ের নীচে পুতিয়া দেয়। এক একটা 
গাট ১ হাত বা১ফুটু লত্বা' করিয়া কাটিতে হয়। ইছ! 
বাক! করিয়। পুতিয়া খেভুরপাতা চাপা দিয়! রাখে। 
জ্যোষ্ঠ হইতে কার্তিক পর্যাস্ত রোপণকার্ধা চলিতে গারে। 
লতা গঞ্জাইলে গৌজের গায়ে উলুখড় দি! বাধিয়া দেয়) 
পরে বরজের চালে পহুছিলে তাহা ঘৃরাইয়৷ নিম্মসুখ করিয়া 
দেয়। পুকুরের পাক ও গাছ-গাছড়া পচ! মাটি বেশ 
গুকাইক! মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে 
গ্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হুইয়া পড়ে । 
বাটুল গ্রামের এক একটা! পুরাতন বরজের ভূমি একতাল! 
বাড়ীর ছাদের মমান উ*চ1 হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গু'ড়া, 
পুকুরের পাকমাটির "ড়া, সর্ষপের খোল গ্রভৃতি পাণের 
পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। 
ময়লা! জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় 
অনিষ্টকর। পাঁণের লতায় এই কয়টা গীড়া বা দোষ হয়-- 

১। তুতেধরা-_-গাগণের পাতায় কাল কাল-দাগ ধরে। 
এই দাগ ক্রমণঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাত। নষ্ট করে। 

২। বৌট আঙ্গারী--পাতার বোটা কাল হইতে আরস্ত 
হয়, শেষে পাত। ঝরিয় যায়। 

৩1 নোনালাগ!_ইহাতে পাতা 
স্তালনেলে হুইয়া পড়ে । 

৪।॥ তসরি-*পাতার ধারি লাল হইতে থাকে। 

৫1 চিত্তিগাব্ক্ি--পাতার ধারি কৌকৃড়াইটা যায় ॥ 

,. এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে । 

৬।* আত্ারী (অঙ্গারী)-ইহা সংক্রামক পীড়া: ইহা 
লতার গীটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া! শুকাইয়! যায় । যে 
লতায় আগারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, 

তবে তাহাতে এই রোগ মঞ্চারিত হয়্। এই রোগ হইলে 


ক্রমশঃ শুকাইয়! 


0৬৯৮] 


ভার 


তৎঙ্গণাৎ: সেই লতা ও... তাহার, মূলের ই 
ভুলিয়া ফেধিয়া দিতে হয়। 1 

৮। গান্দি (গাদি )-লতায় গণি শপ রা 
হইতে লাল হুইয়! উঠে ও শেষে শুকা ইয়া যায় |... 

এই নকল রোগে পেয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়।.সেই 
মাটি গাছের গোড়াক়্ দিলে উপকার হুয়। 

উড়িয্যা। - বাঞ্গ।লার স্তায় চাষ হয়। 
লতা৷ অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫৬* বৎসর 
পথ্যন্ত পাতা ভাঙ্গ| চলিতে পারে । কাজেই উড়িত্যান্ গ্রাতি 
বিঘায় প্রতি বরে খরচ থরচ! বাদে ২**২ হইতে ৩৫৮২ 
পর্ধ্যস্ত টাক লাভ হয়। 

বোগ্ষাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আঙ্দ- 
নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাত। ভার্গিবার মত হুর ন!। 
মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে । 

পুণায় বরজকে পাণমাল1 বলে। কুপের জলে চাষ হয়। 
ধারবারের পাণ আবাদের বস্ত। ইহা খোল! জমীতে হয়, 
বরজ বঁধিতে হয় না। ৩ বিঘা প্রায় হাজার লত| ব্যান 
হুয়। একট! আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে । 

কাণাড়ায় পাণ আমগ্রাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎমর 
পরে পাতা! ভাঙ্গে । থান! জেলায় ইহা! নিতান্ত লোগা, গাথুরে . 
ও জল! জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে । এখানে ৯. ফুটু 
বা দেড় ফুটু গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাথে এ গর্ত 
জলে ভরিয়! দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে 
এক হাত লম্ব! পাণের ভাট! কাটিয়া প্রতি গর্তে চারিটা করিয়! 
পুতিয় দেয় ও গজাইলে গৌজের গায়ে বাধিয়! দেয় প্রায় 
অদ্ধ পোয়। সর্যপের খোল প্রতি গর্ভে দিতে হয় । একমা্ পরে 
আবার প্রতি গর্ভে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে 
ভাল হয়। লতা বাড়িলে ইহার বাধন খুলিয়া মাটিতে 
লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ভে একপোয়৷ খোল 
দেয় ও লতার মুলে পাস মাটি চাপ! দেয়॥ তখন লতায় 
প্রতি গাটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বদ্ধিত হুয়। আর 
একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়! না দিয়া মাচাক় 
তুপিয়া৷ দ্েয়। এক বৎসর পরে পাতা! ভাঙ্গিতে থাকে । 





এখানে পাণের 


 কোলাব! জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাক! দেয়! 


পুণা, সাতার! ও ঘাটপর্বতে উৎরষ্ট পাণ জন্মে। .. :. 
উত্তরপশ্চিম। বুন্দেশখণ্ডে ভাল পাণ -জন্মে। এখানে 

পাণের চাষ বড় নাই। ৃ 

. ্র্মদেশ ।--করেগ জাতি এখানে, উচ্চ স্থানে বৃহ বত টু 

তক মূলে গাণ চাষ করে। নানি কে. 






)॥ 


ভাঙ্গল 


সমস্ত পাতা ডাল কাটি ফেলা। পাগ লত। গুঁড়ি বাছিয়া 
লতাইয়! উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা! ছড়াইতে 
খাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর । খুবকৈরা পাণ 


গাছে উঠা ঝড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই 


জাতির নাম হইতেই- কড়ি” পাঁণের নামকরণ হইয়াছে। 
শমঘাই” নামে একগ্রকাঁর ও *মিঠা” নামে আর একপ্রকার 
অতি সুস্বাদু পাঁণ আছে । 

বৈদ্যক মতে, ইহা বিশদ গুণযুক্ত, কৃচিকারক, তীক্ষ, উষ্ণ, 
বীর্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, 
সবক্তপিক্তজনক, লঘৃ, বলকারক এবং কফ, মুখগত ছুর্গন্ধমল, 
বায়ু ও শ্রান্তিনাশক। 

ভোজনাস্তে স্থপারি, কপূর, কন্ত,রী, লবঙ্গ, জাতীফল 
'আথব1 মুখের নিশ্মলত্বক্নক কটু, তিক্ত ও কধায় রসমূক্ত 
ফলের সুগন্ধি ড্রবোর সহিত তান্বল চর্বাণ করিবে। 

রতিকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানাস্তে, ভোজনান্তে, বমনাস্তে 
ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তান্ব,ল চরণ 
শশস্ত । (বাঁজবল্লভ ) 

মতান্তরে তাম্বল তীক্ষ, উ্ণবীর্যা, অতান্ত রুচিকারক, সারক, 

আজরসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, 
লঘু, বস্ততাঁজনক, কফপ্র, মুখের ছুর্ণন্ধ ও মলনাশক, বাতগ্ন, 
শ্রমাপহারক, মুখের নির্মাতা ও সৌগন্ধজনক, কাস্তিজনক, 
অঙ্গসৌষ্ঠরকারক, হস্থ ও দন্তগত মলনাশক, রসনেক্দ্রিয়ের 
শোধক, মুখআব ৪ গলরোগবিনাশক । 

নূতন তান্বুল ঈষৎ কমার+সংঘুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফ- 
কারক এবং প্রায়ই পত্রশাক সদৃশ । পত্রশাকে ষে যে গুণ 
অবস্থিভি করে, নূতন তান্বুলপত্রেও সেই দেই গুগ আছে। 
যে সকল তান্ব,ল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরপ, 


 সারক, পাচক, পিত্তবন্ধক, উষ্ঃবীর্যয এবং কফনাশক। 


পুরাতন তান্ধল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও 
গাঁতুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুগদায়ক ; অনান্য তাস্ব,ল ইহা অপেক্ষা 
*হীনগুণবিশিষ্ট । পাণ, সুপারি, খদদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ 
করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্মল 


ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দ্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 


প্রাতঃকালে তান্কল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, 


মধ্য সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চুণ মিশাইয়! 
 তাস্ব'ল ভক্ষণ করা কর্তব্য! 


 তাঙ্থুলের অগ্রভাগে পরমাঘু। মূলভাগে ঘশ এবং মধ্যদেশে 
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তাশ্বল 


তাঙ্ব্‌লের মূলদেশ ভঙ্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে গাপ- 
সঞ্চয়, রণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে-পরমাঘুর হাস এবং তাঙ্গুলের 
শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লীভ ) 

পাণ, সুপারি গ্রভৃতি চরণ করিলে প্রথমে যে রম উৎপন্ন 
হয়, তাহ! বিষৌপম, দ্বিতীয়বার চরণ দ্বার! যে রস উৎপন্ন হয় 
তাহা ভেদক ও ছুর্জর এবং তৃতীয়বার চর্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন 
হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রগায়ন। অতএব তান্বলের 
তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত । অতিশয় 
তাল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষুধা 
উপস্থিত হুইলে তান্দ,ল ভক্ষণ নিষিদন্ধ। অতিরিক্ত তাত্বল 
ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দত্ত, অগ্নি, শ্রবণেক্রিয়, বর্ণ ও বল 
হাম হয় এবং শেষে পিস্ত ও বাধু বর্ধিত হইয়। থাকে । 

দত্ত দূর্বল এবং চক্ষুরোগ, বিধরোগ, মুচ্ছ্ারোগ, 
মদাতায়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে 
আক্রান্ত হইলে তান্বল ভক্ষণ কর্তবা নহে। (ভাবপ্রকাশ) 

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তগস্থী, ইহাদিগের তাক্বল 
ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তান্ব'ল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ | * 

( ্রদ্ষবৈ' ) 

গুবাক বাতীত তান্ব,ল ভক্ষণ করিবে না, বদি কেহ বাক 
বাতীত ভক্ষণ করে, তাহ! হইলে যত দিন পধ্যন্ত গঙ্গা! গমন 
না করেন, ততদিন চাগাল হইয়। জন্মগ্রহণ করিতে হয়।: 

পবিনাপর্ণং মুখে দত্বু। খগুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি | 
তাবন্ভবতি চগ্ডালে! যাবদগঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥” ( কর্ম্মলোচন ) 

আচমন করিয়! তাম্বল চর্বণ কর! কর্তবা। পগ্ডিতগণ 
দেবত| ও ব্রাঙ্গণকে না দিয়! তান্ব,ল ভক্ষণ করেন ন1। 

কবিরাজ মহাশয়ের! পাণের ভেব্ গুণের বড় পক্ষপাতী । 
নানাবিধ ওষধের অগ্ুপান স্বন্ূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়। 

নুশ্রতের মতে-__পাণ সুগন্ধ, বাধুনিঃনারক, ধারক ও 
উত্তেজক। ইহা সেবনে নিশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিফার 
হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়। 

পাণের 'বোটা শিশুদিগের গুহাদেশে এ্রয়োগ করিলে 
তাহাদের কোষ্ঠবন্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাইয়! 
রগে-দিলে মাথাধরা উপশম হয়। *গাল গল! ফুলিলে 
পাণ বাধিয়! রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুন্কারোগে স্তনে 
বাধিলে পাঁণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পণ 
বাধিয়। রাখিলে ঘ! দুধিত হগ্ন না ও উপকার হয়। 
পাণের সহিত চুণ, স্থপারি, খদির-ও ভন্তান্ট- মশলা মিশাইয়! 
খাঁওয়। ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত | ইহা অভ্যর্থন!- 
কালে অতি প্রিষ্ক ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্ককে 

র্‌ ঞ 


তাম্ব লবল্লী 


পে 
দেওয়া হয়। নিত্য আহারের পরেও প্রায় যকলেই পাণ 
চিবায়।. ইহাতে পরিপাকের সাহাধা করে। অগ্নরোগীর 
পক্ষে বেশী তার্বূল বাবহার উপকারী। পাগের রস গরম 
করিয়া কাণে দিলে কাণের পুঁজ, চোখে দিলে নানাবিধ 
চক্ষুরোগ এবং মধুর সহিত খাওয়াইলে শিশুদিগের বস 
কাণী ভাল হয়, হিষ্টিরিয়ায় ছুগ্ধের সহ্বিত পাণের রস 
সেবনে উপকার হুয়। ইহার শিকড় বিষগুণবিশিষ্ট। 
পাণের শিকড় বাটিয়! খাইলে স্ত্রীগণের গর্ভগ্রহণক্ষমতা 
জন্মের মত নষ্ট হয়। কার্পাম-শিকড় পাখের রসে বাটিয়া 
কবিরাজ মহাশয়ের! হীরকচূর্ণ ওষধার্থে শোধিত করেন। 
পাণের ফল মধুর সহিত খাইলে কাশী আরোগ্য হয়। 
লোণাদেশে পাণের ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে । 
টাক! পাণপাত! জলে ঠোয়াইলে ঈষৎ পীতবর্ণ ছুই 
প্রকার তৈল জন্মে, একপ্রকার তৈল জলাপেক্ষা গুরু ও 
অপর গ্রকার লঘু। উভয়েই পাণের গন্ধ আছে। 
ইথরের সহিত পাথের পাতা! ড্রব করিলে আরাকিন নামে 
একপ্রকার ক্ষার পাওয়া যায়, ইহা হইতে কোকেনের স্তায় 
লবণ উৎপাদন কর! যায় । 
২ ক্রমুক। (মেদিনী) 
তাম্ব লকরঙ্ক (পুং) তাহ্বলন্ত করঙ্কঃ ৬তত। তাম্বলপাতর, 
পাণের বাট|। পর্যায় স্থগী। (হেম*) পানের ডিবা। 
তান্ব,লদ (ব্রি) তাণ্লং দদাতি দ-ক। তান্ব,লদাতা, পর্ধ্যায় 
বাগৃগুলিক, রাজাদিগের তান্ল প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য । 
তাম্বংলদায়ক (পুং) তান্বল-দ থল্‌। তার্ব,লদাতা, তান্বল- 
প্রদানে নিযুক্ত ভৃত্য । 
তাম্ব,লধর (পুং ) ভাঙ্গল লইয়া যে ভৃত্য দীড়াইয়! থাকে । 
তান্বলপত্র (পুং) তাশ্বলমিব পত্রমন্ত। ৯ পিগালু, চুবড়ী- 
আলু। (ব্লী)২ পাণ। 
তাশ্ব,লপাত্র (ক্লী) তাঙ্বলন্ত পা্রং ৬তৎ। তান্বলকরক্ক, 
পাণের বাট] । 
তান্বলপেটিকা (স্্রী) তাঙ্থুলন্ত পেটিকা ৬তৎ। তাদ্ল- 
করম, তাহুলাধার। 
তান্বূলরাগ (পু আহলকতে রাগঃ মধ্যলো কর্মধা। ১ 
পাণের পিচ্‌। তাঙ্ষল্ত রাগইব রাগে| রক্ত! যন্ত। ২ মসুর । 
্ান্বলবল্লিক! (হী) ভাঙল, পাগের গাছ। (শবর*) 
তান্ব খলবল্লী ত্র) তাস্ব.ললতা, পাপের গাছ। পর্যায়-_-তান্ব,লী, 
নাগবল্পিকা, বর্ণলতা, শিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভূজগ- 
লতা, ত্ষপত্রা, তাখলবলিক1, পর্ণবঙ্লী, তালি, দিয়া, 
নাখিনী, ০৯, ॥ ( ভাবগ্র" ) 
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তা্থলী 


তাম্বলবাহুক (পুং) রাজভ্ত্যবিশেষ। 
তান্কলাধিকার (পু) থে যাজকর্মচারীর ৮ তান্বূল 
যোগাইবার ভার থাকে । 
তাচ্ষুলিক (জি) তাং তত্রচনং শিলা মা 
১ তাল রচনাধিকৃত, তাঙুলবিজেতা। হ তামলীজাতি। 
তা্কলিন্‌ (ব্রি) তান্ধুলং পণ্য নান ইবি । ১ তাল 
বিক্রেতা । ২ ভার়ীমাতি। [ তাঙ্গলী দেখ। ] 
তাম্ব লী (স্ত্রী) তাঙল-গৌরাং ভীষু। ৯ তাথ্বলবল্লী, গাগগাছ। 
তান্ব লী, সাধারণতঃ তায় ব! তামুলী নামে খ্যাত । : বাঙ্গালা» 
বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদের বেশ সম্ভ্রম আছে। ইহার) 
মূলতঃ তান্থুল-ব্যবসায়্ী বলিয়া! এই নামে অভিছিত হয়। 
এই জাতিও বর্ণশঙ্কর বলিয়! কথিত । বৈশ্ঠ পিত। ও ব্রা্ছাণী- 
মাত! হইতে ইহাদের উৎপত্তি । 
বেহারের তান্বলিদ্িগের গোত্রভেদ নাই। আবহমান 
কাল চলিত নিয়মান্ুমারে ইহাদের বিবাহাদি হয়। “ধিয়া- 
নিয়া” সম্পর্ক ধৰিয়! ৬ পুরুষের মধ্যে ও “দেয়াড়ি” সম্পর্ক 
ধরিয়া! ১৪ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় ন|। 
বাঙ্গাল ও উড়িয্যায় ব্রাঙ্গণগোত্র ধরিয়া ইহাদের নান) 
বিভাগ আছে। কুলমানান্থসারেও ইহাদের মধ্যে বিভাগ 
আছে। সমানগোত্র ও সমানকুলের হইলে বিবাহ হয় না» 
সপিও ব| সমানোদক হইলেও হয় না। সগোত্রীয় কিন্তু ভিন্ন 
কুলের হইলে, ব| সযোপাধি কিন্তু ভিন্ন গোত্রীন্প হইলে 
বিবাহে বাধা নাই। 
বাঙ্গালার তাঙ্কুলীরা! পাঁচটা" থাকে বিভক্র-_সপ্তগ্রামী 
বা কুশদহী, অষ্টগ্রামী ব৷ কটকী, চৌদ্দগ্রামী, বিয়াল্লিশগ্রামী 
ও বন্ধমানী। সপ্তগ্রামীরা বলে তাহার উত্তরভারত হুইতে 
আলিক্স! সপ্তগ্রামে প্রথমে বাস করে, এখানে তাহাদের চৌদদ 
শত ঘর আছে। কোন মুসলমান নবাব ইহার্দের কোন্‌ 
স্ত্রীর উপর অত্যাচার করায় ইহার! সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া 
কুশদহে আসিয়া বাস করে। বিয়াল্লিশগ্রামীরাও আপনাদের 
আদিইতিহাস এ রূপই বর্ণনা করে। ইহার! বাঙ্গালায় 
সপ্তগ্রামীদিগের পরে আসিগ্জাছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যাই 
অধিক। চৌদ্দগ্রামীর আজকাল বেশী সম্মান নাই । বিয়্াল্লিশ- 
শ্রামী থাকের ষচীবর সিংহ বর্ধমানী থাকে শ্রীমন্তপালের 
এক কন্ঠাকে বিবাহ করায় পিতাকর্তৃক গৃহ্বহিষ্কৃত হুন এবং 
শ্বশুরের সহিত হুগলী জেলায় বৈচিতে আসিয়া বাস করেন) 
ইনিই চৌদ্দগ্রামী থাকের গ্রাবর্তক। ইনি ধনে ও প্রভাকে 
আনিয়। এই খাক স্থাপন করেন। এই ঘটনার প্রমাগও 


রি 





তক পাওয়া যায়। বৈচিতৈ এক দেবমন্দিরে' একখানি 
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 প্রস্তরফলকে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ষঠীবরের 


পুত্র গোকুল ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খুষ্টাকে) এই মন্দির 


; প্রতিষ্ঠা করেন। স্ৃতরাং চৌদ্দগ্রামী থাক প্রবর্তন আরও-৫০ 
- বৎসর পূর্বণে ঘটগ্নাছিল -বলিলে বোধ হয় অন্ায় হয় না। 


:বর্ষমানী থাক চৌনদগরামীর পূর্বে প্রতিিত হয়। বীরভূমে 


ও বর্ধমানে এই থাকের লৌকই বেশী। অষ্টগ্রামীরা বলে 
যে পূর্বে সপ্তগ্রামীদিগের সমকালেই তাহারাও উত্তরভারত 


* হইতে আসিয়া গ্রথমে উড়িষ্যায় বাস করে এবং সেই জন্তই 
- তাহার! মানে অন্ত থাক অপেক্ষা কিছু খাট । ইহাদের মধ্যে 


কয় থাকে কাশ্তপ, পরাশর, শাগিল্য ও ব্যামগোত্র আছে। 
“বিহারী তাম্লীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ আদি বাসস্থান- 
ভেদে কয়টা শ্রেণী আছে-_মগহিয়া, ভ্রিুতীয়, কনৌজীয়, 


:ভোজপুরীয়া, কুরম, করণ, সুর্য্যদ্বিজ। 


সঙ্গে কিছু পার্থক্য: নাই। 


বাঙ্গালায় তাম্লীদিগের মধ্যে চৌধুরী, চৈল, দত্ব, দে, 


খুর, পাল, পান্তি, রক্ষিত, সেন ও সিংহ উপাধি আছে। বিহারে । 


ভকত, খিলিওয়াল!, নাগবংশী ও পৈটি উপাধি আছে। 
বিবাহ।--ইহাদের মধ্যে বালাবিবাহ আছে, কন্যাপণ 
আছে। বংশমর্যাদান্গলারে কন্ঠাপণের বেশীকমী হয়। 
হরিদ্রা্ত বস্ত্র বা গীতবর্ণের রেশমী বন্ত্র ঝ| প্টবগ্র ইহাদের 
মধ্যে বৈবাহিক বসন। ইহার! নবশাখ শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্ত 
'বিধবারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ্ের বিধবার সায় আচার রক্ষা করে। 
বাঙ্গাল।:ও উড়িষ্যায় বিধবা বিবাহ নাই। বিহারে ধিধবা- 
বিবাহ চলে। "বিধবার পক্ষে কনিষ্ঠ দেবর-বিবাহই 
ব্রশংসাজনক। ইহা “সাগাই* বিবাহ হইলেও কুমারী বিবাহের 
পঞ্চায়তের অন্ুমত্যন্থসারে 
স্ত্রীত্যাগ চলিতে পারে। পরিত্যক্তাক্ত্রী আর: বিবাহ করিতে 


' পারে না। 


ৰ্‌ 
বাঙ্গালী তান্লীরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব । ইহাদের ব্রাঙ্গণ 


শ্রেণী স্বতন্ত্র বাঁ পতিত নহে) ইহাদের মধ্যে ক্ষেত্রদেরতা চন্দ্র- 
_. স্থর্য্যের পূজা আছে। বিহারে বন্দী ও নরসিংহ নামে গ্রাম্য- 


ঙা 


দেবতা আছে। গোধূমের পিষ্ট, মিষ্টালস, কল! ও দধি দিয়া 


- তীহাদের পুজা হয়। অন্ান্ত: শ্রমজীবী বণিকজাতির ন্যায় 


নতাম্ধূলীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বকর্মাপৃজায় যন্ত্রপূজার 
স্থায় বৈশাখী পূণিমায় চুণের ভীড়, পাণ, জাতি ও.কাটারি 


: পুজা করিয়া থাকে । ইহাদের অশৌচ ৩* দিন । 
.. তাঙ্কুলের চাষ ও বিক্রয় ইহাদের আদি বাবসায়। উত্তর- 
ভারতে এখনও ত্তাহাই আছে, কিন্ত বাঙ্গালার তাম্লীরা প্রায় 


: জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া সামান্য দোকানদারী, শঙ্গব্যবসার ও. 


] 


তি 





ক ৩১৯ 


তাত্র 


চুণ বিক্রয় করিতেছে । অনেকে কেরানীগিরি, গোমস্তাগিরি 
প্রভৃতি চাকুরী ও উচ্চতর জীবিক। অবলম্বন করিয়াছে। 
যাহারা কৃষিকার্ধ্য করিয়া থাকে, তাহার! নিজে লাঙ্গল ধরে 
না। সংশৃদ্র সন্বন্ধে যে পৌরাণিক বা স্মার্ভাবিধি পাওয়া যায়, 
তন্মধ্যে কেহ তেলিকে, কেহ বা! তা্বংলীকে শুদ্ধজাতি বলিয়! 
গ্রহণ করেন। পরাশর মতে তেলী ও ব্রহ্মবৈবর্ভপুরাঁণ মতে 
তাম্বলী সংশৃদ্র, কিন্তু বাঙ্গালায় অধিকাংশ স্থলে তাঙ্কুলীর! 
জলাচরণীয় নহে। ইহার! পাঙ্গাস, গোর্চা, ইটা প্রভৃতি 
শব্বহীন মতস্ত খায় না। 

পুণার তান্লীরা পেশবাগপের সময়ে সাঁতারা ও 
আদ্গদনগর হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায় অবলম্বন করে। 
ইহার! মরা'ঠী কুণবীগণের সঙ্গে আহার ব্যবহার করে, আদান 
প্রদানও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মহারাষ্ট্র উপাধি 
প্রচলিত। সমোপাধী ব্যক্তিগণের মধ্যে আদান প্রদান হয় না। 
ইহার! খদির, পারি, পাণ ও তান্বুল বিক্রয় করে। ইহাদের 
স্ত্রীলোকের! ব্যবসায়ে যোগ দেয় না। বালকদিগকে লেখা! 
পড়া শিখায় না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুঘলমান আছে। 
তাহার৷ প্রকৃত পক্ষে কুণবী, অরঙ্গজেবের প্রভাবে নাকি 
তাহার! মুপলমান হয়। ইহারা আপনারা হিন্দুস্থানীতে ও 
অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথাবার্তা কহে। ইহার! মহা- 
রাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং তাম্বলের ব্যবসায় করে। 
ইহাদের ভ্ত্রীলোকের। এখনও অনেক হিন্দুক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিয়া! থাকে । ইহারা আপনাদের শ্রেণীর মধ্যেই 
আদান প্রদান করিয়া থাকে। ধারবারের হিন্দু তাত্বলীরা 
ক্ষত্রী ও অত্যন্ত মগ্পায়ী। দাক্ষিণাত্যের সকল স্থানের 
মুসলমান তাঙ্গুলী হানিফী সম্প্রদায়তুক্ত হ্ুত্নী সুসলমান ও 
সর্ধত্র এক আচারাম্থিত। মুসলমান তাম্ব,লীরা তাম্বল কিনিয়া 
আনিয়! দোকান বীধিয়! বসিয়া বিক্রয় করে। 





তাত্্র (রী) তম্যতে আকাজ্জ্যতে তম-রক্‌ দীর্ঘশ্চ (অমিতম]া- 


দীর্ঘশ্চ । উণ্‌ ২১৬) ৯ তৈজস ধাতুভেদ, তীবা। পর্য্যায়--" 
তাত্রক, শু, শলেচ্ছমুখ, দ্ধ, বরিষ্ঠ, উড়ুম্বর, দ্ধ, উদস্বর, 
উদ্ষ্বর, উড়,দ্বর, তপনেষ্ট, অস্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবি- 
প্রিয়, রক্ত, নৈপালিক, রক্তধাতু, মুনিপিত্ল, অর্ক, সৃর্ঘাঙ্গ ও 
লোহিতায়স ৷ (শব্দরদ্বা* ) 


বাঙ্গাল! ও হিন্দুস্থানী তাবা, তাম!। ৪. 
গুজরাটা তাগ্থা, ত্রামু।” 

কর্ণাটক ও মহারা্ী তাজ। 

তামিল শেকুসেঘু।. :.. 
তেলগু, মলয় কাগি, তাতসু। শেন্বা।  , 





ক পো 
ভোট নীলঠোকর। 


পঞ্জাবী শীল টুলিয়া। 
আরবী নোহস্‌। 

পারসী, তুর্কা .. মিস্‌। 

রঙ্গ কেয়ানি। 

চীন 'চিটুং, টুং, চিকিন। 
দিনেমার কোবার। 

ফরাসী (ফ্রান্স) কুইভার । 
ওলন্দাজ ( হলও ) ) আর 

স্থইডেন ৃ 

জর্ম্মণী কুপার। 

ইটালী রামে। 

লাটিন কিউপ্রাম। 
পোলগ মিয়েজ। 

পর্ভ,গীজ, স্পেন কেমবার। 

ক্ষ ভ্রীন্সনয়জেড্‌ জেড়। 


ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত 'আছে। 
পূর্বকাঁলে গুড়াকেশ নামে একজন মহাস্থুর তাত্রূপ ধারণ 
করিয়া বিষুণর আরাধনা করে। বিষু সন্তষ্ট হইলে এ অস্থর 
বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ুভক্তের বাসনা পূর্ণ 
করিবার জন্ত বৈশাখমাসের শুক্লা্ধা্দশীতে তাহাকে বিষণ 
চক্র দ্বারা নিহত করেন, এ অন্তু বিষুলোক প্রাপ্ত হয়। 
পরে তাহার মাংসে তা, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে ঘৌপ্যাদি এবং 
ততসমুদায়ের মলাতে অন্তান্ত ধাতু উৎপন্ন হয়। * ( বরাহপু* ) 

মতান্তরে কার্তিকেয়ের যে শ্রক্র পৃথিবীতলে পতিত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে তার ধাতু উৎপন্ন হুইয়াছে। 1 

তাত্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে 
পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়| যায় না । ন্তান্ঠ 
ধাতুর স্তায় খনিতেও ইহা 'অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পাওয়। যায় ন। 

সম্প্রতি জান! গিয়াছে, ভারতের উপধ্বীপাংশেই তারের 
আঁকর বেশী আছে। মিংহতূম জেলায় ও ধলভূম রাজ 
তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্ধ্য করিবার জগ্থ 


ফতবার কত বণিকদল গঠিত হুইয়াছে, কিন্ত কেহই সফল 


ক "তদেব চরণ বিপাটিতো হমৌ প্রাপ্তোহপি মাং ভাগবত প্রধান; । 
তাজস্ত তন্জাংসমস্যক্্রণং অস্্ীনি রূপাং বহুধাতবচ্চ &" 
ন "শুং হৎক্ার্তিকেরস্ত পতিতং ধরলীতলে। 


তাঙ্াতাজং সমুখপনজমিগাহ: পুরাধিদ:ৰ+ (ভাবপ্রকাশ) 


হইতে লালে নাই। হাজারীবাগে বাগ নানক স্থানে 


তামার আকর: দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পুর্ব যে খনন 
কার্ধ্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই 
সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় 
দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাঁঅ আকর আছে, ইংকাজাধি- 
কৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্ষো 


১প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কাধ্য বন্ধ। কুমাউন 


ও গাড়োবাগ জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের 
্যায় ছুর্দশা হুই্জাছে। দাঞ্জিলিঙ্গের মধ্যে যোংগড়ি নামক 
স্থানের আকরে একটা খনির কার্ধ্য, চলিতেছে । পশ্চিম- 
ছুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীর! তাহা চালাম্ ॥ 
মান্্রাজে কণু'ল ও নেল্ল,র জেলায় খনির কাধ্য চলিতেছে । 

ভারতে তামার খনির কার্ধ্য সম্বন্ধে নৃতন কিছু জানিবার 
নাই। পূর্বকালে ভারতে দেশীয়েন্রাই অধিক পরিষাণে 
তাত্র উত্তোনাদি করিত, কিন্তু তারাও ক্রমশঃ ইহা! ত্যাগ 
করিতেছে। নেল্ল,র, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে 
তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে 
এককালে এই কার্যে ঘথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার 
ভারতে তামার খনি টালাইবার জন্ত ইংরাজ বণিকদল গঠিত 
হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের 
তামার আকরের কার্ধ্যে তীহার। কোনরূপে স্ুবিধ! করিয়। 
উঠিতে পারেন নাই। এই জগ্ত ইংরাজের1ও. অন্ুমান 
করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়ের| মনোযোগী ন। হইলে উন্নতি 
হইবে না। এ 

ভারতে ইহা অক্সাইড্‌, এক প্রকার মাল্ফিউরেট, এক 
গ্রকার সাল্ফেট, কার্বানেট, আর্সেনেট ও ফস্ফেট অবস্থায় 
পাওয়। যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্‌- 
ফিউরেট তামার আকর আছে। আঞ্জমীরে কার্বনেট তাম! 
পাওয়া যায়। এখানকার ৌহ-আকরেও কার্ববনেট তাম! 
পাওয়া যায়। নেল্লুর ও অস্কুলে সিলিকেট তামার আকর 
আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনা্দি করিবার মত স্থানে নহে। 
নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জরপুররাজ্যেও তামার আকর 
আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য চলিতেছে। ৬৪ 

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাও হইতে একখণ্ড পাইরাইটিস্‌ 
তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম 
তামা প্রেরিত হয়।  কাঙ্গড়। জেলায় কুলুর নিকট অণিকর্ণ 
ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্‌ নামক তাম! ও শ্পিতি হইতে 
নীলবর্ণের কার্ধানেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তাম! 
পাওয়া যাক বটে, কিন্ত তাহার ব্যবস! চলে না। কুমাউন্, 


- গাড়োবাল, সিকিম, : নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি 
আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য চালায়। 
ক্ষুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, প্রিদ্দলপাপি, 
_ মার্কুগেটি, কেরাই, বেলারসিরা, রোই, টোষাকেটি, দোবিরি 
_ এবং ধনপুরে তামার খনি আছে ।.. বৈস্তনাথের নিকট দেও- 
: স্বরে তামার,.আকর দেখা যায়। ২ ফিট্খুঁড়িয়াই এখানে 
তামা পাওয়! যাইতে পারে & বাঁজমছলের বাঁশলী কুল্লানামক 
স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়। একবার পরীক্ষা কর! 
হয়, ভীহাতে শতকর! ৩৭ ভাগ ভাল তাম ও ২৫ ভাগ জলে 
বিকৃত তাম! অনায়ানে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্কতা- 
প্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার 
তামা এত ভাল ঘে এক সময়ে বিলাত্তী আমদানী তাম! 
অপেক্ষা এই তামার সহজগ্ডগ আদর ছিল। সিংহভূমে 
মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮* মাইলের অধিক স্থানে তামার 
আকর আছে। ১৩৯ পাউও ওজনের ৩ খানি পাত এই 
স্থান হইতে প্রস্তত হয়, ভাহা মুদ্রা! গ্রস্ততের সম্পূর্ণ উপযোগী 
বটে। এ তামাও আমদানী তামা! অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । ১৭৯৭ 
খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেগ্টগিরি, নেল্লুর ও বঙ্গপাড়,তে তামার 
আকর আবিষ্কৃত হুইয়াছে। কণ,লের ২* মাইল পূর্বে গুলি 
গ্রামের ২ মাইল দুরে তামার আকর আছে। লাম্পেইত্বীপের 
তামা বেশ ভাল। মাগুই দ্বীপপুঞ্জের অনেকত্বীপে ধুসর- 


বর্ণের আকর দেখা যার, ইহার মধ্যে শতকরা অর্ধেক ভাল 


তাম! এবং অর্দেক অঞ্জন, লোহা ও গন্ধক থাকে। আট্টরান্‌, 
সলবিন্‌ ও চেছ্বাদ্ধীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া ঘায়। 
আসামে শিবসাগরের ৩* মাইল দূরে ভাল তামা আছে। 

'শানরাজ্যে, কোলেন, মাইয়ে! ও সগৈং নামক স্থানে 
উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তাম! পাওয়া যায়। 

সগৈং নামক স্থানে পৃর্ব্বে চীনের! খনি চালাইত। ভামো- 
উরা নদীতীরে মউন-্তং, টুংঘু প্রভৃতি ব্রদ্মদেশের অন্তর্গত 
স্থানে তামার আকর আছে। 

মাত! ও সিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে । তিমুর 
স্বীপেও তামা! আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন 
হয়। পৃথিবীর অন্ত কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়। 
যায়'না। জাপানীরা ইহা! পরিষ্কার করিয়া! এক ইঞ্চ মোট! 
এক ফুট লম্বা পাত তৈগ্নার করিয়! বিক্রয় করে। অপেক্ষা- 
ক্কত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার 
: ত্তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণ ও পাওয়া যায়। চীন হইতে 
ওলন্যাজের! প্রতিবৎমর এই তামা ছুই হাজার টন রপ্তানী 
কষে চীনে একপ্রকার নিক মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া 


7৬০৩]: 


তাত 


ঘায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব প্রাভৃ- 
তির ঢাকন, বাতিদান ও পেক্কালা গ্রস্তত হয়। নূতন অবস্থায় 
ইহা প্রায় রূপার ভ্ভায় দেখায়। ৃ 

১৮০২ খৃষ্টান্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর 'আবি- 
স্ব হইয়াছে । কাশ্মীরে জান্স্কর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তাম। 
পাওয়া বায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপা মিশ্রিত থাকে |. 

তামার ইতিহাস । অতি পুরাকাল হইতে তাঁম! মানুষের 
পরিচিত হইয়াছে এষন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে তাা- 
তেই অগ্্াদি ও যন্ত্াদি প্রস্তত হইত। আদিমজাতি যে 
লৌহের আগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় 
যে, অন্তাস্ঠ ধাডৃকে খনি হইতে তূলিয়! ব্যবহারিক ধাতুরধপে 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, বিদ্য ইহাকে তাহ! করিতে হয় 
না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়| ঘায়। 
ইহ! অতান্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইন্না! থাকে । 

রোষকের! কাইপ্রাস্‌ (নাইপ্রাস্‌) দ্বীপ হইতে প্রথম 
প্রাপ্ত হয় বলিয়! ইহাকে প্রথমে “কাইপ্রিয়াম্‌ বলিত, ক্রামে 
তাহাই কিউ-এাম্‌ (কুপ্রাম্‌ বা কপার) হইয়া ঈীড়াইগ়াছে। 

খনিতে তাম। নানাবিধ অবস্থায় পাওয়! যায়__অক্মাইড, 
ক্লোরাইড, কার্বনেট, ফ্ফেট, সাল্‌্ফেট, আর্সেনেট, মিলিকেট, 
ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু । প্রক্কৃতির প্রায় 
সর্বত্র ও সর্ব বস্ত্রতে অল্লবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ তৃণা- 
দিতে তাম! পাওয়! যায় বলিয়া! স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্র- 
জলে তামা! আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। 
ময়দা, খড়, শুদ্ধ ঘাস, মাংস, ডি্ব, পনীর প্রভৃতি ভ্রবো তাম! 
আছে । জীবরক্কেও তামার সন্ধা আছে, যরুৎ ও মুত্রবন্তে 
তামার সত্ব! শরীরের অন্তান্ত অংশ অপেক্ষ! অনেক অধিক । 
উপরে যতপ্রকার তামার কথ! বলা গেল। ইহা! তাহার সকল 
প্রকার তামা হইতেই বাবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না। 

খনি মধ্যে আকর তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্বদাই 
পাওয়! যায়, কোথাও পাতল! পাত, কোথাও ছোট ছোট 
খোঁচার্থোচা টুকর! আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (১০1৫ 
19955) অবস্থায় পাওয় যায় । আমেরিকার সুপিরিয়র হুদের 
তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে 
এক একটা চাপ ৫** টন পর্যন্ত হয । উত্তর আমেরিকায় 
তামার শতকরা! ৩ অংশ রৌপ্য থাকে । এই রৌপ্য একখণ্ড 
তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, রফাখাও বা 
তামার সঙ্গে চুর্ণবৎ ব1 স্থত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া ঘায়। 

আকর তামার নানা বর্ণব্যত্যয় দেখা যায়ঃ এই বকন 


: ভাষাই সাল্ফাইড অবস্থাপন্ন ॥ 





১।. ধুসর তামা (31০) 54101746০6০) ইংলগ্ডের 
কর্ণগয়াল নামক স্থানে ইহা সর্বদা পাওয়। যায়। 

২। বেগুণে তাম1--(28116.০0১6) তামা 'ও ফেরিক 
সাল্ফাইড (00021005 আা001367780 5810)1093) বিভিন্ন অম্ম- 
পাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ভ্তরিবিধ 
অর্থাৎ একপ্রকারে শতকর! ৭* ভাগ, একগ্রকারে শতকর! 
৬* ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে । কর্ণ- 
ওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা! প্রচুর পাওয়া যায়। 

৩। পাইরাইটিস্‌ বা পীত তামা (0০299177195 
০৮ 510 ০০29৫ )-এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া 
যায়। শতকরা ৩৪৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, 
ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউ- 
নাইটেড্‌ ষ্রেটেসের অনেক স্থলে পাওয়| যায়। কর্ণওয়ালের 
খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হুইতে ৩, 
হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ 
'ছাজার টন প্রস্তত হয়। 

৪ ফহ্ল্‌ ওর ব! গ্রক্কৃত ধুসর তামা (77101-016 07 
৩ ০) ০০০৩৮) ইহাতে বভ্ধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে ! 
প্রোটোসাল্ফাইড-তামা (7১790517116 ০£ ০০1১৫ ), ৃ 
আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপ ও পারা-ই বেশী; 
শতকর1 ৩০1৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা! থাকে । পারা শতকরা 
২ হইতে ১৫ অংশ থাকে । দ্ধূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ 
তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে 
ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে “বুর্ণোনাইট' 
(5810178170010080 06০020১৩7) বলে। 

&। আটাকামাইট--(4%8০87515) পেরু ও চিলি-! 
দেশে পাওয়া যায় । ইহাকে 0৮)০/19119 ০£:০০7০০ বলে। | 

৬1 ক্রিসোকোন্লা_-(007)5000118) উক্তদেশে তা 
খনিতে পাওয়! যায়। ইহাকে 9111০9 ০৫: ০019৩ বলে। 
এই ছুই ধাতু হইতেও তাত্র পৃথক্‌ করিয়া! লওয়া যায়। ূ 

তামার তাড়িত পরিচালনশক্তি দ্ূপার পরেই অন্তান্ঠ 
ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্ত ইহার তারের সাহায্যে 
ভাড়িতবার্থা প্রেরিত হয়। 

' ভা প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই শ্িশিকা | 











| 


, থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই উষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট 


মিউরেট্টিক আযাধিড ও আমোনিয়! মংষোগে তাম। ড্রব হয়। 

ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে ভামায় আলাইতে পারা যায়|... 
ত্বাম। হইতে নিত্য ব্যবহার্ধা আরও.কতকগুলি মিশ্রিত 

খাত প্রস্থত হয়, তন্মধ্যে পিত্বল [পিস্তল দেখ। | সু্জের ধাতু 


1৬৮৪] 


_ (এখগাতা 10০০), প্রিন্সের ধাতু (১119065 11৩881), মোসে- 


সস তাত ০০ 


রিক স্বর্ণ (11058)0 ৫০1৫), মান্হিম স্বর্ণ (180111610 £০1৫) 
নকল ব্রেঞ্জা (15779109008, ৮7072),  সিমিলর (91791197) 
উত্বাক (11927980.), কীসা (9০11-5901) 

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১*৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইত 
১৯,* মধ্যে ***৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের 
বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯**৯*। 

তামার স্বাদ কযা, ইহাতে গ্রাহিতাণ্ডু) আছে। তামা! 
অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা! রৌপ্য 
অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিক্া। ইহাকে এত 
পাতলা পাত কর! যায় যে বাতামে উড়িয়া যাইতে পারে। 
ইহাতে তারও অতি ্থক্ম হয়) *-*৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে 
৩০২২৬ পাউও ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় ন1। সর্যাতায়, 
ৰা বাঘুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক 
বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত । তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে 
আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গ- 
প্রবণত। বাড়ে। শতকর1 ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বণ। 
রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে ন1। 
এই জন্ত টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য হয়। 
৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভক্গ গ্রবণতা ততই 
বাড়িবে। 

১) 5০০ঘ1এ [1৫51--তামার সহিত ও অংশ টিন। 
'মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক গ্রতিক্ষেপ করিবার, 
শক্তি বদ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে 999০81009 789০1 (স্পেকুলাম। 
ধাতু) বলে। গ্লিনি বলেন এই ধাতুতে পুর্বে দর্পণ প্রাস্তত 
হইত। আমাদের দেশেও কাংস্তখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত. 
ইহা! দেখা যায়। আজিও পুজাবিবাহ গ্রভৃতিতে কাস 
ধাতুফলক ( মলিন হইলেও ) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয় । 

২) 1100025 87651--জাহাজ ও. বড় বড় নৌকার 
তল! মুড়িবার জন্ এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খুষ্টান্দে 
জি, এফ, মুঞ্জ সাহেবকে ইহার পেটেন্ট দেওয়া হয়। 
৬* ভাগ তামা ও ৪* ভাগ দন্তায় এই ধাতু প্রস্তত হয়। ইহা " 
গলাইয়া ঢালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তত করে। 
পাত প্রস্তত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাথাইয় ধুইয়া ফেরে । 
ইহ! দেখিতে হরিষ্্াবর্ণ, খালি তামার পাত, অপেক্ষা, এই 
ধাতুর পাতে উদ্দেস্ত ভালরূপে সাধিত হয়॥ তায় অপেক্ষা 
ইহা দ্বারা তল! মোড়াই করিতে খরচ.কম পড়ে, কিন্ত- যুদ্ধ, 
হ্বাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।.. : 

11-8:7518 


! 


তাত 
ও দিসা মিশাই এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা বরোঞ্জ- 


. ধাতুর স্থায় রঙ্গের কলাই করা চলে।. ৮৫:৫ ভাগ তামা! ও 


১১৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়। লইলে এই ধাতৃতে বাটালি কাটিয়া 
মূর্ত গ্রস্তত করা চলে। ইহা! গাড় রক্তবর্ণ হয়। 

৪4 ,14৩571০81--আতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্ত1 
19 তামা মিশাইয়! গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্যকে খুব 
ছুটিতে হয়, খুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা 
মিশাইতে হয় ও ঘু'টিতে হয়, শেষে. রং পরিবর্তন হইতে হইতে 
'দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হুইলে স্বর্ণবর্ণ ধারগ করে। 

৫ | 12010176107 0010-_এই ধাতুও প্রিন্সেদ্‌ ধাতুর 
সায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈধৎ তীঁরতমা আছে । 

-৬)। 107৮৪০--৮৪৫ ভাগ তামা] ও ১৫.৫ দন্ত মিশাইয়া 
ইছ। প্রস্তুত হয়। ইহার ন্তায় ঘাতসহ ধাতুনাই বলিলেও 
চলে, ইহার তারও থুব বড় সুষম ও ভাল হয়। 

৭.1 [যা0108001007072৩--এই ছুই ধাতুও প্রিন্সেস্‌ ধাতুর 
স্যায়। ভাগ তারতম্যে ৪ ভাগ টিন, ৬৬ ভাগ তাম1'ও ৩২ ভাগ 
দস্তা। ইহ! দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্তি গ্রস্ত হইয়। থারে। 

৯। কীন্ত--.(611-71981 07-970029) [কাংস্ত দেখ। ] 

টন্কাক ধাতু পিটিয়া ০7 ইঞ্চি পুরু পাত প্রস্তুত করা'যায়। 
এইরূপ সুক্ম পাতকে *ওলন্দাজী ধাতু” (1091008৩091) 
বলে। ক্রোঞ্জরং ও ক্রোঞ্চর্ণ এই ওলন্দাজী ধাতু রজন ও 
জলের সহিত পেষণ করিয়! প্রস্তত হয়, কোন কোন স্থলে 
তৈল অথবা বসার সহিত পিষিয়! লয় । 

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়! আমাদের দেশে দেব- 
পুজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্বত হয়, কোশা, কুশী, তাঅকুণড, 
ঘট, ঘটা, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটা, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার 
প্ুষ্পপাত্রে গশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ থোদিতকারুকার্ধা দেখ! 
যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাত্রপাত্রে ভোজন নিষেধ 


আছে, কিন্ত মুসলমানেরা ঝারিবৎ তামার “বদনা” নামক 


নলবিশিষ্ট ঘটা নিত্য র্যবহারকরে। ডেকুচি, শানক, বাটী 
গ্রভৃতি বাসন রাং দিয়! কলাই করিয়া লয়। তামাকু 
রাখিবার জন্ত তামার বড়-বড় ইাড়ী ব! জালা! র্যবহ্ৃত-হুয়। 
 'আয়ু্কেদ, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, -হাঁকিমী ও “আব 


. ধৌতিক চিকিৎসা প্রগালীতে নানাবিধ আকারে উষধার্থে 


|. 


_ তাম। ব্যবহৃত হস্। 
বে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত, স্লিগ্চ কোমল 
- এবং যাহা আঘাতঙ্থারা নষ্ট হম ন| ও লৌহ বা! সিসা মিলিত 


না থাকে, সেই তায় উদ, এবং-মারণের উপযোগী । 


তষে তাত: কবর রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ রা শুরুবর্ণ এবং 
/ ১৭২ 


দা বা 


[৬৮৫] 


তাত 


. আঘাত দিলে ন্ট হয়, যাহাতে (লৌহ ও সিম মিশ্রিত, সেই 


তা দুষিত, এইকূপ তা মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্থপযোণী। 

তাতের শোধনবিধি ।_তাজ্রের 'অতি হুক্পাত করিয়! 
অগ্নিতে পোড়াইবে | পরে উহা! অনন্ত অঙ্গারবৎ তণ্ থাকিতে 
থাকিতে তৈল, তত্র, কাঞ্জি, গোমুত্র এবং কুজাথ কলায়ের 
কাথ এই সকল ভ্রবোর গ্রত্যেকটাতে তিন তিন বার করিয়া 
নিমগ্ন করিলে তার বিশুদ্ধ হয়। 

অশোধিত তাঅ বিষ অপেক্ষায়ও অনিষ্টকারী, কারণ 
বিষে একটা মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত 
তারে ৮ ্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম ষেবনে ভ্রম» 
বমি, বিরেচন, ঘর্শা, উৎর্েদ, মুচ্ছ, "দাহ ১9 অরুচি উৎপন্ন 
হয়। -এই অষ্ট দোব্যুক্র তাত্রই একমাত্র বিষ। 

তাঘের মারণবিধি।--তাঘের পত্র শ্ঙ্ম হুগ্ম করিয়! 
অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে-তিন দিন অয়ে ভিজাইমা খলে 
ফেলিয়া! উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। 
তাহার পর অন্নদ্বারা এক গ্রহর কাল মর্দন করিয়া! খল হইতে 
উদ্ধত-করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অয্মদ্থার! পেষণ করিয়! এ 
তা পত্রগুলি লেপিয়া গোলরাকৃতি করিরে এবং দ্বরদ 
(আর্ক ), হিঞ্চ! ব! আমরুল ব1 পুনর্ণরা পেষণ করিয়। কন্ধ 
করিবে। এ কক্ধদ্বারা উক্ত গোলকের উপরি ছুই অঙ্গুলি 
পরিমাগ লেপ দিবে । তৎপরে-এ গোলক -একটী পাত্র মধ্যে 
স্থাপন ও বালুকাদ্ধার। এ পাত্র পুর্ণ করিয়া মুখে একখানা শর! 
দিয়! ঢাক! দিবে। অনস্তর মৃত্তিকা, লবণ 'ও জল একত্র করিয়া 
পাত্র ও শরার সন্ধিদ্থান রুদ্ধ করিবে। পরে চুর্লীর উপর 
রাখিয়! চারি প্রহর অগ্নির উত্তীপে পাক করিবে । অগ্নির 
উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করা 'আবশাক। এইদ্ধপে পাঁক 
সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটীকে তুলিয়া 'ওলের 
রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে 
হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুদ্দিকে এক অঙ্গুলি পুরু 
করিয়! সৃত্তিক! লেপিয়! 'গজপুটে পাক করিবে । এইব্পে , 
তাত্র মারিত হয়। এই মারিত তাম বমন, বিরেচন, ভ্রম, 
কলম, অরুচি, বিদাহ,.ম্বেদ ও উৎক্েদ কখন জন্মায় না। 

মারিত তারের গুণ,_-কষার, মধুর»তিক্ত, অন্নরস, কটু- 
রিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্া, ব্রণ- 
রোপক, : লঘু, 'লেখন গুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ বৃংহণ এবং পা, 


. উদপ্ল, অর্শ, জর,. কুষ্ঠ, কাস,. শ্বাস, ক্ষয়, পীনষ, অক্পপিত্ত, 


শোথ,ক্রিমি-ও শুলনাশক । 
মাক্‌মারিত ভা সেবন করিলে দাহ, গে) আচ, 
সালাদ প্লান (ভাবপ্র") 


- নী 
তাত্রকার 
রসেক্্সারসংগ্রহের মতে তামে অষ্টবিধ দোষ ছে । 
এই জন্ক তার শোধন করা আবশ্তক |: 
.তাোআঅশোধন। লবণ ও আকন্দহুদ্ধে তামার গাতায় লেপ 
মিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রঙে নিঃক্ষেপ করিলে তাম্র- 
শোধন হয়। 
মতান্তরে । গোমুত্রে তাঅপত্র দিয়া অতিশম্ন অগ্নিসস্তাপে 
এক প্রহর কাল পাক করিলে তাত শোধিত হয়। 
তাত্্রগক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত পারদ ঘ্বৃতকুমারীর রসে 
মর্দন করিয়! তামার পাতায় মাথাইয়! লবণধন্ত্রে চারিগ্রহর 
. কাল পাক করিবে, শীতল হুইলে চূর্ণ করিয়া সর্বরোগে প্রয়োগ 
করিবে। জ্বীর নেবুর রস, সৈদ্ধব লবণ ও গন্ধক তামার 
পাতায় লেপ দিয়া তন্ম হওয়া! পর্য্যন্ত পুট গ্রদান করিতে 
হইবে, এইবপে তাত্র পাক হয়। 
অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও জন্বীর নেবুর রসে 
একদিন মর্দন করিয়া মিজ ও আকন্দ ছুগ্ধ মাথাইয়! বার বার 
গোড়াইয় নিসিন্দার রসে নিঃক্ষেপ করিবে । পরে সমভাগ 
পারদ, ছুগ্ধ, বত ও গন্ধক মিশাইয়! তিনপুট দিলে ভশ্ম হইবে 
এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে । 
শোধিত তাত্রের গুণ । জন্ুপান বিশেষে দেবন করিলে 
ক্ষ, কুষ্ঠ, পা$ু, শৃূল, মেহ্‌, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি 
হুইতে ছুই রতি মাত্রায় এক বতমর পর্য্যন্ত -মেবন করিলে 
মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়। 
তাজ উষ্ণ, বিষদ্দোষ, বক্কৎ। লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল, 
আমবাত, গ্রহ্ণী, অর্শ এবং অল্নপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া 
থাকে। (রসেন্ত্রসারদ* ) 
তাত্র অল্নঘোগে শুচি হুয় "তাত্রময্নেন শুদ্ধতি” (মন্তু)। 
তাত্রপাত্রে তোজন করিতে নাই। দেবপুজ। গ্রভূতিতে তার 
পাত্র গ্রশস্ত, দেবপুজায় তাত্রনির্ষ্িত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্বর্ণ। :৪ দ্বীপভেদ। 
গ্বীপং তাআাহবয়ধ্ধের পর্বতং রামকং তথা ॥” (ভারত ২৩১৬৫) 
তাম, মহিযান্গরের এক বিখ্যাত সেনাপতি । এই দানব ইন্দ্র 
যমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়। শেষে দেবীর 
হস্তে নিহত হয় ।« ( দেবীভা" ৫ম স্বন্ধ ) 
তাঁমুক (ক্লী) তাতরন্থার্ধে কন্‌। তাজ। [তা দেখ।] 
তাম্কণ্টক (পুং) নির্ধনপ্রধানফন্টক বৃক্ষবিশেষ।, 
তামকর্ণী (স্ত্রী) তাত্রবণৌ কণো বস্তাঃ বত স্রিস্কাং ভীহৃ। 
পশ্চিমনদিক্‌ হস্তীর গর্থী। ইহার নাম অঞ্জনা । (অমর) 


তামুকার (পুং স্ত্রী) তাত্রং করোতি ভাত্ধাতুভিঃ পাত্রাদিকং 


নির্মাতি স্বন্অগ্‌। বর্ণলন্কর জাতিবিশেষ। পর্যায়_-তাতিক, 


[ ৬৬ ] 


শৌষ্িক, তাত্রকুট্টক | (শব্বর") এই জাতির বিষয়ে অনেক 
প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ওরসে ও রিগ্রার 
গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়। 
“আয়োগবেন বিগ্রাযীং জাতান্তাআ্রোপজীবিনঃ 1৮. 
শৃদ্রের রসে বৈ্তার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি 
হয়। এই তাত্রকার জাতি কংসকার জাতির আন্তর্থত এবং 
এই জাতি বৈশ্তার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
আর একমতে বিশ্বকর্্মার রসে শুদ্রার গর্ভে এই জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার! তাজের পাত্র গভূতি গ্রস্বত 
করিয। জীবিক! নির্বাহ করে। - [ কংসকার দেখ ।.] 
তাত্রকিলি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ। 
তামুকুট (পুং স্ত্রী) : তাত্রং কুট্রয়তি কুট্র:অণ)। তাম্রকার। 
[ তাম্রকার দেখ। ] 
তামুকুট্টক (পুং) তাত্রং কুষ্টতি কুষ্টথল্‌। [তাম্রকার্‌ দেখ।] 
তাত্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ-ড, তাভ্রমগ্ং কুণ্ডং | তাঅময় জলাধার 
পাত্রভেদ, - দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেল! 
হইয়া থাকে । 
“শাখতঃ উপচারাত তাত্রকুণ্তং।” (উজ্জল) 
ট (পুং স্ত্রী) তামন্ত কুটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক । 
 *সন্বিদা কালকৃটঞ্চ তাত্রকুটধ ধুস্বরং । 
অহিফেনং খঙ্ভুরসম্তারিকা তরিতা৷ তথ|। 
ইত্যষ্টৌ সিদ্ধিদ্রবাণি যথা স্্ধ্যাষ্টকং প্রিয়ে ॥” ( কুলার্ণবত' ) 
-. তন্ত্রের মতে সন্থিদা, কালকুট, তাত্রকূট, খুস্্রর, অহিফেন, 
খঙ্জুররস, তারিকা, তরিত| এই ৮টা সিদ্ধি দ্রবা। 
তাত্রকৃমি (পুং) তাতরবর্ কমিঃ কীটঃ মধ্যলো' | ইজ্জগোপ- 
কীট। (হারা*) | 
তাত্রগর্ভ (ক্লী) তাত্রং গর্ভইব উৎপত্তিস্থানং যস্ঠ- বনুত্রী। 
তূখ, ভূঁতে। ইহা তাত্র হইতে উৎপন্ত হইয়াছে। [তুখ দেখ ।] 
তাত্রচক্ষু্‌ (পুং) তারচক্ষুষী যস্ত বহুত্রী। যাহার চ্ষুঃ রক্তবর্ণ। 
তাত্রচুড় (পুং স্ত্রী) তাআা রক্ত চূড়া! যন্ত বছত্রী॥ ৯ কুুট, 
কুকড়া, তাচুড়গণ ভীত হুইয়! “কুকু কুকু” শব্ধ করিয়! 
থাকে। রাত্রিকালে যদি উক্তশব্ধ ত্যাগ করিয়! অপর প্রকার ' 
শব্দ করে,তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবগানে দবস্থ 
চন্্রচড় তারম্থরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও 
পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (বৃহত্ম* ৮৬৩৪) [ কুকুট দেখ । ] 
২ কুকুরজ্রম, কুকনিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্রবর্ণ। 
(স্ত্রী) ৩ কুমারান্থুচর মাতৃভেদ। ৃ 
“স্ুভগ! লঙ্ষিনী লঙ্। তাতরচ্ড়। বিকািনী” (োরজা৪? অঃ) 
(তত্রি) ৪ রক্ শিখাযুক্ত। 3.7 


৬.7 


তাত্রপট্ট [৬৮৭ ] তাত্্পর্ণী 
 তাত্রচুউভৈরব (পুং) ভৈরবতেদ। আবিষ্কৃত হইগ্লাছে। তত্থার! ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী 
তাত্রজাক্ষ (পুং) দত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। ও ইতিহাস অনেকটা! স্থির হইতেছে । 
(হরিব* ১৬২ অ+) | ভাত্্রপত্র (পুং) তাত্রং রক্তং পত্রং যস্ত বহুতী। ১ জীবশাক। 


 তাত্রতনু (জি) তাত্রের স্তায় শরীরবর্ণ। 
তাত্রতৃণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের সুখের রঙ 
'অনেকট! তামার মত। 
তাত্রত্রপুজ (পুং) তাত্রঞ্চ অপু. চ তাঁত্যাং জায়তে জন-ড | 
কোং, কামা। [কাংস্ত দেখ । ] 
তাত ত্ব (ক্লী) তাতরন্ত ভাবঃ তাত্র-ত্ব । তায্রের ভাব। রক্তবর্ণ। 
তাত্্রদুগ্ধ। (ক্্রী) তাত্রং রক্তং ছুগ্ং ক্ষীরং রসো যন্তাঃ বহত্রী। 
গোরুক্ষদুদ্ধা । (রাজনি* ) 
তাত্দ্রু (পুং) রক্তচন্দন। 
তামদ্বীপ (পুংক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব 
দর্গিণদিক্‌ বিজয় সময়ে এই স্বীপ জনন করেন। তাত্রপর্ণী। 
পন্বীপতাত্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্বতং রামকং তথা । 
তিমিঙ্গি লঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্ব। মহামতিঃ ॥৮ 
(ভারতস* ৩* অ+) 
তাত্রধাতু (পুং) তাত্র। [তা দেখ। ] 
ভাজধজআ (ছি) কষ ও রক্তবর্ণ, তামাটে লাল। 
তাত ্রধ্বজ (পুং) রত্বনগরের রাজা! মমুরধ্বজের পুক্র। ইনি 
যুদ্ধে অঙ্জুন ও শ্কুষ্ণকে পরাভব করিয়াছিলেন । 
[ তাঅলিপ্ত ও ময়ূরধবজ দেখ । ] 
তাস্্রপক্ষ (স্ত্রী) লতাভামার গর্ভজাতা ্রীক্কষ্ণের কন্টাভেদ | 
(হরিব* ১৬২ অণ) 
তাত্রপক্ষিন্‌ (পুং) রুষ্ণের এক পুত্র। 
তাত্্রপট্র (ক্লী) তাত্রনির্ষিতং প্টং মধ্যলো* কর্ণাধা। তাঅময় 
লেখনপত্রভেদ, তাত্রশাসন। পুরাকালে ধর্মবিদ্‌ রাজগণ 
_ ক্রাঙ্গণদিগকে তাত্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ 
লিখিয়! স্থমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ 
পুরুষানুত্রমে সেই ভূমি ভোগ কন্দিতেন। পরে অন্ত কোনও 
রাজ! এঁ ভূমির করাদি লইতেন না। এরূপ ভূমি দান করা 
_ অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুখাজনক । * 
ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাত্রশাসন 


* পদগ্তাডুমিং নিবন্ধং বা! কৃত্া লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ। 
আগামিভ্রনৃপৃতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥ 
পটে ব৷ তাত্রপট্রে বা! স্থমুদ্রোপরিচিহননং। 
অতিলেখ্যাত্মনোবংস্ঠানা স্থানঞ্চ মহীপতিঃ। 
_. প্রতিগ্রহগরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণনং। : 
.সবহস্থকাবম্পং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং ॥” (যাজ্ঞবন্ধ্য ) 


3::৯ ঠা 


২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্খর্ধা। ৩ তান্রময়. লেখনপত্র। 
৪ রক্তদল নবপল্পব। 
তামূপত্রক (পুং) [ তাত্রপত্র দেখ।] 
তামূপর্ণ, দিংহুল দ্বীপের নামান্তর (410১816 )1 
[মিংহল দেখ।] 
তাত্রপর্ণা, মাক্জাজের অন্তর্গত তিন্লেবেণি জেলার একটা নদী । 
ইহার স্থানীয় নাম “পরুণৈ”। টলেমী ও পেরিপ্লাম্‌ ইহার 
উল্লেখ করি! গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপগ্ন 
হইয়া দক্ষিণপূর্বাভিমুখে শর্শদেবী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তৎপরে 
উত্তরপূর্বমুখে তিরেবেলি হষ্টতে পালমকোটা পর্যন্ত তৎপরে 
কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ববমুখে গিয়! বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
ইহার মূলে চিন্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘা 
মোট ৭*মাইল। এই নদীগ্কার! তিন্লেবেলি জেলায় ১৯৫০০ 
বিঘ! জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল সঞ্চারের সুবিধার জন্য 
স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তত হইয়াছে। সর্ধশুদ্ধ 
আটটা এনিকাট আছে; সাতটা হিন্দুরাজগণের প্্রস্তত, 
৮মটা শ্রীবৈকুষ্ঠম্‌ নামক স্থানে ১৮৬৭ খুষ্টান্ে ইংরাজ ছারা 
নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শেষ হুইক্বাছে। 
এই এনিকাট সমুদ্রপৃ্ঠ হইতে ৩৭:৪* ফিটু উচ্চ। কখন 
কথন নদী এত পূর্ণমান্রায় ভরিয়া উঠে যে, তখন এনিকাট 
ডুবিয়া যায়, এ পর্ধ্স্ত এরূপ ডুবিয়া! এনিকাটেক উপরেও 
১১ ফিটু জল জমিতে দেখা গিয়াছে । ইহার তীরে কোল- 
কাই নামক একটা স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর 
হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটা সমুদ্রবর্তা 
বন্দর বলিয়া জানা যাঁয়। এই কোলকেই: এখন গ্রামাত্রে 
পর্যাবমিত। তামিল ভাষায় কোলকেই অর্থে সেনাদল ব! 
সেনা-শিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটা ক্ষুদ্র গ্রাম 
সমুদ্র হইতে ছুই মাইল দুরে আছে। মার্কপোলে! এই কয়াল* 
কেই কয়েল বলিয়া উল্লেথ করিয়1 গিয়াছেন। 
রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধানত পুরাণে এই নদীর 
উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অন্থুশাসনে এই 
নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে “দক্ষিণে চোড়গণ ও পাগ্যগণ 
তত্বপন্ধী_ (তান্রপর্ী) পর্যাস্ত রাজদ্ব করিতেন, যেখানে 
বৌদ্ধধর্খের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল? | 
এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক. ভাত্রপর্নী নদী 
- আছে, তাহা! পশ্চিমমুখে ত্রিবাহুড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। 


২ বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত বেলগাম্‌ জেলায় ঘাটগ্রভ! 


নরীতে গিদ্ধিহল নামকন্থানে তাত্রপর্ণী নামে এক উপনদী 


দক্ষিণ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী বারা 
নিকট মল্ল প্রভা! শিখরে গ্রবাহিত। 
৩ দিংহলদ্বীপের একটা নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল 

তাত্পর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ অধ্রিষ্ঠা। 

তামুপণীয় (পুং) সিংহলদীপবাসী বৌদ্ধ। 

তামূপল্লব (পুং) তাত্রাণি পল্লবানি যন্ত বনত্রী। অশোক- 
বৃক্ষ, পর্য্যা়--হেমপুষ্প, বঞ্চুল, কক্ছেলি, পিগুপুষ্প, গন্ধপুষ্প, 
নট। (ভাবপ্র* ) 

তামৃপাকিন্‌ (পুং) পচতে ইতি পাঁকঃ পচ্‌-ঘঞ্‌, তামরঃ রক্ত- 
বর্ণ; পাকঃ পরিণতি র্ত্যস্ত ইতি ইনি। গর্দভাও বৃক্ষ, গাধি- 
ভাট গাছ। (রদ্বমাল!) 

তাম্পাত্র ( ক্লী) তাত্রনির্ষিতং পাত্রং কর্ধা | তাত্রময় পাত্র, 


তাত্রপাত্রে তর্পধ প্রশস্ত । কোন দৈবকার্ধ্য করিতে হইলে 


তাত্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ । 
তাত্রপাত্রে মধু ও ছুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়। 
*নারিকেলজলং কাংস্তে তাত্রপাত্রে স্থিতং মধু। 
গবাঞ্চ তা্রপাত্রস্থং মগ্যতুল্যং স্ৃতং বিনা ॥” (স্বতিমাগর) 
তাত্রপাজে ঘ্বৃত রাখ! গ্রশস্ত । তাত্রপাত্রে দধি ও মাংস দুঘ- 
ধীয়, কিন্ত দ্রব্যাস্তরযুক্ত মাংস ও ঘ্বতযুক্ত দি দুষণীগ্ নহে। 
তাত্রের পাত্র প্রশস্ত। তাত্রপাত্রাভাবে মৃৎ্পাত্রই হিতকর 
“জলপাত্রস্ত তান্ত তদভাবে মদে! হিতং1” (ভাবপ্র* ) 
২ তাত্রশাসন, যে তাত্রপট্রে লিখিয় রাজ ভূম্যাদি দান করেন। 
“তাত্রপাত্রে কুলং লেখ্য শীসনানি বুনি চ। 
এতেভোা দত্তবান্‌ পূর্বং কলৌ ধল্লালসেনকঃ ॥” 
(হরিমিআ্ কারিক1। ) 
তামুপাদী [ন্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা । (রাজনি") 
তামূপুষ্প (পুং) তাত্রবর্ণ পুষ্পং যন্ত বহুত্রী। রক্তকাঞ্চন- 
পুষ্পবৃক্ষ, পর্যায়--কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, 
কুগুলী, স্বস্তক, স্পরকেশরী। ২ ভূমিচল্পক, ভূঁইটাপ!। 
(ব্রি) ৩ রক্তপুষ্পঘুক্ত মাত্র। (ব্লী) তাং পুষ্পং কর্শধা । 
৪ রক্তপুষ্প। * 
তামুপুষ্পিকা সী) তাব্রবর্, পুম্পং যন্তাঃ বহুতী কগ্‌টাপি 
, অতইন্বং। রক্তত্রিবৃৎ। লাল তেউড়ী। (রাজনি') 
তামপষ্পী (সা) তাং পুষ্পং যন্তাঃ এট 
১ ধাতকীপুষ্প, ধাইফুল, পর্য্যায়_-ধাতুপুষ্পী, কু্রা, স্স্তিক্ষা 
বহুপুষ্পী, বস্ছিজ্বাল!। (ভাবপ্র+) ৃ 
২ পাটগাবক্ষ, দিপা তকাহা 
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তামুযোগ 


তাত্্রপ্রয়োগ (পুং) উষধবিশেষ। প্রস্তত গ্রণালী_-৮ তোলা 
নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটটায় তিন 
বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন. করিয়া লইবে ॥ পরে পার! 
৪ তোলা ও গন্ধক ৮.তোলা৷ এই উভয়ে কজ্জলী করিয়! 
প্র কজ্জলীর অদ্ধভাগ জামীরের রমে মাড়িয়। তাহা দ্বার 
পুর্বোক্ত তাত্রপ্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর এ তাত্রপাত্র 
অন্ধমুষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টা পুট দিবে। 

ইহার মাত্রা ২ রৃতি। অন্ুপান মধু ও. দ্বত।. ইহা 

ফেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। 
(ইভষজ্য রত্বা* ভগন্দরাধিকার ) . 

তাআফল (পুং) তা্রংকরক্তবর্ণং ফলং বন্ত বহুত্ী। ১. আঙ্কোঠ 
বৃ্ষ। (রাজনি* ) (ভ্রি)২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) 
তাত্ং ফলং কর্ম্ধ। । ৩ রক্তফল। 

তাআফলক (র্লী) তাম্রনির্ষিতং ফলকং মধ্যলো* কর্খাধা। 
তাতনিন্মিত পষ্ট। [ তাত্রপষ্ট দেখ । ] তামার চাদর. 

তাত্রমুখ (তরি) তাত্রং মুখং যন্ত বনুত্রী ॥. অরুণবদন, যাহাদের 
মুখ রক্তবর্ণ। 

তামুমূল। (দ্্রী) তাং মূলং যন্তাঃ বনুত্রী অজাদেরাকৃতিগণত্বাৎ 
টাপ্‌।১ ছুরালভ1। ২ লজ্জালু। লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ” 
হিন্দীভাযায্স খিরাই । ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) 
তাত্রং মূলং কর্মধা। ৬ রক্তমূল। 

তাম্সগ (পুং) তাতরঃ রক্তবর্ণঃ মুগঃ কন্মমধা। লোহিতবর্ণ হরিণ 

তামুযোগ (পুং) তাতন্ত যোগঃ ৬ত৫। চক্রদত্তোক্ত উধধ- 
বিশেষ । প্রাস্তুত প্রণালী_-পারদ ১ মাঝ! ও গন্ধক ১ মাষ। 
লইয়! যথাবিধানান্থুসারে শোধন ও মদ্দন করিয়া কজ্জলী 
করিবে, তৎপরে এ কজ্জলী একটা দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে 
রাখিয়া তদুপরি কাটানটের মূলচুর্ণ ২ মাষা দিবে, তাহার 
পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টকবেধ যোগা নেপালদেশীয় 
তাম্রপাত আমরোলীর রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ষধে 
ঢাক! দিতে হইবে এবং কাই বা লেই করিয়া তাত্রপাত 
মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমন্ধপে ড় লাগাইয়া দিবে, যেন 
উহা! ভেদ করিয়! লিয়ে বালুক! প্রভৃতি এরাবেশ করিতে 
নাঁপারে। তদুপরি বালুকা দিয় পাত্র পুর্ণ করিতে হইবে । 
তৎপরে পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘণ্টাকাল জাল 
প্রদান করিয্না পাত্রটা নামাইতে হইবে । 

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকাগুলি বাহির 

করিয়। ফেলিবে এবং নিয়স্থ তাত্রপাত ও কজ্জলী ছি 
তুলি একত্র বলে পেষণ করিয়া জা 


৯ 3 





তাত্রলিপ্ত 


খঁ পেষিত চূর্ণ ১ রতি, ভ্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুঢুর্ণ 
৯ রতি ও বিড়ঙ্গচুর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘ্বত ও 
মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজ্ল পান করিবে। উক্ত 
স্্ব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি 
_ করিয়া! যুন্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর. হইতে 
: এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। 
উক্ত উষধের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রিফল! ও ভ্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও 
এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়গ্গের 
মাত্র! ঠিক রাখিতে হইবে। যদ্দি রোগীর কোষ্ঠবন্ধ থাকে 
এবং বিরেচন আবশ্তক হয়, ভবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, 
তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হুই্বে। এই তাত্রযোগ গ্রহণী- 
রোগের একটা উত্তম উষধ। ইহাতে অন্্পিত্ত, ক্ষয় ও 
শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয় অগ্নির বৃদ্ধি 
হইয়। থাকে । (চত্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার ) 
তারসায়নী (তরী) তাত্ররসন্ত রক্তনির্ধাসন্ত অয়নী *তৎ। 
গ্রোরক্গদুপ্ধ। ( জটাধর ) 
ভালিপ্ত, একটা অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত তীগ্ম- 
পর্ব (৯৫৬ ), হরিবংশ, ব্রহ্মাগুপুরাণ, অথর্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি 
পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শবরদ্রাবলী, 
তিকাণ্শেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিস্তামণিতে ইহার এই 
কয়টা পর্যায় দেখা যার__ 
তমোলিপ্রি, তামলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, তামলিপ্তী, 
দামলিগ্ু, তমালিনী, বিষুগৃহ। 
জৈমিনিভারতে রত্বনগর এবং বঙ্গকবি পি 
অহাভারতে বত্াবতীগুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার 
স্থানীয় একটা গ্রাচীন নাম রত্বাকর। বর্মান নাম তমো- 
লুক, তম্লুক ব! তাম্লুক। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামলিতিন্‌ (909811695) 
এবং মহাবংশ ও: দাখবংশকার তামলিত্তি নামে এই স্থানের 
২ উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্ধই সংস্কত তাত্রলিশ্তি শব্ধ 
হইতে উৎপন্ন। 
গ্রীকদূত মেগস্থেনিস্‌ গঙ্গার পরপারে তাক্তি 
(190) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক 
_মাক্রিগুল সাহেবের মতে ধী শব্দ তাত্রলিপ্তবাসি-নির্দেশক | * 
_ তাম্রলিখ্ের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথ! 
বলেন, কিন্তু কেন এই লাম হইল, এখনও তাহা! স্থির হয় 
.. নাই। [তমলুক দেখ ।] দিখিজয়গ্রকাশে নাম সম্বন্ধ 
__ একটা অদ্ভুত উপাথ্যান আছে, তাহা এই 
মায়া ০ দেন এগ তি ৪1 5. 389৭ 
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যে সময়ে বৃন্দাবন বাসুদেব রাষলীলা করিতেছিলোন, 
সেই সময় তাহার ইচ্ছায় চন্নতর্য্যের স্তস্তন হইয়াছিল। পরে 
সুর্যাদ্েব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন 
করিব, তুমি উদদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি 
লইয়। উিত হইলে তাহাতে জোযাতন্গ! পতিত হুইল, তখন 
অরুণ দৃরীভূত হইয়। সসুদ্রপ্ান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ঠ 
হইয়াছিল সেইস্ীন তাঅলিগ্ড নামে খ্যাত হয়। * পরে 
বাসলীল। অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন 
ও মেই স্থান ধনধাগ্যবান্‌ হুইয়! পড়িল। 

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ 
হুয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কলিগ্গের পার্শে ছিল। 
পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খুষ্টজন্মের ৩*৭ বর্ষ পুর্ব 
হইতে তাস্্রলিগুনগরী সমুদ্রকৃলবর্তী একটা বন্দর বলিয়! 
বিখাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাঁজ এই বন্দরে অর্ণব্যানে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের 
আরাধ্য বৌধিদ্রম লিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,_যাহার 
জন্য সাগরকুলে দাঁড়াই! সম্রাট ধর্মাশোক বিলাগ করিয়া- 
ছিলেন +| দাঁথবংশে লিখিত আছে, দস্তকুমার ও হেমমাল! 
এই প্রাচীন বন্দরে জলধানে উঠিয়। বুদ্ধদত্ত সিংহলে লইয়া 
গিগ্সাছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জান! থায় যে 
শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। 
ুষটীয় ৫ম শতাবে চীন-পরিরাজক ফা-হিয়ান্‌ ছুই বসরকাল 
এখানে আবস্থান করিয়। বৌদ্ধ পর্গ্রস্থাদির গ্রতিলিপি লইয়া 
সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। $ স্টাহারও ছুইশত 
বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং এখানে অর্ণবপোতে 
আরোহণ করিয়াছিলেন ? কিন্ত তৎকালে নগর হইতে সাগর- 
জোত কিছুদুরে সরিয়! গিয়াছিল $) 
পাগববিজঙ্ক নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে-- 

“তান্রলিগ্রদেশযক্ষে ভাগীরথ্যান্তটে নৃপ । 

ব্রিযোজনপরিমিতো৷ গাবে যত্র চ ভূরিশঃ ॥” 

ভাগীরবীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযৌজন পরিমিত তান্রলিপ্ত 
দেশ, যেখানে অনেক গোরু আছে। 





* *জ্যোততাপতিতকিরশৈদু'রীতুোহি চাকণঃ। 
সমজপ্রান্তভূষৌ চ নিমগ্রস্চাতিমোহিতঃ ॥ ৫৮ 
অকুগাথা সারথেশ্চ জেপনাৎ নৃপশেখর । 
তাত্রলিগ্তমতে| লোকে গায়ন্তি পূর্বববাসিন:॥” নাগ 
ব মহাবংশ ১৯শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ 
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ও 
ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট | পক্ষ অবলদ্ধন করিয়াছিল। শিবা 


তাত্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল। 
দ্বিশতাধিক বর্ধ পুর্ধে লিখিত দিশ্রিজয় প্রকাশে লিখিত 
আছে-- 
*মগ্ুলঘটদক্ষিণে চ হৈজলম্ত চ ছাত্তরে। 
তালিপ্ডো গ্রদ্দেশশ্চ বণিকন্ত নিবাসভূঃ ॥ 
দ্বাদশযোজনৈযুক্তঃ রূপানপ্তাঃ সমীপতঃ ৮ 
মগ্ুলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের 
বাসভূমি তাত্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপ! অর্থাৎ 
রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত। 
দিখ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাশ্রলিপ্ত 
নগর সমদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে 
মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া! পড়িত। 
এখন আর তাঅলিপ্ড নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন 
ত্রিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে । 
[ তমলুক শব্ধে বর্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য । ] 
পুরাতত্ব। তাত্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, 'উপ- 
নিষদ্‌ অথব! রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও 
মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 
রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্তী জনপদের উল্লেখ আছে, 
কিন্ত এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ ন| থাকায়, বোধ হয় 
তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের 
সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। 
কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। কিন্তু-_ 
*কলিঙ্গস্তাত্রলিগুশ্চ পত্ভনাধিপতিস্তথা” 
ভারত আদি.১৮৬।৩১। 
মহাভারতের এই বচনান্থুারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত 
বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। 
* ড্রোণপর্কে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশু- 
রামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হুইয়্াছিলেন। * 
সভাপর্কের মতে রাজন্ুয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার 
রাজাকে পরাজয় কনিয়! কর আদায় করিয়াছিলেন। 
ৃ এ (ষভাপ* ২৯ অঃ) 
, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ ছুর্য্যোধনের 
সীট শী 
* “অঙববঙ্গকলিগগাংস্চবিদেহান্‌ তাত্রনিগুকান্‌। 
শিবীনন্কাংস্চ রাজন্ান্‌ দেশাদেশাৎ ষহশ্রশঃ। ! 
নিঙ্ঘান শিত্বাপৈর্জামদস্থাঃ গ্রতাপধান্‌" (ভারত জোগ ৭5১১) 














বা 
কারার রমিজ 

অন্যে চ বহবে৷ শ্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥৮ (ড্রৌগপ* ১১৯১৫) 

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় 
এখানে শ্নেচ্ছের রাজন্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্বে 
লিখিত আছে-_ 

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাঅধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় 
মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সনয় অজ্জুনের অশ্ব তাহার 
অশ্ের নিকট আমিল। তাত্রধবজের সেনাপতি বছলধবজ 
সেই অশ্ের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাত্রধবজকে জানাই- 
লেন। অনতিবিলম্বে শ্রীরঞ্চ গৃব্যহ রচনা করিয়া অশ্ব 
উদ্ধার করিবার জগ্ত অগ্রসর হুইলেন। অজ্জুন, অনুশা, 
প্রায়, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বজ্ধবাহন 
প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাত্রধ্বজের সহিত 
তাহাদের ঘোরতর ঘুদ্ধ হইল। মহাবীর তাত্রধ্বজের নিকট 
একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষণা- 
জ্ছুন পর্যন্ত মুচ্ছিত হইয়! পড়েন। মখিপুরে এই ঘটনা হয়। 
ঘটনাক্রমে ময়ুরধ্বজের যন্ভীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অঙ্জুনের, 
অশ্বও রত্পুর ( তাম্রলিপ্ত ) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাত্র- 
ধবজ মৃচ্ছিত কৃষ্ণাঙজ্ছুনকে ফেলিয়া আশ্বের পশ্চাৎ পশ্চা্ 
পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল 
কথা জানাইলেন। ময়ুরধবজ পুত্রের মুখে ক্ৃগার্জুনের অব- 
মানন! শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুভ্রকে যথেষ্ট 
ভতৎষন! করিলেন। এ দিকে মুচ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
ও অঙ্জুন বালকবেশে র্বপুরে আনিয়া ময়ুরধবজের নিকট 
উপস্থিত হইজেন। এখানে কৃ ছলনাপূর্ববক মযুরধবঞ্গকে 
জানাইলেন যে তীহার এক পুজকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি 
রাজা! আপনার অদ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে দিংহ 
তাহার পুন্রটী ফিরিয়! দেয়। ধার্টিক গ্রবর মযূরধ্বজ তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। সহধর্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাঅধ্বজ উভ- 
য়েই তাহার জন্ত স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হুইয়া*. 
ছিলেন। কিন্তু রাজ! তাহাদ্দিগকে অনেক বুঝাইয়। আপনার 
অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন । ভার্ধ্য। ও পুল্র উভয়ে 
মিলি়া করাত দ্বারা রাজ! ময়ুরধ্বজের মস্তক দ্বিণ্ড করিল । 
এই সময় সাধুচেতা মমুরধ্বজ সকলকে সগ্যোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, ”পরের উপকারের জন্ত যাহাদের শরীর ও অর্থ, 
তাহারাই প্রক্কত মানষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপ- 


কারে ব্যয়িত না হয়, তাহা! সর্বদা শোচনীয়”. (গুল / 


। চা 


|] 





তা্রলিশ্ত 


খান্ুদেব মযুরধবজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎ্সর্গে অত্যান্ত মুগ্ধ 
হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন । নর-নারায়ণের-ূপ 
দেখিয়া আজ মযূরধবজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন র্বাজ্য- 
সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকুষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১) 

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূর- 
ধ্রজ সর্ধাদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্টার্ছুনের সহবাসে থাকিতে 
ও সর্বদ! তাহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিগ্রায়ে একটা 
জবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মুর্তি স্থাপন 
করেন, এই মৃর্ঠদ্বয এখন জিষ্ুনারাযণ নামে খ্যাত । বহুকাল 
হইল, সেই প্রাচীন মন্দির বূপ-নারায়ণের গর্ভশাযী হইয়াছে; 
এখন সেই ৃষ্ঠিদ্ধয় অন্য একটা মন্দিরে রক্ষিত আছে। 
বর্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাটীন হইবে ন1। 

তাত্রলিপ্তমাহায্মো লিখিত 'আছে-_ 


“তমোলিপ্ত তীর্থ প্রীরুষ্ের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 


অজ্জুনকে বলিগ্নাছিলেন, দেখ অজ্ঞুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা 
প্রীতিকর স্কান আর আমার নাই। লক্ষী যেমন আমার বক্ষঃ- 
স্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ু পরিত্যাগ 
করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়। তুমি নিশ্চয় জানিও, 
কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্ত এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না ।+ (২) 

এখানকার লিফুঃনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও 
কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাত্রলিপ্রমাহায্মো 
লিখিত আছে-_ পু 

"কপালমোচনে কবানথ। সুখ: দা জগংপত্ে:। 

“ বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিগ্যাতে ॥৮ 

কপালমোচনতীর্থে নান করিয়া জিষুনারায়ণ ও বর্গ- 
ভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না| এইন্প 
তাঅলিপ্রের মাহাম্থাস্থচক অনেক ৯ স্থানীয় মাহাক্স্ে 
বর্ণিত আছে? 

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট 
বিশেষ খ্যাতিলাভ. করিলেও বহুদিন হইতেই তাঅলিপ্রের 
সেই পুর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে 


কা 


(৯) জৈমিদিভারত &১ হইতে, ৪৬ অধায়। কাশীদাসী মহা- 


ক্কারতেও এই টা আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই । 


(২) "তসোলিপ্াৎ পরং স্থানং নাম্মাকং প্রীতিকিযাতে। 
|  আমকং হা লগ্যা। যখাত্যাজাং তথা ম। 
 ভমোলিপ্ত: নহি ত্যাজামিবসেব স্নিশ্চিত। 


সব 
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[ ৬৯১] 


তাত্লিপ্ত 


সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্ঘযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ 
ভাবিয়া এই স্থান.দর্শন করিতে কেহ গমন করেন ন1। 

তাত্রলিণ্ডের পূর্বসমদ্ধি কেন বিলুগ্ধ হইল? এ মম্থন্ধে 
দিশ্বিজয়গপ্রকাশ নামক সংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটা 
অপুর্ঘ উপাধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহ! এই-- এ 

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অঙ্কশান্্রবিশারদ রাজ! 
জন্াগ্রহণ করেন, তিনি তাত্রলিপ্ত ও কাশজোধ! শাসন করি- 
তেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ত্রাঙ্গণ আনাইয়! 
ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া! ছিলেন; ঘটনাক্রমে এক 
দিন এক ব্রাঙ্ছণ আপিয়। রাজার নিকট শত ভার রৌপা 
প্রার্থনা করিলেন । রাজ! পরগুধার জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি 
কোথা হইতে আগিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন ?” 
্রাঙ্মণ উত্তর করেন, “ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে 
মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢ্যগোন্ে আমার জন্ম! আমায় 
তিনটা বিবাহ করিতে হুইবে। যর্দি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ 
করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।” 
রাজ ব্রাহ্মণের অনঙ্গত বাকা শুনিয়া “দুর দূর করিয়া 
তাহাকে তাড়াইয়! দিলেন। ব্রাক্গণ এই বলিয়া রাাকে 
শাপ দিলেন, “তুই নির্বংশ হ, আজ হুইতে তান্রলিপ্রের 
মধো মধ্যে শস্তশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত 
হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার 
অধিবাদিগণ ক্রিয়াহীন, শ্লীপদ ও বৃদ্ধিরোগে ভূগুক। যেন 
কেহ আর এখানে ন্মুথী নাহয়। কলির ৪৫০* বর্ষ হইলে 
এখানে শ্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্বংশ হইবে 
এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন ।” (৩) 

এখন কলির গতান্ধ ৪৯৯৭। যদি দিপ্রিঞয়প্রকাশ 
মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯৭ 
বর্ষ গত হইল বর্গভীম! দেবী অন্তথিত হইয়াছেন, এখন 
কেবল তাহার মূর্তিধানি পড়িয়া আছে। 

এখানে কৈবর্ভজাতিরই বাস অধিক, ব্রাঙ্গণ অথবা 
কারস্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার 
তরাঙ্গণগ্ণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হুইয়াছে। বোধ হুয়, 
এই জন্ত দিখ্রিজয় গ্রকাশে তাত্রলিপ্র“ব্বরণে লিখিত আছে. 





(৩) *কলের্ধসহস্্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ। 
তদ। গ্নেচ্ছমুখ! দেশে ভাস্রলিপ্টে ছি ভাষিনঃ। 
তব বংশাহি নির্বংশা ভবিযাঞ্ডি তদ। খলু। 
ভীমাদেবী ভদৈবাপি নিজধ।ন গমিষাতি। 
অর্থহীন! বলৈহীন। ভাবিনো মানবাঃ সদ (* 
ঠা € লি ১৯৯৭! ) 


মা 
$ 
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*গ্রায়ে। ভানকবিপ্রাশ্চ বভুবুঃ পতিতাঃ ্বিজাঃ । 

কৈবর্তদদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ধীরতাঃ সদা ॥” 
 বর্গভীমার মন্দিরের উপর ষে শ্লেচ্ছের লক্ষ্য হইয়াছিল, 
তাহা তথাকার বাদশাহী পন্জী দৃষ্টে জানা যায়। 

পূর্বকালে তাআ্লিণ্ডে ঘে সকল রাজ! রাজস্ব করেন, তাহা- 

দের ধারাবাহিক বিবরণ পাঁওয় যায় না। অধিক দিন এখান- 
কার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ধ হইয়াছে; বর্তমান রাঁজ- 
বংশের পুক্রাদিক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়। 


১ বিদ্তাধর রায় । ২১ কৌশিকনারায়ণ রায়। 

২ নীলক্ রায়। ২২ অজিতনারায়ণ রায় ॥ 

৩ জগদীশ রায়। ২৩ ক্কঞ্ণকিশোর রায়। 

৪ চন্দ্রশেখর রায। ২৪ চন্ত্রার্ক রাক্ম। 

& বীরকিশোর রায়। ২৫ মৌদ্তরীকিশোর রায় । 

৬ গোবিন্াদেব রায়। ২৬ ইন্দ্রমণি রাঁয়। 

৭ যাদবেজ্ রায়। ২৭ সুধস্বা রায়। 

৮ হুরিদেব রায় ॥ ২৮ মৃগয়াদেবী। ( ুধন্থার 
৯ বিশ্বের রা ভগিনী ও কুমার জমিন্ভঞ্জ 
১* নৃসিংহ রায়। রায়ের স্ত্রী ।) 

১১ শভচন্্র বায়। ২৯ ভানুরায় ॥ (মুগয়ার পুত্র) 

" ১২ দীপচন্্র রায়। ৩* লঙ্গ্মীনারায়ণ রায়। 

১৩ দিবাসিংহ রায় ॥ ৩১ চক্দ্রাদেবী (লক্গমীর কন্ত1 ও 
১৪ বীরভত্র রায়। রাজ! নিঃশস্করায়ের স্ত্রী) 
১৫ লঙ্গমণমেন রায় । ৩২ কালুভূঁঞা বায়। , 
১৬ রামচন্দ্র রাঁয়। ৩৩ ধাঙগড়ভূ' ঞা রায়। 

১% পল্মলোচন রায় ৩৪ সুরারিভূ'ঞা রায়। 

১৮ ক্কষ্চন্জ রায়। ৩৫ হরবাবভূ এগ রাঁয়। 

১৯ গোলোকনারায়ণ রাঁয়। | ৩৬ ভাঙড়ভূ' এন রায়। 

২০ বলিনারায়ণ রায়। (১৩২৫ শকে মৃত্যু ) 


৩৬শ রাজা ভাঙ্গড়তূ'এঞার পর পুক্রাদিক্রমে প্রত্যেক 
বাজার রাঁজাকাল লিখিত আছে। 


নাম রাজ্যশক 
৩৭ ধিতাই রা . ১৩২৬--১৩৭০ | 
৩৮ জগন্লাথভূ ঞ1 রাক্ক ১৩৭১_-১৪১৩। 
৩৯ যছনাথভূ ঞা রায় ১৪১৪--১৪৪২। 
৪* রামভূ ঞা রায় * ১৪৪৩--১৪৮১। 


8:.401,::584৯১-5১%০১-১38-088,8555816548 51 
০ ইহায় দুই পুত পোষ্ট ্মন্তরায় ও কনিষ্ঠ আিলোচন রায়। 
দত্তের ৭ পুত, তন্সধো জোষ্ঠ কেশব, তৎপরে শ্কাম। মনোহর, হরি, |. 


জনন্থ। রূপ ও ভূর্গাদাল। জীমদ্থের মৃতুার পর তাহার কনিষ্ঠ: সহোদর 
জিংলোচদ।-. ছোষঠ কেশ ০", আর হয গু পরতোক /১* গাই করিয়। 
অংশ গাইলেন। 
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৪১ ীমস্তরার় ( রাজ্যশক) ১৪৮২--১৫৩৪) 
৪২ ভ্বিলোচন রায় 4৯7-" ২১ 
৪৩ হরিরায় নাগাদ ১৫৭%। 


৪৪ বাঁমরায় (হরির পুজ) ৮/১০ 
$৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুজ্র 1৮১৯ 


৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) //১* 
৪৭ গ্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুজ) 1%১৯ 


কুপানারায়ণ 7 (নরনারায়ণের 
কমলনারায়গ ) ছুই স্ত্রীর পুজ ) 
১৬৭৪ শকে কৃপানারারণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ 
সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮* শকে নবাব মস্নদী মহম্মদ খার 
অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। 
প্র বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়। 
বাজবাটার হাতার মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের 
কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শবে দ্রষ্টবা। ] 
রাজ! লক্গীনারায়ণ ও কুত্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে 
ও গ্রাজারা কর ন| দেওয়া! জমীদারী নিলাম হুইয়া যাক্স। 
অর্ধাংশ স্ুলতানগাছার মধুক্থদন মুখোপাধ্যায় ও 'অপরাদ্ধ 
কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবাবুর অংশ বিক্র্ 
হইলে মহিযাদলের রাজা লইয়! এখন দখল করিতেছেন:। 
১২৬২ সালে রাজা লক্মীনারায়ণের মৃত্য হয়। ভাহার ছুই 
পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্ত্র। উপেন্ত্র নিঃসন্তান ছিলেন. ৯২৯৫ 
সালে নরেন্্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারও ছুই পুজ 
জোর্ঠের নাম ঘোগেন্দ্রনারারণ। 
তাত্স্লিগুক (পুং) তাত্রনিপ্-স্থার্থে কন্‌। দেশবিশেষ। 
তাআলিপ্তিক]। স্ত্রী) [ তাত্রলিপ্ত দেখ ।] 
তাআ্লিত্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ। 
তাত্বর্ণ (পুং) তা্ন্তেব বর্খে। ষ্ত বহুত । ১ গ্িবাহ ভূ) 
(ব্রি) ২ তাজবর্ণযু্ত মাত্র । কর্মধা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় 
দ্বীপভেদ, মিংহল। [ সিংহল দেখ । ] 
পভারতন্তান্ত বর্ষস্ত নবভেদান্‌ নিবোধ মে। রঃ 
ইন্রদ্বীপঃ কসেরস্চ তাজবর্ণে। গভক্তিমান্‌ ॥৮ (মহস্ত ১৯৩৮) 
তাতঅবর্ণা (রী) তাঅন্তেব বর্ণং যন্তাঃ বছতী। উ্রপু্রঙ্গ, 
জবাফুল। (শব্দচ*) 
তাত্রবল্লী (ত্র) তাঅবর্ণ। বন্পী মধ্যলো* কর্প্ধা'। ১ অঞি্ঠা। 
২ চিত্রকূটদেপীয়া। লতা) পর্ধ্যায_-তাতা, তালী, তমালী, 
তালিকা, সুঙ্ষব্মী, জুলোমা, শোধনী, তালিকা। ইহার 
গুণ কষায়, কফদোষ, মুখ ও কঠ্ঠোখদোষন।শক এবং শ্রেম্মা 
গুদ্ধিকারক। (বাঁজনি” ) ৮4 র 


] ১৫৭১--১৬১৯। 
) ১৬১৯---১৬৫৪ ) 


] ১৬৫৬--১৬৮* | 
! 


 তাত্রারুণ 
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ভায়ুশ 





তাত্্রবীজ (পুং) তাত্রং বীজং যন্ত বহুত্রী। কুলখ, কুল্খি 
কলাম । (রাজনি') (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (কী) তাং 
রক্তং বীজং বর্ধধা। ৩ রক্বর্ণ বীজ । (ত্ত্রী) ৪ কুলখিক। 
তাত্ররুক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলখ। ৩ রক্রবর্ণক বৃক্ষ। 
তাত্ররুস্ত (পুং) তামং বৃস্তং যন্ত বনুত্রী। ১ কুলথ কলায়। 
(ত্রি)২ রক্তবৃস্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃস্তং কর্মধা। 
৩ রক্তবৃস্ত। 
তাত্শাটীয় (পুং) তাঅবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধমন্প্রদায় ভেদ । 
তাত্রশাসন (লী) তারে তাত্রপট্রে লিখিতং শাসনং। তাত্রপষ্টে 
বাজনির্দিষ্ট অন্ুশীসন | [ তাঁত্রপট্ট দেখ ।] 
তাত্্রশিখিন্‌ পুং ্রী) তাত্রবর্ণ। শিখা চূড়া স্তাস্ত ইতি ইনি। 
কুকুট, কুকড়া। (জটাধর) (তরি) তাত্রশিখ! যুক্ত । 
তাত্রসার (ক্লী ) তাত্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারোযস্ত বনত্রী। ১ রক্ত- 
চন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র । (পুং) রক্তঃ সারঃ 
কর্শধা। ৩ রক্তসার। 
তাত্রপারক (রী ) তাত্রমার-স্থার্থে কন্‌। রক্তচন্দন। (রাজনি) 
(পুং) রক্বর্ণঃ সারে যস্ত ইতি কপ্‌। রক্তথদির। (রাজনি') 
তাত্সারিক (পুং) তাত্রঃ সারোহস্তাস্ত ঠন্। ১ রক্তথদির। 
২ রক্কচন্দন। ( শব্দার্থচি') 
তাত! (তরী) তাত্রটাপ্‌। ১ সৈংহলী। ২ তাঘ্রবন্লীলতা। 
৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষগ্রজীপতির কন্যা, ইনি কশ্তপের অগ্ততম 
পরী । ইহার গর্ভে কশ্তপের ৬টী কণ্তা! হয়, তাহাদের নাম__ 
শুকী, শ্রেনী, ভামী, স্ু্রীবী, শুচি ও গৃথ্িক।। (গরুড়পুং ) 
তাত্রাকু (পং) উপদীপ তেদ। (শব্বরং)। 


তাত্রাখ্য (পুং) তাত্রমিতি আখ্যাযন্ত বছত্রী। উপদ্ধীপভেদ, " 


তাত্রন্বীপ। (শব্দমা" ) 
তাআক্ষ (পু ভ্্ী) তারে রক্তাভে অক্ষিণী ঘন্ত বুত্রী। অক্ষিন্‌ 
অচ্‌। ১ কোকিল। স্তরিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। (ব্রি) তাত্র- 
নয়ন, রক্তলোচন। 

“তত আসাগ্ক তরসা দারুণং গৌতমীগ্ুতং । 

ববন্ধামর্ষ তাত্রাক্ষঃ পণ্ুং রসনয়া যথা ॥” ( ভাঁগ* ১।৭৩৩) 
তাত্রাভ (ক্লী) তান্ত আভাইব আভা যন্ত বছুত্রী। ১ রক্ক- 
 চন্দন। (ব্রি) তাত্র। আভা যন্ত। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত। 
তাত্রীয়ণ (পুং) ঘাজ্ঞবন্ধ্যের এক শিশ্ঠু। 
তাস্রায়নি (পুং) গুরু যনূর্ষেদী একজন খষি। যাজ্ঞবন্ধ্ের শিষ্য । 
তাত্রারি (পুং) তারবর্ণ শক্ষতেদ €)। 

তাআজারুণ (ক্লী) ভীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইসা কান 


“তাম্রারুণং সমাসাগ্ ব্রঙ্মচারী সমাহিতঃ। 
অশ্বমেধমবাগ্মোতি ত্রঙ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥” (ভারত ৩৮৪ অঃ) 
তাত্রার্দ (রী) কাংস, কষা, কীসাতে তাজের ভাগ অর্ধেক আছে। 
তাত্ত্াবতী (্ত্রী) তাত্রমাধেয়ত্বেনাস্তাস্ত তাত্র-মতুপ্‌ মস্ত ব, 
সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তারের আকর। 
*তাঅবতী বেত্রবতী নগ্তন্তিআোহথ কৌশিকী।৮ 
(ভারত বনপ" ২২১ অঃ) 
তাত্রাশ্মন্‌ (পুং) তাত্রং আশ কর্মধা। পপ্মরাগষণি। 
“তাত্রাশ্বরশিচ্ছুরিতৈনথা্রেঃ।” (মাঘ) '“তাত্রাশ্নানাং 
পদ্মরাগানাং |” (মল্লিনাথ) 
তাঁঝ্সিক (পুং) তাত্রং তৎপাত্রাদিনির্মাণং কার্য্যত্বেনাস্তান্য 
তাত্রঠন্‌। ১ কংসকার, কীসারী। (জরি) তাত্রনির্িত। 
“কার্ধাপণস্ত বিজ্ঞেমন্তাতিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ 1৮, (মন ৮1১৩৬) 
তাত্িকা (ভ্ত্রী) তাত্রিক-টাপ্‌।১ গুঞা। ২ বাগ্চবিশেষ, মান 
রন্ধণাবাস্থ। ( ভূরিগ্র* ) 
তাতিমন্‌ (পুং) তাত্স্ত ভাবঃ তাত্র-ইমনিচ্‌ (বর্ণদূঢ়াদিত্যঃ 
য্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাজ্রের ভাব। 
তাস্তরী (ত্ত্রী) তাঅন্ত বিকার: ইতি অণ্‌ ততো! ভীপ্‌। ১ বাস্- 
বিশেষ, পর্যায় মানরন্ধ,।, বিকারিক1। (ত্রিকা* ) ২ ভারত- 
বর্ধীয় প্রাচীন ঘটিকামন্ত্র। ইহা! সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। অধুনা যুরোপীয় প্রুকৃ ও ওয়াচ” ঘড়ির বছল 
প্রচার সত্বেও ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকা- 
যন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মুখী) 
তায়োপজীবিন্‌ (ব্রি) তাত্রেণ উপজীবতি, ভাত্র-উপ-ভীব- 
গিনি। যাহার! তাত্দ্বাক্। জীবিক। নির্বাহ করে, কাংস্তকার । 
তাআ্ৌষ্ঠ (পুং) তার ইব ওষ্ঠে যন্ত বছুত্রী। যাহার অধর ও 
ও রক্তবর্ণ। সমাঁদ করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শক থাকিলে 
ওষ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হুয়। তাত্র ওষ্ তাআোষ্ঠ, 
তাত্রোষ্ট, একস্থলে অকারের লোপ অন্তস্থলে অকারের লোপ 
না হইয়৷ অ-ওকারে বৃদ্ধি কার হইল। (পাণিনি) 
তীত্ম্য (ক্লী) তাতন্ত ভাবঃ তাঅ-ম্যঞ্। তারের ভাব । 
তায়ন (ক্লী ) তার-ভাবে লুট্‌। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি। 
তায়িক (পুং) তায়ে পালনে মুগুরিতি ঠ4.। দেশবিশেষ, 
তর্জিকদেশ। 


তায়ু (গং) তায়-উন্‌। চৌর । (নিঘণ্ট,) রর 


“অপত্যে তায়বে! যথা নক্ষত্রা।”.( খক্‌ ১/৫০1২') 


তায়ুশ ( ারসী ) তত ধপ্জবিশেষ । ইহার অপর নাম সাযুরী। 


-ানাদি করিলে জ্মেধের ফল পাওয়া হায় এবং অস্তিমে | এই যর এস্রাজের 'অব্বভেদ মাত্র । কেবল ইহার খর্পরমূলে 


র্‌ ্ষলোকগ্রাপ্তি হ। 
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একটা কাষ্ঠাদিনির্শিত ময়ূরের ন্ুগ্রীবসুখ যোিত থাকিতে 


১৭৪ ্‌ 


তারক 
দেখা যাক তজ্জন্ত ইহার সংস্কত নাম মামুরী, পারন্ত নাম 
ভাম়ুশ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশশ্থ বিুপুরনিবাশী 


সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষর্ভা, এইক্সপ 


প্রবাদ আছে। (যন্ত্র) 

তার (ক্লী) ভাধ্যতে বিস্তার্ধ্যতে তৃ-ণিচ অছ। ১ রৌপ্য। 
(পুং) তারয়তি স্বজাপকান্‌ সংসারসমুদ্রাৎ ভূ-ণিছ্‌ন্অছু। 
২ প্রণব, ওষ্কার। 
“তারয়েদ্‌ যস্তবাস্তোধেঃ শ্বজপানক্তমানসং । 
ততস্তার ইতি খ্যাতো যন্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ ॥৮ (কালী'৭২অ') 

যাহার! এই মন্ত্রজপ করে, তাহার! ভবসংসার হইতে 

উত্তীর্থ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রেরে একজন 
সেনাপতি । বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা১।১৭সং) 
৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ সুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কৃর্চবীজ 
(ভীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ভ্রিজগতের উদ্ধার করিয়! 
থাকেন এই জন্ত তাহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র । ৯ অধ্যয়নবূপ 
প্রথম গোণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদা- 
ধ্য়ন করিয়! তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তাঁর- 
সিদ্ধি, ইহ! গৌণ সিদ্ধি * | (তত্বকৌ* ) ১০ বিষ 

*অশোকন্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ1” (ভাঁ* অন্ধ ১৪৯ অঃ) 

১১ উচ্চশব । ১২ (ব্রি) উচ্চশব্দযুক্ত । ১৩ স্করিতকিরণ। 

১৪ নিশ্মল। দিকৃবাচক শব্ধ পরে থাকিলে ভীর শব স্থানে 
তার হয়। ১৫ তীর। প্দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ” 
১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (৬, শ্রী, 
হী") (তন্ত্র')। 


তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১চস্ষুঃ। |. 


স্বার্থেকন্‌। (পুং) ২ নক্ষত্র । (ভ্ত্রী)৩ চক্ষুর কনীনিক]1। 
তারয়তি দৈত্যান্‌ তূ-ণিচ্খ,ল্‌। ৪ দ্বাদশ মন্বস্তরীদষ ইন্শক্র 
অন্ুরবিশেষ | এই অস্থুর ইন্ত্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়া- 
'ছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হুইয়! ইহাকে বিনাশ করেন। 

*খখতধামাচ তজেন্দ্স্তারকোনাম তদ্রিপুঃ। 

হরির্নপুংসকো! তৃত্বা ঘাতয়িষ্যুতি শঙ্কর ॥* (গরুড়পু* ৮৭৫১) 
€ অপর অন্থ্রভেদ, তারকান্থর। ৬ কর্ণ। ৭ভেলক। ৮ 
ছন্দোভেদ, এই ছনের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া! অক্ষর থাকে । 
প্ত্যধিকদশঘতি নৌ ভবেতাং ররৌ তারকা1” (বৃত্তরণ্) 


॥ এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [ তারকান্ুর দেখ ] 


» “উহ: শন্দোহধাযনং দুঃখ বিধাতা য় হুহৎপ্রাপ্ি:। দানঞ দিদ্ধ- 
যোহস্টো সিষ্ধেঃ পূর্ধেহস্কুণস্থিবিধ: 8" (সাংখকা*) 
2: ০১ অক্ষরন্বরূপএ্রহণমধ্যননং প্রথম- 
শির মুচাতে | 


চে 


[ ৬৯৪ ]. 


তারকাক্ষ 
তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকান্ুরং জয়তি দি-কিপ্‌ তুগা” 
গমশ্চ। কার্ডিকেয়, ইনি তারকাস্থরকে হত করিয়া! ইন্তরকে স্বর্গ 
সিংহাসনে পুন£স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্তিকেয় দেখ 1] 
তারকতোড়ী, রাগবিশেষ । পঞ্চমবর্জিত ও কোমল খবভ- 
যুক্ত। যথা-_ 
প্ধনিসাখগম * 1” (সংগীতরত্বা") : এ 
তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্মধা। তীর্থভেদ, গল্সা- 
তীর্থ, এই তীর্থে পিগড দিলে সকলেই যুক্ত হয় । 


তারকত্রহ্ধ (কব্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রক্গ 


কণ্মধা॥ বড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ও রামায় নমঃ”, পঞ্চক্রোশী 
কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব দ্বয়ং এই মন্ত্র মৃতবাক্তির কর্ণে 
প্রধান করেন এবং এ মৃত ব্যক্তি ফড়ক্ষরমন্ত্রগ্রভাবে মোক্ষ 
প্রাণ্ড হয়। 

এই ষড়গ্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্তরার! যাহার! 
ভক্তিপূর্বক উপাসনা! করে, নিশ্চন্নই তাহাদের মুক্তি হয়। 
এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহ! পাপীদিগেরও 
মোক্ষগ্রদ। নিত্য এইমন্ত্র জপ করিলে পাঁপ.রিনষ্ট হয় * 


তারকহিন্দোল-_হিন্দোলের মত ঠাট। পসা” বাদী, "গ” 


সম্বাদী, ইহাতে তীত্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়। 
যথাগ ম* ধনিসাখ। (সঙ্গীতর*) 


তারকাক্ষ (পুং)' অন্গুরবিশেষ। তারকান্থরের জোষ্ঠ পুত্র, 


তারকাক্ষ দেবতাদদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ 
ও বিছ্বান্মালী নামে ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর 
তপ করিতে থাকে, ইহাদের তাপে তুষ্ট হয়! ব্্ধা। বরদান, 
করিতে উদ্যত হইলে ইহার! প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ধ-. 
ভূতের অবধ্য হইব। কিন্তু ব্রঙ্গা! এই বর দিতে অস্থীকৃত 
হইলেন। তাহাতে ইহার! প্রার্থনা করিল যে, আমর! পুরত্রয়ে 
বাম করিব ও সকলের পুজা হইব। পরে ইহার ব্রচ্ধার বরে 
পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রক্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহার! 
পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়। অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া! মহশ্র 


বৎমরাস্তে কেবল একবার একত্র হইবে । সেই সময় যদি কেছ 


* "যড়ক্ষরং মহামন্ত্ং তাঁরকং ব্রক্উচাতে। 

যে ভুজন্তি চ মাং ভক্তা। তেযাং মুক্তির্ন সংশয়: ॥ 

কামায় নম ইত্যেবম,চ্চাধ্য মন্্রম,তমং। 

সর্জছুঃখহরক্তৎ পাঁপিনামপি মক্িঘং॥ 

ইমং মন্তরং জপরিতামমবন্বং ভবিষাসি। 

ভম্মাসথিধারগা দন্ত সম্ভুতশ্চাগুচিত্বয়ি) 

মুযরধোসুনিক্ান্ত অর্দদকনিযালিনঃ ॥ 1 
2274:: 798 (পু). 


[৬৯৫] 


তারকাস্থুর 





এক বাণে পরত ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের তারকিন্‌ (ভি) তারকাঃ সন্তযত্র ইনি। তারকাযুক্ত। 


মৃত্যুহইবে। এ পুরত্রয়ের নির্মাতা ময়দানব। উহার একটা 
্্ণ,দ্বিভীয়টা রৌপ্য ও ভূতীয়্টী লৌহুনির্শিত। এ পুরত্রয় 
যথাক্রমে ন্বল্লেক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্যলোকে ছিল। তার- 
কক্ষ স্বরণনির্শিত পুরের অধিকারী । 

এ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাজ্জান্ত এক 
খুভ কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রঙ্গার নিকট এইরূপ বর 
প্রার্থন৷ করে, “আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটা বাপী প্রস্তুত 
ক্করিব। এ বাপীজলে যে সকল অন্ত্র নিহত বীরগণকে নিক্ষেপ 
করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনজ্জীবিত ও সমধিক 
বলশালী হইবে। ব্রহ্ম! তথাস্ত বলিগ্না গ্রস্থান করিলেন। ক্রমে 
ইহার! অতিশয় বলদর্পিত হইয়া! ব্রিতুবনের পীড়া উপস্থিত 
করিতে লাগ্িল। দেবগথ এই অন্গুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে 
উতৎপীড়িত হুইয়! মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই 
সময় সকল দেবতার বলার্ধ গ্রহ্ণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়। 
উহ্াদিগকে বিনাশ করেন। (ভা* কর্ণ ৩৫ অঃ) [ত্রিপুর দেখ] 

তারকাখ্য (পুং) তারকইতি আখ! যস্ত বহুত্রী। তারকাক্ষ। 
[তারকাক্ষ দেখ ।] 
ভারকাস্তক (পুং) অন্তয়তি ইতি অন্তকঃ তারকন্ত অস্তকঃ 
৬তৎ। কার্িকেয়। 
'তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্ত। পাণিন্যক্তগণ বিশেষ, 
সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্‌ প্রত্যয় হয়। তারকা, 
পুগ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, খজীব, ক্ষণ, স্থত্র, মুত্র, নি, মণ, পুরীষ, 
উচ্চার, এ্রচার, বিচার, কুড়াল, কণ্টক, সুসল, মুকুল, কুস্থম, 
কুতুহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, 
বুভূক্ষা ধেন্গুয্া, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অলু, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, 
দ্রোহ, দোহ, সুখ, ছুঃখ, উৎকঠ্া, ভর, ব্যাধি, বন্মন্‌, ব্রণ, 
গৌরব, শান্তর, তরঙ্গ, তিলক, চন্ত্রক, অন্ধকার, গর্ব, মুকুর, 
হুর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্ধ, ক্ষুধৃ, সীমস্ত, জর, গর, রোগ, 
রোমা, পওা, কজ্জল, ভূঘ্‌, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ঘল, 
কঞুক, শুঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, স্বত্র, আরাল, কলঘ্, 
কর্ধম, কন্দল, মুচ্ছ?, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিস্ব, বিস্ম, তন্ত্র, 
প্রত্যয়, দীক্ষা, গঞ্জ । (পাণিনি) আক্ৃতিগণত্ব হেতু এই 
সকল শবের সাদৃশ্তবাচক শব্দের উত্তরও হুইবে। 
তারকাময় (ুং) শিব। 
ভারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুভ্রভেদ | (হরিব*- ২৭ অ*) 
তারকারি (পুং) তারকান্থরের শক্র। 
তারকিত (ক্রী) তারক! স্াতা অত তারকাদিত্বাৎ ইত 
1: নক্ষবুত, নক্ষশোভিত। 


তারকিনী [ত্থী) তারক্ষিন্‌ ডীপ্‌। নক্ষত্রযুক্ত। রাজি । 
তারকান্থর (পুং) অস্থরবিশেষ | ইহার বিবরণ শিবপুরাণে 

এইরূপ লিখিত আছে-_ 

এই অস্থুর তাঁর নামক অন্থরের পুত্র। দেবতা'দিগকে 
জয় করিবার নিমিত্ত তারক1 সহক্স বৎসর স্থুদারুণ তপস্তা 
আরম্ভ করিল। কিন্তু তগন্তার ফল লাভ করিতে পারিল 
না । তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃস্যত হইল। সেই 
তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে 
টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রীদি দেবগণ সকলেই অতি- 
শয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন ১ 
বোধ হয় অকালেই এই ব্রন্জাণ্ড লোপ হইৰে। ব্রঙ্গা্ড রক্ষ! 
করিবার জন্ত দেবগণ সকলে ব্রহ্ার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্থান্ত নিবে- 
দন করিলেন। ব্রহ্মা! দেবতার্দিগের আগ্রহে বরপ্রপ্দান 
করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত 
হুইয়! তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন । 

তারকান্ুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়। বলিলেন, ভগবন্‌! 
আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি 
প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টা বর প্রদান 
করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্‌ না হয়। 
যদি মরিতেই হয় তাহ| হইলে যেন শিববীর্ঘ্যসমুৎপন্ন পুদ্রের 
অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা 
করিলে ব্রহ্গ। “তথাস্ত' বলিয়। নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
তারকের মেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল। 

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আপিল। সকল অন্জুর মিলিত 
হুইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে 
আজ্ঞ! প্রচার করিল, 'এ জগতে আর কাহারও শান এচ- 
লিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি 
দুর্দান্ত হুইয়! উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত 
করিতে লাগ্িল। . তখন দেব, দানব, ষক্ষ, রাক্ষন, কিম্পুকুষ 
প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল। 

ইঞ্জাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়| তাহাকে অন্তষ্ট করিবার 
নিমিত্ত গ্রধান প্রধান বদ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

ইন্দ্র উচ্চৈঃঅরবা অশ্ব, ধর্ম রদ্দ্‌ণ, খবিগণ কামধুক্‌ ধেনু ৪ 
সমুদ্র রত্ব সকল গ্রদান করিতে লাগিল । 

হুর্য্য ভীত হইস্স! তারকপুরে প্রথররূপে কিরণ প্রদান 
করিত না, চনত পূর্ণভাবেই দুইপক্ষে উদিত হুইত, বানু অন্গ- 
কুল হইয়া! সর্বদ! মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবষ ত্ারকের 


তারকান্থর 






আজ্ঞার বশবর্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেব! করিত। 
খধি সকল তাহার দৌত্যকাধ্য. করিত। দেবতারদিগের ঘে 
.হুব্য কব্য তারকান্ুর নিজে গ্রহণ করিত। 
শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ করিতে না! পারিয়।৷ একদিন 
সকলে মিলিত হইসস! ব্রহ্ষার শরণাপন্ন হইলেন এবং ত্রহ্মাকে 
সকলের ছুঃখ জানাইলেন। ব্রক্ষা! দেবগণকে কহিলেন, 
আমি তাহাকে মারিতে পার্পিব না।॥ শিববীর্ষ্যোৎপন্ন পুত্র 
ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে 
মহাদেব তগন্তায় নিবুক্ত আছেন। পার্বাতী মথীদ্ধয়ের সহিত 
তাহার পরিচর্যা করিতেছেন, তোমর! সকলে তথাম্ম গমন 
করিয়। পার্কাতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, 
তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর 
উপায় নাই। 
ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া! মহাদেবের 
তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প 
তথার উপস্থিত হুইলে বসস্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে 
লাগিল, মহাদেব অকালে বমস্তের আবির্ভাব দেখিয়। তপ- 
ম্চ্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। 
এই -সমগ্ন পার্বতী পুষ্পীভরণে ভূষিত হইয়া শিবপুজার 
নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
কনর্পের এভাবে পার্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, 
মহাদেবেরও চিত্তবিককৃতি উপস্থিত হইল। 
এই সমর মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়। কহিলেন, 
“কি! আমি ঈশ্বর হইয়া! পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, 
আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হুইলে ক্ষুদরব্যক্তির! কি ছুষষর্ 
করিতে না পারেঃ এই বিবেচন। করিয়া মহাদেব দৃঢ় 
পথ্যস্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চ্ধ্ায় নিযুক্ত হইলেন। 
মহাদেব আদনবদ্ধ হুইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন 
২না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করি! দেখিলেন, কনদর্প রতির 
সহিত তাহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদুরে অবস্থিত। ইহ! 
দেখিয়! মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন 
করিলেন, অমনি কন্দপ্প মহাদেবের নেত্রসমুডূত অগ্রিদ্বারা 
ভন্মীতৃত হইল। * « 
মদনভম্ম হইলে মহাদেব তথ হইতে প্রস্থান করিলেন । 
*গার্ধতীও নিজরূপের নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। 
পরে পার্বতী মহাদেবকে পি পাইবার জন্ত কঠোর তগন্তায় 
বৃত্ত হইলেন । অনেকদিন কঠোর তম্চর্ঘা। করিয়া পার্বতী 
মহাদ্েবকে পতিবপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিখি ারবন্তীর 
সহিত মহাদেবের বিবাহ হুইল। বিবাহের গর.অনেক দিন 








অতীত, হইল, তথাচ আর শিববীর্ধাসমুৎপন্স পুত্র জন্মে ন। 
দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্কাতী ক্রীড়া 
আসক্ত, তথায় কেহ গ্রমন করিতে পারেন ন1।. ক্রমে এদিকে 
তারকাস্থরের পীড়ন অসহ্‌ রোধ হুইতে লাগিল, দেবগণ 
কিংকর্তব্যবিমূড়ের স্ায় অবস্থান করিতে জাগিলেন। পরে 
অগ্নি কপোতন্ধপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপন্থ হইলেন, 
মহাদ্দেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্সিকে দেখিলেন, অমনি 
তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কগোত, তুমি কে, 
তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথ! বলিয়া তাহাতে শুক্র 
নিক্ষেপ করিয়! ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে মেই শুক্র 
হইতে কার্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [ কান্তিকেয় দেখ ।] 

কাঞ্ধিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাহাকে সেনাপতি 
করিয়া তারকাস্থরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন 
করিলেন। 

এই পুরে তারকাস্থরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। দশদিন ধরিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই 
দশ দিনের পর তারকান্থুরের সৈম্ত সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল» 
পরে কার্ঠিকের সুদারুণ শরে তারকান্থুর নিহত হইল । 
(শিবপু* ৯-২* অঃ ও গেবীভাগবত ) 

তারকেশ্বর (পুং) উধধবিশেষ। গ্রস্তত ্রধালী--ারা, 
গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, ছুরালভা, ঘবক্ষার, গোক্ষুরবীজ্‌, 
হুরীতকী, এই সমুদয় সমভাগে লইয়! একত্র মদ্দন করিয়! 
কুম্ড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমুলের কাথে ও গোক্ষুর রসে 
ভাবন! দিয়! মর্দন করিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিক করিবে 

মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবন করিবে । ওষধ-ষেবনান্তে 
পন্ক যজ্জডুম্থুর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অরলেহ 
করা কর্তব্য। পথ্য--ছাগছুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস | ইহাতে মৃত্র- 
কচ্ছ, প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরদ্বা* ) 

অন্তবিধ-_-রমসিন্টুর, লৌহ, বঙ্গ, অত্র, প্রত্যেক সমভাগে 
মধুর সহিত ১ দিবস মর্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিক॥ 
করিবে । অন্ধুপান মধুসংযুক্ত পর যজ্জডুন্বর চূর্ণ । ইহাতে, 
বহুমৃত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরদ্রা* গ্রমেহাধিকাঁর ). 

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা” :২২*৫৩উ% 
ড্রাঘিৎ ৮৮৪ পৃঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও হিাপ্গসি 
জন্ত এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ। 

কালীখাটে নকুলেশ্বরের যেমন উইপত্বি, অনেকে 
তারকেশ্বরের উৎপত্তি সেইরূপ বর্ণনা করিয়া খাকেন। 
কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তঙ্জে ইহার বিবরণ না! 

থাকায় ইহ) আধুনিক বলিয়। বোধ হয়। তবে ছুই তিন 


হই 
৯ ৬ 


_ উভীরিতমা [ ৬৯৭ ] তারমাক্ষিক 
শত বর্ষ অপেক্ষা যে গ্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিম্ *নির্ধনং নিধলমেতয়োর্ধয়ে] স্তার্তম্যবিধিমুগ্ধতেজস1। 
ব্রন্ধখণ্ডে (৭৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে। বোধনায় বিধিন! বিনিশ্দিতা রেফএব জয় বৈজায়স্তিক1 0৮ 


| তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তীহার 
নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগা লাভ 
করিয়াছে। অনেক রাঢ়বামী এখনও বাবা তারকনাখের 
নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রাস্তির দিন 
এখানে মহ। ধুমধাম হইয়! থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫1৬৯ 
হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তাঁরকনাথের বিলক্ষণ আয় 
আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন। 
পূর্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দান্ত 
দন্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে 
কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্া। নাই। এখন 
তারকেশ্বরের পার্থে রেলষ্টেসন হুওয়ায় মে কষ্ট ও ভয়দুর 
হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 
তারকোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষত্েদ। 
তারক্ষিতি (পুং) তার! উচ্চ ক্ষিতির্যতর। দেশভেদ, এই- 
দেশ পশ্চিমর্দিকে ১৮৯৯২ নক্ষত্রে অবস্থিত । এইখানে 
. নিষ্ধর্যাদ শ্লেচ্ছদিগের বাস। (বুহুতস* ১৪২১) 
তারজ (পুং ক্রী) ধাতবদ্রব্ভেদ 
তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ ।] 
তারণ (পুং) তারত্যনেন লু । ১ তেলক। কর্তরি ল্যু। 
২ বিষুঃ। (ব্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে লুটু। (ব্লী) ৪ তারণ 
করণ। ৫ উদ্ধারণ। বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ যষ্টি- 
সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিতুষ্টি 
হস্স, ধান্য প্রভৃতি সকল শন্ত নষ্ট হয়। 
*অতিবৃষ্টিশ্চ জায়েত ধান্যস্তাথ গ্রপীড়নং । 
শন্তং ভবতি সামান্তং তারণে স্ুরবন্দিতে ॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
চতুর্থ হতাশনামক ভৃতীয়বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত 
বৃষ্টি হয়। ( বৃহৎস* ৮৩৫ ।) [ যষ্টিসংবৎসর দেখ । ] 
তাঁরণি (স্ত্রী) তার্ধ্যতে ইয়া তৃ-ণিচ্‌'অনি। ১ নৌকা। 
, তারণী (তত্র) তারণি ভীপ্‌। কাশ্তপের পত্রীভেদ, যাজোপ- 
যাজের মাত1। 
তারণেয় ( পু$) তারণ্যাঃ অপতাং ঠক্‌। তারণীর অপত্য। 
_শতারণেছ যুক্তরূণৌ ত্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ ॥৮ 
রর (ভারত আত ১৬৭ অ*) 
(পুং) তারং মুক্তেব শুত্রস্তগুলো! ষন্ত,। ধবল যাব- 
নাল, শাদ! দেধান। (যাজনি*) 
তারতম্য (ব্লী) তরতমযোর্ভাবঃ তরতম-যাঞ। ন্যুনাধিকা, 
ইতরবিশেষ শষ... 5, 
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8 (উদ্ভট ) 
তাঁরতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তত্প্রকারঃ প্রকারে দ্বিদ্বং। 
সাংখাশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিতেদ। 'আগমের অবিরোধি 
্তায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা- 
পূর্বক সংশয় ও পূর্ববপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ বাবস্থাপন 
করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ 
হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি! * (তত্থকৌ') 
[সিদ্ধি দেখ।] 
তারদী (ত্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অধ্‌-ততো| ভীষ্‌। তরদীবৃক্ষ | 
(রাজনি*) 
কোঁন কোন পুস্তকে তারটা এইক্প পাঠান্তর দেখ! যায়। 
তারনাথ (পুং) [ তারানাথ দেখ। ] 
তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ণাধা। উচ্চনাঁদ, উচ্চশবা। 
তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন- 
কালে ছেড়মংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। 
সেতারাদি যঞ্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ 
বাদিত হইয়া! থাকে, তাহাতে তালের নিতান্ত আবশ্তক দেখ! 
যায়। সেই প্রণাঁলীর বাদনকে তারপরম বলে। 
তারপুষ্প (পু) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্ত। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি') 
তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপামিব মাক্ষিকং। উপধাতু- 
ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাঁহার মধ্যে তার- 
মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। 
ইহাতে কিঞিত রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়। ইহাকে তার- 
মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা! অগ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু 
খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপোর গুণ আছে, তাহা! 
নহে, অন্ান্ত দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অপ্ঠান্ঠ 
গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিজ্- , 
সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবদ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত- 
কারক) বস্তি বেদনা, কুঠ্ঠ, পাঁ$ু, গ্রমেহ, বিষ, উদর/ অর্শ, 
শোখ, ক্ষয়, কও ও ভ্রিদৌষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক 
অবিশুদ্ধ ন্বর্ণমাঞ্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্িজনক, অতিশয় ন্বল- 
নাশক, বিষ্স্তী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গগুমালা ও ব্রণরোগোৎ- 
পাদক। এইজন্ত তারমাক্ষিক শোধন কর! আবশ্বুক। * 





* "উহত্তর্কঃ আগমাবিজ্োধন্াফেনাগসার্ঘপরীক্ষণং সংশযপূ্পক্ষ- 


দিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং ভদিগং মননমাচক্ষতে আগ্সিন সা 
তৃতীয়! সিদ্ধিপতারভারস,চাতে” । (তন্থাকৌ') 


১৭৫ ক 


তারল্য 


কাকরোল, মেষশূঙ্গী ও গৌড়ানেবুর রসঘবার! এক দিন 
গ্রথর রৌদ্র ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। 
তারমাক্ষিক মারণ। কুলথ কলায়ের ক্কাথ দ্বারা পেষণ 
করিয়া তৈল, তত্র অথব! ছাগমুত্র দ্বার! পুটপাক করিলে 
তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র*) অন্যমতে ওলের মধ্যে 
তারমাক্ষিক রাখিয়! মুত্র, কাজি, তৈল, গোছুগ্ধ, কদলীরস, 
কুলথ কলায়ের ক্কাথ-ও কোদধান্সের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়! 
ক্ষার, অন্নব্্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও দ্বৃতমহ তিনবার পুট দিলে 
বিশুদ্ধ হয়। জন্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেবশূঙ্গী ও কদলী- 
রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়। 
তারমূল ( ক্লী) স্থানতেদ। 
তারয়িতৃ (ব্রি) যে উদ্ধার করে। 
:তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্‌। ১ তরল। ২ সন্তষ্ট। 
তারল্য (ক্লী) তরলন্ত ধণ্মঃ। তরল বস্তর ধর্্ম। কঠিন ও তরল 
দ্রব্যে গ্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা! সকল সহজে সঞ্চালিত হয় 
না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন 
ড্রবোর এক দিকের কণ|! সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে 
পার! যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অপু সকল অল্প বল" 
প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণ! 
সকলকে অনায়াদেই অপর দিকে লইগা যাইতে পারা যায়। 
যে গুণে জলাদি দ্রব দ্রব্যের অণু সকল সহজেই সঞ্চালিত 
ও গ্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কছে। এই গুণ 
থাকাতেই 'জলাদিকে তরল পদার্থ বল! য়ায়। 
দ্রব জ্রব্য মাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্ত সকল দ্রব 
দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না। 
ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অভিশয় তরল। স্বত, মধু, গুড় 
প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে 
সময়ে তাহার! কঠিন ভাব ধারণ করে। 
আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক: বিকর্ষণের তারতম্যে 
জড় বস্ত সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় 
অবস্থা গ্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক 
আকর্ষণের প্রভাব অধিক হুইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয় ॥ উভ- 
॥য়ের পরাক্রম প্রায় যমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয় । 
আর আকর্ষণ অপেক্ষা, বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হুইলে 
সকল বস্তই বাম্পাকার ধারণ করে. উষ্ণতার যত বৃদ্ধি 
হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হুইয়! থাকে । এই নিমিতই 
ভাপগ্রভাবে যাছার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে 


*. তাদৃশ কঠিন রস্ক তরল ও তরলবস্ত বাষ্প হইয়া। যায়। 


কঠিন বস্তুর পরমাণু, সকল আগৰিক- আকর্ষণ গুণে 
ক / 


হ এ 


তারল্য 


যেরূপ দৃঢ়রূপে কষ্ট হইগ্। খাকে, তরল ও বায়নীন় বন্তর 


পরমাণু সকল মেনধপ নছে। ৮০৪ 

কঠিন বস্ত্র গরমাণু সকল নিবিড় সন্গিবেশ*নিবন্ধন 
সহজে বিচ্ছিন্ন হুয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় ভ্রব্যের 
পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই: সঞ্চালিত হইয়! 
থাকে । কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দিষ্ট আক্কতি- 
বিশিষ্ট। কিন্ত তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট 
আকুতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখ! যায়) তাহার! 
সেইরূপ আকুতি প্রাপ্ত হয়। ও 

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের গ্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু, 
সকল যেরূপ হজেই সঞ্চালিত হয়। বায়বীয় দ্রব্যের অণু, 
সকলও সেইরূপ অল্প বলগ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্ত 
বায়বীয় দ্রব্য সকল চাগপ্রভাবে যেরূপ সঞ্কুচিত হয়, তরল 
দ্রব্য সকলকে চাপদ্বার৷ সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যাক্স 
না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয় তরল পদার্থ 
সকল সেইবপ ুরাকুঞ্চনীয় । তবে তরল বস্ত সকল ষে 
এক্বারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পঞ্ডিতগণ 
নানাবিধ পরীক্ষাদ্থার! স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল 
প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞিত আকুঞ্চিত 
হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত মের প্রমাণ চাপ গ্রথুক্ত 
হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পীচভাগ কম পড়ে 
চাপ অপন্যত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ মকল পুনরায় 
প্রসারিত হইয়া পূর্ব আয়তন প্রাপ্তি হয়॥ অতএব তরল 
বস্ত সকল স্থিতিস্থাপক গুণসপ্পন্ন, ইহা! অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে। | 

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম |. তরল বস্র এক 
অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে যেই: চাগ তাহার সকল দিকে 
সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খুষ্টীয় ঘপ্তদশ শতাব্দীর মধাভাগে 
পাস্কাল নামক একজন সুগ্রণিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তরল 
পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিরমটী আবিষ্কার করেন, 
এইজন্ত এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়্াছে। 

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ :করিবেই লেই 
চাপ তাহার ঘকল দিকে সমভাবে সধলিত হুয় | ইহা বিশিঃ্ 
পরীক্ষা দ্বার! দেখান যাইতে পারে । 

একটা পিচ্কারি সদৃশ বছুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপুর্ণ করিয়! 
যদি তাহার অর্গলটাকে বলপূর্বক তিতরে প্রবিষ্ট করিয়! 
দেওয়! যায়, ভাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত 
হয়। সকল দিকে চাপ সথখলিত না৷ হইলে সকল দিকের 
ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃস্থত হইত না). 


ভারল্য [৬৯৯] তারা 


_.জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে এঁ চাপ 
-ভাহার সর্বাংশে সঞ্চালিত হুইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত 
মমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লক্ব- 
ভাবে কার্ধ্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রাযুক্ত 
চাপ সর্ধাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা! পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষ। দ্বারা 
গ্রতিপর হইয়াছে । 

তরল পদার্থের উতক্ষেপক ভাপ। তরল দ্রবোর উপরিস্থিত 
অণুসকলের নিয্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিয়স্থ অণু 
সকল আক্রান্ত, অথু সকলের উদ্ধাভিমুখে উতক্ষেপক চাপেও 
উপরিদ্থ অথু সকল সেইন্ধপ উদ্ভাসিত। নিয়ন্থ স্তর সকলের 
উপর উপরিস্থ স্তর সকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের 
প্রতি নিয়স্থ স্তরের উতক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিয়লিখিত 
পরীক্ষ। দ্বারা প্রদর্শন কর! যাইতে পারে । কোন জলপূর্ণ পাত্র 
মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ এন্ধপ একটা নলাকার পাত্র নিমগ্ন 
করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরে ও ঠিক তত 
উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা! বল! বাহুলামাত্র। কিন্তু এই নলটার 
নিমদিকের মুখে ঠিক তাহার স্মান করিয়া একখণ্ড পাতলা 
কাচ কি অভ্র লইয়া দেই কাচ ব। জন্র দিয়! এ মুখ আবদ্ধ 
করিয়। এক গাছি তা দিয়! এ কাচ কি অভ্র কি অভ্রখানি 
টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া বায়, 
তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে সত গাছটা ছাড়িয়া দিলেও উহা 
গড়িম্সা] যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হুইয়! থাকিবে। 
এখন বন্দি নলমধ্যে জল ঢাল! যায়, তাহ৷ হইলে দৃষ্ট হইবে 
বে, নলের ভিতরের জল ঘেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ 
হুইয়! উঠিবে, অমনি উহ্থা পড়িগ্া! যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হই- 
তেছে, নিয়দিকের মুখস্থিত কাট কি অভ্রথানি যে বলে 
উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহ্থার পৃষ্ঠদেশ হইতে 
বহির্ভাগে জল যত উন্নত তত উন্নত, জলের ভারের সমান। 
অর্থাৎ উহার উপরে উর্ধী হইতেও যে চাপ উহার নিম্নে 
নিয়দিক্‌ হইতে উর্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত 
ঘে কোন অগুটাকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অব- 
' ক্ষেপক চাপ সমান 


.. সাম্যাবস্থায় তরল বস্তর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্র সমতল | 


“কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও 
_. অবনত হুইতে পারে, কিন্ত ভতরলদ্রবোর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই 
সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থাক় আপবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণু. 
সণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 
কারণ, কোন কঠিন দ্রব্যের অংশ বিশে কিঞিং উন্নত হইয়া 
. উঠিল মাধযাকর্ণ সায়া বিচ্ছিন্ন হইয়া নিয়ে গতিত হয না। 


কিন্ত তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ গ্রবল না হও- 
য়ায় তরলবস্তরর পরমাণু সকল সহজই বিচলিত ও প্রবা- 
হিত হুইয়া*দমতল ভাব ধারণ করে । 
কোন তরলবস্তর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়! 
উঠে, তাহা হুইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় 
নিগতিত হইতে হুয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ 
স্বভাবতঃ সমোচ্চ । জল উচু নীচু হওনের কারণ সকলেই 
জ্ঞাত আছেন। 
ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথায় উন্নতগিরিশিখর, কোথাও ব| 
গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেন্প কিছুই 
দষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে স'গরবারির কোন 
স্থানে কিঞ্চিং উচ্চ হুইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই 
কারণের অসপ্ভাৰ হইলেই নিপতিত হুইয়৷ সমতলভাব ধারণ 
করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত কর! যায়, 
সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহ! 
নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের এপত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের 
সছিত তুলনায় মমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জল- 
রাশির পৃষ্ঠটদেশের আকার বর্ত,লপৃষ্ঠের নায় গোল । ফলে 
যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, মেখানে তাহার সমুদায় 
পৃষ্টভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়। সম্ভব নহে। ২ তরলতা। 
৩ পাতলা । 
তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ু কর্ম্ধা। অদ্যাচ্চ শব্দযুক্ত বাঘু 
তারবিমল (স্ত্রী) তারং রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, 
তারমাক্ষিক। [ তারমাক্ষিক দেখ। ] | 
তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্ত রজতঃ শুদ্ধিং করোতি ক্:ট। নীদক 
ংবোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রোপামল সীসক দ্বার! দূর হয়। 
তারমার (পুং) উপনিষস্তেদ | 
তারহার (পুং) তারনির্িতোহারঃ মধালো" কর্দধা। স্থল, 
মুক্তাহার। 
তারা (ত্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্‌ তৃণিচ্‌ অচ্‌ টাপ্‌। 
১ বৌদ্ধদিগের দেবতা বিশেষ । ২ বানররাজ বালীর পরী, 
ইনি স্পেন বানরের কন্তা, রামটক্জর সপ্ততাল ভেদ করিয়! 
বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচ্ত্রের 
আদেশে তারা! স্প্রীবকে বিবাহ করে। ইহার,পুত্রের নাঁম 
অঙ্গন । (রামা") প্রাতঃকালে উঠি ইহার নাম স্মরণ 
করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়। 
: *অহল্যা। ড্রৌগদী কুত্তী ভার! মন্দোধরী তথা ৬ 
পঞ্চকন্তা স্মরে্লিত্যং মহাপাতকনাশনং॥৮... 


কিন্ত আত্কালে ইহাদের নামনমরণের নিম রুন্দনের 
আফিকতন্বে নাই। 

৩ অঙিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভর়ণী, ক্ৃতিকা, রোহিণী, 
মুগশিরা, আর, পুনর্কান্থ, পুযা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফন্তনী, 
উত্তরকন্তুনী, হস্তা, চিত্রা, শ্বাতি, বিশাখা, অন্গরাধা, জোট্ঠা, 
সূলা, পুর্ববাধাঢা, উত্তরাযাড়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিা, পুর্ব 
ভাদ্রপদ, উত্তরভাত্রপদ, রেবতী এই ২৭টা প্রধান তার! । 
[ খগোল শব্দ ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ । ] 

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর বম, কৃতিকার দহন, রোহিণীর 
কমলজ, মুগুশিরার শশি, আর্রার শলতৃৎ» পুন্ধস্থর অদিতি, 
পুস্যার জীব, আশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্বন্তনীর 
যোনি, উত্তরফন্তনীর অর্ধ্যমা, হত্তার দিনক্ৎ, চিত্রার ত্বষ্া, 
স্বাতির পৰন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অন্ুরাধার মিত্র, জোষ্ঠার 
শত্র, মুলার নির্ধতি, পুর্ববাধাঢ়ায় তোয়, উত্তরাযাঢ়ার বিশ্ব 
বিরিঞি শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিযার বরুণ, পূর্বব- 
ভাদ্রপদ্দের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ধধ এবং রেবতীর 
পুষ্য। অধিপতি । আরা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিযাঁ, শ্রবণা, 
রোহিঝী, উত্তরফন্তুনী, উত্তরাধাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহার! 
উর্দমুখ । মৃল!, অশ্লেষা, কুত্তিক, বিশাখা, ভরণী, মথা, পুর্ব 
ফ্তুনী, পূর্ববাধাঢা এবং পর্বভাত্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ 
এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, শ্বাতি, পুনর্ধন্থ, জ্যোষ্টা, 
মুগশির! ও অন্ুরাধ! এই কয়টা নক্ষত্রের নাম তির্ধ্যসুখ তার] 
অশ্বিনী ও শততিষা অশ্বজাতি ) রেবতী ও ভরণী হস্তী; ক্ত্তিক 
অজা) রোহিনী ও মুগশির! সর্প; আরা, হস্ত! ও স্বাতি ব্যাস্ত ১ 
পুনর্বান্থু মেষ) পুষ্যা, অশ্লেষ! ও মথা ইন্দুর ১ পূর্ববফন্তুনী ও 
চিত্র! মহিষ; বিশীখা। ও অন্ুরাধ। হরিণ) জ্যোষ্টা কুকুর; মূল! 
ও শ্রবণ! বানর; পূর্ববাধাঢ়া নকুল ১ ধনিষ্ঠা পুর্বাভাত্রপদ 
উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাতি। 

মুগশিরা, হস্তা,স্বাতি, শ্রবণ, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্থিনী 
ও পুনর্কস্থনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ? উত্তরফন্তুনী, 
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ববফন্তরনী, পুর্বাধাঢ়া, পুর্বভাদ্রপদ, 
রোহিলী, ভরণী ও ঘআর্ডায় নরগণ এবং জোষ্ঠা, যুল1, অশ্লেষা, 
ক্কৃতিক, শতভিষা, চিত, মা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হু। 

কোন শুভকাধ্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও ভারাশুদ্ধি দেখা 
আবগ্যক |, বিশেষতঃ শুরুপক্ষে চন্্রশুদ্ধি ও কুষণপক্ষে 
তারাশ্ুদ্ধি দেখিয়| কার্যা না৷ করিলে নানা গ্রকার অমঙ্গল হয়। 


ভারাপুদধি। যথা, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, শরতারি, সাধক, 


বধ, মিজ ও অভিমিজ: এই ৯টা তারা, ইহাদের মধ্যে গম, 


হিপ, তাহ বধ বর্জন, এত্ত তার তক? | 


. ং 
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নিষিদ্ধ। বলা ০১৬১০১১১৮১৮ 

নিবিদ্ধ তারায় যাত্রা ফরিলে বন্ধন, কিকাবোপেউনাণ, 
উঁষধ সেবনে মরণ, গৃহারস্তে গৃহদীহ, ক্ষৌরে রোগোৎপতি, 
শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়। 

জন্মতার! হইতে গণন! করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশ্দ্ধি 
থাকিলে অন্ত সকল দোষ বিনষ্ট হয়। * 

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ! ] 
৪। দশমহাবিগ্ঠার প্রথম! বিগ্াঁ_ 

পকালী তারা মহাবিগ্া ষোড়শী ভূবনেশ্বরী। 

তৈরবী ছিন্নম্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ 

বগল! সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিক] ॥ * 

এতা দশ মহাবিগ্কা সিদ্ধবিগ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥” ( তন্্লার ) 

কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈববী, ছিন্নমন্তা, 
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্কা। 

সতী দক্ষষজ্জে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার 
অনুমতি চাহিয়'ছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি 
প্রধান করিলেন না। তাহাতে নতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে 
ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন | 
পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়৷ সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার 
অন্ুুমতি প্রদান করিয়াছিলেন । 

. যত কন সতী শিব না দেন আদেশ । 

ক্রোধে সতী হইল! কালী ভয়ঙ্কর বেষা ॥ 

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা! মুখ। 

তারারূপ ধরি সত্তী হইলা সম্মুখ ॥ 

নীলবর্ণা লৌলজিহ্বা করালবদন| | 

সর্পবান্ধ! উদ্ধ এক জটাবিভূষণ| ॥ 


১... শা সপ্পপ 


* “জন্মসম্পৎবিগৎক্ষেমপ্রতারিঃ নাধকোবধ৯। 

মিত্রং পরমমিত্র্ক নবতারাঃ প্রকী পিতাঃ &, 
মর্ধমক্তজকর্মাণি ত্রিধু জন্ম কাঁরয়েখ। 
বিধাদশ্রীদ্বতৈষজাধাত্রাক্ষৌরাদিবর্জয়েখ 

যাঁতায়াং পথিবদ্ধনং কৃষিবিধৌ দর্ধ্বন্ত নাশ! ভবে ॥ 
উৈষজো মরণং তথ। মুনিমতং দাহে। গৃহারস্তণে ৪ 
ক্গোরে রোগসমাগমে। বহুবিধ: শ্রদ্দের্থনাশত্তদা। 
বাদে বুন্ধিিনাশন: ফু তং প্রাপ্তোতায়ং জন্মতে ৪ 


এ নস 


পাপাখ্যাতু জিবিধ। পঞ্চতু্দশ বিংশতিস্তিযুত) | ৯ 
ৰ পিপাননকীবিনাপসংজারগাৎ কথিতা॥ ০০০ 
তারাচন্রাধলেপ্রাণ্ডে দোষাশ্চান্তে ভাসি ফে। /4১% 


তে সর্ষে বিগ খাসি সিং বাহ ৮ 


১০, 


-- অর্দচন্ত্র পাচখানি শোভিত কপাল। রি 
'্রিনয়ন লঙ্োদর পরা! রাঁঘছাল ॥ 
নীলপন্ধ খড্ভা কাত সমুগখর্পর । 
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপার ॥৮ 
(অন্নদাম* ২৯ অঃ) [ দশ মহাবিদ্ভ! দেখ। ] 
প্রথম! তার, দ্বিতীয় মহাবিদ্ত। ( শ্লোকে “কালী তারা 
মহাবিস্তা” ) এপ নহে, কালী ও তার! ছুই আছ্ধা। মহাবিদ্যা। | 
তবে ক্লোকে কালী তার! নির্দিষ্ট হওয়াস্ পর্য্যায় বোৌধক 
নহে, কালিক! হইতেই তারার উৎপত্তি । 
“বিনিঃশ্থতায়| দেবাস্ত মাতঙ্গ্যাকায়তত্তদরা |” 
,“ভিন্নাঞ্জননিভা। কৃষণ।৮ ( কালিক। পু*) 
কথিত আছে, যে কৌধিকী কৃষ্ণবর্ণ। হইয়! কালিকারূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকী সর্বমনী, তার! বিশ্বমী 
ধরিত্ররূপিণী। 
“অর্থভেদান্‌ গ্রবক্ষ্যামি তাৰিণ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাং। 
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবদ্মক্তত্ত্ সাধক । 
কবিতাং লভতে শ্ুদ্ধামনর্গলবিজূত্তিনীং। 
পাণ্ডিত্যং সর্বশান্ত্েযু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ ॥৮ (তত্ত্রার) 
তারা সর্বসিদ্ধিদারিনী, সাধক ভারামক্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে 
চিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিত| বলিবার 
শক্তি জন্মে, সর্ধশান্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি 
হয়) [ দশমহাবিগ্ঠ। শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
£ বৃহস্পতির ভ্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনন্ চক্র তারার 
॥ অলোকসামান্ত রূপ দর্শন করিয়। তাহাকে হরণ করেন। 
বৃহস্পতি ইহা অবগত হুইয়! দেব্তাদিগের নিকট বলিলেন । 
দেবগণ এই কথা শুনিয়া খধিগণের সহিত সমবেত হুইয়! 
চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত দুর্বদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন 
না। তখন দেবাঁচার্ধ্য বৃহস্পতি নিতাস্ত জুদ্ধ হুইয়্া উঠিলেন। 
শুক্রাচা্ধ্য ইহার পশ্চাত্বর্ভী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র 
* পুর্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিশ্য ছিলেন, তিনিও গুরু- 


পুত্রের প্রতি স্সেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হুইলেন। ! 


'- মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রঙ্গশির নামক ঘে পরমান্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে 
-. প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঘদ্ধার। দৈতাগণের যশোর!শি 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ 'আজগব শরা- 
, সনধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ তারার জন্ট এই 
শুদ্ধ আরম্ত হুইল বগিগা ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত 


[15481 
, হুইলেন। অনন্তর দ্বেবগণের এরার্থনায় লোকপিতামহ বন্ধ 





তারাক্ষ 


স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া স্তজ্ঞাচার্ধ্য ও শঙ্ষর রুদ্রদেবকে 
শা হইতে নিবৃদ্ভ' হইতে "আদেশ দিলেন 

বং তারাকে লই বৃহ্স্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন 
8৬9 তারাকে অস্তঃসন্বা দেখিয়৷ কহিলেন, তুমি আমার 
ক্ষেত্রে অন্তজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তার! 
স্বামীর বাক্যান্থধারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দল্যাহস্তমকে 
প্রসব করিয়। শরস্তত্বে নিক্ষেপ করিলেন। সম্ভঃগ্রক্থত 
কুমার শরন্তপ্বে পতিত হুইয়া জলস্ত পাবকের স্ান্স দীপ্তি 
পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকাস্তিতে দেবগণ যেন তির- 
স্কত হইতে লাগিল। 'অনস্তর দেবগণ নংশম্মাপ্ন হইয়া! 
তারাকে দ্সিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া! বল, 
এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাস! 
করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর গরদান করিলেন না। তখন 
অচিরজাত সেই দস্থাহস্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে 
উদ্ভত হইলে ব্রহ্ম! তাহাকে নিষেধ করিনা! পুনর্ধার তারাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তারে! তুমি সতা করিয়! বল এ পুত্র 
কাহার ? তখন তারা ক্ৃতাঞ্জলিপুটে বরদাত! বিধাতাকে 
মুছ বচনে কহিলেন, “এই মহাত্মা! কুমার দস্চ্যহস্তম ভগবান্‌ 
মোমদেবের তনয়।” এই কথ! শুনিয়। প্রজাপতি সোমদেব 
্বীয়পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। 
এই বুধ অগ্ঠাপি গগনাঙগ্গণে চঞ্জের প্রতিকূল দিকে উদ্দিত 
হইয়! থাকেন। 

মোমদেব এই পাপে সহসা! রাজং্মারোগে আক্রান্ত 
হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চক্র 
ইহার শাস্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন হন, মহাতপ! 
অত্রি ইহার পাপ শান্তি করিয়৷ দেন, পরে চন্দ্র পাপদুক্ত 
হইয়। পূর্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমগ্ল হইয়া উঠিলেন। 

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তার1। পর্য্যায়__বিগ্বিনী, কনীনিকা, 
তারক 

“তারে জ্যোতিধি সংযোজ্য কিঞ্িছুন্নময়েদ্ভুবৌ ।” 
( হটযোগপ্রদী* ৪৩৯) 
৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী । ৭, এক *জৈনশক্তি। 


তারাকুট (ক্লী) তারাগাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককুটতেদ। 


বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাগুভজ্ঞাপক কুটভেদ। স্কিবাহ্‌ 
বিষয়ে ইহ্াদ্বার! মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জান! যায়'। 
(২... [বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ। ] 


হইল এই দেবদানব সমরে প্রভূত লোকক্ষর হইতে ছায়া (8 লগ সাক ০ 
লাগিয়া। তখন দেবগণ অনভোপায় হইস ধার পররাপ্ | ... 3 [তাকাক্ষ দেখ।] £. 
খ] ১৭৬ স্‌ ৮. * 





' তারানগর, 


_ভারানাথ তর্কবাঁচস্পতি 
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তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম । এখানে ধা, | 


পাট ও.তামাকের বাবসা গ্রধান। 

তারাগড়, ১ আজমীরের মৈরবারার অন্তর্গত একটা গিরি ] 
অক্ষা* ২৬ ২৬২০ উঃ, দ্রাঘি* ৭৪৮৪৮১৪৫পুই । আজমীরের 
দিকে শৈলশূঙ্গ ঢুলিয় পড়িয়াছে, তাহার উপর এই ছূর্গ 
অবস্থিত। ইহার চারিদিকে ছুর্েগ্ত সান্থুঘকল বেষ্টিত, পূর্বতন 
রাজগণ সকলেই এই ছূর্ভেগ্ণ ছুর্গে বাস করিতেন । রাধোন ও 
চৌহানের সহিত থুদ্ধে ১২১ খুষ্টাব্ধে যেস্কানে সৈয়দ হোসেন 
প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশূঙ্গের উপরে তাহারও একটা 
সুন্দর মস্জিদ্‌ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক 
পুরুষের! তারাগড়ে হাওয়। খাইতে আসেন। 

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিহ্র্গ 
অক্ষা* ৩১০১*উ$, দ্রাঘি* ৭৬'৫০পুঃ | শতদ্রনদীর বামধারে 
পর্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খুষ্টাঝে সমরকালে গোর্থা- 
সৈন্ত এই ছুর্গে থাকিয়া! ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

তারাচক্র (ব্লী) তারাণাং চক্ং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চ্রভেদ, 
এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের গুভাগুত জান! ঘায়। 
[ নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ । ] 
তারাচমন (কী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপুজাবিষয়ক 
আচমন, তারাপুজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।] 
তারাজ্‌ (ভ্্রী) একটী বৈরাজ। (প্ক্প্রাতি' ৯৭৪) 
তারাদেবী (জী) ১ এক মহাবিগ্া। [ তার! দেখ। ] 

২ হিমালয়ের গভীর-গহ্বর ও ভীষণদৃশ্ঠ একটা গিরিশূঙ্গ। 
দিমলার নিকট বিদ্যমান 

তারাধিপ (পুং ) ভারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চক্র । তারায়াঃ 
অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি । ৪ ঝালি ও স্ুগ্রীব বানর। 
৫ নক্ষত্রাধিপ, অস্থি যম গ্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি। 

[তার দেখ।] 

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [ তারাধিপ দেখ ] 

বরদ গ্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
(ভ" ব্রহ্ধখ* ১৯1৪০ ) 

তারানাথ -(পুং) তারাণাং নাথঃ।. ১ চন্্র। ২ তিব্বতের 
একজন খ্যাত বৌদ্ধীপণ্ডিক্ু। ইনি খুষীয় ১৭শ শতান্ধে এক- 
খানি বৌদ্ধধর্থের ইতিহাস রনা করেন) ভারতীয় গুরাবিদূগণ 
তাহার বড় আদর করেন। 

তারানাথ উর্কবাঁচস্পতি, একজন প্রনিদ্ধ পণ্ডিত, বর্ধমান- 
জেলার অস্তঃপাতী কাল্ন! গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকাল হইতেই ইহার বিস্তাশিক্ষান্ প্রগাঢ় 
অনথরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তথকাল-প্রচলিত সংস্কৃত 

৭ & 


রস্থ ৰকর, অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। 
মংস্কত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বর 
কাল অধ্যয়ন করিয. এই স্থানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ 
হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি গ্রাপ্ড হন। পরে কাশীতে গমন 
করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র মম্যক্রূপে অধায়ন, করেন। 
ইনি নিগ্রামে (কাল্না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে ভন্ন- 
দান করিয়! তাহাদিগকে বিগ্যাশিক্ষ। দিতেন। সেই সময় 
ইনি কাহার প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবয করিয়া! 
যে উপন্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা৷ আপনার. সংমারথরচ. ও 
ছাত্রদিগের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। 
ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনায়! বিক্রয় করিতেন, 
চাউল, বন্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাহার ব্যবসায়ের অন্তভূ তি 
ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যা* 
পকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্ত্র-বিগ্ানাগর মহাশয়ের আগ্রহে 
সংস্কত কলেজে ব্যাকরণ শাজ্সের প্রধান অধ্যাপকের পদে , 
নিযুক্ত হন। এই সময হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরস্ 
করেন। এই সময় কলেজের কার্ষ্যে অধিক সময় ব্যঘ়িত হইত, 
ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন ন|। বিস্তর 
টাকার শাল কীটদষ্ট হইয়! অনেক টাকা দায়ী হইয়| পড়েন । 
ইহার এই দেনার মংবাদ পাইয়া! সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 
শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তীহাকে প্র!চীন সংস্কৃত পুস্তক সকল 
মুদ্রিত করিয়া গ্রচার.করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাহার 
পরামরশীন্থুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়। বিক্রম করিতে আর্ত 
করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ 
লাভবান্‌ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রমের আদর্শে গ্রতি- 
শবের বুৎপত্তির সহিত “বাচম্পত্য” নামে এক বৃহ আভিধান 
সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাগারে এক 
অত্যুজ্জল রর্স্বন্ূপ, এই অভিধানে সকল শান্ত্ের কথ! আছে। 
ইহার মুগ্রাঙ্ধনে গ্রায় ৮*০**২ টাকা ও. ১২ বৎসর সমগ্ 
ব্যয়িত হয়। 
ইনি বাচম্পত্য ব্যতীত শব্ন্তোমমহানিধি (অভিধান ), 
তন্বকৌ মুদীর টাকা, পাণিনির সরলা! টাকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি 
অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক, প্রাচীন 
সংস্কৃত অনেক গ্রস্থ মুদ্রাঞ্ধিত করিয়া! জন সাধারণের বিশেষ 
উপকার গাধন করিয়াছেন । কাশীধামে ইছার মৃত্ঠা হয়। : 
তারাপতি (পুং) তারাগাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ] 
১৮ভ্্র। ২ বৃহস্পতি । ৩শিব। ৪ বালি। ও স্মগ্রীব।, 
৬ খৃষটা় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি 
আদিরঘঘটিত অনেক কবিত| লিখিয়াছেন। 


ভারামগ 


জিত 


তারাবতী 


তারাপথ প্রুং। তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্‌ সমাণাস্তঃ। আকাশ । 
তারাগীড় (প্নং) তারাণাং আগীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১চন্দ্র। 
_ খতিকা') ২ চক্জ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজ1। ইহার 
পুজের নাম চন্দ্রগিরি। ( মধস্তপু* ) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত 
বাজা। [ কাশ্শীর দেখ।] 
তারাপুর, ১ বোদ্বাই প্রদেশের খম্বাত্রাজ্যের একটা নগর । 
খস্বাৎ ( কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষ1* ১৯* ৫*“উঃ, দ্রাঘি* 
৭২* ৪২৩০পঃ॥ তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেস- 
নের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার 
তারাপুর-ছিচ্নী নামে খ্যাত। এগানে লক্ষাধিক টাকার 
কারবার হয়। 
তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অস্িনী প্রভৃতি 
নক্ষত্রের শ্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহতৎ্সংহিতায় এই 
মংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_-শিথি ৩, গুণ ৩, রস ৬, 
ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, খাতু ৬, পঞ্চ 
৫, বন্থু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, 
অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্ি ১, বন্থ'৮, দহন ৩, শত ১** এবং 
দবাত্রিংশৎ ৩২, ইহা! তারক| পরিমাণ । অশ্বিনী আদি করিয়া 
নক্ষত্রের সহিত পূর্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের 
ফল তারার সংখ্যানসারে হইয়া থাকে । (বুহতসংহিতা ৮৯অ') 
তাঁরাঁভ (পুং) নারদ। (নিঘণ্ট,গ্র“) 
তারাভূষা! (রী) তার] তৃষা ভূষণং যস্তাঃ বহবী। রাজ্রি। (রাজনি') 
তীারাভ্র (পুং) তারঃ নির্শলঃ অভ্রোমেঘইব শুভ্ত্থং। কপূর । 
তারামগ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্কিকানাং মগ্ডলং যন্তর। 
১ ঈশ্বরম গুলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ । তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। 
২ লক্ষত্রমগুল। 
তারামণ্ডর গুড় (%ু২) উবধবিশেষ। প্রস্তুত গ্রণালী_- 
শুদ্ধমণ্ডর ৯» পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, পক্ষেপার্থ 
বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ব্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃছু- 
 অগ্নিতে অল্ে অল্পে পাক করিয়া পিশীভৃত হইলে ক্সিদ্ধভাণ্ডে 
'বলাখিবে। মাত্রা ১ তোলা ভোজনের পুর্বে, মধ্যে ও অস্তে 
সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশৃপ, কামল[, পাওুরোগ, শোথ, 
মন্দাগ্রি, অর্শ, গ্রহ্ণী, গুঝোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
€ ভৈষজ্যরভা* শূলাধি* ) 
তারাময়ী (স্থী) তারামমাঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট। তারাম্মরূপ | 
০০১8 মৃগশিরঃ | মুগশিরানক্ষত্র। 
:.. শ্ধাবন্‌মূগং রাম কুদ্রস্তারামূগং যথা ।” 
(ভারত বনপ* ২৭৭ অং) 


তন দঃ 
ঙ 





তারারি (পুং) তারাণাং অবঃ ৬তৎ। বিট্মাক্ষিক উপধাতুভেদ। 

তারাবতী (জ্রী) চন্তরশেখর রাজার পর়্ী। আর্ধ্যাবর্তের অন্তর্গত 
ভোগবতী নগ্নরীতে ইচ্ষাকুবংশীয় ককুৎস্ক নামে এক নরপতি 
ছিলেন। ভর্গদেবের কন্তা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। 
ইহার ক্রমান্বয়ে ১** শত পুজ হয়। কিন্তু একটাও কন্ত। ন! 
হওয়ায় ককুতস্থপত্রী কন্ঠাকামনার় চণ্ডিকার আরাধন! করেন। 
তিন বৎসর পরে চগ্ডিক। সন্ধ্ট হইয়া স্প্মে তাহাকে এই বর 
প্রদান করেন, 'দ্্রীলক্ষণনম্পন্। সার্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং 
নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্টা হইবে।” কালক্রমে 
মনোন্মাথিনী অসামান্তন্থন্দরী একটী কন্ঠ! গ্রনৰ করেন। 
দেবতার বরে এই কন্ঠার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়! 
পিতা থাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর্‌ 
যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমামেক 
প্রারাস্তে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ধবরদভ। করিয়! চারিদিকে 
দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্তবর্গ এই স্ব়্বর বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়! সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌস্মতনয় 
চন্্রশেখররাজও নানালক্কারে ভূষিত হইয়৷ শ্বয়দ্বরস্থলে আগমন 
করিয়াছিজেন। 

তারাবী স্বরস্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়। চ্ডিকার মন্দিরে 
গিয়া দেবী কালিকার আরাধন| করেন। চগ্ডিক1 গ্রীত 
হইয়া তাহাকে বলেন, চন্ত্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌস্া- 
তনয় মনোহর বূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমাল্য প্রদান 
কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ন্বরস্থলে 
চন্দ্রশেখরকেই বরমাল্য প্রধান করেন। 
পরে চন্দ্রশেখর পরী তারাবত্তীর সহিত নিজ রাজধানীতে 

গমন করেন। ককুৎস্থের চিজ্ঞাঙ্গদ! নামে অপর তনয় দধপে 
তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অবীশ্বরী হইয়া ঘোর! 
ভগিনী তারাবতীর মহিত গমন করিয়াছিলেন । ইনি উর্ধশীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদ| মহধ়ি অষ্টাবক্রকে 
বাঙ্গ করায় তাহার শাপে ইনি তারাবতীর দামী:হইয়াছিলেন। 
মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক 
নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইহারা বহুদিন 
স্থখে বাম করেন। একদিন ত্ঞারাবতী দৃধদ্বত্তী নদ্দীতে 
স্বান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক খফি, 
ইহাকে দেখিয়। 'কামপীড়িত হন। এই খধি প্রাণিবধ্ধের 
আশঙ্কায় কগোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই 
জন্ত মুনির নাম কপোত হইয়াছিল। 
 কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইক্সা ইহার নিকট রা. 
লাব প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া সুনিকে প্রণাম 


তারাবতী 


করিয়। কহিলেন, “আমি চত্ত্রশেখরের পত্ী, আমার নাম 
-ত্বারাবন্তী, আমি কি করিয়। সতীত্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিতে 
পারি। মহধি কহিলেন, ভয় পাইওন! আমি তোমাতে সর্বা- 
লক্ষণণম্পর্ন মহাবলশালী পুক্রপ্ধর় উৎপন্ন করিব এবং তুমি 
আমার বাক্য ন| শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভম্ম করিয়া 
দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, “আপনি কিছুকাল অপেক্ষা 
করুন” এই বলিয়া! তারাবী গৃহে গমন করিয়া! ভগিনী 
চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, "তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি 
ভিন্ন অগ্ক এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই, চিত্রাঙ্গদ। 
কিগ্ণৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া! তারাবতীর আদেশে মুনির 
নিকট গমন করেন। 
চিত্রাঙ্গদার অনৃডীবস্থাক্ক কপোৌত সুনির গুরসে স্থ্বর্চা ও 
তুনুক নামে দুই পুত্র হয়। এইক্ধপে চিত্রাঙ্গগ। কপোত 
মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন 
তারাৰতী & দৃষদ্ধতী নদীতে ক্সান করিতেছিলেন। এমন 
অময় উ মুনি চিতরাগদদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ অলোক- 
সামান্ত। সুন্দরী কে?” তখন চিত্রীঞ্জদ। সভয়ে কহিলেন, ইনি 
চন্দরশেখর প্থী ভারঠবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুলর্ধধার 
এই নদীতে স্নান করিতে আনিয়াছেন, আপনি ইহাকে ক্ষমা 
করুন।” কপোত চিত্রাঞ্ধদার নিকট তারাবতীর প্রতারণ। 
জানিতে পারিয়! অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার 


: নিকট গমন করিয়া। কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে 


গ্রতারণ! করিয়াছিসূ, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শপে 
বীভতসবেশধারী বিন্ষপ ধনহীন নরকপাঁললোতী বৃদ্ধ কোন 
ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে 
তোর শর্তে সপ্ত দুইটা পুক্র উৎপন্ন হইবে । তখন তারাবী 
খধির শাপ বাক্য গুনিয়। কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক 
সতী হই এবং আমার মাতা। ষদ্ি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা 
করিয়া! গ্রাণ্ড হইয়া থাকেন, ভাহ। হইলে নিশ্চয় জানিবেন, 
দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে ন!। 

এই কথা বলিয়৷ তারাবতী নিজগৃছে প্রত্যাগত হইয়া 
চন্্রশেখরের নিকট মুনির শলাপবৃতবান্ত বর্ণন করিলেন। রাজ! 


উন্্রশেখর এই বৃত্থাস্ত *গুনিয়! সর্ধদাই তারাঁবভীর নিকটে! 


থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাঁল চন্্রশেখর নিকটে ছিলেন 


নাঃ ভার[বতী তদগতচিন্তে চ্জশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। 
_ এন মময় মহাঁদেক পার্জতীকে কহিলেন, “হে পারত ! 


তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে 


_ উপগত হইয়া মুনির শীপমোচন করি) ভীরাবতী তোমারই 


অংশ। ইহারু গর্ভে ভূ্দী ও মহাকাল উৎপন্ন হুইয়। তোমার 


[০৪ ] 


রাবাই 
শাপ হইতে মুক্ত হইবে, পরে পার্কতী তারাবতীর শরীরে 
প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তীরাবততীকে মুগ্ধ করিয়! অস্টি- 
মাল্যধারী বীভতসবেশ ছুশন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বি 
শরীর ধারণ করিয়া তারবতীতে উপগত হইলেন । 
সেই সময়ই তারাব্তীর গর্তে বানরমুখ ছুইটা পুত্র উৎ 
পন্প হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ধাতী তারাবত্তীর দেহ 
হইতে বাহির হইলেন । ] 
তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবততী সঙ্গুথে বীভৎস- 
বেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ ছুইটা পুত্রকে অব- 
লোকন করিয়! অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে জষ্া 
বিবেচন। করিয়। নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন । এমন 
সময় চন্ত্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া! তারাবতীকে এই অবস্থায় 
দেখিয়। অতিশয় ছুঃখিত চিন্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
এমন সময় আকাশবাণী হইল, “রাজন্‌ ! তাত্নাবত্ীর প্রতি 
কোনকূপ সচ্দহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার 
ভা্ধ্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই ছইটা পুত্র মহাদেবের । 
আপনি ইহার্দিগকে রক্ষ/ করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত 
নারাদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন ।” এক দিন নারদ 
চন্দ্রশেথরের গৃহে উপস্থিত হইয়া! তারাবতী। ও চন্দ্রশেখরকে 
কহিলেন, “রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্কতীকে এই 
দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়! ইহাতে উপগত হুইয়াছিলেন» 
আপনি ইহাকে রষ্া বিবেচন। করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং 
মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্বতী, এখন আপনাতে 
শিবত্ব অনুভব করুন ।” 
নারদ এই কথ। বঙ্গিবামাত্র, চন্রশেখর আগনাতে শিবদ্ধ 
ও তারাবী সাক্ষাৎ পার্বতী বলিয়। জানিতে পারিলেন ॥ 
পূর্ববকালে বিষুমায়৷ আপনাদিগের ছুইজনকে মন্ুম্য যোনিতে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য পরীরদ্ধারা আপনার 
শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইবূপে 
তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্তৃপন্ৃত 
চন্ত্রশেথরের তিনটা পুত্র জন্মে, জ্োষ্ঠের নাম উপরিচর» 
মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে 
বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটা সন্তান । 
মমুদক্ধে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্রী উভয়েই মনুম্দেহ 
পরিত্যাগ কিয়! শিব ও গোৌরীতে মিলিত হইলেন ॥ 
(কালিকাপু* ৪৮-৫৩ অ) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্খধরজের পড্থী ॥ 
তারাবর্ষ (ক্লী) তারাপতন। (অঙ্থুতব্রা") | 
তারাবলী (শ্রী) মণিভদ্র বঙ্গের কনা) ।- লি 
তারাবাই। বেদননুরের' বিখ্যাত বীরবাল|। * বেদনুরের 


০ 





তারাবাই [৭৫] তারাবাই 
:  গোলাম্ধীরাজ রাও রানের কন্ত!। 'নহলবাড়ের গ্রপিদ্ধ | হইতে না হইতেই পৃথথীরাজের বর্ষা ও তারাবাইএর নিশিত 
 লহরাবংশে হুরতানের জন্ম । শায়ক যবনপতিকে তৃতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই 


স্থুরতানের পূর্বপুরুষগথ কিছুকাল তোঙ্কখোড়ায় রাজত্ব 
করেন। লয়ল! নামে একজন আফগান স্থুরতাঁনকে তাড়া- 
ইন্সা প্র স্থান অধিকার করিলে স্থুরতান আরাবলীর গাদ- 
দেশে বেদনূরে আমিয়! আশ্রম়্ গ্রহণ করিলেন । 

যে সময়ে পিতার ভাগাপরিবর্ভন হয়, তৎকালে তারাবাই 
কিশোরী) বষন ভূষণ তাহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্কাদা 
'অগিবন্্ম লইয়া খেলা করিতেন, শে আরোহণ করিয়! বাণ 
প্রয়োগ করিতেন । বীরবাল! সর্বদাই বীরবেশে থাকিতে 
ভালবামিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে 
যৌবন ভাব দেখা দিল। তাহার রূপের কথা, তাহার গুণের 
কথা, তাহার অন্ভুত অধিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজ- 
পুতানার বীরসমাজে অনভিবিলঙ্বে প্রচারিত হইল। িবা- 
রের রাণ! রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়নল তাহার কর প্রার্থনা 
করিলেন। বীরবাধা! জয়মলকে বলিয়! পাঠাইলেন, “ঘে থোড়া। 
উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে জয়মলও খোঁড়া 
উদ্ধাঃরর জন্ত প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা 
পূর্ণ না৷ হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা! পৃর্থীরাজ মাড়- 
বারে নির্বাসিত ছিলেন । অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব 
গ্রকাশপুর্ধক গড়বার রাজ্য উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ 
করিলেন। 

এখন বীরবর *পৃর্থীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অ. 
সর হইলেন। শক্রমিত্র সকলেই পৃর্থীরাজের মহাবীরত্বের 
স্থখ্যাভি করিতেন । সেই স্খ্যাতির মোহে বীরবাল! তারা- 
বাইএর শ্রবণকুহুর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃর্থীরাজ তারা- 
বাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। গনকের আদেশে 
তারাবাই পৃর্থীরাজকে পতিত্বে বরগ করিতে সম্মতি দান করি- 
লেন, কিন্তু তিনি বিবাছের সময় বলিয়াছিলেন, “যদি পৃথী- 
রাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত 
নহেন।, এই কমটা কথা পৃর্থীরাজ কখন ভুলেন নাই। 

মহ্রমের দিন আদিল । থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে 
উন্মন্ত'। মহাসমারোহে তালিক্স। বাহির হুইয়াছে। দম্পতী 
পঞ্চপত নির্বাচিত অশ্বারোহী সহ খোড়ায় উপস্থিত হইলেন। 
নগরের কিছু দুরে সৈম্গণকে রাখিয়া পৃথথীরাজ, তারাবাই ও 
দেনগড়ের সামস্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাছিয়ার 
সহিত আফগাননান্নকও লসাজে যাইতেছিবেন। তিনি বিয়া 
উঠিলেন, “এই নবাগত ভিন জন কে? এই কথ উচ্চারিত 


ডং ৪ চা 


অকল্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহার! কি করিবে এই স্থির 
করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়! 
উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাটুকায় হস্তী তাহাদের 
গন্ভব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমহিল! তারাবাই অসির 
আঘাতে তাহার মুণ্ড ছ্বিখও করিয়া পথ গরিফার করিলেন । 

অনতিবিলঙ্থেই রাজপুতসৈম্তগণ আসিয়া আফগানদিগকে 
আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্ ছিন্নভিন্ন হুইয়া৷ পড়িল। 
অল্লায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথীরাজ মালবে- 
খবরকে বন্দী করিয়া! পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার 
কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্থীরাজের নবীন জীবনমুকুল 
এইরপে ছিন্ন হইল-- 

যে সমগ্গ তিনি নিজ্প ভ্রাতা উদ্ধত প্রকৃতি সঙ্ককে শাসন 
করিবার জ্ন্ত প্ীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই 
সময় দিরোহীর সামস্তের ভার্য্যা তাহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক 
পত্র পাইলেন। প্র পত্রে সামন্ত গ্রত্থুর1ও কর্তৃক তাহার ভগিনীর 
অশেষ লাঞ্চনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগগিনীর কষ্ট 
গুনিয়। তাহার হৃদয় অধীর হুইয়| পড়িল। তিনি অবিলন্ষে 
নিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লজ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত আসি- 
হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্ালকের 
ভীমমুষ্তি দেখিয়া! প্রতুরায়ের আত্মাপুরুষ উড়িয়া থেল, তিনি 
স্ত্রী ও শ্তালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পূর্থীরাজ 
পাচ দিন থাকিয়া! চলিয়া আসেন । আমিবার কালে গ্রভুরাও 
তাহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আদিয় 
তিনি একটী মোদক থাইলেন। মাতাদেরীর মন্দিরের নিকট 
আদিলে শরীর অবমন্ল হইয়া! পড়িল। বুঝিলেন, তাহার 
অস্তিমকাল উপস্থিত । তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্ত 
আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না। 


অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ , 


করিলেন। এখনও রাজবাড়ায়্ বীরবালা তান্নাবাই ও পৃথী- 
রাজের বীরগাথা ও প্রণয় কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন। 
তারাবাই, মহারাষট্রনায়ক রাজারামের জো্টা পন্থী ও তা 
প্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ ৪ 
১৭** খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজা রামের মৃত্যু হইল। সম্রাট 
অরঙ্গজ্েব দিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জোর্ঠা 
মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জ। ও ভয় বিসর্জন দিয়া 
শবধন্ম, স্বদেশ ও পতিরাজা রক্ষা করিবার জন্ত অগ্্রধারণ করি- 
লেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলঙ্ন 


১৭৭ + 


নি রর ্ 
_ করিয্বাছিল। কিন্ত রাণী তারাবাইএর সমখুর' তথ সনায় ও 
- উৎসাহ বাঁক্যে আবার অনেক মহাঁরাষ্ট্রবীর উত্তেজিত হইয়া 
সাহার সহিত যৌগ দান করিয়াছিলেন । দন 
প্রথমে তারাবাই রামচন্দ্র প্থ অমাতা, 'শঙ্করজী নারায়ণ 
“সচিব ও ধনাজী যাদবের সাহায্যে ৯*ম বর্ধীয় বালক (২য়) 
॥ শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ও ছোট ষপত্ধী রাজস্‌- 
বাইকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। * 
১৭০৮ হইতে ১৭০৩ স্টার পর্ধাত্ত অরঙ্গজেব সিংহগড় 
' অবরোধ করিয়া শেষ অধিকার করেন। গড়ের নাম পরিবর্তন 
- হুইয়া “বকৃসিন্দ বকৃশ” অর্থাৎ ঈশ্বরের দান এই নাম হইল। 
১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাটু সসৈপ্তে পুণা পরিত্যাগ 
। -করিয়! বিজাপুর অভিসুখে যাত্র! করিলেন । মোগলসৈন্ত পুণ! 
ছাড়িয়। যাইতে না যাইতে তারাবাই শঙ্গরজী নারায়ণকে সিংহ- 
“খড় অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। 'অবিলম্বে শঙ্করজী 
দিংহগড় ও পরে কোহ্লাপুরস্থ পনহাল! অধিকার করিয়! 
বমিলেন, তাহাতে অরঙ্গজেব অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন। 
কাফিথার মুস্ত: খবুল্‌ লুবাব্নামক পারসী ইতিহাসে 
লিখিত আছে, এই সমগ্ধ তারাবাই মহারাক্্-সেনাগণের 
' হৃদয় অধিকার করিয়। মহোৎসাহে মহাদর্পে মোগলাধিকার- 
তৃক্ত জনপদ লুটু করিতে লাগিলেন । অরঙ্গজেব অনেক 
চেষ্ঠা করিয়া তীহার কিছু করিতে পারিলেন না। মোগল- 
বাদশাহ যতই যুদ্ধোদেযাগ, অবরোধ ও প্রতিবিধানের উপায় 
করিতে লাগিলেন, তারাবাইএর প্ররোচনায় মহারাষট্রগণের 
: বলবীধ্য হাস না! হইয়া! ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদশাহ 
যেরূপ সৈন্য সামস্ত ও আমীর: ওমরাহ সঙ্গে লইয়! মহাসমা- 
রোহে দাঞ্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন ) : সেইকপ মহা- 
রাষ্ট্রসেননায়কগণও যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগি" 
লেন, সেইখানেই গজবাজি শিবির ও পুত্রগরিজন লইয়া! 
মহাআমোদে কাটাইতে লাগিঘেন। তাহাদের সাহস খুবই 
: সবাড়িয্া উঠিযাছিল। নবদ্িত স্থানের এক একটা পরগণা 
- এক একজনে ভাগ করিয়া! লইলেন, মোগলসাম্রীজোর নিয়- 
। মের অনুকরণে মেই সেই পরগণা এক একজন স্মবাদার, 
'- কমাইস্দার (রাজন্নসংগ্রাহক) ও রাহাদার (শুক আদায়কারী) 
প্রভৃতি কর্মচারী নিষুক্ত'হইল। (১) 
,. মহারাষ্ট্রগণের পুনরভাদয়ে অরঙ্গজেৰ বিচলিত হইয়া- 
ছিলেন ।, বিশেষতঃ সিংহগড় হস্তছাত হইলে যেই দুঃখে 
তাহার কএক দিন্‌ অতিশয় পীড়া হইয়াছিল। একটু সুস্থ 
হইলেই তিনি সম্ভাজীর পুজ্র সাহুকে জুলফিকার খার সঙ্গে 
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। : সিংহগড় জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। জুলফিকার সাহুকে 


দিয়া! মহারাষ্ট্র সামস্তগণের 'নিকট প্র পাঠাইলেন, -সাছই 


- প্রন্কত মহারাট্র-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। মহারাষ্টী্জ মাত্রেই 
- তাহাকে সাহায্য কর! উচিত।” রসদ অভাবে সিংহগড় জুল্ফি- 


কারের অনীনে আমিল, কিন্ত এখানে ভাহারও এই অভাব ঘটায় 
শঙ্করজী নারায়ণ আবার সিংহগড় দখল করিয়! ঝ্সিলেন। 

১৭*৭ থুষ্টান্দে নিনাখেড়ের যাদব ও কিন্নরখেড়ের 
সিন্দিয়ার কন্তার সহিত মহানমারোহে সাহুর বিবাহ হয়। 
নানা যৌতুকের মধ অরঙ্গজের সাহুকে শিবানী প্রসিদ্ধ 
ভবানী অসি ও অফজল খার তরবারি উপহার দিম্ম(ছিলেন। 
এই বর্ষেই অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। 

ভবানীর উপর মহারাষ্ট্রমাত্রেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। 
মোগলসৈন্য চলিয়া! গেলে তারাবাই পু! অধিকার করিবার 
আয়োজন করেন। ধনাজী যাদব পুণাতে মোগল-সেনাপতি 
লোদীর্থীকে পরাস্ত করিয়া! চাকন দখল, করিলেন কিন্ত 
অল্প দিন পরেই ধনাজী সাহু সহিত যোগ দ্িলেন। এখন 
ঝাহুর অনেকট! বল বাঁড়িল। 

মহারাপ্্রদিগের মধ্যে যে যে লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়াছিল, এখন তিনি সকলকেই বিনাশ করিতে লাগি" 
লেন। তখন শঙ্করজী নারায়ণ তারাবাইএর পক্ষে পুরন্দর ছুর্গ 
অধিকার করিয়াছিলেন। সাহু তাহাকে পুরন্দর ছাড়িয়া 
দিতে আদেশ করিলে তিনি তাহার কথ গ্রাহ্‌ করিলেন ন1। 
তখন সাহু শিবাজীর প্রথম রাজধানী রাজগড় কাড়িয়া লই- 
লেন। শঙ্করজী তারাবাইএর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন 
যে, যতক্ষণ তাহার প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তিনি সাহারই 
সাহায্য করিবেন, এখন দেখিলেন তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষ হয় 
ন!। তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যু সহজ গুণে শ্রেয় ভাবিয়া 
জলমমাধি অবলম্বনপূর্ধ্বক প্রাগত্যাগ করেন। 

তারাবাই শঙ্করজীর মৃত্যুতে অতিশয় ছুঃখিত হইয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে জনেকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! সাহুর 
পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
১৭১২ খৃষ্ানের প্রারস্তে তারাবাইএর পুত্র শিবাজীর 
রোগে মৃত্যু হয়। তাহাতে তারাবাই আপনার রাজকীর ক্ষমতা 
হারাইলেন। এখন তাহারই সপরী রা্জস্বাইএর পুক্ সন্তাজী 
তাহার স্থান অধিকার করিলেন। এখন তারাবাই ও তাহার 
পুত্রবধূ ভবানীবাই উভগ্বেই বন্দী হইলেন। এ সময় ভবানীবাই 
গর্ভবতী ছিলেন, বথাকালে তাহার একটা পুত্র হইল ॥ তারা- 
বাই অতি সাবধানে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্ত 
এ সময বীরমহিলা। তারাধাইএর কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। 


1. ৯৭৪৯ শুনছে াহর মৃত্যু হইল এত দিন তারাবাই 
স্বাহীকে গোপন করিক্া: লালনপাঁলন করিয়াছিলেন, এখন 
তাহার সেই প্রিয়তম পৌল্র রামরাজের উত্তরাধিকারী স্থির 
£ হইলেন। পেশবা বালাজী সাহুর নিকট তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে 
'লিখিয়' লইয়াছিলেন যে, তারাবাইএর পৌল্র রাজ! হইলেও 


রাজাশাসন বালাজীর হস্তেই থাকিবে এবং যাহাতে শিবাজীর" 


. বংশীয়দিগের নাম উজ্জল থাকে, পেশবা তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
-. বাখিবেন। 
।- : এখন তারাবাইএয্প বয়স সপ্ততি বর্ষ। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে 
। সাহার সে চেষ্টা সে বুদ্ধিনৃত্তি কিছুমাত্র হাঁস হয় নাই। রঘু- 
জীর উপর রামরাজের ভার দিয়া বালাজী পুথাম্স চলিয়! 
। 'আসিজেন। এখন হইতে পুণাই মহারাষ্-শাভ্রাজ্যের রাজধানী 
হুইল। রামরাজ নামমাত্র সাতারার রাজ! ছিলেন) তাহার 
[কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল ন|। এখন বালাজীই সর্ধপ্রধান। কিন্ত 
তারাবাই সে প্রকৃতির রমণী নহেন যে বালাজীর অধীন থাকি- 
বেন। বালাজীও বড় একট! তাহাকে গ্রাহা করেন নাই । 
এখন তিনি বালাজীর হস্ত হইতে রাজশক্তি ইয়া নিজে 
পরিচালন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। 
তারাবাই পন্থমচিবকে অগ্ুরোধ করিয়! বলিয়! পাঠাই- 
€লন, “আমি মিংহগড়ে পতির সমাধি দর্শন করিতে যাইব, 
এই সময় যেন তিনি আমাকে সাম্রাজ্যের নেত্রীরূপে প্রচার 
করিতে চেষ্ট। গান বালাম্বী এ সংবাদ পাইয়া একটু বিচ- 
লিত হইয়াছিলেন। তিনি তারাবাইকে হাতে রাখধিবার্‌ জন্ত 
বলিয়! পাঠাইলেন; “তাহার স্তায় মদাশয়! বুদ্ধিমতী ও উচ্চ- 
প্রকৃতির রমণী আর নাই; তিনি যাহাতে অধিকাংশ স্থলেই 
শাদনশক্তির পরিচালন করিতে - পারেন, তৎপক্ষে আমার 
৷ কিছুমাত্র আগন্তি নাই । কিন্তু আমি রাজ! সাহুর নিকট যে 
ক্ষমত| পাইয়াছি, পামরাজ যাহাতে তাহা দ্বীকার করেন, 
:: সুদ্ধারাণী তৎপক্ষে অবস্তাই চেষ্টা করিবেন 
মহারাষ্ট্রসামস্তগণ বালাজীর কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন। 
। এএ সময় প্রধান পদলাভের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেক,.বিবাদ 
-ব্বিসম্বাদ হইল । এই সময় বালাজী' ভিতরে ভিতরে মহাঁ- 
' শক্রুতা আরম্ভ করিলেন। রামরাজ সাঁতারাছূর্গে বন্দী হই- 
এলেন।. তারাবাই কোহলাপুরে ঘআদিয়| আশ্রয় লইলেন। 
- কিছুদিন পরে রালাজী তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈস্ত পাঠাইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তাহাতে কোন ফল হইল না । 
২. ভারাবাই বালাব্ীর সর্বনাশ করিবার_জন্ত চারিদিক 
হইতে অহারাষট্রগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । পেশবা 
_থখিলেন। তারাবাইএর অনিষ্ট আচরণ করিলে গাহার কোন 
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ফল হইবে না তিনি -ভারাবাইকে বলিয়! পাঠাইলেন, 
আপনি সামাজ্যের মধ্যে "গুণে মানে ও বক্সে সর্ধগ্রধান, 
আপনার বিরুদ্ধ আচবণ কর! আমাদের উচিত নয়। আপনি 
পুণায় আসিয়া গ্রধানশক্কি গ্রহণ করুন । 

১৭৫৩ খৃষ্টান্যে তারাবাই এইরূপে ক্সানৃত হুইলেন। 
রামরাজও কিছু দিনের জন্ত মুক্তি পাইলেন । কিন্তু রামরাজ 
তারাবাইএর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। তারা- 
বাই তাহাতেই তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ক- হইয়া! দামাজী 
গ্রাইকবাড় ও রঘুজী ভোন্সলার সাহায্য রামরাজকে রন্দী 
করিয়া! নিজে সর্বেসূর্বা হইলেন। বালাজী নিজামরাজ্যে 
যুদ্ধ যাত্র। করিয়াছিলেন, তথ| হইতে রাঙ্গধানীতে ফিরিয়া 
আমিবাক্র পরই তারাবাই সকল ক্ষমত! হারাইলেন !. মনের 
ছুঃথে কিছু দিন পরে তীহার প্রাণবিয়োগ হইল। 

তারাষোঢ়! (ভ্্রী) তারায়াঃ যোঢ়া ৬তৎ | তারাপুজাঙ্গ 
ষোচান্টাসভেদ । 
তারাম্থান, ক্থরবিশেষ। 
তারিক (রী) তৃ-ণিচ্ঠন্‌। (অতইনিঠনৌ॥ পা ৫২১১৫) 
তরণমূল্য, পারের কড়ি। 
প্ভিনী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রত্রদিতে। মুনিঃ। 
ব্রাহ্মণ! লিঙ্গিনস্চৈব ন দাপ্যান্তারিকং তরে ॥৮” (মন্থু ৮1৪০৭) 
গভিণী স্ত্রী, ভিক্ষু, বাগ্রস্থাশ্রমী মুনি, ব্রাহ্মণ, লিঙ্গী ও ব্রহ্ধ- 
চারী ইহাদের নিকট হইতে তরপণা (পারের কড়ি) বইতে নাই। 
তারিক! (ক্র) তাড়িকা ডন্ত র। তালরস্জাত মগ্যভেদ, তাড়ী। 
তারিখ (আরবী ) দিন, মাসের নির্দিষ্ট দিন। 
তারিন্‌ ( জি) তারয়তি-তৃ-ণিচ্‌ খিনি। তারক, উদ্ধারকর্ত! ! 
তারিণী (স্ত্রী) তারিন্‌ ডীপ্‌। ১ বুদ্ধপদিগের দেবতাভেদ, 
পর্যায়__তারা, মহাল্ী, গুকারা, স্থাহা, শ্রী, মনোরম1, জয়া, 
অনস্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজ, খপুরবাঁদিনী, ভদ্রা বৈশ্া, 
নীলসরম্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বন্থুধারা, ধনদা, ত্রিলো- 


চনা, লোচনা। (ত্রিকা*) ২ দ্ধিতীয়! মহাবিপ্ভা, তার!, উগ্রা, , 


মহোগ্রা, বজ্ঞা, কালী, সরম্বতী, কামেশ্বরী চামুওডা, এই 
৮ জন তারিণী। ইহার আরাধনা করিলে মন্থষা কবিত্ব, 
পাণ্ডত্য ও ধনলাভ, রাজদ্বারে সভায় ও বিবাদ প্রভৃতি সকল 
কার্ষ্ে জয়লাভ করে। * [তারা দেখ।] 

৩ উদ্ধারিণী, উদ্ধারকর্তরী। 


ক তার! চোগ্র। মহোগ্রা চ বজ। নীলসরন্বতী। 

কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইতাষ্টো তারিণী শ্মৃতাঃ ॥" (মন্ত্রকোষ) 
"অথ ভেগান্‌ প্রবক্ষণামি তারিণ]াঃ সর্বসিদ্ধিগান্। 

যেধ।ং বিজ্ঞানমাতেণ জীবনু্ধো! হি নাধক:॥ 





তা 


তাঁরিফ্‌ (আরবী) ১ব্যাখ্যান 1২ শ্রশংসা। 
তারুই ( দেশজ ) মৎস্তবিশেষ। এ 
তীরুক্ষায়ণি (পুং) তারুক্ষের অপত্য। 
তারুক্ষ্য (পুং) তরুক্ষস্ত খাষেরপত্যং পুমান্‌ রুক্ষ গার্াসবস্বাৎ 
ঘঞ্্‌। তরুক্ষপ্থবির অগত্য ) 
তারুক্ষ্যায়ম (রী) টিউন 
লোহিতাদিকতন্তেভাঃ । প1 8১/১৮) তরকক্ষষির অপত্য স্ত্রী 
তারুণ (পুং স্ত্রী) তরুণস্ত 'অপত্যং উৎসাদিত্বাৎ অএহ্‌। ১ তরুপ 
খধির অপত্য | স্্রিয্াং ভীপ্‌। (ত্রি)২ তরুণ, অল্পবয়স্ক। 
তারুণ্য (ক্লী) তরুণন্ত ভাবঃ তরুণত্রাক্মণাদিস্বাৎ য্যঞ্। যৌবন। 
প্ভৃথকোটাসমং বিত্বং তাকুণ্যাদ্বিত্বকোটিযু।” (মাপু* ২৪1৭) 
তারৈয় পু) তারায়াঃ অপতাং তায়াঢক্‌। ১ বাঁলিপুত্র, অঙদ । 
২ বুহস্পতিভার্ষ্য! তাঁরার সুত্র বুধ । 
তার্কব (তরি) তর্কোধিকারঃ তর্কোরবযব ইতি ব1 তকু-অগ, 
( কোপধাচ্চ। পা $৩।১৩৭ ) তকুবিকার । 
তার্কিক (ত্রি) তর্কং বেত তর্কশাস্ত্রমধীতে বা তর্ক-ঠক্‌। 
১তর্কশান্ত্রবেত্ত| 1২ তর্রশান্ত্াধ্যফ়নকারী। তর্কশান্জ ৬ প্রকার_ 
বৈশেধষিক, উলুক্য, বাহস্পতা, নাস্তিক, লৌকায়তিক 
(বৌদ্বভেদ) ও চার্ব্ধাক, এই সকল শাস্ত্র যাহার! অধ্যয়ন করে 
বাখাহীর! এই সকল শীন্ত্রতত্বার্থবিৎ, তাহারাই তার্কিক। 
[তর্ক দেখ।] 
তার্ (পুং) ভৃক্ষ এব অণ্‌। ১ কশ্তপ খষি ।২ বিনতা গর্ভজাত 
কশ্তশের গু গরুড়। 
তার্ষজ (ব্লী) রসাঞ্জন। 
“মধুনা ভার্ষজং বাপি কালীসং বা সসৈদ্ধবং।” (জুক্রুত উ* ১২ অঃ) 
তাক্ষী [ত্র ) তার্গৌর* ভীষ্‌। পাতালগরড়লত।। 
তাক্ষাক (পুং স্ত্রী) তৃক্ষাকম্ত অপত্যং তৃক্ষাক-অণ, (শিবা- 
দিভ্যোহণ.। পা ৪1১।১১২।) তৃক্ষাকের অপত)। 
তার্ষ্া (পুং ) তার্ষন্ত অপত্যং ভার্-যঞ্‌ (গর্গাদিভ্যো। যঞ,। 
গা ৪১১৯৫) ১ তৃক্ষমুনির গোত্রাপত্য | ২ গরুড়াগ্রাজ অরুণ। 
৩ গার্ড় ॥ 
, “স্বস্তি নম্তাক্ষ্োহরিষ্টনেমিং” (খাক্‌ ১৮৯৬) “তাক্ষ্যতৃক্ষন্ 
গুতো। গন্কত্মান্‌। ” € সায়ণ ) 
“তাক্ষাশচারিটনেমিস্চ সেনানী গ্রামণো|।” শুন ১৫1১৯) 
,তীক্ষে হস্তরীক্ষে ক্ষিপতিপক্ষৌ তার্ষা+ | (বেদদীপ) ৪ অশ্ব । 


কবিতাং লঙতে শুদ্ধ সনর্গলবিভুম্তিনীং । 

পাণিতাং জর্বশা স্থেষ, ধনৈধনপ তির্ভবেৎ $ 
্াজদাকে সভায়াঞ্চ বিধানে ফ্যবহারকে। 
সর্ধজজ আয়মাথো বৃহস্পতিরিবাপক; ৮ (তস্তমার) 


[ ৭.৮) 









৫ নর্প। :৬ শাল বৃক্ষ। ৭ স্বর্ণ বিল্লাল 
১০ পর্বতভেদ | ১১ বিহগমাত্র । ১২ ক্ত্রিয়বিশেষ । 
*অ্ষ্ঠা কৌ কুরাস্তাক্ষ্যা। বন্তরপাঃ পচ্ছবৈঃ সহ ॥ (ভারত ১৩। 

১৭1১৫) ১৩ মহাদেব । "্গন্ধর্কোহাদিতিস্তাক্ষাঃ স্থৃবিজ্ঞেরঃ 

স্ুশারদঃ।” (ভারত ১৩/১৭1৯৭) (ক্লী) ১৪ রদাঞ্জন। 

তার্ষ্যজ (লী) তার্ষো পর্বতে জায়তে জন-্ড ॥ রসাঞ্জন। 

তাক্ষ্যকেতন (পুং তাক্ষ্য: কেতনঃ বন্ত বহুত্রী। গরুড়ধ্বজ, বিধুঃ। 

তাক্ষ্যধবজ (ুং) তার্ষ্যো। ধবজোহস্ত বছত্রী। গরুডধবজ বিঝুং। 

তাক্ষ্যনায়ক (পুং তার্স্যাণাং র্পাণাং নায়কঃ গ্রাপক£ ৬তৎ। 
গরুড়, গরুড় নিজ মাতার দাসত্বকালে বর্পদিগকে বহন 
করিয়াছিলেন। 

তার্ষ্যনাশক (পুং) ভাক্ষ্যাণাং ষর্পাণাং নাশক; ৬তৎ। 
সর্পনাশক গরুড় । 

তাক্ষ্যশ্রসব (পুং) অশকর্ণ বৃক্ষ। (রাজনি' ) 

তাক্ষ্যশৈল (ক্লী) রসাঞ্জন। (ব্বাজনি" ) 

তাক্ষ্যসামন্‌। ব্লী) সামতেদ। ( লাট্যায়ন ১৬১৯ ।) 

তাক্ষ্যায়ণ (পুং স্ত্রী) তৃক্স্ত খষেরপত্যং যুব! গর্গাদিত্বাৎ রী 
যুনি ফক্‌। তৃক্ষ খষির যুকা অপত্য। 

তার্্যায়ণী (ভ্ত্ী) তৃক্ষস্ত গোক্রাপত্যং স্ত্রী তৃক্ষলোহিতা- 
দিত্বাৎ ক্ষ। তৃক্ষ খধির অপত্য ভ্্রী। 

তাক্ষাঁ (জট) বনলতাবিশেষ। (শবর*) 

তার্ণ (বি) তৃণন্ত ইদং শিবাদিত্বাথঅণ্‌। ১ ভৃপসঙ্বন্ধী। ২ তৃপ- 
জন্ত বহ্ছি। তৃগাৎ তছিক্রয়াৎ স্থানাদাগতঃ শুঙিকাদি*অগ.1 

৩ ভূণবিক্রয়রূপ অর্থ স্থানজাত কর। * 

তার্ণক (ভরি) ভৃণানি মন্ত্শ্মিন্‌ ছণ, কুক্‌ চ তীরকীয়ান্তন্মি্‌ 
ভবঃ বিদ্বকাদিত্বাৎ ছ মাত্রস্ত লুক্‌। তৃণযুক্ত দেশভেদ । 
তার্ণকর্ণ (পুং স্ত্রী) তৃণকর্ণন্ত খযেরপত্যং শিবাদিত্বাৎ অপ.) 
ভূণকর্ণ খষির অপত্য। 
তার্ণবিন্দবীয় (রি) তৃপবিন্দুঃ দেবতা অন্ত তৃপবিন্দুছ (ছচ। 
পা? ৪২1২৮) তৃণবিন্দুর উদ্দেশে দেয় 
তার্ণায়ন (পুং সী) তৃণন্ত খষেগ্গোআপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্‌। 
তৃণনামক'খষির গোত্রাপত্য। 
তাতীয় (তরি) তৃতীয় এব স্বার্থে অণ.। তৃতীয় পাদন্তাস । 
“ক্রমতো। গাং গদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ । 
ঘঞ্চ কান্ধেন মহতা তাত্তীয়ন্ত কুতে। গতি; | (ভাগ” ৮১৯৩৪) 
“ভার্তীয়ন্ত তৃতীয়পাদন্তাসন্ত” ॥ (ভধরস্ামী) 
তার্তীয়সবন (বি) তৃতীয়সবন সঙ্বন্ধীয় | 
তার্তীয়াহিক (ভরি) ভৃতীয় দিন সঙগন্ধীয়। ৬০ 
তাত্তীয়ীক (বি) তৃতীয় এব স্বার্থে ঈকক্‌। তুতীয়। 


তাল 


4৯... 


তাল 


্ -----্্শস্প 


তার্ভীয়িকং পূরারেস্তদবতু মদনপ্লোষণঃ লোচনং বঃ1” 
(মালতীমা' ) 
খপ (ক্লী) তৃপ-গাৎ। ভৃপানামক লতাজাত বস্ত্রভেদ। (সায়ণ) 
তার্ধ্য (ত্রি) তর কর্শাণি ্যৎ। ১ তরণীয়। তরে তরণে দেয়ং 


য্যঞ্। ২ তরণার্থ দেয় শুক্ধ, তরপণা, পারানি কড়ি। 
তাষ্টাধ ( পুং) বৃক্ষতেদ। 
তাল (পুং) তলএব.অণ্‌। ১ করতল। তাড্যতে তড়-কৃর্ম্মণি 


অচ্ডন্ত ল। (ব্লী)২ হরিতাল। ৩ তালীশপত্র। ৪ দুর্গী- 
সিংহাসন। তলত্যত্র তল-ঘঞ্‌। € বৃক্ষবিশেষ, তালগাছ, 
পর্য্যায়__তালদ্রম, পত্রী, দীর্ঘন্কদ্ধ, ধবজদ্রম, তৃণরাঁজ, মধুরস, 
মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ুঃ, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, 
আসবদ্র, লেখ্াপত্র, মহোল্নত। (রাঁজনি' ভাবপ্র" ) 

ভারতের নানস্থানে, সিংহল, ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, 
ব্রঙ্ধদেশ ও পারস্তোপসাগরের ছুইধারে তাল গাছ জন্মে। 
বাঙ্গালায় পু্ধরণীর পাঁড়েই এই গাছ অধিক দেখা যায়। 
এক একট! ৭* ফিট্‌ পর্য্যন্ত বড় হয়, কিন্তু গুড়ি ৫২ ফিটের 
অধিক প্রায় মোট! হয় না। 

তালবিলাস্‌ নামক তামিল গ্রন্থে এই তালগাছের ৮*১ 
প্রকার গুণের পরিচয় বণিত হইয়াছে। বাস্তবিক তালের 
বর্ধাংশই এক রকম না এক পলকমে লাগান যাইতে পারে। 

পুরাতন তালই অধিক ব্যবহার্য । গাছ বয়সে যত বৃদ্ধ 
হইতে থাকে, ততই কঠিন ও কৃষ্চবর্ণ হইয়া! আসে । ততই 
তাহার পেটা উত্তম বলিয়! গণা। ৃ 

ইহার পেটাতে বরগা, বাত! প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 
যিংহলের জাফনার তালকাঠ রিশেষ খ্যাত ছিল। ইহাতে 
নান! জব্য গ্রস্ত হইবার জস্ঠ পুর্ববকালে নান! দেশে রপ্তানী 
হুইত। ডাক্তার ওয়াইটু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে 
ভাল তালকাঠ শালকাঠ অপেক্ষা কোন অংশে নিরুষ্ট নহে। 

তালগাছের 'আটা হইতে কৃষ্টোজ্জলবর্ণের গঁদ হয়। 
পত্রগুচ্ছের আশ বা তন্ততে বেশ সক্ত দড়ি প্রস্তত হয়। 
এক এক গাছ! তন্ত ২ ফিটু পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাতে 
মত্স্তজীবিগণ একপ্রকার স্ন্দর জাল প্রস্তুত করে। 

পাতায় পাখা, চুব্ড়ী, পেটিকা! প্রস্তত হয় ও দাক্ষিণাত্যে 
নেক স্থলে কাগজের পরিবর্তে লেখাপড়ার কার্ষ্যে ব্যবহৃত 
জা ॥ ইহাতে অতি সহজে দেশালাইএর বাক্স তৈয়ারি হইতে 

» তাহাতে খরচাঁও বড় কম পড়ে। কোন কোন স্থানে 

সে খবর ছাওয়া হয়। 

ভালগাছের রস হইতে প্রধান দির্কা, তাড়ি ও মদ্য 
প্রস্তুত হয়। ১ ॥ 
ডা] 


১৭৮ 


তালের রম প্রধানতঃ তেঞ্জস্কর, গ্লেক্সানাশক ও টাটুক1 
অবস্থায় অতিশয় মধুর। যদি প্রত্যহ প্রাতে রীতিমত পান 
করা যায়, তাহ! হইলে মৃছু বিরেচনের কার্ধ্য করে। প্রদাহিক 
যোগ ও শোথেও বিশেষ উপকারী । 

শুফ তালগুচ্ছ বুক্জালায় অম্ননাঁশক। তালের ফেনাযুক্ত 
রসকে তাড়ি বলে। [তাড়ি দেখ।] 

তাড়ির পুলটিম্‌ পচ! ক্ষত, নালী ও কঠিন ব্রণরোগে উপ- 
কারী। টাট্ক! তালের রস ময়দায় মিশাইয়! অল্প অগ্নির 
উত্তাপে ধরিলেই গাঁজা! উঠিতে থাকে, তখনই পুল্টিস হইল। 
পাক! তালের মজ্জ! চর্দদরৌগে উপকারী। শরীরের কোন 
স্থান ক্ষত হইলে সিংহলের চিকিৎসকের! রক্ষবন্ধ করিবার 
জন্ত তাল আঁটির রৌয়া ক্ষতস্থানের উপর চাপড়াইয়া দেন। 

যে রে পবে মাত্র গেঁজ! উঠিয়াছে, তাহা! খাইলে মুক্ধ 
কচ্চরোগ কত্তকটা ভাল থাকে ; ইহা শোথেও উপকারী । 
তালশাসের জলে বমন ও বমনোদ্রেক নিবারিত হয়। 

তালের টাটকা রসে উত্তম গুড় ও চিনি হয় । [চিনি দেখ। ] 
তাঁড়ি টোয়াইয়া লইলে ভাল আরক ব| নুর হয়। [মদ্য দেখ।] 

চৈত্রের প্রথমে তালগাছে ফুল ধরে এবং বৈশাখে ফল 
হয়; ভাদ্রমাসে তাহ! বেশ পাকিয়া উঠে। এক একটা ফলে 
প্রায় ৩টা করিয়া আটি থাকে, তবে আয়তনে ছোট হইলে 
প্রায় ছটা দেখা যাঁয়। অপক্ক অবস্থায় তালগুচ্ছ ছাড়াইিয়া 
যেকোয়া পাওয়। যায়, তাহাকেই আমর! তালশীস বলি। 
অপক অবস্থায় উহার মধ্যে জল থাকে । ঘতই পাকিতে 
থাকে, তত জল চাপ বাধিক্া শীমের সহিত কঠিনাকার ধারণ 
করে। শেষে দেই আটির মধ্যে ফোপর হয়। তাহা খাইতে 
মিষ্ট, মুখপ্রিয় ও গুণ অনেকট! নারিকেলের ফৌপরের মত। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, তালকাঠে নান! প্রকার গৃহসামগ্রী 
প্রস্তত হইতে পারে। সেইরূপ রসও খআহারাদি ভিন্ন 
আরও অনেক কাজে লাগে। তন্মধ্যে গুকটা উল্লেখ 
করিব। ডি্বের লালায় তালের রস ঢালিয় শঙ্খ বা শুক্তির 
চুণ মিশাইয়া৷ মসল! করিয়া মেজের উপর লেপন করিলে 
উৎকৃষ্ট পালিস্‌ হয়, তাহা! দেখিতে ঠিক, মন্র পাথরের মত 
হইয়া থাকে । * 

তালের অসংখ্য গুণ দেখিয়া হিন্দুগণ ইহাকে পবিত্র বৃক্ষ 
মধ্যে গণ্য করেন। কেহ কেহ ইহাকেই করদ্রম মন্সে 
করিয়! থাকেন । রি 

পশ্চিমদেশে এই বৃক্ষকে তার বা তাড়বৃক্ষ কছে। বৈগ্ক 
মতে ইহার গুণ__মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। 
ইহার রসের ও৭-কফ, পিত্ত, দাহ ও শোখনাশক এবং 





তাল 


মন্ততাকারক । ফলের গুণ-_পাকাতাল ছুর্জর, মুত্র, তন্দ্রা, 
অভিষ্যন্দ, শুক্র, পিত্ত, রক্ত ও কফবৃদ্ধিকর। (ভাবপ্র*) বাত, 
কমি, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক, বৃংহণ, বৃষা ও প্লাছু। (রাজব*) 

তাঁলশীসের গুণ-_মুত্রকর, মিষ্ট, বাতপিত্তনাশক ও গুরু । 


তালের অস্থিমজ্জার গুণ মধুর, মৃত্রল, শীতল, গুরু। তাল- | 
জলের গুণ__পিত্বনাশক, শুক্র ও স্তন্তবৃদ্ধিকর এবং গুরু |... 


তালজাত নৃতনতোয়গুণ অর্থাৎ নূতন তাড়ীর গুণ__মদকর, 
কফ, পিত্ত, দাহ ও শোথনাশক, ইহা অল্প হইলে বাতনাশক ও 
পিত্বরৃদ্ধিকর ৷ তালের মাতির গুণ-_স্থাছু, তিক্ত, কষায়, মুত্র- 
রোগনাশক, বল, প্রাণ ও শুক্রবৃদ্ধিকর। তালের তরুণ মজ্জার 
গুণ সারক, লু, শ্লেম্মল, বাত ও পিত্তনাশক। তালপ্রলম্বের 
অর্থাৎ তালজটার গুণ--রুক্ষ ও ক্ষতরোগনাশক। (রাজবল্লভ) 

৬ গীতকাল ক্রিয়ামান। এই স্বর এই কাল পর্যন্ত গেয়, 
এই কাল পর্ধাস্ত বিলম্বিত, এই কাল পর্যন্ত দ্রুত ইত্যাদি বিষয় 
হস্তা্গুলির আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা গীত ও নৃত্যবিষয়ক 
কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণই তাল, গীত ও বাদ্যবিষয়ে কাল ও 
ক্রিয়ার পরিমাণবিশেষই তাল, ক্রিয়! দ্বারা অখগদগায়মান- 
কালের ছন্দোন্ুযায়িক পরিমাণ বিশেষের নামও তাঁল। 

মহাদেব ও পার্বতীর নৃত্যে তাল উৎপন্ন হয়ঃ মহাদেবের 
নৃত্য তাওব, পার্ধতীর নৃত্যের নাম লান্ত, তা্‌গুব 
শব্দের তা, ও লান্ত শব্দের ল এই ছুই বর্ণ মিলিত হইয়া! 
তাল এই শব্দ উৎপন্ন হইস্সাছে। * 

গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে প্রতিষ্ঠিত । ইহা! মার্গ ও দেশী 
ছুই শ্রেধীতে বিভক্ত । মার্গতালের মধ্যে ১ চচ্চৎপুট, 
২ চাচপুট, ৩ ষট্পিতাপুত্রক, ৪ উত্ঘট্টক, ৫ সন্সিপাত,৬ কম্কণ, 
৭ কোকিলারব, ৮ রাজকোলাহুল, ৯ রঙ্গবিদ্যাধর, ১* শচী- 
প্রিয়, ১৪ পার্ধতীলোচন, ১২ রাজচুড়ামশি, ১৩ জয়প্রী, 
১৪ বাদকাকুল, ১৫ কন্দর্প, ১৬ নলকুবর, ১৭ দর্পণ, ১৮ রতি- 
লীন, ১৯ মোক্ষপতি, ২* ভ্রীরঞ্গ, ২১ সিংহবিক্রম, ২২ দীপক, 
২৩. মল্লিকামোদ, ২৪ গজলীল, ২৫ চর্চরী, ২৬ কুহক্ক। ২৭ 
বিজগ্মানন্দ, ২৮ বীরবিক্রম, ২৯ টেঙ্গিক, ৩* রঙ্গাভরণ ৩১ 
্রীকীন্ঠি, ৩২ বনমালী, ৩৩ চতুর্ম,খ, ৩৪ সিংহনন্দন, ৩৫ নন্দীশ, 


* * পকালগ্ এক দধি জরিসাত্রাছান্চারণনিয়মিতনতক্রিয়ায়াঃ গরিশ্ন্দা- 
জ্িকায়া: পরিচ্ছেদহেতুত্তালং।” (মধুহুদন ) 
* "কালেনু নর্থনগলবাদনক্িয়াণাং মানং তাল ইতান্তে ।” 
(ব্মমরটাকায়ং ভরত ) 
“য়নৃতান্ত তাগুনং গৌধ্যা নৃতান্ত লান্তং ইতি সংজ্ঞ| পুরুদ্নৃতান্ত 
তাগুবং গৌধানৃঙ্যা্ত লাসাং ইতি নিয়নাৎ। তাখবস্তাদযাক্ষরেণ লাস্তসা 
আদযাক্ষরেণ চ মিলিত! তাল ইতি সংজ্ঞা জাত! |' 


1. বঞগ | 








তাল 


৩৬ চন্দ্রবিষ্থ, ৩৭ ছ্বিতীয়ক, ৩৮ জয়ষঙ্গল, ৩৯ গন্ধ, 
৪* মকরন্দ, ৪১ ত্রিভঙ্গি, ৪২ রতিতাল, ৪৩ বসস্ত। ৪৪ জগ- 
ঝম্প, ৪৫ গারুণি, ৪৬ কবিশেখর-৪৭ ঘোষ, ৪৮ হরবল্লভ, 
৪৯ ভৈরব, ৫৯ গতপ্রত্য!গত, ৫১ মল্লতালী, ৫২ ভৈরবমস্তক, 
৫৩ সরগ্বতীকণ্ঠাভরণ, ৫৪ ক্রীড়া, ৫৫ নিঃসারু, ৫৬ মুক্তাবলী, 
৫৭ রঙ্গরাজ, ৫৮ ভরতানন,৫৯ আদিতালক, ৬» সম্পকে টাক, 
এই ৬*টী তাল ভরতের- অভিমত, আদি তাল প্রভৃতি 
১২০টা তাল দেশী শ্রেণীভূক্ত, ভিন্ন ভিন্ন মতে প্রাচীন সংস্কত 
গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন গরকার তালের নাম এবং সংখ্যার বিভিন্নতাও 
দুষ্ট হয়। এ সমুদয় তালের অধিকাংশ এখন আর ব্যবহৃত হয় 
না, কতকগুলির নাম মাত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে 
মাত্রাদির নিয়মে কিছুমাব্রও কয নাই। সেই -সমুদ্বায়ের 
নাম ও মাত্রা বিবরণ অকারাদিক্রমে নিয়ে উদ্ধত হইল। 

[ হস্বমাত্রার চিহ্ন (1), দীর্ঘমাত্রার চিহ্ন (8), পুত চি 
(॥), দ্রুত চিহ্ন (+), অনুক্রত চিহ্ন (৯), বিরাম চিহ্ন (১) 
বিভিন্নতাস্থলে ১।২ ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া গেল |] 

অদ্রতালী--১। (11 )--২। (11) 

অনঙ্গতাল--১। (1111 10)--২। (011) 

অন্তরক্রীড়া_(7 " 7) 

অভঙ্গ_-১। (॥ 01) ২। (1110) 

অভিনন্দ-_-(11 " *॥) 

অঙ্জুনতাল-_(' | " 58017, 

- অষ্টতালী_(% * * 1) 
অসম (ক্কাল)-(1 ॥ ॥) 
আড়খেমটা-__ইহা! এখন প্রচলিত, ইহাতে ১২ মাত্র! 

আছে। কাহার কাহারও মতে, সার্ধ ত্রয়োদশ মাঞজজার তাল, 

তিনটা তাল ও একটা ফাঁক। 

ঠেক1_. 


॥ ॥ 8 1 
ধাগে ভ্রেকেটে ধেনে ধাগে ধাগে 
। ঙ | । । ১। 
তেনে তাকে ত্রেকেটে ধেনে ধাগে 


॥ 
ধাগে ধেনে ££ 
আড় চৌতাল-_ইহা! এখন প্রচলিত, ইহ! ৭ মাত্রার 


তাল চারিটী তাল ও তিনটা ফাঁক। 
ঠেকা_ 
চে ৯১3 ৯ ১1 | 
ধাগে খাদা দিস্তা কত্তি নাধা 
১ হ নং 
ত্রেকেট্‌ ধা দস্তা 5২ পপ 


4২ 
চা 


ভাল [৭১১ ] তাল 
ইহার অপর নাম ছোট চৌতাল। করণযতি-(***-) 
আড়াঠেক1_-এই ভাল প্রচলিত,-ইহা৷ ৯ মাত্রার তাল, ফলধ্বনি_-(| | ॥| 1) 
[তিনটা তাল ও একটা ফাঁক। কল্যাণ_( +++) 


ঠেকা_ 

শা । | শ ১। ৬1 ॥ 

ধিধি তাধি ধিধা তিতি তাধি 

বিনা £৫। 

আদিতাল (1) 

ইহাতে একটা লঘুতাল থাকে । 

ইড়াবান্--(* |" * 1) 

উৎ্মব-_(| ॥1) 

উদীক্ষণ--(। | ॥) 

উদ্ঘট-_(॥ ॥ ॥ ) 

উদ্দও--১। (* *1)--২। (১1) 

একতালী বা একতালিকা__ 
॥১। রাম (*)২। চন্দ্রিকা (1, 1) ৩। প্রসিদ্ধ! 
(1 1 )--৪। বিপুলা_-( ৮ *,1)--৫1 (+1)৬। % 
শত ১) 0১0)৮। 

প্রচলিত একতালে ৬টী দীর্ঘ মাত্রা দুষ্ট হয়। ইহা 
দ্বাদশ মাত্রার তাল, কেহ কেহ ইহাকে তিনটা কেহ 
কেহ বা ৪টী পদে বিভক্ত করেন। যাহার! তিনপদে বিভক্ত 
করেন, তাহার! বলেন ইহার ফাঁক নাই) যাহারা চারিপদে 
বিভক্ত করেন, তাহার! বলেন ফাক আছে। র 
। না । 


ধা, তিন্‌ তা 
। । 


শন । । ॥ 
(১) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা 
॥ । 21, । 
কথ তে, ধাগে নাগে ধিন ধা £ 
1 । 81৮81 ] ॥ 
(২) ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ধা, থুন না, 
| | ১ 
কৎ তে ধাগে অেকেটে ধিন্‌ ধাঃঃ 
কেহ ইহাতে বারমাত্রার পর্দিবর্তে ছয়মাত্র! আছে বলেন, 
দে. একই কথা । 
কক্কণ-(0 ॥॥ 1 ॥ 1) 
কক্কাল__-১। পূর্ণ (**** ॥) মতাস্তরে--(****। ॥)-_ 
২। খণ্ড (++ ॥) মতান্তরে (* *॥)--৩ সম (॥ ॥1)-. 
৪| অসম (| ॥ ॥) 
কন্দতাল_-১। (| 1 |" * ॥ ॥)--২। (01৮) 
কনরঁ-১। (৮ ॥ | 1)-২1 (1) 
. কন্দুক৯। (11 11 ॥)-২। (৮) 
্‌ ক্করণ-(॥). 


কাওয়ালী, এই তাল এখন প্রচলিত, কাঁবাঁলীনাঁমগ্রসিদ্ধ। 

কাবালশ্রেণীভূক্ত গায়কেরা প্রাক্স. এই তাল ব্যবহার 
করেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। ইহা ব্রিতালী ও 
ক্রতত্রিতালী নামেও পরিচিত । দ্রুতত্রিতালী ( জলদ 
তেতাল! ), শ্লথত্রিতালী (টিমাতেতাল! ), মধামান ও আড়া- 
ঠেক1 এই করটাই একজাতীয়, কেবল জ্রতবিলম্বিত বা আড় 
করিয়া বাজাইলে একই বোলে এই সমুদয় বাগ্ত সাধিত হইতে 
পারে। মধামানকে দ্বিগুণ দ্রুত করিলে কাঁওয়ালী, মধ্যমান 
হইতে দ্রুত কাঁওয়ালী হইতে বিলম্বিত হইলে জলদ তেতাঁল! ও 
মধামান বিলঙ্বিত হইলে টিমাতেতালা৷ হইতে পারে । আড়া- 
ঠেকার বোল মধ্যমানকে কিঞ্ৎ আড় বাজাইলেই হইতে 
পারে, ইহার তাল চারিমাত্র! একটা ফাঁক ঠেক1-_ 


১4 । ।১ । 
(১) ধা ধিন্‌ দিন্‌ তা, তে ধাগে ত্রেকেটে দিন্‌, 

1০ । 1১ । 

তা ধিন্‌ তিন্‌ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে দিন্‌ ££ 


14 ৃ ১ 
(২) ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা, তা ধিন্‌ ধিন্‌ তা, 


5 | 1১ ॥ 

তা তিন্‌ তিন্‌ তা না ধিন্‌ ধিন্‌ তা££ 
14 1১ 

(৩) ধা ধিন্‌ ধা, না ধিন্, ধা, 


নত তিন্‌ তা, না ধিন্‌ ধা ঃ £ 
তৃতীয় প্রকার ঠেক| দ্রুত বাজাইবার সময় এবং সেতার 
সঙ্গতে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 
কাশ্দীরখেমটা_-এখন প্রচলিত আছে। 


শাঁ রা 
ধিক না ধা তিতা ££ 


কাহারব_-এই তাল এখন প্রচলিত, ইছাতে দুইটা তাল , 
ও পাঁচটা মাত্রা আছে। 


১1:22 515 

ধিধি কৎ নাক দিন ££ 
কীর্তিতাল_-১। (1 1 ॥ 1*10)-২। (0101 ॥ 40) 
কুড়ক-_-(+*1) 
কুওনাচি (8, ০০০৪, ০) ৫ 
কুগুল ১। (11)-২)(611111821) 
কুবিন্দক (1 ॥ ॥) 


কুমুদ ১1 (17711) (11718), 
কুস্ততাল (7"7 ৮৭1 ৪"), 


তাল 


কোকিলপ্রিয় (॥ | ॥) 

ভ্রীড়াতাল (-7) 

হ্ (কাল) (01) (৪) 

খণ্ডতাল ("8 +-7) 

খয়রা__অধুন! চলিত। কেহ কেহ ইহাকে খর্ত! বলেন । 
ধা ধিধা খ ধাক্‌ চি ২ 

খাম্স।-_এই তাল এখন প্রচলিত। 

শী" ঙ ঙ ঙ 

॥ ॥ ॥ ॥ । ॥ । । 

ধা কেটে নাক দিৎ থুনা কেটে তাক থুক্পা ££। 

থেম্ট।_-অধুন! প্রচলিত, ইহার ৬ মাত্রা, কাহারও মতে 


চাঁরিমাত্র! | 
রা ৯ ১ চে চে ৪ চর 
। । 
(১) ধাটে ধে, নাতে নে, তাটে ধে, না ধেনে £ঃ 
শঁ ১ ১ 


(২) ধাগেখি দাতিদ্‌ নাক্থি নাতিন্‌ ££ 
গজ--(| ॥ 11) 
গজধম্প-(॥* * ১) 
গজলীল-_() 1 11 ১) 
গারুগি-( * * ১) 
গার্গ_-(-১) 
গোরী-.(| 18॥ | 1) 
ঘটকর্কট--(॥ 001 || || 1" 
॥*" ১0৯1,018) 
চচ্চৎপুট-_(॥ 0 1 ॥ 1) 
উভরী৯),'(১11 ০৮54, 51) 
০ শ, ০৭০৬ ১ প্া ) 
চওতাল-(" * * "| 1) 
চতুরঅ-(॥17 * ॥) 
চতুর্থতাল_(1)) 
চতুর্শ,খ-_(1॥ | 01) 
চতুস্তাল-__অধুনা প্রচলিত চৌতাল ১। (॥-* 
ই) ১ 
চন্্রকলা--৯। (111১)--২ (00801810011) 
*. চজ্তীড় (++ +1) 
চন্দ্রতাল (11 ॥ 10 08011 * ১) 
চক্ট্রিকা (একতালী) (1, ॥) 
চাচপুউ (॥ ॥) %) 
চিত্রতাল ,()-) 


| 10100 11 


[৭১২ ] 


তাল 


চৌতাল--এখন প্রচলিত ৬টী দীর্ঘমাত্রার তাল, তন্মধ্যে 
51৩1৫1৬ এই চারিটা পদে আঘাত এবং ২৪ পন্দে 
ফাঁক। চৌতালের পদ ছুই মাত! বিশিষ্ট । যব 
আঘাত বলিয্নাই চৌতাল। যথা 


11 1 1৯1 1১ । 1০ 


(১) ধা ধা দিস্তা কৎ তেটে, তেটে ত৷ 
ক ক কতা গে দি ৪? 


। 
(২) ধা গে, দিন তা ক তাগে দিন তা, 


সেটে ফা গদি খিনি 2 £ 

ছোট চৌতাল-_অধুনা এই তাল প্রচলিত ; ইহা ৭ মাত্রার 
তাল। চারিটা তাল ও তিনটা ফাঁক। ইহাকে আড়" 
চৌতাল কহে। 

জগঝম্প-_(1 ॥") 

জগণমধশ-(1॥1) 

জনক--১। (11118 1010 0)--২1(18000000) 

জয়তাল।--১। (1 ॥11 1” ॥1)--২। (1 ॥1)--৩1 (10 
$11-5111) * 

জয়মঙ্গল--১। (1 1 ॥ ॥ 0)--২1 (0 ॥ 0 ॥) 

জয়ত্রী-১। (1 ॥11॥)--২1 (81010) 

জলদ তেতালা__অধুন1 প্রচলিত, ইহাই দ্রুতত্রিতালী 
নামে খ্যাত, কাহার কাহারও মতে ইহা কাওয়ালী হইতে 
কিঞ্ বিলম্বিত। [কাওয়ালী দেখ+] 

ঝম্পতাল ১। (-*,1)-২। (++, )--৩। (7১7) 
8। অধুন। গ্রচলিত ঝাঁপতাল (| ॥ 1, ॥ ॥,) 

ইহা৷ চারিটাপদ এবং দশমাত্রার তাল । বোল-_ 


তা কে ধা কে দিন $2 
টক্ক-(8 1 ॥*"*+) 
ঠংরি-_অধুনা প্রচলিত, ইহা চারি ত্ম্বমাত্রার তাঁজ। 
ছুই তাল ও ছুই ফাক। বোল-_ 

পু ক ৯ রঙ 

॥ । ] 7 
(১) ধেধা, কিটি, নেধা, কিটি 5 
(২) তাত্রাকি, থুন, ধা, থুঝা £৯ 
(৬) ধাকু. ধিন ধেধা গেদিল্‌ £ £ 


(৪) ধাগে ধিন্ধিন্‌ ধাগে ধিন্ধিন্‌ £ ৯, 


$.-& 


তাল [৭১৩] 


তাল, 


_ টিমাতেতালা অধুনা প্রচলিত, এই তাল ১টা দীর্ঘমাত্রার | কেহ কেহ ইহাকে কাঁওগাঁলী কহেন। আর কেহ কেহ 


তাল, ইহার অপর নাম শ্লথত্রিতালী। 

ঢেক্ষিকা-(॥ 1) 

তিওট _অধুনা! প্রচলিত চারিটা পদঘুক্ত তাল, তিনটা 
তাল ও একটী ফাঁক। গ্রথম ও.তৃতীয়পদে তিন মাত্র! 


এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপদে চারিমাত্রা!। কখন কখন ছুইটা সার্ধ 


এবং চারিটা হৃম্বমাত্রা ব্যবহৃত হয়। বোল-__ 
র্‌ রী 


। 
ধিন্‌ ধা অ্েকেটে রদ ন্‌ ধা ত্রেকেটে 


1 
৬ আঃ 3 ০১০ 


তুরগলীল বাতুরঙ্গলীল_-১। (+ :» * +০)২1(7. 
1111) 
ভৃতীয়তাঁল__১। (***১)--২।(1+) 


তেওর1-__-এখন নর তাল গ্রচলিত। ইহা তীব্র তাল, 


ইহার তিনটা পদ, এবং ৭ মাত্রা॥ প্রথম ও দ্বিতীয়পদ 


প্রত্তোক ছুইমাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রাবিশিষ্ট । 
বোল-_ 
্ 
ধা খনি সা ধাগে নাগে নি শান ঃ 
৮৫ 
ভিপুট_(" "| 
1 0/)--২। (011) 
ত্রিভিন্ন_-১। (| 0 ॥1)--২। (10) 
ত্রাঅ--(11*11) 
দর্পণ--( " ॥) 
দীপক-১। (181 0)--২1 (110 0) 
ছূর্বল--(* *11) 


দোবাহার-__-এই তাল অধুন: প্রচলিত, ইহা-দবাদশমাত্রার 


তাল। ইহার তিনটা ফীক এবং সম্‌ দ্বিমাত্র। কালস্থায়ী। 
চি ৪ ১ ৯১ 
।. 
থা  ধিন্নাক্‌ তেরে কেটে গে ঘিনি 
১ চর ১ ১ 
। & 
মদ . ধিনভাকু খুমাকিট খুনখু 
টা ১ 
৮ 
১, ধাধা খিটতাক 8 
 কর্জাতালীন ২০১9 


87, ১৭৯ 





বলেন, ইহ! কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিত বিলগ্িত। 


[কাওয়ালীর বিবরণ দেখু।] 
ছন্ব_(11011 110) 
দ্বিতীয়_( *॥) 
ধত্তা_(| 1 "| ॥) 
ধামার--এই তাল অধুন। প্রচলিত, (11,111) , 
ননদন।--১। (101)-২ (110) 
নন্দিবর্ধন_(॥1| 01) 
নান্দী_১। (111 ॥0)--২1 (11) 
নিঃশক্ক-[ 1 ॥ || ॥॥1) 
নিঃশঙ্কলীব-_(॥ ॥ | ॥ 1) 
নিঃসান্ধক-_১। (0,)--২।  ,1) 


নৃপ--(| * * 1) 
পঞ্চতালী-_-(* 1) 
পঞ্চম_(+ ) 


পঞ্চম সওয়ারী অধুনা গ্রচলিত। 

(9১17 311015105105717511159 
পঞ্চাঘাত-_(॥ ॥ 1১ 1 0) 

গঠতাল-_অধুন! প্রচলিত ছুইমাত্রার তাল। 
পরিক্রম-_(* *॥॥ |) 
পার্ধতীনে-_(11111011|11) 
পার্বতীলোচন__(॥॥ 1 ॥ 04) 

পূর্ণ (কঙ্কাল )--১। (7 +*81)-২1(777718) 
পোস্তা__অধুন। প্রচলিত তাল (1+ ১11 »* ৯) 
প্রতাপশেখর--(॥1* *১) 

প্রতিতাল-১। (1+*)--২(11") 
প্রতিমঞ্চ-_১। (11 0)--২ (॥11)-৩। (1॥0811) 
গ্রত্াঙ্গ_(॥॥॥11) 

প্রপিদ্ধা--( একতালী ) (|) 

ফোরদস্ত-_-এই তাল অধুনা প্রচলিত, ইহা ৭টা ী্ঘমাত্রার 


তাল। [ ফোরদস্ত দেখ।] 


বঙ্গদীপক--(॥11 01) 
বঙ্গাভরণ--(॥ 01101) 
বলোদ্যোত--(॥ ॥ ॥ 1 |) 
যলমানী-১। (৮+11578)-1145) 
বর্ণতাল--(/1- 81) 
বর্ণভিন্ন_-("-10) 
বর্ণভীরু--(1111+1) 


তাল ॥ ৭১৪ এ] তাল 


বর্মমফিকা--১। (01--)--২ (11৮) 

বর্ণযতি--১। (11”)--২1 01100) 

বর্গলীল-(*"11) 

বর্ধন_ ("| ॥) 

বর্ধমান_(**।॥) 

বসস্ত--১। (111 01 ॥)--২। (00) 

বিজয়--১। (0000 1)--২। (0181) 

বিজয়ানন্দ-(11 ॥ ॥ |) 

বিদ্যাধর_-(॥| ॥) 

বিন্দুমালী--(1+*+*॥) 

বিপুল! ( একতালী )--( % *১।) 

বিলোকিত-__(॥**॥) 

বিষম__(-**,-*০১) 

বীরপঞ্চ__অধুন! প্রচলিত তাল, ইহাতে ৮টা হৃম্ব মাত্র! 
ব্যবহৃত হয়। [ বীরপঞ্চ দেখ । ] 


চা 


বীরবিক্রম_(1*+8) 
ব্রদ্মতাল--১। (11৮1***1)-৮২1 (1011 100) 
৩। (11. 11” )--8।  অধুন! প্রচলিত চতুদ্দশ 


মাত্রার তাল। [ ব্রহ্মতাল দেখ।] 
্রক্মযোগ-_অধুন! প্রচলিত অষ্টাদশমাত্রার তাল। 
[ব্রঙ্মযোগ দেখ।] 
ভ্গতাল_(*+ 
ভূঙ্গতাল-_-(॥ 111) 
মকরন্দ_১। (+*111)--২1 (**) 
মঞ্চ--১। (01 1+১১)--২1 (1111 011) 
মঞ্চক--১। (110 1111১)-২। (11101 1 


111) 


|||) 

মঞ্চিকা-১। (8 ॥)--২। (11 *, *)--৩1: (1১10 
| 11) 

মদনতাল--(" " ॥) 


মধ্যমান-_অধুনা প্রচলিত ৮টা দীর্ঘমাত্রার তাল। [ মধ্য- 
মান দেখ।] 
মলয়তাল_(& | ॥) 

মল্পতাল_-(1111**) 

,. ম্িকামোদ-_(11+**") 
মহাসক্ি--(*""11-1"1111) 
মিশ্রতাল_(-*-* ০০০৯ তত , 8877801) 
মিশরবর্ণ_(++-* ০০০০৭ 0" *10॥) 1 
৭ 057০8) 00 19707) 


সুদিতমঞ্*(8 1 01 111) 

মোক্ষপতি_- (১৬ দীর্ঘ, ৩২ ত্ুশ্ব, এবং ৯ অর্ধ পর 
পর স্স্ত ) 

মোহনতাল--এইতাল অধুনা প্রচলিত, হা ১২ মাত্রার 
তাল। [ মোহনতাল দেখ ]। 

যৎ(1+,11১1+,11,)1--অধুন! প্রচলিত [যত দেখ।] 

যতিতাল- (11) 

যতিলগ্র-_-(* 1) 

যতিশেখর-- (11117) 

রঙ্গতাল_(****॥) 

রক্গগ্রদীপক-__(॥ ॥ | ॥ ॥) 

রঙ্গলীল--(1 ॥**) 

রঙ্গাভরণ-_-(॥ ||| ॥) 

রতিতাল--(| ॥) 

রতিলীল--১। (1 | ॥ ॥)--২ (11৮**৮**) 

রাগবদ্ধন-_-(+*, * |) টি 

রান্গকোলাহুল-_-(+1॥| ॥1॥) 

রাজচুড়ামণি-_-১। 7 (11151 8) 

রাজবঙ্কার- (01 ॥+* 


রাজতাল-(॥॥**॥ রি 
রাজনারায়ণ-_-("*1॥1॥) 
রাজমার্তও--(॥1*) 


* রাজমৃগাঙ্ক_(*1॥) 
রাজবিদ্াধর-_(1**) 
রাজশীর্যক-_(॥॥ || |) 
রাম।-_-(একতালী )--(*) 


রায়বঙ্কোল__(॥18"*) 

রাসক--(1) 

রাসতাল-_অধুনা এইতাল প্রচলিত, ইহা! ১৩ মাত্রার 
তাল। [রাসতাল দেখ । ] 

রুদ্রতাল-- অধুনা প্রচলিত ১৬ মাত্রার তাল। 

[কুদ্রতাব দেখ । ] 

রূপক--১। (11)--২। এইতাল এখন প্রচলিত, ইহ! 

৭ মাত্রার তাল। [ক্বপক দেখ।] 


লক্াতাল--১। (++ % ৯ *+*। ৯ ৯.৮58৯ 
1,)--২| (-7,॥ ॥)--৩। অধুন! গ্রচলিত ১৮ মাত্রার তাল। 
[ লক্ষীতাল দেখ।] 
:. ক্মীশ--(**,110) ধর 

লঘু--(111110) 13787771 


তাল 


[ ৭১৫ ] 


তালক 


*-.্স্স্ল্্লল লহ শ্জশ্শ্শ্শ্শ্শ্্্্ল্চিলল 


লঘুচচ্চরী--(+*। ৮,” ১, **। ১, *। ১৫১ 
1:%:২785:*18) 

লদ্ুশেখর-_১। (1)--২ (11,) 

লয়তাল-_-(॥1 0011 0+*+,) 


ললিত-_(**। ॥) 
ললিতপ্রিয়_(1 | ॥ 1) 
লীলাতাল-__(*11॥) 


শম (কন্কাল)--(॥॥1) এ 

শরভলীলক-_-১। (1 * ।)--২ (| 1**** 1 ৩). 
এই তাল অধুনা! প্রচলিত । [শরভলীলক দেখ ।] 

শাঙীদেব_-(-8 | ॥॥1) 

শিবতাল--.(| ॥) 

শ্রীকাস্তি_-(॥ ॥ | 1) 

শ্রীকীন্তি_(॥ ॥ | 1) 

শ্রীনন্দন_(॥ | | 10) 

শ্রীরঙ্গ--১। (11 ॥ 1 10)--২। (11111 10) 

শ্লথত্রিতালী অপর নাম টিম। তেতাল!। 

[ টিমা'তেতালার বিবরণ দেখ। ] 

যতাল_(+++--) 

যটুপিতাপুত্রক-_-১। (| ॥011110)--২1 (1 ॥ 
001) 

সহিতাল-_-(***।1**) 

মন্নিপাত--১।, (1॥)--২। (8) 

সম--১। (1+7,)--২। 011,৮৮৮) 

সম্পর্কেষ্টাক__১। (1 10010 )--২। (10 ॥॥) 

সরম্বতীকাভরণ-__(॥ ৪11”) 

মারঙ্গ-(*"*) 

আারন-_ (11). 

সিংহ-(1+++*) 

সিংহনন্দন-- (00110110001 11010111111) 

সিংহনাদ--(110 ** 1) 

সিংহবিক্রম--১। (॥01111111 00)-7২1 (11 081 
1010) 


. লিংহবিভ্রীড়িত--১। (11010 11 ॥10)--২1 
(00101808011 01 00181 1) 
সিংহলীল--(1"-*) 
শুরফাক্ত।--(11১1,11,) এইতাল অধুন! প্রচলিত। 
১৯ / [ স্থরফাক্তা দেখ। ] 


 হু011) 


হংসনাদ_(100+" 0) 
হংদলীল_( ॥ 1১) 


পুর্বেক্ত তালের নামগুলির মধো এখন যে ষমুদ্ধ - 


চলিত আছে; তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, গ্রসিদ্ধ তাল সমু 
দয়ের লক্ষণ স্ব স্ব নামে দ্রষ্টবা। বোল সীধনপ্রণালী বোৌল- 
শবে দ্রষ্টব্া। (সঙ্গীতরত্বা" ) 


তালক (ক্লী) তালমেব স্বার্থে কন্‌। ১ হরিতাল। পর্য্যায়--তাল, . 


আগ, মাল, শৌলুষ, পিঞ্জক, রোমহ্রণ, হরিতাল। তাঁলক 
ছইগ্রকার পত্র-হরিতাল ও পিগু-হরিতাল, তন্মধ্যে পত্র হক্পিতাল 
শ্রেষ্টওণযুক্ত, পিগ-হরিতাল উহা! হইতে অন্পগুণযুক্ত। পত্র- 
হরিতাল স্ুবর্ণবর্শতুলা, ভারবছুল, ক্সিগ্ক আত্রের স্থায় স্তর 
মমস্থিত, অেষ্টগুণদায়ক ও রসায়ন। পিগুতাঁল পিওসদৃশ, 
স্তরহীন, স্বল্প, সত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক। 

শোধিততাঁলক--কটুকঘায় রস, প্লিগ্ধ, উষ্কবীর্ঘায এবং বিষ, 
কণু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ পিত্ত ও কঠব্রণনাশক। 
অশোধিত অসম্যক্‌ মারিত তালক ষেবন করিলে শরীরের 
লাবণ্য নষ্ট হয় এবং বহুবিধ সম্তাপ, আক্ষেপ, কফ, বামুবুদ্ধি 
ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়! থাকে । (ভাবপ্রকাশ) 

অশুদ্ধ হরিতাল আমুনাশক, কফ বাঘু ও মেহকর। 
এই অশ্তদ্ধতাপক তাপ, স্ফোট ও অঙ্গ সংকোচন করে, এই 
জন্ত শোধন গ্সত্যাবস্তক। 

তালকশোধন। কুন্াণ্ডের রসে চূর্ণের জলে ও তৈলে 
পাক করিয়! শোধন করিলে হরিতাল দোষহীন হয়। 

খণ্ড খণ্ড হরিতাল ১* ভাগের একভাগ সোহাগাঁতে মিশা- 
ইয়া জন্বীরলেবুর রসে ধুইগ। কাঞ্জিহে বার বার প্রক্ষালন 
করিয়া চারপুরু কাপড়ে বান্ধিয়া৷ দোলাযন্ত্রে একদিন পাক 
করিবে। পরে কাঞ্জিতে কুম্মাণ্ডের রসে ও শিমুলের কাথে 
এক এক দিন স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়। 

গ্রকারাস্তর। হরিতাল খণ্ড থণ্ড করিয়া কাপড়ে বাধিয়! 


কাঞ্জিতে কুম্াণ্ডের রসে তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক গ্রহর * 


দোলাযস্ত্রে পাক করিলে শোধন হয়। 

বিশুদ্ধ হরিতাল চুণের জলে ও অপামার্গ মূলের ক্ষার জলে 
মাড়িয়া উর্ধ ও অধোদেশে »যবক্ষাঁরচূর্ণ দিয়া হাঁড়ির 
মধ্যে রাখিয়! শর! ঢাক] দিয়! কুম্মাণ্ডে হাঁড়ি পুর্ণ করিবে। 
তাহার পর মুখ বদ্ধ করিয়! চারি প্রহরকাল পাক করিছে। 
এই হরিতাণ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক । 

শোধিত তালাকের গুগ-_কটু, দিক, কযায়রস, বিসর্গ, কুষ্ঠ, 
মৃত্যু ও জরাহারক, দেহশোধক, কান্তি বীর্য্য ও ওজঃবর্ধক। 


হয়িতালমারণ। হরিতাল আমকলের রসে, কাগনী %, | 


] 
চা 


তালকেশ্বর ্‌ 0৯৬] তালচের 






নেবুর রসে ও চুণের জলে দ্বাদশ প্রহর ভাবনা দিয়া ধুইয়া 
দ্বিগুণ শালসলীর ক্ষার মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্রে বালুকাদ্ধারা 
উর্ধদেশ পূর্ণ করিয়! ১২ প্রহর পাক করিয়া *শীতল হইলে 
খাঁড়া করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে 
কুষ্ঠ, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। ( রসেন্্রসারসংগ্রহ ) 
তালমেব কাযতি কৈ-ক ॥ ২ দ্বারধপাট, রোধনঘন্ত্র, তালা, 
চাবি। ৩ তুরবিক1। স্থার্থেক। ৪ তালবৃক্ষ। 
তালকট (পুং) দেশভেদ, কোন পুস্তকে ইহার নাম তালিকটও 
দেখা যায়। এই দেশ দক্ষিণে এবং ১২।১৩।১৪ নক্ষত্র 
অবস্থিত । (বৃহৎসংহিতা ১৪।৯১) [ তালিকোট দেখ।] 
তালকন্দ (ক্লী) তালন্তেব কন্দমন্ত। তালমুলী। 
প্কসেরুকোবিদারঞ্চ তালকন্দং তথামিষং” (প্রায়'তত্ব- 
স্বত বাযুপু* ) “তালকন্দং তালমূলীতি প্রসিদ্ধ ( রঘুনন্দন ) 
তাঁলকাভ (পুং) তালকন্ত হুরিভালন্ত আভাইৰ আতা 
বনুত্রী। হরিছর্ণ। (ব্রি) হরিঘর্ণযুক্ত। 
তালকী (তরী) তালকন্ত ইয়ং অণ্‌ ভীপ্‌। তালজ মগ্চতেদ, 
তাড়ী। (ত্রিকা*) 
তালকেতু (পুং) তালন্তালচিহ্তঃ কেতুরস্ত । ভীন্ঘ। 
*তামাং প্রমুখতে। ভীক্ম তালকেতু ব্যরোচত।” (ভারত উ* ১৪৯ অ”) 
তালকেশ্বর (পুং) ওষধ বিশেষ) প্রস্তত গ্রণালী--হরিতাল 
২ মাযা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিল তৈল; স্বতকুমারীর 
রস ও কাছিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাধ! ও পারদ 
১ মাধা, উভয়ে কজ্জলী করিয়া  কজ্জলীর সহিত, উল্লিখিত 
হরিতাল ২ মাঘ! মিশ্রিত করিয়া ছাগছ্ধে লেবুর রসে ও 
স্বতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিনদিন ভাবনা দিবে। পরে 
শু ও চক্রাকার করিগ! হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর 
স্থাপন করিয়! ১২ গ্রহর পাক করিবে। লীতল হইলে উদ্ধৃত 
করিয়া লইতে হইবে । মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, 
রক্ত ও ব্রণরোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা*) 
আর এক গ্রকার--কিছু হুরিতাল, চাকুন্দে পত্রের রসে 
ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়! ও শুফ করিয়া 
পলাশ ক্ষারপূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিতে হইবে, 
খেন হরিতালের নিয্ন ও'উপর উভগ্নদিকেই এ ক্ষার থাকে। 
অছোরাত্র পাক করিলে হুরিতাল ভন্ম হইবে । যখন উহা 
'শুরুবর্ণ হইবে এবং অগ্মিতে নিক্ষেপ করিলে ধুমোদগম হইবে 
না, তখন জাঁনিবে, যে হরিতাল_ ভন্ম হুইয়াছে। এইরূপে 
প্রস্তুত করিয়া এই উ্ধধ সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগের শাস্তি 
হয়। ইহীর মাত্রা ১ যব।. এই ওষধ সেবনে মন্ত্র, 
ছোলা! ও দুগেন্ু ডাইল পথচ। ( ভৈষযর্া” কুষ্ঠাথিকার ) 


ঞ চ্ 


রমেক্্রসারের মতে, & হরিতাল; পারা, গন্ধকঃ লৌহ, ক, 
বঙ্গ, সমভাগ মধুতে মর্দন করিয়া ১ মাধ! পরিমাণে বট প্রস্তত 
করিতে হইবে। অন্ুপান পাক! য্জডুমুর এক তোল ও 
মধু, অথবা! কেবল মধুর সহিত:সেবনীয় । এই উষধে বহুত 
রোগ আগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস* ) 
তালক্রোশা (দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
তালক্ষীর (পুং) তালজাতং ক্ষীরমিব শুত্রত্থাৎ। শর্করা 
ভেদ, তালের,চিনি। (রাজনি*) 
তালক্ষীরক (ক্লী) তালক্ষীর স্বার্থে কন্‌। তালের চিনি। 
তালগর্ভ ( পুং) তালন্ত গর্ভঃ ৬তৎ। তালমজ্জা, তালের- 
মাথি। প্ঝষপিত্তমূগাশ্ববস্তহ্দ্ধৈংকরিহস্তচ্ছিদয়ে সতালগর্ভৈঃ ॥৮ 
(বৃহৎসং ৫২৪) তরবারিতে যদ্দি তালের মাথির পান 
দেওয়! যায়, তাহ! হইলে ্ তরবারি দ্বারা হস্তিশুও ছেদ 
করায়ায়। 
তালঘাট, দাক্ষিণাত্যে চিত হইতে নাসিক বা পথে 
অবস্থিত একটা প্রধান গিরিপথ, সমুদ্র হইতে ১৯১২ ফিট 
উচ্চ ও ইহ! হইতে নিকটবর্তী গিরিচূড়া প্রায় ৩২৪১ ফিটু 
উচ্চ। অক্ষা" ১৯ ১৪/উ+, দ্রাঘি” ৯৩ ৩৩পুঃ। 
তালঙ্ক (পুং) তাড়ঙ্ক ডন্তলঃ | ভূষণ বিশেষ । ( শব্দার্থচিস্তা* ) 
তালচর (পুং) ১ দেশতেদ। ২ তদ্দেশবামী। ৩ তালচর 
দেশের রাজ! । "অন্থাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপারেণুপাস্তথা।” 
(ভারত উ* ১৩৯ অ+), 
তালচের, উড়িষ্যার দেশীয় রাজার অগ্লীন একটা গড়জাত- 
মহল। "এই রাজ্যের উত্তরে পাললহ্রা, রা ধেঁকানল, 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে নঙ্গুলরাজা.। অক্ষা+ ২০* ₹২৩৮% হইতে 
২১০ ১৮/উই, এবং দ্রাবি" ৮৪* ৫৭ হইতে ৮৫* ১৭৪৫ পু$। 
ভূপরিমাণ ৩৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখা। প্রায় চল্লিশ হাজার । 
এখানে কয়লা ও লৌহের খনি. আছে, যেখানে ব্রাঙ্মণী নদ 
পাললহরা ও ধেঁকানল হইতে তালচের রাঞ্য পৃথক্‌ হইয়াছে, 
সেইথানে নদীতীরে চুণ পাওয়া ঘায়। এখানে নদীর বালি 
ধুইয়। ন্বর্ণরেগু সংগৃহীত হয়। 
এই রাজ্যের মধ্যে ত্রাঙ্গণীনদীতীরে অবস্থিত তালচের 
নগরই প্রধান ॥ এখানে রাজধানী ও ৫** ঘর লোকের বাস ॥. 
তালচের-রাজগণ বলিয়া থাকেন ফে, ৫** বর্ষ অতীত, 
হইল, অযোধ্যারাজের এক পুত্র এখানে আসিয়া অসভ্য 
অধিবাসীদিগকে তাঁড়াইয়া, রাজাস্থাপন করেন। বর্তমান 
রাজ! তাহারই বংশধর। অস্গুল-বিদ্রোহের সময় এখানকার 
রাজা বুটাশগবর্মেটকে স্বাহায্য করায় হর, মস 
উপাধি লাভ করেন।॥ 


তালনবমী 


১৮৭৪ খৃষ্টান্ষে ২১এ মে তারিখে রাজ! রামচন্্র বীরবর | 


হরিচন্দান বুটাশগবর্মেন্ট কর্তৃক পুরুষাঙ্থক্রমিক রাজা উপাধি 
প্রাপ্ত হন। এখনকার রাঁজার নাম রাজ! কিশোরচন্দ্র বীরবর 
হুরিচন্দন। রা'জোর আয় প্রায় ৬****২ টাকা, বুটাশ গব- 
রেন্টকে ১৩৯২ টাকা! মাত্র কর দিতে হয়। রাজার গ্রাম 
৯৪* শত সেনা আছে । 
তালজঙ্ঘ (পুং) তাল ইক জঙ্ঘা যত্র। ১ দেশভেদ। ২ ভাল- 
জজ্ঘদেশবাসী। ৩ তালজজ্বদেশের রাজ | ৪ গ্রহভেদ । 
“নির্ভাসাস্তালজজ্ঘাশ্চ ব্যাদিতান্তাঃ ভয়ঙ্কয়াঃ।» 
”"এতে গ্রহাশ্চ সততং রক্ষস্ত মম সর্বতঃ॥৮ 
(হরিবংশ ১৬৮ অ*) 
( কণ্পৃষ্টগ্রীবাজজ্বশ্চ। পা ৬২১১৪.) পাপিনির এই 
স্তরে তালজজ্ঘ এই পদের উদাত্ত স্বরত! হইয়াছে। যছুবংণীয় 
এক জন নৃপতি। তালজজ্বগণ ইহারই পুজ, তাহার! হৈহয়গণ 
ও শশবিদ্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা! বাহুরাজাকে 
াজাচাত করে। (রামা* হরি" বিষণ ) 
তালজটা! (ভ্ত্রী) তালন্ত জটেব ৬তৎ। তালবৃক্ষের জটাকার 
গদার্থবিশেষ, তাল প্রলম্থ 
তালদগু1, ৩২ মাইল দীর্ঘ উড়িষ্থার একটা প্রধান খাঁল। 
কটক সহর হইতে মহানদীর, প্রধান শাখায় মিলিত হইট্লাছে। 
নৌকা যাতায়াত ও ক্ষেত্রে জল'সেচন এই উভগ্ন কার্ষ্যের 
জন্য এই খাল কাঁটা হ্য়। 
তালধবজ (পুং) তালো! ধর্বজে! ঘন্ত বহুত্রী। ১ বলরাম। 
২ পর্বতবিশেষ। » 
শক্রঞ্জয়ে! রৈবতঞ্চ সিদ্ধিক্ষেত্রং স্থৃতীর্ঘরাটু। 
টক্কঃ কপন্ী লৌহিত্যন্তালধ্বজকদম্বকৌ ।” 

(শকরঞ্জয়মাহাত্ময ১৩৫২) 
তালধ্বজা! (ন্ত্রী) তালস্তালবৃক্ষেব ধবজস্চিহুং যস্া বহুত্রী। 
পুরীবিশেষ। প্অস্তিস্তালধবজা1 লাম নগরী ত্রিদশোপম11” 

(ক্রিয়াযোগসার ) 


তালনর (দেশজ ) বৃক্ষতেদ। 


* তালনবমী (তত্র) তালোপহারা নবমী। ১ ভাদ্র শুরু! নবমী। |. 


“মাসি ভাত্রপদে যাল্টাক্সবমী বহুলেতর!। 

তন্তাং সংপুজ্য বৈ ছূর্গামশ্থমেধফলং লভেৎ।” 

ভাদ্রমাসে শুরা নবমী তিথিতে ছুর্গাপৃজা করিলে 
অশ্বমেধ কল লাভ হয়। 


[ ৭১৭, টা] 


তালনবমী 


বতমর সাধ্য। আরব্ধ বমর হইতে নবমবত্মরে প্রতিষ্ঠ। 
করিতে ভ্য়। 

ব্রতপ্রয়োগ-_পুর্বাদিনে সংযত হইয়া থাকিবে, ব্রতদিনে 
প্রাতঃকালে গিতাক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়! স্বন্তিবাচন করিয়! 
সঙ্কম করিবে। প্্রীবিষুর্নমোহগ্ত ভাঙ্রে মালি শুক্লপক্ষে 
নবম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্া প্রীঅমুকীদেবী  সৌভাগা- 
সৌন্দর্যা-পু্র পৌজাদি-নিত্য-ধন-ধাস্ঠ-বিবর্দানেহলৌকি ক-মহাঁ- 
সুখ-পরলোকাধিকরণক-পরমগতি-প্রাপ্ডিকাম। নববর্ষপর্যাস্তং 
তালনবমীব্রতমহং করিষ্যে।” এইরপে সন্থঙ্ করিগ! কুর্যাদি 
পঞ্চদেবতা পুজা করিবে। পরে তাঁলপল্পবে গৌরীকে 
আবাহন করিয়া যোড়শোপচারে পুজা করিয়! নবতালযুক্ত 
নৈবেদ্য প্রদান করিবে। "নমো গোৌর্বৈ নম: এই মন্ত্রে. 
তিনবার পৃষ্গাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে । পরে একটা ফল 
হস্তে লইয়া ব্রতের কথা শুনিতে হইবে । ব্রতকথ! এই--. 


"রুল্সিগবাচ। 
কেনোপায়েন ভগবঙ্নারী ছুঃখং ন বিন্দতি। 
সৌভাগামর্থসৌন্দর্যযং পুত্রপৌত্রাদিকং লভেৎ ॥ 
ইহলোকে মহুৎসৌথাং পরলোকে পরাং গতিং। 
তন্মে কথয় তত্বেন সর্ভাবে! যদি তে ময়ি॥ 


শ্রীক্ষষ্ণ উবাচ। 
শৃগু দেবি মহ্ছাভাগে লৌভাগ্যং ঘেন জায়তে। 
পুক্রপৌন্রাদ্দিকং নিত্যং ধনধান্বিবর্ধনং ॥ 
ইহলোকে মহৎসৌথাং পরলোকে পরাং-গতিং। 
তালনবশীব্রতং পুণ্যং ত্রিযু লোকেঘু বিশ্রতং ॥ 
কুকু দেবি গ্রযন্ধেন সর্ধ্বকামসমৃদ্ধিদং। 
ভাদ্রে মামি দিতে পক্ষে নবমী যা শুভ ভবেৎ ॥ 
তন্তামারভ্য কর্তবা নববর্ধাণি সুত্রতে | 
ক্ত্বা চ তদ্রতং দেবী তাজেত্তালন্ত তক্ষণং ॥ 
তালন্ত বাজনাদাযুর্মকর্তব্যঃ কদাচন। 
অষ্টম্যাং নিয়শীতৃত্বা গ্রাতরুথায় সত্বরং ॥ 
্গানং কৃত্ব! নবম্যাঞ্চ ব্রতমংকলমাঁচরেৎ। 
তালপল্লবমারোপ্য তত্র গোৌরীং প্রপজয়েৎ॥ 
পাগ্ভার্দিভিঃ সমভার্চ্য নৈবেদীং নবতালকং। 2 
সম্পূর্ণে নবমে বর্ষে প্রতিষ্ঠামাচরেৎ ততঃ ॥ 
ফলানি নবদত্থা চ তালন্ত ডল্লকোত্তমে | 


২ ব্রতবিশেষ। ভাদ্র শুক্লানবমী তিথিতে সৌ্ভাগা কামনা পিগুখর্ভ্রজাতী চ এগাটৈব হুরীতকী ॥ 
করিয়া স্্রীগণ তালোপহার দ্বারা এই: ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নারিকেলং তথ পৃগং রস্তা' পরফলাম্বিতং | 
.. খাকেন, এই জন্থ এই ব্রতের নাম তালনবনমী। এই ব্রত ৯ তত্র মুখ্যং গ্রদাতব্যং তালন্ত ফলযুদ্তমং ॥ 


(০ 1] 1 র ১৮০ 


তাঁলনবমী 


বন্তেণাচ্ছাদ্য দদ্যাত্ত, ড্লকং দক্ষিণাস্বিতং । 
প্রতিষ্ঠার্থং গ্রদাতবাং কাঞ্চনং রজতং তথা ॥ 
ব্রতাহনি তু সুপ্ীত নিরামিযং সতালকং 
এবং কৃতে ন সন্দেহঃ পূর্ববোক্কঞ্চ ফল লভে। 
কথিতং তব যত্বেন কুরুঘ ব্রতমুত্তমং ॥ 
কুল্সিণাবাচ। 
ব্রতং কেন কৃতং দেব মর্ত্যলোকে প্রকাশিতম্‌। 
তন্মে কথম় তত্বেন ব্রতমেতৎ সুছুল ভং ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । 
রমো তু যমুনাকূলে কংসন্ত তালবৃন্দকে । 
ধেন্ুকম্ত পুরং গন্বা ময়া দৃষ্টং স্ুশোভনং ॥ 
তত্র গৌরী শচী মেধ! সাবিত্রী চাঁপরাপর1। 
দেবীমারোপ্য তত্রৈব তালন্ত পল্লবে শুভে ॥ 
কাচিদ্ধানপর! তত্র জপস্ততিপরায়ণ! ॥ 
তান্ দৃষ্ট1 ময়! পৃষ্টং ব্রতং কণ্তেদমুত্তমং | 
কিং ফলং কিং স্বরূপঞ্চ তন্মে কথয়ত স্তিয়ঃ ॥ 
সত্য উচুঃ। 
যস্তেদং যৎফলং চীন্ত শৃণু বীর স্থরোত্মম । 
ইদং ব্রতং চাস্বিকায়! স্ত্রিযু লোকেমু বিশরতং | 
তালনবর্মীতি বিখ্যাতং ধনধান্যাবিবর্ধনং | 
সৌভাগামথ সৌনর্যাং পুররপৌনত্রাদিকং ততঃ ॥ 
ইটহৈব কুশলং সর্ধমস্তে গৌরীপদগ্রদং । 
বিধানং শৃথু ধর্মজ্ঞ যেনেদং ক্রিয়তে ব্রতং ॥ 
অষ্টম্যাং নিয়মীভূত্বা নবম্যাং ব্রতমারভেৎ। 
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তালম্ত পল্পবে শুভে ॥ 
গৌরীমারোপ্য যন্েন বিধানেন প্রপূজয়েৎ। 
ফলং তালন্ত নবকং দদ্ধা নৈবেদ্যমু্তমং ॥ 
পাগ্ভাদিভিঃ সমভ্যর্চ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথ! | 
নিরামিষং ব্রতান্তে চ কর্তব্যং তালভক্ষণং ॥ 
নববর্ষং ব্রতং রুত্বা গ্রতিষ্ঠাং কারয়োত্ততঃ | 
ব্রতাচার্য্যায় দাতব্যং কাঞ্চনং রৌপ্যমুত্তমং ॥ 
ডল্লকং শোভনং দত্ব! ব্রতসাঙ্গং ভবেততঃ। 
ইত্যেতৎ কথিত, ভদ্র ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। 
তাভিঃ কৃতং ময়! দৃষ্টং মত্যং সতাং ব্রতং শুভে । 
তক্মাৎ কুরু প্রয্ত্েন সৌভাগাবর্ধনং শুভে ॥ 
ইতি ক্রত্থা ততে| দেব্যা ব্রতং কৃত্ব। যথাবিধি। 
কক্সিণা। কৃষণপরয়। সৌভাগ্যং লন্ধমুত্তমং ॥ 


[১৮ ] 


তাঁলনবমী 
 খানারী চ প্রযত্বেন করোতি ব্রতমুত্তমং | : 
সা সর্বফলমাপ্রোতি ইহলোকে পরত্র চ 

ইতি ভবিষ্বো তালনবমীত্রত কথা সমাপ্ত! । 

এই কথা শুনিয়া ভোজ্যোতসর্গ করিবে, পরে ত্রাঙ্গণদিগকে 
ভোজন করাই! নিজে ভোজন করিরে। এইরূপে ৯ বৎসর 
হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। [[ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ ।] প্রতিষ্ঠা 
বৎসরে প্রতিষ্ঠা বিধি অনুমারে হোমাদি পর্য্যন্ত শেষ করিয়! 
তালডল্লক উৎসর্গ করিতে হইবে । 

তালের ডালা! বন্দ্ধারা আচ্ছাদন করিয়! “নযৌহগ্যেত্যাদি 
শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীগৌরী গ্রীতিকাম! ইমং নবফলযুক্তং সবস্থং 
তালডল্লকং শ্রীবিষুদৈবতং যথাসস্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং 
দদে”, এইরূপে ডল্লকোৎ্সর্গ করিয়া দৃক্ষিণাত্ত করিবে । 

প্অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ তাঁলনবমীব্রতকর্ধণঃ সাঙ্গতার্থং 
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র নাস্ে 
ব্রাহ্গণায়াহং দদে ।” .এইরূপে দক্ষিণাস্ত করিবে, পরে ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে পরিতোধরূপে ভোজন করাইয়! নিজে ভোজন করিবে। 

যাহার! এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার! তাল ভক্ষণ 
ও তালবৃস্ত দ্বার! বায়ুসেবন বর্জন করিবেন। এই ত্রতে 
ঈটা ফল প্রদ্ধান করিতে হয়। 

পিওধর্জজ.র, জাতি, এলাচ, হুরীতকী, নারিকেল, পৃগ» 
রস্তা, গকফল ও তাল এই নটা ফল। 

ভবিধ্যপুরাণে ইহার আর একটা প্রকারান্তর আছে, 


তাহাতে বিশেষ এই নারায়ণ ও লক্ীর পুজ! করিতে হয়। 


কথা-_ 
মেরুপৃষ্ঠে স্থথানীনং রু্ণ*ং কমলয়! সহ। 
উবাচ মধুরং বাকাং শ্মিতপূর্বং মুদাস্বিক! ॥ 
শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগাকারণং। 
কেন ব৷ স্ুভগ আমীৎ কেন ব1 ছুর্ভগ| ভবেৎ ॥ 
কিং কৃতেন বিমুচোত কিং ক্কৃতেন ফলং লভেৎ। 
তন্ে ক্রহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং বং ॥ 

প্রীভগবান্বাচ। 

পূর্বং হি মম ভার্ষে দ্ধে সতাভামা চ কুক্মিণী। 
রুক্মিণী সুভগা সাধবী সতাভাম। চ ছূর্ভগ! ॥ 
তন্তাঃ কর্মুবিপাকেন সৌভাগামন্তথ! গতং । 
কেনচিৎ বাক্যদোষেণ সতাভামা চ ছুর্ভগ! ॥ 
দুঃখার্ভা শোকসস্তপ্ত। রুদ্রতী বছুশো মুহুঃ । 
কিয়ৎকাঁলে চ ষম্পন্নে ব্রজন্তী চ তপোবনে ॥ 
অরণ্য বিজনে গত্ব! কম্মন্মুনিবরা শ্রমে । 
কুদিত্ব। চ বিধানেন সর্বং ছুঃখং ভবেদয়ৎা। * 


চা 
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তক্ছস্থাতু সুনিশেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং। 
তব্যে পুত্রিণি মা রোদীঃ সৌভাগাং তে ভবিষ্যতি ॥ 
সতাভামোবাচ। 
ছুঃখং মে বভ্শস্তাত ! শরীরং ছুর্ভগং কখং। 
কথ্যতাং মুনিশার্দুল স্বামি সৌভাগ্যকারণং ॥ 


মুনিরুবাচ।* 
ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী য। তিথির্ভবেৎ। 
তন্তাং নারায়ণং লক্ষমীং পৃজয়েচ্চ বিধানতঃ ॥ 
সতাভামোবাচ। 
বিধানং কীদৃশং তন্ কিং দানং কিঞ্চ পূজনং। 
তন্মে ক্রহি মুনিশ্রে্ঠ কারণং কিং তছচাতাং ॥ 
মুনিরুবাচ। 


স্থপ্ডিলে মগ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ। 
তত্র নারায়ণং লক্গমীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চয়েৎ ॥ 
নৈবেগ্েন সদা ভক্তা! পৃজয়েৎ ভক্তবৎসলাং । 
তালেন পুজয়েৎ দেবীং তালেটৈব বিনিম্মিতং 
তত্তৈ তত পিষ্টকং দ্ধ ত্রাঙ্গণীয়োপপাদয়েখ। 
গন্ধমালোঃ সমভার্চা বিপ্রহান্তে সমর্পিতং ॥ 
স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে! ক্রয়াৎ ব্রতং সাঙ্গং সমাচরেৎ। 
এবং ক্রমেণ সাধবীভিঃ কর্ডিবামতিযত্্রতঃ ॥ 
নবমং বৎসরং যাবৎ মাসি ভাদ্রপদে তথা। 
পুত্রপৌত্রেঃ পরিবৃতা সৌভাগামতুলং ভবেৎ ॥ 
ধনধান্তযসমৃদ্িঞ্চ অবৈধবাঞ্চ নিতাশঃ | 
অভীষ্টফলমাপ্রোতি নবমীব্রতকারণাৎ॥ 
সম্পূর্ণে তু বতে ভূতে গ্রতিষ্ঠাং তদনস্তরং ৷ 
বিপ্রায় দক্ষিণা দেয়া সুতোজ্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ 
এবং কুরু.সদ! বিভ্ঞে শৃণু ভাষণমুত্তমং ! 

তথা চক্রে চ সা সাধরী মুনের্বচনগৌরবাৎ ॥ 
ব্রতে সম্পূর্ণতাং যাতে কেশবস্তামুপাগতঃ | 
অসৌভাগ্যেন যদ্ছঃখং তৎ তে সর্ধং বিনশ্ততু ॥ 
মৌভাগামতুলং প্রাপা যথা গৌরীহরস্ত চ। 
শচীব পুরহৃতন্ত রতী চ মদনস্ত চ॥ 

যথা নারায়ণ লক্মীন্তথাত্বং তব শোভনে। 

ইতি তশ্মৈ বরং দত্া গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ ॥ 
ইদং যা! কুরুতে সাধবী ব্রতং সা স্তভগা ভবেৎ। 
এবং ব্রতঞ্চ য1 নারী কুরুতে ধর্ম্মতৎপরা ॥ 
তন্তাস্ ভবনে লকদীশ্চঞ্চলা! নিম্চলো ভবেৎ । 
...... অন্তরে তবেৎ মাধবী অবৈধধ্যং লনা পুন: 
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: পতাশ্চ স্থভগা সাধবী পুত্রপৌত্রাস্িত! ভবেৎ । 
ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্ ততো! মোক্ষমবাপ্র,য়াৎ ॥ 
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত তালনবমীব্রতকথা সমাপ্ত । 
এই তাল নবমী ব্রতপ্রভাবে স্ত্রীদিগের ইহলোকে সকল 
প্রকার সুখ, পরলোকে স্র্গ এবং জগ্ম জগ্মা অবৈধব্ায লাভ , 
হুয়। তাহাদিগের ভবনে লক্গমী নিশ্চল! হইয়া থাকেন। 
তালপন্র (ক্লী) তালন্ত পত্রমিব। ১ কর্ণভূষণভেদ, তাড়ন্ক। 
তালম্া পত্রং ৬তৎ। ২ তালবুক্ষের পত্র, তালপত্র ছ্বারা বাষু 
সেবনের গুণ__কুক্ষ, ঈষৎ উষ্, বাতশাস্তিকর, নিপ্রাকারক, 
গ্রীতিকারক, শোষরোগ ও বিকারনাশক, দাহ, পিত্ব, এম ও 
গ্লানিনাশক। নধুর, অতিশ্রম নাশক। তালপত্র আরজ করিয়া 
বাষুসেবন করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয় * ৷ (হারীত) 
তালপত্রিক। (ত্ত্রী) তালপত্রী-্থার্থে-কন্‌-টাপ্‌ হশ্বশ্চ। মুষলী, 
তাঁলমূলী। (রাঁজনি* ) 
তালপাত্রী (ত্ত্রী) ভালমত পত্রমিব পত্রং ঘন্তাঃ বহুত্রী। মৃষিক- 
পর্া। (মেদিনী ) 
তালপর্ণ (ক্লী) তালঃ পত্রমস্ত | মুরা নামক গন্ধদ্রবা | (শর) 
মুরামাংসী, মিশ্রেয়া, সল্ফ | 
তাঁলপর্ণাঁ (স্ত্রী) তালন্ত পর্ণমিব পর্ণমন্তাঃ। মধুরিকা, সুরা । 
তালপাঁত ( দেশজ ) তালপত্র, তালের পাতা, প্রাচীনকালে 
তালপত্রে শান্্গ্রস্থাদি লিখিত হইত, তালপত্রই শান্্ররক্ষার 
এক প্রকার প্রধান উপায় ছিল। এখন বহু পরিমাণে 
কাগজের আমদানি হওয়ায় তাঁলপত্রে শান্্াদি লেখা কম 
গড়িয়া গিয়াছে । তালপত্রে লিখিত গ্রস্থাদি :৪০*1৫** বৎসর 
উত্তমরূপে থাকে। 
তালপুর, (তলপুর) দিদ্ধুদেশের শেষ স্বাধীন আমীরদিগের 
ংশগত উপাধি। সিম্ুদেশে ইয়ার মহম্মদের শাসনকালে 
শাহদাদ খার পুজ্র মীর বহরাঁম খা কলছোড়দিগের উন্নতির জন্ত 
বছতর কষ্টসাধ্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তালপুরদিগের 
মধো ইহার নামই সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয়। তালপুরগণ বলোচী , 
মুমলমানদিগের শাখাবিশেষ। গোলামশাছের রাজন্বকালে 
মীর বহরাম তালপুর অতিশয় খ্যাতনাম! হুইয়া উঠেন। 
কিন্তু সরফরাজর্খ! সিংহাসনে অধিরূঢ় ,হইয়! মীরবহরাম ও 
তাহার পুত্রকে গোপনে হত্যা করিয়া! ফেলিলেন। ১৭৭৭ 
খৃঃ অন্দে কলহোড়বংশীর গোলাম নবীর সহিত মীর বহরমের 
* “তালপত্রমরুৎক্ষক্ষ: কোফো! বাতসা শাস্তিকুৎ। » 
নিদ্রাঙ্করঃ প্রীতিকরঃ শোষরোগবিকারহ। ॥ 
দাহপিত্তশ্রমগ্নানিন।শনে! শ্রমশ।গ্রিকৎ ॥ 
মধুযোইভিশ্রমন্ঃ স্যাদার্্্থে ফফকোপনঃ।” ( হারীত €ম') 
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এই যুদ্ধে মীরবিজর জয়লাভ করেন। ঘুদ্ধান্তে গোলাম 
নবীর ভ্রাত! আবদুল নবী খা! সিদ্ধুদেশের রাজ ও মীর বিজর 
তাহার অমাত্য হইলেন। ১৭৮১ খুঃ অব্যে মীর [বিজর শিকার- 
পুরের নিকট সিদ্ধ আক্রমণকারী কান্দাহার সৈম্থকে পরা- 
_ঞিত করিলেন। ইহার পরাক্রম ও ক্ষমতা দেখিয়া আবছুল 
নবী অতিশগ্ধ ঈর্ষান্বিত হই! উঠিলেন। এই নরাধমের 
ইঙ্গিতে মীরবিজরের প্রাণবাধু দেহ হইতে বহির্গত হইল। 
১৭৮৮ খুঃ অন্দে এই ঘটনা ঘটে। নারকী আবছুল নবী 
ভীত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া! খিলাতে যাইয়া আশ্রয় লইল। 
মীরবিজরের পুত্র আবছুল খা তলপুর মীর ফতেখ্থার সহিত 
একযোগে সিদ্ধুর শুন্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন। 

আবছুল নবী পুনরায় সিন্ধুরাজ্য অধিকার করিবার জন্ত 
বিবিধ চেষ্টা ও বড়যন্ত্র করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃত- 
কার্য হইল না। পরে অতিশয় হীনবৃত্তি অবলঙ্বনপূর্র্বক 
আবদুল খ তালপুরকে নিহত করিল, কিন্তু ইহাতেও 
তাহা উদ্দেগ্ত সিদ্ধ করিতে পারিল না। মীরফতে আলি 
খা তাহাকে পুনরায় সিদ্ধুদেশ হইতে দুর করিয়া দিলেন। 
ফতে আবির! সচেষ্ট হইয়া! কান্দাহারের শাসনকর্থী জমাল- 
শাহের নিকট হইতে “সিদ্ধুরাজ্যের শাসনভার তালপুরবংশীয়- 
দিগের হস্তগত হইল'__-এই মর্মে এক সনন্দ পত্র গ্রহণ করি- 
লেন। এই ফতে আলি খা হইতেই তালপুরবংশীয়দিগের 
সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হুইয়াছিল। 

১৭৮৩ খুঃঅন্দে মীরফতে আলি! সিন্ধু সিংহ।সনে আরো- 
হণ করেন। তাহার পুর মীর ফরে! খা শাহবন্দর ও মীর 
সোহরব খা রোহরি প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন । 

তালপুরবংশ সাধারণতঃ ৩ শাখায় বিভক্ত, (১) হায়দরাবাদ 
(কিন্বা শাহদাদপুর) (২) মীরপুর, (৩) খয়েরপুর (কিন্বা 
ফোহরবানি)। প্রথম শাখ! মধ্যসিদ্ধুদেশে, ২য় মীরপুরে এবং 
৩য় শাখা খয়েরপুরে বাস করিত। হায়দ্রাবাদের কিয়দ,রে 
যুদবাদ নামক স্থানে তালপুরবংশীয় অনেকের বাস ছিল। 
হায়দরাবাদের তালপুরগণ সকল শাখার নিকট শ্রদ্ধ1। ও সম্মান 
পাইত। তাহাদের পরামর্শ ছাড়া কোন তালপুর-শাসনকর্তা 
কোন গুরুতর কার্ষে! ব্যাপুত হইতেন ন|। 

১৭৯৯ খুঃঅন্ধে তালপুরবংশীয় মীরদিগের সহিত বাণজ্য- 
কাধের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত জনৈক ইংরাজদূত গমন 
করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। মীরগণ করাচী- 
স্থিত ইংরাজ-দূতকে সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করায় 


তিনি অবিল্ে ে ানন যাগ কষা চলিয়া যান। ১৮০৯1 


অন্ত গু সক এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। |. 


খঃন্ধে তালপুরদিগের সহিত কি যথাত/হতে সন্ধি 


হ্য়। ক্রমে ইংরাজগণ প্রবেশ লাভ করিতে আরস্ত করিল । 

কাবুল যুদ্ধকালে আমীরগণ দ্বীতিমত ইংরাজদিগের 
সাহাযা করেন নাই, এই ছলনায় বুটাশ গবর্মেন্ট সিল্ধুরাজ্য 
নিজ অধিকারতুক্ত করিতে অগ্রপর হুইলেন।  এইকালে 
তালপুরীয়দিগের মধ্যে একান্ত গৃহবিবাদ চলিতেছিল। 
তালপুরীয়গণ অবশেষে কর-প্রদান করিতে সম্মত হুইয় ইংরাজ- 
দিগের মহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু চার্লস্‌ নেপিয়ার দেশটা 
সম্যকৃপ্রকারে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া তলপুরীযদিগকে 
নৃতন নিয়মে সন্ধি করিবার প্রস্তাব জানাইলেন।. অবশেষে 
গৃহকলহে নিযুক্ত হীনমতি তালপুরবংশীয়দিগের সহিত বৃটাশ 
গবর্মেন্টের যুদ্ধ বাধিল। ঘুদ্ধাস্তে তালপুররংশীয়দিগের রাজ্য- 
শাসনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইল। 

তালপুরীক্নগণ বলেন, হাঁসিমের পুত্র মীরহমজ1 ইহাদের 
আদিপুরুষ। ইহার! আরব-জাতীয় বলোচি-শাখা হইতে উদ্ভূত । 
ইহাদের জনৈক আদিপুরুষ মীর শাহদাদ খা, তাহার খুল্ল- 
তাতের সহিত মনান্তর হওয়ায়, কলহোড়-রাজ মিয়ান সহলের 
অধীনে কাধ্য করেন এবং মিয়া ধর অবলম্বন করেন। 
ইহার সহিত অনেক বলোচি সিন্ধুদেশে আইসেো। 'আতি- 
থেয়তা ও অভ্যাগতের অভ্যার্থনার জন্ত তালপুরবংগ্র রাজগণ 
অতিশয় গ্রসিদ্ধ। কিন্তু এই রাজগণ বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন 
না। থয়েরপুরের তলপুরগণ সৈন্তদিগকে যথেষ্ট জায়গীর প্রদান 
করিতেন। ইহার! অতি মিতবায়ী ছিলেন) কেবলমাক্র 
অশ্ব "ও অন্ত্রশন্ত্র ক্রয় করিবার কালে মিতব্যয়িতার গ্রাতি 
ইহারা তাদুশ মনোযোগ করিতেন নাঁ। মুগস়্ার জন্তও 
প্রচুর অর্থ বায় করিতেন । 

তালপুর মীরগণ বহুমূল্য লুঙ্গি, কাশদীরিশাল, এঁভৃতি 
মূল্যবান দ্রব্য পরিধান করিতেন। সিদ্ধুদেশে যেরূপ টুপির 
ব্যবহার আছে, ইহারা সেইন্ধপ টুপি পরিতেন। ইহাদের 
তরবারির ও কটিবদ্ধের কিয়দংশ স্বর্ণখচিত | 

ইহার! রাজকার্যোের জন্ত অধীন বলেচ সামস্তদিগকে 
জায়গীর প্রদ্ীন করিতেন। শরীর-রক্ষক  সৈন্তব্যতীত 
ইহাদের অপর সৈম্ত সর্বদা! প্রস্তত থাকিত না। যুদ্ধকালে 
পদাতিকগণ প্রত্যেকে প্রতাহ প্রায় ৮%* আন! ও অশ্বারোহী- 
সৈন্দিগের এরতোক গ্রায় | আনা বেতন পাইত.॥ যদিও 
তালপুরী মীরগণের সৈম্ সজ্জিত থাকিত না, তথাপি যুদ্ধ- 
কালে ইহার! অনায়াসে গ্রায় ৫০০৪৪ সৈন্য একত্র করিতে 
গারিতেন। 

ইহাদের . করমংগ্রহ. ফনারিগার প্রথার চর ছি 
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তালপুর 


ন্বাজকর অধিকাংশ স্থলে ফমূল হইতে আদায় হইত। ইহার 
নাম ব্টাই। কোন কোন স্থলে জমীর $, $ অথবা £ অংশের 
মুলা স্থানীয় অর্থ রাজকরস্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। এই করের নাম 
মহ্স্লি (মাস্থুল)। ক্ষেত্রে জলমেচন করিবার জন্ত এক প্রকার 
কর ও ক্কষকদিগের উপর এক প্রকার জিজ্িয়াকর প্রচলিত 
ছিল। পতিত জমী অল্পকরে বন্দোবস্ত কর! হইত। খর্্ডুর 
গাছের উপরও একপ্রকার কর ছিল। ইহাদিগের অধীনে 
অনেকগুলি জমীদার দেখা ঘায়। মালকানে, জমীদারী ও 
রাজথরচ এই তিন গ্রকার লাপো! জমীদারগণ আদায় করি- 
তেন। জমীদারগণ মীরদিগের নিকট যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। 
যে পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইত, জমীদারগণ সেই অন্থ্সারে 
বাপো আদায় করিতেন। আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর 
শুক্ধ আদায়ের প্রথা দৃষ্ট হয়। বাজারে যত দ্রব্য বিক্রীত হইত 
তাহার ভরাজু-কর দিতে হইত। বিন! লাইসেন্দে কেহ মাদক 
দ্রবা প্রস্তত করিতে পারিত না। ধীবর, তাতি ও দোকানদার- 
দিগকে কিছু কিছু শুক দিতে হইত। মীরগণ কর্্মচারিদিগকে 
যথেষ্ট ইনাম ও জায়গীর দিতেন। 
তলপুরদিগের শাসনকালে করদার, কোতয়াল ও অন্যান্য 
কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারী বিচার করিতেন। সময় সময় মীর- 
গণও এই কার্ষ্যে ব্যাপূত হইতেন। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে 
হুম্ত-পদচ্ছেদন, বেত্রাঘাত, বন্ধন ও অর্থদও প্রভৃতি শান্তি 
ছিল। মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই দৃষ্ট হয় না॥ হত্যাকারী মৃতব্যক্কির 
আন্মীক়দিগকে অর্থন্থার! সন্তষ্ট করিতে পারিলে সকল দণ্ড 
হইতেই অব্যাহতি পাইত। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নির্দোষ 
প্রচার করিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাইলে অগ্নি ও জলম্বার! 
গরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম দেখা যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জল 
নিয়ে রাখা হইত। এক বাক্কি ধন্থুকে বাণ যোজন। করিয়া 
ঘতদূরে পারে, ততদূরে নিক্ষেপ করিত । অপর এক ব্যক্তিকে 
সেই বাণ আনিতে পাঠান হইত । যতক্ষণ সেই ব্যক্তি বাণ 
লইয়া তথায় উপস্থিত ন! হয়, ততক্ষণ বদি অভিযুক্ত ব্যক্কি 
জলের নীচে থাকিতে পারে, তবে তাহাকে নিদ্দোষ বলিয়! 
গ্রহণ করিত। আর যদি বাণ আনিবার পূর্বেই সে জলমধ্য 
হুইতে মাথা উঠাইত, তবে তাহার দোষ প্রমাণ হইয়া যাইত। 
অগ্নিপরীক্ষা! ইহা! অপেক্ষাও ভীযণ।॥ ৭ হাত লম্বা একটা গর্ভ 
খনন করিয়! তাহা কাষ্ঠদ্থারা পরিপূর্ণ করিত) পরে তাহাতে 
অগ্মিসংযোগ করিগ্া অভিযুক্ত ব্যক্কির হস্তপদ কলার পাতাস্ন 
বাধিয়! তাহাকে গর্ভের মধ্যে ছাড়িয়া দিত। পরে তাহাকে 
গার্ডের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাইতে হইত। ইহাতে 
 ছিদ্ধায় পাইলে যাকলোই তাহাকে নির্দোষ বিবেচনা! করিত। 
1,+1 
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তালমাখ্না - 


এই জল ও অগ্নিপরীক্ষ1! চর ও টুবিনামে খ্যাত ছিল। কর়েদী- 
দিগের জন্ত রীতিমত জেল ছিলন!। দিনের বেলা গ্রহরিগণ 
ভিক্ষ। করাইবার জন্ত তাহাদিগকে সহরমধ্যে আনিত। রাজ- 
সরকার হুইতে ইহার! খাস্য পাইত না। রাত্রিকালে ইহা- 


দিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় অথবা হাতকৌড়ি লাগাইরা রাখিত | » 


ফৌজদারী বিচারকগণই দেওয়ানি বিচার করিতেন ॥ তাল- 


পুরদিগের শামনকালে দেওয়ানী অতিশয় বায়-সাধ্য ছিল ) 
এই জন্যই দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যার অললত! দেখ যাঁয়। 
ইতিহাসে তালপুরদিগের মুদ্রা কলদার নামে অভিহিত 
হুইয়াছে। 
তালপুষ্প ( ব্লী) তালরগু, তালের জট! । 


তালযন্ত্র (ক্লী) মতগ্যতালুবৎ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রভেদ 


ইহার একমুখ বা! ছুইমুখই মতন্তের তালুর ন্তায়। কর্ণ, নাসিক! 
এবং নাড়ীর মধো যে শল্য থাকে, তাহ! বাহির করিবার 
নিমিত্ত এই বন্্ ব্যবহৃত হয়। * (ন্ুুত্রত হুত্রস্থান গঅ* ) 
এই যন্ত্র মস্তের তালুর ন্যায় বলিয়া! কেহ কেহ ইহার নাম 
তালুষন্ত্র বলেন। 
তালপুষ্পক (ব্লী ) তালঃ খন্জামুষ্টিরিব পুঙ্গমন্ত পু্প-কপ্‌। 
১ গ্রপৌগুরীক, পুঝুরিয়া। ২ তালবৃক্ষকুম্থম । 


তালগ্রলম্ব (ক্লী) তালে বৃক্ষে গ্রলঙ্বতে প্র-লম্ব-অচ্‌। তালের 


জট|। 
তালভূৎ (পুং) তানং বিভষ্ি ধবজরূপেণ ভূ-ক্ষিপ্। বলরাম। 
(ত্রিকা') 
তাঁলমর্দক ( পুং ) বাগ্থভেদ, ভালমর্দল। 
তালমর্দল (পুং) তালশ্ত ভালার্থং মর্দলইব। বাগ্থভেদ। (হারা') 
তালমাখ্না, উধধ বৃক্ষ বিশেষ । 


সংস্কত অতিচ্ছত্র! ৷ 

বাঙ্গাল! কুলিয়াখাড়া, কণ্টকলিক!। 
হিন্দী 

ফি ] তালিমাখানা । 

বোম্বাই 

খারা ] তালিমথানা, কোলগুণ1। 
সাওতালী এগোকুী জনম্্‌। রর 
তামিল ** নির্মালি। 

কর্ণাটা কালবঙ্কবীজ। রী 


ইহা! এক প্রকার ক্ুপ্রকান্ধ কণ্টকবৃক্ষ। ভারতের সর্ব 
স্লাতেঁতে জমীতে ইহা জন্মে। ইহার বুদ্ধ, বীজ, মূল 


মাফলার হাতাগাাডো১ ০পারাহাক সা ০৮, -১০৯৯ 
* “তালঘন্ত্রে দাদশাঙগুলে মতমাতালুবৎ )এক্ষতালঘ্বিতালকে কর্ণনাসা- 


নাড়ীশলোযদ্বরণার্থ মুপদিস্ততে।? ( জশ্রুত হুতর" ৭” ) 


১৮১ : 


"* তালবন 


সমস্তই উধধে বাবহৃত হয়। ইহ! কন্টিকারী, গোক্ষুর 
প্রভৃতির স্বজাতি। মুসলমান ও আর্ধ্যবৈপ্যশান্ত্রে ইহার 
বছ বাবার দেখাযায়। ইহার শৈত্য ও মুত্রকারক গুণ 
অতি বিখ্যাত। মৃত্রকৃচ্ছ,, উদরী, বাত ও লিগননবস্বীয় রোগে 
বাবনৃত হয়। ইহার বীজ কামবর্ধাক। ইহার মূলসিদ্ধ জল 
অর্ধচামচ পরিমাণে দিনে ছুইবার মেবনে মৃত্রকচ্ছ, ও 
অশ্মরীরোগে উপকার হয়। মলবার প্রদেশে চিকিৎসকের 
পরামর্শ ব্যতীত লোঁকৈ এ ী রোগে এ্রূপে ইহ ব্যবহার 
করে। মুরোপীয় ডাক্তারগণও আপাততঃ ইহা পরীক্ষা! করিয়। 
নিক্ললিখিত গুণ জ্ঞাত হুইয়াছেন। 
 বীজ-দ্গিগ্ধকারক, মৃত্রকারক, বলকারক, লিঙ্গদোষ- 
গ্রশমনক। 
মূল-ঙ্গিগ্ককারক, তিক্ত, মৃত্রকারক, বলকারক। 
পত্র-ন্গিগ্ধকারক ও মুত্রকারক। 
বোম্বাই প্রদেশে ইহার বীজের ব্যবসায় আছে, ৬২ টাকায় 
মণ বিজ্রীত হয়। [ অতিচ্ছত্র দেখ। ] 
তালমুট ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। 
তালমূলি কা1(ত্বী) তালমৃলী স্বার্থেকন্‌ টাপ্‌ হস্থশ্চ। তালমুলী। 
তালমুলী (স্ত্রী) তালন্ত মূলমিব মূলমন্তাঃ বছত্রী। ন্বনাম- 
খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ, দীর্ঘকন্দমমূল জাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষভেদ, হিন্দী 
মুষলী, পর্যায় তালিকা, তালমুলিকা1, অর্শোন্্ী, মুষলী, তালী, 
খলিনী, সুবহা, তালপত্রিক্া, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভৃতালী, 
দীর্ঘকন্দিকা। ইহার গুণ শীত, মধুর, বৃষা, পুষ্টি, বল ও কফ- 
_ খ্রদ, পিচ্ছিল, পিত্ত, দাহ ও শ্রমহারক। তালমূলী দুই প্রকার, 
শ্বেত ও কৃষঃ। শ্বেত অল্পগুণযুক্ত, কৃষ্ণ রদায়ন। শ্বেততালমূলী 
সফেদ্মুলী, কুচ তালমুলী, সয়ামুষলী নামে খ্যাত। গুণ__ 
মধুর, রম্য, বৃষ্য, উদ্ণবীর্য্য ও বৃংহণ, গুরু, তিক্ত, রসায়ন এবং 
খুদজ রোগানিলনাশক। (ভাবপ্র*) 
তালযন্ত্র (ক্লী) ন্ঞ্রতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ বন্ত্রভেদ। 
' তালরেচনক (পুং) তালেন রেচক়্তি রিচ্‌-পিচ্‌লুয স্বার্থেকন্‌। 
নট। (শব্বরদ্বা' ) 
তাললক্ষান্‌ (পুং) তাল এব লক্ষ চিহ্ন যস্ায। বলরাম। 
তাললক্ষণ (পুং) তআলো৷ লক্ষণং ধবজে। যন্ত বহ্হী । বলরাম। 
র্‌ | (হেম) 
তালবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত তালগ্রচুর বনভেদ, এই তাঁলবন 
দ্বাদশবনের* মধ্যে একটা। ইহা! মধুবনের পার্খে অবস্থিত । 
বণরাম এইখানে ধেন্ুক বধ করেন। ধেস্থকবধের পুর্বে 
এই বন জীবজন্থর অগৃমা ছিল, তৎপর হুইতে পুগ্যতীর্ঘ 
বলিয়া গণ্য হইয়াছে? (প্রীন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল) 


[ 9২২ ]. 











তালবেছাত 


এই তালবন গোবর্ধন পর্বতের উত্তরদিকে ও যমুনা. 
তীরে অবস্থিত। এই বন তালবৃক্ষদার। পরিপূর্ণ, এই স্থানের 
ভূমি সমতল, দ্গিগ্ধ, এশস্ত এবং কুশসমাকীর্ণ, এই তালবন 
মন্থযা-সমাগমশূন্তা এবং নিরতিশয় দুশ্রাবেশ্ত,. এই বনের 
মৃত্তিকা রুষ্ণবর্ণ, লোষ্ট বা পাধাণথণ্ডের সম্পর্কও নাই। এই 
বনে নরমাংসলোলুপ গর্দভরূপধারী অতিুর্দান্ত প্রভূত 
বলশালী ধেম্ুক নামে এক দৈত্য বাম করিত। এক দিন 
কু ও বলরাম কালিয়দরমন করিয়া! এই বনে উপস্থিত হন। 
ধেস্ক দৈত্য ইহাদ্দিগকে আক্রমণ করে, পরে বলরাম 
ততক্ষণাত্ তাহার পদদ্বধ় ধারণ করিয়! বিঘুণিত করিতে 
করিতে তালবৃচ্ষুর মন্তকে নিঃক্ষেপ করেন, এই আঘাতেই 
ধেন্ছক গতাস্থ হয়। ধেশ্থক আত্মীয়গণের সহিত নিহত 
হইলে এই বন নিরুপদ্রব হয়, সেই অবধি এই বন একটা 
তীর্থ মধ্যে পরিগণিত । (হরিবংশ ৬৯ অ*) ২ তালের বন। 
তালবুস্ত (ক্লী) তালে করতলে বৃস্তং বন্ধনমন্ত তালন্তেব বৃস্ত- 
মন্ত ব| বুত্রী। ব্যজন, তালের পাখা । 
“তালবৃত্তেন কিং কার্ধ্যং লন্ধে মলয়মারুতে 1” (উদ্ভট ) 
ইহার বামুখখগ জিদোষশমন ও মধুর । (ভাব প্র') [তালপন্ধ দেখ] 
(পুং) ২ মোমবিশেষ | 
*এক এব খলু ভগবান্‌ সোমঃ স্থাননামাকৃতিবীর্য্যবিশেষৈ 
শ্চতুবিংশতিধ। ভিগ্ঠতে । প্রতানবাংস্তালবৃস্তঃ করবীরোহংশ- 
বানপি।» (ন্ুশ্রুত চিকি* ২৯ অ*) 
তালবেচনক (পুং) তাল্ন্ত বেচনং পৃথকৃকরণং সংস্থানেন 
নিয়মনং যত্র কপ্‌। নট। (শব্দর") ভালরেচনক এইব্ধপও 
পাঠ দেখ! যায়। 
তালবেতাল, স্বনাম খাত উপদেবতা দ্ধ, এইক্ধগ প্রবাদ 
আছে, রাজ| বিক্রমাদিত্য 'অসাধারণ সাহ্ম প্রভাবে ও 
বুদ্ধিচাতুধ্যে তালবেতাল সিদ্ধ হইলে উক্ত উপদেবতাদ্ধয 
তাহার বশীভূত ও আজ্ঞাবহ হইয়াছিল । 


তালবেহাত, উ* প* প্রদেশে লণিতপুর জেলার অন্তর্গত 


প্রাচীন নগর । অক্ষা* ২৫" ২৫০ উঃ, ড্রাঘি* ৭৮* ২৮৫৫৮ 
পৃঃ। একটা উচ্চ শৈলের পাদদেশে অবস্থিত। এখানে 
একটা অতি বৃহৎ তাল (হুদ) আছে, তাহারই নাম হইতে 
স্থানের নাম্করণ হইয়াছে। এক সময় এই স্থান বিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিল; ভগ্রছুর্গ, শৈলের চারিদিকে শোভিত 
ছর্ভেদা ছুর্গগ্রাকার, প্রাসাদ ও ইষ্টকনির্মিত অট্টালিক! 
গ্রাচীন সমৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে। সার্‌ হিউ রোজ 
১৮৫৭ খুষ্টান্দে এখানকার প্রাচীন ছূর্গটী ধুলিমাৎ করেন। 

এখন এখানে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস।, একটা 


তালিক 


ভাল বাজার আছে। নানাপ্রকার শশ্ত ও কার্পাসের ব্যবস! 
চলে। পুলিসের খরচ! চালাইবার জন গ্রতি গৃহস্থের নিকট 
হইতে কিছু কিছু কর আদায় হয়। 

তালব্য (তরি) তালোজাতং তালু'ঘৎ (শরীরাবন্নবন্ধাৎ যৎ। 
পা ৫১1৬) তানুজাত, তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ “ইচু যশানাং 
তালু” (পা)ই ঈচছ জ ঝঞ শএইকক্কটাবর্ণতালু 
হইতে উচ্চারিত হয়, এইজন্ত ইহাদের নাম ভালব্য। 

তালরশশান (দেশজ ) তালফলের অপক্ক অবস্থার আঁট অথবা 
পর্ুতালের শুষ্ক আটার ভিতর যে শাম থাকে। 

তালা (দেশজ) ১ দ্বারাবরোধযন্ত্র, কুলুপ। ২ গৃহপরিচ্ছেদ, 
অট্রালিকার থাক। ৩ উচ্চনাদজনিত শ্রবণশক্তির ক্ষণিক 
"অবরোধ । 

তালাক্‌ (আারবী) মুপলমানী প্রথায় বিবাহতঙ্গ। 

তালাকৃনাম। (পারসী ) বিবাহচুক্তিভঙ্গের পত্র । 

তালাখ্য৷ (ত্ত্রী) তালং তৎপত্রমিব আখ্যায়তে আথ্যা-ক। 
বা তালং 'আথা! যস্তাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। ( শব্দচ* ) 

তালাঙ্ক (পুং) তালস্তালচিহিতঃ অন্কঃ ধ্বজোযস্ত বহুরী। 
৯ বলদেব। ২ করপত্র। ৩শাকভেদ। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন 
পুরুষ। ৫ পুস্তক। ৬হর। (হেম*) 

তালাঙ্কুর (ক্লী)১ তালাস্থি শন্ত, তালের আঁটর শাম। 
(পুং) ২ মনঃশিল1, মনছাল। 

তালাদি (পুং) পাণিন্থ্যক্ত গণবিশেষ। প্তালাদিভ্যো! ই৭৮ 
বিকারার্৫ঘে তালাদি এন্ষের উত্তর অণ্‌ হয়। বাছিণ, ইন্দ্রালিশ, 
ইন্জাদৃশ, ইস্্রাযুধ, চয়, শ্তামাক, পীুক্ষ1। (তালাদ্ধন্ষি) তাল, 

2, বিকল্পপক্ষে অঞ. ও ময়টু হয়। 

তাঁলাবচর (পুং) তালেন অবচরতি নৃত্যতি অব.চর-অচ্‌। 
নট। (ত্রিকাণ্ড) 

তালি (শ্রী) তালয়তি গ্রতিতিষ্ঠতানর! তল-পিচ্ইন্‌ (সর্ব 

- খাতুভ্যোইন্‌। উদ্‌ ৪1১১৭ ) ভূম্যামলকী, ভূ'ই আমলা, তালী, 
তাড়িয়াৎ। (দেশজ ) ২ হাতে তাল দেওয়া । ৩ শ্রবণাবরোধ, 
কর্ণের তালা। ৪ জুতা ছিড়িয়া যাইলে মুচিরা যে চামড়ায় 
দিয়া সেলাই করে তাহাকে তালি বলে। € আঘাঁত। 

: “বলে পক্ষী খেয়ে তালি বিন! অপরাধে মেলি” (শ্ীধর্শাম* ৪81২) 

ভালিক্‌ (আরবী) ১ সগিদ। ২ তালিকা। 

তালিক (পুং) লেন ক্রতলেন নিবুত্তঃ তল-ঠক্‌ (তেন 
নিরৃতিং। পা ৫১৭৯) ১ চপেট, প্রসারিতাঙ্গুলিপাণি, 
পথ্য _চপেট, গ্রতল, তল, প্রহস্ত, তাল। ( হেম*) 
ব্ঘখৈকেন ন হস্তেন তালিকঃ সম্পরপত্থতে । এ 
দারা ন ফণং কর্শণয স্থৃতং | কত ২1১৬৭) 


[ ৭২৩ এ] 


তালিশ 


২ লিখিত-নিবন্ধন, কাগজ । পর্য্যায--কাচনী, কাচনকী। 
(শন্ধর*) ৩ বান্ধিবার দড়ি। 
তালিকট [ ত্বালকট দেখ।] 
তালিকা] (শ্রী) তালিক স্তরি্াং টাপ্‌। ১ চপেট, চড় । ২ তাল- 
মূলী, তাত্রবী। ৩ মঞ্জিা। 
তালিক। ( আরবী ) ফর্দ, দ্রবোর যায়। 
তালিকোট, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলার 
মধ্যে মুদ্দেবিহাল উপবিভাগের একটী প্রধান নগর, কলাড়গী 
নগরের ৬৯ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত । ১৫৬৫ গ্ুষ্টান্দে 
২৫ জানুয়ারী, এই নগরের ৩* মাইল দুরে কৃষণানদীর 
দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের রাজ| রামুরাজ ও তাহার তিন. 
ভ্রাতার সহিত নিজামসাহী, কুতুবশাহী ও আদিলশাহী 
রাজোর সমবেত মুসলমান শক্তির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
বিজাপুরের হিন্দুরাজ্য একবারে নষ্ট হয়। নিজামশহী জী 
হইয়া অধিকার তালিকোট করেন। মরাঠীগণের অতাদয়ের 
সময়ে এই সহরে একটী প্রধান আড্ড| হইয়াছিল। 
তালিত ( ক্লী) তাড্যতে যৎ্ তড়-গিচ্ক্ত ডন্ত লত্বং। ১ বাগ্- 
ভাণড। ২ লুলিত পট, রঞ্জিত বন্তর। ৩ গুণ, রজ্জু, দড়ি। 
( অঞজয়পাল ) 
তালিন্‌ (ুং) তলেনধিণা প্রোক্তং অনীয়তে শৌনকাদি" খিনি | 
১ তলোক্তাধ্যেত!, তল খধি কথিত যাহার! অধ্যয়ন করে। 
(ত্রি) তালো বাগ্থস্বেনাস্তান্ত ইনি। ২ দত্তভাল। (পুং) 
৩ শিৰ। “বৈষ্ণবী পথবী তালী খলী কালফ্ণটঃ কটঃ। 
(ভারত অন্থ* ১৭ অঃ) 
তালিপাত, (তালপত্র শব্দের অপভ্রংশ)। দাক্ষিণাত্যের তাল- 
পত্র। অতিদীর্ঘাকার ও প্রশস্ত হয় বলিয়! ইহ।তে ঘর ছাইয়! 
থাকে, ঝুড়ির ন্যায় পাত্র তৈয়ার করে। ইহার পত্র দীর্ঘস্থায়ী 
বলিয়৷ ইহাতে পুস্তকাদি লিখিত হয়। ইহার বৃহৎ পত্রে 
হাতপাথা প্রস্তুত হয়। হাতপাখাকে “আড়ানী” বলে। দাক্ষিণা- 
ত্যের এক জাতীয় তালের গু'ড়িতে থোড়ের ন্যায় একপ্রকার 
পদার্থ জন্মে, তাহা! শুকাইঙ! ময়দার ন্যার গু'ড়াইয়া রাখে । 
ইহার রুটি দাক্ষিণাত্যের লোকের প্রিশ্ন খাদ্য । দাক্ষিণাত্যের 
লোকের! এই জাতীর তালের আঁটি খোলার নকৃসা করি! 
গহন রং করিয়া! নকল প্রবাল গ্রস্তত করে। [তাল দেখ এ 
তালিম (আব্নবী) অভ্যাস দ্বারা শিক্ষা । & 


.তালিখুনিয়! (দেশজ ) বড় লতানিয়! গাছ। 


তালিশ (পুং) তলতীতি তল-গতৌ' ইশ শিৎ ( ইশঃ কপার্পি- 
বড়িত্যন্তলেস্ত ণিং। উ৭্‌ ১/৩৩৯) ইতি সুতরস্ত টাকাধূতস্থত্রাৎ 
ইশঃ নিশ্বাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পর্ব্ত। 


তালু 


তালী (তরী) তালেন ন্ি্যাসেন নিত অণ.। ৯ তাড়ী, ভাল- 
জাত সুরা। তল-্স্তাৎ অচ, ভীষ্‌। ২ বৃক্ষতেদ | ৩ তালমূলী, 
ভূম্যামলকী, ভাড়িয়াৎ, তৃইআমল! ৷ ৪ অড়হর। ৫ তালীশ 
পত্রাথা বুগ্ষ। ৬ তালোদবাটনযন্ত্র, কাটা, কুঞ্জিকা। 
৭ চিত্রকূটে প্রণিদ্ধ তাত্রবল্লী লতা। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের 
প্রতিপাদে তিনটী করিয়া! অক্ষর আছে। 
“তালী সা! নির্দিষ্ট।। উদ্দিষ্টো মো যত্র !” 
যথা-_ পজ্ঞানী তে জীনীতে। 
সারূপ্যং বৈরূপ্যং ॥” ছন্দোম* 
এই তালী ছন্দের নারীও এক নাম। 
তালীপত্র ( ব্লী) ভাব্যাইব পত্রমন্ত। তালীশ পত্র । (রাজনি') 
তালীয়ক (পুং লী) করতাল, মন্দিরা । 
তালীশ (ক্লী) তালীব রোগান্‌ শ্ততি-শো-ড। ন্বনামখ্যাত 
বৃক্ষবিশেষ, তালীশ পত্র । 
তালীশক (ক্লী) ভালীশ। [ ভালীশ দেখ। ] 
তালীশপত্র (ক্লী ) তালীশং রোগনাশকং পত্রং যন্ত। ভুম্যা 
মলকী, স্বনামখ্যাত বণিকদ্রব্য, তালীশ, পত্রাখ্য, তালিশ 
পাতা । পর্ধযায়_গুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, 
করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, ভালীপত্র, তমাহবয়, তালীশ- 
পত্রক। ইহার গুণ--তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, কফ, বাত, কাস, 
হিকা, ক্ষয়, শ্বাস ও ছদ্দিদোষ, গুল্ম, আম ও অগ্রিমান্দ্যনাশক 
এবং লঘু, অরুচি । ( ভাবগ্রকাশ ) 
তালিশাদ্যমোদক (গং) চক্রদত্তোক্ত মোদক তেদ, এই 
মোদক উধধ কাধাধিকারে ব্যবন্ৃত হয়। প্রস্তত প্রপালী__ 
তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ ভোলা, শু'$ ৩ তোলা, পিপুজ 
৪ তোলা, বংশলোচন* ৫ তোলা, খুড়তচ্‌ ॥* তোলা, এলাইচ 
॥* তোলা, চিনি ॥* মের, একত্র মর্দন করিয়। মোদক গ্রস্ত 
করিবে । চিনির সমান জলে সকলে যথাবিধানে পাক 
করিয়! গুড়িক| প্রস্তত করিলে, তাহ! মোদক অপেক্ষা 
লঘু হয় থাকে, ইহার ৩৭-__সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি ও 
দ্রীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ( তৈষজ্যরস্ধ" ) 
(ক্রী) তরন্তযনেন বর্ণ। ইতি তং এগ, রস্ত লশ্চ ( ত্োরস্চ 
»১। উপ. ১1৫) জিছ্বেক্রিয়ের অধিষ্ঠান স্থান, পর্ধ্যায়- 
কাকুদ, তালুক । 
* “মুখতস্তালুনিভিন্নং জিহবা! তজ্োপজায়তে । 
ভতে। নানারসো! জজ্ঞে জিহ্বয়। যোংধিগম্যতে ॥* ( ভাগ*) 


* বংশলোচন « তোল) এই স্থানে কেহ কেহ বলেন গুতা পিগ্ললী।, থে 
পোত্তিক কাসে বংশলো!চরন বুঝতে হইবে এবং আন্ত উহ গিঞ্লী এই পথের 
এগ স্বরূপ রন কারতে হইবে। 


ঠা 


রঙ রঙ 


".[ 4২৪ ] 


সা তাহাতে জিহ্ব! উৎপন্ন 
হইয়্াছে। ইহাতে নানারস জন্মে, জিহ্ব| ইহ! গ্রহণ করিয়া 
থাকে । 
বিরাট পুরুষের তালু নিরিন্ন অর্থাৎ পৃথক্‌ ন্রপে উৎপন্গ 
হইলে লোকপাল বরুণ, আপনার অংশে জিহ্বার সহিত 
তাহাতে অধিদেবতা স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। (ভাগ* ৩/৬৪২) 
তালুগত রো'গ হইলে তাহার প্রতিকার স্থশ্রুতে এই 
প্রকার লিখিত আছে--গলগুগিকারোগে বৃদ্ধাঙ্থুলি ও দ্বিতীয় 
অঙ্গুলি একত্র সংলগ্ন করিয়া! গলগুপ্ডিক1! আকর্ষণপূ্ব্বক 
জিহ্বার উপরে রাখিস! মগ্ুলাগ্র শল্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে ১ 
তাহ! অল্লাংশ বা! সমুদীয় আকর্ষণ বা ছেদন করিবে না, 
একাংশ অবশিষ্ট রাখিয়া! তিন অংশ ছেদন কবিকে । অত্ান্ত 
ছেদন করিবে ছেদন জন্ মৃত্যু হইতে পারে, হীনচ্ছেদ হইলে 
শোক, লালাজ্রাব, নিদ্রা, ভ্রম ও তমোদৃষ্টি এই সকল উপজ্রব 
জন্মে। অতএব দৃষ্টকর্্টা ও চিকিৎমাবিশারদ বৈদ্য গলগুওী 
রোগে ছেদন করিয়া নিয়োক্ত প্রক্রিয়। করিবে। মরিচ, 
অতিবিধা, পাঠ, বচ, কুষ্ঠ ও কুটন্নট ( শোনবৃক্ষ ) এই 
সকলের কাথ ঝা! চূর্ণ মধু ও সৈম্ধব লবণযোগে প্রতিসারণে 
প্রয়োগ করিবে। বচ, অভিবিষা, পাঠা, রান্না, কটুকী 
ও নিম্ব এই সকলের কাথ কবলগ্রহে প্রয়োজন । ইচ্ুদী, 
দ্তী, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু ও অপামার্গ ইহার্দিগকে পিষিয়! 
বস্তি নির্মাণপুর্বক ধুম প্রয়োগ করিবে। সেই ধুম প্রাতে ও 
সায়াহ্ু উভয় কালে পান করিবে। ক্ষারযুক্ত মুদগযুষ সহ 
ভোজন করিবে। 
তুত্ডিকেরী, অগ্রষ, কৃর্মসঙ্াত ও তালুপুপ্পুট এই 
সকল রোগে রোগান্ুসারে শন্্রকার্ধ্য করিবে । তালুপাক 
রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়! কর্তবা। তালুশোকফে স্নেহ, স্থেদ ও 
বায়ু শাস্তিকর ক্রিয়া কর্তব্য । (সুক্রত চিকিওসিতম্থান ২২ অঃ) 
তানুআ৷ (দেশজ ) তালু। 
তালুক জী) তাল স্বার্থে কন্‌। ১ বান টাক্রা।,২ তালুরোগ ॥ 
তালুক্‌, বাঙ্গলাদেশে জমীদারীর পরই তালুক ভূমম্পত্তির 
একটা বিভাগ । কতকগুলি গ্রাম বা কয়েক পরগণ! লইয়! 
এক একটী তানুক হয়। জমীদারীর খাজনা গবর্মেন্টকে 
দিতে হয়। তালুকীন্বত্ব একপ্রকার ইজারাস্মত্বের স্তায়। 
এই স্বত্ব বংশানুক্রমে বর্তমান থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত থাজন! 
ৰাঝী ন। পড়ে, ততদিন তানুকীস্বত্ব নষ্ট হয় না । অনেক 
তালুক জীদারীর স্থায় গবর্মেন্টের সহিত খাস বন্দোবস্ত 
আছে। মেই সকল তালুক ও জমীদারীতে প্রায় বিভিন্নত1 
নাই। বঙ্গদেশে তানুকগুলি কোন ০, বা) প্রথম 
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তালুপাক 1 ৭২৫ ] তালেবর 


অধিকারীর নামে কথিত হুইয়। থাকে। তালুকীন্বত্ব বিক্রয় | রোগের বিষয় স্ুক্রতে এই প্রকার লিখিত আছে। তালুগনত 
করিতে পারা যায়। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জেলার 


রোগ যথা--গলগুপ্ডিকা, তুত্ডিকেরী, অঞ্রষ, মাংসকচ্ছপ, 
উপবিভাগকে তালুক বলে। তালুকের প্রধান রাজস্ব আদায়” | অর্ব,দ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্ল,ট, তালুশোষ ও তালুপাক ॥ 
কারী কর্মচারী তহমীলদার বা আমলদার নামে কথিত হয়। 


তানুগত রোগ এই ৯ গ্রকার। 
মামলতদারের অধীনে জমীর এক একটা উপবিভাগকেও শেলেম্মা এবং রক্ত দ্বারা তাঁলুমুলে বায়ুপুর্ণ বস্তির ন্থায় 
তালুক বলে। ২ অধিকার। ৩ বিষয় মম্পত্তি। ৪ গরগণ|। 


(স্বীত মশকের গ্থায়) দীর্ঘ উন্নত শোফ জন্মে ও তাহাতে 
€ ভূষম্পন্তি। 


ভূষণ, কাম ও শ্বীস হয়, ইহাকে গলগুণ্ভীরোগ বলে। ফুল!, 
বাঙ্গালায় তালুক অনেক প্রকার 'আছে,__খারিজাতালুক, | স্থুল ঘা, বেদনা, দাহ ও পাকিয়! উঠা, এই লক্ষণ হইলে 
সামিরা! তানুক, বাজেআত্ত্রী তালুক, পত্তনী তালুক ইত্যাদি। তুথিকেরী বলে। তালুদেশে ফুলা, শ্তন্ধভাব (ভার হয়ে 
তালুকদার, ১ তালুকের অধিকারী । ২ গুজরাটে তৃসম্পত্তি- | থাকা) ও রক্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে অঞ্র খল যায়। এই 
শালী লোকমাত্রেই তালুকদার নামে খ্যাত। ৩ নিজামরাজ্যে | রোগ রক্ত কর্তৃক জন্মে এবং ইহাতে অতিশয় জর হয়, 
স্যাজিষ্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজকর্খচারী। ৪; তালুদেশ কচ্ছপের স্থায় উন্নত, বেদনাহীন এবং ফুলা 
জমীদার। ৫ সনন্দবলে জমী ভোগী। ৬ গবর্মেন্টের সহিত | অল্পে অল্পে বৃদ্ধি হইলে কচ্ছপী বলে। ইহা! শ্নেম্মা কর্তৃক 
বন্দোবস্ত মতে জমীর অর্ধাংশ রাজস্বভোণী জমীদার সম্প্রদায়। | জন্মে। তালু মধ্যে পল্মাকার শোষফ হইলে তাহাকে রক্ত 
৭ অযোধ্যার বিখাত তালুকদারের! প্রক্কতপক্ষে জশীদার | জন্ত অর্ধ,দ বলা যায়। এ অর্ধ,দের লক্ষণ পুর্বে বল! 
এবং তালুকদারও বটেন। হইয়াছে । তালুর অভান্তরে শ্লেশ্স! কর্তৃক মাংস দুষিত হইয়া! 
তালুকদারী (পারসী) তালুকদার ব! জমীদারের কার্য বেদনাহীন যে ফুল! হয়, তাহাকে মাংসমংঘাত বলে। তালু: 
তালুকদারীগ্রাম, কতকগুলি গ্রাম, বংশানুক্রমিক বন্দো- | দেশে বেদনাহীন স্থায়ী ও কুলের মত যে ফুলা৷ হয়, তাহা 
বসতাস্থসারে উক্ত গ্রামসমূহের খাজনা গবর্ষেট ও ] কফ মেদজন্ত পু্,উরোগ। বায়ু পিত্ত জন্ত তালু শু্ধ ও বিদীর্ণ 
তালুকদার উভয়ে সমভাগে ভাগ করিয়! লয়েন এবং তালুক- | হইলে ও তদ্থার! তালুস্বাম হইলে তাহাকে তালুশোষ বলে। 
দারকে গ্রামের শাসন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট | পিত্ব কর্তৃক তালুদেশ পাকি! উঠিলে তালুপাক জন্মে 
কাধ্য করিতে হয়। অনেক সময়ে এই সকল ত|লুকদার 


তালুপাত (পুং ) শিগুদিগের তালুগত' রোগভেদ । 
কর্তব্য কর্দে অবহেলা করিলে গবর্মেন্ট তাহাদের হাত | তালুগীড়ক (পুং) তানুপাত রোগ। 
হুইতে ক্ষমত| কাঁড়িয়। লন, কিন্তু রাজস্থের ভাগ দিয়। থাকেন, তালুপুপ্ন,ট (পুং) তানুগত রোগভেদ । [ তালুপাক দেখ । ] 
এই সকল গ্রামকে তালুকদারীগ্রাম বলে। আঙন্গদাবাদ | তালুযন্ত্ (ক্লী) মৎ্ম্ত তালুবৎ ছ্বাদশান্ুল পরিমিত যন্রতেদ। 
জেলা এইবধপ গ্রামের সংখ্যা বেশী । রাজপুত, কোলি ও 


[ তালযগ্র দেখ । ] 
কুশবতী মুসলমানের মধ্যেই এরূপ তালুকদার দেখা যায়। | তালুর [ তালুর দেখ। ] 
তালুকণ্টক (পুং ক্লী) শিশুদিগের তালুগত রোগভেদ। তালুবিদ্রেধি'(পুং) তালুগত শোথবিশেষ, গ্রিদোষ হেতু 
তালুক! (স্ত্রী) তালুর ছইটা নাড়ী। 


তালুতে দাহরাগ যুক্ত হইলে এই রোগ হয়। 
 তালুক্ষ্য (পুং ত্র) তলুক্ষর্ষযে গোঁত্রাপত্যং যঞ.। তলুক্ষ | “ন্তাত্তালুবিদ্রধযপি দাহরাগৈর্ধতোভবেত্তালুনি ম ভ্রিদোষাৎ।” » 















খ্থধির গোত্রপত্য। (ভ্ত্রী) লোহিতাদিত্বাৎ ক্ষ স্বিত্বাৎ ডীফ্‌। (চরক) 
. তালুক্ষ্যায়ণী। তালুবিশোষণ (কী) তালু শু হওয়া। 
তালুজিহুব (পুং) তালু এব িহবা যন্ত, বহুত্রী। ১ কুভ্তীর। তালুশোষ (পু) হুঞ্তোক্ত তালুগত এরাগভেদ। 
- ২২আলজিভ, কুম্তীরদিগের জিহ্বা নাই, ইহারা তালুদ্বার! [তালুপাক দেখ।] 
রমাম্বাদন করিয়! থাকে এইজন্ কুম্তীরের নাম ভালুজিহ্ব। (পুং) তালয়তি তল-গিচ্‌ বাহুলকাৎ উর। আবর্ত, 


স্লিয়াং টাপ্‌। র 
_তালুন (জি) তলুনন্তাপত্যং তলুন-অঞ, (উৎসাদিভ্যো২ঞ, 
২. পা ৪1১৮৬) ত্লগুন সম্বন্ধীয় ফলকে চ বিনির্দিশেৎ।” (ঘাক্ত") “তানুষকং ককুনং? (মিতা") 
. তীনুপাঁক (পু), জতোক্ত তালুগত রোগভেদ। এই | তাঁলেবর ( পারণী) ধনাঢা, মান্ত। 
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জলের ঘূর্ণ!। * 
(ক্লী) তল-ব| উক। তালু । “অক্ষ তানুষকে শ্রোনী 


বৰ দ রস 


চা 


তাস 


তালেশ্বর নদী, যশোর জেলার একটা নদী। আঠারবীকার তাবতিক (রি) তাবৎক ইট্‌ (বতোরিড়বা। পা ৫1১২৩) 


০. চিত্রা হইতে নরেজ্্রপুরের নিকট তালেশর নদীর 
উৎপত্তি। ইহা ভালেশ্বর গ্রামের নিকট ভৈরব নদীতে 
মিলিয়াছে। এই নদী ৫ মাইল দীর্ঘ, বর্ষায় ৫* গজ প্রশস্ত 
হয়। সার! বৎমরেই ইহাতৈ ছোট ছোট নৌকা! চলাচল 
করিতে পারে। 
. তাল্ল (ব্রি) তল্লের অপত্য । 
তাবক (ত্রি) তব ইদং যুক্সঅণ্‌ একবচনে তবকাদেশঃ। 
ত্বতসন্বন্কী, তদীয়। 
“মৃগং তত্তে তাবকেভ্যো। রথেভ্যঃ।” (খক্‌ ১।৯৪।১১) 
সিয়াং ভীষ্‌। 
তীবকীন (জি) তব ইদং যুদ্মদ্‌ খঞ.। (যুন্নদন্মদো রন্যতরস্তাং 
খর্চ। পা ৪২১) একবচনে তবকাদেশঃ। ত্বৎসন্বন্ধী, 
তদীয়, তোমার । 
তাবগু (অব্য) তৎপরিমাণমন্ত তৎ ডাবতু। ১ সাঁকল্য। 
২ অবধি । ৩ মান। ৪ অবধারণ। ৫ গ্রশংসা। ৬ পক্ষান্তর। 
৭ সংগ্রাম । ৮ অধিকার । ৯ তদা, সেই সময়। ১* বাল্যালঙ্কার। 
*ভর্ভাপি তাবৎ ক্রথকৌশিকানাং” (রঘু) (তাবৎ তদ1) 
এই গ্লোকে তাবৎ অর্থে তদা, অর্থাৎ দেই সময় অবধি। 
প্ৰস্তং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ” (রঘু) 
“তাবৎ আলোকমার্গপ্রাপ্তিপর্যাস্ত, ( মক্লিনাথ ) 
মানার্থ__দত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় তত্বং” ( কুমা*) 
অবধারণ-__ইন্প্রস্থগমক্তাবৎ কারি মা! সন্ত চেদয়ঃ” (মাঘ) 
(তি) তৎ গঁরিমাণমন্ত তদ্-বতুপ্‌॥ (ঘর্তদেতেভ্যঃ পরি- 
মাগে বতুপ্। পা* ৪1২৩৮) ১১ পরিমাণবিশিষ্ট । 
শ্যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্ল,তোদকে ॥ 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ ॥” (শীতা) 
তাবৎ শব্ধ ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে '্লীবলিন হয়। 
্ত্িয়ীং তীপ্‌। 
শ্যাব্তী সংভবেৎ বৃত্তিক্তীবতী দাডুমর্থতি |” (মন্ু) 
তাবৎক (ব্রি) তাবতা ক্রীতঃ সংখ্যাত্বাৎ কন্‌। তত দামে কেনা। 
তাবৎকৃত্বস্‌ (ঘি) তাবতকত্ব ইতি ব্স্তাৎ ক্রিয়াত্যাবৃতি- 
গগনে ক্কত্বনূচ। গত স্‌ংখ্যা । 
গ্যাবস্তি পণ্ডরোমাণি তাবৎকৃতে। হ মারণং |” ( মনু 0৩৮) 
ণ্যাবৎ সংখ্যানি পশুর্োমাণি তাবৎ মংখ্যাবৃত্তং জন্মনি 
জন্মনি প্রাপ্পোতি* (কুন্ধুক) 
তীবদ্দয়ম (ত্রি) তাঁবদেব তাবৎ দ্বয়দ (প্রমাণে দ্বয়মজ্‌ দগ্রজ্‌ 
মাহচঃ। পা। ৫1২৩৭ ইতিসত পবস্বসতৎ স্বার্থে দব্নসজ্মাঅচৌ 
বছুলং” ইতি া্িকোতাঘহ। তাবৎ। 


সেই পরিমাণে কেলা । 

ভাঁবতিথ (তরি) তাবতাং পুরণ; ডট্‌, ব। “বতো রিথুক্‌* ইতি 
হুত্রেণ ইতুক্‌। তাবতের পুরণ ॥ “যাবৎ সামিধেনি বেদেদমহং 
তাবতিথেন বজেেণেতি” কাত্যা* শরৌ* ২১1৯। | 


তাবন্মাত্র (ব্রি) তাবদেব তাবৎ-মাত্রচ্‌ (বন্স্তাৎ স্বার্থে দ্ব়সজ্‌, 


মাত্রচৌ বহুলং। প। ৫1২৩৭) সেই পরিমাণ । 
“তাবন্মাত্রং প্রকুর্ধস্তি যাবতা প্রাণধারণং* ( হরিবংশ ) 
তাবর (ক্লী) ধনথুণ্ুণ, ধন্গুকের ছিল1। (তৃরিগ্রয়োগ ) 


তাবিজ, ১ মুদলমানী কবচ। কোরাণের কোন কোন মন্ত্র বা 


শ্লোক কাগজে লিখিয়া চৌকা রৌপ্য কৰচে বাহুতে ব! গলা, 
ধারণ করিতে হয়। ইহাদ্বার৷ রোগ, দুঃখ বা অপদেবতার দৃষ্টি 
নিবারিত হয়। পুরাকালে মুরোপেশও তাবিজ-ধারণ প্রথ! 
ছিল। ভিউটেরোনমী ১১ অধায় ১৮ পদে এ বিষয়েন্ আভাস 
পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,_-+11797৩0076 57911 
9৩18) 80 05059 700 70705 10 ০01 1)9811) 8) 0০9 
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তেই বাইবেলের স্থল বিশেষ বা মৃত মহাত্মগণের মহিম! গীতি 
কাগজে লিখিয়! ধারণ করার প্রথা প্রচলিত হয় । হিন্দুদের 
মধোও রাজাগ্লিচৌরভয়নিবারণ জন্ত, রোগশোক, ছুঃখ কষ্ট 
হ্বাষের জন্ত ও গ্রহদোষ শান্তির জন্ত নান! দেবদেবী ও গ্রহ 
দেবতার কবচ ধারণ প্রথ। প্রচলিত আছে। 
২ অলঙ্কার বিশেষ। এই অকঙ্কার স্বর্ণ বা রৌপ্যদ্বার! 

নির্মিত করিয়! হস্তে ব্যবহৃত হয়। 

তাবিষ (পুং) তব্যতে গমাতে সৎকর্টিভিরত্র তব সৌন্রধাতুঃ- 
তব-টিঘচ্‌ (তবে নিদ্ধা । উপ২১1৪৯) ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র । 

তাবিষী (ভ্্রী) তবতি সৌনরধ্যং গচ্ছতি তব-টিচুস্তিষ্াং ভীগ্‌। 
১ দেবকন্া। ২ নদী । ৩ পৃথিবী। 

তাবীষ (পুং) তাবিষ পৃষো+ দীর্ঘঃ। ১ ন্থর্গ। ২ সমুদ্র 
৩ কাঞ্চন । (মেদিনী) 

তাবীবী (ভ্্রী) তাবিষী পৃষো" দীর্ঘ; । ১ চন্্রকন্তা। ২ ইন্ত্রকন্তা । 

তাবুরি (পুং) বৃষ রাশি। [কৌর্প দেখ।] 

তাষ্ট্র (বি) ত-ফ। বিশ্বকর্্ার নির্শিত। রং 

তাস (হিন্দী) খেলার জন্ঠ বাবন্ৃত কাগজ । (91478 ০810) 

গ্রেট মোগলমার্কা চৌকা। তাম সকলেই অবগত আছেন। 

ইহার এক জোড়ায় ৫২ খান! তাস থাকে ।  উহ্থাতে চারি 
প্রকার "রং থাকে-_রংয়ের নাম হরতন, রুইতন, চিড়িতন * 
ও ইদ্াগন। গ্রতোক রংয়ে, ১৩ খানি করিয়া তাস থাকে। 


ক 


৮ 


তান 


/ ফৌটা এক, তাহার পর ক্রমে ছরি, তিরি, চৌকা, 
পঞ্গা, ছকা, বাতা, আটা, নহল1 ও দহল! পর্ধান্ত ক্রমে ছুই 
হইতে দশ ফৌটা পর্য্যন্ত উঠে। তাহার পর গোলাম, বিবি ও 


_ষাহেব। এই বাহান্নধানি তাস লইয়! নানাব্বপ খেল! হুইয়! 


খাকে। তাছার মধ্যে গ্রাবু সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে চার 
জন থেলোয়ার থাকে । সামন| সামনি ছুই ছুই জনে এক 
এক দল হইয়া থাকে। গ্রাবু খেলার সাতা হইতে সাহেব 
পর্যাস্ত সাতখানি এবং টেক্কা এই আঁটখানি তাস লইতে হয়। 
ছুরি হইতে ছকা! পর্যান্ত পাচখানি তাস পড়িয়া! থাকে । 
প্রথম খেলা আরন্ত হইবার সময়ে কে তাস দিবে, তাহা যদ্দি 
আপোষে সিদ্ধাত্ত করিয়া না লওয়। হয়-_-তাহা হইলে তাস 
'ুলি ভাজিয়! সামনে রাখিতে হয় এবং ছুই দলে কেহ লাল, 
কেহ কাল লইবে বলে। কাটাইলে যে দলের রং উঠিবে 
সেই দলই প্রথম তাস দিবে । ডাইনদিকে যে বষে সেই 
তাস কাটায়; যে কাটায় সেই তাস প্রথমে পায়। প্রথম 
ঘারে প্রত্যেককে ছুইথানি করিয়া তাস দিতে হয়-_তাহার 
গর ছুই দফা তিন তিনখানি করিয়া! দেওয়! হয়। গ্রাতোকের 
হাতে আটখানি করিয়া তাঁস থাকে । যদি তাস দিতে কম 
বেশী হুইয়া যায়, তাহা! হইলে খেল! ভেম্তা হয়। ভেম্তা 
হুইলে যে দলের হাতে ভেম্তা হয়, তাহারা আর তাঁদ দিতে 
পারে না। তান দিবার শ্বত্বের নাম “হাতের পাচ”। উহার 
মূল্য পাচ ফৌটা। যে রং কাটান হয়, তাহার নাম “রং”। 
অপর রং গুলির নাম "বদ রং। রংয়ের গোলাম বড়, উহার 
সূল্য কুড়ি ফৌটা।' তাঁহার নীচে নহলা, উহার মূল্য চৌদ্দ 
ফৌটা। তাহার পর টেঞ্ক। এগার ফৌটা। তাহার পর দহল! 
দশ ফৌটা। সাহেব তিন ফৌঁটা বিবি ছুই ফোঁটা, কিন্ত 
সাহেব ও বিবি দহলাকে মারিয়া লইতে পারে। সাত ও 
আটার মূল্য নাই ।_-বদরংয়ের টেক্কা বড়, মূল্য এগার ফৌঁটা। 
তাহার পর মাছেব তিন ফৌঁট! তাহার পর বিবি দুই ফৌটা। 
তাহার পর গোলাম ১ ফৌটা। দহল! ১ ফৌটা। নহল1, 
আটা ও সাতার কোন মুল্য নাই। সাহেব, বিবি এবং 
গোলাম প্রভৃতির মূল্য কম হইলেও দহুলা প্রভৃতিকে 
রিয়া লইতে পারে ।__.রংয়ের তাস ক্ষুদ্র হইলেও বদরংয়ের 


অর্ষোচ্চ তাস টেন্ধাকেও মারিয়া লইতে পারে। যদি 


এক দলে আটখানি রংই পাইনা থাকে, তাহা 
হইলে তাহাকে “আট তুরুপ” বলে। আট তুরুপে খেলা 
হয় না। আট তুকুপ যাহাদের হয়, তাহারা একখানি তিরি 


খরে, আবার 'অগ্র পক্ষের আটতুরুপ না হইলে সে তিরি 


উঠায় না। (তিত্বি ধরিলে হাতের পাঁচ বিপক্ষে পায়) কিন্ত 
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তান 


যদি তিরি না ধরে তাহা হইলে হাতের পাঁচ তাহাদেরই 
থাকে ।) যদি একপক্ষে সাতথানি রং গিয়! থাকে, তাহ! 
হইলে “বাততুরুপ” হয়। সাততুকুণে খেল! হয় না। 
যাহারা সাতথানি রং পায়, হাতের পাচ তাহাদেরই হয়। 
উপরি উপরি তিনথানি এক রংয়ের তাস একজনের হাতে 
হইলে “বিস্তি” হয়_-ষথা সাতা আটা নহলা; আটা নহল! 
দহল1) নহল| দহল! গোলাম; দলা গোলাম বিবি; 
গোলাম বিবি সাহেব) বিবি সাহেব টেক্কা । রংয়ে ও 
বদরংয়ে একই রূপ বিস্তি হইয়া থাকে । উপযু'পরি চার 
খানি এক রংয়ের তান এক জনের হাতে হইলে “পঞ্চাশ” 
কহে! বথ! দাতা আট! নহল! দহল1, আটা নহল! দহল! 
গোলাম; নহলা! দহুলা গোলাম বিবি; দহল! গোলাম 
বিবি সাহেব ; গেলাম বিবি সাহেব টেক্ধ!| রংয়ে ও বদরঙ্গে 
একই পঞ্চাশ হইয়া থাকে । উপঘুপরি পাঁচখানি এক 
হাতে হইলে “হন্দর” হয়। যথা-_সাতা আটা নহল! দহল! 
গোলাম, আট! নহল! দহল। গোলাম বিবি, নহল! দহল! 
গোলাম বিবি সাহেব; দহল। গোলাম সাহেব বিবি টেক । 
রংয়ের ও বদরংয়ে হন্দর একই রূপ হইয়া থাকে। হন্দর 
হইলে খেলা হয় না। যে দলের হন্দর হয় তাহাদের 
ভিত হয়। তাহারা! একথানি কাগজ ধরে এবং হাতের পাচ 
পায়। রংয়ের সাহেব ও বিবি একজনের নিকটে থাকিলে 
ইস্তক কহে, ইস্তকের সহিত বিস্তি হইলে অর্থাৎ রংয়ের 
সাহেব, বিবি গোলাম বা সাহেব বিবি টেক্কা হইলে 
তাহাকে “ইস্তক বিস্তি” বলে। কিন্ত একই হাতে “ইন্তক” 
এবং বদ্রঙের “বিস্তি” থাকিলে তাহাকে “ইস্তকবিস্তি” 
বলে না। আবার এক পক্ষের এক হাতে ইন্তক এবং অপর 
হাতে যে কোন বিস্তি থাকিলে ইন্তকবিস্তি হয়। “ইন্তক 
পধশশ” হইলে অর্থাৎ রংয়ের সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক 
ব| সাহেব বিবি গোলাম দহলা থাকিলে খেল! হয় না। 
যাহারা ইস্তক পঞ্চাশ পায়, তাহার! জিতে কাগজ ধরে আর 
হাতের পাঁচ পায়। ধে কাটায় সেই মব প্রথম খেলে। সে 
যে রং খেলে, অন্য লোকের ছাঁতে সে রং থাকিতে অন্ত রং 
দিতে পারে না) তবে সে রং,থাকিলেও “রং” মার্রিতে 
পারে। ইহাকে প্তুরুপ করা” কহে। যে রং খেলিয়াছে, 
সে রংযদ্দি না থাকে, তবে বদ রং দিতে পারে, ইহাকে “প/স 
দেওয়া” কহে। যে রং থেলিয়াছে, সেই রংয়ের উচ্চতর তাঁস 
যে দিতে পারিবে অথবা উচ্চতর তুরুপ করিবে, সেই 
পিঠ” পাইবে অর্থাৎ সে দফার চারিগানি তাস নে জিতিয়া 
লইবে। যে পিঠ পাইবে সেই পু্রান্জ দ্বিতীয় দা আর্ত 
চা 


_ ইপর্শূপরি পাচখানি কাগজ খর! যায়, তাহা 





খদি কাহারও বিস্তি আদি ন1 থাকে, তাহা হুইলে ছই কুড়ি 
মাত ফৌটা উভগ্ন পক্ষকেই দেখাইতে হইবে । যে পক্ষ ৪৭ 
ফেৌঁটা দেখাইতে অক্ষম হইবে, সে পক্ষ বাজী হারিবে। জেতৃ- 
পক্ষ একখানি কাগজ ধরিবে ও হাতের পাঁচ পাইবে। যদি 
উভয় পক্ষই খেল! হইয়াছে দেখাইতে পারে তাহা হইলে যে 
শেষ পিঠ পাইবে, হাতের পাচ ভাহারই থাকিবে অর্থাৎ তাস 
মেই বিভাগ করিবে । ফেোঁট! গণিবার সময়ে হাতের পাচের, 
পাচ ফোঁটা ধর! হইয়া থাকে ।_-যদি কোন পক্ষে বিস্তি 
থাকে, তাহা। হইলে বিপক্ষপক্ষকে তিন কুড়ি সাত ফোটা 
দেখাইতে হয়। না পারিলে হার হয়। অপরপক্ষে একথানি 
কাগজ ধরে এবং হাতের পাচ লয়। যদ্দি উভয়পক্ষে বিস্তি 
থাকে, তাহা হইলে যাহার বড় বিস্তি সেই বিস্তিটা পাইবে, 
অপরের বিস্তি অগ্রাহ হইবে। অর্থাৎ যদি একজনের 
*বিবি-বড়-বিস্তি” হইল, তাহা। হইলে যাহার সাহেব বড় 
বিস্তি হইবে সেই বিস্তি পাইবে। উভ্ক্ব পক্ষেরই সমান বিস্তি 
থাকিলে যাহাদের হাতের পাচ অর্থাৎ যাহার! কাগজ 
দিয়।ছে ভাহার! বিস্তি পাইবে না। যগ্গি কোন পক্ষে ইন্তক 
বিস্তি থাকে, তাহ হইলে বিপক্ষপক্ষকে চারি কুড়ি সাত 
ফোঁটা দেখাইতে হইবে । না পারিলে অপরপক্ষ কাগজ 
ধরিবে এবং হাতের পাঁচ গাইবে। যদি একপক্ষে ইস্তক 
থাকে, তাহা! হইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে তিনকুড়ি ফোটা 
দেখাইতে হয়, না পারিলে তাহাদের হার হয় ও বিরুদ্ধপক্ষ 
কাগজ ধরে ও হাতের পাচ পায়। যদি কোন পক্ষে গঞ্চাশ 
থাকে, তাহ! হইলে সেইপক্ষ যদি ৫* ফৌট! দেখাইতে 
পারে তাহা হইলে ভাহাদের গিত হয়। ইহাকে; “পঞ্চাশ 
কাবার” কহে ॥ যেকোন পিঠে “পঞ্চাশ কাবার” কর! 
যায়, পঞ্চাশকাবার হইলেই খেলা শেষ হুইয়। যায়। €শষ 
পিঠে পঞ্চাশকাবার করিলে ৬* ফৌট। দেখাইতে হুয়। 
গুণিতে ভুলক্রমে কম হইলে বিপক্ষপক্ষের জিত হইবে। 


যদি এক পঞ্গের একহাতে ইস্তক এবং অপর হাতে পঞ্চাশ | 


থাকে, তাহা হইলে ৩” ফোঁটায় পঞ্চাশ কাবার হয়। যদি 
বিরুদ্ধপক্ষ ইন্তক কাবার করে তবে ৬* ফোটা পঞ্চাখকাবার 
করিতে হয়, শেষ পিঠে করিলে ৬৭ ফৌট| দেখ ইতে হয়। 
যদ্ধি বিরুদ্ধপক্ষ একটাও পিঠ না পায়, তাহা। হইলে যাহার! 
সৰ পিঠ পায় তাহারা, ছক্কা, ধরে ।-_অর্থাৎ্ একখানি, ছক 
চিৎ করিয়। বাঁখে আর মঙ্গে সঙ্গে একখানি কাগজও ধরে। 
হুইলে একখানি 


তি £ 48. 
হরিবে। এইক্সপ আঠ দফা খেলা! হইলে এক বাজী খেলা |. গঞ্জ চিৎ কিয়! রাখে। ইহার সহিত কাগজ ধর 
হুইবে। শেষ পিঠ যে পাইবে, সেই হাতের পাচ পাইবে। ৃ 










নাই। 
যদি কোন দলে চারিখানি ধরা! কাগজের উপর. 
তাহা হুইলে তাহাকে “ব্যোম* কহে। ব্যোম ধরার রীতি 
নানা রূপ )--কোথাও কোথাও পঞ্জা ও ছন্ধা। একজ ধরে ১ 
কোথাও কোথাও ছুরি, চৌকা, পঞ্জা ও ছন্ক! একত্র, ধরে ১ 
কোথাও কোথাও পমুর্তিমান ব্যোম”_-( মহাদেবের এক 
খানি ছবি ) তাঁমের সহিত থাকে । পব্যোম” চুড়ান্ত জিত ॥ 
কাগজ উঠাইতে হইলে বিরুদ্ধপক্ষকে কাগজ ধরিতে হয়। 
এক পক্ষের চারিথানি পর্য্যস্ত কাগজ ধর! হইয়াছে এমন 
সময়ে যদি অপর পক্ষের লিত হয়, তাহা হইলে চারিখানি 
কাগজই উঠি! যায়। ছক্কা! উঠাইতে হুইলে বিরুদ্ধ পক্ষকে 
ছক! ধরিতে হয়, পঞ্জ! উঠাইতে হইলে পঞ্না, ধরিতে হয়” 
ব্যোম উঠাইতে হইলে ব্যোম ধরিতে হয়। 

পবিস্তি” থেলায় ফোটা. গণ, বিস্তি পঞ্চাশ_ ইত্যাদি 
হওয়া ও কাগজ ধরার নিয়ম সমস্তই গ্রাবু খেলার স্যায়। 
কেবল ছুইজন লোকে থেলে একজন কাটায় ও আর 
একজন তাঁস দেক্স। গ্রথমে দুই পরে তিন তিন করিয়া! 
আটখানি তাস দেওয়! হইয়া! গেলে, যে তাসখানি কাটান 
হইয়াছিল মেইথানি চিত করিয়া, রাখিয়া অপর ১৫ খানি 
তাস তাহার উপর উপুড় করিয়া রাখে। ঘে কাটায় সেই 
খেলিতে থাকে । যে পিঠ পায় মে এ উপুড় কর! তাস 
হইতে গ্রথম তাসখানি লঙ্ন যে হারে সে দ্বিতীয়খানি লয়। 
এইক্ূপে আটবার খেলার পর জম! কর] তান ১৯৬ খানি 
ফুরাইয়] যায় । তাহার পর হাতের টাসগুলিও ক্রমে ফুর1" 
ইয়। যায়। খেল! শেষ হইয়! গেধে উভয়ের ফোটা গণিয়! 
যাহার যত কুড়ি বেশী হয় যে ততথানি কাগজ ধরে। 
ইহাতে তিরি, ছন্ ও পঞ্জা ধরা হইতে পারেনা । ইহা! 
ছাড়া একগ্রকার বিস্তি খেল! আছে তাহাকে “দেখ! বিস্তি” 
বলে। তাস দেওয়। হইবার পর যে আট আটখানি তাস 
গাওয়৷ গেল তাহা! সম্মুখে ফেলিয়। খেলিতে হয়। ঘযে৷ 
পিঠ পায়, পেই জম কর! কাগজ হইতে প্রথমথানি. লয়, 
পরে দ্িতীক্খানি যে হারে সেই লয়। যে কাগজখ|নি লইবে, 
মেখানিও দেখাইয়। খেলিতে হুইবে। ৫ 

এইকপ চারিজনে বিবিধরা গ্যাম ও গোলামচোর, খে 
হয়। তিনজনে ডাকতুরুফ খেলে বিবিধ! গ্যাম খেলার্ 
কাটাই যে রং হয় সেই রংয়ের বিবি, ধরিতে পারিলেই 
দিত হইল। ডাকতুরুফ খেলান্র একখানা. ছবি. রাখিয়া 


. কাটাইয়া রং করিক্প! গ্রতোকে . ১৭ খানি করিয়া ভাম.লয়॥ 


পিঠ লই যাহার ১৭ খানির ধিক রঃ বিনা 


ভাঁদ 
যাহার যত কম হয়, তত তাহাকে ডাক দিতে হয়। এইব্পে 
ডাকিতে ডাকিতে যখন কাহারও সকল পিঠ হয় এবং অপরের 
আদৌ পিঠ না হয়, তাহা হইলে চূড়াস্ত জিৎ হইল। যাহার 
আদে পি না হয়, তাহাকে ভুরুস্‌ কর! বলে। 
তাসের আরও অনেক প্রকার খেল! আছে, যথা, তেতাস, 
শ্রমারা, নক্স! ইত্যাদি । বাজী রাখিয়। এ মকল খেল! খেলে। 
বাহুল্য ভয়ে অধিক লেখ| হইল না। 
প্রথম কোন দেশে তান খেলার সৃষ্টি হয় তাহা! লইয়া! 
যুরোপে নান! প্রকার মতভেদ আছে। কেহ বলে 
মিশরেরা প্রথম তাস খেলা! স্থষ্টি করে; কেহ কলে, বাবি- 
লোনিয়ার আসিরীয়গণ উহার প্রথম সৃষ্টি করে; কেহ 
ঘলে, ভারতবর্ষে উহ্থার প্রথম আবির্ভাব হুয়। আবার 
অনেকে বলেন, ফ্রান্সের রাজ! ষষ্ঠ চার্লস বায়ুরোগগ্রান্ত 
ছিলেন, তাহারই চিত্তবিনোদন জন্য তালখেলার স্াষ্টি হইল। 
সেক্ষপিয়রে তাম খেলার উল্লেখ আছে। এখন যে "গ্রেট 
মোগল” মার্কা তাঁস কিনিতে পাওয়৷ যায়, তাহা! যুরোপ 
হইতে আমদানি হয়। সাহেব, বিবি, গোলাম ভারতবাসী- 
দিগের তত মনঃপুত নহে দেখিয়! উহার পরিবর্তে নানারূপ 
দেব দেবীর ছবি দেওয়া! হুইয়া থাকে। সম্প্রতি বেলজিয়ম্‌ 
হইতে যে “কদস্বকেলী” তাস আইসে, তাহাতে কৃষ্ণলীলার 
ছবিই অধিক। 
তাস খেলার উৎপত্তি কোন দেশে ও কোন কালে হয় 
ভা নির্ণয় করিতে গিয়! আমর! দেখিতে পাই যে বিলাতে 
বয়াল এসিয়াটিক সৌসাই'টার লাইব্রেরীতে হাজার বৎসরের 
অপেক্ষা পুরাতন এক জোড়া তা আছে। কিন্ত উহ! যে 
হাজার বৎসরের তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের 
ধে ব্রাঙ্মণের নিকট হইতে &ঁ তাস ক্রয় কর হইয়াছিল সে 
বলিয়াছিল উহা! হাজার বৎসরের পুরাতন । স্তর উইলিয়ম 
জোন লিখিয়! গিয়া্ছেন যে ভারতবর্ষের চতুরাজী, নামক 
শকপ্রকার খেলা সমধিক প্রাচীন ( আইন-ই-অকবরীতে 
'আবুলফজল সাহেব বলেন-_এপ্রাচীন খাষিরা স্থির করিয়া, 
ছিলেন, গ্রতিগ্রস্থ তাসে ১২ খানি করিয়! তাস থাকিবে 
কিন্ত তাহার! বার রংয়ের ভিন্ন প্রকারের বাঁরজন রাজ। 
_ করিতেন না। 
_ক্মকবরের তাঁমে এই কয়রূপ রং ছিল। (১) অশ্খপতি 
এই রংয়ের প্রধান । তাসের উপর দিল্লীর বাদশাহ অকবর 
অশ্বারোহণে রহিষ্নাছেন, তাহার হস্তে ছত্র ও পতাকা! 
_শোভিত। দ্বিতীয় তাসখানিতে উজীর ঘোড়ায় চড়িয়া 
, রহিগাছেন। ইহার পর্ন দহলা! হইতে টেক। পযন্ত দশখানি 
রঙ 11 
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তান 


তাম ঘোড়ার চিত্রেই চিত্রিত। (২) গজপতি-_ইহার 
প্রথম তাস থানিতে উড়িস্যার রাজ! গজে আরোহণ 
করিয়া আছেন। তাহার উজীরও গজান্দঢ়। খুভর| ভাস- 
খুলিও গজ চিত্রে চিত্রিত। (৩) নরপতি-বিজাপুররাজ 
সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট । পাদপীঠে তাহার উদ্ীর। খুচরা 
তামগুলি পদাতিসৈন্তের চিত্রে চিত্রিত। (৪) গড়পতি-_ 
গড়ের উপন্ধ সিংহাষনে রাজ1) গড়ের উপর পাদপীঠে 
উজীর।. খুচরা তাসগুলিতে কেবল গড়ের চিত্র। (৫) 
ধনপতি-_রাজ! মিংহাসনে উপবিষ্ট, সন্মুখে অর্থরাশি; উজ্জীর 
গাদপীঠে বমিয়! রাঞ্জকোষের হিসাব লইতেছেন। খুচর। 
তাসে কেবল স্বর্ণ ও রৌগ্যপূর্ণ ঘড়া। (৬) দলপতি-_ 
বর্্মাবৃত রাজ! সিংহাসনে উপবিষ্ট ও বঙ্মারৃত পুরুষে পরি- 
বেষ্টিত; উজীরের বুকে বুকপাট!। খুচরা তাস গুলিতে 
কেবল বর্াবৃত পুরুষেরই চিত্র। (৭) নৌপতি-_রাজ! 
জাহাজের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর জাহাজের উপর 
পাদপীঠে । খুচর! তাসে কেবল নৌকার চিত্র । (৮) স্ত্রীতি__ 
প্রথম খানিতে মিংহাসনোপরি রাণী; দ্বিতীয় খানিতে উজীর- 
পত্ধী পাদপীঠে। অপর তাসগুলি স্ত্রী চিত্রে পরিপূর্ণ। (৯) 
দেবপতি--প্রথম খানিতে ইন্দ্র সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। 
দ্বিতীয় খানিতে উদর পাদপীঠে। অপরগুলি কেবল দেব 
চিত্রে পূর্ণ ।--(১০) অস্থ্রপতি-_দায়ুদের পুত্র সুলেমান 
মিংহাসনে উপবিষ্ট। উজীর পাদপীঠে উপবিষ্ট, অপর তাস- 
গুলিতে কেবল দৈত্যের ছবি। (১১) বলপতি--পশুরাজ 
ব্যা্র প্রথম তামে; দ্বিতীয় তাস চিত্রব্যা্র, অবশিষ্ট দশখানি 
তাসে বন্ত পগুর প্রতিমূর্ঠি আছে। (১২) অহিপতি-. 
মকরের উপর সর্পরাজ আমীন; উজীর সর্পাসনে উপবিষ্ট। 
অবশিষ্ট তাস গুলিতে সর্পের চিত্র । 

গ্রথম ছয় রংয়ের তাকে “বিশবর” অর্থাৎ বিশবল বা 
“অধিকবল” এবং শেষ ছয় প্রকারে “কমবর” অর্থাৎ কমবল 
বা “অললবল” কহিত। 


বাদশাহ অক্বর তান গুলিতে আরও নানাগ্রকার পরি- 


বর্তন করিয়াছিলেন । ধনপতি ধনদান করিতেছেন । উজীর 
ভাগারের খবর লইতেছেন। আক দরশখাঁনি তাসে রাজন্ডোষে 
নিযুক্ত পুরুষদিগের গ্রতিমূর্ধি যথা)-_-জহুরী, ধাতু দ্রব করিবার 
লোক, টাকা, মোহর প্রভৃতি কাঁটিবার লোক, ওজন করিবার 
লোক,ছাপদ্দিবার লোক, মোহর গণিবার লোক,*মান” নামক 
মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার এবং ধাতু পিটিবার 'লোক। 
আর একগ্রকার তাসে বাদশাহ অকবুর ভূমিদাত। রাজাকে 
চিত্রিত করিয়াছেন । তাহার সনু “ফরমান” ানপত্র,দ্বের 





তাস 


অন্তান্ঠ খুচরা তাসে রাজস্ব বন্বন্ধীয় কর্পাচারীগণের চিজ্। 
যথা--কাগলী, কাগজে রুল টানার লোক, দণ্ডরের কাগজে 
লিবিবার লোক, কাগজে মোশালী ও রূপালী কাজ করি- 
বার লোক, নক করিবাঁর লোক, ঘৌণার জল ও নীলরং 
দিয় রেখা টানিবার লোক, ফর্মীন লিখিবার লোক. বই 
বধিবীর লোক: এবং রংরেজ।-আর একপ্রকার তাসে 
অকবর বাদগাহ শিল্পকার্ধোর রাজাকে খুব জীকাল করিয়া 
চিত্র করিগ্াছেন, তিনি রেশম, রেশমের কাগড় প্রভৃতি পদার্থ 
নিরীক্ষণ করিতেছেন । উজীর পাঁদপীঠে বলিয়া সমস্ত তদা- 
বক করিতেছেন । খুচর! তাসে. ভারবাহী জন্তদিগের প্রাতি- 
মুর্তি চিত্রিত ।--আর একগ্রকার তাসে বংণীরাজ সিংহাসনে 
: সিন! সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। উজীর গায়ক ও বাদক- 
দিগের তদবির করিতেছেন । অবশিষ্ট তাঁসে গায়ক ও বাদক- 
দিগেক প্রতিমূর্তি চিত্রিত। আবার অন্তপ্রকার তাঁদে রৌগ্য- 
রাজ রৌগ্যমুদ্র বিতরণ করিতেছেন। উজীর দানের 
তদারক করিতেছেন। খুচরা তানগুলি রৌপ্যুদ্রাযনত্রে 
কর্ণচারিবর্গের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। একপ্রকার তাগে অসি" 
রাজ তরবারি চীলাইতেছেন। উজীর আরুধাগার তদ্দারক 
করিতেছেন। অপর দশখানি ভাসে আধুধাগারের কর্ম্চারী- 
গণের প্রতিমূর্তি চিত্রিত । 

তাজপতি--রাজ! রাজচিহন প্রান করিতেছেন। উজী- 
রকে পাদপীঠ দিয়াছেন, পাদপীঠেও রাজচিহু ।-ধুগ্ুরী 
প্রভৃতি শিল্পিগণের মূর্ভি।__ক্রীত-দাস-পতি-রাজা! গা- 
রোহণে যাইতেছেন ১ উজীর গোবানে ঘাইতেছেন। অন্তান্ 
তাসে ভূত্যগণ কেহ বসিয়া! আছে, কেহ মদ খাইতেছে, কেহ 
গান করিতেছে, কেহ ব! দেবতার উপান! করিতেছে । 

আইন-ইনসকবরীতে দৃষ্ট হইবে যে বাদশাহ অকবর যে 
তাসে খেলা করিতেন, তাহাতে বারগ্রকার রং ও ৯৪৪ 
খানি তাস ছিল। আবুল ফঞ্জন & সকল তাম ভারতবর্ষ হইতেই 
গ্রাণত হইয়াছিলেন, নতুবা উহাতে ভারতবর্ষীয় নাম থাকিত 
না। প্রত্যেক রংয়ে বারখানি করিয়! তাস থাকাই এদেশের 
টিয়ঘ ছিল। “গোঁলাম"টা পাশ্চাত্য দেশসমূহের নৃতন সৃষ্টি 

বাকুড়। জেলার অন্তর্গত বিষুপুরে এক গ্রকার তাঁস খেলা! 
“হইক্া থাকে, তাহাকে দশাবতার খেলা! বলে। ইহার তাম ব! 
ওরক নকল গোলাকার এবং কাপড়ের. উপর গালা মাথাইয়া 
শরস্থুত হয়্॥ ওরক্‌ ব! তাসের সংখ্য। ১২৯ খানি। এ মুল 
তাস সচরাচর ৪ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট এবং $ ইঞ্চ পুরু হইয়া 
খাকে। বিস্ুপুরে এ সকল তাস প্রস্তুত হয়। 


[ ৩০ ] 





কাগজ গ্র। পাদগীঠে উল্ীর বসি আছেন, সঙ্গুথে দার । | 
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কতদিন এবং কাহ! কর্তৃক এই খেল! আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহা ঠিক করিয়া বল! যায় না, তবে ইহা! বনু প্রাচীনকাল 
হইতে বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ॥ 
[ বিষুপুর দেখ । ) 
ইহাতে স্থানভেদে নানান্বপ খেলিবার নিয়ম প্রচলিত 
হইয়াছে। ফলতঃ সকলেরই পরস্পর বিশেষ সৌসাদৃশ্ত 
দেখিতে পাওয়! যায় । নিম্সে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান 
খেলার স্কুল মর্ম লিখিত হইল। 
সাধারণ তাঁমের যেমন চারিটী রং দশ অবতার তাঁসে মেই- 
রূপ দশটা রং । ভগবানের দশ অবতার লইয়া ইহার এক একটা 
রং হইয়াছে । তদন্গুসারেই ইহাকে দশ অবতার খেল! কহে। 
ধীদশ অবভারের নীম যথা মহন্ত, কৃর্মা, বরাহ, নৃষিংহ, বামন, 
পরশুরাম, রঘুনাথ। জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কন্ধি। প্রত্যেক রঙ্গের 
১২ খানি তাদ। প্র ১২ থানি তাসের ছুইখানি চিত্রময্, অবশিষ্ট 
১০খানি ফৌট। ব! অবতার বিশেষের চিহ্বযুক্ত। প্রত্যেক 
রঙ্গের চিত্রময় তাস ছুইখানির একটা রাজ এবং অপরটা 
উজীর। দশ অবতারের যেন্ধপ মূর্তি রাজা ও উজীরের চিত্র 
সেইরূপ, রাজ! ও উজীরের মধ্যে প্রতেদ এই যে রাজার চিত্রে 
অশ্ব, রথ, বা অন্ত যানবাহনাদি যুক্ত অবতারের মূর্তি অস্কিত 
থাকে, উজীরের তানে মেরূপ যানবাহনাদি থাকেন!, কেবল 
মাত্র অব্তারের মূর্তি থাকে। অপর দশ দশটা তাগে বিশেষ 
বিশেষ চিচ্ুন্থার এক হইতে দশ পর্যন্ত ফৌটা অস্কিত থাকে । 
বথা মীনের মীন, কৃর্শের কচ্ছপ, বরাহেবু শখ, ৃসিংহের চক্র, 
বামনের কমণ্ুলু, গরগুরামের পরণু, বলরামের গদা, রু- 
নাঁথের তীর, জগন্নাথের পদ্ম ও কন্ধির তরবার। -ফৌঁটার 
সংখা অনুসারে এ তাস গুলিকে একা বা এক, ছুক্ বা ছই, 
তৈক্কা বাঁ তিন, চৌকা বা চার, পঞ্জ। বা পাঁচ, ছক বা-ছয়, 
সাত্তা বা সাত, আট! বাঁ আট, মহলা বা নয়, এবং দশ বলিয়া 
থাকে । সকল রঙ্গেরই রাজ! সকলের বড় এবং রাজার ছোট 
উজীর। প্রথম পাচ রঙ্গের অর্থাত মতস্ত। কচ্ছপ» শঙ্খ, 
(বরাহ), চক্র ( নৃসিংহ ) ও বামনের রাজ। ও উজীরের পর 


বশ বড় এবং তীহার পর ফোটার অংখা! অনুসারে ক্রমিক 


ছোট । এক সকলের ছোট । অবশিষ্ট পাচ রঙ্গের অর্থাৎ পরশু" 
রাম, রঘুনাথ, বলরাম, জগন্নাথ ও কন্ধির রাজ! ও-উজীরের 
পর এক। বড়, এক্কার ছোট দুক্কা, তারপর তেক্ক! ইত্যদি এবং 
দশ মকলের ছোট । শ্রন্ধা রঘুনাথের রাজ! সকলের বড়, 
এবং সর্বপ্রথম ইহারই খেল! হজ্জ এরং ইনি মান্তস্রূপ ছুইটা 
পিঠ অর্থাৎ প্রত্যেকের নিকট ছুইখানি করিয়! তাম পান। 


তান 


েবা' ও মীনের রাজাকে মানন্বরূপ ছুই পিঠ দেওয়া হয় । * 
খেলিবার ষময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে কৃর্ধ্রাজ সকলের বড় 
এবং ইহারই সর্বপ্রথম খেল! ও মান্ত হইয়া খাকে। 

চারি গাচ ব1 ছয়জনে এই খেল! খেলিয়া থাকে, খেলি- 
বার সময় কতকগুলি নিম অন্গদারে চলিতে হয়। অক্নাত 
বা অণ্ডচি শরীরে কেহ দশ অবতার থেলে না। খেলিবার 
পূর্বে দশ অবতারের উদ্দেশে সকলেই প্রণাম করে । 

বিস্তি খেলার স্তায় ইহার তাম কাটিতে হুয়॥ যে বাক্তি 
তান বণ্টন করে, তাহার বামদিকের খেলুড়ি তাষ কাটিয়! 
দেয়। বণ্টনকারী প্রত্যেককে ৪ খানি করিয়া তাস 
বাটির। দিয়! যান। শেষবার যদি ৪ খানি করিয়া ন! কুলায়, 
বে প্রত্যেককে সমান ভাগ করিয়া দিতে হয়। পরবারের 
খেলায় প্রথমবারের ব্টনকারীর ডানদিকের খেলুড়ী এবং 
তৎপর বারে তাহার ডানদিকের খেলুড়ি ইত্যাদি ক্রমে তাস 
বাটিয়। থাকে । প্রথম কাটিবার সময় যথেচ্ছাক্রমে ৪ জনকে 
৪ খানি তাস দিয়! যাহার তাস বড় সে হাতে তা পায়। 

এখন মনে কর ৪ জনে খেলা হইতেছে । তাহা! হইলে 
গ্রতোকের হাতে ৩* খানি করিয়! তাস থাকিবে । এখন যে 
.. ব্যাক্তি রদুনাথের রাজ! পাইয়াছে,সেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম & তাস 
এবং তাহার সঙ্গে আর একটা তাস খেলিবে। অপর তিনজন 
প্রত্যেকে ছইখানি করিয়া তাস দিবে । ইহাকে খরচ দেওয়! 
কছে। এই আটখানি তাস অর্থাৎ ছইপিঠ রদ্ুনাথের পিঠ 
হুইল। এই আটখানি তাপের মধ্যে রঘুনাথের বাজ! ব্যতীত 
অপর ৭ খানি ঘে কেহ অন্ত তাস দিয়! বদলাইয়া লইতে 
পার়েন। অন্ত সময় সেন্ধপ বদলান চলেনা, তাম বদলাইয়। লইলে 
পর ধাহার হাতে রঘুনাথের উজীর এক! প্রভৃতি বা অপর 
রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ প্রভৃতি বড় তাস থাকে। তবে তিনি 
শী বড় কয়টার মধ্যে গ্রত্যেক রঙ্গের সর্ধ্দম ছোট এক একটা 
ক্লাখিয়া তাহার বড় কয়টার পিঠ করিয়া লইবেন। শ্রইব্ধপ 
কোন এক রঙ্গের রাজা, উজীর, দশ রা একা! প্রভৃতি 
থাকিলে একা বা দশটা রাখিয়া রাজা ও উজীরের পিঠ 
ক্রিয়া লইতে হইবে; রাজা ও উদ্গীর থাকিলে উ্জীর 
বাখিয়া রাজার পিঠ করিয়া লইতে হইরে। ইহাঁকে 
'জোড়ভাঙ্গা কহে। জোড়ু,না তাজিলে বড় তাসগুলির সর্ব 
ছোটটা ব্যতীত অপর সকলগুলি জিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদের 
পিঠ হয় না, তবে এ রঙ্গের সকলের ছোটটী গেলে উহাদের 
স্ীশীশশিশিতিী শী টা ৮২: 
কোন কোন সালে ইহা বিপরীত, অর্থাৎ দিবপে মীন এবং ঝাত্রে 
ুনাথকে সফলের ধড় ধরে। 


€ ৩১ ] 


তাস 


'পিঠ হইতে পারে। প্রত্যেক পিঠে সকলে এক একখানি 


ইচ্ছামত যে কোন তাঁস খরচ দেন। 

প্রথম ছিনি খেলিতেছেন, তিনি রঘুনাথের রাজা এবং 
অন্তান্ঠ বড় তাসের পিঠ লইয়া যদি দেখেন, তীহার হাতে 
অন্ঠ রঙ্গের এমন তান আছে, যাহার রাজ! বা উজীর বা! অন্ত 
একটামাত্র তাস গেলেই সেইটা বড় হয়, তখন তিনি সুবিধা 
মত সেই রঙ্গের একখানি ছোট তাস ফ্ষেলিয়া দিয়া মেই 
রঙ্গের খেলা চালান। ইহাকে নেরোয় কর। কহে। যদি 
সেরোয়! করিবার সুবিধা! না থাকে, তবে তিনি সমস্ত বড় 
তাসগুলির পিঠ করিয়া হাতবোঝ .(বুঝান) করিগ্প। দেন 
অর্থাৎ তাহার হাতের ষমস্ত তাসগুলি একজন গ্লোলমাল 
করিয়া ধরে এবং বায়দিকের খেলুড়ী ইচ্ছামত ডাকবুকুজ 
খেলার ন্টায় উপর বা নীচের যেখানে ইচ্ছা একটা তাস 
বাহির করিতে রলেন। তখন সেই রঙ্গের হুকুম হয়. এবং 
তাহারই খেল/চলে। গ্রথম খেলুড়ীর সেরোয়! বা বোঝে 
ঘে রং বাহির হয়, এ রঙ্গের যাহার হাতে মর্ব্বাপেক্ষা। রড় 
থাকে, তিনি তাহার পিঠ করিয়! প্রথম খেলুড়ীর স্তায় 
খেলিতে থাকেন এবং অবশেষে মেরোয়। রা বোঝ কিয়! 
দেন। তখন অন্ত ব্যক্তি থেলিতে থাকেন। হাতের বড় 
অর্থাৎ ফেরাই থাকিতে হাত বোঝ করিয়া দিলে এ ফেরাই 
কয়টা জলিয়া যাকস। কিন্তু যদি বোঝে & ফেরাই কিমেই 
রঙ্গের কোন তাম বাহির হয়, তৰে তাহার পিঠ হইবে ॥ 
একবার হাত বোঝ হইলে তিনি আর সেবোয়! করিতে 
পারেন না। বোঝে যে তাঁসখানি বাহির হয়, ধী খানি যেই 
রঙ্গের অপর ছোট তাস দিম! বদলাইয়! রাখিতে পার! যায়, কিন্ত 
ধী রঙ্গের আর তাস না থাকিলে সেইখানিই খেলিতে হক্ব । 

খেলিতে খেলিতে ঘি কেহ ফেরাই নয় এরূপ কোন 
তাস খেলেন এবং অপর তিনজনেই ত্রমক্রমে উহাতে খরচ 
দিয়া ফেলেন, তবে প্র তাসের বড় ফেরাই কর়টা জলিয়! 
যাইবে। কিন্ত যদি কেহ খরচ দেন এবং ধাহার হাতে 
তাহার বড় আছে, তিনি ধরিয়! ফেলেন, "বে যে ব্যক্তি ছোট 
তাঁস খেলিয়াছিলেন, তিনি আর সেরোয়া করিতে পারিবেন 
না, তাহার হাত বোঝ হইয়া যাইবে । বোৰ হইবার পুর্বে 
তিনি বড় তাস থাকেত পিঠ করিয়া লইতে পারেন । ৰ 

সেরোয়! দিলে পর হদি রাজাকে সেরোয়া করু! হয়, তাহ! 
হইলে ধাহার হাতে রাজ! আছে, আর যদি তাহার দশ, নয় 
বা একা কি দোক্া থাকে, তাহা হইলে তিনি রাজীর সঙ্গে ই 
ছুইটার একটা দিয়! টিপিতে (খেলিতে) পারেন ॥ যদি নয় 
দিয়া টিপান হয় আর হিনি মেরোয়া করিয়াছেন, তাহার হাত 


তাক 


ব্যতীত অপর ছুইহাতে তাহার দশ না থাকে, তবে রাজার 
ছুই পিঠ হয়। আর বদি দশ থাকে তবে যাহার দশ তিনি 
একপিঠ ছাড়াই! লয়েন এবং খেলিতে থাকেন ।- তিনি 
তখন ইচ্ছামত জোড় ভাঙ্জিয়া সেরোয়। করিতে পারেন, ব1 
হাত বোঝ করিয়। দিতে পারেন। 

যে ব্যক্তি সেরোয়! করেন, যদি তাহার বামদিকে খেলো 
যাড় হাত পান, তবে তিনি রাজা, উজীর বা অপর বড় 
তাসের সহিত সেই রঙ্গের ষে কোন-তাস দিয়া টিপিতে 
পারেন এবং তীহার ছুই পিঠ হয়, কেহ টিপের বড় তাস 
দিয়! ছাড়াইতে পারে না। ইহাকে বামদস্তি পাওয়া বলে। 

সেরোয়। করিবার সময় সেই রঙ্গের একখানি তাস 
ফেলিয্। না দিলে সেরোয়। কর! হয় না, হাতে না থাকিলে 
অপরের নিকট চাহিয়া! লইতে গারে। কিন্তু তাহা! অপরের 
ইচ্ছানীন। হাতে ১১ খানি পর্যন্ত তাস থাকিলে সেরোয়া 
চলে। হাতে ১০ খানি তাস হইলে পর আর মেরোয়া 
চলেন! । তখন হাত বোঝ করিয়। খেল! চলিতে থাকে । যখন 
সকলের হাতে ৪ খানি তাস হয়, তখন যদি কেহ কোনবার 
খরচ ন। দিক হাতে ৫ খানি তাঁস রাখেন, তবে তাঁহার একটা 
ফেরাই জলিয়! যায়। খেলা শেষ হইলে নকলে গ্লিজের 
৩» খানি মূল রাখিয়া হার জিত হিসাব করেন। ৩০ খানির 
ধাহার যত বেশী তাস হয় তাহার তত জিত, আর যত কম 
হয়, তাহার তত হার হুইয়! থাকে । 

৫ জনের খেলা! প্রান্জ ৪ জনের খেলার মত, তবে ইহাতে 
সেরোয়। করিবার সময় রং দিয়। মেরোয়া করিতে হুয় না, 
মুখে বলিয়। দিলেই হয়। 

৬ জনের খেলাও অনেকাংশে & জ্রনের খেলার ন্তায়, ইহার 
এই কয়েকটা নিয়ম পৃথক্‌। যথ|--ইহাতেও বং ন! দিয়া 
মুখে বলিয়া দিলেই যেরোয়। কর! হয়। ছয়জনের খেলায় 
প্রত্যেক হাতে ২* খানি করিয়! তাস থাকে এবং প্রথম ৫ দত্ত 
খেলাক্ম অর্থাৎ হাতে ১৫ খানি তাস হওয়া পধ্যস্ত খরচের 
তাস হইতে যে যাহা ইচ্ছা! বদলাইয়। অইতে পারেন। 
ইহাতে বামদস্তি টিপ পাগ্নন। এবং যিনি মেরোয়! পাইবেন 
তিনি রাজ! হইলে দশপ্ব! একা, উজীর হইলে নয় বা দোস্ষা 
ইত্যাদি মধ্যের একটা অর্থাৎ ঘেটার জন্ত সেরোয়া। করা হয়, 


_দেইটার,ছোটটা দিয়! টিপিতে পারেন ? অন্ত তাস দিয়া টিপ 


হয় না। ইহাদের ১২ খানি তাস ছাতে হইলে নেরোয়। বন্ধ 

হয় এবং ৬ খানি হাতে থাকিলে জলিয়া যায় । 571] 
সামস্তুমে একগ্রাকার দশাব্তার খেলা হয়। এই খেল! 

51৫ ঝ ৯ জনে খেলা! যায় ইহাতে পাঁচ রঙ্গের একা! ও 


৮৮ নর 
দশ বড়। যিনি তান দিবেন, তাহার বাম ধারে যিনি ৰসি- 


ৃ 





তাস ৯ 


বেন তিনি তাস কাটিয়। দিবেন, পরে তাস বিলি হইবে। 
এখানে কেহ ফেরাই (হস্ুম ) গাইলে অপর €খলোয়াড়গণ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে খরচ দিবেন এবং এ সময়ে বেরোয়] দিয়া 
বন্ধ করা হয়। মনে কর খেল! চলিতেছে, কিন্তূ যাহার হাতে 
খেল! স্থুরু (আরম্ভ) হইয়াছে, সে যদি আপন হাতের (জোড় 
হুকুম ) অর্থাৎ একের অধিক ফেরাই তাস যদি তাহার হাতে 
থাকে, আর দে তাহা যদি জোড় ভাঙ্গিতে ভুলিয়া, যান, 
তাহ হইলে তাহার হুকুম কথাটার উপস্থিত পিঠ হুইল না, 
বটে, কিন্তু পুনরায় যখন তাহার হাতে খেলা আমিবে, দেই 
সমন পিঠ করিম! লইতে পারিবে । তাহার হাতে যদি উজীর 
থাকে এবং তাহা যদ্দি হুকুম না হয়, তাহ! হইলে আগ্রে 
ভাহাকেই সেরোয়া করিতে হইবে, যদি উজীরও থাকে, 
আর কোন রঙ্গের এমন ছুইথানি তাস আছে, যে তাহার! 
উজীর নহে, কিন্তু উপস্থিত উজীরের পদ গ্রাণ্ড হইয়াছে, 
অর্থাৎ যেমন ভূপুয়ামের এক! ও দোকা, কি চক্রীর দশ নয়, 
কিন্বা' রথুনাথের পঞ্জ। ছন্ক/, কি মীনের দশ ও নয়, এখন 
বল দেখি তাহার কোনটাকে ষেরোয়৷ দিতে হইবে? উদ্ত 
চািরঙ্গের ভাল ৮ খানির যে গুলি বড়, তাহার সকল 
তাষেরই পিঠ হইয়া থাকে । কেবল এ চারি রঙ্গের এক 
একখানি করিয়! বড় আছে, ষে কোনটাকেই সেরোয়া কর, 
তাহাতে ছুইথানি তাম হুকুম হুইবে। কিন্ত তাই বলিয়া 
ইচ্ছান্ুসারে সেরোয়্! দেওয়! যাইতে পারিবে ন। দেখিতে 
হুইবে যদি উলীর থাকে, তাহা উহার রাজাকে সেযোয় 
করিতে হইবে । কিন্তূঘদি কোন রঙ্গের টিগ,* হখালি 
হুকুম হয়, এস্থলে উজীর থাকিয়াও গ্রে টিপ্কে -সেরোয়। 
দিতে পারে । যে রাজার সেরোয়া পাইবে, সে এ রঙ্গের যে 
কোন তাস কেবল হপ্ত। খরচ ও সকলের ছোট তাস দি! 
টিপিতে গারিবে। 

রাজ! টিপিলে পর অপর থেলোয়ারের মধ্যে যে মেরোয়। 
দিয়াছে এবং সেরোয়া পাইয়াছে, তাহার ডানধারের 
খেলোয়াড় ছাড়াইতে পাঁরিবেনা, অর্থাৎ এ ছুইজন বাদ 
যাহার হাতে রঙ্গের বড় থাকিবে, সে ছাড়াইয়া লইবে 
মীন প্রভৃতির দশ এবং রঘুনাথ ্রস্থতির এক্কা দিয়া টিপিলে 
কেহ ছাড়াইতে পারিবে না.। অর্থাৎ উদ্ীরের টিপ অপেক্ষা 
টিপের তাস বোঝ হুকুম হওয়া চাই । তাহ! হইলেই উদ্ধীর 
থাকিলেও এমন স্থলে টিগকে সেরোয়া দেওয়া যাইতে 


গারে।. যদি সমান হুকুম হয়, তাহা, হইলে উজীরকেই 
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5 উর ও রাজ। ছাড়) অপর একশ তাস সকজগুলিকেই চিগ কছে। 
রর থ. 


তান 


- আছে, অথচ টিপকে সেরোয়া করা হইয়াছে এবং টিপকে 
 সেরোয়া! করায় কোন লাভ হয় নাই, এইব্প হইলে, যে 
' সময় অবধি সে প্র নিয়ম অবহেল! করিয়াছে, ষেই সময় 

হইতে তাহার যত দত্ত ( লীট) হইবে, ষকলে মিলিয়। তাহা 
ভাগ করিয়া লইবেন । 
উজীর যদি না থাকে আর যদ্দি দশ বা! একা! থাকে, তাহ! 
হইলে সে দোসরী অর্থাৎ ছুইবার সেয়া! করিতে পারে। 
যেমন প্রথম রাজাকে ও দ্বিতীয়বার উজীরকে সেরোয়! 
করিতে পারে, এজন্য ইহাকে দোসরী কহে এবং যখন 
সেরোয়! করিতে হইবে, তখন বলিয়া দিতে হইবে যে অমুকে 
দোসরী করিলাম। 
দোসরীও যদি হাতে না থাকে তাহা হইলে অগতা। 
হাত বুঝান করিয়া দিতে হইবে। যে রঙ্গের সেরোসা 
পাইবে মে ইচ্ছা করিলে এ রঙ্গের যে কোন তাস দিয়া 
মারিতে পার়ে। যদি কেহ ছাড়াইয়া না লয়, তাহ! হইলে 
তাহার ছইদস্ত (পিঠ) হইবে । কেবল মীন প্রভৃতি রঙ্গের 
একা ও দোক্কা এবং রঘুনাথ প্রভৃতির নয় ও দশ দিয়! মারিতে 
পারিবে না। কারণ উক্ত দোকা! এবং নম তাসগুলি হপ্রা 
(যাহার এ্রথমে খেলা চলে ) খরচের জন্য, প্রথমতঃ যাহার 
হাতে থাকিবে তাহাকে ফেলিয়৷ দিতে হইবে। অপর এক! 
ও দশগুলি ফেলিয়া বা হাতে রাখিতে পারে এবং এঁ গুলি 
যদ্দি হুকুম করিতে পারে তাহা হইলেই পিঠ পাইবে। 
নচেৎ উহ দ্বারা ,অন্ত কোন কারধ্য হইবে না অর্থাৎ হুকুমের 
সঙ্গে টিপ্‌ যাইতে পারে। যদি কেহ ষেরোয়া করে আর 
তাহা তাহার বী দৃ্তী পায়, তাহ! হইলে সে সেই রঙ্গের যে 
কোন তাস দিয়! টিপিতে পারে ও তাহা ছুই দস্ত হয়। 
কিন্তু পুর্বে যাহা! বলা হইয়াছে, মীন প্রভৃতির একা! ও 
: দশ দিয়া টিপিতে পারিবে। বাহার হাত বোঝ হইবে, তাহার 
বাধারের খেলোয়াড় জানান করিলে পর যে তান বাহির 
"হইবে, যর্দি উভ্ভীর হয়, তবে তাহাকে রং দিতে হইবে ন1। 

” আর ধর্দি উজীর ছাড়া অন্ত তাস হয়, তাহা হইলে আর 

। সুরাইয়া বা বদলাইয়! লইতে পারিবে না। যে তাসটা বাহির 

' হইবে তাহা ফেরত দিতে হুইবে। যাহার হাত বোঝ 

_হুইয়াছে সে ষদি ছকুষ খাইতে তুলিয়া যায় এবং পরে 

. জীনাইরা দেয় এবং হুকুম যাহার হাতে ছিল সেই তাস 

বাহির হম তাহা হইলে সে হুকুমের পিঠ পায়। আর যদি 

- অন্ত রং বাহির হয়, তাহা হইলে তাহ! জলিয়! যায়। এবধপ 
স্থবে তান ফেলির! দিতে হইবে। ইহাকে সেরোয়া বলে। 
উর এপার, ২.৭ 


[8৩৩] 
€ষরোয়। করিতে হইবে । য়দি জানিতে পারা! যায়, উজজীর |. 


| 








১৮৪ 


তাম 


দৃন্তীবাড়ী খেলাও প্রায় এইন্ধপ। তাহাতে বিশেষ এই যে, 
তাস কাটিতে, দিতে, জানাইতে ও টিগিতে ষকলই এ রকষ, 
ইহার উদ্ধীর না থাকিলে দোষরী বলে। কেবল ছুইটা নিয়ম 
ভিন্ন। হথ্াখরচ, নয় ও দোক্কা যেমন নির্দিষ্ট আছে এবং 
এ কয়টা তাঁস দ্বারা ফেরোয়! হইবে, অর্থাৎ খখন খিনি 
সেরোয়। করিবেন, তখন মেই রঞ্ধের তাষ হপ্তাথরচ হইতে 
বাহির করিয়া দিলে পর সেরোয়া লইবে। যদি হপ্তাথরচ 
একবার সেরোয়৷ করিয়| বাহির হইয়! যায় ব আর না থাকে 
তাহা হুইলে যিনি ফেরোয়া করিবেন তিনি নিজের হাত 
হইতে মেরোয়ার রং একখানি দিবেন, যদি রং লন! দিতে 
পারে, তাহা! হইতে যিনি সেরোয়া পাইবেন তিনি ইচ্ছ! 
করিলে একথান রং দিয়া সেরোয়! লইতে পারেন, নচেৎ 
সেরোয়া! কর! হইবে ন1। যদি কেছ সেরোয়! করে, আর 
তাহার বা দস্তী পায়, তাহা হইলে সেই লোক টিপিতে 
পাইবে। কিন্তু সেরোয়া তাসের বড় হওয়া চাই। সকল 
রঙ্গের ছোট যেটা সেইটাকে দস্তী কহে। অর্থাৎ মীন গ্রভৃতি 
৫ রঙ্গের এক! ও রঘুনাথ প্রভৃতি ৫ রঙ্গের দশ। দস্তী সকল 
রঙ্গেরই আছে, ইহার পরিমাণ ১*টা-_ 
, শী দশটার মধ্যে যে কেহ শেষে একটা দত্তী ছকুম করিয়! 
খাইতে পারিবে, সে মকলের কাছে এক এক দন্ত করিয়! 
পাইবে। এইরূপ প্রত্যেকের কাছে দন্ত পাইলেই দন্তীবাড়ী 
করা হইল, এই জগ্ত ইহার নাম দস্তীবাড়ী খেলা হইয়াছে । 
বিষুপুরে চলিত আর একপ্রকার তাসের নাম “নক্স 
খেলার তাস।” অচরাঁচর জুয়াখেলার জন্ট ব্যবহৃত হয়। 
ইহাতে ১২ খানি করিয়া চারি গ্রস্থে ৪৮ খানি তাম আছে। 
কিন্ত এই চারিপ্রস্থ তাসে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই জন্ত 
চারিখানি করিয়া বারপ্রস্থ তাস বল! বরং ভাল। ইহার টেক! 
চারিখানিতে পরী (ভ্ত্রীর) প্রতিমুর্ঠি অন্কিত। ছুরি চারি 
খানিতে মল্প পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে । তিরিগুলিতে 


তিনটা করিয়! পাতা । চৌক1 চারিখানিতে চারিটা করিয়া 


শঙ্খ । পথ/ চারিথানিতে পাচটী করিয়! গানিফলের পাতা। 
ছকা। চারিথানিতে ছয়টা করিয়৷ গালিচার আমন। সাত 
চারিখানিতে সাতটা করিয়া! তরবারি । আটা চারিখানিতে 
আটটা করিয়া! বকুল ফল। নহলা চারিখানিতে নয়টী করিয়া 
্রন্ক,টিত পুষ্প। দহল! ঢারিখানিতে দণটী করিয়া কুল। 
ইহার পর চারিথানি অপতি অর্থাৎ অশ্বারুড় রাজ। এবং 
চারিখানি গঞ্জধতি অর্থাৎ গল্লারূঢ় রাজা আছে। অশ্বের 
১১ ফোঁটা ও গজের ১২ ফেটা ছুইটা মল্লে দুই ফোটা ও এক 
একটা পরী এক ফট] ধর হন্ছ। এই তাসের শঙ্খ ও তর- 


: আশ্চর্য্যের বিবয় এই যে, 


তাস 


বারি গুলি ঠিক দশ অবতার তাসের সায়, বোধ হয় এই তাদ | 


গুলি দশ অবতার তাপের পর প্রস্তুত হুইয়াছিল। ইহাতে 
দশ অবতার হইতে কতক কতক লওয়! হইয়াছে, আর কতক- 
গুলি প্রক্কতিগত পু্পকল হইতে লওয়! হইয়াছে। কেবল 
টেক্কা) ছুরি, অশ্বপতি এবং গজপতি ইহারাই নূতন । কিন্ত 
একাদশ ও দ্বাদশ শতান্বীর বছু- 
সংখ্যক খোদিত লিপিতে আমরা "অশ্বপতি”, “গজপতি”, 
*্নরপতি” ও পরাঙ্যত্রয়াধিপতি” এই কক্সটা শব্দ প্রথমেই 
পাইন থাকি। এইন্ধপ খোঁদিতলিপি ভারতবর্ষের পুর্ববা- 
ঞ্চলেই অধিক পাওয়! যাঁয়। অশ্বপতি ও গজপতি এ তাসে 
আছেই। ইহাতে বোধ হয় যে এই তাস খুষটায় দ্বাদশ বা 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হইগ়াছিল। 
ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র এই খেলা খেলিয়া থাকে। 
প্রথমে একজন তাস কাটিয়! প্রত্যেককে এক একখানি 
তাঁষ দেয়। যাহার তাস সর্বাপেক্ষা বড় সে হাতে তাস পায় 
এবং আবার তাস বাটিয়। গ্রথমতঃ এক একজনকে এক এক- 
খানি তাস দেয়। এই তাসগুলিকে পায়! বলে। বল! উচিত, 
নক্সখেলার তাঁস উপর হইতে বিলি হয় না, নীচদিক্‌ হইতে 
এক একখানি করিয়া! দিতে হয্ন। পায় বিলি হইলে পর 
বন্টনকারী তীহার ডানিদ্দিকের খেলুড়ীকে নীচ হুইতে এক 
একখানি তাস দিতে থাকেন । তিনি যতক্ষণ তাস চাহিবেন, 
ততক্ষণ সকলকে দেখাইয়া এক একখানি দিতে হইবে 
এবং তাহার পরে তাহার ড়ানিদিকের ব্যক্তিকে এইব্প ক্রমে 
তান দিয়া যাইতে হইবে। যদ্দি তাহার হাতে ফৌঁট! গণিয়া। ১৭ 
হয় তবে নঝ্া হইল এবং গে বাজি তাহারই জিত হইয়! পুন- 
বায় খেল! আরম্ভ হয়। ১৭ গণিতে না হইলেও যদি কাহারও 
পায়! দশ, কি ঘোড়া কি হাতী থাকে এবং বিলির সময় প্রথম 
বারেই তাহার জোড় পায় তাহ! হইলেও দশে দশে, ঘোড়ায় 
ঘোড়ায় বা হাভীতে হাতীতে নক্সা হয়। পায়! ছোট হইলে 
অর্থাৎ নয্কে নয়ে বা আটে আটে নক্সা হয় না। তাস দিতে 
দিতে যদি কাহারও হাতে ১৭ অপেক্ষ! অধিক ফৌটা হইয়া 
গেল, তবে তাঁহার সে বাজি জলিয় গেল, তাহাকে তান 
ফেলিয়া দিতে হটুবে এবং তাহার পরের ব্যক্তি তাম 
লইতে খাঁকিবে। তান জীইতে লইতে যদি কেহ এরূপ বুঝে 
যে এর পর তাম লইলে জলি! যাইবার সম্ভাবনা, তখন সে 
তাস লও বন্ধ করে, এবং থাক্‌ কছে। যদি কাহারও ১৭ 
ফোটা অর্থাৎ নক্স হয়, আর থাক্‌ কহে, তাম তাহার জবানে 
গেল অর্থাৎ সে বাজি তাস ফেলিয়া! দিতে হইবে।  ফৌট! 
গণিতে ভুল করিয়। খলিলেও জ্বানে যায়। খেলিতে খেলিতে 


[4৩৪] 














তান 


_খাহার প্রথম নক হয় তাহারই সে বাজি জিত । যদি সক- 


লের জলিয়! বায় আর একজন ১৭ অপেক্ষ! কম হাঁতে রাধিয়! 
দেয়, তবে তাহারই ভিত । আর যদি ২ বা ততোধিক ব্যক্তি 
হাত রাখিয়া যায়, তবে বাহার সর্বাপেক্ষা অধিক ফৌটায় 
আছে, সে জিতিবে। ছুইজনের সমান ফোটা! হইলে যাহার 
কম সংখ্যক তাম সে জিতিবে। আর যদি সমান সংখ্যক 
তাসে সমান ফৌঁট। থাকে, তবে যাহার পায়! বড় মে পাইবে। 
পায়াও সমান হইলে বণ্টনকারীর ডানিদদিকে যে গ্রথম সে 
জিতিবে।* 

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে কোন জাতির প্রথম চিত্র- 
গুলি স্বভাব হইতেই গৃহীত হয় । পরে ক্রমে তাহাতে ধর্মী এবং 
ইতিহাপ মন্বস্বীয় ব্যাপারগুলি আসিয়। মিশ্রিত হয়। সর্ব- 
প্রকার সুক্ষ শিল্পেই প্রথম স্বভাব তৎপরে স্বর্গ এবং তদনস্তর 
ইতিহাষের গ্রভাবই অধিক । একথ| সত্য হইলে উত্ভিঘ্যা- 
দেশগ্রচলিত ছোট ছোট গোলতাল দশাবতার তাস অপে- 
ক্ষাও প্রাচীন, কারণ ইহার সমস্ত চিত্রই স্বভাব হইতেই 
গৃহীত। ইহাতে ধর্ম ও ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই । 
ইহার বার খানিতে এক এক প্রস্থ হয়। এইরূপ ইহাতে 
আট প্রস্থ আছে_-অতএব মোট ৯৬ ছিয়ানব্বই খানি তাষ 
আছে। এই আট গ্রন্থের নাম, যথা, (১) ফুল, (২) মমস্বর» 
(৩) চন্দ্র, (৪) গোলাপ, (৫) কুমাচ, (৬) বরাত, (৭) 
হুর্যা, (৮) চ্যাং। ফুলের চিত্রগুলি সাদা কুঁড়ি, উহার জমী পাঁটল 
ও কিনারায় লাল ও পীতবর্ণ। সমন্বর শবে বাশরী ১ উহাতে 
বাণীর ছৰি চিত্রিত, জমী ধূমল, ধারে কাল ও পীতবর্ণ। চন্দ্রের 
চিত্র সাদা পূর্ণচন্্, জমী কাল, ধারে লাল ও পীতবর্ণ। গোলাপে 
এক পাপড়ী গোলাপের চিত্র আছে, উহাকে সেঁউভি (ধিমন্তী। 
কহে, জমী সাদা, ধারে লাল ও পীতবর্ণ ।-_কুমাচ শবের অর্থ 
জান! নাই, কিন্তু কুমাচের চিত্রক্রীড়। কন্দুকের স্তায়_ইহার 
জনী পীত, ধারে লাল ও সবুবর্ণ। (৬) বরাত শব্দের অর্থ 
জানা যাক্স না, কিন্ত চিত্র দেখিয়া বোধ হয় যে বসিবার আফন 
্ তাসের জমি রাঙ্গা, কানায় হরিদ্র! ও সবুজ রং। (৭) 
হুর্ধোর চিজ গোল ফৌটা মধ্য্ছলে হরিদ্রা ও চতুষ্পার্থে 
লাল মাত্র, উহার জমি নীল কানায় রাঙ্গা! ও সবুজ রং। (৮) 
চ্যাং এ শব্দের অর্থ জানা যায় না, ছবি ঝুমকার স্তায়, জমি 
সবুজ, কানায় রাঙ্গ! ও হরিদ্রা! রং। 


* অপরপজের দশাবতার তাসের চিত্র দেওয়া! গেল, অবতারের 
ুষতিগুলি উজীর একা (টেক্ষা) প্রন্ভতি এক একখানি ছবি দেখিয। আন্ত 
ছা বুঝি লইতে হইবে । নক্স খেলার তাসের কেবল চারিগাণি ছবির 
[চন দেওয়| গেল) 












তি প্রস্থ তাসের রাজ! উৎকল দেগিস পানী চড়িা 
থাকেন, মন্ত্রী অশ্বারূ, স্র্ধ্য ও চন্দ্রের রাজ! মন্ুষ্যাককৃতি 
নহেন, ক্রধ্য ও চন্দ্রাকৃতি। প্রথম চারি গ্রস্থের (দহ) দহল! 
বড়, একা (টেক্কা!) ছোট, শেষ চারিপ্রস্থের এক! ( টেকা!) 
বড়, দহ (দহুলা) ছোট । এই তাসে নানারূপ খেল! হইয়া 
থাকে, তন্মধ্যে সার-খেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ । এই খেলায় 
চারিজনে গ্রাবুর স্তায় ছুই দল হই! বসে, যাহার বয়স বড় 
মেই তাস দেয়, উহার ডাহিনের লোক তাস কাটায়; কিন্তু 
উপরের তাসখানিই তিনি কাটাইতে বাধ্য । সে তাসথানি 
যদি হাকিম অর্থাৎ রাজ! ব! মন্ত্রী হয়, তবে আবার কাটাইতে 
হয়, কাটাইবার রীতি পুর্র্ববৎ। কাটুনির ডাহিনে যে বসে, 
€সই সব প্রথম তাস পায়, সুতরাং কাটান তাসখানি যে 
কাটায়, সেই পাইয়া থাকে। তাস চারিখানি করিয়। দিতে 
হয়। যে রং কাটান হয়, তাহার রাজ! যে পায়, সে খেলিবে, 
কিন্ত সে ন! খেলিয়! অন্তকে হুকুম দিতে পারে । সব কটি পিঠ 
লওয়াই এ খেলার জিত। যদি এমন বুঝ! যায় যে কেহই 
সব পিঠ লইতে পারিবে না, তাহা হইলে আবার তাসাইয়া! 
তাস বাটিয়! দেওয়া হয়। 

যদি কেহ থেলিতে আরম্ভ করিয়া! সব পিঠ লইতে ন! 
পারে, তবে তাহার হাঁর হস । যে দলে রংএর রাজ! পাইয়াছে, 
তাহার! যদি না খেলে, তবে বিরুদ্ধ পক্ষীয়ের যে কেহ একথানি 
বিনা বা ছোট তাস দিয়! রাজা বদলাইয়া লইতে পারে। 
এরূপ রাজ বদলাইয়! লইলে যাহার রাজা! ছিল, তাহার 
খেলুড়ীর সহিত আর একথানি ছোট তাসও বদলাইয়! লইতে 
হইবে, ক্িস্ত যে রং দিয়া রাজ। বদল হইয়াছে, সে রং দিতে 
পারিবে ন|। 

প্রথম খেলিতে হইলে রংএর রান্ষ! ও তাহার সঙ্গে যে 
কোন রংএর একখানি বিনা (ছোট) তাস খেলিতে 
হইবে, রাজার সহিত খেল! বলিয়। ছোটথানিও বড় 
কাগজের মধ্যে গণ্য। অপর সকলে সেই সেই রংএর 
ছোট তান তাহাতে দিবে, মে রং নাথাকিলে থে কোন 
রংএর ছোট কাগজ দিবে। কিন্তু অন্তান্ত বারে কোন 
তাষের হাকিম অর্থাৎ বড় কাগঞ্জ খেলা হইলে অপর 
সকলকে সেই রংএর তাস না থাকিলে অন্ত রংএর হাতের 
যধ্যে বড় তাষ পাশ দিতে দিবে । সে রং থাকিলে তাহারই 
ছোট দিতে পারিবে। 

এইরূপে অন্ত হাত হইতে সব বড় বড় তাস বাহির হুইয়! 
গেলে, যে পিঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছে, মে সব পিটগুলি 


পাইতে পারে ও জিতিতেও পারে! এ খেলায় বাদ্ধি নাই।। 





এ খেলা চারিপ্রকার বথা--(১) নমাগী (২) মাগী (৩) দরশনীও রর 
(৪) কান্দা। যে খেলিরে সে রাজ! বদলাইয়। ন। জইয়! 
খেলিলে নাগী হয়। রাজ! মাগিয়! লইয়! খেলিলে মাগী হয় ॥ 
বাজির (রং) রাজ! মাগিয়! হাঁতের সব বড় বড় কাগজ 
দেখাইয়। সব পিঠ লওয়া! দর্শনী। হাতে বাজির রাজ! 


গ্রভৃতি সমুদয় হাকিম থাকিলে সমুদয় পিঠ লওয়ার নাম 
কান্দা। (ইহা বড় জোরের খেল! )। 

এ তাসে বাজি লইয়া খেলাকে প্দস্ত” খেল! বলে। 
ইহাতে ছইজন তিনজন চারিজন খেলুড়ি থাকিতে পারে। 
আপনার হাতের ২৪ খানি কাগজ বাদ দিয়া যত কাগজ 
জিতিবে, মেই পরিমাণে অন্ত লোকে হারিবে ও তাহাকে টাকা! 
পয়ম! গ্রভৃতি দিতে হইবে। ৩ জনে খেলিলে প্রত্যেক 

ংএর ৩ খানি করিয়৷ বিন! (ছোট ) কাগজ আলাদা! করিয়া 
রাখিতে হয়। পরে পিঠ অন্থসারে, কিন্ত নিজের সেই 
২৪ থানি তাস বাদে পয়সাদি জিত হয়। 

এই কয় গ্রকার তাস ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রাদেশেও 
অন্যান্ত প্রকার নানারূপ গোলতাস প্রচলিত আছে। পশ্চিম।- 
ফলে অনেক স্থলে গঞ্জিফা নামক একপ্রকার গোল তাস 
প্রচলিত আছে, এ তাস সময়ে সময়ে অনেক দরে বিক্রয় হয়, 
উহ্হার খেলিবার রীতি অনেকটা উড়িস্যা'দেশগ্রসিদ্ধ সার 
খেলার স্ায়। 

তান (দেশজ)১ তাড়ন, ভয় প্রদর্শন । ২ স্তা গুটান। 
“রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোল! । 
তাসন করিয়া নাম বলাইল ঞোল1॥” (কবিক*) . 
তাস! (দেশজ ) ১ তাসে জড়ান। যেমন তাসাস্থৃতা । ২ নাগ্া- 
যন্ত্র ভেদ। কোন ধাতুর পাত্রের উপর পাতল। চামড়া আটিয়া 
এই বাগ্থ প্রস্তত হয়। 
তাস্থন (পুং) তস-বাহুলকাৎ উনণ্‌। শণবৃক্ষ। তস্তেদং অণ্‌। 
তৎ্মদ্বন্ধী। 
তাস্তনী (স্ত্রী) তাস্থুন স্তিয়াং তীপ্‌। শণনির্িত মেখল|। 

“মুগ্কাশতান্গন্তো রসনাঃ” (জ্যোতিস্তত্বে গোভিল। ) 

তান্থনঃ শণঃ তন্ভবা রসনা মেখলা তান্থুনী।” (টীকা) 

তাক্ষর্যয (ক্লী) তক্করস্ত ভাবঃ তস্র-ম্যঞ.। তম্করতা, চৌর্্য। 
*প্রকাশমেতৎ তাস্বরধ্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ী। 
তয়োনিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতি ধর্ববান্‌ ভবেৎ ॥” (মস্থু ৯২২২) 

তাস্তক্জ্র (ব্লী) সামভেদ। 

তাহা (দেশজ ) তৎ, সেই ॥ 

তানুৎ (আরবী) ১ চুক্তি। ২ কর, খাজন! ॥ 

তাহুৎখান] ( গারষী,) চিকিৎমালয়,১ইাসপাতাল। 





তাহেরপুর, 
দিনাজপুর জেলার অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গ বিঘা । 

। এই পরগণা একটা মা জমীগারী। ২ রাজসাহী জেলার 

আগ্তর্গত একটা বিখ্যাত জমীদারী। ইহা বর্তাম্ণান জমীদার 

। বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিযনাছেন ও গবর্মেন্ট হইতে 

নাগা উপাধি পাইগ্নাছেন। এই জমীদার বংশ বারেন্ শ্রেণীর 
ভাদুড়ীগ্রামীণ ব্রাঙ্মণ। বারেন্্রকুলজী মতে এই বংশ 
চৌগীয়ের রাজবংশের জ্ঞাতি। [বিশ্বকোষ কুলীন শব 

৩১৯--৩২৭ পৃষ্টা বংশাবলী দ্রষ্টব্য ।] 

তি (অব্য) ইতি বেদে। পৃধো* লাধুঃ। ইতি শব্ার্থ। 
শলহোবাচান্তীহ প্রায়শ্চিত্তিরিত্যন্তরীতি কা তি পিতা তে” 

(শত" ব্রা" ১১1৬।১/৩) +কা প্রারশ্চিিত্তি ইতি প্রশ্নঃ? ভাষ্য) 

(তিআত (দেশজ ) ১ তৃতীয় ২ সামান্ত। 

'তিআত্তর (দেশবগ ) ভ্রিসগ্ুতি, ?৩। 

তিআদাদ্‌ (আরবী) ১ তায়দাদ। ২ গণনা। 

'তিআর| ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ | (06145৮70$ 13018905777 ) 

'তিউড়ী (দেশজ ) উনান। 

“উজ্জল চনদনকাষ্ঠে আলিল তিউড়ি 1” (ভ্রম? ৪২৯২) 
ভিহ (দেশজ ) তিনি। 

'তিক (পুং) তিক্-ক। খধিভেদ। তন্ত গোত্রাপত্যং তিকা- 
দিত্বাৎ ফিঞ। তৈকায়নি, তখগোত্রাপত্য। তন তিক- 
ফিতবাদিত্বাৎ ছন্দে গোত্রগ্রতায়গ্ড লুক্‌ বন্ত্বার্থে। তিক ও 
ফিতব ইহাদের ছন্দ সমাদ করিলে বুত্বার্থে গোত্রার্থ 
প্রতায়ের লুক্‌ হয়। তিককফিতবাঃ, ভিককিতবের গোত্রাপত্য 

: সকল। 

'তিককিতবাদি (পুং) পাণিস্থাক্ত গ্রপতেগ । 
(তিককিতবাদিভো] দ্বন্দে। পা ২৪1৬৮) 
ছন্দসমাসে তিককিতবাপির বহুত্ব অর্থ বুঝাইলে গোব্র- 

গ্রতায়্ের লুক্‌ হয়। তিককিতব, বঙ্খরভণ্তীরথ,, উপকলমক, 

ফলকনরফক, বক-নখ-গুদ-পর্ধিণদ্ধ, উজককুভ, কলঙ্কশান্তমুখ, 

উত্তরশলক্ট, কুষ্ণাজিনকষ্নুদদার, ত্রষ্টককপিষ্ঠল, অগ্মিবেশ- 

দ্বশেরুক এই কয়েকটা শব্দ তিককিতবাদিগণতুক্ত | 
তিকাদি (পুং) পারিন্থযক্ত গণতেদ। 

* (তিকাদিভাঃ ফিঞং। পা ৪।১/৯৫৪ ) 

, অপত/ অর্থে তিকাদি শব্ষের উত্তর ক্ষিঞ হয়। তিক, 

কিতব, সংক্ঞা, বালা, শিখা, উরস্‌ শাটা, সৈদ্ধব, যমুনা, রূপ্য, 

গ্রাম, নীল, অমিত্র, গোকক্ষ, কুরু, দেখরথ, তৈতিল, গুরম, 
কৌরব্য, ভৌগিকি, মৌলিকি, চৌপত, চৈটগ্রত, শী ক্ত/ 
কৈতয়ত, ধ্যানবধ, চজমস্, শুভ, গঙ্গা, বরেগা, হ্যামন্, 


বাঞ্গালার একটা বিখ্যাত পরগণা । এই পরগণ! |. 


' তিকীয় (ব্রি) তিক-ছ (উৎকরাদিভাস্ছঃ। পা 9২1৯৯ 








26, 


শব লইয়! তিকাদিগণ। রঃ 
) 


তিকের সন্নিহিত দেশাদি। 


তিক্ত (পুং) তেজস্মতি তিজ বা'ছুলকাঁৎ কর্তরি-। ৯ প্রসতেদ, 


ছয় রসের মধ্যে একটী রপ, তিত। - (ব্লী) ২ পর্গটক্োৌযধি। 
৩ স্থুগন্ধ। ৪ কুটজবৃক্ষ। ৫ বরুণবৃক্ষ। এই সকল বৃক্ষে 
তিক্তরসের আধিকাবশতঃ ইহারা তিক্তপর্্যায়ে সন্গিবিষ্ট 
হইয়াছে। ৬ তিক্তরসযুক্ত। ৭ তিক্তরসবৎ। | 
প্তন্তান্তিক্ৈর্বনগজমদৈর্বামিতং বাস্তবৃষ্টিঃ।” (মেঘদুত) 
পৃতিক্তৈঃ সুগন্ধিতিস্তিক্তরসবন্তিশ্চ। (মক্লিনাথ) » 

। *। এই রসের বিষয় সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হুইয়াছে। 
আকাশ, বাধু, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভূতে ঘথাসংখা। 
উত্তরোত্তর এক একটা বুদ্ধি হইয়া! শব্দ, স্পর্শ, বূগ, রস ও 
গন্ধ এই পঞ্চগুণ জন্মে। অতএব রস জলীয় গগসন্তৃত, 
পরম্পর সংসর্গ, আনুকূল্য এবং মিশ্রিত হওয়ায় সকল 
ভূতের অংশ সকলেই মিলিত আছে, তবে উৎরষ্ট ও অপ- 
কৃষ্ট ভেদে গৃহীত হুইয়। থাকে । 

জলীয় গুণদন্ভৃত মেই রস ও অবশিষ্ট সকল ভূতের সহিত 
মিলিত হইয়! বিদগ্ধ হইলে ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়। ৬ রস 
মধুর, অল্প, লবণ, কটু; তিক্ত :ও কষায়। [বিশেয় বিবরণ রস 
দেখ।] বায়ব্য ও আকাশ গুগ-রাহুযে তিক্ত 'ররন জন্মে । 
কোন.কোন পণ্ডিত বলেন, জগতের অগ্নিসোমীরন্ব যুক্ত রগ 
ছুই প্রকার-_আগ্নেন্ন ও পৌম্য। মধুর, তিক্ত ও কথায় 
সৌম্য ॥: কটু, অল্প ও লবণ আগ্নেয়। কটু,তিক্ত ও কথায় 
লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল। 

ষে রস দ্বারা গলদেশে জালা, মুখের বৈশ্য, অঙ্গে রুচি 
এবং হর্ষ জন্মে, তাহাকে তিক্তরস কছে। 

তিক্তরদ ছেদন, রুচি, দীপ্তি ও শোধনকর এবং ক, 
কোষ্ঠ, তৃষ্ণা, মুচ্ছ1 ও জরশাস্তিকারক, স্তত্তশোষক এবং 
বিষ্া, মুত্র, ক্লেণ, মেগ, বস! ও পুর়্শোষণকর ? এই প্রকার 
গুণবিশিষ্ট হইলেও ইহা! অধিক মাত্রায় সেবন করিলে গাজের 
স্পন্দরহিত এবং মন্তান্তস্ত (গ্রীবাঞ্দেপের ষঞ্চালনশক্তির 
অভাব ), হস্তপদা্ির আক্ষেপ ( খেডুনি ), শিরঃশুল, ভ্রম, 
তভোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরহ্ত জন্মো। 85 

আরগ্রধাদিগণ, গুড়,চ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্া, বেত্রকরীর ( বেতের 


_ ক্ুড়ী), হরিদ্রা, দাকুহরিদ্রা, ইন্্থব, বরপবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ. 


পর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকাদী, চোরহুলী, মুষিকপর্ণী,তৃর্ৎ (তেউড়ী), 
ঘোষাফল, কর্কোটক ( কাকরোল, ) কারবেক্সাক ( করেল ), 


তিক্ততুন্ী | [ এ৩৭ ] তিক্তশাঁক 


: ার্তাক, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্ঘুলী, অপামার্গ, বলা, তিক্তদুদ্ধ (্্ী) তিক্তং দুং নির্ধাসো ঘন্তাঃ। ১ ক্ষীরিণী বৃক্ষ। 
অশোক, কটুকী, জযস্তী,তরঙ্ী, পুনর্ণব, স্শ্চিকালী (বিছুটা) | ২ অজশূঙ্গ, বর্ণ্ষীরী, চলিতকথায় মেড়াশিল্েগাছ। (জটা*) 
ও জ্যোতিন্মভী লতা এরতৃতি সামান্তঃ তিক্তবর্গ। তিক্তের | তিক্তধাতু (পুং) তিক্ত; তিক্তরসগ্রধানো৷ ধাতু; । পি, 
মধ্যে পটোল ও বার্তাকু উৎকৃষ্ট । (সুশ্রুত সুত্র" ৪২ অ*) (রাজনি* )৮ 

তিক্তক (পুং) তিক্ষেন তিক্তরসেন কায়তি কৈ-ক ব! তিক্ত ; তিজ্তপত্র (পুং) তিক্তানি পজাণি হন্ত। ১ কর্কোটক, কাক- 
সংজ্ঞায়াং ফ্‌। ১ পটোল। ২ চিরতিক্ত, চিরতা। ৩ কুষ্চ- | রোল। (অ্ি)২ তিক্তপত্রক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তিক্তং পত্রং। 
খদ্ির। ৪ ইন্সুদীবৃক্ষ। এই মকল বৃক্ষের তিক্তরস ্রাধান্ত | ৩ তিতপাতা। 
বশতঃ ইহাদের নাম তিক্তক। স্বার্থেকন্‌। ৫ তিক্তরস। (ব্রি) | তিক্তপণিকা! (্ত্রী) গোরক্ষককটা। 





৬ তিক্তরসযুক্ত | ৭ নিম্ববৃক্ষ। ৮ কুটভবৃক্ষ, কুরচী। তিক্তপণী (স্ত্রী) গোরক্ষকক্কটা। 
তিক্তকদ্দিক! (ভ্ত্রী) তিক্তরসপ্রধানঃ কন্দোমূলং সোহন্ত্ন্তা- ; তিক্তপর্ববা (জী) তিজ্ঞং পর্ক্রন্থির্যসাঃ বছুত্রী। ১ দুর্বা। 
তিক্কন্দ-কন্-টাপ্‌ ইত্বং। গন্ধপত্রা। (রাজনি*) ২ হিলমোচী। ৩ গুড়,চী। ৪ যষ্টিষধুলতা ! ( মেদিনী) 


'তিক্তকা! (ভ্্ী) তিক্কেন রসেন কারতি কৈ-ক টাপ্‌। কটুতুত্বী, | তিক্তপুষ্প! (ভ্ত্রী) তিক্তানি পম্পাণি বন্তাঃ। ১ পাঠ, আক- 
তিতলাউ, পর্য্যায-_ইক্ষাকু, কটুতুষ্ী, তুদ্ধী, মহাফলা। গুণ | নাদ্দি। (ব্রি) তিক্তপুষ্পবৃক্ষমা্র। (জ্লী)৩ তিক্ত ফুল। 
শীতবী্ধ্য, হৃদয়গ্রাহী, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং পিত্ত, কাস, | তিক্তফল (পুং) তিক্তানি ফলানি আন্ত । ১ কতকবৃক্ষ, 


বিষ, বায ও পিত্তজরনাশক। (ভাবপ্র*) নির্শমল্ষল। (ব্রি) ২ তিক্তফলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) ১ তিতফল। 
তিক্তকাণ্ড (পুং) ভূনিত্ব, চিরতা । তিক্তফল! (ভ্্রী) তিক্তানি ফলানি যন্তাঃ ! ১ ঘবতিক্কা লতা, 
তিক্তকাণ্ডেরুহ। (ত্ত্রী) কটুকা, কট্‌কী। যবেচী। ২ বার্তীকী। ৩ ষড় ভূ, খরমুজ | 
তিক্তগন্ধা (স্ত্রী) তিক্তঃ গন্ধে! বন্ত। বহত্রী। বরাহর্জাস্ত।। | তিক্তভদ্রক (পুং) তিক্ষস্তিক্ররস্রধানো ভত্রকঃ ততঃ স্বার্থে 
(শব্দমালা) | কন্‌। পটোল। (শব্চন্দ্রিক) 





তিক্তগন্ধিক! (ক্ত্রী) তিক্তগন্ধা-কপৃটাপ্‌ অতইন্বং। বরাহ- | তিক্তমরিচ (পুং) তিক্তোমরিচ ইব। কতকরুক্ষ, নির্শল- 
রাস্তা । (শব্ধমালা ) ফল। (রাজনি' ) 
তিক্তগুপ্তা (তরী) গুঞজেব তিক্তা রাজনস্তাদিত্বাৎ পূর্বনিপাতঃ। | তিক্তযবা (ত্র) তিক্ত: যব ইন্্রযব রসোহ্তযতর অচু। শঙ্ছিনী। 
করঞজ। পর্ধযায়__কুদ্ররসা, রসথা, বিদ্ধপর্কটা । (হারাবলী) | তিক্তরস] (জ্ত্রী) তিক্রঃ রযোযন্তাঃ। ব্রাঙ্গীশাক। 
তিক্তঘ্ভত (ক্লী) জঞ্রতোক্ত স্বতভেদ। প্রস্তুত প্রণালী- | তিক্তরাজ (দেশদ) বৃক্ষতেদ। (45940750288 7২910, 
ভ্রিফল, পটোল, নিম্ব, বামক, কটুকী, ছুরালভা, ত্রায়- | 439%.) 
মাণা ও গঞ্সট গ্রত্যেকে ছুই পল পরিমিত জলে সিদ্ধ করিয়! । তিক্তরোহিণিকা (ভ্্রী) তিক্তরোহিণী স্বার্থে কন্‌-টা?্‌ পূর্ব- 


পাদ্দাবশেষ (চতুর্থ ভাগ) থাকিতে নামাইতে হইবে। ত্রায়-। হ্ন্শ্চ। কটুকা। 
মাগা, মুতা, ইন্্বব, চন্দন, ভূনিঙ্থ ও পিগলী, প্রত্যেক অর্- | তিক্তরোহিণী (তরী) তিক্ত সতী রোহতি কৃহ-ণিনি ভীপ্‌। 
তোলা পরিমাণে উক্ত ককাথে পিষিতে হুইবে। সেই কন্ধ | কটুকা। (রাজনি*) 





সহযোগে প্রস্থ প্জিমিত স্বত পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, | তিক্তলা! (ত্র) শঙ্খিনী। 

বিষমজর) গল, অর্শ, গ্রহণী, শো, পাও, বিসর্প ও ষণ্ডত। | তিক্ক্রবর্গ (পুং) তিক্কানাং বর্গ; ৬তৎ। তিক্ররসায্মক দ্রব্য- 

নিবৃত্ত হয়। (স্থৃশ্ুত চিকি* ৯অ") [ সমূহ । [তিক্ত দেখ। ] 
তিক্ততগুল! (ত্র) তিক্স্তগুলোইস্কঃশস্তং বন্তাঃ। পি্ললী, | তিক্তুবন্লী (রী) তিক্তা বলী। ১ দূর্বলতা, লোচী। জর 

পিপুল। পর্য্যায়--চপলা, শোও, বৈদেহী, মাগবী, কণা, ; মাল1) ২ তিক্তলতা মাত্র। 

-ক্কষ্ণোপকুল্য।, মগধী, কোলা । ( বৈগ্কক রদ্বমাল! ) তিক্তবীজ। (ত্্রী) তিজং বীছং ঘন্তাঃ । কটুতু্ী, তিতলাউ। 
'তিক্ততী! (রী) তিক্রস্ত ভাবঃ তিক্ত-তল্-টাপ্‌। তিক্তরস, কটুতা। | (রাজনি*) & 
তিজ্ঞতুণ্তী (জী) তি্তু্মী পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুই। কটু-; তিক্শাক (পুং) তিক: শাকো। যন্ত। ১ খদিরবৃক্ষ। 

তু্বীলতা। (ক্মাজনি') ২ বরণ, বর্ণে গাছ।৩ গতর বৃক্ষ গিদেশা। (রী) 
ভিত) ও ছক রাধা) ৪ তিতশাক। . * 8, 

ডা. ১৮৫ ) বা 


তিক্কিরী 
তিক্তশাকতরঃ (পুং) শ্বেতপ্র্থনক বৃক্ষ । (শব্দমা*), 
তিক্তশী কদর (পুং) বরণবৃক্ষ, বর্ণে গাছ। চট 


তিক্তসার (পুং) তিক্ঞঃসারে! নির্ধাসোইস্ত। ১ খদ্দির | ২ বিট্‌- 
*. খদির বৃক্ষ, গুর়েবাবলা গাছ। (ক্লী) ৩ দীর্ঘরোহিষক ভূগ, 


হিন্দীতে বড়রোহিষ। (জরি) ৩. তিক্তসারক বৃক্ষমাত্র। 
৪ তিক্তপার, তিতসার । 

তিক্ত! (স্ত্রী) তিক্স্তিক্তরসোহ্ত্ন্তাঃ অচ্‌ ততট্টাপ্‌। ১ কটু- 
রোহিলী। পর্য্যায়__কর্টী, কটুকা', তি্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুস্তরা, 
অশোকা, মহন্তশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মতস্তপিভ1, 
কাগুরুহা, রোহিবী, কটুরোহিণী। (ভাবপ্র“) ২ পাঠা, 
আকনাদি । ৩ যবতিক্তালতা, যবেচী । ৪ ষড়ভূজা, খরমুজ | 
€ ছিন্ধনী, হাচুটার গাছ। ৬ লতাকস্তরী। 

তিক্তাখ্য (রী) তিক্তেতি আখ্যা যন্তা। কটুতুম্বী তিতলাউ । 

তিক্তাহবয়! (ভ্্রী) তিক্তেতি আহবয়ো যক্সাঃ। কটুতুসবী, 
তিতলাউ। 

তিক্তাঙ্গ। (ন্ত্রী) তিক্ং অঙ্গং যন্তাঃ। পাতালগরুড়ীলত! 
হিন্দীতে ছেউড়ী। (রাজনি* ) 

তিক্তাম্ৃতা (ন্ত্রী) লতাভেদ । (145015000) ৫1৭5) 

তিক্তিক! (ভ্রী) তিক্ত স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ অতইন্বং। ১ কটু- 
তুষ্বী, তিতলাউ । ২ কাকমাচী, গুড়কামাই। ৩ কটুক!। 

তিক্তিরী, তিভিরী, আর্ধ্যদিগের একটা প্রাচীন দ্বিনলামনত। 
ইহা দেখিতে কতকটা যুরোপীয় ব্যাগ-পাইপ (948-০1০৩ ) 
যন্ত্রের স্ঠায় ছিল। কিন্ত এখন ইহার আকার আর মেবধূপ 
নাই। এখন তুবড়ী নামে খ্যাত। আহিতুগ্ডিকের! ইহা 
ব্যবহার করে। ইহার নামাস্তর পুগী। এই যন্ত্রের নিয়দেশে 
সচ্ছিদ্র ছুইটা নল পরস্পর সমস্থত্রপাতে সংঘত এবং উপরি- 
ভাগে একটী তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে ।. উহাই 
ৰাঘুকোষ॥. তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈধৎ বক্র। 
তাহাতে একটা ছিদ্র আছে, উবাই ফুৎকার-রন্ধু ॥ তিক্ত 
অলাবু ব্যবহার জন্ত ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে। 

ফুরোপীয় সংগীত-ইতিহাস.লেখক হিল সাহেব ততগ্রণীত 

টাভল্স্‌ ইন্‌ সাইবিরিয়া (174501510 91১৩29) নামক গ্রন্থে 
ইহাকে তিত্তি (9) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও ইহাকে 
ঝুরোপীয্স ব্যাগপাইপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্ত 
আধুনিক তিক্কিরির সহিত ব্যাগপাইপের বিভিন্নতা এই 
যে, ব্যাগপইপের বাযুকোধ চর্ষনিক্মিত। প্রাচীনকালে খষি- 
গণ কখন কখন তিক্ত অলাবু অভাবে সুগচ্দদ্বার এই যন্ত্র 


নির্মাণ করিতেন, সুতরাং তখনকার তিক্তিরি ব্যাগপাইপের.. 


্ান্ব বলা যাইতে গারে। ইহা 'কখন কখন -নামাহার! 


4 


[4৩৮] 


তিখুর 


_বাদিত হয় বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বল ষায়। ইহার 
এক নলে একাঙ্ছুলি অন্তর নয়টা ও অপর নলে ৫টা ছিদ্র 
আছে। নয়টার সর্বনিয় ছুইটা ছিদ্র মোমদ্বার| "আবদ্ধ 
থাকে । উহা! উপরিস্থিত নলের উভয় দিকে থাকে | অপর 
নলস্থ পাঁচটা ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ টা আমুক্ত ॥ আর 
তিনটা োমছ্বারা আবদ্ধ থাকে । প্রথম নলের সাতটা ব্যব- 
হা্ধ্য স্ুর। দ্বিতীয় নলটা কেবল স্থুরযোগের নিমিত্ত বাবন্ৃত 
হয়। এই ছিনলযন্ত্র পৃথিবীর গ্রায় সকল প্রধান দেশেই অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ব্যবন্ৃত হইন্জা আমিতেছে। কৈস্বতৃর 
সনেরাত (0০9£2)০5০-০000619)এর ভয়েজেস্‌ ও ইত্ডিস্‌ 
ওরিয়েপ্টালিস্‌ (৮০/৪৫৩১ ৪4১: [07065 0519081৩5) নামক 
গ্রন্থে 0০87৪) তৌর্ভি নামে বর্ণিত। হিল ষাহেব লিখিয়াছেন, 
তিনি মঙ্গোপিয়ার সীমান্তে -এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন | উ্লী 
সাহেব (91 11117 08519) পারন্তে এপ যন্ত্র দেখিয়া 
ছিলেন। তথায় ইহা *নি আশ্বানা” (০ 470498) নামে 
প্রসিদ্ধ। মিশরে প্রাচীন "জুকার1” (2০888৭:81) এবং আধু- 
নিক “আগুল” (41৪০০) ও জুম্মার! (29701781813) যন এই 
রূপ। ছুইটা নল বিভিন্ন ও অলাবুশৃন্ত থাম নামে এক যন্ত্র 
আছে, বাইবেলে সামফোনিয়। নামে এইরূপ এক যন্ত্রের উল্লেখ 
আছে, সেই ঘন্ত্র আধুনিক ইতালীর “জামপোনা” (28 
০০০৪ ) ও হিক্র মাগ্রেপার মত । (যন্ত্রকোষ ) 

তিখুর, হরিজ্রাজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার গেঁড় হইতে 
আরা প্রস্থত হয়। [ আরারুট দেখ । ] মধ্যভারতেই 
ইহা৷ অপর্ধ্যাপ্ত জন্মে। বাঙ্গালা, মাপ্রীজ ও বোদ্বাইয়ের 
পাহাড় অঞ্চলেও ইহার চাষ হয় । হরিদ্রা, আমাদা, শঠী গ্রভূ- 
তির স্তায় মধ্যভারতের রাক্পপুর জেলায় তিথুরের ব্যবমাঁরও 
বেশ বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম হিমালয়ে, কাণাড়া জেলায় রাম- 
ঘাট পর্বতে, ত্রিবাহ্ছুড়ে ও কোচীনেও ইহ! জন্মে । ইহা! 
দ্বিবিধ-_ইংরাজীতে এই ছুইজাতির নাম ০0709008 8176501- 
1018 এবং 0410908 180000171)128. | বাঙ্গালায় উভয় 
শ্রেণীকেই তিখুর এবং তৈলঙ্গে 'আরারুট গড্ডালু বলে। 

অনেকের মতে ইহার গ্রথম শ্রেণীর দেশী নাম কুভা! ৰা 
কুয়! ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লাম তিখুর । 
ইহার চাষ ঠিক হলুদের চাষের স্তায়, তবে ইহ! তুলিবার 
জন্ত লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক । ইহার গেঁড় এত কঠিন যে 
লাঙ্গল দিয়া আল্গ! করিয়া না লইলে উঠাইতে বড় কষ্ট হয়। 
য্পূর্বাক চাষ দিয়া প্রস্তুত করিলে ইহা হুইতে বিলাতী আরাঁ 
রা সায় যার দ্রব্য প্রস্তত হয় ॥ ্ 
॥ কোঠীন ও ত্রিবাঙ্থুড়ে ধ্ ক 


রং 


তি 


: শ্রস্তত হয়। ইহার ময়দা কাশীর বাজারে বিজ্রীত হয়, 
সেখানকার হালুইকরের! ইহা হইতে একগ্রুকার মিষ্ট লাড়, 
্রস্থত করে, তাহা খাইতে চমৎকার লাগে। ইছাতে বিফুটও 

' ভাল হয়। ইহাতে কিছু কোষ্ঠবন্ধ করে। বোস্াইয়ে জল 
দেওয়! দুগ্ধ বা ক্ষীর ঘন করিবার জন্য এই ময়দা বাবহৃত 
হয়। ইহাঁও রোগীর পক্ষে উপযুক্ত । নানাস্থানে নান! উপায়ে 
ইহা! প্রস্তত হইয়া খাকে। তন্মধো গোদাবরী জেলায় যে 
উপায় অবলম্ষিত হয়, তাহাই আরারুট শব্দে লিখিত হইয়াছে। 
অধিক রৌদ্র লাগাইলে ইহাতে ঈষৎ অন্ত্ব জন্মে। যদ 
করিয়! গ্রস্ত করিলে এক বিথায় দেড়শত টাকা লাভ 
হইতে পারে। 

'তিগর, সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলার মেহের 

*. উপবিভাগের অন্তর্গত একটা তালুক। ইহার পরিমীণ ৩*১ 
বর্গমাইল। 

তিগরিয়া, উড়িষ্যার করদমহলের মধো একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। 
ইহার উত্তরে এেঁকানল রাজা, পুর্বে আঠগড় রাজা, পশ্চিমে 
বড়স্বা রাজ্য ও দক্ষিণে মহানদী। করদ মহলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ক্ষ্র হইলেও অনেক লোকের বাস আছে । এখানে নিতান্ত 
পার্ধত্য ও জঙ্গলী অংশ ছাড়া অন্ঠান্ত স্থানে চাষবাসের অবস্থাও 
ভাল। মোট! চাউল, তামাকু, তৃলা, ইক্ষু ও তৈলকর সর্যপাদি 
এথানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । রাজ্য প্রায় শতাবধি গ্রাম 
আছে। হিন্দুসধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। তিগরিয়া সহরে 
রাজার আবাম, ইহা অক্ষা ২** ২৮১৫ উঃ ও দ্রাঘি*. ৮৪* 
৩৩০৩৯ পু মধো" অবস্থিত । প্রায় ৪০* শত বৎমর পূর্বে 
স্থুরতুঙ্গ সিংহ নামে একজন উত্তরভারতীয় লোক জগন্নাথ তীর্থ 
হইতে প্রত্যাগমনকালে এইখানে আমিয়! এ দেশের অগভ্য 
আদিম অধিবামীদিগকে তাড়াইয়া দিয়। রাজ্যপন্তন করেন। 
ইনিই বর্তমান রাজবংশের আদিপুক্লষ । পৃর্ধে এখানে তিনটা 
গড় ছিল, মেই ব্রিগড় হইতে ইহার নাম তিগাড়িয়! বা তিগরিয়! 
হুইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভাদয়ের সময়ে এই রাজের অনেকাংশ 
পার্খবন্তী রাজারা জয় করিয়া লইয্মাছেন। এই রাজ্যের আয় 
৮০1৮৫ হাজার টাক। ও রাজস্ব ৮৯ শত টাকা। ইহার সৈন্ত 
সংখ্যা ৩০০। বাজ্যে ১২টা স্কুল আছে। বর্তমান ভূপরিমাণ 
প্রায় ৪৬ বর্গমাইল। এখনকার রাজ! বনমালী-ক্ষত্রিয়বর 
চম্পৎমিংহ মহাপাত্র। 3 

তিগিত (ত্রি)নিশিত। “অগ্নিজতৈস্ভিগিতৈ রত্তি” (খাক্‌ 

১১৪৩৫) *তিগিতৈ নিশিতৈস্তীক্ষীতৃতৈ:” (সারণ) 
গা (কী) তেজয়তি উত্তেজয়তি তিজ-মক্‌ (যুজিক্ষজিতিজাং- 


[ *৩৯ ] 


তিথ্াস্বন্‌ 


তীক্ষস্পর্শযুক্ত । ৪ বজ (নিঘণ্ট,) “তিষ্রাবীর্ধযাবিধাহোত্ে 
দরন্দশৃক। মহাবল!” (ভারত ১1২৯।১১) ৫ ক্ষত্রিয়বিশেষ, পুকু- 
বংশীয় মৃছুর পুত্র। ( মত্ন্তপু* ৫৯1৮৪) 
এই রাজ তিমি নামে বিখ্যাত। [তিমি দেখ।] 
তিগ্কর (পুং) তিখ্ঃ করং কিরণে রাজগ্রাহ্যোব! যন্ত । ১ 
হুধ্য। ২ উচ্চরাজগ্রান্থ নৃপ। তিগাঃ করঃ কর্ম্মধাঃ।. ৩ 
তিগ্রকর, প্রথরকিরণ। 
তিখাকেতু (পুং) ফ্রববংশীয় বৎসরের রসে ন্ুবীথীর গর্ভজ 
এক পুত্র। ( ভাগ* ৪।১৩।১২) 
তিগ্মজন্ত (ব্রি) তীক্ষমুখ। 
“য তিগ্ন্স্তরক্ষসে। দহ" । (খক্‌ ১৭৯1৬) 
“হে তিগ্াজন্ড তীক্ষসুখাগ্নে (সায়ণ ) 
তিগ্তা (স্ত্রী) তিগ্ন্ত ভাবঃ তিগ্মভাবে তল্‌ টাপ্‌। তীক্ষতা, 
কটুত্ব, উষ্ণতা। 
তিগ্মতেজস্‌ (ব্রি) তিগ্মং তেজঃ যন্ত | তীক্ষতেজযুক্ত, অতি- 
তীক্ষ। 
তিখ্াদীধিতি (পুং) তি! দীধিতির্যন্ত বহুত্রী। তিগ্মাংশ, সূর্য্য । 
তিগাভৃষ্টি (তি) তিগাত্ৃিস্ত। তীক্ষ তেজযুক্ত। 
“ঘামদ্বিবহ্হামহি তিগানৃষ্টিঃ* (খক্‌ ৪1৫1৩) “তিগ্াতৃষ্টি- 
স্তীক্ষতেজাঃ (সায়ণ) 
তিখামন্যু (তরি) তিগঃ মনধ ধর্ত। ১ উগ্রক্রোধক, ধিনি অতি" 
শয়ক্রোী। (পুং) ২ মহাদেব । 
“অহশ্চরোনক্তচরস্তিগ্মন্তাঃ জুবচ্চসঃ” ( ভারত ১৩।১৭1৪৬ ) 
তিগ্মরশ্মি (পুং) তিগা। রশ্মায়ো যন্ত । ১ র্যা । (জি) ২ গ্রথর- 
রশ্মিক, যাহার প্রথর রশ্মি আছে। ৩ প্রথর রশ্মি। 
তিগ্যুরুচ্‌ (তরি) তিগ্াা কৃক্‌ যন্ত। তিগ্মকুচি, তীক্ষকাস্তি 
তিগ্নবৎ (তি) তিগ-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। তীক্ষযুক্ত, অতিশয় তীক্ষ । 
তিগ্নশূঙ্গ (ত্রি) তীক্ষশূঙ্গ । “ঘ উগ্রইব শর্ধহা তিগ্শৃঙ্গে। 
ন” ( খাক্‌ ৬১৬৩৯ ) “তিগশৃঙ্গোনবংসগস্তীক্ষশূ্গ:' ( সায়ণ ) 
তিগ্মশোচিস (তরি) ভিগ্যং শোচিঃ যন্ত। তীক্ষজাল। “প্র পৃতা! , 
্তগ্রশোচিষে” ( খক্‌ ১/৭৯।১০ ) “তিগ্াশো চিষে তীক্ষজ্ঞালায়া- 
গ্য়ে'। (সায়ণ ) 
তিগ্মহেতি (তরি) তিগা! স্তীক্ষা হেতয়নোর্যস্ত বছুত্রী। তীক্ষ- 
জাল, যাহার জালা (শিখা ) অতিশন্ব তীক্ষ । “মিত্র $ষতা- 
ভিগ্মহেতে” (খক্‌ 81818 ) -“তিগ্যান্তীক্ষা হেতয়ে। জালা, যন্ত 
স তথোক্চঃ” (সায়ণ ) ব 
তিগ্নাংশু (পুং) তি! অংশবো ঘন্তা।। ১ সর্যা । "তিগ্যাং গুরস্তং 
গত” (জয়দেব ) (তরি) ২ প্রথরকিরণযুক্ত | ৩ গ্রথয় কিরণ। 


ুশ্ট। উ৭ ১১৪৫)। ১ তীক্ষ। হতীক্ষপর্শ। (বি)] তিগ্মাত্বন্‌ (পু) উ্ধের পুত এক রাষমীকুমার। 


৪১৬ রঙ এ 


টি, 


তিগ্নানীক (তরি) তিগ্রং তীক্ষং অনীকং যন্ত। তীক্ষমুখ, 
তীক্ষতেজা॥ “তিগ্ানীকং স্বযশসং* ( খক্‌ ১/৯৫২ ) “তিগ্মা- 
নীকং তীক্ষমুখং তীক্ষতেজসং ৷ তিজ-নিশানে (যুজিক্চিভিজাং 
কুত্বং চ। উপ. ১১৪৫) ইতি মক, অনপ্রাণণৈ আঅনিদৃশিভ্যাং 
চেতি কীনন্‌ তিগ্যং অনীকং ঘন্ত, বহুত্রীহো পূর্বপদ প্রক্কৃতি- 
স্বরত্বং'। (যায়ণ) 
তিগ্ায়ুধ (ব্রি) তিগ্রং তীক্ষং আমুধং যন্ত। তীক্ষাযুধ। “তিগ্মা- 
যুধঃ অজয়ৎ” (খক্‌ ১৩০।৩) “তিগ্মাযুধস্তীক্ষাযুধঃ (সারণ) 
তিগ্রোষু (ভরি) তীক্ষবাণ। 
*তিগ্োষব আফুধ” (খক্‌ ১০৮৫১) “তিগ্মেষবস্তীক্ষবাণাঃ+ (সায়ণ) 
তিঙ্গড়ী (দেশজ) ১ বুক্ষভেদ। (১০৮8119 7100059 ) ২ 
খগুল্সবিশেষ। (96180 (070)01:052 ) 
তিজারা, আলবার রাজ্যের একটা সহর ও তহসীলের নাম। 
আলবার নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা* 
২৭* ৫৫৫৮০ উ£ ও দ্রাঘি* ৭৬" ৫৮৩৮ পৃঃ । এখান হইতে 
রাজপুতান! মালব রেলওয়ের খৈরতাল &্েশন অতি 
নিকট; উতভগ্জের মধ্যে পাক! বাস্তা আছে। এই তহসীলের 
অধিকারী মিও, মাল্লী ও খাঁজাদাগণ। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ও 
কাগজ প্রস্তুত এখানকার লোকদিগের প্রধান উপজীবিকা। 
এই সহর মেবাত রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। তেঙ্পাল নামে 
এই বাক্তি এই সহরের গ্রতিষ্ঠাতা। তহনীলের পরিমাণ 
২৫৭ বর্গমাইল। 
তিস্গুদ (পুং) লভাবিশেক। ভিঙ়্ী। 
(তিজরতী ( আরবী) ব্যবসায়। এদেশে প্রধানতঃ টাকা ধার 
দেওয়। ব্যবমা। 
তিজারৎ ( আরবী ) ব্যবসা, বাঁণিজা । 
তিজিন (পুং ) তিজ-ইনচ. কিচ্চ। চন্ত্র। 
তিজিল (পু) তেজয়তি তীক্ষীকরোতি, তিজ.ইলচু (তিজ- 
খুপাদিভাঃ কি্। উপ. ১৫৭) ১ চন্দ্র। ২ রাক্ষন। 
(সংক্ষিপ্ুসার উপাদিবৃত্তি ) 
(তিজেল ( দেশজ ) ব্যঞ্জনাদি তরকারি রীধিবার মৃৎ্পাত্র। 
তিন্টী(ত্ত্রী) তরিবৃত্, তেউড়ী। (শব্চ*) 
তিনিশ (পুং ) তিক্কবৃক্ষ; লোগ্রক্রম। 
পন্ঞরোধাস্বখথতিতকহরিজ্রময়োঃ।” (কাত্যা* শ্রৌ" ২১৩২৯) 
“ভিন্বকম্তিণিশ$? (কর্ক) 
তিড়িংমিড়িং (দেশজ ) লল্প বম্, বগা ধড়ফড় করণ 
তিড়িংবিড়িং [ ভিড়িংমিড়িং দেখ। ] 
'তিত (দেশজ )৯ তিজ্জ, কটু। ২ সিজ, ভিজ 
টান দেশজ সী রা কন্দ তেদ। 
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ভিতউ (পুং) তন্ভস্তে ভৃষ্টঘবা অত্রেতি তন-ডউ (তনোতে 


তিতিক্ষ। 


উঃ সন্বচ্চ । উপ. ৫1৫২) ১ চালনী। লঙ্ছিদ্র বংশনির্শিত 
পাত্রবিশেষ | 
“লক্ত,মিব তিতউণ! পুনস্তো! গত্রধার1 1” (খাকু ১০1৭১।২) 
ন্শূর্ণবৎ দোষমুৎস্থজ্য গুণং গৃহুস্তি সাধবঃ। 
দোষগ্রাহী গুণত্যাগী অসাধুস্তিতউর্ষথা ॥” (উদ্ভট) 
কাহার কাহারও মতে এই শব্ধ ব্লীবলিঙ । 
“ক্ষুদরচ্ছিদ্রঘমোপেতং চালনং তিতউ স্থতং 1”? 
২ছত্র। (উজ্জল) 
তিতধু'ছুল (দেশ) তিজধুছুল ফল। 
তিতন ( দেশজ ) ভিজান, আর্জকরণ। 
তিতপাট (দেশজ) তিক্ত কোষ্টা শাক। তিক্তপাট দ্বারা 
নালিতা৷ প্রস্তত হয়। 
ভিতপু*ঠী ( দেশ ) ভি পু'ঠীমাছ। 
তিতর ( দেশজ ) তিত্তিরি পক্ষী । 
তিতলাউ (দেশজ ) তিক্ত অলাবু। 
তিত। ( দেশজ ) তিক্ত, কটু। 
তিতাল্লিশ ( দেশজ ) ত্রিচত্বারিংশত। 
তিতিক্ষ (ব্রি) ভিজ-্বার্থে সন্তঅচ্‌। ১ শীতোধাদি ছন্ঘসহন- 
শীল। যাঁহার! শীত গ্রী্ম সমানভাবে সহ করিতে পারে । 
২ খধিভেদ। তশ্ত গোত্রাপতাং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্‌। তৈতিক্ষ্য, 
& গোত্রের যুব অপত্য। যএন্তত্বাৎ ফক্‌। তৈতিক্ষায়ণ, 
ধঁ গোত্রজাত যুব| অপত্য। 
তিতিক্ষ! (স্ত্রী) ভিতিক্ষ-অ-টাপ্‌। ১ সামা, ক্ষান্তি, সহিষুুত! । 
২ লীতোষ্ণাদি ছ্ন্বমহন। মুমুক্ষুব্যক্তি শম, দম প্রভৃতি যট 
সম্পত্তি লইয়। মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিতিক্ষ! ঘট্‌ সম্পত্তির 
মধ্যে একটা । 
*তিতিক্ষ। শ্রীতোষ্াদিঘন্দসহিষুতা |” (বেদাস্তমা” ) 
শীতোষ্াদি সহনের নাম তিতিক্ষা, সুসুক্ষু প্রথমে শম» 
দম ও উপরতি সাধন করিতে. পারিলে তিতিক্ষা সাধন 
করিবে। শম, দম সাধিত না হইলে তিতিক্ষা! সাধিত হইতে 
পারে না) 
সহনং সর্বাছুঃখানামগ্রতীকা রপূর্ববকং। 
চিন্তা বিলাপরহিতং স। তিতিক্ষা নিগপ্ভতে ॥” (বিবেকচুড়া”) 
অগ্রতীকারপূর্বক চিন্তা ও বিলাপ রহিত হইয়। সকল 
প্রকার ছুঃখের সহনই তিতিক্ষা। খন তিতিক্ষা। সাধিত 
হইবে, তখন সুখে হৃদয় উদ্বেলিত ও ছুঃখে সন্তপ্ড হইবে না 
_ তখন স্থথ ছুঃখ ও মোহ অন্তঃকরণকে কোন প্রকারে কু 
করিতে পারিবে ন। 1৮0 
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তিতুমীর 
তিতিক্ষিত (হি) তিতিক্ষা সঞ্জাত! অন্ত তারকাদদিত্বাৎ 
ইতচ্‌। ক্ষান্ত, সহিষুঃ। 
'তিতিক্ষু (তি) তিতিক্ষ-উ (সনাশংসতিক্ষউঃ। পা! ৩২/১৬৮) 
ক্ষমাশীল, ক্ষান্ত, সহিষু', ভিতিক্ষাণীল। 

*শাস্তে দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবান্‌ সমাহিতো! তৃত্বা 
আস্মান্তাত্মানমবলোকয়েৎ” (বেদীস্তসা" ধৃত শ্রুতি) শাস্ত, দাস্ত, 
উপরত ও তিতিক্ষুবাক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত চিত্ত হইয়া 
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিয়া থাকেন। 

২ পুরুবংশীক্ম মহামনার পুত্র। (হরিবংশ ৩১২১) 

তিতিভ (পুং) তিতীতি শব্েন তণতি তণণ্ড। ই্জগোপ- 
কীট, খগ্যোত।- 

তিতির (পুং স্ত্রী) তিত্তিরি পৃষোদরাঁদিত্বাৎ সাধুঃ । তিস্বিরি 
পক্ষী। (রাজনি*) 

তিতিল (ক্লী) তিলতি ন্গিহাতি তিল বাহুলকাৎক দ্বিদ্বঞ্চ। 
১ নদক, নাদা, মৃগ্য়পান্রতেদ । ২ তৈতিলকরণ। ৩ তিল- 
পিপ্লট। (অজয়) 

. তিতুমীর, জেলা চবিষশ পরগণায় বাহুড়িয়া থানার অন্তর্গত 

হায়দরপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। হায়দরপুর বঙ্গ 

মধ্য-রেধীপথের গোবরডাজ| ষ্টেসন হুইতে প্রান্ম ৪ করোশ 

দক্ষিণপূর্কে এবং ইছামত্তী নদী হইতেও প্রায় ২ ক্রোশ 

দুরে কবস্থিত। গ্রামখানিতে কেবল মুসলমানের বাস। 

অষ্টারশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৮২ ৃষ্টান্দে) তিতু' ভূমিষ্ঠ 

হুইয়াছিল। তখনও ইংরাজ-গ্রতুত্ বাঙ্গালায় বন্ধমূল হয় নাই । 

তখন চোর ভাকাইতের উপজ্রবে দেশের লোক জালাতন। 


সবলের অত্যাচারে দুর্ধবলের বাঁ কর! ভার। তখন জমিদার- 


শেমীও বিশেষ প্রবল এবং প্রজার উপর তাহাদিগের 
একাধিগত্য । 
বাল্যকাল হইতে তিতু নিজধর্টের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ছিল। 
নিজ ধর্মে যেমন অন্থুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও 
ততোধিক মমতা ছিল। এখনকার মত পল্গীবাসিদিগের 
তখন দেশের সংবাদ জানিবার উপায় ছিল না। তথাপি 
_ক্ঞোনেক খবর তাহার জানিতে পারিত। টিপু সুলতানের 
রাজস্ব ও শাহ আলমের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ে তিতুমীর নিতান্ত 
ব্যথিত হুইয়াছিল। যাহা হউক যৌবনে তিতু শাস্তস্বভাব 
 শ্বহস্থের স্যায় বিষয়কর্্ম করিয়! পরিবার প্রতিপালন করিয়া 
২ ক্রমে তাহার পুত্র হইল। , 
ই 
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তিভূমীর 


আইসে ও নূতন মত প্রচার করিতে তাহার অভিলাষ জন্মে। 
তখন বাঙ্গালার মুদলমানের! হিন্দুর স্টায়ই চলিত। জোলা, 
নিকারী, পটুয়া, বাগ্ধকর প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায় পূর্বে 
হিন্দুই ছিল। আজও তাহাদের নাম হিন্দু রহিয়াছে। 
তাহার! যে অনেকটা হিন্দুর গ্তায় চলিবে ইহা তীর্ঘগ্রত্যাগত 
তিতূমীরের সহা হইল না। তিতু মুসলমানদিগকে সত্যধ্শব 
শিক্ষ! দিতে চেষ্টা করিল, দেশস্থ সকল মুলমানকেই তাহার 
মতে আনিতে উদেঘাগী হইল। কিন্তু সন্্রাস্ত সুনলমানের। 
কেহুই তাহার মতান্বর্ী হইল ন|। কেবল কতকগুলি ভোলা! 
জাতীয় লোক তাহারা উপদেশ বাক্যে আক্ষ্ঠ হইল। - তিতু 
নিজ শিষ্যদিগকে দাড়ি রাখিতে বলিল। তাহারা পর্ধেোপ- 
লক্ষে ব। পুত্রকন্ঠার বিবাহে বাদ্যোদ্যম করিবে না, টাক। 
কর্জ দিয়! সুদ লইবে না, কাছ! দিয়া কাপড় পরিবে ন। 
ইত্যার্দি অনেক আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। 
ক্রমে রাত্রিতে তিতুর বাটাতে এই সকল লোকেন্ সমাগম 
হইতে লাগিল। এই সময়ে একজন ফকির আসিয়া! তিতু- 
মীরের সহায় হইল। সে অনেক কেরামত দেখাইয়া! অজ্ঞ 
জোলাদিগকে বশীভূত রুরিয়া ফেলিল। ভোলার! আর বন্তর- 
বয়ন প্রভৃতি কার্যে মনোযোগ দেয় না-_পরিবারাদির যদ্ব 
লয় না_-কেবল তিতুমীর ও ফকিরের নিকট থাকে। ইহাতে 
অন্ান্ত মুসলমানেরা শন্ষিত হইল এবং এই বিষয় নিকটবব্তঁ 
পু'ড়াগ্রামের জমিদার ক্ৃষ্ণদেব রায়ের নিকট জানাইল। মে 
সকল জোল! তিতুমীরের মতান্থসারে চলিতেছিল, তাহাদের 
আত্মীয়েরাও উক্ত জমিদার রায়মহাশয়ের শরণাপয় হইল। 
রায়মহাশয় জোলাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া অবসর মত 
ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে বলিলেন এবং তাহার কথা ন! শুনিলে 
তাহাদের বিশেষ শাস্তি দিবেন অর্থাৎ দাড়ি গ্রতি পাঁচসির| 
কর লইবেন এই ভয্ব দেখাইলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত 
হইল। এ কথা তিতুমীরের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিতু* 
রাগে জধিয়। উঠিল। বিধর্মী হিন্দুদিগকে বল প্রয়োগ দ্বার 
স্বমতে আনিবার আদেশ করিল। প্রথমতঃ খাসপুরের যে 
সনান্ত মুসলমান তিতুর বিরুদ্ধে ,মিদ্রকে উত্তেজিত করিয়া 
ছিল, তাহারই বাড়ী লুঠ করিল। তাহার কন্টাকে বলপুর্বক 
লইয়! গিয়। ধর্্মনাশ করিল। ১৮৩১ খুষ্টাঙ্দে নবেস্বর মাসে 
এই ঘটনা! ঘটে । 

অতঃপর ঠা আজমণ করিয়া জমিদারকে জন করা তিছু- 
মীরের প্রতিজ্ঞ! হইল । যে রাতে খাসগুর বষিত হয, তাহার 
পরদিন প্রাতেই ইঞ্ীতী পার হইস্সা তিতুর অঙ্জচরেরা পড়া 


জন করিগ। পু়ায় সেদিন বারা পুজা। কার্তবী 





পূর্ণিমার পর্নদিন। তদ্পলক্ষে যাত্রা হইতেছিল। তিতু্ীর 
আনিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ল্নেকজন সকলই 
পলাইল। কেবলমাত্র পুরোহিত তখন পৃজাকার্্য ব্যস্ত ছিলেন, 
কাজেই পলায়ন করেন নাই। তিতু বারয়ারিতলার আসিয়াই 
একটী গোহতা। করিল। পুরোহিত মে দৃশ্ঠ সহিতে পারিলেন 
না। দেবীর হস্তস্থিত খড়গ লইয় হত্যাকারী মুসলমানদিগকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অধিক লোক কর্তৃক 
আক্রান্ত হইস্জা নিজেও হত হইলেন । ইত্যবসরে জমিদার 
বাবুদিগের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে বাধা দিতে প্রাস্তুত- 
হুইল, তাহাদিগকে পরাভব করা বহজ হইবে না দেখিয়! 
তিতু গ্রত্যাগমনের আদেশ করিল। কিন্তু যাইবার সময় 
দেবীমন্দিরে গোমাংস টাঙ্গাইয়! অপবিত্র করিতে ভুলে নাই। 
হাইবার পথে দুজন ব্রাঙ্মণকে পাইয়া ঠাহাদেরও মুখে নিষিদ্ধ 
মাংস দিয়াছিল। 

এই ঘকল কথ বারাসতের জয়নেন্ট-মাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
ফাণে উঠিল। তখন বারামত জেল! ছিল। এক কদঙ্ব- 
গাছীতে থানা । বসিরহাটে তখন মহকুম! বা বাছুড়িগ্জাতে 
থানা হক্ধনাই। কেবল গোবরডাঙ্গায় থান! ছিল, কিন্তু উক্ত 
স্থান নদীয়াজেলার অধীন ছিল । মাঞিষ্টরে-সাহেক এই সংবাদ 
পাইয়! কন্বগাীর দারোগাকে তদন্তে পাঠাইলেন। দারোগা! 
জাতিতে ব্রাঙ্ষণ, তাহার উপাধি চট্টোপাধ্যায় ছিল। নিবাম 
নৈহাটার নিকট। তিনি প্রায় দেড়শত বরকন্দাজ ও চৌকী- 
দার লইয়। আসিলেন এবং কৌশলে তিতুকে ধরিতে গিয়। 
কথেকজন অন্ধুচরের সহিত প্রাণ হারাইলেন। তখন তিতুর 
প্র ৫*০/৬** শত লোক আজ্ঞাবহ হইগ্নাছে এবং প্রতিদিন 
তাহার দলপুষ্টি হইতেছে। দারোগাকে হুতা'করার পর 
তিতুর মস্তিষ্ক আরও বিকৃত,হুইল এবং আপনাকে সসাগর! 
ভারতের অদ্ধিতীগ্ন অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা! করিল । গোবর" 


* ডাঙ্গ৷ ও টাকীর জমিদারদিগের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল 


ঞ্পি 


এবং তিতুর আধিপত্য স্বীকার না করিলে ও কর ন| পাঠা- 
ইলে তাহাদের মাথ। কাটিয়া ফেলিবে এরূপ ভয় দেখাইল। 
ভাবতে ইংরাজ বার্জাত্থের ক্লবসান হুইল বলি! তাহার অন্তু" 
চরের! স্পর্ধা করিতে লাগিল। তিতুর পরামশদাতা সেই 
ফকির ইংরাঁজের গোলাগুলি সব খাইয়া ফেলিবে তাহাদের 
এক্ধপ বিশ্বাধও জন্মিয়াছিল, তিতুও প্রাণপণে সেই বিশ্বাস 
বন্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, নিজ অন্থচরদিগকে নিরা- 
পদ স্থানে ঝাখিবার অন্ত তিতু একটা বাশের কেল্লাও 
তৈষ্কার করিতে লাঁগিল। বীশবেড়িয়। নামক গ্রামে এই 


, কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটা আসকাননের চতুর্দিকে 
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তিতুমীর 


গড় কাটিয়া! বাঁশ পুতিয়। সকল দিক্‌ ঘেবিপ্স! ছিল তাহারই 
মধ্যে তিতু অনুচরদিগের, মহিত রা্রিবাপন করিত, সেইখানেই 
তাহার দরবার হইত-।. 

এই সকল খানা নিকটবর্তী গ্রামের লোক পির 
আতঙ্কিত হইয়াছিল যে সকল স্থান ত্যাগ করিয্। যাইতে 
লাগিল, অনেকে যাইয়। টাকীতে জাশ্রয় লইল এবং কত্তক 
লোক গোবরডাঙ্গায় ধাইয়! অবস্থিতি করিতে লাগিল । কিন্তু 
গোবরডাঙ্গ প্রভৃতি স্থানের লোকও নিঃশফভাবে রাত্রিযাপন 
করিতে পারিত না। যমুনার দক্ষিণকুলবন্তী সকল লোকই 
গ্রাম ছাড়িয়াছিল। গোবরডাঙ্জার লোকও ঘাটে নৌকা গ্রস্তত 
রাখিক্াছিল, বিপদের সুচনা! দেখিলেই নৌক। করিয়া পলা- 
ইবে। কিন্ত এসমক্স কালীগ্রসন্ন সুখোপাধ্যান্স গোবরডাঙ্ার 
জমিদার ছিলেন। তাহার প্রতাপ বিলক্ষণ ছিল, তাহাতে 
ত্রাহার বন্ধু লাটুবাবু তাহার সাহাধ্যের জন্তট কলিকাতা! 
হুইতে ২ শত হাবণী পাঠাইয়াছিলেন। তাহার নিজেরও ৩1৪ 
শত লাঠিগাল, পাইক ও কয়েকট। হৃস্তী সর্বদ। প্রস্তুত ছিল) 
কাজেই তিতু গোবরডাঙ্গ! আক্রমণ করিয়। তাহার আধিকার 
বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালী প্রসন্ন বাবুর সুন্দরী 
জোট দ্রীকে নিকা! করিতে, উক্তবাবুর কালীমন্দিরে গোহতা। 
করিতে এবং ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের নিক। দিয়া তাহাদের 
হাতে বাপঞ্জনাদি থাইতে তাহার নিতান্ত ইচ্ছা! জন্মিয়াছিল 
এবং কালীগ্রসন্ন বাবুকে পত্রদ্ধার মনোভাবও জানিতে 
দিয়াছিল। ৃ 

কালীপ্রসন্ন বাবুর চেষ্াক্ম মোল্লাহাট কুঠির ম্যানেজার 
ডেবিস্‌ সাহেব 'প্লায় ২ শত লাঠিগ্াল ও শড়কিওয়ারা! লইয়া 
উক্য করিয়া তিতুকে আক্রমণ করিতে গিম্সাছিলেন ॥ কিন্ত 
পূর্বে সংবাদ পাইয়া তিতু প্রস্তত ছিল। সাহেব নিকটস্থ 
হইলে তিতু সাহেবের লোকজনকে আক্রমণ করিল ॥ সাহে- 
বের বজর! টানিয়! ডাঙ্গীয় তুলিল ও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 
সাহেব কোন গতিকে পলাইয়! আত্মরক্ষা! করিলেন। সাহে- 
বের লৌকজন অনেক হত ও আহত হুইল। কতকাংশ 
গোবর! গোবিন্দপুরে যাইয়া আশ্রদ়্ গ্রহণ করিল, এইন্থত্রে . 
ই গ্রামের রায়মহাশয্মদিগের সহিত তিতুমীরের বিবাদ 
বাধিল। তিতু প্রায় পাচশত লোক লইয়া এ গ্রাম আক্রমণ 
করিল। রায়মহাশয়েরাও গ্রাস্তত ছিলেন তাহারাও স্বদলে 
আসিয়া তিতুর অগ্চরদিগকে বাধা দিলেন। বিদ্রোহীদের 
কতকাংশ নদী পার হইয়৷ কুলে উঠিয়াছিল, অপর সকলে 
রা হইতেছিল এই সময়ে বিবাদ বাধে। 4০৪৭৭ 


ভিভূমীর 
ক্ষভকাংশ নদীতে ডূবিগা মরিল। ইছামভী নদী লালবর্ণ 
হুইগ্া গেল। তিতুও কোন গতিকে নদী পার হইয়া প্াণ- 
রক্ষা করিল। সে এই লড়াইয়ে এতদুর বিপরগ্রস্ত হইয়াছিল 
হে তাহাকে জীয়ন্ত দেখিস! তাহার অন্গচরেরা তাহাকে ঈশ্বর- 
প্রেরিত নে করিল। কেহ কেহ বলিল তাহার! তিতুকে 
সুগভীর ও কুন্তীরপূর্ণ ইছামতী টিয়া পার হইতে দেখি- 
স্মাছে। ঘাহা! হউক তাহার অন্ুচরদিগের সাহুগ ন| কথিয়] 
খরং বদ্ধিত হুইয়াছিল। কিন্তু যে সাহসী রায়মহাশয়ের জন্ত 
তিতু পরাজিত হইয়াছিল তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইরা- | 
'ছিজেন এবং তাহাতেই ভাহার বৃত্যু ঘটে। 
অতঃপর তিভুমীর যে কয়দিন বাদশাহী করিয়াছিল, সে 
সময় আর অন্ত গ্রাম আক্রমণ করে নাই। অবসরও পায় 
নাই। কদস্বগাছি থানার দারোগা নিহত হইলে বারামতে 
জয়েন্ট-সাহেব নিশ্চেষ্ট ছিলেন ন1। তিনি গবর্মেন্টকে রিপোর্ট 
করিয়! উপযুক্ত সৈশ্যদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। নানাস্থান 
হইতে গবর্মেন্টের নিকট আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল । গবর্ষেন্ট 
মনে করিতে পারেন নাই যে অন্ত্রশস্ত্রবিহীন কয়েকশত 
ডাধালোৌককে নিরম্ত করিতে সৈন্যদলের প্রয়োজন হুইবে। | 
লেইজন্/ পুনরাগ্ক কয়েকশত চৌকীদার, বরকন্দাজ, কয়েক- 
জন অনিমনমিত সৈম্ঠ ও ৪ জন গোর! অশ্বারোহী বারাসতের 
লাভীরের অধীনে পাঠাইলেন। ইহারাও বিশেষ কিছু 
করিয়া! উঠিতে পারিল না । একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও 
আরও কয়েকজন সিপাহী হত হুইল, তিতুমীরের দলে তখন 
সহশ্াধিক লোক 'জমিয়াছে ও নিতাই জমিতেছে। সকলেই 
জয়দৃপ্ত) লাটা, শড়কি, কান্ডে, কুঠার লইয়া ইংরাজ প্রভূতার 
মূলোৎপাটন করিতে তাহারা অভিলাহী। তাহারা নিকটবর্তী | 
গ্রামের মুঘলমানদিগের গোল! লুচি খাগ্ভসংস্থান করিতেছে । 
হিন্দু প্রভৃতি বিধন্্মীদিগকে সত্যধর্শের আলোকে আনিবার জন্য 
বথাপাধা চেষ্টা করিতেছে: এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরান্নগৃহীত 
বলিয়! বিশ্বাস করিতেছে । তাহাদের মন্তত! এতদূর বৃদ্ধি পাই- 
ঘাছে যে গোলাগুলিতে তাহাদের আঘাত লাগিবে ন! ইহাও | 
বিশ্বাস করিয়াছে । যাহা হউক অধিক দিন আর তাহাদের 
বাদশাহী রহিল না, তাহাদের মোহও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল। 
১৮৩১ খুষ্টান্দে ১৯এ নবেম্বর প্রাতে (রাত্রি থাকিতে ) 
লেপ্টেনেন্ট ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত একদল ইংরাজ সৈল্, 
একদল দেশী পদাতিক ও কতিপয় গোলন্দাঞ্জ সৈষ্ পূর্ব- 
আক হাশের কলা! ঘেরিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের ধর্ধো- 
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তিতুমীর 


কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হুইয়! এই সুশিক্ষিত ইংরাজ- 
সৈন্তের'সহিতু সগ্ুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। পূর্বাদিন তাহার! 
যে সকল ইংরাজসৈষ্ঠ নষ্ট করিয়াছি তাহাদের মৃতদেহ 
বাশের কেল্লার বাহিরে জযচিন্বন্ববূপ দ্বাখিক্মাছিল। 

এতগুলি লোকের প্রাণনাশ কর! লেপ্টেনাণ্ট ইয়ার্টের 
ইচ্ছা ছিলনা । তজ্জন্ত তিতুমীরকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া 
পাঠাইগ্াছিলেন। কিন্তু তিতু তাহার দূতকে সংহার করিল । 
সেনাপতি অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে ভগ্ন দেখাইবার জন্য 
কামানের ফাঁক1 আওয়াজ করিলেন। ইতি পূর্বেই বাশের- 
কেল্লার চ!রিকোণে চারিট! কামান সক্ষিত হইয়াছিল, এখন 
তাহা হইতে ফাঁকা আওয়াজ হইতে দেখিয়া মুসলমানেরা 
মনে করিল বাস্তবিকই ফকির গোলা খাইয়। ফেলিগসাছে 
এৰং সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়! উঠিল “হজরত গোল! 
খা ডাল” এবং সকলে বাহির হইগা ইংরাজটসন্ত আক্রমণ 
করিতে উদ্যোগী হইল । তখন বাঁধা হইয1 সেনাপতি সৈন্ত- 
দিগকে গোলাগুলি চালাইবার অনুমতি দিলেন। কামানের 
গোলায় বাশের কেন্প। ভূমিসাৎ হইল । তিতুমীর প্রভৃতি 
কেল্লার মধোই গ্রাণত্যাগ করিল, তাহার ভাগিনেয় ও সেনা- 
পতি নসিরদ্দি সাড়ে তিনশত বিদ্রোহীর সহিত বন্দী হইল। 
অবশিষ্ট সকলে যে যেমন পাইল পলাইল। কিন্তু ইংরাজসৈস্ত 
এই হতভাগাদের অনুসরণ করিয়া পশুপক্ষীর স্তায় বধ করিতে 
লাগিল। কেহুবা প্রাণভয়ে বাঁশবনে কেহবা আত্রবক্ষে আশ্রয় 
লইয়াছিল। অনুসরণকারী ইংরাজসৈম্ত তদবস্থাতেই তাহা" 
দিগকে সংহার করিল। এইরূপে ৪৫ শত নিরক্ষর লোকের 
জীবলীল! সাঙ্গ হইল। বারাসতে বন্দীগণের বিচার ভইগ্সা- 
ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ননিরদ্দি ৪ আরও দেড়শত লোকের 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হইগ়াছিল। এই ঘটনার পর সরাওয়ালা- 
দিগকে অনেক নির্ধ্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, সকলই 
দাড়ি ফেলিয়! হিন্দু সাতে বাঁধা হইয্াছিল। পরামাণিক- 
দের প্রতি দাড়ী ক্ষৌরী করিতে ১২ টাকা, ১।* পাচসিকা! 
রোজগার হইয়্াছিল। নিয়োদ্ুত গীতাংশ হইতে বুধাইবে 
সরাওয়ালাদের কিরূপ দুরবস্থা! ঘটিয়াছিল'_ ঃ 
“ভোলানী উঠিয়! বলে উঠরে জোলা ঝাট। 
হাজামবাড়ী গিয়া শীঘ্র গোপদাড়ি কাট ॥ 
তিভুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কম, এ 
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়। 
এসেছে রাঙ্গা গোরা, উদ্দিপরা, ব্যাতের টোপ মাথায় ॥ 
এরা মারছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরোৎগুলি মানলে না । 
সারলে ইংরাজে মামু এবার আর জানে রাখলে না ॥৮ 


এ চা 
পি 








তিতুমীরের বিদ্রোহ হইতে--”গোলা! খা ডালা” ও পতিতু- 
মীরের বাদসাই” (অনগিনের শ্রতুস্) প্রবান্ বাক্যে দঁড়া- 
ইয়্াছে । (17401075 180180 10955915000 ও 5581501051 
4১০. 24 1৯০1৫18) ট00418. 890৫ 7৩95079 দ্রষ্টব্য ।) 
তিতো! (দেশজ ) তিক্ত, কটু। 
তিত্টার| (দেশজ) লতাভেদ । (০95০8118 87668) 
তিত্তির পুং) তিতি ইতি শব্ধং রাতি দূদাতি বাঁক ।১ তিত্তির 
পক্ষী। ২ তিত্তটীরাবৃগ্ষ। ্তরিয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ্‌। 
তিত্তিরি (পুং) তিত্তি ইতি শব্দং রৌতি কু-ডি। পক্ষীভেদ । 
পর্ধ্যাকস__তৈত্তির, যাছুযৌদর, তিত্তির, কপিঞ্জল, লঘুমাংস, 
খরকোণ, চিত্রপক্ষ, তিতির, বদস্তগৌর। ইহার 
মাংসগুণ কুচ্য, লঘু বীর্ধ্যবগগ্রদ, কথায়, মধুর, শীত, 
ভিদোষশমন। (রাজনি') তিত্তিরি ছুইগ্রকার কক ও 
গৌর। ক্ৃষ্চবর্ণ তিছ্িরিকে কৃষ্ণতিত্ভিরি এবং চিত্র বিচি 
তিত্তিরিকে গৌরতিভ্তিরি বল! যায়। তিত্তিরি বলকারক, 
ধারক এবং হিকা, ভ্রিদোষ, শ্বাস, কাঁস 'ও জরনাশক। 
গৌরতিত্তিরি উহা। অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র*) 
২ করতিবিশেষের শাখা, তৈত্তিরীয়শাখা। ৩ নাগ বিশেষ । 
পকুষুদঃ কুমুদাখাশ্চ তিত্তিরির্লিকস্তথা ।” (ভার* ১৩৫১৫) 
৪ মুনিগণভেদ। এই মুনিগণ তিতিরি বূপধারণ করিয়া যাজ্ঞ- 
বন্ধাতাক্ত যু: গ্রহণ করিয়াছিলেন । ভাগবতে ইহাদের বিষয় 
এই একার লিখিত আছে, যভূর্বেদসংহিতাখোতা বৈশম্পায়নের 
শিষ্গণের নাম অধ্বঘু্য আর ব্রন্ষহত্যাজনিত পাপক্ষয় সাধন 
্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রত আচরণ করাতে তাহাদিগের অপর 
এক নাম হুয় চরক। এ ব্রতাচগ়ণকাঁলে যাঁজ্ঞবন্ক্য নামক 
তাঁহার অন্ত এক শিষ্য কহিলেন, ভগবন্‌ এই অন্ঞসার শিষ্য 
গণের আচরিত ব্রত দ্বারা আপনার কি হইবে? আমি 
ইহ! হইতে স্থুছুশ্চর ব্রতাচরণ কক্িয়া আপনার গাপক্ষয 
করিব। ইহা! গুনিষ্মা তাহার গুরু বৈশন্পায়ন ক্রোধে অধীর 
হইয়! কহিলেন, “যাক্জবন্য তুমি আমার শিষ্ু হইয়া ব্রাঙ্মণ- 
গণের অবমাননা! কর। অতএব তুমি আমার নিকট যাহা 
অধাক্নন করিয়াছ, হজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া এ স্থান হইতে 
দুর হও9।' তখন দেবরাতপুতর যাজ্জবন্ধ্য অধীত যজুঃ বমন 
করিয়া, তৃখা হইতে প্রস্থান, করিলেন। অনন্তর মুনিগণ 
মেই উদগীর্ণ বনুর্থণকে দেখিতে পাইলেন এবং খাবিগণ 
তথদিযয়ে লোলুপ হইয়া“তিত্িরিক্গ ধারণ করিয়া সেই যু 
,.. শিণকে উদর কজিলেন। তদরধু সেই রম বদুশাখার 
+.. নাম তৈত্তিরীয় হইল। (ভাগ* ১২৬।৫৪-৫৮) 
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. * তিত্িরিক (দু) তি কন্‌। [ ভিত্তির দেখ]: 
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কারা? ও প্রি এজ 


০ 


তিত্তিরীক (ক্লী) তিদ্ভিরেঃ পক্ষদাহেন জাতং তিত্তিরি-বাহুল- 

কাৎ ইক তিত্তিরিপক্গীগ পক্ষ দণ্্বারা জাত অগ্জনবিশেষ। 
“অঞ্জনং তিত্তিরীকঞ্চ নলদং পত্রসুৎপলং ।* (নু) 
কেহ কেহ তিস্তিডীক এইন্ধপ পাঠান্তর শ্বীকার করেন, 

তাহাদের মতে দগ্চতিস্তিড়ীক জাত অঞ্জনবিশেষ । 

তিথ (খুং) তেনক্ধতি তিজ-যক্‌ ( তিপৃষ্ঠগুখযুখণ্ো খাঃ। 
উ৭্‌ ২1১২) ১ অগ্ি। ২ কাম। ৩ কাল। ৪ গ্রানুটুকাল। 

তিথি (পুংস্ত্রী) অততীতি অত-সাতত্যগমনে অত-ইথিন্‌। 
১ পঞ্চদশ চন্দ্রকল! ক্রিগ্ারূপ প্রতিপদাদি। ২ অমাবস্তা হইতে 
পৌণমানী পথ্যন্ত ও পৌর্ণমানী হইতে অমাবস্ত পর্যন্ত শশি- 
কলার নাম তিথি * | যে কালবিশেষ ক্ষীয়মান ক! বদ্ধমান 
চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, সেই কাল বিশেষের নামই তিথি। 
আধারস্বর্ূপা যে মহামায়া যিনি দেহীদিগের দেহধারিণী হ্‌ইয়1 
সংসন্থিত। আছেন এবং যিনি চষ্ত্রমগ্ুলের যোড়শভাগ পরিমিত 
চন্দ্রের দেহধারিনী অমানায়ী ও মহাকল! নামে বিখ্যাত, 
নিত্যা। ও ক্ষয়োদগরহিতা তাহার নামও তিথি। এইবূপ তিথি 
ছুই ভাগে বিতক্ত-শুক্লা ও কৃষ্ণা । অমাবন্তার পার গ্রতিগ্‌ 
হইতে পূর্ণিমা পর্যাস্ত পঞ্চদশ দিবসে এক এক গঞ্ষ হয়। এই 
গ্রকার ভেদে চন্দ্রের ত্রাসবুদ্ধি হইয়া থাকে । স্মার্ভভটটাচা্ধ্য 
এইরূপ লিখিয়াছেন (বৃদ্ধিকরঃ শুরু: কৃষ্ণচন্দ্র ্ষয়াত্মকঃ ) 
যে পঞ্চদশ দিবসে চন্দ্রবৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুরু ও যে পঞ্চদশ 
দিবসে চন্্ের হাস হয় তাহাকে কৃষ্ণপৃক্ষ বলে। চান্র্রমাসে 
প্রথমে গুরু পরে কৃষ্ণ ব্যবহৃত হয়। সকল তিথিরই প্রায় 
৬০ দণ্ড পরিমাণ। ক্ুর্যামগ্ুল হইতে বিনিঃস্থত হুইয়! চন্দ্র 
যে ভ্রিংশস্তাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমণ করেন তাহাই 
এক এক তিথি; রাশির পরিমাণ ১৫* দও, সুতরাং তাহার 
৩* ভাগের ১২ ভাগে ৬* দণ্ড হইল, এই ৬* দণ্ডই এক এক 

_ তিথির পরিমাণ। 

যাহার নাম অমা। এবং যিনি ক্ষয়োদয়বর্জিতা, 


ঞবা, 
ঘোড়শীকল!, এই কালই তিথিসামান্ত | ঃ 


[ি১১৯:৬০১১:০৪০০৯১১১৬১০৮০৯১১-১০১১-৭--১--১০২- পা 
* “অথ তিখয়ে। দিশীকষন্তে। তনোতি বিভ্ঞারয়তি বন্ধীমানাং ক্ষীয়- 


মানাং ব। চত্রকপামেকাং বং কাজবিলেষং সা ভিখিঃ। যা খোজ 
কল তপ্ততে ইতি ভিথিঃ। বদুত্তং সিদ্ধান্তশিরোমণ 
অঙাধোড়শভাগেন দেবি প্রোক্ত। সহাকল। | 
সংস্থিত। পরমা যার! দেহিনাং দেহধারিখী॥ ২: 
অনাদি গৌর্দষান্তপ্ত। যাএব শশিন$ কজা1। : 
ভি; স্গাখাতাঃ খোড়শৈষ যয়ালনে ও... 
অর্থ সহামাকগ আধাররাপা দেহিনাং দেহখা রি সংগত যা দা চর 
মগল্ত যোড়শভাগেন পরিযিতা চতর্েহখারিজী অমাদামী মৃহাকলেতি 
আোজ। ক্ষযোদয়রহিত| িত্যা তিখিসংজিটকৰ ।” (ভিশিতন) 


1) 





তিথি 


[৭8৫] 


তিথি 


স্পা পাটা টিপা 


বধকষয়ুক্ত পঞ্চদশকলান্বপ যে কালবিভাগ তাহাই 
পঞ্চদশতিথি। এই পঞ্চদশকলা বন্ছি গ্রভৃতি পঞ্চদশদেবতা 
ক্রমে ক্রমে পান করেন। যথা--বহ্ি প্রথম কল! পান 
ফরেন, এইজন্ত তাহার নাম গ্রথম! এবং তছ্যক্ত কাল 
বিশেষের নামই প্রাতিপদ্‌। 

এই প্রকার দ্বিতীয়াি বিষস়্ে জানিতে হইবে। এইরূপে 
ক্ষলা সকল যখন গীত হয়, তখনই কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে 
প্রথমাকল!, দ্বিতীয়া কলা এবং তছাত্ক কালই গ্রাতিপদ্‌, 
দ্বিতীয়! ইত্যাদি। এইদ্ষপে খন কলা সকল চন্ত্রমগুলকে 
পুরণ করে, সেই সময়ের নাম শুক্লপক্ষ । 

চন্দ্রের প্রথম কল! অগ্নি, দ্বিতীয় কল! রবি, তৃতীয় 
বিশ্বদেব, চতুর্থ সলিলাধিপ, পঞ্চম ব্যট্কার, যী বাসব, 
সপ্তম খষি সকল, অষ্টম অজএকপাদ্‌, মবম যম, দশম 
বায়ু, একাদশ উমা, দ্বাদশ পিতৃসকল, ত্রয়োদশ কুবের, 
চতুর্দশ পণ্ডপতি ও পঞ্চদশ প্রজাপতি পান করিয়া থাকেন। 
সমস্ত কল! পীত হইলে চন্ত্রমগ্ুল আর দেখা যায় ন]। 
যে যোড়শ কল! সর্বদ|। জল মধ্যে প্রবিষ্ট হুয় এবং অমাতে 
সোম ওযধিকে প্রাপ্ত হন, ওষধিগত ও অনুগত হইলে 
গোমকল তাহা পান করে, সেই গোসভভৃত ক্ষীরসমূহ 
অমৃত স্বরূপ, দ্বিজাতি কর্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যক্জীয় অগ্নিতে হুত 
হয়, তাহাতে শশী পুনর্ধার বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিন 
দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃর্ণিমাতে পূর্ণতা লাভ করে। 

এ... সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে,চন্ত স্য্য হইতে বিনিঃস্যত হইয়া 

পূর্বদিকে গমন করে।* 

অমাবস্যার দিন শীঘ্রগামী চন্দ্র হুর্ধ্যমগ্ুলের অধঃপ্রদেশে 
ও মন্দগামী হূর্ধ্য চন্ত্রমগুলের উর্ধপ্রদেশে অবন্থিত থাকে, 
এখন দেখ! যাউক, স্থ্যে্র সমুদয় কিরণ চন্দ্রের উপরিভাগে 
পতিত হয়, নিয় ব! পার্খ কোনদিক্‌ হইতে স্ু্যকিরথ বহির্গত 
হুইতে পারে না। চন্দ্রের উপরিভাগে পতিত হইয়া সেইন্ধপ 





ক পঅর্কািনিঃহতঃ প্রাচীং যদ্যাতাহরহং শলী। 


তচ্চভ্্রমানমংশৈল্ত জেয! দ্বাদশতিত্তিথি: ॥ জয়মর্থ:। 

মূর্ধামগুল্ত অথ:পরদেশবন্তী“ শীতগামীচন্্ঃ উদ্ধপ্রদেশবভী মন্দগমী- 
সূর্ধাঃ তথ! সতি তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্্রমগুলং অনুনমনতিরিক্তং 
ূরধা মগুলন্তাধোভাগে খ্যবস্থিতং ভবতি তদ। সূরথারশ্মিভি; লাকলোনাভি- 
তৃতন্বাৎ চত্রমগুলমীবদপি ন দৃণ্ততে। উপরিতনে শী্রগতা| হু ছিনি:- 
স্ছতঃ শশী প্রাচীং যাতি। অিংশবংশোগেতরাশৌ ছাদপতির'পৈ সুর্থয- 
সুলজ্ৰা গঙ্ছতি | তথা চন্রন্ত পঞ্দশহ্‌ ভাগেহু বর্শনখোগ]; ভবতি। 
নোহং ভাগ: প্রথম: কলা ইত্তিধীয়তে । তৎকলানিপত্ভিপন্িষিত- 
ক্ষালঃ প্রতিপত্তিগির্ভংতি এবং ্িতীয়াদিববগন্তব্যং 8” (দিদ্ধান্তশিরোণি) 





হি. ১৮৭ 


ভাবেই অবস্থিত থাকে, এইক্ধপ চক্র ও সৃর্ধ্যের গতিবিশেষ » 
হেতু এবং কুর্ঘ্যরশ্মি সকল সম্পূর্ণ অভিভূত হয়, বলিয়া চক্রর- 
মণ্ডল ঈষগ্মা্রও দেখ! যায় নাঁ। পরে চত্ত্র শী্গতিদ্বারা 
হুর্যা হইতে বিনিঃস্ত হইয়! পূর্বদিকে গমন করে অর্থাৎ 
ত্রিংশৎ অংশযুক্ত ঝুশিতে ছাদশ অংশদ্ধার! স্্য্য উলজ্ঘন 
করিয়া গমন করে। অতএব এই সময় চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগে 
গ্রথমভাগ দর্শনযোগ্য হয়, হুর্য্যের কিরণ মেই প্রথমভাগ 
দিয়া বহির্গত হয়, এই জন্যই সকলে চন্দ্রের এ প্রথম 
কল৷ দেখিতে পায় এবং &ঁ কলাকেই প্রথমাকল! বলিয়| 
থাকে, &ঁ কলানিস্পত্বিপরিমিত কালই গ্রতিপদ্‌ তিথি। 
দ্বিতীয়! প্রভৃতিতে এইন্ধপ জানিতে হুইবে। 

চন্ত্র ও হ্র্য্যের গতিদ্বারা যে সময়ে কাঁলের পরিচ্ছেদ হয়, 
সেই চন্্র ও হুর্য্ের গতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া! তিথির স্বরূপ 
নির্ণ॥দ করিবে। সমগ্র নক্ষত্রে দ্বাদশটা রাশি ভোগ করে; 
৩* অংশ রাশির ভাগ হয়। চন্দ্র আদিতা হইতে বহির্গত 
হইয়া ত্রিংশৎ ভাগাত্মক রাশির দ্বাদশভাগ গমন করে, সেই 
সময় চন্দ্রমাতিথি অর্থাৎ গুরুপক্ষ হয় *। চন্দ্র নিত্রাশি- 
চক্রের মধ্যে ১৩ অংখ ১* কল! ৩৪ বিকল! ৫২ অন্থুকল। করিয়া 
পশ্চিমদিক্‌ হইতে পূর্বদিকে গমন করে। সুর্য প্রত্যহ পশ্চিম- 
দিক্‌ হইতে পূর্বদিকে ৫৯ কলা ৮ বিকল! গমন করে। এজন্ত 
চন্দ্র হুর্যয হইতে দিন দিন ১২ অংশ ১১ কল! ৪৭ বিকল! গমন 
করিলে এক এক তিথি হয়। ইহা মধ্যগতি দ্বারা সংঘটিত 
হয়। কিন্তচন্দ্র ও্ছর্য্যের শীপ্গতি ও মন্দগতি অনুসারে 
ইহার ব্যতিক্রম হইক্স! থাকে । স্ক,টগণন! দ্বার! জ্যোতির্বিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে চন্ত্র ুধ্য হইতে দ্বাদশ 
অংশ গমন করিলে এক এক তিথি হয়। এইক্সপে ৩৯৯ 
অংশ গমনদ্বার! গ্রতিপদ্‌ প্রভৃতি ্রিশটা তিথি হইয়া থাকে। 
যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে শুরু ও কৃষঃ 
পক্ষ বলে। শুরুঅষ্টমীর দিন চন্্র হূরধ্য হইতে ৯* অংশ 
পুর্বাংশে অবস্থিতি করে, এজন এ দিন অর্দচন্্র দেখা যায়। 

চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সুর্ধ্য রশ্িদ্বার| চন্দ্রের প্রকাশ 
হয়, এজন্ত চক্জ্মগুলের একদিক্‌ ক্রমাগত ১৫ দিন দীপ্তিমান্‌ 
ও অপরদিকে নিয়ত তিমিরারূত থাকে । 


* "চন্ত্ার্কগত্য। কালন্ত পরিচ্ছেদে। যদ! ভবেৎ। 

তদ। তয়োঃ গ্রবক্ষ/ামি গভিসাশ্রিত্য নির্ধ়ং & 

ভগণেন সদগ্রেণ জো! হাষশরাশয়ঃ | ্ 

ভ্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে 
আদিতাহিপ্রকৃ্ন্ত ভাগন্ছাদশকং যদ|। 

চত্রমাঃ স্ান্তদারাসতিথিরিত/ভিদী্য্ত 4” (বিক্ুধর্সোত্তর) 
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রর 


: -প্তরণিফিরণসঙ্গাদেষ পীযূষপিণ্ডো 
_দ্রিনকরদিশিলন্শ্চ্রিকাভিস্যকান্তি । 
৯. তর্দিতরদিশি বালাকুণলস্তা মল্রীঃ 
ঘটইব নিজমৃষ্িচ্ছায়ৈবাতপন্থঃ ॥* ( জ্যোভিষ ) 
চক্রের যে অংশ কুর্ঘ্যাতিসুখে অক্রস্থিতি করে, সেই সেই 
অংশ সৃর্যোর কিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা ভিন্ন চক্রের 
অপর অংশ বালান্ত্রীর কেশের স্টায় শ্তামবর্ণ থাকে। যেন্ধপ 
রৌদরস্থিত ঘট দ্বারা এক পার্থ তাহার নিজচ্ছায়ান্ধ অপ্রকাশ 
থাকে, এ স্থলেও সেইরূপ। আমরা চন্ত্রমগুলের যে 
অদ্ধাংশ দেখিতে পাই, সেই অর্ধাংশ ঘখন হুর্ধ্য কিরণদ্বারা! 
সর্্তোভাবে প্রকাশিত থাকে, তথকালে তাহাকে পূর্ণচন্্ 
লে এবং সেই দিন পৃর্ণিমা তিথি হয় । সেই উজ্জল অংশের 
ন্যুনাধিক্য অনুারে চক্্রকলার হাঁসবৃদ্ধি হয়, কাজেকাঁজেই 
- তিথিও প্রতিপদাদি সংজ্ঞাবিশিষ্ট হয়্। অমাবন্তাঁর পর শুরু 
দ্বিতীয়াতে চন্্র পশ্চিমদিকে উদয় হয় এবং প তিথি হইতে 
চন্দ্রমগুলের পশ্চিমাংশ হৃরধ্য কিরণদ্বার। ক্রমশঃ এক এক 
কল! প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। অবশেষে পূর্ণিমার দিবসে 
পূর্ণচন্তর হইয়া প্রকাশ পায়। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ আরম্ত হয়, 
তখন প্রতিদিন চন্ত্রমণ্ডলের দৃণ্ত অংশ হইতে এক এক কল! 
হাস হইয়! অমাবস্তার দিন সম্পূর্ণরূপ অদর্শন হয়। 
গুরুপক্ষের প্রতিপদ্‌ হইতে পুর্ণিম! পরধাস্ত চন ক্রমে কৃরধ্য 
হইতে দুরগামী হয়, এবং তদন্ুপারে চজ্রমগুলের প্রদীপ্ত 
অংশ পৃথিবীর বঙ্গুখবর্তী থাকিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে । 
শুরুপক্ষের প্রতিপদ্‌ হুইতে পূর্ণিম! পরাস্ত চন্্র নিজ বৃত্ত বা 
পথ ১৮* অংশ ভ্রমণ করে, এই কাল পর্যন্ত হুরয্য হইতে 
(পৃথিবী সন্ধন্ধে) পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করে। আর কৃষ্ণ- 
পক্ষে পূর্বদিকে অবস্থিত হয়। “ৃতরাং চন্ত্র যতই হৃর্য্যের 
নিকটগামী হয়, ততই উহার এক এক কলা পৃথিবীস্থ 
লোকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ হইতে থাকে । অবশেষে অমা- 
বস্তার দিবস ইহার সমস্ত প্রদীপ্ত অংশ পৃথিবীর বিপরীতদ্দিকে 
হয় এবং তিমিরাবৃ'ত অংশটা পৃথিবীর সম্মুথস্থ হইয়া থাকে। 
তিথির ব্যবস্থ। ।-_ প্রতিপদ । যে গ্রাতিপদ্‌ ্রিস্ধ্যাব্যাপিনী 
_ হয় সেই গ্রতিপদ্ই গ্রাস, ইহাতে যুগাদরতা অর্থাৎ ছুই তিথির 
পৃজান্ব নাই। কেবল তরিসন্ধযাব্যাপিনী যে তিথি তাহাই 
পুজায। ইহা সর্বত্রই হইবে, কেবল হরিবাগরে তাহার প্রকার 
ভেদ আছে।* কৃষ্ণ প্রতিপদ্‌ দ্বিতীয়াযুক্ত ও শুরা! গ্রাতিপ্‌ 
অমাবস্তাযুক্ক হইলে আদরণীয়। কিন্তু উপবাস স্থলে এরূপ 
/ ব্যবস্থা নহে অর্থাৎ এতিপীদ্দিনে উপবাস করিলে ক্ষণ" 
রা  ঘিতীয়াযুক প্রতিপদ উদাস করিবে 10721 








করিতে হয়। উক্ত দিনে ঘে বলিরাজার পুজা করে, তাহার 


; অশেষবিধ সুখ হত এবং এই: পুজা করিয়। রাজি জাগরণ 
. ক্করিতে হয়, এই এতিপদের নাম দ্যুতপ্রতিপদ্‌। 


কার্তিকের প্রথম দিনে অর্থাৎ শুরু প্রতিপন্ছিবসে হর- 
গৌরী দাতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই ন্রিমিত্ত দাতপ্রতিপদ্‌ 
কহে। সে ক্রীড়াতে শঙ্কর পরাজয় ও শঞ্ষরী জয়লাভ করিয়া- 
ছিলেন বলিদ্ন। শিব ছুংখী ও দুর্গ! স্থবী হইয়াছিলেন। অধুনা 
মনুষ্য সকল উক্তদিবসে দৃ[তক্রীড়! করিক্জা থাকে |: তাহাতে 
যাহার জয় ও পরাজয় হয়, সঙ্ধৎ্মর তাহার সুখ ও ছুঃখ হুয়। 
বৎসরের ফলাফল জানিবার জন্ট উক্ত দিনে দত ক্রীড়। বিধেয় ।* 
ধর তিথিতে যদি গঙ্গান্নান ও দান করে, তবে শতগুণ পুণা হয় । 
পল্নানং দানং শতগুণং কার্ভিকেহস্তাতিথৌ। ভবে” (তিখিত') 

যদি আগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষের গ্রাতিপদ্‌ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত 
হয় এবং তাহাতে যদি গঙ্গান্নান করে, তাহ! হইলে শতন্ুধ্্য- 
গ্রহণকালীন গঙ্গাক্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তিথিতে কুম্মড- 
ভক্ষণ, তৈলমর্দন ও ক্ষৌরকর্ করিতে নাই। 

দ্বিতীয়া । যে দ্বিতীয়! প্রতিপদ্যুক্ত দেই দ্বিতীয় গ্রাহা, 
গুরু ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই এই নিগ্নম। কিন্ত কেহ কেহ 
পরধুক্তই গ্রাহ্‌ এইরূপ বলিয়া থাকেন। 

উপবান তিথিতে যে ফল তিথি আছে, তাহার পরযুক্ত 
ও পূর্বঘুক্ত ছুইগ্রকার গ্রভেদ আছে। তাহ! এই-দ্বিতীয়, 
একাদরী, অষ্টমী, ত্রয়োদশী ও অমাবন্তা ইহার উপবাশ 
বিধিতে পরযুক্ত গ্রাহথ নহে। কৃষ্ণ তিথিস্থলে রী নিয়ম 
খাটিবে, শুক্লাতে নহে। 

শুরুপক্ষীধ একাদণী, অষ্টমী, ষণী, দ্বিতীয়া, চতুঙদনী, 
ত্রয়োদথী ও অমাবন্ত! ইহার উপবাধ শেষ ধরিয়া! করিবে । 

“একাদন্তষ্টমী যী দ্বিতীয়া চ চতুর্দশী । 

রয়োদস্তাপামাবন্তা। উপোষ্ঃ সথযুঃ পরান্থিতা ॥” (বিফুরহন্ত) 

আধাচের শুর্লুপক্ষীয় পুস্যানক্ষত্রসংঘুক্ত দ্বিতীদ্মাতে জগ- 
রাথদেবের রথযাত্রা! হইয়! থাকে, এই জন্ত সেই দিনে থানা 
মহোৎমব ও ব্রাক্গণ ভোজন করাইবে। যদি নক্ষত্রসংযুক্ত 


* "শক্করণ্চ পুর দতং সম সুমনোহরং 
কার্থিকে গুক্রগক্ষে তু প্রথমেহহনি ভুগতে ॥ 
জিতণ্চ শখয়ন্তত্র জয়ং লেভে চ গার্ধবতী। 
আতোহর্থ1চ্ছ্করে। দুঃখী গৌরী নিত্যং জুখোধিতা & 
তক্মাৎ দাতং অর্তবাং প্রভাতে তজ্জ মানবৈ: | 
তশ্সিন্‌দাতে জয়ে বন্ত তন্ত নংবৎমরঃ শুত:। ০ 
গাঙে বিক্ষত ্ধনাশকয়ো তাবে ।" (ক 


তিথি 


_ ন! হর, তথাপি তিথির মাহাত্মা জন্ত উক্ত কর্ম কর্তবায। 
তাহাতে ভগবানের অত্যন্ত গ্রীতি হয়। 

যমদ্বিতীয়।। কার্তিকমাপের শুক্ুপক্ষীয় দ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃ- 
দ্বিতীয়া কহে। এ দিবসে ভগ্িনীগণ ভ্রাতৃপূজ! করিবে। 

এই বম দ্বিতীয়াতে যম ও যস্ুনার পুজা করিতে হয়। 
হনবপূর্বক দিন ভতগিনীর হস্তে ভোজন করিবে, ভগিনীর 
দান এ্রতিগ্রহ করিবে এবং ভগ্িনীকে দান করিবে । 

অপর পক্ষের পর শুরুদ্ধিতীয়া, কোজাগরের পর কৃষ্ণদ্বিতীয়া, 
চৈত্র পৌর্সমানীর পর ও কার্তিকের পৃর্ণিমার পর কুষ্চ দ্বিতীয়া, 
ইহার! ভৃতীয়ার মহিত যুগ্মাদর । স্মুতরাং & দিবমে অনধ্যায়। 

বমদ্বিতীয়াতে যাত্রা করিতে নাই, যাত্রা! করিলে মৃত্যু 
হয়। এই তিথিতে বুহ্তী ভক্ষণ নিষেধ । 

তৃতীয়া । রপ্তাব্রত ব্যতীত দৈব ও পৈত্রকর্খে চতুর্ণীযুক্ত 
ভৃতীয়! গ্রাহ। ক্যোষ্ঠমাসের শুর্ুপক্ষের তৃতীয়াতে রস্তাব্রত 
হুইয়। থাকে । বৈশাখ মাসের শুরুপক্ষীয় তৃতীয়ায় কৃত্তিক 
ও রোহিণীযুক্ত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 

এ দিনে স্নান ও দানাদি করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়, 
এই জন্ত ইহার নাম অক্ষয়! ; ী দিনে জলদান করিলে মহাপুণ্য 
-২ এবং শী দিনে বিষুকে চন্দনাক্ত দেখিলে বিষুণলোকে বাস হয়। 

এই তিথি সতাযুগের প্রথম । বৈশাখের শুরু! ভৃতীয়ায় 

ভগবান্‌ যব স্থষ্টি করিয়৷ সতাযুগের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এই 
জন্য এ যবদ্ধার| বিষুর অষ্টনা, যরহোম ও যবাম্স ব্রাঙ্গণকে 
ভো্ঞঞ। করাইবে । আর এ তিথিতে গঙ্গ! ব্রহ্লোক হইতে 
পৃথিবীতে অবতরণ ক্ষরিরাছিলেন, এই জন্য শঙ্কর, গঙ্গ!, 
হিমালয়, কৈলাস ও প্রগর নৃপতির পূজ! করিবে । এ দিন 
যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গঙ্গান্নান ও তপ হোমাদি করে, তাহার 
অনস্তকাল ন্বর্গবাস হয়। এই তৃতীয়াতে যুগ্মাদর নাই। 
তৃতীয় তিথিতে মাংস ও পটোলভক্ষণ নিষেধ । 

চতুর্থী । চতুর্থী ও পঞ্চমী সংঘুক্তই গ্রাহা হইলে, একাদশী, 
অষ্টমী, যী, অমাবন্তা ও চতুর্থী ইহাতে শেষ ধরিয়৷ উপবাস 
_ করিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণান্তর্গত গণেশব্রততে 
. : ভৃতীয়াধুক্তা চতুর্থী গ্রাহথ । 
প্চতুর্থীসংঘুতা কার্ধ্য! তৃতীয়া চ চতৃথিক! | 
ভৃতীয়ায়া যুতানৈব পঞ্চম কারয়েৎ কচিৎ ৯ (তিথিতন্ব) 
-.. পামবারে অমাবন্তা, রবিবারে সপ্তনী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী 

হইলে জক্ষয়া হয় অর্থাৎ ইহাতে ন্গানদানাদি করিলে অক্ষয়- 
. তিথির ফল হয়।. ্রয়োদমী, চতুর্থী, সপ্তমী ও দ্থাদশী এই কয় 
. তিথিতে প্রদ্দোষে অধায়ন করিবে না। হেমাদ্রির মতে 
০০৯১৫ ভাত্রমাসের কষ ও শুরু 


৯ 
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নি 


. উভয় পক্ষেরই চতুর্থীর নাম নষ্টচন্্র। এই চক্র কখনই দর্শন 


করিবে না। দৈবাৎ দর্শনে শাস্তি করিতে হয়। মাঘ মাসের 
গুরুপক্ষের চতুর্থীতে গৌরীপুজ! করিতে হয়। এই তিথিতে 
মূলা ভক্ষণ ও কক্ষীরকার্ধ্য নিষিদ্ধ। 

পঞ্চমী । যে পঞ্চমী চতুর্থী এবং চতুর্থার চন্রযুক্তা, সেই 
পঞ্চমী গ্রাহা। পরযুক্ত গ্রান্থ ন্থে। 

“চতুর্বীসংঘুতা৷ কার্য] পঞ্চমী পরয়! নতু 1” (হারীত) 

পঞ্চমীর সকল কার্ধ্য চতুর্থী সংযুক্ত হইলে করিবে, পরযুক্ত 
গ্রান্থ নছে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চমী পুর্ববিদ্ধ গ্রাহ হইলে, গুক্ুপক্ষে 
পরবিদ্ধ গ্রাহণীয়, যদি পঞ্চমী পূর্বদিনে পুর্ববাহ্ে চতুর্থীযুক্ত হয়, 
আর পরদিন পূর্বাহ্ন যচীযুক্ত হয়, তাহ! হইলে পূর্বদিনে 
উপবাসাদি দৈবকার্ধা কর্তব্য। পূর্ববাহে চতুর্থীযুতা৷ পঞ্চমী যদি 
না হয়, আর পরদিনে পূর্বাহ্থে মুহূর্তের অন্যুন যদি পঞ্চমী 
লাভ হয়, তাহা হুইলে পূর্ববাহ্থের অন্থরোধে পরদিনে পুজ! 
হইবে। আর এ দিনে পুজার প্রাধান্ত হেতু পুজার দিনই 
উপবাস করিবে। 

আধাঢ় মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কছে। এ দিনে 
প্রাঙ্গণে মনসাবৃক্ষে মনগাদেবীর পূজা ও অষ্টনাগের পৃজ! 
করিতে হয়। এইরূপ প্রতি পঞ্চমী অর্থাৎ ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী 
পর্যন্ত পুজা কর! কর্তবা। ইহাতে সর্পতয় নিবারিত হয় । 

মাঘ মাসের শুরুপক্ষীয় চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে, এ দিনে 
গোরীপুক্া করিতে হয়, আর পঞ্চমীতে লক্ষমীসরস্বতীর একত্র 
পূজা করিয়া মন্তাধার ও লেখনীপৃঙ্জা করিবে। এই শ্রীপঞ- 
মীতে অধায়ন বা! লিখিতে নাই এবং এই দিলে সরস্বতীর 
উৎসব করিতে হয়। এই তিথিতে বিশ্বভক্ষণ করিতে নাই । 

যণ্ঠী। সপ্রমীযুক্ত যাই গ্রহণ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের 
শুরাষঠীকে অরণ্যযষী বলে। এই নিমিত্ত উক্ক বঠাতে 
স্ত্রীলোকেরা এক এক পাখা হস্তে করিয়া! অরণ্যে যীপুজ! 
করিবে। ইহাকে জামাইযচীও কছে। 

ভাদ্রমাসের শুক্লাষষঠীকে অক্ষয়াষষঠী কহে। এই দিন 
ন্বানাদি করিলে অক্ষয় ফুল হয়। 

অগ্রহ্থায়ণ মাসের শুর্লাষষীকে গুহযগী কহে, তাহাতে 
শিবার শাস্তি করিতে হয়। 

চৈত্র যাদের শুরাবীকে স্বন্দযণী” বলে, ,এই যঠীতে কার্তি- 
কেয় পুজা! করিলে ইহকালে নখ, সৌভাগ্য ও পরকালে, 
বৈকুষ্ প্রাপ্তি হয়। 

আশ্বিন মাসের শুক্লাষঠীকে মোন কছে। 

কৃষ্া্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, স্বন্দধী ও শিবরাত্রি ইহাদের 


শেষ ধরিয়া কা্ধ্য করিবে তিথি অস্তে'পারণ কৰিবে। 


তিথি 


: সগ্চমী। হটীগক্তা সপ্তমী ঘগরাদরহেতু গ্রহণীয়। পঞ্চমী, সপ্মী, 
দশনী, ত্রযজোদনী, প্রতিপৎ ও নবমী এই কয় তিথি উপবাস 
বিধিতে সান্মুখী অর্থাৎ ভরিস্ধ্যাব্যাপিনী) পরযুক্ত গ্রাহ্‌। কেবল 
হুরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে শেষ ধরাইকর্তব্য। উপবাস 
বিধিতে হীযুক্ষ সপ্তমীতেই উপবাস করিবে, অষ্টমীযুক্ত হইলে 
নয়। যদি গুরুপক্ষীয় সগ্তমীতে রবিবার হয়, তবে তাহার নাম 
বিজগ্াসপ্রমী, তাহাতে ক্গানদান ও সুর্ধ্যপূজ। করিলে ফল হয়। 
ভাগ্রমাসের শুক্লাসগ্তনীকে ললিতাসপ্তমী কহে। ইহাতে 
কুকুটাব্রত করিতে হয়। যাহার! এই ত্রত করে, তাহার পর- 
জন্মে পৃথিবীতে কিছু ছুশ্্াপ্য থাকে না। 
মাঘ মাসের শুরু! সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী কহে এবং 
তাহাকে যুগাস্তাও বলে, এ দিবমে অরুণোদয়ে যদি গঙ্গা্সান 
করে, তবে শতনুরধ্যগ্রহণকা লীন গঙ্গান্সানের ফল হয়। মাকরী 
সপ্তমী তিথিতে সপ্তবদরীপত্র ও সপ্তঅর্কপত্র মন্তকে ধারণ 
করিয়। ক্সান করিবে। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরগীনক্ষতরযুক্ত 
দিবসে অক্ষয়াভৃতীয়া। এবং রথাথাসপ্তমী অর্থাৎ মাঘ মাসের 
সপ্তমী এই কয তিথিতে অধায়ন করিতে নাই। 
মন্বস্তর তিথি । আশ্ষিনের শুর্লানবনী, কার্তিকের ছ্বাদণী, 
চৈত্রের ও ভাদ্রের শুক্লাতৃভীয়।, পৌষের একাদশী, ফাল্তুনের 
অমীবন্তা, আবাঁড়ের শুক্লাদশমী, মাথের শুরাসপ্তমী, শ্রাবণ 
মাসের রা'ধাষ্টমী, আধাচ়ের পুর্ণিমা ও কার্ডভিক, ফাল্গুন, চৈত্র 
ও োষ্ঠের পর্ণিমাকে মন্বস্তর বল! যায়, এ সকল তিথিতে 


দানাদি করিলে মহাফল হয়। * দেখান হুইতেছে। 
তিথির তালিক|। ও 
ডু ক 
ষ্য ৪ ৯ 
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তিথি 


অষ্টমী । শুরুপক্ষেক্ অষ্টমী শুরু! নবমীযুক্ত এবং কুষণপক্ষের 
অষ্টমী কৃষ্ণাসণ্ডমীঘুক্ত হইলেই গ্রান্থ। ক্ৃষণপক্ষের অষ্টমী ও 
চতুর্দশী উপবাস বিধিতে পূর্বাধিদ্! অর্থাৎ পুর্ব তিথিযুক্তই 
গ্রাহ্থ। কিন্তু শুরুপক্ষে পরযুক্তই গ্রাহ্ু। / 

শনিবারে ও মঙ্গলবারে কুষপক্ষী় অষ্টমী ও উতুর্দশী হইলে 
অতিশগ় পুণ্যজনক তিথি হয়। বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, সোমবারে 
অমাবন্তা, রবিবারে সপ্তমী ও মঙ্গলবারে চতুর্থী, ইহাতে যে 
লোক ধন্ম বা পাপ করে, তাহা! ৬* হাজার বৎসর অক্ষয় হয়। 

জন্মাষ্টমী। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে সাবর্ণি মন্বস্তরীক্ 
প্রথম যুগে দেবকীর গর্তে শ্রীক্্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
শ্রাবণেই হউক বা ভাদ্রেই হউক রোহিণীযুক্তা ক 
অষ্টমীকে জয়ন্তী বলে, জয়ন্তী অষ্টমীরই অপর নাম জন্মান্টমী। 
বিবেচনাপূর্বক দেখিলে এইস্থলে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে যে একবার শ্রাবণমাঁমে ও একবার ভাঙ্জমাসে জন্মাষ্টমী 
কথিত হইতেছে, ইহার তাতপর্য্য এই যে শ্রাবণের মুখাচন্ে 
ও ভাদ্রের গৌণচন্ত্রে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী। এই নিমিত্ত শ্রাবগ ও 
ভাদ্র এই ছুইপদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। কিন্তু ব্রতে ভাঙ্র 
মামের উল্লেখ করিতে হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষঃপক্ষীয় 
রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে কৃষ্ন্মা্টমী ত্রত এবং এ দিনেই 
উপবা করিবে। [ জন্মাষ্টমী দেখ। ] 





উভয় দিনে নিশীথ সম্বন্ধ হইলে কিন্বা না হইলে পরদিনে * 


ইংরাজি মতে অমাবস্তাদ্ি তিথি গণনার নিয়ম লিঙ্গে 


তিথি 


... প্রথমবিধি । যে সনের যে নাসের নিয়ে যে অন্ক আছে, 
সেই ্মঞ্ধ যে আসের তিথির গ্সাবগ্তক হইবে, দেই মাসের 
তারিখ & অস্কের সহিত একুন করিলে মে অঙ্ক হইবে, 
তাহাই তিথির সংখ্যা । 
প্রমাণ।. তালিকার ১৮৭১ যনের জুনমাসের স্তস্তের 
১৩ অস্ক এ মাসের ছুই তারিখ দিয় একুন করিলে ১৫ হয়, ৩২ 
তারিখে পূর্ণিমা । হদি৩* হয়, তাছ। ত্যাগ করিতে হইবে । 
অমাবন্তার দিন নিরুপণের বিধি । উপরের অন্ুক্রমণিকায় 
সনের পুর্ববভাগে যে ঙ্ক আছে তাহা ৩* হইতে বাদ দিলে 
যাহা বক্ী থাকিবে, সেই মংখ্যক দিন অমাবস্তা।। যথা 
১৮৭১ সনের জুন মাপের স্তাস্তের ১৩ অঙ্কের উপরে ৩* 
রাখিয়। বাদ দিলে ১৭ বর্জী থাকে। স্ৃতরাং জুন মাসের 
৯৭ দিনে অমাবস্যা । 
ভিথিদিগের অধিপতি । শুরু ও ক্ৃষ্ণপক্ষের গ্রাতিপদ্‌ 
তিথির অধিপতি অগ্ি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, 
চতুর্বীর গণেশ, পঞ্চমীর হি, যার কার্তিক, মণ্ডনীর রাবি, 
অষ্টমীর শিব, নবমীর, ছুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, 
দ্বাদশীর হরি, জয়োদনীর কাম, চতুর্দশী হর, পূর্ণিমা ও 
'অমাবন্তার অধিপতি চন্দ্র । 
মাসদগ্ধা তিথি। বৈশাখমাসের গুর্লাবষ্ী, আষাচ়ের শুক্লাটমী, 
ভাদ্রের শুক্লাদ্শনী, কার্তিকের শুক্লাদ্ধাদশী, পৌষের শুর্লাদ্িতীযা 
ও ফাল্তনের শুর্লাচতুর্থা মাসদগ। হয়। শ্রাবণের ক্রষ্ণাযচী, আশ্বি- 
নের ক্াষটনী, অগ্রহারণের স্বধণাদশমী, মাথের কৃষ্ণ দ্বাদশী, 
িত্রের কুষণান্ধিতীরা ও জের ক্ক্ণাচতুর্থীতে মাসদগ্ধা হয়। 
এই মাসদগ্ধাতে যে ব্যক্ষি জন্ম গ্রহণ করে, অথবা যাত্রা 
করে, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তথ'পি তাহার মরণ হয় 
এবং বিবাহে বিধবা, ক্লৃষিকর্টে ফলের অভাব, বিস্তারস্তে মুর্খ, 
স্রীসঙ্গমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়। এই জন্ত 
শপণ্ডিতের! দগ্ধ তিথিতে কোন শুভবকন্ম্ম করে ন। 
প্রতিগদ্‌ হইতে অ্টমীর ব্যাবস্থ পূর্বেই লেখ! হুইয়াছে। 
জন্মাষ্টমীর পারণবিধি_ রোহিনীযুক্তা অষ্টমী থাকিলে পারণ 
ফরিরে না। করিলে পূর্বক্কত কর্ম এবং উপবাসজনিত-ফল 
নষ্ট হয়।  জন্সাই্মীর গারণপক্ষে এই নিয়ম, অন্ত আন্ত 
ব্রতের পক্ষেও এইক্সপ বিবি । যে তিথি ও নক্ষত্রের য়োগে 
উপবানাদি করিবে, তাহার একের ক্ষ ব্যতীত পারণ করা 
ক্ষর্তরা নহে জন্মাষ্টমীতে রোহিণীধুক্ত হইলে উপবামাদি 
হুইবে এবং পুর্বাদিলে বগীদ'গাস্তিক| অষ্টমী 'সাছে, কিন্ত 
রোহিনীযোগ নাই। পরদিনে রিল ভবে 
পির: উপবাসাদি করিবে। 
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৯১৮৮ 


তিথি 


যদি জয়স্তীযোগে পূর্বদিন উপবাস হয়, পরদিন রাত্রি 
সার্ধপ্রহর যামাস্তে তিথি নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্ত 
হয়, তবে এ দিনে প্রাতে পারণ করিবে। উপবাস-পরদিনে 
তিথি ও নক্ষুত্রের আস্তে পারণ করিতে হইবে । '্আার যখন 
মহানিশার পুর্বে একের অবসান হয়, জন্ঠের মহানিশাতে 
স্থিতি থাকে, তথন একের অবসানে গারণ করিবে । মহা 
নিশায় যদি উভয়ের স্থিতি থাকে, তবে সেই দিনে প্রাতঃ- 
কালে পারণ করিবে । কোন পণ্ডিত দ্বাদশমামসেই রোহিণী- 
যুক্ত অষ্টমীকে জয়ন্তী অষ্টমী কহেন, কিন্তু তাহা হইতে 
পারে না। কারণ হুর্যোের মমন্ত্রপাত অবস্থানে 'অমাবস্তা| 
হয়, জ্যোতিঃশান্ত্রে এই নিয়ম আছে, এখানে কুর্ঘা দ্বাদশ মাসে 
দ্বাদশ রাশিতে ভ্রমণ করেন, ইহ! স্থীকার্ধ্য। বদি তাহাই 
হইল, তবে ভাদ্রমাসে যে রাশিতে ভোগ করেন, অন্ত মাসে 
সে রাশিতে কি প্রকারে ভোগ সম্ভব হয়। অতএব দ্বাদশ 
মাসের রোহিণীঘুক্র অষ্টমী নিতান্ত অসম্ভব । 

ূর্ধাষ্মী__ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষীয় অষ্টমীকে দুর্বাষ্টমী 
কহে, এই অষ্টমী পূর্বযুক্ত গ্রাহথ। 

মহাষ্টমী_-আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীকে অহাষ্টশী কহে, 
ইহাতে ছুর্গার পুজ। ও উপবাস করিবে, পুক্ররান্‌ বাক্তির 
উপবাস নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে সকলেই করিতে পারে, পরে 
নবমীতে পারণ করিবে । শহন্রকোটি একাদ্ী করিলে যে 
ফল হয়, মহাষ্টমীর উপবাসে সেই ফল হয়। মহাষ্টমীর ব্রত 
নবমীযুক্ত হইলেই করিবে । 

গোষ্ঠাষ্টমী--কার্তিকের শুক্লাষ্টমীরে গোষ্ঠাষ্টমী কে, 
সেই দিনে গোপুজা, গোগ্রামদান ও গবাহুগঘন করিলে 
মহাপুণা হয়। 

অষ্টকা__অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিন মাসের 
কুষ্ণাষ্টনীকে অষ্টক1 কহে। অগ্রহায়ণ কুষ্ণাষ্টমীর নাম 
পৃপাষ্টকা, এই অষ্টমীতে পিষ্টকদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে 
হয়। পৌষ মাসের ক্ৃঞ্চা্টমীর নাম মাংসাষ্টকা, ইহাতে পিতৃ- 
দিগকে মাংসন্ধার! আদ্ধ করিতে হুয়। মাঘ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর' 
নাম শাকাষ্টকা, ইহাতে শাকদ্ারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। 

ভীক্গাষ্টমী-_মাঘ মাষের গুর্লাষ্টমীর নাম ভীগ্ঘাষ্টমী। এই 
দিনে-চারি বর্ণেরই ভীম্মকে তপু কদিতে হয়। [ত্পণূদেখ |] 

'অশোকাষ্টমী-_চৈঅ মাসের শুরু/ট্িমীকে অশোকাষ্টমী 
কহে। ইহাতে ৮টা অশোককলিক। ভক্ষণ করিতে য় ও 
স্সানদানাদি কক্সিলে শোক পাইতে হয় না।? জার জলে 
জানই বিধি ॥ ? 

শোর কলির পানের মন্ত্র. 


৬ 


তিথি 


পত্বামশোকহরাভী্ট মধুমাসসমুক্তব ) 
'পিবামি শোরসন্তপ্ত। মামশোকং সদ! কুরু ॥” 
ৰ . [অশোকাষ্টমী দেখ। ] 
নবমী-_অষ্টমীযুক্ত নবমী গ্রাহা, যে হেতু, অষ্টসীর সহিত 
নবমীর যুগ্মাদর। ভাত্র মাসের আদ্রাধুক্ত। ক্ষণ! নবমীতে 
বোধন কল্পের আরম্ভ করিতে হয়। এ নবমীকে বোধননবমী 
কহে। মঙ্বরলস্থলে আশ্বিন মাস উল্লেখ করিতে হইবে। যদি 
এ দিন আদ্রানক্ষত্র না পায়। তবে তিথিমাহাম্ম্য হেতু 
দিবমে করিতে হইবে। 
কার্তিকের শুরুপক্ষীয় নবমীতে ব্রন্ধা চণ্ডীপূজা! করিয়া- 
ছিলেন ও সেই দিবস যুগের প্রধান, এইজপ্ত দিনে চণ্তীপুজ! 
করিতে হয়। 
মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, মেই দিনে ক্সানাদি 
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। 
শ্রীরামনবশী--চৈত্র মাসের পুনর্ধস্থুনগ্ষত্রযুক্ত শুক্লা- 
নবমীতে তগবান্‌ রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য 
এই তিথির নাম রামনবমী। কোটিস্ধ্য গ্রহণকালের ন্যায় 
এ দিনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় ফলগ্রদ হয়। 
রামনবমী বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধ। কর্তব্য নহে অর্থাৎ 
বিষুপরায়ণ ব্যক্তি দশমীযুক্ত হইলে উপবাসা্দি করিবে। 
উপবাসের পর দশমীতে পারণ করিবে, যদি পরদিনে দশমী 
না থাকে, সেই দিনে একাদণী হয়, তবে অষ্টমী বিদ্ধাতে 
সাধারণেই উপবাস করিবে। 
দশমী-_শুরুপক্গীয় দশমী একাদশীঘুক্ত ও কৃষঃপক্ষের 
দশমী নবমীধুক্ত হইলে গ্রাহা, পর্থাৎ উপবাস ও দৈব পৈত্র- 
কর্মে উক্ত প্রকার প্রসিদ্ধ। 
দশহর1__প্রোষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীকে দশহর! কহে, 
উক্ত দিনে গঙ্গান্নান করিলে দশবিধ পাপক্ষয় হর, এইজন্ক 
ইহার নাম দশহরা । 
জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে যদি হস্তানক্ষত্র যোগ 
" হয়, তাহা হইলে গঙ্গা্গান মাত্র দশজন্মক্কৃত দশবিধ পাপ 
নষ্ট হয়। 
বিজয়াদশমী__আর্িনের শুক্লাদশমীর নাম বিজগ়াদশমী | 
সেই দশমী তিথি উদয়ে* প্রশস্ত। এই দশমীতে দেবীর 
বিসর্জন করিতে হয়। এই দশমী পরযুক্ত হইলে গ্রাহ্‌ নহে। 
* একাদশীর সহিত যুগ্মাদরহেতু পরযুত অর্থাৎ ছাদশীযুক্ত 
একাদশীই প্রীশস্ত। উভয়পক্ষীয় একাদশীতেই গৃহস্থ, যতি, 


র্ষচারী ও সারিক সক্লেই উপবাস করিবে। কিন্ত পক | 


বান্‌ গৃহস্থ কৃষ্ণপক্ষ উপবাদ করিবে না। শয়ন ও বোধন 
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তিথি 
মধো যে কৃষঃগন্গীয় একাদশী তাহাতে পুঞ্রবান্‌ গৃহস্থব্যক্তিও 
উপবাঘ করিবে। এতিম অন্থ কুষ্ণপক্ষের একাদশীতে 
উপবাস করিবে না। আর পুঞজবতী সধবা কোন একাদশীই 
করিবে না। উপবাদ ককিচল স্বামীর আমুহক্ষয় হয়! থাকে । 
কিন্ত স্বামীর অনুমতি লইয়া উপবান করিতে পারে। যে 
নারী বিধবা হয়, তাহার একাদশীব্রত উভয়পক্ষেই কর্তৃব্য। 
ঘদ্দি না করে, তাহা হইলে তাহার সমপ্ত পুণ্যা্দির নাশ ও 
জগ ইত্যাদি জনিত পাতক হয়। 

বৈষ্বদদিগের পক্ষে শুরু ও কৃষ্ণ বলিয়া একাদশীর প্রতেদ 
নাই। যে বাক্তি এইরূপ সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি 
বৈষব। বিষুঃভক্তিপরান্ণণ বৈষ্ণবের! ভক্তিঘুক্ত হইয়! পক্ষে 
পক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। ইহাদিগের মধ্যে গৃহস্থ 
পুত্রবান্‌ বপিয়! কোন প্রতেদ নাই। বিস্ুভক্তের পক্ষে 
একাদশী নিত্যত্রত। বিষুর প্রীত্যর্থে একাদশী তাহাদের 
নিত্য কর্তব্য। 

্রঙ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল পাতক আছে, তাহ! একা- 
দশীর দিনে অন্নকে আশ্রঘ্ করিয়া বাস করে। অতএব 
এ দিনে অন্নতক্ষণ করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় 
করে। কিন্তু একাদশীর দিনে আন্নভক্ষণ করিতে নাই। 
আর ৮ বৎসর হইতে আরন্ত করিয়া ৮* বৎসর পর্য্যন্ত একা- 
দ্রশীর উপবান কর! কর্তব্য । 

একাদশীর ব্যবস্থা__ পুর্ণ একাদশী অর্থাৎ যষ্টিদগ্ডাত্মিক! 
একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে] যদি দ্বিতীয় দিনে কিছুকাল 
একাদশী থাকে, তবে পুর্ণ একাদশীকে পরিত্যাগ করিয়! 
ধ&ঁ দ্বিতীয় দিনে উপবাদ করিতে হইবে । আর যদি দ্বাদশীতে 
পারণযোগ্য কাল ন! পাগ্স অর্থাৎ পূর্বাদিনে ৬* দুও একাদশী 
পরদিনে ১ দণ্ড তৎপরে দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ছ্বাদশীর ক্ষয় 
হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে, এমন স্থলে পুর্ণাকেই গ্রাহা করিবে । 
কারথ এনপ স্থলে পারণযোগ্যকাল পাওয়া ঘায় না। আর 
যদি পূর্ববদিনে দশনীযুক্তা একাদশী আর পরদিনে দ্বাদশীযুক্ত! 
একাদশী অর্থাৎ পুর্বদিনে ১৫ দণ্ডের পর একাদশী 
হইয়াছে এবং পরদিনে যদি পারণযোগ্যকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী 
থাকে বা না থাকে, তথাপি দশমীযুক্ত একাদশী পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 

দশমীবিদ্ধা একাদশী কখন করিবে ন1। যদি স্র্যেযাদয়ের 
পর অল্পকাল দশমী, পরে একাদশী ও তাহার ক্ষয় হইয়! দ্বাদশী 
হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়! ত্রয়োদশীতে.পারণ 
করিবে। এইরূপ একাদশী করিলে শত যজ্ঞের ফল হয়। 
কিন্তু একপ অতি ছু ভ। এ ১ 


রং 


তিথি 
যদি একাদশী বঙিগণ্ডাত্মিকা পর দিনে না থাকে, ও 
হবাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ্দ পরিত্যাগ করিয়া পারণ 
ক্ষরিবে। কারণ দ্বাদশীয় প্রথম পাদ একাদশীর তুলা। 
একাদশী ব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত তাহাতে অশোৌচাদির 
প্রতিবন্ধক হইলেও ত্রত ভঙ্গ হয় ন!। 
যদি একাদশী দিনে স্ত্রীলোক রজন্বলাদি কারণে অশ্তুদ্ধ 
থাকে, তবে স্বয়ং উপবাস করিয়া অন্ত দ্বারা পুজাদি করাইবে। 
একাদশী করিতে না! পারিলে তাহার অন্ুকল্প আছে, উপবানা- 
মমর্থ ব্যক্তি যদি ফল মুলবা জলাহার করে, ব1 একবার 
হুবিষ্য বা বিষুঃর নৈবেদ্ভ ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবানী 
হইবে ন। আর উপবাস করিতে একেবারে অসমর্থ হইলে 
একজন ব্রাঙ্গগ ভোজন করাইবে বা আপনি যাহা আহার 
করিবে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাঙ্মণকে দান, করিবে । 
এই স্থলে বিশেষ নিয়ম এই যে, বিষ্ণুশয়ন, পার্শপরিবর্তন 
ও উত্থান একাদশীতে এ পৃর্বোক্ত নিয়ম থাকিবে ন1। 
ভগবান্‌ স্বয়ং বথিয়াছেন, যে আমার শয়ন, উত্থান ও 
পার্্পরিবর্তন একাদশীতে যে ফল মুল ও জল মাত্র ভক্ষণ 
করে, সে আমার ভ্বদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। এই জন্ 
এই সকল একাদশী মকলেরই কর্তৃব্য। ভীমএকাদশী সন্বন্ধেও 
এইন্ধপ জানিতে হইবে। 
একাদশীদিনে পতিতশ্রাদ্ধ ও সপিপ্ডীকরণ প্রভৃতি করিতে 
হয়। [ পতিতশ্রাদ্ধ দেখ।] 
স্প্যাদশী-ঘুগ্ত্থ হেতু অর্থাৎ বুগ্াদরগ্রযুক্ত ছাদশী গ্রশন্তা। 
বৈশাখ মাসের স্তুক্লাদ্বাদশীকে বৈষ্বীতিথি বা পিপীতকী 
দ্বাদশী কছে। অতএব এ দিনে পিপীতকীরত করিবে। 
দোষ মানের শুক্লান্থাদশীকে বিশোকা ছাদশী কহে। 
এ দিনে বিষুঃপুজা করিতে হয়। 
আঘাঢ়ের শুল্লান্থারশী রাত্রিতে বিষধর শয়ন, ভাদ্রের 
শুর্লাদাদশীতে পার্খপরিবর্থন ও কার্ঠিকের গুক্লাদ্ধাদশীতে 
উান হয়। বদ্াপি অনুরাধানক্গত্র হয়, তাহা হইলে উত্তম, 
নচেৎ তিথিমাহাত্ম্য হেতু রাত্রিযোগে বিষ্ণুর শয়ন করাইবে। 
শ্রবণানক্ষত্রে পার্শ্পরিবর্ভন ও রেবতীনক্ষত্রে উত্থান করা- 
ইবে। বিষ্ণুর নিশিতে শয়ন দিনে উত্থান ও সন্ধযাম্ পার্খব- 
পরিবর্তন করাইবে । 
৪ যদি ই্রসকল নক্ষত্র তিথিতে সম্যক যোগ ন হয়, তবে 
হইলেও এ সকল কর্ম অর্থাৎ শয়নোখানাদি 
ব। বিষ্চ কোন সময়ই দিবাতে শঙ্গন ও রাত্রিতে 
উথান বা পার্থপরিবর্তন করেন না। 
শয়ন, ার্থপরিবর্তন ও উানে যদি দ্বাদনীতে তন্তৎ নক্ষত্র 
দি 


ু.. 
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তিথি 


যোগ না হয়, তাহা হইলে একাদশী, জয়োদশী, চতুর্দশী ও 
পূর্ণিমা এই চারি তিথির মধ্যে যে তিথিতে নক্ষত্রের পাদযোগ 
হয়, সেই তিথিতেই শয়নাদি কৃত্য হইবে । কিন্ত একদশ্যাদি 
পৃণিষা পর্যান্ত কোন তিথিতে নক্ষত্র যোগ না হয়, তবে 
দ্বাদশীতে সন্ধা! সময়ে উক্ত কার্য সকল হইবে । আর যদি 
দ্বাদশী দিনে রাক্রিতে রেবতীর অন্তপাদ যোগ হয়, তবে 
দিবার তৃতীয় ভাগে উত্থান হুইৰে । 


ভাদ্রের শুর্লপক্ষীর ছ্বাদশীতে যদি শ্রবণানক্ষত্রের ঘোগ . 


হয়, তবে সেই তিথিকে অবণাদ্বাদশী। ও বিজয়াঙ্ধাদশী কছে। 
এ দিনে উপবাস ও বিষুপুজা করিলে অত্যন্ত ফল হয়। যদি 
এ নক্ষত্র একাদশীতে যুক্ত হয়, তাহা হইলে একাদশীর 
উপবাসেই দ্বাদশীর উপবাঁসের ফল সিদ্ধ হয়। কারণ ছবাদশী 
হইতে একাদশীর কামাত্ব আছে। আর যদি একাদশীতে 
যোগ না হই! দ্বাদশীতে যোগ হয়, তবে একাদশী ও 
ছাদশী ছুই দিনেই উপবাস হইবে। শ্রবণানক্ষত্রের অবসানে 
পারণ করিতে হইবে । 
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীকে অথণ্। দ্বাদশী কছে। 
ফাল্তন মাসের শুরুপক্ষের দ্বাদশীতে পুধ্যানক্ষত্র যৌগ 
হইলে গোবিন্দদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে গঙ্গাঙ্গান 
করিলে মহত ফল হয়। এই দিনে গঙ্গান্সানের মন্ত্র-_ 
শমহাপাতক সংজ্ঞ।নি যানি পাপানি মস্তি মে। 
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্ৃবি ॥৮ 
ত্রয়োদশী-_শুরলাত্রয়োদশী ছাদশীঘুক্ত ও কষ্গাত্রয়োদশী 
চতুর্দশীযুক্ই প্রশস্ত । 
ভাদ্রমামের কৃষ্চায়োদশীতে যদি মঘানক্ষত্র যোগ হয়, 
তাহা হইলে মধু ও পায়স দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। 
এ স্থলে বিবেচন| করিয়া দেখ শঙ্খ বচনে মধু ও পায়স দ্বার! 
মন্ুবচনে যত কিঞ্চিত মধু দ্বারা ও বিষুরধর্োততরে উক্ত শ্রান্ধ 
নিত্য উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখন কেবল মধু বা মধুপায়স দ্বার! 
করিতে হইবে, এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত বিছ্ুধর্দোত্তরে ও 
শাতাতপে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
*পিতরঃ স্পৃহযস্তান্মন্টকান্ মঘাু চ। 
তন্মাদদ্যাৎ সদোত্যুক্কো বিদ্বৎনথ ররাহ্মগোযু চ॥” (শাতাত্প') 
“মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাবদংন্্রয়োদশী | 
তত্রাক্ষ্ং ভবেৎ শ্রান্ধং মধুনা পায়ষেন চ॥” (বিষুধন্মোত্তরু) 
এস্থলে প্রথমোক্ত বঢনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অর দিয়া ম্া- 
্টকাদি যাবতীয় অষ্টক! শ্রান্ করিতে ও পর বচনে মধু ও 
পারস দ্বার! শ্রাদ্ধ করিতে বিখি আছে। এই স্থলে স্মার্ভ 
ভট্টাচাধ্য (তত্রাসববুক্‌ ক্ণপক্ষে অত্র মত শ্রাদ্ধং তন্মধূযোগেন 


॥ 


মন্গ বচনের থলে (অতোহ সুতরাং শৃত্রন্াপ্যধিকারঃ) 
এইক্ধপ বলিয়াছেন । 

আশ্িন মাসের দশম দিন পর্ধাস্ত হস্তানক্ষের অধিকার, 
আর্থাৎ ১* দিন পর্যাস্ত হুস্তানক্ষত্রে স্্য্য থাকেন । তাহাতে 
যদি মথানক্ষত্র যুক্ত কৃষ্গাত্রয়োদশী হয়, তবে তাহাকে গপ- 
চ্ছায়াযোগ কহে। তাহাতে উক্ত শ্রান্ধ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা 
ফলাধিক্য হয়। ইহাতে বিতক্ত অবিভক্ত প্রতেদ নাই, অর্থাৎ 
জোষ্ঠ কনিষ্ ঘকলেই করিতে পারে। 

যেমন বার্ষিক একোর্দিস্ট শ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ 


নাই, ইহাতেও সেই প্রকার। এই শ্রাদ্ধে গুত্রবান্‌ ব্ক্জির 


পিগুদান করিতে নাই। যে শ্রান্ধে পিওদান নিষেধ হয়, 
ফেই শ্রাদ্ধ স্ষধাবচন (*ন্বধাং বাচরিষ্যে”) গাঠ করিয়া 
পরিজ্র মোচন করিবে ন1। কিন্তু ইহাতে অগ্সিদগ্ধার পিও 
, দিতে হইবে। 

বারুধী__চৈত্র মাসের শত ভিযানক্ষতরযক্ত। কৃষ্ণা্রয়োদশীকে 
বারুণী কছে। ইহাতে গঙ্গান্গান করিলে শতন্্য্য গ্রহণকালীন 
গঙ্গাল্সানের ফল প্রাপ্ত হুয় এবং ইহাতে ঘদ্দি শনিবার | 
যোগ হয়, তবে ইহাকে অহাধাক্থী কহে। ইহাতে ন্গান ণ 
করিলে _কোটিস্ুপ্যগ্রহণকালীন প্রানের ফল লাভ হয়। | 
আর যদি শনিবারে শতভিযানক্ষত্র শুভযোগের সহিত সংযুক্ত 
হয়, তাহাকে মহামহাবাকণী কছে, এই মহামহাবারুণীতে 
গঙ্গাক্সান করিলে ভিন কোটি কুল উদ্ধার হয়। এস্থলে 
ফান্তনের মুখাচন্্র ও চৈত্রের গৌণচন্দ্র থাকিলেও স্নানের সক্ষ্ন 
করিতে হইলে চৈত্র মাসের উল্লেখ হুইবে। সধবা জীলোক 
বারুমীতে ক্মান করিবে না এবং আমানত শতভিযা অর্থাৎ ! 
পূর্বোক্ত প্রকার যোগাদি অপ্রাণ্ডে যে শতভিবা তাহাতে ও | 
ক্সান করিবে না। শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চরে যে নারঃঙ্গান্ম করে, 
সে নিশ্চয়ই অপগুজন্ম বিধবা ও হতভাগিনী হয়। বারুণীতে 
স্নানে দিঝারাজ সন্ধ্যা বিচার নাই, অর্থাৎ.কি দিন, কি রাত্রি, 
কি সন্ধ্যা, যখন ত্িথিনঙ্ষত্রের সমাগম হইবে, তখনই মান 
করিতে হইবে। প্র দিনে গৃহস্থিত গঙ্গাজণে নান করিলেও 
অশ্মমেধের ফল হু 

চৈত্র মাসের আরয়োদশীতে মদনের পুজা করিতে হয়। 
চৈত্র মাসের শক্লাজয়োদনীতে ষেমদলের পুজ। ক্রিয়। ব্যজন 

করে, তাহার বৎসর কোন৷ বিপদ হয় না। 


৮৪৭ পুরিমাযুক্ত ও কৃফণাচতুদী 











 জয়োদদীযুক্ত হইলে এহই। ককণপক্ষের অইমী, এবং চতুর্দশী 


টিগাল্গাত ঈরবিধ ্যাগ কিয়া রদ 


পারনযোগেন বা ক্ষয়ং তবেৎ) এইরূপ করিয়াছেন । এবং | 








পাক বস 


ছার ফাবিত্রীব্রত করিবে । এই ব্রত স্র্ক্রারদ ন্যাক্ক 
১৪ বৎসর করিতে হয়। 

সাবিত্রীব্রত পরবিদ্ধ! কর্তব্য । মবিবইিই রীফাল 
গায়, তবে গরদিনে ব্রত করিবে । আর যদি উভয় দিনের 
গ্রদোষ সমরে চতুর্দশী লাভ ন) হয়, তবে গরদিনে ব্রত 
করিবে, ব্রতের কাল প্রদোষ, অর্থাৎ রজনীমুখ সময়ে করিবে। 

প্তুদদন্ামমা বাহ যদ! ভকতি নারদ 

উপো্মা পুজনীয়া স! চতুদস্তাং বিধানতঃ” (জ্যোতিষে) 

ভাদ্রমাসের কুষ্ণপক্ষীর চতুর্দশীকে অগ্োরা চতুর্দশী কহে। 
ইহাতে শিবপুজা ও উপবাম করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হচ্গ। 

ভাত্রমাসের শুরাচতুদশীকে অনন্তচতুর্দশী কহে। এই 
অনন্তচতুর্দশীতে ব্রত করিলে সর্ধকান ও নর্ববফল লাভ হয়। 
&ঁ অনভ্ভত্রতের নিমিত্ত পুজাহোগাদি করিতে হয়। একব্রত 
পর্বাহ্ণকালে-ন! কল্পিতে পারিলে মধ্যাহুকালে ,করিলেও ব্রত 
সিদ্ধ হইবে । 

কাঠিকের কৃষ্ণপক্ষের উদগ়গাদিনী চতুর্দশীর নাম দুত- 
চতুর্দশী । এই তিথিতে গঞ্গাঙ্গান, হোম ও তর্পগ করিতে 
হয়। অপামার্গ পঞ্জাব মন্তকোপরি ভ্রমণ করাইরে এবং 
গ্রদোষে দীপদান করিঝে। এ তিথিতে দীপদান করিলে 
নরক হইতে উদ্ধার হক্ছ। আর যমতর্পণের যে সকল মন্ত্র 
আছে, সেই ঝঞ্জ বলিক্কা এক এক উদ্দেশে তিঝোর..সহিত 
তিনবার জল দান করিবে । * 

অপামার্গ মন্তকোপরি ভ্রমণের মন্ত্র 

“শীতলোঞ্চসমাধুক্তমকণ্ট কদলাম্বিত॥ 

হুর পাপমপামার্গ ভ্রামামানঃ পুনঃ পুনঃ |” 

অগ্রহায়ণ মাসের কৃ্ণপক্ষের চতুদদশীকে পাষাগচতুর্দশ্য 
কছে। এই তিখিতে ঝাত্রিকালে গৌরীর অর্চনা করিয়ঠ 
পাধাণাকার পিষ্টক ভোজন করিয়! ব্রত করিবে। 

মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে বটন্তীচতুর্দশী কহে) 
ইহাতে অরুণোদয় কালে স্নান করিলে যমভয় থাকে ন। 
স্থান ও তর্পণে সকল পাপমুক্তি হয়। এ চতুরদশীতে 
টস্তীপূজ হয়। যদি উ তিথি ছুইদদিনেই অকূগোদয় 
কাল পায়, তবে পুরবদিনে গান ও জার যেদিনে ই 
পাইবে সেইদিনে রটস্তীপুজ! করিবে । সস 
গৌগচন্দ্ মারা ০১ 
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তাহাতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্ধু মাছের গৌগচক্জ ও 
' ফাল্গুনের * মুখ্যচন্জর গ্রহ্ণীয়। মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুদ্দশীতে 
রবিবার কি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ইহার ফলের আধিক্য 
হয়। আর রবি বা মঙ্গলবারযুক্ত ব্রতদিবলে শিবধোগ যদি 
হয়, তাহা হইলে এই বতফল উত্তম হইতেও উত্তমতম হয়। 
এই তিথি যদি পূর্ববদিনে মহানিশি পায় ও পরদিনে প্রদদোষ 
পায়, ভাহা হইলে পূর্বদিনে ব্রত ও উপবাস হইবে। পূর্বদিনে 
মহানিশিতে চতুর্দশী না পাইয়! যদি পরদিনে প্রদদোষ লাভ 
হয়, তবে পরদিনে ব্রতাদি করিবে। 

পূর্বে জন্মাষ্টমী প্রকরণে কথিত হইগনাছে, যে তিথির 
অস্তে পারণ করিবে, কিন্ত তাহা কেবল জন্মাষ্ঈমীর পক্ষে, 
এখানে দে বিধি নে। এখানে যে তিথিতে উপবাস সেই 
- তিথিতেই পারণ উচিত। মধ্যরাত্রিব্যাপিনী চতুঙ্দণীতে যদি 
. শিবরাত্রিব্রতকাল হয়, অর্থাৎ দিবসে চতুর্দশী পতিত হইয়া 
অধ্যরাত্রিব্যাপিনী হুইগ্নাছে, তাহা! হইলে সেই চতুর্দণীতেই 
পার করিবে । ইহাতে কলাধিক্য আছে-_ 

পক্রদ্মাত্ডোদরমধ্যেতু যানি ভীর্থানি সম্তি বৈ। 

পুজিতানি ভবস্তীহ ভূতায়াং পারণে ককৃতে |” (স্কান্দপু* ) 

এই পৃথিবীর মধো যে সকল তীর্থ আছে, চতুর্দলীতে 
পারখ করিলে তাহাদের পুজার ফল প্রাপ্ত হয়। যদি পর দিনে 
উক্ধ চতুদ্দশী না থাকে ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী তিথি 
না হয়, তবে পূর্বব নিশীথব্যাপিনী চতুদ্দশীতে উপবাস ও 
অমাবস্তাতে পারণ্‌ করিতে হইবে । 

চৈত্রমাসের ক্ৃষণাচতুর্দশীকে অঙ্গারকচতুর্দশী কহে। 
দিনে গঙ্গাস্থানে ও গঙ্গাতে ভোজনকরণে পিশাচন্ব প্রাপ্তি 
হয় না। এ স্থলে ফাল্তুনের মুখ্যচন্ত্র ও চৈত্রের গৌগচন্ত্র ব্যবস্থ। 

পুর্ণিমা ।-_চতুর্দশীর সহিত ঘুগ্যদ্ধ হেতু পুর্ণিম। গ্রান্ 
এবং দৈবকম্মে আদরণীয়। অমাবস্তা ও পুর্ণিমাতে গঙ্গান্নান 
করিলে যমপুর দর্শন হয় না। যদি পুর্ণিমাতে চক্র ও 


_ বুহস্পতিগ্রহের যোগ থাকে, তবে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। 
ইহাতে শ্সান ও উপবাসের ফল হয়। 

_. জ্যাষ্টমাসের পুর্ণিমাতে জোট্টানক্ষত্রে যদি গুরু ও শশী 
_ খাকেন এবং সেইদিনে গুরুবার হয, তাহা হইলে মহাট্যোষ্ী 
হয় অথবা জোর্ঠানক্ষত্রে কি অনুরাধানক্ষত্রে গুরুচজ্র উভয় 

থাকে, তাহা হইলে মাসের পুর্ণিষা যহাটদ্যষী নামে 
আস খন জোষ্ঠানক্ষত্রে অথবা অস্থরাধা নক্ষতরে বৃধ- 
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টলাবা বারে আর শিব 
হইলে মহাজ্যেঠীযোগ হয়। 

যে বঙ্সর মধ্যে জোষ্ঠা কিংবা মুলা নক্ষত্র বৃহস্পতির 
উদয় ব1 অন্ত হয়, সেই বৎপকে জ্যো্ঠনামাবৎসর় কছে। 

পুরণিম! মন্বস্তরার বিষয় পৃর্বো কথিত ইইগনাছে, মাঘ ও 
শ্রাবণী পৌর্ণমানীতে এবং আঙিনের কৃষ্ণাতরয়োদনীতে শ্রাদ্ধ 
করা আবশ্ক। যদি পুর্বাদিনে সঙ্গমকাঁলে পূর্ণিমা তিথি. 
লাত হয়, তবে এ দিনেই শ্রাদ্ধ করিবে ধদি উভষ্ দিনেই 
সঙ্গমকাল লাভ হুয়, তবে পরদিনেই শ্রাদ্ধ কর্তবা । হুর্ষেযাদয়ের 
মুহর্তত্রয়কে প্রাতঃকাল কছে, তৎপরে মুহূর্ীত্রয়ে সঙ্গমকাল। 

কোজাগরপূর্ণিমা প্রদোষ পাইলেই গ্রাথথ অর্থাৎ যে দিনে 
গ্রদোষ ও.নিশীথব্যাপিনী তিথি হয়, সেই দিনেই কৌজাগর 
হইবে। যদি পুর্ধদিনে নিশীথ সময়ে ও পরদিনে গ্রদোষে 
উক্ত তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরদিনে তত্রুতা হইবৈ। 
বদি পূর্বদিনে নিশীথকালে উক্ত ভিথি হয় ও পরদিনে প্রদ্দোষ 
সময়ে উক্ত তিথিপাত ন! হয়, তাহ! হইলে নিশীথব্যাপিনী 
তিথিতে অর্থাৎ পূর্ববদিনে ফোজ্জাগরক্ৃত্য হইবে। : ক্ার্থিকের 
পুর্ণিমাতে রাসযাত্র! ও মন্বস্তরা হয়। 

(পৌধমাসের পূর্ণিমা অভীত হইয়া মাঘমানের পুর্ণিম! 
পর্যন্ত প্রতিদিন যথানিয়মে বিষুপুজা করিবে, আর এ 
সময় পথ্যন্ত মূলক ভক্ষণ করিবে না । মাঘমাসে মূলা তঙ্গণ 
করিলে অধিক দোষ হুয়। 

ফাল্গুনের পূর্ণিমার নাম দোলপুর্ণিম1, ইহাতে শ্রীরুষ্েের 
দোলযাত্রা করিবে । [দোল দেখ।] 

অমাবস্তা। অমাবস্তা প্রতিপদ্যুক্ত হইলেই গ্রাহা। 
ভাদ্রের অমাবস্তাকে মহালয়! কছে। এদিনে বিহিত পার্ধণ- 
শ্রাদ্ধ ও ষোড়শ পিও দান করিতে হয়। 

কার্তিকের অমাবস্তাকে দীপান্িতা অমাবস্যা কছে। 
এদিনে পার্বপশ্রান্ধ করিতে হয়। যে মহালয়াতে এই আদ 
ন! করে, সেই বাক্তি দীপান্বিতাতে এই শ্রান্ধ করিবে। 

কার্তিকমাপের অমাবস্তাতে স্গানাস্তর দধি, ক্ষীর ও 
খুড়াদি দ্বার! দেবগণ ও পিতৃগণকে ততিপূরব্ক অঙ্চনা ও 
পার্ণ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহাতে দীপদান' করিতে হয়। কারণ 
পিতৃগণ আসিয়া শ্রান্ধভাগ গ্রহণ করেন এবং গরতিগমনকানে 
এ আলোকে তাহাদের পথ দেখাইতে হয়।  , 

আর & দিনে গর ও উক্ত নখে দেখে বীপদান 
করিবে. মতে এইদিনে - কালিকাপূজারই ব্যবস্থা দেখা 
যায়। এই পুজা গ্রীদোষকালে করিতে হয়। যদাপি 
উভয় দিন এই . তিথি মালিনী হা আহা হইলে টা 


“আমাবস্ত। যদ রাতৌ দিবাভাগে চতুদ্দশী। * 
পৃজনীয়া! তদা লক্ষমীবিজেয়া স্ুথরাত্রিকা! ॥” 

যদি দিবাভাগে চতুর্দী, রাজিতে অমাবস্তা হয়, তাহা হইলে 
এই দিনে লঙ্গীপৃজ্জ। করিবে এবং ইহার নাম স্ুখরাত্রিকা। 
কিন্তু ইহার একটা বিশেষ রচনে যদি পরদিনে একদণ্ড রজনী 
র্যান্ত অমাবন্তা থাকে, তাহা! হইলে পূর্বদিন ত্যাগ করিয়া 
পরদিনে লক্ষমীপূজ! হইবে । 

“দটগুকো। রজনীযোগো। দর্শ্ত স্তাঁৎ পরেইহনি | 
তদা বিহায়পৃর্বেছাঃ পরেছ্াঃ ক্মুখরাজিকা10” ( তিথিতত্ব) 
যদি উভয় দিনে এ্রদোষ সময়ে অমাবন্তা না পায়, তবে 
দ্ধের পরঙ্গণে দিবাতেই উদ্ধাদান করিবে । আর পূর্ববিনে 
প্রদোষ সময়ে অমাবন্তা যোগ হইয়া পরদিন রদ্ধকাল পায়, 
তাহ! হইলে পূর্বর্িনে প্রদোষ সময়ে উক্কাদান করিয়। পরদিন 
শ্রাদ্ধ করিবে । আর যদি উভয়দিনে গ্রদোষকালে অমাবস্তা 
লাভ হয়, তাঁহ। হইলে পর দিনে করিতে হুইবে। (তিথিতন্থ ) 
গ্রতিপদাদদি তিথিতে জন্মফল। 

প্রতিপদে জন্ম হইলে সর্বী। নানারস্বে বিভূষিত, মনোহর 
কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সুর্যাবিদ্বের ন্যায়, স্বীয় কুলরূগ 
কমলের গ্রকাশ স্বরূপ হুইয়। থাকে । 

দ্বিতীয়ার ফল। দ্বিতীয়ায় জন্ম হইলে নিখিল গুণযুক্ত ও 
গভীর হৃদয়সন্পন্ন, দানশীল, দয়ালু নির্ঘবলচিত্ত, অতিশয় 
শুর, স্বীয় কুমুদ কুলের চক্্রমা সদৃশ, বিপুল কীর্ডিশালী এবং 
নিজ ভূঙ্গবল দ্বারা অরাতিকুলকে পরাজিত করেন। 

ভৃতীয়ার ফল। তৃতীয়ায় জন্ম হইলে সকল ৭, গৃভীরমনা, 
রূপান্ুরাণী, বাযুরোগমুক্র, সর্্ধলোকের উপকারক, অন্তাধি- 
কারে আশ্ররী, কৌতুকপ্রিক্, সতাবাদী ও সমস্ত বিদ্যা- 
সম্পন্ন হইবে। 

চতূর্থীর ফল। চতুর্থীতে জন্ম হইলে সর্বদা স্বীয় তর 
মিত্র ও প্রমদ। এমোদী, গ্বতাভিলাবী, ক্কপান্ষিত, বিবাদশীল, 
বিবাদে বিজমী এবং কঠোর হয়। 

* পঞ্চমীর ফল । গঞ্চমীর্তে জন্ম হইলে রাজমান্ত, শুনা রদেহ, 
দয়াবান্‌, পঞ্ডিতাগ্রগণ্, কামী, াবারস্রাুললের আন 
মাননীর হটুবে। 

ষ্টার ফল। বষ্টীতে জন্ম হইলে বিদ্বান বরিষ্ঠ, চতুর, 
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দেবদ্ধিজের আর্চনাপরায়ণ, রসিক, মহাত্মা এবং পিভৃধনহারী 
হুইয়! থাকে । 

রও অষ্টমী ভিখিতে জন্ম হইলে: রাজলন্ধ 

, কুশাঙ্গ, সুখী, দয়াবান্‌, যুবতীপ্রিয়, টপ, 

ধনধান্ঠসম্পন্ন এবং উত্তম ধীর হয়। 

নবমীর ফল। নবমীতে জন্ম হইলে বিরোধকর, সাধুগণের 
অগম্যস্থল, পরের অনিষ্টকর মতিসম্পন্ন, ছুশ্চরিত্র আচার- 
বিহ্বীন, কূপণ ও কঠোর হয়। 

দশমীর ফল। দশমীতে জন্স হইলে বিস্তা/বিনোদী, 
ধনপুত্যুক্ত, লক্বকর্ণ বিশিষ্ট, কন্দর্পাপেক্ষা। অধিক শ্ীম্পন্ন, 
উদারচেষ্তা, গ্রশস্তান্তঃকরণবিশিষ্ট ও দয়ালু হয়। 

একাদশীর ফল। একাদশী তিথিতে জন্ম হুইলে 
ক্রোধোৎকটমুর্ভিবিশিষ্ট, ক্লেশসহনশীল, স্থভাবী, যোগাদি- 
কর্তা, আত্মীয়বর্গের একমাত্র ভর্ত।, মহামতিমল্পনর” দেব- 
গুরুপ্রিয় এবং অতিশয় স্ৃষ্ট হইবে। 

্া্দনীর ফল । দ্বাদনীতে জন্ম' হইলে অনেক সম্তানবিশিষ্ট, 
সর্ধজনান্থ্রাগী, নৃপমান্ত, অতিথিপ্রিয়, প্রাবাম বামহীন এবং 
ব্যবহারদক্ষ হয়। 

ত্রয়োদশীতে জন্ম হইলে রূপযুক্ত দেহ, সাত্বিকভাব শুন, 

বাল্যকালে সুখী, জননীর প্রিয়কর, সর্বদা আলম্তযুক্ত এবং 
একমাজ শিল্পগুণবেত্ত হইবে । 

চতুর্দনীতে জন্ম হইলে বিরুত্বস্বভাব,* সর্ধদ। রোধপরায়ণ, 
তস্কর, কঠোর, পরবঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারচি্ 
হইয়। খাকে । 

ককষণচতুর্দশীর ফল পৃথক্‌ হইয়া থাকে, কৃষ্ণচতুর্দশী 
তিথির পরিমাণদওকে ৬ ভাগ করিবে, গ্রথমভাগে জন্ম 
হইলে বালকের সুভ হইবে, দ্বিতীয়ভাগে জন্ম হইলে পিতার 
হানি, তৃতীয়ভাগে জননী, চতুর্থভাগে মাতুল, পঞ্চমে বংশনাশ, 
যষ্ঠে ধন্হানি ও আত্মবংশ নাশ হইয়। থাকে । ৃ 

পূর্ণিমায় জন্ম হইলে কন্দপতুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, 
স্তায়োপাঞ্জিত ধনসম্পন্ন, সর্বদ1 হ্র্ষযুক্ত, শৃর, বলাবান্‌ ও 
শান্ত্রবিচারে দক্ষ হয়। - 

অমাবস্তায় জন্ম হইলে ক্র, সাহসিক, ক্কৃতজঞ, নদ 
এবং সর্বদা চৌর্য্যকার্ধারত হইবে। ৃ 

দিনীবালী তিথিতে ঘদ্দি দাসী, পত্থী, পপ অথ, 
মহিধী প্রভৃতির কোন একটী প্রসব হয়, তাহা হইলে গৃহ- ৃ 
স্বামীর ধনহানি হয়। যদি দেবরাল ইন্জেরও এনধপ ঘটনা 
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(তিথি 
গণ্প্রস্থত দোষ বর্ণিত আছে, দিনীবালীতে প্রসব হইলে সেই- 
রূপ দোধকর হইবে। এই তিথিতে প্রমব হইলে গৃহস্থামীর 
আঘুঃ ও ধননাশ হয়। 
গতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি নন্দা, ভদ্র, জয়া, রিক্তা! ও 
পূর্ণা এই পাচ সংজ্ঞায় বিভক্ত আছে | 
তন্মধো প্রতিপদ্‌, একাদশী ও য্ঠী এই তিন তিথির নাম 
নন্দা। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী ভদ্রা ৷ তৃতীয়া, অষ্টমী ও 
অয়োদশী জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী এই তিন তিথি 
রিক্তা । পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবন্তা এইকয় তিথির 
নাম পূর্ণ ॥ 
নন্দাতিথিতে জন্ম হইলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবত! ভক্তি- 
নিষ্ঠ এবং জ্ঞাতিগণের প্রিয়বৎসল হইয়া থাকে । * 
ভুদ্রাতিখিতে জন্ম হইলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, রাজসেবী, 
ধনবান্‌, সংসারভয়ভীত ও পরমার্থতত্বপ্ডিত হয়। 
জয়াতিথিতে জন্ম হইলে রাজপুজা, পুজপৌজ্াদিসংযুক্ত, 
শুর, শামনকর্তা, দীর্ঘাযুবিশি্ট ও মহাবিজ্ঞ হইয়া থাকে । 
রিক্তাতিথিতে জন্ম হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, 'গুরু- 
নিন্দাকর, শান্ত্রবেত্তা, শক্রহস্তা ও ধার্মিক হইবে। 
পুর্ণাতিথিতে জন্ম হইলে ধনপূর্ণ, শান্তার্থের তত্ববেত্তা, 
সতাবাদী ও শুদ্ধচেতা হুয়। (জ্যোতিষ লগ্নচক্র্রিক1) 
মৃত্যুতিথি-নির্ণয় | 
। ১ বরস, রাশি ও স্বরাষ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্মকে ৬ 
দিয়া ভাগ করিলে,অবশিট ধাহা! থাকিবে, তাহাদ্ধার! নন্দাদি 
, তিথি নির্ণীত হইবে । এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে 
মৃত্যু হইবে । এইরূপে ২ অবশিষ্ট থাকিলে ভজ্রাতিথিতে, 
৩ অবশিষ্ট থাকিলে জয়া, ৪ অবশিষ্ট থাকিলে রিক্ত, ও 
€ অবশিষ্ট থাকিলে পুর্ণ তিথিতে মৃত্যু হই 
মতান্তরে। বয়সের অঙ্ক, রাশির অস্ক ও স্বরাঙ্ক, একত্র 
যোগ করিয়া যুক্তা্চকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহ! 
খাকিবে, তাহাস্থারা নন্দাভপ্রাদি তিথি নির্ণর করিবে । 
_বয়োরাশি স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্কান্ককে ৬ দিয়া 
ভাগ করিলে অবশিষ্ট অদ্ধদ্ধারা মৃত্যু তিথি নির্ণয় করিবে। 
_ বয়সের অন্ধ, স্থরাক্চ ও রাশির অক্ক একত্র যোগ করিয়া 
ৃ বঙ্ান্ককে ৬ দিয়া শুথ করিবে, পরে এ গুণফলকে ১৫ দিয়া 
_ ভাগ করিলে ঘাহু। অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃভ্যাতিথি 
স্থির ুইবে।.. অবশিষ্ট থাকিলে প্রতিপদ, ২ অবশিষ্ট 
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তিথি 


অর্থাৎ ক্কষণাপঞ্চমী পর্যাস্ত চক্র পুর্ণবল, কৃষ্ণা হইতে 
দশদিবস অর্থাৎ অমাবস্ত! পর্য্যন্ত চন্্র হীনবল। 

তিথি বিশেষে ড্রব্যাদি ভক্ষণ নিষেধ । প্রতিপদ কুম্ম।গ- 
ভক্ষণে অর্থহানি হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতী ( ব্যাকুড় ), ভৃতীয়াতে 
পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষন্ঠীতে নিঙ্গ, সপ্র- 
মীতে তাল, অষ্টমীতে মাংস ও নারিকেল, নবমীতে তুম 
(লাউ ), দশমীতে কৰম্বী, একাদনীতে শিক্ছি, ছবাদশীতে 
পৃতিকা, রয়োদশীতে বার্তাকু, চতুদ্দশীতে মাধকলাই: ও 
মাংস, অমাবস্তা ও পুর্ণিমায় মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ । 

আযাঢ়ের শুক্লা একাদশী হুইতে কার্তিকের শুক্লা্ধাদশী 
প্যান্ত স্বেতশিশ্বী, পটোল, বরবটী, কদদ্, কলমীশাক, 
বার্ভাকু ও কথবেল এই সকল দ্রবা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 

কার্তিকের শুরু একাদশী হইতে পুর্ণিম! পধ্যস্ত মত ও 
মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। (স্মৃতি) 

তিথিবিশেষে যোগিনীনির্ণয | গ্রতিপদ্‌ ও নবমীতে পূর্ব- 
দিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগনিকোণে, পঞ্চমী ও জরয়োদশীতে 
দক্ষিণে, চতুর্থী ও ছবাদশীতে নৈ্থতে, হী ও চতুদদশীতে 
পশ্চিমে, অণ্ডনী ও পুর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীক্ব! ও দশমীতে 
উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্তাতে ঈশানে যোগিনী থাকে । 

ঘাত্রার ফল। গী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, ক্ুষপ্রতিপত, 
অমাবস্তা, রিক্কা, যমদ্বিতীয়া, অবম ও ত্র্যহস্পর্শে যাক্র। নিষেধ, 
এততিন্ন অন্ত তিথিতে খাব্রা শুভকর। রবি আদি করিয়! 
বারে দ্বাদশী প্রভৃতি তিথি হইলে দিনদপ্ঝ। হয় । 

রবিবারে দ্বাদশী, ফোমবারে একাদশী, মঙ্গলবার দশমী 
ও বুধবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়, ইহাতে কোন শুভ 
কার্ধা করিবে না। 

বর্ষ প্রবেশে তিথ্যানয়ন। গতবর্ষ সংখযাতে ১১ দ্বারা গুণ 
করিয়! এক স্থানে রাধিবে। পরে ই্র গুণফলকে ১৭* দিয়া 
ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা এ পুর্বস্থাপিত 
অঙ্কের সহিত যোগ করিবে । এই যুক্তাঞ্চকে ৩* দিয়া 
ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত জন্ম 
তিথাঙ্ক যোগ করিলে যে অগ্ক হইবে, সেই অগ্ধ দ্বারা বর্ষ- 


প্রবেশের তিথি নির্ণীত হইবে,» এই "অগ্ক ক্রিশের অধিক 


হইলে ৩৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট গাকিবে, তাহ 
গ্রহণ করিবে। কখন কখন নিরূপিত তিথির পূর্বাপর 
ভিিডেও বর্ধনে হইয়া থাকে। (ঝ্রোতিষ) 


| ভিখিতেদে দেবপুজা তে... রা 


 *্যদ্ধিনং হস্ত দেবস্ত,তদ্দিনে তন্ত সি” (নারদ) 


এ 


থে দেবতার যেদিন নির্ধারিত আছে, গাদন সেই বে পৃ 
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শে ্্পসসসস 
তার সংস্থিতি হয়। প্রতিপদে অগ্নি, দ্বিতীয়াতে বেধা, দশ- | তিথিক্ষয় (গং) তিথীনাং তিথ্যুপলক্ষিতচন্্রকলানাং ক্ষয়ো 


মীতে যম, যাতে গুহ, চতুর্থীতে গণনাথ, তৃতীয়াতে গৌরী, : 
নবমীতে সরশ্বতী, সপ্তমী্তে ভাস্কর, অষ্টমী চতুর্দশী ও 


_ একাপশীতে শিব, দ্বাদশীতে হরি ত্রয়োদশীতে মদন, পঞ্চ- 


মীতে ফনীশ, পর্বদিনে (অষ্টমী, চতুর্দপী, অনাবন্তা ও পৃর্ণিম।) 


ইন্জপৃজা করিবে, এই এই তিখিতে পৃর্বোক্ত দেবতা সকল 
পূজা করিলে আগুফলপ্রদ হয় । ( অগ্রিপু") 
তিথিকৃত্য (কল) তিখিযু কুত্যং গতৎ। তিথিবিহিত কার্ধ্য। 
বিবাহাদি যাঙ্জলিক কর্ম সমুদধয় যে যে তিথিতে কর্তব্য বলিয়া 
নিদ্দি্ট আছে। 
উদ্ধাহ, যাত্রা, উপনয়ন, প্রতিষ্ঠা, চৌলকন্ম, বাস্ত কর্ম, 
গৃহ্প্রবেশ ও সকল গ্রকার মাঙ্গলিক কার্ধ্য শুরুপক্ষের 
গ্রতিপদে করিবে না। 
“নোদ্ধাহ্যাত্রোপনয্ননপ্রতিষ্ঠা সীমস্তচৌলাখিল বাস্তকর্ম। 
গৃহপ্রবেশাখিল মঙ্গলাদ্যং কার্যযং হি মাযাদ্যতিখৈঃ কদাচিৎ ॥” 
( পীষ্ধারাধৃত বসিষ্টোক্ত ) 
কেহ কেহ বলেন, গুরু! গ্রতিপদের স্ায় কৃষ্ণ প্রাতিপদও 
বর্জনীয়, কিন্ত ইহ! স্থুসঙ্গত নছে।, কারণ মূলবচনে “মাসাঘ্য 
তিখৈঃ” এইন্ধপ উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ গ্রাতিপদ্‌৪ নিষিদ্ধ এই 
রূপ অভিপ্রান্প হইলে পপক্ষাদ্য তিখৈঃ" এইরূপ উল্লেখ কর! 
সঙ্গত ছিল। দ্বিতীয়াতে রাজার সপ্াঙ্গ চিহ্ন, বাস্ত ও 
বরতপ্রতিষ্ঠা, যাত্রা, বিবাহ, বিদ্তারস্ত, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি সকল 
প্রকার মাঙ্গলিক কার্থয শুভজনক। তৃতীয়াতে এই এই কার্ধা 
হিতজনক নহে। পঞ্চমী তিথিতে খণপ্রধান ভিন্ন অন্যান্ত 


ক্ষয়ারস্তো বশ্মিন্‌ বহুত্রী। ১ দর্শ, অমাবন্তা। (শব্দার্থচ' ) 

তিথীনাং ক্ষয়; ৬তৎ। ২ তিথির নাশ, দিনক্ষয়। 

“একন্মিন্‌ সাবনেতৃহ্ছি তিথীনাং ভ্রিতয়ং যদ] । 

তদ! দিনক্ষপ্নঃ প্রোক্তত্তত্র সাহভ্রিকং ফলং ॥” (জ্যোতিষ ) 
একদিনে তিনটা তিথি হইলে তাহাকে দিলক্ষম় কে 

এবং ইছাতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিলে সহজ গুণ ফল 

হগ্ন। [অবম ও ক্রাহস্পর্শ দেখ। ] 


তিথিপতি (পুং তিথীনাং পতয়ঃ ৬তৎ। তিথিদিগের অধিপতি । 


ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্ত, বন্থ, 
ভূঙ্গ, ধর্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মাথ এবং কলি এই সকল দেবতা! 
প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি । অমাবস্যার অধি- 
পতি পিভৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞ। সদৃশ ক্রিয়া সকল 
উক্ত উক্ত তিথিতে কর! কর্তব্য। ( বৃহতৎসং ৯৯ অ+) 
গুরু ও কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের অধিপতি অগ্নি, দ্বিতীয়ার 

প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর অহি, 
ষীর গুহ, সপ্মীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর ছুর্গা, দশমীর 
যম, একাদশীর বিশ্ব, ছাদশীর হরি, জয়োদশীর কাম, চতুদ্গশীর 
হর, পুর্ণিম! ও অমাবস্তার অধিপতি শশী । 

*অগ্রিপ্রজাপতির্গৌরী গণেশোহি ওহে! রবিঃ । 

শিবো ছুর্গা যমো! বিশ্বে! হরিঃ কামঃ হুরঃ শশী । 

পিতরঃ প্রতিপদাদীনাং তিথীনামধিপঃ ক্রমাৎ ॥” (জ্যোতিষ) 


তিথিপ্রণী (পুং) তিথিং প্রণয়তি তিখি, প্রীকি্‌। চক্র 
তিথিযুগ (ক্লী) তিথ্যো ভ্িথিবিশেষয়ো বুগ্ং ৬তৎ। তিথি- 


মঞ্জলকার্ধ্য শুভকর ॥ যীতে অভাঙ্গ, যাত্রা বাতীত পৌষ্টিক | বিশেষের যুগ অর্থাৎ তিথিদবয়। 
মঙ্গলকার্ঘয বিখেয়। দ্িতীক্কা, তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে যে যে কার্য ] তিথিসন্ধি (পুং) তিথ্যোঃ সন্ধিঃ ৬ভৎ। তিথির সন্ধি, 
গুভকর, সগ্তনীতে সেই সেই কার্য শুভজনক ॥ অষ্টমীতে | পূর্বাপর তিথির সন্ধি . 


সংগ্রামযোগ্য অখিল বাস্ত কর্ম, শিল্প, বিবাহ প্রভৃতি বিধেয়। 

্বিতীক্া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমীতিখিতে যে যে কার্ধ্য 
উক্ত হইয়াছে, দশমীতে সেই সেই কার্ধ্য বিধেয়। একা দূ্ীতে 
ব্রত, উপবাস, পিতৃকর্খ, সমগ্র ধর্মকার্যয ও শিল্পকর্ম বিধেয়। 
দবাদলীতে ঘাত্র। ও নবগৃহ বাতীত অন্তান্ত শুভ হিতকর। 
্র়োদখীতে দ্বিতীাদি তিথি কথিত সকল প্রকার কার্ধ্য 
বিধেক্। পূরণির্ঘাতে ফন্ঞক্রিয়া, পোষ্রিক ও যঙ্গলকার্যা, 
'সংখ্মবোগা অখিল বাস্তকর্ম, উদ্ধাহ, শিলপ্রতিষা প্রভৃতি 
সমগ্র মঙ্গল কার্ধ্য করিতে পার! যায়। 

অমাবস্তাতে পিতৃকর্শ-ভিয় অন্ত গুভ কর্ম বর্জনীয় । যদি 
মোহর নিধদ্ধ এএই সকল কারার অনষঠান করে, তাহা 
হইতে মকলই বিষ হয়। ( লী" ধা* বসিষ্টবচন ) 


তিথী (ত্বী) তিথি কৃদিকারাদিতি বা ভীব.। [তিথি দেখ। ] 
তিথ্যর্্ (ক্লী) তিথীনাং অন্ধং ৬তৎ। করণ। 

তিন ( দেশজ ) ৩ সংখ্যা। 

তিনকাল (দেশজ ) ১ বাল্যাবস্থা, যৌবনাবন্থা ও প্রৌচাবস্থা। 
২ সত্য, ত্রেতা ও হ্বাপর। :৩ ভূত ভবিগ্ৎ ও বর্তমান । ৪ 
খগুগ্রলয়, দৈনন্দিনগ্রলয় 'ও মহা প্রলয়। ৫ যমত্রয় । ৬ সংহার 
কর্তীত্রয়। [ভ্বিকাল দেখ।] 
তিনখান (দেশজ ) তিনখণ্ড। তিন্পাতী। : 

তিনগুণ ( দেশজ ) তিনবার গুণিত। 

তিনাশ ( দেশজ ) তিনিশ বৃক্ষ । 
তিনাশক (পুং ) তিনিশ স্বার্থে কন্‌ পৃষোদরাদিদ্থাৎ কহ: । 

] তিনিশ বৃক্ষ । ; ঃ 
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তিনতিল 


তিনি (দেশজ, তদ্‌ শব্দের প্রথমার ১ব ) সেই, অন্থুপস্থিত মান্ত 
ব্যক্তিতে প্রধুক্ত 

তিনিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, মখুরা প্রভৃতি স্থলে তিনাশ এই 
নামে বিখ্যাত পর্য্যায়_স্তন্দন, নেমী, রথক্রু, অতিমুক্তক, 
বঞ্চুল, চিত্ত, চর্জী, শতাজ, শকট, রখ, রখিক, ভন্মগর্ত, মেধী, 
জলধর, স্তন্দনি, অক্ষক, তিনাশক | ()19৩:818 9441091১) 
ইহার গুণ__কষায়, উদ্ণ, কফ, রক্ত, অতিবাতাময়নাশক, 
গ্রাহক, দাহজনক, শ্লেস্সা, পিত্ত রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, গ্রমেহ, 
শিত্র, দাহ, ব্রণ, পাঁও ও ক্কমিনাশক। (ভাবগ্র* ) 

তিস্ভিড় (পুং) ভিস্তিড়ী পৃষোদরাদিদ্বাৎ সাধুঃ। বৃক্ষা্ন, তেঁতুল। 

তিস্তিড়িক! (ভ্্রী) তিস্তিড়ী স্বার্থে কন্‌_টাগ্‌ পুর্ব তৃস্বস্চ। 
তিস্তিড়ী। 

তিস্তিড়ী (স্ত্রী) তিম্যতে ক্রিদাতে সুখাভ্যন্তরমনেন ভিম-ঈ- 
কন্‌ পৃষোদরা"। বৃক্ষবিশেষ, তেতুল পর্যায় _চিথচা, অগ্লিকা, 
তিস্থিড়িক, তিস্তিড়ীকা, অন্লীকা, আম্লিকা, আন্নীকা, চুক, 
চূক্রা, চুক্রিকা, অন্না, অত্যান়া, তুক্তা, ভূক্তিকা, চারি, 
সুরুপত্র!, পিচ্ছিলা, ঘমদুতিকা, শাকচুক্রিকা, স্ুচুক্রিকা, 
স্ুতিস্তিড়া। (15012780005 194)08 ) কাচা তেঁতুলের 
'ণ-_অত্যন্ন, কফ ও পিস্তকারক এবং বাতনাশক । 

পাকা তেতুল দীপন, রুচিকারক, ভেদক, উজ, কফ ও 
বাতনাশক, বিষ্টভ্তনাশক, মধুরাক্ন, পিতৃ, দাহ, অজ ও কফ- 
দোঁধ-প্রকোপক। পাক তেঁতুলের রনের গুণ মধুর, রুচি- 
দ, শোফ ও প]ককর, ইহা প্রলেপ. দিলে ব্রণদোষ নষ্ট হয়। 

০, গু শোফ, রক্তদোষ ও বাথানাশক | তেঁতুলের 
গুধ ত্বক্সারের গুণ_-শুল ও মন্দাপ্সিনাশক। (রাজি) 
ত্তুণের পরল জবদ্ধারা দুঢ়রূপে মগ্দিত করিয়া শর্কর1 ও 
মরিচ মিশ্রিত করিবে, পরে লবঙ্গ ও হি্গু্ারা স্মবাসিত করিবে, 
এইব্পে যে পানীয় প্রান্ত হয়, ইহা অতিশয় মুখরোচক, 
বাতনাশক, পিত্বশ্নেশ্বাকর ও বহ্িরোধক | (ভাবগ্র* ) 
[তেতুল দেখ । ] 

তিস্তিড়ীক (ক্লী পুং) তিম-ঈকন্‌ নিপাতনাৎ সাধুঃ | বৃক্ষায়, 
ততুল। [ তিস্তিড়ী দেখ ।] 






(ক্লী) তিস্তিড়ীভিঃ তিস্তিড়ীজাতদ্যুতৈঃ যদ্দাতং । 
চু্চরী, কাই বিচির খেলা, তেঁতুলের বিচি লইয়া ঘে থেল! 
হুয়, তাহাকে তিস্তিড়ীদ্যুত কছে। 

তিস্তিরাঙ্গ (ক্রী) বজ্জলৌহ। 
তিস্তিলিক। (হা) তিস্িডিক। তত লং! তিস্থিদী, 
.. তেতু ষ ৮ $ 
. তিশ্্টলী (ত্রী) তিভিী ড্ত ল্ং। তেতুলগাছ। 
৮০৫ ১৯০ 
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তিশ্নেবেলী 
তি ) তিল ডন্ত লত্বং । উন 
তিস্তিলীকল (ব্লী) জদ্পপাল বীজ। 
তিন্দিশ (পুং) চিতিশরক্ষ। (রাঙছনি") 
তিন্দু (পুং) তিম্যতি আর্ীভবতি তিম-কু প্রত্যয়েন নিপা" ২ 
তনাৎ ষাধুঃ। তিন্দুক বৃক্ষ । 
তিন্দুক (ক্রী) তিন্মুরিব কায়তি কৈ.ক। ১ কর্ষপরিমাণ, ছুই 
তোলা। ( বৈগ্তকপরি* ) (পুং স্ত্রী) তিন্দু স্বার্থে কল্‌। * 
কক্তলোগ্র বুক্ষ। গীলুবুক্ষ, হিন্দীভাধায় পীল, বৃক্ষবিশেষ, 
গাবগাছ। পর্ধযায়-স্ফ্জক, কালস্বন্ধ, শিতিশারফ, ্ফর্জক, 
কেন্দু, তিন্দু, তিদ্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলমার, অতিমুক্তক, 
স্বধ্যক, রামণ, স্বজন, স্পন্দনাহ্বয়, কালসান। 
অপক্ক গাব ফলের গুণ__কযায়, গ্রাহী, বাতকারক, 
পীতল, লঘু। পক গাবফলের গুণ--মধুর, ্িগ্ধ, ছূর্্জর, 
শ্লেম্মদ, গুরু, ব্রণ ও বাতনাশক, পিত্ত, মেহ ও রক্তদোকারক 
এবং বিষদ। (রাজনি* ) 
অপকগাব_-ধারক, বামুবদ্ধীক, শীতবীর্য্য ও লঘু । পক্ক- 
গাব_মধুর রস, গুরু, পিভদোষ, প্রমেহ, রক্তদদোষ ও কফ- 
নাশক । (ভাবপ্র* ) 
তিন্দুকতীর্ঘ, তীর্থ বিশেষ । এই তীর্থ মথুরার অতি সন্সিকট, 
এই তীর্থে ক্গানদানাদি করিলে বিষুুলোক প্রাপ্তি হয়। 
(শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত ) 
তিন্দুকি (হ্বী) তিনুক্ী নিপাতনাৎ হস্থঃ। তিন্দুক। 
তিন্দুকিনী (ভ্ত্রী) তিন্দুকন্তদাকার; ফলেৎস্তাস্তাঃ তিন্দুক-ইনি 
ভীপ্‌। আবর্তকীলতা, কোকণদেশে ভগতবল্লী । (রাজনি*) 
তিন্দুকী (দ্র) তিন্দুক গৌরা* ভীহ্‌। তিন্দুক। 
তিন্দুল (পুং) তিন্দুক পৃষোদরাদিত্থাৎ কন্ত ল। তিন্দুক। 
তিম্মেবেলী (তিরু-নেল্‌.বেলী অর্থাৎ পবিভ্র ধান্ঠের বেড়া বা 
বাশের বেড় )-_দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর শ্ন্তর্গত 
মছুর! রাজ্যের ভিতর একটা জেলা ও তাহার প্রধান নগর। 
. মছুরা যখন ১৭৪৪ খুষ্টান্দে আর্কটের নবাবের 
রাজ্যত্ৃক্ত হয়, সেই সময় হইতেই তিক্সেবেলী একটা স্বতন্ত্র 
জেলারূপে গণ্য হয়। ইহার পরিমাণ ৫৩৮১ বর্গ মাইল। 
ভারতের দক্ষিণপূর্ববকোণে এই দেশাই একেবারে উপকূল- 
বর্তী, ইহার উত্তরে ও উত্তরপূর্ব সুরা জেলা, দক্ষিণে 
মনআর উপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা |» এই 
পর্বতমালা দ্বারাই ইহা জরিবান্থুড় রাজ্য হইতে বিষুক্ত হুইয়1 
রহিয়াছে । ভেগ্বার নামক স্থান হইতে কুমারিকা অস্তরীপ 
পর্য্যন্ত উপকূলভাগ, ৯৫ মাইল দীর্ঘ। জেলাটা দৈর্ঘ্যে ১২২ 
মাইল ও গ্রন্থে ৭ মাইল। এখানকার সি সাধারণত, 


ঞ 
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সমতল, ০২০২০ পশ্চিমে পর্বভমাল! ৪১০৯ ]. 


ফিট্‌ উচ্চ। পর্বততলে জমীর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮** 
ফিটের অধিক নহে। জেলায় ৩৪টা নদী আছে, তন্মধ্যে প্রধান 
তাত্রপর্নী ৮* মাইল দীর্ঘ, পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়াছে । পাপ- 
নাশম্‌ নামক স্থানে ইহার একটা স্থন্দর জলপ্রপাত আছে। 
চিন্তানদী ইহার প্রধান উপনদী, ইহা! কুত্তালম্‌ নামক 
স্থানের উদ্ধে উৎপন্ন হইয়াছে । তাঘ্পর্ণাতীরে তিন্লেবেলী 
ও পালামকোট! নগর অবস্থিত। বৈপার আর একটা গ্রধান 
নদী, ইহার তীরে সাতুর নগর। এই ঘেলার উত্তরভাগ 
প্রান বৃক্ষশূন্ত, দক্ষিণভাগে তালবন । 

ইতিহান। ইহার প্বতন্ত্র ইতিহাস নাই । মছুরা ও ত্রিবা- 
স্কুড়ের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এখানে বহুদিন হইতে 
দ্রাবিড়-সভ্যত! প্রচলিত হইয়াছে ও এখানকার সুক্তা- 
উত্তোলন ব্যবসা গ্রীকদিগের নিকটেও জান! ছিল। কোল্কেই 
নগরে পাঙ্য, চের ও চোলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শেষে 
বিবাদের পর পাগ্াই এই দেশে রহিলেন।  অগন্ত্যখবি 
প্রথমে এদেশে আধ্যব্রা্গণ উপনিবেশ স্থাপিত করেন। 
গ্রবাদ অগন্ত্যষি তান্রপর্ণী নদীর উৎপত্তিস্থলে অগস্ত্যপর্ব্বতে 
আছিও জীবিত 'আছেন। ব্রাক্মণের! বলেন, অগন্ত্যই তামিল 
ভাষার স্ৃষ্টিকর্ত।। পাগ্যদিগের প্রথম রাজধানী কোল্কে ই, 
দ্বিতীয় মছুরা। কোল্কেইর উল্লেখ টলেমীর গ্রস্থে ও পেরি- 
প্রাস্গ্রন্থে পাওয়া যায় (১৩০ ও ৮* খুষ্টান্ম ।) উক্ত গ্রন্থে এই 
নগর মুক্তা উত্তোলন-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বলিয়। উল্লি- 
খিত হইয়াছে । এই নগর এখন একটা কষত্রশ্রাম মাত্রে পর্যয- 
বসিত ও সমুদ্র হইতে প্রান ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহাই প্রাচীন কয়াল্‌ নগরী। মার্কোপোলো! ইহাকে কেইল্‌ 
বলিয়া! বর্ণন৷ করিয়া গিয়াছেন। ইহার বর্তমান নাম কোর- 
কেই। বর্তমান রামেশ্বরম্‌ নগরের প্রাচীন নাম কোটী, 
ইহাও যুক্ত ব্যবসায়ের জন্য গ্রীকদিগের নিকট পরিচিত 
ছিল। ”কোল্কেই” অর্থে সৈম্যদল বা স্কন্ধাবার। কোল্‌- 
কেই ও সমুদ্রের মধ্যে একটা স্থানকে এখনও প্রাচীন কয়াল 
বলে। এই প্রাচীন কয়াল্‌ সমুদ্রতীর হইতে ছুই মাইল দুরে 
অবস্থিত। কয়াল্‌ অর্থে সুমুদ্রের সহিত” সংযোগবিশিষ্ট বৃহৎ 
হুদ। চীন ও অ]ুরবের সহিত এই কয্াল্‌ নগরের প্রাচীন 
কালে সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। ইহার চিহ্ন এখনও 
পাওয় যায়।" পর্ত,গীজেরা আবিয়া কয়ালকে সমুদ্র হইতে 
দূরবর্তী দেখিয়া ভৃতিকোরিণ (ভুতকুড়ি) সহরকে বাণিজ্য, 
বন্দর করিয়া তুজেন। এখনও তিন্লেবেলী জেলায় তুতকুড়ি 
প্রধান বলার । নন কোর্কেই হর গ্রাচীন কয়ালের 


অংশ বিশেষ ছিল, তাহা মন্দিরাদির খোদিত লিপি ও আকা- 
সালেই (টাকশাল) প্রভৃতি নামীয় স্থান দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। 
প্রাচীন চীনের বাণিজ্য নন্বন্ধে কয়ালের কোন স্থানে ম্ৃত্তিক! 
মধ্যে নানাপ্রকার চীনে মাটির টুকর1 :ও চীনদিগের প্রাচীন 
জঙ্কনামক জাহাজের ভগ্রখণ্ড পাওয়া যাম়। এখন এখানে 
লাবিনামক দেশীয় মুদলমান ও রোমান কাখলিক মত্ন্ত 
ব্যবনায়ীরা বাম করে। মার্কোপোলে। বলেন, পাগুাবংশীয় পঞ্চ- 
ভ্রাতার মধ্যে আবায়নামক জ্ো্ঠভ্রাতা কেইলে রাজত্ব করিতেন। 
এডেন, হরমস্‌ প্রভৃতি আরবীয় জনপদ হইতে জাহান্স এদেশে 
আমিত, এই জাহাজে প্রায় ঘোড়া আমদানী হইত । রাজার 
যথেষ্ট মণিমাণিক্য ছিল। তাহার ৩** পত্বী ছিল। এইস্থান 
মিঃ ক্যান্ডওয়েল উৎখাত করাইয়া! কতকগুলি কলসীবৎ 
মৃৎগাত্র গ্রাপ্ত হন। এই পাত্রে গ্রাচীনকালে একজাতি 
শব প্রোথিত করিত। যতগুলি পাত্র পাওয়া! যায়, তন্মধ্যে 
একটার বেড় প্রায় ১১ ফুটু। ইহার মধ্যে যন্ুযা-কপ্কাল 
ছিল। এখানে স্থানে স্থানে মাঠে ঘাটে বুদ্ধমুক্তি দেখ! 
যায়, পৃজাদি হয় না, একন্থলে এক বুদধমুর্তি উ“্ট(ইর! ফেপিয়া 
ধোপার! কাপড় কাচিবার পাট! করিয়া লইয়াছে। পর্ভ,গীজেরা! 
যখন এদেশে গ্রথম আসেন, তখন এদেশে জুইলন্রাজকে 
বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ত্রিবাস্থুড়ের 
কোন রাজপুত্র হইবেন, -কারণ পর্ত,গীজ-আগমনের সময় 
ইহা ত্রিবান্থুড়-রাজ্তূক্ত হইয়াছিল। ১*৬৪ খৃষ্টান পরধ্ত 
পাণ্যারা্গগণের অধীনে থাকিয়া স্্দরুপাণ্য কর্তৃক এই 
প্রদেশ অধিকৃত হয়। ১৩১০ খুষ্টান্দে ইহ একবার 
মুনলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু পাগ্যরাজ জয়ী হন। 
এই সময়ে ২৫ বৎসর একপ্রকার অরাজকতা --ছিল। 
পাণ্যারাজবংশীয়েরা ও কর্ণাটী নায়কেরা ইহা! টুক্র! টুক্রা 
করিয়! অধিকার করিয়াছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের 
সেনাপতি নায়কগণ মছ্রার নানক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর ধ্বংস হইলে ইহ! স্বাধীন হম্ব। খুষ্ীয় 
১৭শ শতান্ধীর শেষভাগে উপকূলে পর্ত,গীজদ্দিগের গ্রতাব বৃদ্ধি 
হয়, কিন্ধু ওলন্দাজের! তাহাদিগকে তাড়াইয়! দেয়। ইহার! 
তুতকুড়িতে প্রথম যুরোগীয় কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৪৪ 
খৃষ্টান এই স্থান আর্কটের নবাবের নামমাত্র অধীন হয়, কিন্ত 
প্রন্কৃতপক্ষে কয়েকজন পালৈয়কারর ( পলিগার) মর্দারগণের 
অধীনে ছিল। ১৭৮১ খৃষ্টান পর্যান্ত এখানে কেবল ষর্দার- 
দিগের পরম্পর ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে অরাজকতার: স্তায় হুইয়! 
পড়িয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ যুস্থফ খ। মছুরা ও।তিন্রে- 
বেলী রাজ্যদয়ে সুশৃঙ্খল! স্থাপনের ক্ন্ত গাগা ও 


নি আছে। 


একজন হিন্দু সর্দারের হস্তে ১১***৯২ টাকা বার্ষিক 


কর ধার্থা করিয়! প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টান মহম্মদ 
সুজৃফ খ। চলিয়া গ্রেলে আবার পূর্বববৎ অরাজকত! দেখ। দিল। 
তিনি আবার আমিয়! নিজে উভয় রাজোর শাসনভার গ্রাহণ 
করিলেন । ১৭৬৩ খুষ্টান্দ পর্যান্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে 
তিনি রাজস্ব দিতে অগ্ষম হওয়ায় সৈন্যাদল কর্তৃক ধৃত হইয়া 
ফাঁনীতে প্রাণত্যাগ করেন । ১৭৮১ খুষ্টান্দে রাঁজন্ৰ হিসাবে 
আর্কটের নবাব এই জেলা! ইংরাঁজদিগকে দান করেন। 

১৭৮২ খুষ্টান্দে চক্ধনপন্তি ও পাঞ্জালম্কুরিচ্চি নামক 
ছুইটী পলিগার সর্দারের রাজ্য কর্ণেল ছুলার্টন জয় করেন। 
কতকগুলি পলিগার-সর্দার তখনও কয়েকস্থানে শামনকর্ত! 
ছিলেন, কিন্ত ১৭৯৯ থুষ্টাবে তাহার! বিদ্রোহী হওয়ায় টিপু 
স্থলতানের সহযোগিতার ভয়ে ইংরাজগণ তাহাদের অক্ত্ 
কাড়িযা লইয়া! আমেন ও ছুর্গ ধ্বংস করেন। ১৮৯১ থৃষ্টাবে 
আবার বিদ্রোহ হয়, কিন্ত সমস্ত কর্ণাট ও তিন্লেবেলী এই সমগস 


ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সমস্ত গোলমাল থামিয়! যায়। 


এখানে হিন্দু মুসলমান ও খুষ্টানের বাম আছে, মুসলমান 
অপেক্ষা থুষ্টানের সংখ্যা অধিক | মুসলমানেরা প্রাচীন আরব- 
দিগের বংশধর, ইহারা আপনাদিগকে ফোনাগর বা বোনাগর 
বলে। ইংরাজের! লাধি বলেন। ইহার! মত্শ্ব্যবসারী। 

হিন্দুদের মধ্যে বন্মীয় (মন্কুর ও কৃষক ), বেল্লালর (কৃষি- 
ব্যবসায়ী), শানান (তাড়িওয়াল1), পরিয়! (চণ্ডালের হ্যা 
বঈগ জাতি ও জাতিত্র্ট), কম্মালর (শিী ),ত্রাহ্ষণ, কৈকলর 
(তাতি), সাতানী (বর্ণসন্কর ও নীচজাতি), অস্বন্তন (নাপিত), 
বক্সন (ধোপা), শেঠী( বণিক্‌), কৃশবন ( কুম্তকার ), ক্ষত্রিয়, 
শেশ্বাড়বন (জেলে), কণক্ধন্‌ (মনীজীবী) প্রভৃতি জাতি 
প্রধান। শানান ও পরবর জাতীয় লোকের এদেশে এক 
প্রকার প্রধান। পরবর জাতীয় সমস্ত লোক রোমক কাথ- 
লিক খুষ্ঠান। শানানের! তালগাছের কৃষি লইয়াই আছে। 
ইহাদের মধ্যে গ্রেতোপাসনা প্রচলিত, ত্রাঙ্গণ্যধর্শের প্রভাব 
এখানে অতি অল্প । অনেক্‌ ব্রাঙ্গণও গ্রেতপুঞ্গা অবলম্বন 
করিয়াছেন। 

বেল্লালর জাতির মধ্যে ফোন্টাই বেল্লালর নামে এক 
সম্ভদাক্ধ আছে, তাহার! সকলে এক মৃগ্ময় দুর্গমব্যে বাদ করে, 


_ ইহাদের স্বীজান্তি এই দুর্গের বাহিরে আসিতে পায় না। 


সমুদ্্রভীরে তেকুচেন্দুর তাত্রপর্ণীর উপর পাপনাশম্‌ ও 
চিত্রাতীরেকোতানুস্‌ নামক স্থানে তিনটী বিখ্যাত হিন্ু 
কোত্তানুমের শিবমন্দির ও সহরের দক্ষিণ 


রি, 


[৭৫৯ ] 





তিপাই , 


১৫৪২ খৃষ্টান্দে পর্ত,গীজ সেন্টে ফ্রান্সিদ্‌ জেভিয়ার নামক 
পাদরী পরবরদিগকে প্রথম খৃষ্টান করেন। মুসলমান 
অত্যাচারের, সময় ইহার! পর্ত,গীজদিগের আশ্রয় পাইয়া 
আপনাদিগকে তদবধি মেণ্ট জেভিয়ারের সন্তান বলিয়া 
গরিচয় দেয় । 

মন্ত্ুরা ও তিন্নেবেলী জেল! মি মিংহলে কাফিচাষের 
জন্ত লোৌক চালান হয়। ইহাদের মধো ২।৩ বত্মর বাদে বার 
আনা ভারতে ফিরিয়! আসে, মিকি সিংহলে থাকিয়া বায়। 

এখানে ত৯টা নগর আছে। তন্মধ্যে তির্েবেলী, পালম্কোট!, 
তুতকুড়ি ও শ্রীবিল্লপতুরনগর প্রধান। এখানকার গ্রধান ভাষা! 
তামিল। তৎপরে তেলগু, কর্ণাটী, গুজরাটী, হিন্দী ও পতনুল 
ভাষ। চলিত । এখানে ধান, ক্গু, ছোল!, চিনা, কল!ই প্রস্থাতি 
চাষ হয়। তামাক, কাফি, পেঁয়াজ, পাণ, লঙ্কা, ধনে, তিল, 
রেড়ী, তৃল1, ইক্ষু ও তাল গ্রধান কৃষিদ্রব্য। তুত্তকুড়ি 
হইতে ভেড়া, ঘোড়া! ও গোকু সিংহলে রানী হয় এবং তুলা, 
কাফি, তালের মিছরি ও লঞ্ক! অন্তত্র চালান হয়। উপকূল- 
ভাগে কড়ি, শঙ্খ ও শুক্তিধারণের ব্যবসায় বিখ্যাত্ত। এক 
সমন্ধে ওলন্দাজের| শঙ্ঘধারণ-ব্যবসায় একচেটিয়া করিম 
রাখিয়া ছিল। মনমার উপসাগরে ইংরাজেরা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম সুক্তা উত্তোলন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এখানকার 
মুক্তার বর্ণ তত উৎকৃষ্ট নহে । শঙ্খ বঙ্গদেশে বেশী রপ্তানী 
হয়। এই জেল! শানন জন্য ৪ ভাগ ও ৯ তালুকে বিভক্ত 
যথা--তিয্লেবেলী তালুক, (পালম্কোটা), তাপীড়ারম্‌ ও 
তেস্করাই তালুক (তুতকুড়ি), নানগুণেরী, অস্থাসযুদ্রম্‌ 
তেনকাশী ( শর্খদেবী ), শ্রীবিভ্বপুত্তর, সাতুর, শঙ্বরটৈনারকয়ল 
(শ্রীবিলিপতুর )। এজেলায় রেলপথ আছে। 

তিন্নেবেলী সহ্র তাত্ত্রপর্ণীর বামতীরে ১ মাইল দু 
“ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৭ ৪৩ ৪৯ পুর্ব 
ভ্রাঘিমায় অবস্থিত। 

, ইহার লোকসংখ্যা ২৪৭৬৮, তন্মধ্যে হিল ২২৯৪৮, সুপল- 
মান ১৫০৪ ও খৃষ্টান ৩১৬। এই নগরের শিবমন্দির অতি 
বিখ্যাত। দ্রাবিড়ের ধুহৎ মন্দিরাদি এই মন্দিরের ধরণে ও 
নিয়মে নির্মিত । সমস্ত মন্দিরাধিরীত গ্থান, দৈর্ঘ্য ৭৫৬ 
ফিট, পরস্থে ৫৮* ফিটু। অন্তান্ বৃহন্মনীরের ন্যায় মা. 
সহঅস্তত্ত নাটমন্দির আছে। 


৮* ৪৩ ৪৭ 


তিপাই, দক্ষিণ আসামের একটা নদী। মণিপুরে ইহাকে 


দুয়াই বলে। লুসাই পর্দতে ইহার নাম তুইবর বুসাই 
পাহাড়ে এই নদী ঘৃরিয়া দুয়া /কাছাড়ের দক্ষিণগশ্চিম 
কোণে “বরাক” নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই সঙগমনথুলে 


ঙ 


৮ 


এ 


হুয় না বলিগ অন্থমান হস 





তিগাইসুখ নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে লুসাই- 
দিগের সহিত ব্যবসা! চলিয়! থাকে ॥ লুসাইরা তুলা, পারি- 
কাপড়, কুচুক (ভারতীয় রবার ), হস্তিদন্ত, “মোম প্রভৃতি 
বনগ্পাত ভ্রবা লইয়া আসিক্জ। লবণ, চাউল, লৌহযস্তরাদি, 
কাপড়, পু'তিরমালা ও তামাকুর সহিত বিনিময় করে। 

তিপাগড়, মধাভারতের একটা প্রাচীন স্থান। ইহীঃচান্দা 
জেলায় অবস্থিত । এখানে তিগাগড় পর্বতের উপর তিগাগড় 
নামে একটা কেন্পা আছে। সেই কেল্লার নিকট একটা সরো- 
বর হইতে তিপাগড়ী নামে একটা নদীও উৎপন্ন হইয়াছে 
এই প্রাচীন ছুর্গ কানিংহাম্‌ সাহেবের মতে গৌড়রাজাদিগের 
কীর্তি। দুরারোহ পর্বত, বাশবন ও গম্য পথ অভাবে এই 
ছুর্গে সহজে যাওয়| যায় না। পথ এত ছুর্গম যে এক তিপা- 
গাড়ী নদীই সাতবার পার হইতে হয়। এই ভুর্গটা তিপাগড় 
পর্বতের একটা ছুর্থম উপত্যকার উপর অবস্থিত। এই 
ছর্গের নিয়ে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। ইহা পার্ধত্য- 
হদের স্ভাগ্স। এই ছুর্গসরোবর প্রায় চতুদ্দিকে প্রাচীর- 
বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণপূর্বদিকে প্রাচীর নাই। প্রাচীর 
পর্বতের অধিরৌহ ও আবরোহ আঅন্থসারে একক্রমে 
পচটা শিখরকে ঘেরিগ রাখিয়াছে। এই বেষ্টিত স্থানের 
মধ অনেকটা সমতল উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় 
'ভিপাগড়ী নদীর উপনদীগুলি প্রবাহিত। এই বকল উপনদীর 
হল প্রায় পাহাড়ের ঢানুস্থান দিয়! উত্তীর্ণ না হইয়া যেখান 
সেখান হইতে সমতল ভূমিতে পড়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ জলপ্রপাত 
উৎপন্ন হুইয়াছে। দুর্গের সমস্ত অংশ নিকটবর্তী হরলদন্দ 
গ্রামের লোকেরাও দেখে নাই এবং পাহাড়ের মে অংশে 
উঠিবার স্থবিধ! না থাকায় কেহ যাইতেও পারে নাই। 
গ্রাচীরটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে গঠিত, কিন্ত এখন কোথাও 
৫ ফিটের অধিক উচ্চ দেখ! যায় ন|। 

পর্বতের দক্ষিণগশ্চিম শিখরের নিকটে অনেকগুলি 
বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ দেখ! যায়। কথিত আছে, এখানে এক 
রাজবাটা ছিল। 
পর্বতের গান্রে একটা হস্থমানের আকৃতি খোদিত আছে 

মা) এখানে উৎকীর্ণ শি্নের আর কিছুই কোথাও নাই। 
সরোবরটা চতুর্দিকে বৃহৎ প্রস্তর দিয় বাধান। চ্ণস্থুরকী 
'বা কোনূপ মশলার ব্যবহার কোথাও নাই। ইহাতে 

সিড়ি ছিল।- সরোবরের এক'দিক্‌ ভাঙ্গিয়া গিন্মাছে। এই 


ভাঙ্গার সুখ হুইতেই “তিপাগড়ী নদী উৎপন্ধ হইয়াছে, 


_ খলিয়! প্রবাদ আছে, কিন্ত এ ২ভাঙ্গ। দিয়া জল নির্গত 
অন্ত দিক্‌ হইতে তিপাগড়ীর 


কষ, 





রা ঃ 
উৎপত্তির কারণ জলনালী আছে। সরোবরের তলদেশ 
হইতে জলজ তৃণ জঙ্বিয়া জলরোধ হইলেও এখনও ইহার 
জল অতি স্বচ্ছ, স্বাদ ও স্থ্াস্থ্যকর। সরোবরের মধ্য স্থলে 
প্রায় ৫** ফিট পরিমিত স্থানে কোন প্রকার তৃণ নাই এবং 
যেদিকে এখনও পাথর বাধান আছে, সে দিকেও নাই । 
গ্রবাদ এইরূপ যে এই ছুর্গের শেষ রাণী একদিন গোবাহিত 
রথে নামিতে নামিতে হদের মধ্যে রথসহ অদৃষ্ত হন, তদবধি 
ইহ! জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । আর একটা প্রবাদ আছে 
যে, দ্রপদরাঁজ এই দুর্গ নিঙ্মীণ করেন; তিনি 'যুইরাগড়ে 
থাকিতেন। মাটির মধ্য দিয়! সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি এখানে 
আসিতেন। এখানে সাহার আখড়া (মল্লভূমি ) ছিল। পাউ- 
নির রাজাও ভূগর্ড ' দিয়! সুড়ঙ্গ দ্বারা এই আখড়ায় 
আমসিতেন। ক্রুপদরাজ কিন্তু ইহাকে ধরিতে পারিতেন ন1। 
তিব্বত, হিমালয়ের উত্তরে একটা দেশ। তিব্বতীয় ভারা 
ইহার নাম 'পো”। ইহার উত্তরে চীনতাতার, পুর্ব চীন, 
দক্ষিণে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে ,তুরাণ] ইহার পরিমাণ 
ফল ১,৮,৫০* বর্গক্রোশ, লোকসংখা ৫*১**,*০*। ইহার 
দক্ষিণে যেমন হিমালয় উত্তরেও সেইন্ধূপ এক অতি বিস্তীর্ঘ 
পর্বত আছে, চীনের! এই পর্ধতকে “কিমুন্লন এবং হিন্দুর! 
“কৈলাস' বলেন। পুর্বে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পর্বত 
আছে। এই সকল পর্বত হইতে এসিয়ায় অনেকানেক 
নদী উৎপন্ন হুইয়াছে। এই দেশ অতিশয় উন্নত শীত- 
প্রধান । শীতের অতি গ্রাছুর্ভাব বলিয়া অধিক উত্ভিদ্‌ 
জন্মে না, এজন্ত আলানি অতিশয় দুপ্প্রাপ্য। নানাপ্রকার 
পশু পক্ষী আছে.। গো, মেষ, অশ্ব ও অশবতরই সাধারণ 
পশ্ড। হিমালয়-পথে শকট বা গবাদি পশু চলিতে পারেনা, 
মেষ ও ছাগই সেজন্ত ভারবহনের কার্ধ্য করে। চমরী নামে 
এক প্রকার গোজাতি আছে, তাহার পুচ্ছে চামর হয়। 
[চমরী দেখ ।] কন্তরিক1 মুগ এদেশে বিস্তর। এই 
দেশীয় ছাগলোমে শাল হয়। [ অজ দেখ।] 
এদেশীয় কুকুর অতি দীর্ঘাকার ও বলবান্‌। [কুকুর দেখ।) 
তিব্বতের আকরে ন্বর্ণ, পারদ, সোহাগু! ও লবণ পাওয়! 
যায়। তিব্বতবামীরা দেখিতে অনেকাংশে তাতারদিগের 
্তায়। ইহারা অলস, শাস্ত, সন্তটচিন্ত। শাল ও লোমজ বস্ত্রবয়নই 
ইহাদের প্রধান শিল্প । চীনের সহিতই ইহাদের বাণিজ্য 
বেণী হয়। শবদাহ বা শব/প্রাথিতকরণ-প্রথা এদেশে 
নাই, ইহারা পারমীদিখের স্তায শ্মশানে শব ফেলিয়া দিয়া 
আনে, কেবল যাজকের দেহ বাহ করে। মেবমাংস প্রধান 
খাগ্ত। অনেকে আমমাংস ভঙ্গণ করে। ইহার সকল 


তিব্বত 


4, 


তিব্বত 


সছোদরে মিলিয়! একটা স্ত্রীকে বিবাহ করে। জোঠন্রাতা স্ত্রী | কিযরেঙ্গ, ্দোরেল, খর স্‌হো, গিযয়া-মো। প্রভৃতি । এতস্তিনন 


মনোনীত করিবার অধিকারী । তিববতবাসীর| বৌদ্ধ, ইহাদের 
সাজকমন্্রদাক্ "লামা, নামে খ্যাত । দলইলামা সর্ধপ্রধান, 
তশিলাম! দ্বিভীগ্। তিবরতবানীদের সকলের বিশ্বাস, 
দলইলামা স্ষগ্নং ঈশ্বর, মনুযাবেশে মন্ুষা মধো অবস্থিতি 
ফরেন, তীছার মৃত্যু নাই, মধ্যে মো শরীর পরিবর্ভন করেন 
মাত্র। দলইলামার মৃত হইলে শান্্োন্ত বিশেষ লক্ষণা- 
জ্রান্ত শিশুকে দলইলামার “নবশরীর ধারণ” জানিয়া তাহা- 
কেই তৎপদে অভিষিক্ত করা হয়। সকলে পূর্ণ দলইলামার 
দেহ মোণায় মুড়িয়া মন্দিরে রাখিয়! পুজ। করে। তশিলাম। 
বুদ্ধের অংশ বলিয়া গণ্য। ইনি চীনসআাটের গুরু ও 
ধর্ম্মোগদেশক। 

তিব্বতের সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধ প্রতিমা! আছে। তিব্বতের 
ভাষা স্বত্র। অক্ষর অত্যন্স পরিমাণে নাগর সদৃশ । খুষটীয় 
৭ম শতাবে & লিপি ভারত হইতে তিব্বতে গিয়াছে । ইহার! 
কাষ্ঠফলকে উতৎকীর্ণ করিয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করে। 

লে, লাগ। ও টিন্গলদু এই তিন নগর এদেশে সর্ব প্রধান । 
লাগানগরে দলইলামার মন্দির আছে, এজন্য ইহা তি ! 
পবিত্র স্থান। কাশ্মীর-সন্নিছিত লদ্বগ (লদাক ) প্রদেশ ব্যতীত 1 
তিব্বতের অপর সমস্তাংশ চীনের অধীন। চীনরাজের 
একজন গ্রতিনিধি এখানকার শাসনকর্তা । লাস! সা] 





তিনি বাস করেন। লর্দাকের রাজধানী লে। [লদাক দেখ । ] 
আম্দে। নামক স্থানের লাম৷ ফোনপো নোমনথন তিবব- 
স্তর একখানিঞভূ-বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা'হইতে 
নিক্ললিখিত বিবরণ সংগৃহীত হইল। 
তিব্বতদেশে সমণীতোষ্চতাবশতঃ এখানে অতিগ্রীষ্ম বা | 
অতি শীতে প্রাছুর্ভাব নাই। শ্রী কারণে এখানে দুর্ভিক্ষ, 
বিশেষ হিংন্র পণ্ড ও কীটাদি নাই। 
পর্বতমাল1।--লোহব্রা প্রদেশে তেসি (কৈলাস), চোমো 
কন্কর্‌, ফুলহরি, কুল-কন্গ্রি ; উত্তর নাংগ প্রদেশে 
হবে; দো-কান্দস্‌ প্রদেশে ছ্যি-কঙ্গচরিত ও নাঞ্চেনমঙ্গল, | 
এতন্তিকন যর্ল্হ-সহম্ধু। তোইরিকর্পো, থবা'লোদি, সহত্রা- 
কর্পো, ষছেন-পোমর প্রভৃতি তুঘারারৃত শ্বেতশিখরযুক্ত উচ্চ 
পর্বতমাল! আছে । হোতি-গোঙ্গিয়, মরি-রক্চ্যম, জোমো- 
নগ্রি কো্দ-ৎস্থন-ছেমো প্রভৃতি পর্বত স্থগন্ধ ভুগে, ভেষ- 
উদ্ভিদে ও সুদৃশ্ত তরুলতাগ্ডলো পরিপূর্ণ। এতস্তিন্ন কতক- 
স্গুলি কুষঃপর্বাত দেশময় ব্যাপ্ত আছে। 
8 ছে )-সক্ষদূঘুডহো। (মানস-সরোবর) নন্চছো, ফা 
উম, চ্হা-হো, ররঝোগ ফুউহো, ফগ্চহো, চহো 
[১1 











১৯১ 


আরও কতকগুলি পরিষ্কার মিষ্ট ও স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট হ্রদ 
দেশের নানাস্থানে আছে । 

নদী ।-_চাঙ্গ-পো (ক্রক্পুত্র ), সেঙ্গেখব্‌ ( সিন্ধু), মহ্- 
চিন খবব, চহা-দ্ছিক,জ-ছু, সু-চু,শত্র-ছু, ম-ছু (হোয়াংছো। ), 
মেন্ছু, বেছু, সাঙ্গ-ছু, হুলগ্ণ, চাঙ্গ-ছু এবং ইহাদের 
অসংখ্য উপনদীমহ এতদ্েশের লান! স্থানে এরবাহিত 

বিস্তৃত অরণ্য, চারণ ভূমি, ভূণময় প্রান্তর, তৃণপূর্ণ উ্প- 
তাকা, তৃণযুক্ত জল! মাঠ, কৰিতক্ষেত্র এবং অনুর্ববর অধি- 
ত্কা বানুময় মরুদেশের নান্বাস্থানে আছে। গা-নগ্‌ (জীন), 
গা-গর্‌ (ভারতবর্ষ), পের্সিগ (পারন্ত ) এ্রভৃতি বৃহদ্দেশের 
সীমান্ধ যেন্ধগ বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্র আছে, এদেশের চতুর্দিকে 
সেইরূপ বৃহৎ বৃহৎ পর্বত আছে। এই সকল পর্ধতের অপর 
পারে গ্য-নগ্‌ (চীন ) গ্য-গর্‌ (ভারতবর্ষ), মোন্‌ (হিমালয়- 
প্রান্তবর্থী প্রদেশ), ব-ঘে! (নেপাল), খণছে ( কাশ্মীর ), 
স্তগ-সিস্গস্‌ (তাজিক বাপারন্ত ) ও হোর (ভাতার ) প্রভৃতি 
বৃহৎ দেশ অবস্থিত । এই সকল দেশের উর্বরতা! যে সকল 
বুহৎ নদীদ্বার| ঘটিয়! থাকে, তাহার »অধিকাংশই এই পে! 
(তিব্বত বাঁ ভোট ) দেশ হইতে উৎপক্স বলিয়! এই পো দেশ 
জদু-লিঙ্গ, ( জদুত্বীপ) খণ্ডের কেন্ত্রস্থান বলা! যাইতে পারে। 

পে! দেশ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ক-_ 

১। তো গহ্‌.রি কোর্-স্থমণ-উচ্চ রা ক্ষুদ্র তিব্বত ॥ 

২। বুষাঙ্গ, (চাৰিটাগ্রদেশে বিভক্ত ) প্রকৃত তিব্বত। 

৩। দো, খম ও গঙ্গ, * বৃহৎ তিব্বত। 

উচ্চ তিব্বত ( পো'ঢুঙ্গ নামে সংক্ষেপে কথিত) ইহার 
কয়েক উপবিভাগ আছে-_তগৃমে। লদ্বগ, মঙ্গ-ঘু ন্হাঞ্জ স্‌ 
হঙ্গ, গুগে বুহ্রঙ্গ,( পুর.) এই প্রত্যেক উপবিভাগ আবার 
নয়টা জেলায় বিভক্ত । 

পুর্বে পে! দেশের শাসনসীমা ভুরুক্ষদিগের ( তুর্কাদিগের ) 
দেশের কোণ পর্যাস্ত ছিল। উচ্চ তিব্বত গ্ররুত উত্তর ও দক্ষিণ 
এই ছুইভাগে বিভক্ত । উত্তরভাগ বদকশীনের মধ্যে । এখানে, 
তিব্বতীয়দিগের একটা দৃসোঙ্গ, (দুর্গ) আছে। দোক্প 
নামক ছূর্দাস্ত জাতিকে শাসনে রাখিবার জান ছুর্গাধিপতি 
তিব্বতাধিপতির অধীনে গ্রতিনিধিস্বন্বপ আছেন । ইনি পূর্বে 
দোকপ-রাজ নামে কথিত হতেন), উচ্চ তিব্ৰতোর পৃর্যে 
তুারম্ডিত উচ্চ তেসি ( কৈলাস পর্কাত ), মফম্‌ (মানস 
সরোবর ) হুদ ও থুঙ্গ -খ্োল্‌ নামক নির্ঝরের জল অতি পবিত্র 
বলিয়া! খ্যাত। যে পান করে, সে মুক্কি পান্স। এগুলি তো-গর্‌ 
নামক স্থানে একছন গ্বতন্ত্র গারপোন (গরর9ণরের ) বাঁ শালন- 


তি 


অধীন। 
মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্বতের মহিমা-প্রক1শক এক- 
খানি তিব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৈলাস হইতে 
চারিটী প্রধান নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই' নদী চতুষ্টক্ের 
উৎপত্তিস্থল যথাক্রমে হস্তী, গৃ, ঘোটক ও সিংহনুখ সদৃশ । 
অন্ঠান্ঠ পুস্তকে এগুলি যথাক্রমে গো, অশ্ব, ময়ূর ও সিংহ্মুখ 
সদৃশ বলিয়া বরধিত। এই সকল স্থান হইতে গঙ্গা, লৌহিত্য 
(ব্রহ্মপুত্র ), পক্ষু (অক্সস্‌) ও সিদ্ধুর উৎপত্তি হইয়াছে। 
সি্ধুনদী পশ্চিমমুখে তিব্বতের অন্তর্গত বল্তি প্রদেশ 
দিয়! কাশ্মীরের অন্তর্গত কপিস্থান নামক স্থানে দক্ষিণপশ্চিম 
মুখে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষুনদী কৈলাসের উত্তর" 
পশ্চিমাংশ হইতে নির্গত হইয়! থোকর প্রদেশের মধ্য দিয়া 
: পশ্চিমমুখে তু্কীদিগের দেশে গ্রবেশ করিয়াছে। টৈলাস- 
পর্ধত হইতে সীতানামে আর একটা নদী পূর্বাংশ হইতে 
নির্গত হইয়া এখন মানস সরোবরে পড়িতেছে। কথিত 
আছে, ইহা পুরাকালে হোরদেশ ও চীনদেশের মধ্যদিয়া পূর্ব 
সাগরে পড়িত। 
কৈলাস পর্বতের সম্মুখে গোন্পেরি নামে একটা ক্ষুদ্র 
পর্বত তীথিকগণ কর্তৃক হস্মন্ত নামে কথিত হইয়! থাকে । 
এই পর্বতের গাত্রে লাঙ্গলের খাদের স্া় (লাঙ্গল দিয়া খুঁড়িলে 
ভূমিতে যেরূপ খাদ হয় সেইরূপ ) দাগ আছে। এতৎ সম্বন্ধে 
নান! গল্প আছে। তিব্বতীয়ের। বলে, জে-তস্থুন্‌ মিলরপ ও 
নরোপোনছুক্ছ নামক ছুইজন তিব্বতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতের ধর্ম 
বিচারের সময় শেযোক্ত ব্যক্তি পড়িয়া যাওয়ায় তাহার দেহ- 
ভারে এই দাগ হইয়াছে। ভারতবাসীর মতে ইহা! 
কবারন্তিকের বাণশিক্ষাকালে তাহার শরাঘাতে উৎপন্ন । তাহারা 
আরও বলেন, পূর্বে এই পর্বত কৈলাগের উপরেই. ছিল, 
কিন্তু হ্থমান্‌ বান করিবার জন্ত ইহা কৈলাম হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়! স্বতন্ত্র স্থাপনপুর্বক তছুপরি বাম করেন। ইহ! 
, হইতেই বোধ হয় তীথিকেরা (ক্রাঙ্মণের!) ইহাকে হন্ুমস্ত 
পর্বত বলে। এই পর্বতের উপর অনেকস্থগে পদচিহ্ন আছে। 
ভারতবামী তাহা শিবছর্গা, কান্তিক, বকান্গুর, হস্থমান্‌ গরভ়- 
তির পদচিহ্ন বলে ।॥ তিব্বতীয়ের1 বুদ্ধপদ এবং উক্ত ছুই 
জানার পদচিহ্ন বণিয় থাকে । এখানে জিগতেন বৌগছিযু- 
গের ন্থরমে ্্ এক পবিত্র গুহা আছে। কৈলাষের 
পূর্বাঞ্চলের লোকেরা বলে এ মকল পদচিহ্ন সিদ্ধ পুরুষগণের। 
( লদাক) প্রদেশে লে-ৰর (লে) ছুর্গ অবস্থিত। এখানকার 


লোকেরা কাশীরের ্থায় পরিচ্ছদধারী। ইহাদের টুপী; 
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কর্তার বীনে আছে? তিনিও লাসার প্রধান লাপনকর্তার |. 


চীনদেশীয় অপরাধিগণের টুপীর ভ্তার। যাঞ্জকের! রক্তবর্ণ 
ও অপরে কৃষ্ণবর্ণ টুগী ধারণ করে। জদ্বগের পূর্বদিকে গুগে 
প্রদেশ। এখানে থোডিঙ্গের আশ্রম অতি বিখ্যাত ॥. ইহ! 
লোচব রিঞ্েন সাঙ্গ পে. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার পুর্বে 
পুরদ, প্রদেশ। এখানে পুর্বে রাঁজ| আোন্ৎসন্-গাম্পে।:বংশীয় 
নৃপতির! রাজত্ব করিতেন । রাজ। হোদ এই বংশে অতি বিখ্যাত 
ছিলেন। ইহার দক্ষিণে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ চোভো] জম- 
তির মন্দির, ইহাকে খুরছোগ মন্দিরও বলে। পুর্বে এই 
স্থানের কিছু দূরে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন । . তিনি নিজ 
কুটারে ৭ জন আর্য্যবৌদ্ধপণ্ডিতকে আশ্রগ্ দিয়াছিলেন। এই 
সকল আচার্ধ্য যখন ভারতে ফিরিয়া যান, তখন তাহার! সন্নামীর 
নিকট সাতটা বড় বস্তা! রাখিম্ম। আষেন। বহু বৎসর অতীত 
হইয়া॥গেল, তথাপি তাহারা ফিরিলেন না। শেষে ন্ন্যামী 
বস্তা খুলিয়া! দেখিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি পু টলী 
আছে, আর তাহাতে জম্লী. এই নাম লিখিত আছে। 
সন্ন্যামী তাহাও খুলিয়৷! কতকগুলি রূপার থান_.পাইজেন। 
এইগুলি লইয়া ভুম্লাম্‌ নামক স্থানে গমন করিলেন এবং 
ধর রূপায় এক বুদ্ধমুর্তি নির্মাণ করাইলেন। গ্রতিমার 
হাটু পর্যন্ত প্রস্তত হইলে প্রতিমা আপনি চলিতে আরম্ত 
করে। তখন অন্নযাসী লোক নিযুক্ত করিয়। মেই গ্রাতিগ! 
তিববতে লইয়া আমে । এই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত প্রতিম। 
অচল হইয়! গেল। তখন এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াই মন্গ্যাসী 
মন্দির নির্মাণ করাইয়৷ দেন এবং “জমলী” লামে অভিহিত 
করেন। জমলী অর্থে অচল। নিয় পুরলের পুর্বে ঈব- 
মন্থস্‌ নামে বহুবিস্ৃত সমতল ক্ষেত্র আছে, ইহা পূর্বে লামা 
শাসনকর্তার অধীন ছিল, এখন নেপাল[ধিকারে আছে। 
ইহার পূর্বে জোগ্গ-দ্‌সোঙ্গ নামক স্থান। এখানে একটা 
বৃহৎ কেল্লা ও কারাগার. এবং অনেকগুণি সঙ্ঘায়াম 
আছে। ইহার দক্ষিণে কিরোঙ্, নামক স্থান, ইহাই উচ্চ 
তিব্বতের সর্বশেষ সীমা । এখানকার সম্তন্‌ লিঙ্গ নামক 
আশ্রম পুরাতন ও পবিভ্র। তিব্বতের চারিটা বিখ্যাত 
চোভে। (বুদ্ধ) মন্দিরের একটার কথ পুর্বে বল! হইয়াছে, 
আর একটী অর্থাৎ চোভো।-ওয়তি স্যাঙ্গ-পো। নামক মন্দির 
এই স্থানে আছে। ইহার দক্ষিণে সম্থু নায়াকোট (নবকোট) 
ও গন্তান্ত স্থান নেপালাধিক্কুত। ইহার পুর্বে নলন্‌ বা ননস্‌ 
এবং তৎসংলগর গুণ্থঙ্গ, নামক স্থান জেওনুন্‌ মিলরপ, বঁ- 
লোচব ও তৈপকুগ নামক পণ্ডিতত্রয়ের জন্মন্থান। চুস্বর 
নামক স্থানে মিলরপ গ্রাণত্যাগ করেন। নলমের নিস্ে নলম্‌ 
নামক গিকিবন্ নেপাল প্রবেশের একটা পথ... 
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_ শ্রন্কত তিব্বতের প্রধানতঃ ছুই ভাগ-_ৎসাঙ্গ ও উ (বু)। 
ইহাও আবার চারিটা কু অর্থাৎ ামরিক বিভাগে বিভক্ত । 
থা উরু, যেরু, যোনরু এবং রুলদ্‌। হোর সম্াট্গণের 
সময়ে এ প্রদেশ ছয়টী থি-কোর নামক বিভাগে বিতক্ত 
ছিল। যাম্দেো! নামক হ্দ-গ্রদেশ একটা শ্বতন্্ থি-কোর 
বলিয়া গণ্য হইত। নেপালনীমার জোমে| কঙ্গকর নামক 
উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্বতের নিকট মিলরপ পণ্ডিত পাঁচটা 
পরী-সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। লব্-ছ্যি নামক শিখরে ৎশেরিঙ্গ, 
তশে-ঙগা! নামক জ্ঞানীর বাসস্থান ছিল। ইহার মুলদেশে পাঁচটা 
তুধার-হুদ আছে। এই হ্রদগুলির জলের বর্ণ পরস্পর বিভিন্ন। 
এই হ্ুদগুলি উক্ত জ্ঞানীর নামে উৎসর্গ কর! হইয়াছে । 
এখানকার আশ্রমের উত্তরে কোম! নাক একটা বৃহৎ তুষার- 
হদ। ইহা! তিব্বতের চারিটী প্রধান তুধারহ্রদের মধ্যে 
একটী। ইহার নিকটে রিবে! তগ্স্সাঙ্গ, নামক অতি পবিত্র 
স্থান; ইছাই পক্সসন্ভব নামক গ্রাসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্ের পত্রী 
লচম্‌ মন্দরবার প্রিয়াবাস। এই স্থানে সেই দেবীকল্িত| 
স্বীর পদচিহ্ন আছে। নলমের উত্তরে গুঙ্গ মঙ্গলা নামক 
উচ্চ পর্বতে বিখ্যাত তন্মচুণী নামক দ্বাদশটা অপ্মরার বাস। 
পদ্লাসস্ভব ইহাদিগকে শপথ করাইয়! তীর্থিক (ব্রাহ্মণ ) 
কবল হইতে বৌদ্ধধর্শরক্ষা ও ভারত হুইতে শক্রভাবে 
ব্রাঙ্গণাগরমন বন্ধ করিয়াছিলেন । তিব্বতীয়গণের বিশ্বাগ, 
তদবধি শক্রভাবে আর তীর্থিকের তিব্বতে প্রবেশ করিতে 
পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নহে, ভারতবর্ষ হইতে এখনও 
পর্যাস্ত ব্রা্গণ পরিব্রাজকের! তিব্বত দর্শনে গিয়া থাকেন। 
এই পর্বতে গুঙ্গ থঙ্গ লা গিল্সিবঘ্ আছে। এই পথ দিয়। 
উত্তরে গেলে ট্রেঙ্গি, নামক জেল।। এথানে ক! তম্প 
সাঙ্গে নামক পণ্ডিতের তপোবন, গুহা ও সমাধিস্তস্ত 
'আছে। ইনিই তিব্বতীয় ধর্দের শিচেৎ শাখার মতগ্রব- 
ত্ক। এখানে চীনরাজের একদল সৈন্ত ও একজন সীমান্ত- 
রক্ষক সেনাপতি আছেন। ইহার পূর্বাংশে তেঘি জোঙ্গ 
(ছুর্থ) ও উত্তরে শেকর দোর্জে জোঙ্গ (ছুর্গ) এবং তৎ- 
' সংলগ্ন কারাগার অবস্থিত। ইহার নিকটে শেকর ছোদে 
'আশ্রম। এই আশ্রমের নিকটে পা-শাক্য নামক সঙ্ঘারাম। 
ইহার মধ্যে এত বড় একটী দৌড়দার গৃহ আছে যে তন্মধ্যে 
ঘোড়দৌড় হইতে পারে। এই গৃহের নাম ছুখঙ্গ. কর্খো। 
এখানে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত চলিত। প| শাকা আশ্রম হইতে 
একদিনের পথ উত্তরে খহ তগ্‌ জোঙ্গ, (দূর্গ) নামক স্থানে 
খছলামা গোন্‌শো! শাছুব নামক মহাপুরুষ শিদ্ধ হন। এখানে 
: গাণগোন্থিম নামক একটা গুহা এবং আর্লিগ কর্পো৷ নামে 
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এক প্রকার শ্বেতবর্ণ অক্ষরে লিখিত লিপি আছে। ইহার « 
নিকট একখানি ত্রিকোখাক্কতি কাল পাথর দেখা যার, 
তাহাকে লোদোন বলে। প্রবাদ এই, উহ! পা-গোম লামার 
হতপিওের এগ্রস্তরীভূত অবস্থা। ইহা হইতে অনেক তক্ত 
টূকরা চট। উঠাইয় লইয়া ঘায়। খহু গোঁঞ্গের উত্তরে এক 
তুষারাবৃত উচ্চ পর্ধতমাল! আছে। 'ইহার অপর পারে 
শৃন্পো নামক হোর (মন্তুম্য তক্ষক ) জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ 
তোই-হোর নামে বাম করিত। উক্ত  পর্বতমালার 
ভূষাররাশি গলিয়৷ মাটিতে পড়িলে তিব্বতে অনিষ্টপাত 
হইয়া! থাকে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। ইহার পর 
থিমেল/লোগণ ( সুসলমান ) বাম করে, তাহার! কাসগরের 
অধীন। ইহাদের দেশের পর স্টানম্‌ নামক বিস্তৃত মরুভূমি। 
এই মরুভূমির পর অঞ্চিয! নামক মুগলমান জাতির বাস, 
তাহাদের সহিত বৌদ্ধধর্দের চিরশক্রতা চলিয়া! আসিতেছে । 
যোন-খঙ্গ, নামক স্থানে যথেষ্ট নরাস্থি ও নরকপাল দেখিতে 
পাওয়া যায়। শাক্যপ ও দিগুন্প আশ্রমের যুদ্ধে ঘে সকল 
লোক হত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহাদেরই অস্থিমাল1 বলিয়! 
কথিত হয়। পা-শাক্য সঙ্ঘারামের নিকট ৎসাঙ্গ পো! নদী 
প্রবাহছিত। ইহার তীরবর্তী ল্হ-র্ৎসে, জম্-রিঙ্গ ও ফুন-ংস- 
হোস্‌ জোঙ্গ প্রভৃতি স্থান সান্‌ গবর্মেন্টের অধীন। এই 
সকল স্থানে অনেক পবিত্র মূর্তি আছে। এখানকার 
থোপু-চাম-ছেন নামক স্তম্ভ থোপু লোচব কর্তৃক নির্মিত, 
আর একটী উচ্চ স্তস্ত সন্ন্যানী থনঙ্গ, কর্তৃক নির্মিত 
এবং একটা বুহৎ মনির পিত্ু-নম্গা-ভগ্প কর্তৃক নির্িত 
হয়। ফুন্ৎস্হো-পিঙ্গ, নামক আশ্রম সম্ভলের বৌদ্ধ 
মন্দিরের ধরণে কুন-খিয়েন-জোমে! নঙ্গপ কর্তৃক নির্শিত। 
এই স্থানে ও ফুন-ৎসো-লিঙ্গ প্রভৃতি স্থলে রওয়-ব নামক 
বৌদ্ধাচার্ধোর শিষ্যপরস্পর। বাস করিয়া বৌদ্ধশান্ত্রের 
কালচক্র, ব্যাকরণ ও বিচার গ্রস্থা্দি পাঠ করিতেন। ফুন" 
ৎসো.লিঙ্গ হইতে জোনঙ্গ, মত প্রচলিত হয়। এখানে কুব্লই 
নামক সম্রাটের গুরু দোগোন-ফগ্পা বান করিতেন। পরে 
জোনঙ্গপ সান্প্রদায়িক মতের শ্রীরুদ্ধি হওয়ায় ইহার এক 
গ্রকার লোপ হয়। ইহার দৃক্ষিণে তুশি-ল্ছন্পে। নজ্ঘারাম। ইহ! 
গাব গেছুন্দুব কর্তৃক স্থাপিত । আখানেউঅমিতাভ বুদ্ধ মঙ্য্যা- 
কারে পঞ্ছেন থম্‌ চে খন্পা নামে আবিভূত ইইয়াছিলেন। তিনি 
একবার মাত্র জন্মিরাছিলেন তাহা নহে, & একনামে তিনি 
পর পর কণ্নেক জন্ম আবিভূতি হইয়াছিলেন। তশি-ল্ছন্পে| 
নামক আশ্রমে তাহার কয়েক জন্মের সমাধি আছে। ইহার 
নিকটে কুন'্যাবৃ-লিপন নাঙ্গক প্রায়াদ গঞ্ছেন তন্গই-নিম 





কর্তৃক নির্শিত হয়্। তশি ল্হ্ন্পো। আশ্রমের পূর্বে উত্তর | 


্ঙ্গ, নামক স্থানে তিব্বতের তৃতীয় প্রমিদ্ধ নখর গান্‌ৎসে 
অবস্থিত । এই সহরের ব্যবসায় অতি বিস্তৃত 5254 
সিতু-রব্তন্-কুন্-দ্সঙ্গে নামক রাজার রালধান্টী ছিল। 
সমাজ! এখানে গোমঞ্জ. গন্ধোল ছেন্পো। নামক সঙ্ঘারাম 
স্থাপন করেন। 'তশি ল্ছন্পো। আশ্রমের দক্ষিণে ছোইকিৎ 
দোর্জে নামক এক শক্র্যামীর তপোবন, ইহ গশ্মো ছোই 
জোঙ্গ. নামে কখিত। এখানে একটী অদ্ভুতসস্তব নির্কর 
আছে, তাহার জলে রোগনাশ হয়। তত়িত্ন হরপার্ধতীর 
লিঙ্গমুষ্ধি পর্বাতগাজে খোদিত আছে। ৎসাঙ্গ পে! নদীতীরে 
তযাঞ্গ-রঙ্গ, উপত্যকান্ধ রিঞ্ছেন পুঞ্গপ জোঙ্গ, অবস্থিত। ইহ! 
দেব রিঞ্ছেন পুঞ্গ. নামক রাজ। কর্তৃক নির্টিত। নিকট- 
বর্তী থবগ্য নামক গ্রামে পঞ্ছেন রিন্‌পোছে নামক তশি- 
জামার জগ্ম হয়্। এই উপত্যকার নীনান্থানে অনেক লামা 
জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে অনেকের তপোবন আছে, 
কিন্ত লোকাবাস বেশি নাই। 

গান্তসে নগরের দক্ষিণে পর্বতমালার অপর পার্খে হি 
নামক স্থান। ইছার পূর্বে মিবঙ্গ ফোল্হ নামক রাজার 
জন্মস্থান ফোল্হ গ্রাম। তশিল্‌ ছন্‌পো! আশ্রমের দক্ষিণ- 
পূর্বে কিঙ্গ করল নামক পর্বাতমালার পরপারে সোন্‌ জোক 
নামে ছুর্গ ও কারাগার একটা হ্রদের মধ নির্ষিত। এই 
স্থানের পর টিষ্ক্যি জোঙ্গ | ইহার দক্ষিণে মোন-দজোঙ্গ, লামক 
রাঙ্গা, ভারতবর্ষীয়ের| ইহাকে সিকিম বলে। গ্যন্ৎসে 
নগরের ঠিক দক্ষিণে পর্বতমালার পরপারে ফগ্রি জোজ 
নামে ছুর্গ অবস্থিত ) ইহাই লাস! গবর্ষেন্টের সীমান্ত ছুর্গ। 
ইহার দক্ষিণপূর্ষে ল্হো-ছুক ( ভূটাম্‌) রাজ্য । 

উত্তর স্ঙগ নামক স্থান হইতে খ্রুল পর্বাতমাল! পার 
হইলে যর্দোক (যস্‌ দে!) নামক স্থান, ইহা! ঠিক্ক ফগরির 
উত্তরে। এখানে তিব্বতের প্রধান হদচতুষ্টয়ের মধ্যে যর্‌ 
দোক্-যুন্হশো! নামক হুদ আছে। শীতকালে হ্বদের 
উপরিভাগ জমিয়া। ঘায়।॥ তখন সর্বদাই হুদগর্ভ হইতে বজ- 
ধ্বনির স্টার শব্দ উত্থিত হইতে থাঁকে। এই শব্ধ কাহারও 
মতে সমুদ্র ব! সিংহের গ্রজ্জন, কাহারও মতে বায়ুর শন্ধ। 
এই হ্রদের যৎস্ত ুদরকাক্:এবং মকলগুলিই এক আকারের) 
যরদোক্‌ নামব্ছানের পুর্বে ৎদাঙ্গ.পো। এবং কিছু নামক 
'িদীর সঙ্গমন্ছলেরও কিছু পূর্বে জঙ্গ নামক স্থানে প্রতি বখসর 
লামাগণের সভা হস্থ। সভায় তাহার! ৎশানন্ি নামক দর্শন- 


শাখের আলোচনা, করেন ॥ ইহার নিকটবর্তী থক] নদীর 


ভীবে হুগঙ্গ বোই জূহখঞ্গ নামক হুন্দির, রাজ! রল্পচন্‌ ক হুক 


[8৬৪] 


. নিশ্ষিত হয়॥ ইহার পুর্বে লেগুপই শেরব্‌ খুপোন নামক প্রানে 
গ্রোগ-লোদন-শেবর নামক দেবতার স্বয়ন্তূ প্রতিমার আছে। 













প্রথম প্রতিমায় শিরা সংস্থান ও মাংসপেশীসমূহ স্পষ্ট উপবান্ধি 
হয়। সাঙ্গকু উপত্যকাঙ্গ নেছজোঙ্গ নামে প্রাসাদ ও দুর্গ 
আছে, এখানে ফগমে! ছুক বংশীয় সিতু চ্গ'ঢুরগ্যৎশান 
নামক রাজ! ছিলেন। উহার ভগ্জারশেষ এখন ভিসগণের 
( গন্ধর্বগণের ) আবাদ বলিয়। কথিত হয়।. 

কিছুদূর পূর্ববাভিমুখে গেলে বিভো-গেকেল নামক পর্ব" 
তের নিকট পদন্দ-পুঙ্গ নামক আশ্রম, ইহা! মমন্ত উত্তর 
এসিয়ার বিখ্যাত। এখানকার বৃহৎ উপাদনাগুছে মৈত্রেয়ের 
(চ্যম্পথোঙ্গদোর ) বৃহৎ প্রতিমা আছে। এতভ্তিন্ন ভারত- 
বর্ষীয় চন্দ্র পণ্ডিতের হস্তলিখিত পুথি, অবলোকিতেশ্বরের 
(চনরলিগ) প্রতিম| ও বঁ লোচবের সমাধিও আছে। এখানে 
দলই লামার এক প্রাসাদ 'আছে। এখানকার তান্ত্রিক মতের 
দেবতা বজভৈরবের প্রতিমা অতি প্রসিদ্ধ । এখানে বিলগ্ন, 
অভিধুর্খ ও মাধ্যমিক দর্শনের শিক্ষা! দেওয়! হয়, 'প্রজ্ঞাপার- 
মিতা পড়ান হয় ও নি-তা.ৎশঙ্গ তান্ত্রিকমতের কিয়দংশের 
অধ্যাপনাও হয়। ইহার পুর্বে ভিববতের রাজধানী পা! ল্হদন 
(লাস!) নগর । আর্ধ্যাবর্তের €কোন বুহুৎ নগরের সহিত 
ইহার তুলনা না হইলেও তিববতের মধ্যে ইহাই প্রধান নগর) 
লামা! নগরের মধ্যস্থলে ত্রিতল উচ্চ শাক্যবুদ্ধের মন্দির 
আছে। ইহার মধ্যে শাক্যসিংহের যে প্রতিমা আছে, তাহা 
তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রতিরূপ। রাজ! জোন্ত্সন্‌ 
গম্পো ষে চীনরাজকন্মাকে বিবাহ করেন, তিনিই এই 
প্রতিমা! চীন হইতে এদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে 
আবলোকিতেশ্বর. (চনরসিগ ) ও মৈত্রেয় বুদ্ধের স্বয়ভূ 
প্রতিমা আছে। এতভিক্স ৎসোঙ্গথপ,. শ্ী'স্ুন্‌ গ্যমোদেবী 
(ভারতবর্ষে শচী কামিনী নামে খ্যাত) প্রভৃতির মুঠি আছে । 

তিব্বতের অধিংকাশ সন্ত্রস্ত শু জমীদ্দার লাসা নগরে 
বাস করেন। চীন, কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান গ্রভৃতি স্থান 
হইতে এখানে বণিকেরা) আগমন করে। এই নগরের অর্ধ 
মাইল দুধে পোতাল! নামক প্রামাদ। প্রবাদ, এই প্রাসাদে 
জগঝাথ অবলোকিতেশ্বর বাদ করিতেন । ইনিই দলই-জামা- 
ব্ধপে বর্তমান । পোতাল! প্রাযাদ একাদশ-তল উচ্চ ও 
শ্বেতবর্ণ। জোন্থসন্‌ গম্পোনামক রাজ! উহা নির্মাণ করিয়া 
দেন। এখানে লোহিত প্রাসাদ ( কো'দুক্গ-মর্পো) আছে। 
এই প্রাসাদে লোকেশ্বরের প্রতিমা ও কোন্গম-ঙ্গপ, নামক 
ধম দলই লামার সমাধি 'আছে। ইহা জয়োদশতল উচ্চ ॥ 


-গোতাবা। পসাণের খারা চগ্লোইকজি. পর্কা্ে 


টব. 


তিব্বত 


লন বিগ্কামন্দির আছে। এ মন্দির বজপাণির 
নামে ও এই পর্বতের পশ্চিমে দক্মি পর্বত আর্ধ্যমঞ্ুতীর 
নামে উৎসর্গ কর! হইয়াছে । এখানে দল্হ যুক্ছঙ্গ রাজ! । 
গোতাল1 ও লাগার মধ্যে অম্পন নামে একজন রাজকর্ম্ম- 
চারীর বাস আছে। ইনি চীনসত্রাটু কর্তৃক দলই-লামার 
গতিরিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত নিযুক্ত । এই নগরের 
উত্তরে সের্‌-থেগ্ছে-লিঙ্গ নামক আশ্রমে অবলোকিতেখরের 
একাদশমুখ প্রতিমা আছে । উ-ছু নদীতীর দিয়া পূর্ববাভিসুখে 
গমন করিয়! একটী জঙ্গল পার হইলে তগ্যের নামক পাহা- 
€়র উপর অতিষর্দেবের তপোবন ও গুহা, আচার্য্য (দফুগ) 
পদ্মপন্তবের এবং ৮* জন যোগীর গুহা দেখ! যায় | . এখানে 
অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি, ক্ৃষ্ণগ্রস্তরসঙ্ভৃত ন্য়স্ূমণি, নীল- 
গ্রস্তরক্ষেত্র-মধাগত. একথানি শ্বেতগ্রস্তর হইতে স্বয়ং জাত 
তারামুর্তি, জন্তভল ( কুবের ) মুর্তি, রিগচোম (বেদমতী ) মুর্তি 
ও ছুব্ত্বোব বিবরপমূর্তি আছে। চারিজন ইমত্রেয়ের মধ্যে 
এখানে ঘের্প চাম্ছেন এই প্রদেশে অমৃতবর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। এখানে পল্হ শিবনামক এক অদ্ধিতীয্প দেবতার 
প্রতিমা আছে। উদ্ুনদীর দক্ষিণতীরে এসিদ্ধ সংস্কারক শর 
চেঙ্গখপ কর্তৃক স্থাপিত গধননামক. আশ্রম ও তাহার নিজ 
সমাধিস্থান আছে। এখানে যমান্তক মহাকাল কালরূপ 
নামক দেবতার প্রতিমা ও গুহ্-সমাজের মণ্ডল আছে। 
গধনের উত্তরপূর্ধে ছগল পর্বাতের পরপারে রদেঙ্গ নামক 
এ্সাশ্সম। অতিষের প্রিয় ও প্রধান শিক্য ডোম রিণ্পেছে 
ইহার স্থাপক্সিতা ।*. ইহা! অতিষের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ) ভবিষা- 
: বানী অনুসারে স্থাপিত হয়। এখানে অতিষের প্রতিষ্ঠিত 
মৈত্রেযমূর্তি ও গুহমমাজতন্ত্রের জম্-পল্-ঘোর্জে নামক জ্ঞানীর 
মূর্তি আছে। উ ও চঙ্গ, প্রদেশের উত্তরে তিববতের প্রসিদ্ধ হুদ 
চতুষ্টয়ের আর একটা হদ-আছে, ইহা! নম্ছে ছ্যাগমে1 ( টঙ্গি- 
নর) নামে খ্যাত । চঙ্গ পো ও উ-ছু (ক্যিংছু) নদীর বঙ্গম- 
স্থলে গোঙ্গ কর-ঙ্গ নামে ছুর্গ ও কারাগার অবস্থিত। এখান 
হুইতে জ্ধর্দিনের পথ উত্তরে. দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধ- 
গণের প্রধান আশ্রম । এই আশ্রমের পূর্বে সম্যে নামক 
অতি প্রাচীন সঙ্ঘারাম। মগধের ও দস্তপুরীর সঙ্ঘারামের 
অনুকরণে পন্মসম্তবের নির্দেশানুমার়ে : থিস্‌্বোঙ্গ দ্িউৎসন্‌ 
নামক রাজ! অষ্টাদশ শতাব্ধীর গ্রথমে ইহাতে নৃতন এক 
অট্টালিকা নিষ্্াণ করাইয়াছেন। চঙ্গপো নদীর উত্তর- 
তীরে ল-ছো নামক হুদ, ইহা পাদন-দ্হমো! বা কানীবেবীর 
হৃদয় বলিয়া খ্যাত। দ্বগপো গোঙ্গমোল নামক পর্বতের 
উপর চর্িফিখোর-খগ নামক: পবিত্র স্থান। এই স্থান 
তা বা... 


(৭৬৫ ] 


১৯২ 


তিব্বত 


খদোমগণ (ডাকিনী) কর্তৃক রক্ষিত। লোকে সহজে এই | 


দেশে আসিতে পারে না । ১৩শ বৎসরে (প্লবঙ্গ সংবত্মরে ) 
৯*০* যাত্রী একত্র চরিদর্শনে যাত্রা করে। তাহার! ক্যি- 
ঘোর্ঙ্গ, নদীর তীর দিয়া নয়টী পার্ধত্য মংকীর্ণপথ, নয়টা 
প্রবাহ, নয়টা সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অতি ভয়ানক ও সংকীর্ণ 
চ্যান্িল্‌ ও চিগ্চিল্‌ নামক পার্বতাপথ অতিক্রম করিয়া 
স্ুগপো চরি থুগ্কা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহার পর 
তাহার চ্যাচুল নামক স্থানে আরোহণ করিয়া! ছোয়িমূ-সাম- 
ছুঙ্গ নামক বৌদ্ধতীর্থের শেষ সীমায় পৌছে। ইহার অপর 
পারে আর বৌদ্ধতীর্থ নাই । এখানে মেষ, ছাগ গ্রভৃতি ভার- 
বাহী পণ্ড চরিতে আরস্ত করিলেই তাহাদের শূঙ্গে দেবমুর্তি 
ও মন্ত্রাদি আপন! হইতে অলৌকিক রূপে লিখিত হুইয়! যায়, 
এইকপ প্রবাদ আছে। থোরলো-ডোম্প নামক তান্ত্রিক 
দেবতার হৃদয়স্থান বলিয়! চরি অতি পবিত্র ও বিখ্যাত। 
তীর্থিকগণ ( ব্রাহ্মণগণ ) বগেন, এই দেশ উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের 
আবাসভূমি ও ইহাই মহাদেবের আলয়। 

প্রকৃত তিব্বতের উত্তরপূর্ব্বে বৃহৎ তিববত গ্রদেশ অব- 
স্থিত। ইহার মধো আমদে, খম্‌ ও গঙ্গ, প্রদেশ সঙ্মিবিষ্ট। 
বৃহৎ তিব্বত মজ-সম্থে! গঙ্গ,, চহচগঙ্গ, পোস্পে। গঙ্গ, মর্থম গল, 
নিমগ গঙ্গ, ও যর্খোগঙ্গ এই ছয় তাগে বিভক্ত । এতভিন্ন 
চারিটা পার্ধতা প্রদেশ আছে,_ছত রোঙ্গ, সঙ্গনন রোঙ্গ, 
নাগরোঙ্গ ও গ্যমে! রোছ,। 

প্রকৃতি । তিব্বতের সীমীবর্তী কঙ্গপে! নামক স্থানের 
পূর্বে পর্বতের পারে খম্‌ প্রদেশ আরম্ত। ইহার পুর্বে ছভ- 
রোল, গ্রদেশ, ইহার পুর্বে জঙ্গ। ইহার নিকটে ন-খওয় কর্পে। 
নামক অতি পবিভ্র স্থান। ইহার দক্ষিণে চীনের যুনান নামক 
স্থান। নঙ্গ, নামক স্থানের পুর্বে পর্ধতপারে থম ল্হরি। ইহার 
পূর্বে স্ুছু (রৌপ্য) নদীর বামতীরে রিভোছে নামক প্রসিদ্ধ 
মজ্ঘারাম।, ইহার পুর্বে মর্থম্‌ প্রদেশ। এখানে রাজ। আোন্- 


ৎসন্গম্পোর সময়ে নির্মিত কয়েকটা মন্দির আছে। ইহার , 


পুর্বে কোঙ্গ,চে-খ নামক স্থান, ইহাই চীন ও তিব্বতের সীম|। 
ইহার পুর্বে বাহ্‌ বিভাগের মধ্যে ুব-ছেন চ্য্বলিঙ্গ, নাষে 
সজ্বারাম লিথঙ্গ, নামক স্থানে অবদ্িত। এখানে চন্-নি 
শান্্রমতাবলব্বী ২৮০* সন্নযামী অবস্থিতিতুরে। লিৎঙ্গ, নামক 
স্থানের উত্তরপূর্বে নাগরঙ্গ জেলা। এখানে নাগছু নুদী- 
তীরে কোড নামক মন্দির ভারতবর্ধীয় আমচার্ধ্য ফ-তম্প 
সঙ্গের (সিচোপ-শান্ত্রমত প্রবর্তকের ) যোগাশ্রম' মন্দির 
গ্যযো-রোল নামক প্রদেশে €লাঁচব বিরোচনের তগন্তার স্থান 
ও গুহা আছে। আএদে! প্রদেশে *চ্-ধুষ্গ নামক স্থানের 


_ উঠিযাছিল। 
চে 
গোন্প বা! মেরখঙ্গ, গোন্প নামক সঙ্বারাম অবস্থিত। 


উত্তরে পর্বতের পারে চোঙ্গঅ জেলা। দত 
বুদ্ধ শার চোঙ্গখপ লোনং তগ্প নামক প্রষিদ্ধ সংস্কারকের 
_জন্মনুমির উপর কুদুম নামক সঙ্ঘারাম,স্থাপিত। এখানে 
একটা খেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ যে, উক্ত সংস্কারকের 
জন্মকাণে উহার গ্রতি পত্রে সেঙ্গেনারে! বুদ্ধের ছবি ফুটিযা 
এখান হইতে উত্তরপূর্ব আম্দো৷ গোমঞ্জ, 





এই সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্ঘ্য তগ্চে চোভে! লামার 
অবতার । তিনিই এই ভূবিবরণপ্রণেত।। এখানে চন্:নি 
মতাবলম্বী : ২৯** শ্রমণ বাম করেন। এখানকার উত্তরে 
'আম্দো পরি নামক জেলার জোমোখোর সঙ্বারামগুলি 
অতি বিখ্যাত চ্যন্বলিঙ্গ, নামক একটা মন্দিরে ১ লক্ষ বুদ্ধ 
মুক্তি ও মৈত্রেযবুদ্ধের ৮* ফিটু উচ্চ প্রতিমা আছে। 
লোক্যাতুন সত্ঘারামে সম্বর নামক তান্ত্রিক দেবতার সুরত 
আছে। এই দেবতা স্বীয় শক্তি আলিঙ্গন করিয়া আছেন। 
ইহার উত্তরে কো-কোনর নামক ত্রদ। ইহার গর্ভে মহাদেব 
নামে এক পর্বত আছে। এখানে কো-কোনর মোক্গোল 
নামক এক শ্রেণীর হো'র জাতি ৩৩ জন সর্দারের অধীনে বাস 
করে, ইহার! বৌদ্ধ । আজকাল তিব্বতের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা 
প্রায়ই কংছুচির মত গ্রহণ করিতেছে, লদাকের লোকের! 
নানকের মত গ্রহণ করিতেছে। এই দেশের স্থানে স্থানে চীন- 
তাতার, তুর্কাস্থান ও. মোঞ্কলিয়ার মুপলমানের বাম আছে, 
তাহারা তদ্দেশীয় দন্থ্যব্যবসারী লোকদিগকে মুসলমান 
করিয়াছে । 

বর্তমান তিব্বত রাঁজা ২৭* হইতে ৩৭* উত্তর অক্ষাংশে ও 
৭২* হইতে ১০* পর্ব ড্রাবিমার অবস্থিত। ইহার উত্তরে 
গোবি নামক বিস্তৃত মরুভূমি । ইহার উচ্চতম মমতল, ভূমি 
সনুদবপৃষ্ঠ হইতে ৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। উচ্চ তিব্বতে এরূপ 
তুমি ১২ হইতে ১৩ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। তিব্বতক্ষে চীনের চঙগ, 
বা! সি-তঙ্গ দেশ বলে। তিব্বত শব চু-গেহ্‌তেহ, ( তুবো1) 
শব্দের অপত্রংশ। তিব্বতীক্মের৷ নিজে ম্বদেশকে পে! বা 
পোল বলে। পো! শন্ক হইতে প্রাচীন ভারতবর্বীয়ের! 
ইন্ভাকে ভোট দ্রিাছেন। গো! শব্ধ লিখিতে 'বোদ? 


এইরূপ লিখিতু/, সুতরাং উহা হইতে ভোট হওয়া আশ্চর্য 
নহে।: পোযুক্‌ অর্থে পোদেশ, পোপ অর্থে গে! দেশীয় পুরুষ, 
এবং পোষা অর্থে পো-দেখীয় ভ্্রী। তিববতীয়ের| মধ্যতিব্বত-. 


কেই প্রকৃত পক্ষে পো.বলে। পুর্মতিববত মাধারণতঃ থম্‌ বা 
 বুহৎ তিব্বত নামে অভিহি হ়। চীন গবরেন্ট তিররতকে 


ছুইভাগে বিভক্ত ' করেন--অগ্রাতিববত ও পশ্চাৎতিব্বত |. 


















 চঙ্গ, হি লজ পাকলে 


] পূর্বে চি চঙ্গ (খম ), মধ চু, চগ গশ্চিমোত্তরে ইউ 
। চঙ্গ, (প্রক্কত গুতি) ও পশ্চিমে নরি (লদাক)। ॥ 


লদাক প্রদেশে লে প্রধান নগর: এবং ইস্থার্দো বল্তি 
প্রদেশের প্রধান নগর ॥  বল্তির মধ্যে সিঙ্গুনদীতীরে বল্তি 
ও রোগগদো, দিঙ্গ গু নদীতীরে খরটক্সো, তোল্তি, 
পকুতি, শগর নদীতীরে শগর এবং শ্রেওক নদীতীরে খ্যেবলুং 
চোর্ধত ও কিব্স মহর। গাগঃ 
তিব্বতবানীরা হিমালয় পর্বতকে কঙ্গি,বলে।. 1 
গিরিপথ | ভারতবর্ষ হইতে শতঙ্র-নদীর পার্থ দিপ্। একটা 
পথ আছে । এই পথ তিব্বতের প্রধান রাস্তী। ৷ ইহা মধ্য এসিয়। 
পর্যন্ত বিশ্ৃত। গড়বাল রাজ্যের মধ্যে তেহরি গ্রাদেশে 
নীলন্ধাট গিরিপথ, ইংরাজাধিক্কৃত গড়বাল রাজ্য নিতি 
ও মানা গিরিপথ, কমাযুন প্রদেশে ঘোহর 'গিরিপথ, কুমাযুন 
রাজ্যের লীমান্তে দর ও ব্যাস গিরিপথ ভারত হইতে তিব্বত- 
প্রবেশের কমটা প্রধান রাস্ত1। 
অধিবানী। তিব্বতবানীর! মোঙ্গলীয় জাতি সম্ভৃত। নেপাল ও 
ভুটানের লোকেরাও এই জাতি হইতে উৎ্পর । তিব্বতীয়ের। 
এই সমস্ত পার্বত্য প্রদেশের লোককে মোন্‌ বলে। লদাকের 
লোকেরা আপনাদিগকে ভূটায়া বলিয়া পরিচয় দেয়। গোবি 
মরুর দক্ষিণে থোর্প নামক জাতি বাস করে। ইহারা উই 
জাতি হইতে উৎপন্ন। হোর বাঁ হোর-প জাতি মোঙ্গিয্ার 
ইলুথ জাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা উত্তরতিব্বতে বাধন । 
মুমলমানেরা সাধারণতঃ ললো! নামে আধখ্যাত হয়) 
বেশতৃষা। ধনী ও অন্্রান্ত োকের! শ্রীষ্মে চীনা 
সাটীন ও শীতে প্র সাটীনের নিয়ে পণুলোম লাগাইয়া 
ব্যবহার করে। সাধারণ লোকে গ্রীষ্মে লোমজ বন্তর ও শীতে 
মেষচর্্ম ব্যবহার করে। সকলেই জুতা! পায় দেয়। মাধারণ 
লোকে শীতে প্রায়ই ক্গান করেনা) বস্তরাদিও সর্বদা ধৌত 
করে নাও এজন তাহাদের গাম ঈষৎ জলম্পর্সে ফাটিয়া 
উঠে ও লীতব্রণ উৎপাদন করে। সহরবাণী যাহারা বেশীর 
ভাগ বাড়ীর বাহির হয় না, তাহার! ম্লান করে লা ঝা ক্সান 
করাকে অপকর্ম বলিক্পা মনে করে। কেহ বড় যাবান 
ব্যবহার করে না। এক প্রকার ক্ষ শিকড় জনে াটিয়া 
তন্দ্রা কাপড় কাচিয়! লয়। 

_ ব্যবসায় ।_ পার্বত্য প্রদেশের লোক খই ব্যবসা! 
করে। ইহারা মার্চ হইতে নবেঙ্ছর পধ্যন্ত উপত্যকার থাকে । 
ইহাদের স্্ীলোকেরা। এখানে অত্যক্প চাষবাস করে ॥ তুৎপন্প 
শস্তে পুরুষেরা চাউল, ময়দা এ ০১7 





আমে । নবেন্বর হইতে মার্চ পর্যাস্ত তাহার পর্বত ছাড়িয়া 
অলকননাভীরে, : কুকুপ্রয়াগে ও নন্দীপ্রয়াগে আলিয়া 
নজিবাৰাদের বণিক্গণের বহিত বাণিঙ্গ্য করে। ইহারা 
চমরীকে ভারবহনে নিযুক্ত করে। এই পণ্ড ১৫* হইতে 
২০০ পাউগ্ড অর্থাৎ ২/* মণ পর্যন্ত ভার বহিতে পারে। 
তিব্বত পর্বতে ও নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া! যায়, কিন্ত 
সোহাগার আদর বাণিজ্য-ব্যাপারে অতি আঅধিক। এখানে 
কিছু দিন হইল চাএর ব্যবসা চলিয়াছে। ৪ মের আনল 
এক এক বাগ্ডিল চ1 ২৪ টাক! মুল্যে বিক্রীত হয়। মেষলোম 
ও ছাগলোম এবং এই ছুই প্রকার পশুগালনই এখানকার 
: নিক্শ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ধপ্রধান ব্যবসায়। পশুপাল 
উরাইতে তিব্বতীকের! ১৫১৬ হাজার ফিট উর্ধে উঠে, তাহার 
উপর উঠিতে মাহম পায় না। 
ধর্ম । বৌদ্ধধর্মই সমগ্রদেশের প্রধান ধর্ম । ক্ষুদ্র তিব্বত" 
বাসীর! নিয়-মুদলমান | দলই-লাম। বৌদ্ধধর্মের সর্ব প্রধান 
, সাজক, ইনি লাম! নগরে বাস করেন। তশিলাম! দ্বিতীয় 
যাজক সাম্পু (ব্রহ্গপুত্রতীরে ) তশি-ল্‌ হছুনপে! নগরে বাম 
করেন । সাধারণ বাজকের| (শ্রমণ ) “গাইলগগ” নামে কথিত 
. হুগ্। ইহাদের পর “তোহ্ব” বা “তুগ্প”্গণ ধণ্মশান্ত্র ব্যব- 
সায়ের শিক্ষারথিবুন্দ। ইহার] ৮১* বৎসর হইতে কোন ধর্ম 
মন্দিরে শিক্ষার্থ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৫ বৎসরে 'তুগ্ন” উপাধি ও 
৪,বৎপরে 'গ্াইলঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধন্্মীরা এখানে 
ছুই সম্্রধধারে প্রধানতঃ বিভক্ত__”গেলুগ্প” ও পশন্মুর” | 
।। প্রথম জশ্প্রদধায়ের ঘাজকেরা খ্বীত পরিচ্ছদ ধারণ করে ও 
বিবাহিত থাকে, কিন্ত দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের যাজকের! রক্তবর্ণ 
পরিন্ছদ ধারণ করে ও বিবাহ করিয্জা, থাকে । লামা, গাইলঙ্গ 
! ও. তুগ্ন ব্যতীত ইহাদের মধ্যে সঙ্সযাদিনী অনেক আছে। 
-ইহার। সকল প্রকার কাজকর্ম করে। 
. উত্মব॥ কোন গ্রোন্প ব| গুদ্বের লামার মৃত্যুতিথি 
উপলক্ষে প্রতি ব্মর সেই গুদ্বে উৎসব ও আলোকমালা 
.. প্রদ্ধান কর! হয়। তশি-বু হুন্‌পো! গে প্রতিবৎমরে তিনবার 
- শ্রইন্সপ উৎসব হয়। যে দিন এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ 
.. প্রচারিত হয়, সেই তিথ্যনুষান্েে প্রতিবখনর লাসা নগরে “লাস! 
'মিউহলুষ্‌* নামক উতৎ্মব হইয়া থাকে | এতাঁিয ফন্য্থপেট, 
: ছুন্থুপেচ, গেস্সুপেচ, মেন্ুপে৯, গোসথ পেচ, গ্যিপেচ, লল্,পেচ, 
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_তিব্বনে লইঙ্া বায় এবং সোহাগা, লবণ ও পশম লইয়া | 








শ্৬৮ হইতে ৫৪৩ খৃষ্টাব্ব পূর্বের মধ্যে )- শাক্য কালে, 
দ্বিতীয়তঃ অশোককালে (শোক্যের মৃত্যুর ১১* বৎসর পরে) ও 
তৃতীক্কতঃ কনিষ্ষকালে (শাকোর মৃত্যুর ৪** শত বতমরেরও 
অধিক পরে), ভারতে যে সমস্ত বৌদ্ধপ্রস্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, 
তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণেরও সেই মত। বুমনামক ধর্খগ্রন্থ ১২ 
খণ্ডে বিভক্ত; ইহাতে এলুখক্‌ সম্প্রদায়ের শান্তর বণিত আছে। 

সৎকারবিধি ইহারা শব দাহ বা /প্রাথিত করে না, 
কোন উচ্চন্থানে ফেলিয়া! দেয়, শকুনিতে আহার করিয়া 
অস্থি অবশেষ করে। ধনীর দেহ মাচায় করিগ্জা একটা পর্ষতে 
লইয়া ধায়, (শ্বশান উদ্দেশ্তেই এই পর্বত ব্যবহৃত হয়), 
সেখানে শববাহী লোকের! শবদেহ হইতে মাংন কাটিয়া 
পৃথক করে, অস্থি সঁড়াইয়! চূর্ণ করে, পরে অগ্নি জালিয়া 
ধূমোৎপাদন করে। ,ধুমদর্শনে গৃ্জ, শকুনি প্রভৃতি নিকটবার্তী 
হল্স এবং এ সমস্ত উহ্াদিগকে প্রদত্ত হয়। প্রধান প্রধান 
লামাদিগের মৃতদেহ তাহাদিগের স্বন্থ গোন্প মধ্যে নবপ্রস্তত 
সমাধি মন্দিরে প্রোথিত করা হয়। নিয্পদস্থ লামার দেহ 
দহ করা হয়, কিন্তু ভন্মরাশি ধাতব পুত্তলিকার মধ্যে পুরিয়! 
মন্দিরে রঙ্গা করে। সাধারণ লোকের জন্ত পারমিকদ্দিগের 
সাক প্রাচীর বেষ্টিত “মৃতস্থাপন স্থান আছে। মোগগলদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ দাহ করে, কেহ কেহ প্রস্তররাশির মধ্যে 
প্রোথিত করে, কেহ কেহ শৃন্গ্থানে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ 
মৃত শিশুর দেহ পথে নিক্ষিপ্ত হয়। 

ধর্শ-বিস্তার ও ধণ্মমত । তিববতে বৌদ্ধধর্ম গ্রাচীন রা নদর্‌ 
ও আধুনিক বা ছা-দর এই ছইভাগে বিভক্ত । নহ্‌খিৎ 
ৎলম্পো। রাজার সময় হইতে অধস্তন ২৬ পুরুব নমরিগআন্-ৎসন্‌ 
রাঁজার রাঙ্গত্বকাল পর্য্স্ত তিববতে বৌদ্ধধর্মের কথা কেহ! 
জানিত না। ল্হ-খো-রি-নন্-ৎসন্‌ নামক রাজার (ইনি মাসস্ত" 
ভদ্রের অবতার বলিয়া! বিখ্যাত ) রাঞ্জতবকাগে রাজ প্রাযাদে 
কয়েকভ!গ পং কোং ছ্যগ-গা পুস্তক আকাশ হইতে পতিত 
হয়। এই পুস্তকের অর্থগ্রহ করিতে না পারার তিবরতীয়েরা 
ইহার +নংপো। দাং-ব' নাম প্রদান করে। ইহাই বৌদ্ধ-, 
ধর্থের প্রথম বীজ । রাজ! স্বপ্নে জানিলেন যে তাহা হইতে 
অবপ্তন পঞ্চম পুরুষে এই পুস্তকের অর্থ প্রচারিত হুইবে | 
এতগন্ুপারে বোধিসন্থ অবলোক্লিতে্ুরর অরতার লে]ন্ত্সন্‌- 
গম্পে। রাজার অধিকার কালে ত থোন্:মি-সস্ভোট 


ভারতবর্ষে উপস্থিত হন ও বৌদ্ধধর্মের নানাশান্ স্তধ্যয়ন 


॥. চিন্লুপেচ, হুহুগেচ, রুঙ্যরপেচ ও লুক্কোপেচ নামক দ্থাদশটা ; করেন। তিনি হিন্দুদিগের শান্ত্রেও বৎপন্ধি লাভ করিয়া 
১ হাধিক উৎমব আছে। ইহাদের মধ্যে ার্ষ্পত্য মংবৎসর [: তিববতে ফিরিগা দান। স্বদেশে গি়্া তিনিই তিব্বতের 
২ প্রচলিত খুইীর ১২৫ অন্ধ ইহাদের অনয আনত হয়! এবুছন' নামক অক্ষরমালা। কৃষ্টি ্ষরেন। -সাত্রাধুক্ধ লাগরী 
ব নম 1 চর / ২ টা ০. -ব 








 এচলিত ভাষা ও অক্ষরমাল! ) হইতে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া মাজা- 
যুক্ত “বুচন” 'অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। ইচ্ছাই তিব্রতদেশীয় প্রথম 
বর্ণমাল।। রাজ] জোন্ৎসন্গম্পো নেগারু-রাজকুমারীকে 
বিবাহ করিয়া তথা হইতে অক্ষোভ্য-বুদ্ধের ( পঞ্চজাতি ব1 
: ধ্যানী বুদ্ধের এক জন) ও চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া 
তথ! হইতে শাকামুনির গ্রাতিম! আনয়ন করেন। এই ছুই 
মর্তিই ভিবরতের সর্বপ্রথম ও প্রাচীন বৌদ্ধ প্রতিমা । রস- 
থুজ্‌ নং-কিচুংলখং নামে মন্দির নির্মাণ করাইয়া) রাজ! এ ছুই 
গ্রাতিম! স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নামানুসারে তাহার 
রাজধানীর নাম “লাস” হয়।  খোন্মিসম্ভোট ও তাহার 
অন্ুযাত্রীরা রাজাদেশে তিব্বতের নবস্থষ্ট অগ্ষরে তিব্বতীয় 
ভাষায় মংস্কত হইতে বৌস্ধগ্রস্থ অনুবাদ করিতে নিযুক্ত হন। 
সংগ্যফলপো-ছে প্রভৃতি গ্রন্থই সর্ধগ্রথমে অন্কবাদিত হয়। 
থিআ্রোন্:দে-ত্সন্‌ রাজ। মঞ্চুঘোষের অবতার বলিয়া কথিত 
হুইতেন। তাহার রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্ম- 
সম্ভব ও অন্তান্থ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপপ্ডিত তিবৰবতে আমন্ত্রিত 
হন। ইহাদের সঙ্গে সাতজন অমণ ( বৌদ্ধসক্ন্যাসী ) আসিম্া- 
ছিলেন, বৈরোচন তাহাদের মধো গ্রধান। ইহাদের শিক্ষা- 
দানগুণে শীঘ্রই দেশে আনেকগুলি লোচব (মংস্কতজ্ঞ এবং 
ছুই বা তিন ভাষাবিৎ তিব্বতীয় লোক) উৎপন্ন হইল। 
লোচবগণের মধ্যে লুই-বন্পে1, সেগোর বৈরোচন, আচার্য্য 
রিঞ্ছেন-ছোগ, যেসে বন্পে!, কছোগ শং প্রভৃতি প্রধান । ইহার! 
সুত্র, তন্ত্র ও ধ্যানশান্্ তিব্বতীয় ভাবায় অনুবাদ করেন। 
: শাস্তরক্ষিত ছুঝ (বিনয়) শান্্র হইতে মাধ্যমিক শান্ত পর্য্যস্ত 
শিক্ষা দিতেন । পন্মসন্তব জ্ঞানী ছাত্রদিগকে তন্্রশান্্র শিক্ষা 
দিতেন। এই সময় হ্বযন্‌ মহাযান নামক একজন চীন- 
দেশীয় পণ্ডিত তিব্বতে আগমন করিয়া এক নৃদ্তন মত 
প্রচার করেন। তিনি বলেন, "মতেই হউক আর অসতেই 
হউক মন যতদিন আসক্ত থাকিবে, ততদিন তাহার মুক্তি 
নাই) শৃঙ্খল লৌহেরই হউক আর স্র্ণেরই হউক সমান 
ভাবে বাধিয়! রাখে ।. নিরাসক্ত না হুইলে পুনঃ পুনঃ জন্ষগ্রহ 
হইতে পরিত্রাণ নাই ।” .এইমত প্রচারিত হইলে শ্ন্তরক্ষি- 
তের দর্শন ও শাননুগুন দ্ধাসিয়। গেল। হ্বষন্‌ মহাযানের 
মত অতি: শীঙ্খী প্রসারিত হইতে গিল।. রাজ]. থি- 
ক্োন্দে-ৎদন্‌ আকুল হুইয়। ভারতবর্ষ হইতে পণ্ডিত কমল- 
শীলকে আঁনাইলেন। কমলশীল তর্কে চীনগপ্ডিতকে 
পরাস্ত করান তাহার মত ক্রমশঃ লুপ্ধ হইতে লাগিল? 
কমলখীল তিব্বতে আবার শিক্ষা) বিস্তর করিতে লাগিলেন । 


[এপ 2. 
অক্ষর ও মাত্রাহীন বুর্ত, অক্ষর ( কাফিরিস্থান বা বক্ষ, |. 


তিববত 


শাস্তরক্ষিত ও কমলশীল উভয়ে ্বতত্-মাধ্যমিক মতাবলগবী 


ছিলেন। ইহার পরে কয়েকজন ষোগাচার্ধ্য পণ্ডিত আসিগ্সা- 
ছিলেন, কিন্ধ তাহারা স্বতন্ত্রমাধামিক মতের বিরুদ্ধে বিশ্বে 
কিছু করিতে পারেন নাই। রাজ! রলপচন্এর, রাজত্বকালে 
পগ্ডিত জিনমিত্র আসিয়! সাধারণের প্রাপ্তিজ্গলভ করিয়া! 
অনেক ধর্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। : 

ইহার পর খন লন্দর্ নামে রাজ! সিংহাসনে অধিরূঢ় 
হন, তাহারই ষত্ধে কিছুকালের জন্য তখন বৌদ্ধধর্ম তিব্বত 
হইতে বিলুপ্ত হয়। এই সময় তিনজন সন্ন্যাসী পল্.ছেন্-ছু- 
বো-রি হইতে পলায়ন করিয়া আমদো! দেশে গোন্-প-রব্মল্‌ 
নামক লামার শিল্চ হন। ইহাদের পর আরও দশজন এ 
লামার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হন। লুম-ছল থিম্‌ ইহা- 
দরের প্রধান ছিলেন। লন্দর্ের মৃত্যুর পর ইহার! ফিরিয়া 
আসিয়! ন্ব স্ব সঙ্ঘারামে উপস্থিত হইয়! আবার বৌদ্ধধর্খের 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা শ্রমণসংখ্যা বুদ্ধি করিবার জন্ত 
উ ও ৎদন্‌ এদেশে গ্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন। এইন্ধপে 
গুনরায় ছইজন আম্দো প্রদেশীয় লামা গোন্-পরব্*সল্‌ ও লুমে 
ছুল্‌-থিম কর্তৃক তিব্বতে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম গ্রতিষঠিত হইল। 
ল্হ-লামার সময়ে লোচৰ রিগছেন্স্সংপে। ভারতে শাস্তাদি 
শিক্ষার্থ গমন করেন। তিনি ফিরিয়া আপিয় সত্র ও তন্ত্রশান্ত 
অন্থবাদ করেন। 

লন্দর্্ররাজের পূর্ববর্তী কালকে “ন-দর বলে ও পরবর্তী 
কালকে “ছ্যি-দর' বলে। ৮৯, 

(রিণছেন্‌ স্সংপো! তান্ত্রিক মতাবলক্বীপ্রিগের অনেক আচার 
ব্যবহারেরও মংস্কার করেন। তাহারা ধর্মের দোহাই দিয়! 
অনেক অল্লীল ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল। ইনি গ্রসগ 
মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। 

রাজ। ল্হ-লাম। ভারতবর্ষ হইতে ধরন্দপাল ও তাহার তিন 
শিষ্যকে আহ্বান করেন। পৃর্ধভারত, হইতে ধর্্মপাল 
শিষ্য সিদ্ধিপাল, গুণপাল ও প্রজ্ঞাপাল-মহ এদেশে আসেন। 
ইহাদের নিকট গ্যল-বৈ-সেরব দীক্ষিত হইয়! নেপালে বিনগ্ন- 
শান্তর শিখিবার জন্য হীনযান মতাবলম্বী পণ্ডিত প্রেতকের 
নিকট গমন করেন । ইহার শিষ্যুগণই তো.ছুষ্ (উত্তরদেশীয় 
বিনগ্ন-বিৎ) বলিয়। খাত । *তৎপরে রাজ! ল্হদের সময়ে 
কাশ্দীরপত্ডতিত শাক্য্রী। আহৃত হন। তাহা! দ্বারা বহুতর 
শান্ত অনুদিত হুয়। তিনি যে আচার-বিধি প্রচার করেন, 
তাহা “গঞ্ছেন ডোম গুযণণ নামে খ্যাত। আম্দে। দেশীয় 


- পঞ্ছেন আর একপ্রকার আচার-বিধি নিবদ্ধ করেন, তাহ! 
 *লছেন ডোমণ্ডাণ” নামে খ্যাত।..এইক্সপে বিনগ্ক শান্ত 


চর 
* ১ 


তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্থের ভিত্বিন্পে এবং ডোমৃস্যগ ৰা আচার- 
বিধি বৌদ্ধধর্থের আনুষ্ঠানিক আবরণনধূপে এ্রতিষিত হয়। 
_ কালক্রমে নানা পপ্ডিতের নান! ব্যাখ্যাবলে তিব্বতীয় 
বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় ১৮শ প্রকার বৈভাধিক মতের গ্ভায় নান 
সাম্প্রদায়িক মতে বিভক্ক হইয়! পড়ে । এই সকল মতের 
কতকপুলি মত গ্রাবর্তরিতার নামে, কতকগুলি মতগ্রচারের 
প্রথম স্থানের নামে ও কতকগুলি মতগ্রবর্তকদিগের তার” 
.. তীয় গুরুর নামে গ্রলিদ্ধ হইয়। পড়ে, কতকগুলি বা তত্তন্মতের 
ক্রিয়াবিশেষের নামেও অভিহিত হয়। 
সমস্ত সাম্প্রদায়িক মৃত আবার পুরাতন ও সংস্কৃত (গেলুগ্‌- 
প) এই ছইভাগে বিভক্ত হুইয়াছে। পুরাতন সম্প্রদায়ে 
নিংম-প, কহ্‌ দম্প, কহ্‌ খাংপ, শিনচ্োপ, জোনংপও নিছেপ 
এই মাতটা শাখা আছে । পুরাতন সম্প্রদায় আবার মোটের 
উপর ছুইভাগে বিভক্ত নিং-ম-প ও শর্দপ। এই ভেদের কথ! 
নাকি তন্ত্রশান্ত্রে উক্ত আছে। যে সকল গ্রন্থ প্ডিত স্থৃতির 
পূর্বে ভিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত, তাহাই নিংস-প ও যাহা 
রিন্ছেন্.স্সংপো কর্তৃক অনুদিত ভাহাই শব্্প। মঞ্জতীমুল 
তন্তরগুলি রাজ। থি-জোন্-এর রাজত্বকালে অনুদিত হইলেও 
যেগুলি শর্মতত্ত্র মধ্যে গণ্য হইয়া! থাকে। এইরূপ আরও 
একটা গোলমাল থাকিলেও ঝিন্ছেন্-দ্সংপোই শর্তস্ত্ে 
প্রতিষ্ঠাতা বণিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হুন। লোচব রিন্ছেন্স্‌- 
সংপো! প্রজ্ঞাপারমিতা, মাত ও পিতৃতন্ত্র গ্রচার করেন, 
সর্ষোপরি যোগতন্্ তীহাদ্বারাই তিব্বতে প্রচারিত হয়। গে৷ 
নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত নাগার্জুনের মতে সমাজগুহা মত 
প্রচার করেন এবং সর্প নামক তান্ত্রিক পণ্ডিত পিতৃতত্্ান্- 
সারে সমাজগুহামত, মাতৃতন্ত্ান্মমারে মহামায়াঅনুষ্ঠান, 
বজ্ঞহর্ষ এবং সম্বর-অন্ুষ্ঠান বিধি গ্রচলিত করেন। এই সকল 
লোচবদিগের প্রতিষ্ঠিত, তান্িক অনুষ্ঠান ও. বিধিগুলি 
'শন্মতন্প” বা নব্যতন্্ নামে খ্যাত। 
রাজ! শআোন্ৎসন্গ্পে নিজে একজন ধর্ম্োপদেষ্া 
ছিলেন। ইহার ছাত্রের যে ঘকল পুস্তক ব্যবহার করিত, 
তাহা “ক্যেরিম' নামে ও 'অবলোকিতশ্বরের উপদেশসমূহ 
“ঝোগ-রিম” নামে কথিত হইত। জ্রোন্ত্সন্গম্পোই সর্ব 
প্রথমে ”& মণিপপ্সে হ'” এই যন্ত্র প্রচলিত ও জপবিধি শিক্ষা 
দ্বেন। তিনিই ভারতবর্ষের কুশর :ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ নামক 
আচাধ্যদ্থয়কে ও কাশ্মীর হইতে-পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে আনয়ন 
ক্রেন) ইহার পঞ্চপুরুষ পরে রাজ] খিজ্রোন্‌ প্রথমে শাস্ত- 
রক্ষিতকে আনয়ন করেন। ইনি দেশী লোকের ধর্ঘ্াচরণের 
রথ দেখিয়। অয্ে জমে তাহাদিগকে অনুষ্ঠানাদি শিখাইবার 
৮5,814 | 
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তিব্বত 

জন্ত প্রথমে “দশধর্শ্' অর্থাৎ প্রাথীহিংযানিষেধ, চৌর্যানিষেধ, 
বাভিচারনিষেধ, মিথ্যাকখননিষেধ, পরনিন্দা বা কুবাক্যকখন- 
নিষেধ, বৃথ! বাকাবায়নিষেধ, লোভনিষেধ, অমঙ্গলচিস্তা- 
নিষেধ, সতোর আপলাপ নিষেধ এই দশবিধি প্রচার করেন। 
তৎপরে তত্্রমতশিক্ষাদানার্থ শান্তরক্ষিতের অনুরোধে উদ্যয়ন 
হইতে পয্মসস্তবকে আনান হয়। ইনি, এখানে কুটাগারের 
স্তায় এক বিহার, স্থাপন করেন। পদ্মসম্তভব রাজাকে 
ঘোগশিক্ষা। দেন। রাজ! ও ছাব্বিশ জন শ্রমণ জিবিধ 
ঘোগে সিদ্ধিলাভ কক্িয়া নানা অলৌকিক ক্ষমতাপ্ন হন। 
তৎপরে ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহা, শাস্তিগর্ভ প্রভৃতি 
ভারতীয় পণ্ডিতের এদেশে আগেন। ধর্দাকীর্তি বজধাতু- 
ঘোগ নাষক তান্ত্রিক আচার এবং বিমলমিত তন্ত্রের গুণুরহ্স্ত 
শিক্ষা দেন। নিংম মতে নয় প্রকার অনুষ্ঠাম আছে-_- 

(১) নংথো (২) রংগাল্‌ (৩) চ্যব্.সেম (৪) ক্রিয়া 
(৫) উপ (৬) যোগ (৭) ক্যেপ মহাযোগ (৮) লুং অন্থু- 
যোগ (৯) ঝোগ-ছেন্‌পো-অতিযোগ | 

ইহার প্রথম তিনটা নির্মমাণকা য়-বুদ্ধের (বুদ্ধশাক্যসিংহের) 
উপদেশ। ইহাই সাধারণ “যান, । দ্বিতীয় তিনটা মস্ভোগ- 
কায় বজসত্বের উপদেশ) ইহাই বাহ্তন্ত্ধান। শেষ তিনটা 
ধর্মমকায় সামন্তভদ্র ব! কুস্তৎসংপোর উপদেশ ) ইহাই অন্ধুত্তর 
অন্তর যানত্রয় নামে খ্যাত । কুস্ধৎসংপো। এখানে সর্ব প্রধান 
বুদ্ধ। বাঙ্গধর সংস্কতমত সম্প্রদায়ীদিগের (গেলুগ্প) মধ্যে 
প্রধান বুদ্ধ । বজ্জসত্ব নিংম মতে দ্বিতীয় ও শাক্যসিংহ বুগ্ধাব- 
তার বলিয়! তৃতীয় বুদ্ধরূপে যগ্মানিত হন। বাহ্‌ ও অন্তর 
তন্ত্রের মধ্যে বুদ্ধশাক্যধিংহ স্বয়ং ক্রিয়াতন্ত্রগুলির উপদেষ্টা ও 
উপ ব! কর্খতন্্র ও যোগতন্ত্রগুলি বৈরোচন কর্তৃক উপদিষ্ট। 
পঞ্চজাতি বা ধ্যানী বুদ্ধগণের নাম--(৯) অক্ষোভ্য (২) 
বৈরোচন (৩) রন্ধমন্তব (৪) অমিতাভ ও (৫) অমোঘসিদ্ধ। 
প্রত্যেকে বুদ্ধাবস্থার পাঁচটা জ্ঞানের গ্রতিমাস্বূপ । বজ্জধর 
অন্ুত্তর বা অস্তর তন্ত্রের উপদেষ্টা । নিংম মতে লামাদিগের 
নয়টী শ্রেণী-- 

(১ম) বুদ্ধ-যেমন শাক্যসিংহ, কুস্তৎ্মংপে!, লি 
অমিতাভ । (২য়) রিগ্জিন। যাহারা শৈশবেই মহৎগুণসম্পন্ন 
ও পরে নিজের চেষ্টা ও অধগ্বসাদ। মহাবিদ্বান ও, শেষে 
বিগ্তাধরীগণ (যে সে খহ্দোম) কর্তৃক গত হন ) যথা. 
পগ্মসন্তব, প্রীসিংহ, মানপুর ও অন্তান্ঠ বোধিসত্থগণ ॥ (৩ষ) গং- : 
সগ্‌ননন্‌ ঘা অনন্থপ্রাণিত সন্ন্যাসী, যাহারা আর্তি বন্ধে গুহাবিষয় 


ক্ষ করেন। (ধর্থ) কহ্‌বব্-লুন্‌'তন্-্বপলাদিষট ও স্পা প্রাণিত 
লামাগপ। (৫ম ) লে-খো/তের-ঘে সকল লামা হঠাৎ লুকা- * 


তিব্বত 


র্িত ধর্মপুস্তক প্রাপ্ত হইয়! শিক্ষকের বিনা সাহায্যে তাহ! 
_ বুঝিতে ও শিখিতে পারেন ও (৬) মোন্লম্ততংগ্য_যে 
সকল লামা উপাসনায় দিদ্ধিলাভ করিয়া এশ্বরিক: শক্তি 
লাভ করেন। এই ছয় উচ্চশ্রেণীর ভেদ ভিন্ন আনুষ্ঠানিক 
অবস্থার আর তিনটী ভেদ আছে ১-(৯ম) রিংকহ্ম (সিদ্ধির 
দুরস্থ শ্রেণী) (২.)'নে-তের্ম (সিদ্ধির নিকটস্থ শ্রেনী) ও 
(৩) সব্মে দগ্নন্‌ (গভীর ভারশ্রেণী)। ১ম শ্রেণীতে 
আবার তিন উপবিভাগ আছে-_গ্যথুল, ছুপৈদে! ও সেমছোগ। 
গুথুল শ্রেণী-উ-চং ও খম প্রদেশে ব্যাপ্ত । পণ্ডিত 
বিমলমিত্র এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাতা । ছুপৈদে! শ্রেণীর মূলশান্ত 
ছ্বিবিধ -মুলতন্ত্র ও. বাক্যতন্ত্র। ভারতীয় পঙ্ডিত দানরক্ষিত 
কাশ্মীরের ধর্মঝোধি ও বন্থুধর নামক পণ্ডিতথ্বয়কে উক্ত ছুই 
পুস্তক শিক্ষ। দেন, পরে তাহারাই তিব্বতে প্রচার করেন। 
সেমছোগণশ্রেণী ভারতীয় পঞ্ডিত কালাচার্যযের অবতার 
রোন্সেম লোচব কর্তৃক স্থাপিত হয়। হয়গ্রীব (তামদেন ) 
এই শ্রেণীর তান্ত্রিক দেবতা, ইনি ক্রোধপ্রকতিক ও দৈত্য- 
বিনাশক। ইহাদের মতে জম্পল-কু, পন্পক্রুব্‌, থুগ্ম ছুচি, 
যোনতন ও কুর্প-খিন্লে নামক পঞ্চ দেবোপাসনা মোক্ষমাধক। 
জন্পল-কু নামক দেবতার পুঁজ! শাস্তিগর্ভ কর্তৃক প্রবন্তিত। 
এই দেবত। মঞ্জুরীর প্রতিরূপ বলিয়। কথিত, কিন্তু প্রতিমার 
আকুতি ভয়ঙ্কর ও বহুমস্তক এবং বাহুমধ্যে কুৎসিতভাবে 
আলিঙ্গিত স্্রীমুর্তি। যংদগ নামক দেবোপামন! হুঙ্কার নামক 
তান্ত্রিক. যোগী কর্তৃক গ্রতিষ্ঠিত। হয়গ্রীব, ফুর্প ও ছুচি 
উপাসনা বিমলমিত্র কর্তৃক স্থাপিত। 
অন্থত্তরযানতন্ত্রই _ এখন নেপালে প্রচলিত। ইহার 
দার্শনিক ভাব অতি মহৎ। অতিযোগ ইহার প্রধান 
অনুষ্ঠান। ইহার সেষ্দে, োন্দে ও অনন্গদে নামে 
ত্রিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে। সেমদে গ্রন্থ ১৮ খানি তন্মধ্যে 
& খানি বৈরোচন ও ১৩ থানি বিমলমিত্র কর্তৃক বচিত। 
লোন্দে গ্রন্থ ৯ খানি. বৈরোচন ও গংমিকম্‌ গোন্পে 
কর্তৃক রচিত।. লাম! ধর্ম্মবোধি ও ধর্মমমিংহ এই শাস্ত্রের 
প্রধান উপদেশক ছিলেন। মন্গ্দে শাস্ত্রের ৩ থানি গ্রন্থ 
বড় আলঙ্কারিক ভাষায় রচিত। বিমলমিত্র ইহা! রাজ! থি- 
আন্কে শিক্ষা দেন । বুদ্ধ বজধর প্রথমে ভারতীয় পণ্ডিত 
আনন্দবজ্ের নিউ ইহা প্রাপ্ত হন। তিনি খ্বশিষ্] ভী- 
স্বিংহকে দেন।. তাহার নিকট পদ্মসস্তব ইহ। প্রাপ্ত হন। 
তিববর্তের ইতিহাস। শাক্যমিংহের পুর্বে কুরুপাও বের 


যুদ্ধকাবে বূপতি নামে এক্‌ ক্ষত্রিয় বৃপতি যুদ্ধে ভীত হই |. 
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তিব্বত 


পশ্চাদানুসরণের ভয়ে জ্ত্রীবেশে এক সহজ অন্ুচরসহ পুগ্যল 
দেশে আশ্রয় লয্মেন। এখানকার আদিম অধিবাসীরা! 
তাহাকে রাজ! বলিয়। স্বীকার কিয়া লয়। তিনি নিজ 
নর ও শাস্তিপ্রিয়্ বাবহারে তাহাদিগের শরদ্ধাভাজন হইয়া 
রান্গত্ব করেন। ইহার পর খুষ্টজন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব 
পর্যাস্ত তিব্বতের ইতিহাস'আর কিছুই জান! যায় ন। 
কোনরূপ প্রবাদও পাওয়া যায় না। খুষ্ট পূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর 
বিবরণ পাঠে জান! যায় যে রূপতি বংশ ধ্বংস হইলে ত্ব্বিত 
নান! ক্ষুদ্র স্বাধীনবিভাগে বিভক্ত হয়। 
ভোটপণ্ডিত বুতোনের তালিকা অনুসারে বুদ্ধ- 
নির্বাণের ৪১৭ বতমর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪১৬ অন্দে 
ভারতবর্ষে তিব্বতের প্রথম একছত্রী রাজ নহ্‌-খি-ৎসন্পে। 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ভারতীয় নাম কি ছিল, তাহ! 
তিব্বত ইতিহাসে জান! যাক ন।- তাহার পিতা প্রসেনজিৎ 
কোশল দেশের রাজা ছিলেন। প্রসেনজিতের পঞ্চমপু 
এক অদ্ভুত আকারবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুর্কী- 
দিগের স্তাগ্স তাহার গাত্রবর্ণ, জলোম নীলবর্ণ, চট্গুদবয় 
বিষম ভাবে অবস্থিত এবং অঙ্গুলি সকল জলচর প্রাণীর 
স্ঠায় সুক্চর্শা্থারা পরম্পর সংযুক্ত। সগ্োজাত শিশুর 
সমস্ত দত্তেরই পুর্ণবিকাশ ও শঙ্খবৎ শুভ্র হইগ্াছিল। 
গ্রসেন(জৎ : এই পুত্রকে কুলক্ষণাক্রান্ত বুঝিয়! তাত্রপাত্রে 
স্থাপনপুর্বক গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। এক কৃষক তাহাকে 
তুলিয়া লইয়া! প্রতিপালন করে। ক্কঘূক সরলান্তঃকরণের 
লোক ছিল বলিয়া এই পালিত পুত্র আপন রস পুত্র বলিয়! 
প্রচারিত করে নাই, বরং সে যে রাজকুমার তাহা সকলকেই 
বলিত। বালক বড় হইয়। স্বীয় জগ্মবৃত্তান্ত শুনিল এবং মনে 
মনে বড় ক্ষুব্ধ হুইয়| প্রতিজ্ঞ। করিল, রান্দপুজ্র হইয়া! জন্মি- 
যাছি, কিন্তু অনৃষ্টদোষে কুষকগৃহে কৃষকবৃত্ভিতে কালবাপন 
করিতেছি, ইহ! অপেক্ষা মরণ মঞ্জল। যদি রাজ! হইতে পারি, 
তবেই জীবন রাখিব, নতুবা এ অকিঞ্চিতকর জীবন রাখিব 
না। কিছুদ্দিন পরে বালক প্রতিপালকের গৃহ ও জন্মভূমি 
ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়! গেল। বন্ত ফলে জীবন ধারণ 
করিয়া! বালক কতদিন পরে হিমালয়পর্বত অতিক্রম করিয়া 
আরও উত্তরমুখে চলিতে লাগিল। চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা 
অতিক্রম করিতে কষ্ট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু যাহার জীবন 
মরণ ছুই সমান, সে তাহাতে দৃক্পাত করিরে কেন? 
ক্রমশঃ আর্ধা অবলোকিতেশ্বরের কৃপায় বালক তিব্বতের 
তুযারমণ্ডিত ল্হরি পর্বতে উপনীত হইল। এই স্থানের 


তিব্বত. 


( খ৭১ ] 


তিব্বত 





শোভার যুগ্ধ হইয়! বালক ক্রমশঃ অবতরণ - করিয়া চারিদিকে 
ভারিটী পথবিশিষ্ট চল-অব্‌ নামক মালভূমিতে উপনীত 
, হুইল এখানকার লোকেরা তাহাক্ মহিমান্বিত্ত আকার- 
দর্শনে সমন্ত্রমে পরিচয় জিজ্ঞ/সা করিল। বালক সে দেশের 
ভাষ। জানিতনা, আকার ইঞ্জিতে জানাইল যে দে একজন রাজ- 
. পুত্র,ল্হরি পর্বাতের দিক্‌. হইতে আমিতেছে। তিব্বতীয়েরা 
্টাহাকে উদ্ধী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে, সৃতরাং 
বুঝিল যে বালক একজন দেবত1॥ ষকলে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিয়! তদ্দেশের রাজা হইবার জন্ত অনুরোধ কৰিল। 
ঝালকও স্বীকৃত হইল । পরে স্ঠাহাকে এক কাষ্ঠাষনে বাইয়া 
অনেকে স্থন্ধে করিয়! দেশমধ্যে লইয়। গেল। আসনে বসিয়া 
মগুমথস্কন্ধে বাহিত হওয়ায় বালক নহ্‌.খি-ংসম্পো। ( নহ্‌ পৃষ্ঠ, খি 
বা খিল কাষ্টামন, ৎসম্পে|- রাজা) নামে অভিহিত হইলেন। 
এখন যেখানে লাসানগরী অবস্থিত, মেইথানে নব নৃপতি 
যঙ্গ-লগর্‌ নামে এক বৃহৎ অট্টালিক] নির্মাণ করাইলেন। 
নম-মুগ-মুগ নামে এক তিব্ৰতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া! নূতন রাজ। অভি প্রশংসার ঘহিত অপক্ষপাতে এ্রজা- 
পালন করি! স্বর্থারোহণ করেন। ইঞ্থার পুণ্র মৃগ্‌ থি-সস্পে| 
বাজ হন। নর নুপতি হইতে অধস্তন সাতজন রাজা 


“নমৃথি” নামে ইতিহামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টম রাজ। ). 


দি-গুম্-ৎসম্পো। লু-ৎ্সন্-মের্-চম্‌ নামে কন্াকে বিঝাহ করেন, 
ইহার গর্ভে রাজার তিন পুত্র জন্মে। রাজমন্ত্রী জো-নম্‌ 
উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হুইয় বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঘোর 
"যুদ্ধ হয় যুদ্ধে রাজ! নিহত হন । এই যুদ্ধে তিব্বতে প্রথম খুব 
(লৌহ বর্ধ) বাবহ্ৃত হয়। থম প্রদেশের মারখম নামক স্থান 
হুইতে এই কবচ এই সময়ে প্রথম এদেশে আনীত হয়। মন্ত্রী 
যুদ্ধে জয়ী হুইয়! রাজা হন ও একজন বিধব! রাণীকে বিবাহ 
করেন।  রাজকুমারত্রয় কোন্পো সামক স্থানে পলাইয়! 
জীবন রক্ষা! করেন। নবপরিণীতা! রাণী ও রাজকুমারত্রয়ের 
... আাতা একযোগে যর্/ল্হ-ৎসম্পে। নামক অপদেবতাকে প্রসন্ন 
করিয়া এক পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র কালক্রমে মন্ত্রিপদে 
অধিষ্ঠিত হয় ও. ছুষ্ মন্ত্রিাজকে নিহত করিয়া পলায্মিত 
রাঞ্জকুমারত্রয়কে দেশে আনয়ন করেন। তন্মধ্যে জো 
চা-থি-ৎমস্পে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত. হইলেন । এই রাজ! রোম-থং 
নামক কন্ঠাকে বিবাহ করেন। এই বংশীয় রাজার! প্রথম 
হইতে অধস্তন ২৭ পুরুষ পর্য্যন্ত "বোন্‌” নামক ধর্ম্মাবল্ী 
ছিলেন। এই ধর্ম নানাবিধ অপদেবতার উপাসনাপুর্ণ। প্রথম 
হইতে ৮ম রাজ! দি-গুম্‌-ৎসম্পোর রাজন্বকাল হইতে এই ধর্থের 
ইন্পতি হয়। এই রাজাদিগের নাম রাখিবার সমর স্-্ব পিতা- 


) রি 


মাতা নামের কোন কোন এংশ লওয়। হইত । দি-গম্‌-ৎসস্পো » 


ও তৎপরবর্তী একজন রাজা! তিব্বতে পের্কা-দিং নামে কৃথিত 
হইতেন। ইহাদের নকলের পত্থীই দেবকন্ট! বলিয়া কথিত 
হইয়। থাকেন। রাজার মৃত্যুকালে রাণীর! স্ব স্থ স্বামীকে 
জইয়া স্বর্গে চণিয়! যাইতেন, কাজেই ইহাদ্দের কোন চিহ্ন 
পৃথিবীতে নাই। চ্য-খি-তনন্পোরপরবর্থী ছয় জন রাজ! 'সৈ- 
লেগ্‌ (ভৌমবর ) নামে ইতিহাসে কথিত হন। ইহাদের 
পর ৮ জন রাজারই নামের পুর্বে “দে” উপসর্গ যোগ আছে, 
ইহা! সংস্কত “সেন” শব্দার্থ প্রকাশক। তৎপরে তো-রি-লোং- 
ৎসন্‌ নামে রাজ! হয়। ইহা! হইতে পাঁচজন "ৎ্ন্* (রাজ) 
নামে খ্যাত। এসময়েও বোন্‌ ধর্খের গ্রভূত্থ গ্রাবল, তখনও 
বৌদ্ধধন্থের বিন্দুমাত্র তিব্বতে প্রচারিত হয় নাই । 

৪৪১ খৃষ্টাঝে তিব্বতের স্ুবিখ্যাত রাজ। ল্হ-থোথো"রি 
নন্ৎসন্‌ জন্মগ্রহখ করেন। ইনি বোন্‌ ধর্টের প্রধান দেবতা! 
কপ্ত-ৎসম্পের অবতার বলিয়া প্রপিদ্ধ। ইনি একবিংশতি 
বৎসর বয়সে রাজ্যারোহণ করেন। রাঁজা ল্হ থো-খোরির 
৮* বৎসর বয়ক্রম কালে ৫২১ খুষ্টান্সে যধ্ুপগং প্রাসাদের 
উপর আকাশ হইতে এক বহুমূল্য সিজ্ধুক পতিত হয়। 
তন্মধো «দোদে সম্তোগ” (স্থত্রাস্তপিউক) “সে-ক্যি-ছোর্ডেন* 
(ক্বর্ণনির্ষিত ক্ষুদ্র চৈত্য ), “পন্কোং-ছ্যগ্য ছেন পো” 
(সামুদ্রিক শাস্ত্র) ও “চিস্তামণি নর্পো” (চিস্তামণি 
মণি ও পাত্র) ছিল। এই রাজাই এইরূপে তিব্বতীয় 
রাজগণের মধ্যে নর্বাগ্রথম দেবগ্রসাদ লাভ : করার 
তিব্বতীয়ের নিকট ইনি৪ দেবসম্মান লাভ করিয়াছেন । 
রাজ! মন্ত্রিগণ সহ এই সমস্ত দ্রব্যের আলোচনা করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, তাহা হইতে 
অধস্তন ৪র্থ পুরুষ পরে ৫ম রাজার মময়ে এই মমস্ত বিষয়ের 
অর্থ পরিস্ক,ট হইবে। রাজা! যন্্পূর্ব্বক সং'বনং-পো! (যাহার 
অর্থ অপরিজ্ঞাত এপ দ্রব্য) নাম দিয়া প্রাসাদে রক্ষ। 
করিলেন ও প্রতাহ তাহার পুজা করিতেন॥ ৬১ খুষ্টান্দ 
১২০ বতমর বয়সে ইহার মৃত্া হয়। ইহার প্রপৌত্র অন্ধ 
হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অন্ত উত্তরাধিকারী না থাকায় 
অনেক বাক্বিতগ্ডার পর অন্ধ রাজকুমারই সিংহাসনারোহণ 
করেন। ইহার অভিষেককান্জে এ টুকল দেবদত্ত বরবোর 
পুজা করায় ইহার অন্ধত্ব দূর হয়। হইয়াই সর্ব প্রথম 
ইনি তগ্রি পর্বতে একটা মেষ ছুটিতেছে দেখিতে পান এবং 
তজ্জন্য উহার নাম তগ্রি-নন্-সিগ্‌ হয়। ইহার %র ইহার পুত 
নদ্‌-রি-জোন্-ৎসন্‌ রাজা হন । ত/হার রাজদ্বকালে তিব্বতীয়েরা 
চীন হইতে চিকিৎসাশান্থ ও অঙ্বশান্্র গ্রথম শিক্ষা করে। 


তিব্বত 
এ সময়ে পণ্ুপালন ও গোধনের এত আদর ও এাচুর্যয হইয়া 
ছিল যে রাজ! নিজ গ্রাসাদ-নির্মাণকালে গে৷ ও চমরীর 
ছুগ্ধে গাথনীর সমস্ত মললা মাথাইয়াছিলেন। ইনি (লাসার 
নিকটবর্তী ২, মাইল বিস্তৃত ) ব্রগন্জ্মু-দিন্ম নামক হৃদতীবে 
এক স্থনার দ্রুতগামী ও বলশালী ঘোটক প্রাপ্ত হন। 
এই ঘোটক তাহার 'অতিপ্রিয় ছিল, ইছার নাম রাখ হয় 
দোবংচং। একদিন এই শবে আরোহণ করিয়া এক 
ছর্ঘাস্ত চমরী শ্ীকার করিয়া আসিবার সময় রাজ! নম্‌রি 
বিখ্যাত চাম্‌ গি-চ্ছ, নামক লবণক্ষেত্র সর্বপ্রথম আবিষ্কার 
করেন। ৬৩* খবষ্টান্ধে ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পুত্র স্টুবি- 


খ্যাত অন্ভুতকর্খা। জোন্-ৎসন্গল্পো রাজা হন। ইহ! হইতে 


তিব্বতে এক নূতন যুগ আবিভূতি হয়। 

শ্রোন্ৎসন্গন্পে। ৬৯* হইতে ৬১৭ খুঁটানের মধ্যে জন্ম" 
গ্রহণ করেন । ইহার অপ্তকের তালুতে একটা “আব' ছিল, 
উহা! অমিতাভ বুদ্ধের সুর্তির চিহ্ন বলিক্সা লোকে অনুমান 
করিত এবং ইহাকে স্বয়ং অবলোকিতেশ্বরের অরতার বলিয়! 
গণ্য করিত। রাজার মন্তকের চিহ্ন অতি পরিস্ফ,ট ও 
জ্যোতিঃবিশিষ্ট ছিল বলি ভিনি উন! রক্কবর্ণ সাঁটিনের 
টুপি দিয়! ডাকিয়া! রাখিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে 
তিনি সিংহাপনে আরোহণ করেন। ইঠার রাজত্বকালে 
নানা পর্বতগুহা ও পর্বতের নানা গুপ্ট স্থান হইতে 
. অবলোকিতেশ্বর, তার1, হয়গ্রীব প্রভৃতি দেবতার ্বয়ন- 
মূর্তি আবিষ্কৃত হয় । এতষ্রিক্স কতকগুলি খোদিত লিপিও 
পাওয়। যায়, তন্মধ্ো “$ অণিপক্সে ছু” এই ফড়াক্ষর মন্ত্রও 
বর্তমান ছিল। রাঁজ। উক্ত দেবগ্রতিমাগুলি স্বয়ং দর্শন 
করিয়া স্বহত্তে পুঁজ! করেন। এখন যে স্থলে পোতাল! 
প্রামাদ অবস্থিত, এই রাজ! মেই স্থলে নবতল এক্‌ প্রাসাদ 
নির্মাণ করেন। তাহার অতি বৃহৎ সৈস্ত দল ছিল. এবং 
বিষ্তাবলে তিনি কতকগুলি প্রেতযোনিকে বশীভূত করিয়! 
একদল সৈন্ত প্রস্কত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বল” 


বীর্ষ্যে এই রাঁজা অতি গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিজেন। গ্রাতি- 1. 


বেশী রাঁজগণ ইহাকে বছুমুল্য উপহার পাঠাইতেন। তিলিও 
ভাহাদের সভা দূত প্রেরণ করিতেন। ইনি অধীন সামন্ত 
রাকজগণের প্রতি 7য় সুনবদধৎ ব্যবহার ক্রিতেন। ইন্থার 
রাজন্বের প্রথঞের্ধ তিবরতে কোনরূপ লিখন প্রণালী-সম্ঘলিত 
ভাষা ছিল না; কিন্তু রাজা বিদেশী রাজাদিগকে তত্তদ্দেশীয় 
ভাষায় পত্াদি লিখিয়া মিত্রা রক্ষা করিত্রেন। তিনি নিজে 


সংস্কৃত, চীন ও নেবাী (নেপালের ) ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন |] 


রাজ। গার্থব্থী কমেকুটা প্রদেশ যুক্ে জয় করিয়। শ্বরাজ্যনুক্ত 


[ ৭৭ ]. 


তিব্বত 
করেন এবং সমরব্যাপার হইতে অবসর লয় ধর্টোক্সতির 
দিকে মন নিবিষ্ট করেন। 

রাজা নিজে বৌদ্ধধর্াপ্রির ও ভক্ত ছিলেন, সক বি 
বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে যন্বান্‌ হইলেন । তিনি দেখিলেন, লেখন- 
প্রণালী বিশিষ্ট ভাষ! ভিন্ন ধর্মগ্রচারের সুবিধা হইবে না! 
বা দেশ শাসনের জ্ন্ত বাজবিধিও প্রচারিত হইতে পারিবে 
না। এই স্থির করিয়) অন্থুর পুত্র খোন্-মি-সস্ভোটকে ১৬ জন 
সহচর দিয়) ভারতে সংস্কৃত ভাব! ও বৌদ্ছধ্ষরশান্ত্ শিখিতে 
পাঠান। : তিনি তাহাদিগকে সংস্কৃত অক্ষর অবলস্থন করিয়! 
তিব্বতীয় ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তত্তাঘার জন্য বর্ণোস্ভাবন 
করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। 

সস্ভোট আধ্যারর্তে উপস্থিত হুইয়। পঞ্ডিতগণকে বিন্তার 
্বর্ণাদি উপহার দিয়) লিরিকর নামক বৌদ্ধ পপ্ডিতের নিকট 
শিখিতে লাগিলেন। সস্ভোট অন্পদিনেই সংস্কত ভাব! ও.:১৪ 
প্রকার লিপিপ্রণালী এবং পণ্ডিত দেববিদূগিংহের নিকট, 
কলাগ, চান্দ্র ও সারশ্বত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তঙ 
পরে মন্তোট ও ষহুচরগণ ২৪ খানি বৌদ্ধগ্রাবচন ও রহস্ত- 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন1 দেশে ফিরিয়। আসিয়! তাহারা বিদ্যা 
ও জ্ঞানদেবতা মঞ্ুত্রীর পুঁজ করেন এবং তিব্বতীয় ভাষঃ 
লিখিবার জন্ত সস্তোট “উ চন্‌” (মাত্রাবিশিষ্ট ) বর্ণমালা 
স্্টি করেন। তীহারাই ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ শান্তর “স্ুমচু 
দগ্যিগ্‌” প্রণয়ন করেন। রাজাদেশে জ্ঞানবান্‌ লোকে 
সকলেই লেখা পড়া৷ শিখিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ নবোদ্ভাবিত 
অক্ষর-সাহায্যে ধর্ম্স্থাদি সংস্কত হইতে তিব্ৰতীয় ভাবায় 
অনৃদিত হইতে লাগিল। রাজ! লোককে ধর্মনিষ্ঠ করিবার 
জন্ত ১৬টী আদেশ প্রচার ও প্রজাসাধারণকে তদন্ুমারে, 
চলিতে বাধ্য করেন। সেই ১৬টা আদেশ যথা__ 

(১) কোন্-ছোগে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস করিবে । 

(২) ধর্মানুষ্জান ও ধর্শশান্ত্র পাঠ করিবে। 

(৩) পিতামাতাকে ভক্তি ক্রিবে। 

(৪) জ্ঞানীকে ভক্তি করিবে ও বিদ্বান্কে উচ্চাসন দিবে । 

(৫) উচ্চবংশীয় ও বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবে। 

(৬) বিনয় ও স্তাক্পপর হইবে। 

(৭) খনহাের সুবাবহার জানিতে হইবে । 

(৮) মহাজনের পদ্ান্ুশরণ করিবে । 

(৯) উপকারীর প্রত্যুপকার ও. তধ্রতি জজ হইতে 

(১০) সভভাব ও গ্রীতি রাখিয়া' হিংসাদেষ ত্যাগ করিবে । 

(১১) আত্মীয় স্বঙ্ন বন্ধুবান্ধবের সেবাপর হুইবে। 

(১২) দেশের হিতনাধনে ও দেশের কর্মে তৎপর হইবে 


ব্রেক 
-ষ্ 


(১০) খাটি ওজন (বাটুখের ) ব্যবহার করিবে। 
0১৪) স্বীলোকের পরামর্শ শুনিবে না। 

(১৫) নর, সত্য ও কথোপকথনে পটু হুইবে। 

(১৬) ধৈর্য্য ও নত্রত! সহকারে বিপদ্‌ ও কেশ সহা করিবে। 
এই সকল ব্যবহারে তাহার গ্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দ এবং 
- শীলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। 

কথিত আছে, রাজা জোন্তসন্‌ গম্পে। ভারতমহাসাগরের 
কূল হইতে অবলোকিতেশ্বরের নাগসারচন্দনের স্বয়ূ গ্রতিম! 
প্রাপ্ত হন। 

রাজ! নেপালাধিপতি জ্যোতিবপ্মীর কন্টাকে বিবাহ 
করেন। ঘৌতুক স্বরূপ রাজা সাতটা মূল্য দ্রবা প্রাপ্ত 
হুন, তন্মধ্যে অক্ষোভ্যবুদ্ধের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমা, তারাদেবীর 
চন্দন প্রতিম! এবং “রদ্রদেব নামক বৈদুরধ্যমণি প্রধান । 

তৎপরে ভোটপতি চীনরাজ সেঙ্গে-ৎমন্*পো (বৈথ-চু'র- 
কন্ঠা হুণষিন্‌ কুষারীকে: তাহার গরনামা প্রধান মন্ত্রীর 
কৌশলে আনাইয়! বিবাহ করেন। চীনরাজকুমারী, সঙ্গে 
করিয়া বুদ্ধমূর্তি, এক একখানি বৌদ্ধধর্ধ গ্রন্থ এবং চিকিৎসা! 
ও জ্যোতিষশান্্র আনিয়াছিলেন। 

ভোটের অধিবাঁসিগণ রাজা! আোন্-ৎসন্‌ গ্পোকে চেন্‌ 
বে-স্সিগের (অবলোকিতেশ্বরের) অবতার এবং উপরোক্ত ছুই 
মহিষীকে: তারাদেবী বলিয়া বিশ্বাস করিত। বাস্তবিক এই 
তিনজনের যত্ধে তিববতে বৌদ্ধধর্শোর গ্রভৃত স্রীবৃদ্ধি সংসাধিত 
হুইগরাছিল। রাজা $*৮টা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইগ! 
তাহাতে বুদ্ধমুর্তি গ্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন। ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে তিনি যঞ্ুষ্ীর ভবন পেকিনের উত্তরাংশে ১০৮টা 
মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত মন্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। 

৬৩৯ খুষ্টান্মে আ্রোন্-ৎসন্‌ তিববতের বিখ্যাত লাস! নগরী 
স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রদ্থ সকল গন্বাদ করাইবার 
জন্ তিনি ভারত হুইতে কুশর ও শঙ্কর পগ্ডিতকে, নেপাল 
' হইতে পণ্ডিত শিলমঞ্জুকে এবং চীন হইতে হব-যন্‌ মহা-ৎষে 
নামক প্রসিদ্ধ আচার্ধ্যকে আনাইয়া ছিলেন। 

চীনরাজকুষারী ও নেপাল-রাঁজকুমারীর গর্ভে কোন পুক্র 
সন্তান হুয় নাই, সেই জন্ত জোন্ৎসন্‌ জে-খি-কর ও থি-চন্‌ 
নামে ছইকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। উভগ্মের মধ্যে 
-. প্রথমার গর্ভে মন্-আোন্ন্-ৎসন্‌ ও দ্বিভীক়ার গর্ভে ুন্‌-রি 
খুন্ৎসন্‌ নামে এক এক পুক্র জন্মে। ওুন্রি ১৩শ 
: বর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রোন্এ্গন্‌ সাহাকে রাজ্য দান 
কিয়া _বাগগ্রস্ অবলম্বন করেন। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় ৯৮শ বর্ষে রাকুমারৈর হঠাৎ মৃত্যু হইল। কাজেই 


ঘা বা ১৯৪ 


[ খখত ] 


তিব্বত 


জ্োন্ৎসন্কে আবার রাজদণ্ড পরিগ্রহ করিতে হুইল, 
শেরাবস্থা্ম তিনি কেবল শান্তরচ্চায়, ধর্মমচিস্তায় ও মন্দির- 
প্রতিষ্ঠায় অক্তিবাহিত করেন। বৃদ্ধবয়সে যথাকালে তিনি 
অমিতাভের ধর্মাকায়ে সংযুক্ত হইলেন। তীহার ছুই প্রধান 
মহিষীও ভূষিতলোকে গিয়! তাহার ষহিত মিলিত হই- 
লেন। ইহলোক পরিতাগের পূর্বে রাজ! হয়গ্রীব ও যম 
পুজ! বিধি গ্রচার করিয়া যান। 

তৎগরে মন্তশোন্‌ মন্-ৎসন্‌ রাজ। হইলেন। এদিকে 
চীনরাজ দেবাবতার ভোটরাজের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিব্বত 
অধিকার করিবার জন্ত বহুদংখ্যক সৈম্ত পাঠাইয়া 
দিলেন। লাসার নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল যুদ্ধে চীন : 
সৈস্ত পরাস্ত হইল। ভিব্বতীয় সৈস্তগণও চীনরান্ধা আক্র- 
মণ করিবার জন্ত শক্রদিগের অন্থগমন করিয়াছিল। কিছ 
এবার চীনদিগের নিকট তাহার! সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। মেই 


, যুদ্ধে বুদ্ধ সেনাপতি গর প্রাণত্যাগ করেন। 


চীনের! আসিয়া লামানগরী আক্রমণ করিল। তিব্বতীয়েরা 
অনেক কষ্টে চীনরাজনন্দিনী কর্তৃক আনীত োগার 
শাকামূর্তি নুকাইয়! রক্ষা! করিলেন । 

চীনের! রাজপ্রাসাদ পুড়াইয়। দিল। অক্ষোভ্যমৃর্তিও 
লইয়া যাইতে ছিল, কিন্ধ ঝড় ভারী হওয়ায় একদিনের পথে 
টানিয় আনি! ফেলিয়া! চলিয়া গেল। 

২৭ বর্ষ বয়সে রাজ! মন্আ্োনের মৃত্যু হয়। তাহার 
ছু-শ্রোন্মন্পো নামে এক শিশুপুত্র সিংহাযন লাভ করিল। 
ছক্রোনের রাজত্বকালে ৭ জন মহাবীর তিববতে আবিভূত 
হুইয়াছিলেন। 

ছুক্সেনের পর তৎপুন্র মেগ-অগ্থযোম রাজা হন । তিনি 
আপন প্রপিতামহ শ্রোন্মনের লিখিত একখানি তাত্রান্থুশাফন 
পাইয়াছিলেন। তৎপাঠে জানিয়্াছিলেন, তাহারই সময়ে 
তিববতে বৌদ্ধধর্্ সমধিক প্রবল হইবে। এখন সেই 
অন্থশাসনবাক্য নুসিদ্ধ করিবার জন্ত তিনি কৈলাসবানী 
ভারতী পঙ্ডিত বুদ্ধগুহা ও বুদ্ধশাস্তিকে আহ্বান করিয়া! 
পাঠাইলেন।: পণ্ডিতথ্বয় আদতে অস্বীকার করিলেন, কিন্ত 
যে সকল দৃত তাহাদের আনিতে গিষ়্াছিলটতাহারা পাচ ভাগ 
মহাধান-ুত্রান্ত কণ্স্থ করিয়া আসেন, পরেতাহাই আবার 


হারা তিব্বতীয় ভাষাক্ প্রচার করেন। রাজা পীচটা 


ব্হৎ মঠ নির্মাণ করিয়া তাহার, প্রত্যেকটাীতে এক ভাগ 


কিয়া মহাযাগন্থতরান্ত রক্ষা! করেন ॥. এ ছাড়া তীহারই বন্ধে 


সের্ছোড়, তম্প প্রভৃতি কএকথানি শান জন্গবাঁদিত হয়। 
তখনও তিববতে কেহ লন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত না। তিনি, 


:. শ৩৭ খুষ্টান্দে ইহার জন্ম হয় ৭৪৩ খৃষ্টান ইনি সিংহাসনে 


তিব্বত 


ভিক্ষুসজ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য নেপাল (লিল) হুইতে 
কত্তকগুলি বৌন্ধসপ্ন্যাসীকে আনাইগ্নাছিলেন।: তিনি এক 
খানি অতি বৃহৎ বৈপুরধ্য মণি পাইয়াছিলেন। প্রবাদ এই- 
দ্ধূপ যে, তত বড় বৈছুর্ধ্য আর জগতে কাহারও ছিল না। 
তিনি জন্:রাঞ্জকুমারী খিৎ্কের পাণিগ্রহণ করেন। 
তাহার গর্ভে জান্তষা-লাপোন্‌ নামে এক অতি রূপবান্‌ পুত্র 


জন্মে। রাজ! বিবাহ দিবার জন্ত পাত্রীর অনুসন্ধানে রাজোর |. 


চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত কন্ঠা কোথাও 
মিলিল না। শেষে চীনসম্রাটু বৈদুনের নিকট লোক 
গেল। তীহার কন্যা! কাইম্‌ষন্‌ অসামান্তা সথন্দরী ছিলেন। 
রাজবাঁলাও তিব্বতের রাজকুমারের অন্থপম রূপের কথা 
গনি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা! করেন। তিনি 
পিতার অনুমতি লইয়! তিব্বতাভিমুখে যাত্র! করিলেন। 
কিন্তু তিব্বতে উপস্থিত হুইবার পূর্বেই তিব্বতের একজন 
সামন্ত বিশ্বাসঘাতক্তাপুর্বক রাজকুমারের প্রাণ বিনাশ 
করেন। রাজ! অগৃংষোম অবিলগ্কে সেই নিদারুণ সংবাদ 
চীনরাজকুমারীর নিকট বলিয়৷ পাঠাইলেন। রাজবালার 
শোকের অবধি রহিল না । কিন্ত তিনি আর চীনে ফিরি- 
লেন না। তিব্বতের তূষাররাজ্য ও শাক্যমূর্তি দর্শন করি, 
বার জন্ত এখানেই উপস্থিত হইলেন। ভোটরাজ পরম 
যন্্ সহকারে তাহার অভার্থনা করেন। এই রাজকুমারীর 
খ়্েই তিন বর্ধ পরে আবার অক্ষোভ্য মুর্তি বাহির হইল। 

সেই চীনকুমারীর রূপে ভোটরাজারও মন. মজিল। 
তিনি তীহার নিকট বিবাহের গ্রন্তাব করিয়। পাঠাইলেন। 
গ্রথমে চীনরাজবাল! সম্মত হুন নাই, অবশেষে কি ভাবিয়! 
সন্মত হইলেন। এইূপে পুত্রের স্থলে পিতা চীনরাঁজকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করিলেন। ও 

তাহার গর্ভে থি-লোন্:দে-ৎসন্‌ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 
রাজপুঞ্রকেই সকলে মঞ্জুরীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। 
তিব্বতের ইতিহাসে ইনি সমধিক প্রতি! লাভ করিয়াছেন । 


আরোহণ করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ প্ডিত ছিলেন। 
াজপত্তকান/ যত" প্রাচীন গ্র্ ছিল, নেই সমস্ত সমা- 
লোচনাপূর্বাক বিশুদ্ধ ধর্মমত প্রচারে উদ্ভোগী হইয়া- 
ছিলেনু। এ সময়ে রাঁজসভায় ছুই দল লোক ছিল, 
এক দল বৌদ্ধ ও এক দল বৌদ্ধবিদ্বেধী। বৌদ্ধবিদ্বেধী 
নি নর্বদাই রাজাকে বলিত ঘে বৌদ্ধ ধর হইতে রা 
ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, রাজ্যের মঙ্গল জন্ত বৌদ্ধ- 
দিগকে ঝ]জা হইতে দুর করিয়া দেওয়া উচিত। প্রধান 


রানি? 















তিব্বত 


মন্ত্রী মষন্‌ এই দলতুক্ত ছিলেন। কিন্ত বৌদ্ধধর্মের 
উপর রাজার প্রগাঢ় অন্থ্রাগ ছিল । বৌদ্ধমন্রদাগ্গের প্রধান 
ব্যক্তিগণ দৈবজ্ঞ ও জ্যোভির্বিদ্গণকে উৎকোচ দিয়া! বশীভূত 
করিয়া! ফেলিলেন। তাহার! বলিতে লাগিল, রাজার শীস্তই মহা 
বিপদ্‌ ঘটিবে, যদি সর্ব প্রধান দুইজন াজকর্ম্মচারীট অন্ধকার 
গহ্বর মধ্য গিয়। তিন মান কাল বাম করেন, তাহা হইলে 
রাজার জীবনরক্ষ হইবে। রাজ! সভাস্থ সকলকে একথ| বলি- 
লেন এবং যে ব্যক্তি তাহার জণ্ত আতস্মোৎসর্গ করিবেন, 
তীহাকে যথেষ্ট উপহার দিবেন, তাহাও জানাইলেন। প্রধান 
মন্ত্রী মন্‌ রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । বৌদ্ধমন্ত্রী গে। 
তাহার অন্থুশরণ করিলেন । ছুই জনে অন্ধকার গহ্বরে নামি- 
লেন। তিন জন মান্ধুষ যত লঙ্ব! হয়, সেই গহ্বরটীও ততট। 
গতীর। মধ্যরাতে গোর বন্ধুগণ পূর্ববসঙ্কেত অনুসারে একগাছি 
দড়ি ফেলিয়া গোকে তুলিয়। লইল এবং একথানি বৃহৎ গ্রস্ত 
আনি! সেই গভীর গম্বরের মুখে ঢাকা দিল। এইবপে 
প্রধান মন্ত্রী মনের জীবিভাবস্থায় সমাধি হইল। রাজ! বয়ঃ- 
গ্রাণ্ত হুইলে উগ্যয়ন হইতে শাস্তরক্ষিত ও পণ্ডিত পদ্ম- 
সম্ভবকে আনাইয়! তিববতে বৌদ্বধর্ প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। রাজার সাহায্যে প্মসস্ভব এখানে সম্যে নামে একটা 
বৃহৎ মঠ নিশ্ীণ করাইলেন । এই রাজার সময় হ্বষন্‌ মহাঁঘান 
চীন হইতে আসিয়া ভ্রষ্ট বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া নিয় শ্রেণীর 
লৌকদিগকে স্বমতে আনিতে লাগিলেন। ভারত হইতে 


তখন বাজাও বোন্‌ ধর্ঘ্মাবলম্বীদিগকে বিশেষরূপে শাসন 
করিতে লাগিলেন। তিনি আপন শাসনবিধি বৃহৎ ফলকে 
লিখাইয় সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিলেন। প্রজা সাধারণের 
মঙ্গলের জন্ত দেওয়ানী ও দণ্ডবিধি গ্রচলিত হইল। ৪৬ বধ 
রাজ্য ভোগ করিয। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সাহার 
প্রধীনা মহিষী ৎযে-পৌ-দ্াছের গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে 
জোষ্ঠ মুনি-ৎসন্পে। পিতৃসিংহাষন প্রাপ্ত হনা। যখন রাজ! 
হন, তখন মুনি-ৎসন্পো। বালক । তাহার ধার্টিক মন্ত্রগণ 
তীহার হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি আপন 
প্রতাপে রাজ্যস্থ ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকে এক শ্রেণী 
ভূক্ত করেন। ধনিগণ দরিদ্রদ্দিগের অভাবমোচন করিবার 
জন্য ধনসম্পত্তি সমভাবে বণ্টন করিতে লাগিল। বাস্তবিক 
যাহা কোন রাজার রাজত্বকালে হয় নাই, তাহার সময়ে তাহার 
ঘন্বে তাহাই সংসাধিত হইল। কিন্তু রাজ! দেখিলে, 
তাহার এত চেষ্টা কৌশল সকলই বৃখ! হইতেছে । দরিদ্রের 
দরিদ্রতা। ঘুচিতেছে না 'আবার ধনবানের। ,*সমন্ত ধল 


'কমলশিল আসি! তাহাকে শান্্রীমু তর্কে পরা্গিত করেন। 


এ 


বিতরণ করিয়াও পূর্ববৎ ধনশালী হইতেছে । রাজা অতিশয় 
বিস্মিত হইলেন। পণ্ডিত জোচবের! রাজাকে বুঝাইলেন 
থে, মানব পূর্বজন্মের স্ুক্কতি ও ছুক্কৃতি অগ্সারে জ্থ ছঃখ 
ভোগ করে, উচ্চ নীচ হুইগ জন্মগ্রহণ করে । যাহা হউক 
বাজার সাধুরক্বরের জন্ত আপামর প্রজানাধারণ সকলেই 
ভীহার সুখ্যাতি. করিতে লাগিব ॥ কিন্তু এমন রাজ! অধিক 
দিন রাজন্থ করিতে পারেন নাই ॥ একবর্ধ নয়মাম না হইতে 
হুইতেই তাহার মাতা কনিষ্ঠ পুজ্জকে রাজ! করিবার জন্ত বিষ 
খাওয়াইগ। তাহার প্রাণবিনাশ করিলেন। তখন রাজার 
কনিষ্ঠ সহোদর মুতিগ্‌ৎসন্পো! রাজ! হইলেন। রাজমাতার 
ইচ্ছা! পূর্ণ. হইল। মুতিগ্‌ পল্সসম্তবের নিকট শিক্ষা- 
জাভ করিয়াছিলেন । আট কি নয় বর্ষের সময় তিনি সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় রাজ্যের অনেক রীরৃদ্ধি 
হইয়াছিল ও তিব্বত ভাষায় অনেক সংস্কত বৌদ্ধ গ্রন্থ 
অনুবাদিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে ৫ পুত্র রাখিয়। তিনি জীবলীলা! 
শেষ করেন। তাঁহার প্রথম ছুই পুত্র অতি অন্নকাল রাজ্য 
ভোগ করিতে পারিক্জাছিলেন। বৌদ্ধ মন্ত্রিগণের ষড়যন্ত্রে অতি 
আল্প দিন মধ্যেই বিনষ্ট হন। কনিষ্ঠ রল্পচন্‌ মঞ্ত্রগণের 
নির্বাচনে রাজপদ লাভ করেন। 
৮৪৫ হুইতে ৮৬* খৃষ্টানদের মধ্যে রল্পচন্‌ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার সময় তিব্বত ন্ভাষার এক যুগান্তর উপস্থিত 
হুর প্র রাজ! মগধ, উজ্জয়িনী, নেপাল, চীন প্রভৃতি নানা! 
স্থানে লোক পরাঠাইয়া অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। 
তিব্বতীন্ন ভাষায় সেই সমস্ত গ্রস্থ অন্থুবাদ করিয়া প্রকাশ করি- 
বার জন্ত তিনি ভারত হইতে তৎকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত 
জিনমিত্র, জ্রেন্্রবোধি, শিলেন্দ্রবোধি, দানশীল ও বোধি- 
মিত্রকে আহ্বান করেন। পুর্ব যে সকল অন্ধ্বাদে ভ্রম 
ও যে সকল অশম্পূর্ণ ছিল, সেই সকল সংশোধন করিবার 
জন্ট রত্তরক্ষিত, মঞ্ুতরীবর্্া, ধর্মমরক্ষিত, জিনসেন, রকেেন্দর 
শী, জয়রক্ষিত, কবপল্-ৎসেগৃ, চোদে স্তল্ত্যন্‌ প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ নিযুক্ত হইয্লাছিলজেন। ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার 
জন্য রাজ! রল্পচন্‌ চীনদ্ধেশের ওজন ও মাপ স্বরাজ প্রচ" 
লিত করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধযাজকগণ যেরূপ বিধি ও 
রীতি নীতি পালন করিতেন, তিনি এখানকার যাজক দিগের 


মধ্যেও সেই নিগ্রম প্রচলিত করিলেন। তিনি জানিতেন, |. 


বাজকদিগের হস্তে ধর্দ্শাসন নিছিত, এই জন্ত তিনি উপযুক্ত 
লোক দ্রেখিয়! যাজকশ্রেণীভুক্ত করিতে ল|গিলেন। ্ 
১8 সময় ভীন ও তিব্বতে বিবাদ বাধে। চীন আক্র- 
রখ করিবার জঙ্ঠ, রল্পচন্‌ বিস্তর ষেন। পাঠাইলেন। চীন 
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তিব্বত 


ও তিব্বতের যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়াছিল। উভগ দেশের” 
জ্ঞানিগ্ণ এই অনর্থকর রক্তপাত নিবারণের আন্ত "অনেক 
চেষ্টা করেন। তাহাদেরই যড্ধে যুদ্ধ থামিঘ। গেল ও সন্ধি 
হইল। *এই সময গুক্ুমেক নামক স্থানে প্রন্তবস্তত্ত স্থাপন 


করিয়া উভয় রাজ্যের সীম! নির্দিষ্ট হইল। একখানি প্রান্তর- 


স্প্তে সেই সন্ধিপত্র খোদিত হইয়াছিল । 

রল্পচনের সময় তিব্বতে অনেক স্থনিয়ম প্রচলিত 
হইয়াছিল। এ সময় শ্রণ ও যাজকমণ্ডলী যাহাতে শান্জরবিধি 
লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপক্ষে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল । 
শেষে এক ছুর্বুত্ত গল! টিপির। রাজার প্রাগবিনাশ করেন । 
৯০৮ হইতে ৯১৪ খুষ্টান্দের মধ্য রাজসছোদর লন্দর্মের 
প্ররোচনায় এই দুর্ঘটনা ঘটিযাছিল। 

এখন ছুষ্ট লন্দর্ম রাজ! হইলেন । তাহার মত বৌদ্ধবিদ্বেষী 
রাজ। আর দেখ! যায় না। তিনি সর্বদাই বলিয়! বেড়াই- 
তেন, “বুদ্ধের প্রাধান্ত ঘটিলে তাহার অসছুপদেশের বশবর্তা 
হই! ভারত ও চীনের লোকেরা স্থুখশাস্তি হারাইয়াছে । 
বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাহার দৌরাগ্মো দেশ ছাড়ি পলায়ন 
করেন। বন্দর্ম কোন শ্রমণকে গৃহী করিলেন ও কাহাকে 
বা তাহার জন্থ পণ্ড শীকার করিয়া আনিতে বনে পাঠাই- 
লেন। যেখানে যত বৌদ্ধগ্রস্থ পাইলেন, সমস্ত পুড়াইয়! 
ফেলিলেন ব! ছিড়িস্সা নষ্ট করিলেন। কত শত বৌদ্ধমন্দির 
তাহার আদেশে বিধ্বস্ত হইল। যে মন্দির ভাঙ্গিবাঁর সুবিধা 
ছিল না, তাহার সম্মুখে প্রাচীর তুলিয়া দবারবন্ধ করিয়। দেওয়| 
হুইল। তাহার মন্ত্রী ও তোষামোদকাবিগণ দেই প্রাচীরের 
গা আবার কুরুচিপূর্ণ চিত্র কিয়া দিল। এ সকল অত্যা- 
চার ধর্প্রাণ তিব্বতবাসিগণের অনহাবোধ হুইল। লহলুন্‌- 
পল্-দোর্জে নামে এক সাধু পাপিষট রাঁজার হস্ত হইতে ধার্মিক- 
দিগকে রক্ষ। করিবার জন্য একদিন রণনৃত্া করিতে করিতে 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং একটা তীক্ষ শরদ্বার! 
রাজাকে বিদ্ধ করিয়া! সেস্থান হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন। 
সেই শরাঘাতেই লনদর্মের প্রাণবাঘু, বহির্গত হইল। তাহার 
সহিত তিব্বতীগ্জ রালগণের একাধিপত্যও বিলুপ্ত হইল। 

লনর্মের ছুই রাণী ছিল।। ছোট রাণী অন্তঃসহ! 
হয়, তাহাতে বড় রাণীর ঈর্ধ। হল । তিনিও গর্ভের ভাগ 
করিলেন। যথাকালে কনিষ্ঠা মহ্বীর এক পুতস্তান 
হুইল, তাহার নাম নম্‌দেহোদ-ক্রন্‌। ।বড়রাণী তাহাকে 


বধ করিবার অথবা হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 


কিন্ধু নব্জাত শিশুর নিকট একটা, জলন্ত বাতি থকা , 
তাহার উদ্দেস্ত যফল হয় নারইই। তাহাতে বড়য়াণী আরু৪ , 
৬ ৬ $ এ 


হজ উজ 


দরিদ্র পুত্রকে আনিগা আপনার পুক্র বলি! প্রচার করিলেন । 
বড় রাণীকে সকলেই ভয় করিত, সকলের সন্দেহ হইলেও 
এ পুত্র সম্বন্ধে কেহ কোন কথা৷ বলিতে পারিল'ন!। সেই 
বালকের নাম হইল থি দে-যুম্তেন্‌। 
গ্রথমে বৌদ্ধমন্ত্িগণই রাজ্জযশাসন করিতে থাকেন। 

তাহার! বৌদ্ধকীন্তি সকল পুনরায় স্থাপন. করিতে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। লন্দর্মের দৌরাস্মো যে সকল মন্দির অঙ্জহীন 
হইয়াছিল, মন্ত্রগণ সে সমস্ত সংস্কার করাইতে লাগিলেন । 

“ছুই ভাই বড় হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে রাজ্য লইয়! উভয়ে 
বিবাদ বাধিল। অবশেষে সমুদয় রাজা ছইভাগে বিভক্ত 
হইল ॥ হোদ্‌-্ষন্‌ পশ্চিমভাগ এবং যুম্তেন্‌ * পূর্বভাগ পাই- 
লেন। এই ভাগ হওয়া অবধি রাজাময় যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে 
লাগিল। তাহাতে রাঁজোর আভ্যান্তরিক অবস্থা ক্রমেই 
মন্দ হইয়! পড়িল। 

, ৯৮০ গুষ্টান্বে হোদ্জ্রন্‌ গ্রাণত্যাগ করেন। তাহার পুত্র 
গল্খোরৎ-সন্‌ ১৩ বর্ষমান্্ রাজ করিয়! (৯৯৩ খৃষ্টান) 
৩১শ বর্ষ বয়মে পিতার অন্থুগমন করেন।, তাহার ছুই পুর, 
ৎসেগ্প-পল ও থি-ক্যি-দেৎ নিমগোন্‌। কনিষ্ঠ সেগ্গ নাহ্‌রি 
(লদাক ) দেশে গমন করেন এবং সেখানে তিনি রাজ! হইয়! 
'পুরাণ নামে রাজধানী ও নি স্গন্‌ নামে ছূরগগ্রতিষ্ঠা করেন। 
হার তিন পুক্র মধ্যে জ্যে্ পলগি-দেরিগন্প 'গোন্‌ মন-যুল 
প্রদেশে, মধ্যম তসি-দেগোন পুরাণ প্রদেশে ও কনিষ্ঠ দেতস্ুগ্‌ 
গোন শান স্থম্‌ (বর্তমান গুণে) গদেশে রাজ! হছন। দেং 
স্ুগৃ-গোনের ছুই পুত্র, জোট খোর-রে ও কনিষ্ঠ ল্োন্নে। 
লোট্ঠ যেশে-হোদ নাম গ্রহণ করিয়া শ্রমণ হুন। 

তি-ৎসেগ্প পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন । তাহার তিন পুত্র হয়_পল-দে, হোদ্‌*দে ও কা-দে। 
এই ষময়ে তিববতে বৌদ্ধধর্খের পুনরুখান হয়।  লনদর্মের 


__ 7 ১ 
* যুমতেনের এইরূপ বংশাবলী পাওয়! যায়_ 
ঘুমতেন 


িন নাহুা 
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নিহোধপঞক্োষ্‌ 
০০ 
গোন্‌ পে! 
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সময় হইতে, এই সময় পরাস্ত ফোন ভারতীয় পণ্ডিত তিববতে 
আসেন নাই। বহুকাল পরে একজন নেপালী দ্বিভাষী পঙ্ডিত 
(ভিব্বতে লের-ৎসে নামে পর্দিচিত ) পণ্ডিত থল-রিণ্ব ও 
: স্থাতিকে তিববতে আহ্বান করেন? কিন্ত যখন পগ্ডিতের! 
তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার. মৃত্যু হওয়ায় অন্ঠ 
লোকে পঙ্তর্দিগকে গ্রাহও করিল না। স্মতি বিদেশে 
নির্বান্ধব অবস্থায় তন্গ নামক স্থানে পশুপালবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়। জীবিকানির্ধাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 
তিব্বতীয় ভাষায় অধিকার জন্মিলে তাহার বিগ্ার কথ৷ ক্রফে 
প্রচারিত হইল, শেষে তিনি. থম. প্রদেশের পগ্িতগণের 
সহিত শান্ত্রীলোচন৷ করেন। 
তিনি তিব্বতীয় ভাষায় একখানি “শব্বমালা” রচনা 
করেন, এই পুস্তকের "কথনান্ত্র” নাম দেন। 
রাজবংশীক্ শ্রমণ যেশে-হোদের যদ্্ে, পরিশ্রমে ও চেষ্টায় 
তিবরতে বৌদ্ধধন্মের পুনরুথান হয়। : ১৯১৩ খুষ্টান্দে ইহার 
স্ত্রপাত হইয়াছিল। উক্ত শ্রমণ মগধ হইতে ভারতীয় পণ্ডিত 
ধর্দপালকে আহ্বান করেন। তাহার সহিত তিনজন শিষ্য 
ছিল। রাজ। ইহাদের সাহায্যে দেশে আবার ধর্ম, কলাশান্ত 
ও বিনয়শান্ত্র প্রচারে যথেষ্ট সুবিধা পাইলেন। 
খোর-রে শ্রমণের পুত্র ল্হ'দে গঞ্ডিত স্থৃভূতি শ্রীশাস্তিকে 
আহ্বান করেন। এই মহাপঞ্ডিত এদেশে আসিয়া প্রজ্ঞা- 
পারমিতা (শের-চিন্) সমস্ত অনুদিত করেন। বিখ্যাত, 
অনুবাদক রিন্ছেন-ম্সান্পে! স্কভূতি কুক যাজক পদে 
গ্রতিষ্ঠিত হন। ল্হদের তিনপুত্র হোদ্‌ দে, শিব .হোদ্‌ এবং 
চযন-ছুবহোদ্‌। কনিষ্ঠ পুত্র বৌদ্ধশান্্র ও তদ্বিরুদ্ধ 
মতের দর্শন শান্ত্রাদিতে রিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
বৌদ্ধধন্মের উন্নতির জন্ত এই পঙ্ডিতরাপ্জপুত্র আধ্যবর্তে 
লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহার! সর্ধশান্বিশারদ জ্ঞানী 
পগ্ডিতের অন্থুসন্ধানার্থ প্রেরিত হন। অনুসন্ধানে প্রভু অতিষ 
_ পগ্ডিতের নাম ও যশ তিববতে ছড়াইয়া পড়িল। চ্যন্নছুব- 
হোদ্‌ তাহাকে তিব্বতে আনিবার জন্ট নগৎযো লোচবের 
সঙ্গে আরও লোকজন পাঠাইয়!. দেন। উক্ত লোচক 
'আর্ধ্যাবর্তে তখনকার বৌদ্ধধর্শের প্রধান স্থান বিক্রমশিল 
নগরে উপস্থিত হন। এ স্থানে তখন যিনি রাজ! ছিলেন, 
তিনি ইছাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করেন। সেই রাজ। তিরবততীক়- 
গণ কর্তৃক গা-ৎসোন্-সেন্গে নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
_ তৎপরে এই সকল পপ্ডিত প্রত অতিষের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণি- 
পাত: করিয়া, রাজপ্রেরিত স্বর্ণাদি বহুমূল উপহ 
_তিব্বতে বৌদ্ধধঙ্ছের প্রচার, প্ীবৃদ্ধি,ধ্রংস ও পুলঃ, 
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[৭৭]. 


তিব্বত 


পাশা শাক শপ টাশশাাীাশীকাশাটিশিটাশিটিঁ লক 
চেষ্টার লমণ্র ইতিহাস বলিলেন এরং কাতর হৃদয়ে জানাই- | র্লাঞত্বকালে মৈত্রেয় বুদ্ধের এক প্রতিমা নির্মিত হয়, 


লেন ধে, শ্রখন তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই যে তিবব- 
ভকে এই ধর্মবিপ্নব হইতে উদ্ধার' করিতে পারে, অতএব 
তাহাকে একবার তিববতে যাইতে হইবে। 
লোচব ও তাহার অন্যাত্রী পণ্ডিতের! অভিযের শিষ্য 
গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মতি পাইবার জন্য দাসের স্তায় সেবা 
করিতে লাগিলেন। শেষে অতিষ তারাদেবীর গরত্যাদেশে 
তিব্ষতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি তিষ্বতের বনু 
উপকার এবং একজন মহাসাধকের (উপাসকের) বিশেষ 
সাহাঁধ্য করিতে পারিবেন, এইব্ধপ প্রত্যাদেশ হওয়ায় ৫৯ বৎসর 
বয়দে ১০৪২ খুষ্টান্দে নিজ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া বিক্রমশিলের 
সঙ্ঘারাম পরিত্যাগপূর্ধক তিব্বত যা করিলেন। নহ্‌-রি 
প্রদেশের থো-ডিং সঙ্ঘারাঁমে অতিষ বাস করিতেন। তিনি 
ঘ্বাজাকে তন্ত্র সকল শিক্ষা দেন। তৎপরে উ ও ৎসন্‌ 
প্রদেশে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক শান্ত গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে লম্দৌন (সত্যপথপ্রদীপ ) প্রধান। 
৭৫ বৎসর বয়সে ১০৫৫ খুষ্টার্ধে অতিষের মৃত্যু হয়। হোদ্‌-দের 
পুত্র অৎসেদের বাঁজতব কালে অতিঘ উ, ৎসন্‌ ও খম্‌ প্রদেশের 
সমস্ত লাম গু শ্রমণকে একত্র করিয়! কালগণনার নূতন নিয়ম 
প্রচার করেন। উত্তরভারতে শস্তল গ্রদেশে যষ্টি সংবৎসরে 
বর্ষচক্র গণনার থে নিয়ম অতিষ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই 
সময়ে প্রচারিত করেন। তিব্বতীয়ের! ইহাকে রব্জুন্‌ নামে 
»অভিহিত করেন। ১২০৫ খুষ্টানধ পর্থাস্ত অতিষের মতেই শিক্ষা 
চলে। এ সময় ক্মনেক বিখ্যাত লোচব সংস্কত গ্রস্থ'তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুদিত করেন। খথৃষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত 
মর্প, মিল গ্রোন্পো কাম্জীরীয় পণ্ডিত শাক্া্রী। ও অস্তান্ত 
ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধন্প্রচারে অশেষ সাহাযা 
করেন । ৎসেদে হইতে নবম পুরুষ অধস্তন রাজ] তগ্‌-প-দের * 


তাহাতে ১২*** দোত-বপ্গ (অর্থাৎ ১৫ লক্ষ টাকা) খুরচ 
হয়। ভিনি মঞ্চুহীদেবের এক. গ্রতিমা ৭বে (প্রায় 
৯ মণ) স্বর্রেণতবীর! নির্মাণ করান। ইহার পুজ অসোদে 
পিতার চেক্ষে ভক্কিমান্‌ ছিলেন ও. প্রতিবৎসর বুদ্ধগয়ার 
বঙ্জাসন ( দোর্জে-দন) নামক বৌদ্ধপীঠে পূজা পাঠাই- 
তেন। এই প্রথ! তিনি আমন্বণ প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
ইহার পৌন্র অনন্মল্‌ “কহ্প্্যর” নামক ধর্দশান্্ সম্পূর্ণরূপে 
মোণাক্ঈপাটায় লিখাইয়াছিলেন। অনন্মলের পুজ 
রিহুমল্‌ লাষানগরে বহুবায়ে বুদ্ধমুত্ধি ও শীহার মন্দিরের 
গুদ্বজ দর্ণমত্ডিত কষেন। রিহুমলের পুজ লঙ্গংহ-মল্‌ 
শাক্যপ দামাগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়া! রাজ্যরোহণ 
করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা অপুত্রক পর-তব-মলের এক 
আত্মীয় সো-নম্দে আহত হইয়া! পুণ্য-মল্‌ নাম ধারণ করিয়া 
বাজ্যারোহণ করেন। 

তশ-তসেগৃপ রাজের পুক্র পল্দের বংশধরগণ গুণ-থন্‌ 
লুগাল্ব, চিৎ্প, ল্হ-ৎসে, লন্লুন্‌ ও থসকোর প্রদেশে ক্ষ 
কুত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন। ক্যি-দের বংশধর- 
গণ মূ, জন, তনগ, ঘ-রু-লগ ও গাল্ৎসে জেলায় সু কু 
ঘাজত্ব স্থাপন করেন। হোদের চারিপুজ্র--ফব্দেসে, 
খিদে, থিছুন ও লগৃপ। প্রথম ও চতুর্থ ৎন্-রোন প্রদেশে, 
দবিতীয্প আমদে ও ৎসোন্থ প্রদেশে ও তৃতীয় উপ্রদেশে অধি- 
কার স্থাপন করেন। তৃতীয় থি-ছুন যর্-লুন্‌ নগরে রাজ- 
ধানী পরিবর্ধিত করেন। থি-ছুনের 1 অধস্তন পঞ্চম পুরুষ 
জোবো-নাল্*জোর চোন্ন-রিন্গপোছে ও. গল-ফগমোছুপ 
নামক লামাদয়কে বিশিষ্টর্ূপে পরিপোষণ করিতেন। ইহার 
পৌন্র শাক্যগোন প্রসিদ্ধ শাকাপগ্ডিতের পরিপোষক 
ছিলেন। শাক্যগোনের পৌজ্র তগ্প-ক্িন্পোছে সুবিখ্যাত 





* ৎলেদের বংশাবলী_ ফষগ্প সমভিব্যাহারে চীনসত্রাটের নিকট মহা আদর প্রাণ 
টা রা; ২228 হন। তিনি তগ-খৈ-ফোঁদনের বিখ্যাত প্রাসাদ নির্মাণ 
(২) বর্ণে (১১) জে-দর্মল্‌ (১ম) ৰ , 
তু) ০০ (৯ম) (১২) খনন ইজ 
(৪) রা (১৩ রিহু মল্‌ ধান ০ | 
(৫) নাগ-দেব (১৪) বঙ্গ হমল্‌, ধা 
৬) ৎমন্‌ খু ১৫) দেদমন (২) হোদ্-ক্য-দ্‌-বস চি, (১ম) ৃ 
(৭) করশিৎদে (২) (১৯) অ*জিন্মল্‌ বদ চা ৬ পুত্র) শাকাক্রি 
€) পরবে (১৭) কমন জগ আপা 

৩) ৮ ্ (১৮) পঞ্্তব্তমল 87 জন) ৬:২৪ & 
8 ইহার পর বংশলোপ। জোবো'নব্যো দু জে-পাক্য-িন্ছেন, **, 
0 ১৯৫ ৬ ১৪ 
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তিব্বত 
. ক্রেন ইহা পুত শাজণ-গোন্লো (8) মুগ ্নাদে 
. আকটী পক্ঘারাম প্রতিষ্ঠাকরেন। : : ২: 
_.. ভ্িববতে মোগল অধিকার ।--থিছুন্‌ বংশীয় রাজার! 
অনেকেই: ছু্বাপ ছিলেন ॥ ঘে মোগবাবীর তারতাক্রম 
ক্রেন, সেই ছেঙ্গিদ্থা» [জঙ্গিম বা! চেঙ্গিজখী দেখ । এ 
. জগ্জোদশ শতান্ধীর গ্রথমভাগে, অল্লায়ামে সমস্ত তিব্বত 
অধিকার করেন । ছেঙ্গিসের পর তাহার এক পুত্র 
গোগন, তাহার, রাঁজদ্বের পূর্ববাংশের অধিকার প্রাণ্ড হন । 
গোগনের ছুই পুত্র গোদন ও গোধুগন আপনাদের সভায় 
শাক্যপ্িতকে আহ্বান করেন। . এই ঘটন! হইতে শাক্য- 
সঙ্ঘারামের প্রধান যাজকের! তিব্বতের রাজনৈতিক যুগে 
মোগলদিগের ধর্দ,মত-পরিবর্তনের এক নবযুগ গণনা করেন। 
* তির্বতে যাজকাধিকার ।--( ১২৭*-১৩৪* খৃষ্টান্স )। চীন- 
দেশের প্রথম. দোগলসম্রাট্‌ প্রসিদ্ধ 4 কুব্ধা (ক্হ্বলৈ) 
শাক্যপগিতের ভ্রাতুষ্পুভর ফগ্পলোদোই গাল্ধ্ন্‌ নামক 
পণ্ডিতকে ' আপন সভায় আহ্বান করেন। তিনি ১৯শ 
বৎসর বসে চীনরাঁজসভাগ্ উপস্থিত হুন। তিনি উপস্থিত 
হইলে সন্রাট্‌ তাহাকে ন্বর্ণমনন্দ, আপনার মোহর, মণিমুক্রার 
অলঙ্কার, মণিমুক্তার মুকুট, দ্বর্ণ দণ্ড ও ন্বর্ণস্থত্রের বৃহত্ছত্র 
এবং নিশান গ্রভৃতি উপহার দেন। যত্রাটু তাহাকে আপন 
গুরু করেন এবং বৌদ্ধধর্ম অরলম্বন করেন। অবশেষে 
সম্রাট গুরুকে প্রকৃত: তিব্বত (উ ও তমন্‌ গ্রাদেশের ১৩টা 
জেলাগহ ), $ খদ্‌ ও আম্দে প্রদেশ দান .করেন। এই অবধি 





*জন্গিস্থ। তিব্বতে জেঙ্জির্‌ গাল্‌পে। বা থৈ দ্‌-ছুন্‌ নাঁমে খ্যাত । যে ফোর্গ 
াহ্ছুর ( ধাহাছুর 1) নানক কাল্কা (কৃছল কৃছ )-রাজের উরে রাজী 
ছজানের (ক্হুলান ) গর্ভে জজিম্থ। জন্মগ্রহণ কয়েন। তিব্বতীয় গণনানু- 
সারে ৯১১২ পৃষ্টান্দে ই'হার জন্ম হয়। ৩৮ বঙসর বয়সে পৈতৃক সিংহা- 
সনে আরোহণ করেন, ২৩ বৎসর খরিক্ক। ইনি ভারত, টীন। তিববত ও 
এসিয়ার অগ্থান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়। কোনট। জয় ও. কোনট। লুঠ 
মাত্র কষরিয়। ৬১ বৎসর বয়সে পত্থীক্কোড়ে প্রাণত্যাগ্ করেন। 
+ক্হবলৈ (ফবংলাই ) অর্থ অবতার বা অলৌকিক জন্মবিশিষট। 


4 তিব্বতের ১৩ জেলা! যাহ! কুবংলৈ খ| ফগ্পকে দান করেন, তাহার 
নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,-_ 


ৎসন্‌ প্রদেশে ৭টা__ & 
৯২ উত্তর ও দক্ষিণ লাটে। (লো-টে)। 
৩. গর্দ। (কুদর্দ) * 
(8 ছুমিগ : 
.. উ প্রদেশে ৬টা-_ 
$ খন্*গো*ছে-ব 
৫ ফগ-ছু 
৬ যহ-নন্। 


থ্ষন্‌। 
৯ বলু। 


৯. গাম 
২ দিগণ 
৩. ত্ধল্্‌-প 


উ ও তমন্‌ প্রদেশের »ধো যরুদগ্‌ জনপদের ১ জেলা (বোঝে 


ৰা যদ্‌দেছে। জেলাসহ) অবস্িত। + 


কা 


নর 








তিব্বত 
 শাক্যপ-লামার! তিব্বতের স্বাধীন শ[সনকর্তা হন গা গল 


এই সময় দোগন্ ফগ্প নামে বিশেষ বিখ্যাত হন। ১২ 


বতমর চীনে, বাঁস করিয়! ফগ্প শাকাতূমিতে ফিরিয়া আসেন। 
ফগ্প-দো-গোন শাকাতুছে- ৩ বৎসর বাস করিবার সময়ে 


কৃহ্গার পুস্তকের আর. এক গ্রন্থ প্রতিলিপি প্রস্তত করান । 


এই প্রতিলিপি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়। প্রকৃত তিব্বতের 
ত্রয়োদশ জেলার রাজস্ব আদায় করিয়া শাক্যতূমে তিনি 
একটী উচ্চ মন্দির নিশ্মাণ করেন। এতভিন্ন তিনি এক স্বর্ণের 
প্রকাণ্ড -বৌদ্ধগ্রতিমা, এক অতাচ্ ছোর্তেন (চৈতা) ও 
অন্তান্ত দেবপ্রতিম। স্থাপন করেন এবং গ্রত্যহ একশত শ্রমণকে 
আহার্য্য ও ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। চীনসম্রাটের 
্রার্থনান্থুদারে ইনি আরও একবার চীনে গমন করেন, 
ফিরিয়া আদিবার সময» ৩০* ব্রে সর্ণ, ৩১০* ব্রে রৌপ্য ও 
১২০০* ব্রে সাটিনের পোষাক আনিয়াছিলেন।  শাক্যলামা- 
দিগের মধ্যে ইনিই সর্বাপেক্ষ| ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইহার 
পরবর্তী গ্রতিনিধিগণ ছুর্ববলমন! ও অক্ষমপ্রকতি বলিয়! খ্যাত । 
তাহাদের সময়ে প্রজার স্থখস্থাচ্ছন্দয নষ্ট হয়, সামস্ত ও সন্ত্রস্ত 
লোকে ক্ষুদ্র কষুদ যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত হইয়া! উঠেন । শাকালামার। 
এই সকল গ্রতিনিধিগণের হস্তে ক্রীড়াপুন্তলীর গ্তায় ছিলেন 
বলিয়! তাহারা ্ সকলের কোন প্রতিরিধান করিতেন না। 
কলহ, যুদ্ধ, যড়বন্ত্র, খুন ইত্যাদি যথেষ্ট প্রচলিত হইলেও 





ণ শাকাপ রাজ প্রতিনিধিগণ_ ৫1০ 
(১) শাকামন্নন্পো! 
কুন্গহ্‌-ম্সন্পো (ইনি রাজত্ব করেন নাই )। 
(১২) হো স্সের সেপ্গে (১ম) 
(২) যন ৎস্থন্‌ (১৩) কুন্-রিন্‌ 
(৩) বন কর্পো (১৪) দোন-যো-পল্‌ 
(৪) চান্-রিন্ক্যোপ (১৫) খোর 
(৫) হন (১৬) হো-দ্সের সেঙ্গে (২য়) 
(৬) যন্চছন্‌ (১৭) জরা (সন) 
(৪) সাদ (১৮) ছ্বন্.ফাগ-পল্‌ 
(৮) অন্লোন্‌ (১৯) সো! নম্‌ পল্‌ 
(৯) লেগ-পা"পল্‌ (২০) গ্যল্-ব-স্সন্*পো (২য়) 
(১০) মেঙ্গেগল্‌ (২১) বন্ৎ্ুন্‌।, 


(১১) হো-স্সেক্দপল্‌ . 8871, 


(তিব্বত 
, প্র ষফল প্রতিনিধিরা কেহই লামাদ্দিগে্ কি পরিত্যাগ 
করেন নাই। 
ফগ্পর পরবর্তী চতুর্থ রিনি চান্রিন্‌ক্োপ দীন. 
সম্রাটের নিকট হুইতে এক সনন্গ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার 
পরেই তিনি স্বীর ভৃত্য কর্তৃক নিহত হন। ইহার পরবর্তী 
গ্রতিনিধিদবয় আইনাদির সংস্কার করিয়াছিলেন । আন্লেন্‌ 
নামক অষ্টম প্রতিনিধি শাক্য-সঙ্ঘারামের বেষ্টনী গ্রাচীরাদি 
নির্মিত করেন, তিনিই খন্-সহ্-লিন্‌ ও পোন্-পাই-ছ্জি নামক 
ছইটা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই লময়ে দিগুণ 
সঙ্ঘারামের ক্ষমতা সর্ধ্বাপেক্ষ! প্রবল হয় । এখানে তখন ১৮ 
হাজার শ্রমণ বাস করিত। শীকাসজ্ঘারাম ও দিগুণ সঙ্ঘা- 
স্লামের মধ্যে এই প্রাধান্ট লইয়া! মহাবিবাঁদ ঘটে । সে বিবাঁদের 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও শেষে ভয়ানক আকার ধারণ করায় 
'্ন্লেন্‌ সৈন্য পাঠাইয়া! দিগুগ ল্ঘারাম লুঠ ও দাহ করেন । 
সঙ্ঘারামে অগ্নি দেওয়া হইলে অনেকগুলি শ্রমণ পলাইয়| 
ঘান, অনেকে দগ্ধ হন। এই ছূর্দশার.কএক বৎসর পরে 
আবার এই সঙ্বারাম প্রবল ও ক্ষমতাশালী হইয়া! উঠে। 
তখন আবার গলুগ্প মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ ঘটে) 
সে বিবাদেও” ইহার আর একবার ধ্বংস হয়। তৎপরে ইহা 
এখন শাকামজ্যারামের সমান অবস্থায় উন্নীত হইয়া 
আছে। অন্লেন্‌দি-গুন্‌ সজ্ঘারাম ধ্বংয করিয়া শাক্যভূমে 
প্রতিগমনকালে পথে মারা যান। এবন্‌.্্ুন নামক শেষ 
গুিনিধি ফগ্ছু-প নায়ক প্রধান মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হুন।* এই সঙ্গে তিববতে ৭* বৎসরের যাজ্জকা- 
ধিকার লোপ পাইল। 
তিব্বতে চীনাধিকার। শাক্য-সঙ্ঘারামের প্রতুত্ব লোপ 
হইলে দি-গুন্‌, ফগ্‌ ছুব্‌ ও ৎসল্‌ নামক সঙ্ঘারামগ্ুলি ক্রমশঃ 
প্রভৃত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। ৯৩০২ খুষ্টাবে বিখ্যাত 
ত-গ্রি চ্যন্‌ ছুব্-গ্যল্ত্যন্‌ ধিনি ফগৃমো-ছ * নামে বিখ্যাত, 
তিনি ফগুমোছ নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই প্ররুত 
তিব্বতের ২৩টী জেল! ও থম্‌ প্রদেশ বশীভূত করিয়া, সবক! 


* ফগ্‌মো-ছুর বংশতালিক|-_ 
(১ কপ দে তিল) বা কিংসিছু। 
৬০৭ ৬ রিছেল্‌ ক্র 
(১ প্র: গ- (৯) পল নগ্ন 
09 পান / (৯) র্‌ 
8০৮ (৯১) লদ্-বদূ-গ্রগৃণে! 
09) গণ গাবত্যন্‌ ৯২) দের গাম্গে। 
(৫) খান্-এগ-বাল্নে ২... (৯) দো । 


ক 
ক 
ডি 


[৯]. ৃ 


: কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। 


এ 8 এতে এ টি ইনি 


রাজদ্ স্থাপন করেন। ভিন বৎসর ধয়সে ইনি লিখিভে » 
ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন, ছয় বংলক্ষ ঘষ্ধদে ছক 


'ভোন্ডন্‌ লামা র্পাশান্সাদি শিক্ষা দেন। সাত বৎসর 
বলে ইল্গি চানব-ন লামা কর্তৃক উপাসকধ্টে দীক্ষিত হুন। 


চতুর্দশ বৎসর বয়সে তিনি শাক্যদজ্বারামে গিয়া প্রধান 


লাম! দগ ছেন রিন্গোছের লিত আলাপ করেন তাহাকে 
একটা টাটুঘোড়া উপহার দেল । ভিনি কিছু দিন শাকা- 
মজ্ঘারামে বান কালে এক দিন প্রধান লামার ভোজ্সনকালে 
ভৎকর্ভূক তৎপ্রসাদতোজনে আমন্ত্রিত হছন। মতন্ব বমর 
ঘয়সে তাহার বিস্তাশিগ্ষা ও পরীক্ষা! শেষ ছক়্। আঠার 
বৎনর বসে টীনসআটের নিকট হইতে ১৯ হাজার সৈষ্ঠোর 
অধিনারকত্বের নন্দ প্রাপ্ত হন। এই সঙ্মানলাতে দি-গুন্‌, 
ত্যল, যহ্‌ সন ও শাক্যগ্রদেশের সর্দারের! তীচ্া প্রতি 
বিদ্বি্ট হইয়া উঠিলেন। শেষে উনতয় পঞ্গে যুদ্ধ ঘটে । ঞাখম 
যুদ্ধে ফগ্মোছ পরা্গিত হন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ী হব। 
এই বুদ্ধ আবার কয়েক বৎসর ধরিয়া চলে, শেষে ফগ্মোছই 
জদ়ী হন। বিপক্ষ সর্দারের! ধৃত হুইয়! কারারুদ্ধ হন। ইহার 
গর উ ও তপন্‌ প্রদেশের, সপ্দীর এবং লামারা একখোগে 
চীনসহাটেন্ব নিকট আবেদন করেন ঘে, ফগ্ঘোছ বড় 
অত্যাচারী ছইয়াছেন, বিশেষতঃ শাক সঙ্দারগণকে তিনি 
ফগৃমোছু৪ চীনে গ্বয়ং 
গিয্লা তথানীপ্তন খোগন-খু-ম নামক প্রসিদ্ধ চীনসগ্রাটুকে 
নানাবিধ বছথুল্য সামগ্রী, ছর্লভ ধনরদ্ব ও শ্বেত সিংহচর্খ 
উপহার দিয়া প্রক্কৃত ঘটনা জানাইলেন। জন্্াটু রহস্ত 
বুঝিয়া ফগ্মোছ্ধুরে আরও৪ সম্মান প্রদান করিলেন এবং 
স্টায়পর্তার পুরস্কারশ্বরূপ বংশান্ক্রমে ভোগ করিবার 
জন্ত উ প্রদেশ তাহার অঅধিকারভুক্ত করিয়া দিলেন । 
ত্মন্‌ প্রদেশ শাকাদিগের রহিল। চীন হইতে ফিরিয়। 
আমিয়! ফগ্মোছু রাজাশামনের নুব্যবন্থ। ও নিয়মাদি স্থির 
কল্পিলেন। প্রাচীন রীতিনীতি ও আইনের নংস্কার 
করিলেন। শাক্যশাননকর্তারা জোন্ৎসন্গস্পো ও থি-' 
আ্োনের আইনাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি তাহাই 
ংস্কার কৰিয়া পুনঃ গ্রহণ করেন। ইনি নেদেন-ৎসে নামক 
ছুর্শ নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে* স্ত্রীষ্থেকের প্রবেশ নিষেধ 
করেন। বিনয়শান্ত্ান্থমারে ফগৃমোছু নংঘম আচরণ করিতেন 
এপং মদ্ত ও প্লাভ্রিভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এর্তনি 
গোন্কর, ব্রগকর্‌ প্রদৃতি ১৩ দুর্গের ও ৎসে-খন্‌ সঙ্ঘারামের 
গ্রতিষ্ঠাতা। শাক্য সর্দারের! দুর্বলতা ও অক্ষমতাক্স এবং 


ভীনমোগলীয় নিরম অবলঙ্ধন করায় তাহারা শ্রজাবরন * * 





২ কি 


 সন্াট খোগন্পুমের প্রিয় নী ছিলেন। চীনসন্্াটু প্রথমে 
ইহাকে সত্াটপুরীর রক্ষকপদে, পরে চীনসাঘ্রাজোর রাজপ্ৰ 
আদায়ের সর্বাধঃক্ষপদে গ্রতিষ্টিত করেন। শাক্য রিন্ছেন্‌ 
কিন্তু সন্্াটকে খুন করিবার জন্ত চীনের গ্রধান মন্ত্রীর সহিত 
' ষড়যন্ত্রে লিগ হইলেন। তিনি কতকগুলি ভারবাহী শকটে 
সাটিনের বস্ত্র আবরণ দিয়! কতকগুলি সশস্ত্র সৈশ্ সম্রাট 
পুরীমধ্যে প্রেরণ করেন । সম্রাট হঠাৎ জানিতে পারিয়া 
গোপনে পশ্চাদ্ছার দি মোপিয়ায় পলায়ন করেন। প্রধান 
মন্ত্রী চীনের সম্রাট হইলেন। এই সময় হইতে চীন স্দেশীয় 
.. অধিকারে আমিল ও কব্লাই-মোগল-বংশের উচ্ছেদ .হইল। 
প্রধান মন্ত্রী কোন্হনের পুত্র যুন্‌মিন্‌ প্রথম সম্রাট বলিক্কা 
ঘোষিত হইলেন ॥ ২... জপ ঈ. 
শাকা রিন্ছেনের তখন মৃত্য হইয়াছে । উহার উতর 
তগ্প গ্লত্যন্‌ যম কর্তৃক নানারূপে সম্মানিত হইলেন & 
ন্ট ভাহাকে থম্‌ ও আম্দে! প্রদেশেরও অধিকার প্র্ীন 
 করিলেন। তগ্প'গাল্ত্ন্‌ এইকপে নহ্রিএকোর্-্ুম হইতে 
খম্‌ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বর্তমান তিববতের সমগ্র 
ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি প্রধান সংস্কারক 


নু 


 ফগ্মোছুর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাক্যক্িন্ছেন্‌ চীন- 


৮ 


অন্রধারণ করেন, কিন্ত প্রতিবারই রাত হন। 
তাহাকে “কদিন-কৌশৃহ উপাধি প্রদান করেন । ২ 
এই বংশের রাঙ্গত্বকালে তিববতে বথার্থ সুখ সমৃদ্ধি বন্ধিত 
হইয়াছিল। ছূর্ভিক্ষাদি হীস:ও বিদেশীর আক্রমণ বন্ধ হওয়াক্ 
প্রজা বড় সুখে ছিল। সময়ে সমক্সে লোভপরতন্ত্র মন্ত্রীরা 
: রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধাঙ্ি উপস্থিত করিঞেও এই বংশের অধীনে 
তিববতে শাস্তিভঙ্গ ঘটে নাই। এই বংশের দ্বাদশ, রাজ! 


ধের গ্ল্বনের রাজন্বকালে উ ও সনের সর্দারদয় প্রবল 


হইয়া রজার সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে 
রাজা সমস্ত ক্ষমতা! হারাইয়া '্লীনমীত্র রাজা হুইয়। থাকেন 


এবং তসনের “রাজাই, প্রকৃতপক্ষে রাজক্ষমতা +পরিচালন। 
করিতে লাগিলেন ॥ এইনূপৈ যখন ভাগালঙ্গী ৎসনের রাজার 


রতি প্রা চির পড়িয়াছেন, ঠিক সৈই সময়ে মোগলবীর 


গুশ্রধি থা তিব্বত আক্রমণও জঁয় করেন। গুশূরি খা ৫ম দলই 


লামাকে তিব্বতের রাজন গরদান করেন। ১৬৪৫ খুান্ছে, : 
এই ঘটনা হয়। তদবধি আজ পধ্যস্ত 'তিব্বত একপ্রকার 
দ্লই-লামার অধীনে রহিয়াছে। [লামা দেখ।] 





